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‘‘Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters.” 

£০ look on noble forms 
[21565 noble thro’ the sensuous organism | 
That which is higher.”— Tennyson. 


৫, 


পঞ্চম ভাগ । 


কোলাবা। 


[ই প্রদেশের কোলাবা জেল! অতি প্রাচীন কাল হইতে 
ক ্রতিহাসিক ঘটনার স্থল । কোলাবা কথাটা আরব্য- 
রর “কলাবেহ” শব্দের অপত্রংশ। যে ভূমি ছুই দিকে 
দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাঁহাকে আরব্মভাঁষায় “কলাবেহ’ 
৷ এই জেলার যে ভাগ সমুদ্রতীরবর্তী, তাহা বাঁণিজ্য- 
'শীরের জন্য চিরকাল প্রসিদ্ধ । ইহার বন্দরে পূর্বকালে 
॥ ক ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাহাজ ও নৌকা আঁসিত। মিশর 
২ ফিনিসিয়, গ্রীক এবং পার্থিয়ান, আরব্য এবং পোর্টগীদ্‌, 
ই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতি অতি- প্রাচীনকাল হইতে 
উপকূলে বাণিজ্যের জন্ত আসিয়া বাস করিয়াছে। 
গর গুহায্সন্দির এই জেলার নানা স্থানে পাওয়া যায়। 
ধিতে অনুমান করা হয় যে, এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম এইখানে 
না | টু 
এই জেলন“সদর সহর এখন অলীবাগ। ইহা বশ্বাই 
/ত ১৯ মাইল দূরে সমুদ্রতীরে স্থিত। প্রায় ২০০ বৎসর 
অলী নামরু একজন সমৃদ্ধিশালী মুসলমান এইস্থানে 
| বাগান নিৰ্মিত করেন বলিয়া ইহার নাম অলীবাগ হই- 
| এই স্থানে হীরা কোট এবং কোলারা দুর্গ এই ছুইটা 














বৈশাখ, ১৩১২। 


হিন্দুরা বলেন যে, ইহার পুরাকালের নাম চস্পাবতী এব 























দেখিবার যোগ্য। কোলাবা দুর্গ শিবাজীর আদেশে নিশি 
হয় এবং ইহা হারাীয়দিগের "অনেক উতিহাসিক ঘটন' 
স্থল। 
 চৌল। 

কিন্ত পুর্লাতনকালে এই জেলার যে স্থান বাণিজ্যের জন্য 
দূর দূর জাতির ভিতর, প্রসিদ্ধ ছিল, তাহার নাম চৌল। 
বন্ধাইয়ের দক্ষিণে ৩৮ মাইল দুরে, ফুওলিক নদীর উত্তর তীরে, 
ডি পুরাকাল “হইতে এই স্থান ভারতের 

বং বিদেশের শত শত ঘটন! 'দেখিয়াছে।' ইহা যে এক 
সময়ে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী এবং বহুজনাফ্ণীরণ স্থান ছিল, ইন 
বর্তমান ‘বিধ্বস্ত অবস্থা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।' এঃ 


রেবতীক্ষেত্র। ' শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় রাজত্ব করেন, তখন 
এই স্থান বর্তমান ছিল।- শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা", বলরামের 
পত্নী রেবতী ইহাকে লোকের আবাসস্থান করেন বলিয়া 
ইহার নাম রেবতীক্ষেত্র।. সুপ্রসিদ্ধ ভূগোল-তত্তববিদ্‌ টলেমী 
(৮০17 ) এই স্থানকে সিমূ্লঃবা টিমূল বলিয়া বৰ্ণন 
করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং কখন; ভারতবর্ষে আসেন নাই। 
এই স্থানের যে সকল বণিক বাণিজ্যের জন্ত মিসর দেশে 
আলেক্জান্ডিয়া নামক স্থানে বাস করিতেন; তাহাদিগের 





























নিকট হইতে যে টলেমী ভারতবর্ষের বিষয়ে জ্ঞানলাভ 
করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। গ্রীক 
বণিকেরাও যে এই স্থানে বাণিজ্যের জন্য আসিতেন, তাঁহারও 
প্রমাণ পাওয়া যায়; এবং বৌদ্ধদিগের কনহেরী, নাসিক, 
কালি এবং জুন্নর গুহা-মন্দিরের লিপি হইতে ইহা জান! যায় 
যে, গ্রীক জাতির অনেকে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
প্রাচীনকালে ভারতের সহিত যে মিসর ও গ্রীনদেশের 
বাণিজ্য ব্যবসা ছিল, চৌল তাহার প্রধান বন্দর ছিল। সমুদ্র- 
যাত্রা যে তখন হিন্দুদিগের পক্ষে নিবিদ্ধ ছিল না, হিন্দুবণিক্‌- 
দিগের মিসরদেশে স্থিতি তাহার প্রমাঁণস্থল। টলেমি তাঁহা- 
দিগের মিসর দেশে নিবাসের বিষয় স্বীয় পুস্তকে বর্ণনা 
করিয়াছেন। ভারত হইতে তখন অনেক সামগ্রী এদেশে 
রপ্তানি হইত। ভারতের লৌহের কাট.তি এদেশে প্রচুর 
পরিমাণে হইত। মিসর দেশের বিখ্যাত প্রস্তর স্তস্তগুলি ভারিত- 
ন্মিতি লৌহের বাঁটালি দ্বারা খোদিত হইয়াছিল। চৌলের 
1ম কন্হেরী গুহা-মন্দিরের লিপিতে চেমূল বলিয়া দেখিতে 
য়া যায়। 

এই বন্দর আরবদিগের-উত্তমরূপে জানা ছিল। তাঁহারা 
ইহাকে সৈমূর এবং জৈমূর নামে বর্ণিত করিয়াছেন। আরব- 
জাতীয় প্রতিহাসিক লেখকগণ বলেন যে, গর স্থানে প্রায় ১০ 
সহত্র মুসলমানের বসতি ছিল । যদিও এই স্থান হিন্দুরাজা- 
দিগের অধীনে ছিল, তথাপি তাঁহারা* মুসলমানদিগের উপর 
কখন কোনরূপ অত্যাচার্ধ করিতেন না। হিন্দু রাজারা এই 
স্থানে মুসলমানদিগকে মসজিদ নিৰ্ম্মাণ করিতে অনুমতি 


তন । a 


টি এইহথান দেবগিরির যাদববংশীয়দিগের অধীনে ছিল; 
তীহাদিগের বংশ ধ্বংস হইলে পর ইহা কিছুকাল পর্য্যন্ত বিজয়- 
নগরের রাজাদিগের অধীনে থাকে, কিন্তু তাহাদিগের হস্ত 
হইতে মুসলমান ত্রাহ্মণীবংশের রাজারা ইহা কাড়িয়া লয়েন। 
তীহাদিগের রাজ্যের ইহা প্রধান বন্দর ছিল; এবং পৃথিবীর 
অন্য অন্ত স্থান হইতে নূতন ও আশ্চর্যজনক জিনিসপত্র, তথা 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিদ্বান, পণ্ডিত ও শিল্পব্যবসায়ীদিগকে 
জাহাঁজ প্রেরণ করিতেন। ব্রাহ্মণীবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে 
পর এই বন্দর অহমদনগরের নিজামশাহী রাজাদিগের 


২ | প্ৰবাসী । 


























[৫ম ভ 


সলা সততা অ তি 


অধীনস্থ হয়। ইইহীদিগের রাজত্বকালে ভারতে প্রথম 
প্রতীচ্যের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, এবং এই বন্দরে সেই সং, 
একটী দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছিল। সেই দৃশ্য কি ত 
নিয়ে একটু বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা যাইতেছে। 
_ ক্কষিকা্যই এখন ভারতবাসীদিগের জীবনধার 
প্রধান উপায়; কিন্তু পূর্বকালে এরূপ ছিল না। অ 
প্রাচীনকাল হইতে শিল্পের প্রাচুর্য হেতু ভারত পৃথির 
সর্বাংশে সুবিখ্যাত ছিল। যে যেজাঁতি ভারতের সা 
বাণিজ্য করিয়াছে, সেই সেই জাতি ধনী হইয়া গিয়াছে 
বস্তাদি নির্মাণ জন্য ভারত প্রসিদ্ধ এবং বেশীভাগ অন্ত 
জাতি ভারতনির্মিত কাপড় ব্যবহার করিতে বাধ্য হইত 
ভাস্কো ভিগামার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের পূর্বে ইউরের্ 
সহিত ভারতের যে বাণিজ্য ছিল, তাহ! আরব, মিসর, গ্রী 
ও ইটালী দেশীয় বণিকৃদিগের হস্তে ছিল। কারণ, ত 
ভাঁরতবাণিজ্যের ইউরোপপ্রবেশের পথ লোহিত স 
মিসর, ভূমধ্যস্থ সাগর ও ইটালি দেশ ছিল। কিন্তু ভা 
ডিগামার সমুদ্রপথ আবিষ্কার এবং ভারতের সমুদ্রত 
পোঁটুগীসদিগের আধিপত্যস্থাপন দ্বারা মিসর ও ইটালিদে 
বণিকৃদিগকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। ভার 
রর 
হইল। তজ্ন্ত ও সব দেশের বণিকৃদিগের শ্রীবৃদ্ধি অ 
হ্রাস পাইল। ভারত সমুদ্র হইতে পোটটু গীসদিগকে ত 
করিবার জন্য তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিল । 
মিসরের .বণিক্গণকে ইটালীদেশস্থ ভেনিস 
সমৃদ্ধিশালী বণিক্গণ জাহাজনিন্মাণ করিতে -্ব 
করিল। ইটালীদেশের ডালমাটিয়ান পর্বতের বড় বড় গ 
কাটিয়া মিসর দেশের আলেক্জাগ্ডিয়া বন্দরে প্রেরণ ৭ 
হইল। মিসর দেশের মরুভূমি অতিক্রম করিয়া সু 
বন্দরে সেই সকল কাঠ আনীত হইয়া তন্বারা জাহাজ নি 
হইল। মিসর দেশের স্থুলতান তখনকার গুজরাত 
মুসলমান রাজার সহিত, পোটু গীসদিগকে - ভারতি- 
হইতে তাঁড়াইয়া দিবার উদ্দেস্তে সন্ধি স্থাপন করিলেন । 
. ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মিসর হইতে ১২ খানা জা 
১৫০০ নাবিক ও সৈন্য সহিত দিব নামক গুজরাত » 
তীরবস্তী দ্বীপে আসিয়া পৌছিল। ও স্বানে গুজরাত র 


নু 
রন 
রর 
নু 
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তিনিধি মলিক এয়াজ ৪০ খান! অর্ণবপোঁত লইয়া তাঁহার 
বহত যোগ দিলেন | ইহার পর তীহারা উভয়ে পোঁটুগীস- 
দিগের অন্বেষণে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। পোটু গল- 
দেশের রাজার প্রতিনিধি গোয়ার শাঁসনকর্তার পুত্র ডোম 
লোরেঙ্কো 0001] Lowrenco) তখন চৌলবন্দরে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। সেই সময় তাহার অধীনে কেবল ৮ খাঁন. 
মাত্র জাহাজ ছিল এবং এই স্থলে তিনি গোয়া হইতে সাহাঁধ্য- 
প্রাপ্তির আশা করিতেছিলেন। এমন সময় মিসর ও 
গুজরাতদেশীয় জাহাঁজনায়কেরা তাঁহাকে" আক্রমণ করে। 
ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিল। ইতিপূর্বে এরূপ সামুদ্রিক যুদ্ধ 
চৌলবন্দরে কখনও ঘটে নাই; গোলাগুলি ও কামানের ধ্বনি 
কখন কোন চৌলের অধিবাসীর কর্ণগোচর হয় নাই। এই 
যুদ্ধে পৌটুগীসেরা পরাজিত ও তাহাদের সেনাপতি হত 
হইল, কিন্তু মুসলমানেরা বেশীদিন এই জয়ের ফলভোগ 
করিতে পাঁরিলেন না। গোয়ার বাঁজপ্রতিনিধি পোটুগীস- 
দিগের পরাজয় ও নিজপুত্রের মৃত্যুসংবাদে স্বয়ং অনেক 
জে ও সৈন্য লইয়া মুমলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে 
গায়া হইতে যাত্রা করিলেন। মিসর ও গুজরাত দেশের 
ও সৈন্যের সহিত তাহার দিব নামক দ্বীপে দেখা 
[| এই স্থলের যুদ্ধে পো্টুগীসেরা জয়ী হইলেন। এই 
হইতে মুসলমানদিগের সমুদ্রের আধিপত্যের অবনতি 
হইল এবং কয়েক বদরের মধ্যে একবারে লোপ 

ভারত-সমুদ্রের হর্তাকর্ভা বিধাতা পোটুগীসেরা 
হইলেন। এই যুদ্ধের পর গোয়ার রাজপ্রতিনিধি গোয়ায় 
প্রত্যাগমন করিবার সময় চৌলে যাত্রাভঙ্গ করিলেন । 
পূর্ব উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তখন চৌল আহম্মদনগরের 
মুসলমান নিজামশাহী রাজাদিগের অধীনে ছিল। গোয়ার 
রাজ প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। চৌল- 
দর এবং বাণিজ্যের জাহাজ প্রভৃতি পোটুগীসের! রক্ষা 







ল্‌। 









ন রক্ষশৈর” জন্ত-ওপাঁটুগীসদিগকে প্রতিবৎসর ৬০০০২ 
দিতে আহম্মদনগরের রাজা বাধ্য হইলেন। চৌলবন্দর 
র সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। এখান হইতে ভারতের 
(বধ সামগ্রী রপ্তানী হইত এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে 
ভন্ন প্রকারের জিনিসপত্র আনীত হইত । 


কোলাবা। 


কা পিপাসা 


রিবেন এইরূপ তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু এই, শিবাজী ইহাকে স্বীয় অধীনে আনয়ন করেন৷ 


৩. 


১৫১৬ খৃষ্টাব্দে অহ্মদনগরের রাজা বুরহাঁন নিজামশাহ 

পোটু গীসদিগকে চৌলে বাণিজ্যকুঠী নিৰ্ম্মাণ ও এই বন্দরে 
ূর্বাপেক্ষা স্বাধীনভাবে যাতায়াত করিতে অনুমতি দেন। 
পো্ুগিসদিগের এইরূপ খোঁসামোদ করিবার তাঁহার একটা, 
বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। উত্তর-ভারতে যেরূপ ভাল ঘোড়া 
পাওয়া যায়, দক্ষিণ-ভারতে সেরূপ ঘোড়া জন্মাইত না। 
এইজন্য আরব্য ও 'পারস্তদেস্ঠজাত ঘোড়া দক্ষিণে বেশী. 
ব্যবহৃত হইত। দক্ষিণদেশ তখন-যে সকল রাজাদিগের 
ভিতর বিভক্ত হইয়াছিল, তাঁহারা! প্রায় সর্বদা যুদ্ধে রত 
থাঁকিতেন। এই সকল যুদ্ধের জন্য অশ্বের বেশী প্রয়োজন 
হইত। পোটুগীসেরা ভারত-সমুদ্রে আধিপত্য লাভ করিলে: 
























এই বিজয়নগরের সহিত অশ্বব্যবসায়ে পোটুগীসদিগের 
শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল । পো্টু গীসেরা বিজয়নগরের রাজাদের ভাগ: 
ভাল অশ্ব যোগাইতেন বলিয়া উহীরা মুসলমানদিগের সহিত; 
যুদ্ধে অনেকবার জয়লাভ করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। পো 
গীসেরা যাহাতে তীহাকেও অশ্ব যোগান, তজ্জন্য অহ্মদ- 
নগরের রাজা তাহাদিগের অত খোঁসামদ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। , | 2 

পোটু গীসেরা নদীর মুখে হুর্গ নিৰ্ম্মাণ ও নিজেদের বসতি 
সংস্থাপন করিল । সেই অবধি পৌঁটুগীস চৌল ও মুসলমান 
চৌল বলিয়া ছুই বন্দর ছই ভাগে বিভক্ত হইল। এই ছুই 
স্থান বাণিজ্যব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।* 
_ অহঈদনগরের রাজ্য ধ্বংস হইলে পর, মুসলমান চৌজ্ 
মোগলদিগের, হস্তে আইসে। কিন্তু বীজাপুর রাজত্বের 
সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট 
ইহা বীজাপুররাজাকে প্রত্যর্পণ করেন। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে 


পোটটুীস চৌলেরও প্রবৃদ্ধি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল । 
পো্টুগীস জাতি ইউরোপ হইতে ভারতে আসিবার সমুদ্রপথ। 
আবিষ্কার করিয়াছিল বটে, কিন্তু স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা 
করিতে তাহারা সক্ষম হয় নাই। তাহাদের হস্ত হইতে 
ক্রমশঃ ডচ্‌ এবং ইংরাস্তজাতি বাণিজ্য কাড়িয়া লয়। যখন 


৪ প্রবাসী | 


aa eat me aa সি a Wa aa 


ee Ne ন Ve ন”) লাস 


বহি ইানধিগের হতে অহিলে, তখন তাঁহারা ইহার 
যেরূপ উন্নতিসাঁধন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, তাঁহাঁতে 
অতি শীঘ্র ইহা একটী বড় বন্দর হইয়া উঠিল। যাহাতে 
_শিল্পব্যবসারিগণ চৌল ছাড়িয়া বস্বাইয়ে আসিয়া বাস করেন, 
| তজ্ঞন্য ইংরাজেরা তাঁহাঁদিগকে অনেক প্রলোভন দেখাইলেন। 
কোলাবা গেজেটায়রে এইরূপ লিখিত আছে £_- 


“Efforts were nade to einduce the silk weavers and the 
other skilled craftsmen of Cheul] to settle in Bombay ; the 
first street in Bombay was built to receive them ; and their 
decendants of several castes, coppersmiths, weavers, and 
carpenters, are still in Bombay, known as Chevulis, thus 
preserving the correct name of their old home.” ৯ 


অর্থাৎ চৌলের রেশমতস্তবায় ও অন্য কারিকরদিগকে 
বন্বাইয়ে বাস করাইবার জন্য চেষ্টা করা হয়। বম্বাইয়ের 
প্রথম রাস্তা তাঁহাদের জন্য নির্মিত হয়। কীসারী, তীতি, 
ছুতার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় তাহাদের বংশধরগণ এখনও 
বন্বাইয়ে চেবুলী নামে পরিচিত। 

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে এই পোটুগীস ' চৌল মহারাস্ীয়দিগের 
হস্তে আইসে। . কিন্তু ইহার আর পূর্বের মত দসৌন্দধ্য বা 
শ্রী ফিরিল না। ইংরাঁজদিগকে যাহাতে জব্দ করিয়া রাখিতে 
পারা যায়, তাহাদিগের প্রাদুর্ভাব যাহাতে হাঁস পায় এবং 
বন্বাইয়ের মত ভারতের সমুদ্রকুলে যাহাতে আর একটা 
বন্দর উন্নত হয়, ও তাহার সমকক্ষ হইয়া দীড়ায়, সেই 
চেষ্টায় “মহারাষ্ট্রয়দিগের প্রধান রাজনীতিজ্ঞ নানা ফড্নবিশ 
১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই বন্দরকে ফরাসীজাতির হস্তে সমর্পণ 
করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই অভিপ্রায়ে তাঁহাঁদিগের 
সহিত সম্ধিপত্র পর্ধান্ত লেখালেখি হইয়া গিয়াছিল] যখন 
গই সকল কথা বন্বাইয়ের ইংরাজেরা শুনিলেন, তখন ভীহা- 
'দিগের ভিতর মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই বিষয় 
একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন ;_ . 


‘“‘Jn Bombay much uneasiness was caused by this cession 


of Cheul to the French, That the treaty was no light affair - 


appears from Nan Fadnavis’ letter dated 13th May 1778, 
in which he procured the French alliance to punish a nation 
who had raised an insolent head and whose measure of 


injustice was full. St. Lubin was promised an estate in the 


Deccan, and the French were to get £ 200,000( 20 lakhs) 
and 0 Ships, and if they attacked Bombay £ 200,000 more.” 


কিন্তু যে সকল কারণ বশতঃ এই বুন্দর ফরাসী জাতিকে 





[ ৫ম ভা 





দেওয়া হয় নাহ, াহার উল্লেখ করিবার এখানে কো 
প্রয়োজন নাই। এখন ইহা ইংরাঁজের অধীন ।' 

বর্তমান সময়ে চৌল পূর্বের মত শিল্পকাধ্য কিব 
বাণিজ্য ব্যবসায়ের স্থান নহে। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা 
এখন অল্প এবং পূর্বরকার সহর এখন তিনটা ক্ষুদ্র গ্রামে 
পরিণত হইয়াছে । পূর্বে যে ইহা একটা বড় স্থান ছিল 
ইহার বিধ্বস্ত অবস্থা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সেই সব 
ধ্বংসাবশেষ ভাল করিয়া দেখিতে অন্ততঃ দুইদিন লাগে। 
এই স্থলে বৌদ্ধদিগের গুহাঁবলী, হিন্দুদিগের নান! মন্দির, 
মুসলমানদিগের মন্দির ও প্রাসাদ, পোঁটুগিসদিগের দুর্গ, 
গির্জা ও কবরস্থান আছে। যদ্যপি এসকল এখন বিধ্বস্ত 
অবস্থায় আছে, তথাঁপি এইগুলি দেখিবার যোগ্য স্থান৷ * 


শিবাজীর রাজধানী | 
ওরঙ্গজেব শিবাঁজীকে পর্বত-মৃষিক আখ্যা দিয়াছিলেন। 


মোগল সন্তাটু যে বর্গীজাতির অধিনেতা শিবাজীর চরিত্র ও 


স্বভাবের সহিত ভালরূপে পরিচিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। শিবাজী পর্বতে থাকিতে বড় ভাল বাঁসিতেন 
বলিয়াই ওরঙ্গজেব তাঁহাকে পর্ধত-মুধিক নাম দিয়াছিলেন 
যে পর্বতের উপর শিবাজী স্বীয় রাজধানী স্বাপন করিয়া 
ছিলেন তাহার নাম রাঁজগড়। এই স্থান এখন কোলা 
জেলার অন্তর্থত। | 
শিবাজীর হস্তে আঁসিবার পূর্বে ইহার নাম রায়রী ছিল, 
রায়রী কথাটা সংস্কৃত রায়গিরির অপভ্রংশ। ইহা ব্রাঙ্মণীবং 
তাহার পর অহমদনগরের নিজামশাহী ও বীজাপুরের 
আদিলশাহী রাজাদিগের অধীনে ছিল। ১৬৪৮ খৃষ্টাঝে 
ইহা শিবাজীর হস্তগত হয়। যখন তিনি দক্ষিণের অনেকাংশ 
নিজ অধীনে আনিতে কৃতকাৰ্য্য হন, তখন কোন্স্থানে তিনি 
স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিবেন তাহা ভাঁবিতে লাগি 
লেন। তাঁহার অধীনে যত স্থান ও পার্ববতীয় দুর্গ ছি 
সে সকল দেখিয়! শুনিয়া তিনি- এই রায়রীকে ১৬৬২ থু 
নিজ রাজধানী করিলেন। এই স্থানকে তাঁহার মনে 











* এই চৌলের বিষয় যিনি ভীলরূপে তত্বানুসন্ধান করিয়া! ই 
লিখিয়াছেন, ভীহার নাম ডাক্তার ডাকুন্হা। তিনি বন্বাইর 
প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। চারি বৎসর হইল তাহার মৃত্যু হই 
গত বৎসরের প্রধাদীতে ইহীর ছবি দেওয়া হইয়াছে 







১ম সংখ্যা । 
সি 
পিসি লো সি ছিত সিল অতল আত লা সীল লোশন, পিপাসা তি লো পিসি পি লখিল চিতা 


করিবার অনেকগুলি কারণ ছিল। এই পর্কতের পথ 
চন্্মি, বাণিজ্য ব্যাপারের জন্য যে পথ সচরাচর ব্যবহৃত 
+7" হইত, তাহা ইহার নিকটবর্তী, এখান হইতে দক্ষিণদেশে 
' ১ যাইবার বড় সুবিধা, এইসব নানা কারণে শিবাজী এই 
“খানকে স্বীয় রাজধানীর উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। 
! ইহ; ভিন্ন এই পর্ধতের উপর একমাইল লম্বা ও দেড়মাইল 
 চীড়া সমভূম জমিতে রাজধানীর নিমিত্ত যে সকল রাজ- 
' [7 পুরুষ ও সৈম্তদিগের থাঁকিবার আবশ্যক তাঁহাদের উপযুক্ত 
| 995৬ এই বিশেষ কারণে এই স্থানকে তিনি 
| মনোনীত করিলেন। তাহা কর্তৃক 'রায়রী হইতে ইহার 
> . নাম রারগড়ে পরিণত হয়। রাজ-কর্ণ্চারীদিগের থাকিবার 
_্খু্ন্য ৩০০ খানা বাঁড়ি, ২০০ ০ সৈম্তের নিবাসগৃহ, তক্ষশালা 
সিটি বিস্তর পুফরিণী, এ টিনা বারী 
17 আদেশে এই স্থানে নিৰ্ম্মিত হয়। যাহাতে শক্র এইস্থানে 
১ স্ঠাৎ না আসিতে পারে, তজ্জন্ত তিনি বিশেষ যত্ববান্‌ 
BE $'ছলেন। এই সম্বন্ধে মুসলমান এঁতিহাসিক খাফি খাঁ 
1: ত্ণবাজীর বিষয় এক গল্প স্বীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
ই:তা়গড়ে আদিবার একটা পথ ভিন্ন শিবাজী অন্ত সবপথ 
কত দিয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন যে শক্ত 
[১5 হাই সদর পথ ভিন্ন অন্য কোন পথ দিয়া তাঁহার রাজধানীতে 
রি করিতে পারিবে না। এইরূপ ধারণায় তিনি 
is "অধানীর সব লোকদিগকে একত্রিত করিয়া এইরূপ ঘোষণা 
গগরিলেন যে, যে কেহ এই সদররাস্তা ভিন্ন অন্য কোন 
. দ্বারা, রজ্জু কিম্বা সিঁড়ির সহায়তা ব্যতিরেকে, বায়গড়ের 
পর্বতের উপর চড়িয়া আসিতে পারিবে তাঁহাকে তিনি 
৩৫০২ টাঁকা পুরস্কার দিবেন। এই ঘোষণা শুনিয়া একজন 
মাহার (দক্ষিণদেশের এক অতি নীচ জাতি,) একটী 
অবিদিত পথ দ্বারা উঠিয়া শিবাজীকে নমস্কার করিয়া তাহার 
সম্মুখে আসিয়া দীড়াইল। শিবাজী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে 
গবরক্ধার দিলেন এবং যে পথঘ্বারা সে সেই পর্বতের 
র উঠিতে সক্ষম হ্ইক্লাছিল, তাহা বন্ধ করাইলেন | 
শিবাজী দিল্লী হইতে পলাইয়া সন্াসীর ছদ্মবেশে 
৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রায়গড়ে আসিয়া পৌছিলেন। 
নি আসিয়া তীহার মার চরণে প্রণাম করিলেন, কিন্তু 
র মা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না । যখন শিবাজী 













Se NN পিসি লোলা 


জীবজগতে পিগীলিকার স্থান । ৫ 


আতপ দিলত তা লালা লখিল পিত লতি ত ও পাটি তো তলা জলি লাখ 


ছদ্মবেশ ত্যাগ করিলেন, তখন তাহার, মার চক্ষু আনন্দ- 
অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল। 

১৬৭৪ খৃষ্টাব্দের জুনমাঁসে রায়গড়ে শিবাঁজীর রাজ্যা- 
ভিষেক হয়। ইংরাজ বণিকেরা৷ শিবাজীর হস্তে অনেক 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল বলিয়া, বশ্বাইর ইংরাজ শীসনকর্তা 
তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য এক দূত ও অনেক উপঢৌকন 
এই রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে রায়গড়ে প্রেরণ করেন। যে 
ইংরাজ দূত রায়গড়ে গিয়াছিলেন” তিনি শিবাজীর রাজ্যা- 
ভিষেকের একটা সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন । 

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়! তাঁহার মৃত্যুর 
কিছু বৎসর পরে রায়গড় মুসলমানদিগের হস্তে আইসে, 
১৭৩৫ খৃষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত এই স্থান মুসলমানদিগের অধীনে 
ছিল, তাহার পর আবার ইহা ম্হারাষ্ীয়দিগের হস্তগত হয়। 
১৮১৮ খৃষ্টাব্স হইতে ইহা ইংরাজদিগের অধীনস্ত ৷ | 

রায়গড়ে শিবাজীর সময়ের দুর্গের ও অন্যান্য বাড়ি 
ঘর ও পুক্করিণীর ভগ্নাবশেষ দেখিবার যোগ্য । 

কোলাবা জেলায় আরও অনেকগুলি পার্কতীয় ছূর্গ, 
গুহাবলি এবং হিন্দুদিগের মন্দির দেখিবার আছে। এইসব 
গুহাবলি প্রায় বৌদ্ধধর্মীবলম্বীদিগের নিশ্শিত। এবং 
অনেকের ভিতর বে সকল উৎকীর্ণ লিপি (inscriptions) 
আছে, তন্বারা প্রাচীন ভারতের অনেক বিষয় অবগত 
হওয়া যায়। e ঢ় 

বর্তমান সময়ে কৌলাবা জেল কোন বিশেষ বাণিজ্য- 
ব্যাপার কিবা শিল্পকার্যের জন্য প্রসিদ্ধ নহে। 

শ্রীবামনদাস বস্ু। 


জীবজগতে পিগীলিকার স্থান। * 


এ জগতে এমন অনেক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব আছে 
যাঁহাদের কাৰ্য্যকলাপ দর্শন করিলে বিশ্বয়াবিষ্ট হইতে হয় । 
পিপীলিকা ইহাদের মধ্যে একটি। ইহাদের সামাজিকতা, 
ইহাদের অধ্যবসায়, ইহাদের গৃহনিশ্মাণ-নৈপুণ্য বড়ই 
কৌতুকাবহ | 

পিগীলিকার বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা! কর! এ প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য ; কিন্তু প্রবন্ধের প্রারম্ভে একটি কৈফিয়ৎ দেওয়া 


আৰৰ বোৰ ভে কেহ বিডি রি 
যে লেখকের মস্তিফ-বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহা না হইলে একটা 
অপদার্থ পিঁপড়ার জন্য লোকটা নিজের সময় নষ্ট এবং কালী 
কলম ও কাগজের অপব্যয় করিবে, আর ছাপাখাঁনার 
ভুতেরও অনর্থক কাজ বাড়াইবে কেন? সেই জন্য এখানে 
বলিয়া রাখিতে হইতেছে যে এ প্রবন্ধে লেখক মৌলিকত্বের 
কোন দাবী রাখেন না । বড় বড় প্রতীচ্য পণ্তিতগণ অসীম 
অধ্যবসায় বলে যে সকল তথ্য আরিফার করিয়াছেন, তিনি 
তাহারই একট! আঁভাসমাত্র ইহাতে দিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। 
পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্র জীব হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রকৃতি 
এতই কৌতূহলোদ্দীপক যে, হিউবাঁর ও সার জন লবক প্রভৃতি 
পণ্তিতগণ ইহার সকল কার্য পুঙ্থান্ুপুজ্খরূপে দেখিবার জন্য 
অতিশয় আগ্রহের সহিত তাহাদের অমূল্য সময় ও প্রভূত অর্থ 
ব্যয় করিয়াছেন। সার জন লবক অনেক সময় ঘড়ি ধরিয়া 
দিবারাত্রি পিগীলিকার বাঁসাঁর নিকট বসিয়া থাঁকিতেন; যখন. 
অত্যাবশ্তকীর কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইতেন, 
তখন তাঁহার কন্যাদের কাহাঁকেও সেখানে বসাইয়া যাইতেন ৷ 
তিনি অনেক অর্থব্যয় করিয়া নানা প্রকার টেবিল বাক্স 
প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে মৃত্তিকাদি 
স্থাপন করিয়া পিগীলিকার থাকিবার স্থান করিয়া দিয়াছেন । 
তাহারা যেখানে সেখানে যাইতেও পারে; ক্রমশঃ এখানে 
থাকিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়ছে। এতণ্যতীত তাঁহার বাঁগানেও 
তিনি অনেক পিপীলিকাঁক্ে বাস করাইয়াছেন । আমাদের মধ্যে 
এরূপ অন্ুসন্ধিৎসা, এরূপ অধ্যবসায় কয় জনের আছে? আবার 
যাঁহাদের একটু আধটু আছে, তাহাদের অর্থ নাই। সার 
জনের ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান বিদ্বান ব্যক্তি অপদার্থ জিনিসের 
জন্ত কখন এরূপভাবে সময় ও অর্থনষ্ট করিবেন. না। 
পিপীলিকা-জীবনে অবশ্য এমন কিছু জানিবার আছে, যাহার 
জন্য এতটা করা কিছু বেশী নয়। 
পিপীলিকা নান! জাতিতে বিভক্ত ৷ বর্ণগত, আকৃতিগত 
এবং প্রকৃতিগত পার্থক্যের উপর এই জাতিবিভাগ নির্ভর 
করে। কোন জাতি কৃষ্ণবর্ণ, কোনটি পীতবর্ণ, কোনটি ঈষৎ 
স্বা সম্পূর্ণ রক্তবর্ণ এবং কোনটি ধূসরবর্ণ। কোন জাতি 
স্দুদ্রাবয়ব, কোনটি দীর্ঘাবয়ব। একজাতির স্বভাব কোন 
কোন স্থলে অন্য জাতির স্বভাবের সম্পুর্ণ বিপরীত। কেহ 


bd 
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মুতিকার নিয়ে বাস করে, কেহ তরুকোটিরে বাস করে, কেহ 
বৃক্ষের বা তৃণলতাদির তলদেশে বাস করে। কেহ নিরীহ 
কেহ বা বড়ই রুক্মস্বভাব। | 

এক একটি জাতি আবার নানা সমাজে বিভক্ত ৷ ন} 
একটি সমাজ এক একটি রাণীর অধীন। এই রাণীই$ 
প্রধানতঃ সমাজের শষ্টা, কারণ তাহারই সন্তানাদি- দ্বারা 
সমাজ গঠিত হয়। রাণীর প্রজাদিগের অধিকাংশই স্ত্রী বা 
নপুংসক, কাঁরণ পুরুষগণ অধিক দিন বাঁচে না। এক 
সমাজভুক্ত পিপীলিকাগণ পরস্পরকে চিনিতে পারে; এমন 
কি অনেক দিন না দেখিলেও ভুলিয়া যায় না। সার জন 
লবক প্রমুখ প্রাণিতত্ববিদ পণ্ডিতগণ কয়েকটি পিপীলিকাকে /১ 
পা 
তাহাদের পূর্ববসঙ্গিগণের নিকট আনিয়া দেখিয়াছেন যে, 
তাহাদের সঙ্গীরা তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছে এবং সাদরে! 
গ্রহণ করিয়াছে । এক সমাজের পিপীলিকা! স্বজাতীয় পৃথক ' 
সমাজের পিপীলিকাঁকে চিনিতে পারে, তবে ইহার প্রতি 
সেরূপ সাদর ব্যবহার করে না যেরূপ আপন সমাজের 
পিপীলিকার প্রতি করে। ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, 
কোন পিপীলিকাকে ভিন্ন জাতীয় পিপীপলিকার বাঁসাঁয় প্রবেশ 
করাইলে তাহার! উহাকে প্রায়ই আক্রমণ করে। পিগীলিকাঁর / 
এরূপ জাতিবিদ্বেষ অসভ্যতার পরিচায়ক বলিতে রর 
না, কারণ আজকাল সভ্য মনুষ্যসমাজে ইহার বড়ই বাড়াবাড়ি: 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অস্ট্রেলিয়ায় আশিয়াবাঁসীর প্রবেশ এক 
প্রকার নিষিদ্ধ; দক্ষিণ-আফ্রিকায় আশিয়াবাসীর বাস সম্বন্ধে 
বড় কঠিন নিয়ম করা হইয়াছে । 

পিগীলিকা সমাজ ছাড়া থাকিতে পারে না। মধুমক্ষিকা ও 
বরটা (বোল্তা ) কে সময় সময় একা থাকিতে দেখা যায়, | 
কিন্তু পিপীলিকা কখন একা থাকিতে পারে না । পরীক্ষা 
দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, পিগীলিকাঁকে সমাজ হইতে 
পৃথক করিয়া বাখিলে অধিক দিন বীচে না। বস্ততঃ 
পিগীলিকার জীবন সমাজগত। সে যাহা কিছু করে সবই সমা 
জন্য । ইহার আহারসংগ্রহ চেষ্টা তাহাও সমাজের জন্য; সেখ! 
কিছু আহার সামগ্রী সংগ্রহ করে সমস্ত লইয়া গিয়া আপন 
বাসার সঞ্চয় করে। ইহাদের এইরূপ সমাজহিতত্রত 
অনুকরণীয় । | 























পত্তি লাভ করিয়াছিল। কোন জাতি অন্ত. জাঁতিকে 
'রাজিত করিলে বিজিতগণের অনেককে চিরদাস করিয়া 
রাখিত। আমাদের ক্ষুদ্র বন্ধু পিপীলিকাদিগের মধ্যেও 
এরূপ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। পিপীলিকাদিগের দুইটি 
তি আছে, যাহারা অন্ত জাতীয় পিগীলিকাগ্ণকে সময় সময় 
আক্রমণ করে এবং তাহাদের ডিম সকল কাঁড়িয়া লইয়া আসে) 
এই সকল ডিম হইতে যে সকল পিপীলিকা জন্মে তাহাদিগকে 
চিরদাস করিয়া রাখে। এই দাসজাতীয় পিপীলিকা অধি- 
কাংশ স্থলে কৃষ্চবর্ণ। জানি না কৃ্ুবর্ণের উপর ঈশ্বরের কোন 
অভিসম্পাত আছে কি না! মন্ত্রষ্যসমাজেও দেখিতে 
যাও যায় যে, কৃষ্ণকায় মনুষ্যগণই অন্য জাতি দ্বারা প্রায় 
পদদলিত হয়। এই জাতিবিদ্বেষ বশতঃ পিগীিকাঁগণের 
মধ্যে সময় সময় সমরাঁনল প্রজ্জলিত হইয়! উঠে; ইহার ফলে 
রুষজাপ যুদ্ধের ন্যায় সমরসজ্জা দেখিতে পাওয়া যায়। 
পো আর্থার অবরোধের স্তায় কৃষ্ণকায় পিপীলিকাগণের ছূর্গ . 
আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। জেনিভার প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ববিদ 
পণ্ডিত হিউবার সাহেব ইহার প্রথম আবিষর্ভী। তিনি 
এ সমন্ধে যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অতিশয় 
কৌতুহলোদ্রীপক। তাঁহার বর্ণনা হইতে আমরা আরও একটি 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ.করিতে পারি। প্রতীচ্য 
\ গুতগণের মধ্যে কিরূপ অন্ুসদ্ধিৎসা, কিরূপ উদ্যম ও 
অধ্যবসায় বিদ্যমান, হিউবাঁর সাহেবের বর্ণনা হইতে তাহার 
বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একদিন যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত 
হইয়া ধাবমান এক পিপীলিকা-সৈন্যকে দেখিতে পাইয়া তাহার 
অনুসরণ করেন৷ এই পিপীলিকা দলটী দৈর্ঘ্যে প্রায় দশ হাত 


এবং বিস্তারে প্রায় চারি হাত স্থান ব্যাপিয়া দ্রুত অগ্রসর - 


হইতেছিল। তাহাঁরা কয়েক মিনিটের মধ্যে রাস্তা এবং বিস্তীর্ণ 
_ ক্ষেত্ৰবেষ্টন অতিক্ৰম করিয়া একটি তৃণভূমিতে গিয়া উপনীত 
(হইল, এবং ঘাসের মধ্য দিয়া বাধা বির সত্তেও ছত্রভঙ্গ না 
- হিইষ্জা অক্মল্ৰক্ৰসে-চলিতে লাগিল। অবশেষে ইহারা এক 
ঈষৎ রুষ্ণকাঁয় পিগীলিকাদলের বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইল 
এবং সেনাপতির তৃর্যযধ্বনি শুনিয়াই যেন সকলে যুগপৎ 
থমকিয়া দাড়াইল । কতকগুলি কুষ্ণকায় পিপীলিকা তাহাদের 
দুর্গতোরণাদি রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত ছিল ; শক্ত সৈন্যকে সম্মুখে 





জীবজগতে পিগীলিকাঁর স্থান । ৭ 
সময ভীতা লেৱ প্রথা বিশেষ 


উপস্থিত দেখিয়া ইহারা একেবারে অগ্রবর্তী সেনাগণের | 


উপর যাইয়া পড়িল । শক্রর আগমনসংবাদ অবিলম্বে 
ছর্গাত্যন্তরেও পৌছিল; দেখিতে দেখিতে দলে দলে কৃবষ্চবর্ণ 
পিপীলিকাশ্রেণী বাহির হইতে লাগিল । ইত্যবসরে আক্রমণ- 
কারিগণ ক্রমশঃ দুর্গের পাদদেশে আসিয়া উপনীত হইল; 
এইখানে উভয় দলের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। 
একে অন্যের উপর পড়িল, কেহ কাহারও মস্তক দস্ত দ্বারা 
কাটিয়া ফেলিল, কাহারও হস্ত পদ্দ'ছিন্ন হইল; অন্ন সময়ের 
মধ্যে রাশি রাশি ছিন্ন মস্তক, রাশি রাশি ছিন্ন হস্ত পদ, 
রাশি রাশি ছিন্ন দংঘ্া দ্বারা রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইল। কিয়ৎ- 
কাল অসমসাহসের সহিত যুঝিয়া কৃষ্ণ পিপীলিকাগণ পরাস্ত 
হইল এবং পিছু হটয়! দুর্গাভ্যন্তরের নিম্নতম প্রদেশে আশ্রয়” 
গ্রহণ করিল। বিজেতৃগণ দুর্গের শিখরদেশে আরোহণ 
করিয়া সমস্ত রাস্তাঘাট দখল করিল। ইহাদের কতক- 
গুলি দংষ্ দ্বারা ছুর্গপ্রাচীরে ছিদ্র করিতে আরম্ভ করিল; 
ছিদ্র করা হইলে অবশিষ্ট পিগীলিকাগণ ইহার মধ্য দিয়া 
ভিতরে প্রবেশ করিল, এবং অল্পক্ষণ পরে প্রত্যেকে এক 
একটি ডিম মুখে করিয়া বাহিরে আসিল। তাহার পর 
সকলে মিলিয়া৷ নিজ বাসায় প্রত্যাগমন করিল। 

যে ছুই জাতীয় পিপীলিকার মধ্যে এই দাঁসরাখ! প্রথা 
গচলিত, দাসগণের প্রাতি তাহাদের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত । 
ইহাদের এক শ্রেণীর মর্ধে দাঁসগণকে কেবল গৃহাভ্যন্তরের 
যাহা কিছু কাজ তাহাই করিতে হয় ;*তাহারা কখনও বাসার 
বাহির হইতে পায় না) বাহিরের যে কিছু কার্য তাহা প্রভু- 
গণের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়।- দ্বিতীয় শ্রেণীটার মধ্যে দাসগণকে 
সকল কাজ্জই করিতে হয় ; আহার্যযাদি সংগ্রহ করিতে হয়, | 
প্রভূসস্তানদিগের তত্বাবধান করিতে হয়, এবং এমন কি 
মণিব্দিগকে খাওয়াইয়া পর্য্যন্ত দিতে হয়। দাসগণের উপর ' | 
সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করায় এই শ্রেণীর পিপীলিকাগণ ক্রমশঃ 
আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
এখন আর ইহারা আপনাদের গৃহনির্শ্মাণাদি .কোন কাৰ্য্যই 
করিতে পারে না । এমন কি ইহারা এতই বিলাসী হইয়া 
পড়িয়াছে যে, পুরাতন বাসা বদলাইবার সময় হীটিয়া নূতন 
বাসায় যাইতে পারে না; দাসগণ ইহাদিগকে স্বন্ধে করিয়া 
লইয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ শুই জাতীয় কতিপয় পিগীলি- 









৮ | প্রবাসী । 
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কাকে পৃথক রাখিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহাদের সন্মুখে পর্যাপ্ত 
আহার সামগ্রী রাখিয়া দিলেও ইহারা তাহা স্পর্শ পর্য্যন্ত করে 
না; এরূপভাবে কিছুদিন রাখিলে ইহারা .বরং অনাহারে 
প্রাণত্যাগ করিবে তথাপি নিজহস্তে খাগ্ লইয়! আহার করিবে 
না। বিলাসিতার এই অবশ্ঠস্তাবী পরিণতি মুনব-ইতিহাসেও 
বিরল নহে। একদিন এই বিলাসিতার খরআোঁতে ভারতের 
মুমলমান রাজ্য ভীসিয়া গিয়াছিল। উন্নত, গর্বিত গ্রীস 
এক দিন এই জন্যই পরপদদলিত হইয়াছিল। 

মনুষ্য যেমন দুঞ্ধের জন্য গাভী প্রতিপালন করে, সেইরূপ 
মধুর জন্য পিপীলিকারাও এক প্রকার কীটকে প্রতি- 
পালন করে। এই কাটের নিয়োদর হইতে মধুর স্তায় এক 
প্রকার রস নির্গত হয়, পিগীলিকাগণ তাহ! পান করে। যে 
সকল পিপীলিকা এই কীটকে গাভীরূপে পোষণ করে,তাহারা 
ইহার জন্য বাঁসগৃহও নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, এবং আপনাদের 
ডিম ও সন্তানগণকে যেরূপ যত্ব করে, ইহার ডিম ও সন্তান- 
দিগকেও সেইরূপ যত্ব করে। 

পিগীলিকাদিগের মধ্যে শ্রমবিভাগ আছে। -কোঁন কর্ম 
অধিক সময়সাঁপেক্ষ বা কষ্টসাধ্য হইলে ইহারা আপনাদিগকে 
নানাদলে বিভক্ত করে এবং এক একটি দলের উপর এক 
একটি কর্তব্যের ভার অর্পিত হয়। শস্ত আহরণকারী 
পিগীলিকাঁদিগের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, এক দল গাঁছের 
উপর উঠিয়া! শস্ত কাটিয়া "নীচে ফেলিয়া দিতেছে, আর এক 
দল তথায় থাকিয়া সেঁ সমস্ত কুড়াইয়া লইয়া যাইতেছে । 
আবার যদি বাসা হইতে শ্তক্ষেত্র বহুদূরে অবস্থিত হয় তাহা 
হইলে রাস্তার স্থানে স্থানে এক এক দল অবস্থান করে; 
যাহারা গাঁছের তলা হইতে শসম্তগুলি কুড়াইয়া ৪মানিতেছে 
* তাহারা তাহাদের নিকটস্থ দলকে সে গুলি দিয়া যাইতেছে, 
" এবং এ দল আবার তাঁহাদের নিকটস্থ দলকে দিয়া আসি- 
_তেছে; এইরূপে অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত 
দ্রব্য বাসায় নীত হইতেছে । মিষ্টদ্রব্য দ্বারা পিগীলিকাদিগকে 
আকৃষ্ট করিয়া অনেকে ইহাদের শ্রমবিভাগবুদ্ধি পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়াছেন। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যদি মিষ্ীদ্রব্য 
উচ্চ স্থানে ঝুলাইয়া রাখা হয় এবং পিপীলিকাঁরা ইহার সন্ধান 
পায় ত একদল দেয়াল বা জানালা বাহিয়া ইহার উপরে উঠে 
এবং একদল নীচে অপেক্ষা করে ; উপরের দল ক্রমাগত উক্ত 
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মিষ্ট দ্রব্যের কণা সকল নীচে নিক্ষেপ করিতে থাকে এ 
নীচের দল উহা! কুড়াইয়া লইয়া যাইতে থাকে । এই সবক 
দৃষ্টান্ত হইতে পিপীলিকার বুদ্ধির বেশ পরিচয় পাওয়া যায় এব 
ইহার! যে পরস্পর মিলিত হইয়া স্বীয় সমাজের মঙ্গলের জন্তা 
সকল কাজ করে তাহাঁও বেশ বুঝিতে পারা যায়। মনু 
সমাজে স্বার্থপরের সংখ্যা বেশী ; কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্বার্থ- 
পরতা নাই বলিলেও চলে । 

আহীর্্যভেদে পিগীলিকাগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত৷ 
সকল পিপীলিকার জীবন একই প্রকার খাগ্ের উপর নির্ভর 
করে না এবং সকলে একই উপায়ে খা দ্রব্য আহরণ করে 
না। এক শ্রেণীর পিপীলিকা আছে যাহারা শিকার করিয়া 
জীবনধারণ করে। ইহারা সময় সময় ইহাদের গাভীর মর 
পান করে বটে; কিন্তু রীতিমত গাভীকে প্রতিপালন করে 
না। অধিকাংশস্থলে ইহারা পোকা মাকড় খাইয়াই বীচিয়া 
থাকে। মন্ুষ্যসমাজে এখনও অনেক অসভ্য জাতি আছে 
যাহারা কেবল মুগয়! দ্বারা জীবনধারণ করে। প্রথম অবস্থায় 
সকল মন্ুষ্যই এইরূপে জীবন যাপন করিত। মন্ুষ্ের এই 
আদিম অবস্থায় সমাজবন্ধনও বড় একটা ছিল না) এই 
মৃগয়াবিহারী পিপীলিকাগণের মধ্যেও বড় একটা সমাজের 
দৃঢ়তা নাই; ইহারা বড় একটা দলবদ্ধ হইয়া আহার .অন্বেষণ 
করে না; অনেক সময় প্রত্যেকে পৃথক ভাবে নিজের শিকার 
খুঁজিয়া ব্ড়োয়। এক রকম পিপীলিকা আছে যাহারা রীতি 
মত গোঁপালনাদি করে এবং ইহা দ্বারাই জীবনযাঁপন করে. । 
ইহাদের মধ্যে সমাজবদ্ধন আছে; ইহার! দলবদ্ধ হইয়াই ' 
কাজ করে এবং পরম্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। ইহাঁ- । 
দিগকে মুগয়াজীবী পিপীলিকাগণ অপেক্ষা উন্নত বলিতে 
হইবে। .আদিম মনুষ্যও ক্রমশঃ মৃগয়াবৃত্তি ছাড়িয়া গো মেষ 
মহ্ষাদি পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং সেই সময়-* 
হইতে মন্তুয্ের মধ্যে সমাজবন্ধনেরও স্বত্রপাত [হইয়াছিল। 
আর এক শ্রেণীর পিপীলিকা আছে যাহারা শশ্তসংগ্রহ করিয়া 
জীবনধারণ করে। অনেক সময় ইহারা নিজেই এস্ডেরটাষ 
করে। প্রথমে নিজবাঁসার উপরিভাঁগটি পরিফাঁর করিয়া 
একটি চক্রাকার স্থান বাহির করে; এই স্থানে শন্তের বীজ 
বপন করে; শস্ত জন্মিয়া সুপক্ক হইলে তাহার ফল সংগ্রহ 
করে। এই জাতীয় পিপীলিকার মধ্যে সমাজবন্ধন আছে; 
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ওুঁহাদের তুলনা হইতে পাঁরে। গোপালক হইতে মনুষ্য 
"ক্ৰমশঃ কৃষিজীবী হইয়াছিল ; অতএব কুষিজীবী পিগীলিকা- 
দিগকে গোপালক পিপীলিকা অপেক্ষা উন্নত বলিতে হইবে৷ 
= এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন মনগ্যাজীবনে যে তিনটা 
বিভিন্ন অবস্থা লক্ষিত হয়, পিপীলিকা-জীবনেও সেই তিনটা 
অবস্থা বিগ্রমান ৷ 
পিপীলিকার গৃহনিষ্মাণ-কৌশল সর্বাপেক্ষা অধিক 
= " কৌতুহলোদ্দীপক। সকল পিপীলিকা একই রকম গৃহনির্ম্মাণ 
করে না; কেহ ক্ষুদ্র কাষ্ঠথণ্ড এবং লতাপাতাকে মৃত্তিকা 
সহিত মিশ্রিত করিয়া নিজের বাসা তৈয়ার করে; কেহ 
স্টমৃত্তিকার উপর বা অভ্যন্তরে কেবল মৃত্তিকা দ্বারাই গৃহনির্শ্মাণ 
করে; আবার কেহ বৃক্ষের কাণ্ডে, ডালে বা মুলে ছিদ্র 
করিয়া বাঁসানির্শীণ করে। এই সকল বাসগৃহ পরীক্ষা 
করিয়া দেখিলে ইহাদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বিদ্যমান 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। প্রত্যেক বাসা কয়েকটা তলে 
বিভক্ত; কোন কোন 'বাঁসায় সৃত্তিকার উপরে বা নিয়ে 
কুড়ি বা ততোধিক তলও দেখিতে পাওয়া যায়; সকল 
২ বাসাতেই এমন স্থানে ছিদ্র করা থাকে, যাহার ভিতর দিয়া 
অভ্যন্তরভাগে সর্বত্র বায়ুর চলাচল হইতে পাঁরে। দিবসে 
৬ ক্র্যতাঁপের হাঁস বা বৃদ্ধি অনুসারে পিপীলিকাগণ উপরতলে 
(বা নিয়তলে বাস করে; আবার বর্ষাকালে যখন মাটীর 
নীচে জল জমে, তখন ইহারা নিয়তল সকল পরিত্যাগ করিয়া 
উপরতলে আশ্রয়গ্রহণ করে। এক একটি তল কেবল 
এক একটি গর্ভ বিশেষ নহে। ইহাতে অনেকগুলি কক্ষ 
থাকে? প্রত্যেক কক্ষের দেওয়ালগুলি বেশ মক্ষণ এবং 
ছাদটি মণ্ডলাকার। এক কক্ষ হইতে অন্ত কক্ষে যাইবার 
পথ আছে ; মধ্যভাগের কক্ষট প্রায়ই সর্বাপেক্ষা বড়। 
ইহাকে হুল বলা যাইতে পারে। আবার একতল হইতে 
“অন্য তলে যাইবার জন্য সিঁড়ির ন্যায় একটা করিয়া পথ 
৷ বুক্ষ-কোটরে যাহারা বাঁসানিম্মীণ করে তাহাদের 
বাসাতেও এইরূপ শৃঙ্খল! দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এমন 
করিয়া বৃক্ষকাণ্ডের অভ্যন্তরভাগ কর্তন করিয়া ইহারা তল 
ভক্ত এবং কক্ষযুক্ত বাসানির্নাণ করে যে, দেখিলে 
বাক হইতে হয়। যে সকল পিপীলিকা লতা-প্রাতা 
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করে, 


করে যে, তাহার খণ্ডগুলি পরম্পর বেশ - 


জীবজগতে পিপীলিকার স্থান। . ৯ 


বহার দলবন্ধ হইয়া কাধ্য ক করে। । কৃষিজীৰী : মহুযোর ৷ সহিত. . 


যংযোগে বাসানিশ্মাণ ২ করে, ন, তাহাদের বাসাও এইরূপ ত তল- 
বিশিষ্ট এবং কক্ষযুক্ত। ইহাদের কক্ষগুলি মৃত্তিকা 
দ্বারাই গঠিত হয়; কেবল বাসার বহিরাবরণটি লতা-পাতা 
ও মৃত্তিকা সংযোগে নির্মিত হয়। ইহাদের বাসাগুলি, 
উপরিভাগে সরু. হইয়া নিম্নের দিকে ক্রমশঃ বিস্তৃত। . ইহার 
একটি কারণ আছে; ইহা দ্বার! বৃষ্টির জল শীঘ্র বহির্গাত্ 
দরিয়া বাহিরে যাঁর, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না 

ইহারা গৃহনিন্মাণকালে লতা+পাতাগুলিকে এমনভাবে 
মৃত্তিকার সহিত মিলাইয়া' দেয় যে, তাহার! দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া 
যায়; এই জন্য অতি প্রবল বৃষ্টিপাতেও ইহাদের বাসার 
কোন ক্ষতি করিতে পারে না। গৃহের বহির্ভাগ এইরূপ 
লতা-পাঁতা দ্বারা নির্মাণ করিয়া ভিতরে মৃত্তিকা দ্বারা কক্ষ 
ও হল নির্মাণ করে। হিউবার সাহেব এই জাতীয় 
পিগীলিকার গৃহনির্মীণকা্য এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন £-- 
“প্রথমে ইহারা মাটীতে একটি গর্ভ খনন করে। এই 
সময় কতকগুলি পিগীলিকাকে কাষ্ঠ ও লতা-পাতা সংগ্রহের 
জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় ;. লতা- 
পাতা আনিয়া ইহারা গর্ভের মুখে স্থাপন করে।- গর্তখনন 
সময়ে যে মৃত্তিকা উপরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে অন্ত কতকগুলি 
পিপীলিকা সেই মৃত্তিকার সহিত লতী-পাতাগুলিকে মিশাইতে 
আরম্ভ করে। এইরূপে নির্ম্াণকাধ্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে 
থাকে এবং গৃহের বহিরাবরণ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের 
মাটী খুঁড়িয়া কক্ষাদিও নির্মিত হইতে থাকে ।” এই 
গৃহনির্মীণকাধ্য অধিকাংশ স্থলে একপসলা বৃষ্টির পর আরম্ভ 


হয়, কারণ, বারিধারাসিক্ত মৃত্তিকার সহিত লতা-পাতাকে 


উত্তমরধো মিশাইতে পারা ,যায় ; পরে স্র্য্যের উত্তাপে এই 
মৃত্তিকা যখন শু হয়, তখন বাসাটী খুব মজবুত হয়া যায়া। 
আবার প্রয়োজনের সময় বৃষ্টি না হইলে, ইহারা গর্ত খুব 
গভীর করিয়! খনন করে, এবং নিয়ের সিক্তমৃত্তিকা আনিয়া 


কার্যোদ্ধার করে। 


_ য়ে সকল পিপীলিকা কেবল মৃত্তিকা ছারা গুঁহনিন্থীন্ 
তাঁহারাও পূর্বোক্ত উপায়ে সিক্তমৃত্তিকা সংগ্রঞ্ঞ 
করে। ইহারা আঁবার এমন একপ্রকার মৃত্তিকা ব্যবহা 
সংবদ্ধ হয় এক্স 
শুদ্ধ হইলে খুব দৃঢ় হইয়া যাঁর ৷ _ ইহাদের গৃহনির্াণ সম্ধ 


১৩ 


হিউবার সাহেব বর্ণিত নিগ্ললিখিত ঘটনাটী এখানে উল্লেখ- 
বোগ্য 2পবৃষ্টি আরম্ভ হইবামাত্র কতকগুলি পিপীলিকা 
মৃন্তিকাগর্ভ হইতে বাহির হইল, আবার তখনই কি মনে 
করিয়া পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করিল; অল্ক্ষণ পরে 


প্রত্যেকে এক একটী ব'ঈকাকার মৃত্তিকাখণ্ড মুখে করিয়া - 


বাহিরে আসিল। কিছুকাল পরে দেখ! গেল বে, চারি- 
দিকে ছোট ছোট দেয়াল উঠিয়াছে এবং তাহাদের মধ্য- 
ভাগে স্থানে স্থানে অল্প বিস্তর ব্যবধান আছে; ইহা হইতে 
বুঝিতে পারা বায় বে, এই সকল স্থানে হল ও কক্ষ নির্মিত 
ইইবে। ক্রমণঃ দেযালগুলিকে উচ করা হইল; তাহার 
পর তাহাদের উপরিভাগে লম্বাভাবে মৃত্তিকা সংবোজিত 
হইতে লাগিল_-অর্থাৎ কতকগুলি পিপীলিকা একটা 
দেয়ালের উপর লম্বীভাবে মৃত্তিকা রাখিতে লাগিল এবং 
কতকগুলি ইহার সংুখের দেয়ালে এরূপ ভাবে মৃত্তিকা 
রাখিতে লাগিল; ছুই দিকের দেনালের মৃত্তিকা 
ক্রমশঃ বাড়তে বা।ড়তে অবশেষে পরম্পর মিলিত হইল। 
এইরপে কক্ষের ছার নিশ্মিত হইল। দেখিতে দেখিতে 
গৃহের একতল সম্পূর্ণ হইয়া গেল। পিপীলিকাগণ 
মৃভিকাথগুগুলিকে এমন ভাবে হস্তপদাদি দ্বারা মিশ্রিত 
কাঁরল থে, দেয়াল ও ছাদ বেণ মস্থণ হইল ।» 

প্রতাক বাস! হইতে গহনাগমনের জন্য পিগীলিকা- 
গণ তিন চাঁরটী কার; রাস্তা বাহির করে। কখন কথন 
পথ চলিবার সময় রৌদ্র ও হুষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 
বাস্তাগুলির উপর ম্গুণাকারে মৃত্তিকার আবরণও নির্মীণ 
করে। অনেক ্ভময় এই সকল রাস্তাকে ঘাসের মর্য 
দিয়াই বাহির করিতে হয়। আহাধ্যাদি বহনের পক্ষে 
বিএবাধাতীন করিবার জন্য ইহারা ঘাস কাটিয়া তিন চারি 
হাত প্রশস্ত স্থান পরিদ্কৃত করিয়া ফেলে। এইরূপ কখন 
কখন :তন এত ফুট পর্য্যন্ত লম্বা রাস্তা নির্মাণ করে। 

পিপীলিকাঁদিগের এই সকল অদ্ভুত কাধ্যপ্রণালী 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হর। এত 
ক্ষুদ্র হইলেও আমর! ইহাদের মধ্যে আশ্চর্য্য সমাজবন্ধন, 
অদ্ভুত শ্রম(বভাগবুদ্ধি, এবং সনিপুণ _গৃহনির্শীণ-কৌশল 
প্রস্তুতি মনুগ্যোচত বৃত্তিনচয় দেখিতে পাই । এই জন্ত 

সার জন লবক বলেনঃ | 


প্রবাদী। - 


পিক পিল পো সি পি পি পি পি পপি? ৭ পি নি পিসি লোলা তলিত মিতা ছিলা পিসি তলা ভিতা পি লাগছিলো তা পি ৯ 


'* বাকিপুর বুকরাবের অধিবেশনে পঠিত । 


| ৫ম ভাগ । 
‘* The anthropoid apes no doubt appruach nearer to mai 
in bodily structure than 0০ any other animals; but when we 
consider the habits of ants, their social organisation, ‘hee 
large communities, and claborate habitations ; their, road-- 
ways, their possession of domesflic animals and even in 
some cases of ১1565, it must be admitted that they havea 
fairer claim to rank next to man in the scale of intelligence. 


ইহার ভাবার্থ এই£__বদিও মন্ুয্যের সহিত বনগান্ুষ 
জাতীয় বানরের অন্তান্য জন্তু অপেক্ষা অধিকতর আকৃতিগত 
সাম্য বর্তমান, তথাপি বখন আমরা পিপীলিকার প্রকৃতি, 
তাহার সমাজবন্ধন, তাহার বৃহজ্জাতিবিভাগ, তাহার মহাঁ- 
প্রবত্ত ও নৈপুণ্য প্রকল্লিত বাসস্থান, তাহার রাস্তা, তাহার 
গৃহ-পাঁলিত প্রাণী, এবং কোন কোন স্থলে তাহার দীসপ্রথা 
প্রভৃতির বিষয় অনুধাবন. করি, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার; 
করিতে হয় যে, বুদ্ধিমত্তা অন্ধুসারে জীবগণের স্থাননির্দেণ করিতে 
হইলে ভন্তান্ত প্রাণী অপেক্ষ। পিগীলিকাকেই মনুম্যের নিয়ে 
স্থান পাইবার অধিক যোগ্য বলিয়া! মনে হয়। | 
শ্ীঅধরচন্ত্র মিত্র 1. 


বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রেম ও পুর্বরাণী।* 


বাঞ্গলা সাহিত্যে কাব্য ও উপন্থাসের সংখ্যাই অনেক 
বেশী; উহার পাঠক সংখ্যাও বিস্তর। আবার কাবা ও ড. 
উপন্যাসের হবো প্রেম ও পুর্বরাগের বর্ণনাই অধিক র্‌ 
ইহাতে অনুমান করা যায় বাঙ্গালী পাঠকেরা প্রেম ও 
পূর্বারাগের অত্যন্ত পক্ষপাতী। কিন্তু এই প্রেম ও পূর্ববরাগ 
বাঙ্গল! সাহিত্যে কিরপে বিকাশপ্রাপ্ত হইল, তদ্বিহয়ে কিঞ্চিৎ | 
আলোচনা করলে, বোধ করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
চিন্তা করিয়া দেখিলে বৈষ্ণব সাহিত্যেই প্রেম চরমোতকর্ষ 
লাভ করিয়াছে । কিন্ত সেই টবঞ্চব-সা.হত্যের প্রেম সম্বন্ধে 
আলোচনা কর! আমাদের উদেশ্য নয়। কারণ আমরী: 
আধুনিক বাঙ্গলা সা।ইত্যের প্রেম ও পূর্বরাগ সঘন্ধেই এ 
আলোচনা করিতে চাই। আধুনিক লেখকগণ বৈষ্ণব-সার্ঠি 
ত্যের প্রেমের আদর্শে কাব্য ও উপন্তাস রচনা করেন- নাই 
তাহারা তাহাদের প্রেমের (চত্রগুলি অনেক পরিমাণে পাশ্চাত 
আদর্শেই অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন। অথবা ঠিকৃ 









চি 


সসখাও] 


পা 


টা অস্কিত করেন: নাই উকি ভাবার অনেক 
ঈ চিক যেমন কোন সুন্দরী নারীণূর্তি অস্কেত করিতে হইলে 
খে একধানি বিলাতি ছবির বই রাখিয়া, কতকটা.বিলাতি 
ছবর আবর্শে,.কতকউ| নিজের কল্পনার সাহায্যে রূপবতী 
& ভারত-মহিগার চিন আকিয়া তোলেন? তেমনি আধুনিক 
বাঙ্গানী লেখকের1ও ইংরাজী -নাহিত্যের প্রেম ও পূর্ব্বরাগের 


ছবি সন্গুখে রাখিয়া আপন আপন -কল্পনার সাহায্যে বাঙ্গলা - 


কাব্য ও উপনস্তাদের নায়ক নারিকার চিত্র অঙ্কিত করিয়া 


".তুলিযাছেন।' সুতরাং আমাদের বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা 
করা নিস্রযোজ্ন। | 


বৈঞ্চব সাহিত্য বাঁদ দিলে, ভারতচন্দ্রের বিশ্যাম্ুন্দর, ও" 


কামিনীকুনার নামক বাঙ্গনী গ্রনথ্গরে.বে প্রেমের চিত্র আছে, 
_ তাহা অতি-নিকক্ট এবং কুৎসিৎ। বলিতে.কি, ও সকল গ্রন্থ- 
দ্বারা প্রেম এই কথাটাই এদেশে কুৎসিৎ হইয়া দীড়াইয়াছিল। 
প্রেম শব্দট ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতেও লজ্জাবোধ হইত। 
কিন্তু কৃত.বগ্ বঙ্গীয় লেখকেরা পাশ্চাত্য-সাহিত্যের আলোকে 
যখন বাঙ্গলা ভাষার কাব্য ও উপন্াস রচনা করিতে লাগি- 
লেন, এবং তন্মধ্যে প্রেম ও পুর্ববরাগের চিত্র অঙ্কিত করিতে 
আরম্ভ করিলেন, তখনই প্রেমের আদর্শ উচ্চ ও পবিত্র হইয়া 
উঠিল।. এখন ত পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত লোক ভিন্ন প্রেম 
শব্দটা আর কাহারে! নিকট নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হয় না) বরং 
৯ প্রেম শন্দট উচ্চারন করিলে সকলের অন্তরে আয়েষা, 
" ভিলোভমা, মৃধালিনী ও মনোরগাঁর "মনোরম (চিএই উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠে। 

সুতরাং বলিতে গেলে বলিতে হয়, সর্বপ্রথম বন্ধিম- 
চন্দ্রই তাঁহার সোণার তুলিতে বানা গগ্ঠ-সাহিত্যে প্রেম ও 
পূর্বরাগের চিত্র পরিস্কুট করিয়া তোলেন.। বোধ হয় সেই 
জন্তই বাঙ্গনা-সাহিত্যে প্রেম ও পূর্বরাগের এত প্রতিপত্তি । 
কারণ বঙ্ধিমচন্্র অতুল সাহিত্য-সম্পৎশালী; তাহার 


চিন্তা শক্তি ও চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা অসাধারণ ; তাহার কবিত্ব 
৬৬ এবং বর্ণনা করিবার ক্ষমতা অত্যাশ্তধ্য। বলিতে কি, তাহার 


তুল্য সর্ব গুণসমন্িত বীণকিসম্পন্ন বান্গনা লেখক এক রবীন্দ্র 
নাথ ছাড়া আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না দন্দেহ। 

_ আমরা এই ছুই ক্ষণজন্মা পুরুষের, . অর্থাৎ. বহ্িমচন্ত্র ও 
রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্বেই দেখি এই বে, স্বয়ং বাণী যেন 
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ত তত লী পরিনত পতি তোত, এ সিন এ ৬০০২! 


সাহিত্যের, এক ্রুজালিক মারাবিষথা শিক্ষা দি তাহাদিগকে 
ভাবৈশ্বধ্যশালী সাহিত্যবিৎ করিয়া তুলিয়াছেন। তাই 
তাহার! পাহিত্যের ধুলিমুষ্টিতে হস্তার্পণ করিলেও তাহা 
উজ্জল ব্বর্ণরেগুতে পরিণত হইয়া উঠে। এই জন্য বঙ্কিমচন্দ্রে 
লেখনীপ্রস্থত অতি তুস্ছ বিষয়ও সুন্দর সরস এবং চিত্তহারী, 


' এবং রবীন্দ্রনাথের সামান্ ব্যাকরণ সন্বন্বীয় ক্ষুদ্র গ্রবন্ধও 
রসমাধুর্যে হৃদয়োন্মানকারী ।* 


এ স্থলে রবীন্দ্রনাথের কথা অনাঁবশ্তক, বঙ্কিমচন্দ্র কথাই 
বলি। এই বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাহার স্বর্ণকরে কারঞ্চনকমনীর 
বর্ণে প্রেম ও পুর্বরাগের চিত্র আঁকিতে লাগিলেন, এবং 
তাহার তিলোত্তমা, আরেষা, মৃণালিনী, মনোরম! যখন স্বর্গের 
পরীর, স্তার বাঙ্গানীপাঠকের হৃদয়োগ্চানে আনিয়া অনিন্দ্য 
লাবণ্যচ্ছটা, বিকীর্ণ করিতে লাগিল, তখন পাঠকের চিত্ত 
অধীর হইয়া উঠিল। যত শিক্ষিত যুবক ও অর্দ্ধণিসিত৷ 
নারী.এক এক খানা উপন্যাস চারি পাঁচবার করিয়া পড়িতে 
লাগিলেন। 

অতঃপর, এদেশের যুবগদিগের মধ্যে এই প্রেমের রি 
এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, সংরের শিক্ষিত যুবক হ 
আরম্ভ করিয়া পল্লীগ্রামের অর্দশিক্ষিত হারু নরু টর 
রাতারাতি প্রেমের উপাসক হইয়া উঠিলেন। সবলেই 
প্রণয়মূলক উপন্যাস রচনা করিয়া মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন 
করিতে লাগিলেন। তাঁর পর প্রেমের স্থান আর উপন্তাসেও 
সঙ্কুলন হইল না। যেই সুলেখক চন্দ্রতেথর বাবুরউদ্ভাস্তপ্রেম” 
নামক উত্কষ্ট পন্ধকাব্য খান প্রকাশিত হইল, অমনি 
আমাদের যুবকেরা “চন্দ্রালোকে” “জাহুবুপুলিনে” *সরসী- 
সোপানে*ণপুপোগ্ঠীনে” প্রশয়িণীর মানসীমুন্তি কল্পনা করিয়া 
উচ্ছ্বাসপূর্ণ গদ্ধপ্রবন্ধ রচনা করিতে লাগিলেন, ইহার 
ফলস্বরূপ সমাঁজ-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল 1 আমাদের হুবকেরা ' 
উপন্ঠাস পড়িয়া সংকল্প করিলেন, বঙ্গের বিবাহপ্রধার 
সংস্কার করিতে হইবে; বাল্য-বিবাহের পরিবর্তে যৌবন- 
বিবাহ প্রচলন করিতে হইবে৷ রমণীদিগকে ই 
করিয়া তাহাদের মনোনীত পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে হইবে। 

এমন কি, আমাদের পরিচিত বন্ধু বর্গের ফধ্যেই তদেকে 
প্রতিজ্ঞা করিলেন, কোন রমণীর প্রণয়ে আর না হইয়া 

. * “বালকে” প্রকাশিত ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দেখ। 
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কোন যুবকের প্রেমবিকার.নাকি এমন উৎকট হইয়া দীড়াইয়া- 
ছিল যে, পাশের বাড়ীর ছাদে আলুলায়িতকুন্তলা কিশোরী 
কুমারী বালিকার বালাস্সলভ ওঁৎসক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রেমের 
প্রথম উন্মেষ কল্পনা করিয়া তাহারা কলেজে গিয়া খাতার 
প্রোফেসরের নোটের পরিবর্তে কবিতা লিখিতেন £-- 
“সেই যে ঠেরিন্ু আহা, মরি কি হৃলয়। 
কোটি শী জিনি রূপ 
আঁখি ছুটি অপরূপ 


পৃষ্টেতে কুস্তলরাঁজি রম্য মনোহর; 
সেই যে হেরিন্ু আহা, মরি কি হুন্দর 1” 


কিন্ত যুবকদিগের এই প্রেমের নেশা হইতে দুইটি শুভ 
- ফল উৎপন্ন হইল। প্রথম, 'তীহাঁদের বাঙ্গলা-সাহিত্যে 
[ অনুরাগ বন্ধিত হইল, তাঁহারা বাঙ্গলারচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
দ্বিতীয়, যাহাতে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি হয়, স্বীশিক্ষা প্রচলিত 
হয়, এবং বাল্যবিবাহ নিবারণ হয়, সেই চেষ্টায় ব্রতী হইলেন। 
যাহা হউক, বদ্ধিমচন্দ্রের সময় হইতেই বাঙ্গলা উপন্যাসে 
প্রেমের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। পাঠকদিগের নিকটও 
ইহার আদর 'নিতান্ত অল্প ঘহে। - তবে বর্তমান সময়ে 
উপন্যাসের আদর্শ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন 
বিবিবঘটনাপূর্ণ বৃহৎ উপন্যাস আর অধিক প্রকাশিত হয় 
না! প্রতিভাশালী উপব্যাস-লেখকের সংখ্যাও অতি অল্প। 
আজ কাল ছোট গল্পের অত্যন্ত” আদর। ছোট গল্পের 
লেখকও নিতান্ত কম*নহে। বড় উপন্তাস লেখা হইলে, 
তাহার ভিতর যেমন প্রেম ও পুর্ববরাগের বর্ণনা থাকিবেই 
থাকিবে, ছোট এরন্পগুলি ঠিক সেরূপ নহে। প্রেম ও 
১ পূর্বরাগ ব্যতীত, প্রতি'দিনের অনেক স্বর ক্ষুদ্র ঘটলা লইয়াও 
উৎকৃষ্ট ছোট গল্প রচিত হয়। স্থতরাং গদ্ সাহিত্যে প্রেম ও 
: পুর্বরাগের প্রভাব কিছু কমিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 
এখন কাব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রেম 
ও পূর্ববরাগ বাঙ্গলা উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গলা কাব্যের 
ভিতরও প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল। তবে তখনো 
উপন্যাসের মত কাব্যে তেমন প্রভাবকিন্তার করিতে পারে 
নাই। কারণ তৎকালে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র গছ্ধসাহিত্যের 
স্বণসিংহাসনে আসীন হইয়া সমগ্র বঙ্গীয় লেখকদিগের উপর 
আপনার প্রভাববিস্তার করিয়াছিলেন, অন্ত দিকে স্ুপ্রতিষ্ঠ 


পরিণয় ব্যাপারে লিপ্ত হইবেন না! শুনিয়াছি কোন 









[ ৫ম ভাগ । 
মাইকেল মধুস্থদন দত্তের অ-শরীরী আত্মা এবং স্ুকবি 
হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কাব্যরাজ্যের নেতা হইয়া সেই সময়ের . 
কবিদিগকে পরিচালিত করিতেন] এই 'তিন কবির ভাবে 
উদ্দীপিত হইয়াই তাঁহারা কবিতারচন! করিতেন। কিন্তু 
প্রধানতঃ বীররসের বর্ণনায়ই উক্ত কবিব্রয়ের কবিত্বের স্করণ _ 
হইয়াছিল। বর্দিচ তাহাদের কাব্যে প্রায় সকল রসেরই 
সমাবেশ পরিলক্ষিত হর, তথাপি বীররসেই তাহাদের 
প্রাধান্ত । সেই সময় বীররসেরই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। 
কারণ, তখন এ দেশের কি ধর্ম, কি সমাজ, কি রাজনীতি, 
কি সাহিত্য, সর্বত্রই সংস্কার আরম্ভ হ্ইয়াছিল। সেই 
সংস্কারকার্য্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রকেই কোন না কোন 
প্রকার সংগ্রামে পতিত হইতে হইয়াছিল। (সেই সংগ্রামের 
মধ্যে উক্ত কবিদিগের উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতাবলী বাঙ্গালীর 
শিরায় উপশিরার এক বৈদ্যুতিক তেজ ঢালিয়। দির! তীহা- 
দিগকে সবল ও সাহসী করিয়া তুলিয়াছিল। স্থৃতরাং 
তাহারা নে সকল প্রণয়ের কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা 
বাঙ্গালী লেখকদিগের উপর, অথবা বাঙ্গালী পাঠকদিগের 
উপর তাদৃশ প্রভাববিস্তার করিতে পারে নাই। 


এ স্থানে কোন কোন পাঠক হয়ত বলিতে পারেন, 


“আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে 
কাদাইতে অভাগারে 
" কেন হেন বারে বারে 
গগন মাঝারে আনি শশী দেখা দেয় রে! ঢ [| 
তারে যে পাবার নয়, 
তবু কেন ননে হয়, 
জ্বলিল যে শোকানল কেমনে নিবাই রে। 
| অই শশী অই খানে 
অই স্থানে দুই জনে, 
- কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি ! 
কত বার প্রেমদাঁর মুখচন্দ্র হেরেছি! 
এবে দে হইল কার, 
এখন কি দশা তার, 
আমারি কি দশা এবে, কি আহঙানে রয়েছি । 


হেমবাবুর, এই সকল প্রণয়ের কবিতা ত একদিন সকলের 
মুখেই শুনা যাইত তাহা সত্য! আমর! জানি এক 4 
সময় যুবকেরা প্রবাসে গমন করিয়া বিরহ-কাতর-চিন্তে 
পত্নীর নিকট পত্র লিখিতে হইলেই কখনো বা হেমবাবুর 
কবিতা উদ্ধৃত'করিয়া আক্ষেপ করিয়া লিখিতেন £_ - 
১.5. ০ আবারগগনে-কেন সুধাংশু উদয় রে”. 


১ম যা |] 


কখনো! বা নবীনচন্দের ণ্পিয়ে কেরোলাইনা আমার, এই 
_ চত্ৰটির পদ পরিবর্তন করিয়া লিখিতেন, 
“প্ৰিয়ে মণিমালিকা আমার ৷” 

কিন্ত এ নকল সত্বেও বলিতে হইতেছে, হেমচন্দ্ৰ কিম্বা 
শবীনচন্দ্রের প্রেম ও পূর্বরাগমূলক কবিতা বাঙ্ষালা-সাভিতো 
তেমন গ্রসিদ্ধিলাভি করে নাই । 

উহাঁদ্িগের পরেই রবীন্দ্রনাথের অস্ত্যদয়। রবীন্দ্রনাথ 
যেন স্বর্গ হইতে বীণাপাণির স্রর্ণবীণা হন্তে লইয়া কাব্যরাজ্যে 
অবতীর্ণ হইলেন। সুতরাং তাহার অন্ুলীষ্পর্শে সেই ব্বর্ণ- 
বীণা ঘখন সপ্তম সুরে বাজিয়া উঠিল, তখন. বঙ্গের কাব্য- 
রসগ্রাহী যুবক ও রমনীগণ যেন সঙ্গীতরসে মাতোয়ারা হইয়া 
উঠিলেন। ভাবাবেশে তাহাদের দয় যেন অবশ হইয়া 
পড়িল। শুনিরাছি কৃষ্ণের বীশরীর মোহনস্বরে নরনারীর 
চিত্ত উদাস হইয়া বাইত। কিন্তু তাহাত আর স্বচক্ষে 
কখনো দেখি নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বীণাধ্বনিতে যে 
বুবকদিগের চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত, তাহা ত স্বচক্ষে দর্শন 
করিয়াছি । আর বলিতেই বা কি, এ বিষয়ে আমরা 


নিজেরাই ভুক্তভোগী । আমাদের বেশ মনে আছে, সেই 


কৈশোরে প্রথম যখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে পরিচিত 
হইলাম, তখন তাহার অতি অল্প কবিতারই তাৎপর্য গ্রহণ 
করিতে পারিতাম। অথচ কি বে এক স্বপ্নকুহকে আচ্ছন্ন 
হইয়া রবীন্দ্রনাথের “বনফুল”, “কবিকাহিনী”, “ভগ্রহৃদয়”, 
. সঙ্গীত", “ছবি ও গান” পাঠ করিতাম, তাহা এখনও পরিষ্কার 
করিয়া বলিতে পারি না। তার পর যখন রবীন্দ্রনাথের 
“কড়ি ও কোমল”, “রাজা ও রাণী” এবং “মানসী” পাঠ 
করিলাম, তখন মনে বে ভাবোচ্ছা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা 
করাও কঠিন । 

এই রবীন্দ্রনাথ যখন তাহার অমর-বীণায় প্রণয়-সঙ্গীত 
ধরিলেন, তখনই বাঙ্গালী . পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হইল) 
রবীন্দ্রনাথ যখন তাহাব কনক-তুলিকায় প্রেম ও পুর্ববরাগের 
চিত্র আঁকিতে লাগিলেন, তখনই এঁ সকল চিত্র. উজ্জল ও 
মনোহর হইয়া হইয়া উঠিল। একদিকে বাঙ্গালী পাঠকেরা 
যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রণয়মূলক কাব্য আকুল এবং অতৃপু 
স্যস্তরে পাঠ করিতে লাগিলেন ; অন্ত দিকে বাঙ্গালী 


বাঙলা সাহিত্যে প্রেম ও পূর্ববরাগ | 


শা পা অত সি সতত তা ছিত সততা আত দা সিতো জা" 


১৩ 


লেখকেরাও মুগ্ধচিন্তে রবীনরনাণের ₹ অন্রকরণে প্রেমের বর কবিতা 
রচনা করিতে লাঁগিলেন। 

এখনত এ কথা উচ্চকঠেঁই বলা বাইতে পারে যে, 
প্রেম ও পুর্ববরাগের কবিতা রবীন্দ্রনাথের কাবোই -পূর্ণ 
বিকাশপ্রাপ্তড হইয়াছে এবং চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । 
তাহার “মানসী,” “সোণার-তরী” ও “চিত্রা” কাব্যে প্রেম 
ও পুর্বরাগের কবিতা এমন সুন্দর, এমন সুমিষ্ট, এমন 
গভীর, উচ্চভাবসম্পন্ন যে, এক এএকটি--কবিতাকে প্রেম ও 
ূর্বারাগের কবিতা বলিব, না আধ্যাত্মিক কবিতা বলিব, 
কিছুই বুঝিয়ী উঠিতে পারি না। প্রেমের মুর্তি মানবীয় 
কল্পনায় যে এমন দেবভাঁববিশিষ্ট হইতে পারে, আমরা 
এখনো তাহা পরিষ্কার বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এই জন্য 
আমাদের কোন কোন ঈশ্বরভক্ত কাব্যান্গুরাগী বন্ধু “মানসী” 
ও “সোনারতরী”্র অনেক কবিতাকে আধ্যাত্মিক কবিতা 
বলেন, এবং “চিত্রা” গ্রন্থখানিকে আধ্যাত্মিক কাব্য বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া থাকেন । 
_ কিন্তু ও সকল কবিতা আধ্যাত্মিক হউক বা না হউক, 
উহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনের একটি উচ্চ, মহান, এবং 
পবিত্র ভাব যে প্রশ্ষ/টিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই৷ “মাঁনসী”র “ধ্যানের” আরাধ্যাদেবী, সোনার- 
তরীর “মানসম্ুন্দরী,” চিত্রার “দেবী” কোথাও ত মানবীয় 
ক্ষুদ্রভাবে ধরা ছোয়া দেন না ;.কিন্ত এখ্বরিক বিভূতিতে 
মণ্ডিতা হইয়া “অসীম সুন্দর ভ্রিলোকননান মৃত্তি"তেই হৃদয়ে 
আবিভূতা হন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ “মানসী”র “ধ্যান” শীর্ষক 
কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি 


“নিত্য তোমারে চিত ভরিয়া স্মরণ করি, ট 
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়! বরণ করি; “ 
তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি। 
তোমার পাই নে কুল, 
আপনার মাঝে আপনার প্রেম 
RE 


bo) 


তুমি যেন ওই আকাশ উদার 
আমি যেন এই অসীম পাখার, 
আকুল করেছে মাঝথানে তার 
আনন্দ পূর্ণিমা । 
তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন 
আমি অশাস্ত আরামবিহীন : 
চঞ্চল অনিবার, 4 








রব .: ফর হে দিক দিগন্ত 
পর ভুমি,আ:ম একাকার 1” 
,. - এই কবিতাটি যেন.ঠিক্‌ বৈষ্ণব কবিতার স্তায়। ইচ্ছা 
. হইলে এটকে উচ্চ অঙ্গের প্রণয়ের . কবিতা বলিয়াও গ্রহণ 
করা যাইতে পারে। অথবা! এন্টকে ভক্তিরাত্মক আধ্যাত্মিক 
“ কবিতা. বালয়াও গ্রহণ ক্রা যাইতে পারে। . 


. আমরা “চিত্রার” উক্তরূপ একটি কবিতা হইতে কিঞ্চিৎ 
উদ্ধৃত করিতেছি £_- * 


7" হের আজি নিদ্রি তা মেদিনী 
, ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়ন। আমি একা 
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহ দেখ! 
এই বিশ্বন্্প্তি মাঝে । অন৷ম সুন্দর 
ব্রিলোকদন্দন মুর্তি! আমি যে কাতর 
* অনপ্ত তৃষায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন, 
মদ! উৎকাঁ ঠত, আমি চির রাত্রি:দিন. 
আনিতেছি অর্থ ভার অন্তরমন্দিরে 
অজ্ঞাত দেবতা লাগি,--বাসনার তীরে 
একা! বনে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা 
আপন হৃদয় ভেঙ্গে নাহি তার মীমা !? 
আজি মোরে কর দয়া, এস তুমি, অয়ি, 
অপার, রহস্ত তব: হে রহস্তময়ী, 
খুলে ফেল,_আজি ছিন্ন করে ফেল ওই ' 
চির স্থির আচ্ছাদন অনন্ত অন্বর ! :.- 
' মহামৌন অনীমত। নিশ্চল নাগর, 
তারি মাঝখান হতে উঠে এস ধীরে 
তরুণ লক্ষ্মীর মত হৃদয়ের তীরে 
আঁখির মন্মুখে।” , 8 tp 


৯১০০০, 


উদ্ধত" কবিতা কয়েক পংক্তির নানা প্রকার 'ব্যাথ্যা 
' হইতে পারে। কোন বিরহকাতর প্রণয়ী আপনার প্রণয়- 
প্রতিমাকে জ্যোত্বাপনাবিত শুভ্র আকাশের মহারহস্তের মধ্যে 
নিমগ্ন দেখিয়া, তাহাকে আকুল স্বরে আহ্বান করিগতছে)_ 
এরূপ ব্যাখ্যাও করা .ঘাইতে পারে; আবার এমনও বলা 
যাইতে পারে যে, কোন প্রেমিক ঈশ্বরভত্ত গভীর নিশীথ- 
কালে, -জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর আকাশের. অসীম সৌন্দর্যের 
মধ্যে আপনার আরাব্যা দেবীর আভাস প্রাপ্ত হইয়া, করুণ 
স্বরে তাহার নিকট, হৃদয়ের ব্যথা জানাইতেছেন, এবং 
তাহীর-দর্শনাকাজ্ষা করিতেছেন ।- 

যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের রচিত কাব্যে যে প্রেম ও- 
পুর্ববরাগের চিত্র পবিত্র 'এবং মহৎ হইয়া" উঠিয়াছে, তাহা 
সৰ্বববাদিসন্মত । 


প্রবাদ 1. 





[কয ভাগ 


eee’ ৮০ 


সি Tae pb 


কিন্ত কেবল OE MEE ছি BA যেপ্রেম্‌ ও 
পূর্কারাগের চিত্র চরমোতকর্ষ লাভ করিয়াছে, তা ছাড়া আর. 


কেহ উৎকুষ্ট প্রণয়ের কবিতা 'রচনা করেন নাই, তাঁহা নহে। 
_ “আলো ও. ছায়া” রচয়িত্রী, শ্রীযুজ : প্রমথনাথ চৌধুরী 


রীযুক্ত অক্ষয়কুমার  বড়ান, শ্রীযুক্ত রমণীমোন , ঘোষ, 
শ্রীযুক্ত গিরির্মোহিনী দাসী, .প্রযীলা নাগ প্রভৃতি অনেক 
কবিই উচ্চ অঙ্গের প্রেমের কবিতা রচনা করিয়াছেন।' 
তাহাদের কবিতার ভাষা সুমি, ছন্দ সুললিত, .এবং ভাব 
মর্রষ্পশী। তবে ওঁ সকল কবর মধ্যে অনেকেই নব্যতত্থের 
কবি।  নব্যতপ্বের কবিগণ রবীন্দ্রনাথেরই অনুসরণকারী) 
রবীন্দ্রনাথের ভাবেরই ভাবুক) রবীন্দ্রনাথের ভাষা, . ছন্দ 
এবং ভাঁবকেই আবর্শ করিয়া তাহারা. উত্তম কাব্য -রূচন! 
রুরিয়াছেন'। 

- এই-নব্যতন্থের কবিদ্বিগের কথাটা ২ 'আর একটু রি 


এ 


ইভ 


করিয়া বলি। সকলেই'জানেন বে, হেমচন্দ্রও নবীন চন্দ্রের, ' 


কাবত্ব-প্রতিভা যখন .বাঙ্গারীগাঠকদিগের চিত্ত. আৰিষ্ট ' 


করিয়া রাখিয়াছিল, তখন একজন বখার্থ স্বভীবকবির উদয় 


হইয়াছিল। তাঁহার নাম স্বপীর বিহাঁশীলাল চক্রবন্ত, - 
' তাঁহার কবিতার কোনরূপ কৃত্রিম্ত! ছিল ন|। 
যেমন আপনা আপনি নির্মল বার উৎসারিত. হয়, 


উত্স. হইতে 

তেমনি 
বিহারীলালের' হৃদয় হইতে সহজ স্বাভাবিক. রূপেই কবিতা 
বাহির হইত. বাবুস্পর্শে যেমন. সরসীবন্ষ আন্দোলিত হয়, 


সেইরূপ. বিহারী লালের কাতার সংস্পর্শেও পাঠকদিগের হৃদয় 


উদ্বেলিত-হইয়া উঠিত। . কিন্তু বিহারীলালের ময় ম্ঘেনাদ 


বধ কাব্য ও পলানীর যুদ্ধের বীররসের, এবং হেমচন্দ্রের জাতীয় - 
. ভাঁবোদ্দীপক কবিতাবলীরই যথেষ্ট সমাদর ছিল -বিহারী 


লালের -করিতার . শুক্ষুভাবের . ভিতর প্রবেশ কাঁরগ্া . রস 
গ্রহণ করিবার লোক বড় অধিক ছিল ন)। 
সাধারণ পাঠকদিগের নিকট অপরিচিতই. রহিয়া_গিয়াছেন। 
“কিন্তু - তাহা হইলেও রবীন্দ্রনাথের পূর্বে তাহার কাব্যের 
মধ্যেই প্রেমের কবিতা. কিরৎ পরিমাণে উৎকর্ষলাভ.ক্রিয়া- 


ছিল। ছুঃখের বিষয় যে, এই কথাটা আয়রা যথাস্থানে - 


উল্লেখ করিতে পারি নাই। 
-'নে ‘কথা -যা’ক। 
" বাঙ্গলা ভাষায় কিঞ্চিৎ: নৃতন ভাবে নূতন ধরণে কবিত - 


তাই তিনি 


এই'বিহারীলাল চক্রবর্তী দহ 


id 






লি তি পপি নিতে সিএ 


লিথিতে আরম্ভ করিয়াছি ছিলেন: | ৷ ভাহারই ভাবে ৰ অমুপ্ৰাণি ত 
হইরা রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন কবি চণ্ডীদামের গ্ভার মধুর লালিত্য- 
“পূর্ণ ভাষার ও নব নব ছন্দে এক প্রকার অপূর্ব ভাবের 
কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন! ইহার কাবতার 
( বিখেষত্ব এই বে, ইনি মানবের এবং বিশ্বের অস্তনিহিত গুড় 
ভাব লইয়া এমন ভাবে কবিতা রচনা করেন বে; তাহার 
ছায়াময় মারা-নেহকে ধরা-হৌরা যায় না; অথচ সেই মায়া- 
দেহের সংস্পর্শে হ্বরয়ে এক বিচিত্র ভাবের সঞ্চার হয়! এক 
‘ স্বপ্নীবেশে চিত্ত অভিভূত হইয়! পড়ে ! 
এই রবীন্দ্রনাথের সময় হইতে নব্যতন্বের অথবা নূতন 
চাঁচের কবিত! বলিরা একটা কথা প্রচার হইয়াছে ।* 
ৰ রবীন্দ্রনাথ এবং তাহার অনুসরণকারী এক শ্রেণীর কবিকে 
নব্যতপ্নের ক'ব নাগেই চিহ্নিত করা হয়। 
আমর্যুগূর্বেষই বলয়াছি স্বগীর যধুহুদন দত, কবিবর 
__ হে্িবিবর নবীনচন্ত্র কাব্যরাজোর উচ্চাসন ও নেতৃত্বপদ 
অধকার করিপ্বাছ্িলেন। কিন্তু চঞ্চল কালের পরিবর্তনে 
বেমন সকলই পরিবর্তিত হয়, তেমনি কাব্যের নেতৃত্পদেরও 
১. পরিবর্ভ. হইয়াছে । মাইকেল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের 
পরিবর্তে এখন রবীন্্রনাখই কাব্যরাজোর স্বর্ণ সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । 

_ কাবারাজোর স্বর্মসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, বলিতে 
যদি স্প্রদার বিঃশষের কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে 
বরং বল নবাতন্ত্রের কবিগণ রবীন্দ্রনাথকে তাঁহাদের নেতৃত্ব- 
পরে বরণ করিয়াছেন। স্থতরাং যদিচ নব্যতস্ত্রের কবি- 
দিগের মধ্যে প্রায় সকলেই কাব্যরচনায় যথে ক্ষমতা 
প্রদর্শন করিয়াছেন; তথাপি রবীন্দ্রনাথের ভাব, ভাষা এবং 
ছন্দই তাহাদের আদর্শ, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের ভাবের 
ভাঁবুক হইয়াই কাব্য প্রণয়ণ করেন। তাহারা ইচ্ছা করিলে 
সকলেই স্বাতদ্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন, সকলেই স্বাধীন 
_ভাঁবে উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্ত 
তাহারা রবীন্নাথের কবিত্বকুহকে এমনই মন্তমুগ্ধ বে, 
আপনাদের প্রচুর মৌ.লক ভাব থাকা সত্বেও রবীন্দ্রনাথকে 
অতিক্রম করিতে পাঁরেন না। 


. আলো! ও ছায়ার হেমচন্দ্রের লিখিত ভূমিকা দেখ । 


বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রেম ও পূর্বরাগ | 


নিস লী শাসিত 


শুধু বে তীহারাই রবীন্্র নাথকে অতিক্রম করিতে পারেন 
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না, তাহা নয়। মাইকেল মধুহুদন দ দত্ত যখন ন অ্নি্দ লিঙ্- 
সৃশ ভাষার এবং চিত্তোন্সাদকারী অমিত্রাহ্ষর ছন্দে মেঘনাদ 
বধকাব্য রচনা করিয়া বাঙ্গলী পাঠকদিগিকে মাতাইয়! 
তুলিয়াছিলেন ; তৎকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিকাংশ 
কাব্য-লেখকই তাহার ওজস্বনী ভাষার এবং অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের অনুকরণে কাব্য রচনা - করিতেন। স্থতরাং ইহাতে 
নিন্দা কিম্বা অগৌরবের কথা ক্রুই নাই। বরং ইহাই 
মানব প্ররুতির স্বাভাবিক নিয়ম । স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়াই 
আমরা নব্যতন্ত্রের অনেক কবিকে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণকারী 
ও তাহার ভাবের ভাবুক বলতে সাহসী হইয়া'ছ। 

আমর! প্রসঙ্গক্মে দ্েখিতেছি অনেক দূরে আসিয়া 
পড়িয়াছি। বলিতেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যেমন 
প্রণয় ও পুর্বরীগের কবিতা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে; 
সেইরূপ আধুনিক অন্তান্য কবিদিগের কাবোর মধোণ প্রেম 
ও পূর্ববরাগের বর্ণনা অতি উজ্জল শুইর! উঠিয়াছে। 

তবে পূর্বে যেমন দেখাইয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র বেই প্রেম ও 
পুর্ববরাগমূলক উপন্যাস রচনা! করিতে আরম্ভ করিলেন, 
অমনি যাহার বাড়ীতে কলম, কাণি, এবং কাগজের সংস্থান 
আছে, তি:নই উপন্যাস রচনা করিতে লাগলেন, নায়ক 
নায়িকার প্রেমে পুস্তকের পাতা আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতে 
লাগিলেন ; সেইরূপ রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা যখন- 
বাঙ্গালী পাঠকের আদরের বস্তু হইয়া দীড়াইল, অমনি কাগজ ' 
কলম লইয়া দলে দলে যুবক সাহত্যের আসরে নাগিলেন 
সকলেই হেঁরালীময় ভাষায় প্রণয়ের কবিতা লিখতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তারপর বাঙ্গলা কবিতা পুস্তকেননায়ক নায়িকার 
প্রণয়, প্রগয়ী প্রণয়িণীর বিরহ; বিরহ্নিবন্ধন বিষাদ ও. 
বেদনা; বিষাদ ও বেদনা নিবন্ধন ছুঃখময় গীতি ও হাহাকার 
এরূপ সংক্রামক হইয়া উঠিল ; বে হয় ত আরো কিছু দিন 
এই ভাবপ্রবাহ সবেগে প্রবাহিত হইলে, আমাদের বর্তমান 
বড় লাট বাহাদুর ইহার কারণ: নির্ণর ও নিরাকরণের জন্ঠ 
একটা কমিশন বসাইতে বাধ্য হইতেন। -. তাহা হইলে এটা 
তাহার ছাদশকীস্তির অতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র কীর্তি বলিয়া 
পরিগণিত হইত । 

যাহা হউক, এখন কাব্যের অবস্থা পরবর্তি হইবে 
বলিয়া মনে হুইতেছে। কারণ রবীন্রনাথ ত আর এনখ- 





প্রেম ও ৬ পূ্বরাগের কবিতা রচনা ব করেন না। না ডিল হুল 
যেমন: :মহত্ৰত.:অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারই অনুরূপ 
. নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মহৎভাবোদ্দীপক কবিতা এবং 
সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।. .অন্ঠান্ত কবিগণ - অনেকটা 
তীহারই - আদর্শের অনুসরণ করিতেছেন। ইহাতে শুভ 
৮ ফলই উৎপন্ন হইবে। প্রণয়ের কবিতা পড়িয়া পড়িয়া 
ই আমরা হয়রান হইয়াছি ৯আর ভাল লাগে না। এখন 
পাইলেই আমরা হি | 
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বিবাহের ৰিজ্ঞাপন। [ 
| প্রথম: পরিচ্ছেদ 


হর গাজীপুর, মহল্লা “গোরাবাজারে, রাম্‌ অওতার নামক 
একটি লালাজাতীয় য্বক বাস করে।. তাহার বয়ঃক্রম 
দ্বাবিংশতি বৎসর »হইবে। লোকটার কিঞ্চিৎ ইংরাজী 
লেখাপড়! জানা আছে-. কয়েকবার উপয্যুপরি- প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় -ফেল করিয়া. লেখাপড়া ছাড়িয়া এখন সে ঘরে 
"= বসিয়া আছে । .' ও 
বৈশাখ মাস। সমস্ত: দিন প্রচণ্ড ডা পর এখন 
সন্ধাবেলা একটু শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে? 
হস্তিদন্তের বোলায়ুক্ত এক . জোঁড়া খড়ম পায়ে দিয়া, নগ্ণ- 
গাত্রে, রম অওভার. তাহাদের সদর বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া 
 দীড়াইল। ভৃত্য একটি চেয়ার আনিয়া দিল। গ্রাম অও- 
. তার উপবেশন করিয়া bl ‘চতুরি,_ভাঁঙ তি 
হইয়াছে? লইয়া আয় 1” 
'কিয়ৎক্ষণ পরে চতুরি -ওরফে চতুভূ'জ, একট, রূপার 
গেলাসে করিয়া গোলাপ দেওরা সিদ্ধি: আনিয়া দিল। রাম 
- অওতার.অবস্থাপন লোক। টি 
: বাড়ীটি ঠিক সদর রাস্তার উপর 1 দিবে 
কিছু দুরে, সুতরাং কিছু নিরিবিলি। পথচারী লোক বেশী 
রা কেবল মাঝে মাঝে দুই একখানা একা বম্‌ বম্‌ শব্দ 
করিয়া -ছুটিযান যাইতেছে। বল্তুর মোড়ে” টি শিরীষ 


i HE 





“প্রবাসী ।। রি Rl 


OSS পু ৷ 








_ ও ৫ম ভা 


ভারতে অজস্র কোমল ফুল নাড়ে ] রর পাশে 


মিউনিসিপালিটির - একটি লগ্ন ক্ষীণ আলোক . বিতরণ ক 


" করিতে চেষ্টা করিতেছে । 


রাম অওতার্‌ বসিয়া. আরাম করিয়া সিদ্ধি পান করিতে 
লামিন। সহসা অদুরে চাঁচা গলায় শব্দ তি Ee থু 
*গুলাব-ছডী ও . 
গুলাব-ছড়ি-ওরালা তীব্র নি _আলোকসহ " 
পশরা স্কন্ধে লইয়া, বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া হীঁকিল-_ * 
ক্যা মজাদার গুলাব-ছড়ি! ১ 
যোখাওয়ে, মজা পাওয়ে; : 7 
যো.চাখ্খে; ইয়াদ্‌ রাখ্খে; j 
ES " গুলাব-্ছড়ী,!- ০ 
| বাটার মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ একটি, পঞ্চবীয় বালক 
বাহির হইয়া আঁসিল। রাম অওতারের কাছে, জামিয়া 
বাহানা ধরিল__ “ভাইয়া, আমি গুলাবছড়ি খাইব” ১ 


৬ 


| একথা :  শুনিবামাত্র ফিরিওয়ালা রাস্তায়, বাই | 
বারান্দার উপর তাহার পশরা নামাইল। বালক, মোহন: | 
লালের প্রতি চাহিয়া বলিল_ “গুলাব ছুড়ি_নানখাটাই-- 
সোহন হালুয়া,কি লইবে বল।  , . - 


‘বালক গুলাব-ছড়িরই বেশী EEE oi 
ক্রয় করিল: ।, ফিরিওয়াল' স্বীয় কক্ষতল হইতে. একখান! [| 


হিন্দী সংবাদপত্ৰ বাহির করিয়া, তাহার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া, “ 


গুলাবছড়িগুলি -জড়াইয়া মোহনলালের হাতে দিল। - তাহার 
পর পশরা উঠাইয়া লইয়া, পূর্বববৎ কড়িমধ্যম জুরে “গুলাব- 
ছড়ি” হাকিতে হাঁকিতে সে প্রস্থান করিল । A 
মোহনলাল পরম আনন্দে বারান্দাময় নৃত্য করিতে 
করিতে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভ্রাতার 
কাছে আসিয়া ছিন্ন কাগজটা দেখাইয়া বলিল-_ «দেখ ভাইয়া, 
একটা হীথির তসবীর ৷ নী পর . 1 


১ রাম অওতার কাগজখানি হাতে দেখিল, একটা নি 
হীরক ওষধের বিজ্ঞাপন । কিন্তু তাঁহার পার্শ্বেই যাহা. _ 
দেখিল, তাহাতে রাম অওতারের কৌতুহল অত্যন্ত উদ্দীপিত : 
হইয়া উঠিল।' পাৰবে রহিয়াছে “বিবাহের বিজ্ঞাপন ।”__' 

ৰাম হন্তে ‘সিন্ধি গ্লাস: ধরিয়া, দক্ষিণে ছিন্ন কাগজ 





| 


be 
চি 


টস সংখ্যা | | 


খানি লইয়া, রাম অওতার বৈঠকখাঁন! ঘরে প্রবেশ করিল। 
ক আলোকের কাছে দাড়াইয়া পড়িল.৫-- 


বিবাহের বিজ্ঞাপন । 


প্রার্থনাসমাজভুক্ত ভদ্রলোকের একট সপুদশবর্ধীয়া 
সুন্দরী কন্তা আছে। বিবাহের জন্য একটা সচ্চরিত্র 
স্শিক্ষিত কারস্থজাতীর পাত্র আবশ্তক। বিবাহান্তে যুবকটিকে 
শিক্ষাপাভের জন্তু আমরা বিলাতে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। 
পূর্বে পত্র লিখিয়া পাত্র বা অভিভাবক আমার সহিত 


এ আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। 


| 
7 


রন 


*... স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। 


৮" 


' জীরাও সেইরূপ তাহা রাম অওতার শুনিয়াছে। 


লালা মুরলীধর লাল। 
মহাদেও মিশরের বাটী, কেদারঘাট, 
বেনারম্‌ সিটি। 

রাম অওতার বিজ্ঞাপনটি দুইবার পাঠ করিল । পাঠাস্তে 
তাহার মুখে. কিঞ্চিৎ হাসি দেখা দিল। বারান্দায় ফিরিয়া 
গিয়া, চেয়ারে বসিয়া, সিদ্ধিপান করিতে করিতে সে লানা- 
একার ভাবিতে লাগিল । 

ভাবিল, ইহা ত বড় মজার বিজ্ঞাপন ! তাহার যে বাল্য- 
কালেই বিবাহ হ্ইয়া গিয়াছে ;_নহিলে এই একটা বেশ 
সপ্তদশ্বধীয়া সুন্দরী কন্ঠাঁ_ 
না জানি দেখিতে কি রকম; “প্রার্থনাসমাজী”র কন্তা। 
বাঙ্গনা দেশে যে “বরম্সমাজী”রা আছে-_এপ্রার্থনাসমা- 
এতদিন 
অবধি যখন-সে কন্তা অবিবাহিতা আছে, তখন নিশ্চয়ই 
শিক্ষিতা, এবং গাঁহিতে বাঁজাইতে জানে । এই প্রকার 
মহিলাগণের সম্বন্ধে রাম অওতারের মনে বহুদিন হইতে 
অনন্ত কৌতুহল সঞ্চিত ছিল । 

সিদ্ধিপান শেষ হইলে, গেলাসটি নামাইয়া রাখিয়া রাম 
অওতার ভাবিল-_“একটা কাঁজ করা যাউক । উহাদিগকে 


, পত্র লিখিয়া, গিয়া দেখা করি। কিছুদিন উহাদের বাড়ী 


যাতায়াত করিয়া, মঙ্জাটাই- দেখা যাউক না কেন। তাহার 
পর সময় বুঝিয়া সটকাইলেই হইবে 1৮ 

সিদ্ধির নেশায়, এই মজার মতলব মনে আঁটিতে আঁটিতে, 
রাম অওতারের অত্যন্ত হাঁসি পাইতে লাগিল। তাহার 
বিবাহ যে হইয়াছে, তাহা উহারা জানিবে কেমন, করিয়া ? 


বিবাহের বিজ্ঞাপন । ১৭ 


কিছুদিন কোর্টণিপ্‌ করিয়া তাহার পর চম্পট । রাম অও- 
তার হা হা করিয়া ক্রমাগত হাসিতে লাগিল ৷ 

ভাঁবিল আর বিলম্ব কর! নয়। চিঠিটা এখনি লিখিতে 
হইবে। রাম অওতার উঠিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল । 
তক্তপোষে বসিয়া বাঝ সম্মুখে লইয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ 
করিল। অভ্যাসমত প্রথমে লিখিল-শ্রীগ্রীগণেশায় নমঃ ।” 
তাহার পর মনে হইল, ইহারা “প্রার্থনাসমাজে”র লোক, 
হিন্দু দেবদেবীর নাম শুনিলে ত চট্টিয়া যাইতে পারে! 
তাহাকে ত নিতান্ত অসভ্য মনে করিতে পারে! সুতরাং 
আর এক খানা কাগজে পপ্রীপ্রীঞঈশ্বরো জয়তি” বলিয়া আরম্ভ 
করিল ৷ প্রবেশিকায় ফেল শুনিলে পাছে তাহারা যথেষ্ট 
শিক্ষিত বলিয়া মনে না করে, তাই লিখিয়া দিল সে বি এ 
পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে । নিজের সচ্চরব্রতার কথা 
লিখিবার সময় তাহার মুথে হাসি দেখা দিল। কলম 
রাখিয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া হাঁসিল। পরে লিখিল, সে জাতি- 
ভেদ মানে না, বিলাত যাইতে কিছুমাত্র মাপত্তি নাট । 
কুমারীর একখানি কোটগ্রাফ যদি থাকে, তাহা প্রার্থনা 
করিয়া পত্র শেষ্‌ করিল। 

সে দিন রাত্রে রাম অওতারের ভাল করিয়া নিদ্রা হইল 
না।  ভবিঘ্য ঘটনা সন্বদ্ধে যতই সে কল্পনা করে, তত 
তাহার হস্ত সম্বরণ কর! কঠিন হইয়া উঠে । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

কাশী কেদারঘাটের নিকট, একটি ক্ষুদ্র গলির নধো 
একটি ত্রিতল অট্টালিকা ৷ বেলা দ্িগ্রহরের সময় তাহীর 
একটি কক্ষে, মেঝেতে সতরঞ্জ বিছাইয় ছুই ব্যক্তি বসিয়া 
দাবা খেলিতেছিল। এক জনের শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, কিছু, 
স্থূল, গৌরবর্ণ পুরুষ । অপরটির দেহ ক্ষীণ হইলেও শারীরিক 
বলের পরিচয় তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃশ্যমান । এই দুই ব্যক্তি 
কাণীর দুইজন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা । প্রথম বর্ণিত বাক্তির নাম 
মহাদেও মিশ্রব_-সে এই বাড়িটার অধিকারী । দ্বিতীয় 
ব্যক্তির নাম কানাইয়া লাল,_সে মহাদে'ও মিশ্রের একজন 
প্রিয় সাঁকিরাদ । 

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিল। তাহার পর নিজ মেরজাইয়ের 
পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল--“টঠি 
আসিয়াছে 1” 


_ করিবেন। 





১৮ 


মহাদেও মিশ্রের বাঁটী, কেদাঁরঘাঁট, বেনারস সিটা ।” পড়িয়া 
কানাইয়া লাল বলিল পলা লী রাড! 
লালা মুরলীধর ত ছুই তিন বৎসর হইল এ বাড়ী ছাড়িয়া 
গিয়াছে!” 

মহাদেও ধূমপান করিতে করিতে বলিল-_“লালা 
মুরলীধর ত নকৃলৌ বছুলি হইয়া গিয়াছে । চিঠি খোল, 
দেখ কি সমাচার |” 

হাজারি রান 
না?” 

মহাদেও বলিল-__“আরে,_-কি সমাচার সে ত আগে 
দেখিতে হইবে! খোঁল,_পড় 1” 

কানাইয়া লাল গুরজীর আদেশ মত পত্র খুলিয়া পাঠ 
করিল। 
মহাশয়, রর 
সংবাদপত্রে আপনার কন্ঠাবিবাহের বিজ্ঞাপন পাঠ 
করিয়াছি। আমি একজন সদ্ধংশীয় কায়স্থ যুবক। আমার 
বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। আমি এলাহাবাদ কলেজে বিএ 
শ্রেণী অবধি অধ্যয়ন করিয়াছিলাম কিন্তু পরীক্ষার পূর্বে 
পীড়াক্রান্ত হওয়ায় পাস হইতে পারি নাই। আমি জাতি- 
ভেদ মানি না। বিলাত যাইবার জন্য আমার বাল্যকাল 
হইতেই বাসনা । যদি মহাশয় আমাকে আপনার কন্তার 
জন্য যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন, তবে আমি বিবাহ করিতে 
প্রস্তুত আছি। আমি বাল্যবিবাহের বিরোধী; এ কারণে 
অদ্যাপি বিবাহ করি নাই। আমি সচ্চরিত্র ও সত্যবাদী। 
আজ্ঞা পাইলে আমি মহাশয়ের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করি 
যদি কুমারীর এক খানি ফোটগ্রাফ থাকে ত পাঠাইয়! বাধিত 
ইতি। 

লালা রাম অওতার লাল। 

মহল্লা গোরাবাজার, সহর গাজিপুর । 

পত্র শুনিয়া মহাদেও মিশ্র হাসিতে লাগিল। বলিল 
“এ তবড় তামাসা! সে মেয়ের ত কবে বিবাহ হইয়া 
গিয়াছে ।” 

“্বলিতেছে যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম । সে 
কি?” 


প্রবাসী । 
' কানাইয়ালাল লইয়া ঠিকান! পড়িল" “লালা মুরলীধরলাল, 


টনি 


পা শা এ 


হাদি বলিল জাননা লালা সুরলীধর অথ্যারে 
লুটিস ছাপাইয়া দিয়াছিল কি না। উহারা বরম্সমাজী : 
লোক, _উহাঁদ্রে সঙ্গে ত ভাল কায়েখ কিরিয়া করম্‌ করিবে 
না। তাই লুটিস ছাপাইয় দিয়াছিল।” 

“আমি ত শুনিয়াছি যে কায়েখের সঙ্গেই বিবাহ 
হইয়াছে” 

“হী হাঁ-কায়েথ বটে কিন্ত বিলাতে গিয়া বালিষ্টর 
হইয়া আসিয়াছিল।--কায়েথ বটে, বড় ঘরানাও বটে। 
লুটিস পড়িয়া সে সময় আরও অনেক লোক আসিয়াছিল 
কিন্তু লালা মুরলীধর বলিল আমি যখন বালিষ্টরি পাস কর! 
জামাই পাইতেছি তখন আর কাহাকেও দিব না। এই 
বাড়ীতেই ত বিবাহ হইল। মে আজি তিন বৎসরের . 
কথা 15 

কানাইয়ালাল ঘাঁড়টি নাড়িয়া বলিল-__“ঠিক ঠিক ।” 
কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল--“ ওঁ যে লিখিয়াছে ফোট্র- 
গিরাপ পাঠাইতে, সে কি?” 

মিশ্র বলিল-_“জান না? এ যে তসবীর হয়, একটা 
বাক্স থাকে, তাতে একটা সিসা লাগানো থাকে ; মানুষকে 
সন্মুখে দাড়. করাইয়া দেয় আর ভিতরে তসবীর উঠে; 
তাহাকেই ফোঁটুগিরাপ বলে ।” 

কানাইয়ালাল শুনিয়া বলিল_“ওঃ হো ঠিক ঠিক। 
এইবার মালুম হইয়াছে। তবে একটা ভাল শিকার 
জুটিয়াছে। উহাকে চিঠী লিখিয়া আনান যাউক ৷” 

মহাদেও মিশ্র বলিল_“তাহার কাছে আর কি 
মিলিবে? ছুই চার দশ টাকা মিলিবে কি না সন্দেহ ৷” 

কানাইয়া বলিল “না । সে যখন সাদি করিবে বলিয়া 
আসিবে, তখন নিশ্চয়ই সোণার ঘড়ি চেন আংটি লাগাইয়া 
আসিবে। নিজের না থাকিলে অন্তের চাহিয়া লইয়া 
আসিবে। তাহাকে আসিতে লিখি। কেবল ভাঁবিতেছি 
ফোটুগিরাপটার কি করি ?” 

মহাদেও বলিল--“সে জন্য ভাবনা কি? ফোটুগিরাপ 
বাজারে অনেক মিলিবে। এই যে মহম্মদ খানের দোকান 
আছে কি না, সেখানে পার্সীথিয়েটর দলের খুব খাপন্থরৎ 
আউরতের তসবীর আছে। সেই একথানা পাঠাইলেই 
হইবে” 


ঞ আরা 
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পরামর্শ তখনি স্থির হইয়া গেল। ইহাঁও স্থির হইল 
যে এ বাড়ীতে আনা হইবে না, তাহা হইলে পরে পুলিসে 


- সন্ধান পাইতে পারে। অন্য একটা বাড়ী সাজাইয়া, সেই- 


খানে লইরা গিয়া, কাৰ্য্য সমাধা করিতে হইবে। এক পেয়ালা 
ভাঙ, তাহার সঙ্গে একটু ধুতুরার রস,__আর কিছুই করিতে 
হইবে না। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


অপরাহ্ৃকাল। গোরাবাজারের সেই বৈঠকথানাটিতে 
অদ্ধশয়ান অবস্থার রাম অওতার ধুমপান করিতেছে, এবং 
মাঝে মাঝে রাজপথের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে । 
ডাকওয়ালার আসিবার আর বিলম্ব নাই। আজ ছুই দিন 
হইতে রাম অওতার এই প্রকার সপ্রতীক্ষ, কারণ এখনও 
পত্রের উত্তর আসে নাঁই। 

ডাকওয়ালা আসিয়া একখানি পত্র এবং একটি প্যাকেট 
দিয়া গেল। হস্তাক্ষর অপরিচিত। বেনারস সিটির মোহর 
রহিয়াছে। 

হর্ষোৎফুল হইয়া রাম অওতার তক্তপোষের উপর উঠিয়া 
বসিল! প্রথমেই প্যাকেটটি উনুক্ত করিল। ফোটগ্রাফ 
সুন্দরী বুবতীর আশ্চর্য্য সুন্দর ছবি। সতৃষ্ণ নয়নে রাম- 
অওতার ছবি খানির প্রতি চাহিয়া রহিল। পার্সী মহিলা- 
দের ধরণে শাড়ীখানি পরিহিত। ্বরম্সমাজী”দের স্ত্রী 
কন্তারা এইরূপ ধরণেই শোড়ী পরিধান করে বটে ; তাহা সে 
রেলে যাতায়াতের সময় অনেক বার দেখিয়াছে। মুখ চক্ষুর 
গঠন কি সুন্দর ! রাম অওতার মনে মনে বলিতে লাগিল 
“বাহবা কি বাহবা ! বাহ রে বাহ্‌!” 

ছবিখানি রাখিয়া সে পত্রথানি খুলিল।-_ তাহাতে 
এইরূপ লেখা! ছিল :ঃ-- 
মহাশয়, 

আপনার পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামী শনিবার 
সন্ধ্যার গাড়ীতে বদি আপনি আসেন, তবে উত্তম হয়। 
আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইলে তবে অন্যান্য কথাবার্তা 
হইবে। আমি সম্প্রতি বাড়ী বদল করিয়াছি সুতরাং কেদার- 
ঘাটের বাড়ীতে আসিবেন না। আমি ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়া 
দিব, আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আঁসিবে। ও দিন 


বিবাহের বিজ্ঞাপন । 
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সন্ধ্যাকালে আমার আলয়ে আপনি ভোজন করিলে অত্যন্ত 
সুখী হইব। ফোটগ্রান্ পাঠাইলাম। 
লাল! যুরলীধর লাল । 

পত্র রাখিয়া আবার ফোটগ্রাফ খানি লইয়া রাম অওতার 
দেখিতে লাগিল। একটি বাহু পার্খশদেশে লম্বিত, অপরটি 
অদ্দোখিতভাবে শাড়ীখানির এক অংশ ধরিয়া আছে। 
চক্ষুযুগল যেন হাস্তপূর্ণ। ভাবিতে লাগিল, ইহার সহিত 
আলাপ হইলে কি মজাদারই হইবে। 

ভ্রকুঞ্চিত করিয়া রাম অওতার ভাবিল,_-লিখিয়াছে 
নিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে আসিতে! সে আজ ছুই দিন 
বিলম্ব । শনিবার না লিখিয়া শুক্রবার লিখিল না কেন! 
যাহা হউক, এই ছুই দিনে ভাল করিয়া প্রস্তুত হইতে 
হইবে। 

শনিবার দিন আহারাদি শেষ করিয়া রাম অওতার 
বাড়ীতে বলিল, “একবার কাশীজী দর্শন করিয়া আসি।” 
বলিয়া,--নিজ বেশবিস্তাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। এরূপ 
ভাবে বেশ করিয়া যাইতে হইবে যে, প্রথমদর্শনেই কুমারীর 
মনে প্রণয়সঞ্চার হয়। ভাল রেশমী চাপকান বাহির করিয়া 
বাম অওতার সযত্বে পরিধান করিল। জরির কাজকরা 
সুন্দর মখমলের টুপী লইয়া মাথায় লাগাইল। দিল্লী হইতে 
আনীত স্থকোমল রঙীন জুতায় স্বীয় পদদ্ধয়ের শোভাবৃদ্ধি 
করিল। উৎকৃষ্ট হেনার আতর লইয়া রুমালে মাখাইল, 
নিজের গুম্কে ও ভ্রযুগলেও কিঞ্চিৎ লাগাইয়া দিল। কয় 
দিন কাশীতে থাকিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই-_খরচপত্র 
একটু ভাল করিয়াই করিতে হইবে,_তাইু ছই শত টাকাও 
নিজের সঙ্গে লইল। সোণার ঘড়ি, সোণার চেন এবং 
হীরকের অঞ্চুরীয় পরিধান করিয়া, গাড়ীতে ষ্টেশন অভিমুখে 
রওনা হইল। 

রেলগাড়ীতে, তাহার মনে হইতে লাগিল, যুবতীটির 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহার সঙ্গে কিপ্রকার সম্ভাষণ করিতে 
হইবে। ইংরাজি ধরণে একপ্রকার কোর্টশিপ হয় তাহা 
তাহার জান! ছিল মাত্র, কিন্তু তাহার প্রকরণের বিষয় সে 
কিছুই জানিত না। ইংরাজি উপনস্তাসাদি সে কখন পাঠ 
করে নাই। তবে প্লাল-হীরাকী কথা,” “লয়লা-মজনু,” 
“গোৌলেবকালি” প্রভৃতি তাহার পড়া ছিল। ভাবিল, 


রি সস.) 


Cy 


ho 
জলা এলা ও পাছ পাত 


তত্তুৎ গ্রন্থে বর্দিত প্রথা অবল্ষন জরি বোধ অন 
হইবে না। কেবল প্রথম প্রথম একটু আত্মসংঘম দেখানই 
ভাঁল। প্রথমে আদরের “তু” না বলিরা সম্মানের “আপ” 
বলাই সমীচীন ক এ সকল মহিলা শিক্ষিতা 
এবং সভ্যতা প্রাপ্তা কি না। কথাটা হইতেছে,_এরূপ 
কোনও সম্ভাষণ না করা হয়-যাহাতে সে -বিরক্ত হয়। 
ছুই চারি দিন যাতীয়াতেরু পর একদিন নির্জনে - “পিয়ারী” 
বলিয়া সম্ভাষণ করিলে বোধ হয় অন্যার হইবে না! । 

রাম অওতার মনে মনে এইরূপ পর্য্যালোচিনা ও ভবিষ্য- 
সুখ কল্পনা করিতেছে, ক্রমে গাড়ী আসিয়া রাজঘাট ষ্টেশনে 
দীড়াইল। - 

রাম অওতার নামিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, 
এমন সময় একটি যুবক তাহার নিকট আসিয়া দীড়াইল। 
যুবকটির উত্তরীয় 'ও পঞ্লাবী কামিজ আবিরের রঙে রঞ্জিত। 

আসিয়া বলিল, _-“আপনার নাম কি লালা রাম অওতার 
লাল ?” 

প্হা। আপনার নাম কি ?” 

“কিযুণ প্রসাদ ৷ আমি লাল! মুরলীধর লালের ভ্রাতুষ্পুত্র। 
আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি।” বলিয়া সমাদর 
করিয়া সে রাম অওতারকে বাহিরে লইয়া গেল। 

সেখানে একখানা গাঁড়ী দীড়াইয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়া 
কিযুণ প্রসাদ বলিল,__“দুয়ার জানালাগুলা বন্ধ করিয়া দিব 
কি? আজ বৈশাখী পূর্ণিমা বলিয়া কাশীতে ছোট দোল । 
দেখুন না আমার এই পোষাকে আসিবার বর 
পিচকারি দিয়া দিয়াছে ।” 

রাম অওতার ব্যস্ত হইয়া বলিল,_প্বদ্ধ করিয়া দিন_ 
বন্ধ করিয়া দিন।” তাহার ভয় হইল পাছে তাহার রেশমী 


' পোঁষাক কেহ পিচকারি দিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। 


দুই জনে কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ী 
গন্তব্যস্থানে গিয়া পৌছিল। অবতরণ করিয়া রাম অওতার 
দেখিল, একটি প্রস্তরনির্মিতি অট্টালিকা । ইতন্ততঃ দৃষ্টিপাত 
না করিয়াই কিষুণ প্রসাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিতরে প্রবেশ 
করিল। 

প্রথমটা অত্যন্ত অন্ধকার 1 তাহার পর একটা সিড়ি 
দেখা গেল, সেখানে বাতি জলিতেছে। সিঁড়ি বহিয়া উপরে 


পরবাসী | 
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উঠি, বায় জত একট বহত কক্ষে নীত হইল। সে 
প্রথমে ভাবিয়াছিল ইহারা যখন নব্যতন্ত্ের লোক, তখন - 
গৃহসজ্জাদি সাঁহেবী ধরণের হইবে। দেখিল তাহা নহে। 
কক্ষটির মধ্যস্থলে ফরাস বিছানা পাতা রহিয়াছে । কয়েকটি 
তাকিয়া রক্ষিত রহিয়াছে। মধ্যস্থানে বসিয়া একটি স্থূলকায় 
বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ পুরুষ আলবোলায় ধূমপানে প্রবৃত্ত ৷ 

কিষুণ প্রসাদ ওরফে কানাইয়া লাল পৌছিয়া বলিল,__ 
“্চাচাঁজী--এই লালা রাম অওতার লাল আসিয়াছেন।” 
“চাঁচাজী” আর কেহই নয়-_স্বয়ং মহাদেও মিশ্র। মহাদেও 
আপ্যায়িত করিয়া রাম অওতারকে বসাইল। নানাপ্রকার 
কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, কানাইয়া 
লালকে ডাকিয়া বলিল, __“কিষুণ”_-তবে আমি বাড়ীর 
ভিতর যাইয়া উহাদের প্রস্তুত হইতে বলি। তুমি ততক্ষণ 
ইহাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাও 1” 

ইহা বলিয়া মহাদেও মিশ্র বাহির হইয়া গেল। কানাইয়া 
লাল সেখানে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা ভৃত্য 
রূপার বাসনে কিছু মিষ্টান্ন এবং কিছু সুগন্ধি সিদ্ধি আনিয়া 
হাজির করিল। 

কিষুণ প্রসাদ বলিল,--“আঁপনি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়া- 
ছেন,_-তাই এক পেয়ালা সিন্ধির বন্দোবস্ত করিয়াছি। 
আমরা কাশীবাসীরা সিদ্ধির বড় ভক্ত! ক্রাস্তিদূর করিতে 
সিদ্ধির মত পানীয় আর নাই৷” 

রাম অওতার অনুরোধক্রমে মিষ্টান্ন এবং সিদ্ধিটুকু শেষ 
করিয়া ফেলিল। পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি 
৮টা বাজে। ঘড়ি দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ ছুইটি 
যেন ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল । | 

_ কানাইয়া লাল বলিল,_“আপনি গীতবাছ্চ জানেন কি? 

আমাদের বাটীর মহিলারা! অত্যন্ত গীতবাগ্যাপ্রিয় ৷” 

রাম অওতার বলিল,__“গীত ? গীত ?--জানি বৈ কি? 
শুনিবে একটা ১৮ 

তখন নেশায় তাহার মস্তি চম্‌ চম্‌ করিয়া উঠিয়াছে। “ 
মনে হইতে লাগিল,_-ধেন চতুর্দিকে বহুসংখ্যক 'আলোক- 
মালা জিয়া উঠিয়াছে। বহু লোক যেন তাহাকে চতুর্দিকে 
ঘিরিয়া, সারে বেহালা,বীণ হাতে করিয়া আসিয়া দীড়াইয়াছে। 
তাহার! যেন, সকলে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। 


AND: 
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'১ম ল্ংখ্য।। ] 


মাতার উঠিয়া দীড়াইয়া বলিল, প্রীত? শুনিবে 


_ একটা ?” বলিয়া, চক্ষু মুদ্ৰিত করিয়া আর্ত করিল 


বতা দে সখি, কৌন গলি গয়া মেরা শ্যাম । 
গোকুল টুঁড়ি 
বন্দাবন টু 

আর কথ! মুখ দিয়া বাহির হইল না। ঢু ঢু --টু_ কয়েক 
বার বলিয়া সেই ফরাস বিছানার উপর সে পড়িয়া গেল। 
তাহার মুখ দিয়া লালা নিঃস্থত হইতে লাগিল। 

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাদেও মিশ্র আসিয়া প্রবেশ করিল। 
বলিল,--“কি রে কানাইয়া, ওষধ ধরিয়াছে ?” 

কানাইয়! লাল হাসিয়া বলিল,_-প্ধরিয়াছে বৈ কি! বার 
কোথা! +” 

মহাঁদেও বলিল,_-“দেখ ত কি আছে ।” 

কানাইয়া লাল তখন অচেতন রাম অওতারের দেহ 
হইতে তাহার ঘড়ি, চেন, হীরার আঙ্গটা, নগদ ছুই শত 
টাকা, রৌপ্যনির্মিত পানের ডিবা প্রভৃতি বাহির করিয়া 
লইল। ম্হাদেও টাঁকাগুলা গণিতে গণিতে বলিল, 
“পোষাক খোল্‌ঃ__দামী পোষাক ।” 

গুরুজীর আদেশমত কানাইয়া লাল সেই টুপী, জুতা, 
রেশমী পোষাক সমন্তই খুলিরা লইয়া তাহাকে একখানা 
ছিন্নবন্্র পরাইতে লাগিল । 

মহাঁদেও বলিল, “নানা । উহাকে বাবাজী বানাইয়া 
ছাড়িয়া দে। কাল সকালে বখন নেশা ছুটিয়া জাগিয়া 
উঠিবে, তখন খাইবে কি? একটা গেরুয়া কৌগীন পরাইয়া 
দে। সমস্ত গাত্রে তন্ম মাথাইয়৷ দে। একটা চিমটা দে। 
একটা ঝুলিও সঙ্গে দিয়া দে। কাণীতে সন্ন্যাসীবেশী লোক 
কখনও ক্ষুধায় মরে না i? 

কানাইয়া লাল সমন্তই এরূপ করিল। মহাদেও পকেট 
হইতে গোঁটাকতক পয়সা বাহির করিয়া বলিল,--“দে_ 
এই পয়সা কটাও ঝুলিতে দিয়া দে। এখন ঘণ্টা ছুই 
এই খানেই পড়িয়া থাকুক । তাহার পরে অন্ধকার 
অন্ধকার গলি দিয়া, লইয়া গিয়া, মান-মন্দিরের দেউড়িতে 
শোয়াইয়া দিয়া আঁসিস্‌্। সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডায় ঘুমাইবে 
ভাল। নেশাও রাত্রি পোহাইতে পোহাইতে চুটিয়া যাইবে। 


+e Mut %৫ল 





অত্যাশ্চর্ধ্য গণনাশক্তি | 


কয়েক দিব: পরে গাজীপুরের ৰত ছিল রাম- 
অওতার লাল ধনসম্পদ পরিত্যাগপূর্বক সংসার-বিরাগী 
হইয়া কাশীতে গিয়া সন্যাসগ্রহণ করিয়াছিল; সৌভাগ্য 
বশতঃ তাহার মাতুল কাণীর রাস্তায় তদবস্থায় তাহাকে 
দেখিতে পাইয়া অনেক কষ্টে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইর! আনিয়া . 
ছেন। ধার্মিক ব্যক্তি বলিয়! এখন হইন্তে রাম অওতারের ং 
একটা খ্যাতি জন্মিয়া গেলে & | 

P30078 শীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 





অত্যাশ্চর্য্য গণনাশক্তি । 

শিশুদিগের মধ্যে কখনও কখনও অত্যাশ্যধ্য গণনাশক্তির 
বিকাশ দেখিতে পাওয়া বায়। এরূপ করেকটি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ 
করিয়া আমরা “প্রবাসীর” পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত 
করিতেছি । 

জর্জ পার্কার বিডারের (George' Parker Bidder) নান 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । ডিভনশিয়ারের অন্তঃপাতী মটন 
হাম্পষ্টেড্‌ নামক স্থানে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। 
তাহার পিতা একজন সামান্ত প্রস্তর-মিস্তরী (Stone-mason) 
ছিলেন। চারি বৎসর বয়সেই বিডার অসাধারণ গণনাশক্তির 
পরিচয়প্রদান করিতে থাকেন। পরে তাহার এক জ্যেষ্ঠ. 
ত্রাতার কিঞ্চিৎ সহায়তায় তাহার এই শক্তি এতদূর বাড়িয়া 
যায় যে, তাহাঁর বিবরণ শুনিলে সত্যসত্যই বিশ্মিত হইতে 
হয়। শীন্রই তাঁহার এই শক্তির কথা জনসাধারণের নিকট 
প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং তাহার পিতা নিজের সামান্ত 
ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া পুত্রকে তামাসা স্বরূপ দেখাইয়া 
লোকের নিকট পয়সা আদায় করাই অধিকতর লাভজনক. 
মনে করিলেন। বিডারকে লোকে থে সকল প্রশ্ন করিত 
এবং তিনি কাগজ-কলম-পেন্সিল বা অপর কোনও বাহ 
বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে অতি শ্ীপ্ব শীঘ সেই সকল প্রশ্নের 
যে উত্তর দিতেন তাহার কয়েকটি নিম্নে উক্ত হইল । 

প্রশ্ন মনে কর পৃথিবীর পরিধি ২৫,০২০ মাইল। 
বদি একটি গঙ্গাফড়িঙ্‌ প্রতি মিনিটে ৬০ বার লাফায় 'ও 
প্রতি লক্ষে ২ ফুট ৩ ইঞ্চি যায়, তবে অবিরাম লাফাইয়া 
পৃথিবী পরিক্রমণ করিত এতাহার কত সময় লাগিবে এবং 
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তাহাকে কতবার লাফাইতে ৰে উক বৎসর 
৩১৪ দিন ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট্‌ ; ৫৮, ৭১৩, ৬০০ লম্ফ ৷ 

প্রশ্ন। সেন্টপলের গির্জার উপর যে গোলক আছে 
মনে কর তাহার ব্যাস ৬ ফুট্‌ু। যদি প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 
সোণার হল্‌ করিতে ৩।* পেনি খরচ হইয়া থাকে, তবে 
সমগ্র গোলকটি হল্‌ করিতে কত খরচ পড়িয়াছিল ? উত্তর 
২৩৭ পাউণ্ড ১০ শিলিং $ পেনি। বিডার ৪? সেকেগডে 
এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়াছিলেন। 

প্রশ্ন। মনে কর একটি সহরে আলো দিতে ৯, sual 
দীপের প্রয়োজন, প্রতি দীপে ক্রমাগত প্রতি চারি ঘণ্টায় 
১ পাঁইট্‌ তৈল খরচ হয়। ৪০ বৎসরে কত গ্যালন্‌ তৈল 
খরচ হইবে ? উত্তর--১০৯, ৪৮৯,০৫০ গ্যালন্‌। এই প্রশ্নের 
উত্তর হইয়াছিল ১ মিনিট ২০ সেকেণ্ডে। 

কথিত আছে একদা কোনও প্রশ্নকর্তী বিডারের উত্তর 
শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “উত্তর ঠিক হয় নাই।” ব্ডার বলি- 
লেন, “আমার উত্তরই শুদ্ধ; আপনি অস্কটি কষিয়া দেখিতে 
পারেন” প্রশ্নকর্তীর সমাঁধান-কাঁলে বিডার তাহাকে বলি- 
লেন, “আমি আবার স্বতন্ত্র গ্রণীলীতে কষিয়াও পূর্ব ফলই” 
পাইয়াছি।” প্রশ্নকর্তা নিজের ভ্রম বুঝিতে না বুঝিতে বিডার 
তৃতীয় প্রণালীতে অঙ্কটি কষিয়া ফেলিলেন। 

কখনও কখনও তিনি প্রশ্নকর্তীদেরও পাল্টা প্রশ্ন করিয়া 
অপ্রস্তুত করিতেন। একদা তিনি এই প্রশ্নটি করিয়াছিলেন ₹_ 
কোনও ব্যক্তি তাহার বাগানে ১৩টি বিড়াল দেখিতে পাইয়া 
গুলি করিয়া তাহার ৭টি মারিল। বলুন দেখি কয়টি রহিল? 
উত্তর হইল, ৬টি& বিডার বলিলেন, “আপনার ভুল হুই- 
যাছে। একটিও রহিল না, বাকী ছয়টিই পলহিয় গেল”? 
এই রগড়টি এখন পুরাতন হইয়৷ গিয়াছে । বিডারই ইহার 
উদ্ভীবয়িতা কি-না তদ্দিষয়ে তাঁহার চরিতলেখকগণ কিছুই 
বলেন নাই। 

এইরূপে বিডার যখন নানা স্থানে পর্যটন করিতেছিলেন, 
তখন কয়েকজন বিখ্যাত শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি তাহার প্রতি 
আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা তাহার. শিক্ষার ভারিগ্রহণ করিয়া 
তাঁহাকে কেন্বারওয়েলস্থ একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ভি 
রুরিয়া দেন। পরে এডিনবরাতেও বিডার শিক্ষা পান। 
সহরের ম্যাজিষ্্েটেরা উচ্চ গণ্তি অধ্যয়ন করিবার জন্য যে 


শ্রবাসী। 


রাজি জেনেভা জিরার 


টম ভাগ | 


বিডাঁরই সেই সকল লাভ করিয়াছিলেন । 
- অধ্যয়ন শেষ হইলে বিডার প্রথমতঃ Ordnance 
50165 বা গোলাগুলি পরিদর্শনের কার্যে নিযুক্ত হন; কিন্তু 
পরিশেষে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিতেই স্থিরসঞ্কল্প করেন। 
শেষোক্ত কাৰ্য্যে নিয়োজিত থাঁকিবাঁর সময় তিনি রবার্ট 
ট্টিফেন্সনের সংশ্রবে আসেন। বার্ন্মিংহাম্‌ রেলওয়ের গঠন- 
কার্যে তাঁহার বিশেষ হাত ছিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে 
তিনি পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন। অত্যন্ত জটিল ও সংখ্যা- 
বহুল হিসাবপত্রে ভূল ধরিয়া কিরূপে তিনি তাঁহার বিপক্ষীয়- 
দিগকে অপদস্থ করিতেন তদ্বিষয়ে অনেক গল্প অদ্যাপি 
শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে একদা একজন 
বিপক্ষীয় উকীল- বিড়ার যাহাতে বিতগ্ডীস্থলে উপস্থিত 
থাকিতে না পারেন তজ্জন্য এই বলিয়া অনুমতি প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন বে, তাঁহার প্রক্কৃতিদত্ত ক্ষমতা এত বেশী যে, 
তিনি উপস্থিত থাকিলে প্রতিপক্ষ বড়ই দুর্বল হইয়া পড়ে। 

অনেক ভাল ভাল - ইঞ্জিনিয়ারের কাঁজ করিয়া ১৮৭৮ 
খৃষ্টাব্ের ২০শে সেপ্টেম্বর ডার্টমাউথে বিডার মানবলীলা 
সংররণ করেন। 

জেরাঁঃ কল্বার্ন্‌ ( Zerah Colburn ) নামধেয় একটি 


. বালক মার্কিন দেশের যুক্তরাজ্যের ভারমণ্ট, প্রদেশস্থ ক্যাব্ট, 


নামক স্থানে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করে। 
গণনা বিষয়ে ইহার সন্মান প্রায় বিডারের তুল্য ছিল। কল্‌ 
বারন অতি শৈশবে একটি গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িতেছিল। 
তখনও সে লিখিতে বা অঙ্ক কষিতে আরম্ভ করে নাই ; এই 
অবস্থায় একদা তাঁহার পিতা সবিশ্বয়ে শুনিতে পাইলেন, পুত্র 
কয়েকটি রাশির গুণফল মুখে মুখে বলিয়া যাইতেছে। 
পিতা পুত্রকে নানাবিধ পাঁটাগণিত সংক্রান্ত প্রশ্ন করিয়া অতি 
শীঘ্র শীঘ যথাযথ উত্তর পাইলেন। আট বৎসর বয়সে কল- 
বার্ন্‌ মানসিক গণনাঁয় কঠিন কঠিন প্রশ্নের সমাধান করিতে 
পারিত; অনেক গণিতশাস্ত্রবিশারদ্‌ পণ্ডিত তাঁহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাহার অদ্ভুত গণনাশক্তির পরিচয় 
পাইয়া চমৎকৃত হইতেন। 

প্রশ্ন। ৯৯৯, ৯৯৯ এর বর্গ কত ? একটু পরেই উত্তর 
হইল, ৯৯৯,৯৯৮,০০০,০০১ | উত্তর বলিবার সময় সে বলিল 


| | 


১ম সংখ্যা । ] 
যে, ৩৭,০৩৭ এর বর্গকে ২৭ এর বর্গদ্ধারী পুরণ করিয়া সে 
এই ফল পাইয়াছে। এই ফলকে দুইবার ৪৯ ও একবার 
২৫ দ্বারা পূরণ করিতে বলায় সে অনায়াসে সপ্তদশ অঙ্ক 
বিশিষ্ট পুরণফলটি বলিয়া দিল। 

প্রশ্ন । ৪১৩,৯৯৩,৩৪৮,৬৭৭ এর ঘন মূল কত? পাঁচ 
সেকেণ্ডেই উত্তর হইয়া গেল। একখানা গাড়ীর চাকার 
পরিধি ১২ ফুট ; ২৫৬ মাইল যাইতে ইহা কতবার ঘৃরিবে ? 
ছুই সেকেণ্ডেই উত্তর হইল, ১১২, ৬৪০ | ৪৮ বৎসরে কত 
মিনিট ? এই প্রশ্নটি লেখা হইতে না হইতেই ঠিক উত্তর দিয়া 
তাহাতে কত সেকেণ্ড হয় তাহা পৰ্য্যন্ত কল্বারন্‌ বলিয়া 
দিল। ২৪৭, ৪৮৩ এর মৌলিক উৎপাদক (70075) কি 
কি? উত্তর--৯৪১ ও ২৬৩। 

ছুই, তিন, বা চারি অঙ্ক বিশিষ্ট কোনও রাশিকে দুই, 
তিন বা চারি অঙ্ক বিশিষ্ট অপর কোনও রাশি দ্বারা গুণ 
করিয়া অনায়াসেই যে গুণফল বলিয়া দিতে পারিত ; ছয় 
বা সাত অঙ্কবিশিষ্ট কোনও সংখ্যার মৌলিক উৎপাদকগুলি 
নির্ধারণ করিতেও তাঁহার কোনও কষ্ট হইত না। 

অনেকেই কল্বার্নের সমাধানপ্রণালী অবগত হইবার 
চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কাহারও অভীষ্টসিদ্ধ হয় নাই। 
কারণ, সে বলিত, কিরূপে যে অঙ্কের ফল সে লাভ করে 
তাহা সে ব্যক্ত করিতে অসমর্থ। বস্তুতঃ পাটীগণিতের অতি 
সাধারণ নিয়মগুলিও সে অবগত ছিল না; কাগজে কলমে 
ভাগ কিবা গুণন সন্বদ্ধীয় একটি সামান্য অঙ্কও সে কষিতে 
পারিত না। অতএব ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, 
তাহার সমাধানপ্রণালী প্রচলিত অঙ্ক কবিবার প্রণালী 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। মুলনিষ্কাশনে ও মৌলিক-উৎ- 
পাঁদক-নিরূপণে সে এরপ ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় দিত যে, 
মনে মনেও সে যে কোনও ধারাবাহিক সুদীঘ গণনক্রিয়া 
সম্পাদন করিত এমন মনে হয় না! । 

১৮১২ খুষ্টাবের মে মাসে কল্বারন্‌ ইংলণ্ডে আনীত 
হইয়া স্প্রিং গার্ডেনের (50708 £৪70৩75) প্রদর্শনীগৃহে 
তামাসা স্বরূপ রক্ষিত হয়! ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ব্রিধলের 
আর্ল্‌ মহোদয় তাহার একজন বিশেষ শুভাকাজ্ছী হইয়া 
উঠেন এবং তাহাকে ওয়ে্টমিন্ষ্টার স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। 
১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সে এখানে অধ্যয়ন করে; পরে তাহার 


অত্যাশ্চধ্য গণনাশক্তি । 


২৩ 


পিতা উক্ত আর্লের কোনও প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় স্কুল 


ছাড়িতে বাধ্য হয়। স্কুল ছাড়িয়া রঙ্কমঞ্চে অভিনয়ের ব্যব- 
সায় অবলম্বন করিবার মানসে সে কয়েক মাম তদুপযোগী 
শিক্ষা অতিবাহিত করে। কিন্তু রঙ্গমঞ্জে তাহার প্রথম 
আবির্ভাব হওয়া মাঁত্রই সে বুঝিতে পারিল যে, নাট্যাভিনয়ের 
উপযোগী গুণ তাহাতে নাই। স্মৃতরাঁং এই সঙ্কল্প ত্যাগ 
করিয়া সে মার্কিনদৈশের কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ 
করে। 

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলবার্ন্‌ আত্মজীবনচরিত প্রকাশ করে। 
তাহা হইতে জানা যায় যে, সে যৌবনে পদার্পণ করিলেই 
তাহার গণনাশক্তি অন্তহিত হইয়াছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের 
২র! মার্চ তাহার মৃত্যু হয়। 

স্পেন দেশের বিলবাঁও নামক স্থানে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে লেসি 
নামধেয় একটি বালকের জন্ম হয়। এই বালকও ইংলণ্ডে 
আনীত হইয়াছিল এবং এই নবমবর্ধীয় বালকের গণনা- 
শক্তিতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। 


জেডিডিয়াঃ বাঁকৃষ্টনের (Jedidiah Buxton) কাহিনী 


উল্লিখিত বিবরণগুলি হইতে কিছু স্বতন্ত্র। ডার্কিশিয়ারের 
অন্তর্বত্তী এলমিটন্‌ নামক স্থানে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম 
হয়। তাহার পিতা যদিও শিক্ষকতা করিতেন বটে, তথাপি 
পুত্রের শিক্ষাকাধ্যে তিনি এতদূর উদাসীন ছিলেন যে, সে 
লিখিতেও শিখে নাই। বরঃপ্রাপ্ত হইয়া জেডিডিয়াং 
যখন বুঝিতে পারিল যে, তাহার অত্যাশ্তধ্য গণনাশক্তি 
আছে ( কিরূপে সে প্রথমে ইহা টের পায় তাহা সে কখনও 
বলিতে পারে নাই ), তখন তাহার জন্থশীলনে সে এরূপ 
নিবিষ্চিত্ত হইল থে, অপর কোনও বিষয় তাহার মনে স্থান 
পাইত না; এমন কি, অনেক সময়ে বাস্ৃবস্তর প্রতি তাহার 


দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেও কেবল মাত্র তাহাদের সংখ্যাই তাহার 


ধ্যানের বিষয় হইত । তার এরূপ অভ্যাস ছিল যে, তাহার 
সমক্ষে কোনও সময়-পরিমীণ উচ্চারিত: হইলে সে তাহার 
মিনিট ও সেকেওসংখ্যা বলিয়া দিত এবং কোনও দুরত্ব- 
পরিমাণ উচ্চারিত হইলে তাহাতে পাশাপাঁশিভাবে কয়গাছি 
চুলের সমাবেশ হইতে পারে তাহা বলিয়া দিত। সে যেন 
বহুসংখ্যক গণনাঁফল এরূপভাবে তাহার মনে সঞ্চিত করিয়া 
রাখিয়াছিল যে, এই সকল পুর্বলব্ধ ফলের সাহায্যে যে কোনও 


২৪ 


স্থৃতিশক্তি এরূপ প্রখর ছিল যে, কোনও অস্ক-কষা অসম্পূর্ণ 
অবস্থায় রাখিয়া দিয়া মাঁসান্তেও পূর্বে যেখানে গণনা শেষ 
হইয়াছে সেই খানেই আরম্ভ করিয়া অঙ্কটি পুনরায় কযিতে 
_ পাঁরিত। উত্তর দিতে সে তত তাঁড়াতাঁড়ি করিত না; কিন্ত 
তাঁহার উত্তরে তত ভূল হইত না। 

প্রশ্ন। কোনও বস্তরদৈর্ঘয, বিস্তার ও উচ্চতা যথাক্রমে 
২৩,১৪৫,৭৮৯ গজ, ৫,৬৪১,৭৩২ গজ ও ৫৪,৯৬৫ গজ । যে 
ঘনক্ষেত্রের পরিমাণ এক ঘন ইঞ্চির অষ্টমাংশ উক্ত বস্তুটি 
তাঁহার কয়টির সমান ? উত্তর বলিবার সময়ে জেডিডিয়াঃ 
জিজ্ঞাসা করিল সংখ্যাটির দক্ষিণ কি বাম দিক্‌ হইতে সে 
বলিতে আরম্ভ করিবে। প্রশ্নকর্তী বাম দিক হইতেই 
শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সে অষ্টাবিংশ অঙ্কবিশিষ্ট রাঁশিটি 
ট্ট কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া নির্ভ লে বলিয়া গেল। 

ইহার গণনায় দুইটি বিশেষত্ব ছিল। একজন এক প্রশ্ন 
করিলে তাঁহার অব্যবহিত পরেই অপর একজন আর একটি 
প্রশ্ন করিতে পাঁরিত ; যার যে উত্তর তাহা সে পাঁইত, ইহাতে 
কিছুমাত্র গোল হইত না। সমাঁধানকালে দে লোকের 
সহিত ঘদচ্ছাক্রমে আলাপ করিত; ইহাতে তাহার কোনও 
বাঁধা বা কষ্টবোঁধ হইত না । 

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সে একবার লওনে আমে । এখানে 
রয়েল সোসাইটির সভ্যগণের সহিত তাহার পরিচয় হয় ; 
তাহার! তাহার গণনীশক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্ময় প্রকাশ 
করেন। এই লগুনগমন ব্যতীত সে কখনও তাহার জন্ম- 
স্থান ত্যাগ করে নই । ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

১৭২১ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মনীর লিউবেক নগরে ক্রিশ্চিয়ান্‌ 
জ্রীডরিচ হেইলেকেন্‌ নামক একটি বালকের জন্ম হয়। ইহার 
শুধু গণনাশক্তি ছিল তাহা নহে, এক বৎসর বয়সে সে 
পেন্টাটিউকে বর্ণিত প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি আয়ত্ত করে, 
ছুই বৎসর বয়সে বাঁইবেলবর্ণিত ্তিহাসিক ঘটনাবলীর 
সহিত পরিচিত হয়, এবং তিন বৎসর বয়সে জাগতিক ইতি- 
হাঁস ও ভূগোল, লাঁটিন ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করে। নানা 
দিগদেশ হইতে তাহাকে দেখিবার জন্য লোক আসিত; 
১৭২৪ খৃষ্টাব্দে ডেম্মার্কের রাজা তাহাকে স্বীয় রাজধানীতে 
আনাঁন। এখানেই বালকটার, পীড়া হয় এবং ইহাতেই যে 


প্রবাসী । 
সময়ে আরও গণনাকার্ধী সম্পর করিতে পারিত। তাহার 


| ৫ম ভাঁগ। 
তাহার মৃত্যু হইবে ভবিষ্দ্বক্তার স্তায় সে তাহা ব্যক্ত করে। 
১৭২৫ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয় । 

এরূপ আরও দৃষ্টান্তের কথা শুনিতে পাওয়া যায় 
মেরিল্যাণ্ডের একটি নিগ্রো-বালকের বিবরণ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে 
এন্কয়াল্‌ রেজিষ্টার (Annual Register) নামক পরে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 

এরূপ প্রক্ৃতিদত্ত শক্তি লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে 
তাহাদের নিকট হইতে লোকে হয় ত গণিতশাস্তর সম্বন্ধ 
একখানি অভিনব গ্রন্থপ্রণয়নের বা পাটীগণিত বিষয়ক 
কোনও অভিনব তব আবিষ্কারের আশা করিয়া থাকে। 
কিন্তু লোকের এরূপ আশা পূর্ণ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা 
দেখা যায় না। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে জানিতে পারা 
যায় যে, একমাত্র বিডার ব্যতীত আর কেহই জীবনে তত 
উন্নতিলাঁভ করিতে পাঁরে নাই ; কেহ বা অকালে কাঁলগ্রাসে 
পতিত হইয়াছে; কাহারও বা বয়োবৃদ্ধি সহকারে গণনাশক্তি 
হাস পাইয়াছে। বয়স বৃদ্ধির সহিত সকল বিষয়েই সাধারণতঃ 
স্থৃতিশক্তির হাস হয়। যে গণিতশাস্বের সহিত-স্বৃতিশক্তির 
এতদূর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং যাহাতে একটু মাত্র তুলচুক্‌ হওয়ার 
যো নাই, তাহার অনুশীলনের পক্ষে এরূপ স্বৃতিশক্তির হ্রাস 
বে একটা প্রধান অন্তরায় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

কিন্তু এবস্বিধ অদ্ভূত গণনাশক্তি বয়োবৃদ্ধি সহকারে কেন 
হাঁস পায়, তাহার কারণ কতকটা অনুমান করিতে পারিলেও, 
এইরূপ শক্তির কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । সচরাচর শিক্ষা 
দ্বারা মানুষ যে গণনাশক্তি কিয়ৎ পরিমাণে লাভ করিয়া 
থাকে, কেহ কেহ বাল্যকালে শিক্ষারস্তের পূর্বেই কি প্রকারে 
সেই শক্তি এত অধিক পরিমাণে লাভ করে, তাহা নিশ্চয় 
করিয়া বলা যায় না।' এ বিষয়ে ধাহারা কৌতুহলী, তাহারা 
এফ.. ডবলিউ. এইচ্‌. মায়ার্স (6. ৬. 0. 16905) প্রণীত 
Human Personality and its survival of Bodily 
Death নামক গ্রন্থের-প্রথম বালম্‌ ৭৮ হইতে ৮৪ পৃষ্ঠা - এবং 
শ্রীমতী আনি বেশাণ্ট প্রণীত The Ancient Wisdom ৩০৭ 
পৃষ্ঠা দেখিতে পারেন। 
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যুগান্তর সংঘটিত হইয়াছে । রসায়নে 


ইন্ষ্িটিউশন অপেক্ষা সুরম্য ও : 
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যোগসাধন, বৈজ্ঞানিক ৪ ১ শিল্পীদের সহযোগিতায় কি, 
শিল্প, বাণিজ্যাদির উন্নতিসাধর এবং জনসাধারণের স্থুখ 
স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি রমফোর্ডের উদ্দেশ্য ছিল। প্রস্তাবিকাতে 
সভার দুটি প্রধান উ্দেশ্য এইরূপে বর্ণিত আছে: 
‘the speedy and general diffusion of the 
knowledge of all new and useful improve- 
1 ments, and the application of 
“scientific discoverigs to the improvement of 
alts and manufactures in this country, and 
to the increase of domestic comfort and 
convenience." 
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* কাউণ্ট রম্ফোর্ড । 
১৮০২ খৃষ্টাব্দে রম্ফোর্ডের সহিত এই স্যার সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন হয়। তাহার পর হইতে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষিয়া 
এসকল কিরূপে মগ্যোর ধনবৃদ্ধি, বা সুখবৃদ্ধির সহায় হইবে, 
মন্তব্যের কাজে লাগিবে, রয্যাল ইন্ষ্টিটিউশন সে চিন্তা আর 
করেন না। এখন খাটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জ্ঞানবিস্তার 
ইহার কাধ্য। ডাক্তার গার্পেট ইহার প্রথম অধ্যাপক বা 
আচাধ্য নিযুক্ত হন। তীহার পর ডেভী এই কাধ্যের ভার 
প্রান্ত হন। 
জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে অনেক সময় 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন কোন দেশে বা যুগে বিশেষ 


প্রবাসী । | 


. হইবার পর হয় ত 


[ ৫ম ভাগ। 


কোনও পরিবর্তনের রোদ হয়, তখন অর বিয়াত যেন 
তাহার বিধান সংসিদ্ধ করিবার জন্য এক একজন মহাপুরুষ ৯ 
আনিয়া উপস্থিত করেন । রাষ্ট্র বিপ্লবে, ধর্ম্মজগতে, নৈতিক ওটি 
বৈজ্ঞানিকজগতে ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। গীতা- 


কারোক্ত “সম্ভবামি যুগে যুগে” বচন সকল জাতির মধ্যে ও : 


সকল দেশে প্রযোজ্য । অবশ্য কথাগুলি বিষয়ভেদে ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকারে বুঝিয়া লইতে হয়। নতুবা ধর্মের, শিল্পের, 
সাহিতোর, বিজ্ঞানের, নানাবিভাগে যুগপ্রবর্ততকগণের 
প্রতোককেই অবতার বলিতে হয়। তাহা বলা আমাদের 
উদ্দেশ্য নহে । আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যখন 
যেমন লোকের প্রয়োজন, সেইরূপ লোকের আবির্ভাব হয়। 
রয়্যাল ইন্ষ্টিটিউখন ও এইরূপে স্থাপিত হইল,ডাক্তার গার্ণেটের 
পর উপযুক্ত এক জন রাসায়নিকের বিশেষ প্রয়োজন হইল ; 
এমন সময় বিধাতা যেন ডেভীকে হাতে ক।রয়া আনিয়া 
বলিলেন, “এই লও” । বাস্ত/বক যাহারা নিজের পায়ের উপর 
দাড়াইতে চার, ঈশ্বর তাহাদের সহায় হন। এখন ভারতে 
স্বীয় তাতার প্রস্তাবিত গবেষণা-মহাবিদ্যালয়ের মত একটি 
বিগ্ঞান-মন্দিরের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা স্থাপিত 
কিছুদিন, বাচিয়া থাকিবার জন্য, কাজ 
করিবার দ্বন্ত, ইহাকে সংগ্রাম করিতে হইবে, কিন্তু যথাকালে 
যে ইহার উপযুক্ত একঞ্জন লোকের আবির্ভাব হইবে, তাহা 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 

পূর্বে বলা গিয়াছে রম্ফোর্ডের একান্তিক যত্নে এই পীঠ- 
স্থান স্থাপিত হয়, কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব ও প্রতিভার যশোভালী 
ডেভী। তিনি দরিদ্রের সন্তান; বাল্যকালেই তাহার পিতৃবিয়োগ 
হয় এবং সংসারের ভার তাহার স্কন্ধে গড়ে । এক ডাক্তার- 
খানায় তিনি এপ্রোর্টিস্‌ নিযুক্ত হন। কিন্ত দে সময়কার 
ডাক্তারথানা আর এখনকার ওঁধধালয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন । এ 
সময়ে তিনি একটিও রাসায়নিক পরীক্ষা ( experiment ) 
দেখেন নাই ; এমন কি, রাসায়নিক বস্ত্র সকলের আকুতি 
কিরূপ তাহাও জানিতেন ন!। তাহার যন্ত্রের মধ্যে ছিল, শিশি, 
মদের গেলাস, চায়ের পেয়ালা, তামাকের নল, এবং কখন 
কখন ধাতু গলাইবার মাটীর মুটী। আমাদের দেশের 
যুবকগণ অনেক সময় কেবল গবর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ 
করিয়া ক্ষান্ত হন, আর বলেন, রাসায়নিক পরীক্ষা ও গবেষণা 
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৪1৬ 2 
"১ম সং খ্য। | | 
করিতে হইলে বড় বড় বিজ্ঞানাগার চাই অজ টাকা 
চাই 1 আমি ইহার উত্তরে ক্রমান্বয়ে ডেভী ফারাডে প্রমুখ 
বৈজ্ঞানিকগণের চরিত্র বর্ণনা করিব। তাহা হইতে দেখা 
যাইবে যে ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়_Where there is 

Le will, there is a way. a 
যত কিন্তু বড় বড় আবিষ্কার, তাহ! অনেক সময় “ক্ষেপা” 
ৰা “মাখাপাগ্লাঁ” লোকের খেয়াল হইতে উদ্ভূত । যখন 
মহামতি গ্রাষ্টলী, লাভোয়াসিয়ে প্রভৃতি দেখাইলেন যে সচরাচর 
যাহাকে দাহ (combustion, ও শ্বাসগ্রহণ ( respirstion ) 
বলে, তাহাতে বায়ুর উপকরণ অগ্নঙ্গানেরই (9১১৫1) কাজ 
বেশী, এবং সেই সময়ে ক্যাভেণ্ডিষ প্রমাণ করিলেন যে 
& জল মৌলিক পদার্থ নয়_উদজান ও অক্্জান নামক দুই 
বিভিন্ন বায়ুর (৫3১ বায়ু) রাসায়নিক সংযোগে এই যৌগিক 
(001108110) পদার্থ উৎপন্ন, তখন এক মহা আন্দোলন 
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উপস্থিত হইল । এই সময়কার ছুই সহজ বৎসর পূর্ব্বে 
হিন্দু ও গ্রীক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন বে ক্ষিতি 
অপ তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চহ্ৃত বা মৌলিক 
পদার্থের সমবায়ে যাবতীয় পদার্থের স্থষ্টি হয়। হিন্দুগণ 


এস দীপ 
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নৃত্যুকে যে পঞ্চতপ্রাপ্ি বলেন ইহার মূলে এই দি্ধান্ত | 
রহিয়াছে; অর্থাৎ মানুষ যখন মরে, তখন তাহার শরীরের 
উপাদানপ্ুলি পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। কিন্ত যখন ক্যাভেণ্ডিষ 
দেখাইলেন যে “অপ” (জল) ভূত বা মৌলিক পদার্থ নয়, 
তখন বৈজ্ঞানিক জগতে এক মহানুলস্থুল পড়িয়া গেল। hs 
দিন দিন নূতন নূতন বায়ুর (4১) আবিষ্কার হইতে লাগিল বু 
বখা যবক্ষারঞ্জান, ক্লোরিন, ইত্যাদি পূর্ব “ক্ষেপা” | 
কথা বলিয়াছি। ডাক্তার বেডোজ্‌ (e৭০০) এই শ্ৰেণী: 
ভুক্ত । তাহার এক খেয়াল হইল-_যেমন উদ্রিচ্জ ও খনি। il 
নানা বধ কঠিন ও তরল এব প্রয়োগ দ্বারা রোগের আরোগ্য | 
হয়, তেমনি এই সকল নব-আবিদ্কৃত বায়, সেবন করাইতে 
সা তদ্রুপ ফললাভ হইতে পারে। এই বিশ্বাসের 
বশবর্তী হইয়া (0৩010117110 Institution) অর্থাৎ বায়বীয়. 
হাসপাতাল স্থাপন করিলেন । অনেক রোগীও এই হুজুগে : 










হাস্তোদ্দীপক বাযুসেবন । 


পড়িয়া এখানে উপস্থিত হইতে লাগিল। রাসায়নিক 
পরীক্ষাকার্য্যে দক্ষতার জন্য ডেভী ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিলেন ।. তীাহাকেই এই হাসপাতালের তত্বাবধায়ক 
নিয়োগ করা হইল । কিন্তু পূর্বে যবক্ষারজান (nitrogen) 
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১ম সংখ্যা । | 


চিত। চরক সুশ্রতেও এই ছুই ক্ষারের উল্লেখ আছে-- 

যথা রুক্ষক্ষার, প্রধানতঃ যবক্ষার ( literally the ash ob- 
tained by burning the spikes of barley) ও সঙ্ষিকা- 

ক্ষার। সম্ভা বিলাতী সাবানের উৎপাতে আর কলার 
৷ বাদ্নার ছাই এখন কাপড় সাফ করিবার জন্য ব্যবহার হয় 
ন! । কিন্তু ধাভারা পাড়াগেয়ে লোক এবং ৪০।৫০ বৎসর 
বয়স্ক, তাহার! স্মরণ করিতে পারেন দরিদ্র লোক এই “সাবা- 
নই” ব্যবহার করিত এবং এই ক্ষারকে একটু “তীব্র” করি- 
বার জন্য ইহার জলের সহিত একটু চুণ মিশাইত।* প্রাচীন 
হিন্দু খধিগণ জানিতেন যে, যবক্ষার ও সঙ্গিকা ক্ষার বিভিন্ন ৷ 
কিন্ত ইউরোপে গ্রীক দাশনিকগণ এই দুইয়ের প্রভেদ. বড় 
একটা বুঝিতেন না; গোলমাল করিয়া ফেলিতেন। ডেভী 
স্বয়ং বলিতেছেন **11)৬ ancients do not seem to 
have distinguished between the two alkalies" 
তাহার সময় অবধি ধারণা ছিল যে, পূর্ব্বোক্ত এই দুই 
শ্ষারাত্মক মৃত্তিকা (alkaline earths ) ভৌতিক বা 
মৌলিক পদার্থ মাত্র (elee॥৷5)। ক্যাভেণ্ডিয প্ৰথমতঃ 
দেখান যে অগ্নজ্জান ও উদজান মিশাইয়া তাহার মধ্যে 
তাড়িত স্ক,লিঙ্গ চালাইবামাব্র ভয়ানক “আওয়াজ” হয়-_-বেন 
তোপধ্বনি-_আর এই দুই বায়ুর পরম্পর রাসায়নিক সংযোগে 
জল প্রস্তুত হয়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইল যে জল আর 
ভৌতিক বা মৌলিক পদার্থ নহে। এই প্রকার ছুই বা 
ততোহধিক মৌলিক পদার্থ সংযোগে যৌগিক (compound) 
পদার্থ প্রস্ততকরণকে 5011091১ (সংশ্লেষণ ) কহে। 
ক্যাভেগিষের পরীক্ষার প্রায় ১৫ বৎসর পরে ( ১৮০৭ খৃঃ 
অঃ ) কার্লাইল এবং নিকলসন নামক তুই বৈজ্ঞানিক জলের 
ভিতর তাড়িতপ্রবাহ চালাইয়া জলকে অস্নজান ও উদজান 
নামক বায়ুতে পৃথক করিয়া ফেলিলেন। ইহাকে বিশ্লেষণ 
(8181)55) কহে। ১৮০৭ খৃঃ অঃ ডেভী এই প্রকারে 
“তীব্র” বা “্তীক্ষ” যবক্ষার ও সঙ্জিকাক্ষারের ভিতর এই 
FF তাড়িতপ্রবাহ চালাইয়া দেখাইলেন যে, ইহাদের প্রত্যেকে 

মৌলিক পদার্থ না হইয়া অম্নজান, উদজান ও দুই নবধাতুর 

সংযোগে গঠিত। এই দুই ধাতু রোপ্যের প্যায় সাদা ও 


/ 





ক কৌতুহলী পাঠক হিন্দুরমায়নের ইতিহাস ১৬ হইতে ২২ পৃষ্ঠা 
দেখিতে পারেন। 


প্রবাসী বাঙ্গালীর পত্র । 


২৯ 


চক্চকে-_নাম পোর্টাসিয়ম ও দোডিয়ম। ডেভী যখন 
প্রথমে এই দুই ধাতু পৃথক করিলেন, তখন তিনি এই - 
অদ্ভুত আবিষ্কারে “মাতোয়ারা” হইয়া হর্ষে গ্রহের মধ্যে 
ইতস্ততঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন । অনেকক্ষণ পরে. প্রক্ক- 
তিস্থ হইয়া তবে আবার গবেষণাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ৷ 
রসায়নশাস্ে 'নবঘগের আবির্ভাব হইল। ডেভী কর্তৃক ৷ 


পোটাসিয়ম ও সোডিয়ম আবিষ্কারের পর আরও অনেক, 
নে ঃ 
গভুত” আবিষ্কৃত হইতে লাগিল_ আজকাল প্রায় মস 


ভৌতিক পদার্থ জানা গিয়াছে । 





সার্‌ হাম্ফ্রী ডেভী। € 


ডেভীর থশঃলৌরভ দিক্দিগন্তে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল 
দরিদ্রসন্তান ডেভীর মাথা ঘৃরিয়া গেল। ধনী ও বিলাসী 
সমাজে তাহার আদর আমন্ত্রাদির বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে । ইহাতে যে তাহার অনেক এক্তিক্ষর হইয়াছিল, 
তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। জ্ঞানান্বেধীর পক্ষে আধ্যঞ্ষিগণের 
আদৰ্শই অনুকরণীয় । চালচলন সাদামিদে, তপস্বীর মত 
হইবে, এবং মন উচ্চ চিন্তার ব্যাপৃত থাকিবে, ইহাই আমা- 
দের আদর্শ হওয়া উচিত ! 











মাইকেল ফারাডে। 


ডেভীর সহিত ফারাডের মিলনকে মণিকাঞ্চন যোগ বলা 
যাইতে পারে । ফারাডে এক দপ্তরীর দোকানে শিক্ষানবীশ 
| ছিলেন। তাহার মনিবের মিষ্টার ড্যান্স ( D2৫8 ) নামক 
এক খরিদার ছিলেন। ড্যান্স সাহেব রয়্যাল ইন্ষ্টিটিউশনের 
সত্য ছিলেন। তিনি বালক ফারাডের .জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া 
তাহাকে ডেভীর শেষ চারিট বক্তৃতা শুনিবার জন্য একখানি 
টিকিট দিয়াছিলেন। যারাডে কেবল যে বক্ৃতাগুলি 
 গুনিয়াছিলেন, তাহা নয়, সমস্ত বক্তার সার মর্শ ন্ত্াদির 
চিরমহ একটি খাতয় লিখিয়া লইয়াছিলেন। এই খাতাটি 
৩৮৬ পৃষ্টা পরিমিত ; ফারাডের নিজের হাতে বীধা। 

ভক্তিসহকারে রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনে সংরক্ষিত আছে। 
[যত সামান্যই হউক ন| কেন, কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক কাজে 
নিযুক্ত থাকিবার ইচ্ছার ফারাডে রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি 
সার জোসেফ বাসঙ্কসের নিকট একটি দরখাস্ত করেন। 
ব্যাঙ্ক স সাহেব দারোয়ানের নিকট, কোন জবাব নাই, “০ 
answer’, এই নিন্ম উত্তর রাখিয়া যান। ইহার পর ড্যান্স, 
সাহেব কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া -ফারাডে নিজের খাতাখানি 
ডেভীর নিকট পাঠাইয়া দেন। ডেভী তাহাকে সৌজন্তপুর্ণ 
উত্তর দেন। ১৮১৩ সালে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। শীপ্বই 
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+ অৰাসা। 


[৫ম ভাগ । 


বিজ্ঞানাগারের সহকারীর পদ খালি হওয়ায় ফারাডেকে 
এই পদ দেওরা হয়। - বালক দপ্ুরীর ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক 
জগতে কিরূপ প্রতিষ্ঠালাভ হয়, তাহা শিক্ষিত লোকদের 
অজ্ঞাত নহে । রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনের সহিত আরও অনেক 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নাম সংস্সষ্ট; যথা, অধ্যাপক লর্ড 
রেলী, অধ্যাপক টিগ্যাল, অধ্যাপক ডিওয়ার, ইত্যাদি । 

ইউরোপে বহু বৎসর পরে আবার আসিয়া এখানকার 
বিজ্ঞানমন্দর ও কলকারখানা দেখিয়া সার্‌ হাষ্ফ্রী ডেভীর 
একটি বক্তৃতার নিযোদ্ধত অংশটিতে খুব খাঁটি কথা আছে 
বলিয়া মনে হইতেছে। স্বদেশবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া 
ডেভী বলিতেছেন £__ 

‘‘The progression of physical science is much more 
connected with your prosperity than is usually imagined. 
You owe to your experimental philosophy some of the 
most important and peculiar of your advantages.. It is 
not by foreign conquests chiefly that you are become 
great, but by a conquest of nature in your own country. 
It is not so much by colonization that vou have attained 
your pre-eminence or wealth. but by the cultivation of 
the riches of your own soil. Why, at this moment, 
are you able to supply the world with a thousand articles 
of iron and steel necessary for the purposes of life? Itis 
by arts derived from chemistry and mechanics, and 
founded purely upon expiments Why is the steam 
engine now carrying on operations which formerly em- 
ployed, in painful and humiliating Tabor, thousands of 
our robust peasantry, who are now more nobly or more 
usefully serving their country either with the sword or 
with the plough? It was in consequence of experiments 
upon the nature of heat and pure investigations. 

‘‘In every part of the world manufactures made from 
the mere clay and pebbles of your soil may be found; 
and to what is this owing? To chemical arts and experi- 
ments. You have excelled all other peoplein the pro- 
ducts of industry. But why? Because you have assisted 
industry by science. Do notregard as indifferent what 
15 your true 8100 greatest glory. Except in these respects, 
and in the light of apuresystem of faith, in what are 
you Superior to Athens or to Rome? Do you carry away 
from them the palm in literature and the fine arts? Do 
you not rather glory, and justly too, in being, in these 
respects, their imitators? Is it not demonstrated by the 
nature of your system of public education, and by your 
popular amusements? In what, then, are you their Super- 
iors? In everything connected with physical science; 
with the experimental arts. " These are your character- 
istics. Do not neglect them: You have a Newton, who 
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প্রবাসী । 





সৌর শিখা । 


| Solar Prominence. | 








৮০৬২: ০78, জজ হর্স কুস্তি 


১ম সংখ্যা ] 


ক ও বিন, কব খ্যবিবের বাহিরের কোন মঞ্ল। 
পৃথিবী হইতে দ কোন দ্টা ক খঁ পরিধিখণ্ড সূ্যবিদ্বে সংলগ্ন 
দ্েখিবে। কিন্ত কঁ্খ, পরিধির অদ্ধভাগ নহে। সৌর কেতু 
সূর্যাদেহের বহিঃস্থ কোন ভ্রামামাণ বস্তু হইলে তাহার 
দূর্শনকাল অপেক্ষা অদর্শনকাল অধিক হইত। কিন্তু বস্তুতঃ 


উভয়কাল প্রায় সমান দেখা যায়। 
সকল কেতুর প্রায় সমান বেগ দেখা যায়। অতএব 


বুঝা যাইতেছে, সু্যদেহ এ বেগে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে 
আবৰ্তিত হইতেছে । কেতুসমুহের বেগ দেখিয়! জানা 
যাইতেছে যে, সূর্য্যদেহ প্রায় ২৫ দিনে এক রেখার চারিদিকে 
আবৰ্তিত হইতেছে। সেই আবর্তনরেখার সমকোণে এবং 
বিদ্বের মধ্য দিয়! ( প্রায় পূর্বব পশ্চিমে ) এক রেখা কল্পনা 
করিলে তাহা হুষ্যের নিরক্ষ-রেখা হয়। এই নিরক্ষ-রেখা 
.. কুর্য্ের বার্ষিক প্রদক্ষিণ-পথে অবস্থিত নহে, উভয়ের মধ্যে 
প্রায় ৭ অংশ কোণ রহিয়াছে । জুন ও ডিসেম্বর মাসের 
প্রথমে সুষ্যবিদ্বের নিরক্ষ-রেখা প্রদক্ষিণ-পথে মিশিয়া যায়। 
তখন যে সকল কেতু বিষ্বের উপর দিয়া যাইবে বোধ হয়, 
তাহাদের পথ খু দেখা যায়। 


না দেখাইয়া প্রায় তোরণাকার দেখায় । গত ফেব্রুয়ারি 


মাসের কেতুর পথ এইরূপ ছিল। এখানের তিন খানি চিত্র 
দেখিলে পথের আকার বুঝা যাইবে। 





ডক 


₹ গৌর কেতু। 


অন্য সময়ে কেতুর পথ খজু 


কিন্ত একটি দুৰ্বোধ্য ব্যাপার এই ফে,ূ্াবি্বের সূ J 
ভাগে কেতুর উদয় হয় না। হ্ুর্য্যের নিরক্ষ-রেখা হইতে 
উহ 
কেতু ২৫4-২৫ অর্থাৎ ৫০ অংশের মধ্যেই দেখা যায়। নিরক্ষ- 
রেখাতেও অধিক নহে। উত্তর-দক্ষিণ দশ অংশের নিকটবত্তী 
প্রদেশেই অধিক দেখা যায়। ফেব্রুয়ারি মাসের বৃহৎ কেতু 
নিরক্ষ রেখার ১৬ অংশ উত্তরে দেখা গিয়ছিল। অন্ত খালি 
চোখে দৃশ্য কেতু ১০ অংশ দক্ষিণে দেখা গিয়াছিল। আরও 
দুর্বোধ্য এই যে, নিরক্ষপ্রদেশস্থিত কেতু যতদিনে পূর্ব 
হইতে পশ্চিমে যায়, টত্তর ও দক্ষিণস্থ কেতু তদপেক্ষা অধিক 
দিনে যায়। অর্থাৎ অক্ষাংশভেদে কেতুসমূহের গতিভেদ ঘটতে 
দেখা যায়। এজন্য স্থধ্যের আবর্তনবেগ সুন্মরূপে নিশ্চিত 
হইতে পারে নাই। স্থুলতঃ এক আবর্তন ২৫৩৮ দিনে 
সম্পন্ন হয়। & ১৪ 





২রা ফেব্রুয়ারির কেতু 

কেতুর অবয়ব কিংবা পরিমাণ এক থাকে না, নির্ত 
পরিবর্তন হইতে থাকে। ক্ষুদ্র অত্যন্পকালস্থায়ী কেতু ছাড়িয 
দিলে অন্ত কেতুসমূহের জন্ম বুদ্ধি লয়ের ই(তহাস প্রায় এক 
উদয়কালে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাভি, দেখা যায়, ইহার 
দ্রুতৰেগে বাড়িতে থাকে, এবং তিন চারি দিনের মধ্যে এরু 
হইয়া আসে। ইহা কেতুর প্রথম দশা। এখন ছুই 
নাভি বড় হয়; তন্মধ্যে একটি সম্মুখে অর্থাৎ পশ্চিমের দিবে 
অপরটি পশ্চাতে অর্থাৎ পূর্বদিকে কিছুদূরে থাকে। সদ 
খের কেতুর-_নায়কের__আকার প্রায় গোল, বর্ণ ঘনক 
হয়। কিন্তু পশ্চীতের-_অন্চরের_-আকার ছিন্ন বিডি 
দেখায়, মনে হয় যেন নাভি ও নাভিচক্র মিশ্রিত হইয়াছে 
কিন্তু এই অনুচরই প্রায় অধিক স্থান ব্যাপিয়া থাকে 
ইহ! কেতুর দ্বিতীয় দশা । তার পর অনুচর হইতে নায় 


সৌর কেতু । ১৯০৫ অব্দের ২ ফেব্রুয়ারি, প্রাতে ৯টা ৩ মিঃ । দুরে সরিয়| যাইতে থাকে । উহাদের মধ্যব্তী স্থান ছায়ার 
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সৌর কেতু । খ্রীঃ ১৯০৫, ৪ ফেব, প্রাতে ৮টা ৫৪ মিঃ । 
থাকে, এবং তথায় ছোট ছোট নাভি সারি বীধিয়া উভয় 
নাভিকে যোগ করে। জন্মাবধি ৫1৭ দিনের মধ্যে এই 
অৱস্থা ঘটে। ইহা কেতুর তৃতীয় দশা। ইহার পর আবার 
দ্বিতীয় দশা আসে । তখন দুইটি নাভি থাকে, এবং ছায়া 
ইল! ইহার পর আবার প্রথম দশা আসে । 

নায়কটি থাকে, কিন্তু অন্থচরটি ছিন ও অনুষ্ঠ হয়। 
৮. ১২০ উর হয়, এবং অল্পে অঙ্গে ক্ষুদ্র 
হইয়া কা স্তর. নাভিতে বিভক হইয়া অদৃশ্য হয়। 
এই শেষদশা দ্রশার অনুরূপ, ফেব্রুয়ারি মাসের বৃহৎ 
কেতুর এই পাচদশ৷ প্রায় প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। . ২৮ শে 
জানুয়ারি দিবসে স্য্যবিষ্বের পুর্্ভাগে উহার উদয় হয়। 
তখন উহার আকার দীর্ঘ। তার পর উহা দ্রুতবেগে বাড়িতে 
থাকে৷ ৩রা ফেব্রুয়ারি উহা সষ্যের মধ্য রেখার নিকটবর্তী 
হয়। তখন সমগ্র কেতুর আকার প্রার গোল দেখা যায় । 
১*ই ফেব্রুয়ারী উহা পশ্চিম প্রান্তে অদৃশ্য হয়। কিন্ত 
তংপূর্বে উহার অনুচর অনেক ক্ষ ক্র নাভিতে বিচ্ছিন্ন 
হয়। অন্য যে কেতু খালি চোখে দেখা গিয়াছিল, তাহার 
গাকার ব্যায়াম করিবার “ডামবেলের” মত ছিল। উহার 


প্ৰবাসী । 








কেতুর এই -সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে বুঝ! 
যায় যে, সূর্য্যমগ্ুলের যে প্রদেশে তাহার উৎপত্তি 
হইয়া থাকে, সে প্রদেশ কদাপি কঠিন নহে । কঠিন 
পদার্থের আকারের দ্রুত পরিবর্তন সম্ভাব্য নহে। 
অক্ষাংশভেদে কেতুর গতিভেদ ঘটে । ইহাতেও জান! 
যাইতেছে যে, স্যমগুলের যে প্রদেশে কেতুর উদয় 
হইয়া থাকে, সে প্রদেশ কদাপি কঠিন হইতে পারে 
না। ভুপুষ্ঠ কঠিন । তাহার নিরক্ষ প্রদেশই বা কি, 
উত্তর-দাঁক্ষণ প্রদেশই বা কি, সকল স্থানই ২৪ ঘণ্টায় 
একবার আবদ্তিত হইতেছে । ভূপুষ্ট কঠিন বলিয়াই 
এরূপ হইতেছে । জল বা বায়ুর মত তরল হইলে 
সকল প্রদেশের একই বেগ হইত না। কিন্তযে 
ভীষণবেগে কেতুর রূপ ও স্থিতি পরিবর্তিত ভয়, 
তাহাতে তাহাকে জলের মত কোন দ্রৰ পদার্থ বলিতে 
পারা যার না। এজন্য বোধ হয়, কেতু সকল স্বর্য্য- 
মণ্ডলের বায়ু বিশেষের কোন ব্যাপার হইবে। : পরস্ধ 
এবিষয়ের অন্য প্রমাণ আছে । তাহা পরে বলা যাইতেছে । 

কেতুর নাভি বলা গিয়াছে । কেতু কি কোন নিয়স্থান ? 
অনেকে মনে করেন, উহা নিয়। যখন কোন বৃহৎ কেতু 
সুর্যাবিন্বের মধাস্থলের নিকট আসে, তখন তাহা প্রায় গোলা- 
কার দেখায়। কিন্ত পূর্ববপ্রান্তে থাকিবার কিংবা পশ্চিম 
প্রান্তে আসিবার সময় তাহাকে উত্তরদক্ষিণে দীর্ঘ দেখা যায় । 
যখন পূর্ব বা পশ্চিম পরিধিতে থাকে, তখন তাহাকে মধ্যে 
কন্তিত বোধ হয়। একখানি কটাহ পার্শ্বে ুরাইলে বেমন 
দেখায়, কেতুও তেমনই নেখায়। তবে কেতুসমূহ স্থর্ধা- 
দেহের গহ্বর বিশেষ । 

কিন্ত সূর্যের ক্ষুদ্র স্থানও অত্যন্ত বৃহৎ । কোন কেতুর 
ব্যাস কত কলা বা বিকলা, তাহা পরিমাণ করিতে পারা 
যায়। স্ুর্যাবিষ্বের ব্যাস ৩২ কলা । বৃদ্ধিদশায় গত ফেব্রু- 
মারি মাসের কেতুর ব্যাস প্রায় ২ কলা ছিল। এই ব্যাস 
মাইলে ব্যক্ত করিলে সৌর-ব্যাপারের বিশালত্ব উপলব্ধি হইবে । 
কৌশলক্রমে জানা গিয়াছে যে, এখান হইতে স্ুষ্য প্রায় 
৯ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল দুরে অবস্থিত ; অর্থাৎ পৃথিবীর 
সারি বাধিয়া গেলে স্বর্য্যে পহুছিতে এগার বার হাজার পৃথিবী 
লাগিবে। সুর্যের অন্তর ও বিশ্বব্যাসকলা হইতে জানা যায় 
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১ম সংখ্যা । | 


যে, স্ুর্য্যবিস্বের প্রকৃত ব্যান ৮৬৬,০০০ মাইল, অথবা পৃথি- 
বীর ব্যাসের প্রায় ১১০ গুণ। ইহা হইতে জানা যাইতেছে 
যে, সূর্যাবিষ্বের এক কল! পরিমিত স্থান প্রায় ২৭,০০০ মাইল 
দীৰ্ঘ । 
এ ৫৪,০** মাইল ছিল। এই ব্যাস উত্তরদক্ষিণের | 
পশ্চিমে ব্যাস প্রায় দ্বিগুণ ছিল । 

প্রায় ৫৮০ কোটি বর্গমাইল হইয়াছিল । ভূপৃষ্ঠ-ফল ২০ কোটি 

॥ বগমাইল । 
প্রায় ৩০ গুণ। কিংবা শতাবধি পৃথিবী পাশে পাশে রাখিলেও 
উক্ত কেতুর বিশাল গহ্বর পূর্ণ করিতে পারিত না! কি 


সুতরাং ফেব্রুয়ারি মাসের বৃহৎ কেতুর ব্যাস প্রান 
পুর্ব 
অতএব কেতৃটির ক্ষেত্রফল 


তবেই কেতুটির ক্ষেত্রফল পৃথিবীর ক্ষেত্রফলের 


| প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এমন কি, নাভির 


বৃহৎ 


ক্ষেত্রফলই ৬৭ কোটি বর্গমাইল ! 





১ ~~ 
সৌর কেতু । খ্রীঃ ১৯০৫, ৯ ফেব, প্রাতে নটা ১৬ মিঃ । 
¥ 2 


॥ ১৮৯৪ খ্ৰীষ্টাব্দের 


ie ১৮৯২ 'অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের কেতুপুঞ্জের ক্ষেত্রফল ৩৫৩ 

} কোটি বর্গমাইল ছিল। 

-_ বৃহৎ কেতু আরও বড় ছিল। তাহার ক্ষেত্রফল গত ফেব্রু- 
য়ারি মাসের কেতৃর ক্ষেত্রফলের প্রায় সমান ছিল। 

কিন্ত সর্ববদা এত বৃহৎ কেতুর উদয় হয় না। কেতুসংখ্যার 


এপ্রেল মাসে এক প্রকাণ্ড কেতুর 
উদয় হইয়াছিল। তাহার ক্ষেত্রফল ১৫৮ কোটি বর্গমাইল 
ছিল। উহাকে প্রথম শ্রেণীর কেতু বলা যাইতে পারে না । 


গত ১৯০৪ আব্দের আগষ্ট মাসের 


সৌর কেতু । 


৮২০০ কোটি বর্গমাইলের কেতু আরও অল্প। 


৩৭ 


পরম বৃদ্ধির সময় কোন কোনটার ক্ষেত্রফল ৭* কোটি বর্গ- 
মাইল হয়। ইহার ছিগুণ ক্ষেত্রফলের কেতু অত্যন্ত অন্প। 
এত বড় কেতু 
খালিচোখে অক্লেশে দেখা যায় । কিন্ত কেতু কেবল বিস্তারে 
বৃহৎ হইলেই দৃশ্য হয়,এমন নহে । পরস্পর নিক্টবন্তী নাভি- 
অতিরুঞ্চ নাভি বিস্তারে অল্প হইলেও 
খালিচোখে দেখিতে পাওয়া যায় । 

সৌর কেতুর উৎপত্তি কি) কৈ জানে। কিন্থ ‘কে 
সর্যাদেহ কি প্রকার 


পুঞ্জ, বিশেষতঃ 


জানে’ বলিয়া মানুষ তৃপ্ত হয় না। 


পদার্থে নিশ্মিত, এবং তাহার সহিত কেতুর কি সম্বন্ধ? 
এই প্রশ্নের উত্তর কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে 

সুর্যোর পর্ণ গ্রাস শেষ হইবার সময় দূরবীক্গণে এক অদ্ভুত 
ব্যাপার প্রতাক্ষ হইয়া থাকে । কুষোর কিরণ ক্রমশঃ অদ্রশ্য 
সঙ্গে সঙ্গে মসীবর্ণ চন্দ্রবিদ্বকে বেন 


হইতে থাকে, এবং 


করিয়া এক প্রকার মৃদু জ্যো: হইতে দেখা যায়। 


তাহাকে কিরীট বলা যাউক । সেকালের খ্রাষ্টায় সাধু- 


এই প্রকার জ্যোতিঃ বিকীর্ 


হইতে 


পরুষগণের চিত্রে মস্তক 


হইতে দেখা সুর্ম্যের কিরীট আকারে তেমনই । 


যায়। 





সৌর কিরীট মগ্ডুল। 


স্ষ্যগ্রহণকালে আর এক ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ 
রাত্রিকালে গৃহদাহু হইলে যেমন লোহিতরর্ণ অগ্রিশিখা দুর 








১ম সংখ্যা । ] 
অকিঞ্চিংকর ঘে, তদ্দারা উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ 
স্বেমনুমান করিতে পারা যায় না। ইহারা বলেন যে, খতু 
বিপধ্যয় পৃথিবীর ছুই এক স্থানে:ঘটিলে সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় 
না, সর্বত্র ঘটিলে কথাটা! টিকিতে পারে। দ্বিবিধ ব্যাপার 
কালান্তরে পুনঃ পুনঃ ঘটিতে দেখিলেই তাহাদের মধ্যে কাধ্য- 
কারণ সম্বন্ধ অনুমান করিতে পারা যায় না। গ্রভামণ্লের 
অন্তান্ত অংশাপেক্ষা কেতুস্থান শীতল বটে, কিন্ত কেতু এত 
বৃহৎ হয় ন! যে, তন্বারা স্র্য্য হইতে বিকীর্ণ তাপের সহস্রাংশ 
ন্যুন হইতে পারে। যদি পৃথিবীর কোন স্থানে শীতগ্রীন্না দির 
ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা কাকতালীয় ন্যায় । 
.. অন্ত মতাবলম্বীও আছেন। কয়েক বৎসর হইতে 
৯. ইংলঙের সার নর্মান লকিয়ার সাহেব সৌর বিকারের সহিত 
আমাদের আবহের বিকারের সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিতেছেন । 
আমাদের গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ক আবহবিৎ ইলিয়ট সাহেব 
লকিয়ার সাহেবের সহিত 'যোগ দিয়াছেন । এই সার নমাঁন 
লকিয়ারের সহিত ডাঃ বিলিয়ম লকিয়ার সাহেব মিলিত 
হইয়া যুক্তি পরম্পরা দ্বারা তাহাদের অনুমান সমর্থন করি- 
তেছেন। তাহাদের প্রধান যুক্তি এই । এক্ষণে সকলেই 
স্বীকার করেন যে, কেতুস্থানে শীতল পদার্থ পতিত হয় 
এই পতনের পূর্ব্বে সৌর-আবহের অংশ বিশেষের উৎক্ষেপ 
ভানিবাধা ! উৎক্ষেপে শিখার উৎপত্তি, পতনে কেতুর 
টি তৎপত। অতএব কেতুর উদয়ের মুখ্য কারণ, সুয্যের স্থল 
বিশেষের উত্তাপবৃদ্ধি। অর্থাৎ কোন কারণে সুর্য্যতাপের 
স্বাসবৃদ্ধি ঘটে । মোটের উপর, সুর্যের উষ্ণতা প্রচণ্ড; 
শতাংণিক উষ্ণতামানের ৬,৬০০ অংশ হইবে। কিন্তু সকল 
প্রদেশের উষ্ণতা সমান নহে। উষ্ণতার ন্যনাধিক্যে শিখার 
ও কেতুর উৎপত্তি । 
পূর্বে দৌরকেতুর একাদশ বর্ষাত্মক চক্রের উল্লেখ করা 
গিয়াছে। বস্তুতঃ সকল চক্রের পরিমাণ একাদশ বর্ষ 
নহে । কোন বার দশ, কোন বার তের, কোন বার বার 
বর্ষ। ইহাদের মধ্য একাদশ বর্ষ ধরা হইয়া থাকে । কিন্ত 
বস্তুতঃ এই চক্রেরও আর এক চক্র আছে। তাহার 
পরিমাণ ৩৫ বখসর। পরম হান হইতে পরম হাস প্রায় 
একাদশ বর্ষে সম্পন্ন হয় বটে, কিন্ত কোন পরম হাঁসের পর যে 
পরম বৃদ্ধি হয়, তাহা সাড়ে পাঁচ বৎসর পরে হয় না। কোন 


খা 


স্‌ 


সৌর কেতু । 


শশী 


৩৯ 


বার তিন বৎসর, তার পরের বার পাঁচ বৎসর, তার পরের 
বার চারি বৎসর, তার পরের বার আবার তিন বৎসর পরে 
হয়। 

এই ছুই চক্র--একাদশ ও পঞ্চত্রিংশত্বর্ধাত্মকচক্র-_বহু- 
দিন হইতে জানা ছিল। লকিয়ার সাহ্বেদ্ধয় আর এক চক্রের 
লক্ষণ পাইয়াছেন। তাহাকে শিখার হাসবৃদ্ধি চক্র বলা 
যাইতে পারে। কেতু ও স্র্যের,নিরক্ষ প্রদেশে উত্থিত 
শিখার হ্বাসবৃদ্ধি চক্র এক বটে, কিন্ত কেবল নিরক্ষ প্রদেশেই 
শিখা উৎক্ষিপ্ত হয় না, মেরু প্রদেশেও দেখা যায়া যদি 
সুষ্যের সকল প্রদেশের শিখা গণনার মধ্যে আন! যায়, তাহা 
হইলে শিখার পরম বৃদ্ধি বা পরম স্থানের মধ্যে তিন চারি 
বৎসরের অন্তর লক্ষ্য হয়। . 

এই চক্রকে লইয়া তিনটি চক্র পাওয়া গেল। প্রথমটির 
পরিমাণ ৩০৮ বর্ষ, ছিতীয়টির ১১৩, ভূতীয়টির ৩৪৮ বর্ষ। 
ইহাদের মধ্যে এক চমৎকার নিয়মও দেখা যায়। যথা, 

৩৮৮ ১-৩৮ 
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লকিয়ার সাহেবদ্বয়ের অনুমানে শিখা ও কেতুরূপ সৌর 
বিকারের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব বিকার ঘটে। এই পার্থিব 
বিকারের একটি লক্ষণ, আমাদের আবহের চাপের হ্াসবৃদ্ধি ; 
দৈনিক নহে, বার্ষিক নহে, চতুবাৰ্ষিক। কেতু ও শিখা যখন 
স্র্যের তাপপরিবর্তনের লক্ষণ, এবং যখন সর্য্যের তাপ 
আমাদের আবহের চাপের মুখ্য কারণ তখন কথাটা শুনিবা 
মাত্র মনে হয়, উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অবশ্য আছে। 

ভারতবর্ধাদি পৃথিবীর নিরক্ষ নিকটবন্তী প্রদেশে প্রাকৃতিক 
ব্যাপারনিচয়ের যে প্রবল পরিবর্তন সম্ভাব্য, দুরবন্তী প্রদেশে 
তাহা মৃছুভাব ধারণ করে। ভারতবর্ষে চৈত্র হইতে ভা পর্যন্ত 
গ্রীশ্মকালে আবহের চাপ নূন, এবং আশ্বিন হইতে ফান্তুন 
পর্য্যন্ত শীতকালে অধিক হইয়! থাকে। কিন্তু বর্ষে বর্ষে এই 
ননাধিকোর পরিমাণ এক থাকে না। প্রায় সাড়ে তিন 
বৎসর নুনতা ও আঁধিক্যের পরিমাণের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম 
ঘটে, আধিক্য বৃদ্ধি হয়, ন্যনতা হাঁস হয়। কিন্তু সহজেই 
মনে হইবে যে, যদি ভারতখণ্ডে আবহের চাপের ন্যুনাধিক্য 
হয়, তাহা হইলে অন্ত কোনু থণ-_ভারতের বিপরীত 








৪০ 
খণ্ডে__তাহার অন্যথা ঘটিবেই ঘটিবে। কেন না, এক 
স্থানের বায়ু উদ্দগত হইলে অন্ত স্থানের বায়ু অধোগত হয়। 


লকিয়ার সাহেবদ্বর ইহার নিদর্শন পাইয়াছেন। দক্ষিণ 
আমেরিকা ভাবতথণ্ডের বিপরীত প্রদেশ। তাহারা 


দেখাইয়াছেন, যখন বোম্বাই অঞ্চলে চাপের আধিক্য বা 
ন্মনতা ভয়, তখন দক্ষিণ আমেরিকার কর্ডোবা অঞ্চলে চাপের 
বিপরীত ভাব হয়। যছি বায়ু চাপের ন্যুনাধিক্য ঘটে, তাহা 
হইলে বৃুষ্টিরও ন্যুনাধিক্য ঘটে, কেন না, চাপের ন্যুনাধিক্যের 
গৌণফল বৃষ্টি। এইরূপ বিচার করিলে সৌরবিকারের 
সহিত প্রদেশ বিশেষের বৃষ্টি বাত্যার সম্বন্ধ পাওয়া যার। 
তথাপি উভয় বিকার কাকতালীয় ন্যায় সমকালে সম্পন্ন 
হইতে পারে। 
অন্ত এক পার্থিব ব্যাপারে সৌরবিকারের ফল প্রত্যক্ষ 
হইয়া আদিতেছে। কোন চুম্বকশালাকা লম্বিত করিয়! 
নিস্তব্ধ স্থানে রাখিলে তাহা প্রায় উত্তর-দক্ষিণে স্থির থাকে। 
কিন্তু সুপ্থরূপে দেখিলে, শলাকাকে স্থির থাকিতে দেখা যায় 
না । এক দিনের মধ্যে, বর্ষের মধ্যে শলাকার স্থিতি বিচলিত 
_ হইতে দেখা যায়। এইরূপ নিত্য বিচলন ব্যতীত কখন 
কথন হঠাৎ প্রবল বেগে বিচলন আরম্ভ হয়, এবং কয়েক 
ঘণ্টা বা ছুই এক দিন ব্যাপিয়া সেই বিচলন থাকে৷ . তখন 
সৌরবিকারের লক্ষণও দেখা যাঁয়। চুম্বক এলাকার .বিচলন 
এবং সৌরকেতুর আবির্ভাব অনেক স্থানে প্রায় এক সময়ে 
ঘটতে দেখা গিয়াছে । গত ওরা ফেব্রুয়ারি যখন বৃহৎ কেতু 
সুয্য বিশ্বের প্রায় মধ্যস্থলে আসিয়াছিল, তখন চুম্বকশলাকা 
সারাদিন নিরন্তর ছুলিয়াছিল। এইরূপ অন্য অনেক কেতুর 
উদয়ের সময় এলাকা অস্থির হইয়াছিল । এরূপ কেন হয়, 
কে জানে। 
এইরূপ, মেরু-জ্যোতিঃ নামে যে অদ্ভুত ভৌতিক ব্যাপার 
ঘটে, কেহ কেহ মনে করেন, তাহার প্রকাশের সহিত সৌর 
বিকারের সম্বন্ধ আছে। বস্তুতঃ যে সুর্য আমাদের সবিতা 
ও পাতা, তাহার বিকারে যে পৃথিবীতে উৎপাত ঘটিবে, তাহা 
মনে করা স্বাভাবিক । কিন্ত অনুমান নানাবিধ আছে, এবং 
অনুমান মাত্রেই সিদ্ধান্ত নহে। হাতের কাছে যে জিনিষ 
আছে, যাহীকে নাড়াচাড়া করিয়া নানা প্রকারে পরীক্ষা 
করিতে পারি, তাহার বিষয়েই, সিদ্ধান্ত করিতে কত কাল 


' প্রবামী। 


চলিয়া যায় । কোথায় সূর্য্য কোথায় আমর! ! তথাপি ক্ষুদ্র 


[ ৫ম ভাগ। 


গৃহে বসিয়া বহুদূরস্থিত সুর্যের যাহা জান! গিয়াছে, তাহাঁতেই% 


মানুষ তুষ্ট হয় কৈ? 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়! 


ছিন্দ রমণীর সামাজিক অবস্থা! । 
সম্প্রতি পণ্ডিত৷ রমাবাঈ হিন্দুসমাজে হিন্দুনারীর দুর্দশা 


বর্ণনা করিয়া একটি কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। হিন্দু 


ধর্মের আধ্যাত্মিক ভাগের প্রতি মার্কিনদেশবাসীরা আস্থা- 
স্থাপন করিতেছেন, ইহাতে পণ্ডিতা অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছেন । 
“উয়ম্যান্স, জার্নাল” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ম্যাডক সাহেব রমাবাঈ 
সাহেবার জবাব গাইয়াছেন। পণ্ডিতার প্রবন্ধ যেরূপ বিদ্বিষ্, 
ম্যাডক সাহেবের উত্তর তেমনই তীব্র। বেশ একটা কবির 
লড়াই. বাধিয়! গিয়াছে । ও 

পাঁদ্রীরা অনেক সময় আমাদিগের ধৰ্ম্ম ও সমাজের নিন্দা 
করিয়া থাকেন। অভদ্রোচিত ভাষায় লিখিত সেই 'সকল 
কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রায়ই হাঁটে বাজারে বিলি হইয়া থাকে । 
দুঃখের বিষয় আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে. তলাইয়া 
না দেখিয়া সকল নিন্দাবাদে সায় দিয়া থাকেন। 

কিন্তু যিনি বর্তমান সমাজসংস্কারের গুরু, তিনি পান্দ্রী- 
দিগের কুৎসার সঙ্গে ক মিলাইতে স্বীকৃত ছিলেন না। 
সকলেই জানেন রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে 
চিরকাল যুঝিয়া গিরাছেন ; কিন্তু পাত্রীরা যখন পৌন্তলিকতাকে 
গালি দিতেন, তখন তিনি সর বদলাইয়৷ লইয়া তাহাদিগকে 
বলিতেন, _“ধাহারা নিজেরা কপোত পঙ্ষীতে দৈবশক্তির 
কল্পনা ও মন্তব্যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া থাকেন, তাহাদিগের 
প্রচলিত হিন্দুধর্শকে আক্রমণ করিবার কি অধিকার আছে ?” 
সে সকল দিন গিয়াছে যখন নূতন শিক্ষার আবেগ সামলাইতে 
না পারিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় ঠিক্‌ পাড্রীদের স্বরে আমাদিগের 
সমাজ ও ধর্মের নিন্দা করিতেন। এখন আলোড়ন-পঞ্চিল 
জলপ্রবাহ অনেকটা প্রশান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কাদা নীচে 
জমিয়া গিয়াছে এবং জল অনেকটা নির্মল হইয়াছে ।* এ 
দেশের, এ সমাজের কি আদর্শ ছিল ও তাহা বর্তমানকাঁলের 
কতটা উপযোগী তাহা! দেখিবার ও ভাবিবার সময় আসিয়াছে। 


1. 
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এ বাল্যবিবাহের আমি সমর্থন করিবার ছুতোয় রক্ষণশীল 


শু 


সম্প্রদায়ের স্তার প্রাচীন রীতিনীতির সকলগুলি আকড়াইয়া 
ধরিবার চেষ্টা করিব না; ঠিক্‌ নিরপেক্ষভাঁবে__-ভারতীয় 
বমাজের ইতিহাসের মধ্য দিয়া প্রাচী রীতিগুলির উৎপত্তি 
ও বিকাশের কারণ খুজিয়া দেখিব। শ্লোকে উক্ত আছে, 
অষ্টম বর্ষে কন্তার বিবাহ দিলে গৌরীদানের ফল হয় এবং 
কৈশোর অতিক্রম করিয়া বিবাহ দিলে কন্যার পিতৃপুরুষ 
নিরয়বাপী হয়েন। - কন্তার এত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ার 
জন্য এরূপ আঁটার্জাটি বিধি কেন প্রচলিত হইয়াছিল, এই 
প্রশ্ন'টর আংশিক উত্তর দিতে চেষ্টা করা যাক 

আমার বিনীত বিশ্বাস এই যে, হিন্দুর সমাজের যে কোন 
প্রশ্নের মীয়াংসা, করিতে হইলে গার্স্থ্ বর্ষের আদর্শ টি চোখের 
সম্মুখে রাখা চাই। বহুগোষ্ঠী মিলিয়া মিশিয়া এক অন্নচ্ছত্রের 
অধীনে থাকিবার উপযোগী যত কিছু রীতি ও নিয়ম. আবশ্যক 
হইতে পারে, হিন্দুরা তাহার সাধনা করিয়াছিলেন। [ একান্ব- 
বন্তিতা ভাল-কি মন্দ, অন্ততঃ বর্তমান যুগের উপযোগী কি না, 
তাহা এই প্রবন্ধের বিবেচ্য বিষয় নহে।.] যেখানে শুধু স্বামী 
ও স্ত্রী লইয়া সংসার, সেখানে পরস্পরের প্রতি অন্গরাগই 
যথে্ট,_ইহার অধিক আর কিছু প্রত্যাশিত বা আবশ্যক 
নহে। কিন্তু ফুল পল্লব, কাণ্ড, শাখা ও ফল লইয়া যেরূপ 
বৃক্ষ, ভ্রাতা ভগিনী ও অন্তরঙ্গ আত্মীয় প্রভৃতি সরুলকে 
লইয়া! সেইরূপ হিন্দুর গৃহস্থালী। বিবাহিতা পত্রী শুধু স্বামীর 
মনোরপ্রিনী হইলে এখানে প্রশংসাপত্র পাইবেন নাঁ। তিনি 
একটি বৃহৎ পরিবারের কেন্দ্র বা প্রাণ স্বরূপা হইবার' জন্য 
প্রস্তুত হইবেন ।--স্ুতরাং এই ত্রতে অতি অল্প বয়সে দীক্ষিতা 
না হইলে উপায় নাই। যখন শক্তি ও ধারণা একভাঁবে 
গঠিত হইয়া পাকিয়া গিয়াছে__তখন তাহাকে উণ্টাইয়া দেওয়া 
কঠিন। চারাগাছটিকেই নোয়াইয়া' দেওয়া সুসঙ্গত। বেশী 
বয়সে স্বাভাবিক নিয়মে স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী হওয়ার 
যথেষ্ট কারণ বুঝিতে পারা যায়।. রিস্ত এক পরিবারে কেহ 
কোঁপন, কেহ ঈর্ধাতুর, কেহ অসহিষ্ণু ইত্যাদি বিভিন্ন 
চরিত্রের দমাঁবেশ হইতে পারে ।. তাহাদের সকলকে আপনার 


জ্ঞান করিয়া নিজের ভাই বা ছেলের স্যায় তাহাদের ক্রটিগুলির- 


_হিন্দুরমণীর সামাজিক অবস্থা । 


পিল সি লী সি et ee Te শিপাস্পপেসীিসিপাসপসিলাসিপপসিলান্পশিসাসিশসিলাটিপািলি ছি 


পলিশ কিছ পাশা লা সিল টিকা 


প্রতি মার্সনার চক্ষে দৃষ্টিপাত পূর্বক অনথরাগের সহিত 

সংসারে সামপ্তস্তস্থাপন করিতে হইলে বেশী বয়সে পরিবারে 
প্রবেশলাভ সমীচীন বা উপযোগী হইবে না।. সুতরাং এরূপ - 
বিধান হইয়াছিল, যাহাতে বালিকা পিতৃগৃহকে বে সময় 
চিনিত, প্রায় সেই সময়েই স্বামীর গৃহের সঙ্গে পরিচিত হইত, 
এবং সেটিকেই প্রকৃত আপনার পরিবার বলিয়া মনে করিতে 
অভ্যন্ত হইত। এক অনচ্ছত্রের অধীন বহুগোষ্ঠীকে অন্নদান 
করিবার ভার ধাহার উপর, তিনি বাল্যকাল হইতে সেই 
পরিবারকে .আপনার জ্ঞান করিতে না শিখিলে কখনই 
পারিবারিক শান্তি রক্ষিত হইতে পারে না, অধিকবযস্কা 
গৃহিণী সহসা গৃহে প্রবেশ করিলে এই অবস্থায় বিভ্রাট 
ঘটিবার সম্ভাবনা । একট! বৃহৎ উদ্দেশ্য যখন জীবনশূন্য 
হয়, তখন অনুষ্ঠানগুলি বিকৃত ও পীড়াদায়ক হইয়া পড়ে, 
সামাজিক আদর্শ লক্ষ্য্যুত হওয়ার পর হইতে বাল্যবিবাহের 
দোষ বিশেষরূপে উপলব্ধ হইয়াছে। প্রাচীন আদর্শ অন্ম- 
সারে বাল্যবিবাহের উৎপত্তির একটি সম্ভাবিত কারণ নির্দেশ 
করিলাম [কিন্তু তৎকালেও ইহার অশুভ ফল ফলিত 
কি না, তাহা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। ] 


বিধবা-বিবাহ | 


বিধবা-বিবাহ এইরূপ সামাজিক আদর্শরক্সার পক্ষে 
মারাত্মক। পূর্ব উক্ত হইয়াছে হিন্দুন্ীর সম্বন্ধ শুধু স্বামীর 
সঙ্গে নহে,-তিনি স্বামীর পরিবারের কেন্দ্রীভূত, তাহার 
প্রীতির মূল বহগোষ্ঠী ব্যাপিয়া বদ্ধমূল হইয়া যায়। এই 
অবস্থায় পুনরায়. বিবাহ হইলে, তিনি অন্তগৃহে যাইয়া 
মিশিতে পারেন না,_এবং তীহার স্বামীর গৃহের সঙ্গে 
সম্বম্ধের মুলচ্ছেদ করাও তীহার পক্ষে সহজ হয় না। তিনি 
এক সুবৃহৎ পরিবারের অংশ,__কৃত্রিম উপায়ে এই সংযোগ ' 
হয় নাই, এই সংযোগের উপযোগী নানারূপ শিক্ষাদীক্ষার 
মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে তাঁহার মনোভাব বিকশিত হইয়া 
পড়িয়াছে__স্ুতরাং যে পরিরারে তিনি আসিয়াছেন, সেখানে 
তিনি সর্বতোভাবে :ধরা দিয়াছেন__-তাহা হইতে তাঁহার 
অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব।-_এখন এই পরিবারের সঙ্গে মৃহবন্ধ 
রাখিয়া ঠিক্‌ স্থান বজায় রাখিতে হইলে তিনটি পন্থা সম্মুখে 
থাকে । . 


৪২ 


সহমরণ । 


ধাহার! যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পররাষ্রলোভ নী।তর সমর্থন করিতে 
যাইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তীহারা প্মার্টার”,__নিজের ধর্ম্ম- 
বিশ্বাস প্রচার করিতে যাইয়া প্রাণত্যাগ করাও “মার্টারে”র 
কার্ধ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, অথচ দাম্পত্য-সন্বদ্ষ, যাহা 
স্বাভাবিক এবং যাহার উপলক্ষে স্বার্থ ও প্রাণ ত্যাগ, 
ঠিক্‌ প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটতে পারে-_সহমরণপ্রথার 
নিন্দাবাদের সময় আমর! তাহা বিস্কৃত হইয়া যাই ।_-এই 
দেশে অনেক সতী স্বামীর প্রতি জলন্ত অন্ুরাগের বশবত্তী 
হইয়া অপূর্ব্ভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। প্রতি পল্লীতে 
কত চিতা রহিয়াছে যেখানকার ধুলিকণা_-অত্যন্তুত অথচ 
নীরব প্রেমলীলায় পবিত্র হইয়া আছে। সাহেবের পর্য্যন্ত 
অনেকে দেই সকল উপাখ্যান লিখিয়া গিয়াছেন। "অথচ 
পাত্রীদের সঙ্গে ক মিশাইয়া আমরা শুধু সহগরণের নিন্দা 
করিয়াই আসিয়াছি--সেই মৌন,--সুপবিত্র প্রেম-কথাগুলির 
একখানি ইতিহাস এপর্যন্ত রচিত হইল না। আমাদের 
কবিগণ, সেই স্বীয় আত্ম-ত্যাগ সম্বন্ধে একবাবে নীরব।__ 
অন্য দেশছুর্লভ আমাদের শ্রেষ্টত্বগুলি আমরা বুঝি নাই।-- 
ইহা দারা আমি বলিতে চাহি না সহমরণ প্রথা সমাজে 
পুনরায় প্রবপ্তিত হউক ইহাই আমার প্রার্থনা, কিন্তু যে 
প্রথায় আশ্চর্য্য প্রকার ত্যাগের বৃত্তি জাগ্রত হইয়াছিল 
তাহা আমাদের অমিশ্র ঘ্বণার বিষয় নহে। স্বামীর মৃত্যুতে 
স্ত্রীর প্রাণত্যাগ-ঠিক্‌ স্বাভাবিক নিয়ম দিয়া ব্যাখ্যা করা 
যায় না,-উহা একটা আশ্চর্য রকম বাহাছুরী। কিন্ত 
কোন বিশেষরপ উৎকৃষ্ট ফসল জন্মাইতে হইলে সেই ক্ষেত্রে 
নানারপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া করিতে হর, ঠিক স্বভাবে 
কুলায় না। হিন্ুস্থানে সতীর যে আদর্শ প্রতিষিত হইয়া- 
ছিল, তাহা এই দেশে প্রচলিত নানারূপ সামাজিক অবস্থা 
ও শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে সম্ভবপর হইয়াছিল। রামায়ণের 
পূর্বের সময় হইতে গার্হস্থ ধর্মকে যে স্তরে উন্নীত করা 
হইয়াছিল--তৎফলে দাম্পত্য-প্রেমের এই অদ্ভুত বিকাশ 
এদেশে সহজসাধ্য হইয়াছিল। প্রথমত যখন এই সতীদাহ 
প্রথার প্রবর্তন হয়, তখন খুব সম্ভব ইহা পুরুষের খেয়াল 
জবা সামাজিক নেতাদের কল্পনায় স্ষ্ট হয় নাই। রামায়ণে 


প্রবাসী । 


০ পিলা তো লীগ লা শত শা 


[ধনত 


দৃষ্ট হয় কৌশল্যা দশের মুত শরীর স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন 
“ইদং শরীরমালিঙ্গ্য প্রবিশ্ঠামি হুতাশনম্‌” এবং বালীর মৃত- । 
দেহের সঙ্গে ভক্ষমীভূত হইবার অন্ত তারাও পুনঃপুনঃ কামনা 
করিতেছেন। ভারতবর্ষের গৃহস্থালী যে সতীত্বের আদর্শে 
পৌছিবার পন্থা নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল, সেই পথে অগ্রসর 
হইয়া সতীগণ স্বাভাবিকভাবে এই লক্ষ্যে উপনীত হইয়া- 
ছিপেন। 

স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে বিধবার পক্ষে সহমরণ একটি 
পন্থা ছিল, তাহা যেখানে স্বাভাবিক অন্ুরাগের বশবর্তী 
হইয়া সংঘটিত হইত, সেখানে সমস্ত পরিবারবর্গের চক্ষে সতীর 
চিরন্তন মুণ্ডি অঙ্কিত হইয়া যাইত--এই আত্মত্যাগে সেই 
পরিবারের সমস্ত লোক উজ্জল গৌরবে আপনার্দিগকে 
কৃতার্থ মনে করিতেন। 

দ্বিতীয় পন্থা বৈধব্য বা ব্ৰহ্মচৰ্য্য । 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য । 

গৃহস্থালী মধ্যে বিধবার একটি স্থান ছিল,_ সেটি অতি 
পবিত্র স্থান ;_যাহাতে শরীর ও মন শুচি থাকিতে পারে 
বৈধব্য-ব্রত সেই সকল অনুষ্ঠানে উদ্ঠাপিত হইত। বিধবা 
পারিবারিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতেন। সুতরাং তিনি সংসারের 
কিছু নহেন, এই ভাব তাহার মনে উদয় হইবার অবকাশ 
প্রাপ্ত হইত না । দেবপুজ্য, লৌকিকতা প্রভৃতি নান! ব্যাপারে 
তিনিই গৃহে অগ্রগণ্যা। বিধবার শুদ্ধাচার সমাজ প্রশংসার 
চক্ষে দেখিতেন। সুতরাং তিনি সংসারের বাহিরে গিয়া 
পড়িলেন এই ভাব তাহার মনে আসিত না। সংসারের 
সকলেই বিধবার প্রতি বিশেষ যত্ন 'ও প্রীতি প্রদর্শন করি- 
তেন। বিধবা পরিবারে যে স্থানটি জুড়িয়া থাকিতেন, 
তাহা একদিকে ধর্মের পবিত্রতায়, অন্য দিকে সংসারের 
কর্মবাহুল্যে আদূত ও বিচিত্র ছিল। 

বিধবা-বিবাহ । 

তৃতীয় পন্থা বিধবার পুনরায় পরিণয়। পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে _একান্নভুক্ত পরিবারের প্রীণস্বর্ূপা রমণী ভিন্ন 
গৃহে. যাইয়া প্রতিষ্ঠিতা হইতে পারেন না। যে গৃহে তিনি 
প্রবেশ করিয়াছেন,_-অচলা পাষাঁণ-প্রতিমার ন্যায় সেই 
গৃহেই তাহার চিরকালের জন্ত প্রতিষ্ঠা হইয়া যায়। কিন্ত 
একটি স্থলে দ্বিতীয়বার পরিণীতা হইলেও এই গৃহস্থালী 





৪. 


১ম সংখ্য! । | 


বজায় থাকিতে পারে: দেবরের সঙ্গে ক বিবাহ হইলে রমণীর 


পারিবারিক সম্পর্কগুলি অনেকটা যথাযথ থাকে। কোন 
কোন স্থলে হিন্দুসমাজে দেবরবিবাহ প্রচলিত ছিল। 
রামায়ণ পাঠ করিলে যনে হয় আধ্য-সমাজেও এক সময় 
দেবর-বিবাহ হইত। দশরথের কাছে রাম বলিয়াছিলেন, 
আমি স্বেচ্ছায় ভরতকে সীতা-দান করিতে পারি। এখন 
আমাদের সমাজে কোন জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা এরূপ কথা বলিলে 
তাহা কুৎসিৎ বলিয়া বোধ হইবে। সীতা রামকে বলিয়া- 
ছিলেন, তুমি শৈলুষের ন্তার ভরতের হস্তে আমাকে দিয়া 
যাইতে চাঁহিতেছ.! রাম মায়া-মৃগের সন্ধানে গেলে তদীয় 
কাতরম্বর শুনিয়া সীতা লক্ষ্মণকে পঞ্চবটী ত্যাগ করিয়া 
যাওয়ার জগ্য--যেরপ অসঙ্গত গঞ্জনা করিয়াছিলেন, তাহা 
রামের অভাবে তৎকনিষ্ঠের হস্তে পড়িবার আশঙ্কার 
উত্তেজনায় মুখ. হইতে বাহির হইয়াছিল! লঙ্কাবিজয়ের 
পর সীতা রামের নিকট উপস্থিত হইলে রাম তাহাকে “লক্ষ্মণ 
বা ভরতে” মনোনিবেশ কর, এরূপ কথা বলিয়াছিলেন। 


'এই প্রকার নানাদিক- হইতে যে সকল আভাস পাওয়া 


যাইতেছে-_-তাহাতে মনে হয় কনিষ্ঠকে বিবাহ করিবার 
রীতি প্রাচীনকালে আর্ধ-সমাজেও প্রচলিত ছিল যে 
সমাজে তদ্রপ রীতি নাই, তথাকার আদর্শ পুরুষ কিম্বা 
আদর্শ রমণীর মুখে উক্তরূপ বাক্য নিতান্ত অশোভন ও 


৭ বিসদৃশ মনে হইবে। উড়িম্যায় সেই প্রথার বিলয়োনুখ 


Yr 


নিদর্শন এখনও প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে৷ দেবর-বিবাহে 
রমণীর অভ্যস্থ স্নেহ সুখ ছুঃখ ও চির-আচরিত ক্রিয়াকলাঁপের 
কোনরূপ বিপধ্যয় হয় না,_-এজন্যই বোধ হয় হিন্দুসমাজ 
এক সময় তাহা অনুমোদন করিয়া থাকিবেন। কিন্ত 
সতীত্বের আদর্শ যখন ক্রমশঃ লোকের শ্রদ্ধা অধিকতর 
আকর্ষণ করিল, তখন এই প্রথা ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া 
লোপ পাইল। 
ত্যাগ্স্বীকার । 

ধাহার উপর রন্ধনশালার ভার, যিনি অন্নদাত্রী,_ 
উাহার নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণা অনেকটা পরাজয় করিতে হয়। 
এই কাৰ্য্য মাতার__সমস্ত পরিবারবর্গের মাতৃরূপিণী রমণী 
নিজের ভোগে জলাঞ্জলি প্রদান করেন। গৃহকর্তা হইতে 


আরম্ভ করিয়! সমস্ত আশ্রিতবর্গ, অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতি 


হিন্দুরমণীর সামাজিক অবস্থা | 


৪৩ 
সকলের সৃপ্তিদাধন করিয়া ভঙ্মযশেষ যাহা কিছু থাকে, 
তাহাই তাঁহার প্রাপ্য । এই ভাগ্যস্থীকারে যিনি যতদুর 
অগ্রসর, সেই পরিমাণে তিনি উত্রুষ্ট গৃহিণী পদবাচ্যা। 
এই আদর্শ হিন্দুর গৃহাশ্রমে যেরূপ বিকাশ পাইয়াছিল, অন্ত 
কোথায়ও তাহা দেখা যায় না। 

বাল্যবিবাহ, সহমরণ, ব্রহ্মচর্য্য ও বিলাসহীন কর্ম্ম ও পর- 
সেবা-_সকলই এক অনচ্ছত্রের অন্ত্ভ,ক্ত পারিবারিক জীবনকে 
সার্থক করিবার জন্ত আচয়িত হইয়াছিল। সামাজিক প্রাচীন 
রীতিগুলি সমর্থন করিবার জন্য আমরা কৃতসংকল হই 
নাই;--যে আদর্শে প্রাচীন সমাজ গঠিত ছিল, তাহারই 
আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি । কেহ কেহ বলিতে পারেন 
যেসকল আদর্শের কথা বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহার 
কিছুই ছিল না, ধরিয়া বাঁধিয়া নিষ্ট,রভাবে বিধবাগুলিকে 
পোড়াইয়া ফেলা হইত, জোর করিয়া দুগ্ধপোম্য বালিকাকে 


ব্রঙ্গচধ্য পালন করান হইত এবং গৃহিণীগুলিকে লাঞ্ছিত 


করিয়া দাসীর মত খাটাইয়া লওয়া হইত। এরূপ কথা 
যে একান্ত অসত্য তাহা আমরা শপথ করিয়া' বলিতে পারি 
না। হয় ত অনেক স্থলে বা অধিকাংশস্থলে-অভিবোগকারীর 
কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। কিন্তু আমার 
বক্তব্য এই যে, একটা উচ্চ আদর্শ ছিল, তাহা কাঞ্চনজজ্ঘা 
যেরূপ হিমাচলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে, সেই ভাবে সমাজকে 
উন্নত আধ্যাত্মিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল। কিন্তু সেই 
আদর্শের বিচ্যুতি ও স্থলন ঘটে নাই,-এরূপ অঙ্গীকার করা 
যায় না। যে যুদ্ধে নেল্সন অদ্ভূত- বীরত্ব ' দেখাইয়াছিলেন, 
সেই যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে যে কোন ইংরেজ পুন্রব পৃষ্ঠভঙ্গ দেন 
নাই-_তাহা বলা যায় না। যে দেশে নিউটনের নত বিচক্ষণ 
পণ্ডিত জন্মিয়াছেন, সে দেশে কোন মুর্খ জন্মিতে পারে না 
ইহা প্রমাণ করিতে যাওয়া বৃথা । হয় ত তথায় মূর্খের সংখ্যাই' 
অধিক। আদর্শ বা সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে হইলে খুব 
উচ্চ স্তরই লক্ষ্য করিতে হয়, কাঞ্চনভ্রজ্থা দিয়াই হিমালয়ের 
পরিচয়। সেইরূপ ঘে সকল রমণী পূর্বোক্ত গুণের জীবস্ত 
প্রমাণ দেখাইয়াছেন--সংখ্যায় অল্প হইলেও তাহীরাই আমাদের 
গৃহস্কালীর আদর্শ ঘোষণা করিবেন। হিমালয় দেখিতে 
হইলে যেরূপ নিম্নতম গহ্বরাদির প্রতি লক্ষ্য না করিয়! 
কোথায় গিরিরাজ স্বর্গ রি করিতেছেন, তাহাই উর্ধামুখে 


88 


দৰ্শনীয়_হিন্দুললনার অবস্থা বুঝিতে হইলেও একান্ত ত্যাগ- 
পরায়ণা, চিতানলদ্রগ্ধা প্রেমের অপুর্ববলসম্পন্ন স্বল্প সংখ্যক 
সতীর চিত্রই আমাদের লক্ষ্য হইবে। 
বর্তমান অবস্থা । 

কিন্তু এখন সমাজের অবস্থা কি? 

একান্নভূক্ত পরিবাঁর--স্থৃবিপুল অন্নচ্ছত্র আজ ভাঙ্গিয়া 
পড়িয়াছে ; রমণীর শুধু স্বামীসোহাগিনী হইবার আশয়ই 
প্রশংসিত হইতেছে; স্বামীর পরিবারের সঙ্গে সংযোগ রাখিবাঁর 
জন্য যে আশৈশব শিক্ষার প্রয়োজন এখন আর তাহা নাই ; 
সুতরাং অষ্টমবর্ষ বয়সে ভিন্নগৃহে প্রবেশের ব্যবস্থা এখন 
অবিধি। শুধু দাম্পত্য প্রয়োজনের পক্ষে এরূপ অন্পবয়স 
হাস্তকর। সেই প্রাচীন অন্নচ্ছত্র আবার বৃহৎ পরিবারকে 
এক স্থলে বীধিয়া রাখিবার যোগ্য হইয়া দীড়াইবে কি না 
বলা যায় না,_কিন্তু তাহা ঘটলেও গৃহস্থালী যেরূপ ছিল, 
এখন তাহা ঠিক তেমন হইবে না । বিধবার জন্য এখন 
আর গৃহে স্থান নাই। এখন. তিনি আর গৃহকত্রী নহেন। 
তিনি প্রতিক্ষণ' বুবিয়া থাকেন, সংসারে প্রশংসাহীন দাসীর 


বৃত্তি -করিলেই তাঁহার জগ্ঠ একটি সংকীর্ণ স্থান থাকে__. 


নতুবা সংসারে তিনি অনাবশ্যক বাহুল্য মাত্র। তাঁহার 
চরিত্র-গৌরব ও শুচিত্বের কোন প্রশংসা সমাজ প্রদর্শন 
করেন না । চাঁরিঘিকে বিলাঁসের উৎসব, এবং সেই বিলা- 
সের বন্ছি প্রজ্জলিত রাখিবাঁর জন্য মুক জন্তর ন্যায় তীহাঁকে 
শুধু কাঠকুটা বহিয়া আনিতে হয়_এই অবস্থায় বৈধব্যব্রত 
রক্ষা পাওয়া কঠিন। ব্যভিচার ও উদ্বন্ধনে মৃত্যুর সংখ্যা 
বিধবাগণের মধ্যে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে । এখন আর 
ধর্মের নাম করিয়া বিধবা-বিবাহের বিরোধী হওয়ার যুক্তি 
নাই।- মন্দিরে রাখিয়া পুজা করিতে পাঁরিলে দেবীকে দেবী 
'বলিয়া পরিচয় দেওয়া! সাজে; যাঁহাকে আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া 
দিন রাত গঞ্জনা করিতেছ, তাহাকে দেবী বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিতে যাওয়া বুথা। আর চারিদিকে বিলাসের স্রোত, 
এখানে তাঁহার উপর দিয়া নিত্য গঙ্গান্নানের ব্যবস্থা জারি 
করা বৃথা । বাহার! স্বেচ্ছায় মরিয়া প্রেমের আদর্শ অত্যু- 
জ্জল করিয়া দেখাইয়াছেন,_তীহাদের স্থল পূরণ করিবার 
জন্য যখন কৃত্রিম পবিত্রতার হাঁড়িকাঠ রচনা করিয়া ছাগ- 
বলির ন্যায় বিধবাদিগকে হত্যা করিয়াছ, তখন সরকার 


প্রবাসী । 


[ €ম ভাগ। 
বাহাদুর . সহম্রণপ্রথা রোধ - করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং 
সর্ধবিষয়ে হিন্দুসমাজে একটা সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে 
কিন্তু সেই সংস্কার করিবার সময় প্রাচীন আদর্শের প্রতি 
অবজ্ঞাপ্রদর্শন উচিত নহে, বরং প্রাচীন সমাজের যাহা 
কিছু-ভালি ছিল-_-তাহী যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া সময়োপযোগী 
সংস্কারের ব্যবস্থা করা দরকার । আমর! কি ছিলাম__তাঁহা 
জানিতে পারিলে কি হইব বা হইতে পারিব, তাহা বিবেচনা 
করা সহজ হইবে । . 
আঁর একটি কথা, গোলাপ ফুলটি পচিয়া উঠিলে তাঁহার 
পূর্বপরিচয় পাওয়া শক্ত হইয়া উঠে। যাহা মাথায় রাখি- 
বার যোগ্য, শেষে তাহা ছুঁইতে দ্বণা হয়। কিন্তু তথাপি 
তাহার এক সময়ে যে স্থগন্ধ ছিল, তাহা আবিষ্কার করিবার 
প্রয়োজন আছে। হিন্দুসমাজ এখন জীর্ণ, পাপপঞ্ধিল ও 
মৃত হইয়! পড়িয়াছে, এখন ইহার আদর্শটা একটা শবদেহের 
ন্যায় বিকৃত হইয়া গিয়াছে। পাঁ্রীরা যে স্থানে ইহাকে 
স্বণ্য বলিয়া প্রচার করে, আমরা সে স্থলে, কি হারাইয়া 


সমাজ একান্ত দীন ও হেয় হইয়াছে, তাহা নিবিষ্টচিত্তে 


চিন্তা করিতে পারিলে লাভবান হইব ।--আমাঁর মনে. হয় 
আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেখিলে এই সকল রীতি অনেক 
স্থানেই বিসদৃশ বোধ হইবে। হস্তীর কর্ণকে হুর্প ভ্রম হইতে 
পাঁরে। কিন্তু আদর্শটি সমগ্রভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলে জাতীয় 
জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাঁবগুলির সঙ্গে যথার্থ পরিচয়ের সুবিধা 
পাওয়া যাইবে। 
রমণীগণের দুরবস্থা |. 

রমণী বৈধব্যপালন করিয়াছেন, স্বামীর চিতায় পুড়িয়া 
মরিয়াছেন, দাসীর স্তায় সংসারের কাৰ্য্য করিয়াছেন এবং 
নিজে না খাইয়া পরকে খাঁওয়াইয়াছেন--এই সকল কথা 
বিকৃত করিয়া পান্রীরা আমাদিগের . নাঁরীজাতির প্রতি 
অত্যাচীর প্রচার করিয়া থাকেন। কোন বিশেষ উচ্চ 
আদর্শে দীক্ষিত করিতে হইলে--স্বার্থত্যাগ ও কষ্টস্বীকারই 
একমাত্র সফলতার পন্থা; স্পার্টাবাসিগণ বীরত্বে দীক্ষিত 
হইবার জন্য এবং জাঁপগণ স্বদ্েশান্থুরাগ সাধনকন্পে কত না 
অদ্ভুত ত্যাগস্বীকার ও কঠোরতার মধ্যে জীবনযাঁপন 
করিয়াছেন! সেই কঠোরতা ও প্রাণত্যাগ__ প্রত্যেক উচ্চ 
লক্ষ্যের জন্য প্রয়োজন । তজ্জন্ত দুঃখ করা বৃথা, _-বৃহৎ 


টি 


ক 


[ad 


~ 
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জাপানীধরণে বালকবালিকাঁদিগের ব্যায়াম | 8৫ 


নফলতাকে বৃহৎ মূল্য ছারা অর্জন ভি হলি আমাদের দেহ পোষণের * জন্ত যাহা কিছু আবশ্যক, 


_ প্রমশীগণকে একটা বিশেষস্থলে দীড় করাইবার জন্য সমাজ 
'" চেষ্টিত ছিলেন, তজ্জন্ত তাহাদিগকে নানারূপ আত্মত্যাগ 
করিতে হইয়াছে। তাঁহারা দাসীর বৃত্তি আচরণ করিয়া 
ও প্রকৃতরূপে দেবী হইয়াছেন কারণ অনুরাগ্রে সহিত বিনা- 


বেতনে দাশ্তবৃত্তি করাতেই প্রকৃত দেবত্ব। এ বিষয়ের 
জন্য আঁপসোস করা বৃথা,_-আমাদের বরং এই আপসোস 
5 
পুড়িয়া মরে না। দেশের চিতা নির্বাণ হয় নাই, প্রেম ও 
সত্য ঘে চিতা রি করে না, প্লেগ ও কলেরা তাহা 


রর 'নিৰিতে- দেয় নাই। যে মৃত্যুর চিত্র মানুষের চক্ষে স্বর্গের 


স্ব 


* দার দেখাইয়া দেয়,_মৃতকে অমৃতে অভিষিক্ত করে-_সেই 


মৃত্যু আমরা দেখি না--তৎস্থলে হেয় গলিত শব আজ শত 
শত সহস্র সহস্ৰ চিতায় পড়িয়া দগ্ধ হইতেছে 1 

পুরুষগণের উচ্ছুখলতা ও স্বার্থপরতা হিন্দুসমাজের 
অধ:ঃপাতের কাঁরণ। নারীর জন্ত ঘে স্বার্থত্যাগ ও আত্ম- 
বিলোপের উচ্চ আদর্শ নির্দিষ্ট হইয়াছিল, পুরুষের! নিজ নিজ 
জীবনে সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিলে 
অনেক সফলের আশা করিতে পারা যাইত। বাহাই হউক, 
প্রাচীন সমাজ যে সমস্ত গুণে সমৃদ্ধ ছিল, তাহা আমাদের 


দেহে ও প্রাণের মধ্যে- রক্তপ্রবাহে এখনও কাধ্যকর। 


লে 


4 
} 
{ 


~ 


£ তাহা সুপ্ত বা লুক্কায়িত থাকিলেও ঠিক পন্থার একবার 


দাড়াইলে জাগ্রত হইয়া স্বপ্রকাশ হইতে পারে-__এই জন্যই 
আহি হাতি ভাল করিয়া চিনিয়া লওয়া দরকার । 


শ্রীদীনেশচন্ত্র সেন। 


পি 


জাপানীধরণে বালকবালিকাদিগের 
ব্যায়াম । | 


হান্কক্‌ সাহেবের ““ Physical 
Children by Japanese Methods” অর্থাৎ “জাপানী- 
ধরণে বালকবালিকাঁদিগের ব্যায়াম” নামক গ্রন্থও আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে । ইহাতে ব্যায়ামের আবশ্যকতা সঙ্ধদ্ধে যাহা 
বলা হইয়াছে, প্রথমতঃ তাহারই উল্লেখ করিতেছি। 


Training for 


তন্মধ্যে গুণানুসারে বায়ু, জল, খাদ্য ও ব্যায়াম সর্ববপ্রধান ৷ 
বায়ু ন! হইলে কয়েক মিনিটেই আমাদের মৃত্যু ঘটে; জল 
পান করিয়া আমরা কয়েক দিন বাঁচিতে পারি; খাগ্য ব্যতীত 
কয়েক সপ্তাহও আমাদের দেহে. প্রাণ থাকিতে পারে *। 
ব্যায়াম না করিয়াও আমরা বাচিতে পারি বটে, কিন্তু তদ্রপ 
জীবনধারণ মানুষের মত বু্ধিবৃত্তিসম্প্ন জীবের উপযুক্ত 
নহে। স্বাস্থ্যের পুর্ণ উৎকর্ষলাভ করিতে হইলে ব্যায়াম 
করা উচিত, এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হয় না; বলিতে হয়, “ইহা 
অবশ্যকর্তব্য”। 

পাকস্থলীতে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইয়া তাহা রক্তে 
পরিণত হয়। নিঃশ্বাসের সহিত ফুস্ফুসে যে অকৃসিজেন্‌ বা 
অশ্্জান প্রবেশ করে তাহা এই রক্তস্থ দূষিত ও গলিত 
পদার্থের সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হইয়া তাহা দগ্ধ 
করিয়া ফেলে ; তাহাতেই রক্ত পরিষ্কৃত হয়। দম-কলের 
জোরে এক যায়গার জল নলের .ভিতর দিয়া গিয়া যেমন 
সহরময় ছড়াইয়া পড়ে, ঠিক্‌ সেইরূপে হৃৎপিণ্ডের জোরে 
এই বিশুদ্ধীকৃত রক্ত রক্তবহানাড়ীসমূহের যোগে শরীরের সর্ব 
অংশে প্রেরিত হয়। এই ব্যাপারেরই সংক্ষিপ্ত নাম ‘রক্ত 
সঞ্চালন ৷ প্রতি মুহূর্তে শরীরের প্রত্যেক অংশ অল্লাধিক 
পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; রি রহ রি 
পুরণ হয় না। 

জীবশরীরগঠনের স্বস্মতম মৌলিক উপাদানের নাম 
কোষ (০০11 )। কতকগুলি: কোষের সমবায়ে পেশী 
('[i55॥e ) হয়, কতকগুলি পেশীর সমবায়ে মাংসনথতর 
(Fibre ) হয়; এরূপ কতকগুলি স্থত্রের যোগে মাংসপেশী 
উৎপন্ন হয়।- এইরূপে উক্ত মৌলিক উপাদান (কোষ) 
হইতেই স্নারুমণ্ডলী, ত্বক্‌, চুল, নখ ও শরীরের অন্ঠান্ত অংশের ' 
উদ্ভব হইয়া থাকে। রক্তসঞ্চালন দ্বারাই ক্রমাগত এই গঠন- 
ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; আবার ইহা দ্বারাই গঠিত অংশসমূহ সঞ্জীবিত 
থাকে। ব্যায়ামের সহিত এই সকল শারীরিক ব্যাপারের 
কি সম্বন্ধ আছে, তাহা এখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

* এক জন লোক ৩* দিন কেবল জল খাইয়াই বাঁচিতে পারে, 


কিন্ত কেবল কঠিন দ্রব্য খাইলে এক সপ্তাহের বেশী বাঁচিতে পারে না। 
গত ১৮ই ফাল্গুনের “সঞ্জীবনী" ( বিচিত্র-সংগ্রহ )। 








a 


রক্তবহানাড়ী ছিবিধ একপ্রকার নাড়ী 85) 
হ্ৃৎপিও হইতে শরীরের সকল অংশে রক্তবহন করে; অন্ত 
প্রকার নাড়ী দ্বারা (৮175 ) রক্ত হৃৎপিঞ্ডে প্রত্যাবর্তন 
করে। শেষোক্ত নাড়ীগুলি দেখিতে নীলাভ; দুষিত রক্ত- 
পূর্ণ থাকে বলিয়াই ইহাদিগকে এরূপ দেখায়। পরিমিত 
রূপে ব্যায়াম করিলে মানুষ দীর্ঘনিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হয় এবং সেই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ অস্জান 
ফুস্ফুসে নীত হয় + ৷ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অকৃসি- 
জেন্যোগেই দূষিত রক্ত গ্রিষ্কৃত হয়। (২) পরিমিতৃরূপে 
ব্যায়াম করিলে পাকস্থলীর মাংসপেশী ও পাচক গ্রন্থিগুলি 
( digestive glands ) নিজ নিজ কৰ্ম্ম সম্পাদনে অধিক- 
তর শক্তিলাভ করে। (৩) স্বৎপিণ্ড কতকগুলি মাংসপেশীর 
সমষ্টি বৈ আঁর কিছুই নহে। যে কোনও শারীরিক যন্ত্রের 
উপাদান এইরূপ, তাহা অবিরুত রাখিতে হইলে প্রতিনিয়ত 
তাহাঁর পরিমিত পরিচালন আবশ্যক 11 ব্যায়ামের 
অন্থরোধে কাহারও স্বন্ধ, পৃষ্ঠ বা অপর কোনও অঙ্গেরই এত- 
দূর চালনা করা উচিত নহে যাহাতে তাহা! বিকল হইয়া যায়; 
তদ্রপ হৃংপিণ্ডের ব্যায়াম করিতে গিয়াও বাড়াবাড়ি করা 
যে অতীব দৌষাবহ একথা! বলাই বাহুল্য। (৪) ব্যায়াম 
করিলে শরীরের অন্তান্ত মাংলপেশীও চালিত হয়; 'চাঁলিত 
হইলেই তাহাতে ক্ষর উপস্থিত. হয়। রক্তবাহিত অকৃসিজেন্‌ 
যাইয়া এই ক্ষয়িত অংশ (মৃত কোষ ) সমূহের ধ্বংসসাধন 
করে এবং রক্ত তাহাদের অভাব পূরণ করে। 
প্রতিনিয়ত গলিত বা মৃত কোষের পরিবর্তে নূতন কোষ 
উদ্ভূত হইয়া শরীর সতেজ রাখে {৷ 


মাংসপেশীর অতিমাত্র পরিচালনে কিন্তু ইষ্টের পরিবর্তে. 


অনিষ্টই হইয়। থাকে । এই জন্যই কখনও কখনও মাঁংস- 





*% বিশ্রামের অবস্থায় আমাদের শ্বাসপ্রশ্থাসের ক্রিয়া প্রতি মিনিটে 
প্রায় মোল বার হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনও রূপ চালনা হইলেই শ্বাস 
সংখ্য! বৃদ্ধি পায় ও অধিকতর মাত্রায় অক্সিজেন ফুন্ফুসে প্রধেশ করে! 

৪ কোনও রূপ অঙ্গ সঞ্চালন হইলেই হৃৎপিণ্ডের দ্পন্দন গ্রুততর 
হয় এবং তাহা হইতে অধিকতর রক্ত প্রেরিত ইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
পুষ্টিসীধন করে। | 

1 দৈনিক ক্ম্মৰ্যপদেশে শরীরের যে চালন| হয় তাহাতে একটা 
বাধাবীধি নিয়ম থাকে না, মাংসপেশীর সঞ্চালনের দিকে বিশেষ লক্ষ্যও 
ঘাঁকে না। তাই ইহা মাংসপেশীর গোঁষণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে ন! । 


৬৬৬ 


প্রবাসী । 


এইরূপে 


{ ৫ম ছি | 
পেনীবিশেষ মি হ্য় বা তাহার স্বাভাবিক স্থিতি- 


স্থাপকতা নষ্ট হয় । যাহাদের বল বেশী নহে তাহারা ব্যায়াম, 


করিতে আরন্ত করিলে হঠাৎ বলবান ভওয়ার আশায় প্রারই স্ব 


বাড়াবাড়ি করিতে চায়। এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মনে 


রাখা উচিত যে, যে ব্যায়ামে অতিরিক্ত হৃদয়ের স্পন্দন, ৯ 


শ্বাসকচ্ছ, কিংবা মাংসপেশা বিশেষে কোনও রূপ কষ্ট 
অনুভূত হয়, তাহা! অল্প পরিমাণে করিতে হইবে ; এই কারণে 
কখনও বা কোনও ব্যায়াম কয়েক দিন বন্ধ রাখিতে হইবে। 
অতিরিক্ত ব্যায়ামের ফলে মাকিন দেশ, বিলাত প্রভৃতি 
স্থানে সচরাচর ছুই প্রকার অনিষ্ট ঘটতে দেখা যাঁয়। 
অনেকের মাংসপেশীগুলি দেখিতে খুব পুষ্ট বলিয়া মনে হয়, 


কিন্তু তাহাদের সক্কোচন ও সম্প্রসারণের শক্তি থাকে ন! ॥. রঃ 


এরূপ লোকদিগকে বদ্ধমাংসপেশী (muscle-bound) 
বলে। ইহাঁদিগকে একপ্রকার রোগগ্রস্ত বলা যাইতে পারে। 
কখনও কখনও মাংসপেশীর কোনও সুন্ম অংশ ছিন্ন হইয়া 
যায়! ইহাতে একটু সামান্ত ক্ষণিক বেদনাও অনুভূত হইতে 
পারে, কিন্তু তাহা বিশেষ পীড়াদায়ক হয় না বলিয়া ব্যায়াম- 
কারী আপাততঃ গ্রাহ্থই করে না। কিন্তু পরিশেষে ইহা 
ইহতেই মাংসপেশীটি চিরকালের জন্য একটু বিকল হইয়া যায় । 
এই সকল অনিষ্টপাত যাহাতে না হইতে পারে, তজ্জন্ 


বাঁলকবালিকাঁদিগের ব্যায়ামস্থলে একজন শিক্ষক বা তন্বাব- . 


ধায়ক উপস্থিত থাকা আবগ্তক। তা’ ছাড়া, উপদেশ না 
পাইলে তাহারা ব্যায়ামগুলি ঠিক্ঠীক্‌ করিতেও পারে না। 
যখন কোনও মাংসপেশীর একদিকে গতি হয় তখন 
বিপরীত দিকে ব্লপ্রয়োগ করিয়া বাঁধা দিতে হইবে; 
এরূপ বাধা-দানই ‘জিউজিৎসুর’ মূলমন্ত্র। প্রায় প্রত্যেক 
ব্যায়ামই ছুই জনে মিলিয়া করিতে হয়। একজন যে 
সকল মাংসপেণীর বলপ্রয়োগ করে, তাহার দোসর অনুরূপ 
মাংসপেশীতে জোর দিয়া তাহাকে বাধা দেয়। সুবিধার 


জন্য এরূপ প্রতিযোগিদ্য়ের একজনকে বলিব আক্রমণকা রী, এটি 
যখনই আক্রমণকারী আক্রান্তের ৮... 


অপরকে বলিব আক্রান্ত ৷ 
উপর কোনও ব্যায়ামের কাজ করে, তখন আক্রান্তও 


আবার তাহার উপর সেই কাজই করিবে অর্থাৎ একবার 


যে আক্রান্ত সেই আবার আক্রম্ণকারী হইবে। কোনও 
ব্যায়ামের বর্ণনায় শরীরের একপার্থের (দক্ষিণ কিংবা বাম ) 


০ 
্ 


এ 


১ম সংখ্যা । ] জাপানীধরণে বালকবাঁলিকা দিগের ব্যায়াম । ৪৭ 


উল্লেখ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, অপর পার্েও অনুরূপ 
ব্যায়াম করিতে হইবে। হাতে হাতে ধরা’ বলিলেই বুঝিতে 
_ হইবে, আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া আঙ্গুল চালাইয়া দিতে হইবে । 
ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দক্ষিণদিক্‌ অপেক্ষা বাম- 
খদকের ব্যায়াম যেন কিছুতেই কম না হয়। বরং প্রথম 
অবস্থায় বাঁদিকের ব্যায়াম একটু বেশী হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 
শরীরের গঠন স্বাভাবিক হইলে উভয়দিকের বল সমান 
হওয়া উচিত। জাপানীদের সাধারণতঃ তাহাই হয় । 
প্রাতাহিক ব্যায়ামের. অব্যবহিত পরেই ন্নান করা 
বিধেয় ( শীতল জলই প্রশস্ত, অপারতপক্ষেই গরম জলের 
ব্যবস্থা )। স্কুলে কিংবা কুস্তির আগ্ড়ায় স্নানের বন্দোবস্ত 
* থাকা! বাঞ্চনীয় । শিশুর! বাড়ীতে ব্যায়াম করিলেও তাহাদের 
স্নানের প্রতি অন্ভিভাবকদের বিশেষ দৃষ্টি থাক! আবশ্যক । 





১ম চিত্র। 


১। কব্জিতে কবৃজিতে জোর করা (গত বৎসরের 


প্রবাসীতে পুরুষ ও মেয়েদের ব্যায়াম-বর্ণনা দ্রব্য )। শিশুরা 
ব্যায়াম করিতে করিতে যত দূরই অগ্রসর হউক্‌ না কেন, 
এই ব্যায়ামটি সর্বাগ্রে রোজই করিতে হইবে । 


২। ছুই জন বিপরীত দিকে মুখ করিয়া এরূপ ভাবে 
দাড়ায় যেন একের ডান দিক্‌ অপরের ডান্‌ দিকে থাকে। 
উভয়ে.কন্ুই গুটাইয়া কনুইতে আট্কায়। পরে আক্রমণকারী 
আক্রান্তকে ঘুরাইতে থাকে; আক্রান্ত পায়ের আঙ্গুলের 
উপর ভর দিয়া যথাসম্ভব বাধা দিতে থাকে ; ( ১ম চিত্র )। 
ঘুরানের সংখ্যা ব্যায়ামকারীদের শক্তির উপর নির্ভর করে। 
প্রত্যেক আক্রমণের পূর্বেই দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাসের ( বর্ণনা পূর্ব 
পূর্ব প্রবন্ধে দষ্টব্য ) কাজ করিয়া লইতে হইবে 





২য় চিত্র। 


৩। মুখামুখি হইয়া দুইজন এরূপ ভাবে দাড়ায় যেন 
একের ডান দিক্‌ অপরের ডান্‌ দিকে থাকে । আক্রমণকারী 
আক্রান্তের পেছনের দিকে ঠিক তাহার কোমরের উপর ই 
হাত রাখিয়া নিজের হাতে ধরে। পরে আক্রান্ত পেছনের 
দিকে আস্তে আস্তে বাকিতে থাকে, আক্রমণকারী শুধু 


৪৮ 


ঈদ ৯৯২), 


চিল রনির! খাতে কিংবা একা বাধা দেয়। ১ আক্রান্ত 
এইরূপে যতদূর সম্ভব বাঁকিলে আক্রমণকারী তাহাকে ধীরে 
ধীরে টানিয়! তুলিয়া সোজা করিতে চেষ্টা করে; আক্রান্ত 
নিজের বল ও শরীরের ভার উভয়েরই সাহায্যে বাধা 
দেয় (২য় চিত্র)। এই ব্যায়ামটির কোনও অংশই যেন 
তাড়াতাড়ি করিতে চেষ্টা করা না হয়। 

81 ছুই জন একই দিকে মুখ করিয়া এরূপ ভাবে 
দাড়ায় যেন একজন অপরের ঠিক্‌ পেছনে থাকে । যে পেছনে 


থাকিবে ( আক্রমণকারী ) সে দোসরের তলপেটের উপর দুই । 


হাত রাখিয়া নিজের হাতে হাতে ধরিবে। আক্রান্ত 
আগে একটু পেছনের দিকে হেলাইয়া সম্মুখের দিকে 
আন্তে আস্তে বীকিবে, আক্রমণকারী 


: শ্িবাদী। 
কি _ হই জন সখি হইয়া দাড়া এবং সুখের দিকে | 


যথাসম্ভব ৭ 
বাধা দিবে। আক্রান্ত যতদূর সম্ভব বাকিলে আক্রমণকারী * 


[ ৫ম ভাগ। 


Peat 


একটু ঝুঁকিয়া হাতে হাতে এরূপভাবে ধরে যেন 

প্রথমতঃ কোমরের সমান কিংবা তার চেয়ে একটু উচু থাকে 
(৩য় চিত্র)। আক্রমণকারী আক্রান্তকে নির্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত 
আস্তে আস্তে ঠেলিয়া লইয়া যায়, আক্রান্ত যথাসম্ভৱ বাধা 


দেয়। শুধু ডান হাতে ডান হাতে, বা হাতে বা হাতে ও ডান 


হাতে বা হাতে ধরাধরি করিয়াও এই ব্যায়াম করিতে হইবে । 
এই ব্যায়াম মাথার উপরে হাতে হাতে ধরাধরি করিয়াও 


তাহাকে ধীরে ধীরে টানিয়া তুলিয়া সোজা করিতে এবং (২. 


তাহার পর একটু পেছনের দিকে বীকাইতে চেষ্টা করিবে; 


আক্রান্ত নিজ শরীরের বল ও -ওজনের সাহায্ো যথাসম্ভব 
এই ব্যায়ামেরও কোনও অংশই যেন :; 


বাধ! দিবে । 
“তাড়াতাড়ি না করা হয়। ' 

ক কোনও না কোনও রকমের “ঠেলাঠেলি” Eh ethos 
হইবে। ৫) পুরুষ ও মেয়েদের ব্যায়াম বর্ণনায় যেরূপ 
“ঠেলাঠেলির” কথা বলা হইয়াছে, শিশুদেরও তাহা করিতে 
হইবে (কনা পূৰ্ব পূর্ব প্রবন্ধে দব্য)। ইহাই শুধু 
বিশে পণিধানের বিষয় যে, প্রতিযোগিছয়ের শরীর “ঠেলা- 
ঠেলি!” করিতে করিতে মেন বেশী কাছাকাছি না হয়, তাহা- 
দের উদরে উদরে বেন স্পর্শ না হয়, এরং তাহাদের পা 
বরাবরই যেন যতদুর সম্ভব ছুই দিকে ছড়ান থাকে । শিশুদের 
শরীরে জৈবিক উপাদান (animal matter) বেশী ও 
তাহাদের অস্থিতে* চূর্ণের ভাগ কম আছে বলিয়া অন্যান্য 
প্রকার “ঠেলাঠেলিতে” তাহাদের যেমন উপকার দর্শে, বয়ঃস্থ 
লোকদের তেমন নহে। 





* অস্থি প্রধানত; স্থিবিধ উপাদানে গঠিত__এক প্রকার শৃঙ্গময় 


পদার্থ (horny substance) ও চূর্ণ (0)০)। চূর্ণের ভাগ কম হইলে 
অস্থি তেমন ভঙ্গ প্রবণ হয় ন|। উগ্র সির্কায় (517974 ৮i॥০৪৭৮) একখানি 
হাড় রাপিয়া দিলে যখন তাহার চূর্ণাংশ অপসারিত হইয়! কেবল শূঙ্গময় 
পদার্থ অবশিষ্ট থাকে তখন তাহ! যদৃচ্ছাক্রযম বাকাইতে পারা যায়। 


EE: ওয় চিত্র । 


সংস্পশ না হয়, পা যেন খুব ছড়ান থাকে, এবং শরীর যেন 
সামনের দিকে হেলান থাকে। আর এক রকমেও ইহ! 
করা যায়। পা কিছু কাছাকাছি করিয়া, বিশেষ কষ্ট না হয় 
এমন ভাবে উভয়েই সন্মুখের দিকে মাটি পর্য্যন্ত যতদূর সম্ভব 
বাকিবে; পরে হাতে হাতে ধরিয়া “ঠেলাঠেলি”- করিবে। 
এই শেষোক্ত প্রকার “ঠেলাঠেলি” কিছু আরাসসাধ্য।. 

৭। “পিঠে পিঠে “ঠেলাঠেলি” ( ৪র্থ চিত্র )। একজনের _ 


২:০৪ ৰ 


করিতে হয়। তখন শরীরের আর কোনও অংশে যেন. 


| 


এ 





j | 


{ 


পেছনে পিঠাপিঠিভাবে আর একজন এরূপভাবে i 


যেন একের স্বন্ধ-ফলক (Shoulder blade) অপরের স্থন্ধ- 
ফলক স্পর্শ করে (পুষ্ঠের অপর কোনও অংশে সংস্পর্শ 
হইবে না )। পার্খের দিকে কাধের সমান উচু করিয়া বাহু 
ছড়াইয়া উভয়ে হাতে হাতে ধরে; উভয়েরই শরীর পেছনের 


a 


১ম সংখ্যা | ] 


চর্থ চিত্র। 

দিকে একটু হেলায়, এবং তাহাদের পা কিছু ছড়ান থাকে । 
পরে আক্রমণকারী আক্রান্তকে ঠেলয়া বা টানিয়া নিতে 
থাকে । এই “ঠেলাঠেলি” আদ্াসমাধ্ায বলিয়া অল্পদূর পর্য্যন্ত 
কর! উচিত। প্রকারভেদগুলি এই | জন এই ভাবেই 
প্রায় সোজা হইয়া দাড়ায় ; কিন্তু স্কন্ধ হইতে পৃষ্ঠের সরু অংশ 
পৰ্য্যন্ত স্পর্শ হয় এবং ন্ঢবদ্ধ মৃষ্টিছুয় নিজ নিজ বক্ষের উপর 
স্থাপিত হয়। 
ঠেলিতে থাকে। 
কন্ুইর সহিত ঠেকাইতে পারা যায়, উভয়েরই শরীর এক 
পাৰ্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব প্যন্ত সজোরে নাড়িতে হয়, এবং 
মোচড় দিয়া স্বন্ধফলকে খুব জোর দিতে হয়। ছুই জন 
বিপরীত দিকে মুখ করিয়া এরূপ ভাবে দাড়ায় যেন একজনের 
ডান কাধ অপরের ডান কাধ স্পর্শ করে; ধড়ে ধড়ে সংস্পর্শ 
যত কম হয় ততই ভাল; পা বেশী ছড়ান থাকিবে না । এই 
অবস্থায় একজন আর একজনকে ঠেলিয়া নিতে থাকে । 

এক জনের পেছনে আর একজন দীড়ায়। একজন 


আক্রান্ত একটু সামনের দিকে বাঁকে, তাহার গোড়ালি অল্প 


অবস্থায় আক্রমণকারী আক্রান্তকে 


এই 


ox 


এই “ঠেলাঠেলিতে” একের কনুই অপরের 


৮। 


জাপানীধরণে বালকবালিকাদিগের ব্যায়াম | 


৪৯ 


মাত্র ফাক থাকে, কিন্তু পায়ের আঙ্গুলের দিক্‌ ছড়ান থাকে । 
আক্রমণকারী পেছনের দিকে হাত বাড়াইয়! আক্রান্তের 
তলপেটের উপর ছুই হাত রাখিয়! নিজের হাতে হাতে ধরিয়া 
তাহাকে পেছনের দিকে টানিয়া নিতে চেষ্টা করে; আক্রান্ত . 
একটির পর আর একটি গোড়ালি পেছনের দিকে রাখিয়া! 
একটু একটু করিয়া হটতে থাকে । আক্রমণকারী জয়- 
লাভের জন্য তাহার পা যেভাবে খুনী রাখিতে ও নাড়িতে 
পারে; কিন্তু সে যেন কখনই হেঁচ্কিটান দিতে চেষ্টা 
না করে। বরাবর 
আক্রমগ- 
কারী আক্রান্তের এক পার্থে এরূপভাবে দাড়ায় যেন তাহার 
সে ছুই হাত বাড়াইয়া 
আক্রান্তের অপর পার্শে নিজের হাতে হাতে ধরিয়া তাহাকে 
আক্রান্ত বিপরীত দিকে 
একটু বাকিতে পারে। আক্রমণকারী যেন কিছুতেই 
হেঁচ্‌কিটান না দেয়। 


সে খুব শক্ত করিয়া ধরিবে 


এবং 
একভাবে টানিবে। ইহার প্রকারভেদ এই । 


মুখ আক্রান্তের পাশের দিকে থাকে। 


আস্তে আস্তে টানিতে থাকে। 


বা 





৫ম চিত্র। 
এক এক হাতে ধরাধরি করিয়া যেরূপে “ঠলাঠেলি” 
হয় তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ( ৫ম চিত্র )। 
এই ব্যায়ামের একটি সুন্দর প্রকারভেদ আছে। বাহু 
প্রায় সমান্তরালভাবে সন্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া হাতে 
হাতে ধরা হইলে, অপরচহাতু দিয়া নিজ নিজ কব্জি সজোরে 








৬৮৫৫ ১৬৪২, 
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৩৯৩৮৪২৬ নু © eva 
৫৫১৪০২ 
মোট ২০১৯১০৮২ 
“সুতরাং দেখা যাইতেছে সমগ্র বঙ্গদেশে হিন্দু অপেক্ধ। মুসলমানের 
সংখা ১৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮৯৪ জন বেশী।- ২ পুলনানেরা 
| হিন্দুর দ্বিগুণ, উত্তর বঙ্গে প্রায় দেড় গুণ । : } 
৮ ২১১৭ মুসলমান, রাজসাহীতে ৭৮, নোয়াখালীতে ৭৬, গানা 2৫ 
সত একটি দৃষ্টান্ত সিংহ ও চট্টগ্রামে ৭১। ইরাজ পণ্ডিতের! বলেন, “লিখিত -বাঙ্গল! 
৩১৪ সালের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ চৌদ্ধমাস অশিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে অবোধ্য। আবার, একজন ত্রিপুরা ব| সিলে- 
সা হইয়া ছি টের চাষার কথ! একজন মরাঠা বা সিঙ্গীর কাছে যেমন ছুবৌধা, 
উত্তরবঙ্গের কিয়দংশ এবং চট্টগ্রাম বাঙ্গলাদেশ হইতে মুশিদাবাদের লোকের কাছেও তেমনি । *” সুতরাং ইংরাজদের মতে 
লী বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিতোর কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে কি না, ঢাকাই, মৈমনসিংহী,ব! চাটগাইয়!- মুসূলমানী-বাঙ্গলা ও হুগলীর লোকের 
[র বিষয়। এ বিষয়ে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া পক্ষে অবোধা। | 
মরা এখানে এই নিবয়ে চিন্তার কিছু উপকরণ দিতেছি। “এখন যদি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে পর্ব্বধঙ্গাদির কথিত 
ভাষার মধ্যে কি পরিমাণ প্রভেদ থাকিলে একটি অপরটির ও লিখিত মুদলমানী-বাঙ্গলাকে স্বতন্ত্র একট ভাষা করিতে বেশী দেরি 
৫1815৩1) বলিয়া গণ্য হইবে, এবং কি পরিমাণ প্রভেদ থাকিলে না লাগিতে eo 1 জি ও ঘন য়ে পরতে, 
ই দুটি ভাষা বলিয়া গণ্য হহবে, তাহা বলা কঠিন। স্বচ 
[জীর প্রভা! বলিয়! গণ্য; কিন্তু উভয়ে যত পার্থকা আছে, 
বাঙগলায় তদপেক্ষ। থোধ করি বেশী নাই 1 স্ঘচ এবং আসামী 
প্রাচীন সাহিত্য 'আছে।.. কিন্ত আসামী বাঙ্গলা হইতে 
কটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়! উংরাজ পণ্ডিতের বিবেচনা করেন: অথচ ন 
চকে ইংরাজী হইতে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া তাহারা মনে করেন না। নি কি Saale, পৃস্তকের গত গণনা 
এলিজাবেখের মৃতুর পর ইংলণ্ড ও ক্ষটুলগ্ের রাজ! এক ন! হইয়। সন্দেহের উদ্রেক করে। তবে হইতে পারে খে, আমর! ৭ রে 
হয় আজ এ ছুই দেশের ভাষা ও সাহিত্য স্বতস্থ হইত। বাঙ্গালীর ঘরপোড়। গোরুর মত সিন্দুরো মেঘ দেখিয়া ভয় পাইতেছি। 
বাঙ্গালী একই রাজার অধীন ৷ কিন্তু রাজপুরুষদের শাসন- ভয়ের কিছু কারণও আছে। সম্প্রতি আগ্রা-অযোধ্য| | গৰ্ণমেন্ট এইরূপ 
তমু বনি বাঙ্গলা এবং আসামের ভাষা ও সাহিতা আদেশ করিয়াছেন যে, প্রথম শিক্ষার পুস্তকগুলি সাধারণ লোকের বোধ 
চলিত ভাষায় লিখিতে হইবে; বর্তমান স্ব'লপাঠ্য বহিগুলি নাকি তাহ। 
রাজ পণ্ডিতদের : মতে কথিত বাঙ্গলা নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান নয়। যদি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হয় এবং ভবিষাৎ পূ্ববঙ্গ-গবর্ণমেন্টের মত 
ক; যখা-_মধাবঙ্গীয়, পশ্চিমবঙ্গীয় বা রাট়ী, উত্তরবঙ্গীয়, এবন্বিধ হয়, তাহ! হইলে মুসলমানী-বাজলাতেই পূর্ববঙ্গের কেতাবগুলি 
রাজবংশী পূর্বববঙ্গীয় বা মুমলমানী এবং চাটগাঁইয়া । তাহারা হয় ত লেখা হইবে। কারণ, উহাই মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গের 
প্রভাষাগুলির মধ্যে কেবল মুসলমানী বাঙ্গলার সাহিত্যিক ভাষ! এবং উহাতে লিখিত পুষ্ঠকসমূহে “Colloqhial vocabulary 
কেবল এই প্রভাষাতেই লিখিত পুস্তক আছে। ইহা (কথিত শব্দাবলী )র বাছল্য আছে। আমরা নৃসলমানী-বাঙ্গলার 
ওঁতেরা ক্ষান্ত হন নাই। ১৮৯১-১৯১১ এই দশ নিন্দা বা প্রশংস! কিছুই করিতেছি না| আমরা. কেবল একটা 
হিন্দী প্রভৃতি কত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্ভাবনার কথা বলিতেছি। যত বেশী লোকে কোন ভাষা বলে ও এ 
মুসল মানী-বাঙ্গিলা পুস্তকের সংখ্য! বাঙ্গলা হইতে শ্বতন্থ ভাষার সাহিত্যের চর্চ্চা করে, ততই উহার শ্ৰীবৃদ্ধি ও পুষ্টির সপ্তাবন! । 
ইয়াছে। এই সংখ্যা ২৮৬ । এখন দেখ! যাক, মুসল এই জন্য আমরা ব্ভাষ! ও সাহিতোর দ্বিখণ্ডিত হইবার সম্ভাবনাকে 
কোথায় কোথায় চলিত। উহা! যশোর, খুলনা, ত্রিপুরা অতান্ত আশঙ্কার ডি ভাবা আংশিকভাবে পৃথক হইয়া গেলেও 
বিভাগের সমুদয় জেলায় চলিত । মধ্যবঙ্গের সর্ধব্রও মুসল- জাতীয় একাবোধ হাস পাওয়ায় জাতীয়শক্তি কমিয়। যায় 
এখন পাঠকগণ বলুন, চৌদ্মাস পুর্ধে যে আশঙ্কা 
প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহা কি অসুলক ) কারণ, সকলেই € 
The: লিষ্ট ক 
* “The book ৬ is quite unintelligible to the 
the e colloguint 90 | is uneducated masses, তা তত peasant. from Tippera or 
Sylhet would be quiteas unintelligib toa nativeof: Mur 
Benga! Cansns Report shidabad as to aX athe tl : Benga Ceusus Report 
© for 100%, p. 316. | ই 
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 নিয়শ্রেণীর লোকেরা। 


ETAT | 


জানেন যেনে এক চ কমিটি ভাষা-ভে -ভেদ সম্বন্ধে যে ভক 
উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহা লইয়া. দেশময় আলোচনা 


খে, 
চলিতেছে । 


বাঙ্গলা ভাষাটিকে চারিটি প্রাদেশিক ভাষায় পরিণত 


ও করিবার: কারণ কি? লিখিত বাঙ্গলাভাষার মধ্যে সংস্কৃত 


শব্ধ বহুল পরিমাণে রিছ্যমান) কৃষকের ছেলেদের তাহা 
বুঝিতে কষ্ট হইতেছে, বর্তমান শিশুপাঠ্য পুস্তক লি পাড়া- 
গাঁয়ের প্রাথমিক বিষ্ভালয়গুলির অন্ুপযোগী, এই যুক্তিবলে 
কমিটি ভাষাকে খণ্ডিত করিবার প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়া- 
ছেন। . 

কিন্ত বাঙ্গলাভাষার সংস্কৃতকথা ন্‌ কৃষকদের কঠিন 
বলিয়া মনে হয় নাই। বটতলাকে জীবিত রাখিয়াছে 
কীত্তিবাস, কাশীদাস ছাড়া শাস্ত- 
গ্রন্থের বহুসংখ্যক বাঙ্গল৷ পগ্যান্থুবাদ বটতলার ছাপাখানা 
জৌগাইয়া থাকে। ভদ্রলোকের বাড়ীতে এই বইগুলি 
কচিৎ দৃষ্ট হয়, নি়শ্রেণীর লোকেরা তাহা ক্রয় করে, 
পাঠ করে, ব্যাখ্যা করে। এই সকল পপ্যগ্রন্থে ইন্দীবর- 
শ্যাম, পন্মপলাশনেত্র, . আজান্ুলপ্বিত বাহু, খগরাজনাসা 
প্রভৃতি সংস্কৃত উপমা ও উতপ্রেক্ষার ছড়াছড়ি, . রূপবর্ণনা- 
গুলি নিছক সংস্কৃত শবে পূর্ণ। চিরকাল নিয়শ্রেণীর লোকেরা 
তাহা পড়িয়া আসিতেছে । কথকঠাকুর যখন যুদ্ধবর্ণনা বা 
প্রাকৃতিক বর্ণনা উপলক্ষে অমরকোৰ হইতে অজজ শব্দ- 


চয়ন করিয়া সমাসবদ্ধ সুসংস্কৃত বাক্যে স্বীয় প্রসঙ্গ পল্লবিত 


করেন, তখন নিয়শ্রেণীর লোকেরা তাহা একাগ্রতার সহিত 
শুনিয়া থাকে। যাত্রার আসরে ছুই যোদ্ধা পরস্পরকে গালি 
দেওয়ার ছলে একঘণ্টাকাল সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বরপূর্ণ 
প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে, খমিগণ আসিয়া বৈকুগ বা 
বৃন্দাবন বর্ণন প্রসঙ্গে দীর্ঘকাল সমাসলহরীর অজ বৃষ্টি 
করিয়া থাকেন। বরং ভদ্রলোকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, তাঁহাদের 
অনেকে হয়ত উঠিয়া যান, কিন্তু চাষারা. বিনিদ্রচক্ষে পরম 
উৎসাহে অভিনেতাগণের প্রতি বাক্যটি যেন গলাধঃকরণ 
করিয়া থাকে। 


নিৰ্বাচন করিতে হইলে অনেক উদ্রলৌককেও বাদ .দিতে 
হয়, চাষার ত কথাই নহে, কিন্ত এ কথা নিশ্চিতরূপে 


শবে পুষ্ট কাব্যখানি বিগত আড়াই শ 


বলিতেছি, তীহাঁদের সংখ্যা অতি অল্প। 


আমি এরূপ বলিতে চাহি না, তাহারা - 
. সবগুলি কথা বোঝে, ঠিক পরীক্ষাগ্রহণ করিয়া শ্রোতা 
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বলা যাইতে পারে, তাহারা সমস্ত নিক মোটামুটি ৭ রকমে 


ভাব আদায় করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশে ভদ্র 
ও ইতর সমাজের মধ্যে ধর্মগ্রসঙ্গে এমনই একটা ভাবের 
আদান প্রদান ও বিনিময় সম্বন্ধ আছে, যাহাতে শান্ত্রশাসিত 
হিন্দুসমাজের নিম্নতম স্তরে পর্যন্ত সংস্কতকথা প্রচলিত 
ভাষায় বহুল পরিমাণে প্রবেশলাভ করিয়াছে । সংস্কৃতকে 
উপেক্ষা ও ব্রাঙ্গণকে অশ্রদ্ধা করিয়া কোন চাষাই এ 
সমাজে টি'কিয়! থাকিতে পারে না। শুধু হিন্দুসমাজে নহে, 
সংস্কৃতকথা আশ্চর্য্য পরিমাণে মুসলমানগণ পর্য্যন্ত আয়ত্ত 
করিয়া লইয়াছেন। আলোয়ালের পদ্মাবত কাঁব্য পাঠ করিলে 
দেখা যায়, মুসলমান কবি অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, 
অথচ এই কাব্য ভদ্রসন্তানেরা পড়িয়াছেন, এরূপ প্রমাণ 
নাই। ইহা হইতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে 
যে, নিয়শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায় এই অসামান্তরূপে সংস্কৃত 
ত বৎসরকাল রক্ষা 
করিয়া আসিয়াছেন ? এতঘ্যতীত, কবির গান, তরজার 
লড়াই, হেঁয়ালী ব্যাখ্যা,_-বাউল-সঙ্গীত, দাশরথি, রামপ্রসাদ 
প্রভৃতি কবি ও সাধকের গান, চাঁষারা যেরূপ উপভোগ 
করে, ভদ্রসমাজে উহাদের তদ্বিধ প্রচলন নাই | বৈষ্চব- 
গণের বিবিধ শীস্তগ্রন্থ এ পর্য্যন্ত অশিক্ষিত নিয়শ্রেণীর বৈষ্ণব- 
সম্প্রদায়ের হাতে ছিল। আমি গোস্বামীদের কথ! বাদ দিয়া 
মাঝি, কৈবর্ত, 
চাষা, ইহাদের মধ্যে বেশ একটা হেঁয়ালী-বিগ্ভার চর্চা 
হইয়া থাকে। “চৌদ্দভুবন” বলিতে কি বুঝায় হঠাৎ 


আমাদের বলা শক্ত, কিন্ত অনেক নিয়শ্রেণীর লোকেরা 


ইহার মুখে মুখে উত্তর দিতে পারে। রামায়ণ মহাভারতের 
কথা অনেক স্থলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ততটা জানা 
নাই, যতটা নিয়শ্রেণীর লোকের পরিজ্ঞাত। চণ্ডীদাসের ' 


‘সহজিয়া মত সম্বলিত পদগুলির ব্যাখ্যা নিম্নশ্রেণীর অনেক 


লোক বেশ করিয়া থাকে, অথচ সেগুলি আমাঁদের নিকট 


উদ্ভট হেঁয়ালীর মত শুনায়। 
প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথির সন্ধান করিতে গেলে দেখা 


যায়, ভদ্রলোকের! সংস্কৃত পুঁথিরই আদর করিয়া থাকেন, 


ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, কৈবর্ত ইহাদের ঘরেই 
বাঙ্গলা পুঁথি, সংস্কৃত. শব্দবহুল দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদযুক্ত 
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এত দিন যাহার! এই সকল পুঁথি রক্ষা করিয়া বাঙগলা- 
ভাষাকে নীরব গৌরবপ্রদান করিয়াছে, আজ তাহাদের 
পুর্ববপুরুষগণের নিকট উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত এই ভাণ্ডার 
হইতে তাহাদিগকে অযোগ্যতার অপরাধে বঞ্চিত করা 
কি উচিত হইবে? অনেক নিয়শ্রেণীর লোকেরা! ভাল ভাল 
বাঙ্গলা গ্রস্থরচনা করিয়া গিয়াছেন,-- প্রাচীন বাঁজলা- 
সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। ইহাদের 
শিশুরা সরল বাঙ্গলাভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তক বুঝিতে 
পারিবে না, এ কথা কখনই আমরা মানিব না যদি 
তাহারা তাহা বুঝিতে অস্থ্বিধাবোধ করে, প্রাদেশিক 
কথিত ভাষায় পুস্তক রচিত হইলে সেই অস্তুবিধা দ্বিগুণ 
বাড়িয়া যাইবে । তাহার কারণগুলি নির্দেশ করিতেছি। 
গ্রীয়ারসন সাহেব বাঙ্গলা একটা প্রবাদ উদ্ধৃত করিয়া 
বলিয়াছেন, এদেশের প্রত্যেক দশ ক্রোশ দূরে ভাষা নৃতন। 
প্রাদেশিক কথিত ভাষা জগতের সর্বত্রই কিছু কিছু স্বতন্ত্র 
হইয়া থাকে। গ্রাম্য ভাষা, যাহার সাহিত্য নাই, অভিধান 
নাই, যাহার উচ্চারণ রীতি কোন বৈজ্ঞানিক গ্রণালীতে 
শৃখলিত করা হয় নাই,_যাহা এক জেলারই ভিন্ন ভিন্ন 
ংশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিদ্যমান, তাহার কোন্টি আশ্রয় 
করিয়া পাঠ্যপুস্তক রচিত হইবে ? বাঙ্গলা ভাষাকে চতুর্ব্িধ- 
ভাগে বিভক্ত করিলে কুলাইবে না, কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক 
একটি ভাষাভেদ করিলে, বঙ্গভাষাকে শত খণ্ডে ভাঙ্গিয়া 
ফেলিলে এই ঘুক্তিবলে কৃষকশিশুর পক্ষে সুবিধা হইতে 
পারিবে, নতুবা যে সকল কথা অভিধানে নাই, ব্যাকরণে 
নাই, তাহার অর্থ তাহারা বুবিবে কিরূপে? পূর্ববঙ্গের 
ভাঁষা বলিয়া যে ভাষা গৃহীত হইবে, সেই ভাষ! বহুরপিনী, 
' পূর্ববঙ্গের একাংশের কথা অপরাংশে একান্ত ছুর্বোধ৮_ 
এ অবস্থায় কোন এক প্রাদেশিক উপভাষাঁকে আশ্রয় করিলে 
ছেলেদের অস্থ্বিধা বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবে না। লিখিত 
বাঙ্গলাভাষাঁর ছুরহ শব্দ অভিধাঁনের সাহায্যে বোঝান 
যাইতে পারে, কিন্তু অভিধাঁনবহিভূর্ত পাড়াগেয়ে কথার অর্থ 
করিতে পণ্ডিত মহাশয়ের বিদ্যা অনেক স্থলে কুলাইবে না । 
বাঙ্গল৷ দেশের অধিকাংশ পল্লীই কৃষক্বহুল, অধিকাংশ 
পল্লীরই অবস্থা এই যে ছু'চারি ঘর ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের সঙ্গে 


প্রবাসী |: 
প্রাচীন বালা পদ্য গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ সংরক্ষিত ছিল। - 


| ৫ম ভাগ। 


বহুসংখ্যক নিয় শ্রেণীর লোক তথায় বাস করিয়া থাকে । সেই 
সকল স্থলে কৃষকের ছেলেদের সঙ্গে ভদ্রলোকের ছেলেরাও 


গ্রাম্য ভাষা শিখিবে। তৎপর উদ্ধতন স্কুলে যাইয়া তাহাদের” 


নূতন বার্গলা শিখিতে যে কি বিপদ উপস্থিত হইবে, তাহা 


লিখিয়া শেষ করা কঠিন। একবার সবগুলি ক্রিয়া বিভক্তি ও ট 


সর্ধনাম__এমন কি বানান পর্যন্ত উণ্টাইয়া গেলে তাহা 
বিশুদ্ধপথে প্রবর্তিত করা তাঁহাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইবে। 
বৰ্ণাশুদ্ধি একবার পাকিয়া গেলে কিছুতেই তাহা ঢুরস্ত হইতে 


চাঁহে না, এ বিষয়ে চিরকাল বাঙ্গলার চর্চা করিয়া আমরা যে . 


সাক্ষ্য দিতেছি, আঁশ! করি তাহ! প্রামাণিক হইবে। ভদ্র- 
লোকদের সম্বন্ধে ত এই ক্থা। 
অবশ্য চিরকালই চাঁষবাস করিবে, এটা ভাবা স্বাভাবিক 


_ হইলেও তাহাদের মধ্যে কেহ উচ্চশিক্ষা পাইতে পারিবে না, 


এরূপ বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া কিম্বা সেইরূপ শিক্ষার পথে 
প্রবল অন্তরায় উপস্থিত করিয়া দেওয়া কি উচিত? যে ঘরে 
থাকে, তাহার জন্য কি আকাশের দ্বিকে তাকাইবার উপযোগী 
একটা ছিদ্র বা জানেলার ব্যবস্থা রাখা অন্তায় ? আমরা 
দেখিয়াছি এই দেশে চাষাকুলের মধ্যে দেশের মাথার কিরীট 
স্বরূপ ছুই একটি মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চিরকাল 
পু্চরিণীর জল খাইতেছি বলিয়া কি তাঁহাদের জন্ত গঙ্গান্নানের 
পথটি অবরুদ্ধ করিয়া ফেলা উচিত । 

দেশের সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া যে সকল 


কাৰ্য্য করিতেছেন, যে সকল চিন্তা ও সাধনার ছারা জাতিকে 
"উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছেন, সেই শিক্ষাদীক্ষার বাঁরি- 


বিন্দু সমাজের. অধস্তন স্তরে নিপতিত হইয়া! তাহাকে উর্বর! 
করিয়া তুলিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা রাখা স্বাভাবিক ও 
সঙ্গত। দেশের উর্দ্ধতন সম্প্রদায়ও নিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মিলনের প্রধান উপায় ভাষা, সেই উপায়কে ছিন্ন করিয়া 
একটা কৃত্রিম প্রাচীর তুলিয়া দিলে-_তাঁহাতে দেশের অনিষ্ট 


আর চাষাদের ছেলেরা - 


find 


ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। আঁমাদের দেশের নিয্নশ্রেণীর ৮ 


লোকেরা বড় লোকদের বাড়ীতে নানা উৎসবে যোগদান. 


করিয়া থাকে, ভদ্রলোকের কথিত সাধুভাঁষ! অনুকরণ করিয়া 


- বলিতে পারিলে তাহার! কতার্থ হয়। নিয়শ্রেণীর লোকের! 


উচ্চশ্রেণীকে অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া থাকে, এস্থলে 
তাহারা স্বাভাবিক আদর্শের প্রতিই অনুরক্ত স্বীকার করিতে 
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সৰ্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না । 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে, বাঙলা দেশের অধিকাংশ পল্লীই 
' কৃষকবহুল, এবং সেই সকল পল্লীতেই ভদ্রসম্তানদেরও বাস, 


ঝা সুতরাং ভাষ! চাঁরিপ্রকাঁর অবয়ব ধারণ করিলে তাহার ফল 


= সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইবে, এবং কালে বাঙ্গলাভাঁষা চারিটি 


পৃথক নামগ্রহণ করিয়া ইহার পুর্বস্থষ্ট বিবিধরত্রপুরিত 
ভাণ্ডার হইতে সুদূরবন্তী হইয়া সাহিত্যহীন শ্রীহীন প্রাদেশিক 
প্রাকৃতে পরিণত হইবে। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, মধুসুদন, 
রামমোহনের গ্রস্থাবলী আর কে পড়িয়া বুঝিবে ? ইহা আমাদের 
কেশচ্ছেদনকারী সুন্ম আশঙ্কা বা কল্পনামূলক নহে । আসামে 
পূর্বে বাঙ্গলাভাষা প্রচলিত ছিল, তখন আমাদের গ্রন্থকারগণ 
সে দেশে আধিপত্য করিতেছিলেন, এখন সে দেশে গ্রাম্য 
আসামী ভাষা প্রবর্তিত হওয়াতে আসামবাসীদের সঙ্গে এখন 
আমাদের আঁকার ইঙ্গিতে বা ইংরেজী ভাষায় কথোপকথন 
করিতে হয়। আসামী ভাষার সঙ্গে প্রচলিত বাঙ্গলাভাষার 
যে প্রভেদ, চট্টগ্রাম ও ব্রিপুরাবাসীর ভাষার সঙ্গেও ঠিক সেই 
রূপ। খাদ্‌ চট্টগ্রামী ভাষায় যদি তথাকার লোকেরা কথা 
বলেন, তবে আমাদের কি সাধ্য তাহাতে দন্তশ্কট করি? 
কিন্তু চট্টগ্রাম হইতে নবীনচন্দ্র সেন, শরৎচন্দ্র দাস ও নবীন- 
চন্দ্র দাস বাঙ্গলাভাষার মহারথী হইয়া দীড়াইয়াছেন। আমরা 


" কি কখনও মনে করিতে পারি ইহারা আমাদের পর? মুল 


কথা, প্রাদেশিক প্রারত আর মূল ভাষার একটা সন্বন্ধ আছে। 
প্রাদেশিক প্রাক্ৃতগুলি মূলভাষার শাখা স্বরূপ । শাখাগুলি 
কাটিয়া ফেলিলে যেরূপ তাহারা শুকাইয়া যায়--যাহা জীবিত 
ও বর্ধনশীল ছিল, তাহা শুধু কাষ্ঠে পরিণত হইয়া! পরিত্যক্ত 
হয়, মূল ভাষা হইতে শাখা-প্রাকৃতগুলিকে ছেদন করিয়া 
দিলেও তাহা একান্ত গ্রাম্য ও সাহিত্যরচনার অযোগ্য 
হইয়া পড়িবে। ৰ 

যেরূপ ব্যক্তিগত রুচি ও প্রকৃতির ভেদ বর্জন করিয়া 


- একটা সাধারণ ক্ষেত্রে গ্রক্যের বন্ধনে সমবেত হইয়! সমস্ত 


লোক দাড়াইতে পারিলে, তাহারা বলশালী জাতিতে পরিণত 
হইতে পারে, সেইরূপ প্রাদেশিক প্রাকৃতের বিসদৃশ লক্ষণ- 
গুলি পরিহার পূর্র্বক ভাষা ঘদি একটা সাধারণ স্থানে দীড়া- 
ইতে পারে, তবেই তাহা সার্থক হইতে পারে। ইংরেজী 
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প্রভৃতি সর্ধব্র একরপ। এই সকল দেশের কথিত ভাষ! অসম, 
বিসদৃশ, অথচ লিখিত ভাষা এক । স্চ্‌,মার্কিনী, ভর্সেটশীয়ারী 
প্রভাঁষার সাহিত্যও আছে। সেসব দেশে কৃষকদের জন্য কৃষক- 
দের ভাষায় পুস্তক রচিত হয় না কেন? ডেভনশায়ার 
ও ল্যান্কেশায়ারের কথা খাস্‌ লগ্ডনবাসীর পক্ষে বুঝা কঠিন । 
তাহাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সে সকল চলে নাই,-_শুধু 
ওয়েলসে, যেখানিকার ভাঁষা একবারে স্বতন্ত্র আমাদের কাছে 
যেরূপ সাঁওতালী ভাষা ইংরেজদিগের নিকট ওয়েলস ভাষা 
সেইরূপ, _সেই ওয়েল্সে বহু চেষ্টায়ও যখন দেখা গেল ছেলেরা 
ইংরেজী বুঝে না, তখন তথায় ইংরেজী ও ওয়েলস এই ছুই 
ভাষায়ই শিখাইবাঁর ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । কিন্ত পূর্বেই 
বল! হইয়াছে, ওয়েল্‌সে আদিম বুটনগণের ভাষা প্রচলিত, 
তাহ। আযাংলো! স্যাক্সনের সঙ্গে এক পর্যায়ের ভাষা নহে 
সেখানেও বহু চেষ্টায় ইংরেজীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা হই- 
তেছে। অথচ বাঙ্গলাভাঁষার জন্বস্থান হইতে তাহাকে 
উঠাইয়া দেওয়ার সংকল্প হইতেছে। স্বদেশের চাষাদের চেয়ে 
আমাদের চাষাদের বেশী মঙ্গলাকাজ্কী ইংরাজদিগকে একটু 
সন্দেহ স্বভাবতই হয় না কি? কথায় বলে যে মায়ের চেয়ে 
বেশী ভালবাসে, সে ডাইনী । এও কতকটা তদ্রপ । 

কোন একটি ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সংকল্প করিলে তাহা যত 
বৃহৎ আয়তনের দেশ জুড়িয়া প্রচলিত করা যায়, ততই 
তাঁহার উন্নতির পথ মুক্ত হয় ।--সংস্কৃত ভাষা এরূপ শ্রীখালিনী 


, হইল কেন? তাহার কারণ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের 


মনীষীগণ এই ভাষার উপকরণ জোগাইয়াছেন। যখন বহু- 
মনীষীগণের পরিচর্য্যা দ্বারা কোন ভাষ! ক্ক্তিশাঁলিনী হইয়া 
উঠে, তখন সেই ভাষাকে যাহারা মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারেন তাঁহারা ধন্য । কারণ সুবিপুল তপস্তা-লন্ধ,, 
বহুবুগ সঞ্চিত সাহিত্যিক স্তর ও জ্ঞানের অজ্ঞিত ভাণ্ডারের 
নিকট তাহারা শিশুকাল হইতেই আত্মসমর্পণ করিয়া অলক্ষিত 
ভাবে উপকৃত হন । মুক্ত পরাস্তর প্রবাহিত উদ্ধার বায়ু আোত 
যেরূপ অলক্ষিতভাবে শিশুকে সবল করিয়া তোলে, _-একটা 
প্রবল চিন্তাআোতের সান্নিধ্যে পৌছাইয়া দিতে পারিলে, 
শিশুর মন সেইরূপ অলক্ষিতভাবে বিকাশ পা্‌ইয়! উন্নতির 
পথে প্রবর্তিত হয়া গব্ণমেন্ট একটি প্রস্তাবে 
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কার্যযদক্ষ ও সুনিপুণ হইতে পারে, প্রাথমিক শিক্ষায় সেইরূপ 
ব্যবস্থা রাখিতে হইবে । বাঙলা ভাষা এখন বহুসদগ্‌ছ্থে পূর্ণ । 
এই পরম শ্রশ্বধ্য, যাহা তাহাদের বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহ! হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে তাহাদের 
চিন্তাশীলতার মূলে কুঠারাথাত করা হইবে, ইংরাঞ্জ আগমনের 
পূর্বে তাহারা জ্ঞানের যে অবারিত পথে স্বাভাবিকভাবে 
আসিয়া উপস্থিত ছিল, কৃত্রিমভাবে ভাষা-ভেদ করিয়া তাহা- 
দিগের সেই পথ অবরুদ্ধ করা হইবে। তত্তিমন, বাঙ্গলা 
ভাষায় যে সকল কৃষিসম্বদ্ধীয় পুস্তক পত্রাদি লিখিত হইয়াছে 
ও হইবে, তৎসমুদয় হইতে কৃষকগণকে বঞ্চিত করা হইবে। 
আরও একটা কথা এই যে, কৃষি নানাবিধ অপর বিজ্ঞানের 
সহিত সংপৃক্ত। সেই সকল বিজ্ঞানের বহি সাহিত্যিক 
বাঙ্গলায় লেখা ৷ কৃষকেরা কেন তাহা পড়িতে পাইবে না ? 

এক জেলাবাসী অপর জেলাবাসীর নিকট পত্রাদি লিখিতে 
অস্ুবিধা বোধ করিবেন। কুচবেহারী লিখিবেন “সেলা 
ঠায় তাক্‌ কইল বাবা তুই সদাই আমার কাচোৎ আচিস, 
আর আমার যে গুলা যা আছে তা কুলে তোর।” 
ময়মনসিংহবাসী লিখিবেন--“আউয়াল পোষাক আন্তা তারে 
পিন্দা আতে একটা আংগুইট দে।” নোয়াখালীবাসী 
লিখিবেন “ই রয়ম কুষ্‌ কুড়াও কেয় হেইতারে দিত না। 
তারহর হেইতর বুঝ হেডে ছড়ি আম্নে আম্নে কইতে 
লাগিল!” টট্টগ্রামবাসী--“ছোৌড পোয়া হকলাইন অত্তর 
করি দূরে এক দেয়ত গেল্‌, হেণ্ডে মণ্ডামি করি তার ধন 
হকলাইন উড়াইল্‌।” এই সমস্ত নমুনা আমরা গ্রীয়ারসনের 
নবপ্রকাশিত ভাষাতস্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক হইতে উদ্ধত করিয়া 
দেখাইলাম। যেরূপ মৃণ্ময়ী দেবীমুন্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কতক- 
. গুলি খড় দড়ি ও কাদা বাহির হইয়া পড়ে, বঙ্গভাষার শ্রীমুক্ত 
ভাঙ্গিয়া গ্রীরারসন সেইরূপ সকল উপকরণ বাহির করিয়াছেন । 
হায়! দেবীমুন্তি যে স্থানে অভিষিক্ত ছিলেন- সেই স্থানে কি 
এই সকল খড় দড়ি স্থাপিত হইবে? 

প্রিয়রিসনের পুস্তকে এইরূপ বিস্তর নমুনা আছে। সেইগুলি 
পাঠ করিলে মনে হয়, সত্য সত্য বাঙ্গলা ভাষা বাহার! বলেন 
ও লিখেন, তাহারা কি গৃহে এক স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহার করেন? 
তাহা নহে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দৃষ্ট হইবে এই সকল 


. প্রবাসী । 


ব্যক্ত করিয়াছেন, কৃষকের . ছেলেরাও যাহাতে চিন্তাশীল, . 


. পরিণত করিলে, আমাদের পরস্পরের সঙ্গে 


| ৫ম ভাগ 


প্রাদেশিক কথা যদিও অন্ঠরূপ শুনায় তাহার! সকলগুলিই 


মূলতঃ একরূপ ; উচ্চারণ বৈষয্যে এরূপ বিস্দুশ শুনায়! 


যেমন “সকল” শবটি কোন কোন স্থানে “হক্কল” রূপে ” 


প্রচলিত। শুধু উচ্চারণ বৈষম্যে ভাষাকে স্বতন্ত্র মনে করা 


শশা 


উচিত নহে,_ পৃথিবীর সর্বত্রই এদেখগত কথিত ভাষার ঈ- 


ভেদ আছে--কিন্ত দেশের লিখিত ভাষা এক থাকা চাই! 


সেই একত্বই জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায়, বিচ্ছিন্ন ও : 


একতা ভ্রষ্ট হইলে মনুষ্টের ন্যায় ভাষাও দুর্বল হইয়া 
পড়িবে। 
বাস্তবিক এই. ভাবা-ভেদ শুধু কষক সমাঙ্গের__অপ্রকার 
সাধন করিয়া ক্ষান্ত হইবেন! । রিপোর্টে নিয় প্রাথমিক বিদ্ধা- 
লয়ের সংখ্যা যেরূপ দৃষ্ট হইল তাহাতে নিশ্চিত মনে হয়, আর 


এ ed 
পাঁচ সাত বৎসরে তাহাদের সংখ্যা দেড় লক্ষের উপরে উঠিবে। 


এই বহুসংখ্যক বিদ্যালয়ে বালালীমাতেরই শিশুরা পড়িয়া 
থাকে। শুধুসহরগুলি ও ভদ্রবহুল পলী বাদ দিলেই ভদ্রসমাজ 
এই প্রস্তাবিত সংস্কারের অনিষ্টকর প্রভাবের হাত এড়াইতে 
পারিবেন না। কারণ, ক্ৃষকবহুল পল্লীগুলির মধ্যে যত ভদ্র- 
লোক বাস করিয়া থাকেন, তাহাদের সমষ্টি করিলে তুলনায় 
সহর 'ও “ভদ্র-পলীর” ভদ্রলোকের সংখ্যা অতি নগণা। বার 
আনার অধিক ভদ্রলোকের সন্তানগণ এই ক্লুষকবহুল পল্লীর 
নব ব্যবস্থান্ুসারে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে যত 


প্রকার বর্ণাশুদ্ধি ‘খাইমু,’ “যামু,” “করুম,” £কর্বাম” প্রভৃতি" 


বিচিত্ৰ ক্রিয়াপদ,“আমাগোর,” “আমরার,” “মোহর,” প্রভৃতি 
বিচিত্র বিভক্তি, এবং যতপ্রকার ভাষার আবঞ্জনা--্যাহা 
ভদ্র-সাহিত্যের অঙ্গীভূত নহে, সকলই মুখস্থ করিয়া, হাতে 
লিখিয়া একবারে বিগড়াইয়া যাইবে। 
বঙ্গের লোক কাঁধ্যবশতঃ পূর্ববঙ্গের পল্লীতে বাস করিবেন, 
তাহার! দেশে ফিরিয়া নিজের পরিবারের সঙ্গে মিশিতে 
পারিবেন না। বাঞ্গলার লিখিত ভাষা এখন সমস্ত 
প্রাদেশিক কথিত ভাষাকে শাসিত ও মাঙ্জিত করিয়া 


রাখিয়াছে। সেই মাজ্জিত সুন্দর আদর্শের বলে বঙ্গদেশ: ' 


বাসীর পরস্পরের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতে- 
ছেন, সেই লিখিত ভাষাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কিস্ৃতকিমাকারে 
মিলনের 
রাজপথ চিরতরে অবরুদ্ধ হইয়া বাইবে। 


যে নকল পশ্চিম- - 


Ke 


রকমের নহে। সরকার বাহাদুর ভ্যাইনের অন্তবাদ 
/ একই ভাষায় করেন, সরকারী বিজ্ঞাপন, ঘোষপাপত্রাদি 
একই ভাষায় প্রচার করেন। এই এক ভাষাতেই প্রজা- 
গদিগকে দরখাস্ত করিতে হয় । এই ভাষা ছাড়িয়া চাষারা 
এক এক কিন্তৃতকিমাকার ভাষা শিখিবে, সরকারের সহিত 
প্রজার যোগ বিচ্ছিন্ন হইবে, ইহা কি বাঞ্চনীয় ; জগীদারী 
সেরেস্তার ভাষা, মহাজনদের ভায়াও, মূলে সর্বত্র এক। 


প্রজা যাহাতে নিজের স্বার্থরক্ষা করিতে পারে, প্রতারিত বা 


উৎপীড়িত না হয়, তজ্জন্ত এক ভাষাই শিখ! দরকার । 


৮১ অথচ কৃষকের হিতৈষী গবর্ণমেন্ট তাহাকে এ ভাষা শিখিতে 


& দিবেন না। তা" ছাড়া, চাষা বলিয়া ত কোন একটা স্বতন্ 
জাতি নাই। ব্ৰাহ্মণ ও ব্ৰাহ্মণেতর সকল বর্ণের মধ্যেই কৃষি- 
জীবী আছে। যিনি উকীল বা হাকিম, তাহার জ্ঞাতি চাষী, 
পল্লীগ্রামে বাস করেন। তাহাদের মধ্যে ভাষাঁভেদ জন্মান 
কি উচিত ? আমাদের দেশে ধনশালিতা অনুসারে জাতিভেদ 
বা শ্ৰেণীদেদ নাই, সরকার কি ইহা জানেন না? পল্লীগ্রাম- 
বাদী “ভদ্র” বা “ইতর” শ্রেণীর চাষীর ছেলে, জজ হইতে 
পারে। তাহাকে কুপম্ুক করিবার ব্যবস্থা কেন করা 
হইতেছে? | 

হেমার্টন নামক ইংরাজ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে 

. ইংরাজেরা যে প্রকারের মিথ্যা কথা বলে, তাহার বিশেষত্ব 
এই যে, তাহার সহিত সত্য এমনভাবে মিশান থাকে, যে 
উভয়কে বিশ্রিষ্ট করা শক্ত । আমাদের মনে হয় ইংরাজের 
দেশশাসননীতিও এইরূপ। আসল উদ্দেশ্য যাই হৌক, 
ইংরাজ রাজপুরুষেরা তাহার সঙ্গে প্রজার হিতেচ্ছাট! মিশাইয়া 
দেন; এমন সকল যুক্তি দেখান যে ইহা সম্পূর্ণরূপে সাহস 
করিয়া বলা যায় না যে, সরকারের অমুক ব্যবস্থায় প্রজার 
কোনই সুবিধা হইবে না। কিন্তু অনিষ্ট যে খুব বেণী, ইস্ট 
অপেক্ষা অনেক বেশী, হইবে, উহ! সাহস করিয়া বলা যায়। 

অব্য বিন্দুমাত্রও ইষ্ট যে হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। 

আমরা দেখিয়া প্রীত হইলাম, হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান 
প্রভৃতি সকল সমাজ হইতে কমিটির প্রস্তাবের প্রতিবাদ 
গিয়াছে,_-সকলে একবাক্যে এই ভাষাভেদের বিরুদ্ধে মন্তব্য 
লিখিয়া গভর্ণমেন্টের নিকট. পাঠাইয়াছেন। আমাদের 


৫৫ 


ছোটলাট বাহাদুর এই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়া এতৎসমন্ধে 
মন্তব্য প্রকাশের জন্ত আরও এক মাস সময়বুদ্ধি করিয়া 
দিয়াছেন, আগামী ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত এ সম্বন্ধে মতামত 
গৃহীত হইবে৷ 

ইংরেজ প্রভাবে বঙ্গসাহিতোর অসামান্য পুষ্টি সাধিত 
হইয়াছে । আশা করা যায় গভর্ণমেণ্ট স্বচেষ্টায় প্রবর্তিত বঙ্গ- 
ভাষার এই উদ্বাহিনী গতিমুখ ফিরাইয়া ইহার বন্ধ 
আশামর ভাবী উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিবেন না। 


 খোলফায় রাশেদিন। * 
আবুবকর । ৬৩২ (খৃঃ ) 


মহাপুরুষ মোহাম্মদ নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিলে মদিনা 
নগরীর গৃহে গৃহে বিষাদের ঘনচ্ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । 
তাহার পরলোকগমন সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া মদিনাবাসীরা 
শোঁকসন্তপ্রহ্দয়ে মসজীদের সম্মুখে সমাগত হয়, এবং কাতর- 
কে বলিতে আরম্ভ করে, “আমরা পয়গন্বরকে ইহলোক 
হইতে অপস্থত হইতে দিতে পারি না, তিনি আমাদিগকে 
কর্তব্যপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, পরকালের সংবাদ আমা- 
দিগকে পরিজ্ঞাত করিয়াছেন, আমরা এরূপ স্হদণে 
পরিত্যাগ করিতে পাঁরিব না।” বীরহৃদয় ওমর বলিতে 
লাগিলেন, “মৃত্যু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি 
মহাপুরুষ মুসার গ্তায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন করিতে 
গমন করিয়াছেন, আমাদের নিকট অচিরেই প্রত্যাগমন 
করিবেন।” আবুবকর দ্রুতপদে মোহাম্মদের শয়নকক্ষে 
প্রবেশ করিয়া নিষ্পন্দবক্ষে ও শীতল গণ্ডে হস্ত অর্পণ করি- 
লেন; তাহার কিছু বুঝিতে বাকী রহিল না। তখন তিনি 
ক্ু্ধ জনমগুলীর নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কম্পিতস্বরে বলিতে 
লাগিলেন, “তোমর! কি কোরানের উক্তি বিস্থৃত হইয়াছ ? 





* (১) Ameer Ali's Life of Mahomed, (2) Jarrev's Trans- 
Iation of the History of the Califs. তি) Muir's Caliphate (8) 
[01005 successors of Mahomet. (৫) Arnold’s the Preaching 
uf Islam. (৬) Keshab Chandm Sen's works, Voll. (4) 
Selections from the Calcutta Review. (¥) Oekley’s History 
(৯) Ameer 75119 History'of the Saracens. 
(১০) Gilman's the Samcens চারিঙ্গন বর্ম্মনেতা, (১২) মোসল- 
মান রাজের ইতিবৃত্ত (১৩) Ellior's listory Vol I, 

ডি 


of the Saracens. 


৫৬ 


মোহাম্মদ সন্্য্যমাত্র, তিনি নবধন্ম্ম প্রচার জন্য প্রেরিত হই- 
য়াছিলেন। ইতঃপৃর্কেই পয়গন্থরগণ নশ্বরদেহ পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। মোহাম্মদ মৃত্যুমুখে পতিত বা নিহত হইলেই 
কি তোমরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে? (১) কোরানে আরও লিখিত 
হইয়াছে, “মোহাম্মদ, তুমি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, 
এবং তাহাদেরও মৃত্যু হইবে।” (২) বৃদ্ধ আবুবকারের 
সাত্বনাবাক্যে সমাগত নরনারীর হৃদয় শান্তভাব ধারণ করিল । 

অতঃপর মদিনার অধিবাসীরা মোহাম্মদের মৃতদেহ 


সমাহিত করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মোহা-. 


শ্মদের পুত্রসন্তান ছিল না; ইহলোক হইতে অপস্কত 
হইবার সময় তিনি কাহাকেও উত্তরাধিকারী মনো- 
নীত করেন নাই। এই কারণ তাহার মৃতদেহ সমাহিত 
করিবার পূর্বেই অরাজকতা নিবারণ জন্য ইসলামের অধি- 
নেতা নির্বাচন প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। মদিনাবাঁসী 
মোসলমানগণ তদর্থ সম্মিলিত হইয়! নির্ধারণ করিলেন যে, 
ইসলামের নেতৃত্ব বংশানুক্ৰমিক হইবে না, এবং প্রত্যেক 
অধিনেতার মৃত্যুর পর. নির্বাচন প্রথান্ুসারে নৃতন অধিনেতা 


নিযুক্ত হইবেন। এই নির্ধারণের পর নেতৃত্বপদে লোক . 


নির্বাচন সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইল । সমবেত মোঁসলমাঁন- 
গণ আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী (৩), এই চারি জনকে 
নেতৃত্বপদের যোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু 
ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা যোগ্য, তাহা লইয়া 
বাগ্বিতগ্ডা উপস্থিত হইল । মহাত্ম৷ ওমর আত্মকলহের 
উপক্রম দেখিয়া তন্নিবারণ জন্য আবুবকরের হস্ত ধারণপূর্বক 
তাঁহাকে উচ্চ কে. ইসলামের অধিনেতা বলিয়া ঘোষণা 
করিলেন। সমবেত মোসলমানগণ ওমরের স্বার্থত্যাগ দর্শনে 
বিশ্মিত হইলেন, এবং একে একে আঁবুবকরকে 'অধিনেতা 
_ বলিয়া স্বীকার করিলেন। 

নিষ্কাম আবুবকর নেতৃত্বপদ লাভ করিয়া আনন্দে অধীর 
হইলেন না; তাহার স্বন্ধে যে গুরুভার ন্যস্ত হইল, তাহা 





(১) কোরান, ওয় স্থরা। (২) কোরান, ৩০শ সুরা । 

(৩) আবুবকর মোহাম্মদের প্রিয়তমা পত্নী আয়েশার পিতা । ওমর 
তাঁহার অন্যতমা পত্নী হাঁফসার পিতা। ওসমান তাঁহার দুইটা কন্যাকে 
পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে; তাহাদের পুত্রকন্তাও কেহ জীবিত ছিল না। 
আলী মোহাম্মদের জোষ্টতাত পুত্র«্এবং* প্রিয়তম! কন্যা ফতেমার স্বামী৷ 


প্রবাসী । ' 
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স্মরণ করিয়া সমবেত মোসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়! 
বিনয়নঅবচনে বলিতে লাগিলেন, “আমি পয়গন্বরের অন্ুস্থতু 
নীতি অবলম্বন করিয়াই স্বকার্য্য সম্পাদন করিতে যত্রশীল 
হইব। আমি বিদ্বেষ ও পক্ষপাত পরিত্যাগ করিতে যত্ন 
করিব। আমি যে পরিমাণে ঈশ্বর ও পয়গন্বরের আদেশ মতা 
কাজ করিব, তোমারা সেই পরিমাণে আমার আজ্ঞা প্রতি- 
পালন করিও । যদ্দি আমি ভ্রমে পতিত হই, তোমরা আমার 
ভ্রম প্রদর্শন করিও ; আমি সর্বদাই আপন-ভ্রম সংশোধন 
করিতে তৎপর থাকিব। আমি মহাপুরুষের প্রতিনিধি 
রূপেই সমস্ত কাধ্য নির্বাহ করিব। অনেকে আমাকে 
খলিফা (উত্তরাধিকারী ) বলিয়া অভিহিত করিবেন। আমি * 
কোন রূপ ক্ষমতাস্চক উপাধির আকাজ্কী নহি।” অতঃপর 
আবুবকর আসন পরিগ্রহ করিলে সভা ভঙ্গ হইল। 

পর দিবস প্রত্যুষে আবুবকর কতকগুলি কোর্তী লইয়া 
বাজার অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে ওমরের সহিত 
তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ওমর তীহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মহাশয়, কোঁথায় যাইতেছেন ?৮ আবুবকর উত্তর করিলেন, 
“বাজারে যাইতেছি।” ওমর কহিলেন, “আপনি কি ইস- 
লামের অধিনেতা হইয়াও কোর্তীবিক্রয় করিবেন £” 
আবুবকর উত্তর করিলেন, “আমার পরিবার পরিজনের 
ভরণপোষণ কিরূপে নির্ববাহিত হইবে?” ওমর প্রত্যুত্তরে, ” 
কহিলেন, “চলুন, আমরা ধনাধ্যক্ষ আবু ওবেদার নিকট গমন 4. 
করি; তিনি আপনার জীবিকানির্কাহোপযোগী বৃত্তি অব- 
ধারণ করিয়৷ দিবেন ।” ' অতঃপর তীহাঁরা উভয়ে ধনাধ্যক্ষের 
নিকট গমন করিলেন। ধনাধ্যক্ষ বলিলেন, “গৃহত্যাগী 
(মুহাজেরীন ) মোসলমানের জন্য যে পরিমাণ বৃত্তি নির্দিষ্ট 
আছে, আপনাকেও তাহাই দেওয়া যাইবে । আপনাকে গ্রীষ্ম- 
কাঁলোপযোগী এক প্রস্ত ও শীতকালোপযোগী আর এক 
প্রস্ত পরিচ্ছদ প্রদত্ত হইবে। এক প্রস্ত জীর্ণ হইলে তাহা : 
প্রত্যর্পণ করিয়া আর এক প্রস্ত লইয়া যাইবেন।” আবু 
বকর এই সামান্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াই স্বব্যবসায় পরিত 
পূর্বক সন্তষ্টচিত্তে শাসন সংরক্ষণ ও ধর্মপ্রচারে আপনার 
সমস্ত সময় ও শক্তি নিয়োগ করিলেন । 

বস্তুতঃ, আবুবকরের কিঞ্িন্মাত্রও ধনস্পৃহা ছিল না। 
তিনি মন্কানগরীর একজন বন্ত্ব্যবসায়ী ছিলেন। এই 


* উত্তর করিলেন, “সঞ্চিত অর্থের অর্ধাংশ |” 


১ম সংখ্যা । J 


বাবসায়ে তিনি প্রচুর ধনসধনা করেন। মোহাম্মদ ইসলাম : 
_ব্দপ্চারের জন্তু উিত হইলে আবুবকর সে ধর্ম গ্রহণ 
॥কিবেন। তৎকালে তাঁহার হস্তে চল্লিশ সহজ্র দিরহাম 
সঞ্চিত ছিল। আবুবকর নবধর্ম্মের জন্য মুক্তহন্তে ব্যয় 
€করিতেন। আবুবকর মক্কায় নবধর্ম্ম 'প্রচারকল্পে পয়ত্রিশ 
হাজার দিরহাম ব্যয় করিয়াছিলেন। মক্কার অনেক ক্রীত- 
দাস ইসলামধর্দ্মে বিশ্বীসস্থাপন করিয়াছিল; এই কারণ 
তাহারা স্ব স্ব প্রভুর হস্তে নির্দয়ভাবে নিগৃহীত হইত। 
আবুবকর ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া তার্‌ণ ধর্মপ্রাণ সাতজন 
ক্রীতদাসকে মুক্ত করেন। মোহাম্মদ একদিন কথাপ্রসঙ্গ 


*/- বলেন, “আবুবকরের ধনসম্পত্তি দ্বারাই আমি সর্বাপেক্ষা 


$ অধিক উপকৃত হইয়াছি।” আবুবকর বাপ্পরদ্ধকগে উত্তর 
করেন, “হে প্রেরিত পুরুষ, আমি কি আপনার নহি? 
আমার ধনসম্পত্তি কি আপনার নহে ?” 

আবুবকর লোকসেবার জন্তও সর্বদা মুক্তহস্তে ধন 
বিতরণ করিতেন। একদা! মহাপুরুষ মোহাম্মদ আবুবকর 
ও ওমরকে তাহাদের স্বোপাঞ্জিত অর্থের কিয়দংশ বিতরণ 
করিতে বলেন। তদনুসারে প্রথমে ওমর অর্থ লইয়া 
উপস্থিত হইলেন। মোহাম্মদ তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“হে ওমর, কি পরিমাণ অর্থ আনয়ন করিয়াছ ?” ওমর 
অতঃপর 
৯ আবুবকর অর্থ লইয়া আগমন করেন। মোহাম্মদ তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি পরিমাণ অর্থ আনয়ন 
করিয়া?» আবুবকর কহিলেন, “আমি এক কপর্কও 
গৃহে .বাখি নাই, সমস্তই আনয়ন করিয়াছি।” মহাপুরুষ 
বলিলেন, “হে আবুবকর, তোমার পরিবার পরিজনের জন্ত 
কি রাখিয়াছ?” আবুবকর উত্তর করিলেন, “ঈশ্বর ও 
তাহার প্রেরিত পুরুষই তীহাদের সম্বল ৷” 

নানা কাঁজে ধন বিতরণ ব্যতীত আবুবকরের আরও 
লোকসেবার বাসনার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি 
গীড়িতের শুশ্রষা ও অসমর্থের গৃহকাজ করিতে তৎপর 
ছিলেন। ইসলামের নেতৃত্ব পদ্লাভ করিবার পরেও 
তিনি প্রতিবাসিনী বালিকাদিগকে স্বহস্তে গাভীদোহন 
করিয়া দিতেন। ইতিহাস-লেখক রবি আনস্‌ আবু 
বকরকে জলধারার সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন; 


্ 
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যে স্থানেই _বারিপাত হউক না কেন, , তাহাই সি 
হইয়া থাকে । 

আবুবকর সেই অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন যুগে জ্ঞানী বলিয়া 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। মোহাম্মদের বে সকল প্রচারক বন্ধ 
ছিলেন, তাহাদের কেহই বিগ্ঠাবুদ্ধিতে আবুব্করের সমকক্ষ 
ছিলেন না। মোহাম্মদ বলিতেন, «দেবদূত আমাকে 
আবুবকরের মন্ত্রণাগ্রহণ করিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। আবুবকর কোন বিষয়ে ভ্রান্ত হইবেন, ইহা 
ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে ।” 

আবুবকরের বিশ্বাস স্থগভীর ছিল। জ্ঞানের সহিত 
বিশ্বাস সম্মিলিত হইয়াই তাঁহাকে তাদৃশ স্বার্থশৃন্য, নিস্পৃহ, 
পরোপকারী এবং জনহিতৈষী করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার 
বিশ্বাস কিরূপ সুগভীর ছিল, তাহা আমরা প্রদর্শন 
করিতেছি। একদা আবুবকরের প্রশংসা কর! হইয়াছিল। 
ইহাতে তিনি বলেন, “হে প্রভো ! তাহারা আমার সম্বন্ধে 
যাহা জানে, আমি তাহা! অপেক্ষা অধিক অবগত আছি। 
হে ঈশ্বর! আমি আমার নিজের সম্বন্ধে যাহা জানি, তুমি 
তাহা অপেক্ষা অধিক পরিজ্ঞাত আছ। তাহারা আমাকে 
যতদূর সচ্চরিত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে, আমাকে তাহা 
অপেক্ষা সচ্চরিত্র কর। তাহারা যাহা পরিজ্ঞাত নহে, তাহার 


নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা কর। তাহারা যাহা প্রকাশ করিয়াছে, 


তজ্জন্য আমাকে দোষী করিও ন!।” কেহ বিচারার্থী হইয়া 
উপস্থিত হইলে, আবুবকর বলিতেন, “আমি সাধ্যান্ুসারে 
ন্যায়বিচার করিতে যতু করিব) স্তায়ান্নমোদিত বিচার 
ঈশ্বরপ্রেরণা ব্যতীত অসম্ভব। বিচারে ভুল প্রমাদ হইলে 
দে ক্ৰটী আমার নিজের। ঈশ্বর আমাকে মার্জনা করুন।” 
আবুবকর একদা! কোন উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেখিতে 
পান যে, একটা পাখী বুক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট রহিয়াছে । তিনি 
পাঁখীটাকে তদবস্থায় দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বীদ পরিত্যাগপুর্ব্বক 
বলেন, “হে পাখি, তুমিই স্থখী; তুমি যে বৃক্ষের ফলে 
উদরপুত্তি কর, তাহার ছায়াতলেই আশ্রয় অন্বেষণ করিয়া 
থাক। * * কখন তোমার স্তায় আবুব্করের অবস্থা 
হইবে ?” 

আবুবকর অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও জলন্ত বিশ্বাসনিবন্ধন 
মোহাম্মদের সাঁতিশয় প্রিয়পাঁত্র ছিলেন । মোহাম্মদের প্রতি 


৫৮ 


আবুবকরের অটল ভক্তি ছিল। পরগম্বর বলিয়াছেন, 
“আবুবকর পর্কতগুহায় আমার সঙ্গী ছিলেন, পরকালেও 
আমার সহচর থাকিবেন।” (১) 
ফলতঃ আবুবকর সর্কপ্রকারেই মোসলমান জাতির 
আধিপত্যলাভের.উপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু দ্য আরবের! 
তাঁহার বশ্যত! স্বীকার করিল না; বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। 
এক সম্প্রদায়.হইতে অন্য সম্প্রদায় বিদ্রোহ প্রসারিত হইল ; 
দেখিতে দেখিতে চারিদিকে বিদ্রোহের বেড়া-আগুন জলিয়া 
উঠিল। কেবল মদিনা, মক্কী .ও তার়েফের অধিবাসীরা 
আবুবকরের পক্ষাবলম্বী রহিল। একদল বিদ্রোহী মদিনা 
আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল । | 
মোহাম্মদ ইহলোক হইতে অপস্থত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
তীহার মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে মোসলমানের বলবীর্য্য সমাহিত 
হয় নাই । সেনাপতি খালেদ অদম্য তেজে ইসলামের 
গৌরব রক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। বিজয়লগ্মী খালেদের 
অঙ্কণায়িনী হইলেন, শত্রু পক্ষ.পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিল। 
সমগ্র আরব দেশ বহুসংখ্যক বিদ্রোহী দলে পূর্ণ হইয়াছিল । 
মহোঁৎসাহী খালেদ একদল বিনষ্ট করিয়া আঁর এক দলের 
প্রতি ধাবিত হইতে লাগিলেন ; এবং প্রধানত তাহার 
বহিবলেই এক বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই 
আরব দেশের সর্বত্র পুনর্ধার ইসলামের আধিপত্য গ্রতিষ্ঠা- 
লাভ করিল। | 
এই বিদ্রোহের পরে সমস্ত কোরান একত্র সংগৃহীত হইয়া 
পুস্তকাকারে সন্নিবদ্ধ হয়। মোহাম্মদ সময় সময় পাপ পুণ্য; 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম এবং কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে প্রত্যাদেশলাভ করিতেন । 
এই সকল প্রত্যাদেশই কোরান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । (২) 
মোহাম্মদ নানা সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রত্যাদেশগুলি প্রাপ্ত 
- হন তদীয় শিষ্ষগণ কতকগুলি প্রত্যাদেশ তালপত্র অথবা 
শ্বেতপ্রস্তরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন । অবশিষ্ট প্রত্যাদেশ- 
গুলি তাঁহারা কগম্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহাপুরুষ 





(১) মন্ধা পরিত্যাগ করিয়! মদিনায় গমনকালে মোহান্মদকে শত্র- 
ভয়ে পথিমধ্যে একটা পর্রতগুহায় কয়েক দিন যাপন করিতে হইয়াছিল। 
এই সময় আবুবকর তীহার সঙ্গী ছিলেন। 

(2) The word Coran signifies crying or reciting, and is 
applied not only to the whole Book, but to any portion of 
it. Keshab Chandra Sens’ works, Vol. 1 
® 


প্ৰবাসী । 


[ ৫ম ভাগ । 


মোহন্মিদ এই সকল প্রত্যাদেণ শৃঙ্খলামত একত্র লিপিবদ্ধ 
করিবার পূর্বেই ইহলোক হইতে অপস্থত হন) প্রাপ্তক্তু 
বিদ্রোহদমনকালে বহুসংখ্যক কোরানজ্ঞ মোসলমাঁন নিহত 7 
হইয়াছিলেন। এই কারণে আবুবকার সমস্ত কোরান একত্র 
লিপিবদ্ধ করিয়া উহার স্থাধিত্ববিধান করিতে প্রবৃত্ত হন 1 
আমরা জৈয়দ ইবন সাদিত প্রদত্ত কোরানসংগ্রহের বিবরণ 
প্রদান করিতেছি। “আমি আবুবকরের নিকট গমন করি 
এবং তাঁহার নিকট ওমরকে উপবিষ্ট দেখি। আবুবকর 
আমাকে দেখিয়া বলিলেন,ওমর বলিতেছেন যে, জমামবাসীদের 
সহিত যুদ্ধে বহুসংখ্যক কোরানপাঠক নিহত হইয়াছেন, 
মৃত্যুসংখ্যা অধিক হইলে কোরানের অনেক অংশ বিলুপ্ত "এ 
হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। কারণ প্রত্যেক ব্াক্তিই এ 
কোরানের কিয়দংশ অবগত আছেন। অতএব সমস্ত 
কোরান একত্র লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক হইয়াছে ।” অতঃপর 
তিনি ওমরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, *স্বরং প্রেরিত পুরুষ 
যে কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আমি তাহাতে কিরূপে 
প্রবৃত্ত হইব?” ওমর উত্তর করেন, “আমি ঈশ্বরের নামো- 
চ্চারণ করিয়া বলিতেছি যে, কোরানসংগ্রহ সৎকাঁধ্য 1৮ 
তখন আবুবকর আমাকে বলিলেন, “হে জৈয়দ, তুমি যুবক 
ও বিজ্ঞ, তোমার সম্বন্ধে আমার কোন দ্বিধা নাই। তুমি, 
প্রেরিতপুরুষপ্রাণ্ড প্রত্যাদেশগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছ। . 
অতএব কোরানের অনুসন্ধান কর, এবং একত্র লিপিবদ্ধ. 
করিয়া রাঁখ।” আঁবুবকরের আদেশে আমি তালপত্র, 
শ্বেতপ্রস্তর ও মানবস্থৃতি হইতে সমগ্র কোরান সংগ্রহ 
করিয়াছি।” 

প্রধানতঃ ছুইটা কার্যের জন্য আবুবকরের শাসনকাল 
প্রসিদ্ধ। একটা হইতেছে, প্রাগুক্ত কোরানসংগ্রহ, অপরটী 
বিদেশে মৌসলমানের আধিপত্যস্থাপন ও ইসলাম ধর্মের, 
প্রচার। আবুবকর পারস্ত ও সিরিয়া দেশ জর করিবার 
জন্য সৈন্যপ্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সৈম্তগ্রেরণের পর Ed 


তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। তাঁহার জীবদ্দশায়. 


পারস্ত ও সিরিয়! দেশের কিয়দংশ মাত্র বিজিত হয়। আবু 
বকরের শাঁসনকাল মাত্র ছুই বৎসর তিন মাস ছিল। 

. মোহাম্মদের অভাব আবুবকরের হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ 
হইয়াছিল। বৃদ্ধ বয়সে তাদুশ শোক-শেল সহ করিতে না 


ie 


১ম সংখ্যা । ] 


পারায় ঠাঁহার অনবদ্য স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়ে । তিনি রুগ্ন 


আুবস্থার একদিন অতি ঠাগ্ডার সময় শীতলজলে স্নান করিয়া 
জরাক্রান্ত হন। (১) গীড়া ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে। 
আব্বকর মৃত্যু আমন দেখিয়া ওমরকে উত্তরাধিকারী ঘনো- 
প্রীত করিলেন। কিন্তু নিঃস্বার্থ ওমর রাজ্য-প্রয়াসী ভিলেন 
না। তিনি বলিলেন, “হে প্রেরিত পুরুষের প্রতিনিধি, 
আমাকে গুরুভার হইতে রক্ষা করুন! আমি খলিফাপদের 
প্রার্থী নহি 1” আবুবকর উত্তর করিলেন, “তুমি খলিফাপদের 
প্রার্থী না হইলে ও খলিফার পদ তোমাকে প্রার্থনা করিতেছে 1৮ 
ওমরের মনোনয়নে আপামর সাধারণ সকলেই সন্ত হইল। 


» উত্তরাধিকারী মনোনয়নের পর আবুবকর দীর্ঘকাল জীবিত 


r 


গুরছিলেন না, ঈশ্বরের নামোক্ষারণ পূর্বক ধীরে ধীরে চির- 
দিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন! 


[ক্রমশঃ] 
শ্লীরামপ্রাণি গুপ্ত । 


চিন্তাপাঠ। 


অনেক দিন হইল, ‘বলাতে এক অন্তর্ধামী পুরুষের 


আবির্ভাব হইয়াছে। তাহার নাম মিষ্নীর য়া 
কম্বল্যাণ্ড। তিনি লোকের মনের কথা অনায়াসে জানিতে 


পারেন। তিনি বর্তমান সম্রাট সপ্যম এডবার্ড, কসিরার 
জার, জর্ন্মনির কৈনর, তুরস্কের স্বলতান, মিসরের খেদিব 
এবং দেশ বিদেশের রাজা রাজড়ার চিন্তা পাঠ করিয়া পিয়র- 
সনদ্‌ ম্যাগাজিন পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে 
তিনি রাষ্ট্রনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, লেখক প্রভৃতির মনের কথা! 
ব্যক্ত করিবেন। এই সুত্রে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নরনারীর 
প্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়া তাহাদের সুপরিচিত ভইয়াছেন 
এবং নানা দেশের উচ্চ উপাধিসকল লাভ করিয়াছেন! 
বনুদিন হইতে তিনি এই বিদ্যার চর্চা করিতে করিতে 


কে একজন পরিপক চিন্তাপাঠক হইয়া দাড়াইয়া- 


ছেন। বহুদিন পূর্বে ইনি ওয়াডেনডন্‌ নামক স্থানে 


ফার্ডিনাণ্ড ডি রথস্চাইল্ড' পরিবার মধো বাস করিতে- 





॥১ কোন কোন মতে বিষ প্রয়োগে আবুষকরের মৃতা হয়। ইভদির! 
এই অপকাঁধা করে বলিয়া উল্লেখ আছে । 


Saracens. 


(0১19৯ Histary of the 


চিন্তাপাঠ । 


ছিলেন। একদা রাত্রে আহারাদির পর ভার চিন্তাপাঠ- 


৫৭) 


বিগ্তার পরীক্ষা গৃহীত হয়। বর্তমান সম্বাট, তৎকালীন ঘবরাজ, 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন । তিনি 'একটা নৃতন পরীক্ষার 
উদ্ভাবন করিয়া বলিলেন যে, তিনি যনে মনে যে জন্তকে 
ভাবিতে থাকিবেন, তাহা কাগজে আঁকিয়া দেখাউতে হইবে । 
ইতিপূর্বে চিন্তাপাঠক কখন এরূপ পরীক্ষাধীন হন নাই। 
অধিকন্ত, তিনি কখন চিত্র আঁকেন নাই। যুবরাজ হাসিয়া 
বলিলেন যে চিত্রবিগ্ভায় তাহার অধিকার নাই কিন্তু চিন্তী- 
পাঠক যদি “তর্জমা” করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি 
মনে মনে চিত্রাঙ্কন করেন। চিন্তাপাঠক তৎক্ষণাৎ চক্ষু 
রুমালে বীধিয়া বামহস্তে যুবরাজের হস্ত ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে 
চিত্র আঁকিতে লাগিলেন! কয়েক মুনর্তের মধ্যেই পরীক্ষা 
সমাপ্ত হইল । সকলেই চিত্র দেখিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া 
উঠিলেন। তিনিও চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন যে প্রথম দষ্টিতে 
চিত্রটকে শৃকরের প্রতিকৃতি মনে হইতে পারে; কিন্তু ভাল 
করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যায় থে, চিত্রকরের হাতীর 
ছবি আঁকাই উদ্দেশ্য ছিল। বুবরাজও মনে মনে হাতী 
আঁকিতেছিলেন কিন্তু তাহার পুচ্ছ একবারও ভাবেন 
নাই। স্থতরাং কাগজে অঙ্কিত হস্তীও পুচ্ছহীন হইয়াছিল! 
এইরূপে কম্বর্লযাণ্ড সাহেব রুষভাষা না জানিলেও জার তৃতীর 
আলেকজাওার বে কথা ভাবির়াছিলেন ঠিক তাহাই লিখিতে 
সমর্থ হন। 

একবার £কহল্মের কোন প্রকাণ্ঠস্থানে সকলেই 
সুইডিশ ভাষা ব্যবহার করায় {তিনি জনৈক দোভাষীর 
সাহায্যে স্বীয় চিন্তাপঠনশক্তিব পরিচয় দিতেছিলেন। 
দোভাষী অসংখ্য লোকসমাগম দেখিয়া কেমন থতমত 
খাইয়া ভূল অনুবাদ করিতেছিল। স্থুইডেন্রাজজ অস্কার 
তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দোভাষীর উপর ভয়ানক 
অসন্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে “ও ঠিক নয়” “তিনি ও 
কথা বলেন নাই”--এইরূপ বলিয়া উঠিতেচিলেন। শেষে 
রাজা দৌভাষীকে সরাইয়া দিয়া স্বরং দোভাষীর কাধ্য 
করিলেন। এবং পরে তিনি যাহা চিন্তা করিলেন, কম্বল্যাপ্ড 
সাহেব তাহা পাঠ করিয়া বাজার বৎপরোনাস্তি সন্তোষ 
উৎপাদন করিয়াছিলেন । 

ডেনমোর্কের রাজার বিবাহ উপলক্ষে রাজ্জী আলকৃ- 


Bo? 


by 
পপ সি পি সপ 


টার্ন বন প্রিলেদ্‌ ' অব ওয়েলস্‌ সস), (শিম: মড, 
ডিউক ও ডচেদ্‌ অব কত্বর্লযাণ, গ্রীসবাজ জর্জ প্রমুখ রাজা 
ও রাজন্তবর্গ উপস্থিত হন। সেই সময় একদিন চিন্তাপাঠক 
তীহার শক্তির পরীক্ষাদান করেন। রাজ্জী আলেক্জাণ্ডিয়া? 
প্রস্তাব করেন যে, প্রাসাদের অপরাংশেস্কিত কোঁন চিন্তিত 
বস্তুকে বাহির করিয়া দিতে হইবে। এই বলিয়৷ তিনি 
গ্রীসরাজ জর্জকে স্বীয় মনোগত বিষয় জ্ঞাপন করেন। 
চিন্তাপাঠক রাজার হস্তধারণ করিয়া দ্রুতপদে দ্বিতলের 
উপর গমন করেন এবং একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাইনিং 
টেবিলের উপর হইতে একখানি ফোটগ্রাফ উঠাইয়! লয়েন। 
তৎপরে রাজ্জীর নিকট প্রত্যাগজ হইয়া তাহার হস্তে চিত্র- 
খানি অর্পণ করেন। রাজ্জী ভাবিয়াঁছিলেন যে চিন্তাপাঠক 
নির্দিষ্ট কক্ষ হইতে পরলোকগত প্রিন্স অব ওয়েলসের ছবি 
আনিয়া তীহার হস্তে অর্পণ করিবেন। বলা বাহুল্য, চিন্তা- 
পাঠক ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন। এখানে অন্যান্য 
পরীক্ষাতেও তিনি সম্পূর্ণ কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। 

চিন্তাপাঠক যখন ম্যাভ্রিডে অবস্থান করিতেছিলেন, 
তখন রাজা আঁলফন্সো৷ স্পেনের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন নাই )" 
বিধবা বাঁজমাতা নাবালক পুত্রের রাজ্যপরিচালন করিতে- 
ছিলেন। রাঁজ্যপরিচালনক্ষমতাঁয় ও সাহসে বাজ্জী 
ক্রিশ্চিয়ান! সমগ্র যুরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠা নারী বলিয়া পরি- 
গণিতা ছিলেন। বন্বর্ল্যাণ্ড সাহেব বলেন যে তাঁহার ন্তায় 
প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাশালিনী রমণী তিনি আর 
নয়নগোচর: করেন নাই। তিনি একবার রাজ্জীর নিকট 
পরীক্ষা দান করিতে নিমন্ত্রিত হন। রাজ্ঞী বলিলেন-_ 
“আমি একজনকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছি; সে ব্যক্তি 
কে এবং কি প্রকারে হত্যা করিতে চাই বলুন দেখি ?” 
চিন্তাপাঠিক স্বীয় চক্ষদ্বয় রুমালে বাঁধিয়া বাম হস্তে রাজ্ঞীর 
হস্ত ধারণ করিয়া বুঝিলেন তিনি কি ভাবিতেছেন। অতঃ- 
পর দক্ষিণ হস্তে একখানি কাগজে নির্মিত ছুরিকা লইয়া 
কক্ষান্তরে গেলেন। বাজ্জী ভাঁবিতেছিলেন যে অদূরবর্তী 
একখানি দোফায় অর্দশাঁয়িতা মহিলার ক’ বামহস্তে চাপিয়া 
দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ছুরিকা তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ডে আমূল বসাইয়া 
দিবেন! চিন্তাপাঠক তাহারই অভিনয় করিয়া দেখাইলেন। 
তাহার চিন্তাপাঠ অত্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইল ৷ - 


প্রবাসী | 
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সম্রাট ১৮৬১ অবে প্রশিয়ার রাজা হন। তিনি ও বখসরটি, 


চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তাপাঠক তীহার হস্ত ধরিয়া বোর্ডে 


খড়ি পাতিয়া লিখিলেন ৬ ১-৪ ( অর্থাৎ ইংরাজীতে সাল _ 
যেরূপ সংক্ষেপে লিখিত হয় )। সম্রাট বৎসরটিকে ঠিক ও * 


আকারেই ভাবিয়াছিলেন কিন্তু কন্বর্পাণ্ড সাহেব সালের 
নিয়ে একটা “৪” লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার এই 
সন্দেহ হইল যে সম্রাট একাগ্রচিত্তে বৎসরটিকে ভাবিতে না 
পারিয়া হঠাঁৎ ওঁ সংখ্যাও মনে করিয়া থাকিবেন। জিজ্ঞাসা 
করায় সমাট বলিলেন, “উহাইত অধিক আশ্চর্য্যের বিষয়। 
পুর্বে একবার এরূপ পরীক্ষাস্থলে একখানি নোটের নম্বর 
ভাবিয়াছিলাম, তাহাতে ক্ৰমান্বয়ে অনেকগুলি ৪ ছিল। হঠাৎ 
এখন ওঁ সংখ্যা চিন্তার মধ্যে আসিয়া উদয় হইল ।” ইতি- 
পূর্ক্ণে সম্রাট সপ্তম এডবার্ডের চিন্তা পাঠ করিয়া চিন্তাপাঠক 
যেমন বোর্ডে হাঁতী আঁকিয়াছিলেন, গ্রীসের রাজবাড়ীতে 
সেইরূপ এক দিবস তাহাকে হাতী আঁকিতে হুইয়াছিল। 
যুবরাজপত্বী অশিক্ষিত হস্তে হাতীর প্রতিকৃতি কিরূপ অঙ্কিত 
হয় দেখিবার জন্য মনে মনে এ জন্তুকে ভাবিতে থাকেন। 
চিন্তাপাঠক কিন্ত একটা শুকরের মুর্তি আঁকিয়া বসেন। 


বলা বাহুল্য, যুবরাজ-পত্তী একটা শৃকরমুদ্তির খেলনা 


(সম্ভবতঃ তাহার কাগজ চাঁপা ( Paper Weight ) ভাবিয়া- 


ছিলেন। তিনি কিন্তু পগুটির পুচ্ছ ভাবিতে ভুলেন নাই; ক 
"স্থতরাং এবার সেটাও খড়ির আঁচড়ে বাহির হইয়া পড়িল। 


জৰ্ম্মনির ব্যাটেনবর্গে একদা রাত্রে কোন ক্লবে অর্থাৎ 
আড্ডায় যুবরাজ হেনরি প্ব্যাকারেট” খেলিতেছিলেন। 
চিন্তাপাঠক তথায় উপস্থিত ছিলেন। যুবরাজ উঠিয়া গেলে 
ক্লবের জনৈক বিশিষ্ট সভ্য তাহাকে বলিলেন, এই গৃহমধ্যে 
একজনকে খুন করিব মনে করিতেছি; বলুন দেখি সে 
ব্যক্তি কে» চিন্তাপাঠক সভ্যের হস্তধারণ করিয়া দ্রুতপদে 
গিয়া যুবরাজকে আক্রমণ করিলেন এবং অভিনয় করিয়া 
দেখাইলেন। প্রথমে ঠিক যেন তীহাকে অস্ত্রাঘাত করিয়া 
পরে তাহার গলা কাঁটা হইল। এক্ষণে মৃতদেহ কোথাও 
লুকাইতে হইবে। চিন্তাকারী ভাবিয়াছিলেন পব্যাকারেট” 
টেবিলের নিয়ে শবদেহ লুকাহিরা রাখিবেন। চিন্তাপাঠক 
যুবরাঁজকে মেজের নীচে যাইতে বাঁধা করিলেন এবং লুঠ 
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খুঁজিলেন। কিন্তু কিছু না পাওয়ায় যুবরাজ হাঁসিয়! বলিলেন, 
“সাঁফ্‌ বাহির হইয়া গিয়াছে ।” চিন্তাকারী বলিলেন, “ঠিক 
যাহা ভাবিরাছিলাম।” সকলেই তখন হাসিয়া উঠিলেন। 
ওচিন্তাপাঠক যখন ভিয়েনা যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে পরলোকগত 
যুবরাজ রোদল্ফ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। এখানে তাহাকে 
একটা স্থকঠিন পরীক্ষায় পড়িতে হয়। যুবরাজ এমন 
কাহাঁকেও ভাঁবিয়াছিলেন যে সে সমর সে কোথায় ছিল তাহা 
তিনি নিজেই জানিতেন না। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির 
করিবার ভার চিন্তাপাঠকের উপর পড়িল। চিন্তাপাঠক 
চক্ষে রুমাল বীধিয়া যুবরাজের হস্ত ধরিয়া প্রাসাদের চতুর্দিক 
ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে পাঁকশালায় 
আসিয়া যুবরাজের চিন্তার বিষয় তাহার প্রিয় কুকুরটার গাত্র 
স্পর্শ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । মিশরে দুইবার তিনি 
চিন্তাপাঠণক্তির পরিচয় দেন। তিনি কাঁয়রোর আবদিন 
প্রাসাদে ত্যুফিক্‌ পাশা এবং তাঁহার পুত্র বর্তমান খেদিব 
দ্বিতীয় আব্বাসের চিন্তা পাঠ করেন। বর্তমান খেদিবের 
একা্রচিত্ততার দৃষ্টান্তস্বরূপ চিন্তাপাঠক লিখিয়াছেন যে, 
প্রথমে খেদিবের জনৈক মন্ত্রীর চিন্তাপাঠ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলে মন্ত্রী মহাশয় নির্দিষ্ট বিষয়ে চিত্তস্থির না করিয়া কৌশলে 
চিন্তাপাঠককে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । দূর হইতে 
> খেদিক সমস্ত দেখিতেছিলেন। তিনি এই চাতুরী সহ 
করিতে না পারিয়া স্বণসিংহাসন ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে 
ঘটনাস্থলে আসিলেন এবং মন্ত্রীর প্রতি বিদ্রপোক্তি করিয়া 
বলিলেন, তুমি না আপনাকে চিন্তাশীল বলিয়া পরিচয় দাঁও ? 
চিন্তা কিরূপে করিতে হয় দেখ। অতঃপর মন্ত্রীকে সরাইয়া 
দিয়া খেদিব স্বয়ং চিন্তা করিতে লাগিলেন বহ্বল্যাও 
সাহেব তাহার হাত ধরিয়া তৎক্ষণাৎ আরবী ভাষার তাঁহার 
চিন্তার বিষয় লিখিয়া দিলেন। অথচ আরবী ভাষায় তিনি 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । তৎপরে খেদিব বিভিন্ন ভাষার নানা বাক্য 
(sentence) চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তাপাঠক সে 
সমুদয় অবিকল লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। 
মিষ্টার কন্বরল্যাণ্ডের চিন্তাপাঠশক্তির আর দুইটি পরিচয় 
দিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক । একবার তিনি 
স্তাওউইচ দ্বীপের রাজার চিন্তা পাঠ করিতে যান। এই 


চিন্তীপাঠ। 


, করিবার মানসে তাঁহার প্রতি পকেট তন্ন তন্ন করিয়া 
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দ্বীপের অধিবাসিগণ পুর্বে নরমাংসভোজী ছিল। স্ৃতরা: 
রাক্ষররাজের চিন্তাপাঠফল লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া সাহেব 
একটু রসিকতা করিয়া লিখিয়াছেন যে, সে দ্দিন তিনি প্রত্যুহে 
রাজসমীপে গিয়া দেখেন, “তাঁহার আঁধারবর্ণ রাঁজগ্রী” পোষাক 
পরিতেছিলেন। তিনি সবে মাত্র পাজামা আর এক পায়ে 
মোজা পরিয়! গৃহের চারিদিকে নাঁচিয়া কুদিয়া রঙ্গ করিয়া 
বেড়াইতেছিলেন, আর ওদিকে তিনি রাজার মনৌগত বস্তুটি 
খুঁজিরা বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। সে এক ভারি 
মজার দৃশ্য হইয়াছিল। রাজা স্বীয় কক্ষপ্রাচীরে বিলম্বিত 
জর্মন সআরাট প্রথম বিলিয়মের রঙ্গিন লিখো চিত্র ভাবিতে 
ছিলেন ; কিন্ত চিন্তাপাঠকের কৃতকাধ্যতা দেখিয়! তাহার মুখের 
দিকে অবাক হইয়া টাহিরা রহিলেন। আর যে পরিচারিকা 
মোজা পরাইয়া দিতেছিল, সাহেব বলিতেছেন, সে হয়ত 
মনে মনে কতই আপ্শোঁষ করিতেছিল যে “হায়, সেই 
রাক্ষসীবৃত্তির দিন আজ কোথায় ! প্রকাণ্ড শুকরের মত 
এমন মাংসপিগ্ আজ রাজভোগে লাগিল না” একবার 
কন্বরল্যাণ্ড সাহেব গ্রাডষ্টোন সাহেবের চিন্তাপাঠ করেন। সে 
বৎসরটা লীপইয়ার (1681) 9621) থাকায় ৩৬৬ দিন পরিমিত 
ছিল। গডষ্টোন প্রথমে দিনসংখ্যা ৩৬৫ ভাবিয়া পরে 
৩৬৬ ভাবেন। চিন্তাপাঠকও তদ্রপ লিখিয়াছিলেন। 

এই সুত্রে কন্বর্নযাণ্ড সাহেব চিন্তাপাঠশক্তির রহন্ত 
যতটুকু উদ্ঘাটন করিয়াছেন, এখানে তাহার আভাস 
দেওয়া গেল। তিনি তাহার বিদ্যা. বহুদিনের পরীক্ষার 
পর সাধারণ্যে প্রকাশ করেন। এক্ষণে প্রতিদিন তীহাকে 
একজন ন! একজনের চিন্তা পাঠ করিতে হয়। মানব চরিত্র 
অধ্যয়ন উভয় কৌতূহল এবং আমোঁদজনক। তিনি স্বীয় 
চিন্তাপাঠশক্তির জন্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে মানবচরিত্র অধ্যয়ন 
করিবার অনন্তসাধারণ স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু রাঁজসভায়, বহুবিধ সমাজে পরীক্ষা- 
দান করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে যে তাহার ভ্রম হয় নাই তাহা নহে, 
কিন্ত তিনি বে স্বীয় শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন 
তাহাতে তাহার কোনই সন্দেহ নাই। অন্তে যে ক্ষমতালাভে 
সমর্থ নহে তিনি সেই ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন একথা স্বীকার 
করেন না। তিনি বলেন অনেকেরই ঠিক এইরূপই ক্ষমতা 
আঁছে। তীহারাও ঠিকসুমান, পরীক্ষাফল দর্শাইতে পারেন । 
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হার ম মতে ইহা কোন প্রকার গুপবিষতা ন নহে। এ সই: 
ক্ষ স্পর্শাক্ুভব-শক্তির উপর নির্ভর করে। যখনই কেহ 
ধকাগ্রচিত্তে কোন কিছুর চিন্তা করিতে থাকে, তখন তাহার 
চব্ঙ্গ দেহযন্ত্রে এরূপ ভাবে আঘাত করে যে তন্বারা এক 
সকার চিন্তাতরঙ্গ উথিত হয়। সেই তরঙ্গ স্পর্শের ছার! 
বন্ুভব করিয়া চিন্তাপাঁঠ করিতে হয়। তাঁহার মতে একজন 
১ত্তকে সংযমিত করিয়া কোন একটী বিষয়ে কেন্দ্রীভূত 
চরিয়া রাখিবে অথচ তাঁহার দেহ স্পর্শ করিলে কোন ভাব- 
তরুঙ্গ বা দৈহিক লক্ষণ অনুভূত হইবে না, ইহা প্রকৃতপক্ষে 
মসন্তভব। যে দেহলক্ষণ চিন্তাকে অভিব্যক্ত করে চিন্তা- 
শাঠকের তাহার বোধগম্য হইলেও চিন্তাকারীর অজ্ঞাতই 
কিয়া যাঁর। চিন্তা অশরীরী এবং অন্তগ্রণহ্য ; সুতরাং 
কোনরূপ দৈহিক অভিব্যক্তি ব্যতীত তাহাকে ধরা বা বুঝান 
নায় না। পরীক্ষাকালে তিনি যে চক্ষু ছুটি বাধিয়া ফেলেন, 
তাহার কারণ এই যে তাহাতে চতুর্দিকের গতি বিধি ও দৃশ্য 
ঠাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইতে পারে না। চক্ষু বন্ধ না করিয়াও, 
এমন কি, স্পর্শ না করিয়া কেবল হস্তপদাঁদির গতি, 
ওষ্ঠাধরের সঙ্কোচন, নয়নের ভাব এবং শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াদি, 
অঙ্গপ্রত্য্গসমূহ বা অন্গবিশেষের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করিয়াই 
তিনি চিন্তাকারীর মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন। বল! 
বাহুল্য “ষে কাহারও মনে এককালে একাধিক চিন্তা প্রবল 
যাঁকিতে পারে না। সুতরাং যাহাকে কৌন বিষয় চিন্তা করিতে 
বা হইয়াছে এমন কেহ যদি মনে মনে এই বৃদ্ধি আটিতে 
থাকে যে “কখনই আমার চিন্তা পাঠ করিতে দিব না” তাহা 
হইলে এ চিন্তাই প্রবল হওয়ার উহাই পঠিত হয়। কৰর্লাও 
নাহেব বলেন জগতে এমন লোক অনেক আঁছে। তাহার মতে 
চিন্তাপাঠ করা এক, আর প্রকাগ্ঠস্থানে তাঁহার পরীক্ষাদান 
সম্পূর্ণ অন্ত প্রকার । এখানে দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে শুদ্ধ বিশ্বাস 
উৎপাদন করিয়া দিলেই চলে না, অধিকন্ত তাহাদের অর্থব্যয়ের 
অনুরূপ প্রতিদান করিতে হর । 
মিষ্টার কম্বল্যাণ্ড আপনাকে ইংরাজ জাতির মধ্যে এক- 
মাত্র চিন্তাপাঠক বলিয়া প্রকাশ ক্রিয়াছেন! তিনি বুরোপ 
ও এসিয়ার প্রত্যেক বড়-বড় সহর এবং ব্রিটিশ দ্বীপ ও ইয়ু- 
রোপের প্রসিদ্ধ নগর গুলিতে বাঁরনার প্রকাণ্ঠে পরীক্ষা দিয়াছেন। 
তাহার অনন্তসাধারণ ধার্ণাবতী স্থৃতিশক্তি থাকায় তাহাকে 


পরবাসী | 


চিএ টি 


দিনলিপি াকারকপুসতকে কটক [রাধিতেহয়না। একবার 
যাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর হয়, তাহাই ত্বীহার স্ৃতিপটে 
চিরাস্কিত হইয়া যাঁয়; জীবনে আর তাহা ভূলেন না। 


শা 


৯ 


এই তরে - তিনি রাজপুরুষদিগের প্রকৃতিগত দোষগুণ ২ 
টি 
স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও আদর্শ নৃপতি, , 


কাহাকেও সণ ও মন্ত্রীদিগের ক্রীড়াপুত্তল ; কাহাকেও ভীরু 
ভোৌঁজবিগ্তান্ুরাগী, কাঁহাকেও -কুটিল, কাহাকেও মন্ত্রণাকুশল, 
কাহাকেও নীচ, কাহীকেও উদার এবং কাহাকেও বা বহু- 
ভীযাভিজ্ঞ, বাগ্মী, ধর্মভীরু প্রভৃতি জানিতে পারিয়া 
তাঁহাদের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে 
রাজবংশীয়গণের ব্যবহার সাধারণ অপেক্ষা সাধুতর। তাঁহারা 
যাহা করিবেন বলেন তাহা তাঁহারা করেন এবং যাহা 
করিয়াছেন বলেন, প্রকৃতই তাঁহ! তাহারা করিয়াছেন। কিন্ত 
রাজারাজড়াদের চিন্তার বিশেষত্ব এই যে, হত্যা" লুঠ তরাজ 


প্রভৃতি অপরাধের সন্ধানে চিন্তাপাঠশক্তির নিয়োগ করিতে 
তাঁহারা অধিক ভালবাসেন । চিন্তাপাঠক নানা শ্রেণীর 


নরনারীর চিন্তাপাঠ করিয়া যে সকল সত্যলাভ করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে কয়েকটীর মাত্র উল্লেখ করা গেল; কিন্তু তিনি 
তাহার বহুদর্শনের ফলে যে দুইটি সার সত্যে উপনীত হইয়া- 
ছেন তাহা এই যে, বে ব্যক্তি যত মূর্খ সে আপনাকে ততই 
বুদ্ধিমান মনে করে: এবং যে যতই অন্তঃসারশূন্ত সে পরের 
কাছে স্বীয় পুশতাপ্রকাশে ততই তৎপর হর । 
শ্রীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস। 


গ্ৰন্থ নমালোচনা । 


১। ছিননদল- শ্রীতীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত । 
২। প্রভাতী-_প্রীদেবকূমার রায়চৌধুরী প্রণীত । 
৩। প্রবাহ-শ্রীসরসীলাল সরকার কর্তৃক প্রকাশিত । 


সি 


এই তিনথাঁনি কবিতা গ্রস্থই এক শ্রেণীর ; এবং তিনখানাই তরণব্য়স্ক | 


ফবির রচন। বলিয়া মনে হইল । যে" শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিকবিতীয় 
মনের একট। ছোট ভাবের অভিব্যক্তি হয়, বঙ্গসাহিত্যে তাহাই অধিক 
পরিমাণে প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল ছোট ছোট কবিতা! হৃদয়- 
গ্রাহী করিতে হইলে বড় কাব্যকৌশলের প্রয়োজন । প্রথমতঃ, যদি 
কবিতীগুলি কবির নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলিয়া মনে হয়, তাহ! 
হইলে পাঠকেরা বড় তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। আপ্রনার.জীঘনের 





১ম সংখ্যা । ] 


_ভিক্ঞত। হইতেই সকল কবিই ভাৰ সংগ্রহ করেন বটে, কিন্তু যতটা 


ততই কবিতাগুলি সাধারণের পাঠ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভাল ছন্দ এবং 


টি সেই ভাবগুলি মানবদাঁধারণের ভাবের সঙ্জীয় সঙ্জিত হয়, 


৮ 


নক 


টা 


ভাল ভাষ! সকল কবিতাতেই চাই বটে, কিন্তু এই শ্ৰৈণীর ক্ষুদ্র কবিতায় 


উহার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য করিতে হয়। কবিতার স্বাভাবিক প্রবাহ 


আবার যাহাতে এ সকল কারিকুরির চাপে বন্ধ ন! হইয়া বরং উপল- 
বিষম প্রদেশের নদীর মত অধিকতর কুন্দর হয়, তাহাই হওয়। চাই। 
গ্রস্থপ্রণেতাগণ তরুণবয়স্ক মনে হইল বলিয়। কথ! কয়েকটি লিখিলাম। 
কবিতা। কিন্তু ছিন্ন হইলেও সেগুলি সতেজ, সুগন্ধি এবং বর্গ বৈচিত্র 


‘প্রভাঁতী’তে কবির জীবনপ্রভাতের সিন্ধতা এবং প্রফুল্লতার্‌ 


পরিচয় পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম । কবিতাগুলিতে ভাবের বিচিত্রতা” 
-" এবং শব্দদমাবেশের মধুরতা বেশ আছে। | 


‘প্রবাহে’ ভাব এবং ভাঁষার প্রবাহ অতি ক্বন্দর। হইতে পারে যে, 
এই কবিতার গ্রন্থকার পুরুষ ; কিন্তু অনেক স্থলেই কবিকে “মুরছিত 
যাঞ্চিত চরণে” দেখিয়া--কাহারে| - গৃহলক্ষ্মী বলিয়! সন্দেহ হইল" যে 
সকল ভাৰে রমণীর বিশেষত্ব, সে রকম ভাব অনেক স্থানে লক্ষ্য করিলাম । 


গ্রন্থ সমালোচনা | 


৬৩ 
hs 


ও লা ত তো ও লাও এ 


8। শ্বশান, নাটক। শ্রীললিতমোহন 'চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 
রঙ্গালয়ের অভিনয়ে যে সকল নাটকের খুব নাম-হইয়াছে, এমন অনেক 
নাটক পড়িয়া দেখিয়াছি যে, তাহাতে প্রশংসা করিবার মত তেমন কিছু 
নাই। এই নাটক খানির আখ্যানবস্তুটি বেশ; কিন্তু রচনায় নাট্য- , 
কৌশল নাই। রচিত গানগুলির স্থর কেমন তাহ! জানি না, এবং 

“রঙ্গমঞ্চে গীত হইলে কেমন লাগিবে তাহাও বলিতে পারি না, কিন্ত রচনায় 
প্রশংসার মত কিছু নাই। ভাবের বাঁধন নাই, কল্পনাও এলোমেলো! ; 
অথচ রঙ্গমঞ্চে সেই গানে খুব বাঁহৰ! পড়ে ।১ | 
প্রাণের টানে ওই আনে সই বা তোমার। 
প্রেমের ফ দে হৃদয়টাদে রাখ বেঁধে অনিষার। 
প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে দিয়ে 
ছুটি মিলে একটি হয়ে, 
ভোর হয়ে সেই প্রেমের নেশায় 
সুখনাগরে দেও-সতার। 

এই' রকমের অসম্বদ্ধ ভাব, অনংলগ্র কল্পনা, যে রঙ্গমঞ্চে' খুব বেশী 
চলে, তাহা জানি। কিন্তু সাহিত্যের হিসাবে এগ্রকার রচনার কিছু 
মূল্য নাই। j 
- শ্রীসমালোচক। 








৫ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে 
শ্রীপূর্চ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত। 


টি. 





প্রবাসী । 


৮ ২ ২-- 





(দ্রীপদী ও সুদেষা। 
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“Beauty, Good, and Kuowledge, are three sisters.” 
‘‘to look on noble forms 

Makes noble thro’ the seusuous organism 

That which is higher,"-—Tcnyson. 








পঞ্চম ভাগ । | 


জাপানের উন্নতির কারণ | 


জাপানের উন্নতির কারণ সম্বন্ধে জাপানের ভূতপূৰ্ব 


প্রধান মন্ত্রী কাউন্ট ওকুমা বলেন: 

“বিদেশীর। প্রায়ই এই ভুল করেন যে, পাশ্চাত্য চিন্তা ও পাশ্চাতা 
কাধ্যপ্রণালীর প্রভাব যে অবধি জাপানে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তপন 
হইতেই জাপানের সভ্যতার আরম্ত হইয়াছে ; অর্থাৎ তাহার! মনে করেন 
যে জাপানের বয়ন চল্লিশ বৎসর, এবং এই সময়ের; মধ্যে জাপান যে 
উন্নতি করিয়াছে, তাহার কোন প্রাচীনতর ভিত্তি ছিল না । এই 
ভাবে বিবেচনা করিলে, তাহাদের এরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নহে, 
যে, জীপান এত শীন্ত শীত সভা হইয়াছে যে তাঁহার সভ্যত। স্বায়ী হইতে 
পারে না! আনি কিন্তু সনে করি যে ডাহার! ভ্রান্ত ; কারণ প্রকৃত 
জাপানী সত্যতা কমবেশী ১৫০* বৎসর পূর্বে আরম্ত হয়। এই প্রকারে, 
যখন বিদেশীদের জন্য জাপানের দ্বার উন্মুক্ত হইল, তখন জাপানীদের 
মনের অবস্থ! পাশ্চাত্য চিন্তা গ্রহণ করিবার যত সভ্য হইয়াছে, দেখা 
গেল। ১৫১০ বৎসর পূর্বে, ভারতবর্ষ ও চীনদেশের সভ্যতার উপাদান- 
গুলি জাপানে প্রবেশ করিতে আর্ত করে; কিহ্ক জাপান এই ছুই প্রকার 
মভ্যতা হইতে যাহ! কিছু গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই খাটি জাপানী 
প্রকৃতি ও ভাব লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে জাপানে 


" আমিয়াছিল, এবং তপায় জাঁপানীয় শিন্টো। ধর্মে. প্রভাবে পরিবর্তিত 


হইয়াছিল। এই প্রকারে ইহ! ভারতনবাঁয় বৌদ্ধধর্ম হইতে সৰ্ব্বাঙ্গে 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। চীনদেশের সাহিত্য জাপানে আসিয়া 
জ।পানীদের ব্যক্তিতে রঞ্জিত হওয়ায় জাপানী সাহিত্য হইয়! গেল; 
আর চীনা রহিল না । ললিতকলাসমূহ সম্বন্ধেও এই কথা খাঁটে। তৎসমুদয় 
চীন ও কোরিয়া দেশ হতে জাপানে আনীত হয়। এই প্রকারে 
জাপানী জাতির প্রকৃতি বিকাশ লাভ করে, এবং প্রতীচা দেশসমূহের 
প্রণালী ও নিয়ম হইতে উপকাঁরলীভেন্র উপযুক্ত হইয়া উঠে। পান 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ । 


'শয়। 








২য় সংখ্য! । 





বিদেশীদের জন্য উন্মুক্ত হুইছান পূর্বে যে সভ্ান্গৃতের_পশ্চাতে পড়িয়।- 
ছিল, তাহার অর্থ ইহা নয় যে জাপান অসভ্য ছিল; তাহার অর্থ এই 
যে জাপানী সভ্যতা শৃঙ্ঘলাবদ্ধ ছিল না। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে 
যে, জপাঁনকে অনেকে সভ্যতায় যত তরুণ মনে করেন, ইহা তত তরুণ 
সুতরাং সম্প্রতি কয়েক বংসরে ইহার দ্রুত অগ্রগতিতে উদ্বিগ্ন 
হইবার কোন কারণ নাই, ঝ| উহার সভ্যত| অস্থায়ী এরূপ ধারণারও 
কোন কারণ নাই। 

“যে সকল জাতি অন্য জাতির সহিত অসংস্থ্টভাবে একান্তে জ্রীঘন- 
যাপন করিয়াছে, তাঁহারা বহির্জগতের সংস্পর্শে আসিয়া যেরূপ ব্যবহার 
করিয়াছে, জাপানও তেমনি করিয়াছে; অর্থাৎ ধিদেশীর অপ্রার্থিত 
আগমনে সাগ্রহে বাধা দিয়াছে। বিদেশীদিগকে জাপানে প্রবেশ করিতে 
ন| দেওয়াই জীপানীদের প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু পেরী সাহেবের 
অধীনে মার্কিনের!' জাপানের ভুল ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং বিদেশীদিগকে 
জাপানী মাটি মাড়াইতে না দিবার চেষ্টা অসম্ভব করিয়া তুলে। তাহার 
পর জাপানীর! বিদেশীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, তাহারে ব্ধ করিতে 
বা তীড়াইয়। দিতে চেষ্টা করে! * * * তাহাতে অনেকগুলি 
বিদেশীলে।ক হত ও আহত হয়, এবং দেশময় উপদ্রব ও অশান্তি উপস্থিত 
হয়। 

“পরিশেষে, জাপানীরা দেখিল যে বলপ্রয়োগে বিদেশীদিগকে জাপান 
হইতে তাঁড়াইয়! দিবার চেষ্টা সফল হইবার কোন আশা লাই । সুতরাং, 
তাহারা এই চেষ্ট! ছাড়িয়! দিল, এবং অন্ত প্রকারে তাহাদের দেশের 
ও সভাতার বিনাশ নিবারণ করিবার চেষ্ট। করিতে লাগিল | তজ্জন্য, 
তাহারা যাহা না করিলে নয় অগত্যা তাহাই করিল;--তাহাদিগকে 
জোর করিয়া যে পাশ্চাত্য সত্যতার সংস্পর্শে ফেল! হুইল, তাহারা 
সেই সভ্যতার সমুদয় শ্রেঠ উপাদানগুলি খু'জিয়! বাহির করিতে 
লাগিল। তাহার! পরিক্ষারভাবে ইহ! উপলব্ধি করিল যে, বিদেশীদের 
শ্রে্টতা যে ঘে বিষিয়ে, তাহাতে তাহাদের সমকক্ষ হইলে, তবে, 
ভাহারা তাহাদের সঙ্গে আটিয়। উঠিতে পারিঘে। 


ব্য সংখ্যা । ] 
কালের জীবনসংগ্রামের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আমরা কি 
তাহা বুঝিতে পারিয়াছি? বিদেশীদের সংস্পর্শে আসিবার 
পূৰ্ব্বে জাপানীদের এই ধারণা ছিল বে,যাহা কিছু জাপানী, সব 
ভাল এবং বিদেশের সবই নিরুষ্ট। দুঃখের বিষয়, আমাদের 
দেশে এখনও এক শ্রেণীর লোকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঠিক্‌ 
৩ এইরূপ মনে করেন। জাপানীরা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে 
পারিয়াছিল বলিয়া উন্নতি করিতে পারিরাছে। 
আমাদের ভুল কখন্‌ ভাঙ্গবে? জাপানীরা "পাশ্চাত্য 
সভ্যতার প্রয়োজনীয় অংশগুলি নিজের করিয়া লইয়াছে 
ও লইতেছে। তাহারা কিন্তু ইউরোপীয় হইয়া যায় নাই; 
_ জাপানীই আছে। আমরাও সাহেবলোক না হইয়াও পাশ্চাত্য 
সভ্যতার প্রয়োজনীর অংশগুলি ভার্তীয় করিয়া লইতে 
পারি। কিন্তু তাহার চেষ্টা কোথায়, এবং তদ্রপ চেষ্টার 
আবশ্যকতাই বা কয় জনে বুঝিরাছে ? 
জাঁপানীরা জীবনের প্রত্যেক বিভাগে উন্নতি করি- 
তেছে, এবং তজ্জন্ত সামাজিক প্রথাদির যেরূপ পরিবর্তন 
আবগ্তক, অলৌকিক স্থার্থত্যাগ সহকারে তাহাও করি- 
তেছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে জাপানে বণিক্‌ 
ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান ছিল না। 
ুদ্ধবিগ্ভা ক্ষত্রিয়দের একচেটিয়া ছিল। সামন্ত শ্রেণীর 
বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার ছিল । এখন সকল জাপানী 
এক। কুলি হইতে প্রধান মন্ত্রী সামাজিক হিসাবে সমান । 
| ". জাতিভেদ, বিশেষ অধিকার, সব উঠিয়া গিয়াছে। আমা- 
দের দেশে জাতিভেদের (৫451এর) বিরুদ্ধে কিছু বলিলেই 
গৌঁড়া হিন্দুরা, বিশেষতঃ নব্য ইংরাজীনবীশ গৌড়ারা, 
একেবারে ক্ষেপিয়া উঠেন। কিন্তু সত্য কথা বল৷ ভিন্ন 
উপায় নাই ; এবং সেই সত্য কথা এই যে, জাতিভেদ না 
ঘুচিলে ভারতের ছু্দশা ঘুচিবে না। ইহার মানে এ নয় 
যে, জাঁতিভেদ ঘুচিলেই আমাদের দুর্দশা যাইবে। ইহার 
অর্থ এই বে, জাতিভেদ থাকিতে আধুনিক যুগে কোন জাতি 
_ বড় হইতে বা থাকিতে পারে না। ছু একজন" সাহেব 
* মেম সাহেব সব তথ্য না জানিয়া, না বুঝিয়া, আমাদের 
জাতিভেদ প্রথার গুণগান করেন বটে; কিন্তু গোরাঙ্গমুখ- 
নিঃস্থত বাণী মাত্রেই ত অভ্রীস্ত নয়। যুক্তি পরীক্ষা করা 
চাঁই, ইতিহাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ শিরোধাধ্য কর! চাই। 


এত 


জাপানের উন্নতির কারণ | 


৬৭ 


রিবা 


জাপানীরা কল কারখানা, বাণিজ্য, জাহাজ নির্মাণ 
ও চালনা, স্থল ও জল যুদ্ধ, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিক্ষা, 
সকল বিষয়ে ও বিভাগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিদিগকে পরাস্ত 
করিতে দুট়প্রতিজ্ঞ। আমরা কি করিতেছি? আমাদের 


বিদেশী গবর্ণমেন্টের অনেক দোষ আছে। কিন্তু কেবল 
গবর্ণমেন্টের দোষ দিলে কি হইবে? সত্য বটে, 
আমরা অনেকে অন্নচিন্তায় বিব্রত। কিন্তু অন্নচিস্তাবিহীন 


লোক কি আমাদের দেশে নাই? কলকারখানাঁদির কথা 
ছাড়িয়া দিয়া, কেবল বিদ্যার কথাই ধরুন। ভারতের 
প্রত্বুতত্ব, ভূতন্ক, প্রাণিতত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, মাঁনবজাতিতত্ব, 
সব ইউরোপীয়ের৷ অনুশীলন করিবে, এবং আমরা কেবল 
আমাদের আধ্যত্বের বড়াই করিব, ইহা অপেক্ষা হাস্তকর 
ও শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে? 

জাপান স্বাধীন দেশ। তাই নিজের কল্যাণের জন্য 
আইন করিল বে ছয় বৎসরের অধিক বয়স্ক প্রত্যেক ছেলে 
মেয়েকে লেখাপড়া শিখিতে হইবে। তাহার ফলে দেখা 
যাইতেছে যে জাপানে শতকরা ৯৩.৭৮ জন বালক ও 
৮১,৮ জন বালিক! শিক্ষা পাইতেছে। আর ভারতবর্ষের 
দশা দেখুন। এখানে বালক শতকরা ২০ জন এবং বালিকা 
শতকরা ২ জন শিক্ষা পার। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
জাপানে বালক বালিকা প্রার সমান সংখ্যায় শিক্ষা 
পাইতেছে। এখানে বাঁলকেরাই ত অতি অল্পসংখ্যক 
শিক্ষা পায়; বালিকার আবার তাহারও দশমাংশ। 
আমাদের দেখে একদল লোক আছেন, তাহারা বর্তমান 
্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর কি কি দোষ আছে, এবং কি কি প্রকৃত 
বা কাল্পনিক কুফল হইয়াছে, তাহাই গন্তীরভাবে মোটা 
গলায় কীর্তন করেন; কিন্ত নিজেদের আদর্শ (বদি তদ্রূপ 
কিছু থাকে) অনুসারে স্ত্রীশিক্গা দিতে কোন চেষ্টা করেন 
না; কিম্বা অতি সাগান্ত যাহা করেন, তাহা একটু লিখিতে 
পড়িতে শিখান এবং বার ব্রত শিক্ষাতেই পর্যবসিত হয়। 
তাহারা জাপানে স্তরীশিক্ষার বৃত্তান্ত পড়িলে ভাল হয়। 
Japan by the Japanese নামক পুস্তকে সংক্ষেপে এই 
বৃত্তান্ত দেওয়া আছে। 

জাপান হইতে প্রথম প্রথম বৎসরে এক হাজার পর্যন্ত 
ছাত্র বিদেশে শিক্ষালাভ করিতে গিয়াছে। আমাদের 


৬৮ 


গবর্ণমেন্ট বিদেশী । গবর্ণমেন্ট যে কখন এত ছাত্র নিজ 
ব্যয়ে বিদেশে পাঠাইবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবা উচিত নয়। 
আমাদের নিজের চেষ্টার যাইতে হইবে। কিন্তু সে পথে 
জাতি যাইবার ভয় আছে! এই জাতি যাওয়া পদার্থ টি 
বুঝা বড় শক্ত। জাহাজে সমুদ্রপথে বন্মীয় গেলে জাতি 
যায় না, মান্ত্রাজ গেলে জাতি যায় না, সিংহল গেলে জাতি 
যায় না; কিন্তু জাপান, ইউরোপ, ভামেরিকা গেলে জাতি 
ঘায়। ঘরে বসিয়া নিষিদ্ধ পানীয় ও খাগ্ঠ উদরসাঁৎ করিলে 
জাতি যায় না, বিদেশে তজ্জন্য জাতি যায়। যে নিজের 
খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে সত্যবাদী ও সত্যাচারী, তাহার জাতি 
যায়; বে তদ্বিষয়ে মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড, তাহার জাতি 
থাকে। অস্কিচূর্ণের সাহায্যে পরিষ্কত লবণ ও চিনি 
খাইলে জাতি যায় না। নানাজাতীয় ও নানাধৰ্ম্মী লোক- 
দের থুথু-ও-অন্নমগ-সহযোগে নির্শিতি টুরুট ও সিগারেট 
খাইলে জাতি যায় না। অসচ্চরিত্র হইলে জাতি যায় না। 
জেলে গেলেও জাতি যায় না। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার জন্য 
বিদেশে গেলে জাতি যায়। ঘোরতর অপরাধী আগামান 
হইতে ফিরিয়া আসিলে সেও জাতিতে থাকিতে পারে। কিন্ত 
বিদেশপ্রত্যাগত বিদ্যার্থীর জাতি বায়। গো মহিষ ছাগল 
বিড়ালাদির ছোঁয়া, এমন কি উচ্ছিষ্ট, জিনিষ খাইলে জাতি 
যায় না। কিন্তু মন্ত্য্যবিশেষের ( এমন কি জ্ঞানী সচ্ছরিত্র 
মন্য্যেরও ) স্পৃষ্ট কিছু খাইলে জাতি যায়। স্থুতরাং বলিতে 
হইবে যে ওঁ সকল_ ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষ নিকট! 
যাহা হউক, ইহা অবান্তর কথা। জাপানীরা যেমন নানা 
বিজ্ঞান ও শিল্প বাণিজ্যাদি শিখিবার জন্য বিদেশ গিয়াছিল, 
আমাদিগকেও তেমনি যাইতে হইবে ; কেবল ব্যারীষ্টরী 
ও সরকারী চাকরীর জন্য গেলে চলিবে না। স্বদেশে 
ফিরিয়া আসিয়া কি খাইব, ইহা ভাবিলে চলিবে না। 
যুবকগণকে বলি, অকালে বিবাহ করিয়া দায়গ্রস্ত হইও 
না; বিদেশে যাও; বিদ্যা আহরণ করিয়া আন; এক 
একখানা ধুতি ও একমুঠা ভাতের অভাব হইবে না; 
তাহার বেণী কিছু চাহিও না) স্বদেশের জন্য এই তপশ্চর্য্যা 
করিয়া ধন্য হও। কত জাপানী যুবক আমেরিকায় গিয়া 
মাঠে মঞ্জুরী করিয়া, মুদির দোকানে কুলিগিরি করিয়া, 
হোঁটেলে বাদন মাজিয়া, সন্ধ্যায় মিউনিসিপালিটার রাস্তার 


প্রবাসী ৷ 
জ ,লঠন জালিয়া টাকা রোজগার করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছে। 


[ ৫ম ভাগ । 


তবেত জাপান এত বড় হইয়াছে। “জাপান প্রাচাজাতি, 
আমরাও প্রাচ্যজাতি; অতএব জাপানের গৌরবচ্ছটায় 
আমরাও উদ্ভাসিত হইতেছি” ; এই ভাবিয়া আরামে নিদ্রা 
গেলে কি হইবে ? ঘরের কোণে বাঁলিকাবধূর অঞ্চল ধরিয়া 


প্রেমের অভিনয় করিয়া কি কেহ কখনও মহ্ত্বলাঁভ 


করিয়াছে? 


চাণক্য । 
মুদ্রারাক্ষসে বিশাখদত্ত চাণকোর বে চিত্র প্রদান করিয়া- 
ছেন, তাহা কুটিল রাজনীতির একখানি জীবন্ত আলেখ্য ৷ 
চাণক্য সম্বন্ধে অনেক এঁতিহাসিক প্রবাদ এতদ্দেশে প্রচলিত 
ছিল, বিশাখদত্ত সেই প্রবাদকে চাণক্য-চরিত্রের ভিত্তিস্বরূপ 
দাড় করান নাই; তাহার প্রবল কল্পনাশক্তি সেই সকল 
প্রচলিত প্রবাদগুলিকে সামান্ত উপলক্ষে পরিণত করিয়া 
চাণক্যের প্রতিভা এক স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিয়াছে ৷ 
প্রবাদগুলির দুই একটি এখানে উল্লেখযোগ্য । কুশ- 
কণ্টকে পদ ক্ষত হইয়াছিল, এইজন্য প্রতিহিংসেচ্ছু চাণক্য 
প্রান্তরব্যাগী কুশমূলে ত্র ঢালিয়া তাহা নিঃশেষ করিতে 
চেষ্টত ছিলেন। মহারাজ নন্দ কর্তৃক অপমানিত হইয়া 
তিনি মুক্ত শিখায় হস্তক্ষেপ পূৰ্ব্বক সর্কসমক্ষে শপথ করিয়া- 
ছিলেন- _নন্দ্বংশ ধ্বংস না করিয়া ণিখাবন্ধন করিবেন না । 
এই সম্বলানুসারে তিনি অভিচারাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা নন্দ- 
পরিবার ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করেন; নন্দবংশের শেষরাজা 
সর্বার্থ-সিদ্ধি চাণক্যের ক্রোধ হইতে নিরাপৎ হইবার জন্ত 
অরণ্যচারী হইয়াছিলেন, অরণ্যেই তিনি গুপ্তভাবে বিনষ্ট হন । 
অন্ত কোন নাটককার এই বিচিত্র ও গুরুতর উপকরণ- 
গুলি হাতে পাইয়া ইহার দ্বারাই চাণক্যের চাঁরত্র গড়িয়া! 
তুলিতেন, কিন্তু বিশাখদত্ত তাহা করেন নাই; এই সকল 
প্রবাদের কিছু আলো! বে তদস্কিত চিত্রে আসিয়া না পড়িয়াছে 


এমন নহে, কিন্তু ইহ! দ্বারা সেই চরিত্রের প্রধান অংশ. 


আলোকিত হয় নাই ; যে আলোতে তীহার ছবি সুস্পষ্ট 
হইয়াছে, তাহা বিশাখদত্তের কল্পনার নিজন্ব। 

নন্দবংশের ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, সেই বংশের প্রতি অটল 
ভক্তিপরায়ণ রাক্ষস মন্ত্রী শ্রেচ্ছ রাজতনয় মলয়কেতুকে 
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তা করিয়া চ dT EY ইত) | চাণক্য চিত 
করিয়। স্থির করিলেন, রাক্ষমকে চন্্গুপ্রের,পঞ্ষতুক্ত করিতে 
না পারিলে গুপ্ত-সিংহাসন- একান্ত নির্ক্র হইতে পারে না, 
সুতরাং রাক্ষমকে বশীভূত করা চাই। নাটিকের মুখবন্ধে 
০ বিশাখবত্ত চাণক্যের মুখে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, 
- কিন্তু তাহা কোন পল্লবিত বক্তৃতা ছারা গুরুতররূপে সুস্পষ্ট 
করিয়া তুলেন নাই। সপ্তম অঙ্কের শেষ পর্যন্ত পৌছিলে 
পাঠক বুঝিতে পারিবেন, নাটক খানি আদ্যন্ত এই অভি- 
সন্ধিটি বিকাশ করিয়াছে। পাঠক সেই উদ্দেশ্তটি প্রথম 
হইতেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে শেষাঙ্কে এরূপ চমৎকৃত 
হইতেন না,--গুঢ নাট্যশিল্প উদ্দেশ্টটি ঈষৎ মাত্র ব্যক্ত করিয়া 
তাহা নাটকীয় সমস্ত কার্যের অভ্যন্তরে লুকায়িত রাখিয়াছে, 
অথচ তাঁহার বিকাশে তিলমাত্রও ত্রুটি হয় নাই। 
প্রচলিত উপকরণগুলি বিশাখদত্ত আশ্রয় করেন নাই, 
তাহার কাঁরণ এই যে মুদ্রারাক্ষসে চাণক্য-নীতি অধিকাংশ 
স্থলেই শক্রর অবলঘিত নীতির মধ্যে আপনাকে সার্থক 
করিয়াছে। 


তদপেক্ষা প্রশংসনীয় সেই নীতি যাহা নিজে কোন পন্থা 
খুজিয়া লয় নী, শত্রুর নীতিকে নিজের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রবর্তিত 
করিয়া তাহা বিফল করে এবং সেই বিফলতার মধ্যে আপন 
সফলতার ভিত্তি সম্যকরূপে গড়িয়া তুলে। - চাণক্য নানা 
উপায়ে নন্দকুল ধ্বংশ করিতেছেন,__তাহা- বর্ণনা -করিতে 
হইলে কবিকে চাঁণক্যের উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করিয়া, পন্থা গুলিকে 


সুনির্জিষ্ করিয়া দেখাইতে হইত। “কিন্ত রাক্ষস-মন্ত্রী চন্দ্র- . 


গুপ্তকে নানা উপায়ে নিহত বা বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা 
পাইতেছেন--চাণক্য কৌশলক্রমে সেই উপায়গুলির মুখ 
উপ্টহিয়! দিয়া রাক্ষস ও তাঁহার সুহৃদ্বর্গকে বিদ্ধ করিতেছেন 
_ নিজে শুধু আত্মরক্ষা করিয়া কণ্টক দ্বারা কণ্টক উন্মোচন 
করিতেছেন-__এই ব্যাপার বর্ণনায় কৰি কুটিল রাজনীতিকে 
সি উদ্ধতর সোপানে পৌছাইয়াছেন__সন্দেহ নাই, এবং ইহাই 
' করিবার জন্য কৰি প্রাপ্ত উপকরণ ছাড়িয়া একটু দুরে চাঁণক্য- 
চরিত্রের ভিত্তি গড়িয়াছেন। 
রাক্ষস চন্ত্রগুপ্তকে বধ করিবার জন্ত বিষকন্া প্রেরণ 
করিলেন, কিন্তু ধাহাকে অন্তরঙ্গ সুহৃদ জ্ঞানে এই কার্যের 
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সিসি 


যে নীতি উদ্দিষ্ট পথে পৌঁছিবার জন্ত নানা 
উপায় আশ্রয় করিয়া কৃতকাৰ্য্য হয়, তাহা প্রশংসনীয়, কিন্তু 


৬৯ 


জন্ত নিযুক্ত রে সে ন চাশক্যের লোক; ; বিষ 

চন্দ্রপুপ্তের নিকট না আনিয়া সে পর্বতেশ্বরকে প্রদান 
করিল, শধ্যাসঙ্গিনীর 'বিষস্পর্শে ফ্লেচ্ছ রাঁজা নিহত হইলেন, 
চন্দ্ৰগুপ্ত কুস্ুমপুরে প্রবেশ করিবেন, মাহুতি বর্ধরক, এবং 
ভাস্কর দারুবর্ম্মা তাহাকে হত্যা করিবার ভারগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, __সতর্ক চাণক্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
তাহাতে চন্দ্ৰগুপ্ত নিহত না হইয়া গ্লেচ্ছরাজভ্রাতা বৈরাধক হত 
হইলেন, উক্ত ছুই গুপ্তচর স্বীয় জালে ধৃত হইয়া বিনষ্ট হইল । 
চন্দ্ৰগুণ্তের শয্যাগৃহে একটি ছিদ্রযুখে পিগীলিকাসমূহ' অণুকণা 
লইয়া বাহির হইতেছে দেখিয়া সন্দিঞ্ধ চাণক্য সেই গৃহে. অগ্নি 
প্রদান করেন । গৃহনিয়ে বিবরে লুক্কায়িত যড়যন্রকারিগণ সেই 
অগ্নিতে ভন্মীভূত হইয়া যায়। বৈদ্য -অভয়দত্ত চন্দ্ৰগুপ্তকে 
বিষ দেওয়ার জন্য নিযুক্ত হইয়া স্বর্ণপাত্রে যে পানীয় প্রদান 
করেন, তাহার বর্ণান্তর লক্ষ্য করিয়া চাণক্য সেই পানীয় 
বৈগ্ঠরাজকে স্বয়ং পান করিতে বাধ্য করেন। অভয়দত্ত এই 
ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন ৷ | 

চন্দ্ৰগুপ্ত ও চাণক্যের মধ্যে বিরোধ: জন্মাইবার টায় 
রাক্ষদ কতক গুলি মাগধী বন্দীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
চাঁণক্য প্রকাণ্ত স্থলে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে বিরোধের অভিনয় 
করিয়া দেখাইলেন, রাঁক্ষসের ষড়যন্ত্র সার্থক হইয়াছে। কিন্তু 
এই বিরোধ সম্পূর্ণ মিথ্যা, অথচ এতদুপলক্ষে যে ফল দ্রীড়াইল 
তাহাতে মলয়কেতুর সঙ্গে রাক্ষসের রি মনান্তর হয়া 
গেল। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চাণক্য নিজে অন্ত্রপ্রয়োগ.না 
করিয়া! রাঁক্ষসের নিক্ষিপ্ত অন্তরকে রাক্ষসের বিরুদ্ধে প্রতিক্ষেপ 
করিতেছেন,--এইরূপ বর্ণনায় লক্ষ্যের প্রতি- অতিমাত্রায় 
আন্থগত্যের দরুণ ঘটনাগুলিকে কৃতকটা বিসদূশ ক্রিয়া 
তুলিবার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু বিশাখদত্তের কল্পনা ও বর্ণনা- 
শক্তি এমনই পরিপক্ক যে ঘটনাগুলি সর্বত্র নিখুঁত; যাহার! 
গুঢ় ভাবে নাট্যশিল্পের পরীক্ষা না করিবেন, তাঁহাদের চক্ষে 
কবির উদ্দেশ্য এড়াইয়া যাইবে--অথচ গন্পপাঁঠের তৃপ্তির 
কোন ব্যাঘাত হইবে না। 

পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে চাণক্য নিও ন্যায় * 
পক্ষকে ধ্বংস করিবার জন্য বিবিধ প্রকাঁগ্য নীতি অবলম্বন 
করেন নাই,_-তিনি শুধু চরনিয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন। 


8০ 


ই চরগণ ম্লয়কেতু বা রাক্ষস মন্ত্রীকে হত্যা.করিবার জন্য 
উপদিষ্ট হয় নাই ;--চাণক্য চন্দনদীঁসকে বধ্যভূমিতে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন ও শকটদাঁসকে স্বয়ং হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া 
নিজের চর দ্বারা উদ্ধার করাইয়াছিলেন। এই উভয় কাৰ্য্যই 
তাহার চরনিয়োগনীতির রূপান্তর মাত্র । এই নীতি প্রকাশ্ঠ- 
ভাবে শক্রনাশব্রত মুখে করিয়া রওনা হয় নাই । 

রাক্ষসের বিচিত্র শক্রহননেচ্ছ নীতির পার্খে চাণক্যের 
একটি মাত্র তুল্য নীর্তি_ দর্শনীয়,_ইহাই সুদ্রারাক্ষপ-নাটিকের 
নামের পরিচয় , রাক্ষসের মুদ্রাঞ্কিত জাল পত্রখানিই চাণক্যের 
নিক্ষিপ্ত একমাত্র শাণিত ছুরিকা । এই ছুরিকা এরূপ তীক্ষ ও 
সাংঘাতিক হইয়াছিল যে, ইহা রাক্ষস-মন্ত্রীকে একেবারে বিদ্ধ 
করিয়া ফেলিল,_চাঁণক্যের চরগণ শুধু এই ছুরিকাখানিকে 
ধার দেওয়ার জন্য, ইহাকে বহন করিবার জন্য এতদিন 
অপেক্ষা করিতেছিল। এই পত্রিকা খুব সুস্পষ্টভাবে পরের 
প্রতি অভিযোগ লইয়া উদ্যত হয় নাই। ‘ইহার ভাষা অস্পষ্ট, 
ভাব গুপ্ত; অথচ প্রবৃদ্ধ সন্দেহের মুখে এই পত্রখানি মিথ্যাকে 
দিবালোকের ন্যায় সত্য করিয়া দেখাইল; রাক্ষস মন্ত্রী শেষ 
মুহূর্তে বুঝিতে পাঁরিলেন, অতুল রাজভক্ভি, অটুট সংকল্প এবং 
জীবন উৎসর্গের ফল সমস্ত পণ্ড হইয়া গিয়াছে; যে মলয়- 
কেতুর জন্য তিনি অসাধ্যসাধন : করিলেন- সেই মলয়কেতু 
এই সামান্ত পত্র খাঁনিতে যাহা বুঝিলেন, রাক্ষন সত্যের 
ভিত্তিতে দীড়াইয়া সেই পত্রথাঁনি "সম্পূর্ণ মিথ্যা জাঁনিয়াও 
তাহা খণ্ডন করিতে পাঁরিলেন না--তিনি বহু চাঁ'ল চালিয়া- 
ছিলেন কিন্তু চাণক্যের একমাত্র চা'ল, তাহা কি সাংঘাতিক! 

এই পত্রে রাক্ষদ তাড়িত, পাঁচ জন অন্ুরক্ত রাজন্ত 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এবং পরিণামে মলয়কেতু পরাভূত হইলেন । 
চাঁণক্যের চরগণ পরস্পরকে চাঁণক্যের চর বলিয়া! অনেক সময় 
জাঁনিতেন নাঁ, এই ব্যাপারে চাঁণক্যের অসাধারণ মন্ত্গুপ্তি 
প্রকাশ পাইয়াছিল। মনস্বী রাক্ষস-মন্ত্রী স্বয়ং বুঝিতে পারেন 
নাই, তাঁহার তথাকথিত অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গিগণ, চাণকোর চর ; 
শেষ মুহুর্তে বুঝিতে পারিয়া তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিয়াছিলেন £-_ 

“হস্ত ! হৃদয়মপি মে রিপুভিঃ স্বীকৃতম্‌ ৷” 

কি সর্বনাশ শত্রু আমার হৃদয় পর্যন্ত আক্রমণ করেছে! 
তিনি শেষে এমন এক স্থানে আসিয়া দীড়াইলেন, যেখানে 
মলয়কেতুকে আশ্রয় করা ছাঁড়া তাহার গত্যন্তর ছিল না। 


কাশি শি 


+ 


প্রবাসী । 


[ গম ভা] . 


--তিনি স্বয়ং অর্থকামী, পদ-গর্বিত সাংসারিক গৃহস্থ ছিলেন 
না ।কুটিলতম, রাজনীতিরসঙ্গে ্রা্মণ নিবৃত্তির সংযোগ, এমন 
আর কোঁথায়ও আছে কি না জানি ন! ;-_রাঁজগ্ুবর্গ যাহার 
পদনখে স্বীয় মুকুটজ্যোতি প্রতিফলিত করিয়া, প্রণাম 
করিতেন, তাঁহার গৃহখানি কি সামান্য, গৃহ-প্রাচীর জীর্ণ, চাল 
এক দিকে ঝুঁকিরা পড়িয়াছে, শুদ্ধ সমিংকাষ্ঠে তাহার প্রান্ত 
রক্ষা করিতেছে, প্রাঙ্গনে নোড়ানুড়ি ও শুফগোময় স্তগীরুত | 
এই স্থানে সর্বশাস্তবেত্তা কুটনীতির অবতার চাণক্য বাস 
ক্রিয়া সামাঁজ্যের গঠন ও বিলয়কল্পন! পূর্বক তাহা! কাধ্যে 
পরিণত করিতেন। লোভশূন্ততাহেতু চন্দ্রুপ্ত ইহার নিকট 
দাঁসবও হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার মনের ভাব কখনও মুখে 
ব্যক্ত হয় নাই,-_কিন্তু যে স্থলে উদ্দেশ্য হেতু কোন ভাবের 
অভিনয় আবশ্যক হইত, তখন তিনি এরূপ স্বাভাবিক ভাঁবে 
তাহা প্রদর্শন করিতেন যে, মনস্বী ব্যক্তিরাও প্রতারিত হইয়া 
যাইতেন। ন্ত্রগুপ্তের প্রতি কপট ক্রোধ ইনি এরূপ ভাবে 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে আন্ুগাঁ প্রদেশের সমস্ত অধিবাসীরা! 
তাহা সত্য বলিয়া! মনে করিয়াছিলেন, এমন কি চন্ত্রগুপ্ত 
পর্য্যন্ত তাহার স্পন্দিত অঙ্গিপত্রনিঃস্থত তীব্র কনীনিকা এবং 
উৎকট ভ্রভন্গী দেখিয়া-সেই কপট অভিনয়ের মধ্যেও 
বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 

রাক্ষস-মন্ত্ীর হৃদয় কোমল, পরছ্ঃখার্্, কবিত্বময় ছিল। 
তিনি প্রভৃভক্তিকে হৃদয়ের নিভৃতে পোষণ করিয়া সময়ে 
সময়ে উচ্ছ্বসিত বাক্যে তাহ! প্রকাশ করিতেন্-কিন্ত 
চাণক্যের চিত্তে কোমলতাঁর লেশ ছিল না, তিনি কোথাও 
স্বীয় হৃদয়কে - কমনীয় করিয়া প্রদর্শন করেন নাই-_কিন্ত 
বিস্ময়ের বিষয় এই যে কাধ্যতঃ রাঁক্ষদ-মন্ত্রীকে নৃশংস ও 
উৎকট হত্যার উদ্দেশ্যে সর্বদা লিপ্ত দেখা যাইতেছে, 'অথচ 
চাঁণর্যু অটুট অক্ষুন্ধ, কুটিল নীতিপন্থী হইয়াও স্বয়ং কাহাঁকেও 
হত্যা করিতে উদ্ধত হন নাই, বরং চন্দনদাসকে ও শকট- 
দাসকে রাঁজবিদ্রোহী জানিয়া প্রকাশ্তভাবে দণ্ডের ঘোষণা- 
পূর্বক, তাহাদগের উদ্ধারসাধন এমন কি পরিশেষে চন্দন- " 
দাসকে পুরস্কৃত পধ্যন্ত করিয়াছিলেন। প্রতিপক্ষ রাক্ষসের 
প্রাণ নষ্ট না হয়, এজন্য তিনি স্বীয় চর ভাগুরায়ণকে বিশেষ- 
রূপে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি চন্দনদাসকে বিরুদ্ধ পক্ষীয় 


২য় সংখ্যা। ] 


নিয়া রব জন্য মনে মনে ডি পক্ষপাতী 


ছিলেন, এবং ক্রুরকর্ম্মী রাক্ষসের সমস্ত নৃশংসতার মধ্যে 


তাঁহার অটুট নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তিকেই তৎচরিত্রের একমাত্র 
পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। মুদ্রারাক্ষসে চাণক্যের 
লক্ষ্য কুটিল কিন্তু গ্রেন পক্ষীয় সায় নিশ্চিত। চাণক্য ক্ুরকর্ম্মা 
অথচ গুণগ্রাহী এবং শত্রুর, দোষ উপেক্ষা করিয়া গুণের 
প্রতি সম্রদ্ধ। রান্ট্রনীতিকে আশ্রয় করিয়াও চাণক্য ব্রাহ্মণ্য- 
নীতিকে উপেক্ষা করেন নাই। মুদ্রারাক্ষসে কাহাকেও ইনি 
অন্যায়ভাবে পীড়ন করেন নাই, এক্রগণ যাহাতে নিজের জালে 
নিজের! আবদ্ধ হইয়া পড়ে-_আড়ালে থাকিয়া তাহারই চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। কি মন্ত্রে ্রা্মণ্য প্রভাব হিন্দুরাজসভায় এক 
সময়ে অখণ্ড হইয়াছিল তাহা বিশাখদত্ডের অস্কিত চাণক্য-চরিত্র 
হইতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। বহিযুৰ্খী চেষ্টাকে সারাদিন আশ্রিতের 
উপকারে:নিয়োগ করিয়া__তাহা সর্বসমক্ষে খড়েগর প্যায় 
উদ্ধত রাখিয়া, সায়াহ্ছে চাণক্য সমিৎকা্ঠসংকুল জীর্ণ কুটারে 
প্রবেশ করিতেন, এবং রাক্ষস-মন্ত্রীকে স্বপদে অধিষ্ঠিত করিয়া 
স্বয়ং অরথ্যচারী ব্রাঙ্গণ্য-জীবনের জন্য লালায়িত হইয়া- 
ছিলেন। রাষ্ট্রনীতি কোন কালে কোন দেশেই খুব সরল 
বলিয়া প্রশংসিত নহে, সাম, দান, ভেদ, প্রভাতি উপায় খুব 
সাধু নহে। চাণক্যের অপর নাম কৌটিল্য। এই নীতির 
নিন্দাস্থলে উইলসন সাহেব পাশ্চাত্য জাতির রাজনীতির 
প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য-_ 
কোথাও সরল নীতি অবলম্বন করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা পায় 
নাই। আদর্শ ধর্মরক্ষার সঙ্গে 'রাজ্যরক্ষার সমাহার হয় 
না, পার্থিব ও অপার্থিবের তুলাদণ্ড এক নহে। স্থতরাং 


নাটকের প্রতিপাদ্য রাজনীতির সমালোচনার সময় আদশ 


ধৰ্ম্মনীতির কথা উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক । 
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। 


দেশীয় রাজাদিগের রাজ্য । 

(আল্বের্-মেট্যা-কৃত “আজিকার 

৷ ভারতবর্ষ” হইতে ) | 
ভারতভূমির এক-তৃতীয়াংশ, ইংলণ্ডের অধীন দেশীয় রাজা- 
দ্রিগের অধিকারভুক্ত। তাহারা ৬ কোটা ৬০ লক্ষ 


দেশীয় রাজাধিগের রাজ্য । ৭১ 


প্রজার র উপর রাজত্ব ২ করেন ন; ইহা ভারতের লোকনধ্যা- 
সমষ্টির চতুর্থাংশের কিছু কম হইবে। সামন্ত-রাজ্য-সমূহের 
লোকসংখ্যা যে অপেক্ষাকৃত কম, তাহার কারণ, রাঁজাঁদিগকে 
যে সকল প্রদেশ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই 
পার্বত্য ভূমি অথবা মরুভূমি । সামান্ গ্রাম-পতিদিগেরও 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা! স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়৷ 
যেমন,_-সিমলার নিকট এইরূপ-একট ক্ষুদ্র এলাকা আছে 
যাহার লোকসংখ্যা ১৭০ জন মাত্র। এই সকল ক্ষুদ্র 
এলাকাগুলি বাদ দিলে, প্রধান-অপ্রধান প্রায় ১৬০ টি দেশীয় 
রাজ্য আছে। তন্মধ্যে, হাইদ্রাবাদের রাজ্য সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । 
ইহা দাঁক্ষিণাঁত্যের অধিত্যকার উপর অধিষিত। ইহার) 
পরিমাণ, ফ্রান্স-দেশের তিন পঞ্চমাংশের সমান ; এবং 
ইহার লোকসংখ্যা এক কোটি দশ লক্ষ হইবে। 

এক-একটি ইংরাজ “রেসিডেণ্ট” এই সকল রাজাদিগের 
শাসনকাধ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। -এই রেসিডেন্ট, শাসন- 
বিভাগ কিংবা সৈনিক বিভাগ হইতে নির্বাচিত হয়। এই 
রাজারা ইংলণ্ড ব্যতীত আর কোন পর-রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ 
স্থাপন করিতে পারেন না। তাহাদের সৈশম্তদিগকেও 
আধুনিক অন্ত্রশস্ত্র প্রদত্ত হয় না; তবে, এই সাধারণ নিয়ম 
হইতে কতকগুলি রেজিমেন্ট বজ্ধিত; তাহারা সংখ্যায় প্রায় 
বিশ হাজার লোক হইবে। উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত প্রদেশের 
রক্ষণার্থ এই সৈশ্ঠদল সংগঠিত। এই সৈন্তদল, সগ্রাট্‌- 
প্রতিনিধি-বাহাছুরের অনুমোদন-ক্রমে, সংগৃহীত ও সুসজ্জিত 
হইয়াছে, এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে ইংলগ্ডেরই নিয়োগাধীন । 
“ইম্পীরিয়াল-কষ্টিন্জেন্ট”__অথাৎ “বুটিশ্‌-সাম্রাজ্যের সহ- 
কারী সৈন্ত”_এই নাম দিয়া, প্রধান-প্রধান সামস্ত-রাজা- 
দিগের নামে ও ব্যয়ে, এই সৈম্তদল সংগঠিত করিয়া, বুটেনীয় 
সৈম্ত-সংখ্যাই বৃদ্ধি করা হইয়াছে! . 

নিয়ম এই, দেশীয় রাজারা আপনাদিগের আভ্যন্তরিক 
ব্যাপারের সর্বময় কর্তা ; কিন্তু কাধ্যতঃ, ইংরাঁজ-সরকাঁর এই 
সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ দেন তাহাই মানিয়া চলিতে হয়। 
অবশ্য, রাজারাও কতকটা ইচ্ছাপূর্বক এই সকল উপদেশ 
পালন করিয়া থাকেন। ইংরাজ-সরকারের প্রভাবে এই সকল 
দেশীয় রাঙ্গের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থাদি উত্তরোত্তর রূপান্তরিত 
হইয়া ক্রমে ইংরাজ-ব্যবস্থাদির সাদৃশ্য ধারণ করে। রাজ- 


৭২ 


হইয়া “জেপ্টলমেন্* হইয়া উঠে, ঘুরোগীয় ভাব-সকল গ্রহণ 
করে, এবং কতকটা ইচ্ছা পূর্বক নিজ নিজ রাজ্যের সংস্কারে 
প্রবৃত্ত হয়। 
উপদেশ, গ্রহণে পরাজুখ নহে, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই, 
কেনি একটা অনসর পাইলেই, স্বীয় গ্রভৃভক্তির পরিচয় দিতে 
অগ্রসর হয়।- তাহাদের -মধ্যে অতি অল্প লোকই আছে 
যাহারা ইংরাঁজ-সরকাঁরের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে, অথবা 
তাহাদের উপদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হয়। এই- 
রূপ অবাধ্যদিগের রাজ্যচ্যুত করিতে ইংরাজ-সরকারকে কিছু 
মাত্র কষ্ট পাইতে হয় না। দেশীয় প্রজারাও বাঁজাদিগের 


প্রতি অনুরক্ত নহে; কেন না, এই সকল রাজা প্রায়ই * 


বিজয়ি-জন-সন্তৃত ; তাছাড়া, অধিকাংশ প্রজার! যে ধর্মাবলম্বী 
কিম্বা যে জাতির অন্তর্গত, তাঁহারা সে ধর্মাবলম্বী কিম্বা সে 
জাতি-সন্তৃত নহেন। ইংরাজাধিরুত প্রদেশের স্তায়, সামন্ত- 
রাঁজোও না-আছে জাতীয় একতা, না-আছে স্বদেশ-বাঁৎসল্য। 

ইংরাঁজদিগের ইচ্ছা ও অন্ুগ্রহেই দেশীয় রাঁজ্যগুলি এত 
দিন বজায় রহিয়াছে । . সিপাহি-বিদ্রোহের পর, এই সম্বন্ধে 
ইংরাজদিগের রাষ্ট্রনীতি পরিবর্তিত হয়। কোম্পানী-আমলের 
শেষ-কাঁলে, অনেকগুলি দেশীয় . রাজ্যকে . বুটশ-রাজ্যতুক্ত 
ক্রা হইয়াছিল .কিস্তু যখন ইংলগেশ্বরী ভারতের সাক্ষাৎ- 
শাসন-ভার গ্রহণ করিলেন, তখন হইতে আর কোন . দেশীয় 
রাজাকে রাজ্যচ্যুত কর! হয় নাই। এমন কি, একটি প্রধান 
রাজ্য মহিস্থর--যাহা! কোম্পানীর আমলে বৃটিশ-রাজ্যতুক্ত 
হইয়াঁছিল_-সেই রাজ্যটি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন রাঁজ- 
বংশের উত্তরাধিকারিগণকে প্রত্যর্পণ করা হয়।. দেশীয় 
রাজাদিগের অনুরাগ আকর্ষণ করিবার নিমিন্তই ইংরাঁজ- 
সরকার এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে কৃত- 
কাধ্যও হইয়াছেন। নিজের ব্যয়-লাঘব করাও. তাঁহাদের 
আর একটি উদ্দেশ ; কেননা, সাক্ষাৎ-শাসন-ভীর গ্রহণ করা 
অপেক্ষা, আশ্রয়াধীন-শাসন-ভার গ্রহণে ব্যয় কম হয়। 
অনেরু সময় দেখা যায়, এই সকল আশ্রিত রাজারা, নিজ 
অর্থ ও নিজ সৈন্য দিয়া ইংরাঁজ-সরকারকে সাহায্য করিতে 
প্রস্তুত আছেন--এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন । 

দেশীয় রাজ্যগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে 


প্রবাসী । 
কমার তারতারিনা ইতর বিনি নিল নিকিত:: 


ব্রাজ্যাভিযিক্ত রাজারাও ইংরাঁজের শিক্ষা ও . 
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০৯ লাই পাস তি 


পারে: : কতকগুলি রাজ্য, প্রধান প্রধান ন পাঁচটি প্রদেশের 
লাট্‌ অথবা ছোট লাটের শাসনাধীনে অবস্থিত). এবং. তাহা-. 


দের প্রীধান্ট-অনুসাঁরে, কোনটিতে বা বিশেষ “রেসিডেণ্ট,” ॥ 


কোনটতে বা পার্খবর্তী এদেশের প্রধান ইংরাজ-কর্ন্মচারী 
কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। হাইদ্রাবাদ ও . মহিস্থরের' ন্যায় 
বড়-বড় . রাজ্যগুলির “রেসিডেপ্ট”-_স্বয়ং সম্মাট্‌-প্রতিনিধি 
বাহাছুর-কর্তৃক নিয়োজিত হয়। অবশেষে- রাজপুতান! ও 
মধ্য-ভারতের দেশীয় রাজ্য সমূহ । এই ছুই প্রদেশেরও দুইটি 
প্রধান রেসিডে্ট, প্রতিনিধি-বাহাছুর কর্তৃক অবধারিত হয় 
এবং ওঁ প্রধান রেসিডণ্টের অধীনে :আর কতকগুলি 
সামান্ত রেসিডেন্ট নিয়োজিত হইয়া থাকে । : রাঁজপুতানা 
ও মধ্য-ভাঁরত-_এই ছুই প্রদেশেই ভারতের .প্রাচীনসামস্ত- 
তন্ত্র এখনে! পর্য্যন্ত অনেকটা অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । রুদ্লে- 
নামক ফরাসী পৰ্য্যটক যাহা “রাজাদিগের ভারতবর্ষ” 9 
বর্ণনা করেন, তাহা এই. ছুইটি প্রদেশ । Co 
শ্রীজ্যোতিরিন্দনাথ ঠা 


খোঁলফায় দিন | 
ওমর ( ৬৩৪ খৃঃ )। 


অতঃপর ওমর খলিফার পদগ্রহণ রি | তিনি উত্তরাধি- 
কারস্থত্রে আবুবকরের পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত. হইলেন ৷ 
পাঁচ থান মোহর এবং একটি মোটা কোর্ভাই আবুবকরের 


পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি ছিল। এইগুলি ওমরের নিকট 


নীত হইলে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া- 

ছিলেন, “ঈদৃশ উন্নত আদর্শের অনুকরণ অসম্ভব 1” 
কিন্তু তাহার নিজের অবিলাসিতা ও দীনতা কোন অংশে 
নিকৃষ্ট ছিল না। ওমর রুটা অথবা! খঙ্ডুর ব্যতীত অন্য কিছু 
আহার .করিতেন না এবং জল ব্যতীত অন্ত, কিছু পান 
করিতেন না। অনেক সময় তীহার অঙ্গে তালিযুক্ত অঙ্- 
রাখা দেখা যাইত। একবার পারস্তের-জনৈক শাসনকর্তা 
কাধ্যোপলক্ষে মদিনায় আগমন করেন। তিনি ওমরের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার জন্য উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভিক্ষুকদলের মধ্যে 
নিদ্ৰামগ্ন ধ খতে পান । 


S 


4 


২য় সংখ্যা ৷ ] 


ওমর দার্দ্ধ দশবতসর শাসনকাধ্য নির্বাহ করেন। এই 
সময় মধ্যে মৌসলমানগণ যট্ত্রিংশ সহস্র নগর অথবা দুর্গ 


এ জয় করেন, বিধশ্মীর চতুঃসহত্র উপাসনামন্দির ধুলিসাৎ 


পূ 


করেন, এবং চতুর্দশ শত মসজিদের প্রতিষ্ঠা করেন। 
“ আবুবকরের শাসনকালে পররাজ্য জয় ও আরবের বহির্ভাগে 
ইসলাম ধৰ্ম্ম প্রচারের স্থত্রপাত হয়। রোমান বীরগণ এক 
দেশের জয় সম্পন্ন করিয়া, তার পর অন্ত দেশের প্রতি হন্ত 
প্রসারণ করিতেন । মোসলমানের জলন্ত উৎসাহের নিকট 
রোমান অন্ত যুদ্ধনীতি ভীরুতার নিদর্শন স্বরূপ প্রতীয়- 
মান হয়। আবুবকবের আদেশে মোঁসলমাঁন সেনাপতিগণ 
পররাজা জয়ে প্রবৃত্ত হইয়া অদম্য উৎসাহে প্রবল পরাক্রমে 
এক সঙ্গে সিরিয়া ও পারশ্ত আক্রমণ করেন! তাঁহাদের 
উৎকট সাধনায় সিরিয়া ও পারশ্তের নগরের পর 
নগরে মোনলমানের অর্দচন্্রশোভিত বিজয় পতাকা উড্ভীন 
হইতে সারম্ত কবে। কিন্তু সমগ্র সিরিয়া ও পারস্ত বিজিত 
হইবার পূর্বেই আবুবকর পরলোকগমন কবেন। তাহার 
পরলোকগমনের ৬ বৎসর পরে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ওমর সমগ্র 
সিরিয়া মোদলমানরাজ্যতৃক্ত করিতে সমর্থ হন। প্রধানতঃ 
ইউকিনার বিশ্বাসঘাতকতাঁয় (১) এবং খালেদের পরাক্রমে(২) 
সমগ্র সিরিয়া দেশে মোসলমানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 





6১) ইউকিন| সিরিয়ার অন্তর্গত আলীপে! নগরের শাসনকর্তা 
এবং খুষ্টানধর্পাবলম্বী ছিলেন। তিনি মৌসলমানের হস্তে পরাজিত 
হইয়া ইসলাম বর্শা গ্রহণ করেন। অত্রঃপর তিনি সিরিয়ার প্রধান 
সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইয়! বলেন, আমি প্রাণভয়ে ইসলামধর্ম্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলান, এক্ষণে মোদলমানের হস্ত হইতে পরিভ্রাণলাভ 
করিয়াছি। অত এব পুনর্ধার ইসলামের ধিরুদ্ধে মৃদ্ধা করিধ। সেনাপতি 
তাহার বাকো বিশাসস্থাপন করিয়। তাহাকে বিশিষ্ট কাধ্যে নিযুক্ত 
করেন। ইউকিন| এই দায়িত্পূর্ণ পদ লাভ করিয়া কৌশলে অনেকগুলি 
নগর ও দুর্গ মোনলমানের হস্তে অর্পণ করেন। 

(২) মহাবীর খালেদ প্রথমে ইসলামধর্ন্মের মহাশক্র ছিলেন, কিন্তু পরে 
ইসলামধর্মন গ্রহণ করেন। সিরিয়ার প্রাস্তবন্তাঁ মৃতার অধিবানীরা একবার 
মোহাম্মদের দূতকে অবগ্ঞাত করে। তিনি এই দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ 
লইবার জন্য বিপুল সৈন্য প্রেরণ করেন। খালেদ এই সেনাদলের অন্যতম 
নায়ক ছিলেন। মুতাবাঁপীর মোসলমান সৈন্যের অবস্থ। অতিশয় 
সহটাপন্ন করিয়া তুলে। একমাত্র খালেদের অমানুষিক বীরত্বে 
মোসলমান সৈন্য রক্ষা পায়। মোহাম্মদের ভিরোভাবের পর আবুবকর 
আরব দেশের শাননভার গ্রহণ করিলে চারিদিকে বিদ্রোহ উপস্থিত 

| খালেদ অসাধারণ শৌধ্য প্রদর্শন করিয়া এই দেশবা!গী 
জানল নির্বাপিত করিতে সমর্থ হন। খলিফা পররাজা জয়ে 
স্য! খালেদের হস্তে সিরিয়া আক্রমণের ভার অর্পণ করেন। 

শম্য সর্ধতোভাবে আয্মোৎসর্গ করেন। তাহার ক্ষণ- 


খোলফায় রাশেদিন । 
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সিরিয়াদেশ ইসলামসাম্রাজ্যতুক্ত হইলে ওমর মিশর 
বিজয়ে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার আদেশে সেনাপতি আমরু দসৈম্তে 
মিশরের অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মিশরের 
প্রবেশদ্বারস্বরূপ ফারওক জয় করিয়া দেশাভ্যন্তরে প্রবেশ 
করেন। ন্যুনাধিক এক বৎসর মধ্যেই রাজধানী আলেক-- 
জেগ্ডয়া সহ সমগ্র মিশর দেশ আমরুর পদতলে লুষ্টিত 
হইয়াছিল । (৩) 


মাত্রের জন্যও বিশ্রাম ছিল ন|; তিনি অহোরাত্র শত্রদমনেই ব্যাপৃত 
থাকিতেন। আমরা এখাঁনে একদিনের বিবরণ প্রদান করিতেছি। 
খালেদ দ্বৈরথ যুদ্ধে জনৈক প্রবল শত্রুকে বন্দী করিয়া দ্বীয় শিবিরে 
আনয়ন করেন এবং তাহাকে একজন প্রহরীর হান্তে অর্পণ করিয়াই 
অঙ্বারোহণে পুনর্ব্বার রণক্ষেত্রীভিমুখে ধাবিত হন। এই সময় তাঁহার 
একজন অন্তরঙ্গ তাহাকে কিয়ংকালের জন্য বিশ্রাম করিতে অনুরোধ 
করেন। “হে বন্ধে! ভুমি কিয়ংকালের জন্য বিশ্রাম কর, আমি 
তোমার পরিবর্তে রণক্ষেত্রে গমন করিতেছি ।” খালেদ উত্তর করেন, 
“হে মিত্র । যিনি অদ্য পরিশ্রম করিতেছেন, তিনি আগামী কল্য বিশ্রাম 
করিবেন। শ্বর্গের আনন্দকাননে বিশ্রামের জন্ত যথেষ্ট সময় পাওয়। 
যাইবে” খালেদ নিঃক্ধার্থভাবে যুদ্ধ করিতেন। ইন্লামের উন্নতি ও 
প্রচারই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল; তাহার হৃদয়ে ধনস্পৃহার লেশ মাত্রও 
ছিল না। মোস্লমান সৈন্য স্প্রসিদ্ধ দামক্কান নগর আক্রমণ করিলে 
নগরবাসীরা খালেদকে অপরিমিত স্বর্ণ ও দুই শত বহমূলা পরিচ্ছদ প্রদান 
করিয়। শ্বাধীনতারক্রার প্রস্তাব করিয়াছিল । খালেদ এই প্রস্তাব অবজ্ঞা- 
ভরে প্রত্যাখ্যান কিয়! বলেন, “নগরবাসীর! খলিফার বশ্যতা স্বীকার 
অথবা তরবারি মুখে আত্মসদর্পণ করিবে” ঈদৃশ কর্তদ্যপরায়ণ 
নিঃস্বার্থ মহাবীরের মৃতু শোচনীয় হইয়াছিল। একজন কবি খালেদের 
বিজয়গাঁথ রচন! করিয়! প্রচার করেন। খালেদ এই রচনায় প্রীতিলাড 
করিয়া কবিকে ত্রিংশৎ সহন্র রৌপ্য মুদ্রা পারিতোধিক স্বরূপ প্রদান 
করেন। সর্ব্ব প্রকার আড়দ্বরের মহাশক্র ওমর এই মংবাদ অবগত 
হইয়া বিরক্ত হন। ইহার পর তিনি খালেদের বিরুদ্ধে তহবিল 
তছরূপের অভিযোগ আনয়ন করেনা এই দারুণ অপমানে খালেদ 
মৰ্মাহত হন, এবং জীর্ণ শীণ হইয়। প্রাণ পরিত্যাগ করেন। প্রান্ত 
অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক ছিল। মৃত্যুকালে খালেদের একংন 
ক্রীতদাস এবং যুদ্ধের অশ্ব ও অন্তর ব্যতীত অগ্চ কোন সম্পত্ভিই ছিল ন।। 
ওমর খালেদের মৃত্যুর পর তাহাকে নির্দোষ বলিয়। জানিতে পারেন, এবং 
আপন অবিবেচনার জন্য সাতিশয় অনুতপ্ত হন। 

(৩) আদর একজন 'বারবিলামিনীর গর্তজাত ছিলেন। আমর 
স্থকবি বলি! প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি ইসলাম ধর্মম গ্রহণের পুর্বে কবিতা 
লিখিয়! মোহাম্মদ এবং তদীয় ধর্মকে বিদ্ধপ করিতেন । তাহার গ্লেমাখ্মক 
কব্তীদমুহ তীক্ষধার ও রসবহল ছিল। আমর ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত 
হইয়। লেখনীপরিত্যাগ পূর্বক তরবারি ধারণ করেন। তীহাঁর লেখনী 
অপেক্ষা তরধারিই শত্রুর পক্ষে অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছিল। তিনি 
অসংখ্য যুদ্ধে জয়লাভ করেন। একবার ওমর তাহাকে বলেন, “হে 
আমর, তোমার যে তরবারি সহস্র সহস্র খৃষ্টানের মুণ্ডপাত করিয়াছে, 
তাহা আমাকে দেখাও!” আমর তাঁহাকে একখানি ক্ষুদ্রাকার তরবারি 
প্রদর্শন করেন। ওমর বিস্ময় প্রকাশ করেন। তখন আমর বলেন, 
“প্রভুর বাহুবলের সহিত যুক্ত ন! হইলে এই তরবারি কৰি ফারে দকের 
তরবারি অপেঙ্গ! ধারাল ও ভারি নহে ।" আমরু অসংখ্য যুদ্ধে জয়লাভ 
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জয় শেষ করেন। আবুবকর পারস্তজয় জন্য সৈন্যপ্রেরণ 
. করেন। তদবধি মৌসলমানগণ এই কাৰ্য্যে নিরত থাকেন, 
এবং ক্রমে ক্রমে অনেক অংশে আধিপত্যস্থাপন করেন৷ 
৬৪১ খৃষ্টাব্দে পারস্ত-রাজ মোসলমানদিগকে স্বরাজ্য হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য শেষ উদ্ধম করেন। লিহা! বন্দ 
নামক স্থানে ঘোর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিজয়লক্মী মোসল- 
মাসের অঙ্কশায়িনী হন, এবং এক লক্ষ পারসীক বৈশ্য শন্র- 
হস্তে প্রাণ বিসৰ্জ্জন করে। অতঃপর পারসীক রাজশক্তি 
সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। | 

খলিফা ওমরের শাসনকালেই ভারতবর্ষের বৈভবকাহিনী 
মোঁসলমানদিগকে সর্ধপ্রথমে আকৃষ্ট করে। ওসমান 
নামক একজন মোসলমান সেনাপতি অসিহস্তে ভারতবর্ষে 
প্রবেশ করিয়া বোম্বাই উপকূল জয় করিতে প্রবৃত্ত হন। 
(৬৩৬ খৃঃ )। কিন্তু এই আক্রমণ নিষ্ফল হইয়াছিল। ইহাই 
মোসলমাঁনের প্রথম ভারত আক্রমণ। ওসমানের ভ্রাতা 
হাকিম ব্রোচের অধিপতির বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। এই সৈশ্তও হিন্দুর হস্তে পরাজিত হয়। ওসমান 


করিয়াছিলেন; কিন্তু মিশর বিজয়ই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি । তাহার 
একটা অপকীর্ত্িও মিশরজয়ের স্যায়ই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই 
অপকীন্তি আলেকজোঁওয়ার পুস্তকালয়ের ধ্বংস! মিশরবিজয়কালে 
আলেকজেণ্ডি য়াতে এক সুবৃহৎ পুস্তকলিয় স্থাপিত ছিল। টলেমি স্তার 
এই পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পুস্তকালয়ে নানাঁধিক পাঁচ লক্ষ 
পুস্তক সংগৃহীত ছিল। আমরুর হস্তে এই পুন্তকালয় পতিত হইলে 
তৎসম্বদ্ধে কিরূপ ব্যবস্থ। করা সঙ্গত, তাহি। জানিবার জন্য তিনি খলিফা 
ওমরের নিকট পত্রপ্রেরণ করেন। ওমর লিখিয়।৷ পাঠান, "পুস্তক 
সমুহে কি কোরাণের অনুরূপ মত ব্যক্ত হইয়াছে? যদি কোরাণের 
অনুরূপ মতই ব্যক্ত হইয়। থাকে, তবে এই সকল পুস্তকের কোন প্রয়োজন 
নাই; এক কৌরাণই যথেষ্ট । যদ্দি পুস্তকসমূহে কোরাণের বিরুদ্ধ 
মত ব্যক্ত হইয়! থাকে, তবে উহ! লোকের অহিতকর। অতএব পুস্তকালয় 
ধ্বংস করাই বিধেয়।” কথিত আছে যে, আঁমরু এই আজ্ঞা অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করেন। এ্রতিহাসিক আবুল, ফেরা গিয়ান আঁলেকজেত্তি য়া 
পুস্তকালয়ের ধ্বংসের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। এতিহাঁসিককুলতিলক 
গিবন এই ধ্বংসক্িয়। সম্বন্ধে সন্দেহপ্রকাশ করিয়াছেন। এলমাকিন ও 
ইউটিকিয়ান আবুলের অপেক্ষা বহু প্রাচীন লেখক । ইউটিকিয়াদ আলেক- 
জেপ্ডি-যাঁর ধর্মধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি স্বরচিত ইতিহাসে আলেকজেঙি য়া 
জয়ের পুঙ্থানুপু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এলমাকিন 
ঝ। ইউটিকিয়স, কাহারও পুস্তকে আলেকজেঙ্ি য়া পুস্তকালয়ের ধ্বংস 
বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। আঁমরুর হস্তে যে সকল পুস্তক বিনষ্ট 
হইয়াছিল ব্লিয়৷ কথিত হইয়াছে, তাহার কোন কোন খানি কনষ্টান্টি- 
নোপলে পাওয়া গিয়াছে । 


প্রবাসী । 


মিশর অধিকারের সমসময়েই মোসলমানগণ পারস্ত- 
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ওমরের অজ্ঞাতসারে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। 
মোসলমান সৈন্য প্রত্যাগত হইলে তিনি তাহাদের ভারত 
আক্রমণের বিষয় অবগত হন, এবং তজ্জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া». 
ওসমানকে লিখিয়া পাঠান, “হে সাকিফ সহোদর, আমি 
ঈশ্বরের নমোচ্চারণ করিয়া বলিতেছি যে, যদি এ যুদ্ধে 
আমাদের লোক শক্রহস্তে নিহত হইত, তবে নিহত ব্যক্তির 
সংখ্যার পরিমাণে তোমার বংশীয়দিগকে বধ করিতাম ৷” 
ফলতঃ, ওমর ভারতবর্ষের ন্যায় দূর দেশে সৈম্তপ্রেরণ 
সঙ্গত নহে বলিয়া বিবেচনা করেন। এই কারণ তাহার 
সময়ে ভারতবর্ষে আধিপত্যস্থাপন জন্ত আর 'কোন উদ্যোগ 
হয় নাই। 

আবুবকর ৬৩৩ খৃষ্টাব্দে পররাজ্য জয় জন্ত সৈন্যপ্রেরণ 
করিয়াছিলেন । ইহার পর নৃনাধিক আট বৎসর মধ্যেই « 
সিরিয়া পারস্ত ও মিশরের স্ায়.তিনটা স্থবিস্তীর্ণ দেশের এক 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মোসলমানের বিজয়- 
বৈজয্তী উড্টীন হয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ঈদৃশ দ্রুত দেশ- 
বিজয়ের বিবরণ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন কালেই' 
আরবগণের বাঁহুবলের অভাব ছিল না। মোহাম্মদের আবি- 
ভাবকালে তাহারা বাহুবলে অতি অধর্ষণীয় ছিল। এই 
প্রবল বাহুবলের সহিত ধর্থোন্মীদন! সংযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে 
যুদ্ধক্ষেত্রে অজেয় করিয়া তুলিয়াছিল। এই বীর জাতি সিরিয়া, 
পারন্ত ও মিশর আপন আধিপত্যাধীন করিতে উদ্ভোগী হয়। 
তাহাদের আক্রমণের প্রাক্কালে এই তিন দেশের আভ্যন্তরীণ & 
অবস্থা কীদৃশ ছিল, তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছি। 

এই সময় সিরিয়া ও মিশর গ্রীক ( বাজেন্টাইন ) সামাজ্যভুক্ত 
ছিল। সিরিয়ার খৃষ্টান জাতির মধ্যে বহু সম্প্রদায় দেখা 
বাইত। খলিফা আবুবকরের সমসাময়িক গ্রীক সম্রাট হাঁর- 

- কিউলাস খৃষ্টান জাতির বিভিন্ন সম্পদায়ের মধ্যে এক্যস্থাপনা '* 
করিতে প্রয়াসী হন। তিনি আপন ডউদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য 
অভিনব ধর্মমতের ঘোষণা করেন৷ কিন্ত সিরিয়ার 
সকল সম্প্রদায়ের খুষ্টানই এই অভিনব ধর্মমতের বিরুদ্ধে 
দণ্ডীয়মাঁন হইয়াছিল। ইহার ফলে রাজা প্রজার বিরোধ 
সংঘটিত হয়, এবং রাজার উৎপীড়নে প্রজা নিষ্পেষিত হই 
থাকে ।, মিশরের অবস্থাও এইরূপ শোচনীয় ছিল। ঠি 
শাসক সম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম বিষয়ে জনসা 
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২য় সংখ্যা । ] 
পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্য নিবন্ধন শাঁসকগণ প্রজাবর্গের 
প্রতি উৎপীড়নের একশেষ করিতেন। -অনেক সময় 
এ তাহারা ভিন্নমতাবলম্বী প্রজাদিগকে সমুদ্রগর্ভেও নিক্ষেপ 
করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। বহু মিশরীয় তাহাঁদের 
অমানুষিক উৎপীড়নের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের আশায় 
স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। পারস্ত দেশেও প্রজা- 
পীড়নের মাত্রা চরম সীমায় উঠিয়াছিল। পারস্তের ভূমিতে 
একমাত্র পুরোহিত সম্প্রদায়েরই অধিকার ছিল। স্বেচ্ছাচারী 
পুরোহিত সম্প্রদায়ের খাম্খেয়ালীতে প্ররুতিপুঞ্জ সর্বক্ষণ 
ছু্দশাগ্রস্ত হইত। রাজা উতপীড়ক পুরোহিত সম্প্রদায়ের 
পরিপোষক ছিলেন, প্রকৃতিপুপ্রের দুর্দশার অপনোদন জন্য 
কিঞ্িম্মাব্রও যত্র করিতেন নাঁ। সিরিয়া, মিশর ও পারশ্তের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। দেশের এইরূপ 
অবস্থার সময় রাজা প্রজায় কখনও প্রীতির বন্ধন থাকিতে 
পারে না। বস্তুতঃ আরব জাতির আক্রমণকালে এই তিন 
দেশেই প্রজা রাজার অনুরাগী ছিল নাঁ। এই হেতু উক্ত 
দেশ সকলের রাজশক্তি দুর্বল হইয়! পড়িয়াছিল ; জনসাধারণ 
--. "শর ইষ্টানিষ্টে উদাসীন ও বীতন্পুহ ছিল। এই সকল 
ণ ধর্মবলদৃপ্ত শৌর্য্যবীর্যশালী মোফলমান সৈন্যের গতি 
তিহত হইয়াছিল, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই উক্ত দেশসমূহ 
তারীর বিজয়পতাকা স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়াছিল। 
ঠীরজাতিপীড়ন মোহাম্মদের মতবিরুদ্ধ ছিল। তিনি অন্গু- 
লিপি প্রচার করিয়া প্রকাশ্ঠভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন, 
“ইহা আমার আদেশ, কোন মৌসলমান খৃষ্টান উপাদককে 
উত্পীড়ন করিবে না । ধদি কোন খুষ্টানের সঙ্গে বিবাদ কর! 
আবশ্যক হয়, তবে ভদ্র ভাবে করিতে হইবে। যদি কোন 
খৃষ্টান কাহারও প্রতি অন্তায় ব্যবহার করে, তবে উৎপীড়িতকে 
প্রতিশোধ লইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে শাস্তি 
সংস্থাপনই মৌসলমাঁনের কর্তব্য ; এই জন্য যদি ক্ষতিপুরণ 
দিতে হয়, তবে তাহাঁও দিতে হইবে। এবং ইহ! আমার 
অভিপ্রায় যে, আমার শিষ্যগণ কখনও খুষ্টানদিগকে অবহেলা 
করিবে না। কারণ আমি তাহাদিগকে মোঁসলমানের সঙ্গে 
তুল্যভাবে দেখিব বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়াছি।” মোহাম্মদ চতুৰ্থ হিজিরীতে এই অন্থশীদনলিপি 
প্রচার করেন এবং আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী প্রভৃতি 


খোঁলফাঁয় রাশেদিন। 
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একক্রিংশজন প্রধান শিষ্য উহার সাক্ষী ছিলেন। আবুবকর 


_ এবং ওমর মোহাম্মদের তিরৌভাবের পরে তীহার অনুশাসন 


উপেক্ষা করিয়া খুষ্টানদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিধ্বস্ত করিয়া- 
ছিলেন। ইহার কারণ কি? 

প্রসিদ্ধ এঁতিহাসিক মূর লিখিয়াছেন, “অশ্রীয় আক্রমণ- 
নীতির অনুসরণ করিয়া তরবারির সাহায্যে সর্বত্র ইসলাম- 
ধর্মের প্রচার অথবা অন্ততঃ ইসলামধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতি 
পাদ্ন উহার অস্তিত্বরক্ষার জন্যই আবশ্যক হইয়াছিল।” 
আরব দেশের পার্থে ই গ্রীক ও পারসীক অধিকার বর্তমান 
ছিল। ' আবুবকরের শাসনের প্রান্তে বিদ্রোহদমন উপলক্ষ্যে 
মোঁসলমানের সঙ্গে এই সকল স্থানের অধিবাসীর সংঘর্ষ 
উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় গ্রীক ও পারস্ত সাম ্াজযদছয়ের 
অবনতির অবস্থা। খিথিলশাসন সামাজ্যদয়ের প্রাদেশিক 
শাঁসনকর্তুগণ আত্মপরায়ণ ও স্বস্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
সন্ধিসংস্থাপন করিয়৷ শান্তির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ছিল; একজন 
শাসনকর্তীর সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিলে অন্য একজন উত্থিত 
হইতেন। এই জন্য একবার যুদ্ধ আরন্ত হইবার পর তাহার 
আর বিরাম হয় নাই। যুদ্ধ ক্রমে ক্রমে সর্বত্র ব্যাপ্ত 
হইয়া পড়ে । 

বিজিত জাতি শান্তি ও সঞ্ভাব রক্ষা করিয়া রাজকর 
প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেই মোসলমান সৈন্য প্রতিগমন 


করিত। বিজিত জাতি ইসলামধর্মা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত 


হইলে জিজিয়া-কর স্থাপিত হইত। (১) কিন্তু ইসলামধন্ম 
গৃহীত হইলেই বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য 
অন্তহিত হইত, বিজিতগণ বিজেতৃগণের সমস্ত অধিকার লাভ 
করিত। সিরিয়াজয়কালে সেনাপতি আবুওবেদিয়া এসিয়া- 
বাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “যাহারা প্রকৃত- 
পন্থাবলম্বী, তাহার! স্থখ ও স্বাস্থ্য লাভ করিবে; আঁমাদের 
ইহাই আবশ্যক যে, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় ও মোহাম্মদ 
ভাহার প্রেরিত বলিয়। সাক্ষ্যদান করিবে । যদি তাহা না কর 
তবে অবিলম্বে আমাদিগকে কর দিতে এরং আমাদের 
অধীনে বাস করিতে স্বীকার কর; অন্যথা করিলে সুরা ও 





(১) অন্যবর্দীবলম্বী ব্যক্তি মোসলমানের অধীনে সৈনিকের কাধ্য 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাকে জিজিয়া হইতে অব্যাহতি প্রদান কর! 
হইত। ৃ 





ণ৬ 
শুকর মাংস তোমাদিগের নিকট যত দূর প্রিয়, তাহা 
অপেক্ষাও মৃত্যু যাহাদিগের নিকট প্রিয়, তাহাদিগকে তোমা- 
দের বিরুদ্ধে আনয়ন করিব।” সেনাপতি আবুওবেদিয়া 
খলিফাগণের অন্ুস্থত রাজনীতির অন্ধবর্তী হইয়াই এসিয়া- 
বাসীদিগকে আঁশ্বাসবাক্য প্রদান করিয়াছিলেন। বিজিত 
নরনারীগণ স্বধর্ম্মপরিত্যাগ পূর্বক ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতে 
অনিচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে উত্পীড়ন করিতে নিষেধ 

" করিয়া ওমর আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি তাহা- 
দিগকে অবাধে স্ব স্ব ধর্মানুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিয়া 
ছিলেন। (১) কেবল তাহারা কোন স্বদেশী ইসলামধর্মা 
গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সে কার্যের বিদ্ব জন্মাইতে অথবা 
কোন ইসলামদীক্ষিত স্বদেণীর মৃত্যুর পর তাহার 'বাঁলক- 
বালিকা'দিগকে পুনগ্রহণ করিতে পারিত না। ফলতঃ ওমর 
বিজিত বিধর্মীর সহিত কখনও সদ্ব্যবহার করিতে কুষ্ঠিত হয়েন 
নাই। জেরুজিলামে অবস্থানকালে তিনি একদিন তত্রত্য 
খৃষ্টীয় ভজনালয় দেখিতে গিয়াছিলেন। উপাসনার সময় 
আগত হইলে খৃষ্টীয় ধর্দ্যাজক তাহাকে সেখানেই নমাজ 
পড়িতে আহ্বান করেন। মহাত্মা ওমর উত্তর করেন, “যদি 
আমি এখানে একদিন উপাসনা করি, তবে সেই সুত্র অবলম্বন 
করিয়া মৌসলমানগণও উপাসনা করিবার অধিকার দাবী 
করিবে এবং তজ্জন্ত তোমাদের ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত 
জন্মিবে। সুতরাং তোমার আহ্বানানুসারে নমাজ পড়া 
যাইতে পারে না।” 


প্রবামী। 





(১) আমাদের এই মতের প্রমাণ স্বরূপ, অবরুদ্ধ জেরুজিলাম- 
বাসিগণ কি কি সর্তে মৌসলমানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, 
তাহা আমর৷ উদ্ধত করিয়া! দিতেছি । 


In the name of God, the merciful, the compassionate, 
the following are the terms of the capitulation which I, Umar, 
the servant of God, the Commander of the faithful, grant 
to the people of Jerusalem. ] grant them security for their 
lives, their possessions, and their children, their churches, 
their crosses, and all that appertains to them in their integrity, 
and their lands and lo all of their religion. Their churches 
therein shall not be impoverished, nor destroyed, nor injured 
from among them ; neither their endowments nor their dignity, 
and not a thing of their property, neither shall the inhabitants 
of Jerusalem be exposed to violence in following their religion, 
nor shall one of them be injured. J Reylond’s History of 
the Temple of Jerusalem, 


| ৫ম ভাগ। 


ধর্মাবিষয়ে ঈদৃশ নীতি অন্ুস্থত হইত বলিয়াই 
খলিফাগণের রাজত্বকালে সিরিয়া, পারস্ত ও মিশরে অসংখ্য 
অন্ঠধন্মাবলম্বীর বাদ ছিল। মোসলেম শাসনকাঁলে অন্ত 
ধর্মীবলম্বীকে জন প্রতি ৩ হইতে ৫ দিনার জিজিয়া-কর 
দিতে হইত। ওমরের রাজত্ব কালে এক মাত্র ইরাক প্রদেশ 
হইতেই জিজিয়া স্বরূপ বার্ষিক বার লক্ষ দিরহাম সংগৃহীত 
হইত। এই জংখ্যা দ্বারাই তাহার শীদনকাঁলে সে প্রদেশে 
অন্ঠধন্মীবলম্বীর সংখ্যা কিরূপ বিপুল ছিল, তাহা অনুমিত 
হইতে পারে। 

বস্তুতঃ প্রথম যুগে মোসলেম রাজনীতি উৎকৃষ্ট -ছিল। 
আবুবকর সিরিয়াধুদ্ধগামী সৈষ্টদিগকে সম্বোধন করিয়া 
বলিয়াছিলেন, তোমরা বিজয়গৌরবে মত্ত হইয়া অবলা 
ও শিশুর রক্তপাত করিয়া হস্ত কলক্কিত করিও না। থজ্জুর 
বৃক্ষ ধ্বংস করিও না, অনর্থক গৃহপালিত পশু হত্যা করিও 
না, তবে খাচ্ছের জন্য যে পরিমাণ আবশ্যক হইবে, তাহা 
হত্যা করিও ।” সেনাপতি আমরু আলেকজেণ্ডিয়া 
নগরী জয় করিয়া খলিফা ওমরকে নিয়লিখিত পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন, “আমরা প্রতীচ্য দেশের মহানগরী আলেকজেণ্ডি য়া 
অধিকার করিয়াছি। ইহার বিবিধ সৌন্দর্য ও এ্ব্যের 
বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে, এবং আমি এই 
বলিয়াই নিবৃত্ত হইতেছি, যে ওঁ নগরীতে চারি হাজার 
প্রাসাদ, চারি হাঁজার স্নানাগার, চারি শত প্রমোদশালা, 
বার শত শাক-সবজির দোকান এবং চল্লিশ হাজার করদাতা 
ইহুদি আছে। এই নগরী কেবল মাত্র বাহুবলেই অধিকৃত 
হইয়াছে, কোন প্রকার সন্ধি করা হয় নাই। সৈন্যগণ 
তাহাদের জরের ফললাভ করিতে উদগ্রীব হইয়াছে ।” ওমর 
এই লিপি পাঠ করিয়া আঁলেকজেপ্ডি,য়া নগরীর লুষ্ঠনে বিরত 
থাঁকিবার জন্য দৃঢ়তা সহকারে আদেশ প্রচার ক্রেন । 

বিজিত দেশের প্রক্ৃতিপুঞ্জকে ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা 
প্রদান ও বিঞরী সৈন্যের লুঠন হইতে রক্ষা করিয়াই ওমরের 
কর্তব্যবুদ্ধি নিশ্চেষ্ট হয় নাই। তিনি সর্কশ্রেণীর প্রজার 
হিতসাঁধন জন্য সর্ধদা অবহিত থাঁকিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 
সিরিয়া দেশের মারীভয় নিবারণ জন্য তাঁহার যত্রের বিষয়ে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে৷ ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মারীভয় উপস্থিত 
হইয়া! সিরিয়ার বহুসংখ্যক নর-নারীকে ইহলোক হুইতে 


২য় নংখ্য।। | 


*. ' অপস্থত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মহাত্মা ওমর এই 


সংবাদ অবগত হইয়া প্রজাকুলের রক্ষার জন্য উপায় 
উদ্ভাবন করিবার উদেশ্যে স্বয়ং সিরিয়া দেশে গমন করেন। 
(১) কিন্তু মন্ত্রিগণ কর্তৃক মদিনায় প্রতিগমন করিতে পুনঃ 
৩ পুনঃ অন্থরদ্ধ হন | এইজন্ত তিনি মারীভয় নিবারণ সব্দদ্ধীয় 
ব্যবস্থা অসমাপ্ত রাখিরাই মদিনায় ফিরিয়া যান! ওমর 
সিরিয়া পরিত্যাগকালে বলিয়াছিলেন, “আমি আল্লার জনুজ্ঞা 
প্রতিপালন করিতেই গমন করিতেছি ।” তাহার প্রতি- 
গমনের পর মারীভয় উত্তরোত্তর বৃদ্িপ্রাপ্তি হওয়াতে তিনি 
পুনর্বার সিরিয়ায় গমন করেন, এবং সে দেশের এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া দুরন্ত ব্যাধির 
নিবারণ জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিতে থাকেন। 

প্রক্ৃতিপুঞ্জের সুখস্বাস্থযবিধান জন্য ওমরের আগ্রহ, 
ইসলামের সম্দর্শিতা এবং আরব সৈম্তের বীরত্ব দর্শনে 
আকৃষ্ট হইয়া বিজিত . দেশসমূহের নরনারীগণ দলে দলে 
ইসলামের শরণাপন্ন হইয়াছিল। অসংখ্য নরনারী মোসল- 
মানের অপূর্ব জয়৷ দেখিয়! বিশ্বাস করে বে, পরমেশ্বরের 
অভিপ্রেত বলিয়াই মোসলেম সৈম্ তাদৃশ দ্রুত গতিতে দেশের 
পর দেশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই বিশ্বাসের ফলে 


খুষ্টবর্শে তাহাদের অনুরাগ ক্ষু্জ হইয়া পড়ে,_তাহারা ' 





{১। পিরিয়া গমনকাঁলে ওমর কি ভাবে পথ অতিক্রম করিয়- 
' ছিলেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ কোন স্থানে লিপিবদ্ধ নাই। কিন্তু 
তিনি ইতাশ্রে আর একবার সিরিয়ায় (জেরুজিলামে ) গনন করিয়া- 
ছিলেন। ওমরের এই মাত্রার বিবরণ আমরা এই প্রসঙ্গে প্রদান 
করিতেছি। এই বিবরণ হইতে ওমর এইবার কি ভাবে পথ 
অতিক্রম করিয়াছিলেন, ভাহা অনুমিত হইতে পারিবে। ওমর অতি 
সাধারণ বস্ত্র পরিধান করিয়। উট্টপৃষ্ঠে ঘাত্র। করিয়াছিলেন । এই উদ্ট- 
পৃষ্টেই আহীরসামগ্রী ( চাউল, শুদ্ধ ফল ও এর্জু'র ) জলপাত্র ও আহার- 
পাত্র বোঝাই ছিল। তিনি বৃক্ষতলে অথব। তান্ু মধ্যে রাত্রি যাপন 
করিতেন । গ্রজীবর্গের প্রার্থনানুনানে বিচারকাধ্য সম্পন্ন করিবার জন্য 
তাঁহাকে পথিগধ্যে নান| স্থানে বিলম্ব করিতে হইত 1 ওমর কখন কখন 
উদ্ পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া! পদত্রজে গনন করিতেন! তৎসময়ের 
জন্থ একজন ক্রীতদান উ্রপৃ্ঠে খাকিত। একদিনের পথ অবশিষ্ট 
থাকিতে সিরিয়ার রাজকর্মচারিগণ ঘহুযূলা দামস্কস বন্ত্রে ভূষিত হইয়া 
তাঁহার প্রতুযদ্গমনার্থ আগগন করেন। ওমর এই আড়ম্বর দেখিয়। 
বিশ্মিত হন, এধং বিরক্তি সহকারে বলেন, “ছুই বৎনরেই এত পরিবর্তন 
ঘ্টিয়াছে।" এই ধলিয়! তিনি তাঁহাদের যুখে চোখে প্রস্তরধও নকল 
নিক্ষেপ করিতে আরম্ত করেন। তখন তাহার! সুদৃশ্য পরিচ্ছদ ফেলিয়া 
দিয়! আপন আপন বর্ম প্রদর্শন করে। অতঃপর ওমর বলেন, “যথেষ্ট 
হইয়াছে ; এখন অগ্রসর হও 1” 


খোঁলফাঁয় রাশেনিদ । 
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ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। আমর! ছুইটা মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিতেছি । কাদিশিয়ার যুদ্ধে রস্তম সসৈম্তে পর্ধাদস্ত হন। 
যুদ্ধান্তে বেছুইনবংনীয় বহুসংখ্যক খৃষ্টান বিজয়ী মোঁসলমান 
সেনাঁপতির সমীপে উপনীত হইয়া বলে, “যাহারা ইত্যগ্রে 
ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহারা বুদ্ধিমান । রস্তম 
নিহত হইয়াছেন, আমরাও এখন নবধন্ম গ্রহণ করিব” উত্তর 
সিরিয়া বিজিত হইলে তদ্দেশীয় বেছুইন খুষ্টানগণ কিয়ৎকাল 
ইতস্ততঃ করিয়! পরে স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল । 
ইসলামের সমদর্শিতা নিবদ্ধনও তৎপ্রতি বহু লোক আকৃষ্ট 
হইয়াছিল। পারস্তের নগরবাসী শ্রমজীবী ও কারুকরগণ 
সাগ্রহে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের ব্যবদার 
পারসীক জাতির উপাস্ত অগ্নি, ক্ষিতি ও জল কলুষিত করি- 
বার কারণ ছিল বলিয়া পুরোহিত সম্পদায় বিশ্বাস করিতেন । 
এই জন্য শ্রমজীবী ও কারুকরগণ তাহাদের নিকট অতি 
হেয় ছিল। কিন্ত ইসলামিধৰ্ম্ম গ্রহণ মাত্রেই তাহারা অন্তান্ত 
সমধৰ্্মাবলশ্বীর সহিত সম-অধিকার লাভ করিয়াছিল । ইহাই 
নিয়শ্রেণীর পারসীকগণ্রে ইসলামধন্ম গ্রহণের কারণ ছিল। 
উচ্চ শ্রেণীর পার্সীকগণও ইসলামধর্থা গ্রহণ বিষয়ে পশ্চাদপদ 
ছিলেন না । সাসানীয় রাজবংশের অধঃপতনে পারসীক বশ 
কেন্দ্রচত হইয়াছিল । এই জন্য পারসীক ধর্মের অনুষ্ঠান 
দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এই অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর পারসীক- 
গণ অনেক বিষয়ে পারসীক ও ইসলাম বর্ষের সৌসাদৃস্ত 
দেখিয়। মোহান্মদকে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার 
করিতে প্রলুন্ধ হইয়াছিলেন। আমরা ইসলামধর্ন্ম বিস্তৃতি- 
লাভ করিবার কতিপয় কারণ প্রদর্শন করিলাম । এই সকল 
কারণের অন্তস্তলে একটা প্রবল শক্তি নিহিত ছিল। এখন 
সেই শক্তিটির উল্লেখ মাত্র করিতেছি। আরবের আধিপতা 
প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সিরিয়া, মিশর ও পারস্ত আরবীয় ভাষা 
ও আরবীয় সভ্যতার অধীন হইয়াছিল। ইহার ফলে তদ্দেশ- 
বাসিগণের মধ্যে ধীরে ধীরে নান! পরিবর্তন উপস্থিত হইয়া 
ইসলাম ধর্মের পথ পরিষ্কত করে । 

কিরূপে বিজিত দেশসমূহে ইসলামের প্রতিষ্ঠা হইয়া- 
ছিল, এবং প্রথম যুগের মোসলেম রাজনীতি কীদুশ ছিল, 
তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিলাম । কিন্তু কালক্রমে 
এই নীতির পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। মোহাম্মদের আবির্ভাব 
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কালে আরবসমাজের আচার ব্যবহার অতিশয় কলুষিত 
ছিল। নররক্তপাত ও পরস্থ লুনই আরবগণের জীবনের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পৃথিবীতে আরব জাতিই সর্বাপেক্ষা 
উগ্রস্বভাব ছিল; তাহাদের প্রকৃতি আরবের প্রখর সূর্য্য 
কিরণের মতই জালাময়ী ছিল। মোহাম্মদ ইসলামধর্ম্ম 
প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে আরবগণ তাঁহার প্রতি খড়গ- 
হস্ত হয়। কিন্তু তিনি অপূৰ্ব্ব সাঁধনাবলে ক্রমে ক্রমে 
বিচ্ছিন্ন আরবগণকে ক্যন্ত্রে বন্ধন করিরা উচ্ছৃঙ্খল সমাজে 
শান্তি ও সংযম আনয়ন করিতে সমর্থ হন। মোহাম্মদের 
তিরোভাবের পর তদীয় উত্তরাধিকারিগণ পররাজ্য জয়ে 
প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধকালে পার্খবন্তী রাজ্যসমূহের দৌর্বল্য 
প্রকাশ পায়; এবং সহজেই ফলশন্তপূর্ণ কতিপয় দেশ 
তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। ইহাতে আরবগণের সুপ্ত 
পরস্বলোলুপতা জাগ্রত হইরা উঠে, এবং তাহারা অসিহস্তে 
বিপুল ভূভীগের সব্বত্র ধাবিত হয়। তাহাদের পদ- 
স্পর্শে বহুসংখ্যক সমুদ্ধদেশ শ্বখানভূমির আকার ধারণ করে, 
তাহাদের অসিসঞ্চালনে নির্দোষ নরনারীর রক্তজ্রোত 
প্রবাহিত হয়, তাহাদের নিষ্ঠুর নিগীড়নে লক্ষ লক্ষ গৃহে 
হাহাকার ধ্বনি উঠে। ফলতঃ ধর্মোৎসাহের পরিবর্তে ধন- 
মানের বাসনা আরুবগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। 
তাহারা এই বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য ইসলাম সাম্রাজ্যের 
এক্যসুত্র ছিন্ন করে, এবং অকুষ্ঠিত চিত্তে ষড়যন্ত্র, বিশ্বীস- 
ঘাতকতা ও স্বজাতির রক্তপাতে নিরত হয়৷ 

আরব জাতির এই পররাজ্যহরণ নীতির জগ্ত আর 
একটী কুফল ফলিয়াছিল। আরবগণ সাতিশয় মিতাচারী 
ও অবিলাসী ছিল। বহুসংখ্যক সমৃদ্ধ দেশ অধিকৃত হওয়াতে 
তাহারা অপরিমিত ধনরড় লাভ করে। এই সময় তাহারা 
পারসীক প্রভৃতি বিলাসমগ্ন ও আরামশ্রিয় জাতির সংস্পর্শে 
আসিয়াছিল। ইহার ফলে বিলাসিতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তা 
ধীরে বীরে মৌসলমান সমাজে প্রবেশলাভ করে। বিলাস- 
ব্যদনে লিপ্ত হইলেই যে, জাতীয় অধঃপতন উপস্থিত হয়, 
তাহা তীক্ষদশ। ওমরের অপারজ্ঞাত ছিল না। এই কারণে 
তিনি আরবসমাজে যাহাতে বিলাসিতা লক্ধপ্রবিষ্ট হইতে 
না পারে, তজ্জন্য সর্বদা বত্বশীল ছিলেন। পারস্তের শাসন- 
কর্তা সাদে কুফানগরে এক সৌঠবশালী প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ 


প্রবাসা। 
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করিয়া তাহা বনুমূল্য উপকরণে সজ্জিত করেন। অস্কুর- 


কালেই সর্বপ্রকার বিলাসিতা উন্মলিত করা আবগ্তক 
বিবেচনা করিয়া ওমর এই নবনিশ্মিত প্রাসাদ অগ্রিসাৎ 
করিবার জন্য আদেশ করেন । 
ইইয়াছিল। এই আদেশ-লিপির একাংশে লিখিত ছিল, _ 
“জানিও, খুসরুর বংশীয় অধিপতিগণ রাজ প্রাসাদ হইতে 
মৃত্যুলোকে গমন করিয়াছে, আর মোহান্মদ দরিদ্রাবাস 
হইতে স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন।” ওমর কাহাকেও 
বিলাসোন্ুখ দেখিলে তাহাকে এইরূপ কঠোর হস্তে 
নিবৃত্ত করিতেন। তিনি বলিতেন, “পারসীকজাঁতি- 
সুলভ বিলাসিতা যাহাতে মোসলমান সমাজের আহার 
বিহারে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্ত সতর্ক থাকিও । 
তোমাদের দেশের মিতাচার পরিত্যাগ করিও না, ঈশ্বর 
তোমাদিগকে বিজয়ী রাখিবেন। যদি উহা পরিত্যাগ কর, 
তবে তোমাদের সৌভাগ্যচক্র নিয়গামী হইবে৷” বস্তুত: 
আরব জাতির মিতাচারিতা ও তজ্জনিত কষ্টসহিষ্ণুতা 
তাদৃ* অল্পকাল মধ্যে স্থবিশাল ইসলাম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
অন্ঠতম কারণ ছিল । 

প্রথম যুগের থলিফাগণের অপক্ষপাতিতা৷ ও গ্তায়বিচার 
এই ইসলাম সামাজ্যের প্রতিষ্ঠার অন্ত একটা কারণ বলিয়া 
নির্দেশ করা যাইতে পারে। ওমর অপক্ষপাতে ইসলাম 
সাত্রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন । তিনি স্ঠায়- 
নিষ্ঠা ও সছিচারের জন্ত বিখ্যাত ছিলেন। তাহার কীর্তি- 
গাথায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত রহিয়াছে । কোন সময়ে 
কতিপয় খৃষ্টান রাজকর পরিশোধ করিতে অসমর্থ হওয়াতে 
মোসলমান রা'জকর্মচারিগণ তাহাদিগকে প্রখর রৌড্রে 
দণ্ডায়মান করিয়া রাখিয়াছিল। "দব ক্রমে তাঁহারা ওমরের 
দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তিনি তাহাদের অবস্থা অনুসন্ধান 
করিয়া অবগত হন যে, তাহারা বাস্তবিকই কপর্দিকশৃন্ট, 
রাজকর পরিশোধ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই! এই 
কারণ তিনি তাহাদিগকে মুক্তিদান করিতে আদেশ করেন, 
এবং উৎপীড়ক কর্মচারীদিগকে সঙ্ষোধন করিয়া বলেন, 
“যে যাহা দিতে পারে, তাহাকে তাহা অপেক্ষা অধিক দিতে 
বাধ্য করিও না। কারণ আমি প্রেরিত পুরুষকে বলিতে 
শুনিয়াছি যে, বে বাক্তি ইহলোকে মনুষ্যের প্রতি দৌরাত্ম্য 


এই আদেশ প্রতিপালিত '*শ 


২য় সংখ্যা । ] 


করে, সে পরলোকে জাচানামের আগুনে দগ্ধ হয়?” 
স্থরাপান ইসলামশান্তব্রিদ্ধ । কেহ সুরাপান করিলে, 


তাহার পদতলে বিংশতি বার বেত্রাঘাত করিবার ব্যবস্থা 


আছে। একবার ওমরের জনৈক পুত্র শাঞ্জবিধি উল্লজ্খন 


রত করিয়া মগ্কপাঁন করেন । ওমরের আদেশে তাহার পদতলে 


বিংশতিবার বেত্রাঘাত করা হয় | 

ফলতঃ, ওমর অপক্ষপাতে 
এই ন্যায়বিচার করিয়াই তাহাকে 
একজন দুর্বত্ত তাহার স্তারবিচারে অসন্ত হইয়া তাহাকে 
হত্যা করে। এই নরভন্তার নাম ফিরোজ । ফিরোজ 
মদিনাবাসী এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিল। তদীয় প্রভু 
তাহার পরিশ্রমলন্ধ অর্থ হইতে প্রত্যহ ছুইটী করিয়া রৌপ্য- 
মুদ্রা গ্রহণ করিতেন। ফিরোজ প্রভুর বিরুদ্ধে ওমরের 
নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে। ওমর সমস্ত অনুসন্ধান 
করিয়া ফিরোজের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি করেন। এই বিচারে 
ফিরোজ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয় । কতিপয় দিবস অন্তে একদিন 
প্রাতঃকাঁলীন উপাসনার সময় ফিরোজ হঠাৎ মসজিদের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ওমরকে তীক্ষধার ছুরিকা ছারা 
বারম্বার আঘাত করে। তিনি তদবস্থাতেই উপাসনার 
কাধ্য খেষ করেন। 

উপাসনান্তে ওমর গৃহে নীত হয়েন। তাহার অবস্থা 
, ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠে! তথন বিশিষ্ট মোসলমানগণ 
তাহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে অন্থরোধ করেন। 
তিনি উত্তরে বলেন, “স্বয়ং প্রেরিত পুরুষ যাহা করেন নাই, 
আমি তাহা করিতে পারিব না।” তদীয় বন্ধুগণ এইবাক্যে 
নিরত্ত না হইয়া বলেন, “আপনি পুত্র আবছুলাকে নেতৃত্ব 
পদে অভিষিক্ত করুন, আমরা তাহার বশ্যতা স্বীকার 
করিব |” ওমর উত্তর করেন, “ওমর হইতেই ওমর পরিবার 
যথেষ্ট সম্মানলাভি করিয়াছে, আর প্রয়োজন নাই৷” 
অতঃপর তিনি উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ভার আলী, 
সাঁদ, তালহা, জোবয়র ও আঁবদোর রহমানের হস্তে অর্পণ 
করেন, এবং ভাবী উত্তরাধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া নিয়লিখিত 
বাক্যগুলি বলেন, “মদিনাবাসিগণ সম্কটকাঁলে ইসলাম ও 
মোসলমানকে আশ্রয়প্রদান করিয়াছেন । ইহাদের প্রতি 
সর্বদা সদয় গাকিবেন। তাহাদের সদ্গুণরাজির যথোচিত 


জীবন দিতে হইয়াছিল। 


পপ 


খোঁলফায় রাশেদিন । 


ন্যায়বিচার করিতেন |. 


৭৯ 
প্রশংসা করিবেন, তাহারা কোন বিষয়ে দোষী হইলে অনেক 
পরিমাণে ক্ষমাশীল হইবেন । আরবগণের সহিত সদ্যবহার 
করিবেন, ইহারাই ইসলামের অস্থি মজ্জ!1 তাহাদের নিকট 
হইতে যে রাঁজকর সংগৃহীত হইবে, তাহ! দরিদ্রের ঢুঃখ- 
মোচন সন্ত বায় করিবেন। পয়গন্দর ইহুদি ও গৃষ্টানদিগকে 
বে সকল অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে তাহা- 
দিগকে বঞ্চিত করিবেন না। আমার জীবনযাত্রা পূর্ণ 
হইয়াছে, আপনার জন্য সুগঠিত শান্তিপূর্ণ সাগ্রাজ্য রাখিয়া 
বাইতেছি। ঈশ্বর ধন্য 1” এই উপদেশ প্রদানের অব্যবহিত 
পরেই ওমরের জীবনদীপ নির্ববাপিত হয়। 

আপামরসাধারণ সকলেই দসর্কগুণালঙ্কুত খলিফার 
অপঘাতে শোকে অভিভূত হয়। ওমর মিতভাবী ও অনলস 
ছিলেন। তিনি বলিতেন, “চাঁরিটা জিনিস একবার গেলে 
আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না, ঘথা,_-উচ্চারিত বাক্য, পরিত্যক্ত 
শর, গত জীবন এবং উপেক্ষিত সুযোগ 1৮ সর্বজীবে ওমরের 
দয়াছিল। একদা ওমর মৎস্য আহার করিতে অভিলাষ 
করেন। জারফা নামক একজন পরিচারক চারি মাইল 
দূরবর্তী স্থানে গমন পূর্ব্বক মৎস্ত ক্রয় করিয়া লইয়া আইসে | 
জারফা স্বভবনে পহছিয়া উদ্টের গাত্রমার্জনা করে, এবং 
তার পর মত্ন্ত সহ ওমরের নিকট উপনীত হর। ওমর বলেন, 
“উদ্বের কি দশ! হইয়াছে, তাহা অগ্রে দেখিয়া আসি 1” তিনি 
উষ্টের নিকট গমন করিয়া দেখিতে পান ঘে, উহার একটা 
কাণের নীচের ঘাম মুছিয়া ফোঁলতে ভুল হইয়াছে । তখন 
তিনি বলেন, “ওমরের রসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য একটা 
পশুকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে । আমি এমৎ্ন্তস্পর্শ করিব না” 
আমরা 'আর একটী কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। 
একদা ওমর কাণে ধরিয়া একটা অশ্ব লইয়া বাইতেছিলেন, 
এই সমর তাঁহার অপর হস্ত নিজের কাণে সংলগ্ন ছিল। ওমর 
সকলেরই সুপ দুঃখ বুঝিতে পারিতেন ; একবার তিনি একজন 
বিরহক্রিহা সৈনিক-রমণীকে বিলাপ করিতে শ্রবণ করেন। 
তাহার বিলাপে তিনি ব্যথিতচিত্ত হইয়া তাহার পতিকে 
নমরক্ষেত্র হইতে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। 
তিনি নিজের ক্রটী সংশোধন জন্য সর্বদা তৎপর ছিলেন। 
কেহ তাহার ক্রটী প্রদর্শন করিলে তিনি অতিশয় সন্থষ্ 
হইতেন। তিনি বলিতেন, “ধষিনি আমার ক্রটী এদশন 


৮০ ,. প্রবাসী । 


" করেন, মনুষ্যমত 
আড়ম্বরের লেশ মাত্ৰও ছিল না। তিনি তালিযুক্ত 
অঙ্গরাঁখায় গাত্র আবরণ করিয়া নগরল্রমণে বহির্গত হইতেন। 
তাঁহীর স্বদ্ধদেশে কণা লম্বমান থাকিত। কাহাকেও অন্ায়াচরণ 
করিতে দেখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে কশীঘাত করিয়া 
শাস্তি দিতেন। পথি মধ্যে জীর্ণ বস্ত্রথণ্ড অথবা খ্জ্জুর ফল 
পতিত দেখিলে তিনি তাহা তুলিয়া পাৰ্শ্ববৰ্তী গৃহে প্রদান 
করিতেন। ওমর শুদ্ধাচারী ছিলেন কোন প্রকার তরলতা 
বা আ'ৰলতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারত না। মোান্সদ 
বলিতেন, “শয়তান ওমরকে দেখিয়া ভয় করে।” 

[ ক্রমশঃ । 

শ্রীরামপ্রাণ গুগ্ু। 


কলঙ্কিনী । 


(১১ 

* এত রূপ! হা রমণি, এই কিরে শেষ পরিণাম ? 
সবারে পুড়া”য়ে তাহে মিটিল কি তোর মনস্কাম ? 
খুলিয়া রূপের ফীদ-_অসহায়, ভ্রান্ত পথিকেরে 
ফেলিয়া সে ফাঁদে নারি, সুখ তাঁর লইতেছ কেড়ে’ | 
ইথে কি বাসনা তব--বল্‌ অয়ি প্রতিমা মায়ার, 

. মিটিতেছে পূর্ণভাবে ? ইহাতে কি হৃদয়ে তোমার 
গভীর দুঃখের ছাঁয়া--বুক-যোড়া অন্তুতাপ-ব্যথা 
জাঁগিয়া উঠিছে নারে? পরাণে কি কোন কাতরতা 
আসিছে না? 

তবে, কেন আঁখি-কোণে নারি, 
কমলে শিশির সম কাঁপিতেছে ঢল-ঢল বাঁরি ? 
কেন তবে মুখে সেই সারল্যের মাধুরী বিমল 
খুজিয়! পাই না আজ? কোথা সেই স্থির, অচঞ্চল, 
শান্ত, সৌম্য, জ্যোতির্ময়, অমলিন, স্নিগ্ধ কান্তি তৰ’ ? 
হায়রে অবুঝ, নিজে সাধ করে' হারাইলি সব! 
করিদ্নে প্রতারণা ; সত্য কথা শুধাই তোঁমায়,_ 
কিসে সুখী তুই নারি? শান্তি-গ্রীতি তোর সে কোথায়? 
চারিদিকে রূপ-বহি জেলেছিস্‌ চিতার সমান ;-- 
মাঝে রয়েছিন্‌ বসে’ তাপ-দন্ধ বিশু পরাণ ! 


৯ 


তিনিই আমার প্রিয়তম?” ওমরের 


একি খেলা রে রাক্ষসি, একি লীলা তোর অবিরত ? 

“ধৃধ্” বহি উ্ধৃশিখা জেলে কিরে সুখ আছে তোর - প্‌ 
বল্‌ কুহকিনি, ইথে পুরিছে কি:ও শুন্য অন্তর ? ! 
নাই৷ নাই !--কিছু নাই। শান্তি নাই! শুধু হাহাকার ! ~~ 
পলে পলে পুড়িতেছে আপনার রূপের মাঁঝাঁর। 

একে একে রূপরাশি পুড়ে’ পুড়ে’ হইতেছে ছাই ; 

তারি মাঝে আছে বসে” মায়াবিনী । শান্তি তা’র নাই! 


(২) 


পথের ও পন্বপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত মাঝারে - 
খুজিম্‌ প্রণয় তুই; রে অভাগি, সে অমৃত-ধারে 7. এ 


অমন করিয়। কভু খুজিতে হয় না পথে পথে, 


তাহা উচ্দ্রসিত হয়ে ঝরে, পড়ে অনাবিল'জোতে। 
তাহ! সেই প্রেমনিধি, মধুময় দেবতা-চরণে 
জন্ম লভি’ কল-স্বরে নেমে” আঁসে মানব-জীবনে । 
নেমে” আসে গাহি, গান সুমধুর, অপুর্ব সংগীত ; 
কাণে পশে কল-ধ্ৰনি, সবে শোনে হইয়ে স্তস্তিত। 
নেমে” আসে প্রেম-উৎস সঙ্গে আনে স্গিপ্ধ সজীবতা, 
ভাসাইয়! ধুয়ে” ফেলে জীবনের সব মলিনত! । 
সেই প্রেম ফুটে ওঠে ; প্রেম নহে পণ্য-দ্রব্য, সখি, | 
কিনিতে হয় ন! তারে বিশ্ব-হাঁটে সযত্বে নিরখি’। 
তুমি তা'রে হারায়েছ, হারায়েছ তাঁর অধিকার ! 
হায়রে ললনা, তোর দুঃখে প্রাণ কীদিছে আমার । ২. 
এমন মধুর তুই--যেনরে ফুটন্ত যুঁই ফুল; | 
এমন নয়ন দুটি--যেন ছু”টি ভ্রমর ব্যাকুল! 
এমন সুন্দরী তুই! হা ভগিনি, এই তোর দশা !-__ 
আজি তুই বিশ্ব-স্বণ্য, আজি তুই ভূজঙ্গী, বিবশা ! 
অহো কি করিলি তুই !- হায়, হায়, কি হইবে তোর। 
এমনি কি যন্ত্রণায় চিরদিন রহিবি বিভোর ? 

(৩) | ০ 
কোথা সেই গৃহ তব--পরিপূর্ণ-আত্মীয়-স্বজন ? 
কোথা সেই বাল্যকাল ? কোথা সেই খেলাঘর, বোঁন্‌ ১. 
কোথা আজ তোর সেই নিদ্রাগত পুতুল সেহের ? 
কোথা সেই “পুষি মেনি” ছিল যাহা বড় আদরের ? 





চহ 
জাপানী কন fs 


জীবনের যে কোনও বিভাগে উন্নতিলাভ করিতে হইলে 
মেজাজ ভাল হওয়া দরকার । ব্যায়ামচর্চ্চায়ও ইহার 
আবশ্যকত৷ আছে। জাপানীদের মত মধুর প্রকৃতির 
লোক প্রথিবীর অন্য দেখা যায় না। জাপানের শিশুগণ 
জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিষ্টতা ও স্বভাবের কোমলতা লাভ 
করে; বয়োরুদ্ধি সহকারে তাহাদের এই স্বাভাবিক গুণগুলি 
যেন বর্গ-বুদ্ধির (Geometrical progression) নিয়মান্ুসারে 
‘বৃদ্ধিত হইতে থাকে । সুতরাং কোনও জাপানী জিউজিৎস্ণ- 
শিক্ষার্থী হইলে শিক্ষককে তাহার মেজাজ সম্বন্ধে কোনও 
দ্বিধা করিতে হয় না। কিন্তু অপর কোনও দেশীয় লোক 
একজন জাপানী শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইলে তাহার 
স্বভাব যে রুক্ষ নহে তাহার বিশেষ প্রমাণ দিতে হয়। 
স্কুলে ভর্তি হইয়াও যদি সেই বিদেশী কখনও রাগের পরিচয় 
দেয় তবে শিক্ষক তাহাকে ভদ্রভাবে বলেন যে, তিনি 
তাহাকে শিক্ষা দিতে অসমর্থ, সে অন্যত্র শিক্ষার চেষ্টা 
দেখিতে পারে। বস্তুতঃ এমন কতকগুলি কন্ত আছে যাহা 
_অসংযতভাবে প্রয়োগ করিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হইয়া 
যায়। জাপানীরা ছয় প্রকার মৃষ্টি প্রয়োগ জানে যাহাতে 
“মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে ।* শুধু এই জন্যই যে ক্রোধশূন্য হইয়া 
ব্যায়াম করা উচিত তাহ! নহে; ক্রোধে হৃদয় ও স্নায়ু- 
মওডলীতে এমনই উত্তেজনা জন্মায় যে, ইহাকে বিষের ন্যায় 
অনিষ্টকর বল! যাইতে পারে । জাপানের মৃত্যুতালিকা গুলি 
পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সেখানে হৃদরোগ 
ও স্নায়বিক ছুর্বলতা প্রায় নাই। কস্ত করিবার সময় জাপানীরা 
কখনই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে না; প্রতিযোগীর নিজের 
বলের সাহাযেই তাহাকে জব্দ করিতে চেষ্টা করে মাত্র ৷ 
জিউিৎসু বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধে সংক্ষেপে এই কৌশলের 
কথা উল্লেখ করিয়াছি। 

এখন প্রধান প্রধান কন্ত গুলির বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 

(৯) আক্রমণকারী আক্রান্তের হাতের পিঠে এরূপভাবে 
ধরে যে, তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি আক্রান্তের অনামিকার (মধ্যমা 
ও কনিষ্ঠাঙ্থুলির মধ্যবর্তী আঙ্গুল) মূলে কঠোরভাবে পীড়ন 





+ বল৷ বাহুলা, এগুলি সাধারণের নিকট অপ্রকাস্থা। 
চে bd 


[৫ম ভাগ। 


atten Abs pa Tea Ne “ot” si 


০ 





১ম চিত্র। 

করিতে থাকে, আর তাহার অপর আঙ্গুলগুলি আক্রান্তের 
বদ্ধান্গুলির দিকটা এরূপে চাপিতে থাকে যে, আক্রান্তের 
ৃদ্ধাঙ্্ুলি প্রায় আক্রমণকারীর কনিষ্ঠাঙ্থুলি স্পর্শ করে 
(১ম চিত্র)। খুঁজিলেই অনামিকার মূলে এরূপ একটি মাংস- 
পেশী পাওয়া যায় যাহা পীড়ন করিলে ক্ষণকালের জন্য অবশ 
হইরা যায় (উক্ত প্রথম প্রবন্ধ দট্ব্য )! at 
আক্রমণকারীর বৃদ্ধাঙ্গুলি আক্রান্তের অনামিকার মূলন্থ 
এই মাংসপেশীই পীড়ন করিতে থাকে। এইরূপে হাত 4 
ধরিয়া আক্রান্তের কব্জিতে বাহিরের দিকে সজোরে 
মোচড় দিয়া তাহা প্রার উপ্টাইয়া আক্রমণকারী তাহাকে 
মাটিতে ফেলিয়া দেয়। এরূপে হাত ধরিয়া কব্জি 
উণ্টাইলেও যদি আক্রান্তের পতন না! হয় এরূপ বুঝা যায় 
তবে আক্রমণকারী নিজের ডান পা আক্রান্তের বা পায়ের 
পেছনে রাখিয়া হঠাৎ তাহার চিবুকে এক ধাক্কা দেয় । 

(২) আক্রমণ্কারী এক হাতের কব্জির কিনারা রব 


বলা বাহুল্য, 


সজোরে আক্রান্তের কার হাড়ের (89711150116) উপর 
আঘাত করে (২য় চির) মনে করুন কাহারও সহিত 
আপনার ঝগড়া বাধিয়াছে এবং সে হাতাহাতি করিবার 


উপক্রম করিতেছে, কিন্তু এখনও হাত তুলে নাই। এই 


অবস্থায় হঠাৎ তাহাকে এরূপ আঘাত করিলেই সে জব্দ 


যু নং 





২য় চিন্র। 


হইয়া ধাইবে। আবাত করিবার পুব্বে এক হাত দিয়া 
তাহার এক হাতের ককজি ধরিয়া লইলেও হয়, আঘাতের 
সঙ্গে সঙ্গে এক পা তাহার 
তাহার পা ফস্কাইয়া দিলে আরও ভাল হয়। 
তাহার পতন অবশ্যন্তাবী ৷ 
পর্য্যন্ত নিবারণের ইহা! 
শত্রু যদি দুরাষ্ট বশতঃ চিৎ ইয়া পড়ে ও তাহার মাথা 
ভাঙ্গিয়া যার তবেই তো বিপদ ; 


এক পায়ের পেছনে বাড়াইয়া 
এই আঘাতে 


একটি সুন্দর কৌশল । 


নচেৎ 
অনিষ্টেরও আশঙ্কা নাই। আপোষে শিক্ষাকালে মেঝেতে মোটা 
গদি বা প্রচুর পরিমাণে শুষ্ক খড় বিছাইয়া লইলে ভাল হয়। 

(৩) আক্রমণকারী বা হাত দিয়া আক্রান্তের বা কব্জি 
শক্ত করিয়া ধরিয়া ডান বাহুর” উদ্ধাভাগ 
বাহুর উদ্ধভাগের উপর দিয়া আনিয়া 
কাছাকাছি নিজের ডান কব.জি 
আক্রান্তের বা কব্‌জির নীচ দিয়া চালাইয়া দিয়া নিজেরই 


আক্রান্তের বা 
(উভয়ের কাধ যত 


থাকে ততই ভাল 


। | জাপানা কস্ত। 





৮৩ 


৩য় চিত্ৰ । 


ডান হাত দিয়া বা কব্জি ধরে এবং যতদুর সম্ভব কু কিয়া 
পড়িয়া আক্রান্তকে ফেলিয়া দেয় (ওয় চিত্র)। এক পা আক্রান্তের 
পায়ের সাম্নে বাড়াইয়া দিলে ঝুঁ কিবার বেশী সুবিধা হয়; ইচ্ছা 
হইলে আক্রান্তের পা ফস্কাইয়াও দেওয়া যায়। এইরূপে পা 
ফস্কাইয়া দিলে আক্রান্তের বাহু ভা'ঙ্গয়া যাইবার আশঙ্কা 
আছে। আক্রান্ত ঘদি বেশী জোর খাটাইতে চায়, এবং 
মাক্রমণকারীও যদি একটু বেশা বল প্রয়োগ করে, তবে 
নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়। আপোবে 
এরূপ অনিষ্টপাত যাহাতে না হইতে পারে 
কোনও ছুরস্ত আসামীকে 
জেরবার পুলিশের লোকের! 
প্রায়ই এই কস্তের সাহাব্য গ্রহণ করিয়া থাকে । 


আক্রান্তের হাড় যাইবে 
শিক্ষাকালে 
তত্প্রতি লক্ষা রাখিতে হইবে । 
করিতে হইলে জাপানের 


৬৪৩ 


id প্রবাসী । 


‘এরূপ আক্রমণ টু করিবারও এক ৪ কৌশল আছে। 
বক্র আক্রান্তের আগে পা বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া 
পড়িতে ন! পড়িতে আক্রান্ত তাহার ডান হাত দিয়া 
'আক্রমণকারীর চিবুকের নীচে থাক দিয়া তাহাকে পেছনের 
দিকে ফেলিয়া দিয়া তাহার উপর হাটু গাড়িয়া * বসিতে 
'পারে। 


৪র্থ চিত্র। 


(৪) আক্রমণকারী আক্রান্তের কোমরের উপর দিয়া 
বা হাত বাড়াইয়া দিয়া (আক্রান্তের ডান বাহু যেন বাহিরে 
থাকে) তাহার শিরফাড়ার মূলে অঙ্গুলি দ্বারা খুব চাপ দেয় 
ও সেই সঙ্গে আক্রান্তের চিবুকের নীচে ডান হাত দিয়। 


« প্রায়ই বাম জানু নাভিমূলের একটু উপরে (Solar plexus) 
গপান হয়। 





০৬ - 85 Ha 





উপরের ক দিবা পেছনের ঃ দিকে তাহার ঘাড় 
বীকাইতে থাকে। 
যাইতে পারে। আক্রমণকারী যদি ইহার উপর আক্রান্তের 
তলপেটে তাহার ডান হাটুর চাপ দেয় (৪র্থ চিত্র) তবে 
এই কন্ত বড়ই মারাত্মক হয়। জীবনমরণসমন্তা উপস্থিত «. 
না হইলে জাপানীরা কখনই এরূপ কন্ত প্রয়োগ করে না। 
উদরে এইরূপ জান্ুর চাপ পড়িলে আক্রান্তের আর রক্ষার 
উপায় থাকে না। নচেৎ অতঃপর (৭ম চিত্র) কগ্গপীড়ন 
হইতে রক্ষা পাওয়ার যে উপায় উক্ত হইবে তাহা অবলম্বিত 
হইতে পারে। 

এই চারি প্রকার কন্ত সহজেই আয়ত্ত হয়। নিলো 


[ভারি 


No 


ইহাতে আক্রান্তের ঘাড় ভাঙ্গিয়া 


কম্তগুলি অপেক্ষাকৃত শক্ত । 


বাম উরুতে ডান পা যতদূর সম্ভব তুলিরা ঠেকায়। পা 


ঠেকাইবার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকারী যতদূর পারে আক্রান্তের 
কাছাকাছি লাফ দিয়া যায় (৫ম চিত্র)। পরে আক্রমণকারী 


খুব জোরের সহিত পেছনের দিকে ঝুঁকিয়া মাটিতে বসিয়া 
পড়ে; আক্রান্ত তাহার মাথার উপর দিয়! পড়িয়া যায়। 


আক্রান্তের উরুতে আক্রমণকারীর যে পা সংলগ্ন থাকে তাহা 
খুব শীঘ্র শীঘ্ধ সজোরে সটান করিলে আক্রান্তের পতন 


La 


(৫) আক্রমণকারী আক্রান্তের কোটের যে অংশ গলার , 
কাছে মোড়ান থাকে তাহাতে শক্ত করিয়া ধরে ও তাহার 


অনিবাধ্য হইয়া পড়ে। শিক্ষাকালে মেঝেতে গদি কিংবা গা 


শুদ্ধ খড় বিছাইয়! লওয়| উচিত। এই কন্ত যে শুধু আত্ম- 
রক্ষার জন্যই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে; ইহাতে শরীরের 
মাংসপেশী মাত্রেরই চালনা হয় বলিয়া ইহা জাপানীদের 
একটি বিশেষ ব্যায়ামের মধ্যে গণ্য ; ব্যায়াম করিতে আরম্ভ 
করিয়া ছয় সাত দিন পরেই ইহা তাহারা অভ্যাস করিতে 
আরম্ভ করে। যাহাদের হৃদয় দুর্বল তাহাদের ইহা করা 
উচিত নহে। হৃৎপিণ্ড সন্বন্ধীয় কোনও পীড়া যাহাদের 
আছে তাহারা একবার মাত্র ইহা পরীক্ষা করিয়! দেখিতে 
পারে। আক্রমণকারীর মাথার উপর দিয়া পড়িলে হৃৎপিণ্ড 
যদি কোনওরূপ কষ্ট অনুভূত হয়, তবে ইহা করিতে ক্ষান্ত 
হওয়া, কিংবা অত্যান্ত অল্প পরিমাণে করা বিধেয় ৷ যাহাদের 
এরূপ কোনও অস্থুখ নাই তাহাদের এই ব্যায়ামে কোনও 
অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। আক্রমণকারীর বাহুতে চিম্টিকাটা 


» 


Ee 








৯ম চিত্র । 
সুযোগ পায় না; এরূপ আঘাত 
করিতে না করিতেই সে ধল্যবলুষ্টিত 
হয়। 

(১০) মনে করুন (১০ম চিত্র) 
এক ব্যক্তি আর এক জনকে গুলি 
করিতে উদ্যত হইয়াছে । তৃতীয় 
এক বাক্তি প্রথমোক্তের পার্শ কিংবা 
পশ্চাদ্দিক্‌ হইতে আসিয়া চিমটিকাটার 
নিয়মান্্সারে তাহার যে হাতে বন্দুক 
আছে তাহার কব্জিতে নিজের ডান 
হাত দিয়া ও উদ্ধাংশে বা হাত দিয়া 
ধরিল এবং এইরূপে ধরিয়াই বন্দক- 
ধারীর হাতখানি সজোরে তুলিয়া 


ঠেলিরা একেবারে তাহার পেছনের দিকে লইয়া গেল। 





জাপানী কন্ত ৷ ৮৭ 


এখন তাহার হাত হইতে বন্দুকটি কাঁড়িয়া লইলেই আক্রান্ত 
ব্যক্তি রক্ষা পাইবে । এই কন্তটি ফাকা বন্দুক লইয়! সর্বদা! 
অভ্যাস করা উচিত ; ইহাতে বানু-বলের বেশ পরীক্ষা 
হয়; কাধ্া-ক্ষেত্রে সাহসেরও প্রয়োজন | গ্রন্থকার বলেন 
যে, তিনি একদা 'এইবূপে বন্দুক কাড়িয়া লইতে সমর্থ হুইয়া- 
ছিলেন। 

১১) গত চৈত্রের “প্রবাসীতে” “কোট প্যাচ” বর্ণিত 
হইয়াছে । শত্রুকে একবার ভূমিশায়িত করিতে পারিলে তাহার 
উপর হাটু গাঁড়িয়া বসিয়া উক্ত প্রণালীতে তাহার কগগীড়ন 
করিতে হয়; কিংবা প্রতিযোগিছয় যুঝাধুঝি করিতে করিতে 
যে যেরূপে সুবিধা মনে করে অপরকে কাবু “করিতে 
চেষ্টা করে। পরাজয় স্বীকারের চিহ্ন স্বরূপ জাপানীরা 
উরু কিংবা (মাটির উপর শায়িত থাকিলে) মাটি 
চাপড়ায় । 


এইরূপে জিউদ্দিৎস্তু শিক্ষা সমাপ্ু করিতে জাপানীরা 
চারি বৎসর বায় করে; তৎপরও ষখন যেরূপ ব্যায়াম ও 
কস্ত সুবিধাজনক ও আবশ্যক মনে করে, তাহ! করিতে কখনও 
বিরত হয় না । 





১০ম চিত্র। 


শ্লীনগেন্দ্রন্ছ সোম । 





iS 


হয় সংখা! । ] 

গ্রীগ্নের চুটিতে মূন্দী জোয়ালা প্রদাদের পৃত্রটি পাটনা 
হইতে আসিল । সহরে ইংরাজিজানা লোকের সংখ্যা অল্প 
বলিয়া আমার সহিত তাহার বদ্ধভাব জন্মিল । ভাতার নাম 
স্vন্দর লাল। আমি তাহার পিতৃবৈরি হইলেও আমার 
কাছে সে সর্ধদা আসিত। মাঝে মাঝে আমরা একত্র 
বেড়াইতে যাইতাম। এখনকার বাঙ্গালীদের যেমন “সাহেব” 
হইবার -উচ্চাভিলাষ,__নুন্দর লালের 'দেখিলাম সেইরূপ 
বাঙ্গালী হইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী। পিতার অগোচরে 
সে মাঝে মাঝে আমার সাদ্ধাভোজনের নিমন্ত্রণও রক্ষা করিতে 
লাগিল৷ 

লোকটিকে আমার বড় ভাল লাগিত। ক্রমে দেখিলাম, 
পে থে শুধু ইংরাজি শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহা নহে-_ 
একটি আনুষঙ্গিক ব্যাধিও তাহার উৎপন্ন হইয়াছে । সে ব্যাধিটি 
দাম্পতাবিষয়ক। সনাতন প্রথা অনুসারে পিতৃনির্ধাচিত 
কন্ঠাকে সে আর বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে। বলিল, এই 
কারণে পিতা তাহার উপর বিরক্ত ৷ 

আরও কয়েকদিনে বন্ধুত্ব একটু নিষ্ঠভাব ধারণ করিল। 
একদিন চন্দ্রীলোকিত সন্ধায় নদীতীরে আমর! দুই জনে 
বেড়াইতেছিলাম। সুন্দর লাল সে দিন আমাকে বলিল 
সে একটি মেয়েকে ভালবাসে । 

শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। মনে করিতাম, 
এই বাঁধি উপন্তাসপ্রাবিত বঙগদেশের বাহিরে এখনও বুঝি 
আসে নাই। 

জিজ্ঞাস। করিলাম--“তাহার নাম কি 2” 

“পান্না |” 

“কত বড়?” 

“তাহার বয়স চতুর্দশ বৎসর ৷” 

দেখিলাম তবে ত ইহা একটি রীতিমত, রোমান্সের 
কাণ্ড। বন্ধুকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম--“মেয়েটি 


কোথায় :” 


“আমাদের গ্রামে 1” 

আমি জানিতাম মুন্সী জোয়ালা প্রসাঁদের বাড়ী সদর 
হইতে ছয় মাইল দুরে পাটোলি গ্রামে । রহন্ত করিয়া 
বলিলাম-__“তাই এত ঘন ঘন বাড়ী যাওয়া হয় বুঝি ?” 

নুন্দরলাল বলিল-_-“কোগা ঘন ঘন যাই ? আঁসিয়াই 


স্বর্ণ-সিংহ । 





৮৯ 
একবার গিয়াছিলাম, আর সে দিন আর একবার গিয়াছিলাম 
মাত্র। প্রথমবার শুধু দেখা পাইয়াছিলাম, তাহার সহিত 
কথা কহিবার ম্মযোগ পাই নাই। তাই দ্িতীয়বাব 
গিয়াছিলাম ৷” 

হাসিয়া বলিলাম--“এখাঁনে তবে মরিতেছ কেন? আমি 
হইলে ত ছুটির কটা মাস সেইখানেই থাকিয়া যাইতাম ৷” 

সুন্দরলাঁল বলিল--“আকাজ্গার যদি অনুসরণ করিতাম, 
তবে আমিও তাহীই করিতাম। আমি জানি, আমি যদি 
তাহার কাছাকাছি থাকি, তবে সৰ্ব্বদা তাহাকে দেখিবার, 
তাহার সঙ্গে কথা কহিবার, স্থনোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইব। 
তাহা হইলে নিজেকে সংঘত করিয়া রাখিতে পারিব না । 
এইরূপ কিছু দিন চলিলে, গ্রামের লোকের মধ্যে কি প্রকার 
আলোচনা উখিত হইবে, তাহ! ভাবিয়া দেখ। আমি যাহাকে 
ভালবাসি, আমি কি তাহার--*” 

স্রন্দরলাল আব বলিতে পারিল না, কিন্তু আমি তাহার 
মনের ভাব বুঝিলাম। আমি এতক্ষণ ব্যাপারটিকে পরিহাঁসের 
বিষয় স্বরূপই মনে স্থান দিয়াছিলাম। মুন্দরলালের এই 
কথায় সে ভাব আমার মন হইতে তিরোহিত হইল । 

পরিহাসের স্বর পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 
“মেয়েটি কে 2 

“আমাদের গ্রামে একটি পেন্সনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সৈনিক পুবষ 
আছেন। তাঁহার নাম হ্থব্দোর অযোধ্যানাথ। পানা 
তাহার পৌত্রী ৷” 

“তাহারা কি তোমাদের স্বজাতি |” 

প্বজীতি বৈকি ।” 

“তবে বাধা কি? তোমার পিতার নিকট তোমার 
বাসন! কখনও ব্যক্ত করিয়াছিলে 2” 

“করিয়াছিলাম। নিজে করি নাই__অন্ত লোক দিয়া 
বলাইয়াছিলাম। অযোধ্যানাথ আমাকে তাহার নাতিজীমাই 
করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কুলগত কোনও 
দোষ আছে বলিয়া, জাতিভয়ে, পিতা কিছুতেই সম্মত 
হন নাই। সে মেয়ের আরও অনেক স্থলে বিবাহের চেষ্টা 
হইয়াছিল, কিন্তু কেহই সন্মত হয় না। নহিলে আমাদের 
ঘরে অত বড় মেয়ে কখনও অবিবাহিত! থাকে ?» 

শুনিয়া আমার মন কিছু বিষণ্ন ভইল 1 এ বে উপন্যাসের 


৯৬৩ 


ao. প্রবাসী, I. 


মতই ৷ কারখানা. দেখিতেছি। কিন্ত উপন্তাসেও আুথ- 
সৃস্মিল্নট! এাযই.কোনও না কোনও উপায়ে সংঘটিত হইয়া 
যুঁয়.।1৮এক্ষেত্রেও কি তাহা হইবে না? | 

তাহার পর স্থুন্দরলাল অনেক কথা বলিল। সকল 
কথাই তাহার প্রপরয়িণীর সম্বন্ধে। স্ুন্দরলালস্পৃষ্টই বলিল 
প্রণয়ের" ,আবেগটা . সমস্ত তাহার তরফ হইতে. বালিকা 
সৃষ্ভবতঃ ভাঁলযুন্দ কিছুই জানে না! তাহার জানিবাঁর 
ব্মসও-হে, স্থযোগও ঘটে নাই ৮৭: 2৮, 
৯ দবাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, রাতে আমার তক য়কল ‘কথা 
বনপা = টিন SEE AEA EP EDA LAG 


= ১ 


.. তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।' ৫ 


সেকি : 

গা নেট মাস দুই কাঁটিল.।:. আমার বেশ পশার 
হা আসিতেছে । এখন প্রত্যেক বড় মৌকদ্দমায় কৌন 
না'কোন পক্ষে আমি নিযুক্ত থাকি। ' সুন্দরলাঁল দি 
কিনিয়া দিয়াছে। Fn ge - টা টি 

"৮ ইতিমধ্যে কয়েকবার জীরলালের সহিত তাঁহাদের গ্রামে 
গিয়াছিলাঁম। জুবৈদার ' অযোধ্যানাথের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া আসিয়াছি। দূর হইতে অতর্ফিতে :আমাঁর বন্ধুর 
মনো হারিণীকেও দেখিয়া আসিয়াছি। মেয়েটি -বেশ সুন্দরী 
বটে। : তাহাকে ডে বলি ময়া দোষ 
দিতে পার! যায় না ত 

প্রথম যে রি পাঁটোলি হইতে ফিরি জামিল 
আমার স্ত্রী সর্বাগ্রে জিজ্ঞাস করিলেন" পারাকে দেখ্‌লে ?” 

“দেখলাম বৈ কি।” EEE 

«কেমর্ন দেখতে গো?” ্ 

জ্ঞানী জনের! বলিয়া থাকেন, নিজের স্ত্রীর সমক্ষে অন্ত 
“ঠকানত স্ত্রীলোকের রূপের : কখনও প্রশংসা করিও না। 
করিলে বিপন সম্ভাবনা আছে | তাই সাবধানতা অবলম্বন 
করিয়া বলিলাম "দৈখতে মন্দ কি ১ 

স্ত্রী বলিলৈন--“তঁৰু বি কি রকম দেখতে, কি রক্ষম রঙ, 


নুর 'চৌঁক'কি রকম ?? = 5: পু, 
“.বদিলাম--“তা ভালই)” ২ ই. উস ৩, 
আমার উত্তরে আমার স্ত্রী সন্ত হইলেন না।' আবার 


‘জিজ্ঞাপী-করিলেন--“খুব সুন্দরী ৮ * "1: 


] ৫ম্‌;ভাঁগ ৷, 


পূৰ্ববত সাবধানতা অবলম্বন ন করিয়া বলিলাম" “কি 
জানি অত বুঝি স্ুঝিনে ৷” ক 
গৃহিণী বলিলেন--“আহা কথার শ্রী দেখ । কচি খোকা 
কি না--কিছু বোঝেন .না !--আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা 
করি। তুমি যদি সুন্দর লাল হতে, ত! হলে তুমি ভাল- 
বাসতে কি না?” .. ... ক এ 
- আমি দুষ্টামি করিয়া রা বাঁকে? ভি I” 
শ্রীমতী রাগিয়া বুলিলে = দা | জালা করে .কথা শুনে। 
পাননাকে--পানীকে 1” 
“আমি যদি সুন্দর লাল হতাম? 7৮ 
“হা গো ইা। একটা কথা বুঝতে পার:না ? 
পাঁস করলে কি করে??? 7০ | 
... এরূপ প্রশ্নের উত্তরে কি বলিতে, হইবে না 
তাহার. কোনও নির্দেশ করেন নাই। .স্ুতরাং : কপাল 
ঠুকিয়া বলিলাম--“তা বাসতাম রোধ হয়।৮.... = ০১০৭ 
কপাল ঠুঁকিয়া বারুদের বাঁক্সতে তি 
দিলাম না কেন.! ফল ইহার. অপেক্ষা "গুরুতর, হইত. না । 
অনেক কষ্টে মান ভাঙ্গাইলাম। মান্ান্তে:তিনি পান্নার 
পরিজনাদি.সম্বদ্ধে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিলেন," প্রায় 
সকল গুলিরই সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম হইলাম. ₹ 
..স্থরেদারজি লোকটি বড়, ভাল। ওঁ কল্তাটি তাহার 
সর্বস্ব! বলেন, ইচ্ছা কৃরিলেই এখনি তাহার বিবাহ্‌.. দিতে 
পারেন, কিন্তু মেয়েটিকে পরের হাতে সমর্পণ রুরিয়৷ দিয়া 
কি লইয়া থাকিবেন? আজীবন তিনি যুদ্ধ ব্যবসার, করিয়া 
কাটাইয়াছেন, তাহার অনেক গল্প করিলেন। +; » 
আধাঢ় মাস। রাত্রে গভীর নিদ্রায় মগ্র ছিলাম । সহসা 
কি একটা শবে নিদ্রাভঙ্গ হইল! কাঁণ পাতিয়া রহিলাম। 
দরজার. বাহির হইতে "শপ ১ 'বাবু-এ ১ 
বাঙ্গালী বাবু”. তি ৮৪০ 1 
আমার নাম এখানে অল্প লোকেই জানে। সাধারণ্যে 
আমি “বাঙ্গালী 'উকীল” অথবা সু বাবু, বলিয়াই 
পৰিচিত- 1773 1 রর 
পুনশ্চ শব্দ হইল-_ “বাঙ্গালী রা এ ভি 
আয়ি “কোন্‌ হায় ?* বলিয়া বিছানায় ৮১, 
বসিলাম। 


এত 


উঠিয়া 











২য় সংখ্যা । ] সর্প ৯) 
“জারা বাহ্‌র তো আইয়ে ঃ আমার সঙ্গী ব্লিল- | এক্ণুবেদার অযোধ্যানাথ ৷” 
আমার স্ত্রীও জাগিয়া উঠিলেন। “সুবেদারজি ! তীঁহারই আসন্নকাঁল টন ?” বলিয়া 


বলিলেন --“কোনও 
অমঙ্কলের টেলিগ্রাম এসেছে বুঝি ৷” j 
' বাতি জালাইয়া, চটিজুতা পারে'দিয়া বাহির হইলাম। 

জ্যোত্মা রাত্রি_কিস্তু আকাশে অল্প মেঘ ছিল,--তাঁই 
জ্যোৎস্না শান দেখাইতেছিল। 
সন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। 
একগাছ কুল কুটিয়া রহিয়াছে। 

সদর দরজা খুলিয়া দেখি একটি অপরিচিত ব্যক্তি 
দাড়াইয়া আছে । জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে তুমি 2” 

লোকটি বলিল__“মোহাক্কেল।” 

“এত রাত্রে কেন ?৮ 

“একট বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। উইল করিতে হইবে। 
এখনি না গেলে নয় । ভোর অবধি তাঁহার ঢ় শ্বাস ন 
কি না সন্দেহ ৷” 

“কত দূর যাইতে হইবে ?” 


উঠানের পার্শ্বে উগরগাছে 


“বেশী নয় এখান হঈতে চুই তিন ক্রোশ মাত” 
“যাইব কি করিয়া ?, 

“ঘোড়া আনিয়াছি ৷” 

“ফিজ্‌ আঁনিয়াছ ?” 

“আনিয়াছি। কত লাগিবে ?” 


“এই রাত্রে আমি একশত টাকার কণে যাইব না।” 

“এই লউন ৷? বলিয়া লোঁকটি তাহার চাদরের প্রান্ত 
হইতে টাকায় নোটে একশত টাক! গণিয়া দিল। 

আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাটার 
ভিতর প্রস্তুত হইতে গেলাম। টাঁকাগুলি বাক্সে বন্ধ করিতে 
করিতে আলিপুর বারের সেই নিরন্ন দিনগুলির কথা মনে 
পড়িল। সেই এক দিন আর এই একদিন । তখন সারাটা 
দিন কাছারিতে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়াও মক্গেলদেবতার 
দর্শন পাওয়া যাইত না ;--আর্‌ এখন সেই দেবতা ঢুই 
প্রহর রাত্রে আসিয়া হীকাহাকি করিরা ঘুমটুকু ন্ট করিয়া 
দিল | 

গ্ৃক্কিণীকে অভয় দিয়া, ভৃতাগণকে জাগাইয়া, প্রস্তুত 
হইয়া বাহির হইলাম। অশ্বারোভণ করিতে করিতে জিজ্ঞাস! 
করিলাম_বৃদ্ধটি কে ?” 


তালগাছগুলি কাপাইয়া সন্‌ 


আমি দুঃখে মৌন হইয়া রহিলাম। এই যে পনেরো দিন 
হইল তীহার কাছে বসিয়া ক্‌ত বহি শ্রবণ | করিরা 
আসিয়াছি। 4 

ঘণ্টা খানেক অশ্বারোহণের পর আমার রঃ পুর্বপরিচিত 
গ্রামটিতে গিয়া উপনীত হইলাম। : 

স্থবেদারজী আমাকে বলিলেন--“বাকু আসিয়াছেন ? 
আনুন বসুন । আমি ত চলিলাম।” - EE 

আমি বলিলাম--“না সুবেদারজি। ও কথা কেন 
বলেন? আপনি ভাল হুইবেন। আবার আপনার কাছে 


কত যুদ্ধের গল্প শুনিব ৮ ॥1 চি 3 


শুনিয়া সুবেদীরজির মুখে একটু ক্ষীণ হান্যরেখা - দেখা 
দিল। বলিলেন__“্রামজীর ইচ্ছা । তাহার বাঁহা ইচ্ছা হইবে 
তাহাই হইবে। এখন আমার একটি কাজ করুন। 'অনেক 
রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিয়া আনিয়াছি।” 8 পট 

-?আঁমি বলিলাম_-“আজ্ঞা করুন 1” ;  » " 
' » স্ুবেদারজী বলিলেন,_আপনি জানেন বোর. হয় 
আমি নিঃসন্তান । আমার একাঁট মাত্র-পুত্র'ছিল; সে.বীরের 
ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছেন্বর্ে গিয়াছে। হতভাগা 
আমাকে রোগশয্যায় -প্রাণত্যাগ করিতে “হইবে। রামিজীর 
ইচ্ছা । আমার সেই পুত্রের একটি কন্ঠা আছে! তাহাকে 
বুকে করিয়া আমি জীবনের শেষভাগ কাটাইলাম। আমার 
একটি ভ্রাতুপ্পুত্র আছে, সে পঞ্জাবে চাকরি করে। আমার 
যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহাকে এবং আঁমার- পৌত্রীকে 
বণ্টন করিয়া দিতে ইচ্ছা কাঁর। ' 
একটি উইল প্রস্তুত করুন! 
সিংহ আছে। আমি যখন বর্শী-যুদ্ধে গিয়াছিলাম, 
সেই সময় রাজবাটী লুট করিতে গিয়া জমি সেটি পাই। 
সিংহটি ওজনে ত্রিশ সেরের উপর । সোণাটার দাম প্রায় 
পশ্চাশ হাজার টাকা হইবে। আমার পৌত্রীকে যে বিবাহ 
করিবে, সে এ সিংহটি যৌতুক স্বরূপ পাইবে । আমার 
লোহার সিন্ুকঁটিতে ও সিংহ রক্ষিত আছে। এ খবরটি 
এতদিন কেহ জানিত না । জানিলে ডাকাইতেরা আসিয়া 
সিংহটি লইয়া যাইত। লোহার সিন্ধুকে আমার এক হাঁজার 


1! 


b> 


আপনি 'এই ' মদ = 
আমার একটি স্বর্ণ-নিশ্মিত 


১ 
টাকা আছে। | প্র টাকা আমার পোস্রীপ পান্নার মানে লিখিয়া 
দিন। আর আমার এই বাড়ী, সামান্য জমিজম! যাহা. আছে, 
বাঁসনপত্র আর আমার মেডেলগুলি,সমস্ত আমার ভ্রাতুপ্ুত্রের 
নামে লিখিয়া দিন” 

উপরোক্ত কথাগুলি বুদ্ধ ধীরে ধীরে বলিয়া যাইতে 
লাগিলেন_-আঁর আমিও সঙ্গে সঙ্গে নোট করিয়া যাইতে 
লাঁগিলাম। লিখিবার জন্য কাগজ ভাঁজ করিতে করিতে 
জিজ্ঞাস! করিলাম--“আঁপনার, এ উইলের অছি কাহাকে 
নিযুক্ত করিবেন?” . 

বৃদ্ধ বলিলেন-__“এই দেখুন আসিল কথাই ভুলিয়া 
যাইতেছিলাম। 'অদ্ি আপনি . হইবেন। ইহাঁও লিখিয়া 
দিন, আপনাঁর মনোনীত পাত্র পান্নীকে বিবাহ করিলে তবেই 
সে ও সিংহ পাইবে। আপনি সুন্দরলালের বন্ধু। আপত্তি 

আছে.কি ?” 

আমি বলিলাম-_ 

উইলের অছি হইতে প্রস্তুত আছি iE 


আমি সুন্দরলালের বন্ধু--তাহ। বৃদ্ধ বিশেষ করিয়া উল্লেখ : 


করিয়া আমার সম্মতি জিজ্ঞাসা টা তাহার উদ্দেশ্য 
বুঝিতে আমার বাকী রহিল না 
উইল 'প্রস্তত করিয়া রি | বৃদ্ধ সহি করিলেন। 
‘ সাক্ষীদেরও সই লইলাঁম। . 
বুদ্ধ বলিলেন--“উইল খানি আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া 
যান। আর এই লউন আমাঁর লোহার বি চাবি। 
আপনার পরিবার এখানে আছেন ৫ 
“আছেন ।” 
“আমার অবর্তমানে তবে আপনি দয় করিয়া পান্নীকে 
লইয়া গিয়া বিবাহ পর্যন্ত আপনার বাটীতে রাঁখিবেন। পারা 
"নিজে রাঁধিয়! খাইবে 1৮ | 
আমি বলিলাম-_-“আমার বাড়ীতে এই দেশের ব্রাহ্মণ 
ঠাকুর আছে। পান্নাকে নিজে র'ধিয়া খাইতে হইবে কেন?” 


উঠিয়া, বৃদ্ধকে আমি বলিলাম--“এখন -আমি চলিলাম।" 


কিন্তু আপনাকে ভাল হইতে 'হইবে। আরও অনেকদিন 
-আপনাকে বাচিয়া. থাকিয়া আমাদিগকে যুদ্ধের গল্প রনি 
হইবে ৷” | 

বধ অশ্রগদ্গদ কণে বলিলেন প্রান ইচ্ছা। 


ee 


প্রবানী। | 
আপনার হাতে তারার পারা, রা টাকা কড়ি,' সমস্ত. 


“আমি আহ্লাদের সহিত আপনার 


মে: টি 


সমর্পন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যাহাতে পান্নার মঙ্গল হয় . 


তাহাই আপনি করিবেন।” 
আমি স্ুবেদারজিকে আমার প্রতি প্রদান ন করিয়া 


বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইহার পর একটি দিন মাত্র বৃদ্ধ জীবিত | 


ছিলেন |: - ' 
| চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ । | 


-; এক মাস কাটিয়াছে। -স্থবেদারজির পা তর্পনাদি 
'হইয়া গিয়াছে। পান্নাকে আনিয়া - আমার স্ত্রীর কাছে 


রাখিয়া দিয়াছি। তাঁহার টাকা ও সিংহ শুদ্ধ লোহার 


সিদ্ধুকটি বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়া দিয়াছি। 
প্রথম কয়েকদিন পান্না পিতাঁমহের শোকে, মিয়মাঁণ 


হইয়াছিল। আমারি স্ত্রীর গুশ্রযার গুণে ক্রমে সে সুস্থ 


"হইয়া উঠিল। ' 


Ta 


একদিন রবিবার, EE চা টা ভৃত্য 


আসিয়া সংবাদ দিল বাবু জোয়ালা প্রসাদ সাক্ষাৎ করিতে 


আসিয়াছেন। আমাকে এ অনুগ্রহ নি আর bl 


তিনি করেন নাই। 
আমি মাঝে মাৰে সুবেদারজির টি রা সেই 


: স্বর্ণকেশরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতাম আর ভাঁবিতাম- এখনও. 
বাৰু জোঁয়ালা প্ৰসাদ এ দীনের কুটীরে পদার্পণ করিতেছেন ' 
i না কেন Ee 


‘বাহিরে গিয়া - করিয়া ডিক সাহেবকে 
বসাইলাম। ছুই এক কথার পর তিনি বলিলেন__“দেখুন, 
আপনার জন্য আমাদের ত বড় নিন্দা হইয়াছে ।” 

_ জিজ্ঞাসা করিলাম--“কেন ?” 

“আমাদের জাতি ভাই সকলেই বলিতেছে থে বুড়া মরিয়া 
গেল, তাঁহার পৌন্রীটা খাইতে না পাইয়া শেষে বাঙ্গালীর 
অন্ন খাইতেছে--জাঁতি ভাই কেহ তাহাকে আশ্রয় দিল না” 

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম_-“থাইতে না পাইয়া ? 
কেন, পান্না ত 
করিয়! তাঁহাকে কিছু দিয়া গিয়াছেন, তাহা কি আঁপনি 
শুনেন নাই ?”, 


'জোয়ালা' প্রসাদ বিশ্মিতের মত নারির 


একেবারে নিঃস্ব নহে, সুবেদারজি উইল ' 


৫ 


২য় সংখ্যা ৷ | 


ES SHE GSE উইল HY 


আপনি পরিহাস করিতেছেন 1” 

উকীল সাহেবের এই অভিনয় টুকু দেঁখয়া মনে মনে 
আমোদ অনুভব করিলাম! অমায়িক ভাবে বলিলাম_-ন1। 
উইল করিয়া গিয়াছেন। আমিই সে উইল লিখিয়াঁছি।” 

জোয়াঁলা প্রসাদ বলিলেন "তা ভাল । বাড়ীটি আর ছুই 
'দশটাকা যাহা বুড়ার ছিল, তাহা উইল করিয়াছেন বোধ হর । 
তাহা বুদ্ধির কাৰ্য্যই :হইয়াছে। ওঁ যে পারার পিতা, সে 
বুড়ার বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তান ছিল না বলিয়া একটা গুজব 
আছে কিনা! উইল ন! করিলে সম্ভবতঃ ও বাড়ীটি বুড়ার 
্রীতুদ্পুত্র আসিরা দখল করিত। ওকালতী করিতে করিতে 
বুড়া হইয়া গেলাম, সবই বুঝিতে পারি ।”-_বলিয়! তিনি 
একটু কাষ্ঠহাসি হাসিলেন। 

লোকটার মুখ দেখিয়া আঁমি বুঝিতে পারিলাম,_-আসল 
কথাটাই তাঁহার মনে তোলাপাড়ী করিতেছে অথচ প্রকাশ 
করিবার সাহস হইতেছে না। 

নানা অসন্বদ্ধ কথা পাড়িয়া, নিতান্ত অসংলগ্নভাবে, 
অবশেষে কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। পান্নার সহিত সুন্দ্র- 
লালের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন । 

আমি মনে মনে বলিলাম__“হে ন্বর্ণকেশরী--ধন্ঠ 
তোমার মহিমা 1” 

জোরালা প্রসাদকে বলিলাম-_“মেয়েটার ও :যে কুলগত 
দোষ আছে--তাহাতে আপনার জাতিভাই কোনও আঁপত্তি 
করিবে না ত?” 

জোয়ালা সাদ বলিলেন--“নবীন বাবু--করিবে। 
আমি জানি--তাঁহারা আমাকে এক ঘরে করিবে। কিন্ত 
আমরা শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি নির্বোধ সমাজশাননের এত 
ভয় করিয়! চলি,_তাহা হইলে দেশের কুসংস্কারাপর 
রীতিনীতিগুলি কি কখনও সংশোধিত হুইবে বলিয়া মনে 
করেন 2” 

অনেক কণ্ঠে হান্ত সম্বরণ করিয়া গম্ভীর ভাবে আমি 
নাথাটি নাড়িতে লাগিলা | বলিলাম_-“ঠিক ঠিক__-উকীল 
সাহেব। আপনি আপনার বিগ্াবন্তার উপযুক্ত কথাই 
বলিয়াছেন ।” 

জোয়ালা প্রসাদ বলিলেন--“ইংরাজি পড়ি নাই বটে,_- 


| স্বর্ণ সিংহ | 


উঠিলেন। 


৭৩ 


কিন্তু. সমাজ ও ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে আমার মতাঁদি ইংরাজিশিক্ষিত- 
দিগের মতই ৷” 

আমি পূর্বববৎ গম্ভীরভাবে বলিলাম__“তা বটেই ত। 
তা বটেই ত” 

জোয়াল! প্রসাদ বোধ হয় মনে করিলেন, তাহার 
ভগ্ডামিটুকু আমি ধরিতে পারি নাই। তাই উৎসাহিত 
হইয়া বলিলেন-_“আচ্ছা নবীন বাবু--আপনি ত স্বন্দর- 
লালের সঙ্গে বিশেষ বন্ধত্বস্থাপন করিয়াছেন। একটা 
কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। আমি সম্প্রতি শুনিলাম 
স্বন্দরলাল পান্নাকে বিবাহ করিবার দন্ত পাগল। তাহা 
সত্য কি?” 

আমি বলিলাম--“সত্য |” 

জৌয়ালা প্রসাদ উৎসাহের সহিত বলিলেন,__-“তবে 
আমার মনের সকল দ্বিধাই এখন কাটিয়া গেল। হউক 
পারা কু-জাতি,__হউক সে অর্থহীনা--আমার পুত্র যাহাকে 
হৃদয় সমর্পণ করিয়াছে_আমি তাহাকে পুত্রবধূ করিব। 
আমার পুত্রের সুখ বড় না আমার জাতি বড়, নবীন 
বাবু?” 

হান্তভের এত প্রচণ্ড শক্তি রোধ করিবার আমার 
ক্ষমতা আছে পূর্বে তাহা জানিতাম না। পুর্বববৎ শাস্ত- 
ভাবে বলিলাম _"অবশ্য আপনার পুত্রের স্থথই বড়, উকীল 
সাহেব ।” 

জোয়ালা৷ প্রসাদ বলিলেন--“তবে আপনার মত আছে ?" 

আমি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিবার ভাণ করিলাম । ছোয়াল! 
প্রসাদের মুখ কালিমাময় হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার 
মনে হইল, তবে বৃঝিবা আমি অমত করি। 

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া জোয়ালা প্রসাদ বলিলেন 
“সুন্দরলাল যখন আপনার প্রিয় বন্ধু, তখন অবশ্যই তাহার 
শুভ ইচ্ছা আপনি করিবেন ।” 
নেবে আমি বলিলাম__আমার মত আঁছে।” 

শুনিয়া স্বর্ণলোভী বৃদ্ধ আনন্দে যেন অধীর হইয়া 
প্রথমে স্বণসিংহের অস্তিত্ববিষয়ে অজ্ঞতার ভাণ- 
টুকু দেখাইতে যেরূপ কৃতকাধ্য ভইয়াছিলেন, এখন এই 
অপরিমিত আনন্দোচ্ছাসটুকু গোপন করিতে সেরূপ রুত- 
কাৰ্য্য হইতে পারিলেন না। 


০ 


৯৪ 


অন্য সকল চিত্তবৃত্তি অপেক্ষা, প্রবল আনন্দ গোপন 

করাই বোধ হয় মানুষের পক্ষে সব্দাপেক্ষা কঠিন। 
[2 bd ডে ডঃ 
. পান্না ও সুন্দরলাঁলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। 

উইলের প্রবেট লইয়াছি। পারার হাজার .টাকা, 
তাহার নামে কোম্পানির কাগজ কিনিয়া দিব বলিয়া রাখিয়া 
দিয়াছি। সিংহটি জোয়াল! প্রসাদ লইয়া গিয়াছেন। 

বিবাহের সপ্তাহ খানেক পরে, আবার নিশীথের শাস্তিভঙ্গ 
করিয়া আমার সদর দরজায় শব্দ উত্থিত হইল- “বাবু _এ 
লোবিন বাবু 1” 

জাগিয়া উঠিয়া ভাঁবিলাম__“আবার কান্বারও . উইল 
করিতে হইবে নাকি ?” 

ম-বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, ল্নহস্তে একটা - 
CPU | তাহার পশ্চাতে, পারা ও না | 
র্‌ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম__“কি হে? ব্যাপ্রার 

)” 

“ভিতরে চল-_বলিতেছি।” 

..্ত্যকে বিদায় দিয়া সুন্দরলাল -পান্নাকে লইয়া আমার 
অঙ্গনে প্রবেশ করিল।। _বলিল--“্বাবা আমাদিগকে 
তাড়া! দিয়াছেন 1” SL ১028 

“কেন ?” এ 

“সে সোগার সিংহটা সমস্ত সোণার নহে। খুব পাঁৎলা 
সোণার পাতে উপরটা মোড়া ছিল। ভিতরটা সমস্ত 
তামা । বাবা ' পূর্বেই বলিয়াছিলেন, উহা গলাইয়া বিক্রয় 
করিয়া কোম্পানির কাগজ কিনিয়া রাখিবেন। নহিলে 
ডাকাইতে কোন দিন সিংহটা লইয়া যাইবে ।” আজ সন্ধ্যা 
হইতে' গলান হইতেছিল। ছুই শত টাকার আন্দাজ সোণা 
বাহির হইয়াছে_-বাকী সমস্ত তাঁমা। বাবা ক্রোধে 
ক্ষিপ্তের মত হইয়াছেন। দূর দূর করিয়া আমাদিগকে 
বাড়ী হইতে তাঁড়াইয়] দিলেন ।” 

আমার স্ত্রী অন্ধকারে বারান্দার দাড়াইয়া সমস্ত শুনিতে- 
ছিলেন ভাড়াতাঁড়ি আসিয়া পান্নার হাত ধরিয়া তাহাকে 
নিজ কক্ষে লইয়া গেলেন। আমি সুন্দরলালকে নথ 
গিয়া অন্য একটি কক্ষে’ বসিলাম । 

শীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৷ 


As ৫ম ন ভাগ এ 


Se যাত 
তা |) 


ফা সোয়! বর্ণিয়ে নামধেয় এক ফরাসী পর্যটক শাহজাই 
বাদশাহের আমলে ভারতবর্ষে আসিয়া পদার্পণ করেন। 


তিনি প্রথমে মুসলমান ধর্শোর লীলাক্ষেত্র আরবদেশের বিভিন্ন 


নগরাদি পর্যটনমানসে গৃহ হইতে বহির্গত হন। তখন 
সে দেশ বিধশ্মীর ভ্রমণাদির পক্ষে নিতান্ত বিপদ্দস্থুল 
স্থান একথা লোকমুখে এত হইয়া, অধিকত্, উক্ত ' দেশ 
ভ্রমণে তাঁহার জনৈক মুসলমান বন্ধুর প্রতিশ্রুত সাহায্য 
না পাইয়া ভারতেশ্বর মোগল সমাটের বিশ্ববিশ্রুত রাজৈর 
ও রাজধানীর শোভা দেখিবার অভিলাষে ১৬৫৫ খৃঃ 
ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম উপকূলস্থ স্থরত বন্দরে আসিয়া 
উপনীত হন। তথা হইতে ক্রমশঃ আগ্রা ও দিল্লী 
মহানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন সম্রাট শীহ- 
জাইার রাজত্বের শেষ সময় ৷ কিছু দিন পরেই বৃদ্ধ সম্রাটের 
রোগসংবাদ প্রচার ' হইয়া পড়িয়াছিল। সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারের জন্তু পরম্পর প্রতিদ্বন্থী ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে 
তখন সিংহাসন লইয়া মা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। এ 


সময়ের বর্ণনা হইতে এই বিদেশীয় পর্যটকের ভাস্বর 


পত্রাবলী আরম্ভ হইয়াছে। তিনি রাজধানীতে আগিয়া 
আগা দানেশমন্দ নামীয় জনৈক উচ্চপদস্থ ওমরাহের 
(েশ্ব-সচিব---114510" 0110611019০) অধীনে চিকিৎসকের 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত হন। এ অবস্থায় থাকিয়া তিনি মোগল 
রাজত্ব সম্বন্ধে ন্বদেশে বন্ধু-বাদ্ধবদিগকে যে সমস্ত সুন্দর 
পত্রাবলী লেখেন নিয়লিখিত বর্ণনা সে পাবদীর ইংরাজী 
অনুবাদ হইতে সঙ্কলিত হইল । 

প্রবন্ধের সুচনায় আমাদের বলিয়া রাখ! আবশ্যক যে 
বর্দিয়ে একজন গোঁড়া খ্রীষ্টান, তাহাতে আবার বিদেশী ৷ 
ধৰ্ম্মান্ধ এজন্য বলিলাম যে সমসাময়িক পূর্ববর্তী 'ও পরবর্তী 
পর্যযটকেরা-_-ট্যাভারনিয়ে, পায়েৎরো, মেন্ুষী প্রভৃতির বর্ণনা 
এত বিদ্বেকলুধিত নহে। কিন্তু এ দেশীয় কি হিন্দু কি 
মুসলমানদিগের আচার ব্যবহার, ধৰ্ম্ম বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, 
পুজাপদ্ধতি বর্ণিয়ে বিশেষ ঘ্ুণার চক্ষে দেখিতেন। এ ভাব 
তাহার পত্রাবলীতে তিনি কিছুই গোপন করেন নাই। কি 


২য় সংখ্যা ৷ ] 


হিন্দুদের দর্শন শাস্জ্াদির আলোচনায়, কি তাহাদের জ্যোতিষ 
বিগ্ভার উল্লেখে, কি তাহাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আলোচনায়, 
কি হিন্দুদের সহমরণ প্রথার কথায়, প্রায় সর্ধত্র এই বিদ্বেষ 
পরিস্ষ/ট 1 .তাঁহার গ্রন্থের অনুবাদকের! বলিয়াছেন যে, পারন্ত 
সাহিত্যাদিতে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন । হওয়া সম্ভব । তবে 
সংস্কৃত শাস্বাদি তিনি যে আঁদৌ আলোচনা করেন নাই 
তিনি নিজেও একস্থলে . এ কথার আভাস দিয়াছেন; 
তাহার রচনার শতগ্কানে তাহার সে শোচনীয় অনভিজ্ঞতাই 
গ্রমাণি। তবে যে বিষয়ে প্রতিকূল মতাভিবাক্তি করা যায়, 
গে বিষয়ে যে কিঞ্চিৎ জ্ঞীনেরও আদৌ আবশ্যক .এটা 
অনেকেই স্বীকার করিতে চাহেন না । প্রমাণ, আমাদের হর্ভা 
কর্তী।বিধাতা বর্তমান রাজগ্রতিনিধি মহাশয়। সুতরাং এ 
বিষয়ে বর্ণিয়েই যে একমাত্র দোষী তাহা নহে! যাহা হউক, 
এ সম্বন্ধে পাঠককে সাবধান করিয়া! আমরা অগ্রসর হইতেছি। 

বর্ণিয়ে বলেন যে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বঙ্গউপসাগরেরকুলে 
অগনাথদেবের মন্দির অবস্থিত । তথায় আট নয় দিবস ধরিয়া 
প্রতি বৎসর এক “ভোঁজনোত্সব” মহা সমারোহের সুহিত 
অনুষ্ঠিত হয়। . পরবর্তী বর্ণনা পাঁঠ করিয়া . বর্ণিয়ে-বর্ণিত এ 
“ভোজনোৎসব” যে আমাদের রথ-যাত্র ব্যতীত আর কিছুই 
নহে পাঠকেরা অনায়াসেই .বুঝিবেন্। তিনি বলেন যে এই 
উৎসবে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের সমাগম হয়। এ উৎসব 
দৃশ্য তাহাকে প্রাচীন গ্রীসের জুপিতার আযামনের বা 
মুসলমান ধর্মের প্রধান লীলাক্ষেত্র মক্কার তীর্ঘযাত্রীদের 
সমাগমের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে । ' বুহদাকাঁর একটা 
কাষ্টনিশ্শিতি যন্ত্রের, (:818119) মধ্যভাগে জগন্নাথ দেবের 
দারুমূয়ী মুর্তি বিচিত্র মহার্ঘ অলঙ্কার 'ও পরিচ্ছদে স্থশোভিত 
হইয়া প্রতিষ্ঠাপিত হইত। এই বৃহৎ যন্ত্ৰ অর্থাৎ রথখানির 
বিভিন্ন অঙ্গে বীভৎস, দানব মুদ্তি, বর্ণিয়ের নিজের দেশে যেরূপ 
দ্বিমস্তক. বা একমস্তক অথচ ছুই শরীর , বিশিষ্ট বা বৃহৎ ও 
ভীষণ মন্তকবিশিষ্ট রাক্ষস গঠিত হয়, তদ্রপ অর্দ, পণ্ড অন্তর 
নরাকার, 81075 অর্থাৎ প্রতীচ্য পুরাণের অর্ধ নর ও অর্ধ 
ছাগ শরীরবিশিষ্ট জীব, বানর ও শয়তানের মূর্তি খোদিত। 
রূরোপে কামানবাহী শকটে যেরূপ চক্রের সংস্থান: সেইরূপ 
চতুর্দশ কি যোড়শ সংখ্যক চক্রবিশিষ্ট এই : রাষ্ঠযন্ত্রে দেব- 
ুস্তি স্থাপিত হয় এবং ৫০।৬০জন লোকে এ বন্ধ রাজমার্গ দিয়! 


পুরুষো ভম। 


০৫ 


টানিয়া লইয়া ঘায়। তিনি ইণ্ডিজের (ভারতবর্ষের ) 
অন্ান্ত নগরেও এরূপ উৎসব দেখিয়াছেন। টা 

উৎসবের প্রথম দিবসে যখন খুব ভীকজমকের সহিত 
দেবমুত্তিকে মন্দিরের ভিতর দেখান হয় সে সময় এত বৃহৎ 
জনতা হয় যে, প্রতি বৎসর বহু দুরদেশাগত ক্লান্ত পথশ্রান্ত পথ- 
যাত্রী. কেবল লোকের ভিড়েই শ্বাসরোধ হইয়া মারা যায়! 
কিন্ত এ দেশের লোক এরূপ নির্বোধ যে, এরূপ কষ্টকর 
মৃত্যুও মহাপুণ্যময় বিবেচনা করে! তাহার সহযাত্রী সকলে 
এই পরম সৌভাগ্যের জন্য তাহাকে আস্তরিক আশীৰ্ব্বাদ 
করিতে থাকে। অনেক সময় এরূপও হয় যে, যখন . এই 
নারকীয় রথ বিজয়োল্লাসে অগ্রসর হইতে থাকে অনেকে চিৎ 
হইয়া এই বৃহৎ গুরুভার রথচক্রতলে পিষ্ট হইয়া নির্বাক 
প্রশান্তচিত্তে অবলীলাক্রমে প্রাণত্যাগ করে! এদেশ- 
বাসীদের নির্কদ্ধিতার -ও ত্রাস্ত- ধৰ্ম্মবিখ্বীসের সীমা নাই! 
এরূপ রচক্রতলে পেষিত হইয়া নৃশংস মৃত্যুও ত তাহাঁদের 
সমধিক আদরণীয়, কেন না তাহারা মনে করে জগন্নাথ দেব 
তাহাদের. এ. পরম পুণাময় কার্যে প্রন হইয়া স্বধামে 
তাহাদিগকে সন্তানপদে বরণ করিবেন ৪ তাহারা নরলোকে 
পুনৰ্জ্জন্ম অক্ষয় সুখসম্পদ ও গৌরবের অধিকারী হুইবে I 

, রে বলেন যে এ দেশের ব্ৰাহ্মণ সম্পদায় নিজের স্বার্থ 
সাধন অর্থাৎ মুঢ় সাধারণের নিকট ভিক্ষা KE সন্মানলাভ 
করিবার দুরাশ্য়ে এ সব অন্ধ নিৰ্ব্বোধ ও ভ্ৰান্ত বিশ্বাসের 
মূলে নিয়ত জল্সেক- করে! তাহারা সময়ে সময়ে ইহা 
অপেক্ষাও এতদুর নীচাশয়তা, শাঠ ও পাষঙৰৃত্তি অবলম্বন 
করে যে স্ব চক্ষে দেখিয়া ও অনুসন্ধান না করিয়া তথানির্ণর 
না করিলে তাহাকেও প্রতারিত হইতে হইত। উক্ত ভণ্ড 
প্রতারকেরা সত্ীলোকদের, মধ্যে বাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী 
যুবতী বলিয়া মনে করে তাহাকে বলে.যে, জগন্নাথ দেব 
তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া, তোমাকে পত্নীত্বে স্বীকার 
করিয়াছেন। হায় প্রতারণা! হতভাগিনীকে সমস্ত রাত্রি 
মন্দিরে অতিবাহিত করিতে ত হয়। তাহার নিজের ও নির্বোধ 


জনসাধারণের মনে ব্রাহ্মণদের এই পাঁষপ্ডোচিত প্রতারণা 


সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হয়! গভীর নিশীথে এই ভণ্ড 
পুরোহিত সম্প্রদায়ের একজন কামুক পাষণ্ড পুরোহিত 
মন্দিরপার্গস্থ গুপ্ত কোন গ্বাক্ষ.দিয়া, মন্দিরে প্রবেশ করিয়া 


“নি 


৯৬ 


এই মূঢ়া ব্বতীর বন্মাপহরণ করে। সে হতভাগিনী 
স্নীলোকাটিও স্বয়ং জগননাথদেব আবিষ্কৃত হইয়াছেন এই 
বিশ্বাসে সেই ছদ্মবেশধারী দেবরূগী পুরোহিতকে আগামী 
ব্সরের ফলাফল শশ্তাদির উৎপত্তি, সে বৎসরের স্নান- 
যাত্রার সমারোহ ও আবশ্যক দ্রব্যসম্তার প্রড়তি সম্বন্ধে 
বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। পুরোহিতও যাহা মনে উদয় 
হয় উত্তর দেয়। তাহার পরদিন জগন্নাথদেবের পার্শে 
এ দেবতার মহিষী স্বরূপে রথে সমাসীনা হইয়া ও নারী 
মন্দির হইতে মন্দিরান্তরে নীতা হয়, এবং পুর্ব রাত্রিতে উক্ত 
্টতি প্রতারক বাহ! শিখাইয়া দিয়াছিল সকলের সমক্ষে 
সে নব কণা উচ্চেঃস্বরে জনসাধারণকে শুনাইয়া দেয়। 
এরূপ ভাবে ওঁ সকল কথাগুলি উচ্চারণ করে যেন জগনীথ- 
দেব স্বয়ংই তাঁহাকে সে সব কথা বলিয়াছেন! 

' আর একটা কুপ্রথা এই বিদেশীর চক্ষে বড় অসহা বোধ 
তইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, “এই রথযাত্রা উৎসবে 
মন্দিরের বহিভাগে এমন কি কখন কখন এই মন্দিরের 
মধ্যেই, উৎসবের দিনে অনেক বাঁরবনিতার সমাগম ইইত 1, 
বর্ণিয়ের বর্ণনার ভাবে বোধ হয় যে, ইহার! দেবালয়ের নর্তকী। 
উত্তর-পশ্চিম, মধ্য-প্রদেশ, দক্ষিণ-ভারত ও রাজপুতানার 
অনেক দেবমন্দিরে এখনও এ প্রথার প্রচলন দেখা যায়। 
প্রসিদ্ধ দার্শনিক জন ষ্ট য়ার্টের পিতা দার্শনিক ও এঁতিসাহিক 
জেমস্মিল মহাশয় তাহার ভারতেতিহাসে এ কুপ্রথার উল্লেখ 
করিয়া সমগ্র হিন্দুজাঁতিকে বিলক্ষণ ছুই কথা শুনাইয়াছেন। 
দেবালয়ের দেবসেবার উদ্দেশ্যে উৎস্থব্ট ও অন্যান্য দেবোত্তর 
সম্পত্তির ব্যবহারে মঠাধিবাসীদিগের যেরূপ অন্তায় যথেচ্ছ বৃত্তি 
আনকাল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, সেরূপ প্রথমে 
দেবালয়ের কাধ্যের জন্য উতৎ্সগীকৃতজীবন এই নর্তৃকী- 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠায় যে সদুদ্দেশ্য থাক্‌, পরে ইহাতে যে 
অনেক কুফল উৎপাদন করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। এই নর্তকীরা সাধারণতঃ অবিবাহিতা, কেহ 
কেছ বিবাহও করিত । পূর্বে সংস্কৃত নাটকাঁদিতে যে নট 
নটী সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায় ইহারা খুব সম্ভবতঃ সেই 
জাঁতি। উড়িষ্যা দেশে আজি কালিও অনেক নর্তকী 
দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা সাধারণতঃ গৃহস্থ । নর্তকী বা 
নটী নীচ জাতি গৃহস্থ হইলেই যে বারবনিতা হইবে পাঠকেরা 


প্রবাদী । 


| ৫ম ভাগ। 


বর্ণিয়ের কথায় যেন এ ভ্রমে না পড়েন। যাহা হউক, বর্ণিয়ে 
বলেন যে উৎসবের সগারোহের মধ্যে ইহার! রথযাত্রা বা 
অন্য কোন উৎসবে, মন্দিরাভ্যন্তরে ও বহ্ভাগে, শত প্রকাব 
বিচিত্র উদ্ভট ও কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতে 
থাকে! আশ্চর্যের বিষয় এই যে ব্রাঙ্গণেরা এ সব কুপ্রাও 
পর্দোর অঙ্গীভূত করিয়া লয়াছে। নর্তকীদের মধ্যে 
অনেকেই পরম! সুন্দরী, নবীন! ও লঙ্জাধীলা । তিনি এরূপও 
দেখিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্যে অনেকে তাহাদের প্রণয়াকাজ্মী 
মুসল্মান, খ্রীষ্টান ও হিন্দু যুবকদের প্রদত্ত মহার্ঘ বন্ধা- 
লঙ্কার প্রভৃতি উপঢৌকন অগ্রাহ্য করিয়া পুরোহিতদের সঙ্গে 
অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়। ভাবে বোধ হয় যেন তাহার! 
দেওরা (2) অর্থাৎ দেবালয় ও দেবাঁলয়ের কাধ্যনির্বাহক 
পুরোহিত ও ফকীরদের সেবার নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত ৷ 
বর্ণিয়ের যে পত্রের সার ভাগ আমরা এ প্রবন্ধে সঙ্কলন 
করিয়া দিলাম, তাহাতে তিনি হিন্দু ফকীরদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। তবে অন্যান্তি পত্রে ইহাদের যে বর্ণনা 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সে বণনা এস্থলে উদ্ধত করিলে পাঠকদের 
বোধ হয় অগ্রীতিকর হইবে নাঁ। তিনি বলেন যে এই 
ফকীরেরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে উলঙ্গ অবস্থায় তস্মলিপ্তাঙ্গ ও 
দীর্ঘজটাধারী হইয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে বসিয়া থাকে । তাহা 
দের আসন ভদ্মের উপর, আসনের চতুষ্পার্স্থ স্থানেও ভম্ম 
প্রক্ষিপ্ত ৷ বর্ণিয়ের দেশে রোমান্‌ ক্যাথলিক বা জেন্গুইট্‌ 
খ্রীষ্টান সম্পদার যেমন চিরকৌমাধ্য ও চিরদারিদ্র্য বণ 
করিয়া কোনও মঠে নিজের জীবন অতিবাহিত করে, এ হিন্দু 
ফকীরেরাও সেইরূপ কোন মঠাধিকারীর অধীনে চিরজীবন 


পার্থিব ভোগবিলা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া 
আপনার জীবন অতিবাহিত করে। কর্ম যেমন বাহির 


হইতে আপনার দেহ সঙ্কুচিত করিয়া আনে, সেইরূপ 
বাহিরের সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় উপভোগ হইতে বিরত 
ও মনকে প্রত্যাহরণ করিয়া পরমার্থতত্বের আলোচনায় 
জীবনোৎসর্গ প্রাচ্য বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠ আদশ। ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ এসম্বদ্ধে গীতায় বলিয়াছেন £_ 

“ঘথ| সংহরতে চায়ং কৃষ্মোহঙ্গানীব সব্বশঃ 

ইন্জিয়ান্‌ ইন্দিয়াথে ভ্যঃ—” 

এরূপে কেহ যদি যথার্থ জীবন যাপন করিতে পারে তবে 


A” 


যু শংখা। | | 


হিন্দুর চক্ষে তাহার খুব ব সৌভাগ্যের ব কথা৷ - কিন্ত বিদেক 
বর্ণিয়ের নিকট এরূপ উদ্দেশ্যহীন নিরর্থক জীবনযাত্রা উৎকট 
ও রহন্তদয় বলিয়া তাঁহার বি্রপভাঁজন হইয়াছে! তিনি 
বলেন ঘে এ সম্প্রদারের সাধারণ নাম ‘যোগী’ বা “ভগবানের 
সহিত সম্মিলিত' |. ইহারা নিশিদিন সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় 
সাধারণতঃ কোন “তাঁলাব্‌, বা পুষ্করিণীর তীরবন্তী বৃক্ষতলে 
ভশ্ম'সনে সমাসীন থাকে । কেহ কেহ বা কোন “দে ওরা” বা 
দেবালয় সংলগ্ন অলিন্দৈ বাস করে। কাহারও দীর্ঘ আঁজানু- 
লম্বিত একত্রে মাল্যাকারে সম্বদ্ধ কয়েকটী বেণী বার্ধারিজাত 
অশ্বের কেশররাজির- মত। পোল্যাণ্ড দেশজাতি ‘পিক!’ 
নামর কেশরোগী যেরূপ কেশদাম গ্রথিত করে এদেশেও 
বেণীবদ্ধন অনেকটা তদ্রপ । অনেকে এক বান বা দুই বাহুই 
মন্তকের উ্দে তুলিয়া রাখে " একই ভাবে বহু বৎসর থাকা 
প্রযুক্ত তাহারা বাহু অবনত করিতে পারে না। উপযুক্ত 
পুষ্টি অভাবে উক্ত অঙ্গ ছুট বিশুদ্ক। তাহাদের উক্ত -অঙ্গদ্বারা 
কোন কর্ম সম্পদন এমন কি নিজের -আহার্ধ্য পানীয় 
সংগ্রহও নিতান্ত দুঃসাধ্য । এই উত্দাবাহুদের এক একজনের 
অঙ্কুলির নখরগুলি খুব দীর্ঘ। নরকে এমন কোন ভীষণ- 
দশন পিশাচ নাই যাহারা, এই কৃষ্চর্ম বক্রনথ নর-€প্রতদের 
সমতুল্য হইতে পারে! 

হিন্দু সন্যাসীশ্রেণীর মধ্যে যোগীদের রুথা বৰ্ণি একটু 
শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা উদাসীন, সর্বব- 
ত্যাগী, সংসারবিরাগী, ভগবানের সহিত সম্মিলিত; জনতা- 
পূর্ণ জালাধন্ত্রণাময় সংসার হইতে স্ুদুরে নিভত অরণ্যের অস্ত- 
রাল.ব! নিক্ন গিরিগুহায় অহরহঃ উপবাস ও ধ্যানসমাধিতে 
পরমাত্মায় চিত্ত সমাহিত করিয়াছেন । ইহাদের কথা বিয়ে 
অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন বটে, 
কিন্ত ইহাদের জীবনের উদ্দেশ্য তাহার চক্ষে সম্পূর্ণ রহ্‌স্তময় 
বলিয়া বোধ হইয়াছে । কখনও তাহাদিগকে নিষ্ঠুরতা - ও 
অজ্ঞানতার আধার, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যশ্রেণীর বহিভূ তি, 


সচল বৃক্ষ বা স্থানূর মত বোধ করিয়াছেন। কখনও তাহা- 


০3070 সম্প্রদারভূক্ত গ্রীশীয় 
দার্শনিকদের, কখনও আবার মুসলমান্ধর্মৃভূক্ত সুফী 
সম্প্রদীয়দের সহিত তুলনা করিয়াছেন! কখনও মনে 
করিয়াছেন যে,'অহঙ্কার, এরূপ জীবনযাপনের মূল কারণ। 


দের প্পুরাতন নিন্দিত” 


পুরুষোতম | 





৯৭ 


জা সত চং" 


এই রিল ভাব ভাইযোপিনিয়ে পর শৃতগ্রন্থ চর @ প্লেটোর 
শোভনপরিচ্ছদের অভ্যন্তরে লুক্কারিত। কখনও রাজা 
যশোবন্ত বা রাজা জয়সিংহের মত পরজন্মে অসীম এরহর্য্য 
ও ক্ষমতাশালী হইবে, তাহাদিগকে এই দুরাঁকাঙ্খায় মত্ত বোধ 
করিয়াছেন ।: যাহা হউক, এ সম্বন্ধে সত্য নিরূপণ করিতে, 
তাঁর অনেক পূর্ববগাঁষী ও পরবর্তী অনেক বিদেশী ধনুর্ঘরের 
মত, তিনিও একেবারে অসমর্থ হইয়াছেন! বলিয়াছেন যে 
ইহারা যোগবলে ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় মৃদ্তি প্রত্যক্ষ করিয়া স্বীয় - 
আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হন। নে সুখের নিকট পার্থিব যে কোন 
সুখই অতি তুচ্ছ। তিনি বলেন, সত্য মিথ্যা ভগবান 
জানেন, তবে প্রতীচ্য যোগী কার্ডান্‌ (091081) যেমন স্বেচ্ছায় 
সমাধিতে মগ্ন থাকিয়া পরম্ানন্দ ভোগ করিতেন বলিয়াছেন, 
বোগীরাও সেরূপ উপভোগ করেন। তাহারা বহুদিবস 
ধারয়৷ অন্য কিছু আহার হইতে বিরত থাকিয়া কেবল মাত্র 
কিঞ্চিৎ রুটী ও জলপান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন ) 
যোগীদের নিয়ম. সর্ব বিষয়ে লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া 
নিজ্জনে যৌগাসনে সমাসীন হইয়া নেত্রদয় প্রথমে স্বর্গের, 
দিকে তুলিয়া পরে ক্রমশঃ নিয়ে নামাইয়া চক্ষুর তারকা এরূপ 
ভাবে স্থির করিতে হইবে, যাহাতে নাঁসিকাগ্রভাগের উভয় . 
পার্থ এক সময়েই পরিলক্ষিত হইবে। -এরূপ অবস্থা - 
কতদূর কষ্টকর সহজেই অনুমেয় । 
হিন্দুদ্েধী এই ফরাসী পধ্যটকের মুখে হিন্দু াসীদের 
একটা- সুখ্যাতি শুনা গেল। সেটা প্রতীচ্য কোন জাতির 


তুলনায় প্রাচ্য সন্যাসীদের অধিকতর বাস্ ক্ষুধাতৃষ্ণাদিক্রেশ*- 


সহিষ্ুতা। তবে শীতপ্রধান দেশবাঁসীদের অপেক্ষা গ্রীক্ম-- 
প্রধান দেশের লোকেদের ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্লেশ সহ করা যে 
সহজসাধ্য, এই- অদ্ভূত যুক্তির অবতারণা করিতেও তিনি 
ভুলেন নাই ! অপূর্ব সুযুক্তি ! 

আর এক প্রকার সন্যাসীর কথা বর্ণিয়ে উল্লেখ করিয়া- 
ছেন যাহাদের : সম্বন্ধে: তাঁহার বর্ণনাপাঠে আমাদের 
দেশের বেদে ও যাহারা বাঁশবাঞ্জী করিয়া বেড়ায় তাহাদের কথা 
মনে পড়ে ইহারাও বর্ণিয়ের নিকট হিন্দু সন্গাসীর অন্যতম 
শ্ৰেণী । ইহারা এ রকম চাতুরী ও প্রতারণায় সিদ্ধহস্ত 
যে -স্বয়ং সাইমন্‌ - মেগদ্‌ও এ সব. বিদ্ধায় তাহাদের 
নিকট পরাস্ত! ইহার! মূহূর্তমাত্র চিন্তা ন| করিয়া মনের 


৯৮ প্রবাসী । 
সমস্ত গুপ্ত কথা টানিয়া বাহির করে, ইহারা হরিতাল 


ভন্ম করিয়া (বর্ণিয়ে বলিতেছেন “পাঁরদ' কিন্তু তাহার বর্ণনার 
ভঙ্গীতে হরিতাঁলভন্মের কথাই মনে হয়)--অসাধ্য রোগ 
দূর করে, কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত করে, ঘণ্টাখানেকের, 
মধ্যে বৃক্ষ, মুকুল ও তাহার ফল, উৎপাদন করে, নিজের 
বুকের ভিতর হইতে পাখীর ডিম বাহির করিয়া তা’দিয়া 
ফুটাইয়া, যে পাখী দর্শক দেখিতে চায়, দেখায়, উক্ত পাখীটি 
যে সজীব এটা প্রমাণ, করিবার জন্য উহাকে গৃহের মধ্যে 
উড়াইয়া দেয়, বাটি চালনা করিয়া দেখায়--এরূপ অন্তান্ত 


অত্যন্ত ঘটনা দেখাইয়া বেড়ায়। বর্ধিরে কিছু দিন ধরিয়া - 


ইহাদের চাতুরীজাল বিচ্ছিন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন 


ও কিয়দংশে সফলও হইয়াছিলেন। তাহার প্রভু জাগা: 


দানেশমন্দ, এরূপ একজন ভবিষ্যদ্বক্তাকে 0) ডাকাইয়! 
আনিয়া, যদি তিনি মনের সকল কথা বলিতে পারেন 
তাহা হইলে তিন: শত টাকা তাহাকে পুরস্কার দিবেন 
এরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেখাদেখি বর্ণিয়েও 
তাহাকে উক্ত সর্তে পঁচিশ টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন। 
সর্ভ ছিল যে তাঁহাদের উভয়ের মনের কথা পূর্বে এক 
টুকরা কাগজে লিখিয়া নিজের কাছে রাখিয়া এই মহাত্মাকে 
প্রশ্ন করিবেন। বদি যথার্থ উত্তর পান পুরস্কার তাহার 
প্রাপ্য ; কিন্তু পরীক্ষার উভয়েই নিরাশ হইয়াছিলেন। 

এই বিদেশী আর এক সম্প্রদায় মুণ্ডিতমন্তক, করঙ্কব- 
পাণি, নগ্রপাঁৰ সন্নাদীদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার 
সে বর্ণনায় আমাদের দণ্ডী পরমহংসদের কথা মনে পড়ে। 
তাহার মতে, ইহাদের জীবনযাত্রা ও উপাসনাপদ্ধতি 
অপেক্ষাকৃত সভ্য ও নিরীহতর। ইহারা সর্ব বিষয়ে 
বেশ পরিষ্কার । একখানি আজানুলম্বিত- আল্খেল্লার 
পরিচ্ছদে ইহাদের শরীর আবৃত ও অপূর একখানি শুক্লান্বর 
স্কন্ধ সংলগ্ন হইয়া উত্তরীয়ের স্থানে শোভা পায়। ইহাদের 
জার কোন পরিধেয় নাই। ইহার! এক বিপণি হইতে অন্য 
বিপণিতে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের মত গাঁলগন্প করিয়া বেড়ান 
না। যখন রাজমার্গ দিয়া গমনাগমন করেন তখন ছুই জন 
দুইজন করিয়া অতি প্রশান্ত ভাবে ভ্রমণ করেন। ইহার! সমস্ত 
হিন্দুগৃহেই পরম সমাদরে গৃহীত হন। যে বাটীতে ইহাদের 
গুভাগমন হয় সে হিন্দু গৃহস্থ বিধাতার শুভ আশীর্ববাদ ভাবিয়া 


[ ৫ম ভাঞ়া। 


« So চী এ, ত 
el 


এরূপ বরণীয় অতিথির সৎকারে আপনাকে কৃতকৃতার্থ 


মনে করে। ইহাদের আর এমন কোন বিশেষ চরিরগত 
দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে এ স্ব গুহস্থদের অন্তঃ- 
পুরে রমণী সমাজে ইহাদের লইয়া কি কাণ্ড হয় তাহা! যদিও 
কাহারও জানিতে বাঁকী নাই! এতৎসত্বেও ইহারা সর্বত্র 
সাধু মহাত্মা বলিয়া সমাদৃত! বর্ণিয়ে বলেন যে এ রোগ যে 
কেবল হিন্দুস্থানের তা” নয়; পৃথিবীর অনেক স্থানে তিনি 
দেখিয়াছেন বে, এরূপ লোকদের কার্যাবলী তত দোষের 
চক্ষে দেখ! হয় না! তবে এদের এক প্রধান দোষ এই যে, 
ইহারা এরূপ বাঁচাট 'ও আত্মন্তরী, নিজেদের সহিত যুরোগীয় 
ধর্ম্যাজকদের তুলনা করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করে! 
( এত বড় ছুঃসাহ্‌স ! ) বর্ণিয়ে বলেন যে “অনেক বার আমি 
এরূপ একদল সন্যানীকে বাহ খুব আড়ম্বরের সহিত 
সম্মান প্রদর্শন করিরাছিলাম । 
ভাব বুঝিতে না পারিয়া পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে 
লাগিল শুনিলাম যে, দেখ এ ফিরিক্দ অনেক দিন ভারতবর্ষে 
আছে কি না তাই আমরা যে হিন্দুদের পাদ্রী এ কথা বেশ 
জানে।” আমি মনে মনে ভাবিলাম, “এই হতভাগা মুন্তি- 
পুভক মৃঢদের তুলনা করিবার ধরণ দেখ!” 

বর্ণিয়ের ধর্্মান্ধতার অধিক পরিচয় দিয়া পাঠকদিগকে 
আর বিরক্ত না করিয়া মোগল 'রাজত্বে স্থবে জগন্নাথ অর্থাৎ 
বাঙ্গালা .ও উড়িষ্যা বিভাগের বার্ষিক রাজস্বের উল্লেখ 
করিরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তীহাঁর প্রান্তরে 
মোঁগলশাসিত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভাগ ও 
রাজস্ব ইত্যাদির যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে, 
সুবে জগন্নাথের মধ্যে বাঙ্গালা অন্তভূক্ত। ইহা ১১ টী 
সরকার ও ১২টী পরগণায় বিভক্ত। এ প্রদেশের বার্ষিক 
রাজস্ব ৭,২৭০০০০ টাঁকা। বর্ণিয়ের এ তালিকা কিরূপ 
সত্য, তাহা প্রবস্ধান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল ৷ 

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী । 


গর 


“ভারতেন্দ,» হরিশ্চন্দ্র। 


অগ্ভ যে মহান্ভবের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতেছি, ইনি 
একজন বিদ্ধোৎসাহী, দেশহিতৈষী, পরোপকারী সদাশয় 


তাঁহারা আমার আন্তরিক .. 


( 


bY 





ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র । 


KUNTALINE PRESS. CALCUTTA. 


একট বাখ্যা করেন। তৎ- 





করেন, তন্মধ্যে একটি নিয়ে উ 


লয়েছে শরণ চরণে যে জন্‌ 
নাম দয়াকর জগত ভিতর, 


বঙ্গের অমর কা 
_তঃখিত হইয়া ক 





ণ অবগত আছেন। টা, 
অল্পই দেখিতে : পাওয়া 
কি ডি বৃদ্ধা 





বলব বিধবাদের রিবা দ 
থাকিবে না। বিধবা “বিবাহ সমাজে 








জ্যাক বুভাক্ছ বাকল ৰাভা - ভা 


ঢু রর 


১০৪ 


“বাজারে নশিতৃষণ চটটোশধ্যারের টে ১৮৯৫ সালের এপ্রেল 
মাসে এখানকার মিলিটারী একাউণ্ট আফিসের শিক্ষিত 
কর্খুচারী বাবু সাতকড়ি ঘোষ কক কতিপয় ভদ্রলোকের 
সহায়তায় স্থাপিত হয় । সাতকড়ি বাবু কিছুকাল পাঠাগারের 
কাধা বেশ স্ুশৃঙ্খলভাবে চালাইয়া পরে সুযোগ্য শ্রীযুক্ত 
উমেশচন্দর বন্ত মহাশয়ের তন্তে লাইব্রেরীর কার্ধাভার অপণ 
করেন। ইনিও তদবধি এখন পধাস্ত লাইবেরীর উন্নতি- 
কলে বিশেষ যত্ব করিতেছেন । এই লাইব্রেরীর পস্তকসংখা! 
১৭২৩ । তাহার মধ্যে বাঙ্গালা ৬৭৯ খানি। এতছ্াতীত 
বাঙ্গালা সংবাদপত্র হিতবাদী ও মাসিকপত্র ভারতী, দারোগার 
'দপ্ধর এবং তারকনাথ গ্রস্থাবলী লওয়া হয়। অন্য লাইবেরী- 
টার নাম কালীবাড়ী লাইব্রেরী। ইহা এখানকার কালী- 
'বাটাতে স্থাপিত। এই লাইবেরীটীও প্রোবোনো পব্লিকো 
লাইব্রেরী স্থাপনকালেই স্থাপিত হইয়া উক্ত লাইব্রেরীটির 
অনুরূপ চলিতেছে । এই লাইব্রেরীতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা 
পুস্তক অনেকগুলি আছে; এবং সংবাদপত্র হিতবাদী, বস্তুমতী, 
বঙ্গবাসী, এবং মাসিকপত্র প্রবাসী, ভারতী, মিত্রগোষ্ঠী ও 
দারোগার দপ্তুর লওয়! হয়। ইহার উন্নতিকল্পে সম্পাদক 
যুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহকাৰী সম্পাদক শ্রীমক্ত 
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন । 
রাওলপিগডিতে বর্তমান প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে 
পুরাতন অধিবাসী ভূসম্পত্তিশালী ও সর্বসাধারণের মাননীয় 
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম এ স্থলে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । . ইনি হুগলিজেলার অন্তঃপাতী পাগুয়া 
খানার অন্তর্গত ইলছোবা-মোওলাই গ্রামে ১৮৪৮ সালের 
নবেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যকালে 
ইলছোবায় পাঠ লা না থাকায় শশিবাবু ঠাহার মাতুলালয় 
গ্ুপ্তিপাড়া এ, লেখাপড়া করিতেন। কিছুকাল পবে 
যখন ইলছোবায় বাঙ্গাল! পাঠশালা হইল তখন শশিবাবু 
ইলছোবায় আসিয়া বাঙ্গালা লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। 
হার কয়েক বৎসর পরেই তত্রস্থ পরম স্বদেশহিতৈষী, স্বনাম- 
ধন্য পণ্ডিত রামগতি স্তায়রহ্ব € প্রাতঃম্মরণীয় বাবু রামগোপাল 
ঘোষ 9 ছর্গাচরণ সরকার মহাশয়ের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টার 
ইলছোবা মোগুলাই গ্রামে গবর্ণমেন্ট সাহাষারুত বাঙ্গালা 
৪ ইংরাজী স্থল স্থাপিত হইল। এই স্কুলে “শশিবাব 


লক জত ক্ছেকরজএন অন্ত 


প্রবাসী । 





শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় । 


চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি 
পরীক্ষো্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৪২ টাকা বৃত্তি পাইয়া হুগলি 
কলিজিয়েট স্কুলে ও তৎপরে কলিকাতা হেয়ার স্কুলে ইংরাজী 
বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। ঠাহার পিতা সামান্য গৃহস্থ ছিলেন। 
তজ্জন্ঠ তিনি জীবিকা উপাক্জঈনের নিমিত্ত ১৮৬৯ সালে 
চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মাপারনগ্রামনিবাসী ( শশিবাবুর 


শ্বশুর ) কৈলাসচন্জর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত রাওলপিণ্ডি 


আসিয়াছিলেন। কৈলাসবাব্‌ রাওলপিিতে বড়ই খ্যাতনামা 
ছিলেন । তিনি ২৫০১ টাকা বেতনে মিলিটারী পে-আফিসে 
হেড এসিস্ট্যান্ট ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ শিখ্‌ যুদ্ধকালে 
ইংরাজ পলটনের রাইটার হইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন । 


চিনিয়ান ওয়ালা যুদ্ধে তিনি অশ্বারোহী পলটনের সঙ্গে রাইটার 


ছিলেন। উক্ত যুদ্ধের অবসানে তিনি পলটনের চাকরী 
ত্যাগ করিয়া তৎকালীন যৃদ্ধ সম্বন্ধীয় মিলিটারী পে-আফিসে 
চাকরা গ্রহণ করেন। পঞ্জাব সম্পূর্ণ অধিকৃত হইলে উক্ত পে- 





রব 


£ 


আফিস রাওলপিঙডিতে আইসে । সেই সময়ে কৈলাস বাবু 


টি 


বং আরও চটী বাঙ্গালী এখানে 'আদেন: | বাঙ্গালীদিগের 
এই প্রথম আগমন। কৈলাস বাবু অতি সজ্জন ও 
পরোপকাঁরী বলিরা খ্যাত ছিলেন। তাহার অকাতরে 
অতিথিসেবা ও নিঃস্ব আগন্তক বাঙ্গালীদিগকে স্থান ও 
ভোঞ্রনদান এবং অর্থনাহযি করা সারধর্ম ছিল। শশি বাবু 
এখানে আসিলে কৈলাস বাবুর চেষ্টায় তাহার অধীনস্থ 
মিলিটারী পে-আফিসে ৫০২ টাকা বেতনের কর্ম প্রাপ্ত হন। 
পরে অল্পকাল মধ্যেই উক্ত আফিসে ১৫০২ টাকা বেতনের 
হেড্্লার্ক হন। প্রায় এগার. বৎসর উক্ত আফিসে কর্ম 
করেন। এই সময় তিনি প্রতি ছয় মাসে স্থানে স্থানে 
পেশাওয়ার হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত দাওরা করিতেন। স্বতরাং 
পঞ্জাবের প্রায় সকল জেলাঁতেই ছয় মাস অন্তর পেন্সন- 
প্রাপ্ত দেশীয় সৈনিকদিগের পেন্সন দিতে যাইতেন। এ 
কারণ তিনি প্রায় সমগ্র পঞ্জাবে পরিচিত। তিনি যে সময় 


রাওলপিণ্ডী-প্রবাসী হন তাহার কয়েক বৎসর পরে ১৮৭৯ ' 


সালে এখানকার কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজমোহন মিত্র, 
প্যারিমোহন পাল, শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ভগবতীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভৃষণ. বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় 
তৎকালীন মাননীয় ব্যক্তিগণ একটী মহতী সভা করিয়া ধার্য 
করিলেন যে, একটী কালীবাটী স্থাপন করা কর্তব্য । পরে 
ইহাদের যত্নে ও পরিশেষে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
সহান্ুভূতিতে কয়েক বৎসর পরে একটা কালীবাড়ী স্থাপনা 
হইল। এই আশ্রমে নবাগত বাঙ্গালী ও হিন্দু সন্যাসিগণ 
আসিয়া যত দিন ইচ্ছা থাকিয়া শয়ন ভোজন করিতেছেন । 
কালীবাটীতে একটা নাটমন্দির হওয়া আবশ্যক বলিয়া শশি 
বাবুর অধ্যবসারে বাঙ্গালীদিগের ও এতদ্দেশীয় লোকের নিকট 
অর্থ সংগৃহীত হইয়া এক প্রকাণ্ড দালান তৈয়ার হইয়াছে । 
ইহার কর্মক্ষেত্রে তৎকালীন কমিসেরিয়েটের হেড এসিষ্টান্ট 
যুক্ত বাবু আঁশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং পুজ্যপাদ কালী- 
প্রসন্ন শিরোমিণি মহাঁশয়ও যোগদান করিয়াছিলেন। এই 
কালীবাটীর দালানে স্থানীয় ভদ্রমহোঁদয়গণ শশিবাবুর ও 
শিরোমণি মহাশয়ের প্রতিকৃতি একত্র করিয়া রাখিয়া 
দিয়াছেন। শশিবাবু এখানে আসিয়। দেখেন যে, এখানে 
মিশন স্কুল ব্যতীত একটাও ভাল বিদ্যালয় নাই। তখন 
তিনি এখানকার ডেপুটী কমিশনার আঁফিসের হেড্ক্লার্ক বাবু 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা । 


১০৫ 


গিরীশচন্র বন্দোপাধ্যায়, পুলিশ আফিলের হেঙ্রার্ক বাবু 
বেণীমাধব ঘোষ, কমিশরিয়েটের হেড এসিস্টাণ্ট লালা শঙ্কর 
দাস ও পবলিক ওয়ার্কসের একাউনট্যাণ্ট পণ্ডিত বসন্ত 
রামের সহিত মিলিত হইয়া একটা ইংরাজী স্কুল স্থাপিত 
করেন। এই স্ষুলটী নিত্য প্রাতঃকালে হইত। এই 
স্ুলটী অবৈতনিক ছিল। শশিবাঁবু উত্ত ভদ্রমহোদয়গণের 
সহিত মিলিত হইয়! নিজেরাই স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন । 
এ স্কুলে কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানী, কি পঞ্জাবী সকল ছাঁত্রই 
অধ্যয়ন করিত। শিক্ষকগণ প্রাতে ১০ টা পর্য্যন্ত স্কুলের 
কাৰ্য্য করিয়া পরে আফিসের কর্ম করিতেন। ইহার অনেক 
ছাত্র এক্ষণে উচ্চতম বেতনের কর্ম করিয়া নিজ নিজ জীবিকা 
নির্বাহ করিতেছে। উক্ত অবৈতনিক শিক্ষক মহাশুয়দের কেহ 
কেহ এখান হইতে বদলি হওয়া প্রযুক্ত তাঁহাদের স্থানে 
তদন্ুরূপ লোকাভাব জন্য উক্ত স্কুলটী ৩৪ বৎসর মধ্যে 
তিরোহিত হয়। কিন্তু শশিবাবুর মনের ক্ষোভ বিশেষরূপে 
জাগরিত রহিল। তিনি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইলেন না। 
পরে তিনি ১৮৮৪ সালে আর একটা বাঙ্গালা অবৈতনিক 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানকার কাঁলীবাড়ীতে উক্ত 
বিদ্যালয়টী স্থাপিত হয়! বাঙ্গালী বালক 'ও বালিকা উভয়েই 
তথায় পাঠ করিত। শশিবাবু নিজ ব্যয়ে ও ব্রাহ্মধন্মীবল্বী 
মাননীয় ডাক্তার কে, এন্‌ রায়, এল, এম্‌, এস্‌, ও বাবু 
শ্যামাঁচরণ বন্গু প্রভৃতি মহোদয়গণের সাহায্যে উক্ত বিদ্যালয়ের 
ব্যয় সংকুলান করিতেন: । এই স্কুলে ফণিভূষণ বাবু নামক 
জনৈক বাঙ্গালী কিছুকাল শিক্ষকতা! করিয়াছিলেন। কিছু দিন 
পরে তিনি এই পদত্যাগ করিলে পর ইলছোবা-নিবাসী 
হরিশ্চন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শিক্ষক ছিলেন তিনি হুগলি 
নর্মাল স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ও পঞ্জাবে বাঙ্গালী সমাজে 
খ্যাতনামা ও লন্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক। তাহার শিক্ষকতায় 
স্কুলটীর প্রভূত উন্নতি হয়। পরে পানিহাটা-নিবাসী কৃতবিদ্য 
অস্থিকাঁচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরসিনাল আফিসে হেড়ক্লার্ক 
হইয়া আসিলে তিনি শশিবাবুকে অনুরোধ করিয়া ও স্কুলে 
ছাত্রদের ইংরাজীপাঠের ব্যবস্থা ও বিশ্বময় চট্টোপাধ্যায়কে 
ইংরাজী পড়াইবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করান. . এই স্কুল 
১৮৮৪ সাল হইতে অপ্রতিহত ভাবে চলিয়াছিল। পঞ্জাবের 
খ্যাতনামা এক্সিকিউটিভ্‌ ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব কাঁলীকৃষ্ণ 
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মুখোপাধ্যার এই স্কুলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৮৮ সালে 


শশিবাবু কলিকাতা বদি হইয়া যান, তখন তিনি উক্ত স্কুল 
স্যামাচরণ বাবুর হাতে দিয়া গমন করেন। এই সময় অনেক 
সাহায্যকারী লোক বদলী হওয়ায় স্কুল অবৈতনিক রহিল 
না। 'শশিবাবু কলিকাতায় গমন করিলে পর পণ্ডিত হরি- 
শ্চন্র চট্টোপাধ্যায়ও পদত্যাগ করেন ও বিদ্ভালয় বন্দিরাম 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে স্তন্ত হয়। ইহার ছুই বৎসর 
পরে শশিবাবু পুনরায় যখন কলিকাতা হইতে বদলি হইয়া 
আসেন, তখন এ সঙ্গে প্রায় ৬০০ বাঙ্গালী বদলি হইয়া 
আসেন। তখন একটী ভাল স্বুলের প্রয়োজন হইল। 
তজ্জন্ত-স্থানীয় মাজিষ্ট্েট সাহেব এই মত প্রকাশ করেন যে, 
বদ্দি স্কুলটী কেবল বাঙ্গালী বালকদিগের উপযোগী করিয়া 
রাখ, তাহা হইলে পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের সাহায্য পাইবে না ও 
স্কুলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকিবে । অতএব সর্বসাধারণের 
উপযুক্ত করিলে. সর্বসাধারণের যত্ন ও সাহায্য পাইবে। 
এই সময় শশি বাবু, লক্ষ্মীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্তি, কতিপয় মহাশয়গণের অক্রাস্ত 
চেষ্টায় জনসাধারণের এবং বড় বড় রাজা মহারাজার নিকট 
ভিক্ষালন্ধ অর্থে ডেনিস হাই স্কুল স্থাপিত হইল। পরে 
একটা প্রণন্ত ময়দানে, ১৮৯৪ সালে ১০।১২ হাজার টাক! 
ব্যয়ে স্কুলের জন্য প্রকাঁও অট্টালিকা নির্ন্মিত হইল । তৎকালে 
ডেনিস্‌ সাহেব এখানকার মাজিট্রেট ছিলেন। সে কারণ 
তাহার নামে স্কুলের নাম এবং এই স্কুলের মধ্যস্থ হলে প্রস্তরে 
শশিবাবুর নাম অঙ্কিত রহিয়াছে । এই স্কুলের বর্তমান ছাত্র- 
সংখ্যা প্রায় ২৫০২ শিক্ষক ১৪ জন, মাসিক ব্যয় ৪০০২ শত 
টাকা। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, ব্যায়ামের সরঞ্জাম, পুস্তক(লয় 
ইত্যাদির সমাবেশে ইহা সর্বাতোভাঁবে একটি উৎকৃষ্ট স্কুল! 
শশিবাবু ১৮৭২ সাল হইতে ক্বৃতসংকল্প হইয়া এখন পৰ্য্যন্ত 
সেক্রেটারীর কাধ্য করিতেছেন। তিনি এক দিন স্কুল-সভায় 
বলেন 215 ashes will remain in the School and 


my spirit will hover round the School 1 এখানকার 


অনেকেই বলিয়া থাকেন Shashi Babu is the father- 


of the Dennys High School. তিনি কেবল মাত্ৰ যে 


একটা স্কুল স্থাপন করিয়াছেন, এমত নহে। তিনি ১৮৯৭ 
সালের ২২শে জানুয়ারী মহাকালী পাঠশালার শাখা বালিকা- 
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প্ৰবাসী । 
₹বিদ্ধালয় স্থাপনা করিয়াছিলেন! এই বিগ্ালয়টীর উন্নতি ও 





| ৫ম ভাগ। 


পরিচালনের জন্য তিনি বালিকাদের নিকট হইতে মাসিক 


বেতন লইতের না। তিনি এই বিষ্ঠালয়ের শিক্ষকের বেতন ও 


প্রতি বৎসর বালিকাদের পরিতোধিক দানের ব্যরভার 
নিজেই বহন করিতেন। বালিকাবিগ্াালয়ে বাৎসরিক 
পারিতোষিকপ্রদান সময়ে স্থানীয় গণ্যমান্ত সাহেবের! 
আনিয়া উহা পরিদর্শন করিতেন। তাহারা পরিদর্শন- 
কালে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ইহার প্রশংসা করিতেন। 
এই বালিকা বিগ্ঠালয়টী পাচ বৎমর অতি উত্তমরূপে 
চলিয়াছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথমতঃ স্থানীয় বাঙ্গালীদের 
সহযোগিতার অভাবে, ও দ্বিতীয়তঃ অনেকের কর্মে 
স্থানান্তরিত হওয়ায় বালিকার সংখ্যা অতি অল্প হওয়া বশতঃ 
বিগ্তালয়টী কয়েক বৎসর পরে উঠিয়া গিয়াছে ; কিন্তু সেজন্য 
ইনি একেবারে ভগ্নোৎসাহ হন নাই । এখনও বালিকা 
বিগ্ভালয়টী পুনঃপ্রতিষ্ঠা কারবার জন্য বিশেষ চেষ্টায় আছেন। 
তাহার কৃতিত্ব নানাদিক হইতে দশনীয়। তিনি প্রবাসী 
হইয়াও নিজ গ্রামের ( ইলছোবা মোগুলাই হাইস্কুল ) স্কুলে 
তাহার স্বগীয় পিতার স্বরণার্থ ও ছাত্রবৃন্দকে বিদ্ঠাশিক্ষায় 
উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে 
যেটা যে বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 'প্রবেশিক্‌! 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়, প্রতি 
_বৎসরই সেই ছাত্রটীকে একটা করিয়া তাহার স্বীয় পিতার 
নামাঙ্কিত রৌপ্যপদক প্রদান করেন। তিনি রাঁওলপিগির 
নিকটবন্তী সুখো নামক নগরে সনাতন -স্থুলের প্রেসিডেন্ট 
ইনি এখানে একটী পিউরিটি এসোসিয়েশন ( পবিত্রতা 
সভা) ও সুনীতি সঞ্চারিণী সভা স্থাপন করেন। সমিতির 
উদ্দেশ্য নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি. ও চরিত্রগঠন। তিনি 
রাওলপিগ্ডিতে কুইন্স মেমোরিয়াল ফণ্ডে ক্যান্টন্মেন্ট 
কমিটী কর্তৃক মেশ্বর নির্বাচিত হইয়াছিলেন। . গত বৎসর 
যখন এখানে প্লেগ হইয়াছিল এখানকার স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট 
কর্তৃক শশি বাবু একজন অনরারি কমিশনার নিযুক্ত হন৷ 
তৎকালে তাহার সদাঁশয়তা ও সুবিচারে নকলের বিশেষ 
উপকার হইয়াছিল। প্লেগ হইলে নানা উপদ্রব হইয়া 
থাকে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। শশি বাবুর 
জন্য তাহৃশ হইতে পারে নাট। ইহা ছাড়া এখানকার 
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২য় নংখ্যা। ] 
বেসান্ট সংস্কৃত লাইব্রেরী, হরিসভা প্রভৃতি ইহার কীন্তি। 
এখানকার সদর বাজার হইতে বড় পোষ্টাফিস দুরে হওয়ায় 
সাধারণের বড়ই অস্থুবিধা সেই অন্গুবিধা নিবারণার্থ 
শশিবাবু স্বরং উদ্চোগী হইয়া স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের 
মারফৎ পেষ্টিমাষ্টার জেনারলের নিকট সদর বাজারে 
পোষ্টাফিস স্থাপনের জন্য একখানি আবেদনপত্র পাঠাইরা 
দেন। আবেদন মঞ্জুর হয়। তাহাতে শশিবাবু তাহার 
স্বাটে নিজের একখানি বাটী পোষ্ট আফিন স্থাপনোপষোগী 
করিয়া সাধারণের .উপকারার্থ ক্ষতিস্বীকার পূর্বক অল্প 
ভাড়ায় ছাড়িয়া দেন। তাহার সদাশয়তার আর একটী 
পরিচয় দিয়া প্রবন্ধটী শেষ. করিব | ইহার অক্লান্ত চেষ্টার 
সদর বাজারে একটী পাঁকা রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে। এই 
রাস্তাটা পূর্বে কাচা ও অতি কদধ্য ছিল। সামান্ত বৃষ্টি 
হইলেই কর্দমম্য় হইত। রাস্তার আলোর বন্দোবস্ত ছিল 
না। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তিনি আবেদন করিয়া 
মালোরও বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এবং রাস্তার ধূলার জন্য 
নিজ ব্যরে. প্রত্যহ জল ছিটানর বন্দোবস্ত করিয়াছেন। 
তাহার এই ষদীশয়তা ও সদনুষ্টানের জন্য তাহার নামে 
এই রাস্তাটীর নামকরণ করিয়া দিয়াছেন। এখানে সর্ব 
সাধারণের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কিংবা সামাজিক সৎকাধ্যে শশি বাবু 


হত। 


-প্রীকাশ্তভাবেই হউক অথবা পরোক্ষভাঁবেই হউক লিপ্ত 


থাকেন,। শশি বাবুর চরিত্র পবিত্র, তিনি সনাতনধর্ম্মাবলন্বী। 

শশি বাবুর ছত্রিশ বৎসরের সৎকাধ্য লিখিতে গিয়া 
অধিক লিখিলে-. পাঠকগণের বিরক্তি হইবে। কেন না 
যিনি অদ্বিতীয় বিদ্বান নন, অতিশয় ধনশালী ও উচ্চ- 
পদাভিষিক্ত 'নহেন, তাহার গুণকীর্তভনে পাছে ধনী ব্যক্তির 
ঈর্ষ্যা হয়, কিংবা অনেকে এই গুণকীর্তন অতিরঞ্জিত 
বিবেচনা করেন এই আশঙ্কায় সংক্ষেপে তীহার গুণনিচয় 
বিবৃত করিলাম । রাওলপিগ্ডিতে কেহ আসিলে দেখিতে 
পাইবেন ইহা কল্পিত বা অতিরঞ্জিত নহে, বরং প্রকৃত 
বিষয় হইতেও ন্যুনভাবে বিবৃত হইল। ইণ্ডিয়ান মিরার, 
অমৃতবাজার পত্রিকা, টি.বিউন, পঞ্জাব টাইম্‌স্‌ প্রভৃতি কাগজে 


4 ইহার সৎকার্ধ্য ও গুণের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। 


শ্রীরাখালদাস পালধি। ' 


গ্রবাসী বাঙ্গালীর কথ! 


আঁলীগড়। 


প্রায় এক শতাব্দী হইতে চলিল কয়েকজন বাঙ্গালী আলীগড় 
সহরে নীলের কুঠী স্থাপ্রন..করিয়া বাস করিতে থাকেন । 
ইহাদের মধ্যে স্বগীয় তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
অগ্রনী ছিলেন। ইহার বৃত্তান্ত প্রথম বর্ষের প্রবাসী পত্রিকার 
৪৫২ পৃষ্ঠার সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে । এই মুখোপাধ্যায় 
পরিবার প্রবানে সাহিত্য-সেবা ও মাতৃভাষান্ুরাগের জন্ত 
প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । . এই সন্ত্রস্ত বংশে' বর্তমান 
আলীগড়-প্রবানী শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
জন্ম। তিনি তাহার স্বগীয় পিতৃদেব ৬ শান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের ম্মরণার্থে প্রায় আটশত টাকা মূল্যের পুস্তকাঁলয়টা 
আলীগড়-প্রবাসী বঙ্গীর সাধারণকে দানপত্র সহ অর্পণ 
করিয়াছেন । দানপত্রের একস্থানে কালী বাবু লিখিয়াছেন £__ 


“আপনাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই স্থাননিবাসী 
বঙ্গসমপ্রদায়ের জ্ঞানোৎকর্ষার্থে, আমি আপনাদের হস্তে এই ক্ষুদ্র পুস্তকালয় 
আমার স্বগাঁয় পিতৃদেবের নাম চিরপ্মরধীয় করণীর্থে অর্পণ করিলান। 
আমার একান্ত প্রার্থন৷ বাঁহাতে আপনাদের সকলের এই ক্ষুদ্র পুস্তকালয়ের 
প্রতি চিরসহানুভুতি থাকে--সে বিষয়ে বিশেষ মনযোগী হইলে আমি 
আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।' + মণ 


এই দানপত্রে সাক্ষ্য স্বরূপ স্থানীয় বাঙ্গালী-সমাজের 
শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ প্রমুখ ত্রিশ জনের নাম স্বাক্ষরিত 
হইয়াছে। আলীগড়ে এরূপ সাধারণ বাঙ্গালা পুস্তকালয়ের 
অস্তিত্ব ছিল না। অতঃপর ১৯০৩ অন্দের ২৫ এ জুন এখানে 
সাধারণের জন্য একটী বঙ্গ-সাঁহিতা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। 
কিন্ত ছুই তিন মাস মাত্র ইহার কাৰ্য্য চলিয়াছিল। আমরা 
শুনিয়াছি খাহারা অর্থাদি সাহায্যে প্রতিশ্রুত ছিলেন তাহারা 
সাহায্যের হস্ত সঙ্কুচিত করায় সমাজের কাধ্যও বদ্ধ হইয়া 
বায়। অবশেষে পুস্তকালরটী আশ্রয়হীন হইয়া পড়িলে 
কালীবাবুই অগত্যা স্বীয় আশ্রয়ে উহাকে স্থান দিতে বাধ্য 
হন। আলীগড়প্রবাপী বাঙ্গালীগণ ইহাকে কৃপাঁচক্ষে 


‘দেখিলে কালীবাবু পুস্তকালিয়ট৷ পুনরায় তাহাদের হপ্তে 


অর্পণ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। কালীবাবুর পিতৃভক্তি ও 
মাতৃভাষান্গুরাগের পরিচয় পাইয়া! আমরা কিছু মাত্র বিস্মিত 
হই নাই, কিন্ত আমাদের পরম বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে এই 
যে, তিনি তাঁহার সযত্বপুষ্ট মূল্যবান্‌ পুন্তকাঁলয় জনসাধারণের 
হিতাৰ্থে দান করিতে চাঁহিলেও এই অযাচিত দান গ্রহণে 


bd 
ক 


১০৮ 


মাতৃভাষাবিরাগের ইহা কি একটা দৃষ্টান্ত ?. গত সেন্সস্‌ 
অনুসারে আলীগড়ে বাঙ্গালীর সংখ্যা.:.---১৪৩ | 


২য় বর্ষের প্রবাসীর ২২০ পৃষ্ঠায় “প্রবাসে বঙ্গ-সাহিত্য- 
চচ্চ” শীর্ষক প্রবন্ধে কাণপুরপ্রবাসী ৬মহেন্দ্রনাথ ঘোষালের 
নাম উল্লিখিত হইয়াছিল! তিনি প্রবাসে যে সকল বাঞ্গলা 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন আমর! তাহার কোন সংবাদ দিতে 
পারি নাই। পরে ঘটনাচক্রে তাহার একখানি পুস্তকের 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাঁও জানা গিয়াছে যে, তিনি 
১৮৬৫ অব্দে ইটাওয়া ঈ. আই. রেলওয়ে ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনিয়ারের 
আফিস হইতে বদলী হইয়া এলাহাবাদ যমুনাব্রিজি আপিসে 
১০০২ টাঁকা বেতনে একাউন্টেপ্টের কাৰ্য্য করেন। তাঁহার 
পাঁচ বৎসর পরে কাঁণপুরে গমন করেন। হঠাৎ একদিন 
কলিকাতার কোন পুস্তকের দোকানে নানা প্রকার পুস্তকের 
মধ্য হইতে মহেন্দ্রবাবুর একখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া 
যায়। পুস্তকের মলাঁটে আছে, "গৌড়পাদীয় আগম অর্থাৎ 
শ্রীগুকদেব শিষ্য পৃজ্যপাদ শ্রীগৌড়পাদাচার্য্কৃত অদ্বৈত 
দ্শনাখ্য মূল সংস্কৃত গ্রন্থ 'কাণপুরপ্রবাসী শ্রীমহেন্দ্রনাথ 
ঘোষাল কৃত বঙ্গভাষানুবাৰ সহিত শ্রীদেবীপদ রায়ের 
আন্গকুল্যে প্রথম প্রকাশিত। বারাণসী যন্তরালয়, সন ১২৯৬ 
সাল!” 


জাপানপ্রবাসী শ্রীযুক্ত সত্যন্থন্দর দেব তাহার ভক্তি- 
ভাজন কোনও গুরুজনকে এক পত্রে লিখিয়াছেন 


“জাপানের মনোমোহন বন্দর সুন্দর দৃষ্যাবলী যখন দেখি তখন মনে 
যে কত প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহা আর কি লিখিষ। ভাবীজ্ঞান 
থাকিলে নে ভাষের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় সময়ে সময়ে দিতে পারিতাম। কিন্ত 
কৈ তাঁহা ত পারি না। এখন যাহাঁ একটু-আধটু লিখি তাহা আমার 
শক্তিতে নহে, জাঁপানের সঞ্জীধনী শক্তিতে । এখানে আসিলে মরা মানুষ 
জাগে। আমার মত জ্ঞানবুদ্ধিহীন : যুবকের মনেও সময়ে সময়ে মাঁতৃ- 


ভূমির কল্যাণের জন্য নান! প্রকার শুভ. ইচ্ছার উদয় হয়, ইহাই নেই, 


জ্বলন্ত শক্তির পরিচয়। জাপানের বিষয় বেশী আর কি লিখিব, পৃথিবীতে 
এমন দেশ আর দুইটা দেখা যায় ন|। সবই নুতন, সবই মনোরম, সবই 
আশ্চধ্য। এই জাতির আচার ব্যবহার, চাল চলন, জাতীয় জীবন, জাতীয় 
ভাব, প্রত্যেকের অধ্যয়ন করিবার উপধুক্ত। জাঁপাঁনকে প্রাণের সহিত 
ভালবাসি বলিয়া, তাই আজ জাপানী হইয়| জীপাঁনী পরিবারের মধ্যে 
একত্রে বাদ করিতেছি, এবং বাঁদ করিতে সক্ষমও হইয়াছি। আজ 
৬ মাস হইল বাঙ্গাল! ভাষায় কথাবার্তা নাই, জাপানী ভাষা সময় .সময় 


প্রবাসী । 


ee পাশ ০ 


পাপ "ত, পাতি 


মাতৃভাষার স্যাঁয় বোধ হয়। * ক এ 

করিলে, কর্মময় জাতীয় জীবন প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের মত ক্ষুদ্রমন! 
জাতির মনের প্রসার অনেক বৃদ্ধি পাঁয়। তাঁহার উপর বিশ্বময়ের অপূর্বব 
জগতের নানাবিধ মনোন্মাদক দৃশ্যপট যতই দর্শন কর! যায়, ততই মনে 
এক অভূতপূৰ্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। মানব জীবন্‌ গঠনের জন্য এই 
দুইটা অতি আবশ্যক । জাপানে আসিলে এই দুইটা বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ 


হয়। জাঁপানকে বিশ্বময়ের লীলানিকেতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
তুষারাবৃত অত্যুচ্চ পর্ববতমাল!, সবুজবর্ণের বিজন গহন, কুলকুলায়মান। 


খরতর স্রোতস্বতী আর অগাধ নীল জলধি, এই কুপ্জ ভবনের প্রধান দৃশ্য । 
তন্মধ্যে এক সুন্দর, বিনীত, ক্ষত্রিয়তেজসম্পন্ন, শাঁস্ত জাতির বাঁস। 
সমন্বয় বড়ই মধুর। তাই যাহারা জাপানে আসেন ভাহারা সকলেই 
আত্মার! হন। এই জাতির কর্ম্মশীলত! এবং কর্মময় জাতীয় জীবনের কথা 
না-লিখিলেও হয়। বৰ্তমান সংগ্রাম তাহার এক অপূর্বব নিদর্শন । তাই 
আঙ্গ ভাবি, আমার কত সৌভাগ্য ।” 


‘ চীনদেশের টিয়েণ্ট সিনপ্রবাসী শ্রীযুক্ত জে. সি. দত্ত 
প্রমুখ কয়েকজন স্বদেশপ্রেমিক বাঙ্গালী স্বদেশীয়গণের বিদেশে 
গিয়া শিল্পশিক্ষার সাহাব্যার্থ, রাজা রামমোহন রায়, স্বামী 
দয়ানন্দসরস্বতী, মহাদেব গোবিন্দ রাণাভে এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের নামে কয়েকটি বৃত্তিস্থাপন করিবার জন্য 
অর্থদান করিয়াছেন। তান্ত তাহার! ত্রাহ্মমহিলাদের জন্ত 
একটি অর্থকরশিল্পশিক্ষালয় গ্রতিষ্ঠার্থও টাকা দিয়াছেন। 


. ইহাদের স্বদেশপ্রেম সর্কথা প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য ৷. 


বৈজ্ঞানিক যাদুকর | 


কালিফর্ণিয়ার লুথার বর্ব্যা্ক ( Luther Burbank ) 
সাহেব নূতন ধরণের বৃক্ষলতাদি উৎপাদন করিয়া বৈজ্ঞানিক 
জগতে যে অত্যাশ্চ্য কাণ্ড করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার 
একটি প্রামাণিক বিবরণ সম্প্রতি সেঞ্চুরি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত 
হইয়াছে। হলগ্ড দেশের বর্তমান সর্ধপ্রধান উদ্ভিবতত্ববিৎ 
ডাক্তার ডি ভ্রাইস্‌ (D1. De ৬65) এই সকল ব্যাপার 
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, “মিঃ বর্ব্যান্ক, যে সকল 
ফল পুষ্প উৎপাদন করিয়াছেন, তাহার তুলনায় কালিফর্ণিয়ার 
(প্রক্কৃতিজাত ) ফলপুষ্পাদি তেমন চমতকারজনক নহে।? 

দশ বৎসর পূর্বে লোকে বর্ব্যান্ধ সাহেবের নামও জানিত 
না তাঁহার কাধ্যপ্রণালী দেখিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনেরা 
তাহাকে বিদ্রুপ করিত, বন্ধুবান্ধবেরা তাহাকে কপার পাত্র 


৪4 


২য় সংখ্যা । '] 


করিত; বৈজ্ঞাবিকেরা তাঁহাকে হাতুড়ে, বৈজ্ঞানিক সত্যের 
অপলাপকারী ও যথার্থ বিজ্ঞানোন্নতির পরিপন্থী বলিয়া দ্বণা 
করিত। তাহার বাসস্থান সাণ্টারোসার একজন পাদ্রী 
একদা নিজের এক বক্তৃতা শুনিতে আহ্বান করিয়া লইয়া 
গিয়া তাঁহাকে মানবজাতি ও বিশ্বত্ীর “ত্র বলিয়া তীব্র 
গালিগালাজ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত 


হন নাই) হ্বদয়নিহিত উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য স্থির 


রাখিয়া পার্থিব সর্কবিধ উৎপাত এমন কি দারিদ্রের কঠোর 
গীড়ন পর্যন্ত, অস্তরান বদনে সহ্য করিয়াছেন । যাহার জন্য 
এক সময়ে তাঁহাকে এত লাঞ্চিত হইতে হইয়াছিল, তাহারই 


" জন্য এখন তিনি অদ্বিতীয় বলিয়া বৈজ্ঞানিক জগতের পুজা 


পাইতেছেন। গত বৎসর ছয় সহস্রেরও উপর বড় বড় 
বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জনার্থ পৃথিবীর 
নানা স্থান হইতে তাহার সাণ্টারোসাস্থ ভবনে গিয়াছিলেন ; 
তিনি যে'কাঁজে প্রাণমন' সমর্পণ করিয়াছেন সে ' সম্বন্ধে 
নূতন তথ্য অবগত হওয়ার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে 
লোকে তাহাকে চিঠি পত্র লিখিয়াছে। গত এক বৎসরেই 
তাহার সংখ্যা ত্রিশ হাজার হইয়াছিল। লোকের তাঁহাকে 
চিনিতে কিছু কালবিলম্ব হইয়াছে । বিদেশীয়েরাই সর্বাগ্রে 
তাহার প্রতি সম্মানগ্রদর্শন করিতে আরম্ভ করে; তৎপর 


স্বদেশী বীজব্যবসায়ী ও 'বৈজ্ঞানিকের! তাহার গুণগানের ধুয়া 


ধরেন; পরিশেষে, সম্প্রতি তাহার স্বদেশী সরকারী ও 
বে-সরকারী সাধারণ লোকেরাও কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার কদর 
বুঝিতে আরম্ত করিয়াছে। অল্প দিন হইল তিনি কোন 
সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন ; সমবেত পাঁচ শত 
বৈজ্ঞানিকের নিকট তাঁহার পরিচয় প্রদানকালে মার্কিণ 
দেশীয় কোনও বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি বলিয়াছিলেন, 
“পৃথিবীর স্থাষ্টকাল হইতে এ পর্য্যন্ত অপর কেহ মিঃ 
বর্ব্যাঙ্কের ন্যায় এত অধিকসংখ্যক নূতন নূতন উদ্ভিজ্ঞ- 
জীবনের জন্মদান করিতে সমর্থ হয় নাই।” কার্ণেগী 
ইন্ষ্টিটিউষ্যন্‌ হইতে সম্প্রতি তহাকে এক লক্ষ ডলার বা প্রায় 
তিন লক্ষ টাকার একটি বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে ; প্রতি বৎসর 
দশ হাজার ডলারের হিসাবে দশ বৎসর তিনি এই বৃত্তি ভোগ 
করিতে পাইবেন । 


বৈজ্ঞানিক যাদুকর । 


মনে ন করিত এবং তাহার ২ শত্রপক্থীযেরা | তাঁহাকে হেয় জাল: 


১০৯ 


মা্কিনদেখের রুভূমিসমূহে ক্যাক্টাস্‌ 170১3 
নামক এক প্রকার মনসা সিজের গাছের মত গাছ জন্মে) 
তাহার কাণ্ড হইতে পত্র পর্যন্ত এরূপ কণ্টকাকীর্ণ ও তাহার 
পাতায় এরূপ আঁশ হয় যে, তাহা মান্য ও পশু মাত্রেরই 
অম্পৃম্ত ও অভোজ্য। বর্ব্যাঙ্ক সাহেব ইহাকে মরুভূমি ও 
তাহার উত্তাপেরই সাহায্যে ( জলসেচনের ব্যবস্থাও অবশ্যই 
চাই) আহারোপযেগী করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। দশ 
বৎসরের অদম্য চেষ্টায় তিনি যে সাফল্যলাভ করিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার হিসাবে, পৃথিবীতে এখন বে পরিমাণ 
লোকের বাস তাহার দ্বিগুণসংখ্যক লোকের ও তাহাদের 
আহার্ধ্য ও ভাঁরবাহী লক্ষ লক্ষ পশুর খাগ্ঠের সংস্থান হইবে । 
পৃথিবীতে কত শত তাপদগ্ধ নীরস ভূমিখণ্ড আছে যাহাতে 
প্রতিনিয়ত জলসেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াও কোনও 
শন্তই উৎপাদন করা যায় না। মিঃ বরব্যান্কের কৃপায় এখন 
এই সকল মরুভূমি উদ্ধানে পরিণত হইবে; শুধু তাহা নহে, 
তিনি এই গাছকে সর্বপ্রকার জলবায়ুরই উপযোগী করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। ইহাতে এখন কাটা ও আঁশ হয় না; 
ইহার ফল অতীব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর; ইহার বড় বড় পাতী- 
গুলি পৰ্য্যন্ত সুখাদ্য। সেঞ্চুরি ম্যাগাজিনের প্রবন্ধ-লেখক 
বলেন যে, মিঃ বরব্যাঙ্কের পরীন্গণক্ষেত্রে কণ্টকাকীর্ণ ক্যাকৃটাসের 
পার্শ্বে ই কণ্টকহীন ক্যাক্টাস দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহারা 
একটি ফল ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতেছিলেন, এমন সময় মিঃ 
বর্ব্যাঙ্ক তাঁহার এক বন্ধুকে হাসিতে হাঁসিতে বলিলেন, 
“আপনি যদি একটি বীজ গিলিয়া ফেলেন তবে আমি 
আপনাকে মাফ্‌ করিলেও করিতে পারি; দুইটি গিলিলে 
আপনার গল! টটিপিয়া তাহা বাহির করিতে বাধ্য হইব ; কিন্তু 
তিনটি গিলিলে (কি আর বলিব?) আমাকে আপনার 
প্রাণ লইতে হইবে।” তাই তাঁহারা ফলটি খাইয়। যন্পুর্ববক 
বীজগুলি রাখিয়া দিলেন। প্রবন্ধ-লেখক বলেন বে, 
বীজগুলি সত্য সত্যই অমূল্য ; তাহাদের বিনিময়ে তুল্য 
ওজনের সোঁণা দিলেও বথেষ্ট হয় না। এই কলের যে কি 


অপূর্ব স্বাদ তাহার বর্ণনাই' হয় না। ইহা খাইতে খাইতে 
আনারস, সফ্তালু (19680). খুবানী ( apricot ), 


ফুটি প্রভৃতি কত ফলের স্বাদের কথাই মনে পড়ে। পুষ্টিকর 
উপাদানও ইহাতে যথেষ্ট আছে। কোনও কোনও প্রদেশের 


হও 


অধিবাসীদের জা খারাপ র রকমের  ক্যাক্টাস্ই ও প্রধান 
খাছ । তাহারা ইহা খাইয়া শুধু জীবন ধারণ করে তাহা 
নহে, তাহাদের শক্তিসামথ্যও নাকি জাপানীদের তুল্য। 
এক একটা গাছে যে পরিমাণ ফল হয় তাহার ওজন প্রায় 
সওযা মণ; একটা গাছে সাড়ে সাত মণ ওজনের ফলও উক্ত 
প্রবন্ধ-লেখক দেখিয়াছিলেন। মিঃ বরব্যান্ক. তীহাদিগকে 
আর এক রকমের একটি ক্যাক্টাস্‌ খাইতে দিলেন যাহার 
স্বাদ কিছু স্বতন্ত্র ইহা দেখিতে একটি মোটা কাকুড়ের মত ) 
দুই মাথায় চাপা, প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা ও প্রায় আড়াই 
ইঞ্চি মোটা । এই গাছ হইতে আঁশ বাহির করিয়া সুতা 
তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিলে কেমন হয় এরূপ প্রশ্ন তাহাকে 
করিলে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার মন্মীর্ঘ এইরূপ: 
“পূর্বে এই গাছের অনেক উপাদান আঁশ ও কাঁটা জন্মাইতেই 
ব্য়িত,হইত। আমি: খখন প্রকৃতিকে আঁশ -ও কাটা 
জন্মাইবার আবশ্যকত! হইতে মুক্তি দিলাম, তখন এই সকলই 
থাগ্যে-পরিণত হইল | আমি ক্যাক্টাস্‌ হইতে প্রচুর পরিনাণ 
বলকারী খাগ্য পাইতেই চেষ্টা করিয়াছি, আঁশ সংগ্রহের চেষ্টা 
করি নাই।”-.ইহার ফল কীচাও খাওয়া যায়; রীধিয়াও 
খাওয়া যায়। .পাতাগুলি নান! রকমে রীঁধিয়া খাওয়া যায়, 
ফুটির খোসা কিংবা আদার মত. ইহা (হইতে এক প্রকার 
আচারও তৈয়ার হয় । এই গাছ বীজ হইতেও জন্মে; পাতা 
হইতেও জন্মে। একট মোটা পাতার “খানিকটা” মাঁটিতে 
পুতিয়! দিলেও হয়; কিংব! পাতাটি শুধু মাটির উপর রাখিয়া 
দিলেও চলে। শেষোক্ত অবস্থায় পাতাটি রৌদ্রের উত্তাপ 
শুকাইয়! গেলেও যথাসময়ে ইহা! হইতেই অঙ্কুর উদগত হয়। 
এই অপুর্ব বৃক্ষের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার. গোঁড়া 
উদ্মীভিমুখ করিয়া মাথার দিক্‌ পৃতিয়া দিলেও ইহার গজাইবার 
পক্ষে বাধা হয় না। মিঃ বর্ব্যাঙ্ক বলেন যে, থিস্ল্‌ (thist!6), 
ক্যাক্টাঁস্‌ প্রভৃতি কাটাগাছ রোপণ করিয়া যদি ইহার্দিগকে 
পশ্বাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার স্ুবন্দৌবস্ত করা! যায়; 
তবে ক্রমে ক্রমে তাহাদের ছুই তিন পুরুষে কাঁটা আশ 
প্রন্থতি অন্তর পরিত্যাগ করিয়া ইহারা সভ্য-বেশ ধারণ করে। 
ব্যাকৃবেরি* (81209 গৌরী বা জা ফল ) গাছকেও 





» কাল জাম হয় এক প্রকার কণ্টকহীন বৃক্ষে, গৌরী ফল হয় এক 


প্রকার কণ্টকাকীর্ণ গুলে! (370 )। 


প্রবাসী | 


Cad 


তিনি এই উপায়ে কণ্টকশ্ত করিয়াছেন; এখন তিনি 
গোলাপ গাছের কাটা দূর করিবার চেষ্টার আছেন। 

তাহার নামানুসারে যে গোল-আলুর নামকরণ হইয়াছে 
তাহাতে তাহার এত শত পঁচিশ ডলার লাভ হুইয়াছিল। 
ইহাতে ইহারই মধ্যে লোকের প্রনাঁগমের' একটা বিশেষ 
পথ হইয়াছে । 

আট্লাপ্টিক মহাসাগরের উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া 
মেক্সিকো উপসাগরের তীর ও তথা হইতে -আরম্ত করিয়া 
প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী যে সকল প্রদেশে ফল 
জন্মে তাহাদের কিয়দংশ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত এরূপ এক' খণ্ড জমী 
আছে যেখানে ফলবৃক্ষসমূহ কিছু শীঘ্র শীঘ্ৰ. প্রসবোনুখ - হয় 
এবং বসন্তের শেষভাগে তুষার পড়িলে সফ্তাঁু, নেক্টারিন্‌ 
(পৌচ ফল বিশেষ) কুল প্রভৃতি ফলের অনেক সময়ে বড়ই 
অপচয় হয়: "মিঃ বর্ব্যাঙ্কের দৃষ্টি এই তুষারক্রিষ্ট ফলবৃক্ষ- 
সমূহের প্রতি আকৃষ্ট হয়; তিনি তাহাদের শীতসহন ও 
জননশক্তি বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে তুষারের "অত্যাচার 
হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন! এখন ইহাদের মুকুল.ও ফুল- 


. গুলি বরফে আচ্ছন হইয়া যদি কঠিন হইয়াও যায় তথাপি 


পুনরায় হুষ্যরশ্মিপাতে তাহা 'হইতেই ফলোদগম হইবে। 
এই একটি মাত্র কার্যাদ্বারাই মিং বর্ব্যাঙ্ক মানব জাতিকে 
অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ করিয়াছেন বলিতে পারা বায়। 
তিনি আবার নৌন্দধ্যেরও সেবক) সৌন্দর্য্যস্থষ্টিও 
তাঁহার জীবনের অন্ততম উদ্দেশ্য । একদা তিনি কতকগুলি 
কনককান্তি পোস্তফুলের গোভা .সন্দর্শন -করিতেছিলেন ) 
এমন সময় হাহার তীক্ষ দৃষ্টি একটি ফুলের উপরিস্থ ঈষৎ 
একটি লাল দাগের উপর নিপতিত হইল। এই গাছটি 
তিনি অতি বত্বে রক্ষা করিয়া যথাসময়ে তাহার ‘বীজ বপন 
করিলেন। নবজাত চারাগাছগুলির ফুল হইলে দেখ! গেল, 
তাহাদের কোনও কোনটিতে রক্তবর্ণ দাগ পূর্ববাপেক্ষা কিছু 
বেণী হইয়াছে এই সকল ফুলের বীজ পুনরায় উপ্ত হইল ৷ 
বলা বাহুল্য, এইবারে কোনও কোনও ফুলের রক্তবর্ণ দাগ 
আরও বিস্তৃত দেখা গেল। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর 
পরীক্ষায় কাটিয়া গেল। অবশেষে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে. এক 
অভূতপূর্ব উজ্জ্লকান্তি রক্ত পোস্তকুল উৎপন্ন হইল.) উহা 
আকারগঠনাদি অপরাপর বিষয়ে সব্ধাঙ্গে পীত পোস্তফুলের 


২য় lull | nl 


কলা), পাশ্চাত্য ব্ষজীহী (analy: লোনা সহিত 
প্রাচ্য দ্বিব্যাধিকজীবী 09016117171) পোস্তগাছের সাক্ষর্যয- 


বিধানও তিনি করিরাছেন। সাধারণ (বর্ষজীবী) পোস্তফুলের - 


আকারে ও বর্ণে তিনি এতই পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন বে, 


উক্ত প্রবদ্ধ-লেখক বলেন যে,তিনি প্রার দুই হাজার পোস্তগাছ- 
দেখিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার কোনও দুইটি এক রকমের: 


নহে। পূর্বোক্ত হুলগু"দশীয় পণ্ডিতের হাতে. তিনি একটি 
পোস্তগাছ দিয়াছিলেন, পণ্ডিতপ্রবর তাহাতে ছাগ্লান্নটি 
নীজকোষ (seed-capsutes) দেখিয়া বিশ্বয়ে ' অভিভূত হইয়া- 
ছিলেন। 


তিনি একরপ আখ্রোট্‌ গাছ জাভা নাতি- 


, শীতোষ্চ মণ্ডলে কোনও গাছকে কখনও এরূপ বাড়িতে দেখা 


বার নাই। সাধারণ আখ্রোট্‌ গাছ আটাশ বৎসরে যত 
বড়-হয় এই গাছ তের বৎসরেই তাহার ছয় গুণ 'হইয়াছে। 
ইহার আটা এমন পাতলা হইয়াছিল বে, পাখীর ঠোকরে 
তাহা ভিন্ন হইত ; তাই-তাহা আবার আরও একটু মোটা 
করিতে হইয়াছে । ইহার শাঁস একেবারে শাদা; ইহাতে 
কিছুমান কটুন্বাদ নাই।' | 
গাকিনদেশীয় : সাধারণ কুল, জাপানী কুল ও সাধারণ 
খুবানী এই তিন ফলের সমবায়ে তিনি এক প্রকার ফল 
জন্মাইয়াছেন ) ইহার নামকরণ হইয়াছে প্লামকট্। এই 


চর অভিনব ফলে যেমনই পুষ্টিকর উপাদানের প্রাচ্ধ্য, তেমনই 


ইহার বর্ণ-গৌরব ও সুমধুর স্বাদ।' বৈজ্ঞানিকদের মতে 
অভিনবজাতীয় গাছের ৃষ্টি মানুষের পক্ষে অসম্ভব । 
প্রাইমাম্‌ বেরি (971005 065) ও এই প্রাম্কটের ক্ষ্টিতে 
এই মত খণ্ডিত হইতেছে । | 

তিনি এক প্রকার আমারিলিম্‌ (॥11)1i5--ফুল 
বিশেষ) উৎপাদন করিয়াছেন বাহার ব্যাস দশ ইঞ্চি । এক 
প্রকার অতি- সুন্দর গ্রাডিওলাসের জন্মদাঁতাও তিনি। 
ইহা পূর্বে কেহ কখন দেখে নাই। হাইয়াসিন্থ (hyacinth, 


৯৯ শ্ুলমণি) নামক পুশপবৃক্ষর স্তায় ইহারও ডাটায় (Sa!) ফুল 


~ 


হয়। . 
এত বিভিন্ন বর্ণ ও আকারের কুল তিনি জন্মাইয়াছেন 

যে তাহার অবধি নাই । তন্মধ্যে উইক্‌সন্‌ ( Wickson-) 

নামক কুল অপর সকল জাতীয় কুলের স্থান অধিকার করিয়া 


বৈজ্ঞানিক হ যাছুকর | 


১১১ 


ভিড তোরে ইহা নি বীর বিজ অংশে 
লোকের ধনীগমের একটা বিশেষ উপায়স্বরূপ হইয়া 
উঠিয়াছে । .তিনি কত রকমেরই নিখুঁৎ কুল জন্মাইয়াছেন 
নাহার ভিতর বীজ এত ছোট যে নাই বলিলেই চলে; 
কাজেই তাহা কাটিয়া প্রায় সমান ছুইভাগ করা যায়। 

এক প্রকার চেস্নাট্‌ (৫e5৷U৫ ) আঠার মাসেই ফল 
প্রসব করে; এমন কি, ছয় মাসেও ইহাকে কলিতে দেখা 
গিয়াছে । গাছটি তিন ফুট উচ্চ হইতে ন! হইতেই তাহাতে 
ফল ধরে। i 

তিনি যেমন ক্ষুদ্র কালা (০117) ফল উৎপাদন 
করিয়াছেন- তেমনটি কখনও দেখা যায় নাই। ইহাতে 
প্রমাণিত হয় যে, ফুল 'ও ফলের আঁকার মানুষ ইচ্ছান্তসারে 
বাড়াইতে ও কমাইতে পারে! 

দু্গন্ধময় ডালিয়া (081717 ) ফুলে তিনি .এমনই 
পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন যে, ইহাতে - এখন ম্যাঙ্ষোলিয়া 
( M৭n8০0li৭-) ফুলের সৌরভ পাওয়া যায়| মাঠে থে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ডেইজি (1815), দিনাক্ষী ) জুল দেখিতে পাওয়া যায় 
তাহা হইতেই যাটা ডেইজি (5৭5৭ 0157 ) নামক এক 
সাত ইঞ্চি পৰ্য্যন্ত হইয়া থাকে। 

তাহার রেউচিনি গাছে (11011) ) নিত্যই ফল ধরে। 
গুণাংশেও ইহা অপুর্ব । ইংলগেখ্বর সাদরে ইহাকে তাহার 
উদ্যানে স্থান দিয়াছেন । এক একটি ভাঁটায় (51807) যে 
পত্রাবলী হয় তাহার দৈর্ঘ্য চারি ফুট ও প্রস্থ তিন ফুট । 

- ফরাসী ' দেশীয় প্রন্‌ (কুল বিশেষ) ফলের পরিবর্তে 
তিনি যে প্রন্‌ জন্মাইয়াছেন তাহার আকার চতুণ্তণ হইতে 
ছয় গুণ হইয়াছে। ইহাতে শর্করার ভগ খুব বেশী। 

- এক প্রকার অভিনব ফলের উৎপাদনকাধ্য এখন 
তিনি প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। ইহার নাম দেওয়। 
হইয়াছে পমেটো (0017819)) কারণ ইহা এক প্রকার 
বিলাতী বেগুন (০00 ), কিন্তু ইহা জন্মে গোল আলু 
(potato ) গাছের ভগায়। ইহার স্বাদ হতিয়াই (77717) 
দ্বীপের পোহা বেরির ( 0018-0)27/ ) মত । 

অর্ট্রেলিরার তারাফুল (5127-109%0-) তাহার হাতে 
পড়িয়া এমন উন্নতিলাভি করিয়াছে যে, ইহাতে এখন এক 


ডে 


রতি গোলাপী আভা: হয় এবং ং প্রশ্দটিত হই, আকারেও 
ইহা অনেক বড় হয়।. ইহা খুব সুগন্ধি; ইহার আরও 
এক বিশেষ গুণ এই যে, ইহা ৭৩৮818301৫” অর্থাৎ 
শুকাহিলেও ইহার আকার ও বর্ণ নষ্ট হর না। মহিলাঁদিগের 
টুপির শোঁভ!-সংবদ্ধনার্থ কিংবা! তাঁহাদের অন্তান্ত সাঁজসজ্জার 
জন্যও ইহ! ব্যবহৃত হইতে পারে। কৃত্রিম ফুলের খরচ 
এইরূপে অনেক পরিমাণে বাচিয়৷ যাইবে। সম্পূর্ণ নূতন 
ধরণের এক প্রকার সুগন্ধি বড় লার্কস্পার (018)1991) 
পুষ্পও তাঁছারই স্থষ্ট। 

এতদ্যতীত আরও বহুবিধ ফুল ও ফলের ই 
কার্যে তিনি এখন ব্যাপৃত আছেন। ইহার কোনও কোনও 
কাঁজ প্রায় শেষ হইয়াছে । এই সকল কার্য্ের ফলে মানব- 
জাতির অধিকতর কল্যাণ সাধিত হইবে এরূপ আশা 
করা যায়। | 

কিরূপে তিনি এই সকল অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পাদন 
করেন ? মনে করুন, দুইটি গাছের একটি অষ্ট্রেলিয়া হইতে ও 
অপরটি সাইবিরিয়া হইতে আনীত। ছুইটিই. হয় ত সহজ 
সহস্র বৎসর ধরিয়া স্বভাবের একই নিয়মে নিজ 'নিজ জন্ম- 
স্থানে উৎপন্ন হইতেছিল। এখন তিনি এই ছুইটিকে 
মিলনের স্থযোগ দিলেন_-একটি পরাগ-কেশর (Same ) 
হইতে স্বকীয় কোমল অঙ্কুলির . অগ্রভাঁগের সাহায্যে. কিঞ্চিৎ 
রেণু লইয়া অপরটির গর্ভ-কেশরে (1151) সঞ্চারিত করিয়া 
ঘিলেনা এই পরিণয়-ক্রিয়ায় এই বুক্ষদ্বয়ের জীবনে.যে এক 
অনন্থুভূতপূর্ব্ব পরিবর্তন আনিয়া দিল, বহুবর্ষসঞ্চিত স্বভাবের 
বল প্রয়োগ করিয়াও তাহারা তাহার গতিরোধ,. করিতে 
সমর্থ হইল না । এই ফুল হইতে বীজ জন্মিলে তাহা! উপ্ত 
হইল। নবজাত বৃক্ষগুলির কোনও কোনওটা হয় ত 
ষ্টিছাড়া বিকট আকার ধারণ করিল ।- এগুলিকে তিনি 
তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিলেন! কেবল মাত্র যে গাছগুলিতে 
উক্ত মূল বৃক্ষ দুইটির সদ্‌গুণগুলি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইল 
তাহারা রক্ষিত হইল.) এই শেষোক্ত গাছগুলিরও অনেক 
সন্তানসন্তৃতি . হয়, .ত...তাহার নিন বিনাশপ্রাপ্ত 
হইল) কারণ, সৌন্দর্য্য বীধ্য ( উৎপাদদিকা ‘শক্তি, ও 
উদ্ভিজ্জের সাধারণ বিদ্লাদি পরিহারের ক্ষমতা ) ও মানব 
জাতির কল্যাণসাধন বিষয়ে যাহাঁদের বিশেষ উপযোগিতা 


Ld 
চা 


খরার, 


| ৫ম ভাগ। 


আছে « এক মান ভাহারাই রক্ষণীয়। | এন্থলে স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, বর্তমানে ও. অতীতে আরও অনেক প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ- 
তত্ববিৎ উদ্তিজ্জবিবয়ক তথ্য আবিষ্কারের জন্য গবেষণায় 
লিপ্ত হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহারা যে স্থলে দশ বারটি. মাত্র 


উদ্ভিদ লইয়া পরীক্ষাকার্ধ্য চাঁলাইয়াই কোনও সিদ্ধান্তে 


উপনীত হইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, মিঃ' বৰ্ব্যাঙ্ক সেই স্থলে 
লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের উপর - পরীক্ষাকাঁধ্য চালাইয়া. থাকেন। 


তাহার নির্ধাচনশক্তি অসাধারণ। পরীক্ষার সময় উপস্থিত 


হইলে গাছগুলি যখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থাপিত হয়, তখন 
হয় ত লক্ষ গাছের পরীক্ষা এক দিনেই সমাধা হইয়া যায়। 
এরূপ না হইলে যে তাঁহার সময় ও অর্থ কিছুতেই কুলাইত 


না।. একবার তাঁহার কোনও বন্ধু তাহার এই নির্বাচন- ৮ 


শক্তির পরীক্ষা করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে কতকগুলি 
কুল্রে চারা তাহার নিকট আনীত হইতে লাঁগিল। যাই 
চারাগুলি আসিতে লাগিল অমনি তিনি সেগুলিকে. উত্তম, 
মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে লাঁগিলেন। 
চারাগুলি রোপিত হইল । কয়েক বৎসর পরে যখন গাছ- 
গুলি ফলিল তখন দেখা গেল, একটি গাছও উক্ত শ্রেণী- 
বিভাগের রেখা অতিক্রম করে নাই। একদা তাহার অপর 
এক বন্ধু তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “তুমি কেমন করিয়া 
এত গাছের ভিতর হইতে মনোমত গাছগুলি বাছিয়! লও ?” 
উত্তর হইল, “কত অপরিচিত লোকের সহিত তোমার 
সাক্ষাৎ হয়। তুমি কেমন করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে 
“মনের মানুষটি” চিনিয়া লও ?” তিনি যে শাদা ব্ল্যাক্‌-বেরি 
(কাঁঠালের আমসস্ব ?) জন্মাইয়াছেন, তজ্জন্ত ষাট হাজার 
গাছের ভিতর হইতে তাঁহাকে একটি মাত্র গাছ বাছিয়া 
লইতে হইয়াছিল । | 

তাহার কার্য্য প্রণালী প্রধানতঃ দ্বিবিধ ₹_€১) 01959 
pollination অর্থাৎ একজাঁতীয় বিভিন্ন লতা, গুল, বা 


বৃক্ষের গর্ভ-কেশর ও পরাগ-কেশরের সংযোগ বিধান (0055- 
108), কিন্বা বিভিন্নজাতীয় লৃতা, গুন্ম বা বৃক্ষের গর্ভকেশর ৮ 
ও পরাগ-কেশরের সংযোগ-বিধান (hybridization) ; (২) 
selection অর্থাৎ বহুসংখ্যক লতা, গুল্ম বা বৃক্ষের মধ্য হইতে 
গুল্ম বা বৃক্ষের নির্বাচন ।. 


উদেশ্ঠসাধনোপযোগী লতা, 
তীহার- মতে বিভিন্জাতীয় উত্ভিজ্জের সাহ্ষর্যবিধান দ্বারা 


এ 


২য় সংখ্যা.। 1. 


trian) দশ বার পুরুষে ane মত বি হা 


প্রকার উদ্চিত্জ উৎপন্ন হয়, সাধারণতঃ অবলগগিত প্রণালীতে 
(0১90 অর্থাৎ একই জাতীয় বিভন্ন উদ্ভিজ্জের সঙ্গমে) 
একশত ( এমন কি এক সহস্র ) পুরুষে তাহার সম্ভাবনা 
নাই। 

কিরূপ মন্ত্রাদির সাহায্যে তিনি এই নকল কাজ করিয়া 
থাকেন? প্রায়ই পুষ্পরেণু _ধরিবার জন্য একখানি গভীর 
ক্ষাটিক পাত্র বারেকাঁবী ও তাহা ফুলে ছাড়িয়া দেওয়ার 
জন্য ঠাহার অগগণি মাত্র ব্যবহৃত হয়।. এই সকল কাজের 
জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন ; কিন্তু কয়েক বৎসর 
মাত্র হইল, তিনি একটি অল্প দামের অণুবীক্ষণ যন্ত্র কিনিতে 
সমর্থ হুইয়াছেন। শীঘ্র শীত্র কলগ্রাপ্তির পক্ষে কলম 
করাও (৫187৫) একটি বিশেষ উপায় । ইহাঁতেও তিনি 
খুব সিদ্ধহন্ত। জীবনের প্রথম সোপানে আবস্থিতিকালে 
তাহার চারাগাছ লালনের একটি ক্ষেত (00150:/) ছিল । 
ইহা দারা -অতি কায়ক্লেশে উদরানের সংস্থান হইত মাত্র। 
এই অবস্থায় একবার তাহার বড়ই টাকার দরকার হইয়া 


পড়িল। এই সময় হঠাৎ তিনি ২০,০০০ প্রুন্গাছ যোগাইবার 


ফরমাইস (০:06) পাইলেন ; কড়ার এই রহিল যে নয় 
মাসের মধ্যেই তাহাকে গাছগুলি সরবরাহ করিতে হইবে। 
এত গুলি গাছ যোগাইতে সাধারণতঃ আড়াই বৎসর লাগিয়া 
থাকে, কিন্ত তিনি কি_ করেন ? টাকার একান্তই অভাব ; 
এরূপ চুক্তি ভিন্ন যখন ফরমাইসটি তিনি পাইতেই পারেন 
না তখন অগত্যা তাহাকে রাজী হইতেই হইল! কতকগুলি 
মজুরের যোগাড় করিয়া তাহাদের সাহায্যে বাদাম গাছ খুব 
শীপ্ব শীঘ্ঘ গজার বলিয়া এক লক্ষ বাদামের বীজ বপন 
করিলেন। . কয়েক মাসেই বাদামের চারাগুলি অভীষ্টসিদ্ধির 
উপযোগী হইলে তাহাদের ভিতর বাছাই: করা হইল এবং 
যে গুলি সর্বোৎকৃষ্ট তাহাতে ২০,০০০ প্রুনের ডাল কাটিয়া 
আনিয়া কলম করা হইল। এইরূপে তিনি নয় মাসেই 
১ করিতে সমর্থ হইলেন । শীঘ্র শীগ্র ফলপ্রাপ্তির 
টু আর এক উপায় budding অর্থাৎ এক জাতীয় বৃক্ষের কুঁড়ি 
টির কোনও জাতীয় বৃক্ষের বন্ধলের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করাইয়া শেষোক্ত বৃক্ষে প্রথমোক্ত বৃক্ষের ফল ফলান। 
বলা বাহুল্য ইহাতেও মিঃ বরব্যান্ক, খুব পটু। 


বৈজ্ঞানিক যাদুকর | 


১১৩ 


ভিনি থে কিরূপ বিরাট ব্যাপারে লিপ্ত আছেন, তাহা 
শুনিলে বিন্মিত হইতে ভয়। সিবাষ্টোপলে তিনি এখন 
তিন লক্ষ রকমের ফুল, ষাট হাঁজার রকমের গীচ্‌ 'ও নেকটা- 
রিন, পাঁচ ছয় হাজার রকমের বাদাম, ছুই হাজার রকমের 
চেরি, ছুই হাজার রকমের পেয়ারা, এক হাজার রকমের 
আঙ্কুর, তিন হাজার রকমের সেব্ফল (pple ), ১,২২০ 
রকমের কুইন্স, (001108, অন্ন ফল বিশেষ ), পাঁচ হাজার 
রকমের আখ্রোট্‌, পাঁচ হাজার রকমের চেস্নট্‌, পাঁচ ছয় 
হাজার রকমের বেরি (7165) ও আরও অনেক সহজ 
প্রকার ফুল, ফল ও শাকসবৃজি জন্মাইতেছেন । 

তিনি বলেন যে, একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গুলা হইতে 
আস্ত করিয়া সুবিশাল পাদপ পর্য্যন্ত কোনও উদ্ভিদের 
উৎপত্তিস্থিতিপরিণতির বিষয়েই হউক, কিম্বা মনন্তত্বঘটত 
কঠিন কঠিন সমস্তার সম্বদ্ধেই হউক, জাগতিক শাশ্বত 
নিয়মাবলী আবিদ্ধারের প্রয়াসী হইলে আমাদিগকে পূর্বর- 
সংস্কার, কুসংস্কার ও বিনা প্রমাণ-গ্রয়োগে স্বমত প্রচারের 
চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষভাবে, সসম্ত্রমে, সরলপ্রাণে 
ও অবহিতচিত্তে প্রকৃতির কাধ্য-প্রণালী পর্যাবেক্ষণ করিতে 
হইবে এবং তাহাতে যাহা! কিছু দুর্বোধ্য রহস্ত আছে, তাহা! 
অবগত হইবার এমন পথ খুলিয়া দিতে হইবে যাহা অবলম্বন 
করিয়া তত্বজিজ্ঞাস্থ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা নিজে বুঝিয়! শুনিয়া 
অবগত হইতে পাঁরেন। 

বৃক্ষলতাদির উৎপাঁদনেই সমগ্র সময় ব্যয় করিবার 
উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ সালে তিনি তাহরি চারাগাছলালনের ক্ষেতটি 
বিক্রয় করিয়া ফেলেন। তদবধি প্রতি বৎসরই তাহার 
আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইয়াছে। শত্রপক্ষীয়েরা তাহার 
খ্যাতিগ্রতিপত্তিনাশের কতই না-চেষ্টা করিয়াছে। কয়েক 
বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত তাহার একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রও কিনিবার 
সঙ্গতি হয় নাই। এত বাঁধা বিপ্র অতিক্রম করিয়াও যে 
তিনি অতি ধীরে ধীরে উত্তরোত্তর উন্নতিরই অভিমুখে 
অগ্রসর হইয়াছেন, ইহাতে তিনি প্রকৃত পক্ষেই বীরপদবাচ্য। 


প্রীনগেন্দ্রন্্র সোম । 
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মানবেতর প্রাণিজগতে বিবাহ । 


কিছু দিন হইল কন্টেম্পোরারী রিভিউ পত্রিকার ইতর 
প্রাণীর পরিণয় সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । 
পাছে কেহ প্রস্তাবটার নাম শুনিয়াই লেখকের মস্তিবিকার- 
নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন, এইজন্য জীবচরিত্রাভিজ্ঞ হচিন্সন্‌ সাহেব 
গ্রারস্তেই গাঠকবর্গকে মোটামুটি একটু কৈফিয়ৎ দিয়া তিনি 
বহুকালের পরীক্ষা দ্বারা যে সত্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহা 
সাধারণের গোচর করিয়াছেন ৷ তিনি বলিয়াছেন বে, বাহারা! 
ইতরগ্রাণীদিগের ভিতর বৈবাহিক সম্বন্ধের অস্তিত্বে সন্দেহ 
করেন, বা তাহাদের বৈবাহিক বন্ধনের পবিত্রতা অস্বীকার 
করেন, তাহারা অধিকাংশ জন্তর চরিত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞ, বলিতে 
পারা যায়। দাম্পত্য প্রণয়বন্ধন বে মানুষেরই একচেটিয়া 
অধিকার, “তাহা নহে; কারণ জীবজন্তর চরিত্র আমরা যতই 
অধ্যয়ন করি, সর্বত্রই আমরা এ বিষয়ে মানুষের প্রাধান্য ততই 
অল্প দেখিতে পাই। যত প্রকার বিবাহ আছে তন্মধ্যে চিরজীবন- 
স্থাঁরী একপত্বীক বিবাহই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আঁদর্শ। সভ্যলগতে 
আর যাবতীয় বিবাহপ্রথা লোপ পাইয়া একমাত্র একপত়ীক 
পরিণয়ই টি'কিয়া যার। তাহার কারণ এই যে, এই প্রকার 
বিবাহেই অধিকসংখ্যক সবল সন্তানের উৎপত্তি হইয়া শ্রেষ্ঠ 
মানববংশের বৃদ্ধিসাধন করে। যৌনসম্মিলন অবশ্য গ্রাণি- 
জগতের সর্ক্রই বর্তমান আছে; কিন্তু জীবস্্টির যাবতীয় 
উচ্চতর এবং বহুতর নিয়শ্রেণীতে তাহার একটা বীঁধাবাধি 
নিয়ম ও শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়; তথায় পরস্পরের 
অধিকারসকল নির্দিষ্ট থাকে, এবং তাহাদের লঙ্ঘনে দণ্ড 
হয়। শুদ্ধ তাহাই নহে। সর্বপ্রকার উদ্বাহপ্রথা, যাহ৷ 
মানবের উদ্ভাবনী শক্তি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে সমর্থ 
হইয়াছে, সে সমুদায়ই তথাকথিত নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের ' মধ্যে 
পূর্ণ মাত্রার বিদ্যমান রহিয়াছে । সহবাসখতুকালীন মিশ্র বা 
নির্বিশেষাত্মিক যৌনসন্মিলন হইতে আরম্ভ করিয়! সর্বপ্রকার 
বহুপত়ীক, বহুপতিক, একপত্রীক ও একপতিক উদ্বাহ- 
প্রথা মানব-সমাজের _বাহিরেও পাওয়া যায়। পরীক্ষা 
দ্বারা জান! গিয়াছে যে, ঠিক মানব-সমাজেরই অনুরূপ, 
মানবেতর প্রাণিজগতে আক্রমণশীলতা৷ ( aggressiveness ) 
ও বুদ্ধিতে জীবগণ যতই উর্দস্তরে উঠিতে থাকে, ততই 


প্রবাসী । 


০5০ 


[ ৫ম ভাগ। 
তাহাদের অনির্ববিশেষ ব! শুদ্ধ সহবাঁসখতুকালীন সঙ্গমপ্রথা 
( mating-season Union) লোপপ্রাপ্তড হয় এবং তৎ- 
পরিবর্তে আজীবনস্থায়ী বহুপত্ীক অথবা স্থচরকালব্যাপী 
এবং বহু স্থলে আজীবনস্থায়ী একপত্বীক উদ্বাহপদ্ধতির 
বিকাশ হয় । উচ্চন্তরের কীট ও চিংড়ীমাছ, কীকড়া, কচ্ছপ 
প্রভৃতি দৃঢ়বর্ম্মী (01031052115 ) ব্যতীত যাবতীয় মেরুদওহীন 
জীব ও উচ্চজাতীগ্ক মৎস্তের অধস্তন যাবতীয় মেরুদণ্ড বিশিষ্ট 
জীব অন্ুদ্বাহবন্ধনের অবস্থায় বাস করে। তাহাদের শাবক- 
গণও পিতামাতার কোন প্রকার সাহায্য বা ষত পায় না। 
ডিম্বপ্রসবের সহিতই মাতার দায়িত্ব শেষ হয় । তাহার কারণ 
সম্ভবতঃ এই যে, তাহাদের জীবনসাধন শরীরঘন্ত্র (0188701)) 
এতই অজটিল যে বিশেষ ভাবে রক্ষিত না হইলেও তাহার! 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে সমর্থ হয়। সাদা কথার বলিতে 
গেলে বলা যাইতে পারে যে, তাহারা এত অপরিমেয় সংখ্যায় ' 
জন্মগ্রহণ করে যে, পিতামাতার যত্ব না পাইয়াঁও লক্ষ লক্ষ জীব 
ধ্বংসমুখ হইতে বাচিয়া স্বীয় বংশরক্ষা করিতে সমর্থ হ্য়। 
অতঃপর যখন আমর! উচ্চস্তরের মত্স্তজাতি অতিক্রম করিয়া 
উভচর জন্ত ও সরীস্থপ শ্রেণীতে উপস্থিত হই; তখন আমরা 
যৌনসন্মিলনের সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও অপত্যক্সেহের* 
সুত্রপাত দেখিতে পাঁই। এখানে অপত্যন্ত্েহ প্রায় জননীতেই 
বিকশিত হইয়া উঠে। ইহাঁদের দাম্পত্যমিলনও সঙ্গম- 
খতুকাঁল ( Pairing 58501) পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অবশ্ঠ 
এ নিয়মের যে এককালে ব্যতিক্রম হয় না, তাহা নহে। 
কারণ, নিয়স্তরের কোন কোন ভেকজাতির মধ্যে দেখা যায় 
ম€ুকী প্রসব করিবার পর মণ্ুক ডিমে তা দেয় ও ভিমগুলি 
ফুটাইয়া তুলে। এই প্রকার দাম্পত্যমিলন বহুবিস্তৃত এবং 
ইহাই পরিণয়ের অবস্থায় পৌছিবার পূর্বাবস্থা। প্রকৃত পক্ষে 
ইহ! উভচর, সরীস্থপ ও নিয়ন্তর প্রাণিজগতে বিছ্বমান। মানবীয় 
পরিণয়ের সহিত প্রকৃতই সাদৃশ্য আছে, জীবজগতে এরূপ 
উদ্বাহবদ্ধনের নিয়তম অবস্থা পক্ষী জাতি এবং উচ্চস্তরের 
স্তন্যপায়ী জীবগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে-সম্তান- 
পালনের জন্য পিতামাতা উভয়েই পরস্পরের সহযোগে 


| 





* অপত্যন্নেহ দাম্পত্যবন্ধন সুদৃঢ় ও সহবাসের কাল স্চিরস্থায়ী 
করে। সুতরাং সম্তানপালন ও রক্ষার প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধের মধ্যে প্রায় 
দৃষ্ট হইবে। aE. ৮. টি 
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কিয়ৎপরিমাণ দারিদ্র হণ করে। পিতার দায়িত্ব অবনত 
নিতান্ত সংকীৰ্ণ । কিন্তু ইহার মধো একটা কৌতুহলজনক 
ব্যাপার আছে, যাহার কারণ এ পর্য্যন্ত কেহই সম্যকরূপে 
নির্দেশ করিতে সমর্থ হন নাই। তাহা এই যে, স্তন্যপায়ী জীবগণ 
অন্তান্ত বিষয়ে উচ্চস্তরের অন্তভূক্ত হইলেও অপত্যন্সেহ এবং 
সন্তান পালন-ও রক্ষার প্রবৃত্তি পক্ষীজাতিতেই অধিক উন্নত 
ভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। অধিকাংশ পক্ষী তাহার 
সহচরী ও শাঁবকদিগের রক্ষাকাধ্যে বিলক্ষণ তৎপরতা 
প্রদর্শন করে! তাঁহাদের সহবাসও অপেক্ষাকৃত অধিক দিন 
স্থায়ী এবং স্থলবিশেষে মানবীয় আদর্শান্যায়ী আজীবনব্যাপী 
হয়। পক্ষান্তরে, স্তন্তপাধীদিগের মধ্যে উচ্চতম স্তরের অতি 
অল্প জাতীয় জীবই আদর্শ পিতৃত্বে পৌছে। তাহারা অত্যান্ 
কাল মাত্র শাবকদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে! কেবল 
মানুষ, নরাকৃতি বানর (anthropoid 1) ও কয়েক জাতি 
মর্কট (10101) ) ব্যতীত আর কোন স্তন্যপায়ী জাতিকে 
চিরজীবনের জন্য একপত্রীক থাকিতে দেখা যায় না। 
যাবতীয় প্রাণীর জাঁতিতাত্বিক বহুদর্শন দ্বারা ইহাই 
প্রমাণিত হয় যে, যত অল্পসংখ্যক সম্তানলাভি করিয়া 
পিতামাতা তাহাদিগের যত অধিক তত্বাবধান করিতে পারে, 
সম্তানগণ ততই কর্মক্ষম ও দীর্ঘজীবী হয়) যৌনসম্মিলনের 
ক্রমবিকাশ-নীতির ব্যাখ্যা ইহারই মধ্যে নিহিত। কীটাদি 
ও মতস্তের লক্ষ লক্ষ ডিম্ব এককালে প্রন্থুত হর, কিন্ত, তাহা 
পিতামাতার দ্বারা আদৌ রক্ষিত না হওয়ায় শতকরা ৯৫টা 
শত্রহস্তে বিনষ্ট হয়। এই অতিসংখ্যক জন্মগ্রাহী হইতে ধরিয়া 
৬ হইতে ১২টী সন্তান প্রসবকারী জীব, যাহাদের শিশু- 
মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৫০টা মাত্র, এরূপ স্তন্যপায়ী জীবের 
মধ্য দিয়া, যাহাদের মধ্যে এককালীন একমাত্র সন্তানের 
ন্ম ও শতকরা কুড়িটা শিশুর মৃত্যু হয়, সেইরূপ উচ্চতম 
স্তরের স্তন্যপায়ী মানবজাতি পর্যন্ত পধ্যালোচনা, করিয়া 
দেখিলে উক্ত প্রশ্নের যত প্রকারের মীমাংসা হতে পারে 
তাহাঁর জীবন্ত আদর্শ (77০) পাওয়া যায় । ক্রমবিকাঁশ- 
নীতি অনুসারে প্রাণিত্তরসমূহ যতই উর্ধে উঠিতে থাকে, 
তাহাদের সন্তানপালন ও রক্ষাপ্রবণতা ততই বৃদ্ধি পাইয়া 
বংশবিস্তার ও স্বগণের (308093) ভ্রমোন্নতি সাধন করে; 
এবং যতই প্রতীপগতিশীল (000হ1659%) হয়, উক্ত 


মানবেতর প্রাণিজগতে বিবাহ | 
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প্রবণতা ততই হাসপ্রাপ্ত হইয়া বংশৰৃদ্ধি ও উন্নতির 
প্রতিকুলাচূ্রণ করে। এক্ষণে দাম্পত্য-সহবামের কাল 
এবং সন্তান পালন ও রক্ষার প্রবণতা যত অন্ন হউক না 
কেন, তাহার একটা নির্ধারিত অবস্থায় পৌছান গেল; 
অতঃপর বৈবাহিক সন্বদ্ধের ক্রমবিকাশের হেতুনির্ণয করা 
যাইবে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, উদ্ধাহবদ্ধনের 
সকল অবস্থাগুলিই জীবজন্তর মধ্যে স্পষ্টভাবে বিরাজ 


করিতেছে এবং একপত্রীক বিবাহই অসংখ্যস্থলে দেখা 
যাইতেছে । অনেকে ইহা বিশ্বাস না করিতে পারেন; 


বিশেষতঃ ধাহারা প্রাণিতত্বে অনভিজ্ঞ তীহাঁদের ধারণা এই 
যে, মানবেতর প্রাণিদিগের মধ্যে হয় উচ্ছ আল সংসর্গ না হয় 
ব্হুপড়ীক বিবাহই অতি প্রচলিত। এ বিশ্বাসের কারণ 
এই নির্দেশ করা যাইতে পারে যে, অনেক গৃহপালিত জন্ত 


সাধারণতঃ বহুপত্নীক, অথবা কুকুরাদির প্তায় স্বৈরসঙ্গম প্রবণ । 


তাহাদের এই নীতিশৈথিল্য অবশ্য কৃতকটা মানুষের 
ও অবস্থার পরিবর্তন জনিত বলিতে হইবে? কোন 
কোন জন্ত যে অপর সকলাপেক্ষা অধিক গৃহপাল্য, উক্ত 
প্রবণতা তাহার অন্ততম কারণ এবং তাঁহাদের অসতর্ক 'ও - 
স্বৈরসঙ্গমজনিত বংশবৃদ্ধিই তাঁহার প্রমাণ। বন্দীকৃত জন্তুর 
সকল অবস্থার মধ্যে সবচ্ছন্দে সন্তানোৎপাদন করিবার ক্ষমতা 
গৃহপালিত হইবার উপযোগী একমাত্র এবং অতি প্রয়োজনীয় 
গুণ। সমগ্র পৃথিবীতে এত রকমের জীবজন্ত আছে বে, 
তাহাদের সংখ্যা হয় না) কিন্তু তন্মধ্যে কৃত অল্পসংখু 
গ্রাণী মানবের পোষমানিয়া থাকে। যাহারা গৃহপালিত 
হয় তাহাদিগকে, অঙ্গুলিপর্ব্রে গণনা করা যাইতে পারে। 
সে সকল জন্ত যে অধিক ভয়ানক বা অধিক বুদ্ধিমান, অধিক 
ভারবহনপটু কিম্বা সকল জলবায়ুর উপযোগী অথবা তাহারা 
শীল্র শীন্র হষ্টপুষ্ট হইয়া উঠে, তাহা নহে। জেবরা, জিরাফ, 
এক্ক, ইল্যাণ্, বাইসন ও ব্যাপ্ত প্রভৃতি শত শত সুন্দর ও 
জমকাল জন্ত যে পোষমানে না, তাহার এক মাত্র কারণ 
এই যে, হয় তাহারা বদ্ধীবস্থায় সন্তীনোৎপাদন করিতে চায় 
না, অথবা কয়েক পুরুষেই বন্ধ্যা হইয়া যাঁয়। এবিষয়ে 
কোনই সন্দেহ নাই যে, ভূচর ও থেচর জন্তর প্রত্যেককেই 
মানুষে কোন না কোন সময়ে ধৃত করিয়া পুষিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল। কিন্ত সে সমুদায়ের মধ্যে মুষ্টিমেয়সংখ্যক 


জু 
চা 
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জন্তই এক্ষণে অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে । সুতরাং যাহারা 
আত্যন্তিক বংশবিস্তারে এবং মিশ্রজাতিসহবাসে 'সন্তানোৎ- 
পাদনের অতিশক্তি দ্বারা বদ্ধাবস্থাতেও রক্ষা পাইয়াছে, 
এমন কয়েকটী মাত্র জন্তর চরিত্রান্থশীলন করিয়া সমগ্র ইতর 
প্রাণীর প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন 
করিতে হইবে। কারণ বন্দী অবস্থায় থাকিলে বন্ প্রকৃতির 
কত পরিবর্তন হয়, ছুই একটা দৃষ্টান্ত হইতে বেশ বুঝা 
যাইবে। যে শুকর অসাধারণরূপে আজীবন একপত্রীক 
এবং সর্বাপেক্ষা সস্তানবৎসল, সেই এক্ষণে পাশ্চাত্যদেশের 
বৰ্তমান আড্ডাধারীদিগের 77007 01/17061) মত লম্পট 
ও মমতাহীন হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক এই পরিবর্তন 
নেকড়ের সভ্য সংস্করণ কুকুরেও বস্তিয়াছে। এসম্বদ্ধে খেচর 
জন্তর নির়স্থানীয় স্তন্যপায়ী জীব হইতে আরম্ভ করিলে দেখা 
যায় তাহাদের অধিকাংশের মধো ক্ষণস্থায়ী একপত্ীক উদ্বাহ- 
বন্ধন বর্তমান আছে। 

জীবমিথুন উপসর্পণা-( ০০87190 ) কাল মধ্যে মিলিত 
হইয়া কয়েক মাস এবং স্থলবিশেষে সম্বৎসর পৃথক্‌ থাকে । 
তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার শাবকগুলি একটু বড় 
হইলে পুনরায় পরিবারে মিলিত হয় এবং বয়োবৃদ্ধ পুরুষ- 
গুলি স্ত্রী ও সম্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণের ' ভারগ্রহণ করে। 
তখন তাহাদের মধ্যে সমাঁজবন্ধনের একটা আভাস 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্ত সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় 
ই. একপর়ীক উদ্বাহবন্ধন যত দিন শাবকগণ অপুষ্ট ও 
অসমর্থ থাকে, ততদিনই স্থায়ী হয়। তাহার পর আসিতেছে 
বহুপত্রীক সহবাস। মানুষের ন্যায় ইতর প্রাণীদিগের 
জাতীয় সমাজ সম্বন্ধে ইহার গুরুত্ব আছে; এবং ইহারই 
ফলে মনুস্য-পূর্ব ও মানবস্থষ্টির পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিগত 
ও সামাজিক আদর্শের বিকাশ হইয়াছে। বস্তুতঃ এরূপ 
একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে বে, অন্ততঃ যে যে জাতি নর- 
লোকে সভ্যসমাজোচিত একপড়ীক বিবাহপ্রণালী অবলম্বন 
করিয়াছে, তাহাদিগকেও কি এইরূপ বহুপত্রীক উদ্বাহ- 
পদ্ধতির ভিতর দিয়া চরম আদর্শে পৌছিতে হয় নাই? 
এই প্রকার যৌনসপ্সিলনের ফলে যে উৎকৃষ্ট বংশের 
উৎপত্তি হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। মানবেতর জীবরাজো 
দৈহিক পূৰ্ণতা, বুদ্ধিণক্তি এব" সস্তানবাৎসল্যে আদরশস্থানীয় 


প্রবাসী । 


| ৫ম ভাগ । 


কতিপয় জন্তকে বহুপত্রীক বলিয়া জানা গিয়াছে ৷ জেবরা, 
বন্য অশ্ব, পার্বতা মেষ, এক্ক,, হন্ডী, বাইসন, লোমশ সীল 
প্রভৃতি তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । এস্বলে বহুপত্রীক বিবাহ- 
প্রথা যে জয়লাভ করে, তাহার কারণ এই যে, যৌনসম্মিলন- 
ক্ষেত্রে বলবন্তা ও লৌন্দর্যযাদিতে ঘোগ্যতম পুরুষই অধিকাংশ 
দ্বারা নির্বাচিত 'হয়। ব্ুুতরাং তাঁহারই বিশেষত্ব্চক 
গুণগুলি তাহার সন্তানসন্ততিগণে বর্তায়; এবং অপেক্ষাকৃত 
অল্পশাক্তশালী ও লৌন্দধ্যহীন বা স্বল্পবুদ্ধি পুরুষগণের ' কুল- 
ক্ষয় হইতে -থাঁকে। একপত্রীক 'নভবাঁসে তাহা কখনই 
সম্ভব হইত না। এক কথায় বহুপত্রীক বিবাহের ফলে 
অধিক আক্রমণশীল (£৫1655%6) ও বলবান পুরুষেরই 
জাতীয় প্রভাব (04021 1700৩706) পরিবন্ধিত হইতে থাকে । 
কিন্ত ইহা দোষশূন্তও নহে! প্রথমতঃ একজন বলবত্তর 
ও যোগ্যতর পুরুষ একপত্রীতে বন্ধ ন! থাকায় সহচরী 
নির্বাচনে নিতান্ত অবিবেচনার কাধ্য করে। নরলোকেও 
এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অন্তঃপুর-0181010) বাসিনীদিগের 
মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ হইত পঁচাত্তর জন রমণীই বাদী 
(slave 8115) বা ক্রীত (0১01078560)-দাসী | দ্বিতীয়তঃ, 
সন্তানের শিক্ষাদীক্ষাদির প্রতি পিতার মনোযোগ ও যত্ন এক- 
পত্নীক বিবাহে যে পরিমাণে সম্ভব, বহুপত্রীক বিবাহে তদ্রপ 
হইতে পারে না । তৃতীয়তঃ, দুর্ববলের বংশনাশ করিয়া জীবন- 
সংগ্রামক্ষেত্রে বলবানের জয়লাভ জাতীয় উৎকর্ষের কারণ 
হইতে পারে, কিন্তু কি মাঁনব-সমাজে কি মানবেতর প্রাণি- 
জগতে বহুপত্বীক পরিবারে বা গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠীপতির মৃত্যু 
বা পরাজয় হইলেই অস্তধ্বংশকারী (internecine) কলহ 
ও হত্যা প্রজাঙ্গয়ের হেতু হইয়া দীড়ায়। সুতরাং দেখা 
যায় মোটের উপর একপত্রীক বিবাহের পরিণামে প্রবল ও 
শ্ৰেষ্ঠ পুরুবদিগের সন্তানসন্ততি সংখ্যার অল্প হইলেও 
প্রাকৃতিক নিয়মে উৎকর্ষলাভ করিয়া বহুপড়ীকের বংশকে 
পশ্চাতে ফেলিয়া জীবনসংগ্রামক্ষেত্রে জরযুক্ত হয়। অব্য 
এরূপ পরিণামের গতি অতি মন্থর হঈলেও অবশ্যন্তাবী। 
এই সুত্রে আমরা স্তন্পারী জীবের শেষ শ্রেণীতে দেখিতে 
পাই যে, শাবকগণ যত দিন অসমর্থ থাকে, ততদিন তাহাদের 
পিতামাতা সন্তানপালন ও রক্ষার দায়িত্ব সমভাবে গ্রহণ 
করিয়া স্্ীপুরুষের গ্রায় বাস করে। সিংহ, ব্যাড, চিতা 


২য় সংখ্যা । | 


EE EERE ; তরক্ষু, ক, উদ্ধামখী, রর প্রভৃতি; 
বন্তবরাহ কষ্ণসারাদি; বিবরাদি কয়েকটা দস্তর প্রাণী, হায়েনা 
ও কোন কোন জাতীয় সীল; উচ্চজাতীয় মর্কুট (nonkey) 
এবং নরারুতি বানরের (৫) মধ্যে এইরূপে একপত্ীক 
উদ্ধাহপ্রথা বিগ্ঠমান আছে। শাবকদিগের আত্মরক্গণ 
করিবার শক্তি ও খাগ্ত আহরণ করিবার মত বয়সাঙ্ছসারে 
ইহাদের: ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে সহবাসের কাল নির্ণীত হয়। 
ক্ষেত্র প্রাণিতবিদ্‌ (Field naturalist) ও ন্তমার-(tappers) 
দিগের সাধারণ ধারণা এই যে, কোন কোন জন্ত যৌন- 
সন্মিলনের পর পরম্পর পৃথকৃভাবে দূরাস্তরে বাস করে এবং 
পর বৎসর সঙ্গমখতুকালে পুনরায় আসিয়া মিলিত হয়। 
তরক্ষুপ্রমুখ কয়েকটা জন্তর মধ্যে দেখা যায় সন্তান প্রস্থত 
হইলে পিতা অদুষ্ঠ হয় এবং শাবকগণ দৌড়িতে শিখিলে 
কোথা হইতে আসিয়া পরিবারে মিলিত হয়। নরাকৃতি 
বানরের উদ্ধাহপ্রথা খুব উন্নত। গরিলা বা খিম্পান্তী স্ত্রী 
ও সন্তানদিগের জন্য উচ্চ বৃক্ষের উপর এক প্রকার মাচা 
প্রস্তুত করিয়া দেয় এবং নিজে বৃক্ষতলে থাকিয়া 
পরিবারবর্কে হিংশ্রজন্তদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। 
এই সময় কোন শত্রু তাহাদের আক্রমণ করিতে আসিলে 
গরিলামিথুন পরস্পর ও সন্তানগণের রক্ষার্থে এমন ভয়ঙ্কর 
বুদ্ধ করিয়া থাকে যে, সময়ে সময়ে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন 
দেয়? কিন্ত আরুতি ও বুদ্ধিতে তাঁহারা মানবের যতই 
নিকটস্থ হউক ন! কেন, পক্ষীরাই অবশিষ্ট স্তন্তপায়ীদিগের 
অপেক্ষা দাম্পত্য প্রণয় - বন্ধনে শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করে। 
তবে, এক্ষেত্রে যেমন নর ও নরারৃতি বানর ব্যতীত” কেহই 
তাহাদের সমকক্ষ নহে, র্র্যাক্বার্ড ও কোকিল প্রভৃতি 
কয়েক জাতি পক্ষী তেমনি এই আদর্শের নিয়তম স্থানে 
অবস্থিত। সে ব্)হ! হউক, মোটামুটি বল! যাইতে পারে 
যে, শতকরা দর্শাটী পক্ষী বনুপত্বীক এবং ৯০টা আদর্শ 
একপত্রীক। পক্ষী পাক্ষণী ও শাবকদিগের. রক্ষা এবং 
পালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। পক্ষী-মিথুনের প্রণয় 
ব্যাপার গ্রবাদে পরিণত হইয়া সাহিত্যেও স্থান পাইয়াছে। 
ইহাদের উদ্বাহবন্ধনের অধিক প্রমাণ অনাবগ্যক। কিন্ত 
যে সকল পক্ষী স্বভাবের মুক্তক্ষেত্রে একপত্রীক. বিবাহবন্ধনে 
-জীবন ক্ষেপণ করে, তাঁহারাই মানবের গৃহে পালিত হইয়া 


মানবেতর প্রাণিজগতে বিবাহ | 
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বহপীক - এবং _স্বৈরস্গমপ্রবণ হইয়া প 1 পড়ে । অবশ্য থা, 
রবিন্‌, বুলফিন্চ্‌, লার্ক প্রভৃতি নানাজীতীয় পক্ষীর মধ্যে 
বন্ধবিস্থায় থাকিয়াও কেহ এরূপ উচ্ছৃঙ্খল হয় লা; কিন্ত 
রক্তহীনপাুর বর্ণ ক্ষুদ্র লিনেট্‌ মানবের সংত্বরক্ষিত পিশ্জীরে 
থাঁকিতে' থাকিতে বহুপত্নীক হইয়া 'পড়ে। হংস স্বভাবতঃ 
একপড়ীক, কিন্ত গৃহপালিত হইয়৷ কুকুটের  স্তায় 'বহুপত্রীক 
তি Partridge), বটের (00901), ফেজাণ্ট 'ও 
উটপক্ষী প্রদ্ৃতি অল্পকতিপয় :পক্ষীজাতি যাহারা. মানুষের 
অনেকটা পোষমানিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা- সকলেই 
বহুপত্বীক। অতীব সুদর্শন এবং. শ্রেষ্টজাতীয় পক্ষীর মধ্যে: 
কোন কোন' জাতীয় পুরুষ. বহুপত্বীক শ্রেণীভুক্ত ।, কিন্ত 
তাহারা আক্রমণশীলতা, ক্ষমতা ৬. বুদ্ধিতে একপত্থীক বাজ, 
ঈগল, চটক, শুক প্রভৃতির সমকক্ষ হইতে পারে-না। 
মানবেতর জীবজগতে একপত্নীক .উদ্বাহকারী জন্তদিগের 
উন্নততম শ্রেণীতে দাম্পত্যসম্বদ্ধকাল সন্তানদিগের বয়োবৃদ্ধির 
উপর নির্ভর না করিয়া যাবজ্জীবন স্থায়ী হয় ঘুঘু ও 
পারাবতের মধ্যে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।- ইহাদের 
প্রথম সম্মিলনের পর শত. বা পারাবত মিথুনের মধ্যে 
একই গৃহে রাখিয়া দিলেও মিশ্রসংসর্গের ভয় থাকে না। 
বস্তুতঃ ' এই. বিশেষত্বের ' জন্যই পশুপক্ষীবিক্রেতাঁগণ একই 
জাতীয় পক্ষীর বর্থ আকুতি ও আয়তনে বিভিন্নতা সম্পাদন 
করিতে অসমর্থ হয় | বিল, ( Hornbill ) ~ পাখাও 
এইরূপ পত্বীগত প্রাণ এবং সন্তানবসল। সে বৃক্ষকোটরে 
পক্ষিণী ও শাঁবকগণকে রাখিয়া বাহির হইতে কোটৱ" দ্বারা 
মৃত্তিকা দ্বারা স্বীয় চঞ্চপুটপ্রবেশের পথ মাত্র রাখিয়া সমস্ত 
বন্ধ করিয়া দেয়। ভিতরে যে সুতিকাঁগার মধ্যে জননীর 
পক্ষপুটান্তরালে পক্ষীশাবকগুলি বদ্ধিত হইতেছে, বাহির 
হইতে কেহই তাঁহা জানিতে পারে না. হর্ণবিল তাহাদের 
অন্নপান যোগাইয়া অসীম স্নেহ, অসাধারণ অধ্যবসায় এবং 
বদ্ধিগ্রয়োগ দ্বারা স্বীয় পরিবারপোষণ করিয়া থাঁকে। শুক- 
জাতীয় পক্ষী মিথুন কিন্বা মাদাগাঙ্কারের ঘেসো টিয়া যুগল 
পরস্পরের. প্রতি এমনই অন্ুবক্ত যে, একের বিহনে অন্যটী 
প্রাণত্যাগ করে। উদ্যানচারী পক্ষীদিগের মধ্যেও রবিন্চওরিওল, 
থাষ্‌, ম্যাগপাই, এমন কি ঠাড়কাক ও পেচক (১7078 ০wl) 
প্রভৃতি অনেকেই পতিত ৪ পিতৃত্বে এইরূপ আদরশস্থানীয়। 


১১৮ 


এই স্তর হইতে ক্রমবিকাশের 'সোপান দরিয়া মানবীয় 
আদর্শের পথে যাইতে হইলে প্রথমেই দেখা যায় আদিম 
প্রবেশদারে ঝজুভাবে দণ্ডায়মান। এখানে পুর্রুষপরম্পর।- 
লব্ধ অভিজ্ঞতা তাহার পক্ষে কোন্‌ প্রকার উদ্বাহবদ্ধনের 
ব্যবস্থা করে, তাহাই দ্রষ্টব্য। বিশেষজ্ঞ হচিন্সনের মতে এক- 
মাত্র উচ্চাদর্শের একপত্নীক বিবাহই তাহার পক্ষে সম্ভব বলিয়া 
মনে হয়। বহুপত্রীক উদ্বাহপ্রথা জীবন্গগতের বিকাশ ও 
উৎকর্ষের বিশেষ আন্ুকুলা করিয়াছে বটে, কিন্তু যাহারা 
মানবের সম বা নিকটবংশ্ীয় বলিয়া গৃহীত হয়, তাহাদের ও 
মধ্যে বহুপত্রীক প্রথা কখনই প্রচলিত হয় নাই৷ 
এমন কি অব্যবহিত পশ্চাদ্ব্তী জীবস্তরের সন্ধান 
লইলে জানা যাইবে যে, নরাকুতি বানর উন্নত প্রণালীর 
একপত্রীক বিবাহবন্ধনে সম্ভবতঃ আজীবন ক্ষেপণ করিয়া 
থাঁকে | - মর্কটগণ (01016) লিমর- (1e৷॥৷ ) দিগের 
ন্যায় অপেক্ষাকৃত অল্লকালের জন্য থাকিলেও একপত্রীক | 
তাহারও পশ্চাতে কীটভুক্প্রাণী সকল সময়ে সময়ে সঙ্করত্ব 
লান্ড করলেও কখনও বহুপত্তীক ছিল না । দ্বিগত্ুঁকোষ 
(marsupial ) ও একরদ্, স্তন্তপায়ী জন্তগণ (7)01101700)6) 
সন্বন্ধেও একথা খাটে। সুতরাং এই সমস্ত ভাঁলোচনা করিয়া 
নিরাপদে বলা যাইতে পারে যে, আদি মনুষ্য কিয়ৎ পরিমাণে 
স্বৈরসঙ্গমপ্রবণ হইলেও বুগযুগান্তের অভ্যাস ও শিক্ষা দ্বারা 
উচ্চতম আদর্শের একপত্রীক উদ্বাহপ্রথার পক্ষপাতী হইয়া 
থাকিবে। 

শ্রীজ্ঞানেক্রমোহন দাস। 


গণিত ও জ্যোতিষ । 
ধশ্মের বৈজ্ঞানিক মূল প্রর্শন করিতে গেলে প্রথমতঃ 
পরিজ্ঞাত বিজ্ঞানগুলির সার্থকতা ধারণা করা গ্রয়োজন । 
সকল বিজ্ঞানই পরস্পরের সহায়তা করে। কিন্তু সকল 
গুলির গুরুত্ব ও সার্থকতা সমান নহে। আবার তাহাদের 
পারম্পধ্্য নষ্ট হইলে কি শিক্ষার্থী কি অন্ুস্চিৎস্থ সকলেই 
পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। বিজ্ঞানের প্রথম সোপান গণিত, 
ডাহার পরে জ্যোতিষ, তৃতীয় পদার্থবিদ্যা 'ও রসায়ন, চতুর্থ 


প্রবাদী। - 


[৫ম ভাগ । 


জীববিজ্ঞান এবং পরিশেযে সমাজবিজ্ঞান 
সমাজবিজ্ঞানের উপরে সংস্থিত। প্রথম বিজ্ঞানচতৃষ্টয় কেবল 
সমাজবিজ্ঞানের পোষক মাত্র নহে ; এই চারিটি না হইলে 
বোধ হয় সমাজবিজ্ঞান হইত না। সেই জন্য গণিতবিজ্ঞান 
হইতে আরম্ভ করিয়া এই সকলের অন্তনিহিত বন্ধন ও 
সার্থকতা বিচার করা কর্তব্য। প্রত্যেক বিজ্ঞান বিষয়ে 
সকল তথা লিপিবদ্ধ করিতে গেলে প্রত্যেকটির সম্বন্ধে এক 
একখানি বিভিন্ন গ্রন্থ লেখা ব্যতীত সম্ভবপর হয় না, এবং 
তাহার প্রয়োজনও নাই । কারণ তত্তৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে 
ভুরি ভুরি গ্রন্থ আছে, তাহা হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করা অন্ুুস- 
দ্বিৎসুর অনতিচেষ্টাসাধ্য। এজন্য এই প্রবন্ধে প্রত্যেকের 
সার্থকতা বিচাঁরমূলক প্রধান তথ্য কয়টি মাত্রের বৈজ্ঞানিক 
বন্ধন প্রদর্শিত হইবে । 
গণিত। 

অঙ্ক অথবা গণিত-শান্ত্র প্রথম ক্ষেত্রে তিন ভাগে বিভক্ত, 
সংখ্যাগণিত, রেখাগণিত বা জ্যামিতি এবং বন্ত্রাদিবিষয়ে 
প্রযুক্ত গণিত (1716071105)1 সংখ্যাগণিত যেমন 


আন্বীক্ষিক (05100) অর্থাৎ বাহা বস্তু হইতে সর্ববতোভাবে. 


বিচ্ছিন,। তেমনি অমোঘ বিধিবদ্ধ। সংখ্যাগণিতঘটিত 
অদ্বপাতফল ভ্রমাত্মক হইতে পারে না। সেই হেতু কি 
ব্যক্তিবিশেষ, কি সমগ্র নরজাতি, উভয়ের পক্ষেই ইহা 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রথম সোপান। পক্ষান্তরে ইহা 
শ্যায়শায্নের মুূলতথ্যপরম্পরায় অবিচ্ছেদ্যভাবে আবদ্ধ বলিয়া, 
জ্ঞানের আধিভৌতিক (10761011501) অবস্থায় জন- 
সমাজের বিশিষ্ট সম্বল ছিল। কারণ হইতে ফল নির্ধারণ 
এবং ফল হইতে কারণ নির্ধার্ণ__ন্টারের এই দ্বিবিধ অঙ্গই 
ইহাতে বর্তমান । প্রাকৃতিক বিধিনিচর যে অমোঘ তাঁহার 
ধারণা বস্তুতঃ সংখ্যাগণিত দ্বারাই প্রথম ক্ষেত্রে আমাদিগের 
আয়ত্ত হয়। সংখ্যাগণিত হইতে রেখাগণিতে জ্ঞানের 
সঞ্চরণ হইলে ক্রমশঃ বাহ ও স্থল বিষয়ের সহিত সংস্পর্শ 
আসিয়া পড়ে। আন্ীক্ষিত এবং অবেক্ষিত ( abstract 
and concrete ) বিষয় মধ্যে যে পার্থক্য তাহা সম্যক্রূপে 


ধারণা করিলেই সংখ্যা ও রেখাগণিতের অন্তভূতি ভেদ 


লক্ষিত হইবে৷ আবার যন্ত্রাদি বিষয়ে প্রযুক্ত গণিতে এই 
ভেদ অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব লাভ করিয়াছে । সংখ্যাগণিত 


_ধৰ্মবিজ্ঞান 


ct 


ডি 


২য় সংখ্যা । ] 


আাফেতিক মা। সেই _সঞ্চেতনিচা হইতে, প্রকৃত ববির 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চারিত না হইলে সংখ্যাগণিত কেবল 
কাল্পনিকই থাকিয়া যায়। একে এক যুক্ত হইলে 
ছুই সংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সঙ্কেত অমোঘ বিধিবদ্ধ 
হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক সংখ্যার পরিবর্তে এক এক টাকা 
অথবা এক একটি কোন প্ররুত বস্তু ধৃত না হয়, ততক্ষণ 
সংখ্যাযোগের সার্থকতা হয় না। যোগ বিয়োগ, গুণ ভাগ 
প্রভৃতি হইতে ক্রমে উচ্চতর গণিতবিধিপরম্পরায় এই 
কাল্পনিকতা বৃদ্ধি পায়। পরস্ত রেখাঁগণিতে এই কাল্পনিকতার 
অঙ্গ কথঞ্চিৎ খর্ব হইয়া! যন্ত্রাদি বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে গণিত- 
বিজ্ঞান প্রকুষ্টরূপে গ্রকৃত বিষয় আশ্রয় করে। এ দেশে 
এক সময়ে গণিতের চর্চা খুবই হইয়াছিল, তথাচ পাশ্চাত্য 
জগতে ইহার যে পরিমাণ উন্নতি হইয়াছে তাহা এদেশে হয় 
নাই, অথবা যদিও হইয়া থাকে তবে তাহার প্রমাণ অনেক 
পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই:হেতু "গণিতশাস্ত সম্বন্ধে 


আলোচনা! করিতে প্রবৃত্ত হইলে পাশ্চাত্য গণিতকেই মুখ্যপদ. 
রেখাগণিত বিষয়ে -ইউক্লিডের পরে - 


প্রদান করিতে হয়! 
রোবেরভাল, প্যাসকাল প্রভৃতি শাস্তকারগণের চেষ্টায় যে 
উন্নতি হইয়াছিল, ডেকার্ট তাঁহার চরমোঁৎকর্ষ সধিন করেন। 
তাহার আবিষ্কৃত সাঙ্কেতিক জ্যামিতি ( Analytical geo- 
retry ) দ্বারা রেখা ও সংখ্যাগণিত মধ্যে একতা - সংস্থাপিত 
হয়। এইরূপে এই উভয়বিধ গণিত প্রথমতঃ বিভিন্নরূপে 
আলোচিত হইয়া পরিশেষে একীভূত হুইয়া যায়, এবং 
একীভূত হইয়া উভয়ে উভয়ের পুষ্টিাধন ও উন্নতির পথ 
প্রশস্ত করে। সংখ্যাগণিত ও রেখাগণিত একত্র হইয়াই যে 
ন্ত্াদিতে প্রযুক্ত গণিত উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা নহে! অথচ 
প্রথম দুইটির উন্নতি দ্বারা তৃতীয়টিও যথেষ্ট উন্নতি লাভ 
করিয়াছে। ন্ত্রাদি বিষয়ে প্রযুক্ত গণিত এ দেশে বিভিন্নরূপে 
আলোচিত হয় নাই । তাহার এমাণ এই যে ইহার নাম 
পর্যন্ত আমাদিগের ভাষার অপরিজ্ঞাত, পরন্ত ইহার মূল 
তথ্যগুলি সংখ্যা ও রেখাগণিত উভয়বিধ শাস্তই আশ্রয় 
করে। পক্ষান্তরে ডেকার্ট রেখাগণিতে সাঙ্কেতিক বিধি 
নির্দেশ করিলে তাহার কান্পনিকতার ক্ষেত্র বর্দিতায়তন হইয়! 
পড়ে । এই কাঁ্পনিকতা আশ্রয়ে পাশ্চাত্য অক্ষশান্ত্ মধ্যে বিস্তর 
বৃথা জল্পনা আসিয়া পড়িয়াছে। পরন্ত সে সম্বন্ধে অধিক 


গণিত ও জ্যোতিষ 


১৯৪৯ 
জানলা? করা জাগাততঃ নিপ্রয়োজন। এই পৰ্য্যন্ত 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যতক্ষণ প্রক্কৃত বিষয় 


আশ্রয় না করে, ততক্ষণ গণিতশান্ত্রের সার্থকতা কেবল 
বুদ্ধিবৃত্তি পরিমাঞ্ধিত করা. ব্যতীত আর. কিছুই নহে; 
এবং কেবলমাত্র বৃদ্ধিবৃত্তি পরিমাঞ্জিত করিতে করিতে জীবন 
শেষ করিলে সেই মঞ্ষিত বুদ্ধি নিষ্ফল পঞুশ্রম মাত্রে পরিণত 
হয়। পক্ষান্তরে বুদ্ধিবৃত্তির উদ্দীমাবস্থা স্থলে চিত্তরৃত্তি খর্ব 
হইয়া মনুষ্যত্বের লৌপসাধন করে। যাহা দ্বারা ব্যক্তিগত ও 
জাতিগত জীবনের উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেই শাস্ত্রই প্রকৃত 
প্রস্তাবে আমাদের আবশ্যক । যাহা দ্বারা সেই শাঙ্জের পুষ্টি- 
লাভ হইয়া থাকে তাহার পোষক বলিয়াই সেগুলি শিক্ষা 
করিতে হয়। আর যাহাতে সেই পুষ্টিসাধন হয় না তাহা. 
অনাবশ্ঠক ও পরিহাধ্য। অর্থার্জন যেমন তাহার সদ্ব্যয় জন্য 


সেইরূপ জ্ঞানার্জনও কর্ণ্মের জন্ত! বীজ অঙ্কুরিত না হইলে 


তাহার বপন যেমন নিম্ষল, তেমনি জ্ঞানাশয়ে কর্ম সাধিত 
না হইলে জ্ঞান নিশ্রয়োজন। এই হেতু যে শাস্সের ঘতটুকু 
দ্বারা তাহার পরবর্তী শাস্ত্রে সম্যক্‌ জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত হয়, 
ুর্ববস্তী শাস্ত্রের ততটুকু শিক্ষাই প্রয়োজন । তত্বহিভূতি 
বিষয় আলোচনায় কেবল অনর্থক সময়, ধীশক্তি ও চেষ্টার 
অপব্যয়' হয় । সমাঁজবিজ্ঞানই যে জনসমাঁজের শেষ শিক্ষা ও 
আলোচনাস্থল, ইহা স্মরণ রাঁখিলে' এরূপ অপব্যয় নিবারণ 
হইবে। কোন অভিনব বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান স্থলে কথন 
কখন এইরূপে পরিহ্ৃত বিষয়ের পুনঃ প্রয়োজন হইতে পারে 
বটে, কিন্তু সে অবস্থায় সাধারণের পক্ষে সেই অন্ুসদ্ধিৎস্থূর 
করে পরিহৃত বিষয়ের পুনরুদ্ধার স্থাপন করাই যুক্তিসঙ্গত । 
তাহাতে অনুসন্ধিত বিষয়ের গুরুত্বানুসারে চেষ্টার তীব্রতা ও 
একাগ্রতা হইবে এবং ফলে সেই পরিহৃত বিষয় স্বকীয় 
গীঠস্থানে আরোহণ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । জ্ঞান 
সর্বান্সসুন্বর হইতে গেলে তাহা সর্ধতোভাবে বিধিবদ্ধ হওয়া 
যেমন প্রয়োজন, তেমনি সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে সঞ্চারিত 
হওয়াও প্রয়োজন । জ্ঞান বিধিবদ্ধ না হইলে তাহার দারা 
আমাদের জীবন বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। যাহা এবং যে ব্যক্তি 
স্বয়ং উচ্ছৃঙ্খল তাহার দ্বারা অপরে সুশৃঙ্খল হইতে পারে না। 
জ্ঞানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে গেলে অঞজ্জিত জ্ঞানের অনেকাংশই 
অনেক সময়ে পরিহার করিতে ও বিস্বৃত হইতে হয়। 
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পা্ডিত্যা ভিমানী কেহ্‌- ঘনে রি রেল থে জানের 
সার্থকতা! জ্ঞানেই বর্তমান | পরন্ত এরূপ ধারণা বহু অনর্থের 
কারণ। জগতের সকল বিষয়ই শুভ।শুভ মিশ্রিত। তাহার 
মধ্যে অশুভ বক্মন না করিলে শুভরাশির অপমান মাত্র করা 
হয়। বিদ্রানালোচনার-গ্রথম সোপান বলিয়া গণিত মধ্যে 
দে সকল নিরর্থক আলোচনা বর্তমান তাহা পরিহার করা 
পূর্বাহেই প্রয়োজন! বীজগণিত আলোচনা করিতে করিতে 
গণিতবিশারদ. যেমন কাল্পনিক সম্ভাবিত রাশি (Calculus 
of chances) নির্দেশ করিতে উদ্ধত হইলেন অমনি বিজ্ঞানের 
আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কাল্পনিকতা ও সারতা আসিয়া পড়িল। 
সন্তা'বত রাশিপাত সম্ভাবিত মাঘ, স্টিরীকুত নহে। এই 
হেতু বিজ্ঞান হইতে পরিহাধ্য। 

বন্থাদি বিষ প্রযুক্ত গণিত মধ্যে প্রথমতঃ স্তায়ানুবদ্ধ আদ্দী- 
ক্ষিত সাঙ্কেতিক বিধিনিচয়, এবং অবেঙ্গিত বিষয়ের সহিত 
তাহাদিগের সংযোগ ঘটত প্ররুত বিধি লক্ষিত হর। প্রথমগুলি 
স্থিতিমূলক (92101), দ্বিতীয় গৃতিমূলক (Dynamical) 
কোন: জড়পদার্থ প্রথমক্ষেত্রে কোনরূপে গতিপথে পরিচালিত 
না হইলে যে তাহার স্থিতিভাব. বিনষ্ট হয় না, এই বিধি 
আপেক্ষিক (Relative) মাএ। কারণ বস্তুতঃ পৃথিবীতে 
সকল সামগ্রীই গতিশীল । অন্তান্ত পার্খবন্তী সামগ্রীর সহিত 
তুলনা স্ত্রেই তাহাদিগের স্থিতিভাব কল্পনা করা যাইতে 


পারে। এবিধ বিধি আপেক্ষিক বলিয়া সাঞ্ধেতেক মাত্র 
হইতেছে! ৷ এইরূপ স্ায়ান্বদ্ধ সম্কেত হইতেই গণি [তের এই 


অঙ্গ একপক্ষে আগীক্ষিত রিষয়ে সর্বব্যা্ত এবং অপর পক্ষে 
অবেক্ষিত বিষয়ে বহু পরিমাণে ভ্রমোৎপাদক। এই সকল 
বিধি সাঙ্কেতিক অবস্থায় অমোঘ হইলেও উাদিগের প্রকৃত 
বিষয়ে সংবোগপক্ষে বিস্তর ব্যাঘাত জন্মে, কারণ বে সকল 
প্রকৃত অবস্থা প্রণমক্ষেত্রে পরিহার করিয়া . সাঙ্কেতিক 
বিধিগুলি পরিকল্পিত. হয় আপেক্ষিক অবস্থা হইতে প্রকৃত 
বিষয়ে সঞ্চরণ কালে সেই সকল প্রত অবস্থা পুনরার সঞ্চরণ 
পথে আবিভূতি হয়। .. 4 

স্থল পদার্থের গতি সম্বন্ধে তিন মূল বিধি কেপলার, 
গ্যালিলিও, এবং নিউটন কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। প্রথম, 
প্রাকৃতিক অনবরুদ্ধ অবস্থার গতিরেখা সরল ও সমকালে 
সমদুরবন্তী। দ্বিতীয়” সমষ্টিভূত পদার্থের গতিকালে তাহার 


প্রবাসী | 


[৫ম ভাগি 


+ শা 


রি গর্কাদের, মধ্যে - নদি কোন বিশিষ্ট তি 
তবে সেই সমষ্টিভূত পদার্থের গতি ছারা তাহা He হ্য় 


না| তৃতীয়,--গতি বিষয়ে এক সামগ্রীর সহিত অপর - 


সামগ্রীর আকর্মণ ও প্রত্যাকর্ষণ, ক্রিয়া ও-প্রতিক্রিয়া নিরন্তর 
সমবলে বর্তমান। গণিতশান্দে এই তিন বিধির সার্থকতা 
যত অধিকই হউক দর্শনশান্্ বিযয়েও অল্প নহে। প্রাকৃতিক. 
বিধিসমূহের সর্ধব্যাপ্র অমোঘ ভাবের ধারণা ইহাদিগের দ্বারা 
পরিপুষ্ট হয়। কারণ ইহা দ্বারা মন্ত প্রাকৃতিক সামগ্রী ও 
ঘটনা পরিচালিত। কেপলারনিদ্ধীরিত সরলগতিথটিত বিধি 
অচেতন পদার্থ হইতে জীববিজ্ঞানে নচেতন পদার্থে সঞ্চারিত 
হয়। কারণ সকল জীবের জাতিগত জীবনের, স্বাভাবিক গৃতি 
অনবরুদ্ধ অবগ্তায় সরল ও সমবেগ। - অভ্যাস অথবা অন্ত কারণে 
প্রতিরোধ ব্যতীত তাহার ব্যতার ঘটে না। ইহা জীববিজ্ঞনের 
এক মূল তথ্য । এইরূপে গ্যালিলও নিণীত . দ্বিতীয় বিধিও 
বি স্থিতি ও' সঞ্চরণ ঘটিত বিধির মূলাবস্থিত। 
বং নিউটনোক্ত তৃতীয় বিধি সমাজবিজ্ঞানের অন্টান্ত গু 
তথয প্রতিফলিত হইতেছে । - 
এই প্রাথমিক বিজ্ঞান, গণিত, প্রধানতঃ ব্যাপ্তি এবং 
স্থিতি ও গতিমূলক। সংখ্যাগণিত ও রেখাগণিত ব্যাপ্তিঘটত | 
ঘন্বাদি প্রযুক্ত গণিত স্থিতি .ও গতি ঘটিত। ব্যাপ্তি সমন্ধে 
প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভের ভন্ত সংখ্যাগণিত শিক্ষা করিয়া, এবং 
তদ্দিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞানলাভ করিয়া,. স্থিতি ও গতিঘটিত 
বিধিপরম্পরা দ্বারা গঠিত বন্থাদি প্রবুক্ত গণিত অভ্যস্ত. হইলে 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ও অনুসন্ধানের প্রথম কাধ্য-সম্পন্ন হইবে। 
ইহা দ্বারা একপক্ষে যেমন বৈজ্ঞানিক বন্ধন ও পারম্পর্্য ধারণা 
হইবে, তেমনি অপর পক্ষেন্থায়শান্রান্থগত বাদৃস্তান্বদ্ধ আয়ত্ত 
হইবে। তদ্যতীত বিধি, বাঁ বিধান, বা শৃঙ্খল! যে সর্ধব্যাপ্ত 
তাহা বোধগম্য হইবে-। পক্ষান্তরে গণিতাশ্রিত অনাবগ্তক 
কান্পনিকতা পরিহৃত হইলে ইহা দ্বারা ধর্মজ্ঞানের গতিরোধ 
ছন্মিবার সম্ভাবনা দুরীকৃত হইবে! - 
| জ্যোতিষ । . 
জ্যোতিষশা গণিতাশ্রিত হইলেও ইহাকে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন বিজ্ঞানরূপরে আলোচেন! করাই কর্তব্য । সংখ্যাগণিত 
দ্বারা বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইলে রেখাগণিত বা জ্যামিতি চর্চা 
দ্বারা তাহার সার্থকতা অনুধাবন হইবে। তৎ্পরে তাহার 


রা 


রি 


য় সংখ্যা । ] 


প্রয়োগ এক পক্ষে বন্ত্াদি বিষয়ে অপর পক্ষে জ্যোতিষে। 
যন্তাদি বিষয় এই পৃথিবীর অন্তভূতি; কিন্তু জ্যোতিষ এই 
পৃথিবীর বহি ত সামগ্রীর সহিত আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া 
দিতেছে। লেই হেতু জ্যোতিবের সার্থকতা গণিত হইতে 
অনেক বিভিন্ন। বস্তুতঃ পৃথিবীর বহিভূতি বিষয়ে আমা- 
দিগের বে টুকু বৈজ্ঞানিক ভ্ঞান আছে বা হইবে তাহা সমস্তই 
জ্যোতিষের সাহায্য বাতীত সম্ভব নহে। অপর, জ্যোতিষ 
গণিতাশ্রিত হইলেও গণিত হইতে উদ্ভুত নহে। আপাততঃ 
মনে হইতে পারে যে, রেখাগণিত হইতেই জ্যোতিষের উদ্ভব । 
শিক্ষার্থীর পক্ষে পুর্বাহ্ন গণিত শিক্ষা না হইলে জ্যোতিষ 
শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয় না বটে, কিন্তু জ্যোতিষের গ্রকৃত 
উদ্ভব স্থল ঘটন| ও পরিলক্ষিত বিষয় পরম্পরার অবেক্ষা 
ফলে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক তথ্যান্থ- 
সন্ধানের দুই মুখ্য উপায় বেকন দ্বারা নির্ণীত হয়! প্রথম 
অবেক্ষা ( Observation ), দ্বিতীয় পরীক্ষা (Experiment) | 
আমরা সচরাচর ঘটনা পরম্পরাই দেখিতে পাই। সেই 
সংঘটিত বিবয় সন্বন্ধে পূর্র্বাহে ধারণা না হইলে তাহার 
তথ্যান্সন্ধান সম্ভবপর নহে। মনে কর গাছ হইতে ফল 
মাটিতে পড়িয়া গেল। ইহা দেখিতেছি । কিন্তু এই 
পৃথিবী হইতে সন্তাবিত দূরাবস্থিত সকল পদার্থই যে মাটিতে 
পড়িতেছে ইহা ধারণা না হইলে মাধ্যাকর্ষণ বিধির আবিষ্কার 
হইত না! সেই হেতু অবেক্ষাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের 
প্রথম পন্থা । দ্বিতীয়তঃ সর্ব সামগ্রীই যে দূরত্ব ও ঘনত্ব 
অনুসারে পৃথিবীর দ্বারা আর্ট হইতেছে ইহা এক মুহুর্তেই 
অবেক্ষিত হইতে পারে না। সেই হেতু প্রথমকল্পে অবেক্ষিত 
বিষয় ধারণা করিয়া তাহার কারণ নির্দেশ করিতে পরীক্ষার 
প্রয়োজন হর! এইরূপে পরীক্ষা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বিতীয় 
পন্থা। অবেক্ষ! ব্যতীত পরীক্ষার সার্থকতাও নাই পন্থাও নাই। 
সেই হেতু পরীক্ষা হইতে অবেক্ষা বলবত্তর। জ্যোতিবশান্ত 
অবেক্ষা প্রধান বলিয়া ইহার গুরুত্ব এত অধিক, এবং 
সেই জন্ বিজ্ঞান মধ্যে ইহার্‌ পীঠস্থান গণিত হইতে উচ্চতর । 

ভবেক্ষিত ঘটনার কারণ নির্দেশ স্থলে সম্তাবিত কারণ 
কল্পনা করিয়া তাহার সহিত ঘটনাগুলির তুলনা দ্বারা কল্পিত 
কারণের সত্যাসভ্যতা নির্ণয় করিতে হয়। যে স্থলে সেই সকল 
ঘটনার পুনঃসংঘটন আঁমাদিগের স্বীয় চেষ্টাধীন সে স্থলে পরীক্ষা 


গণিত ও জ্যোতিষ । 


১২১ 


প্রক্বটরপে সম্ভব। দ্রব্যগুণ, রসায়ন, উদ্ভিদ্বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানে, 
অর্থাৎ যে সকল বিজ্ঞানের আলোচিত বিষর পৃথিবীর অন্তভূতি; 
তাহাতে পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত সহ্জসাধ্য। পরস্ত পৃথিবীর 
বহিভূতি বিষয়, যাহা দর্শনেক্দ্রিয় ব্যতীত অন্ান্ত ইন্ত্ৰিয়ের 
দ্বারা সম্যক উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে, তদ্বিষয়ে অবেক্ষাপ্তে 
পরীক্ষা আমাদিগের আয়ত্ত নহে। সেই হেতু সম্ভাবিত- 
কাঁরণ কল্পনার গুরুত্ব তদ্রপ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক। 
জ্যোতিবঘটিত কারণ কেবলমাত্র বিধিনির্দেশমূলক এবং সৃষ্টি 
স্রষ্টা প্রভৃতি আধিভৌতিক অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিনন। 
এই হেতু জ্যোতিষবিষয়ক কারণ অর্থে কেবল বিধি মাত্রই 
হইতেছে ; ইহাতে ঘটনা এবং যে বিধি দ্বারা-তাহা সংঘটিত, 
এতছুভয় ব্যতীত অন্য সমস্তই পরিহ্ৃত। নতুবা ইহার 
বৈজ্ঞানিক গুরুত্বের লাঘব হইত। এই সকল বিধি ব্যাপ্তি 
ও গতি ঘটিত। পক্ষান্তরে জ্যোতিষ মধ্যে পরীক্ষার অংশ 
হীনবল বলিরা ইহার পরবতী বিজ্ঞানগুলি হইতে ইহা লঘু । 
তথাচ ইহা দ্বারা যেমন আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত হয় 
তেমনি আমাদিগের ব্যষ্টি ও সমষ্রিভূত জীবনের সহিত ইহা 
ঘনিষ্টরূপে সন্বদ্ধ। প্রাকৃতিক বিধান সমষ্টি দ্বারা যে সন্ববস্ত 
ও সর্ববিষয় পরিচালিত এবং আমরাও যে তাহাদের অধীন 
ইহা অস্কণাস্ত্রে প্রথম লক্ষিত হইলেও জ্যোতিষ হইতেই এই 
জ্ঞান সমাক্‌ পরিস্ষ'ট হইয়াছে। সংখ্যাগণিতে ইহার প্রারন্ত 
এবং রেখাগণিত, যন্ত্াদি গুধুক্ত গণিত ও জ্যোতিষ ছারা 
ইহার ক্রমোন্নতি হুইরাছে। গণিতে এই জ্ঞান কুস্মাটিকাবৃত 
রূপে অপেক্ষাকৃত কষ্টোপলব, পরন্ক জ্যোতিৰ শাস্গালোচনা 
স্থলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান। জ্যোভিষালোচিত বিধি ফলে, 
অহনিখি, প্রতি প্রহরে, প্রতি মূহূর্তে আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া 
বে প্রকাণ্ড ব্যাপার সাধিত হইতেছে তদ্বিষয়ে আমাদিগের 
মন স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। ইহা দারা আমাদিগের জীবনের 
কর্ম, বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিত্তবৃত্তি পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে সর্বদা 
রূপান্তরিত হইতেছে । দিন, মাস, ধাতু, বর্ষ গণনা দ্বারা 
যেমন আমাদিগের সকলের ও প্রত্যেকের সামান্ত কর্ম্মগুলি 
পরিচালিত ও রূপান্তরিত, তেমনি অপর পক্ষে এতিহানিক 
অনুসন্ধান ফলে দেখিতে পাওয়া যার যে, নরজাতির ধর্ম 
প্রবৃত্তি আৃদমাবস্থাশ্রিত জড়োপাঁদনা (79010191 ) হইতে 
দেবোপাসনার সঞ্চরণ পথে জোতিফোপাসনা (Astrolatry) 


১২২ 


সোপান স্বরূপ হইয়াছে; ইহা দ্বারাই একেশ্বরবাদ প্রবর্তিত 
হইবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে এবং সর্ধশেষ আদিকারণান্থ- 
সন্ধানমূলক বৃথা চেষ্টা নিবারিত হইয়া বিধিমাত্রাশ্রিত 
বৈজ্ঞানিক ধৰ্্মসংস্থাপনের সূত্রপাত হইরাঁছে। জ্যোতিযা- 
বিস্কত ও তাহা হইতে অনুমিত অনস্তশূন্ঠপরিব্যাপ্ত যে 
প্রকাণ্ড ব্যাপার অনন্ত অতীতে প্রসারিত রহিয়াছে ও অনন্ত 
ভবিষ্যৎ পূর্ণ করিয়া মহাপ্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা 
মনে করিলেই হৃদয় দাঁস্তভাবে পূর্ণ হইয়া! যাঁয়। কিন্তু সেই 
দাস্তভাবের প্রাবল্যে কখনও মাঁয়াবাদ, কখনও অদৃষ্টবাদ 
আসিয়া অনর্থ উৎপাদন করিয়াছে ও করিতেছে । 
জ্যোতিষ্ষমণ্লির গতিবিধি সম্বন্ধে জ্ঞানের মধ্যাবস্থাঁয় 
মনে হইতে পাঁরে আমাদিগের জীবন তাহার্দিগের সহিত 
যেরূপ দৃঢ়রূপে সম্বন্ধ তাহাতে যেমন গ্রহণ ও গ্রহগতি পূর্বাহ্ে 
নিরূপিত হইতে পারে তেমনি আমাঁদিগের ভবিষ্য জীবনের 
সকল ব্যাপারই জ্যোতিষ দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে। 
পরন্ত এরূপ ধারণা একপক্ষে ভ্রমাত্মক এবং অপর পক্ষে মহা! 
অনর্থোৎপাঁদক। ফলিত-জ্যোতিষ (30105 ) চচ্চায় 
এদেশে বহুকাল ধরিয়া বহুচেষ্টার ও বহুসময়ের অপব্যর 
হইয়াছে । মাস, খতু, প্রভৃতি ভেদে আমদিগের শারীরিক 
অবস্থা কোন কোন বিষয়ে রূপান্তরিত হয় বটে। পূর্ণিমা 
ও অমাবস্তার সময়ে বাঁতাশ্রিত দেহে অসুস্থতার সম্ভাবন! 
হইয়া থাকে ; খতু পরিবর্তন কালে কফ সঞ্চার হইবার 
আশঙ্কা হয় ; কিন্ত এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় ব্যতীত গুরুতর 
বিষয়ের পূর্বাভীষ জ্যোতিষ বা ফলিতজ্যোতিব ছারা নির্ণয় 
করিতে যাঁওয়া বাতুলতা মাত্র। পৃথিবীর বহিভূতি জ্যোতিষ্ক- 
মণ্ডলীর অবস্থা গতি ও আকর্ষণ এক বিষয়, এবং পৃথিবীর 
অস্তভূতি পদার্থের আত্যন্তরিক ক্রিয়া অপর বিষয়। জ্যোতিষ 
দ্বারা পৃথিবীর বহির্ভূত ব্যাপারগুলি পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন- 
ভাঁবেই নিরূপিত হইতে পারে। এবং এই নিরূপণ এক একটি 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সম্পন্ন হইলেও, সমগ্র জ্যোতিক্ষমণ্ডলীর 
সর্ব্বাবস্থা ও সর্কক্রিষা সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হইবার উপার 
নাই, করণ তাহারা একমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর নহে। 
এবং তাহারা এত.দুরাবস্থিত যে স্থিতি.ও গতি ব্যতীত তাহা- 
দের অন্তান্ত ক্রিয়া আমাদিগের উপলব্ধি. হয় না। 
অথচ আমাদিগের জীবনী তাহাদিগের ক্রিয়া নিরূপণ 


প্রবাসী । 


| ৫ম ভাঁগ। 


করবার পুর্বে তাহাদের স্বীর সর্ধাঙ্গীন ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে 
আয়ত্ত হওয়া প্রয়োজন। এই মুল বিষয় অসম্ভব বলিয়া ফলিত- 
জ্যোতিষ বিজ্ঞানে পরিণত হওয়া মূলেই অসম্ভব। তৎপরে 
পৃথিবীর অন্তভূতি সর্ধাবস্থা এখনও পর্য্যন্ত আমরা বিজ্ঞানা- 
ধীন করিতে সক্ষম হই নাই, কখনও হইব কি না ' তাহারও 
স্থিরতা নাই। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে প্রত্যেক জীব ও 
তাহার চতুদ্দিকাবস্থিত সর্ব বিষয় নিরন্তর ভিন্ন ও পরিবর্তন- 
শীল। তাহাদিগের জাতিগত অবস্থা নিয়মাধীন হইলেও 
প্রত্যেকের অবস্থা মধ্যে সেই নিয়মের বহিভূর্তি কারণ 
বর্তমান । বিশেষতঃ সচেতন পদার্থের চেতনা ও ক্রিয়সিস্তুত 
অবস্থা ব্যাষ্টভাবে সর্বদা অধিকতর বৈচিত্রময়। অথচ 
তাহাঁদিগের প্রত্যেকের এবং তদ্হিভূর্ত সমস্ত বিষয়ের সহিত 
জ্যোতিষ্কমগডলীর সর্ধাবস্থার প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক ধারণা ব্যতীত 
তাহাদিগের পরস্পরের উপরে পরস্পরের ক্রিয়া নির্ণয় হওয়া 
অসম্ভব। এই দ্বিতীয় অনিশ্চয়তা! ধারণা হইলে আর একটি 
বিষয় লক্ষিত হইবে। পৃথিবীর বহিভূতি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান 
বহু পরিমাণে আপেক্ষিক,পরস্ত পৃথিবীর অন্তভূতি বিষয় সম্বন্ধে 
জ্ঞান অবেক্ষা ও পরীক্ষা উভয়বিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্নীত 
না হইলে বিজ্ঞানান্ধে স্থান পাইতে পারে না। মানবজীবনের 
উপরে জ্যোতিষ্ষমণ্ডলীর ক্রিরা সম্বন্ধে অবেক্ষা কতক পরিমাণে 


সম্ভব হইলেও পরীক্ষা একেবারেই অসম্ভব, কারণ, কি. 


জ্যোতিষ্ক, কি মাঁনব-জীবন এতদ্ভয়ের কোন ব্যাপারই পুনঃ 
সঙ্ঘটন হইতে পারে না। বস্তুতঃ এইরূপে ফলিত 
জ্যোতিষাশ্রিত বিষয় এত বহুল, ভিন্ন ভিন্নরপ, সর্বদা 
পরিবর্তনশীল এবং আমাদিগের অনায়ত্ত কারণ সম্ভৃত, যে 
তাহার আলোচনার ফল নিভূ'ল হইতে পারে না, এবং তাহার 
বৈজ্ঞানিক সার্থকতা কিছুই নাই। পক্ষান্তরে ফলিত- 
জ্যোতিযে আস্থা বিন্দুমাত্র প্রসারিত হইলে অদৃষ্টবাদ উপস্থিত 
হইয়া নরজীবনের বিপ্িবদ্ধতা একেবারেই বিনষ্ট করিয়া 
ফেলে, পুরুষকারের লোপসাধন করে এবং উন্নতির পথ 
সর্ধতোভাবে অবরুদ্ধ করিয়া! দেয়। এই মহা অনর্থসন্থুল 
বিষয় সৰ্বথা পরিহার করাই প্রয়োজন। ফলিত-জ্যোতিষ 
ঘটিত ভ্রমাত্বক অনুসন্ধান জ্ঞানের নিক্বষ্ঠীবস্থায়ই সম্ভব। জ্ঞান 
বিধিবদ্ধ হইলে এবখিধ অনর্থোৎপাদক চেষ্টা স্বতঃই দুর 
হইবে। জগতের কতকগুলি বিষয়ের পরিবর্তন আমাদের 


a 


বয় সংখা।] - রা মর সংশয় । - 


রড EN অনাত এবং বং কতকগুনি গু শুভ, ত কতকাল ৃ 


অণ্ডভ। যে সকল শুভ আঁমাদিগের অনায়ত্ত, তাহার 
£ বিষয়ে অনুধাবন করিলে অনায়ত্ত অগ্ুভ রাশির হীনতা 
লক্ষিত হইবে। এই অনায়ত্ত অগুভ রাশির প্রতিকার যেমন 
অসম্ভব তেমনি তদ্বিষয়ে অধিক আন্দোলন অবৈধ । বস্তুতঃ 


আয়ত্ত শুভাশুভ পথেই নরজীবনের  উৎকর্ষোপায় বর্তমান্‌,' 
অনায়ত্ত বিষয়ে চেষ্টার সার্থরুতা কিছুই নাই। কোন ব্যক্তিই. 


তাহার জন্মের মূলীভূতাবস্থা পরিবর্তন-করিতে পারেন না, 
কোন ব্যক্তিরই শৈশবের ও অজ্ঞানবিস্থার পার্শবর্তী বিষয়- 


ঘটত শিক্ষাদি তাঁহার-স্বায়ত্ত ছিল না । জন্ম-ও শৈশব কেন, 
বহুতর বিষয়ে আমরা পরাধীন। সেই অনিবাধ্য পরাধীনতার .-. 
*বগ্ঠতাপন্ন হইয়া যে সকল-বিষয় আঁমাদিগের স্বায়ত্ত তাহারই '.. 
পরিবর্তন দ্বারা শুভপন্থা নির্ণয় করা. ব্যতীত আঁমাদিগের 
গত্যন্তর কি আছে? ফলিত-জ্যোতিষ চচ্চার যেমন. অন্তভ- . . 
রাশির প্রতি অবৈধ মনঃসংযোগ ঘটিয়! থাকে, তেমনি শুভপন্থা . 


নির্ঘরস্থল আমূল বিলুপ্ত হয় 


ফলিত-জ্যোতিষ পরিহার করিয়া জ্যোতিষ মা চি 
বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা আমাদিগের চিত্তরৃত্তি,জগন্থাপ্ত' - 
অমোঁঘ বিধি সমষ্টির প্রতি দাম্তভাবে পূর্ণ হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে . 


স্বতঃই বিধিবদ্ধ করিবে। এবং ইহাও লক্ষিত হইবে যে 
আমর! বিধাতার সন্ধান বর্জন করিয়া বিধিমাতানুসন্ধান দ্বারাই 
NE পথে প্রয়াণ করিতে সমৰ্থ I 


আক্ষেপ ॥ 


দিন পরে দিন যায়, রাত্রি পরে রাত, 
আপনার মাঝে আমি রয়েছি অজ্ঞাত । 
আছে এই ফুল পাতা ধরণী আকাশ; 
২... আছে এই বিশ্বাটর অনন্ত প্রকাঁশ 
জাগিয়া শিয়র দেশে ; অমর বাতাঁস 
গাঁহিছে উনুক্ত গাঁনে অনন্ত বিকাশ - 
... চির জাঁগরণটির ; বহে যায় নদী, ' 
:. কল্যাণ-সাধনাখানি নিত্য নিরবধি 


প্রভাতের ফুল,' 


এরি '. জীবন-পরভাতে, ' 


বদির পদে আগাইছে ধ্বনি - 
তত 
উন ৮5৭ | 
ধরণী কহিছে ডাকি, সতত নিকটে, 
“রে অজ্ঞাত, চলে আয়, ব্যক্ততার যে 
সবার প্রকাশ-মাঝে মোর চিত্র পটে: 
তোর অজ্ঞাতত৷ বড় বাজে বক্ষপুটে 1৮ 
- দিন পরে দিন যায় রাত্রি পরে রাত, 
তবু আপনার মাঝে রয়েছি. অজ্ঞাত ৷ 
| বি 


পা, 


সংশয় |. 


কি ছিল, কি নাই,” ভাৰি সদা তাই, 
সকলি স্বপন-পারা। . 


: ভোরে ছিল যার, সবে নাই তারা; 


যার রতি হা 


1 শোভায় অতুল, 
' প্রভাতে ফুটিল, মরি। 

দিবা দ্বিপ্রহরে, দেই ফুল বরে, 
কেহ নাহি চায় ফিরি’ ৷ 

যাহাদের সাথে : 
করিয়াছি ধুলো খেলা; 

তারা সব কোথা ? : জানি না বারত 
সমাপিত ভৰ-লীলা । 


+ < 


কেন আসে যায়, বুঝি না কো, হার, | 


কোথা আমি যাই ভেসে ; 
কেন কারি হাসি, কেন যাই আসি, 
কোথায় উঠিব শেষে। 


বলিতে আপন, ছিল যেই জন, ' 
সহসা লুকা’ল কোথা ? 


এট ছিল; হায়, হেরি না কো তায়, 


হৃদয়েতে পাই ব্যথা । 


সেকি গো্বপন, ' 
অলীক, অসার.কিছু bc» 

স্থৃতি তার তবে, কেন জাগি রবে, 
ধা'বে মোর পিছু পিছু ? 

আমার কি মন, মধুর স্বপন 
হেরেছিল নিশিভোঁরে ? 

আমি কি বীণার, . মধুর বঙ্কার 

 গুনেছিন্থ ঘুম-ঘোরে ? 


আমিও কি ছাঁয়া,. . স্বপনের কায়া, 
:  - অসার অলীক; হায় ?. 
এ মহাস্বপন- . -- - সাগরে মগন 
মম কি-্বপন-কাঁয় ?- 
সকর্লি স্বপন. : 
স্বপন অসার নয়। 
স্বপনই সত্য, . 
| আর সব মিথ্যা হয়। 


প্রভাত স্বপন, 

হেরেছিন্তু আমি যাহা; 

কিছু মিথ্যা নয়। 

_ অরিনাশি হয়, তাহা । 
ঘন খোর তমোময়, 

যাহা কিছু পায়, 

মুহূর্তে করয়ে লয়। 


কিন্ত, ওহে কাল, তব তমোজাল, 

স্থিতি কি নাশিতে পারে? 

যাবৎ স্মিরীতি, তাবৎ পিরীতি, 
তোমার শকতি. হারে। 


শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস” 





প্রবাশীন 


“ছায়ার মতন, 


যদি হয়, মন, 
সার আঁর নিত্য, 
মনো-বিযোহন, 

সব সত্য হয়, 
বিখারিয়ে জাল, : 


আধারে মিলায়, . 


রর মে ভাণ! | 


পিএস ক 


_গ্রন্থদমালোচনা | 


ম্যালেরিয়! :--এজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এল,, এম্‌,এস্‌ প্রণীত 
এই পুস্তকে পাশ্টাত্য চিকিৎসকদিগের ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে মত ও. গবেষণা 


সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রস্বকারকে যে তজ্জন্য অনেক পরিশ্রম করিতে ' 


হইয়াছে তাহ! বলা বাহল্য। তিনি সরল ভাষায় ম্যালেরিয়া ভরের 


নিদান ও চিকিৎসা বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্তিন্ন ম্যালেরিয়া জীবানুর - 


অনেকগুলি ছবি পুস্তকে দেওয়। হইয়াছে । বঙ্গদেশের ইংরাজী ভাষায় 


অজ্ঞ চিকিৎসকদিগের জন্য এই পুস্তক বিশেষ উপকারী হইধে। এই. 


পুস্তকে অনেকগুলি ইংরাজী শব্দ বাবহৃত হইয়াছে। অনেক স্থলে 


উহাদিগের বাঙ্গাল! প্রতিশব্দ কিন্বা' ভাবীর্ঘ দেওয়া হয় নাই। "পুস্তকের " 
শেষে যদি ব্যবহৃত ইংরাজী শব্দের একটি কোষ থাকিত, তাহা হইলে ':" 


ভাল'হইত আঁশ রুরিগ্রন্থকার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে এই অভাব ৃঁ 


পূর্ণ করিবেন। তিনি পথ্য পাক সম্বন্ধে যাহা-লিখিয়াছেন, তাহা, সকল 
গৃহস্থেরই কাজে লাগিবে। 
প্রেণের নাম শুনিলে লোকের মনে যেরূপ আতন্ক হয়, সুপরিচিত 


ম্যালেরিয়ার নামে তাহা হয় ন! কিন্তু প্লেগ অন্তান্ত প্রদেশের যে অপকার -. 
করিতেছে, ম্যালেরিয়া বঙ্গের তদপেক্ষা অধিক হানি করিয়াছে। তরাং' " 


এই প্রকার পুস্তক লিখিত হইয়া স্যালেরিয়ার কারণ ও নিবারণোপায় 
যতই সর্বসাধারণের বিদিত হয়,ততই মঙ্গল। | 


' জমীর টাকা । - 
গত বৎসর প্রবাসীতে জমীর টীকা দেওয়া (inocula- 


ting the ground ) সম্বদ্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল ! 
এই টাকার উপকরণ নিয়লিখিত ঠিকানায় পাওয়! যায়ঃ 


The National-Culture Company, West Chester, H 


2.১ U. 5. 4, ইহাদিগকে পত্র লিখিলে মূল্যতাঁলিকাদি 
পাওয়া যায়। 


৫ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তুলীন প্রেস হইতে 


শীপুচন্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত). 
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“Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters.” 
“to look on.noble forms 

Makes noble thro’ the sensuous organism 

That which is higher.”-— Tennyson. 


পঞ্চম ভাগ । { . আষাঢ়, 


স্বদেশী ধুয়া। 


দেশ যে বিদেশীক্ রাজার অধীন রহিয়াছে, ইহার সর্বাপেক্ষা 
অনিষ্ট ফল কি? সর্বাপেক্ষা অনিষ্ট ফল--জাতীয় ক্ষুদ্রাশয়তা । 
যেজাতির অধিকাংশ. মানবের ক্ষুদ্র স্বার্থের উপরে আর 
কিছু ভাবিবার থাকে না--সে জাতির অবস্থা অতি হীন। 


এই একটা মূল তত্ব জানিয়া রাখিতে হইবে। যতদিন দেশ 


স্বাধীন থাকে, ততদিন" শাঁসনাঁদি সম্বন্ধে নিতান্ত বিশৃঙ্খলা 


থাকিলেও. দেশের অগ্রগণ্য ও প্রতিভাঁশালী ব্যক্তিদ্বিগকে 


বাধ্য হইয়াও পরার্থচিন্তাতে নিযুক্ত হইতে হয়। আজ 
আক্রমণকারী অপর জাতির হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করা 
আবশ্তক, কল্য মহাঁমারীর বা দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে সহঅ সহজ 


' " প্রজার জীবনরক্ষার উপায়বিধান আবশ্যক, পরস্থ .দারিজ্র- 


পীড়িত প্রজাকুলের অবস্থার প্রতি মনোযোগ আবশ্যক," 
এইরূপে কোনও না কোন পরার্থ-প্রসঙ্গ সততই উপস্থিত: 
" রাখে। এবং তাহাতে দেশের নেতৃগণকে সর্বদাই ব্যাপৃত 
হইতে হয়। তৎপরে সামাজিক শক্তিও পদ্গৌরব জনিত এক ' 


প্রকার দায়িত্বজ্ঞান মানবমনে নিরন্তর কাধ্য করে।- আমার 
হাতে এত লোকের ধন, মান, প্রাণ-_এই জ্ঞান চিত্তে এক 
প্রকার গাল্তীধ্যরসের' আবির্ভাব করে। তাঁহার ফল অতি 


‘নেতা: পহিয়াছি। 





গু 


১৩১২ । { ৩য় সংখ্য! । 


উৎক্বষ্ট। তাহাঁতে মানবচিত্তকে সমুন্নত, সংযত ও উদার 


করিয়া থাকে। গড়ের উপরে একথা সর্বদা মনে রাখিবার 
উপযুক্ত যে, ‘দায়িত্বজ্ঞানের গ্যায় মানবচরিত্রের শিক্ষক ও 
উন্নতিব্ধায়ক্‌ ‘শক্তি অতি “অল্পই- আছে। সর্ধ দেশে, ও 
সর্ব সমাজে এই শক্তি মানবচরিত্রকে উন্নত করিতেছে। 


' ভারতবর্ষে দেগীয় অধিকারকালে এরূপ উদ্দারচেতা 


উন্নতহৃদয় নেতার অভাব কখনই হয় নাই। এমন কি 
অতি অধুনাতন কালেও আমরা সার, টি. মাধব রাও, সার 
স্যালার জঙ্গ, সার দিনকর রাও, রঙ্গাচার্লু, সার শেষাদ্রি 
আইয়ার প্রভৃতি উদরিচিত্ত, বিচক্ষণ, কর্তব্যসাধনে দৃঢ়চেতা 
ইহারা প্রমাণ করিয়াছেন, যে 
অতি গুরুতর দ্বায়িত্বপূর্ণ রাঁজকা্য চালাইবার লোক 
আমাদের মধ্যে দুল্রাপ্য নহে। এক দিকে মানসিক 


. শক্তি, অপরদিকে দাঁয়িত্বজ্ঞান ইহাঁদিগকে গড়িয়াছিল। 


বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যে নিয়ম, ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম। 
পরার্থচিন্তা ও দায়িতবজ্ঞান যদি বহুবিশাল ক্ষেত্রে মনুষ্যকে উন্নত 
করিতে পারে, সামান্ত গ্রাম বা জনপদের, ক্ষুদ্র জীবনকেও 


সমুন্নত করিতে পারে। প্রাচীন কালে ইহাও ছিল। গ্রামে 
গ্রামে: গ্রাম্য -শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। গগ্রামবাসিগণ 
সম্মিলিত হইয়া গ্রামের সাধারণ হিতকর বিষয় সকলে মনো- 


১২৬ 


নিবেশ করিত; এবং সেই সকলের 
পরস্পরের সাহায্য করিত । বন্যা হইয়া! গ্রাম ভাসিয়া যায়, 
গ্রামবাসিগণ একত্র হইল, পরামর্শ করিয়া কেহ বা খাঁটিয়া 
দিল, কেহ বা অৰ্থসাহায্য করিল-_সকলে মিলিয়া গ্রামরক্ষার 
একটা উপায় নির্ধারণ করিল; গ্রামে হিংস্র জন্তর ভয় 
উপস্থিত, তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া তাহা নিবারণের 
একটা উপায় নির্ধারণ করিল) রাজকোষে অর্থ প্রেরণের 
প্রয়োজন, মোড়লের” আহ্বানে সকলে একত্র হইয়া 
পরামর্শীনন্তর প্রত্যেকে যথাসাধ্য কর দিয়া সে দায় উদ্ধার 
করিল ;_ গ্রামে ছুই পরিবারে ঘোঁর বিবাদ উপস্থিত, বা 


অপর কোনও সামাজিক প্রশ্ন উপস্থিত, গ্রামবাঁসিগণ 
পঞ্চায়েতের দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি করিয়া লইল। এইরূপে 


পরার্থচিন্তার জন্য আহত হওয়াতে গ্রামবাসী জনসাধারণের 
চিত্তে পরাথ-প্রবৃত্তি প্রবল হইত; দায়িত্ব-জ্ঞান-জনিত 
এক প্রকার উদার স্তায়পরতার উদ্রেক করিত; তাহারা 
ইহা ভাবিতে অভ্যস্ত হইত যে, জনসমাজে সুখে বাস করিতে 
হইলে স্বার্থের ন্যায় পরার্থেও মনোনিবেশ করিতে হয়। 
এরূপ শিক্ষার স্তায় সামাজিক শিক্ষা আর হইতে পারে না। 
ইহাই জনসমাজের মূল ভিত্তি। এই জর্ভেই জনসমাঁজের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; এবং এই সর্তই প্রাচীনকালের 
প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থাকর্তীর মনে প্রবল ছিল। “তুমি 
যদি আত্মরক্ষার জন্য, নিজের সুখ সুবিধার জন্য, সমাজের 
আশ্রয় চাও, এবং অপরের সাহায্যের অপেক্ষা কর, তবে 
অপরকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাক,”--মূল ভাব এই। 
কিন্তু বর্তমান সভ্যতার এই একটা শোচনীয় ভাব দেখা 
যাইতেছে যে, ইহাতে মন্ুষ্যকে আত্মন্থথে সুখী করিতেছে। 
আমার প্রতিবেশীর সুখ দুঃখ আমার - চিন্তনীয় বিষয় নহে, 
এই ভাব অতিরিক্ত মাত্রাতে যাওয়াতে মানুষ পরার্থ চিন্তা- 
বিমুখ হইয়! পড়িতেছে। 

যাক্‌ ইহ! বাহিরের কথা। আমরা বর্তমান বিদেশীয় অধি- 
কারকে যে জাতীয় ক্ষুদ্রাশয়তার উৎপাদক কারণ বলিয়াছি 


তাহার কারণ এই,_বর্তমান রাজারা কি দেশের বুদ্ধিবিদ্যা- 


সম্পন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদরিগকে, কি গ্রামের প্রজাসাধারণকে, 
সকলকেই পরার্থাটস্তা ও দায়িত্বজ্গানের উপযোগী কাৰ্য্য হইতে 
এক প্রকার বঞ্চিত রাখিতেছেন। কোথায় তাহারা শিক্ষা- 


[৫ম ভাগ। 


বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশবাসীদিগকে স্বদেশশাসন বিষয়ে 
উন্নত ও দায়িত্বপূর্ণ কাৰ্য্য দিবেন, তাহা না করিয়া বরং 
তাঁহাদের রাজনীতির গতি উন্নত পদ হইতে এদেশীয়দিগকে 


দূরে রাখিবার দিকেই দেখিতেছি। 


ওদিকে গ্রাম্য শাসনপ্রণালী দেশমধ্যে যাহা কিছু ছিল 
তাহ! তাহারা অনেক স্থলে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। এক্ষণে 
যদিও কোনও. কোনও স্থলে গ্রাম্য মিউনিসিপাঁলিটী ও 
পঞ্চায়েত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, 
কিন্তু প্রজাগণকে প্রকৃত শক্তি দিতে না পারাতে ভাঙ্গা 
‘জিনিষ আর ভাল করিয়া গড়িতেছে না । ইহার ফল এই 
হইতেছে যে, দেশের ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল লোকের মনে এই 
ভাব দৃঢ় নিবন্ধ হইতেছে যে, এই বিদেশীর রাজ্যের সুযোগে 
আমরা যে যা করিয়া লইতে পারি--করিয়া লইতে হইবে ; 
অর্থাৎ স্বার্থসাধন করাই এই স্থযোগের প্রকৃত সছ্যবহার। 
এইরূপে স্বার্থ ই মানুষের ধ্যানে জ্ঞানে প্রবেশ করিতেছে! 
স্বার্থ চিন্তাই মানুষের অধিকাংশ সময়, ও অধিকাংশ মান- 
সিক শক্তিকে অধিকার করিতেছে! 

ইহার মধ্যে যে কতিপয় ব্যক্তি দেশবাসিগণের মনে 
স্বদেশ-প্রিয়তা জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের হস্তে 
কি কঠিন কাধ্যের ভারই পড়িয়াছে !! স্বদেশের কল্যাণ 
কিসে হয়, এ প্রশ্নের প্রতি কে প্রণিধান করে! এঁষে 
কলিকাতার বড়বাঁজারে সহস্র সহস্র মাঁড়োয়ারি কিনিতেছে 
বেচিতেছে, উহাদের কয়জন ভাবে স্বদেশের কল্যাণ কিসে 
হয়? রেলযোগে কলিকাতা হইতে সিন্ধু দেশ পর্য্যন্ত যাত্রা 
কর, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে যাত্রা করিলে ত কথাই নাই, 
ভদ্র মধ্যবিভ্ত-সেবিত মধ্যম শ্রেণীর গাড়িতে যাও, চব্বিশ 
ঘণ্টা আরোহীদিগের কথাবার্তার প্রতি মনোযোগ রাখ, কি 
শুনিবে? দেশের কল্যাণ কিসে হয় এ চিন্তা কতবার 
দেখিবে? তাহাদের অধিকাংশ লোক দেশের কল্যাণের 
কোনও ধার ধারে না। ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র কথা অবিশ্রান্ত 
স্রোতে বহিতেছে। তাহাদের আদর পূরুষ কংগ্রেসের নেতৃগণ 
নহেন ; কিন্তু অমুক গ্রামের অমুক ধনী, যিনি চুরি চামারি, 
জাল, জুয়াচুরি করিয়! বিপুল ধন সংগ্রহ করিয়াছেন। 

আবার বলি এই জাতীয় ক্ষুদ্রাশয়তার অপেক্ষা জাতীয় 
পরাধীনতায় অধিক অনিষ্ট ফল আঁর কিছু দেখিতেছি না। 


fn 


সংখ্যা । ] 


" দ্বিতীয় অনিষ্ট ফলজাতীয় হীন- নী | প্রবল বিদেশীয়ের 
নহিত প্রতিদন্দিতাতে আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলার মত 
ছুর্গতি আর হইতে পারে না। প্রবল প্রতিদন্দী সন্মুখে 
দাঁড়াইয়া বলিতেছে,_তুই কিছুই নহিদ্‌, তোর দ্বারা কিছুই 
হইতে পারে না, আমার অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়াই তোর 
জীবন ধারণের উপায়”__ শুনিয়া আমার মনও যদি বলে, 
“তাই ত আমি ত কিছুই নই, আমার দ্বারা ত কিছুই হইতে 
পারে নাস্--তাহা হইলে আমার আর উপাঁর নাই! আমি 
হীন থাঁকিবারই উপযুক্ত 

ব্যক্তিগত আত্মাদরের স্তায় জাতীয় আত্মাদর জাতীয় 
মৃহত্বের নিদান। যে মানুষ আপনার শক্তিকে আঁপনি 
আদর করে না, সে স্বভাঁবতঃই নীচ হইয়া পড়ে। একটা 
কথা এদেশে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে--“হাঁতীর 
চোক্‌ ছোট বলে সে আপনাকে আপনি দেখে না, আপনাকে 
আপনি জানে না, এই জন্যই সে মানুষের হাতে এত সহজে 
কাবু হয়।” হাতীর পক্ষে ইহা সত্য কি না বলিতে পারি না। 
তবে একথা যথার্থ যে, যে ব্যক্তি আপনার শক্তির পরিচয় 
আপনি পায় নাই, আপনার প্রতি যার সাহস নাই, সে 
আপনাকে আপনি বড় করিতে পারে না। 

বিদেশীয়দিগের সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবন্ধন যে 
আমাদের শিল্প বাঁণিজ্যাদি নষ্ট হইয়া যাইতেছে, প্রজাঁকুল 


বৃকতাড়িত মেষযুথের ন্যায় দিশাহারা হইয়া পড়িতেছে, ' 


এখন সে কথা বলিতেছি না। আরও গুঁঢ়তর স্থানে জাতীয় 


আত্মাদরের অভাব প্রবিষ্ট হইয়া যে জাতীয় হীনচিত্ততা- 


আনিয়া দ্রিতেছে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে যে জাতীয় অবনতি 
ঘটাইতেছে তাহার প্রতি স্বদেশবাসিগণের 'দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। সেটা এই--আঁমর! যেন চিন্তার জগতেও 
বিদেশীয়দিগের সমক্ষে সোজা! হইয়া দাড়াইতে পারিতেছি 
না। তাঁহারা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন--“থাম ! থাম! 
তোমাদের দ্বারা বড় বা ভাল কিছু হইতে পারে-না ; তোমরা 


১ বর্ধর ও চিন্তাশক্তিহীন জাতি; বিজ্ঞান দর্শন ধর্ম্মনীতি, 


প্রভৃতি বিষয়ে এক সময়ে তোমরা যাহা কিছু করিয়াছ 
তাহা কিছুই নহে; এখনও ও সকল সম্বন্ধে তোমরা যে 
বেশী কিছু করিবে তার আশা নাই, তোমরা সর্বথা আমা- 
দের অনুবর্তী হও; আমাদের চরণে বসিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান, 
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প্রভৃতি শিক্ষা ক্র চিত কথা শুনিয়া আমরাও 


. মনে টনি আমাদের দ্বারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্মাদি সম্বন্ধে 


ভাল বা বড় কিছু হয় নাই 'এবং হইতে পারে না; ধর্শ্বাদি 
বিষয়েও আমাদিগকে পাশ্চাত্য জগতের চরণে বসিতে 
হইবে, _ এইটাই আমাদের জাতীয় হীন-চিত্ততা। এইটীই 


, এই বিদেশীয় অধিকারের দ্বিতীয় গুরুতর অনিষ্ট ফল। বিদে- 


শীয় প্ৰতিদ্বন্দিতা আমাদিগকে যেন সামলাইতে দিতেছে না! 
যেন আমরা নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় পাইতেছি না! একটু 
নিলিবিলি হইয়া বসিয়া যে একটা কিছু ভাবিব তাঁহার যেন 
সময় পাইতেছি না! আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে প্রতিদিন নূতন 
নূতন বিষয় আসিয়া আমাদের চিত্তকে বহিম্ু করিতেছে; 
আমরা নিঝিষ্টচিভে জ্ঞানের অনুসরণ করিতে .পারিতেছি 
না। একান্ত মনে আত্মা ও পরমাত্মার চিন্তাতে রত হইতে 
পাঁরিতেছি না। হায়! আমরা জাতীয় আত্মার হারাইয়া 
ফেলিতেছি। 

এই. জাতীয় আত্মাদর কিরূপে থাকে? আমরা কিছু 
হইতে পারি, আমর! কিছু করিতে পারি-_এই জ্ঞান কিরূপে 
আসে? এম্থলে একটী গুরুতর বিষয় বিবেচ্য আছে। 
ব্যক্তিগত আত্মাদরের মূলে দেখিতে পাই, অতীতের উপরে 
সর্বদা নির্ভর থাকে। যে ব্যক্তি একটা কিছু করিয়াছে;__সে 
আর একটা কিছু করিতে সাহস পার। বিগ্তাসাগর মহাশয় 
ঘোর দারিদ্রের মধ্যে জন্মিয়া পুরুষকারের গুণে উচ্চ পদে 
আরোহণ করিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি বলিতে পারিয়া- 
ছিলেন-দারিদ্রাকে ভরাই না, আমার পথ আমি খুলিয়া 
লইব।” তেমনি মানুষ নিজ শক্তির পরিচয় অগ্রে না পাইলে 
সে শক্তির উপরে জোর করিয়া দীঁড়াইতে পারে না। অতএব 
বর্তমান আত্মাদর অতীত মহত্বের উপরে দণ্ডায়মান থাকে । 
অতএব এ দেশে জাতীয় আত্মাদর বদ্ধিত করিতে হইলে, 
'এ দেশীয় অতীত মহত্বকে জাতীয় স্থৃতিতে উদ্দীপ্ত করিতে 
হইবে; আঁমরা এক সময়ে কিছু করিয়াছি এই জ্ঞানকে 
বাঁড়াইতে হইবে। আমাদের প্রাচীন গৌরব যাহা কিছু 
আছে তাহাকে বিদেশীয়গণ যে ভাঁবে নামাইয়! দিতে 
চাহিতেছেন সে ভাবে নামাইয়া দিতে দেওয়া হইবে না; 
তাহাকে তুলিয়া ধরিতে হইবে । 

কিন্তু তাহা করিতে; গিয়া আর এক বিপদকে পরিহার 


১২৮ 
করিতে হইবে। সে বিপদ এই-_পরপদর্দলিত জাতিরা 
অনেক সময়ে একদি€ক আঘাত পাইরা অপরধিকে অতিরিক্ত 
মাত্রার ঝুঁকিয়া পড়ে । বর্তনানকে অন্ধকারময় ও নৈরা্থপূর্ণ 
দেখিয়া অতীতকে অতিরিক্ত মাত্রাতে আশ্রয় করে। 
আমাদের যাহা কিছু ছিল ভাল ছিল, তাহার মত আর 
হইতে পারে না, আমাদের গ্তার কোন জাতি প্রতষ্ঠালাভ 
করিয়াছে? আমরা কি না করিয়াছি? বিজ্ঞান দর্শনে, বন্ধ 
কর্মে আমাদের মত প্রাচীনে কোন জাতি হইয়াছে? ইত্যানি 
ইত্যানি। পরে “আমরা অনেক করিরাছি” এই জ্ঞান হইতে 
“আমাদের করিবার কিছু নাই”, এই প্রানে স্বলিত হইয়া পড়া 
অতি সহ । তাহ! হইনেই মাহুৰ সূর্বাবিব উন্নতি-বিনুখ 
হইরা পড়ে। তাহা হইলে আর জাতীয় উন্নতির আশা 
থাকে না। 

অতীতের প্রতি আস্থা ভাল-_কিন্তু অতাঁত-পুঞ্জা ভাল 
নহে। ফ্রান্স, জন্মানি, যুক্ত-রাণ্য প্রন্ৃতি পাশ্চাত্য জাতি 
সকল, এমন কি প্রাচ্য জাপান পর্য্যন্ত, কোনও উন্নতিঝল 
জাতি স্বীয় স্বীর অতীতের প্রতি আস্থাহীন নহে; কিন্তু 
সে আস্থা তাহাদিগকে অপর জাতিদিগের ভাল (বষর লইতে 
বিমুখ করে নাই। অপর দিকে চীন ও ভারতবর্ষে অতিরিক্ত 
মাত্রাতে অতীত-পুজা থাকাতে ইহারা অপর জাতি সকলের 
নিকট হইতে ভাল বিষয় কিছু লইতে পারিতেছেন না; 
সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রতি বিমুখ হইয়া রহিয়াছেন। বলিতে 
গেলে এই দুই দেশে অতীত-পূজার প্রতি অধিক ঝোঁক 
ন! দিয়া, বর্তমান ও ভাবী উন্নতির প্রতি অধিক ঝোঁক 
দিলে ভাল হয়। | 

কিন্তু কেহ হয় ত প্রশ্ন করিবেন, অতীতের প্রতি আস্থা 
হইতে অতীত-পৃঙ্জার পার্থক্য কোথায়? উত্তর_ অতীতের 
প্রতি আস্থা যখন এরূপ উৎকট কোটীতে বায়, বে 
তাহা বর্তমান উন্নতির পথ রোধ করে, এবং মানবের 
চিন্তাশক্তিকে খর্ব করে, তখন তাহা অতীত-পুজাতে 
দীড়ায়। মান্য যখন অতিরিক্ত মাত্রাতে অতীতের 
দোহাই দেয় তখন বোঝা যায় যে, সে স্বাধীনচিন্তার 
শক্তি হারাইয়াছে। তাই বলিয়াছি অতীত-পুঁজা ভাল নহে, 
অতীতের গ্রাত আস্থা ভাল। প্রথম প্রথম ইংরাজী শিক্ষা 
এদেশীয়দিগকে স্বজাতির অতীতের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রাতে 


প্রবাসী । 


আস্থাহীন করিয়াছিল। কিছুদিন হইতে তাহারই প্রতিক্রিয়া 


| ৫ম ভাগ । 


চলিতছে। মাকিন সাধু এদারঘন্‌ একস্থানে বলিয়াছেন_- 
“সত্য এমনি জিনিস বে বাদ তুমি অসাবধানতা বশতঃ 
তাহা পথে ফেলিয়া বাও, তোমাকে পিছাইয়! কুড়াইয়া লইতে 
আসিতেই হইবে 1” বর্তমান শিক্ষিত দলের চিত্তে যেন তাহাই 
দেখিতেছি। তাহাদের অগ্রগামী ব্যক্তিগণ এক সময়ে 
অসাবধানতা বশতঃ যাহা পথে ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই 
তাহারা পিছাইর! কুড়াইরা লইতে আসতেছেন। 

যাহা হউক, এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার আলোচনাতে 
আর অধিক সময় না দিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। 
আদর প্রবল প্রঠিপক্ষগণের সমক্ষে চিন্তারাজ্যে স্বাধীন 
ভাবে দীড়াইতে পারি--এই জ্ঞানট! স্বদেশীরদিগের মনে 
বৰ্দ্ধিত করা আবশ্যক হইয়াছে। ইহা করিতে গেলেই দেখা 
যাইবে বিবেণারদিগকে ভুলিয়া গিয়া আমাদের কি করিবার 
আছে, আমাদের ছারা কতদুর হইতে পারে, সেই বিষয়ে 
মনোনিবেশ করা উচিত । | 

আমরা কিছু করিব, আমরা কিছু করিব, এরূপ একটা 
ধুরা তুলিয়া দিতে পারিলেও ভাল হয়। শিল্পশিক্ষার জন্ত 
এদেশীয় যুবকদিগকে জাপান প্রভৃতি দেশে পাঠাইবার যে 
চেষ্টা হইতেছে, তাহা এইরূপ একটা বুয়া তুলিবার পক্ষে 
অনেক সহায়তা করিবে। রবি বাবু “স্বদেশী সমাজ, স্বদেশী 
সমাজ” বলিয়া যে আন্দোলন তুলিয়াছেন, তাহাও এইরূপ 
একটা ধুয়া তুলিবার পক্ষে বিখেষ সহায় বলিয়া মনে করি। 
কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে একটা বিষয় দেখিয়া কিছু 


ক্ষুণ্ণ হইতেছি। ইহারা অকারণ কংগ্রেস পদ্দীরদিগের 
সহিত বিরোধ উৎপন্ন করিতেছেন। যেন স্বাধীনভাবে 


স্বদেশের উন্নতিদাধনের চেষ্টা ও কংগ্রেসের আন্দোলন ইহার 
মধ্যে কোনও বিবাদ আছে। আম ত ইহার মধ্যে কোনও 
বিবাদ দেখিতে পাই না! কংগ্ৰেস রাজদ্বারে আঘাত করিয়া 
যে স্বদেশের অন্ত বিশেষ কোনও অধিকারলাভ করিতে পারি- 


A 


কা 


বেন তাহার অধিক আশা নাই। আর তাহা না করাতে ৮” 


যে ভগ্রহদর বা নিরাশ হইতে হইবে তাহাও নহে। 
ংগ্রেস তিনটা মহা কাৰ্য্য সাধন করিতেছেন, তাহা কেহ 
অস্বীকার করিতে পারেন না; এবং সে জন্ত কংগ্রেসের 
প্রয়োজনীয়তা আছে। 


আসংখ্যা।] 


রা 


প্রথম, বানক জানতে বর্তমান ন রাপ্রনীতিতে 
মনোযোগী করা, এবং ' বর্তমান স্থখ দুঃখে অভিনিবিষ্ট 
করা। গ্রেসের আলোচ্য বিষয় সকল সংবাদপত্রের 
সতস্ত দিয়া ‘আপামর সাধারণ সকলের নিকট উপস্থিত 
হইতেছে, এবং সকলকেই রাজনীতির ভাল মন্দ বিচারে 
অভ্যস্ত করিতেছে । ইহা একটা মহোঁপকার; কারণ যে 
দেশের অধিকাংশ লোক আপনাদের দেশের শাসনকার্য্য ও 
তৎসংক্রান্তি সদসৎ বিষয়ের আলোচনাতে বিমুখ ও উদ্বাসীন 
সে দেশে স্বায়ন্ব-শাঁসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না) এবং 
হইলেও সুফল প্রসব করে না । 

দ্বিতীর মহোপকার কংগ্রেসের অধিবেশন ও আলোচনা 
দেশের লোকের মনে স্বদেশপ্রেম জাগাইতেছে। লোকে 
যখন দেখিতেছে, দেশের সকল প্রদেশের ভাল ভাল 
লোকেরা স্বদেশের কল্যাণোদ্দেশে 
শ্রম স্বীকার করিয়া সকলে সমবেত হইতেছেন; 
তখন স্বতঃই লোকের মনে স্বদেশান্থুরাগ উদ্দীপ্ত হইতেছে । 
ইহা কি কম উপকার? বলিতে কি, কংগ্রেস এত বৎসর 
কাৰ্য্য না করিলে, স্বদেনী সমাজ বলিয়া একটা কথাই উঠিতে 
পারিত না । 


ধগ্রেমের তৃতীয় কার্যটাও সামান্য নয়। ইহা বর্ষে: 


বর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার, 
বিভিন্ন ধর্ের ব্যক্তিগণকে এক ন্বদেশান্ুরাগন্থত্রে আবদ্ধ 
করিয়া একস্থলে আনিয়া উপবিষ্ট করিতেছে । তাঁহারা! 
কংগ্রেস মণ্ডপে সমবেত হইয়া অতি প্রবলরূপে অন্তুভব 
করিতেছেন যে, তাহারা একদেশের লোক, তীহাদের সুখ 
দুঃখ এক, তাহাদের আশা ও আকাজ্ষা এক, তাহাদের 
প্রাপ্য অধিকার এক। ইহাঁতে ভারতীয় একতাপ্রবৃত্তিকে 
অদ্ভুতরূপে বর্ধিত করিতেছে । আমি এই ভারতীয় একতা 
সাধনকে কংগ্রেসের মহামূল্য কাঁধ্য বলিয়া মনে করি। 
অতএব বলি স্বদেশী সমাজ যদি করিতে চাও কর, 
এদেশের শক্তিতে, এদেশের চেষ্টাতে, এদেশের উপাদানে 
যতদূর হয় করিবার চেষ্টা কর, তাহাতে উপকার ভিন্ন 
অপকাঁর নাই। ফল কথা এই--ঘেমন করিয়া পার, “আমা- 
দের দ্বারা কি হয় দেখি”, এই খুয়াটা তুলিয়া দেও । ধুয়! 
তুলিয়া দেওয়া একটা মস্ত কথা ! ইহাতে আর কিছু না করুক 


স্বদেশ ধুয়া । 


অর্থের ক্ষতি ও. 


১২৯ 


দি সকল ন বিষয়েই পা পাশ্চাত্য ' রাজ্যের ররিকে জওয়াটা খুচায 
তাহা হইলেও মহালাভ । এই ধূয়াটা তুলিবার জন্ত আমার 
একটা প্রস্তাব আছে, তাহা বলিতেছি। এই প্রস্তাবকে 
কাৰ্য্যে পরিণত করিবার জন্য কাজে কিছু করা আমার শরীরের 
বর্তমান অবস্থাতে সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহা দেশহিতৈষী 
ব্ক্তিগণের বিচারার্থ অর্পণ করিতেছি । 
| .  প্ৰস্তাব। 

১ম। জাতীয় সকল প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের 
নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া “জাতীয় স্বাবলম্বন সভা” নামে 
একটী সভা স্থাপিত হউক । 

২য়। প্রত্যেক প্রদেশের রাজধানীতে ইহার প্রাদেশিক 


শাখা সভা সকল স্থাপিত হউক ৷ 


ওয়। প্রাদেখিক শাখা সকল প্রধানতঃ ছয় বিভাগে 
বিভক্ত হইয়া কাৰ্য্য করুক । | 

(ক) শিল্প বাণিজ্য বিভাগ । 

(খ) জ্ঞান বিজ্ঞান বিভাগ । 

(গ) . সাহিত্য বিভাগ । 

(ঘ) রাজনীতি বিভাগ ৷ 

(ও) সমাজ ও নীতি বিভাগ । 

(5) দৈহিক বিভাগ। 

৪র্থ। প্রত্যেক বিভাগে স্বদেশীয়দিগের দ্বারা যে ক 
উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহার উপায় আবিষ্কার করা, 
তাহাতে উৎসাহ দেওয়৷, ও তাহার ফল সংগ্রহ করা, ও 


সেই ফল সকলের গোঁচর কর! এ সকল প্রদেশিক শাখার 


প্রধান কাৰ্য্য হউক । 

৫ম। প্রত্যেক পাচ বৎসর অন্তর বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট 
স্থানে এই স্বাবলম্বন-সভার মৃহাঁমেলা করিবার নিয়ম প্রবর্তিত 
হউক। তাঁহাতে বিদেশীয়দিগকে সভাপতি হইবার জন্য ডাক! 
হইবে না। এ দেশীয়গণই তাহার.সকল কাধ্য করিবেন। 
তাহাতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, শিল্প প্রদর্শনী থাকিবে, 
বিজ্ঞানাদির প্রদর্শনী থাকিবে, ব্যায়াম, কুস্তী, ক্রীড়া প্রভৃতির 
প্রদর্শনী থাকিবে; এবং পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরে দেশের যে 
কোনও প্রদেশে স্বজাতীয়দিগের চেষ্টাতে, স্বজাতীয়দিগের যে 
কোন উন্নতি সাধিত- হইয়াছে, তাঁহার বিবরণ প্রকাশ করা 
হইবে । 


১৩০ 


বিতর লোকে: বর্তমান. কংগ্রেসকে রতি হীন চ চক্ষে 
দেখিতেছেন ; তাহার একটা প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা 
দেখিতেছেন যে আমরা সে দেশ হইতে ব্রাডলা, ওয়েডারবরণ, 
কটন প্রভৃতিকে না ডাকিয়া কংগ্রেস করিতে পারিতেছি 
না। যে কারণে কংগ্রেসের নেতৃগণ ইহা করিতেছেন 
তাহা জানি। তাঁহারা জানেন যে ইংলগ্ডের লোককে বুঝা- 
ইতে না পাঁরিলে, আমরা এ দেশের লোকের প্রাপ্য 
অধিকার লাভ করিতে পারিব না। ইংলণ্ডের লোককে 
বুঝাইবার প্রধান উপায়, সে দেশের রাজনীতিজ্ঞ নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে একদল ভাঁরতহিতৈষী লোক প্রস্তুত করা। এই 
নেতৃবৃন্দের মধ্যে কাহাঁকে কাহাঁকেও কংগ্রেসের সভাপতিত্ব 
করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা ভারতহিতৈষীদল প্রস্তত করার 
প্রধান উপাঁয়। ইহা সত্য, কিন্তু ইংলণ্ডের লোক এরূপ 
কার্যের প্রতি বড় আস্থা রাখেন না। তাঁহারা জাতীয় 
স্বাধীনতাঁতে রদ্ধিত, জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষপাতী, ভারত- 
বর্ষীয়গণ স্বাধীন ভাবে কি করিতেছে ও কি চাহিতেছে, 
তাহাই তাঁহারা দেখিতে চান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা ঘটনার 
উল্লেখ করিতে পারি। ১৮৮৮ সালে ইংলণ্ডে যখন বাস করি 
তখন একদিন কথোপকথনের মধ্যে কংগ্রেসের উল্লেখ-করাতে 

সে দেশীয় একজন বড়লোঁক বলিলেন_—“]hat Congress 
iS no good 7 it is Hume driving the coach and you 
like your zenana ladies sitting inside ; Englishmen 
dont admire that sort of thing”.—ইরাজেরা  এভাব 
পছন্দ করেন নী। 

আমি যে স্বাবলম্বন সভার প্রস্তাব করিতেছি তাহাতে 
বিদেশীয়গণ সাহায্য করিবেন না। তাহা! সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়- 
দিগের কাৰ্য্য হইবে। আমার মনে হয় যদি এরূপ একটা 
সভার আয়োজন করা যায়, তাহা হইলে আমরা একটা স্বদেশী 
ধুয়া তুলিয়া দিতে পাঁরি ; এবং তন্বারা ভারতীয় একতাঁও 


আশ্চ্ধ্যরূপে সাধিত হইতে পারে। 
রি শ্রীশিবনাথ শান্তী ৷ 


'উভয়বাহুদক্ষত! 


কিছু দিন হইল পপুলার “সায়েন্স মন্থলী পত্রিকায় “দক্ষিণ 
ও বাঁমবাহুদক্ষতা” শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 


চি 


চি জু 


সা জর্জ রর গৌন্ড তাহার বে লেখক। | বিগত ডিদেম্বর মাসের 
ওয়েমিন্ষ্টার রিভিউ পত্রিকায় তাহার সমালোচনাও বাহির 
হয়। মুল গ্রবন্ধটী লইয়া যুরোপের উভরবাহুদক্ষতান্ুশীলন 
সমিতি (Ambidexiral Culture Society) নামক সভায় 
হুলস্থুল বাধিয়া গিয়াছে এবং ডাক্তার গৌন্ডকে অনেক 
কড়া কড়া কথা শুনিতে হইয়াছে। লেখক নানা যুক্তি তর্কের 
অবতারণা করিয়া একবাহদক্ষতার প্রয়োজনীয়তা, সমীচীনতা 
এবং উভয়বাহদক্ষত লাভের অসাধ্যতা প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এসম্বন্ধে 
সকল চেষ্টাই একটা না একটা যোগ উৎপাদন করিয়াছে, 


না হয় ব্যর্থ হইয়াছে। সমালোচক তাঁহার যুক্তিজাল ছিন্ন 


ভিন্ন করিয়া তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিয়াছেন! সমা- 
লোচকের তীব্র কযাঘাত ও অকাট্য যুক্তি অতিক্রম করিয়া 


এই জনহিতকর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এবং কাঁধ্যক্ষেত্রে, 


প্রমাণীকৃত মতের বিগ্লবকারী লেখক স্বীয় মত বজায় রাখিতে 
পারিবেন কিনা সন্দেহ। ডাক্তার গৌন্ডের বক্তব্য মন্থন 
করিলে এই দীড়ায় যেঃ-_ 

(১) মানুষ আদৌ উভয়বাহুদঞ্ষ ছিল । 

(২) ইঙ্গিতের ভাষা (5৫0 1200986) দক্ষিণবাহু- 
দক্ষতার প্রবর্তন করিয়াছে । 

(৩) শতকরা দুইজন মাত্র এই প্রভাবের বিরোধী হইয়াছে। 

- (8) উত্তরাধিকার স্থত্র (heredity) রি পুরণ করিয়া 
দিয়াছে। 

এই মন্তব্য কয়টীর অনুকূলে তিনি যে সকল যুক্তি 
অবলম্বন করিয়াছেন, সমালোচক সে সমুদায় .অতীব , দক্ষতা 
সহকারে তাহা রই প্রতিকূলে প্রমাণ স্বরূপ প্রয়োগ করিয়া- 
ছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে (১) আদৌ মানুষ সম্পূর্ণরূপে 
উভয়বাহুদক্ষ ছিল, (২) দক্ষিণবানুদক্ষতা শুদ্ধ অৰ্জিত শক্তি; 
(৩) মানবশীরীরস্থান এবং ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা অথবা মানব- 


. প্রকৃতি মধ্যে এমন কিছু নাই যে কারণে মানুষকে দক্ষিণ বা 
ই হইবে ; (8) কয়েকটা মাত্র কার্যে দেখা, 


একবাহুদক্ষ হইতে 
যায় সকলেরই এক হস্ত অধিক দক্ষতা, ভ্রমশূন্ততা ও ক্ষিপ্রতা 
সহকারে কাৰ্য্য সম্পাদন করে; (৫) বামবাহুদক্ষগণ এক্ষণে 


দক্ষিণবাহিদক্ষগণের সমকক্ষ হইতেছে এবং (৬) দেখা যাইতেছে : 


যে দক্ষিণবাহুদক্ষদিগেরও বামহস্ত সমান বা অধিক প্রয়োজনীয় 


~ 
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অনেক কার্য সমভাবে বা অধিক নিপুণতার সহিত সমাধা 
করিতেছে । স্থল ভাবে দেখিলেও এই সকল উক্তি উভয়- 
: বাহুদক্ষতার অনুকুল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অতীব সুক্ষ 


ও সতর্ক পরীক্ষার স্থলে বাহযুগলের সম্পূর্ণ দক্ষতাঁলাভের - 


সম্ভাবন! বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করে। একহস্ত- 
লঘুতাও অর্জিতশক্তি এবং তাহা অপরিহীর্্যও নহে। 
সুতরাং উভয়হস্তলবুতাও পুনরায় লাভ করা যাইতে 
শারে। মানুষ আদিম অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে এবং বর্তমানে 
ঠনেকাংশে উভয়বাহুদক্ষ। মানবের সেই আদিম অসভ্য 
অবস্থাতেই তাহার কোন সময়ের অভ্যাস এই বর্তমান 
বিকৃতির কারণ বলিয়া মনে হয়। মানুষ সুতরাং সহজেই 
আবার পুর্ব প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। 
শিশুগণকে সমান স্বচ্ছন্দতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত ছুই হাতেই 
কাজ করিতে শিখান যাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ইহা ডাক্তার সার্‌ দানিএল ইইলসন এম, ডির মত! তিনি 
আরও বলেন, “আমি নিজে সম্পূর্ণরূপে উভয়বাহুদক্ষ। 
আমি যখন প্রুফ সংশোধন করি কিন্বা পাঁচ রকম বিষয়ে লিখি 
তখন অবলীলাক্রমে বাম হস্তই ব্যবহার করিয়া থাকি ।» 
শ্রীযুক্ত সিমিয়ন সেল এফ, আর, সি, এম্‌ বলেন-_“আঁমি 
নিজে উভয়বাহ্দক্ষ।” ডাক্তার এ, বুকাঁনান্‌ এর মতে সকল 
অঙ্গ প্রত্যন্গের সমান চাঁলন! হয়, ইহাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য 
এবং স্বাভাবিক নিয়মে শরীরের সকল অংশের স্বাধীন চাঁলনা- 
পথে প্রতিবন্ধকতা না করাই যুক্তিযুক্ত । শিশুর বামভাগের 
গঠন ও শক্তি প্রভৃতি খর্ব করিয়া কেবল তাহার দক্ষিণ হস্তের 
ব্যবহারে বাধ্য করাই অস্বাভাবিক। অধ্যাপক মর্ম বলেন, 
হস্তযুগলের মধ্যে একের প্রাধান্ত আদৌ স্বীকৃত হয় নাই। 
মেজর জেনারল আর, এস্‌, বেডেন পাওয়েল্‌, সি, বি, স্বীকার 
করেন যে বহুকাল হইতে তিনি উভয় হস্তেই লিখনকার্ধ্য 
সমাধা করিয়া আঁসিতেছেন। সার হিউ এডককৃ সি, এম, 
জি, ( Consulting Physician-in-chief to H. 1. M. the 
“Sultan of Persia ) বলিয়াছেন যে বহুসংখ্যক পারস্ত 
অমজীবী, বিশেষতঃ সুত্রধরগণ, উভয় হস্তের সমান ব্যবহার 
করিয়া থাকে। প্রবন্ধ-সমালোচক এইরূপ অনেক প্রবল 
প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন বর্তমান 
শিক্ষাপ্রণালীতে ইভা কতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে। 


উভয়বাহুদক্ষতা । 
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পাশ্চাত্যদেশে সরবত ও একজন ন বালককে ক বিস্তালয়ে থাকিয়া 
৬ বৎসর বয়স হইতে কতদিকে উভয়হস্তের দক্ষতালাভ করিতে 
হয়! প্রথমতঃ সে পিয়ানো, বেহালা প্রভৃতি বাজাইতে 
শিখে, তৎপরে ক্রিকেট এবং ব্যায়ামাগারে তাহার নানা 
প্রকার অঙ্রচালনা শিক্ষা হয়। পরিশেষে তাহাকে উভয় 
হস্তে লিখিতে ও চিত্র করিতে শিখান হয় । এইরূপে অন্ন 
বয়সের মধ্যে বালক দর্ষিণহন্তে যে যে কাঁধ্য সহজে করে, 
বাম হন্ডেও সেই সমুদায় অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিয়া 
থাকে । লক্ষ লক্ষ বালর বালিকা ও স্ত্রীপুরুষ সঙ্গীত, সুক্ষ 
শিল্প বিজ্ঞান, অস্ত্রচিকিৎসা, শ্রমশিল্প "ও ক্রীড়া কৌতুকাদিতে 
উভর়বাহুদক্ষতা লাভের চেষ্টা করিতেছে এবং কৃতকাধ্যও 
হইতেছে। কিন্তু এই অভ্যাস কাহারও জীবনসংগ্রাম- 
ক্ষেত্রে উন্নতির পথে প্রতিবদ্ধক স্বরূপ দণ্ডায়মান হয় নাই। 
বরং দেখা গিয়াছে, যাহারা ছুই হাতে সমান কাজ করে, 
তাহারা অপরসাঁধারণ অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে অধিক 
কাৰ্য্য করিতে পাঁরে। সরকারী এবং বাণিজ্য দপ্তরগুলিতে 
যে টাইপরাইটারের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই তাহার 
উজ্জল দৃষ্টান্ত । জামার বোতাম লাগান, সেতার, হারমোনিয়ম 
প্রভৃতি বান্ধ বাজান, এবং সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক অনেক 
কাৰ্য্য ছুই হস্তের সমান পরিচালনা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
আমরা অনেককে বাম হস্তের দ্বারা ডাব বাঁশ প্রভৃতি কাঁটিতে, 
ঢিল ছুঁড়িতে দেখিয়াছি। অন্য সাধারণের দক্ষিণ হস্তের 
নায় তাহার! বাম হস্তে সমদক্ষতা সহকারে একই কার্য 
করিয়া থাকে। আমরা তাহাদের প্ন্াটা” বলিয়াই ক্ষান্ত 
হই) কিন্তু ভাবি না যে আমাদের বামহস্ত শিক্ষা পাইলে দক্ষিণ 
হস্তের দোসর হইতে পারে। এলাহাবাদ মিশন বুকডিপোর 
একজন দেশী খৃষ্টান কণ্মচিরিকে দেখিয়াছিলাম তীহার দক্ষিণ 
হন্তটী ছিল না। তাহাকে আমি বাম হস্তে দ্রুত ইংরাজী 
লিখিতে স্বচক্ষে দেখিরাছি। এক্ষেত্রে গোল্ড সাহেবের 
মতানুসারে বাম হস্তে লিখনকাধ্য অসম্ভব হইলে এই 
ব্যক্তির জীবিকার্জনও যে অসম্ভব হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। 
যাহারা বাঙ্গলা ও উর্দ, উভয় ভাষাতেই লিপিকুশল তাহারা 
বাঙলা লিখিতে লিখিতে অবলীলাক্রমে হঠাৎ উপ্টাদিকে 
উৰ্দ্, লিখিতে পারেন। কিন্তু অনভ্যস্ত ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তেরও 
এইরূপ হঠাৎ বিপরীত গতি সহজসাধ্য হইবে না। উভয় 
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ভা বশ গ ইহা তাহারই i 
প্রমাণ । | 

উভয়হস্তপ্রয়োগপটুতার জন্য বহু-শত বৎসর হইতে 
চেষ্টা চলিতেছে এবং ফলবতীও হইয়াছে, কিন্তু ইহা কর্ম 
ক্ষেত্রের বিশেষ বিশেষ বিভাগেই আবদ্ধ আছে। এক্ষণে ইহার 
অনুশীলন সাধারণ, বিজ্ঞানসম্মত এবং .নিখুঁত হয়, ইহাই 
উভয়বাহুদক্ষতান্গুণীলন সমিতির উদ্দেশ্ব। অনলস যুরোপে, 
যথাঁয় কর্মীর প্রতিশব্দই (11870) হস্ত, যথায় কাঁজের অন্ত 
নাই, যথায় চার হাতে কাঁজ করিতে পারিলে লোকে 
বাঁচে, তথায়. ডাক্তার গৌন্ডের ন্যায় বিরুদ্ধবাঁদীর তীব্র 
সমালোচনা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ দেশে, যথায় কাঁজ 
পাইলে তবে হাঁত বাড়াইতে হয়, যেখানে কোন প্রকারে 
প্রক্ষিণ হস্তের ব্যাপার” সমাধা করিতে পারিলে লোকে কিছু 
করিতে চাঁহে না, এমন কি যে দেশে ৫২ লক্ষ * অকর্মপ্য 
লোকও অন্ন পায়, তথায় এক হাতেই কুলাইয়া যায়। এজন্য 


ভারতে একবাহুদক্ষতা সম্বন্ধেই লোকে এক প্রকার উদা- 


সীন। কিন্ত জীবনসংগ্রাম ক্রমেই কঠোর হইতে কঠোঁরতর 
হইয়া আসিতেছে। সুতরাং যথায় সহস্র বাহুরও কল্পনা 
হইতে পারিয়াছে, সেই ভারতে দশভুজার সন্তানগণ সবেমাত্র 
দুইবাহুদক্ষতা লাভ করিতে আর বিলম্ব না করেন, ইহাই 
0 

শ্রীজ্ঞানেন্্রমোহন দাঁস। 


ইন্দিয়ের অপূর্ণতা । 


অনেন দিন হইয়া গেল, বিজ্ঞানাচার্য্য নিউটন্‌ তাহার 
দিব্যচক্ষু সাহায্যে জলমৃত্তিকা আলোকবিদ্যৎ ও গ্রহনক্ষত্রে 
প্রকৃতির অনন্ত লীল! প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন । নিউটনের অসাধারণ প্রতিভা ছিল, এবং উদ্ভমেরও 
সীমা ছিল নাঁ। কিন্তু যখন সেই অনন্যসাধারণ ক্ষমতার 
অধিকারী হইয়াও তিনি প্রাকৃতিক রহস্তগুলিকে আয়ত্ত 
করিতে পারিলেন না, তখন তাহাকে হতাশভাবে বলিতে 
হইয়াছিল, _প্ররুতির রাজ্য--অনস্ত সমুদ্রকুলের গ্যায় বিশাল ; 
বালকের দূর্বল হস্ত যেমন সেই বেলাভুমিবিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড- 





‘* Census of India, 1901, 


প্রবাসী | 





ভি 


EE OO না, আমরাও সেই 


. প্রকার প্রাক্কৃতিক বৈচিত্রের খুঁটিনাটি গুলির মর্শাগ্রহণ করিতে 


পারি না। 

যখন নিউটন্‌ এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞান তখন 
শৈশবের সীমা অতিক্রম করে নাই। তিনি চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি 
বাহ্‌ ইন্দ্রিয় গুলিকে সম্পূর্ণ সজাগ রাখিয়া, সম্মুখে যাহা পাইয়া" 
ছিলেন, তাহাকেই আকড়াইয়া ধরিয়া দেখিতে আরন্ত করিয়! 
ছিলেন। তাঁর মনে হইয়াছিল, জীবনটা যদি অনন্তকাঁলস্থায়ী 
হইত, তবেই বুঝি সরগুলিকে নাড়িয়া চাঁড়িয়া দেখিবার 
সুযোগ পাওয়া যাইত। 

নিউটনের মৃত্যুর পর জনেক বৎসর চলিয়া হা 
সকল প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ আবিষ্কারের উপযোগী সময় 
না পাইয়া নিউটন্‌ ক্ষুণ্ন হইয়াছিলেন, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে 
একে একে তাহার অনেকগুলির স্থব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে। 
কিন্তু তিনি যে পথ ধরিয়া প্রাকৃতিক রহস্তের উদ্ভেদ সম্ভবপর 
মনে করিয়াছিলেন, পরবর্তী পণ্ডিতগণ সে পথ অবলম্বন 
করেন নাই। 

নিউটনের সময়ে পণ্ডিতগণ চক্ষুকর্ণাদি ইন্জিয়ের কার্যে 
অযথা বিশ্বাসস্থাপন করিয়া, ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক জ্ঞানকেই 
সর্বোচ্চ আসন দিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ 
সেই নগ্ন ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-ব্যাপারে 


একটা! অতি নিয়স্থানে বসাইয়া রাখিয়াছেন। মনে হয় আঁধু- 


নিক পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে এত নীচে নামাইয়াছিলেন 
বলিয়াই আজ বিজ্ঞানের এত উন্নতি। কেবল চক্ষু কর্ণ 
নাসিকাঁদির স্বাভাবিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া 
থাকিলে, নিউটনের সময়ে জড়-বিজ্ঞান যে স্থানে ছিল, 
আজও তাহাকে বোধ হয় সেই স্থানেই থাকিতে হইত। 

যে সকল অক্ষমতার জন্ত ইন্দ্রিয়েব স্বাভাবিক শক্তি 
আজকাল: বৈজ্ঞানিকগবেষণার সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়াছে, 
আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাহারি ছই একটির বিষয় আলোচনা 


"করিব । 


একটা নির্দি গুরুত্বের সীমানা পার না হইলে আমরা 
যে-কোন পদার্থের ওজন বুঝিতে পারি না, এই ব্যাপারটি 
বোধ হয় প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সহিত মানুষ বুঝিয়াছিল। 
বালুকাঁর কয়েকটি ক্ষুদ্র কণা হাতে লইলে, আমরা সেগুলির 


i» 


EU 
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গুরুত্ব মোটেই বুঝিতে পারি না, |, কিন্তু আধসের বাঁ এক সের 
ওজনের জিনিস হাঁতে করিবা মাত্রই সেটার যে গুরুত্ব আছে 
তাহ! তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া ফেলি। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে 
আমাদের ইন্দ্রিয় অতি লঘু জিনিসের ভার অন্তুভৰ করিতে 
সম্পূর্ণ অন্ুপযোগী। 

দি আমরা তাহার ভার 


বুঝিতে আরম্ত করি, তাহার সীমা স্থির করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত - 


অনেক চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু অনুসন্ধানে কোনও নির্দিষ্ট সীমা 
পাওয়া" যায় নাই। বোধ হয় .গুরুত্ববোধের সীমা মানুষ 
মাত্রেই এক নয়। বে পরিমাণ ভারি হইলে আমি কোন 
জিনিসের অস্তিত্ব বুঝিতে আরম্ভ করিব, সেই জিনিপটাই 


- অপর লোকের হাতে দিলে সে হয় ত তাঁহার গুরুত্ব বুঝিতে 


পারিবে না। 

দুইটি জিনিসের ওজনের পার্থক্য স্থির করা, আমাদের 
ইন্জিরের আর একটি কাৰ্য্য । এই কাজেও ইঞ্জিয়ের অযোগ্য- 
তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 
নামক জনৈক বিখ্যাত জৰ্ম্মান পণ্ডিত এই বিষয়টি লইয়া 
অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ইহার অনুসন্ধানে জানা 
গিয়াছে, প্রত্যেক লোকেরই ওজনের পার্থক্যজ্ঞানের এক একটা 
সীমা ( Difference threshold ) দেখ! যায়। মানুষ এই 
সীমার মধ্যকার ওজনগুলির পার্থক্য বেশ আন্দাজ করিতে 


পারে, কিন্তু সেই সীমার বাহিরের ওজনের পার্থক্য বুঝা 


তাহার পক্ষে খুব কঠিন হইয়া পড়ে। যিনি তিন সের ও 
চারি সেরের মধ্যকার পার্থক্য আন্দাজ করিতে পারেন, তিনি 
উহাদের দ্বিগুণ ওজন অর্থাৎ ছয় সের ও আট সেরের তফাৎ 
বেশ বুঝিতে পারিবেন। কিন্ত সাত ও আট বা ছয় ও সাত 
সের ইত্যাদি এলোমেলো ওজনের পার্থক্য স্থির করা তাহার 
পক্ষে অসাধ্য হইয়া দীড়ায় । 

এই প্রকারের অক্ষমৃতা আমরা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই কাজে 
দেখিতে পাই। তাপালোক স্বাদগদ্ধ স্পর্শ শ্রবণ প্রভৃতি 


সকল ইন্রিয়জ্ঞানেই ও প্রকার এক একটা সীমা আছে। 


কতকগুলি ইন্দ্িয়ের ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষে অধিক বা অল্প 
হইতে দেখা যায়। কাজেই সেই সকল ইন্জিয়জ্ঞানের সীমা 
নির্দেণ করা চলে না। কিন্তু কয়েকটি প্রধান প্রধান ইন্দ্রি- 
য়ের কাধ্যের সীম! মনুয্যমাত্রে একই দেখা যায়। মানুষের 


ভেবের (Weber) . 


শারীরিক অবস্থাভেদে লেই সীমাখলির ও বড় তিতা নড়চড় 
হয়না। 

কোন জিনিসকে আঘাত দিয়া বা অপর কোন. প্রকারে 
প্রতি সেকেণ্ডে এক হইতে নয় বার পর্য্যন্ত শব্ধ করিলে, 
আমরা শব্দগুলিকে বেশ পৃথক্‌ পৃথক্‌ শুনিতে পাই। কিন্ত 
শ্বসংখ্যা সেকেণ্ডে দশ বা এগার বার হইয়া দাড়াইলে, 
আমরা তখন আর সেগুলিকে ছাড়া ছাড়া ভাবে শুনিতে 
পাই না। হারমোনিয়ম্‌ বা শঙ্খের শব্দের স্তায় তাহা একটা 
অবিচ্ছিন্ন শব্দ হইয়া দীড়ায়। 

আমাদের দৃষ্টিশক্তিরও ওঁ প্রকারের একটা অক্ষমতা 
আছে। এক ইঞ্চিকে হাজার ভাগ করিয়া, তাহার একভাগ 
লইলে যে অতি ক্ষুদ্র দূরত্ব পাওয়া যায়, সেই প্রকার দুরত্বে 
কতকগুলি বিন্দু কাগজের উপর অঙ্কন করিলে, আমরা তখন 
সেই অতি নিকটবত্তী বিন্দুগুলিকে আর বিন্দু বলিয়া চিনিতে 
পারি না। সেগুলিকে স্পষ্টই গায়ে গাঁয়ে লাগা দেখা যায়। 
কাজেই কতকগুলি বিন্দুর, স্থানে, আমাদের চক্ষু একটা 
অবিচ্ছিন্ন রেখা -দেখিতে থাকে । 

আমাদের ইন্দ্রিয়ের উল্লিখিত দুর্কলতাগুলি মাংসপেশীর 
কাধ্যতৎপর্তার ক্রটিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া আজকাল 
অনেকে মনে করিতেছেন । বাহির হইতে কল বল সাহায্য 
আঘাত উত্তেজনা দিয়া আমরা মাংসপেশীকে সেকেণ্ডে পঞ্চাশ 
যাইট্‌ বার স্পন্দিত করিতে পারি সত্য, কিন্ত স্বাভাবিক 
কারণে সেকেণ্ডে দশ এগার বারের অধিক মাংসপেশী 
স্পন্দিত হইতে পারে না। এই কারণে কোন অক্ষরকে 
সেকেণ্ডে দশ বা এগার বারের অধিক উচ্চারণ করা" অসম্ভব 
হয়, এবং মনে মনেও আমর! সেটিকে দশ বার বারের অধিক 
গণিতে পারি নাঁ। সুতরাং যে শব্দ ও যে আলোক মাংস- 
পেশীর স্বাভাবিক স্পন্দনের সীমাকে অতিক্রম করিয়া ইন্জিয়ে 
আঘাত দিতেছে, সেগুলিকে যে- মাংসপেশী ও স্নাযুমগ্লী 
যথাযথ ভাবে বহিয়া লইয়া যাইবে না, তাহাতে আর আশ্চর্য্য 
কি? 

শরীরের কোন অংশে আঘাত দিলে, আমরা তখনি 
আঘাতজাত বেদনা অনুভব করি। আঁঘাতপ্রাপ্তি ও বেদনা! 
অন্থুভূতির মধ্যে যেন কোনই সময়ের ব্যবধান নাই বলিয়া মনে 
হবু। কিন্তু বস্তুত একট! ব্যবধান আঁছে। পরীক্ষা! দ্বারা 
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দেখা গিয়াছে, স্নায়ু প্রতি সেকেণ্ডে একশত ফুট বেগে 
অনুভূতিকে বহন করিয়া মস্তিষ্কে পৌছাইয়! দেয়। অর্থাৎ 
দুইশত ফুট লম্বা কোন বিশাল প্রাণিদেহের একপ্রান্তে 
আঘাত দিলে, সেই আঘাতজাত বেদন| অনুভব করিতে 
প্রায় ছুই সেকেণ্ড কাটিয়া, যায়। | . 
স্নায়বিক ও মানসিক কার্যের বেগকে আমরা এ পর্য্যন্ত 
দ্রুততার চরম আদর্শ বলিয়া কল্পনা করিয়া আসিতেছিলাম, 
কিন্তু আজকাল সেই মনের বেগেরই একটা সীমা দেখিয়া 
অবাক্‌ না হইয়া থাকা যায় না।, সুতরাং বলা যাইতে 
পারে, মনের বেগ অত্যন্ত দ্রুত না হইয়া, অন্তত যদি 
বিছ্যুদ্বেগের অনুরূপ হইত, তাহা হইলে আমরা এখনকার 
কা্যের তুলনায় ১৮০০৭ অধিক কাঁজ করিতে পারিতাম । 
. ইন্দ্রিয়ের কা্যের আরো কতকগুলি সঙ্ধীর্ণতার কথা 
বলিবার আছে। কিছুদিন পূর্বে আমাদের চক্ষু ও কর্ণ 
খুব, স্ুব্যবস্থিত যন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু আধুনিক 
বিজ্ঞানাগারের নানা স্ুন্ম যন্ত্রের সহিত তুলনা করিয়া, 
এখন আর কেহই উহাদিগকে সুন্দর যন্ত্র বলিয়া স্বীকার 
করিতেছেন না।, আকাশের যে স্থানে আমাদের চক্ষু 
একটিও নক্ষত্ৰ দেখিতে পায় না, সেই স্থানকে লক্ষ্য করিয়া 
ফোটো গ্রাফ্‌ যন্তযুক্ত দূরবীন যোজন! করিলে, তথায় সহস্র 
সহস্র নক্ষত্রের অস্তিত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। নগ্রচক্ষু যে 
স্থানটিকে অতি পরিচ্ছন্ন দেখে, অন্তুবীক্ষণযন্ত্র সেই স্থানেই শত 
শত জীবাণুর অস্তিত্ব দেখাইয়া দেয়। দর্শনকা্যে আমাদের 
চক্ষু যে কতটা অপটু এই সকল ব্যাপারে তাহা আমর! 
বেশ বুঝিতে পারি। উঁচু নিচু সুর অনুসারে হারমোনিয়মের 
পর্দাগুলিকে যেমন কৃতকগুলি সপ্তকে (০০18০) ভাগ করা 
হইয়া থাকে, ঈথরের যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ ছারা নানা 
আলোকের উৎপত্তি, হয় আমরা সেগুলিকে . সেই প্রকার 
নয়টি সপ্তকে ভাগ. করিতে পাঁরি। হিসাবে দেখা যায়, 
এই নয়টি সপ্তক্র মধ্যে মান্য কেবলমাত্র একটি সপ্তকের 
আলোক চক্ষু সাহায্যে দেখিতে পায়। তবেই হুইল, 
একটা বৃহৎ হারমোনিয়মের উপর ও নীচের দিকের ৫৬ খানি 
পর্দায় আঙুল না দিয়া, কেবল মধ্যকার সাতখানি পর্দাদারা 
সুর বাহির করিলে, আমর! যেমন বৃহৎ হারমোনিয়মটার 
ম্যাদ বুঝিতে পারি ন!,_ সেই প্রকার শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ 


প্রবাসী । 


[৫ম ভাগ। 


ঈথর তরঙ্গ দ্বারা আমাদের চারিদিকে যে নব নব আলোকের 
তুফান্‌ উঠিতেছে চক্ষু তাহার কোন মহিমাই বুঝিতে পারে 
না। ফোটোগ্রাফের উন্নত যন্ত্র আজকাল সেই সকল 
অনৃশ্ঠরশ্মির অস্তিত্ব আমাদিগকে সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে । 

চক্ষু যেমন আলোকসাগরে ডুবিরা থাকিয়াও অক্ষমতা 
প্রযুক্ত সকল আলোককে দেখাইতে পারে না; সেই প্রকার 
কর্ণও নানা শব্দ দ্বারা তরঙ্গায়িত বায়ুর মধ্যে থাকিয়াও 
সেই সকল শব্দ আমাদিগকে শুনাইতে পারে না। অতি 
ক্ষুদ্র মক্ষিকার পদক্ষেপে যে মৃতু শব্দের উৎপত্তি হয়, মাইক্রো- 
ফোন্‌ নামক যন্ত্থারা তাহা, শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্ত 
আমাদের নগ্নকর্ণ সেই শব্দের আঘাতে মোটেই সাড়া 
দে না। | 

তাঁপ অনুভব ব্যাপারেও আমাদের ইন্দ্রিয়ের হীনত৷ 
জানা গেছে। ছায়া হইতে রোদ্রে গেলে যে তাপের মাত্রা 
বৃদ্ধি পায়, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্ত তাপের 
হাসবৃদ্ধি অতি অল্প মাত্রায় হইতে থাকিলে, তাহা অনুভব 
করিবার শক্তি আমাদের কোন ইন্দ্রিয়েরই নাই। যাঁহাদের 
স্পশ্জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল, তাঁহারা এক পঞ্চমাংশ ডিগ্রি 
পরিমিত উষ্ণতার হ্রীসবৃদ্ধি সহজে অনুভব করিতে পারেন। 
উষ্ণতা এই সীমার নিয়ে গেলে, মানুষের স্পর্শোন্দ্রয় তাহাতে 
আর সাড়। দেয় না। সম্প্রতি অধ্যাপক ল্যাঙলে বোঁলো- 
মিটার (Bol০meter) নামক যে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া- 


ছেন, সেটি আমাদের 'পর্শেন্দরিয়কে সম্পূর্ণ পরাভব করিরাছে। * 


এই যন্ত্রের অন্থভবশক্তি আমাদের গাত্রচর্মের শক্তি অপেক্ষা 
প্রায়-ছুই লক্ষ গুণ অধিক। এক ডিগ্রির দশলক্ষ ভাগের 
একভাগে যে অত্যন্প উষ্ণতা থাকে, তাহাঁও এবন্ত্রে ধরা 
পড়ে। কিন্তু মোটে এক পঞ্চমাংশ ডিগ্রিই আমাদের 
স্পশেক্দরিয়ের অনুভূতির চরম সীমা ! 


এই সকল নূতন যন্ত্র ব্যতীত অধ্যাপক ত্রান্লি . 


ও রদারফোর্ড সাহেব তারহীনবার্তা গ্রহণের জন্য সম্প্রতি 


যে কয়েকটি সুক্ষ যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাদের কাধ্য ৮ 


দেখিলে আমাদের ইন্দরিয়গুলি যে কত স্থূল তাহা আরো 
স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায়। আধুনিক যন্ত্র মাত্রেই আমাদের 
ইন্দ্রিয়ের নানা ছুর্বলতাগুর্িকে অতি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া 
দিতেছে। 


৩য় সংখ্যা । | 

আমাদের নানা ইন্দ্রিয়েরে এই সকল ছূর্ধলতাগুলির 
কথা আলোচনা করিলে মনে হয়, সু্ম 'যন্ত্রোভাবনের জন্য 
গত শতাব্দীতে বিশেষ চেষ্টা না হইলে, আজ আমরা 
বিজ্ঞানকে এতটা উন্নত দেখিতে পাইতাম না। প্রকৃতি 
দেবী যে সকল মহাঁন্‌ সত্যকে শত শত রহস্তের কুহেলিকায় 
আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের অক্ষম ইন্দ্রিরজ্ঞানের অন্তরালে 


রাখিয়াছিলেন, আধুনিক উন্নত যন্ত্র সেই কুহেলিকা ভেদ 


করিয়া সত্যকে উদ্ধার করিবার পথ দেখাইয়া দিতেছে । 

অতি প্রাচীন কালের তুলনায় আজ আমরা প্রকৃতই দিব্য 

ইন্জিয় লাভ করিয়াছি! | 
শ্রীজগদানন্দ রায় । 


খোলফায় রাশেদিন। 
ওসমান ( ৬৩৪ খৃঃ )। 
ওমরেশ অন্তোষ্টক্রিয়ার পর নির্ব্বাচকমণ্ডলী তদীয় 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করিবার জন্য সন্মিলিত হইলেন। 
জোবয়র আলীর অনুকূলে মতপ্রকাশ করিলেন; তালহা 
ওসমানের পক্ষসমর্থন করিলেন; সাদ অবদোর রহমানের 
নাম প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা কোর মীমাংসায় উপনীত 
হইতে না পারিয়া সে দিনের মত সভাভঙ্গ করিলেন। 
অতঃপর মদিনাবাসীদের মতামত গৃহীত হইল। তাহারা 
আলী অথবা ওসমানের মনোনয়ন জন্য মত প্রকাশ করিলেন। 
তিন দিন পরে অবদোর রহমান মদিনাবাসী বিশ্বাসীদিগকে 
মসজিদে আহ্বান করিলেন। সকলে সমবেত হইলে 
অবদোৌর রহমান আলীর হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, “হে 
আলী, যদি আপনি কোরাণের আদেশ, মোহাম্মদের উপদেশ 
এবং আবুবকর ও ওমরের ব্যবস্থা মত শাঁসনদণ্ড পরিচালনা 
করিতে স্বীকৃত হন, তবে আপনাকে ইসলাম সাম্রাজ্যের 
অধিনেতৃপদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ।” আলী উত্তর 
করিলেন, “আমি কোরাণের আদেশ ও মোহাম্মদের ব্যবস্থা 
মত কাৰ্য্য করিব, কিন্তু অন্তান্ত বিষয়ে আমার স্বাধীনতা 
থাঁকিবে 1” অবদৌর রহমান আলীর এই উত্তর শ্রবণ করিয়া 
তাঁহার হস্ত পরিত্যাগপূক্ধক ওসমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আপনি এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে পারেন কি ১” সমান 


খোঁলফায় রাঁশেদিন। 


' বয়ংক্রম সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল । 


“তিনি মুক্তহস্তে ধনদান করিতেন । 


১৩৫ 
আগ্রহসহকারে স্বীকৃত হইয়া ইসলামমণ্ডলীর অধিনায়কত্ব 
লাভ করিলেন । 

ওসমান ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রথম বৎসরে মোহাম্মদের 
শিষ্যত্ব স্বীকার করেন, এবং তদবধি তাহার সহিত সুখে 
ছুঃখে অভিন্ন ছিলেন। মোহাম্মদ বলিয়াছেন,” প্রত্যেক 
ব্যক্তির এক একজন সঙ্গী থাকে; ব্বর্থলোকে ওসমান আমার 
সঙ্গী” লোকে ওসমানকে জোন্ন,ররনে বলিত। “জোন, 
ররনে” শব্দের অর্থ জ্যোতিৎদ্বয়ের অধিকারী । ওসমান 
রূকিয়া ও ওমকল ফম নায়ী মোহাম্মদের রূপবতী কন্তাদয়কে 
পরিণয় স্থত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, এজন্যই লোকে তাঁহাকে 
জোন্ন রয়নে অর্থাৎ জ্যোতিঃঘয়ের অধিকারী বলিত। ওসমান 
নিজেও জ্যোতিরয় পুরুষ ছিলেন।  আবছুললা হাজম 
বলিয়াছেন, “ওসমানের স্তায় স্বরূপ ব্যক্তি কখনও আমার 
নয়নগোচর হয় নাই।” খলিকাঁর পদলাভ কালে তাহার 
তিনি দীর্ঘকায় 
ও শ্যামবৰ্ণ ছিলেন। তাঁহার বদ্নমণ্ডল অপূর্ব দীপ্তি- 
সম্পন্ন ছিল। তাঁহার সুদীর্ঘ শুভ্র শ্রশ্ররাজি সুরঞ্জিত হইয়া 
অতি সুন্দর দেখাইত। তিনি ধর্শানুষ্ঠানে একান্ত তৎপর 
ছিলেন। উপাসনা, উপবাস ও কোরাণপাঠ তাঁহার অতি 
প্রিয়কাধ্য ছিল। কিন্তু তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের স্তায় 
অবিলাসী ছিলেন না। তাঁহার বদান্ততা সুপ্রসিদ্ধ ছিল) 
এই কারণ তিনি লৌক- 
প্রিয় ছিলেন। একবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি 
মদিনার গরিব ছুঃখীদিগকে শস্ত বিতরণ করিয়াছিলেন । 
ওসমান মোহাম্মদ ও তদীয় গ্রচারবন্ধুগণের জলকষ্ট নিবারণ 
জন্য কূপ খননার্থ পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহাম ও মসজিদের 
আয়তন বৰ্দ্ধন জন্য বিশ হাঁজার দিরহাম প্রদান করেন। 
এই সকল সদনুষ্ঠানের নিমিত্ত তিনি মোসলেম সমাজে অত্যন্ত 
প্রণংসাভাজন হন। একজন ইতিহাঁসলেখক লিখিয়াছেন, 
ওসমান দুইটা কাৰ্য্যে মোহাম্মদের নিকট হইতে স্বৰ্গলোক 
ক্রয় করেন। প্রথম জলকষ্ট নিবারণ, দ্বিতীয় শস্ত বিতরণ। 

ওসমান খলিফার পদে অভিষিক্ত হইয়া একটী গুরুতর 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হন। আবুবকরের সময় সমস্ত কোরাণ একত্র 
সংগৃহীত হয় । এই কৌরাণের প্রতিলিপি নানা স্থানে ছড়াইয়া 
পড়ে। কিন্তু প্রতিলিপিসমূহে নানা প্রকার পরিবর্তন ও 


১৩৬ 


পরিবর্ধন ঘটিয়াছিল। এই কারণ কোরাণের ব্যাখ্যা লইয়া 


মোসলেম সমাজে বিবাদের স্থত্পাত হর। মোহাম্মদের 
পত্নী হাফনার নিকট আবুবকরসংগৃহীত মূল কোরাণ 
বিদ্যমান ছিল। ওসমান বিভিন্ন স্থানের প্রচলিত সমস্ত 
প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া তৎসমুদয় ভন্্ীভূত করেন। ইহার 
পর তিনি হাফসার নিকট রক্ষিত কোরাণের প্রতিলিপি 
করাইয়া ইসলাম সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান স্থানে প্রেরণ 
করেন। যাহাতে ভবিষ্যতে কোন একার রূপান্তর না 
হইতে পারে, তজ্জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। অদ্য পর্যন্তও 


পৃথিবীর সর্বত্র ওসমান কর্তৃক প্রচারিত কোরাণই প্রচলিত 


রহিয়াছে। 

কোরাণের বিশুদ্ধ সংস্করণের প্রকাশ ও প্রচারেই 
ওসমানের সমগ্র সময় অতিবাহিত হয় নাই। তিনি 
ুর্ববন্তী খলিফাদ্বয়ের পদ্থা অনুসরণ করিয়া বিদেশে 
মোসলমানের অর্ধচন্দ্রশোভিত বিজয়পতাকা উডটীন করিতে 
প্রবৃত্ত হন। তিনি খলিফার পদ প্রাপ্ত হইয়াই ইরাকের 
শাসন-কর্তুপদে আবছুল্লাকে নিযুক্ত করেন, এবং তীহাকে 
হিন্দস্থানসংক্রাত্ত তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য আদেশ 
দেন। তদন্ুসারে আবছুল্লা জলালের পুত্র হাঁকিমকে হিন্দু- 
স্থানে প্রেরণ করেন৷ হাকিম তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া! 
মদিনায় খলিফার নিকট উপনীত হন। খলিফা তাঁহাকে 
হিন্দস্থানসংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তর 
করেন, “হিন্দুস্থানে জলের বড় অভাব, সুমিষ্ট ফল দুর্লভ । 
যদি অল্লসংখ্যক সৈন্য প্রেরিত হয়, তবে তাহারা শব্রহস্তে 
পরাজিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে; আর যদি বহু- 
সংখ্যক সৈন্য প্রেরিত হয়, তবে তাহার! অনাহারে ক্রিষ্ট 
হইবে।” ওসমান জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি যথাযথ 
বর্ণনা করিতেছ, না কল্পনার আশ্রয়গ্রহণ- করিয়াছ ?” 
হাকিম বলিলেন, "আমি স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ই বর্ণনা 
করিয়াছি।” ওসমান তাহার উত্তর শ্রবণ করিয়া হিন্দুস্থানে 
সৈম্তপ্রেরণ করিতে ক্ষান্ত হন । 


কিন্তু অন্ঠান্ত দিকে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল ।__ 

“এক দল আরব সৈন্য মেমোপাটমিয়া জয় করিল? ক 4 জ্গ 
খলিফা * * আমরুর স্থানে স্বীয় ধাত্রীপুত্র আবছুলাকে মিশরের 
শাননকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট কনষ্ট্যান্টাইন ইহা জানিতে 
পারিয়া মিশরের পুনরুদ্ধার জন্য বহুসংখ্যক রণপোত প্রেরণ করিলেন । 


প্রবাসী । 


[৫ম ভাগ। 


আলেকজেপ্ডিয়ার গ্রীক অধিবাসীদিগের সাহায্যে সম্রাটের সৈন্যগণ সেই 
নগর অধিকার করিয়া লইল! খলিফা এই সংবাদ পাইয়া! আমরুকেই 
পুনঃ মিশরের শাদনকর্তা। নিযুক্ত করিয়া পাঠীইলেন। আমরু তথায় 
পৌছিলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরন্ত হইল। যুদ্ধে গ্রীক সৈন্য অতুল নাহস ও 
বীধ্যবন্তার পরিচয় প্রদান করিলেও তিনি ভীষণ প্রভাঁপে আলেকজেত্তি যার 
পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই খলিফা আবার 
আবদুল্লাকে মিশরের শাসনকর্তী! নিযুক্ত করিয়া গঁঠাইলেন । এবার আব- 
দুল্লা বিলক্ষণ সাহস ও বীরতের পরিচয় দিলেন । তিনি চল্লিশ সহশ্র সৈন্য 
লইয়া টিপোলি আক্রমণ করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধে টিপৌলির শাসনকর্তা 
বহুসংখ্যক সৈগ্তের সহিত্‌ নিহত হইলেন। টি.পোলি রাজা আরবদিগের 
অধিকৃত হইল। তাঁর পর আবদুল্লা কয়েকবার নিউদিয়া আক্রমণ করিয়া 
অনেক ধনরত্ব লাভ করেন। 

"অপর দিকে সিরিয়ার শাসনকর্তী আমির মানিয়া রণপোতের 
সাহায্যে ভূমধ্যনাগরের পুর্বব ও পুর্কউত্তর প্রান্তের স্থানসমূহ আক্রমণ 
ও জয় করিতে লাগিলেন! তিনি সাইপ্রাস, এরেডাঁস, রোডন্‌ প্রভৃতি 
দ্বীপাবলী জয় করিয়া ক্রীট ও মালটা দ্বীপ, এমন কি, কনষ্টেন্টিনে।পলের 
বন্দর পধ্যস্ত আক্রমণ করিয়! লু্ঠন করিতে লাগিলেন।” (১) 


কিন্তু আস্মকলহ নিবন্ধন হঠাৎ মোসলমানের এই পররাজ্য 
জয় বন্ধ হইল। ওসমান ইসলাম সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসন- 
কর্তুগণের নিয়োগ সম্বন্ধে স্থবিবেচনার পরিচয় দিতে পারেন 
নাই। তিনি কুফা ও বশোরার শাসনকর্তুপদে নিজের 
অযোগ্য আস্মীয়ন্বপনদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
ইহার ফলে মোসলেম সমাজে অসন্তোষের বীজ উপ্ত হর। 
বহুসংখ্যক কোরেশ স্বদেশ পরিত্যাগ পুর্ব্বক কুফা ও বশোরায় 
বাদ করিতে গমন করিরাছিলেন। ওসমান এই সকল 
মোসলমানকে সন্ত করিবার জন্য তাহাদিগকে কতিপয় 
বিশেষ অধিকার প্রদান করেন। এই কারণ তাঁহাদের 
আত্মশক্তিবোধ ও গরিমা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ওসমান 
আরবদেশেও নানা কারণে ক্রমশঃ লোকের অপ্রিয় হইয়া 
পড়েন। তিনি কাবা মন্দিরের চতুঃপার্খবন্তী উদ্যানের 
আয়তন ও সৌন্বধ্য বর্ধন করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহার 
ব্যবস্থার দোষে এই পুণ্যকাধ্যেও অনেক শক্ত জুটয়াছিল। 
এই সময় মদিনায় জুয়াখেলার প্রাদুর্ভাব ঘটয়াছিল। তিনি 
এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াও অনেকের বিরাগ- 
ভাজন হন। তিনি তীর্থদর্শন সম্বন্ধীয় নিয়মাঁবলীর পরি- 
বর্তন করেন। এই পরিবর্তন হেতু মোহান্মদকত ব্যবস্থার 
বিপধ্যয় ঘটে। এই কারণ ওসমানের অপধশের সীমা 
ছিল না। তাঁহার ব্যবস্থার দোষে অনেক শত্রু জুটিত) 
কিন্তু লোককে স্বপক্ষালম্বী করিবার শক্তি তাহার ছিল 

(১) শ্রীযুক্ত আব্দ ল করিম প্রণীত মোদলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত । 
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(পরিচয় দিয়াছেন। এই বেদিকার 
ছিল। : মোহাম্মদ সর্বোচ্চ সোপানে, 
পানে এবং ওমর প্রথম সোগানে 


তাহা দিন 
রহিষ্বাছে। কারণ, তিনি 
ওসমানের শেষোক্ত থার 
অমর যাশের নামক একজন সত 
দণ্ডায়মান হইলেন। ও 
ক্রুদ্ধ হইয়৷ ঠাঁহাকে প্রহ! 
অন্তুচরেরা- প্রভুর আদেশে 
করিল । অমর যাশেরে | 
মোসলেম সমাজ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল 
ওসমান এবং তঙ্গিয়োজিত: 
সাধারণকে উত্তেজিত করিতে. ল! 
জনার ফলে বশোরা হইতে দেড় শত, কুফা 
এবং মিশর হইতে ছয় শত প্রতিনিধি আ' 
বৃহির্ভাগে শিবিরসংস্থাপন করিলেন । ত 
পদত্যাগ করিতে অথবা ₹ তন্নিয়োভি LS 
উৎপীড়নের প্রতিবিধান করিতে বলিয়া পা? 
মধ্যস্থতায় ওসমান প্রতিনিধিগণের 
অনুসন্ধান করিয়া, তৎসমুদা 
হইলেন। তখন বশোরা ও কুফার প্র 
করিলেন। কিন্তু মিশরের: শাসনকর্তা আব 
না করিলে সেদেশের, প্রতিনিধি না 
অস্বীক্ৃত- হইলেন । ওসমান নিরুপায় হ 
পদচ্যুত করিয়া আবুবকরের 
শাদনকর্ভা নিযুক্ত করিলেন । 
মিশরের প্রতিনিধিগণ মৌ 


. করিলেন তিন দিনের 
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এবং তাঁহার সহচরদিগকে বন্দী করিয়া রাখিও 1৮ প্রতি 
নিধিগণ এই পত্র পাঠ করিয়া ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন, 
এবং সে ক্রোধাগ্নি আরব দেশের সর্ধত্র পরিব্যাধ হইয়া 
পড়িল। তাহারা মদিনায় ফিরিয়া আ'সলেন। ইসলাম 
সাআাজোর নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক মোসলমান আসিয়া 
তাঁহাদের সহিত মিলিত হইল। অসন্ত মোসলমানগণ 
ওসমানকে তানৃশ পত্র লিখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। 
[তিনি শপথপূর্বাক বলিলেন, আমি এই পত্রের বিন্দৃবিসর্গও 
অবগত নহি। (১) এই শপথবাকা শ্রবণ করিয়া 
তাহারা পত্রলেখক মারওয়ানকে বাহির করিয়া দিতে 
অন্থুরোধ করিল। ওসমান তাহাদের এই অনুরোধ রক্ষা 
করিতে অস্বীরূত হইলেন। তখন অসন্ত? মোসলমানগণ 
সহজে প্রতিশোধ লইতে না পারিয়| খলিফার গৃহ অবরোধ 
করিল। তিন দিন পরে তাহারা ববপূর্বক খলিফার 
প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া তরবারি হস্তে তাহার শয়নকক্ষে 
উপস্থিত হইল। এই সময় ওসমান কোরাণপাঠ করিতে- 
ছিলেন, এবং তদীয় পত্নী লেইলা তাঁহার পার্শে উপবিষ্টা 


ছিলেন। বিদ্রোহীরা দিগ্বিদিকজ্ঞানশৃন্য হইয়া তাঁহাকে 
অস্ত্রাঘাত করিল। ওসমান দৃঢ়হন্তে কোরাণ বক্ষঃস্থলে 


ধারণ করিয়া ভূপতিত হইলেন; রক্তজোতে কক্ষ ভরিয়া 
গেল,__তৃতীয় খলিফা ওসমানের জীবনান্ত হইল। 
: ( 


শ্রীরামপ্রাণ গুপ্র। 


জাপানীধরণে টলকা লিক রিণোর 


ব্যায়াম । 
(২) 
১০) আক্রমণকারী আক্রান্তের ঘাড়ের ডান দিকে 


জের ভান হাত ও তাহার কোমরের দিকে নিক 


(১৯). ইতিহাসলেখকগণ মধ্যে অনেকে লিখিয়াছেন, ওসমান 
বাস্তবিকই এই পত্রের বিষয় কিছু অবগত ছিলেন না; মারওয়ান নিজের 
্ার্থসাধন জন্যই ওসমানের অগোচরে এই পত্র লিখিয়াছিলেন। মার- 
ওয়ান তাহার সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। অসস্তষ্ট মোসলমানগণ 
কর্তৃক ভাহার হত্যার আশঙ্কা! করিয়াই ওসমান ভাহাকে তাহাদের হস্তে 
অর্পণ করেন নাই। এই পত্র খলিফার অন্থমতি অনুসারে লিখিত 
হ না তত্সম্বন্ধে ধিদ্রোহীদলেরও অনেকের সন্দেহ ছিল। ওস- 
নি ক না সের বিন ছিল। 
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৬ষ্ঠ চিত্ৰ। | 
বা হাত রাখে; আক্রান্তও আমক্রমণকারীকে ঠিক্‌ এই ভাবে 4 


ধরে (৬ চিত্র)। পরে আক্রমণকারী আস্তে আস্তে 


আক্রান্তকে তাহার বা দিকে ঠেলিয়! 
করে। 

পূর্ব প্রবর্ধেই বলা হইয়াছে যে, কোনও না কোনও 
রকমের “ঠেলাঠেলি” রোজই করিতে হইবে। কোন্‌ দিন 
কোন্‌ রকমের “ঠেলাঠেলি” করিতে হইবে, শিক্ষার্থীদের 
অভিরুচির প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষকই তাহা! নির্দেশ 
করিয়া দিবেন । 

শিক্ষার্থীদের সংখা! অধিক হইলে সকলের শিক্ষার প্রতি 
দৃষ্টি রাখা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এজন্য তাহা- 
দের ভিতর হইতেই ছুই একটি শিক্ষা বিষয়ে চতুর ছেলে বা! 


ফেলিতে চেষ্টা 


মেয়ে বাছিয়৷ লইয়া অপর সকলের শিক্ষাকাধ্যের তত্বাবধানে 


নিয়োগ করিলে ভাল হয়। এই গৌরবজনক পদের লালসায় 


০ এলি শর১১-৫৪০৭৬১০৬ উপরি bm wand IO BTL 


রূপ “কয়েকটি সহজ ব্যায়াম বর্ণিত 


| দিকে মুখ করিয়া দাড়ায় ; আক্রমণ- 
দাড়ায়। আক্রান্ত নিজের কোমরের 
বাম বাহু ছড়াইয়া দেয়; আক্রমণকারী 
ছুই হাত দিয়া জড়াইয়া শক্ত করিয়া 


আক্রান্ত যতদুর সম্ভব তাহার ভান - 


হার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইলে 
| যাহ কথূর্ণন বোধ না হয় তদিষয়ে 
[ফিতে হইবে ); পরে আক্রমণকারী তাহাকে 
নয়া সোজা করে, আক্রান্ত শুধু নিজ 
সাহায্য বাধা দেয়। এই ব্যায়ামেরই 
উপকারজনক প্রকারভেদ এই ।- আক্র- 

Le সোজা করিবার পর 


দক্ষিণ "ও" বাম পারে হেলন ও দে vi 
উপরে উক্ত হইল পশ্চাদ্দিকে বা 
সেই নিয়ম। দুইজন সুখোমুধি হা 





দিবে মুখ করিয়া দক্ষিণ জান্ু (কিংবা 
বসে, একজন তু এক জনের পেছনে 


তুলে। আর এক জন এ 


ধরিয়া অপ্রের বা দিকে 


বল প্রয়োগ করিয়া বাধা দেয় 
সেই খানেই আবার উহা! টানিয়া মানা! হয়, অ 
সম্ভব বাধা দেয়। বলা বাহুল্য, ডান -প 
ব্যায়াম করিতে হয়। আক্রান্ত দুর্বল না হং 
পা এক সঙ্গে ধরিয়া এরূপ ব্য 
ছুই পা-ই ক্রমে ক্রমে বী দিকে ও. 
আক্রান্ত যথাসম্ভব বাধা দেয়। 
শেষোক্ত ব্যায়ামটি করা উচিত নহে। 
ডাণ্ডার ব্যায়াম রা 
জাপানীরা | বাশের ডাণ্ডাই ব্যবহার করে। ইহা অন্ত 
কোনও শক্ত হাক ৮ পারে। প 














এডি দুষ্ট রাহি 1 
- জীনগেন্ৰচন্দ সোম । 


যে প্রচলন tn ৷ আবার 
ক্মদেশের বড় বড় সহরেও ইংরেদ্দী 


সকল নির্মিত লা 


বদলি হইলে বা স্থানান্তর হই 

দিন এখানে নাটকাতিনয় হইয়! € 
কর্মচারিগণের ইচ্ছান্ুসারে এবং 
রাজকর্ম্মচারিগণের জন্মোৎসব উকি এই 
বাড়ীর থিয়েটারে নাটকাভিনয় ও 

থাকে। cS 
চীনাদিগের থিয়েটারের € 

জরি ও নান! কারুকাধ্যখচিত পাগড়ি, 

কৃত্রিম গো দাড়ি প্রভৃতি মোগলাই 
থিয়েটারের পোষাকের সঙ্গে পুরুষের জাতীয় 
বিশেষ মিল নাই। কিন্ত স্্রীলোকে 
মেলে বটে ; যেমন আমাৰিগের দেশের থি 
পোষাকের সঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাকের 


_ যবনিকা, দেখি নি এবং অধিকাংশ ন রি 








তারের বেহালা সদৃশ যন্ত্র, বাশী বা ফুট, ও করতালই 
সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বাদকের! বক্তা ও গায়কের 
বক্তৃতা ও গানের বিরাম সময়ে বাজাইয়া আমোদ করিয়া 
তোলে, এবং গায়ক যে গানটা গাহিল তাহা এ একতারা 
যন্ত্রে অবিকল গাহে এবং এমন কি এই একতারা যন্্গুলির 
দ্বারা কথা বলাইতে পারে। ইহা! শুনিতে মনোরম বটে। 
কিন্তু ঘন ঘন কাড়ার বাগ্ঠ অতি বিরক্তিজনক। অভিনেত্রী- 
গণ অর্থাৎ যাহারা স্ত্রীলোকের অংশ অভিনয় করে, তাহারা 
অভিনয় করিবার সময় স্বাভাবিক স্বর পরিবর্তন করিয়া 
নাকি স্থরে কথা বলিতে থাকে । ইহা কতকট! যেন মেম- 
দিগের “বয়” ও খানসামাগণকে ডাকিবার আওয়াজের 
মত। পুরুষ অভিনেতাগণও অনেকটা স্বাভাবিক স্বর 
বদলাইয়! থাকে বটে। 

চীনদেশে কোন বিবাহ ও ভোজ উপলক্ষে যখন থিয়েটার 
হইয়া থাকে, তখন এক আশ্চর্য্য রীতি দেখিলাম । এখান- 
কার কোন চীনা কেরাণীর বিবাহ উপলক্ষে আমার নিমন্ত্রণ 
হয়। টেঙ্গিয়ের ইয়ামিন বা কাছারিবাড়িতে থিয়েটার 
এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনার স্থান নির্দিষ্ট হয়। 
আমি সায়ংকালে প্রায় ৭টার সময় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম 
যে, রঙ্গমঞ্জে থিয়েটার হইতেছে এবং বহু ভদ্রাভদ্র ব্যক্তিগণ 


| ৫ম ভীগ। 





একটি চীনদেশীয় নাটকের দৃশ্ঠ। 


মনোযোগপুর্বক থিয়েটার দর্শন করিতেছেন । আমি উপস্থিত 
হইলে নিমস্ত্রিতি পরিচিত ভদ্রমগ্ুলী সসন্ত্রমে দণ্ডায়মান 
হইয়া আমাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। যতক্ষণ আমি 
আসনগ্রহণ না করিলাম ততক্ষণ তাহারা দণ্ডায়মান 
রহিলেন। কিছুকাল পরেই চায়ের জল ও কিছু মিষ্ট জল- 


যোগ করিবারজন্য আনয়ন করা হইল। আমি ধন্যবাদ 
দিয়া তাহা ফেরত দিলাম। রাত্রি আটটার সময় হঠাৎ 


মজলিদ্‌ ভাঙ্গিল এবং থিয়েটার স্থগিত হইল। অনিমন্্রিত 
ভদ্রলোকগণ প্রস্থান করিলেন। আমরা সকলে দণ্ডায়মান 
রহিলাম। ইতিমধ্যে ছয়খানা টেবল আনীত হইল এবং 
প্রত্যেক টেবলের পার্শ্বে চারিখানি করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বেঞ্চ রাখা হইল। প্রতি টেবলের উপর ছয়টা করিয়া 
স্থরাপাত্র, খাপ্য দ্রব্য মুখে তুলিয়া দিবার জন্য ছয় জোড়া 
শলাকা, ছয় ভাগে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চীনা বাদাম আকরট, 
তরমুজের ও কুমড়ার বীজ এবং ছয়জনের প্রত্যেকের 
নাম সম্বলিত ছয়খানি লাল কাগজ রাখ। হইল। টেবলের 
মধাস্থলে চীনামাটর রেকাবের উপর, শশা, আনারস, 
নাশপাতি প্রভৃতি নানা ফল স্তরে স্তরে সাজান হইল, 
এবং ততৎসঙ্গে একটা সুরাধার আনীত হুইল । এই প্রকারে 
যখন টেবল সকল সাজান হইল, তখন যিনি কাধ্যকর্তী 


ভদ্রলোকগণ বাশের শলাকা দ্বারা 
সং পরমানন্দে উদরসাৎ করিতে 
ই সময়ের মধ্যে থিয়েটারের আসরে দুই একটা 


আসর গরম রাখিতে চেষ্টা করিতে 
যুটারের রঙ্গমঞ্চের মধ্য হইতে 
কীর বেশধারণ করিয়া আসিয়া 
আসিয়া উপস্থিত হইল । ইহারা আসিয়াই 


ড় ল এ এবং নানা হাবভাব দেখাইয়া স্থুরাধার 
lk লইয়া ভদ্রলোকটীর 


টিকিট আদায় ক : 


কেহ এক টাকার, কেহ আঁট 

করিয়া ৮১০ খানা কাগজ লিখিয়া আপন 
লইয়া গিয়াছিলেন। আমার দোভাবীর রাঃ 
এক টাকা করিয়া ৮ খানা কাগজ চীনা 

লইয়া ছিলাম। আমাদের দেশে মাত্র প্রতৃত্ 


ধে "দেওয়ার রীতি আছে, এও সেই প্র 
1 ভাবভঙ্গী দেখাইয়া দৰ্শকমণ্ডলীর : 


রৌপ্য মুদ্রার চলন নাই, পিতলের র 
অনেক ভারি ওজনের হইয়া থাবে 

এই কাগজের রোকা দেওয়ার রী 

বালকগণ ভদ্রলোকদিগের বাটী বাটী 
দেখাইয়া প্রতিঞ্ত অর্থসংগ্রহ করিয়া থাকে। 
একে একে আমার আঁট টাকার, আট খানা 
আবার নূতন কাগজে লিখিয়া দিতে হইল। 
ভদ্রলোকদিগের অবস্থানুসারে ১০1১২১। ঠ 
খরচ হটল। আহার সমাপ্ত হইলে K 

হইল। এ স্থলে আর একটা কথা ! 





ম ন্‌সাউ,” বামপার্থেরটার নাম 
পার্ষেরটীর নাম “পীঃ-সাউ”। 


নিক্ষেপ করিলেন এবং বন লং 
করিতে করিতে হংকার রবে 


প্রন সেনাপতি ই চিয়াং” এর 
এই বর্ভূল রা টা করিবার 


টিয়েন-ফুপু “ছাওবাওএর 
সকল সিন্দুকে যা হস্তগত 





৩ন্ংখ্যা | ] 
সপ্ত শত্রুর মাথা কাটিয়া আনিতে পারিত। গীঃ-সাউয়ের 
এক অদ্ভুত বালতি ছিল, তাহা ছাড়িয়া দিলে সমন্ত শত্রুকে উক্ত 
বালতির মধ্যে পুরিরা আনিতে পারিত_। ছিন্-দাউয়ের এক 
দণ্ণময় সিন্দুক ছিল। তাহা ছাড়িয়া দিলে মুহ্র্ত মধ্যে 
সমস্ত শত্রু মন্্রমুগ্ধ হইয়া উক্ত সিন্দুকের মধ্যে আবদ্ধ হইতে 
পারিত। চাও-কো-মিং প্রথমোক্ত ভগ্নীর স্ট্রিসংহারক 
কাচি লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পুনর্ব্বার গেলেন, কিন্তু দৈব্ক্রমে শত্রুর 
বাঁণাঘাতে নিজে অন্ধ হইয়া! ধরাশায়ী হইয়া পথ্ঘ্ব প্রাপ্ত হইলেন। 
ভ্রাতার যুদ্ধে পতনের সংবাদে ভগ্বীসকল স্বশস্তে যুদ্ধে গমন 
করিয়া শত্র সকলকে বন্দী করিলেন এবং ভ্রাতার মৃত্যুর 
প্রতিশোধ লইলেন। সংক্ষেপে তিন কথার ঘটনাটি বর্ণন 
একা? বিস্তারিত লিখিতে গেলে একখান গ্রন্থাকারে 


পরিণত হয় । 
শ্রীরামলাল সরকার । 


প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বিতীয় পত্র। 
জৰ্ম্মানি 
বা 
রসায়ন-চর্চ্চার আকর স্থান । 
রসায়ন শাস্ত্র অর্থকরী বিদ্যাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
সকলকেই মানিতে হইবে) কেন নাসকল প্রকার বাবসার 
/ মূলে রাসায়নিক : তত্ব নিহিত আছে। রাসারনিক 
বিজ্ঞানে আমরা নিতান্ত অন্ত বলিয়া বিদেশীরা আমাদের দেশ 
হইতে এতগুলি টাকা লুটিয়া লইয়া যাইতেছে । ইউ- 
রোপের সকল দেশ অপেক্ষা জঙ্মানিতে রসায়ন বিগ্ভার 
অসাধারণ উন্নতি লাভ হইয়াছে । পৃথিবীর সমস্ত দেশে 
মৌলিক গবেষণা দ্বারা রসায়ন-বিজ্ঞানে যে সব নূতন আবি- 
ক্ষার হইতেছে, তাহার দশ আনা রকম জন্মান-পণ্ডিতদিগের 
পরিশ্রম দ্বারা সাধিত হঈতেছে। তাহারই ফলে জৰ্মানি 
৯আল্প ব্যবসারজগ্তে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে । কোন্‌ 
পন্রজালিক উপায়ে জশ্মানি এইরূপে পুলিমুষ্টি হইতে ন্বর্ণ- 
মুষ্টি প্রস্তুত করিতেছে, তাহা জানিতে কার না বাসনা 
হয়? লীবিগ্‌ (17008), ওহলর ( Wohler ), বুনসেন 
( Bunsen ), হফ্ম্যান (Hofman) প্রমুখ পরলোক" 


প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বিতীয় পত্র । 
যব; এৰ স্নীধিগণের প্রতিভাবলে জন্মানি উন্নতির সৌপানে 


১৪৭ 


এতদূর অগ্রসর হইয়াছে । ফিশার (79০70), বেয়ার 
{Baeyer ), ভ্যাণ্টহফ্‌ ( Van" Hof) প্রভৃতি সমসাময়িক 
বৈক্ঞা।নকগণ তীহাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া মাতৃভূমির 
মুগ উচ্জ্রল করিতেছেন। বস্তুতঃ জন্মীন ভাষায় লিখিত পুস্তক 
ও পত্রিকা বাদ দিলে রসায়নের সামান্ত ভগ্মাবশেষ মাত্র অব- 
শিষ্ট থাকে । এই সমস্ত কারণে জর্ম্মানিকে রসায়ন বিদ্যার 
আকর স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । ছুই এক শতাব্দী 
পূর্বে আমাদের দেণের সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্রগণ যেরূপ শিক্ষা 
সমাপ্তি করিবার অভিলাষে মিথিলা ও বারাণসীতে গমন 
করিতেন, তদ্রপ আমেরিকা হইতে জাপান পর্য্যন্ত সর্বব- 
দেশের ছাত্ররা রসায়নবিগ্ভা সম্পূর্ণরূপে আয়ভ্ত করিবার 
নিমিত্ত জশ্মান বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন । একা 
বালিনে রসায়নশিক্ষার্থী বিদেশী ছাত্রের সংখ্যা সার্দ ছুই 
শত। আমি সম্প্রতি জন্মান দেশ পরিভ্রমণ করিয়া 
আসিরাছি। তীৰ্থক্ষেত্ৰ পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলে 
কার ন! সেই পুণ্তৃমির অপরূপ কথা সর্ধসমক্ষে কীর্তন 
করিতে অভিলাষ হয়? এই প্রবন্ধে উপরিলিখিত কতিপয় 
মহাপুরুষদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও জন্মানদেশে রসায়নমূলক 
ব্যবসার ক্রমোন্নতির বিষয় আলোচনা করিব। 

ুষ্টায় যোঁড়শ শতান্দী হইতে জেনা! (3818) ও মার্বর্গ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-বিদ্া অধীত হইতেছে । খনিজ পদার্থের 
প্রাচুধ্যবশতঃ গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric acid) এবং সোডা 
প্রভৃতির ব্যবসায় অন্ত দেশ অপেক্ষা জ্্মা'নতে উন্নতি -লাভ 
করিয়াছিল। প্যারাসেক্ষস, ষ্টাল (51101) প্রভৃতি পুরাতন 
আমলের অনেক প্রসিদ্ধ রাসায়নিকগণ জর্মীনদেশে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু লীবিগের পুর্বে সর্বাঙ্গীন- 
রূপে রসায়ন শিক্ষার উপায় কোন স্থানেই ছিল না। নব্য 
রসায়নের স্ষ্টির পর সর্ধপ্রথমে ( ১৮২৭ অন্দে ) জিসেনস্থিত 
তাহার গবেষণামান্দরে সাধারণ ছাত্রদিগকে কাধ্য করিবার 
অনুমতি প্রদান করিয়া তিনি নূতন পথপ্রদর্শন করেন। 
তাহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া অন্ঠান্ত বিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ- 
গণও ছাএদিগকে এইরূপ অধিকার প্রদান করেন। যে 
সকল শান্তর পরীক্ষামূলক (experimental) কেবল পুস্তক 
অধ্যয়ন করিয়া তাহা আযত্ত করা অসম্ভব । এই অন্ত 


১৪৮ 


এপি ta a শি এত ০ 


লীবিগের ব্যবস্থা রসায়ন শিক্ষার পক্ষে প্রভূত মঙ্গলদায়ক 
হইয়াছে। 

লীবিগের সর্বতোদুখী প্রতিভা কখনও এক বিষধর 
লইরা স্থির থাকিত না। অগ্গারমূলক পদার্থের নূতন প্রকার 
বিশ্লেষণপ্রণালী আবিষ্কার করিয়া তিনি জৈব পদার্থের 
স্বরূপনির্ণয় অল্লায়াসসাধ্য করিয়া দিয়াছিলেন। শারীরবিজ্ঞান 
(07)50108), উৎসেচনপ্রক্রিয়া (Fermentation), কৃবি- 
বিজ্ঞান প্রভৃতি রাসারনিক প্রণালী দ্বারা পরীক্ষা করিয়া তিনি 
অনেক নূতন তথ্য উদ্ভাবন করেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে 
প্রকাশিত Chemisty in its relation to agriculture 
নামক পুস্তকে সার দিবার উপকারিতা তিনি সর্বপ্রথমে প্রদর্শন 
করেন। অনেক বৃক্ষ জমি হইতে বিভিন্ন প্রকারের লব্ণ 
আকর্ষণ করিয়া নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করে। এই সকল 
লবণের অভাবে জমির উর্বরতা হ্রাস পার, তাহা লীবিগ, 
প্রথম প্রমাণ করেন। তিনি গণনা ছারা দেখাইয়াছিলেন 
যে, আনু চাব করিলে প্রত্যেক একারে ৯০ পাউণ্ড ও বীট 
চাঁষ করিতে ১৫০ পাউণ্ড ববক্ষার ঘটিত লবণ (012351117) 
৪81) আবশ্যক হয়। আজ কাল বীট হইতে উৎপন্ন 
শর্করা যে এত সুলভ হইয়াছে, রাসায়নিক প্রণালী মতে 
চাষ করাই তাহার একমাত্র কারণ। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে উৎপাদিত বীটমূলে শতকরা ছয় ভাগ করিয়া 
শর্করা থাঁকিত। কিন্তু লবণমূলক সার দিবার গুণে আজ 
কাল. তাহা শত করা ১৪ ভাগে দীড়াইয়াছে। ইক্ষুতে 
শর্করা শতকরা ১৮ ভাগ আছে। কিন্তুতাহা সত্বেও বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীর অভাবে ইক্ষু হইতে উৎপাদিত শর্করা নিজের 
জন্মভূমিতেও প্রাধান্তলাভ করিতে পারিল না। শর্করা 
বিক্ৰয় করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জন্মীনি ৮৭লক্ষ পাউণ্ড উপাঞ্জন 
করিয়াছিল। 

যবক্ষারঘটিত লবণের যখন উপকারিতা সপ্রমাণ হইল, 
তখন চারিদিকে ইহার খনির অনুসন্ধান পড়িয়া গেল। 
ট্রাসকর্ট (50558010) নামক নগরীতে সৈদ্ধব লরণের খনি 
ছিল। বৈজ্ঞানিকগণ/ভূগর্ভস্থ স্তর প্রদর্শন করিয়া দেখাইলেন 


যে, আরও নিন্নে সৈদ্ববলবণ ও যবক্ষারঘটিত লবণ প্রচুর. 


পরিমাণে প্রোথিত থাঁকিবার সম্ভব। গন্ভর্ণমেন্টের এ বিষয়ে 
মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াতে খননকাধ্য আরব হইল। 


প্রবাসী । 


পর্ধপ্রথম স্তরে মাগ্সেসিয়মঘটিত তিক্ত লবণ পাওয়া গেল। 


[ ৫ম ভাগ। 


তখন ইহা কোন কাজে আসিত না। সুতরাং রাজপুরুষগণ 
শনর্থক প্রচুর ব্যয় করাইবার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিকদিগকে . 
গালাগালি দিতে লাগিলেন। কিন্তু আরও নিয়ে খনন করিয়া ॥ 
ঘুখন উত্রুষ্ট লবণের স্তর পাওয়া গেল, তখন বৈজ্ঞানিকদিগের 
কথার যাথার্থ প্রমাণিত হইল। ত্রিশ বৎসরের ভিতর ১ 
কোটি ১৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের লবণ খনি হইতে উদ্ধৃত 
হইয়াছে। ভূগর্ভপ্রোখিত এই রত্ব উদ্ধারের নিমিত্ত জন্মানির 
তাহার রাসায়নিকদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত৷ 
নাইটোজেন ও ফক্ফরাসঘটত পদার্থের সার প্রয়োগের 
ব্যবহারও লী!বগ_ প্রথমে আবিন্ধার করেন। পাথুরে 
কয়লা হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিবার সময় বে আ্যামোনিয়াবুক্ত ৮ 
তরল পদার্থ পাওয়া যায় তাহা হইতে আ্যামোনিরামূলক 
লবণের প্রস্ততকরণ এই সময় হইতে আরব হয় । চিলি এবং 
ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকারের সোরাও কৃধি- 
কার্যের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। বিহার অঞ্চলে পুরাকাল 
হইতে পচা জৈব পদার্থ হইতে সোর! স্বতঃ উৎপাদিত হইত। 
বারুদ প্রস্তুতের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত বলিয়া চিলির সোরা 


‘অপেক্ষা এই সোরারই বেশী আদর ছিল। কিন্তু ১৮৫৫ 


অন্দে দেখা গেল যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অতি সহজে 
চিলি সোরাকে ভারতীয় দোরাতে পরিবর্তিত করা যাইতে 
পারে। সেই সমর হইতে ভারতবধীয় সোরার রপ্তানি ধু 
অদ্ধেক কণিয়! গিয়াছে । 

শারীরবিজ্ঞান বিষয়েও লীবিগ অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন 
করিয়াছেন । ১৮৪২ খৃঃ তিনি Organic chemistry in 
its relations to physiology and pathology নামক 
পুস্তক প্রকাশ করেন৷ ইতিপূর্বে কেহই শারীরবিজ্ঞানে 
রসায়ন শান্তর অন্তপ্রবিষ্ট করিতে সাহস করেন নাই। লীবিগ্‌ 
প্রথমে এই মহৎ কাধ্যের অনুষ্ঠান করেন। শ্বেতসার 
($7107) ও আহ্বমেন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার খা 


যে আমাদের শরীর পোষণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তাহা.” 


তিনিই প্রতিপাদিত করেন। রক্ত, পিত্ত. মূত্র, মাংস- 
নিষ্পেষিত রম হইতে তিনি অনেক প্রকার অঙ্গারমূলক 
যৌগিক পদাৰ্থ আবিষ্কার করেন। অসংখ্য রোগী লীবিগ্‌ 
কর্তৃক প্রস্তুত সুরুয়া, শিশুর খাদ্য ও মাঁংসনিধ্যাস সেবন 


ওয় সংখ্যা।] 


করিয়া উপকার, দাহ একজন লোকে লি 
বিহীন পরিশ্রমে ও অদম্য উৎসাহে জগতের কত দূর কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে, লীবিগ্‌ তাহার জাজ্জল্যমাঁন উদাহরণ । 
আলেক্জেগ্ডার ও নেপোলিরান বস্থমতীকে শোঁণিতধাবাঁয় 
প্লাবিত করিয়া কত রাজ্য স্থাপন, কত রাজ্য বিনাশ. করিয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু আজ সে সব রাজত্বের অস্তিত্ব কোথায়? 
মহাপুরুষের মানসিক-জগতে রাঁজত্স্থাপন করিয়া যে 
মহামুকুট পরিধান করেন তাহা অবিনশ্বর, মৃত্যুও তাহা 
অপহরণ করিতে পারে না। 





বেয়ার। 
লীবিগের নামের সহিত আর একটা ক্ষণজন্ম! বৈজ্ঞানিকের 


নাম চিরকাল সংশ্লিষ্ট থাকিবে। ওহ্লাঁর তাঁহার অভিন্নহৃদয় 
বন্ধু ছিলেন। ইহীদিগকে হরি-হর-আত্মা বলা! যাইতে পারে 


এবং ইহারা একত্রে অনেক কাঁজ করিয়াছিলেন। ওহ্‌লর 
বাল্যকাল হইতে জ্ঞানপিপাস্থ ছিলেন। যখন তিনি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার 
ভগ্নীর সহযোগিতায় ডেভি কর্তৃক সেই- সময় আবিষ্কৃত 
পোটাসিয়ম্‌ ধাতু রদ্ধনগৃহের অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপে প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগ্নী অগ্নি প্রজ্জলিত করিবার 
নিমিত্ত হাঁপর চালাইতেন। কিশোর বয়সে কয়েক জন-বন্ধুর 
পরামর্শে তিনি সুইডেনদেশবাসী রসায়ানাচার্য্য স্বনামধন্য 
বার্জেলিয়সের নিকট শিক্ষার্থী হইরা গমন করেন। গুরুগৃহে 
তিনি কিরপে প্রবেশ ও শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহার 
বর্ণনা অতীব কৌতুহলোদ্দীপক। ষ্টক্হল্মে বার্জেলিয়সের 
গৃহসমীপে উপস্থিত হইয়! দ্বারে আঘাত করিবা মাত্র দ্বারবানের 
মত সামান্য বেশধারী একজন লোঁক- ছার খুলিয়া দিল। 
ওহ্লর প্রথমে তাঁহাকে দ্বারবান বলিয়াই অন্ধ্মান করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু পরে জানিতে পারিলেন যে ইনি স্বয়ং বার্জেলিয়স। 


_ প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বিতীয় পত্র । 
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বাতের নিজের বাটাতেই তাহার গবেষণা- গৃহ ছিল। 
গৃহগুলি আজকালকার. বৈজ্ঞানিক যন্তরাদির তুলনায় অতি 
সামান্ত উপকরণে সজ্জিত ছিল। আনা! নায়ী একজন 
পরিচারিক! রন্ধনগৃহের তত্বাব্ধান করিত এবং পরীক্ষা 
শেষে তীহাদের পাত্রাদিও ধৌত করিয়া দিত। ওহ্‌লর 
এখানে প্রায় তিন বৎসর কাল: অতিবাহিত করেন। গুরুর 
সহিত ইহার পর তাহার আর কখন সাক্ষাৎ লাভ হয় নাই ; 
কিন্তু তিনি চিরকালই বার্জেলিয়সের নাম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার 
সহিত স্মরণ করিতেন । 

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কিয়দ্দিন পরে তিনি গটিঞ্েনের 
অধ্যাপক রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই স্থানেই ১৮২৮ অবে 
কৃত্রিম উপায়ে জৈব পদার্থ নির্্াণের প্রথম উদাহরণ স্বরূপ যুগান্ত 
সংঘটনকারী আবিষ্কার সম্পন্ন করেন। মূত্র হইতে শ্বেতবর্ণ 
দানা! যুক্ত, ইউরিয়া নামক এক পদার্থ পৃথকীভূত করা যাইতে 
পারে। একজন ক্বস্থকার যুবাপুরুষের শরীর হইতে প্রতি 
দ্বিবস মুত্রের সহিত প্রায় এক ছটাক ইউরিয়া নির্গত হইয়া! 
যাঁয়। প্রাণিশরীর হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা একটা 
আদর্শ জৈব পদার্থ। ওহ্লর আ্যামোনিয়ম্‌ সাঁয়ানেটে উত্তাপ 
প্রদান করিয়া অল্নায়াসে দেখাইলেন যে, ইহা ইউরিয়াতে 
পরিণত হয়। চারিদিকে এক মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। 
আমাদের সময়ে স্বতঃজননবাদ লইয়া যেরূপ তীব্রবাদ- 
প্রতিবাদ হইয়াছিল সেইরূপ একটী গণ্ডগোল হইল। 
সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, জৈব পদার্থ প্রকৃতিদত্ত জীবনীশক্তি 
দ্বারা গঠিত ; কৃত্রিম উপায়ে রসায়নাগারে ইহাদের নিৰ্ম্মাণ 
অসম্ভব। এখন সে অন্ধ বিশ্বাসের মূলে রূঢ় আঘাত 
লাগিল। মৃন্ময় মুর্তিতে জীবনদান করা যেরূপ অসম্ভব 
ইহাও সেইরূপ অসম্ভব বোধ হইতে লাঁগিল। কেহ কেহ 
তাহার মত গ্রহণ করিল, কেহ বা অস্বীকার করিল। কিন্তু 
পরিশেষে তাঁহারই জয় হইল। বহুসংখ্যক মিশ্র জৈব্র 
পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত হইতে লাঁগিল। লীবিগ্থ 
এবং ওহ্‌লর মৃত্রোডূত অক্্রেরে ( Uric acid ). বিষয়ে 
গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের শেষ ভাগে লিখিয়াছিলেন যে, আশ্ঞ 
করি শর্করা, ইউরিক য়্যাসিড প্রভৃতি জৈব পদার্থে 
প্রস্তুত প্রণালী .অদূর ভবিষ্যতে অবগত হইতে পাল 
যাইবে। বলিন বিশ্ববিদ্ধালয়ের অধ্যাপক অসাধারা 
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প্ৰতিভাশালী” বৈজ্ঞানিক Us ফিশার তাহাদের আশা 
সফলীভূত করিয়াছেন। ওহ্লরের অন্তান্ত আবিষ্কারের কথা 
এই প্রবন্ধের স্বল্প আয়তনের ভিতর বর্ণনা করা ছুঃসাধ্য। 
অনেকে বোধ হয় জানেন না যে, আমরা বিবাহ ও অন্যান্ত 
মঙ্গলোঁৎসবে যে সকল এসেটেলীনল্যাম্প (Acetyline lamp) 
ব্যবহার করি, তাহার উপাঁদানীভূত ক্যালসিয়ম কারবাইড 
( Calciam carbide ) ওহলর কর্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হয়। 
মৃত্তিকা হইতে উৎপাঁদিত লঘুভারবিশিষ্ট রজতসন্নিভ আ্যালু- 
মিনিয়ম্‌ ধাতুর পাত্রাদি আজকাল সর্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে। 
তিনিই এই ধাতুর প্রথম আবিষর্তী | 
ইউরিক ফ্যাসিড প্রসঙ্গে অধ্যাপক এমিল ফিশারের 
নাম উল্লেখ করিয়াছি। ইহার গবেষণাঁগুলি আলোচনা 
করিলে বিশ্মায়ে অভিভূত হইতে হয়। যে বিষয়ে ইনি 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, যতই কঠিন হউক না কেন তাহাতেই 
_ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।- প্রথমে অটো ফিশীরের 
সহযোগিতায় ইনি ম্যাজেন্টা এবং তৎসদৃশ কতকগুলি 
পদার্থের বিষয় গবেষণা আরম্ভ করেন। ইহাদের মূল পদার্থ 
নীল হইতে অধঃপাঁতন প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন করা যায় 
বলিয়া ইহা আনীলিন নামে খ্যাতি হইয়াছে। ১৮৫৭ অন্দে 
পার্কিন অশোঁধিত আনিলিনের সহিত অক্সিজেন সংযোগে 
( ০xidation ) করিয়া ম্যাঁজেন্টা প্রভৃতি উৎপাদন করেন। 
কিন্ত কিরূপ প্রণালীতে এই সকল বর্ণোৎপাদক বস্তু প্রস্তুত 
হয় তাহা কেহই নিদ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন ন!। পরিশেষে 
১৮৭৮ অব্দে এমিল এবং অটো ফিশার ম্যাজেন্টা প্রভৃতির 
আপবিকগঠন ( Molecular constitution ) প্রমাণীকৃত 
করিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ তিরোহিত করিলেন। ইহার 
অব্যবহিত পরেই ইউরিক য্যাসিড এবং তৎসদৃশ আঁণবিক- 
গঠন বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থগুলি অধ্যাপক ফিশারের মনোযোগ 
আকর্ষণ করে। এই, পদার্থটি মুত্রের সহিত' সুস্থ অবস্থায় 
শশরীর হইতে নির্গত হইয়! যায়। বাত এবং অশ্মরী প্রভৃতি 
“রোগে ইহা শরীরের স্থানে স্থানে জমিয়া থাঁকে। মানসিক 
“পরিশ্রম দার! আ্যালবুমেন্‌ প্রভৃতি শরীরস্থ পদার্থ সকল ইহাতে 
শ্পরিবন্তিত হয় বলিয়াও শারীরবিজ্ঞানবিদ্দিগের পক্ষেও ইহা 
কীতুহলোঁদ্দীপক । লীবিগ্‌, ওহ্‌লর, বেয়ার প্রভৃতি মনীষিগণ 


ঈ্থাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াও ইহার আপবিকগঠন প্রমাণ ফল- 


প্রবাসী ! 


রসায়নাগারে উৎপন্ন করিয়াছেন। 


গে ভাঁগ। 


করিতে পারেন নাই। বি ব্ংি বৎসৰ, পরিশ্রম, করিয়া 
ফিশার ইহার আঁনবিকগঠন প্রমাণ ও কৃত্রিম উপায়ে ইহার 
প্রস্ততপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। শুধু ইহা করিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই, প্রায় ১৪৬টী সবৃশগঠনবিশিষ্ট পদার্থ নিজ 
চা ও কাফির প্রধান 
উদ্ভিজ্জ উপক্ষার কেফিন, ইউরিক এসিডের স্তায় গঠন- 
বিশিষ্ট । নরমূত্রের সার ইউরিক এসিডের সহিত চা ও কাঁফির 
বীধ্যের সম্বন্ধ যে এত নিকট তাহা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত 
হইবেন, অনেকে বোধ হয় এই সকল সুখসেব্য পানীয়ের 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেও.পারেন। 





ফিশার। 
শর্করা, শ্বেতসার, তুলা প্রভৃতি পদার্থ কার্কোহইিডেট 
নামগ্রহণপূর্ববক অঙ্গারক রসায়নে এক প্রধান স্থান অধিকাঁর- 


লাভ করিয়াছে। প্রাণিগণ ও উদ্ভিদগণ এই শ্রেণীর পদা- 
থকে খান্ত ও শরীরাংশ (55063) নির্মাণের জন্য ব্যবহার 
করে। অপর কোন ব্যবসায় অপেক্ষা এই সকল বস্তুর 
ব্যবসায়ে অনেক অধিক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়িত হয়। 
ইচ্ষু-শর্করা, বীট-শর্করা, শ্বেতসাঁর, শ্বেতসার ও অন্তান্য পদার্থ 
হইতে উৎসেচিত মগ্য, কাগজ প্রভৃতির ব্যবসায়ের উল্লেখ 
করিলে যথেষ্ট হইবে। কিন্ত এত অত্যাবশ্যক নিত্যব্যবহাষধ্যি 
বন্তগুলির আবিকগঠনের বিষয় ২৫৩৭ বৎসর পূর্বে 
কিছুই জানা ছিল না। ফিশার যখন এই কাধ্য আরম্ভ 
করেন, তখন কিলাঁনি এ বিষয়ে অল্প কার্যা করিয়া ছাঁড়িয়া 
দিয়াছেন, অধিক দূর অগ্রসর হইতে সমর্থ bg) নাই। স্বল্প 
দিনের মধ্যে ফিশার দেখাইলেন যে, দ্রাক্ষা-শর্করা শ্রেণীতে 
২৪টী বিভিন্ন প্রকারের শর্করা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। 
তন্মধ্যে ১৬টী রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত করিয়াছেন । 
শর্করার আঁণবিকগঠন ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হইয়া গেল, 


ওয় সংখ্যা | ] 


বৰি নাত উৎপাঁদনও ্লায়াসে সাধিত হইল | ইচ্ছু ঘৰ 

ও দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন শর্করাদিগের আণবিকগঠন এখন আমরা 
অতি সহজেই বুবিতে পারি। তিন হইতে নবম সংখ্যক 
অঙ্গারান্দুবিশিষ্ট অনেকগুলি নূতন শর্করা আবিষ্কৃত হইয়াছে! 
প্রক্কৃতিতে বে সব বস্তুর অস্তিত্ব নাই তাহাদের নির্মীণ করিয়া 
প্রকৃতিকে হার মানাইয়া ফিশার প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়াছেন । 
সম্প্রতি তিনি যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা আরও 
অন্ভুত। আণবিক সংস্থান (Space arrangement) দ্বারা 
যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সকল পরিচালিত হয় তাহা তিনি 
বিভিন্ন প্রকার শর্করার উপর ভিন্ন প্রকার ঈষ্টের (9৫251) 
ক্রিয়ার "দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ করেন। আণবিকগঠন সমান 


* হইলেও সকল প্রকার শর্করার উপর একই জাতীয় ঈষ্টের 


(0689) সমান ক্রিয়া হয় না । যেমন সকল চাঁধিতে সকল 
কুলুপ খোলে না সেইরূপ সামগ্রস্ত না হইলে ঈষ্ট (৫29) 
শর্করার কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। সম্প্রতি 
ফিশার জীবশরীরস্থ (21)01087) ডিমের লালা! সনূশ বস্তুর 
্রস্তুতপ্রণালী পরীক্ষা করিতেছেন। ইহা সংসাধিত 
হইলে বিজ্ঞানের বে জয়লাভ হইবে, তাহা বর্ণনার অতীত । 
পূর্বে যে আনিলিনের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা 
বর্ণোৎপাদক বন্ত সকলের প্রধান উপাদান বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। ১৮৩৫ অন্দে রুণা নামক জন্মীন পণ্ডিত বালিন- 
নগরীতে ইহার প্রথম আবিষ্কার করেন! কিন্তু নীল হইতে 
হা উৎপাদন করা আয়াসসাধ্য ছিল এবং বহু দুমূল্য 
বলিয়াও ইহার বহুলপ্রচারে বিশেষ বাঁধা ছিল। হক্ম্যান, 
(Hofman) ম্যান্ম্ফীন্ড, (Mansfield) মিট্সালক, (Mit- 
scherlich), জিনিন (Zinin) প্রভৃতি রাসারনিকগণ বহু 
সাধনার ফলে আলকাতরা হইতে স্থলভ মূল্যে আনিলিন প্রস্তুত 
করিবার এণালী আবিদ্ধার করেন। ম্যান্সফীন্ড আল- 
কাতরাকে অধঃপাতন প্রক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন প্রকার পদার্থে 
বিশ্লিষ্ট করিবার প্রণালী যতদুর সম্ভব উন্নত করিয়া গিয়াছেন। 
-ভীহার শোচনীয় অকাল মৃত্যুতেই এই ব্যবসায়ের অনেক 
ক্ষতি হইয়াছিল । 
হফ্ম্যান্‌ এবং তাহার ছাত্রের আনিলিন হইতে উৎপন্ন 
বিবিধ রংয়ের স্থ্টিকর্তী বলিয়া খ্যাত আছেন । হফ্ম্যান 
যদিও জর্মন্‌ কিন্তু তিনি যৌবনের প্রারস্ত হইতে বিশ বৎসর 


প্রবাসী বাজ্ালীর দ্বিতীয় পত্র 


১৫১ 


নিট গে পান দিলা শাসিত লী দিলা ছি শালত 


"কাল ইংলণ্ডের Royal College of হি নিত 
রূপে নিযুক্ত ছিলেন । (4১81) আবেল, ($:7150008) আর্ম 
রঙ্গ (Crookes) ক্ুকৃস্‌, (Dear) ডিলারু, (Mansfield) 
ম্যানস্ফীন্ড, (10101301) নিকলসন, (Perkin) পার্কিন, 


(Reynolds) রেনভ্ড্স্‌ প্রভৃতি খ্যাতনামা ইংরাজ বৈজ্ঞানিক- 


গণ ইহার ছাত্র ছিলেন। হফ্ম্যান বিদেশী হইয়াও ছাত্র 
দিগের কিরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা তাহার স্মরণার্থ 
লগুনস্থ রাসায়নিক সভায় যে সব বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহা 
পাঠ করিলেই অনুমান করা যায়। সার ফ্রেড্রিক আবেল 
যখন তিনি হফ্ন্যানের সহকারী ছিলেন সেই সময়কার 
কাধ্যপ্রণালী এই উপলক্ষে বর্ণন করেন। ছুই ক্রোশ 
পথ অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকাঁলে ৯ নয়টার সমর তাঁহাকে 
কলেজে আসিতে হইত। বৈকালে ৫ পাঁচটার সময় বিদায় 
পাইতেন। বাটীতে ফিরিতে আটা সাড়ে ছয়টা বাজিত 
কিন্ত তবুও তিনি সন্ধ্যার সময় অদম্য উৎসাহে কলেজে 
ফিরিয়া আনিয়া কাধ্য করিতেন। এত পরিশ্রম করিয়া 
কখনও ক্লান্তিবোধ হইত না। “But the life, although 
somewhat arduous, was a thoroughly happy one ; 
who would not work and even Slave for 1101- 
mann ? To be his pupil was to become attached 
to him. 

(91655) গ্রীজ্‌ ও (॥৭৷॥5) মাপিয়স্‌ নামে ছুই জন 
জন্মীন পণ্ডিত 800021এর সহকাঁরীরূপে Royal College 
of Chemistryতে কিছু দিন কাৰ্য্য করিয়াছিলেন । তাহারা 
বিশেষতঃ গ্রীজ্‌ বর্ণোৎপাঁদক বস্তুর রসায়নে শনেক অভিনব 
তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যদিও ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম 
এইরূপে বর্ণোৎপাদক বস্তু সমুহের আবিষ্কার হয়, ইংলণ্ড 
বহু দিন এই" ব্যবসায় রক্ষা করিতে পারিল না। 
পার্কিন ও নিকলসনের মত লোক আর জন্মিল না এবং 
ব্যবসাঁরিগণ স্বেচ্ছান্থনারে অনুমান করিয়া কাধ্য চালাইতে 
লাগিলেন, ইংরাজ রাসায়নিকদিগকে কোন উৎসাহ দিলেন 
না। ১৮৯৮ অন্দে জৰ্ম্মানি হইতে উৎপাদিত বর্েৎপাঁদক 
অঙ্গারক বস্তুর মূল্য প্রায় ৬০ লক্ষ পাউণ্ড নিদ্ধারণ করা 
যাইতে পারে। আমাদের দরিদ্রা ভারতজননী ইহা হইতে 
প্রায় ৫ পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের জিনিষ প্রতি বৎসর ক্রয় 


১৫২ 


পপি লাশ সত 


করিতেছেন। সমস্ত পৃথিবীতে উপর বিবিধ, রংয়ের 
নয়-দশমাংশ জর্মানিতে প্রস্তুত হয়। ইংলণ্ড ভাই 
লইয়া আক্ষেপ ও হাহুতাশ করিতেছেন। কত রিপোর্ট, 
কমিশন বসাইতেছেন। 
করিয়াছে, তাহা পুনরুদ্ধার করা বড়ই দুঃদাধ্য 

জৈব রসায়ন শাস্ত্রে অধুনা প্রায় ৬০৭০ হাজার যৌগিক 
পদার্থ আঁবিন্কৃত হইয়াছে। অন্কেই মনে করিবেন এত বিপুল 
পরিশ্রম ভূতের বেগার বই আর কিছু নয়। বেগুলি কোন 
কার্যের নিমিত্ত ব্যবন্থত হয়, সেই বিষয় গুলিই গবেষণা করিলে 
হইত। অবশিষ্টগুলি কেবল অভিধান ও পাঠ্য পুস্তক 
প্রণয়নকারীদিগের ব্যতীত অন্য কাহারও কাঁভে আসে না৷ 
যাহারা একথা বলেন তীহারা যে বিষম ভ্রমে পতিত 
হইয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
অন্ধ হইতে ইউরোপে নীলের আণবিকগঠনের বিষয়ে 
সমালোচনা চলিতেছে । আডলফভন বেয়ার (Adoffvon 
88৩1) নামক প্রসিদ্ধ জর্মান প'ণ্ডত নীলের আণধিক- 
গঠন ও কৃত্রিম উপায়ে প্রস্ততীকরণ বিষয়ে কিছুমাত্র অর্থের 
সাহায্য না পাইয়া এবং অর্থসাহাব্য প্রত্যাশা না করিয়া 
ত্রিশ বংসরকালব্যাগী কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন । প্রথমে 
যখন অন্ুমাণের উপর নির্ভর করিয়া ইনি নীলের আণবিক- 
গঠন সাঙ্ষেতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করেন, তখন কল্বে 
(0196) ইহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত বিহাঁরস্থ নীলকরদিগের নিকট ইহা এখন 
আর উপহাসের বিষয় নয়। ইক্ষুদণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া 
তাহারা এখন কোনরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহের চেষ্টা 
দেখিতেছেন। রাঁজপ্রতিনিধি লর্ড কঞ্্রনও কৃত্রিম উপায়ে 
নীলের উৎপাঁদনকে নীল আকাশ হইতে বজ্ঞ পতনের 
সহিত তু 


১৮৩৫ 


তুলনা করিয়াছেন। মোটে ৪1৫ বৎসর হইল এইরূপে 
ন্ুলভমূলো কৃত্রিম উপায়ে জৰ্ম্মানিতে নীলের প্রস্ততীকরণ 
আরম্ভ হইয়াছে ; কিন্ত ইহারই মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে নীলের 
রপ্তানি অদ্ধেক কমিয়া গিয়াছে । 

পঁচিশ বৎসর পুর্বে মঞ্জিষ্ঠা (72000)-ও নীলের মত দশা 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাণরবী 2211 নিষ্পেষণ ধাতু হইতে ইহার 
নাম 21157010 হইয়াছে । বহু পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষ ও 
মিশরে ইহা দ্বারা বন্ত্ররঞ্জিত হইত। একা ফ্রান্সে ত্রিশ বৎসর 


বারী I 


কিন্তু জর্মানি যে অর্থ একবার গ্রাস 


Eb ভাগ । 


এ ০5 শ সি পাত ভি ত ছি 


পুর্বে ং ২৩ লক্ষ ক্ষটন মন্তিষ্ঠা প্রস্তুত হইত। প্রথম নেপোলিয়ন 
ফরাশি পদাতিকের পাজামার জন্য রা রং পছন্দ করিতেন 
বলিয়া ইহার চাষের উন্নতির জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়া 
ছিলেশ। ১৮৬৮ অব্দে গ্রাবে এবং লীবারমান্‌ আলকাতরা 
হইতে উদ্ভূত দ্বারা 2128117 কৃত্রিম 
উপায়ে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অল্প' দিনের মধ্যে 
পার্কিন এবং কারো (0219) মহাদ্রাবকের সাহায্যে এই 
রং স্থুলভ মুল্যে প্রস্তুত করিবার উপায় নির্ধারণ করিয়! 
দিলেন। নেই সময় হইতে বৃক্ষোৎপন্ন আলিজারিন অন্তহিত 
হইল! অধ্যাপক শর্লেমার গল্প করেন যে, তাহার এক বন্ধু 
কয়েক বৎসর পূর্বে ফ্রান্স পরিত্রমণের সময় মঞ্জিষ্ঠা বৃক্ষের চাষ 
দেখিতে চাহিয়াছিলেন। অজ্ঞ কৃষকেরা বলিল যে ইহার 
এখন চাষ হয় না, কলেতে প্রস্তুত হয়। এই ব্যবসায় 
উঠিয়া যাওয়াতে ফ্রান্সের প্রায় প্রতি বৎসর ১৭লক্ষ পাউণ্ড 
ক্ষতি হইতেছে। ফরাসি পদাতিকেরা এখনও লাল পাজামা 
ব্যবহার করে বটে; কিন্তু তাহা জৰ্মানি হইতে আনীত 
alizarin কর্তৃক রঞ্জিত হয়! 

উপরে কয়েকটী ব্যবসায়ে জর্্মানি কত লাভ করেন 
তাহার একটা হিসাব দিবার চেষ্টা, করিয়াছি। জৰ্মানি 
যেমন সকল দেশ অপেক্ষা বেশী লাভ করে, শিক্ষাবিভাগের 
নিমিত্ত জৰ্ম্মান গবর্ণমেন্টকে সকল দেশ অপেক্ষা সেইরূপে 
মুক্তহস্তে খরচ করিতে হয়। জন্মীনি রাজকোষ টা 
২০টি বিশ্ববিগ্ভালয়ের এবং ১০1১১টী উচ্চশ্রেণীর খিল্পবিগ্ভালয়ের 
জন্য বৎসরে গড়ে প্রত্যেকের নিমিত্ত ৩০৪০ হাজার পাউণ্ড 
খরচ করিতে হয়। ইহা ছাড়া বিদ্যালয়ের বিস্তার প্রভৃতি নানা 
কারণে অনেক খরচ পড়ে। ২০ বৎসরে বার্লিন শিল্প 
বিদ্যালয়ের জন্য ৫ লক্ষ ৭০ হাঁজার পাউণ্ড ব্যয় করিতে 
হুইয়াছিল। সমস্ত 
দিয়া ভাগ করিলে প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি কত খরচ পড়ে 
তাহার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়! ১৮৯৯ অবে 
এইরূপ হিসাবে প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি ২৩ পাউণ্ড করিয়া _. 
খরচ পড়িরাছিল। এতন্মধ্যে ১২ পাউণ্ড বা অর্ধেক 
ব্যর রাজকোষ বহন করে। জর্ম্মানিস্থ শিল্প বিদ্যালয়সমূহে 
১১,৩১১ জন ছাত্রের ভিতর ২,০১৭ (বা শতকরা ১৭জন) 
বিদেশী ছাত্র শিক্ষালাভ করিরা থাকেন উপরে দেখাইয়াছি 


anthracene 


খরচ যত হয় তাহাকে ছাত্রসংখ্যা 


Na 
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তর তলের: বাতি জিদ “হও বৎসরে 


রাঁজকোষ ব্যয় করে। অতএব সমস্ত বিদেশী ছাত্রের জন্য 
২৪, ২০৪ পাউণ্ড ব্যৎসরে বায় হয়। জর্ম্মান গবর্ণমেন্ট 


বিদেশী ছাত্রদিগের জন্য এতটা অর্থ অকাতরে ব্যয় 


করিতেছে। | 

আমরা..বিদেশী রাজার গ্রজা। আমাদের রাজা যে 
আমাদের জন্য এতটা করিবেন তাহা আশা করা যায় নাঁ। 
বহুদিন পূর্বে হম্বোন্ট (1]0171010%) তাঁহার Cosmos 
নামক পুস্তকে বলিয়া গিয়াছেন £- 

‘Those states which remain behind in general industrial 
activity, in the selection and preparation of natural substan- 
ces, in the application of Mechanics and Chemistry, and in 
which a due appreciation of such activity fails to pervade 
all classes, must see their prosperity diminish, and that the 
more rapidly as neighbouring states are meanwhile advanc- 


ing, both in science and in the industrial arts, with, as it 
were, renewed and youthful vigour.” 


বিজ্ঞানশিক্ষ এখন শুধু আমাদের জ্ঞানের উন্নতির 
জন্য নহে, আমীদের জাতীয় জীবন মরণ ইহার উপর নির্ভর 
করিতেছে । আমাদের দেশের সমৃদ্ধিশালী লোকেরা কবে 


উন্নত বিজ্ঞান সাহায্যে ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া ইহলোকে 


দশজন নিরন্নকে প্রতিপালন পূর্বক অপার কীর্তি ও 
পরলোকের জন্ত অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিবেন? 


মুক্তি |. 
প্রথম পরিচ্ছেদ! 
লণ্ডনে একটি বিদ্রাৎআলোকিত কক্ষে-একজন বঙ্গীয় যুবক 
একাকী বসিয়া ছিল। 


, * এই গল্পে কথোপকথন. অংশে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছুই এক - স্থলে 
ইংরাজি ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। ষক্তার মনের ভাব তাহার ভাষা 
ও বলিধার ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়” -ভঙ্গিটা সময় সময় ভাঁষাকেও ছাড়িয়া 
উঠে, ইহা সকলেই.-জাঁনেন। এই গল্পের .সেই সেই স্থলে ভাঁবাঁটার 
বাঙ্গলা করা৷ যাইত ঘটে,__কিস্তু ভঙ্গিটাঁর অনুবাদ অসাধ্য ৷ 

বাহার! অনুগ্রহ করিয়! আগার গল্প পাঁঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের 
কাছে আমার আরও একটা কৈফিয়ৎ দিবার আছে। কেহ লক্ষ্য 
করিয়াছেন কি ন! জানি না, গল্পে কখোপকথনট। লাখিতে আমি সচরাচর 
সাধুভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষ! বদাইয়৷ থাকি। যেমন, যাই’ ন! 
লিখিয়া ‘যাব,’ ‘নাই’ না লিখিয়া ‘নেই’ ইত্যাদি । কিন্তু “প্রধাসী”তে 
প্রকাশিত কয়েকটি গল্পে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। উহ! -আমাঁর 





_ যুঁক্ত। 


কক্ষট নাভির): অধাহলে টি বিলি, তাহা 


-গৈরিক বর্ণের “বেজ” কাঁপড়ে আবুত। চাঁরি পাশে চারি 


খাঁনি চেয়ার রহিয়াছে। কিছুদুরে জানালার কাছে একটি 
সোফা। দেওয়ালের কাছে একস্থানে একটি পুস্তকের 
আলমারি-__-তাহার মধ্যে ডাক্তারি শাস্ত্রের অনেকগুলি পুস্তক 
সারিবদ্ধ রহিয়াছে। আলমারির মাথায় খানকতক্‌ «ডেলি 
নিউজ্‌” সংবাদপত্র এবং কয়েকখানা সচিত্র মাসিক পত্র 
গোছান আছে। অপর পার্শ্বে দেওয়ালে অগ্নিকুণ্ডের কয়লা গুলি 
ধিকি ধিকি জলিতেছে। কুণ্ডের কিঞ্চিৎ উর্ধে ম্যান্টেল-প্লেস 
_-তাহাঁর মধ্যভাগে. একটি ঘড়ি। "হুই পার্শ্বে কয়েকখানি 
ফোটোগ্রাফ ও টুকিটাকি সৌখিন দ্রব্য সাজান আছে। 
ফোটোগ্রাফের মুত্তিগুলি অধিকাংশই সেই দেশীয়। বাঁকী- 
গুলির একখাঁনিতে একটি বঙ্গীয় যুবতীর "মুখ অঙ্কিত রহি- 
য়াছে। 

যুবকটির নাম চারুচন্দ্র চৌধুরী সে রা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের এম্‌, বি পরীক্ষায় সম্প্রতি উত্তীর্ণ হইয়া লণ্ডনে 
আসিয়াছে; আই, এম্‌, এস্‌ পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে। 
এই বাঁড়ীটি লণ্ডনের কেন্সিংটন নামক অংশে অবস্থিত । 
চারু পূর্বেও অনেকবার এই বাড়ীতে আসিয়া বাসা 
করিয়াছে। 

টেবিলের নিকটে একখানি চেয়ারে চারু উপবিষ্ট । 
তাঁহার মুখে একটি পাইপ্‌, হন্তে একখানি সবুজরঙের সাদ্য- 
সংবাদপত্ৰ ।, কিন্ত সংবাদের প্রতি চারুর বিশেষ মনোযোগ 
দেখা যাইতেছিল না । সে মুহুমুহু ঘড়ির পানে চাহিতেছিল।' 


তাহার কারণও ছিল আজ শনিবার, শেষ ডিলি-. 
ভারিতে ভারতবর্ষীয় ডাক আঁসিবার কথা আঁছে।' ব্রিঙিসি 


হইতে য়ে দিন যে সময় ডাক .এবার . লণডনাভিমুখে রওনা. 
হইয়াছে, তাহাতে ঘণ্টা হিসাবরুরিয়া, আজ শেষ ডিলিভারীতে 
পত্রবন্টন হয় কি-না হয় ইহা সংশয়ের বিষয়। আজ না আসিলে, 





. অসাধধানত। বা স্বেচ্ছাচার-প্রস্থুত নহে । বাঙ্গালী বাঙ্গলায় ঘলে__-“যাব, 


নেব, বেরুব”- আমিও গল্পে যথাযথ তাহাই বসাইয়! দিই! কিন্তু বাঙ্গালী 
বা হিন্দুস্থানী যখন হিন্দী বলে--( যেমন আমার লিখিত “প্রবাসী”র গল্প- 
গুলিতে এখন ঘটিতেছে )-_-তখন সে বলে- “যায়েঙ্গে, লেঙ্গে, পর 
হোঁঙ্গে” সুতরাং আমিও লিখি-_-"যাইব, লইঘ, বাহির হইব ॥” 

যেখানে কথোপকথনে সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়াছি, সেখানে বুঝিতে হইসে 
পাত্রের! ইংরাজিতে কথ! কহিতেছে। যেখানে পাত্রের! বাঙ্গলায় কথ 


'কহিয়াছে, আমিও-সেথানে চলিত-ভাঁষা প্রয়োগ -করিয়াছি।--লেখক । 


চ্, 


আর সোমবার প্রভাতের পূর্বে প প্র [পাওয়া যাইবে না, 
কারণ সভ্য-জগতের মধ্যে লগ্ডনই একমাত্র স্থান যেখানে 
রবিবারে চিঠি বিলি হয় না 
. পৌনে দশটা হইল। তখন দূরের গৃহদা'র গুলিতে ডাক্‌- 
" ওয়ালার “নক্‌”-_-খট্‌ খু শব্ব--উখিত হইতে লাগিল। শব্দ 
ক্রমে নিকট হইতে নিকটে আসিতেছে । ক্রমে সেই বাড়ীর 
দরজাঁতেও শব্দ হইল। চারু নিশ্বাস বদ্ধ করিয়া দাসীর অগমন 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । 
- দাসী আসিয়া বাহিরে দীড়াইয়। দুয়ারে আঘাত কণ্রিল। 
বলিল-_“ভিতরে আসিতে পারি, মহাশয় ?” 
“এস” | 
দরজা খুলিয়া ঈডিথ্‌ প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে 
একটি টে; সেটি পত্র, প্যাকেট ও পার্শেলে পরিপূর্ণ । দে- 
গুলি সে চারুর সন্মুখে সন্তর্পণে নামাইয়! রাখিতে লাগিল । 


চারু তাহাকে ধন্তবাদ দিয়া বলিল_“G০০d হী 
Edith.” 


“Good night, 97৮৯ বলিয়া দাসী প্রস্থান করিল। 
"চারু তখন পত্রগুলি একে একে পাঠ করিল। তাঁহার 
মধ্যে একথানিতে এইরূপ ছিল: 
কলিকাতা । 


প্রিয় চারু, 

এ মেলে তোমার পাঁস হওয়ার সংবাদ পাইয়। যে কি সুখী হইলাম 
তাহ! বলিতে পাঁরি না। তুমি এডিনযর! ছাড়িবার সময় লণ্ডনের ঠিকানা 
দাও নাই। উমান্‌ কুকের কেয়ারে পাঠাইলে পাছে পত্র পৌছিতে দেরী 
হয়, তাই আমি আন্দাজ করিয়া কেনসিংটনে তোমার 
দিলাম। জানি তুমি সেখানে স্থান পাইলে অন্য কোথাও যাইবে না। 
অহে। পোলাওয়ের কি মহিম1! তোমার কারি-পোলাঁও-রন্ধন-নিপুণ! 
ল্যাগুলেডির জ্ন্য কিছু,মশল ভাঁজ পাঁর্শেল করিয়! পাঠাইলাম। 

তোমার পত্র যখন আসিল, তোমার দাঁদ। তখন কাঁছারিতে ছিলেন। 
তাই থোকাকে*ধরিয়৷ আনিয়। তাহীকেই শুভসংবাদট! বলিলাম। শুনিয়া 
কিন্তু সে মোটেই প্রসন্ন হইল না। কেবল মাথ! নাড়িয়া নাঁড়িয়া বলিতে 

জলাগিল--“আমি ওষুধ খাব না।”. তাহার বিশ্বাস রাতে ডাক্তার হইলে 
এপ্রভাহই তাঁহাকে উষ্ধ খাইতে হইবে। 

তোমার শেষ পরীক্ষাটা হইয়। গেলে বাঁচা যায় বাবু । ঘরের ছেলে 
্নীত্র ঘরে ফিরিয়া এস. আমি তোমার জন্য. একটি কনে ঠিক করিতেছি। 

ভাল কথা নিশ্মলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে তাহা তোমায় পূর্বেই 
লখিয়াছি। তাঁহার ধরটি যে বিলাত চলিল। নরেন এই মেলেই 
Ee তাঁহার শাশুড়ী আমাকে বলিলেন--“চারুকে লেখ, সে যেন 

শন থেকে তাঁকে নামিয়ে নিয়ে যায়। বাসা টানা ঠিক করে দেয়। 
কটু দেখে শোনে।” নরেন মার্সেল্‌ হইয়া যাইতেছে সুতরাং পত্র 
শ্শীছিবার পরদিন সে লগ্নে পৌছিষে! ডোভারে নামিয়াই তোমায় 


প্রবাসী | 


নাসা 


[ত 


চেলিগ্রাম করিয়া দিবে। হল বাও বি এ | ঢালে পতাত ‘তৰু 
সে অত্যন্ত নিরীহ, কিছু বোকা সোকা রকমের । বিবাহের পূর্বের আমাঁ- 
দের এ সমাজে কখনও মেশে নাই-_-একটু খতমত . ভাবটা । বেচারি 
নিতান্তই হিন্দুঘরের মা-মাসী-পিনীর অঞ্চলের নিধি । লগ্নে হীরাইয়। 
না যায় দেখিও । 

তোমার দাদীকে রোজ বলিতেছি, “কেধল ব্যারিষ্টারি করিয়া টাকা 
জমাইয়! কি হইবে, চারু' সেখানে থাকিতে থাকিতে আমাকে একবার 
বিলাত দেখাইয়া আনিবে চল।” তা তোমার দাঁদা রাজি হন না! চোরা 
না শোনে ধর্দের কাহিনী । তাহার ও গুড়গুড়িটাই কাল হইয়াছে। 
ধলিলেই খলেন--“এ গুড়গুড়িটে নিয়ে বিলেত যাই কি করে? ফেলেও 
ত যেতে পারিনে।”__তোমাঁর নূতন ডাক্তারি বিদ্যা খাটাইয়া, গুড়গুড়িতে 
তামাক খাওয়| মহাঁদোষ এই বলিয়া, খুব ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে একটা 
পত্র লিখিতে পার? তিনি গুড়গুড়ি পরিত্যাগ না করিলে আমার বিলাত 


দেখার কোনও আশা নাই। 
আমর! সকলে ভাল আঁছি। আজ তবে আঁসি। 
bh তোমার স্সেহের, 
বউদিদি। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৷ 


পরদিন প্রভাতে প্রাতরাশের পর ঈডিথ্‌ যখন টেবিল: 
পরিষ্কার করিতেছিল, চারু তাহাকে বলিল-_-“মিসেস্‌ জোন্নকে 
গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি কয়েক মিনিটের জন্য আসিয়া 
আমার সঙ্গে কথা কহিতে পারেন কি?” 
₹' মিসেস্‌ জোন্দ চারুর ল্যাগুলেডি। কিয়ৎক্ষণ পরে মধ্য- - 
বয়স্কা, কিঞ্চিৎ স্থুলাঙ্গী, সহীস্তমুখী মিসেস্‌ জোন্স আসিয়া 
চারুকে শুভপ্রভাত ইচ্ছা করিয়া দীড়াইল। 

চার বলিল-_পমসেন্‌ জোন্ন, এ বাড়ীতে আর কোনও 
ভাড়া দিবার কক্ষ আছে কি? একটি শয়নকক্ষ ও একটি 
বসিবার কক্ষ দিতে পাঁর ?” 

'প্বসিবার কক্ষ ত নাই মিষ্টার চৌধুরী। কেবল একটি ' 
শয়নকক্ষ আছে। এঁষে সে দিন ডাব্রিন হইতে আইরিশ, 
দম্পতি কন্ঠাসহ আসিলেন কি না, তাই একটি বসিবার 
কক্ষকে শয়নকক্ষে পরিণত করিতে হইয়াছে। স্ুইট্‌ ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে” | 

“আইরিশ দম্পতি? তাঁহারা কতদিন থাকিবেন ?” 

“এখন অনেকদিন থাকিবেন, কিন্ত মেট এক সপ্তাহ 
পরে ইন্কুলে চলিয়া যাইবে ।” 

“তবে এক সপ্তাহ পরে একটি বসিবার কক্ষও ত দিতে 
পার ?৮ 
তা পারি বটে। কিন্ত হর সপ্তাহ পর হইতে ও 


রঃ সংখ্যা ॥ 


eae ute eer ক. 


কক্ষও বন্দোবস্ত হইয়া গিযছে। ন আসিবেন তিনি 
স্থায়ী লোক, ছুটাতে সমুদ্রতীরে গিয়াছেন।” 
ৰব “তবে এ শয়নকক্ষটিই ছুই সপ্তাহের জন্য দাও। একটি 
বন্ধু আজ ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া পৌছিবেন। আমার 
বসিবার ঘরই দুইজনে ব্যবহার করিব এখন ।” 
প্থস্তবাদ মিষ্টার চৌধুরী। আমি যদি স্থায়ী ভাবে আপ- 
নার বন্ধুকে রাখিতে পারিতাম তবে অত্যন্ত সী হইতাম। 
কিন্তু উপায় নাই।” 
“এ শয়নকক্ষ ও বোর্ডিং সপ্তাহে কত লাগিবে মিলন 
জোঁন্ন ?” | 
্ “পচিশ শিলিং ৷” 
₹_ বেশ, তবে তুমি সে কক্ষের জানালা খুলিয়া, বিছানাপত্র 
ঠিক্‌ করিয়া রাখ। আজ ডিনারের, পূর্বে আমার বন্ধু আসি- 
বেন।” | 
চাঁরুকে ধন্যবাদ দিয়া মিসেন্‌ জোন্স চলিয়া যাইতেছিল, 
চারু তাহাকে ডাকিয়া বলিল-_-“আর শুন মিসেস্‌ জোক্স, 
ভারতবর্ষ হইতে আমার বউদ্দিদি এই পোলাওয়ের মশলা 
পাঠাইয়! দিয়াছেন, লইয়া যাঁও ।” 
গীর্শেলটি লইয়া, ‘Oh how good of her, how, 
kind 01171” বলিতে বলিতে মিসেদ্‌ জোন্দ হাঁ ্তমুখে প্রস্থান 


নন 


, বৈকাঁলে চারু যখন চা-পান কিল, তখন ডোভার 


হইতে নরেনের টেলিগ্রাম পৌছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে 
895 এ আরোহণ করিয়া, “চেয়ারিং ক্রশ” ষ্টেশন অভিমুখে 
যাত্রা করিল। 
ছয়টার সময় ডোভার ট্রেণ আসিয়া পৌছিল। নরেনকে 
খুঁজিয়া লইতে বেশী বিলম্ব হইল না। 
প্রথমেই নরেন বলিল--_“দেখুন,ডোভারে আমার জিনিস 
স্পত্র ব্রেকভ্যানে দিলাম, কিন্ত কোনও রসিদ দিলে না । এখন 
গুলো কি দেখিয়ে ছাড়িয়ে নিই।” 
চারু বলিল--“না, এখানে রসিদ টসিদ, অত প্রচলিত 
নই, চলুন ব্রেকভ্যানের কাছে, আপনার কোন্‌ গুলো! 
স্পঈনিষ দেখিয়ে দিলেই পোর্টার ( মুটে ) গাড়ীতে তুলে দেবে 
খখন।”৮ 
. নরেন বিস্মিত হইয়া বলিল--“বটে ! ডোভারে আপ- 


যুক্তি | 


t 


১৫৫ 


es ou tae কাস সি পাশা 


নাকে টেলিগ্রাম কর্লাম, তারও রসিদ দিলে না । ভাবলাম, 
আমার ছটা পেনিই আত্মসাৎ করে নিলে বুঝি ।” 

চারু হাসিয়া বলিল-_প্না, ওরকম হয় না।” বলিতে 
বলিতে ইহারা ব্রেকভ্যানের.কাছে উপস্থিত. হইল। জিনিষ 
লইয়া, হ্যান্সমে উঠিয়া চারু গাড়োয়ানকে বাড়ীর ঠিকানা 
বলিয়া দিল গাড়ী সেই লগ্ুনের, কাঠের উপর- রবার 


- গলাইয়া ঢালা রাস্তা দিয়া, দ্রুতবেগে ছুঁটিল।, 


পথে কথাবর্তী কহিয়া, পথপার্শস্থ দৃশ্তাদি দেখাইয়া; 
চারু নরেনের চিত্তবিনোন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল ৷ 
এই ট্রাফাল্গার্‌ স্কোয়ার, ও নেলসন্-কলম উৰ্দ্ধে উঠিয়াছে, 
এঁ একটু দূরে স্তাশন্ঠাঁল গ্যালারি দেখা যাইতেছে, এই রাস্তায় 
His. Majestey’s Theatre যেখানে প্রসিদ্ধ অভিনেতা 
Beerrboঝhm Tree অভিনয় করেন, এইবার পিকাডিলে 
দিয়া যাইতেছি, এ হাইড পার্ক,--ইত্যাদি বলিতে বলিতে 
গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। 

ঈডিথের সাহায্যে, জিনিষপত্র সহ নরেনকে তাহার শয়ন 
কক্ষে তুলিয়া দিয়া, চারু বলিল-_“এখনও সাতটা বাজেনি। 
আপনি বেশ পরিবর্তন করুন। সাড়ে সাতটায় ডিনার ।” 

নরেন বলিল--“দেখুন মিষ্টার্‌ চৌধুরী, আমার একটা 
অন্থরোধ রাখতে হবে।” 

চাঁরু কিঞ্চিৎ কৌতূহলের সহিত. জিজ্ঞাসা < শক 
বলুন দেখি ?” 

অত্যন্ত, “বিনয়ের সহিত নরেন বলিল "আমাকে . 
‘আপনি’ মশাই’ বল্বেন না.। আমাকে নিজের ছোট 
ভাইটি বলে মনে করবেন, স্নেহ করবেন”_-আমিও আপনাকে . 
দাদার মতন ভক্তি সম্মান করব 1” 

চারুর পাঁচ বত্য়রকার বিলাতী শিক্ষায়, নরেনের ই 
উক্তিটি অসহনীয় ‘ন্যাকামি’ বলিয়া মনে হইল, এবং তাহার 
অত্যন্ত হাঁসি পাইল। কিন্তু সেই, বিলাতী শিক্ষার বশেই 
মনের সে ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া বুলিল--“তথাস্ত ৷ তুমি. 
প্রস্তুত হও ।. দাসী এখনি দরজার বাইরে গরম জল রেখে- 
যাঁবে।” 
সাড়ে সাতটার কিঞ্চিৎ পুর্বে, নরেন প্রস্তুত. হইয়াছে 
কিন! দেখিবার জন্য, চারু তাহার দুয়ারে গিয়া আঘাত" 
করিল। নরেন তাড়াতাড়ি আসিয়া, ছুয়ার খুলিয়া দিল 


১৫৬ 


"তাহার মুখে একটি সিগারেট ছিল, চারকে দেখাই লেট 
ফেলিয়া দিল। 


যো বেশ পরিবর্তন করিয়া! 


প্রস্তুত। চারু ভিতরে গিয়া বসিয়া, কক্ষখানির চারিদিক 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল “ঘর পছন্দ 
হয়েছে?” 


চিন যর গেল। এ ঘর পছন্দ হওয়া 
উচিত কি উচিত নয় এই দ্বিধায় পড়িয়া সাবধানে না 
“মন্দ কি।” 
_ চারু বলিল_্ই্া। আমিও ui একবার এসে এ 
ঘরে বাস'করেছি। আর কিছুতে আমার আপত্তি নেই, 
কেবল এই wa]! paper এর 0698/টা বড় "aggressive 
ওটা আমি ভারি অপছন্দ করি। আমি মিসেস্‌ জোন্দকে 
" বলেও ছিলাম, কিন্তু এ সব অশিক্ষিত ল্যাওলেডিকে 
* বোঝান শক্ত। কিম্বা ‘হয়ত বদলাতে খরচ হবে বলে 
বুঝতে চায় না 1” 
' নরেন দেওয়ালের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে 
লাঁগিল। ভাবিল-_-“কেন বেশত লতা পাতা আঁকা 
রয়েছে ; মন্দটা কি !”-_ইহাঁও মনে হইল,-আর- একটু 
হইলেইত সে বলিতেছিল “সুন্দর ঘরটি” তাহা হইলে 
চারু তাঁহাকে মনে মনে কি জানোয়ারই ঠাওরাইত! ৬ 
রক্ষা হইয়াছে। 

অন্ত কথা পড়িল। সে সমুদয়ই বিলাতী আচার 
ব্যবহার সম্বন্ধীয় কথা। এক সময় নরেন জিজ্ঞাসা করিল, 
“আচ্ছা দাদা, এ যে ঝিটা আছে, ওকে ডাকতে হলে 
কি বলে ডাকব ?” 
- *ওর নাম ঈডিথ্‌।” 

মিস্‌ ঈডিথ্‌ বলে ডাকব, না ডি 

“শুধু ঈডিথ্‌ বলবে।”--বলিয়াই একটু পরে চারু 
বলিল--“ষেন মনে কোরোনা বিকে তাচ্ছিল্য কর! হিসেবে 
“মিসস্টা বাদ দেওয়া হয়। তা মোটেই নয়। এখনও 
অনেক সেকাঁলকার chivalrous Spiritএর বুদ্ধ দেখা যায়, 
বারা পথে ঘাটে বির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে টুপী স্পর্শ 
করে থাকেন । ওরকম দেখা হলে, কোনও একট! pleasant 
remark করাই নিয়ুম। তুমি যেঝিকে দেখেও, তাকে 


[তম ভাগি। 


এসসি 


[তি রর করে চলে পেরে, তা (ভ়ানক অভত্রতা ৷ 
afternoon, Edith.”— Isnt it, Sir ?” বলে সে চলে 
যাবে এখন । তোমার যদি একটু বেশী বয়স হয়ে থাকে, 
তবে পরিহাস করে’ এমন কথাও বলতে পার ‘Going to 
meet your young man, Edith ?’— হয়ত বলবে 
‘Aint got no young man, Sir.—বলে হেসে চলে 
যাবে।” 

এইরূপ কথাবার্তা কহিতে কহিতে ডিনারের সময় 
হইল। নরেনকে সঙ্গে করিয়া চারু নিজের বসিবার কক্ষে 
লইয়া চলিল। পথে নরেন বলিল--“দেখুন, এই থ্যাস্কিউটা 
বলতে সব সময় মনে থাকে না। এই ঈডিথ্‌ গরমজল 
দিয়ে গেল, থ্যাক্কিউট। বলতে ভূলে গেলাম চলে গেলে 
পর মনে হল। হয়ত কি জানোয়ারই মনে করলে ।” 

চারু বলিল--“কিছু ভয় নেই। এখানে ‘poo 
101676এর সাত খুন মাফ্‌। এরা বিদেশী মাত্রকেই 
অত্যন্ত কৃপাঁর চক্ষে দেখে থাকে__তা! "শাদা আঁদমি কালা 
আদমি নেই ৷” | 

ডিনারের পর, চাঁরু নরেনকে হুইস্কি দিতে চাঁহিল কিন্ত 
নরেন লইল না । 

চাঁরু বাঁলল--“খাওনা বুঝি? সে ভালই ।” 

নরেন গম্ভীরভাবে বলিল--“না, আসবার সময় প্রতিজ্ঞ" 


‘Fine 


সি 


' করে এসেছি ও সব স্পর্শ করব না” 


চারু নিজের গ্লাসে একটু হুইস্কি ও সোডা ঢালিতে 
ঢাঁলিতে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল--“কার কাছে প্রতিজ্ঞা 
করে এসেছ ?” 

নরেন লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। চারু তাহার পাইপটি 
পরিষ্কার করিতে করিতে একটি গানের একচরণ সুর করিয়াল্া 
বলিল--“‘He is married—He is married.” 

পাইপ ভরিতে ভরিতে, পাঁচ বৎসর পূর্বেকার দেখা. 
নির্দলার সেই বালিকা মুৰ্তি, Lorettoর গাড়ীতে চুড়ি 
সেই লক্ষ্মীটর মত ইন্থুলে যাওয়া, বাড়ী ফিরিয়া, ছোঁ 
ভাইদের সঙ্গে পশ্চাতের বাগানে সেই ফুটবল খেল! করা 
চারুর মনে পড়িল। মনে মনে হাসিয়া সে ভাব্লি--“তার 
এখন এত প্রতাঁপ !” 

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্তার পর ঈডিথ প্রবেশ করিয়া নরেন 


ওযু সংখ্য! | | 
বলিল-_“আপনার বান্মের চাবিগুলি কি পাইতে পারি, 
মহাশয় ?” 

শুনিয়া নরেন একটু বিস্মিত হুইয়া, বাঞ্গলায় চারুকে 
জিজ্ঞাসা করিল--“চাবি চাঁয় কেন ?” 

চারু বলিল--“তোঁমার বাল্প থেকে কাপড় চোপড় 
বের করে w৭৷৫৷০৮৪এ সাঁজিয়ে রাখবে । খালি বাক্স সব 
০x-৮০০॥৷এ নিয়ে গিয়ে জমা করে কাখবে 1৮ 

“কেন, তোরদ্গেই আমার কাপড় থাকুক না ?” 

“না না। শয়নঘরে কি তোরঙ্গ পেঁটরা স্ত.পাকার 
করে রাখ! হয় ? তাতে সৌন্দধ্যহানি হবে যে ।” 

ঈডিথ চাবি লইয়া চলিয়া গেল! 

কোথায় নরেনের থাকা হইবে, সেই সম্বন্ধে কথা উঠিল। 
নরেন বলিল--“কলকাতায় বেমন ছাদের মেদ্‌ থাকে সে 
রকম এখানে কিছু নেই ১% 

ণ্না”। 

“তবে এখানে থাকবার কি রকম বন্দোবস্ত ?” 

চার বলিল--“তিন রকম বন্দোবস্ত হতে পাঁরে। এক 
তুমি কোনও পরিবারে থাকতে পার; কিন্তু ভদ্রপরিবারের 
মধ্যে থাকতে পাওয়ার সুযোগ দুর্লভ তাঁরা নিজের বন্ধু- 
বাদ্ধবের কাছ থেকে যথেষ্ট স্থপারিশ না পেলে রাখেন না। 
তুমি তাদের শ্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে ঠিক তাদের একজন হয়ে 
বাস করবে, তুমি যে ভাল লোক, তা তারা না জানলে 
তোমায় রাখবেন কেন? কাগঞ্জে বিজ্ঞাপন দিয়ে কেউ কেউ 
পরিবারে ঢুকতে চেষ্টা করে। ঢুকে দেখে তারা নিয়শ্রেণীর 
লোক, ছু'এক সপ্তীহ থেকে পালিয়ে আসে৷ দ্বিতীয়তঃ, 
তুমি কোনও বোর্ডিং হাউসে থাকতে পার, কিন্ত সেখানে, 
অনেক সময় অবাঞ্চনীয় লোকের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হতে 
হয়। তৃতীয়তঃ, রুম্সে থাকতে পার,_এই আমি যেমন 
আছি। এই একট! ধর মস্ত বাড়ী রয়েছে-__এর একজন 
ল্যাগুলেডি আছে-_সেই বাড়ীর কত্রী। এই আমি একটা 
শ্রয়ন ঘর, একটা বসবার ঘর নিয়ে আছি,_এমন আরও 
চার জনে আছে-_তাঁদের সঙ্গে আমার কোনই সম্বন্ধ 
নেই, তাদের আগি চিনিও না। আমার বসবার ঘরে 
 ল্যাুলেডি আমায় খাবার দিয়ে যায়। আমি হণ্থায় হপ্তীয় 
ওকে পয়ত্রিশ শিলিং করে ফেলে দিয়ে খালাস ।” 


মুক্তি । 


এপস - ৩ সি সত শান 


১৫৭ 
“এ তিন রকমে খরচের বিভিন্নতা কি?” 
“তা বড় নেই। এই রকমই খরচ। তবে এর চেয়ে 


একটু ভাল ষাঁইলে থাকলে আরও পাচ সাত শিলিং বেশী 
লাগতে পারে। একটু কম ট্টা্লে থাকলে দু’পাচ শিলিং 
কমেও হতে পারে ।” 
- “আপনি আমায় কোন রকম থাকৃতে উপদেশ দেন 2৮ 

“যদি ভদ্রপরিবারে স্থান পাও, তবে সেই খুব বাঞ্চনীয় । 
আমি এই পাঁচ বৎসরের প্রায় তিন বৎসর ভিন্ন ভিন্ন 
পরিবারে বাস করে কাটিয়েছি । পরিবারে বাস না করলে, 
ওদের সামাজিক রীতি নীতি ভাল করে শিক্ষা কর! যায় 
না। আমাদের মত ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে তাঁর একটা 
মন্ত educative value আছে ।” 

“তবে দাদা অনুগ্রহ করে আমাকে কোনও ভদ্রপরিবারে 
স্থান করে দেবেন ।” 

চারু চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইল । আপাততঃ আগামী 
কল্য তাহাকে “হলে” গিয়া ভর্তি হইতে হইবে। চারু 
হিপাব করিয়া দেখিল, ভর্তি হইবার টাকা অপেক্ষা নরেন 
পঞ্চাশ পাউণ্ড অধিক আনিয়াছে। বলিল-_“আচ্ছা, এ 
টাকা থেকেঃ গোটা ছুই তিন স্ুট তৈরি করিয়ে নাও 
বাকী টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিও এখন ৷” 

নরেন বলিল-_প্ীদা, কলকাতার এই সুটে যত দিন 
চলে চলুক না। মিথ্যা টাকা খরচ করে কি হবে ?” 

চাঁরু বলিল-_“মে ভাল কথা 1” 

রাত্রি দশটার পর, চারুকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া, নরেন 
শয়ন করিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার বাক্স তোরঙ্গ 
সমস্ত অন্ততিত। ওয়ার্ডরোব খুলিয়া দেখিল, তাহার 
কামিজগুলি একস্থানে, সুটগুলি এক স্থানে, রুমালগুলি 
একটা ছোট দেরাজে, অন্য একটাতে. তাহার নেকটাই গুলি, 
আর একটাঁতে তাহার কলারগুলি-_এইন্ধপ আুশৃঙ্খলায় 
সজ্জিত । আলোকের নিকট কালে বনাতে সোণালি কাজ 
করা বন্ধ্রে আচ্ছাদিত একটি টেবিল । তাহার উপর নরেনের 
রাইটিং কেশটি, চিঠির কাগজ, খামগুলি রক্ষিত । ম্যাণ্টেল, 
প্রেসের উপর দেখিল, তাহার স্ত্রীর ও ভন্তান্ত ফোটোগ্রাফ- 
গুলি সাজান, দুই পাশে দুইটি শুভ্র “ভাঁজে” ছুই গুচ্ছ শুত্রবর্ণ 
নার়িসস্‌ ফুল৷ বিছানার কাছে একটি একটি টিপয়,_তাহার 


মং 


১৫৮ 


সী পতা সি শি ত ত ও লাস পাশ লাল 


উপর বাতিদানে একটি নূতন মোমবাতি! তাহার সিগারেটের 
বাক্সট বাহির করিয়া সেখানে রাখা হইম়াছে। কোথা 
হইতে দন্তার উপব পিতলের কাজকরা! একটি জ্যাশ্টে 
আনিয়া রাখিয়া গিরাছে। তাহার চিরুণী, বুরুষ প্রভৃতি 
দ্রব্য গুলি ডেসিং টেবিলের উপর সজ্জিত । 

নরেন দেখিয়া শুনিয়া, তখন সেই ছোট টেবিলের কাছে 
বসিয়া, স্ত্রীকে পর লিখিতে আরম্ভ করিল। সে প্রতিজ্ঞা 
করিয়া আসিয়াছিল, প্রত্যহ রাত্রে শয়ন কারবার পূর্বে 
স্বীকে একখানি করিয়া পত্র লিখিবে, মেলডে আসিলে সাত- 
খানি চিঠি লেফাফাঁয় ভরিয়া একত্র রওনা করিয়া দিবে। 

চারু শুনিলে ভাবিত--“সেই নির্ম্লার এত প্রতাপ !” 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 


ছয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে । আবার আজ, 
কেনসিংটনের সেই কক্ষটিতে বসিয়া চারু ভারতবর্ধীর ডাক 


পাইল। এবার শনিবার প্রভাতে ডাক আসিয়াছে । 
প্রাতরাশের সঙ্গে চারু চিঠি পাইল। 
তাহার বউদিদির পত্রখানি এইরূপ £-- 
কলিকাতা! 
ভাই চারু, 


তোমার পরাক্ষ। নিকট হইয়। আসিতেছে। বোধ হয় অত্যন্ত ব্যস্ত 
আছ। শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! পরিশ্রম করিও । তুমি নিজে ডাক্তার, 
তোমায় বলাই বাহল্য। 

একট! বড় মজা হইয়াছে জান? তোঁমার দাদাকে রাজি করিয়াছি। 
তিনি বলিয়াছেন-__“এখন আমর! গেলে চারুর পড়া শুনোর ব্যাঘাত হবে! 
তার পরীক্ষাটা হয়ে যাক তখন যাঁওয়। যাবে)” দু মাস পরে তোমার 
পরীক্ষা শেষ হইবে আমরা দেড়সাঁস পরে যাত্রা করিব,_তাহ! হইলে ঠিক 
তোমার পরীক্ষার পথে গিয়। পৌছিব। 

নির্ুল! বেচারির বড় অন্থখ। মাস খানেক হইতে ভুগিতেছে। আজ 
শুনিতেছি অন্থ খুব বাড়িয়াছে। এ মেলে মে মংবাদ পাইয়! নরেন 
ঘেচারি বোধ হয় খুব চিন্তাক্িষ্ট হইবে। আহ! তুমি যদি সময় পাও, 
তাহার সঙ্গে দেখ করিয়। তাহাকে সান্বন। দিও | . 

বেশ৷ বড় চিঠি লিখিলাম ন! । তোমার সময় নাই, পড়িবে কখন? 
এখন তবে আসি; 

তোমার স্নেহের, 
ব্উদিদি। 


পত্রখানি শেষ করিয়া চারু ভাবিতে লাগিল। নরেনের 
সঙ্গে অনেক দিন দেখা হর নাই। মাস খানেক পূর্বে সে 
একবার টাকা ধার করিতে আসিয়াছিল,__তাহার পর হইতে 
আর কোনও সংবাদই পাঁয় নাই। 


প্রবাসী ৷ 


শোলা ৯ 


| ৫ম ভাগ । 

নরেন এখন বেজ্ওয়াটারে রুম্‌সে থাকে। সেখানে মাস 
ছুই তিন আছে। মিস্‌ ম্যানিংর়ের* সাহায্যে চারু তাহাকে 
প্রথমে একটি ভদ্রপরিবারে স্থান করিয়া দিয়াছিল। প্রথম 
প্রথম সেখানে থাকিয়া নরেন খুব সম্ভষ্ট ছিল। ক্রমে যখন 
সে বেজ্ওয়াটারের দলে মিশিতে আরম্ভ করিল, তখন একটু 
একটু করিয়া চক্ষু ফুটিতে লাগিল । সে দেখিল, তাহার যে 
সকল বন্ধুর! রুম্‌সে থানে, তাহার! বেশ থাকে । তাহাদিগকে 
প্রত্যহ প্রভাতে ঠিক সাড়ে আটটার সময় পোষাক পরিয়া 
প্রস্তুত হইয়া প্রাতরাশে নামিয়া আসিতে হয় না। দশটা, 
এগারটা, যখন খুসী শধ্যাত্যাগ করিয়া ল্যাগ্ডলেডিকে 
প্রাতরাশ আনিতে হুকুম করিলেই হইল। রাত্রিবসনের ' 
উপর ডেসিং গাউন চড়াইয়া এব্রকফা্ খাইয়া বেল! তিনটা 
চারিটার সময় পোষাক পরিতে আরম্ভ করিলেও কোন ক্ষতি 
হয় না । সন্ধ্যাবেলা বত ইচ্ছা বন্ধু লইয়া যেরূপ ইচ্ছ! আড্ডা 
দেওয়া যাইতে পারে, এবং অন্যত্র আড্ডা দিয়া যত 
রাত্রে খুনী ফিরিয়া আসিতে কোনও বিদ্র নাই। তাই 
নরেন চারি মাস কাল হ্থালাম্পরিবারের মধ্যে বাস করিয়া 
বেজ্ওয়াটারে আসিয়া রুমস্‌ লইয়াছে। 

অনেক বৎসর হইতে লঙগনের বেজ্ওয়াটার অংখটিই 
অধিকাংশ ভারতবর্ষ ছাত্রদের বাসের স্থান । বেজ্ওয়াটারে 
“আটেজিয়ান্” নামক একটি '*পত্রিক-হাউস্‌” বা পানালয় 
আছে। যদি কখনও ভারতবর্ষীর ছাত্রেরা বেভ্ওয়াটার.. 
হইতে উঠিয়া অন্ত্ৰ যায়, তবে ওঁ “আর্টেজিয়ানের” স্বত্বাধি- 
কারিগণকে দেউলিয়া হইতে হইবে। তবে সর্বত্র যেমন 
Honourable exceptions থাকে, বেজ্ওয়াটারেও সেরূপ 
আছে। কর্তব্য বোধে ইহা আঁম এ স্থানে লিপিবদ্ধ 
করিলাম ৷ 

চারু সে দিন বৈকালে নরেনের সাঁহত সাক্ষাৎ করিতে 
গেল। টল্বট্‌ রোডে যে বাড়ীতে নরেন থাকিত, তাহার 
সম্মুখে পৌছিয়া দেখিল, নরেনের দ্বিতলের বিবার কক্ষটির 





* সকলে অবগত না থাকিতে পারেন, মিন্‌ নানিং লওনে ভারতীয় 
ছাত্রগণের জননী স্বরূপা, তবে অনেকছাত্র তাহার উপদেশ ব| ভর্মনীর 
ভয়ে তাহার নিকট হইতে দূরে থাকে। ভারতবর্ধায় ছাত্রদের মঙ্গলার্থ 
এই ব্ধ্ষীয়সী মাননীয়। মহিলার বত্ব ও উদ্যম অসাধারণ । বিপদে আপদে 
তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই তিনি উদ্ধার করিয়া দেন।--লেখক। 


আর সংখ্যা । ] 


জানালা অল্প খোলা হিরা এব, তাহার ম। মধ্যে ্য হইতে 
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পিয়ানো ও সঙ্গীতের শব্দ এবং হাঁসির গর্রা বাহির 


হইতেছে। গানের এই পদটি নরেনের কণ্ঠন্বরে শুনা গেল__ 
. There once was a black-bird gay, 
A Splendid fellow was he ; 
And though he went out every day, 
He always came home to tea,— 
To tea—to tea—to tea. 


' সঙ্গে সঙ্গে খুব একট! হাসির ফোয়ারাও ছুটিল। 
চারু দাঁড়াইয়া একটু চিন্তা করিল। পত্নীর গীড়ার জত 
নরেনের মনে যে বিশেষ একটা ছুশ্িন্তার আবির্ভাব হইয়াছে, 


তাহা তাহার ঠিক ধারণ! হইল না। একবার ভাবিল, 


১ ফিরিয়া যাই। আঁবার কি ভাবিয়া দরজায় আঘাত করিল। 
সে কক্ষে চারু যখন প্রবেশ করিল, তখন শুধু পিয়ানো 
চলিতেছে, গান বন্ধ হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই নরেন 
পিয়ানো ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল "Hello০_Hello—here's 
a black-bird come to tea. How d’ye do, birdie ?” 
পাইপ মুখে, হুইস্কির গ্লাস পার্খে,_-সেন, বন্ধ, বানার্জি 
প্রভৃতি আরও চারি পাঁচজন লোক বসিয়াছিল-_তাহারা! 
সকলেই বলিয়া উঠিল-_-.17010 Chow—hello. 
একজন বলিল--“8180/-010 কে একটু হুইস্কি দাও 
চায়ে উহার গলা শানাইবে না” 
নরেন চারুর পানে চাহিয়া বলিল--'1৩ a drop, 
Nod chap ?” 
চারু এই প্রথম দেখিল, নরেন হুইস্কি পান করিতেছে। 
বলিল-না, ধন্যবাদ |” 
একজন বলিল-_:5 he a damned TT ?” 
'নরেন বলিল Give the devil his due—he is mt 
that,—Do have 21535169116 drappie’, as the Scotch 
Say—just to keep us company, Chow.” 
“চারু বলিল--“না,--ধন্তবাদ । আমি ডিনারের পূর্বে 
পান করি না ।” . 
৯. একজন বলিল_“What a good little boy.” 
অপর একজন বলিল-_-“ঠ16 you married 2% 
নরেন বলিল—Heaven forbid 1” 
‘সেন বলিল_“Then why the devil are you 
sortic?Pr 


'বানার্জি বলিল “His mamma will be cross.” 
এক্‌ জন গান ধরিল-- 


He is 1015 10127710165 ae bairn, 
With unco foll he’s weary Sir, 


খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল৷ 


_ এইরূপ কিছুক্ষণ চলিলে পর একজন উঠিয়া বলিল--. 


‘‘] must be off, 105, - 

একজন বলিল-_why in such a darned hurry ?” 
বানাৰ্জি বলিল ‘perhaps he’s got an appointment to 
meet his girl”. . | 

পাইপ মুখে-বন্্ু অন্পষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিল 
17107012607 

দস্তান৷া পরিতে পরিতে গমনোনুখ ব্যক্তি বলিল--- 
“Oh shut up. 12101101116 you fellows. 0116 71 
2 time is my motto.” 

সকলে হা-হা করিয়া হাঁসিতে লাগিল। 

কিয়ৎক্ষণ পরে একে একে সকলেই উঠিয়া গেল। 
তখন চারু ও নরেন কেবল একাকী রহিল। বাঁগলায় 
কথাবার্তা আরম্ভ হইল । 

চাঁরু জিজ্ঞাসা করিল --“বাঁড়ীর খবর পেলে ?” 

নরেন বলিল--“এখনি ?” 

“কেন, এবার 0819009018 জাহাজে ডাঁক এসেছে 
জান না?” 

‘‘Caledoniaতে নাকি ? তবে এবার গীগৃগির পাঁওয়া ' 
যাঁবে। আজ রাত্রে কিম্বা কাল শনিবার সকালে পাঁওয়া 
যেতে পাঁরে।* 

চারু বলিল--“কাঁল শনিবার সকালে? কেন আজ 
কি তুমি শুক্রবার বলে মনে করছ নাকি ?” 

. নরেন বলিল--৫কেন আজই ত শুক্রবার! আমি ও 
দেশের চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম--ওরা “এল--এখনি 
শেষ করে ছয়টার মধ্যে ডাকে পাঠাব” 

মনের বিরক্তি মনে চাপিয়! চারু বলিল-_“আঁজ শুক্রবার 
নয়, আজ শনিবার! আজ সকালে আমি দেশের চিঠি 
পেয়েছি ।”__এই বলিয়া উঠিয়া, কিয়দ্দ রে সোফার উপর 
হইতে অপঠিত দৈনিক সংবাদপত্র খাঁনি আনিয়া সেদিনকারি 
বার ও তারিখ নরেনকে দেখাইয়া দিল। 


১৬০ 


“নরেন দির তৰত ত এবার ৫ মেল' লসিস্‌ করলাম i» | 

চারু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। নরেন বলিল-_ 
“আমার চিঠিগুলো . বোধ হয় হালাম্দের ওখানে এসে পড়ে 
আছে। তারা রিডাইরেক্ট করে দেবেন, সন্ধ্াবেলা পাব 
বোধ হয়।” 

চারুর মনে পড়িল,__নরেন প্রথম প্রথম যখন হ্যালামদের 
বাড়ী গিয়াছিল, কয়েক সপ্তাহ যখন তাহারই কেয়ারে 
নরেনের চিঠিপত্র আসিত,--নরেন সংবাদপত্র দেখিয়া ডাক 
পৌছিবার সমর ঘট! হিসাব ক'রয়া, চারুর কাছে আসিয়া 
চিঠির জন্য ধরণ! দিয়! বসিয়া থাকিত। তখনকার দিনে, 
প্রতি মেল ডে আসলে, সাতখানি করিয়া চিঠি তাহার 
স্ত্রীকে পাঠাইবার কথাও মনে পড়িল। 

কিন্তু চারু কিছুই বলিল না। কি অধিকারে সে 
তাহাকে তিরস্কার করিবে. নরেন তাহার আত্মীয় নহে, 
বিশেষ বন্ধুত্বও তাঁহার সহিত জন্মে নাই। কি অধিকারে 
সে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবে ? . 

কিয়ৎক্ষণ পরে চারু উঠিল। 

নরেন অনেকক্ষণ নির্বাক ছিল। এইবার বলিল 
«চৌধুরী_আমার একটা কথা রাখতে হবে।” 

“কি: 22 

“এ সব কথা বাড়ীতে লিখনা কাউকে ।” 

“কি সব. কথা ?” 

“এই হুইস্কি টুইস্কির কথা ।” 

চারু একটু গ্লেষ করিয়া বলিল-_-“কেন, তার আর 
দোষ কি? আমিও ত হুইস্কি খাই-_আমার বাড়ীর সকলেই 


জীনেন 1” 

নরেন বলিল--“ও সব কথা ছেড়ে দাও। তুমি ভারি 
রাগ করেছ । For Heaven's 5216--চৌ, আঁমায় মাফ 
কর।” | 


চারু এবার তাহার সুযোগ বুঝিল। বলিল--“বাড়ীতে 
লিখ্বনা এ প্রতিশ্তির বিনিময়ে তুমি আমায় একটি 
প্রতিশ্রুতি দিতে পাঁর ?” | 

“কি বল?” 

“বেজ্ওয়াটার ছাড়, দলটি ছাড়, আবার হালামদের 
ওখানে যাঁও ৷” 


প্রানী | 


| ৫ম ভাঁগ। 

 “্আাচ্ছা_ভা ছাড়ব রি 
“এখনি-। এই সপ্তাহে ল্যাগুলেডিকে দাদি নাও 1৮. 
নরেন বলিল-_-082)10 ল্যাগুলেভির কাছে যে 
আট দশ পাঁউণ্ড বাকী পড়ে গেছে_সে শোধ করেত 
নোটিস দেব ?” 

“কেন, তোমার সে ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ পাউণ্ড কোথা 
গেল ?” | 
“Bless my 5001--সে অনেক দিন গেছে ।” 


চারু কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল-_“আচ্ছা, তুমি নোটিস্‌ 


দাও। আমি তোমায় দশ পাউণ্ড ধার দেব 1” 

চারুর সঙ্গে সঙ্গে নরেন নীচে অবধি নামিয়া আসিয়া 
ছিল। দরজার বাহিরে গিয়া বলিল-_“লিখবে না ত চৌ ?” 

না 15 

‘‘Honour bright?” 

“Honour bright? বলিয়া চাকু নরেনের কর্ম্দিন 
করিয়া প্রস্থান করিল। 


চতুর্থ পরিচ্ছদ । 


নরেন হ্যালামদের ওখানে গেল বটে; কিন্তু পূর্ববসঙ্গ 
পরিত্যাগ করিতে পারিল না, বাঁধাবীধি নিয়মের মধ্যে বাঁ 
করিতে তাহার বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু চারুর 
ভয়ে বেজওয়াঁটারে ফিরিয়া রুমস্‌ লইতে সাহস করিল না । 
একদিন মিসেস্‌ হ্যালামকে সে বলিল--“আজ কয়েকটি 
বন্ধুর সঙ্গে থিয়েটরে যাইবার বন্দোবস্ত আছে, আগ ফিরিতে 
একটু দেরী হইবে ।” | 
মিসেস্‌ হ্যালাম বলিলেন--“আচ্ছ| বেশ; আমি দুয়ার 
100: U০ করিব ন! । হলে মোমবাতি -জালাইয়া রাখিব ।” 
এখানে বিলাতী ইয়ারের সম্বন্ধে একটু টীকা আবশ্যক । 
সেখানে সদর দরজা! সর্বদা বন্ধ থাকে। দরজায় হুইটি করিয়া 
চাবিকল থাকে । একটি কল, খুলিতে হইলে, ভিতর 


ঈ 


হইতে হাতে টানিয়া খোলা যায়, কিন্তু বাহির হইতে খুলিতে 


হইলে চাবি ভিন্ন তাহা খুলে না। বাড়ীর প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত 
লোকের কাছে একটি করিয়া সেই চাবি থাকে। তাহার 
নাম ল্যাচ-কী। তুমি বাড়ীর লোক, বেড়াইয়া আসিলে, 
তোমার পকেটে যদি “ল্যাচ-কী” থাকে, তাঁহার দ্বারা তুমি 


WW 
ওয় সং যা | । 


কল ল খুলিয়া, ছুয়ার খুলিয়া ভিতরে « প্রবেশ | করিতে * গার I 
যদি ণল্যাচ-কী” না লইয়া গিয়া থাক, তবে তোমায় “নক্‌” 
করিতে হইবে, কিন্বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামটি টিপিতে 
হইবে, দাঁসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিবে। দ্বিতীয় যে আর 
একটি চাঁবি কল আছে, তাহা কেবল মাত্র ভিতর দিকের কল, 
বাহির হইতে তাহ! খুলিবার উপায় নাই। এ কলটি সমস্ত 
দিন খোলা থাকে, গৃহস্থ শয়ন করিতে যাইবার সময় ইহা বন্ধ 
করিয়! দেয় । 
“ল্যাঁচ-কী”র সাহায্যে দুয়ার খুলতে পারিবে না। 

নরেন সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া গেল। লগুনের সমস্ত 
থিয়েটর যদিও রাত্রি সাড়ে এগাঁরোটার মধ্যেই বন্ধ হইয়া 
যায়, তথাপি নরেনের ফিরিতে দুইটা বাজিয়া গেল। হলে 


প্রবেশ করিয়া, মোম বাতিটর পানে সে একটু বিরক্তির 


সহিত চাহিয়া রহিল। 
বিলাতী গৃহস্কালীর বন্দোবস্তে এই মোমরাঁতিটি ভয়ানক 
জিনিষ। যদি কেহ বাহিরে থাকে, সে কখন ফিরিয়াছে, 
মোমবাঁতিটি তাহার মূক সাক্ষী। পরদিন প্রভাতে সেই 
মোযবাতিটি কত খানি ' পুড়িয়াছে দেখিয়া গৃহিণী হিসাব 
করিয়া লইতে পাঁরেনতুমি কাল কত রাত্রে গৃহে ফিরিয়া- 
ছিলে। সেই মোমবাঁতিটা সরাইয়া হিসাব করিয়া অপর 
একটা সেখানে বসাইয়া, মিথ্যাসাক্ষীর স্ুষ্টি করা যাইতে 
, পারে বটে-_কিস্তু ধরা পড়িবার ভয় আছে। দুয়ার খুলিবার 
শব্দ টুকু, সিঁড়ি বহিয়া তোমার শধ্যাকক্ষে যাওয়ার শব্দ টুকু, 
তোমার শয়ন কক্ষের দুয়ার খুলিবার শব্দ টুকু গৃহিণীকে 
. জাগাইতে পারে। পরদিন তোমার মিথ্যাসাক্ষী ধরা পড়িয়া 
যাইবে । সে দেশে যে যত বড়ই বদমায়েস হউক, মিথ্যাবাদী 
ৰা 91621 বলিয়া ধর! পড়িতে কেহ চাহে না । 
অত রাত্রে ফিরিবার সঙ্গত কারণাভাব,_-নরেন মনে 
করিল, পরদিন বোধ হয় হ্যালাম্‌ পরিবারের মুখে অপ্রসন্ন- 
তার চিহ্ন দেখিতে পাইবে । কিন্তু প্রাতরাঁশের সময় কাহারও 
২ বিশেষতঃ মিসেদ্‌ হ্যালামের মুখে, সেরূপ কোনও চিহ্ন 
দেখিতে পাইল না। মিসেস হ্যালাম্‌ অন্তান্ত দিনেও যেমন 
তাহার সঙ্গে_এবং সকলেরই সঙ্গে হাশুকৌতুকের ভাবে 
ব্যবহার করেন, আজও তাহাই করিলেন। সন্ধ্যাবেলা 
ডিনারের পর সে সকলের সঙ্গে-ডয়িং রুমে সারা সন্ধ্যা গীত 


যুক্তি । | 


সেট বন্ধ থাকিলে, তুমি রাত্রে ফিরিয়া আর ' 


১৬১ 


বাধ ও আমোদ আলাপে কাটাইল ; তখনও মিসেস্‌ হালাম্‌ 


পুর্ববৎ। ক্রমে রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিল । একে একে সকলে 
শয়ন করিতে গেল। কিন্তু যে মুহর্তে নরেন একাকী হইল, 
সেই ই মুহূর্তেই তাহার প্রতি মিসেস্‌ হ্যালামের ভাঁব পরিবর্তিত 
হইয়া গেল। 

নরেন অগ্রসর হইয়া, নত হইয়া বলিল-_“শুভরাত্রি 
মিসেস্‌ হ্যালাম্‌।” 

মিসেদ্‌ হ্যালাম একটু রুক্ষ স্বরে বলিলেল--“গুভরাত্রি। 
তোমার বোধ হয় খুব ঘুম পাইয়াছে মিষ্টার ঘোষ। গত 
রাত্রে বেশী ঘুমাইবার অবসর তুমি ত পাও নাই ।” 

শয়নকক্ষে গিয়া, নরেন এই নীরব ভৎ্সনাটি হাড়ে 
হাড়ে অনুভব করিতে লাগিল! মনে মনে তাহার অন্ধু- 
শোচনা উপস্থিত হইল । স্থির করিল, আর না, এবার 
অবধি জীবনের গতি অন্য পথে ফিরাইবে। পুর্ব্বের মত 
স্ত্রীকে প্রত্যহ একখানি পত্র লিখিবে। খরচপত্র বুঝিয়া 
স্থুবিয়া করিবে। ভাল হইবে। 

সপ্তাহ খানেক ভাল হইয়া রহিল। টেসুপ্লে আইনের 
লেক্চর শুনিতে যাইতে লাগিল, লাইব্রেরিতে গিয়া পড়িতে 
লাগিল, ডিনারের পর ডূয়িং রুমেই থাকিত। কিন্তু এক 
সপ্তাহেই তাহার ক্লান্তি বোধ হইল! আঁমোদের নেশা 
আবার তাহাকে ফিরিয়া ধরিল।: আবার সেই দলের 
ঘূৰ্ণ্যাবর্তে গিয়া পড়িল--নিজেকে সামলাইতে পারিল না। 

একদিন--সেদিন শগুক্রবার--প্রাতরাশের পর টেম্পলে 
যাইবার সময় মিসেস্‌ হালাম্‌কে ৰলিল--“আজ আমি 
টেম্পলেই ডিনার খাইব। পরে আর্লস্‌কোর্ট এগজিবিশন 
দেখিতে যাইবার ইচ্ছা! আছে।” 


মিসেস্‌ হালাম বলিলেন_বেশ | টেণে ফিরিবে কি? 
না ক্যাব্‌ লইয়া আসিবে ?” 
নরেন বমিল- “না ট্রেণেই ফিরিব। পাঁচ পেনির স্থানে 


আড়াই শিলিং খরচ করিব কেন 1” 

মিসেস্‌ হালাম্‌ বলিলেন “আচ্ছা তোমায় টাইম টেবেল 
দেখিয়! বলিয়া দিতেছি শেষ টরেণ কখন ।” বলিয়া মিসেদ্‌ 
হালাম্‌ টাইম টেবেল আনিয়! উপ্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। 
বলিলেন_“এ দিকের শেষ.টেণ ১১টা ৩৭ মিনিটে ছাঁড়িবে, 
১২টা ৫ মিন্দিটে এখানে পৌছিবে 1” 


ea 

- নরেন ক Re রিয়া যয চুকিয়া লইয়া 
চলিয়া গেল। 

টেম্পে, যখন ডিনার শেষ হইল, তখন সন্ধ্যা ৭টাঁ। অপর 
ছুই জন যুবকের সহিত সে টেম্পল ষ্টেশন হইতে আর্লসকোর্ট 

ত্রা করিল। - 

প্রতি বৎসরের মধ্যে ৬।৭ মাস ধরিয়া আর্লস্‌কোর্টে 
স্থায়ীভাবে এগজিবিশন হইয়া থাকে। ইহা কৃষি বা শিল্প 
বা পশ্বাদির এগজিবিশন নহে, ইহা প্রধানতঃ আঁমোদের 
এগজিবিশন, প্রতিদিন বেলা ১১টা হইতে রাত্রি সাড়ে 
এগারোটা অবধি খোলা থাকে। রারেই জমক বেশী, 
তখন সহত্র সহস্র বিদ্যৎ-আলোক জলিয়া উঠে । লগুনের 
সর্বস্থান হইতে রেলগাড়ী সহজ সহজ নর-নারী বোঝাই 
করিয়া আনিয়া এই আমোদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। . ধনী 
আসে, দরিদ্র আসে, পণ্ডিত আসে, মূর্খ আসে, সাধু আসে, 
অসাধু আসে, পাদ্রী আসে, নাস্তিকও আসে। যাহার 
যেরূপ রুচি, যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি, সে সেইরূপ আমোদ 
বাছিয়া লইতে পারে। 

নরেনের সাথী দুইটির নাম রায় এবং চার্জ, ্ ন 
পৌছিয়া নানা আমোদে যোগ "দিয়া বেড়াইতে লাগিল। 
পানশালাঁয় প্রবেশ করিয়া মধ্যে মধ্যে . তৃষ্ণানিবারণও 
চলিতেছে। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল। . 

একস্থানে একটা বৃহৎ কৃত্রিম “লেক” আছে, তাহার 
তট বে্টন করিয়া শ্বেত, গীত, নীল, লোহিত অসংখ্য অসংখ্য 
বিহ্যৎ আলোক জলিতেছে। সেই আলোকচ্ছটা জলে 
পড়িয়া জল ঝলমলায়মান। লেকের এক প্রান্তে water 
00016 এর তীব্র আঁমোদ চলিতেছে । তীর হইতে 
অনেকটা উচ্চ করিয়া একটা বেদী নির্মিত আছে। সেই 
বেদীর উপরিভাগ হইতে জল পর্য্যন্ত ঢালুভাবে গাঁথা । সেই 
টালুস্থানের উপর ছুই সেট রেল পাতা আছে। চক্রযুক্ত বোটে 
মানুষ বনাইয়া বেদী হইতে সেই রেলের উপর দিয়া ছাড়িয়া 
দিতেছে । বোট নাঁমিতে নামিতে. প্রতি মুহূর্তে গ্রতিবল 
গ্রহ করিয়া, প্রচণ্ড বেগে জলের উপর আসিয়া পড়িতেছে। 
বোট জল স্পর্শ করিয়া প্রথম কয়েক মুহূর্ত জলের উপর দিয়া 
বায়র উপর দিয়া নাচিয়া নাচিয়া তীরবৎ বেগে - অনেক দুরে 
গিয়া পড়িতেছে--তাহার পর আরও অনেকদুর জলের উপর 


ক 


প্রবাদী। 
"দয়া চুটিয়া যা ছি? 


Le ভাগ 


গতিবেগ জনি হরে বোটকে | 
তীরে লাগাইয়া লোক নামাইয়া দিতেছে। আবার সেই 
বোট কলের সাহায্যে বেদীর উপর উঠিতেছে-_আবার 
লোক বোঝাই হইয়া নামিতেছে। এই রূপ বহুসংখ্যক 
বোঁট। এক মিনিট অন্তর একখানা করিয়া নামিতেছে এবং 
আরোহী স্ত্রীলোকগণের ভয়োল্লাসমিশ্রিত তীব্র চীৎকারে যেন 
নৈশবায় শাণিত তরবারি ছারায় মুহুমুহু খণ্ডবিখণ্ড হইতেছে 

যুবকত্রয় 46-0015 অভিমুখে অগ্রসর হইল। 
কিয়দ্দ,রে কয়েকটা যুবতী লেকের রেলিং ধরিয়া হাস্ত পরিহাস 
করিতেছিল। রায় বলিল--165 pick up some of 
these girls? | 

চাঁটাঙ্জি বলিল-_“e5. 
কোনও 101] নাই । 

নরেন বলিল--“নন্্‌সেন্স। উহার! যদি ভাল মেয়ে হয় ?” 

রায় বলিল_—“How damned innocent yOu are. 
ওদের পোষাক দেখছ ন! ৮ 

নরেন বলিল-_এনা-না 1” 

“Just for & 1211 বলিয়া চাটার্জি তাহাদের নিকট. 
গিয়া হাট উত্তোলন করিয়া বলিল-_-"0০০0 evening.” 

“Good evening. How ৫১৩ do.” বলিয়া, তাহারা 
হাঁসিয়া গলিয়া এ উহার গাঁয়ে পড়িতে লাগিল । 

রায় বলিল_“Been 01] the water-chute ?৮ 

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল--পাখ০% this evening.” 

«Come along then” বলিয়া রায় ও চাটার্জি দুইটা 
যুবতীকে আহ্বান করিল। নরেন হতভম্ব হা ডাই 
রহিল। 

চাটাঞ্জি নরেনের পিঠ চাপড়াইয়া তাহাদিগকে বলিল 
“Wont one of you girls come with my shy little 
friend ?” 

- একজন অন্নবয়স্কা অগ্রসর হইয়া বলিল_-1"]1 take 
1110, বলিয়া সে নরেনের কাছে আসিল। “Tt 
along, my beauty” বলিয়! নরেনকে টানিয়া লইল ৷ 

রায় ও চাঁটার্জি নিজ নিজ সঙ্গিনীর বাহুর সহিত বাহ 
সম্বন্ধ করিয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে নরেন তাহার সঙ্গিনীর 
পার্শ্বে পার্শ্বে চলিয়াছে মাত্র । 


একা একা ওটার শুটে . 
1১63 go and speak to them.” 


রা ন সংখ্যা I | 


এক এক চিলি দিয়া টিকিট কিনিয়া সর ভিতরে 

প্রবেশ করিল। ইহাদের সম্মুখে বিস্তর লোক। পুলিস 

্‌ দুই দুই করিয়। ভীড়কে সারিবদ্ধ করিয়া দিতেছে। উপর 
হইতে যেমন এক খানি করিয়া - ‘বোট নামিতেছে সম্মুখ খালি 

* হইতেছে--অমনি পশ্চাতের লোক একটু একটু করিয়া 
অগ্রসর হইতেছে । নরেন ও তাহার সঙ্গিনী, দলের অপর 
যুগলদ্বয়ের পশ্চাতে পড়িয়াছিল। নরেনের-যে বোটে উঠিবাঁর 


পালা আসিল, তাঁহার সঙ্গীরা তানি বোট ৬৪ নামিয়া 


গিয়াছে। 

বোট লম্বা ধরণের, তাহাতে অনেক সারি।- প্রত্যেক 
সারিতে ছুই ছুইজনের বসিবার স্থান । ইহারা দুই জনে 

১ বোটে উঠিল। এখনি বোট নামিবে। 

নরেনের সঙ্গিনী বলিল" আমার বড় ভয় করিতেছে। 
আমার বাহু তোমার বাহুতে বদ্ধ করিয়া লও!” নরেন 
তাহাই করিল। ও 

‘Sit 081 বলিয়া বোট টন দিল। 

কয়েক মিনিট পরে ইহারা যখন তীরে অবতরণ. করিল, 
তখন দলের বন্ধুরা হারাইয়া গিয়াছে। নরেন একটু খুঁজিল। 


তাহার সঙ্গিনী বলিন-_“তাহাদের জন্য কি ভারি কাতর, 


হইয়াছ ?” 
ৃ নরেন বলিল---ন!? । 
এ “আমিও না” 1- 
তখন দুইজনে বাঁহুসন্বদ্ধ ভাবে ভীড় ছাড়িয়া চলিল। 
নরেন জিজ্ঞাসা করিল-_-”তোমাঁর নাম কি” ? 


পক্লারা কন্ঠ । 

ক্লারা বলিল---“দেখ, ওয়াটার শুট আঁমার মোটেই 
সহ হয় না॥ আমি ভারি নার্ভন্‌। আমার বুক ছড় ছুড় - 
করিতেছে |” 


“তবে আসিলে কেন ?” 
আরক্তিম ওষ্ঠ দুখানি ফুলাইয়! ক্লারা বলিল-_“0% 
“~how cruel of You. তোমারি সঙ্গলাভের জন্ত 1৮ 
নরেন দেখিল, বাঁস্তবিকই তাহার গা কীপিতেছে। 
বলিল--“চল গিয়া কিছু পান করা ঘউিক। তাহা হইলে 
তুমি সুস্থ হইবে 1৮ : এ 
পটল 1» 


সুতি | 


১৬৩ 


শি এসি সিল কারি গা পি পশলা 


-  ছুইজনে তখন কথা কহিতে কহিতে, একটি উচ্চশ্ৰেণীর 
পানশালার অভিমুখে অগ্রদর হইল। এ পানশালাটি একটি 
খোলা হলের মত, তাহার ভিতর বহুসংখ্যক ছোট ছোট 
টেবিলের কাছে -বসিয়া অনেক নর-নারী পান করিতেছে। 
সন্মুখের খানিকটা স্থান খোলা,__একটু-বাঁগাঁনের মত। সেখানে 
আকাশের নিয়ে .এখানে ওখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র গোলাকার 


'মার্বলমগ্ডিত টেবিল পাতা । ক্লারা ও নরেন একটু নিভৃতে, 


অন্ধালোক অন্বেষণ করিয়া, বসিল ৷ ওয়েটার আসিয়া হুকুমের 
প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিল। | 
নরেন বলিল--“কি হুকুম করিব 1” 
- পত্যা্ডি 1? 

নরেন ছুই গ্রাস ব্রাণ্ডি আনিতে আদেশ করিল। কয়েক 
মুহূর্ত পরে ওয়েটার রৌপানির্শিত টের উপর ছুই গ্লাস 
ব্রা এবং বিলখানি হাজির করিল। : নরেন: মূল্য দিয়া 
তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিল। 

ছুইজনে পান করিতে করিতে অনেক গল্প করিতে 
লাগিল। মেয়েটি কৃশাঙ্গী__দেখিলে বড় দুর্বল বলিয়া মনে 
হয়। তাহার সোণারঙের চুলগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে পড়িয়া 
কপালটির কিয়ধংশ ঢাঁকিয়াছে। মদিরার আগ্নেয় মোহ 
নরেনের মস্তিষ্কে বত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই তাহার 
সঙ্গিনীর নীলচক্ষু ছুইট তাহার কাছে সুন্দরতর মনে হইতে 
লাগিলি। তাহার গ্রীবাভঙ্গি, তাহার কঠন্বর, যেন বড় মিষ্ট 
লাঁগিতে লাঁগিল। - 

ছুইজনেরই পানপাঁত্র নিঃশেষিত। নরেন বলিল-_ 
“আর এক গ্লাস করিয়া হুকুম করিব !* y 

ক্লারা বলিল__“আমি আর চাহিনা। আমি এক 
গ্লাসের বেণী 5210 করিতে পারি না। আর তুমি ?” 


“নরেন বলিল-_«দেখি হিসাব করিয়া । টেগ্প্ ডিনারে 
বোধ হয় তিন গ্রাস শ্ঠাস্পেন খাইয়াছি। এখানে আসিয়া 
কয় গ্লাস হুইস্কি খাইয়াছি ঠিক মনে নাঁই।” বলিয়া নরেন 


ওয়েটারকে ডাকিয়া নিজের জন্য -আর এক গ্লাস ত্রাণ্ডি 
আনিতে হুকুম করিল। 

সে গ্লাস যখন অর্দমাত্র শেষ হইয়াছে”-তখন কিয়দ,রে 
একব্যক্তি- হাকিয়া গেল-_৭11216 past eleven, ladies and 
gentlemen, closing time.” ০ 


ud 


oes শী repo teat” Boost +e ও পাতা Waa ema Povo” শা নিস “noe” 


নরেন ন ঘড়ি খুলিয়া হিল মিনিট মাত্র বাকী .. 


আছে। 

গ্রাস ফেলিয়া, ক্লারাকে লইয়া, ফাঁটকের দিকে অগ্রসর 
হইল। বাহির হইয়া , ভীড় অতিক্রম করিলে, ক্লার৷ তাঁহাকে. 
বলিল_—“What a pity you.couldn’t finish your 
drink, My rooms are quite close by—and I've 
got such a nice bottle of brandy. Wont you look 
in and have a drop ?” 

নরেন বলিল-_“না- ধন্যবাদ, আমায় শেষটেণে- ঘরে 
ফিরিতে হইবে ।” ্ 

ক্লারা তথাপি বলিল—“What an awful baby you 
are. With mamma be cross if you stay out late ? 
Come along, you silly dear.” | 

নরেনের মস্তিফে শয়তানের তাঁগুবনৃত্য চলিতেছে-_তবু 
সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল-_“এখনই আমায় যাইতেই 
হইবে। আজ আমায় ক্ষমা কর, ক্লারা। 

“কাল তবে এগজিবিশনে আসিবে ?৮ 

“আসিব ।” 

“আজ যেখানে দেখা হইয়াছিল, কাল Ee সেখানে রাত্রি 
ম্টার সময় আসিবে ?৮ - 

“আসিব ৷ 

: নিজহস্ত প্রসারণ করিয়া ক্লারা বলিল “Good night- 
Pleasant dreams.” | 

“Then ] must dream of you, Clara, Good 
॥i৪॥.”_-বলিয়া নরেন টেপ ধরিতে গেল। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৷ 

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়! নরেন হলে দেখিল, তাহার নামীয় 
কয়েকখানা পত্র রহিয়াছে। তখন তাহার নেশা খুব প্রবল । 
সে গুলিকে পাঠ করিবার অবস্থা তখন তাহার নহে। চিঠি- 
গুলি পকেটে ফেলিয়া, দরজায় চাঁবি দিয়! মোম্বাতিটি 
লইয়! সে সাবধানে শয়ন করিতে গেল। 

শয়ন করিয়া, যতক্ষণ জাগিয়। রহিল, ক্লারার মুখ কেবল 
" তাহার মনে পড়িতে লাগিল। এত সত্বর বাড়ী ফিরিয়! 
আসিয়াছে বলিয়া এক এক বার আপশোষও হইতে লাঁগিল। 
ভাবিল। কাল আবার নিশ্চয় যাইবে--নিশ্চয়--নিশ্চয়। 


রঙ 


প্রবাসী । 


সিনা 


রড 


পরদিন প্রভাতে ন নরেন ন জাগিয়া দেখিল, তাহার শরীর 
বড় অস্থস্থ। প্যাত্যাগ করিবার শক্তি নাই। দাসী বাহিরে 
মুখ ধুইবার গরম জল রাখিয়া “নক্‌” করিয়া গেল, তাহা, 
শুনিয়া আবার নরেন ঘুমাইয়া পড়িল। ক্রমে সাড়ে ৮টাঁর 
সময় প্রাতরাশের ঘণ্টা পড়িলে আবার সে জাগিয়া উঠিল, 
কিন্তু উঠিবার ক্ষমতা নাই। | 

কিয়ৎক্ষণ পরে দাসী আসিয়া বাহির হইতে বলিল-_ 
“Please Mr, Ghose, মিসেস্‌ হালাম্‌ জিজ্ঞানা করিতে 
পাঠাইলেন, আপনি কি প্রাতরাশে নামিবেন না?” 

নরেন ক্ষীণস্বরে বলিল--“নেলি, তাঁহাকে বল গিয়া! 
আমার দেহ অসুস্থ। যেন দয়া করিয়া এক পেয়ালা চা 
এবং কিঞ্চিৎ প্রাতরাণ আমার পাঠাইয়া দেন।৮ | 

' কয়েক যিনিট পরে দাদী আবার আসিয়া বাহির হইতে 

বলিল-_“আপনার অসুখ শুনিয়া মিসেম্‌- হালাম্‌ দুঃখিত 
হইয়াছেন। আপনার প্রাতরাশ আমি এই বাহিরে রাখিয়া 
চলিলাম।” 

দামী নামিয়া গেলে, কোনও ক্রমে নরেন উঠয়! দুয়ার 
খুলিয়া প্রাতরাশের টে টানিয়া .লইল। বিছানার কাছে 


-টিপয়ের উপর তাহা রাখিল। .কিছু খা্চ এবং গরম চা-টার 


সাহায্যে নরেন কিছু সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। 

সাড়ে নয়টার সময় দুয়ারে আবার টোকা! পড়িল ।-- 
“May 1 come in, Ghose ?”—বৃদ্ধ মিষ্টার হালামের ' 
কগম্বর | | ‘ 

“Come in.” | 

মিষ্টার হালাম প্রবেশ করিয়া বলিলেন--“তোমার নাকি 
অস্থথ করিয়াছে? কি অসুখ ?* 
. ‘Very kind of you to come and enquire, Mr 
Hallam,—এমন কিছু অক্সুখ নাই। একটু run down 
মৃত অনুভব করিতেছি 1” 

কিন্তু অসুখটা যে কি, মিষ্টার হালামের বুঝিতে বাকী 
রহিল না । তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন_-0) young 
dog, I can see what you have been up to.——পরে 
একটু গম্ভীর ভাবে “Bd very bad” , 
_ বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ দীড়াইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন-- 
“ঘুমাও ৷”-বলিয়! দুয়ার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। - 


তলা পলা লতা ৯, তা 


ওয় সংখ্যা | ] 


সত পপ শপ এ তি শা পাস 


নরেন আবার ুমাইয়া পড়িল। বেলা ১২টার সময় 
ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিল, তখনও দেহ অত্যন্ত দুর্বল, কিন্ত 
মন্তি্ষ অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে । 

একে একে তাহার গত রাত্রের ঘটনাগুলি মনে পড়িল । 
মনে পড়িয়া শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল--কি 
করিতে বসিয়াছিলাম! আমি ত চুড়ান্ত অধঃপতনের 
সীমারেখা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। লগ্নে যেদিন 
পৌছিয়াছিল, সেইদিন হইতে অদ্যাবধি সমস্ত ঘটনা, নিজের 
সমস্ত কাৰ্য্যকলাপ, একে একে মনে মনে পধ্যালোচনা 
করিতে লাগিল। তাহার হ্বদর, অন্থশোচনার বৃশ্চিকদংশনে 
যেন জর্জরিত হইয়া উঠিল। নিজের ভূতজীবনের কথা 
স্মরণ করিতে করিতে সহসা নির্মলার মুখখানি মনে পড়িল। 
বিদায়ের দিনের তাহার সেই অশ্রুসিক্ত কোমল মুখখানি । 
সেই বিদায়ের ক্ষণে যদি কোনও দেবতা তাহাকে তাহার 
ভবিষ্যজীবনের এই দৃশ্ঠ গুলি দেখাইয়া দিত, তবে সে বিলাতে 
আসিতই না। নিজের উপর তখন তাহার কি অগাধ 
বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ 
এখন নিজের তুর্ববলতা, অপদার্থতা স্মরণ করিয়া তাহার 
মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। বিছানার মুখ 
লকাইয়া, নরেন অনেকক্ষণ ধরিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিল। 
নি লোকে ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ গত রাত্রের সেই পত্র- 
গুলির কথা স্মরণ হইল। সে ত ভারতবধ।য় ডাঁক। 
উঠিয়া, কোটের পকেট হইতে পত্রগুলি বাহির করিয়া 
আনিল। কই, এবার ত নিম্মলার পত্র নাই। তাহার 
শৃশুরবাড়ীর কাহারও পত্র নাই। একি হইল? তবে 
নির্ম্মলার পীড়া কি বৃদ্ধি হইয়াছে-_তাই নির্শালা পত্র লিখিতে 
পারে নাই? নির্ন্মলা. আজ দুই মাস পীড়িত, কিন্তু চিঠি ত 
কোনও মেলেই বন্ধ যায় নাই। যেমন করিয়া হউক অন্ততঃ 
দুই এক লাইনও সে লিখিয়া দিয়াছে। তবে কি নির্মল 
ধাঁচিয়া নাই! নিজের প্রতি ধিক্কারে মনে হইল, “যদি 
তাহা হয়, তবেই আমার উপযুক্ত শান্তি হয়।” আবার 
বিছানায় মুখ লুকাইরা নরেন অশ্রপাঁত করিল। কিন্তু 
তাহার অন্তরাত্মা, নির্মলার মৃত্যু কল্পনা করিতে চাহিল না। 
সে আশা করিতে লাগিল, চিঠির গোল হইয়া! থাকিবে, 


াগাশী মেলে নির্ম্মলার ছুইগানি চিঠি আসিয়া পৌছিবে।' 


মুক্তি ৷ 


তত তোত জি লো চললি, তোলাত লো, রত 


১৬৫ 


তা পতি পি পি 


ক্রমে দুর্বলতা বশতঃ তাহার চিন্তা করিবার শক্তিও বিলু্ব 
হইল। আবার সে ঘুমাইয়! পড়িল। 

ঘণ্টা খানেক পরে ঘুম ভাঙ্গিয়া শুনিল-দাঁসী দুয়ারে 
ধাক্কা দিতেছে।__“মহাঁশয়, আপনার জন্য একখানি টেলিগ্রাম 
আসিয়াছে ।” 

নরেন বলিল-_“নেলি, দুয়ার একটু ফাঁক করিয়া 
ভিতরে ফেলিয়া দাও ।”-_দাসী তাহাই করিয়া চলিয়া গেল। 

নরেন টেলিগ্রাম খুলিয়া দেখিল, চারুর নিকট হইতে 
আসিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আজ সম্ধ্যাবেলা 
নরেন গিয়া Hote! 08০1এ তাহার সহিত ডিনার খাইতে 
পারে কি না। 

টেলিগ্রাম পড়িয়া নরেন ভাবিল, তবে নির্শ্মলা সম্বন্ধে 
আশঙ্কা নাই। . মন্দ সংবাদ কিছু থাকিলে, চারু তাহার 
বাড়ীর চিঠিতে জানিতে পারিত এবং তাহাকে ভোজের 
উত্সবে নিমন্ত্রণ করিত না । 

নিজের প্রতি বিরাগ আবার তাহার মনে উথলিয়া 
উঠিল। ভাবিল, “এখন আমার শরীরের উপর এল্কহলের 
শেষ ফল, অবসাদের প্রভাব, বর্তমান। এই অবসন্ন অবস্থায় 
আমার মনে অন্থতাপ প্রভৃতি যাহ! উদ্িত হইয়াছে, আমার 
শোণিত আবার স্বাভাবিক সবলতা প্রাপ্ত হইলে তাহা 
টিকিবে কি? হয় ত আবার এ সব ভুলিব, প্রলোভনের 
আকর্ষণে পড়িব, অধঃপতনের সোপান অবতরণ করিতে 
আরম্ভ করিব। এখন আমার এরূপ অবস্থা ; কিন্তু সন্ধ্যাবেলা 
আবার বে আর্লদ্‌কোটে ছুটিব না, তাহা কে বলিতে পারে? 
নিজের প্রতি আমার আর তিলমাত্র বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা 
নাই। আমার আর মুক্তি নাই, মুক্তি নাই ।”-__ আবার সে 
কিয়ৎক্ষণের জন্ত বিছানায় মুখ লুকাইল ৷ | 

চিন্তা করিয়া দেখিল, “এই যে চারু আমায় ডিনারে 
নিমন্ত্রণ করিয়ছে, এটা বড় পরিত্রাণ । আমি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিয়া টেলিগ্রাম করিব। সেখানে গেলে, আজ আল ন্কোর্টে 
যাইবার পথ বন্ধ হইয়া যাইবে, আজিকার মত অন্ততঃ 
পরিত্রাণ হইবে। তাহাই লাভ 1” ূ 

এই ভাবিয়া নরেন স্নান করিতে খেল। ন্দানান্তে 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া চারুকে টেলিগ্রাম পাঠাইল । 


ন ক 


চি 


১৬৬ 

ধ্মাবেলা, , হোটেল সেসিলের একটি কক্ষে, চারু, তাহার 
দাদা ও বউদিদি এবং নির্ম্মলা বসিয়া ছিলেন। বউদিদি 
বলিলেন_-“চারু, আমার চিঠি তুমি কখন পেলে? আমরা 
মাসেল্ম্‌ দিয়ে আসায় চিঠি তুমি একদিন আগে পাবে বলে 
তাড়াতাড়ি খালি ছু ছত্র লিখে দিয়ে ছিলাম ।” 

. চারু বলিল_“আমি আপনার চিঠি কাল রাত্রে পেলাম ৷” 

“নির্মল আমাদের সঙ্গে আসছে তা ঘৃণাক্ষরেও নরেনকে 
জানাওনি ত? আগে ত কিছু ঠিক ছিল নাঁ। ছাড়বার 
- ছুই একদিন আগে নির্মলার মা এসে বলেন ডাক্তারে বলছে 
সমুদ্র যাত্রায় নির্মলার শরীরে খুব উপকার হবে, তা তুমি 
ওকে সঙ্গে করে, নিয়ে যাও। নরেনকে একটা খুব 
pleasant Surprise দেবার জন্তে নির্্মলাকে বারণ করে 
দিলাম তুই নরেনকে কিছু লিখিসনে। তোমাকেও তাই 
লিখিলীম কিছু নরেনকে যেন বোলো না। কেবল কৌশলে 
তাকে নিয়ে এস ৷” 

চারু ঘড়ি খুলিয়া বলিল “আর ত দেরী নেই। সাতটা 
বেজেছে। এখনি নরেন এসে হাজির হবে।” . 

'বউদিদি বলিলেন “এ মেলে নির্শলার চিঠি না পেয়ে 
আহা বেচারি হয় ত কত ভেবেছে । তা এখনি তার সকল 
কষ্টের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।” 

বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। ফুটম্যান দুয়ার খুলিয়া, 
নত হইয়া বলিল, “মিষ্টার ঘোষ” 

চারু নির্ম্মলার হাতখাঁনি ধরিয়া দীড়াইয়া উঠিল। নরেন 
প্রবেশ করিবা মাত্র অগ্রসর হইয়া রঙ্গ করিয়া স্মিত মুখে 
সে বলিল-- 

‘Allow me ' to introduce, 
Ghose.” 


এ স্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় | 


Mrs টিনার 





স্বীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার । 


রামমোহন ধর্ম্মজগতে নূতন যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন। ইনি- 


-আমাদিগের পিতামহ ৷ দেবেন্দ্রনাথ আমাদিগের পিতা । 
ইহাদিগের নিম্নেই কেশবচন্দ্রের স্থান । ইনি আমাদিগের 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। প্রতাপচন্দ্র কেশবেরই দক্ষিণ হস্ত। এই 


প্রবাসী I 


EEE 


[ ৫ম ভাগ। 


সেদিন ৫ দেবেন্দ্রনাথ আমাদিগকে কীদাইয়া চলিয়া গিয়াছেন-_ 
ভাই প্রতাপচন্দ্রও ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। 
একে একে সকলেই চলিয়। যাইতেছেন। এখন ইহীদিগের 
স্থান কে পূর্ণ করিবে এই ভাবিয়া আমরা আকুল হইতেছি। 
কিন্তু বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে । 
জন্ম ও বাল্যজীবন । 

প্রতাপচন্ত্র ১৮৪০ সালের অক্টোবর মাসে হুগলীর 
নিকটবর্তী বাঁশবেড়িয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্ত 
গরিফা নামক গ্রামেই ইনি লালিত পালিত ও বর্ধিত 
হইয়াছিলেন। এই গ্রাম কেশবের জন্মস্থল। ১৮৩৮ সালের 
নবেম্বর মাসে ইহার জন্ম হয়; সুতরাং কেশব এবং প্রতাপ 
প্রায় সমবয়স্ক। বাল্যকাল হইতেই উভয়ের মধ্যে একটা 
আকর্ষণ দেখা গিয়াছিল। এই আকর্ষণই ভবিষ্যৎ জীবনে 
অচ্ছেন্চ বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল। জনহিতকর প্রত্যেক 
কার্ধেই কেশব প্রতাপের নিকট হইতে সাহায্য প্রতীক্ষা 
করিতেন এবং প্রতাপও আনন্দের সহিত কেশবের অনুসরণ 
ও সাহায্য করিতেন। 

গ্রামের পাঠশালাতে প্রতাপের অক্ষরপরিচয় হয়। 
হুগলী কলেজে ইনি এক বৎসর অধ্যয়ন করেন। ইহার 
পর পিতামাতা কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। প্রতাপ 
প্রথমে হেয়ার স্কুলে তৎপর প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদ্যাশিক্ষা 
করেন৷ এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল! ১৮৫৯ পালে 
ইহার কলেজে লেখাপড়া শেষ হয়! 

খিক্ষাবস্থাতেই ( ১৮৫৮ সালে ) প্রতাপচন্্রকে বিবাহ 
করিতে হইয়াছিল । 

বিষয় কৰ্ম্ম । 

প্রতাপচন্্র ২০২ টাকা মাসিক বেতনে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের 
একটা পদে নিযুক্ত হন। এই আফিসে কেশবচন্ত্রও ৩০২ 
টাকা মাহিনার একটা চাকরী করিতেন। একাধ্য কাহারও 
মনঃপূত হইল না। অবসর পাইলেই প্রতাপ এ আফিস- 
গৃহেই প্রার্থনা ও ধর্ম্মসধদ্ধীয় চিন্তা কাগজে লিখিয়া 
রাখিতেন। ইহাতে উচ্চ কর্মচারিগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইত। 
একদিন এই হুকুম প্রচারিত হইল যে, কোন. কর্ম্মচারীই 


'আফিসের গুপ্ত কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে 


কথা 


স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার | 


৭ 


সত সিসিক ০০ 


পারিবে না. এবং এইমর্শেসিকলকে কিনে সাক্ষর করিয়া 
দিতে হইবে। প্রতাপ ও কেশব. দেখিলেন . এরূপ প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা কর! সহজ নয়, এই জন্য ইহারা. প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর 
করিতে অসম্মত হইলেন। যাহা হউক, কর্তৃপক্ষ. ইহাদের 
সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং ইহাদিগকে 
আর প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইল না। 


দীক্ষ। ও গৃহত্যাগ । 
দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রভাবে প্রতাপচন্দ্র ১৮৫৯ 
সালে ব্রাঙ্গধর্থ্ে দীক্ষিত হন। ইহাতে আত্মীয় স্বজন সক- 
লেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সন্ত্রীক 
প্রতাপকে গৃহে আশ্রয় দিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
১৭৮৪ শকের ১লা, বৈশাখ দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দকে আচার্য্য 


পদে অভিষিক্ত করেন। এই সময় কেশব ও প্রতাপ -গুন বর্ধিত হইয়া 


উভয়েই সঙ্ত্রীক মহ্র্ষিভবনে উপস্থিত হইলেন। হিন্দুসমাজে 
হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইহার পর সমাজে বাস করা অত্যন্ত 
কষ্টকর হইয়া উঠিল। 

১৮৭* সালে ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকা দৈনিক পত্রিকাঁতে 
পরিণত হয়।. প্রতাপ এই কাগজের সম্পাদকত্ব গ্রহণ 
করিলেন। . কেশবচন্ত্র যখন প্রচারে বাহির .হইতেন তখন 
প্রতাপকেই অধিকাংশ কাঁধ্য করিতে হইত। এই সময়ে 
তিনি পৈতৃকগৃহ ত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক মিরার আফিসের 
বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন। সাংসারিক সমুদয় 
অশান্তি দূরীভূত হইল। মনের সুখে ইনি জীবনের সমুদয় 
কর্তব্য সম্পন্ন করিবার সুযোগ পাইলেন । : 


জীবনের আদর্শ । 


দেবেন্দ্রনাথ ' প্রাচ্যভাবে জীবনগঠন করিয়াছিলেন 
[বন্দরের জীবন পাশ্চাত্যভাবে: পঠিত। কেশবের দৃষ্টান্ত 
প্রতাপচন্দ্র দিন দিনই খৃষ্টের প্রতি অনুরাগী হইতে লাগি- 


লেন। ১৮৬৬ সালে মার্চ মাসে কেশবচন্দ্র একটা বক্তৃতা 
দেন। বক্তৃতার নাম “Jesus Christ, Europe and 


A5ia”_“্যীগুখুষ্ট ; ইউরোপ ও এসিয়! 1” বক্তৃতার ভাবার্থ 
এই £₹ মানবজাতিকে উন্নীত এবং উদ্ধার করিবার জন্য 
'বীশ্ড বিধাতা! কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, এবং উক্ত মহান্‌ 
উদ্েশ্ত সিদ্ধ করিবার জন্য তিনি বীশুকে উপযুক্ত: পরিমাণ 


জ্ঞান ও. -্কতিও। প্রদান করিয়াছিলেন | মহিলা রি চা 
dence to reform and regenerate 10210101710, 10-16061- 
ved from Providence power and wisdom for that 
great work.” এক দিকে তীহার জীবনের মাধুর্য ও 
কোমলতা, সহান্ভূৃতি এবং মেষশাবকদনৃশ শান্ত প্রকৃতি, 
দয়াপ্রবণ হৃদয় এবং ক্ষমাশীলতা- অপর দিকে. তাহার 
নিভীক স্বভাব, স্থিরচিত্ততা এবং সত্যপরায়ণতা- জগতে 
সমুদয়ই অতুলনীয়। তিনি জনসাধারণ অপেক্ষা উচ্চতর 
সোপানে অধিরড়”_তিনি অসাধারণ পুরুষ | যীগু এসিয়া- 
বাসী, তাঁহার ধর্ম এপিয়াতেই প্রথম প্রচারিত এবং এসিয়া- 
বাসী কর্তৃকই পরিবদ্ধিত। তাঁহার চিন্তা এবং ভার সমুদয় 
প্রাচাভাবাপন্ন। কেশব আরও বলিলেন “এই সমুদয় কথা 
যখন আমি চিন্তা করি, বীশুর. প্রতি আমার প্রেম শতৃসহত্র 
যায় । আমি আমার হৃদয়ে তাহাকে 
স্পর্শ করি, জাতীয় ভাবের রজার সনে ভীহাকে অব 
করি” 

প্রতাপচন্্র এক স্থলে লিখিয়াছেন-_“কেশব যে প্রকার 
উৎসাহ ও গুণগ্রাহিতার সহিত ধীশুখৃষ্টকে 155 'অঁভি- 
যিক্ত পুরুষ) বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন আহাতে আমি অত্যন্ত - 
মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। আমিও এই মহাঁন্‌ আত্মার সহিত 
বিশেষ একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছিলাম। কেশবের 
বক্তৃতা শুনিয়া তাহার সমুদয় মনের কথা জানিবার অন্ত, 
চিঠি লিখিলাম। ইহার উত্তর কেশব..লিখিলেন ৫ : 


মাণিকতলা, ১৮ই মে; ১৮৬৬। 
প্রিয় প্রতাপ, | গার? 

তুমি যে পুস্তকখান! (1০০ 7:9,:০) চীহিয়াছ, তাহ! এত শীস্ 
পাঠাইতে পারিতেছি না: কারণ ইচ্ছ। আছে ইহার প্রথম অধ্যায় ধর্ম্মতত্বে 
প্রকাশিত করি। গরিফ। যাইয়া তোমার সহিত দেখা করিবার জন্য যে 
অনুরোধ করিয়াছি আপাততঃ তাহীও পারিতেছি না--এ আনন্দযাএার.সময় 
নহে-_বিশেষতঃ উপভোগের জন্য আমি জন্মগ্রহণ করি নাই, আমারে 
কষ্ট সা করিতে হইবে। তুমি আমার সেই বক্তৃতার কথা জিজ্ঞাসা 
করিয়াছ। যীশুর বিষয়ে পাতি প্রবন্ধ লিখিব বিস্বা তৎসঁক্ৰান্ত 
ধর্মমতাদ্ির আলোচন! করিব এ আঁকাঁজ্ষ! আমার নাই। আমি যি 


"কিঞ্চিৎ মাত্ৰও যীগুভাঁৰে জীবন যাঁপন করিতে না পারি, তাহা ইইলে- 


আমি যীশুর বিষিয়ে কোন কথা বলিতে পারি নাঁ। (Unless I can live 
Jesus to some extent at least, I cannot talk Jesus }.. ‘যতদিন না 
বুঝিব আঁমাদের দেশে যীশুকে প্রচার করিবার সময় আঁসিয়াছে ততদ্দিন 
.আমি এ বিষয়ে কিছুই প্রচার করিব ন!। প্রকৃত কথা, আমাকে উপযুক্ত 
হইতে হইবে, এবং যখন উপযুক্ত সময় আঁসিবে তখন-আমি- কাৰ্য্য আর্ত 
করিব,যাশু যে অন্তর লইয়া আঁসিয়াছিলেন তখন সেই অন্তর ধারণ করিব:1,. 


পা 


ot 

আমির নিকট ব৩.ও আনত নি ত বস, তিনি চালনার আমিন 
প্রচার করিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত সময়েই তাঁহাকে প্রচার করিতে হইবে। 
ভারতে যতই আত্মত্যাগ আবশ্যক হইবে এবং আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত যতই 
দেখা যাইবে ততই যীশুকে এ দেশে প্রচার করিবার স্থযোগ হইবে । 

এ- সমুদয় ১৮৬৬ সালের কথ! । এই সময় হইতে 
প্রতাপচন্দ্রের প্রাণে যীশু বিষয়ে নানা প্রশ্ন উপস্থিত হইতে 
লাগিল; তাহার হৃদয় নানা প্রকার সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া 
উঠিল। কোন্‌ পথে অগ্রসর হইবেন, -কাহাঁকে আদর্শ 
ধরিয়া চলিবেন, কিসে মুক্তিলাভ করিবেন, এই সমুদয় চিন্তায় 

তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। ১৮৬৭ সালে (সম্ভবতঃ 
মে কি জুন মাসে) তিনি নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া 
কেশবকে একখান! চিঠি লিখেন। তাহার ভাবার্থ এই ৮_ 
প্রিয় কেশর, 

আমার নিকট হইতে পত্র পাইঘার অধিকার তোমার আছে কিন্ত 
জানি ন! আমার পত্র তোমার কি উপকারে আসিবে । আমি এখানে 
তোমার উদ্যানে খাঁন করিতেছি। তুমি আমাকে এখানে বাস করিতে 
দিয়াছ, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ । যেখানেই থাকি না কেন আমার 
নিকট সবস্থানই সমান। প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতে করিতে আমি 
'পরিশ্রাস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এ জন্য আমার লজ্জিত হওয়! উচিত। 
কিন্ত হৃদয়ের আবেগে আমাকে কত কথা বলিতে হইতেছে। হয় মৃত্যু, 
না হয় মুক্তি-_নতুবা, কিছুতেই আমার কল্যাণ নাই] তুমি বলিতে পার 
এত অধীর হুইতেছ কেন। কিন্তু মন্দ কাঁধ্যে কি ধৈর্য ভাল ? ভাল 
কাৰ্য্যই ইহা প্রশংসনীয়। এই দুষ্ট আত্মা লইয়া আমি ধৈৰ্য্য ধারণ করিয়া 
থাকিতে পারি না। মৃত্যু-_চির নির্ব্বীণ__ইহাও আমার নিকটে ঘাঁহণীয়। 
ধৈর্য্য ধারণ কাহার সঙ্গে? আমি নিজের অবস্থাতে ধৈর্য্য ধরিয়। খাঁকিব, 
ইহার অর্থ এই যে এই ঘৃণিত গীপময় জীবন যতদিন থাকে খাকুক। 
ঈশ্বর কঠোরহৃদয় বিদ্রোহীর মস্তক ত তখনি চূর্ণ করেন না। আমি 
ধৈধ্োর ভাঁণ-করিতে পারি ; নিজের নিকট হইতে আমার অনুপযুক্ততা, 
অলসতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা৷ ও অকর্মণ্যতা ইত্যাদি সবই গোপন করিতে 
পারি এবং অপরের নিকট উচ্চম্বরে বলিতে পারি ধৈর্য্য! ধৈর্য! ধৈর্য্য! 
কিন্তু এই নিলজ্জতাও মুঢ়তা জনিত যে অপরাধ, কিসে তাহার ক্ষালণ 

হইবে? আমি নিজের অবস্থাতে ধৈর্য্য ধরিতে পারি কিন্তু আমাকে লইয়া 
কে ধৈর্য ধরিবে? তুমি কি অপেক্ষা করিয়া খোকিবে? ভ্রাতৃশণ কি 
অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন? জীবন এবং মৃত্যু কি অপেক্গা করিয়া 
থাকিবে? কত কাধ্য পড়িয়া রহিয়াছে, কত কর্তৃব্য এখনও সম্পন্ন হয় 
পাই, প্রকৃত জীবন এখনও আরম্ভ হইল না। সময় চলিয়া যাইতেছে! 
যে মৃত্যুমুখে নিপতিত, সে কি করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবে ? একদিনের 
শ্রমের উপর অনন্তকালের আঁশ! ভরমা নির্ভর করিতেছে। তবু আমি 
মিদ্রিত__তবু আমি যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত! ও কেশব এইত সময়, পরে 
আর সময় মিলিবে না। আমাকে মুক্ত কর, কোথায় মুক্তি, কিসে মুক্তি 
আমাকে বল। জীবনের সমগ্র কাজ সন্মুখে লইয়া আমি এক পদও 
অগ্রসর হইতে পাঁরিতেছি ন! । . এই দুঃখভার গ্রস্ত অধঃপতিত পাঁপীকে 
ঈশ্বর করুণা করুন৷ 


"(উক্ত পত্রখানি ইংরাজী পত্র হইতে অনথবাদিত। আচাৰ্য্য 
কেশুবচন্দ্র--মধ্যভাগ ১৫৪ পৃঃ দব্য। ) 


bd 


প্ৰবাসী | 


চন Christ ৰিক রি উনি হতেও এই 
অস্থিরতার প্রমাণ পাঁওয়! যাঁয়। 


গ্রতাপচন্দ্র লিখিয়াছেন,_ 

১৮৬৭ সালের কিন্ব] ই সময়ে আমি ধর্ম্মদীবনে নিতান্তই 
একাকিত্ব অনুভব করিতে লাগিলাঁম। বন্ধুগণের সহানুভূতি হইতে 
ক্রমাগতই বঞ্চিত হইয়া! একাকী ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিতে আর্ত 
করিলাম। এ সময়ে আমি কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলাম। 
আভ্যন্তরিক পরীক্ষ! ও যন্ত্রণা চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। কোন 
তারিখ, তাহ! মনে নাই। তবে একদিন সন্ধ্যার সময় নিজের আত্মার বিষয় 
ভাবিতেছিলাম। চিন্তা করিতেছিলীম আত্মার দুর্গতি কিসে বিনষ্ট হয়। 
বিধাতার সম্ভানগণের জন্য কত সুখ কত শাস্তি রহিয়াছে কিন্তু আমি এ 
সমুদয় হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। বিধাতার নিকট প্রার্থন! করিতেছিলাম, 


ক্রন্দন করিতেছিলাম, উষ্ণ অশ্রধারি ধিগলিত হইতেছিল। আমি যেন. 


মহীভাবে অচৈতন্য হইয়! পড়িলাম। এমন সময় হঠাৎ আমি বুঝিতে 
পারিলাম কেহ আমার নিকটে আসিয়াছেন। এ আত্মা কি পধিত্রতর 
কল্যাণতর এবং কি: প্রেমপূর্ণ! আমি ছুঃখভারাক্রান্ত মস্তক 
রাখিবার স্থান পাইলাম। যীশু আমার প্রাণে আশ্চর্য্য ভাবে, 
মানবীয় ভাবে--আত্মীয় প্রেমিক আত্ম! রূপে, বিশ্রামের স্থল রূপে, 


' শান্তিপ্রদ ভাবে প্রকাশিত হইলেন। এ সম্পত্তি আমাকে ক্রয় করিয়া লাভ 


করিতে হইল না ইহ! ভোগ করিবার জন্য আমি আহুত হইলাম । 


আমার প্রাণ হইতে তৎক্ষণাৎ-- অসঙ্কুচিতভাবে প্রত্যুত্তরের ধ্বনি উখ্থিত, 


হইল। এই দিবস হইতে আমি যীশুকে নির্ভর করিবার ভূমিরূপে গ্রহণ 
করিলাম ( Jesus from that day to me became a.reality whereon 
I might lean }. লে দিন প্রাণে ইহা। ভাব মাত্র রূপে প্রকাশিত 
হইয়াছিল; আজ ইহী--আমীর জীবনের বিশ্বাস এবং ভিত্তি (Principle ). 
শত সহন্ পরীক্ষাতে এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। খৃষ্ট তখনও আমার 
নিকট দেহধারী ছিলেন না, এখনও দেহবিশিষ্ট নহেন। এই জীবন, 
এই প্রাণ, এই পবিত্র আত্মত্যাগী মহাঁন্‌ আত্মা-_ইহাই ঈশ্বরের প্রকৃত 
সম্তান। আমি যে আলোকলাভ করিয়াছি এই অন্থুদারেই আমি 
জীবনকে গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছি। এবিষয়ে অনেকেই সাহায্য 
করিয়াছেন বিশ্বাস দৃটীভূত করিয়াছেন এবং উৎসাহিত করিয়/ছেন_। 
বিশেষভাবে এবিষয়ে আমি বিশেষ এক জনের নিকট খণী। খৃষ্টের 
প্রকৃতি বিষয়ে চর্চা করিবার আগ্রহ আমার নাই। যীশু যেরূপ হইতে 
আদেশ করিয়াছেন আমাকে সেইরূপই হইতে হইবে ।-_আমি জানি ইহ- 
লোঁকে মনন্ধাম পূর্ণ হইবে না । ইহার পুরস্কার এবং প্রাপ্তি অন্তত্র । আমি 
যে এই সতা লাভ করিয়াছি ইহা বিধাতার কৃপাঁয়। তিনিই অন্তরে 
থাকিয়া ইহা আমাকে বুঝিতে দিয়াছেন ”| পৃঃ ১০-১২। 


দান্তে বিএটু সের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন কিন্তু এ প্রেম 
পার্থিব প্রেম নহে _বিএটিস্ও মানবী নহেন। দান্তে 
মানসপুরে মারাময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া তাঁহার পুজা 
করিতেছিলেন। 
মূর্তি । মোক্ষমুলার ইহাকে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য 


. পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি ইহাকে বুঝেন নাই। প্রতাপ- 


চন্দ্র খৃষ্টান ছিলেন না--তাহার জীবন খুষ্টময় হইবে, এই 
তাঁহার আদর্শ ছিল। খৃষ্ট তাঁহার ভ্রাতা, 


| ওম ভাঁগ। 


প্রতাপচন্দ্রের ধীশুও একটা কল্পনাময়ী - 


বন্ধু, সহায়, - 


প্রবাসী। 





রা 


স্বগায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার । 


KUNTALINE PRESS, CALCUTTA 


অন্্যা।] 


কারি গুরু এবং ইহ এজন্য প্রতিক: 
নি গগ্তনা সহ করিতে হইয়াছিল। খুষ্টানগণ 
চিনিতে পারেন নাই, ব্রাহ্মগণও চিনিলেন না । 


ধর্মের এই আদর্শ ভারতবাসীর নিকট: গ্রহণীয় হয় নাই ' 
এবং কখন -যে হইবে সে "আশাও নাই; রিস্তগ্রতাপচন্্র :. মণ্ড 
যে ইহাতে যথেষ্ট উপ হইয়াছিলেন তাহা কে অস্বীকার : 
:। জগতের. খণ-5076 world’s Religious. Debt to Asia | 
'জাপানেও ইনি প্রচারকরিয়াছিলেন ।:সর্ক্ত্রই ইহাকে সাদরে 


করিবে? 


ধাহারা সমুদয় আত্মাকে এক' ছাঁচে চাঁনিতে হি 
তাহারা মহা মূর্খ । বৈচিত্রই বিধাতার নিয়ম'। এই নিয়-- 
মেই প্রতাপ খৃষ্টকে আদর্শ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। ". 
ইহার অভিজ্ঞতা পাইয়া জগৎ পন হযছি, এজন্য আমরা পু 


তাহার নিকটে খণী। | 
| প্রচার । AEA 
" ১৮৬২ সাঁলে কেশবচন্দ কলিকাতা ব্রাসমাজের আচার্য 


ও সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রতাপচন্্ও এই... 
সময়ে সমাজের সহকারী সম্পাদক ‘ও তত্ত্ববোধিনী ০ 


সম্পাদকরপে নিযুক্ত হন: 2 


“ কেশবচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় প্রতাপ 'ভারতবর্ষীয় ব্রা | 
১৮৭০ সালে “ভারত 
সংস্কারক সভা” স্থাপিত হয়।” স্তরীজাতির- উন্নতিসাধনের, 
জন্য ইহার একটা বিভাগ ছিল। ' গ্রতাগচন্্র ইহার সভাপতি * 

বং অদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্ দত্ত মহাশয় ইহার সম্পাঁদক.. 
নি ১৮৯১ শকে একটা উপাসক মণ্ডলী: 
প্রতাগচন্দ্র ইহার সম্পাদকত্ব' গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ১৮০১ সালে কেশব বা খৃষ্টধৰ্মদের - 
" . সভাস্থলে রক্কৃতার জগ" দওাঁয়মান হইলে ভাষা আপনা 
‘আপনি বাহির হইত, এজন্ত তাহাকে কোন প্রকার বেগ 
“পাইতে, হইত না কোন অদৃষ্ঠ- শক্তি কর্তৃক অনুপ্রাণিত 
: হইয়াই যেন তিনি সম উচ্চারণ করিতেন, | 


সমাজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন 1" 


গঠিত হইয়াছিল। 


অধ্যাপক নিযুক্ত করেন 


২৫ বৎসর বয়স হইতেই: প্রতাপচন্দ্র ধর্মপ্রচারে ভরত, 
হইয়াছিলেন। প্রথমে বাঙলা এবংহিন্দীতে বক্তৃতা করি-, 


তেন। যখন ইংরাঁজীতে দক্ষতাঁলাভ-করিলেন, তখন হইতে 
প্রধানতঃ ইংরাঁজীতেই মনের ভাব প্রকাশ করিতেন। 


বোম্বাই প্রদেশ ইহার কর্মক্ষেত্র বলিয়া নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল। 


কিন্ত প্রতাপচন্দ্ মান্দা, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, বেহার, উত্তর-বর্গ, 
এবং অন্থান্তি বিবিধ স্থানেও ধর্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন? 

প্রতাপ ইউরোপে তিনবার এবং আমেরিকাতে দুইবার 
পরিভ্রমণ করেন। উভয় স্থলেই নিমন্ত্রিত হইয়া! বহু প্রীর্থনা- 


টি ্রতীপাচদর মজুমদার । 


.নিয়লিখিত গ্ৰন্থই প্রসিদ্ধ 271 . 
“of the Brahma Samaj ; 2. The Life and teachings 


চর 


১৬৯ 


টিনা তাপস ৮ 


মন্দিরে উপাসনা করিয়াছিলেন। 1 টনি নগরে Lowell Insti 
{এ চারিটা বক্তৃতা'দেন। ,এ সমুদয় বক্তৃতা এতই মনো- 
মুগ্ধকর হইয়াছিল যে বিভিন্ন সময়ে ও গৃহেই ইহার পুনরাবৃত্তি | 
করিতে হইয়াছিল। ১৮৯৩" সালে আমেরিকার. মহাধর্ম্ 
মগ্ডলীতে ' (The Parliament of- Religions) একটা প্রবন্ধ 
পাঁঠ .করেন। পরবনধটির+, ‘নাম ধর্খ্জগতে এসিয়ার নিকট 


গ্রহণ. করা: হইয়াছিল এবং ধন্মভার .ও:বন্কৃতার ক্ষমতায় " 


সর্বত্রই ইনি খ্যাতি অক্জন-করিয়াছেন।. 


- কলিকাতা University : Institute. ইহারই কীর্তি। 
প্রতাপচন্্রই ইহা স্থাপন করেন--এবং শেষ পর্যস্ত ইহার 


i ‘ স্হরারী সভাপতি ছিলেন। রি রি 


ইনি ৫ যে: শ্রেণীর, বক্তা, তপ বক্তা ভারতে আর কেহ 


'জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কি না-সন্দেহ্‌ ;. ইহার ওজস্বিনী ভাষা, 
- অদ্ভুত, কবিত্বশক্তি, ; শব্দবিন্তামের, আশ্চর্য্য নৈপুণ্য, ভাষার 


অসাধারণ লালিত্য, সময়ই অভুননীয়। বাহার ইহার বন্তৃতা 


শ্রবণ কিনবা পুস্তক -পাঠ করিয়াছেন: তাঁহারা সকলেই এক 
বাক্যে, নি প্রদান'করিবেন।- 


ন সাধারণতঃ বা. 
গণ বক্তৃতা লিখিয়া তাহা আয়ত্ত করিয়া. লন, তৎপর সভাগৃহে 


ভার আত করিয়া থাকেন.। কিন্তু প্রতাপচন্্র এ ভাবে 
“অগ্রসর হইতেন না।- সভাস্থলে কোন প্রকার চুম্বক লইয়া 
যাইতে , হইত না: 


: বক্তৃতার পুর্বে: মনে মনে স্থির 
করিয়। লইতে: কি কি বিষয় ‘কি শৃঙ্খপায় বলিতে ' হইবে। 


7. পুস্তক প্রচার । 7৫, 
প্রতাপচন্দ্র অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভাহরি মধ্যে 
‘The faith and progress 


of Kesabchandra Sen ; 3. The: Oriental Christ ; 
4. Heart beats ; 5." The spirit of God. শেষোক 


১৭৬ 


তিনথানা, টিন তিনি গা বিষ হইয়াছেন ভারত 


বর্ম অপেক্ষা-_-ইউরোপ ও আমেরিকা ভূমিতেই এ- সমুদয়ের 


আদর বেশী ৷: ইংরাজী ভাষায় ইনি আরও- কয়েকখানা 


| উহ ভাঁষায়ও ইহার পুস্তক আছে। 
| '" বিষয় সম্পত্তি। ' 
প্রতাপচন্ত্র কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
সম্পত্তির মূল্য-দশ পনের হাজার টাকা হইবে। এই অর্থে 
কলিকাতায় শাস্তিকুটার এবংকারসিয়াংএ একটা গৃহ নির্মিত 
হইয়াছিল ।: প্রতি বৎসর কখন ৬ মাস কখনও বা ৮ মাস 
| কালও তিনি হিমালয়ে বাস করিতেন । 
| উপসংহার 
৷ “ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত রা পরে -প্রতাপচন্দ্র 
অভিননহবদয় কেশবের দলেই থাকেন ) কিন্তু সর্বা বিষয়েই যে 
| উভয়ে একমত ইইতেন তাহা নহে। নববিধান প্রচারের 
f সময় প্রতাপচন্দর কেশবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। 
'অনেকেই আশা করিয়াছিল কেশবচন্দরের মৃত্যুর পর' প্রতাপ 
কেশবের স্থান - অধিকার করিবেন। কিন্ত অনেকে’ বিরোধী 


(প্রবাসী। L- 


[ৰত 


কইতে. পারে যে, বে ভূমিকম্পের পরিমাণ নিবার্থ আবি 
গুম" যন্ত্রসমূহের দ্বারাই তাহা অনুভুত হইতে পারে। 
পক্ষান্তরে, ইহ! এত. প্রবল হয় যে অতি, শক্ত এমারিৎকেও 
চুরমার করিয়া দেয়, সমৃদ্ধিশালী. সহরকেও শ্মশানে, পরিণত 
করে. এবং. শক্ত জমীকেও ভয়ঙ্কররূপে ফাটাইয়া, দেঁ়ু।, 
_সামান্ত সামান্য ভূকম্পগুলিকে, হাল্কা মালমখুলার় নিরশি্তি 
নিকটস্থ গৃহ হইতে ভারী রেলগাড়ীর যাতায়াত : যেরুপ 
গ্রতীত হয়,অথবা অনেক দুরে অনেক বারুদ . জিয়া উঠিলে 
বাধুরাণিতে যেরূপ, দাত, গ্রতিঘাত চালিত হয়, . তাহারই 
সঙ্গে. তুলনা করা.যাইতে পারে। প্রবল তুকম্পগ্ুলি প্রকৃতির 
অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ঘনিষ্ট, পরিচয়ে ইহাদের প্রতি অবজ্ঞার 
উদ্রেক হওয়া দুরে থাক্‌, বরং ভীতি বাঁড়িতে-থাকে; কেন 
না যে সময়ে. এই নিরেট পৃথিবীও কীপিতে থাকে, তখন 
কিছুই নিরাপদ মনে হয় না।.. মনুষ্য শরীরের 'স্থাযুমণ্ডলী 
(Neivous System) এই অনুভূতির আশ্চধ্যতা : বিশেষতঃ 
ইহার বিশ্বাসঘাতিকতায় একেবারে বিপধ্যন্ত হইয়া উঠে; 
কারণ প্রবল বাত্যা আসিবার পূর্বে মানুষকে সতর্ক করিয়া - 


হওয়ার তিনি একটুকু সরিষা পড়িলেন জগৎ যাহা আশা. দেয়, কিন্বা আগ্নেয়গিরি আসন্ন বিপদের খবর অগ্রে প্রেরণ 


করিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইল না প্রতাপ কার্য্ক্ষেত্র পাই- 
লেন না। সম গৃহবিচ্ছেদের বসির আর'ইচ্ছা 
'-২৯শে শনিবার অপরাহ্ণ '২টা ২৭ মিনিটের সময় নর 
'গতাপচন্্র এই কোলাহলময় দেশ পরিত্যাগ করিয়া শাস্তি- 
“দায়িনী ' জননীর শীস্তিপ্রদ ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। 
নদীর ইচ্ছা তাহার জীবনে পূর্ণ হউক। ১ সা 
2 ওঁ শান্তি | শান্তি! শাস্তি! '; 
০১৮০4 রি ৬ বতৰ যোযা 


Cote পি 
পাপেট 


_ ভুমিকন্প ‘ও তাহার ফলাফল Lr 


ডুত্বক্‌ বা ভৃস্তরে যেত তরঈসদৃশ আন্দোলন সং সি 
তাহাই ভূমিকম্পের -কারণ।- .পৃথিবীর. উপরকার স্তরের 
.কম্পননকেই ভূমিকম্প বলা হ্য়। ইহা অভ্যন্তরস্থ কোন 
"আক্নুম্মিক পরিবর্তনের ফল. পৃথিবীর. কম্পন এত সামান্ত 


করে, কিন্তু ভূকম্পের কাণকারখানা স্বতন্ত্র ; এই  গমন্ত 
শান্ত রহিয়াছে, সমস্ত. পশ্বর্য্যে ও আনন্দে ভাসিতেছে,. 
পরক্ষণেই সমস্ত: দেখ ধ্বংসাবস্থাতে পরিণত, এবং আনন্দ 
নিরানন্দে ডুবিয়। গিয়াছে। *. ঠক 

কখন কখন পৃথিবীর একটা মাত্র দোলন অনুভূত হয়? ie 
ইহা কখন বা ক্ষণিক একমাত্র দোলন বলিয়া অনুভূত হয়, 
কখন বা বোধ হয় যেন পৃথিবীর অনেকগুলি দোলন. একটার . 
পর একটা, কোনটা একটু বেশী, কোনটী বা একটু. কম, 
কয়েক মিনিট ধরিয়া অনুভূত হইতেছে যেন. ঢেউএর পর 
- ঢেউ পৃথিবীর উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং কখন কথন 
প্রকৃতই জল. যেমন উঠে নামে,সেই রকম মাটীও উপরে 
উঠিতেছে ও নামিতেছে বোধ হয়। কখন কখন-ইহা কতক 
দিন ধরিয়া এমন্‌ কি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া মধ্যে মধ্যে - 
অনুভূত হয়। এই ভূকম্প সামান্য - অথবা প্রবল, এক বা 
ততোধিক» যেমনই হউক না কেন, এটা ঠিক: যে, কোন 
একটা নির্দিষ্ট স্থান-বা কেন্দ্র হইতে উৎপন্ন: হয় এবং এই 
কেন্তরস্থানি পৃষ্ঠ : ডি কিছু দুর নিয়ে অবস্থিত... সেই জন্য 


ওয় সংখ্যা | ] 


শাসিত লী ছিত তিতা শীর্ণ ও পি তল ০ 


এই কেন্্রস্থান স্থলের নীচে হইলে এক রকম ফল দৃষ্ট হয় 
এবং সমুদ্রের নীচে হইলে সেই ফলের পার্থক্য হইয়া থাকে। 

{ দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর, পৃথিবীর নীচে বারুদে আগুন 
লাগিয়া আওয়াজ হওয়ার হ্যায় কোন কাঁরণে যেন ভূমি- 
কম্প হইল। ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থান স্থল বা জলের নীচেই 
হউক, একটা শব্দতরঙ্গ চলিতে সুরু হইল এবং সেই সঙ্গে 
সঙ্গে পৃথিবীর ভিতর দিয়া একটী ধাক্কার তরঙ্গও চলিতে 
লাগিল; কিন্তু স্থলের নীচে ভূক্ম্পের স্থলে এই. শবতরঙ্গ 

এবং ধাক্কার তরঙ্গ পৃথিবীর উপরভাগ পর্য্যন্ত আইনে! কোন 
কোন-দায়গায় শব্দ অগ্রে শুনিতে পাওয়া বার, পরে কম্পন 

৬ অনুভূত হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দ কম্পনের পৰে 
অনুভূত হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটাই এক সঙ্গে অনুভূত 


SRA সিল tn ভা তল? ৭০ এ ত, 


হয়। এই শব্দটা বোধ হয় যেন কাঁণের কাছে বৌ বৌ. 


আওয়াজ, কিন্বা দূরে বজ্রাঘাতের কড় কড় আওয়াজ, কিন্বা 
বোঝাই রেলগাঁড়ীর ঘড় ঘড় আওয়াজ, কিম্বা অনেক গুলা 
ষাঁড়ের গা গাঁ আওয়াজ বলিয়া! অনুভূত হয় 





্ সস্ডপ গতিতে যাইতে থাকে। 


১ম চিত্র । 


ভূমিকম্পের কেন্দ্র হইতে গতির প্রসারণের দিক্‌ নির্দেশক চিত্র । - 
ম্যালেট, সাহেবের মতানুযায়ী। 

ক, ভূকম্প কেন্দ্র; খ, ভূকম্প শীর্ষ বিন্দু। ক ১, কৃ ১, কং, কং, 
কত, ক রেখাগুলি ক কেন্দ্র হইতে কম্পের গতিপথ দেখাইতেছে। 
যে যে গভীরতায় ধাক্কাটি একই সময়ে অনুভূত হইবে, বৃত্তগুলির অবস্থিতি 
(79০৭1797 ) তাহাই দেখাইতেছে। গগ, চচ, ঢঢ, প্রভৃতি বক্র রেখ 
গলিতে জড়কণাগুলি সঞ্চালিত হইবে। তরঙ্গটি ভুগর্ভ হইতে প্রথমে 
খ বিন্দুতে পৌছিবে, এবং তৎপরে উত্তর দক্ষিণ দিকে গিয়া একই সময়ে 
১১ ২২, ৩৩ বিন্দুতে অনুভূত হইবে। 


- পৃথিবী যদ্দি এই স্থানে সমতল হয়, তাহা হইলে 
ভূকম্পের এই আঘাতটা কেন্্রস্থলের ঠিক উপরটীতেই 
হইবে। এই খানে ইহার কাধ্য লম্বভাবে (vertically) 
অনুভূত হইবে এবং এমারত, স্তস্ত, অঙ্গণ ( (মেঝে), 
কিম্বা অন্তান্ত জিনিষ যাহা পৃথিবীর উপরে আছে তাহারা 


EL হারান 


সপ লী আল পিট? তত পিল শত 


সদ তা শাল সপ সিল তলত তি তি শশী শি "গছত সিল তিনি 





২য় চিত্র । 
ভুকম্প বৃত্তের চিত্র । , : 
খ, ভূকম্পনীর্ষবিন্দু। ১১, ২২, ৩৩, 88 ভুকশ্প এক সময়ে 
অনুভূতির বৃত্তস্ব িন্দুসমূহ। 
যেন- সহসা উৎক্ষিপ্ত হে বোধ হইবে। সেই 
জন্য. যদি এমারতের গীথনী নষ্ট হুইয়া যায়, ফাটগুলি 
সমতলভাবে (horizontally) দৃষ্ট হইবে, এবং যদিও 
ছাদ পড়িয়া যাইতে পারে এবং বড় বড় থাষের শ্রেণীগুলি 
কাপিতে পারে, তাহাদিগকে উল্টাইয়! 
ফেলিবার চেষ্টা অতি সামান্তাই হয়। যতক্ষণ 
ভূত্বকের কোন পরিবর্তন না হয়, অর্থাৎ 
মাটি একই রকমের থাকে, ততক্ষণ এই ধাক্কা 
কেন্ত্রস্থান হইতে বুহির্দিকে এক রকম 
সেই হেতু যে 
সমস্ত স্থান এই কেন্দ্রকে মধ্যবিনদু করিয়া অদ্বিত গোলকের 
পরিধিতে স্থিত, তৎসমুদয়ই এক সময়ে এক রকমের ধাক্কা 
অনুভব করিবে । (চিত্র ১, ২ দেখ ) সুতরাং, যেমন অঙ্কিত 
চিত্রে দেখান হইয়াছে, কেন্দ্রের ঠিক উপরিস্থিত যে বিন্দুতে 
ধাক্কা প্রথমে অন্ুভূত হইয়াছে তাহার, চতুর্দিকে এই ধাক্কাটী 
গোলাকাঁরে চলিতে থাকে; যেমন কোন এক স্থির জলাশয়ে 
একটী পাথর উঁচু হইতে ফেলিলে ঢেউ গুল হইতে থাকে । 


কিন্তু এই বৃত্ত যেমন চওড়া হইতে থাকে তেমনি ধাকাটীর 


দিক বা -গতিপথ (01/60001) পরিবর্তিত হইয়া যাইতে 
থাকে । (চিত্র ১, ২, দেখ )। | 

প্রথমে ধাক্কাটা জিনিষগুলিকে-উপরে ছুড়িয়া ফেলিবার 
চেষ্টা করিতেছিল । . এক্ষণে উহা! টের্চা বা বক্রভাবে জিনিষ- 
গুলিকে উল্টাইয়া -ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। এই জন্য 


ড় 


স্পা শিপ মলা পিসি লি শত, 


এই ধাকা থাম, মনিরের: পথ 59, গিজ্জার ডা 
প্রভৃতিকে এই বৃত্তের ব্যাসার্দের দিকে,সম্মুথে বা পশ্চাতে উপ্টা- 
ইয়া ফেলে! দেয়ালের ফাটগুলি এক্ষণে আর সমতল ভাবে 
(horizontal) নাই। কিন্তু গাঁথনীর এক থাক্‌ হইতে 
অন্য থাকে টেরচা! বা বক্র ভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং এই 
ফাঁটের রেখা (11011201) ক্ষিতিজের সহিত একটি কোণ 
উৎপাদন করে। কম্পের উৎপত্তিস্থান হইতে কোনও স্থান 
যত দূরে, তথায় এই কোণটিও তত বড় হইবে। ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে এই কোণের পরিমাণ করিলে, তাহা হইতে ঠিক ঠিক 
গণনা করিতে পারা যার যে কোন খান হইতে এই ভূকম্প 
উত্িত হইয়াছে এবং জমীর কত নীচে তাহা অবস্থিত । এবং 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কোন কোন সময়ে এই ভূকম্প অনুভূত 
হইয়াছে তাহা যদি দেখা হর, তাহা 
গণন! করা যাইতে পারে। 

কিন্তু যদি কেন্দস্থান সমুদ্রের তলার নীচে হয়, তাহা 
হইলে ভূকম্পের ব্যাপারটা বেশী জটিল হইয়। উঠে। 
এখানেও মাটীর নীচে যে তোলপাড়টা হইল, উহার প্রকাশ 
বা আবির্ভাব ঠিক্‌ উপরিস্থ মাটাতে অর্থাৎ সমুদ্রতলে হয়, 
এবং ইহা আবার উপরিস্থ জলে পুনঃ ধাক্কা দেয় । ইহাতে 
সমুদ্রে বড় ঢেউ উঠে ; যেমন একটী জলপূর্ণ পাত্রের নীচে 
আঘাত করিলে পাত্রে জলের তরঙ্গ উঠে। ধাক্কাটা সমুদ্রের 
তলাতে ভ্রমণ করিতে থাকে, কিন্তু উপরের জল যদি গভীর 
হয়, এ ধাক্কাটীর এত জোর হয় না যে জলের উপরে স্পষ্ট 
কোন কাধ্য করিতে পারে! কিন্তু জলের গভীরতা ঘদি 
বেশী না হয়, তাহা হইলে উপরে বড় ঢেউ উঠিতে দেখা 
যায়। কোন জলাশয়ের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে আমর! 
প্রায় দেখিতে পাই বে,হুয় ত.একটা মৎস্ত জলের নীচে হইতে 
লাফাইয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিল এবং পরে গভীর 
জলে চলিয়া 'গেল। যখন মাছটা জলের উপর দিকে 
উঠিতেছিল, তখন নেই দিকের জলটাও উচু হইরা উঠিতে- 
ছিল এবং মত্ত যখন গভীর জলে চলিয়া গেল জলের উঁচুতে 
উঠাও কমিয়! গেল। যখন ভূকম্প অগভীর জলের নীচে 
হয়, তখন এই প্রকারের কিন্তু উপ্টাভাবের কাধ্য দেখা যায়। 
সমুদ্রের ধারে কোন লোকে প্রথমে দেখে যে, অসামান্ত বৃহৎ 
একটা ০ উ আসিতেছে, ভূকম্পের ধাক্কার উপর যেন আরো- 


প্রবাসী। 


১ পতি সিস্ট শত ০০ 


হইতে ভূকম্পের বেগও _ 


চাহি 


পিস ক পন 


হণ করিয়া আমিতেছে। প্রথমে তিনি কন গড় 
গড় আওয়াজ শুনিতে পান এবং যদি তিনি বিচক্ষণ লোক 
হয়েন এবং সমুদ্রের ধার যদি তত উচু না হয়, তৎক্ষণাৎ সে 
স্থান ত্যাগ করির! দূরে উচ্চ স্থানে উঠিয়া ঘটনাবলী নিরীক্ষণ 
করেন। ধাক্কাটী ভূন্তরের ভিতর দিয়া সমান জোরে 
চলে না; মাটির প্রকৃতি অনুসারে ইহার বেগেরও তারতম্য 
হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা প্রায় সর্বদাই সমুদ্রের ঢেউকে 
পশ্চাতে ফেলিয়া যার। ধাক্কাটার পর বখন দুরে খোলা 
সমুদ্রে জাত জলের ঢেউ আইসে, তখন ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরিয়া 
আইসে। খুব উচু এই ভীষণ ঢেউ কিনারাতে আসিয়া! 
জোরে ধাক্কা দেয় এবং কখন কখন তট হইতে অনেক দুর 
পর্য্যন্ত চলিয়া ঘায়। তখন বোধ হয় যেন সহসা বস্তা আসিল) 
এবং সেই ঢেউ যখন সরিয়া সমুদ্রে চলিয়া যায় তখন ইহার 
সহিত ধ্বংস ও মৃত্যুকেও যাইতে দেখা যায় এবং গো মেষ 
মন্থয্যের মৃতদেহও সমুদ্রে নীত হয়। 

১৭৫৫ খুং অব্দে লিস্বনের ভূমিকম্পের ফল অতি ভীষণ 
হইয়াছিল। সহ্রবাঁসিগণ পূর্বে কিছুই জানিত না। হঠাৎ 
মাটীর নীচে কাঁমান গর্জনের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল এবং 
তৎক্ষণাৎ এক ভয়ঙ্কর ধাক্কা আসিয়া স্হরের বেশী ভাগ 
ঘরবাড়ী উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল। অসংখ্য লোক চাঁপা 
পড়িয়া মরিয়া গেল। যাহারা বাঁচিয়াছিল, সমুদ্রের ধারে 
বন্দর নিরাপদ ভাবির! গিয়াছিল। কিন্তু সমুদ্রের জল প্রথমে 
হটিয়া গিয়া ৫৭ ফুট উর্ধে উখিত হইয়। আসিয়া লোক- 
গুলিকে কোথায় লইয়া গেল! একটা বন্দর অনেক খরচা 
করিয়া করা হইয়াছিল। অনেক লোক সেইখানে সমবেত 
হইল) মনে করিল এখানে কোন বিপদ হইবে না; কিন্ত 
হঠাৎ বন্দরটী লোক সমেত নীচে নামিরা গেল, এবং একটাও 
মৃতদেহ পুনরায় আর ভাসিতে দেখা গেল না। অনেক 
নৌকা এবং ছোট ছোট জাহাজ এই খানে নোঙ্গর করিয়া 
রৃহিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে 'যেন এক ঘূর্ণি আসিয়া 
এই সকলকে গিলিয়া ফেলিল। পরে ইহাদের কিছু মাত্রও - 
নিদর্শন আর পাওয়া গেল না। স্তার সি. লায়াল বলেন 
নদীর তলাতে এক বৃহৎ ফাঁট হইয়াছিল এবং জাহাঁজ নৌকা 
সব ইহার মধো চলিয়া গিয়াছিল। পরে ফাঁটের মুখ বন্ধ হইয়া 
গিয়াছিল। এই লিস্বনের ভূকম্পটা অনেক স্থান ব্যাপিয়! 





সংখ্যা | ] 
নু অন্ত হইয়াছিল । ক্র ক ফ্রান্সের ছয় গুণ এ পরিমিত স্থানের উপর 
ইহার ফল অনুভূত হইয়াছিল। 


ইংলণ্ডে কিন্তু ইহার ফল অনুভূত হয় নাই। সম্ভবতঃ 
LL এই লিস্বনের ভুকম্পটী পুরান ও শক্ত মাটির মধ্যে হইয়াছিল 
এবং এই প্রকার মাটির স্তর দিয়াই ভূকম্পটার বেগ চলিয়া- 
ছিল! এই স্তর অনেক নীচে থাকা নিবন্ধন ইংলণ্ডে ইহার 
ফল অন্তুভুত হয় নাই । উনবিংশ শতাকীতে বড় রকমের 
ছুইটী ভূমিকম্প হইয়াছে, যদ্থারা জমীর অস্বাভাবিক এবং 
বিস্তৃত পরিবর্তন হইয়াছে। 
প্রথমটা, ১৮১৯ খৃঃ ১৬ই জুন ভারতবর্ষের অন্তর্গত কচ্ছ 
প্রদেশকে বিশেষ রূপে আলোড়িত ও পরিবর্তিত করে ;-- 
বিশেষতঃ সিন্ধু নদের পুর্ব সোতের নিকটবর্তী দেশসমূহকে ; 
কিন্তু ইহার কম্পন কেন্দ্রস্থল হইতে ১০০০ মাইল দূর পৰ্য্যন্ত ও 
অনুভূত হইয়াছিল। অনেক সহর ধ্বংস হইয়া গিয়া ছিল, পর্ববত- 
৮ গাত্র হইতে বৃহৎ বৃহৎ শৈলখণ্ড অধঃপাতিত হইয়াছিল) 
কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ঘটনা রন্‌ অব্‌ কচ্‌ (Run of 
0010.) এ হয়। ইহার পশ্চিম পার্শ্বের ভিতর দিয়া সিন্ধু 
নদের এক শাখা গিয়াছে, ও জোয়ার ও হাওয়ার অবস্থা 
বিশেষে ইহার উপর সমুদ্রের জল আসিয়া ইহাকে ডূবাইয়া 
দেয়। ভূমিকম্পের পূর্বের লাখ্পৎ নামক স্থানে ইহা হাটিয়া 
পার হওয়া বাইত) কারণ ভাঁটার সগর ইহার জলের গভীরতা 
১ ফুট ছিল এবং জোয়ারের সময় ৬ ফুটের বেশী হইত না। 
ভূমিকম্পের পর, ভীঁটার সময়ও উহার গভীরতা ১৮ ফুট 
থাঁকে। এই এবং ভন্তান্য আশ্চর্য্য পরিবর্তন হেতু দেশের 
মধ্যে নৌকাযোগে বাণিজ্য যাহা অনেক কালি বন্ধ হইয়া 
গিয়াছিল, তাহা পুনরায় স্থাপিত হইল। লাঁখপতের 
উপরিস্থিত সিন্দী গ্রাম একেবারে ডুবিয়া গেল, এবং এথানে 
যে একটী কেল্লা ছিল তাহার চুড়াটী কেবল দেখা যাইতে 
লাঁগিল। সিন্দী গ্রামের লোকেরা এই কেল্লার উপরে 
আসিয়া গ্রাথরক্ষা করিল, এবং দূর হইতে দেখিতে পাইল 
যে তাহাঁদিগের গ্রাম হইতে ৫1০ মাইল দূরে যেখানে পূর্বে 
সমতল প্রান্তর ছিল, তথায় একটা জমী উচু হইয়া উঠিয়াছে। 
লোকে ইহার নাম “আল্লাবন্দ” অর্থাৎ ঈশ্বরের বাদ দিল। 
_ ইহা ৫০ মাইল লম্বা, ১৬. মাইল চওড়া এবং ১০ ফুট 
উক্চ। কয়েক বৎসর পরে সিন্ধু নদ তাহার গতি পরিবর্তন 
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করিল এবং বাদের অনেক জায়গা কাটিয়া ফেলিল। 
১৮৪৫ খৃষ্টাববের ভূমিকম্পেও এই রন্‌ অব্‌ কচের জমী আরও 
নীচে ডুবিয়া গিয়াছিল। ্‌ 

১৮২২ খৃঃ ১৯এ নবেম্বর চিলির ধারে ভয়ঙ্কর ভূমিক্ষ্প 
হইয়াছিল। অনেক দূর ব্যাপিয়া এই ঘটনা. হইয়াছিল। 
ভালপারিজো, সেন্ট ইয়াগে, ও কুইন্টেরো নামক স্থানিসমূহে 
ইহা অনেক পূর্বোক্ত রকমের ক্ষতি করে। অতি আশ্চর্য্য 
ব্যাপার এই যে, দক্ষিণ আমেরিকার ধার অনেক দূর ব্যাপিয়া 
৩৪ ফুট উৰ্দ্ধে উখিত হইয়াছে । ইহা স্থায়ী ভাবে হইয়াছে । 
ভূমিকম্পের পর সামুদ্রিক জীব 'জন্ত ইহার উপর দেখা 
গিয়াছিল। ১৮৩৫ খুঃ অব ২০ এ ফেব্রুয়ারি ইহা আরও 
উদ্ধে উিত হয়। ডারউইন্‌ সাহেব বলেন যে এণ্ডিজ 
পাহাড়ের লাগাও অনেক জমি ক্রমে ক্রমে ৪০ ফুট উর্দ্ধে 
উখিত হইয়াছে। 

জাপান প্রদেশে, যাহাঁকে ভূমিকম্পের দেশ বলিলেও 
বলা যাইতে পারে, এই সব ব্যাপার আরও বেশী পরিমাণে 
হইয়া থাকে। এই দেশে ১৮৮৫ হইতে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত 
৮৩৩১ বার ভূমিকম্প হয়। তথায় ১৮৮৮ খৃঃ অবে ৬৩০টা 


. ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং ১৮৯১ সালের ২৮শে অক্টোবরে ভয়ঙ্কর 


ভূমিকম্প হইয়াছিল। কয়েক মিনিট ধরিয়া ভূক্ম্প ছিল। 
বাড়ী, কল কারখানা, মন্দির পড়িয়! গিয়ীছিল ; পুল ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছিল; রাস্তা, রেল রাস্তা, বীঁকিয়া গিয়াছিল। জমী 
ফাটিয়া গিয়াছিল এবং পাহাড়ের ধার ধসিয়া অবিত্যকা 
অবরোধ করিয়া দিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই 
ভূমিকম্পের বিষয় রীতিমত শিক্ষা করা এবং ইহার 
প্রতি জগতের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কাজ প্রথমে 
জাপানে আরদ্ধ হয়। যখন জাপন গবর্ণমেন্ট প্রতিজ্ঞা 
করিলেন যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান জাপানে বিস্তারিত হউক, তখন 
জাপান পাশ্চাত্য দেশ হইতে কৃতবিগ্ভ লোৌকরদিগকে দলে 
দলে তাহাদের দেশে শিক্ষা দিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগি- 
লেন। এই সমস্ত পণ্ডিত লোক যখন প্রথম জাঁপানে পদার্পণ 
করেন, তাঁহারা ও দেশ প্রায়ই কীপিয়! উঠে দেখিয়া উহার 
বিষয় রীতিমত আলোচনা ও শিক্ষা করিতে চেষ্টিত 
হন। ১৮৮০ খৃঃ ২২শে ফেব্রুয়ারি মধ্য রাত্রিতে এক 
ভূকম্পন .হইল। প্রায় যে প্রকার ভূকম্পন হয়, ইহা 
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লতা সিরলাঞি তো লাকি পাদ, শিলা তাছ" তাং 


তাহা-স্পেক্ষা ঢের বেনী। ইহার বেগে অনেক চিন (ধম 
নির্থমের” পথ.) চুরমার হইয়া গেল বা খুরিতে লাগিল 
প্রাতঃকালে দেখ। গেল যে ইওকোহামা সহরের দশা, 
যেন ; কোন: শক্র- ইহাকে গোলাগুলি দ্বারা বিধ্বস্ত 
করিয়াছে, সেই প্রকার হইয়াছে। লোকদিগের এত মানসিক 
উদভুজনা হইয়াছিল, যে অবিলম্বে “জাপান ভূকম্পন শিক্ষার্থ 
সোসাইটী” স্থাপিত হইল। ভূকম্পন কি প্রকার ও কিরূপ 
বেগে ভ্রমণ করে, ইহ! নিরূপণের জন্য তীহাদিগের চেষ্টা 
হইতে লাগিল। পূর্বে যে সমস্ত যন্ত্রাদি বাহির- হইয়াছিল 
(তাহা অকর্মণ্য বোধে জাপান গবর্ণমেন্ট নূতন নূতন যন্ত্র 
আবিষ্কার করিতে লাগিলেন, ভূকম্পের গতির মাপ হইতে 
আঁর্স্ত হুইতে লাগিল ; এবং ইহার সহিত যে নূতন জ্ঞান 
“পাওয়া গেল, তদ্বারা পৃথীবীর অন্তান্ত দেশের ভূকম্পের জ্ঞীন- 
"জাত ধারণা উপ্টিয়া গেল। | 

- :-ভূমিকম্পব্যিয়ক জ্ঞান অনেক বর্ধিত হইল্‌ এবং 
:ইঞ্জিনিয়ার্‌ ও শিল্পী, লোকসকল, ক্রমশঃ জানিতে, পারিলেন 
কি রকমে .গৃহাঁদি -নির্ীণকাধ্য -করিতে, হইবে যাহাতে 
ভূমিকম্পে অতি কম লোকসান হইতে পারে। .নিশ্চয় 
. বলিতে, হইবে যে, ইহা পরিশ্রমের সামান্ত. ফললাভ নহে; 
‘খাঁটি বিজ্ঞান স্যন্ধেই ধরুন বা. কার্যোঁপযোগিতা সম্বদ্ধেই 
. ধরুন, ইহার স্পষ্ট ফললাভে জাপান 'গবর্ণমেন্ট, এতই আন- 
৷ নিত হইলেন যে ভূমিকম্পবিদ্ধা সম্বন্ধে. জাপান বিশ্ববিদ্যালয়ে 
একটা অধ্যাপকের পদ স্থাপিত, করিলেন। এক 
‘সহস্ৰ, স্থানে .তভৃকম্পের. ফল নিরীক্ষণার্থ পর্য্যবেক্ষণাগার 
প্রতিষ্ঠিত হুইল. এবং ১৮৯৩ খৃঃ বিজ্ঞানবিৎ ও কাঁজের লোক- 
দ্িগের -একটি.সভা স্থাপিত হইল। .ভূকম্পের অনিষ্টফল 
: কিসে খুব কম হয়, তাহাই নির্ধারণ করা এই সভার কাধ্য। 
যখন, ১৮৯৭ খুঃঅন্দে জুন মাঁসে ভূমিকম্পে ভারতবর্ষের 
“অন্তর্গত আসাম. প্রদেশ একেবারে ছারখার হইয়া গিয়াছিল, 
- এই. সভা হইতে দুইজন .সভ্য. সেই সময়ে কি. প্রকারে 
. গৃহাঁদি নিশ্মীণকাধ্য করিতে হইবে, তাহাই জানিবার জন্ত 
. আসাম প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। . | 
*-৬ এক্ষণে জানা গিয়াছে যে,ভূমিকম্প প্রায়ই হইয়া থাকে, এবং 
‘অনেক স্কান দেখিয়া ইহা! সাব্যস্ত হইয়াছে ষে ৩০ মিনিট অন্তর 
‘আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী এক একবার নড়েন চড়েন। 


প্রবাসী। 


এল লোড দিমি তোত পতি শান 


[ ৫ম ভাগ। 


ত লো পাটি পাস লা তো লোম শী ত পলা এত শা 


যে সব স্থানে ভূমিকম্প বেদী ও যে সকল বেনস্থল 
হইতে ভূমিকম্প উত্থিত হয়, ইহাদিগের বিষয় এক্ষণে আমরা 


সি পি 


যতদূর জানি, তাহাতে এই সব ব্যাপারের. কারণ অনেকটা - 


ঠিক্‌ ঠিক্‌ বলা যাঁয়। যদিও অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প পাশাপাশি হয়, ইহা 
যেন কেহ মনে না করেন যে ছুইএর মধ্যে সক্ষাৎ কোন 
সম্বন্ধ আছে। কখন কখন আগ্নেয়গিরির উদ্গম প্রথম 
প্রথম না হওয়াতে অর্থাৎ অবরুদ্ধ হওয়াতে সেই স্থানের 
কম্পন হইতে পারে কিন্তু ইহা অতি অল্নস্থানব্যাপী হইয়া 
থাকে। মধ্য-জাপানে ১৮৮৮খুঃ যখন বান্দেসান আগ্নেয়গিরির 
অগ্নৎপাত হইয়াছিল, তখন কেবলমাত্র ২৫ ক্রোশ স্থান 


i af 


ব্যাপিয়া ভূমিকম্প হইরাছিল। ইহা দ্বারা এই. অন্তুমিত * 


হয় যে, আগ্নেয়গিরি যেখানে সেখানে কম ভূমিকম্প হইয়া 
থাকে৷. বেশী ভাগ ভূমিকম্প সেই খানে হইয়া থাকে 


যেখানে আগ্নেয়গিরি নাই! বেশী ভাগ ভূমিকম্প প্রশান্ত - 


মহাসাগর হইতে উদিত হইয়া পৃথিবীর স্থলভাগের দিকে 


অগ্রসর হয় এবং যতই বেশী দেশের ভিতরে আইসে হি 


ভূকম্পের বেগ কমিয়া যায়। 
ভূমিকম্পের উৎপত্তি ।---পৃথিবীর যে সব 'স্থান টি 
উঁচু নীচু অর্থাৎ উপরিভাগের ঢাল বড় বেশী সেই থানেই 


বেশী ভূমিকম্প হইয়া থাকে। কিন্বা যেখানে ভূতত্ববিৎ- / 


.দিগের মতে প্রমাণ আছে, যে পৃথিবীর. উপরের স্তর এখনও/ 
তৈয়ারী হইতেছে, সেইখানেও ভূমিকম্প বেশী। জাপান 


হইতে পূর্ববদিকের এবং আগ্ডিজ পাহাড় হইতে পশ্চিম 


দিকের জমীর ঢাল ২০ ফুটে ১ ফুট হইতে ৩০ ফুটে ১ ফুটের 
মধ্যে এবং এই সব স্থানে ভূমিকম্প বেশী। অষ্ট্রেলিয়া, 
পূর্ব-আমেরিকা, এবং পশ্চিম ইউরোপের জমীর ঢাল 
৭০ ফুটে ১ এবং ২৫০ফুটে ১ ফুট) বিরান 
খুব কমই হয়। 

হিমাচল ও আইন পাহাড়ে ভূমিকম্প বেশী হয়। তাহার । 
কারণ এই যে এই পাহাড় গুলি আধুনিক এবং এখনও 


ইহাদের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয় নাই । যে সব স্থানে ভূমিকম্প ” 


হয় তাঁহাদিগের উপরভাগের জমীর উচ্চতানীয়তা এবং প্রথিবীর 
উৎপত্তিতত্ব অনুসারে ইহাই স্পষ্ট বোধ হয় যে পর্বতের কু্চ- 
নের সহিত ভূকম্পের বিশেষ সম্পর্ক আছে।' যেহেতু 


৩য় সংখ্যা । 


লো সত সিলসিলা িসিীটি লো 


l পাহাড় ফাটিয়া অনেক সময়ে ন জাপানে ভূকম্প হইয়াছে এবং 


[dd 


এক স্থানে ভূকম্পের নিমিত্ত ৫০ মাইল লম্বা জমীর ফাট 
হইয়াছে এবং অন্ান্ত জায়গায় জমীর ফাট পূর্বে থাকা 
নিবন্ধন ভূমিকম্প হইয়াছে। 

পৃথিবীর উত্তাপ ক্রমশঃ কম হইয়া যাইতেছে । এইজন্য 
ইহার অভ্যন্তর সঙ্কুচিত হইতেছে। পৃথিবীর উপরিভাগ 


অভ্যন্তরস্থ শক্ত পিণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে চাঁয়। 


উত্তাপ স্বাসবশতঃ এই "পিণ্ড সঙ্কুচিত হওয়াতেই, পৃথিবীর 
নানাবিধ নড়ন চড়ন, কোথাও উঁচু হওয়া, কোথাও বসিয়া 
যাওয়া, কোথাও পার্শ্বে সরিয় যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপার ঘটিয়া 
থাকে। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবেও সময়ে সময়ে ভূমিকম্প 


১ হুইয়া থাকে । সমুদ্রের নীচের স্থানগুলি উপরকার অর্থাৎ 


সমুদ্রের তলার বালী ও মাটীর ওজন সহা করিতে না পারায় 
ফাঁটিয়া বা! বসিয়া যায়, এবং তাহাতে ভূমিকম্প হইয়া থাঁকে। 
এমনও হইতে পারে যে উচ্চ উচ্চ সমতল ভূমি আপনারই 
ওজনে আপনিই হঠাৎ বসিয়া যায়! 

ছুই প্রকার ভূমিকম্পের দৃষ্টান্ত ।_-শতকরা ৯৫টা ভূমি- 
কম্পে এই দেখিতে পাওয়া যায়- যে, পৃথিবী এদিক ওদিক 
কম বেশী ছুলিতে থাকে । আর বাকী শতকর! ৫টা ভূমি- 
কম্পে, বড় বড় ভূমিকম্প গুলি যাহার অন্তর্গত, তাহাতে 
পূর্বোক্ত ব্যাপার ত হইই, অধিকন্তু পৃথিবীর উপরভাগ 
সত্য সত্য এঁকিয়া বেঁকিয়া যায়, যাহা হাজার মাইল 
দুর পর্য্যন্ত চলিয়া যায় এবং পরে আরো দূরে সমভাবে 
বিস্তারিত হইয়া. পৃথিবীকে ব্যাপিয়া ফেলে। প্রথমকার 
ভূমিকম্পে জমীর ফাট কম বেশী হইতে পারে। কিম্বা 
পুরাণ ফাঁটের সন্নিকটে কম্পন হইতে পারে। কিন্তু জমীকে 
ধসাইয়া দেওয়া বা উচু করা ইহার কাধ্য নহে। দ্বিতীয় 
প্রকার ভূমিকম্পে পাহাড়ের উৎপত্তি বা পাহাড়ের বিলোপ 
হইয়া থাকে । এবং এই সব ব্যাপার হওয়ার পরে কয়েক 
মিনিট ধরিয়া কম্পন হইতে থাঁকে ।- তাহাকে ভূমিকম্পের 


"৬, প্রতিকম্প কহা যাইতে পারে। 


জাপানে অনেক নূতন যন্ত্র বাহির করা হইয়াছে যন্থারা 
ভুকম্পের গতির বেগ কত এবং উহা এদিক ওদিক কত 


স্থান ব্যাপিয়া দোলে তাঁহার ঠিক্‌ ঠিক্‌ মাপ হয়| এই সমন্ত . 


ঘন্ত্রের দ্বারা এক্ষণে ইহা জানা গিয়াছে যে৫০ ক্রোঁশ ব্যবধানে 


ভুমিকম্প ও তাহার ফলাফল । 


শাসিপসিলীপস্পিপি রসি শা 


কা কিতা দিত লাচিত লালা পাসিপিপিনেস্পীশিশিসসসশিস্এপরী জিত সিসি সপ পাপা 


ভূকম্পের জোর অতি সঞ্জোরে অনুভূত হইলেও জী এক 
ইঞ্চির দশমাংস অপেক্ষা-বেশী এদিক ওদিক, দোলে না.।' যখন 
পৃথিবীর নড়ন চড়ন আধ ইঞ্চি হয় ইহা তখন বিগ- 
জনক হইয়া উঠে এবং ১ ইঞ্চি দোলন হইলে প্রলয় ব্যাপার 
অনুভূত হইয়া থাকে। যে ভূমিকম্পে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে 
অক্টোবর মধ্য-জাঁপানে ভয়ানক অনিষ্ট উৎপাদন করে, :খে 
সময়ে পৃথিবী ৯ ইঞ্চ এবং. ১-ফুট পর্যন্তও, এদিক: ওদিক 
2 এবং এই দ্রোলন চক্ষে দেখা গিয়াছিল। -. 

"= এই যে পৃথিবীর দোঁছুল্যমান অবস্থা ইহা কোথাওশীয় শী 
ই কে ভি আঁকে আৱে হইয়া থাকে। কাথা:ও ১ মিনিটে 
হয়, কোথাও '২ বা '*৫ সেকেণ্ডের মধ্যে হয়। কোন 
কোন পশু পক্ষী অগ্রে ইহার বার্তা পাইয়া - চীৎকার 
করিতে থাকে। ভূমিকম্পের অগ্রে যদু শব্দ শুনিতে পাওয়া 
যার, তবে বুঝিতে হইবে যে উহা সজোরে -আ1সবে। ..ছোট 
ছোট ভূকম্পগুলি কয়েক সেকেও হইতে ১:ম্নিট-ধরিয়! 
থাকে আর বড়- বড় কম্পগুলি ২৩-মিনিট হইতে ৬১২ 
মিনিট কাল থাকে। ভূমিকম্প যেখানে উদিত হয় তাহার 
কয়েক-শত ক্রোশের মধ্যে ভূমিকম্পের বেগ - প্রতি. যেকেণ্ডে 
২ কিলোমিটর* হইতে ১৬ কিলোমিটার হইয়া থাকে 
প্রথম বেগ বেশী জোরে. ভ্রমণ করে। , এই 'কয়েক শত 
ক্রোশের অতিরিক্ত স্থানে ভূমিকম্পের বেগ আরও বেশী 
জোরে ভ্রমণ করেন প্রতি সেকেও ১০1১২, 55 
যাইয়া থাকে। , রর র্ 

কোন সময়ে ভূমিকম্প বেশী হয় ও কোন সময়ে ছি 
কম্প কম হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। 
তবে সাধারণতঃ শীত কালে বেশী ভূমিকম্প :হইয়া থাকে; 
গ্রীন কালে কম হয়। অমাবন্তা পূর্ণিমাতে বিশেষতঃ যে সময় 
ুধ্য চনৰ পৃথিবীর অতি সন্নিকটে থাকে সেই সময়েও. ভূমিং 
কম্পের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়! ভূমিকম্পের » সহিত-চন্V্রের 
যে কিছু সম্পর্ক আছে তাহা বলিতে পারা যাঁয় না। সাধারণত 
ভূমিকম্প প্রায় দিনমানেই বেশী হইয়া থাকে। - আবার 
কেহ কেহ বলেন যে, ভূমিকম্প রাত্রিতে বেশী হইয়া-থাকে, 
এবং অদ্ধকীরকেই ভাল বাসে-| কেহ্‌ কেহ-বিবেচনা! করের 


যে, সথ্যের মধ্যে কালো দাগের (9017-50015) সহিত ভূয় 


* পায় ১১০০ গজে 5 কিলোমিটর। SB OT DEE ELS 


১৭৬ 
কম্পের বিশেষ সম্বদ্ধ আছে। কিন্তু এই মত যতক্ষণ না 
আরও বেশী পধ্যবেক্ষণ হয় ততক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে স্থাপিত 
হইয়াছে বলিতে পারা যাঁয় না। ভূমিকম্পের সহিত চৌম্বক 
ধর্ম্মেরে কোন বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া বার না। 
কেবল এই টুকু দেখা যায় যে, বে পাহাড়ের অংশ পৃথক্‌ 
হইয়া পড়িয়া গেল, তাহা হইতে বর্ষণজনিত আলোক 
নিস্থত হইয়া থাকে ; এবং অল্প সময়ের জন্য তাড়িত স্রোত 
পৃথিবীর দুই স্থানের মধ্যে প্রবাহিত হর । 
মানব মনের উপর ভুকম্পজনিত কোন ন! কোন ফল 
লক্ষিত হইয়া থাকে । ইংলগডের ন্যায় দেশে, যেখানে ভূমি- 
কম্প কদাচ হইয়া থাকে, লোকেদের মনে এই ধারণা 
যে ভূমিকম্পের সহিত সকল রকমের অপকার ও অনিষ্ট 
আসিয়া থাকে। ইহা শতকরা একটা ভূমিকম্পের পক্ষে 
সত্য বটে। তবে ভূমিকম্প যদি জোরে হর তবে সমস্ত 
লোককে একবারে হতাশ করিয়া ফেলে। অনেকের বুদ্ধি 
লোপ হইয়া যায় । অনেকের হিষ্টিরিরার ফিট. হইয়া যায় 
এবং অনেকে ভয়বিহ্বলচিত্ত হইয়া বোকা হইয়া বাঁয়। 
১৮৯১ সালের কম্পের পর, যখন জাপানে ৯৯৬০ জন 
লোকের জীবন নষ্ট হইয়া গিরাছিল, অনেক আঘাতপ্রাপ্ত 
লোকদের মধ্যে মেরুদণ্ডে ও অন্তান্য অংশে যাতনা অনুভূত 
হইয়াছিল । অনেকের মানসিক উত্তেজনা এত হইরা থাকে 
যে কিছু মাত্র এই প্রকার কম্পের অনুভূতি হইলে, তাহারা 
একেবারে বাটা হইতে বাহিরে আসিয়া পড়ে, এবং পরক্ষণেই 
হো হো করিয়া হাসিতে থাকে এবং বলিতে থাকে যে তাহারা 
মিথ্যা ভয় পাইয়াছে। এই জাপানীরা বড়ই শাস্ত প্রকৃতির 
লোক ও সদাই প্রফুল। তথাপি এই ভূকম্পের ব্যাপারে তাহা- 
দিগকে উৎকন্ঠিত করিয়া তুলে। ১৮৯৬খুঃ ভূকম্পের দরুণ 
জাপানে যখন ২৯,০০০ উনত্রিশ হাজার লোকের জীবন নষ্ট 
হইয়াছিল, জাপানের লোকদের মানসিক ও নৈতিক বিষয়ে 
‘যে কোন পরিবর্তন হয় নাই, তাহা বলা যায় না। বৎসর 
বৎসর অনেক ভূমিকম্পের সময় মন্দিরে শাস্তি স্বস্তায়নাদি 
করা হয়। পুরাকাঁলে জাপানের লোকেরা মনে করিত যে 
কোন্‌ দেবতার ক্রোধ নিবন্ধন ভূকম্প হয় এবং তজ্জন্ত 
অনেক কঠোর নিয়ম সকল রদ করিয়া দেওয়া হইত। 
কোন কোন দেশে বেণী অধন্দের দরুণ ভূমিকম্প হইয়াছে 


প্রবাসী । 


[ ৫ম ভাগ। 
এই বিশ্বাসে প্রার্থনা করা হয়। ১৮৫৫ খুঃ অন্দে লিন্বনের 
ভূমিকম্পের সমর ইংরাজ পাদ্রীরা মনে করিয়াছিলেন থে 
লিস্বনে ক্যাথলিক থাকার দারুণ এই প্রকার অনিষ্ট 
হইয়াছে। আর লিসবনে খাহারা বাচিয়াছিলেন তাঁহারা 
বলিয়াছিলেন যে তাহার! প্রটেষ্টান্টদের আশ্রয় দিয়াছিলেন 
বলিরাই এই প্রকার হইরাছে। এবং ভবিষ্যতে এ প্রকার 
বেন না হয় এজন্য জোরজবরদক্তি করিয়া ইহাদিগকে ব্যাপ- 
টাইজ, করিয়া দেওয়া হইল ৷ ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে নান! 
দেশে নানাপ্রকার পৌরাণিক ব্যাখ্যা আছে। জাপানের 
সাধারণ লোকদের বিশ্বাস ঘে»এক রকমের মাছ আছে, বাহার 
মাথা বিড়ালের মতন । (08-090) উহা যখন অস্থির হয় 
এবং নড়ে চড়ে, তখনই ভূমিকম্প হয়। কোন কোন দেশে, 
চা, শুকর, বা হাতী অনন্ত সর্প, এই প্রকার জীব জন্তুর 
কল্পনা কর! হয়! কোন কোন স্থানে, পৃথিবীর নীচে দেবতা 
আছে, সেখানকার লোকেরা এইরূপ বিশ্বাস করে। 

বোধ হয় গত কয়েক বৎসরে ভূকম্পের যন্ত্রের দ্বারা যে 
ফলাফল নির্ণয় করা গিয়াছে তাহার ছারা যথার্থ উপকার 
এই পাওয়া গিয়াছে বে, লোকে বুঝিয়াছে, যে শিল্পকাধ্য ও 
এমরাতকাধ্য কি কি প্রণালী ও উপায়ে করিতে হইবে ঘাহাঁতে 
অতি ঈষৎ লোকসান হয়! ইহাতে বাঁটাতৈয়ারের সব 
নূতন নূতন নিয়মাবলী বাহির হইয়াছে। আমরা এক্ষণে 
জানিতে পারিয়াছি বে পৃথিবীর দোলন এত হইতে পারে। : 
ইহা জানিলে পর এরূপ এসারত করা তত শক্ত নহে 
যাহা এই কম্পনের বেগ সহ করিয়া দীড়াইয়া থাকিতে পারে। 
এই ভূমিকম্পের গতি সচরাচর চক্রবালের সমান্তরাল 
ভাবেই (1)012001211)) আসিয়া থাকে। যে ভূমিকম্পের 
গতি একটা থামকে ভাঙ্গিয়া বা চুরমার করিয়া ফেলিবে, 
তাহা নিক্ললিখিত প্রকারে ব্যক্ত কর! যায় :_ 
ম.খ. চট 

কও 

গ প্রতি সেকেণে পৃথিবীর কম্পের গতি (৪0061672- ' 
tion)! 

খ= প্রতি বর্গ স্থানে দুই জিনিসের আটকাইয়া থাকিবার 
শক্তি ( force of cohesion )। 


চ-থামের গোড়ায় কত খানি বর্গ স্থান ফাটিয়া গিয়াছে। 


ঠ 
টি 


ওয়.সংখ্যা ] 

ট=থাম কত মোটা হইবে । | 

ক=থাঁমের ভারকেন্দ্র ভগ্ন তলা হইতে কত উঁচু। 

'ও৪=যে টুকরা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার কত ওজন। 

ম-মাধ্যাকর্ষণের পরিমাণ = ১ সেকেণ্ডে ৩২ ফুট । 

উপরোক্ত গণনার ছারা আমরা দেয়াল কত উচু ও কত 
চওড়া হইবে তাহা অনায়াসে বলিতে পারি। 

ভূমিকম্পে ইহা দেখা গিয়াছে যে পুলের পিয়ার বা পায়া, 
দেয়াল, থাম বা এমারতের প্রথমে গোঁড়া বা নীচের 
অংশ অগ্রে ফাঁটে। এই নিমিত্ত এ গুলিকে বেশী চওড়া ও 
শক্ত করা নিতান্ত আবশ্ঠক। যাহা নীচে মোটা ও ক্রমশঃ 
সরু হইয়া আসিয়াছে পুলে এপ্রকার পায়া জাপানে এক্ষণে 
ব্যবহৃত হইতেছে । ওখানে ঢালা লোহার পায়া আর 
ব্যবহৃত হয় না। এবং ইটের গাঁথনীর পারাও পূর্বববৎ করা 
হয় না; নূতন রকমের সব হইতেছে । 

এমারতেও ছাদ ঢালু করা হইরা থাকে এবং উহার এড়ো 
কাঠ গুলিকে প্রায় মেঝে পর্য্যন্ত লইয়া আসা হয়, এবং 
ছাদকে অতি হালকা করা হয়] লোহা ব্যবহার করা হয় 
না। পুল, বাটা বা ছাদের নিমিত্ত পাকা গাঁথলীর খিলান, 
অতি ভারী ঢালু ছাঁদ, ছাদের উপর ভারী ভারী অলঙ্কৃত 
আল্‌সে, চিদ্নীর ঢাকনী, ভূমিকম্পের দেশে করা ঠিক নহে, 
পুনঃ পুনঃ এ সব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । নরম জধীতে বাসস্থান 
নিশ্মাণ করা ঠিক নহে ৷ নদীর ধার, পাহাড়ের ধার, ফাটাল 
এই সব স্থান পরিত্যাগ করা উচিত। জাপানে ইহার জন্য 
বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইয়! থাকে। রেল রাস্তা ও সমুদ্রের নীচে 
তারের রাস্তা কি রকম করিয়! করিতে হয় তাহারও নিরম 
কিছু কিছু বাহির হইয়াছে । সমুদ্রের নীচে যে সব স্থলে 
তাঁর লইয়া গেলে অনিষ্ট হইবে তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে। 
সেই সব স্থান ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্বান দিয়া তার বা 
কেব্ল্‌ লইয়া যাওয়া হয়। ঃ 

১৮৮৮ খৃঃ অবে অষ্ধেলিয়ার সহিত যোগাযোগের তার 
তিন জাগায় বিপজ্জনক স্থান দিয়া লইয়া যাওয়ার দরুণ, 
একেবারে, এক সময়ে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তর্থন মনে 
হইয়াছিল শক্রপক্ষীরের৷ এই প্রকার করিয়াছে; এবং 
সৈনিকগণকে অন্ত্রণ্ত্রে সজ্জিত করা হইয়াছিল। পরে দেখা 
গেল যে ভূমিকম্পের জন্যই এই প্রকার হইয়াছে। 


৯ পি স্টিল এ ও পাস্তা 


প্রবাসী বাঙ্গালী । 


১৭৭ 


২৮. শাহি স্পা লা ছিলো ত লে গো ও এত পালি তাছ তন এলো তো তিতা দি লোগ 


আমাদের ভারতবর্ষে কাংড়া জেলার সম্প্রতি ৪ঠা এপ্রেল 
ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে । ইহাতে পনের হাজারের উপর 
লোক মারা গিয়াছে ও অনেকে আহত হইয়াছে। বাহার! 
বীচিয়া আছে, তাহাদের দুর্দশার শেষ নাই। 

গত ১৮৯৭ খৃঃ অবেও ভূমিকম্প জোরে হইয়াছিল। 
কলিকাতার অনেক বাটী ফাটিয়া গিয়াছিল ও আসাম 


শর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছি 
প্রদেশের বি হইয়াছিল। সা 


প্রবাশী বাঙ্গালী । 

প্রায় এক শতান্দী পুর্বে যে সকল বঙ্গ-সস্তান পশ্চিমো- 
ত্র প্রদেশ প্রবাসে আসিয়া ঘটনাচক্রে এ প্রদেশের স্থায়ী 
অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং স্থানীয় সমাজ, ভাষা 
ও পরিচ্ছদাদির অনুরাগী হইয়া এদেশীয়দিগের সহিত ঘনি- 
ষ্ঠত৷ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকজনের বিস্তারিত 
পরিচয় প্রবাসীর পাঠকগণ ইতিপূর্বে প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
্মার্ত রঘুনন্দনক্কৃত তিথিতত্বের টাকাকার বঙ্গের সুবিখ্যাত 
পত্তিত কাশীরাম বাচম্পতির পৌত্র ৬রাজীবলোচন স্তায়ভূষণ 
তাহাদের অন্ততম। ্তারভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাঁকুড়া 
বিষ্ণুপুরণ হইতে বারাণসী আগমন করেন এবং ১৮২৮ অন্দে 
সংস্কৃত কলেজের বেদান্তের অধ্যাপক হন। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিত কর্ণেল উইলফোর্ড তখন এখানে অবস্থিতি করিতে- 
ছিলেন। ন্যারভূষণ মহাশর আবার কলিকাতার রাদা 
৬ রাধাকান্ত দেবের পিতা ৮ গোপীনাথ দেবের সভাপণ্ডিত 
হইরাছিলেন। কিন্তু পুত্রের মৃত্যুতে তাহার বৈরাগ্যের 
উদর হওয়ায় তিনি কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা 


করেন। পরে তিনি প্রয়াগে আসিয়া স্থায়ী বাস স্কাপন 
করেন । এখানে রিওয়ার বর্তমান মহারাজার প্রপিতামহ 


জয়সিংহ দেব ও পিতামহ বিশ্বনাথ সিংহ দেব “গ্রাম পায়- 
পথাল” অর্থাৎ ত্রাঙ্গণের পাদপ্রক্ষালন করিয়া তাহাকে 
তেওথর্‌ পরগণার অন্তর্গত রেহড় গ্রাম দান করেন এবং 
এলাহাবাদ কীডগঞ্জে 1 যমুনার ধারে একটা বাড়ী দেন। 
% ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি রাজপুরে ইহাদের ৭ পুরুষ বাস 
হরেন! - 


+ কীডগঞ্র এলাহাবাদ দুর্গের সন্নিকটস্থ পল্লী । Colonel Kiddএর 
নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। | 





১৭৮ 

ভার মহাশয়ের a মতা $ পর মহত ভাহার « একমাত্র 
কন্তাই তাঁহার পুক্রস্থানীয় হুন। সুতরাং তিনি দেশ হইতে 
কন্যাকে আনাইয়া এলাহাবাদে স্থায়ী করেন।. সে প্রায় 
৭৩1৭৪ বৎসরের কথা । শাঞ্রজ্ঞ স্তারভূষণ মহাশয় “কন্তা- 
প্যেবং পাঁলনীয়া শিক্ষণীয়াতিয্রতঃ” এই শাস্ত্রীয় বচনের 
সার্থকতা সম্পাদন করিয়া কন্তাকে যথারীতি শিক্ষাদান 
করিয়াছিলেন। পিতার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি 
সংস্কৃত ভাষা ও বিশেষতঃ জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ 
করেন। জ্যোতিষে তাঁহার এরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে 
স্বীয় পুত্রগণের জন্মকালে তিনি সুতিকা'গারেই স্বহস্তে তাহা- 
দের জন্মকোঠী প্রস্তুত করেন। তাহার প্রথম পুত্র পণ্ডিত 
বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য এবং দ্বিতীয় পুত্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
আদিত্যরাম ভট্টাচার্য এম, এ, । জননীর নিকটেই প্রথমে 
উভয়ের বি্ঠারস্ত হয়! জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় উভয় সংস্কৃত ও ইংরাজীতে ব্যুৎ্পন্ন। তিনি বহুবর্ষ 
ইংরাজ সরকারে সম্মানের সহিত কর্ম্ম করিয়া পেন্সন ভোগ 


করিতেছেন। ইনি স্বীয় চরিত্রবলে এদেশীয়গণের এতদূর , 


শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, স্থানীয় 
জলগ্লাধারণ কর্তৃক উপধ্যুপরি কয়েকবার মিউনিসিপাল 
কমিশনর নির্বাচিত হইয়াছেন। ইনি এক্ষণে অনরারি 
ম্যাজিষ্ট্রেট । প্রতিযোগিতার দিনে সুদূর প্রবাসে বাঙ্গালীকে 
এই সকল সম্মানলাভ করিতে আর বড় একটা দেখা যাই- 
তেছে না। গবর্ণমেন্টের কর্ম্মেও ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেরূপ 
সুখ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাহাঁও. এক্ষণে দূর্লভ । তিনি 
১৮৫৫ অবে পূর্ত-বিভাগে “রাইটার” স্বরূপ প্রবেশ করেন, 
তাহার পর এলাহাঁবাদ আসিনাল অফিসে এবং পরিশেষে 
২৬ বৎসর স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সেক্রেটেরিয়েট আপিষে কর্ম্ম 
করিয়া অবসরগ্রহণ.করেন। 

-: তিনি যখন আসিনালে কর্ম করিতেন তখন এখানে 
সিপাহীবিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় 
এলাহাবাঁদের অবস্থা যে কি ভয়ানক . হইয়াছিল, তাহা ভুক্ত- 
ভোগী ভিন্ন অপর কেহুই অনুভব করিতে পারিবেন না। 
বিশেষতঃ দুর্গের সন্নিহিত কীডগঞ্জবাসীদের ছুঃখের পরিসীমা 
ছিল না। গুগাদের অনেকেই কীডগঞ্জে বাস করিত। 
বিদ্রোহের সময় তাহারা কীডগঞ্জ বন্তীতে অগ্নিসংযোগ করিয়া 


প্রবাসী । 


লা এ সী সি 


[৫ম ভীগ। 


ত ৯ কোপিত পাশাপাশি ত ৬ তা লো চী পি ছিলা”! 


_নুতরাজ আরম্ভ করে। এলাহাবাদের বিল্রোহদমনকারী 
কর্ণেল নীল এই পল্লী গুগডার আড্ডা বলিয়া হুকুমজারি 
করেন যে, কেল্লার এত নিকটে বস্তি রাখিবার কোন প্রয়ো- 
জন নাই। তাহাতে কীডগঞ্জের বহুদুর পথ্যন্ত স্থান বাজে- 
আপ্ত হইয়' যায়। সেই সঙ্গে তৎকালীন বাঙ্গালী ধনকুবের 
৬ রামধন মুখোপাধ্যায়ের প্রাসাদও ন হর। এই'সীমার 
মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়দিগের বাড়ী ছিল। বেণীমাঁধব বাবু 
ইতিপূর্বে অগ্নিসংযোগের সংবাদ পাইয়াই পরিবারবর্গ 
আহিয়াপুর নামক পল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার 
বাড়ী ক্রোক করা হইল বটে, কিন্তু তিনি এলাহাবাদ আসি- 
নালের কমাগাণ্ট কাণ্ডেন রাসেলের নিকট হইতে রাজভক্তির 
সার্টিফিকেট (loyalty certificate) লাভ - করায় ক্ষতি- 
পূরণের অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাণ্ডেন রাসেল 
িখিয়াছিলেন ১ ৮ 


“Certified that Babu Beni Madhnb Bhattacharjee, * * * 


is n loyal servant of Government and is in no way connected 
with the mutiny or rebellion.” 


এই ছুর্দিনে যেমন সরকার বাহাদুরকে ব্যতিব্যস্ত হইতে | 


হইয়াছিল, নিরীহ প্রজাকুলকেও তদ্রপ বিদ্রোহ দমিত হইবার 
পরও বহুবিধ ক্লেশ ও অস্থৃবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। 
্রয়াগবাম হিন্দুর মহাতীর্থ ; বিশেষতঃ এখানে গঙ্গা! যমুনার 
সঙ্গম স্থলে অবগাহন করিলে জন্মজন্মাস্তরের পাপমোচন 
হইবে, এই বিশ্বাসে দলে দলে হিন্দু নরনারী কত স্বার্থত্যাগ 
করিয়া বহুদুর হইতে আগমন করিয়া থাকে। কিন্তু এই 
পৃণ্যতীর্থ সে সময় জনসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। 
গবর্ণষেণ্টের ছাড়পত্র ব্যতীত কাহারও সঙ্গমে সান কর! সম্ভব 
হইত না। এতদ্বারা বিদেশী হিন্দু সিপাহীরা জব্দ হইয়াছিল 
কি না, বলা যায় না। যে যাহা হউক, এই সময় অর্থাৎ 

* ৮ রামধন মুখোপাধ্যায় পাবলিক ওয়ার্কন্‌ ডিপার্টমেন্টের ব্যারিক- 
মাষ্টার ছিলেন। তাহার এশ্বধ্যের কাহিনী এক্ষণে উপন্যানে পরিণত 
হইয়! পড়িয়াছে তাহার এক পুত্র প্যারিমোহন রেলের কণ্টাক্টার 
ছিলেন। অন্ত দুই পুত্র হইতে তাহার স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি 
বিনষ্ট হয়। যমুনার ধারে তিনি যে প্রস্তরনির্শিত সপ্রশৃত্ত ঘাট নিৰ্ম্মাণ 
করান তাহার নাম ছিল “বাবুঘাট”। প্রবাসে বাঙ্গালীর কীর্তি সেই 
বাবুঘাটের প্রস্তরগুলি পধ্যন্ত পরে নিলাম হইয়! যায়। যমুনালহরীর 
কৰি এই ঘাঁটে বসিয়া “নিৰ্ম্মল সলিলে. বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দরী 
যনুনে ও!” প্রভৃতি প্রাণোন্সাদকারী স্বগাঁয় সংগীতে যমুনাপুলিল প্লাধিত 
করিতেন। রর 





£ 


8 “higher, opinion. 


‘ওয় সংখ্য । কি 


পাটি 





নি অন্দে বেনীমাধব বাবু বেট হতে নিয়মিত 
ছাড়পত্র প্রাপ্চি হইয়াছিলেন,_ ' 


রা . “This§ fs to certify, ! that Babu Beni Madhab পি 
জগ is a man of character and respectability deserving the ' 


indulgence of-receiving a’ Bass to bathe at the ie of. the 
rivers.’ 's 


পান ব্যতীত কেহ এই -রাজানুগ্রহলীভে সমর্থ হন নাই’ 1- 
তাহাদের সংখ্যাও অতি বিরল। ‘সেই বিরল সংখ্যার মধ্যে 
পণ্ডিত বেনীমাধৰ ভট্টাচার্য একজন ৷ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ 
পর্য্যস্ত..যে যে কর্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং যে যে সদন্ু-. 
ষ্টানে যোগদান করিয়াছেন তাহাতে কৃতৃকাধ্য, হইয়া যশস্বী 
.হুহ্য়াছেন।.. তিনি এ প্রদেশীয় গবর্ণমেন্ট. সেক্রেটেরিয়েটে ' 
"২৭ বৎসর প্রভূত সম্মানের সহিত কর্ম করিয়া: অবসরগ্রহ্ণ 


প্রদত্ত হইল। -.কেরাণীর কার্যে পদস্থ রাজপুরুষদিগের 
এতদুর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন- করা আজিকার দিনে দুর্লভ, _ 
হইয়া পড়িয়াছে। 
পত্র লেখেন তাহার একস্থানে আছে ২ মা রর 


cox # # J take great interest in watching the ‘progress of all 
ক্ৰ ক" 


শে 


ny Friends, among whom. I teekon " you 2s one. 


১৮৮২ অবে সেক্রেটরী 'রবার্টসন সাহেব লেখেন £- 4 


“+ «J have rarely niet a government servant. of whom I have 


I 190৩), he will 880০8: tthe intention and continue to serve 
“while he Aas. strength, .: : He, - Sees, 
- appreciated. . M ly successor will, Iam sure, ‘have as high .an 


opinion of him as my ‘predecessors have: had, and I should be 


89709 hand-over the~ office 1777/%5 one of its most. efficient টী 


men. 


“"' পেক্রেটরী ব্যারী ক টি 


{io # + # T have found him * * ৮ # a man of thought and 


এ reflection and: wide views, with whom it was a Pleasure { to 


: discuss any qucstion.,* * 2 


. গবরমেন্টের ' অন্ঠতম সেক্রেটরী রবার্ট ন্রীনন, সি. এস, 


রঃ : মহোদয় যে. সুদীর্ঘ প্রশংসাপত্র লেখেন তাহাতে আছেঃ - 


‘Ce # *.x Beni Madbab i 13 now retiring, on well dined 


Fipensjon, from the Superiitendentship, of the Appointhent 


হর ঠা 38 iis * i 


(rT 9৭৩৮ hin to bé 4 msn ০6 very much more ৪8 
প্র Ar erage ability. His work 2 of late has” been suche: 


প্রবাসী বাঙ্গালী । 


ee Waa তা পাকাপাকি তিল 


১৮৭৬ অন্দে হেনভি সাহেব তাহাকে যে - [ 


He is~threatening . to retire on pension... 


how. ‘his ‘labours. are 


+ পণ্ডিত প্রেমচন্র তর্কবাগীশ, 
ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৈলাঁসচন্ত্র শি [রোসণি প্রযু' 

ম্হাপপ্ডিতগণের . নিকট -.সং ংস্কৃত অধ্যয়ন, 
করেন এবং স্বনাষখ্যাত গ্রিফিথ, সাহেবের নিকট" ইংরাজী 


শা এ, শসা ভাসি ৯০ ও পো 





iol tor require, for. its performax the quslifcations rather’ or 


Can ‘Assistant ‘Secretary. than” of ani: office * clerk; andi it has 
“ been‘done,' 7050 হ্‌ 


(2) IL consider hirn to ‘be & man of very i more his 
average character, He has always shown himself upright - 


:১৮৯৬:ও ১৮৯৭ অন্দে দিস, প্রদেশে যে জান 
ন্সতর হইয়াছিল তাহার কবল: হইতে: নিঃশম্ল 'নরনারীরে 


‘উদ্ধার করিতে. নানাস্থানে .অন্সত্র. ও সাহাযাভাগ্ডার খোলা 


:হয়।..এলাহাবাদেও এরূপ উদ্ধারদমিতি.খোল!: হইয়াছিল । 


এই সমিতির পক্ষ হইতে ইনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম :ও' ত্যাগ- " 


“স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার, জনত স্থানীয় মাভিষ্টেট কমিশূনর 
প্রভৃতি-রাজপুরুষগণ তাহার যথেষ্ট প্রশংসা রুরেন.ও তাহার 


- ঃসাহায্যলাতের, ভন্ত. প্রকাশ্তে রিপোর্ট প্রতৃতিতে কৃতজ্ঞতা 
করেন] উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ . তাহাকে যে বহুসংখ্যক: : | 


প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন তাহা হইতে নিয়ে দুই-একটী উদ্ধার ৮ 


স্বীকার করেন ।- ১৮৯১-সালে-সেম্দস. বিভাগের--স্পারি- 
ষ্টেণেন্টের কাজ ক্রিয়াও “তিনি গব্ণমেণট ক্রু. ভি 


, ভাবে প্রশংসিত হন।. : 


- তাহার কনিষ্ঠ উপ ক আদিত্য- 
রাম, ভট্টাচাৰ্য্য এম, এ. মহাশয় "১৮৪৩ অৰে জন্মগ্রহণ 


..করেন। শৈশবে জননীর নিকট. তাঁহার ‘বিদ্যাভ্যাম্‌ হয়। 
ত্ৰয়োদশ রর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি বারাণসী* গরর্গমেট 
. কলেজে সংস্কৃত ও: ইংরাজী শিক্ষা করিতে যান: 
“ ১৮৬৪ .অৰ্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া: সরকারী 


এখানে 


বৃত্তিলাভ করেন এবং সংস্কৃতের' জন্য একটা স্বতন্ত্র বৃতিপ্রাপ্ত 
হন। অতঃপর কলেজের 'সকল পরীক্ষা” নামের সৃহিত 
উত্তীর্ণ হইয়া সুবর্ণ .পদকাঁদি বিবিধ পুরস্কার, ও উপাধিপ্রাপ্ 
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tC arid conscientious in: bis dealings; and T entertain for Hin: "a 
. ey great, respect... ES টা 


“ বলা বাহুল্য, অতি নাত, দরবার, এবং সর্দি রি 


'হন। তিনি-কাশীপ্রবাসী, পণ্ডিত জয়নারায়ণ.তর্কালঙ্কার, 


পণ্ডিত বেচারাম: ত্রিপ 


প্রথিতযশা 


- গ্রিফিথ, সাহেব পণ্ডিত, যহাশিয়কে: পরম 
গ্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ফংস্কৃততে এম, এ. পাশ করিয়া 


তিনি গ্রিফিথ, সাহেবের অনুরোধে মধ্য প্রদেশস্থ “দ্র 


হাইস্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক হনণ.কিন্তু দুই তিন : মাস. পরে 
এলাহাবাদ মিওর. কলেজ প্রতিটি হইলে এখানে: তিনি 


পু 


“service in all of them. 


. under my charge. 


* at the Muir Central 
+, University Examination, as well as the Principal’s.report, 


১৮, ্‌ 


হা তুই বর পরে কাশী 
কুইনস .কলেজে ইংরাজী ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপকের 


পর্ব শৃন্ত হইলে তিনিই উহা অস্থায়ীভাবে অধিকার করেন,। 
ইতিপূর্বে কোন ভারত্বাসীকে উক্ত পদ. প্রদত্ত হয় নাই। 


এক বৎসরাধিক কাল পরে ইংলগু হইতে -ডাঁক্তার .থিবো 
ও পদে নিয়োজিত হইয়া আসিলে, পণ্ডিত মহাশয় মিওর 
কলেজে পূর্বপদে' ফিরিয়া আসিলেন। এখানে কখন 
ইতিহাস, কখন দর্শন, এবং কখনও বা-ইংরাজী, সাহিত্যের 
অধ্যাপনা করিয়া ১৮৭২ অব্দ হইতে সংস্কৃতের স্থারী- অধ্যাপক 
হন ' ইহার ১৫ বৎসর পরে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আর, 
টি, এচ, গ্রিফিথ, মহোঁদয় তাঁহাকে যে নিদর্শনপত্র দিয়া- 
দিয়াছিলেন আমর! | নিয়ে তাহার আমুল গ্রতিলিপি প্রদান 
করিলাম। পাঠক মহাশয়গণ দেখিবেন যে তাহাতে গ্রিফিথ্‌ 


সাহেব পাগুত মহাশয়ের জীবনের প্রথম ৪৪ বৎসরের এক- 


প্রকার সংক্ষিপ্ত কাহিনী লিপ্বিদ্ধ করিয়াছেন। 


I have kown Pandit Adityaram Bhattacharya, M.A, for 


“about five and twenty years, ‘and have much’ pleasure in 


bearing testimony. to his good abilities and high attainments, 
his excellent work as a Professor and Examiner, and his 
irreproachable conduct and characterc 


~ Pandit Adityram Bhattacharya’s maternal grandfather was ™ 


Professor of Vedanta in the Benares Sanskrit College, and he 
himself was born at Allahabad. Ie was sent atan early 
age to the Benares College School, and passed with great 
credit through the classes of that institution which was then 
He matriculated in 1864, passing in the 


: first.or highest class, and obtairiing in consequence a. Govern- 


ment scholarship and prize ; and “throughout his college 


“career, -in which he passed with great credit the local and 


the University Examinations,. and gained additional scholar- 
ships and prizes, his regularity and attention to his studies, 
his rapid progress, and His good manners‘ and conduct, gave 
me and all his teachers entire satisfactions He passed the 


: B. A. Examination, in the Second Division, in 1869, and the 
‘M. A; Exdmination (for which he took up Sanskrit) in 1871. 


Pandit Adityaran,, Bhattacharya has served in various 
posts in the Education Department, and has done very good 
He has officiated as Anglo-Sanskrit 


০ Professor at the Beuares College, where the Principal spoke- 


highly of his work’; and as Professor of. English Literature 
College, when’ the results of the 


showed that his teaching had been-sound and thorough. 
But the Pandit’s permanent appcintment, from 1872 to the 


\.present time, has been the Professorship. of Sanskrit . at- ‘the. 


eset Tenet Ta ca Sous Wasa uaa at Wena Was uot Ta পনি সপ পাতি 


ছু 


_[ তম ভাগ। 


Muir College. In this post his HAN has ech তিনি 
successful, as very few of his pupils have failed in the 
University Examinations, and a comparatively large. number 
of them have, stood well in the honour lists; and -gainéd 
distinctions that bad up to that time been obtained only by 


students of the Presidency .College 


Pandit Adityaram Bhattacharya has also been Examiner 
in Hindi Literature of the Middie Class Vernacular Examina- ও 
tion, from the date of its institution in 1873 Hill 1885. This 
very laborious work he. performed “carefully and conscienti- 
ously. and deserved and received the thanks. of Government 
for his long-continued and, unremunerated labours, ২ 


7 ~ In former years, also, he assisted the Director of. Public 


Instruction by reviewing fot him a large number of Hindi 
books which had béen sent in under. Sir W. Muir's Prize ' 
Notification ; and I have always found him ready and willing 
to undertake and perform any extra official work in which 
His whole official career has been 
one of quitt, steady, and successful labour, and I have a 
very high opinion of his character and of: his merits .as a 
servant of the State, j ও ও 


his help was wanted, - 


RALPH T. H. GRIFFITH, 

Formerly Principal of Benares College, - 
and late Director of Public Instruction, 
| 177,025 and Oudb. 
ALLAHABAD 5 
1th January, 1887. | 

১৮৯৭ অন্দে পণ্ডিত মহাশয় “মহোমহোপাধ্যায়” উপাধি 
প্রাপ্ত হন, এবং ৩০ বসর সম্মানের সহিত কর্ম্ করিয়া. 
১৯০২ অন্দে পেন্সন গ্রহণ করেন । তাহার বিদায়োপসক্ষে 
কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার থিবো বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া! 
পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তাহার কাধ্যের 
ভুরি ভুরি প্রশংসা এবং শিক্ষা বিভাগ, 'কলেজ ও জন- 
সাধারণ শিক্ষাস্বন্ধে তাহার নিকট যে প্রভূত উপকার্‌ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত. 
মহাশয়ের 'সন্ব্ধনা করেন। তাহার ছাত্রবৃন্দ কৃতজ্ঞতার 
নিদর্শন স্বরূপ একখানি বৃহৎ ফোটো গ্রাফ উঠাইয়া৷ কলেজের 
পুস্তকাগাঁরে রাখিযা দিয়াছেন । তিনি পেন্সন গ্রহণ করিলেও- . 
তাহার অবসর নাই। . শিক্ষা বিভাগের প্রতি" তাহার | 
অনুরাগ বিদ্যার হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। - তিনি পূর্বে যেমন 
গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীরূপে ইহার নানা বিভাগে লিপ্ত 
ছিলেন, এখন স্বাধীন জীবনেও সেইরূপ আঁছেন। অধিকন্ত 
এক্ষণে তাহার কর্মক্ষেত্র আরও প্রসারিত হইয়াছে। 


প্রবাসী । 





মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, এম. এ. 


KUNTALINE PRESS. CALCUTTA 








করিয়াছেন ত তাহার ভন্ত শিক্ষা বিভাগ. প্রকাশ্যে তাহার 
নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সিপ্ডিকেটের 
েষ্বর; বিশ্ববি্ঠালয়ের ফেলো, হিন্দী মিড্‌ল, পরীক্ষার মত 

রী ক, টেক্টবুক কমিটির সভ্য প্রভৃতি পদে অধিষ্টিত 


য়া সুচাররূপে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়া আসিয়া- য়া: 



























আজিও তিনি টেকসট্বুক কমিটির সদস্ত আছেন 
ং ভাইরে? মহোদয় এখনও তাহার মতামতের জন্য বে 
[ হিন্দী পুস্তক প্রেরণ করিতেছেন তিনি তাহাদের 
পাত সমালোচনা করিয়া দিতেছেন। তিনি এপধ্যস্ত 
লয়ের কোন. অধিবেশনে: ব্যক্তি বা সম্প্রদায় 
1 নিন্দাপ্রশংসা ব' অনুরোধ উপরোধের অপেক্ষা 
না| করিয়া বিবেক গ্যায় ও স্বাধীন মতান্ুদারে সমুদয় 
ন- করিতেন। তাঁহার ন্যায় স্পষ্টবাদী 

কার্য করিবার লোক যে কোন 
বিরল ।- এলাহাবাদ বিশ্ববিগ্ঠালয়ে চিরকালই 





য়, ততই ভাল। প্ৰকাশ্য কোন নিয়ম না 
রা প্রায় এইরূপ একটা দস্তর ড় করাইয়া 
ৰ প্ৰিন্সিপ্যাল এবং ইংরাজীর অধ্যাপক 
[কোন কলেজ বি, এ পর্যন্ত বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
বেনা। পণ্ডিত মহাশয় চাকরী করিবার সময় 
ইয়া বরাবর এই প্রকার ব্যবস্থার প্রতিবাদ 
করিয়া, তাহাতে পূর্বোক্ত দস্তরটা প্রায় 
ভাঙ্গিয়া না । ই সে দিন একজন সাহেব অধ্যাপক, 
যে কোন সাহেব অধ্যাপুক ডা টনিক, ইংরাজী 'ও 








তিনি কলেজ ও ভা, অব আর্টসের জন্ত যাহা 


পক্সন লইলেওশিক্ষাবিভাগ তাহাকে ছাড়িতে পারেন | 


বৃতীয়দিগের অপ্রতিহত গ্রাভাব। . তাহাদের ইচ্ছা নু 
ই যে উচ্চশিক্ষা কার্য্যে ভারতবাসীরা যত কম অধ্যাপকের 
_সমক্ষে সাক্ষী দিবার সময় পণ্ডিত মহাশয় 


শিক্ষা প্রচারের সমর্থন করিয়া নির্ভীকভাবে স্বীয় স্বাধীন মত 

































বিশবিদ্ধাপযের | ব্যয়সংক্ষেপ বিষয়ে পরকাহভাবে রং 
প্রকাশ না করিয়া তিনি অনেক স্ুসঙ্গত কথা বলিয়াছেন : 

লিখিয়াছেন। একবার  এলাহাবাদ বিশ্ববিগ্ালয় ই. 
মৃত তাপ করেন যে _লীওয়াৰ্ণার সাহেবের Cit 


তিনি বলেন যে হনদুশিক্ষককে । বাইবেল : 
করিলে যে ফল হয়, ভারতীয় 
5 চা তদ্ৰূপ হয়; ; 


পূর্বের 


মুসলমান ও Re তুলনা করি ডউ 
শাসন সময়ের অপরুষ্টতম অংশেরই উল্লেখ করিয়াছেন 
১৯০২ অন্ধের এপ্রেল মাসে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের i 


ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিয়া সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে ও সংস্কৃত 


লিপিবদ্ধ করিয়া পেশ করেন। ৯৯০২ অন্দে উহা “Noes 
on Educational matters in general and the subj 
of Sanskrit in particular? এই. নামে পু টক 

প্রকাশিত হয়। (পণ্ডিত মহাশয় প্রবেশিক্ষ পরীক্ষার্থীদিগের 
পাঠ্য স্বরূপ বত iol ক্লাসের সংস্কৃত পাঠ্য 








পারি হি টিন সংক্রান্ত লক স্‌ 











বু হোয়াইট সাহেবের লেখনী নিঃ 


| কহ খাছ" পলা নাদ আৰৰ 
ট হইয়াছে। আমরা উক্ত পত্র সাধারণের গোচরার্থে 


rs. During this. time he has Hid the 
Sanskrit in the Muir Central College, -Alla- 
ad, retiring from the service.of Government on attaining 
ag 55 in November 1902. . Some 9 years before his 
ement his eminence asa ‘Sanskrit scholar was appropri- 


hopadhyaya. But:the Pandit has not shown himself. 

scholar, As a teacher he has always devoted 
; to his work, ‘and his efforts to lead others 
ith EE have: met. with deserved success. 







abit of thought. 


৮. 8011 continue to ভা? part in in te work of the: Provincial 


সমিতিতে স্বাধীন ভাব | ধাৰণ করিলেও তাহার আপ 


ছ তা গফ সাহেবের অধ্যক্তা কালে 


27th January, 1903. 


y recognised - bythe conferring on. him of the title of 


লিন: জার be entirely. টি 


2 অহাৰ অভিযোগ কর্তৃপক্ষের গাচর ক 


























Book Committee. nt 
Like Mr. Griffith, a former. Director of Public Instrucs 
tion in these Provinces, I have £ high opinion. of the Papdits বজ 
Character and of his merits as a servant 01 the State, ! 
| (৪৭.) ক, 0 Lewis, 
Director of Public Instruction, 
United Provinces of Agra and 0478. 


তিনি যে কেবল অধ্যাপনাকাধ্যেই যশোলাভ করিয়াছেন 
তাহাই নহে, সাহিত্যক্ষেত্রেও বহুদিন হইতে এ প্রদেশে 
তাহার স্থনাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। -১৮৬৪ অব্দে তিনি 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করেন; 
তাহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৫ অকব্দে গ্রিফিথ, সাহেব 
“The ৮801৮ নামে একখানি কাগজ বাহির করেন। 
পণ্ডিত মহাশয় ১৮৬৬ অব্দ হইতে ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতে 
আরম্ত করেন। পণ্ডিত রামগতি স্তায়রত্বের খজুপাঠের 
টীকা তিনি পণ্ডিত পত্রিকায় সমালোচনা করেন ; তাহাতে 
গ্রিফিথ, সাহেব অত্যন্ত সন্তষ্ট হন । ইহার পর হইতে তিনি 
পণ্ডিতের নিয়মিত লেখক হন, এবং Indian Mirro 
ও Pioneer পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন। পূবে 
এ প্রদেশে-গ্রাজু এটদিগের দুর্দশার সীমা ছিল ন!। সাহেবের! 
তাহাদিগকে অত্যন্ত কুনজরে দেখিতেন। গ্রাজুয়েট না হইয়া 
বরং মাইনর পাশ করিলে তখন খাতির ছিল। পণ্ডিত. 
আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ সম্বন্ধে “Reflector 
: পত্রে সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। ১৮৬৯ অব্দে 
উহার প্রতি গ্রিফিথ মহোদয়ের 'নজর পড়ে এবং তাহাতে 
সকল ফলে। সেই হইতে এদেশে গ্াজুয়েটদিগের : 
সন্মান বৃদ্ধি হয়। শিক্ষিত সমাজের পক্ষে ইহা পক 
: চির্রণীয় বিষয়। পণ্ডিত মহাশয় এবং তাহা ঃ 


















নিয় পত্রে মধ্য মধ্যে প্রবন্ধ লিবিয়া 











হন। পূর্বোক্ত প্রবন্ধগুলি ১৮৮২ অন্দে তিনি 100 
ns Mela Notes : By the special native correspondent 
of the Pioneer” নাম দিয়! পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। 
এই পুস্তকপাঠে তীৰ্থধাত্রিগণ এবং দর্বসাধারণেকুস্ত মেলার 
বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রয়াগের প্রত্বতাত্বিক ইতিবৃত্ত অব- 
গত হইতে পারিবেন। পুস্তকখানির পুনমুর্জাঙ্কণ নিতান্ত 
প্রয়োজন বলিয়া আমাদের মনে হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
সাধারণহিতকর আরও অনেক বিষয়ে সংবাদপত্রে লিখি- 
যাছেন । তিনি একজন 'কংগ্রেসওয়ালা । 
ৃ  পুস্তকরচনা ব্যতীত দাহাতে মূল্যবান লুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থাদির 
ন: প্রচার হয় তৎপক্ষে তাহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। কেবলি 
ইচ্ছায় তাহা পর্যবসিত হয় নাই। তিনি শিবশর্মা প্রণীত 
“বাসুদেব রসানন্দ,” শরাঙ্গধর প্রণীত “শাস্তরস নির্দেশ” 
প্রভৃতি কয়েকখানি প্রাচীন এবং লুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধার সম্পাদন 
নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়াছেন। এই সকল 
শার্থে তিনি আড়াইশত টাকা দান করিয়াছেন। হিন্দী 
-ও সাহিত্যের তিনি একজন বিশেষ উৎসাহী ও পৃষ্ঠ- 
"পোষক কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা সুতরাং তাহাকে ছাড়িতে 
গারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাকে সাদরে সভার সভ্যশ্রেণীভূক্ত 



































॥ “সরস্বতী” নারী হিন্দীভাষার উৎকৃষ্ট মাসিক. 





দকের লিখিত পণ্ডিত মহাশয়ের জীবনীতে 
তাঁহার হিন্দীভাষা ও সাহিত্যান্থুরাগের বিশেষ উল্লেখ 
দেখিলাম । অধ্যয়ন ও. অধ্যাপনা তীহার নিত্যনৈমিত্তিক 
কাধ্য। পেন্সন গ্রহণের পর প্রয়াগে অবস্থানকালে তিনি 
বিশ্ববিস্তালয়ের কার্য্য ও আপনার সাহিত্যচর্চা ব্যতীত পল্লীস্থ 
সংস্কৃত বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যা দান করিতেন। তিনি এমনই 
অনলসপ্রক্কতি যে স্থূলকায় হইলেও দিবাভাগে কখন 
নিদ্রা যান না। হিন্দ্ধ্ন্মে তাহার প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস আছে। 

নিষ্ঠাবান হিন্দু হইলেও কোন ধৰ্ম্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি 
দ্বেষ নাই। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের একজন 
তিনি রাজাকে prince of Bengalis বলিয়া 














মহাশয় কয়েকবারই স্বীয় পরামর্শ ও কাধ্য ছারা 


আমরা তাহার কোন, কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি 


ডি দেবেন্রনাথের রর থে তন কিন্তু অতিবিস্তুতিভয়ে তৎসমুদয় উল্লিখিত হইল: না 

































ডোমারডরা, টি নিডাড প্রভৃতি স্থানে যায়, তাহাদের 

স্রিক শিক্ষা ও সর্বা্গীন মঙ্গলের ব্যবস্থা করা যে ভারত 
দের কর্তব্য, তিনি কেবল ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন 
তিনি বলেন, এই কার্যে ব্ৰাহ্মসমাজ ও আর্ধাসমাজের 
দেওয়া উচিত; কারণ প্রাচীন হিন্দুসমাজে জাতি | 
তয় থাকায় এই কাজে হাত দিবার সম্ভাবনা ।র 
তাহার চরিত্রের নিৰ্ম্মলতা সর্ববাদিসন্মত। পা 
মহাশয়ে চরিত্রের নিৰ্ম্মলতা, ধর্ম-নিষ্ঠা, সত্যপরায়ণ 
অনালন্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠা, তাহার স্বাস্থ, ও প্রতিভাব্য 
মুখমণ্ডলে বিশজনীন প্রীতির ভাব এবং “নয়ন 
জ্যোতিঃ সম্পাদন করিয়াছে। তিনি এক্ষণে বা 
সেপ্ট্যাল হিন্দু কলেজের সন্মানিত সহযোগী 'অধ্যগে 
পদে বৃত হইয়া কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। মাতৃভ 
ও সাহিত্যের প্রতি অন্থ্রাগও তাহার. অন্ন 

এলাহাবাদে অবস্থান কালে প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য_ সভ 
প্রতি অধিবেশনে তিনি উপস্থিত হইতেন এবং বে 
অধিবেশনে সভাপতির কার্য সম্পাদন করিতেন 


যে পণ্ডিত মহাশয় পরিচ্ছদে লী রীতি 
করিলেও অন্তরে খাঁটি বাঙ্গালী। কিন্তু শুধু তা 
তাহার প্রতি প্রকারান্তরে সংকীৰ্ণতা আরোপ করা 
একবার এক অধিবেশনে কথা হইতেছিল, প্রবাসী 
কিরূপে বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিতে পারেন। তাহাতে 
বলেন, বাঙ্গালী মানুষ হও; তাহা হইলেই বাঙ্গালীত্ 
পাইবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের বাঙ্গালী 
কর্তব্য বটে, কিন্তু আমরা কি কখনও বাঙ্গালীত্ব 
ভারতীয়ত্বে পৌছিব না? বাঙ্গালী ছাত্ররা ইন 
বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিবার অধিকার হইতে 
হইবে, কয়েকবার এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল। 










স্বসমাজের উপকার করিয়াছেন। বাঙ্গালী ও বাঙ্গা 
সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয়ের অনেক মত ও মন্তব্য প্রণিধান 


পণ্ডিত পি: এবং 






৬২ পুষ্টার চিত্রের নিয়ে সিডি কল ন। 
₹ ৩৫ পৃষ্ঠার সৌর বিশ্বের চিত্রের বাম পার্শ্ব এবং ৩৭ 
পৃষ্ঠার সৌর বিশ্বের চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্ব নিয়দিকে বসিবে। 
₹ ৩৫, ৩৬, ৩৭ পৃষ্ঠার চারিখানিসৌরকেতু প্রদর্শক চিত্র 
বিপর্যস্ত বুঝিতে হইবে। জ্যোতিষিক দুরবীক্ষণে প্রতিরপ 
বিপৰ্য্যস্ত দেখায়। এই সকল সৌর বিশ্বের চিত্রের উপর 
মক নবি, নিমদিক উত্তর, বাম পার্থ 


নর এঞ্১৮ বি ূ 
৩৮ X৯=৩৪'২ হইবে। = 
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“Beauty, Good, and Kuowledgé, are three sisters.” 
; ্ “‘to. look on ‘noble forms ২.৯ 
- Makes noble thro’ the sensuous organism 7157 et 
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That which is 512 ৮ 


শরণ, ১৩১২ | 








| 1. সংখা | | 





প্রাচীন বিবাহপ্রথা 


মনুষের:পক্ষে যে সকল কর্ম করা স্বাভাবিক, ভারতই 
যাহা লাভ করিবার জন্ত মন্তুম্যের আকাঁজ্া জন্মে, এবং যে 
. সকল কৰ্ম্ম মন্তয্ের. কর্তব্য এবং আদর্শ, এ সকলগুলিই 
. প্রাচীনেরা চতুর্র্গের অন্তু ক্ত করিয়াছিলেন।. ইংরাজীতে 
'রিলিজান্‌ বলিলে যাহা বুঝ! খায়: তাহা মোক্ষবর্গের: অন্তভূক্তি। 


ব্যবহার নীতি বুঝাইত | জ্ঞানকাণ্ডের যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা,_ 
উহা লইয়াই মোক্ষবৰ্গ ; এবং মন্থাদি স্মৃতির ব্যবস্থা হইল 
ধর্মশীঙ্। কাজেই সকল প্রকার পারিবারিক এবং সাংসারিক 
অনুষ্ঠান ধৰ্ম্মশান্ত্রের বিধির অন্তর্গত |. টু 


প্রাচীন কালের সামাজিক রীতিনীতি বুরিতে হইলে. 


ধর্মশাস্তের ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে.হয়.। কিন্তু এখন 
বে সকল -স্থৃতি.শাস্ত, পাওয়া যায়, তাহা অতি প্রাচীন ধৰ্ম্ম- 
সুত্র অবলম্বনে রচিত বলিয়! স্থতিশান্করেই স্বীকৃত হইয়াছে। 


.' যেই সুত্রগুলি ঠিক্‌ কিরূপ ছিল, এখন আর তাহা সম্পূর্ণ . 
. একান সমালোচনা 'না- করিলেই' ভাল হয়। 


রূপে জানিবার “ উপায় নাই। আশ্বলায়ন, লাট্যায়ন, 
.গ্োভিল প্রভৃতির. গৃহাস্থত্রে, যে- প্রকার ব্যবস্থা আছে, 
--ক্লতিগুনি অনেক স্থলেই তাহার অনুরূপ-ন্হে ) 


" এখন যে: 


তি পিত তাহা. মন্ুসংহিতা ; জন বিক্ষিপ্ত সন্তু- 


. স্থত্রের: মর্ম ভৃগু কর্তৃক, ব্যাখ্যাত, এবং কাব্যাদিতে প্রচলিত 


সংস্কৃত ভাষায় পপ্ধে রচিত।, অতি প্রাচীন সাহিত্যে সাঁমা- 


“জিক রীতিনীতির যে সকল .আভাস ' এবং নিদর্শন রহিয়া- 


0 সেই গুলি-দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় বৈ, প্রচলিত 
 স্বৃতিগুলি- কালধন্মে পরিবর্তিত এবং পর্বিদ্ধিত হইয়াছে। 


. এই পরিবর্তন এরং পরিরদ্ধন কোন্‌ সময়ে কতদূর পর্য্যন্ত 
ধর্ম বলিলে প্রাচীনকালে সকল গ্রকার,আঁচাঁর অনুষ্ঠান এবং : 


হইয়াছিল, তাঁহার অতি সুক্ষ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেও স্থির- ' 


সিদ্ধান্ত লাভ কর দুরূহ । টু - 


মংশতঃ' প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন, অবলম্বন 
এবং অংশতঃ প্রচলিত স্থৃতি পুরাণ এবং তন্ত্রশান্ত্রের ব্যবস্থা 
গুলি লক্ষ্য করিয়া, প্রাচীন সমাজের বিবাহপদ্ধতি বিষয়ে. 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এ বিষয়ে যখন পদে পদে ভ্রম 
প্রমাদের সম্ভাবনা,.তখন সুধী পাঠকের! যদি দোষ প্রদর্শন 
করিয়া সমালোচনা করেন, তবে অনুগৃহীত'হইব। কিন্তু ধাহারা 
শান্জের বচনের দোহাই দিয়া, সমাজ-সংস্কার করিতে বসিয়া- 
ছেন, অথবা সমাজ-সংস্কারের প্রতিপক্ষত! করিতেছেন,তীহারা 
এই উভয় 
পরক্ষই.আপনার উদ্দেন্ঠ-সাঁধনের জন্ত শাস্ত্রের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা 


‘করিয়া থাকেন? যথার্থ ইতিহাস জানিবার জন্ত ইহাদের ব্যগ্রতা 


১৮৬ 
নাই। গীতায় যেখানে অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিমাপূজার সমর্থন 
আছে, সংস্কারকেরা সেখানে তাহার আশ্চর্য নুতন অর্থ 
করিয়াছেন ; এবং স্মৃতিতে যেখানে গোমাংস ভোজনের 
অনুকূল ব্যবস্থা আছে, সংস্কার-বিরোধিগণ সেখানে 
গো শব্দের নানা অর্থ ঘটাইয়া বিগ্ভালাভ করিতেছেন । 
বাহারা নূতন বিধি অবলম্বন করিয়া অথবা সকল বিধি 
ত্যাগ করিয়া নৃতন রীতিনীতি স্থাপন করিতেছেন, তীহারা 
প্রকৃত পক্ষে যে শাস্ত্র মানিয়া চলিবার জন্য বড় উৎসুক তাহা 
নহে ; কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ছুই একটা শান্ত্রবচন 
না তুলিলে যেন গৌরবরক্ষা হয় না বলিয়াই ওঁ প্রকার 
কাধ্য করিয়া থাকেন । যুগে যুগে কালধর্ম্মে আচার ব্যবহার 
পরিবন্তিত হয়; অতএব শান্সে থাকিলেও হিন্দুরা সকল 
প্রাচীন ব্যবস্থা মানিতে পারেন না। তাহার উপর আবার 
দেশাচার আছে, কুলাচার আছে। এরূপ স্থলে যে ধর্ম্মু- 
রক্ষকের! কেনই অযথা প্রাচীন প্রথার নূতন অর্থ করিয়া! 
ইতিহাসের পথে কণ্টকরোপণ করেন তাহা বুঝিতে 
পারি না। 

অতি প্রাচীন বৈদিক ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং 
বৈশ্তের মধ্যে আহারাদি বা বিবাহবদ্ধন সংস্থাপনের পক্ষে 
কোন প্রতিকুলতা নাই ; এবং স্্ীজাতির শৈশব-বিবাহের 
কোন নিদর্শন পাওয়া যার না। সকলেই একথা স্বীকার 
করিয়৷ থাকেন বটে, তবে অনেকে বলিয়া থাকেন 'যে, এটা 
সত্যবুগের কথা; সেকালের ধর্ম এবং সমাজ সাধারণ 
মন্তয্যের ধর্ম এবং সমাজ নহে। হউক সত্যঘুগের কথা, 
কিন্ত সে যুগে যে একালের নিয়ম ছিল না, সেই টুকুই 
ইতিহাসের জন্য প্রয়োজন । 

মহাভারতের কুত্রাপি শৈশব-বিবাহের অনুষ্ঠানের কথা 
নাই ; সকল বিবাহই বৌবনে । অসব্ণ-বিবাহের উপন্তাসও 
ওঁ সংহিতায় অনেক পাওয়া যায়) কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ যে 
প্রশস্ত নহে, ইহাঁও মহাভারতেই যথেষ্ট পরিমাণে লিখিত 
আছে। মহাভারত গ্রন্থ যখনই রচিত হউক না কেন, 
গ্রন্থে বখন মূলতঃ ছাপর যুগের ঘটনা লিপিবদ্ধ, এবং 
পুরাণেতিহীসচ্ছলেও সত্য এবং ত্রেতা যুগের রীতিনীতি 
বর্ণিত, তখন কেহ কেহ বলিতে পারেন যে উহা হইতে 
কলিকালের প্রাচীন সামাজিক অবস্থা জানিতে পারা যায় 


প্রবাসী । 


| ৫ম ভাগ। 


পাশ কন ছিত জাত ত তোপ 


না। একথা লইয়াও কোন তর্ক তুলিবার প্রয়োজন নাই | 
ত্ৰেতা হউক দ্রাপর হউক, ,এক সময়ের প্রাচীন অবস্থা 


জানিতে পারা গেল, ইহাই বথেষ্ট ৷ 

বায়ুপুরাণের ৫৮ তম অধ্যায়ে, যেখানে কলির দোষ 
সম্বদ্ধে ভবিষ্যৎ বাণী আছে, সেখানে লিখিত আছে, যে 
কলিকালে অনেক ছুনীতি এবং ত্রষ্টাচার দেখিতে পাওয়া 
যাইবে; তাহার মধ্যে একাটি এই যে ষোড়শী হইবার পূর্বেই 
অনেক রষণী গর্ভধারণ করিবেন । বাহারা পাষণ্ডের মত 
ভবিষ্যৎ বাণীর অর্থ বুঝিয়া থাকেন, তাহার! বলিবেন, যে 
বায়ুপুরাণের যুগে ষোড়শের পূর্বে কচিৎ ক্কচিৎ রমণীর 
বিবাহ এবং গর্ভধারণ আরন্ত হইয়াছিল; অর্থাৎ তখনও 
পুণযৌবনা রমণীই বিবাহিতা হইতেন। যাহা হউক, 
আমাদের এই ঘোর কলিতে যে সগ্ভজাতা শিশুরও বিবাহ 
হয়, এবং দ্বাদশের পূর্বেই গর্ভাধান না হইলে অনেকের 
পিতৃপুরুষের নরকগমনের আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সে কথা 
পুরাণকর্তীর ধ্যানে প্রভাসিত হয় নাই। 

খৃষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহৰ্ষি পতঞ্জলির মহাভাষ্য 
রচিত। এ মহাভাধ্যে শূদ্রের সংজ্ঞা এবং বর্ণনায় উক্ত 
হইয়াছে, যে, যেসকল শুদ্র আৰ্য্যজাতির সেবক এবং আধ্য- 
গ্রামবাসী, আর্যেরা তাহাদের অন্নভোজন করিতেন । 
মহাভাষ্যে একথারও নিদর্শন পাই, যে ব্রাহ্মণের শুদ্রপতী 
ব্রাহ্মণের সঙ্গে যজ্ঞকাধ্যে ব্যাপৃতা হইতে পারিতেন না। 
অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু এ বিবাহ বে সবর্ণা- 
বিবাহের মত প্রশস্ত বলিয়া গণিত হইত না তাহাও জানিতে 
পারা যায় । কিন্তু কন্যার বিবাহের বয়ন সম্বন্ধে ও গ্রন্থে 
কোন আভাস পাই নাই। 

মহাভাম্মে যাহা আছে, .মন্তুসংহিতাতেও তাহাই। 
ভূৃগুব্যাখ্যাত মন্থুসংহিতায়- লিখিত আছে, যে ব্ৰাহ্মণাদি 
দ্বিজাতীয়েরা অতিশয় অন্তযজ যে চগ্ালাঁদি, তাহাদের নিকট 
হইতেও ধৰ্ম্মশিক্ষা করিতে পারেন, এবং অনুরূপা হইলে 
অতি দুদ্ধুল হইতেও স্ত্রীসংগ্রহ করিতে পারেন। দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের এই সাধারণ বিবি অপেক্ষা পরবর্তী অধ্যায়ে 
আরো সুস্পষ্ট কথা আছে। 

প্রথমতঃ বল! হইয়াছে, যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈঠ্ঠদের 
সংস্কারের মধ্যে জন্মসংস্কারাদির পর প্রথম বড় সংস্কার 


পাপা 


৪র্ঘ সখ্য । 


উপনযনন, তংপরবন্তী সং মার কেশান্ত কর্ম, এবং তৎপরবত্তা 

ংস্কার বিবাহ। এই কেণান্ত সংস্কার, ব্রাহ্মশের ষোল 
বৎসর বয়সে, ক্ষত্রিয়ের ২২ বংসরে এবং বৈশ্যের ২৪ বৎসরে 
নিদিষ্ট চিল । কেশান্তের পর যখন বিবাহ, তথন ব্রাহ্মণ 
বালকের পক্ষে ১৬ বৎসরের পূর্ে বিবাহ হইতে পারিত না, 


কিন্তু গুরুগৃহবাঁসের জন্য যে ও বয়সেও বিবাহ হইত না 


তাহাও ঠিকৃ। এবিষয়ে মন্থুতে যেমন আছে, অন্তান্ত 
সকল স্মৃতিতেই তেমনি আছে । 

এ ত গেল পুরুষের বিবাহের বয়সের কথা । উহাতে 
কন্যার বয়সের কথা কোথায় ? সে কথাও পরে বলিতেছি । 
গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত দ্বিজ, "লবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং” 
ভাৰ্য্যাকে বিবাহ করবেন ; এবং ইহাই দিজাতীয়ের বিবাহ 
কৰ্ম্মে “প্রশস্ত” বিধি । সবর্ণা বিবাহ করাটা প্রশস্ত বিধি 
ছিল; অর্থাৎ অসবর্ণা যে হইতে পারিত না তাহা নহে। 
ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতীয়েরা' প্রথমে সবর্ণা এবং পরে পরে 
অন্থাবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিতে পারিবেন এ নিদ্দেশও আছে। 
কিন্ত একথাও আছে বে ব্রাহ্মণের যদি শৃদ্রপত্বী থাকে, তাহা 
হইলে সেই ত্রাঙ্মণকে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে আহ্বান করা হইবে 
না । কাজেই অসবর্ণ বিবাহের অপ্রশস্ততা বুঝিতে পারা গেল। 
মনু এবং অন্তান্ত সকল স্থৃতিতেই ব্রাহ্মণের শুদ্রানী,পড়ীর 


গর্ভ গাত সন্তান এবং অন্থপূর্ধা বা পুনর্ধিবাহিতা বিধবার 


গর্ভজাত সন্তানের দায়াধিকার নির্দিষ্ট আছে। শী সকল 
পত্নী চলিত, তবে প্রশস্ত বলিয়া গণিত হইত না। 

সবর্ণা এবং লক্ষণীন্বিতা কন্ঠার কথা বলা হইয়াছে। 
এন্থলে শরীরাবয়দের সৌষ্ঠব অর্থে সাধারণ সুলক্ষণের কথা 
হইল, না, ওঁ শব্দটির কোন বিশেষ অর্থ আছে? এইস্থলে 
ঠিক এই বিষয়ে ভন্তান্ত স্থৃতির বচনের প্রতি লক্ষ্য করিলে 
আর্থবোধের সহায়তা হইতে পাঁরে। সংবর্তি এইস্থলে 
লিখিয়াছেন, *লক্ষণৈশ্চনমদ্িতাং” এবং যাজ্ঞবক্ষে আছে 
“লক্গণ্যাং” 1 * এখন যাঞ্ঞবন্ধকোর অতিপ্রাচীন টীকাতেও 
দেখিতে পাই, ঘে ইহার ব্যাখ্যার লিখিত হইয়াছে, যে 
বাহাতে পরে “নপুংসকাদি” দোষদুষ্টা না হয়, তাহার জন্য 
যাহার পন্ত্রীলঙ্গণ ব্যক্ত” হইয়াছে, সে। কাত্যায়নে কিন্তু 
পরিষার লিখিত আছে বে “অজাতব্যঞ্জনা”-কে বিবাহ 
করিবে না। [কাত্যায়ন__২৮ অধ্যায় ৪র্থ শ্লোক দ্রব্য ] 


প্রালীন বিবাহপ্রথা। 


১৮৭ 


সিসি পিসি তা সি সিপিএ সপ এ 


ত্বর্তত a একথাও আছে, যে কন্যার প্রথম তিনবার 
খতুর পর বিবাহের বয়স হয়; এবং যৌবন-লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে দেবতারা ভোগ করিরা তাহার অগ্গশুদ্ধি বিধান 
করেন; এবং তাহার পর সে পতিত্ক্তা হইবার উপযুক্তা 
হয়। দেবভেগ সম্বন্ধে লিখিতআছে ২ 
রোমদর্শন সংগ্রাপ্তে সোমোইভুঙক্তেহথ কন্যকাং 
রজে। দৃষ্ট) তু গন্ধর্ববঃ কুচোদৃষ্ট। তু পীবকঃ। 
তাহা হইলেই দেখা গেল, যে কন্তাকাঁলেই রমণী “লক্ষণ- 
সনদ্বিতা” হইবেন। সংবর্তের বিবানটির সহিত বশিষ্ঠ 
সংহিতার বিধিটি মিলাইলে দেখিতে পাওয়া যাঁর, কন্ঠার খতুর 


-পর তিন বৎসর অতিবাহিত হইলে বিবাহের কীল। 


সপ্তুদণ অধ্যায়ে লিখিত আছে, বে কুমারী খতুমতী 


হইলে তিন বৎসর অতিবাহিত হইবার পর উপযুক্ত 


পতিলাভ করিবেন । পত্রিভ্যোবর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেৎ তুল্যং”, 
কথায় “বিধি” নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
কিন্তু এ সকল বিধানের সঙ্গে সঙ্গে, এ স্থৃতিগুলির কোন' 
কোন দেশের পাঠে অতিরিক্ত কথা আছে। সেই আতরিক্ত 
কথার উক্তবিধ বিধানের বিরোধী কথা আছে। বিরোধী 
শ্লোক একসঙ্গে দেখিলেই সন্দেহ হয়, যে পরবর্তী সময়ে 
পূর্বের বিধানগুলিকে পরিবর্তন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 
প্রথমতঃ বশিষ্টস্থৃতির কথা বলিতেছি। বশিষ্ঠস্থৃতি প্রথম 
হইতে শেষ পর্য্যন্ত সুত্রাকারে গন্তে রচিত; উহা ও স্মৃতির 
প্রাচীনতার প্রমাণ। যে সকল স্থলে প্রাচীন বিধির পরিবর্তন 
অথবা প্রাচীনবিধির বিরোধী মত লিখিত হইয়াছে, সেই 
সেই স্থলেই পদ্বরচন!। এট! কি রকম? সপ্তদশ অধ্যায়ে 
যেখানে বিবাহের বয়সের কথ! উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার 
পূর্বে বা পরে এমন কথা নাই, বে খতুর পূর্বে বিবাহ হউক; 
এবং যদ্দি খতুমতী হইলেও বিবাহ না হয়, তবে তিন বৎসরের 
পর কন্তা “নিজে” পতি খুঁজিয়া লইবেন । গদ্চ অংশে এ 
প্রকার অর্থ কোন প্রকারে কর! যায় না। বিবাহ-ব্রসের 
বিধির পরে, এবং বিধবা-বিবাহের বিধির পুর্বে, পদ্য রচনায় 
পীচট শ্লোক পাওয়া যায়; এবং এ শ্লোকগুলিতে ভিন্ন রকম 
ভাষায়_খতুর পূর্বে কন্তাদান না করিলে এবং কন্তা 
পিতৃগৃহে খতুমতী থাকিলে, পিতৃপুরুষের নরকের ব্যবস্থা 
আঁছে। 
ংবর্তেও যেখানে দেখা গেল, যে জ্লী লক্ষণসম্প্ন! 


১৮৮ 
দেবভুক্তা ইয়া বিশুদ্ধ হরেন এবং তা আব ক্র 
ভাবে কোন দোষের কথা না বলিয়া শুদ্ধতাঁর কথাই বলা 
হইল, ঠিক তাঁহারই পরে, (অর্থাৎ ৬৫ গ্লোকের পরে ), 
“অষ্টবর্ধী ভবেৎ কন্তা”, শ্লোকটি পাই। 
উৎপত্তির ইতিহাস পরে দিতেছি [is 
মন্থুতেও কতকগুলি রিরোধী শ্লোক এবং একস্থলে দ্বাদশ 
বর্ষে কন্যা]. বিবাহের কথা. আছে। কবি কালিদাস. মনু- 
.. সংহিতাকে হিন্দুর আদর্শ বলিয়াছেন.) অথচ তাহার ‘লৌকিক 
কথায় নাটকেও" যুবুতী:বিবাহ' দেখিতে পাই।  ইহাঁতে 
বুঝিতে পারা' যায়, যে_কবির সময়ে মন্থুসংহিতা যে ভারে 


ছিল, তাহাতে ও বিবি কাচ ছিল না। কালিদাস কদাচ 
+ ভ্রষ্টাচারকে আদর্শ আচার বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। ‘কেবল 


কালিদাস কেন, দশম শতাব্দী পর্যন্ত সকল রাব্য এবং . 
৷ নাঁটকেই-_বুবতী- “বিবাহের প্রসঙ্গ ৷ কথাসরিংসাগরের সকল: 

*গুলি গল্পেই যুবতীর প্রতি প্রণয় সঞ্চার এবং বিবাহের 
কথা। 'বাণভট্ট এবং ও 'অনেকস্থলে সুস্পষ্টভাবে অষ্টাদশ- 
ব্দেশীযা কুমারী নায়িকা উপস্থাপিত করিয়াছেন। , 

শাস্তের নির্দেশ হইল. বিধি, এবং কার্য হইল, কবির 
করনা । যদিও উহা, হইতে সামাজিক অবস্থা, জানা যায়, : 
তথাপি কেহ কেহ উহাকে কেবল আদর্শ -কথা মাত্র রলিয়া 
সন্দেহ করিতে পারেন। চতুর্ণ হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত 
সময়ের ভুরি ভূরি প্রস্তরলিপি এবং তাত্রলিপিতে যে যৌবন- : 
বিবাহের কথা পাওয়া, যায়, তাহাতে কি সাধারণ ব্যবহার, 
সুচিত হয় না ?.৫ম শতাব্দীর প্রস্তরলিপিতে দেখিতে... পাই, 
যে ব্রাহ্মণ রবিকীর্তি ক্ষত্রিয়কন্তা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং 


তাঁহার পুল্রেরা সদাঁচরণ সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া মাতৃকুলু. না 
সপ্তম শতাব্দীতে 


পাইয়া পিতৃকুল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
একজন ব্রাহ্মণ, লাট বা গুজরাতে এক ব্রাহ্মণকন্তার রূপ- 
যৌবনে মোহিত হইয়! তাঁহাকে বিবাহ করেন; এবং দেরতার 
প্রতি ভক্তিজ্ঞাপন করিয়া দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন৷” 
| শিশু কন্তাঁর গৌরী রোহিণী প্রভৃতি অবস্থার কথা কি ভাবে 
কোন্‌ সময়ে উৎপন্ন হইল সে কথা বলিতেছি। ভুঁদেব বাবুর 
মৃত প্রাচীনতার পক্ষপাতী অথচ মনন্থী ব্যক্তি এদেশে দুর্লভ | 
তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, যে তত্রগুলি খুব একালের গ্রন্থ। 


‘তাঁহার বিরিধ প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে তন্তরোক্ত ধর্থের মাহাত্ম্য 


KL 


ন 


এই শ্লোকটির” 
: * আসিয়া পড়িরে বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলাম'। - 


ভিত! | 


পি 


লিষিতে গিয়া তিনি: প্র কথা ধা স্বীকার করিয়াছেন | কুমারী” 
তনত" রুদ্রযামল; "নীলতন্তর প্রভৃতি যে-অর্বাচীন গ্রন্থ তাহা গর 
সকল গ্রন্থের অর্কাচীন যুগের উপন্যাস হইতেই স্ুল্পষ্ট”হয়"। - 
এবিষয়ে অধিক কথা লিখিতে গেলে অনেক অবান্তর কথ! 


" তন্ত্র কুমারীপু্জার ব্যবস্থা ' আছে। অধিকাংশ তন্ত্রের - 
গ্রন্থেই লিরিত আছে,. যে কুমারী স্বয়ং দেবীর প্রতিমা: 
তাহাকে বিধিপুর্বক পূজা করিলে দেবীপুজার' যথার্থ: ফল: 
হয় -এপধ্যন্তও আছে, য়ে “হোমাদিকং তু বিফলং কুমারী 
পুজনং'বিনা”। এই কুমারীপুঞ্জা সম্বন্ধে গন্ধৰ্ব তন্তে আছে, 
যে “আনীয় কণ্যকাং দিব্যাং প্রমদাং যৌবনোরতাং” -ইত্যাদি'। =" 
অন্ত-তন্তরে অপ্রাপ্তযৌবনা এবং যৌবন্সন্নন্ধা সকল প্রকার 
কুমারীর 'পুজাই নির্দিষ্ট আছে। কুমারী 'প্রতাক্ষ “দেবী ;' 
ভিন্ন ভিন্ন বয়নে কুমারী কোন্‌ দেবী, এই কথা বলিবার জন্তা” 
ষে শ্রেণীভে ন করা হইয়াছিল তাহাতে আছে ৪ 


২ - এক বর্ষা, ভবেৎ সন্ধ্যা; দ্বিবর্ষাচ সরস্বতী, - . . ০3: +- 


ত্রিবর্াচ ত্রিধা মূর্তি, শতুরবধাচ কালির, 

॥__ কুভগ| পঞ্চ ঘর্ষাতু, বড় বট তবে উমা, ' 
'. * সপ্ততি ভিনিনীস সাক্ষাৎ, অষ্বর্যাতু কুজিকা, 

.. ২ নৰ বৰ্ষা রোহিণী সা, দশবরধীতু কন্যকা,. 

একাদর্শে তু রুদ্রাণী, দ্বাদশাব্দেতু ভৈরবী, 

১" ভ্রয়োদশে মহালক্ষ্মী; দিসপ্তা গীঠনায়িকা, 
, ক্ষেত্ৰজ্ঞ! পঞ্চদশভিঃ যোঁড়শে চাঁম্বিক! মতা, - 
কুমারী সা ভবেৎ দেবী নিজরপপ্রকাশিনী |. 


এই অংশ, রুদ্র যামলের উত্তর. খণ্ডের ষষ্ঠ. পটলে আছে, | 
. ইহাতে বিবাহের বয়সের কথা বেশ ধ্বনিত ' হইতেছে। 


আবার কুমারী তন্তরে দেখিতে পাইঃ-= 


- অষ্ট বৰ্ষা তু সা কন্যা! ভবেৎ গৌরী বরাননে, 
: নববর্ধ। রোহিনী সা দশবর্ধী তু রুন্যক! 
'অতউ্বং মহামায়া ভবে সৈব রজস্বলা, ১. 
আর্য দ্বাদশীব্াচ্চ যাবৎ বিংশতি সংখ্যকং 2 
'স্থৃকুমারী চ স! প্রোক্তা সর্বত্র সমন্থিতা 
যান পাষাণ ধাতুনাং তেজে! -:শন সংস্থিত|। 


এখানে ঠিক্‌-ও ৭ রজস্বলা’ রথা আছে; কিন্তু উহা কেবল : 
প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনা মাত্র। এই ত কুমারীর শ্রেণী-- 


বিভাগের উৎপত্তির ইতিহাঁস-। এই জিনিষটি সকল স্থৃতির , 


মধ্যে অন্য উদ্দেশ্যে গু'জিয়া দেওয়া হইয়াছে ; এবং এই 
কার্ধ্যটি অধিক দিনের কথা" নহে, কোন যা শানে 
এই" Glia নাই। 


| 


অপবিত্র আক্রমণ হইতে কুমারীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য 
রজস্বলা হইবার পুর্বে বিবাহ-সংস্কার করাইরা কুমারী নাম 
মোচন করিবার সূত্রপাত হইয়াছিল। সেটা অনুমানের কথা । 
তবুও এখানে একটা কৌতুহল প্রদ গল্প বলিতেছ্ছি। ঘখন 
মহারাণী ভিক্টোরিয়া রোগশধ্যায়, তখন সম্বলপুর অঞ্চলে 
নিয় শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে একটা মিথ্যা জনশ্রুতি প্রবল 
হইয়| উঠিরাছিল। অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, 
যে ভিক্টে'রিয়াকে দীর্ঘজীবিনী করিবার জন্য এক যজ্ঞ 


হইতেছিল, এবং সেই যজ্ঞে একলক্ষ কুমারীর বলিদান . 


হইবে। কথাটা উঠিবা মাত্র ঠিক তিন দিনের মধ্যে বামণ্ডা 


*  ফিউডেটরি রাজ্যে সগ্চজাতা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল 


_ কুমারীরই বিবাহ নিশপন্ন হইয়া গিয়াছিল ! 

স্মৃতির বিধি যাহাই থাকুক, ৭ম এবং ৮ম শতাব্দীতে যে 
লোকব্যবহারে অধিক বয়সে বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা 
কামস্ত্র নামক গ্রন্থ হইতে দেখাইতেছি। এই গ্রন্থথানি 
বাৎস্তায়নের নামে প্রচলিত; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এখানি 
বাৎস্তায়ন এবং তৎপূর্ববস্তী আচাধ্যদিগের সুত্রাদির সংগ্রহ ৷ 
এই সংগ্রহ যে ৭ম শতানদীর পুর্বববন্তী নহে, সে কথা বহুদিন 
পূর্বে এই পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। 

কামসূত্র গ্রন্থে বিবিধ উপায়ে সুখভোগের ব্যবস্থা আছে) 


€ কিন্ত ও ভোগ শাল্সবিরোধী রূপে নির্দিষ্ট হয় নাই। প্রতি 


পদে শান্ত্ীয় অন্ুশীসনের অন্ুবর্তিতা উল্লিখিত হইয়াঁছে। 
কাজেই এই গ্রন্থের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

বিহিত বিধানে যেখানে বিবাহের কথা লিখিত হইয়াছে, 
যেখানে স্বতির ব্যবস্থার মত প্রথমতঃ সবর্ণা কন্যার বিবাহ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । অসবর্ণার বিবাহও স্মৃতির ব্যবস্থা মত পরে 


পরে উল্লিখিত। কন্তার বয়স সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে? 
“কন্তাং....-. ত্রিবৰ্যাৎপ্রহ্ণণ্চন্যুনবয়সং-:--.. রূপশীললক্ষণ 
সম্পননাং---.-.স্তনীং---*..উদ্বহেৎ 1” উহার অব্যবহিত পরেই 


আবার লিখিত হইয়াছে, যে, বিবাহ শেষ হইলে কন্যা 


পতিগৃঁহে যাইয়া বিবাহের রাত্রি হইতে গণনা করিয়া তিন 
রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিবেন; অর্থাৎ পতির সহিত এক 
সঙ্গে শয়ন করিবেন না! তাহার পর চতুর্থ রাত্রিতে এক 
সঙ্গে শয়ন করিবেন। এই শয়নবিধির যে সকল কথা আছে, 


প্রাচীন বিবাঁহপ্রথ। । 


লোশন লা সিহত ছিত 


১৮৯ 


তে মিত কাত পা দি তিশা লা ০৩৯ 


তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। ইহাঁতে বিবাহের বয়স পূর্ণভাবে 
সুচিত হয়। 

বিবাহের পূর্বে পুর্বরাঁগ জাত হওয়া প্রেমবন্ধনের পক্ষে 
ভাল বলিয়া লিখিত হইয়াছে ; এবং কি কি বিভিন্ন উপায়ে 
কন্তার মন আকর্ষণ করিতে হইবে, তাহা বিশেষভাবে 
লিখিত আছে | শিশু কন্তার সম্দ্ধে ইহার কোন কথাই 
থাটে না। 

যদিও ব্রদ্ষ-বিবাহে পিতা মাতা কর্তৃক প্রদত্ত হওয়া 
কন্যার পক্ষে শ্রেষ্ঠ বিবাহ বলিয়া উল্লিখিত, এবং গাদ্দর্ব-বিবাহ 
মধ্যম শ্রেণীতে নিবি, তবুও এই কামণান্্ে গান্ধৰ্ব-বিবাহের 
অধিক প্রশংসা আছে, এবং উহা সাধারণতঃ আদুত বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে। গান্ধর্ব-বিবাহ কথার শেষ গ্রোক দুইটি 
এইরূপ $= 


বুড়ানাং হিঃ বিবাহানামনুরাগঃ ফলং যতঃ 
মধ্যমোহপি মছ্যোগে। গাঁন্ধর্ববস্তেন পূজিতঃ ৷ 
হুখতাদ বহু ক্লেশাদপি চাবরণাদিহ 
অনুরাগাপ্রকতাচ্চ গান্ধব্বঃ প্রবরোদনতঃ | 


গ্রন্থের ভার্য্যাধিকার অধিকরণে (পারদারিক অধিকর্ণে 
নহে ), এ কথাও আছে, যে বিবাহে প্রথমতঃ কন্যা প্রণস্তা, 
দ্বিতীয়তঃ পুনর্ভ (বিধব1) প্রশস্তা। পুনভূরি মধ্যে 
আবার এক শ্রেণীর পুনভুঁ কন্যার মত প্রশস্তা লিখিত 
আছে। “যথা কন্ঠাভাধ্যা তথা পুনভু রিতি” বলিয়। 
পুনভূর'ছুইটি ভাগ করা হইয়াছে! যথা: 
দপুনভূরদ্দিবিধা ; ক্ষতযোনিরক্ষতযোনিশ্চ। তত্রান্ত্যা 
(অর্থাৎ অক্ষতযোনি বিধবা), সংস্কারাহঁত্বাৎ কন্তায়ামেৰ!- 
স্তভূতা ৷” অক্ষতযোনি বিধবা কন্ঠারই অন্তর্গত বলা 
হইল। অক্ষতযোনির অর্থ কি? “প্রসবেতি ক্ষতযোনি 
রিত্র্থ” বাহার! সন্তান প্রসব করিয়াছে তাহারা ক্ষতযোনি। 
বিষ্ণসংহিতায়ও যেখানে বিধবার সংজ্ঞায় “অক্ষতা ভূরঃ সংস্কৃতা 
পুনভূঃ” আছে, সেখানেও প্রাচীন টাকার এ অর্থ পাই। 
কামস্থাত্রে ক্গতযোনির তত প্রশংসা নাই বটে, কিন্তু তাহারও 
সংস্কার হইতে পারে, এ কথা আছে। বাগ্তবন্দ্েও আছে? 
“অক্ষতা বা ক্ষতাচৈব পুনভূরি সংস্কৃতা পুনঃ ৷” 
বশিষ্ঠ সংহিতীয়ও পছ্ছে রচিত প্রক্ষিপ্ত বা সন্দিগ্চ অংশ 
বাদ দিলে দেখিতে পাই বে) ক্ষতা এবং অক্ষতার তুল্যরূপে 
হ্কারবিধান আছে। সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষ ভাগের 


১৯০ 


বঙ্গান্থবাদ দিতেছি; কারণ মূল গগ্টুকু সাধারণ পাঠকের 
পক্ষে স্থবোধ্য না হইতে পারে । ধাহাদের প্রয়োজন হইবে, 
ভীহার! মূল সংস্কৃত পড়িয়া দেখিবেন। 


“প্রোষিতপত্বী অকীমা হইয়া বৈধব্য আচরণে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত 


করিবে; জাতসম্তানা ব্াগগণী পাঁচ বৎসর, ক্ষত্রিয়া চারি বৎসর, বৈশ্য! তিন 
বৎসর এঘং শুদ্রা দুই বৎসর অপেক্ষা করিয়া অপর পতি লাভ করিবে। 
ees স্বামীর বংগীয় লোকের অভাব না হইলে পরগামিনী হইবে না।” 


বলিতে হইবে না, যে দশম শতাব্দী হইতে এ দেখে - 


ধীরে ধীরে বিদেশীয়দিগের আক্রমণ এবং পীড়ন আঁরব্ধ। এ 
সময় হইতে অক্ষম নিব্বীধ্য জাতির মধ্যে ঘরে বসিয়া মারণ 
উচাটন বশীকরণ মন্ত্রে শক্রসংহারের জল্পনার আধিক্য এবং 
তন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি । এই জন্য মনে হয় যে রজস্বলা কন্যার 
বিবাহ এঁ সময় হইতে নিষিদ্ধ হইয়া আসিতেছে । বিধানটি 
যদি হালের না হইত, তাহা হইলে এখনো হিন্দুকুলগৌরব 
ক্ষত্রিয় রাজারা সন্ধত্র যুবতী-কন্তা বিবাহিতা করান কেন? যে 
দ্বিজাতীয়ের জন্য শাস্ত্রের বিধি বিশেষ রূপে প্রবর্তিত ক্ষত্রিয়েরা 
তাহার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন; এবং সকল আশ্রমের 
আশ্রয়স্থল হইয়া! পদগৌরবে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ৷ 
শ্রীবিজয়চন্ত্র মজুমদার । 


সৌন্দর্য্য রিশ্লেষণ। 


গত বৈশাখের ভারতীর “খেয়াল-খাতায়” পৃজ্যপাদ 
শ্রীযুক্ত ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সৌন্দর্য্য বিষয়ে একটি 
খেয়ালের অবতারণা করিয়া সুরসিক' ব্যক্তিদিগকে তাহার 
জবাব দিতে আহ্বান করিয়াছেন। এ খেয়াল, সম্বন্ধে 
আমার কিছু বক্তব্য আছে; কিন্তু তাহা একান্তই সুরস- 
বর্জিত, এবং তদ্দেতু তাহাতে খেয়ালের সম্পূর্ণ অভাব। 
ভারতী-সম্পাদিকা তাহার খেয়াল-খাতার একস্থলে বুঝাইয়া 
দিয়াছেন যে “খেয়াল রসাত্মক কল্পনা”; অথচ আমি যাহা 
ব্যক্ত করিব মনে করিতেছি তাহা কেবলই রসবিবজ্জিত 
জল্পনা আমার উদেশ্য সৌন্দর্যের রস নিগুড়াইয়া ফেলিয়া 
তাহার (রসের নহে, সৌন্দধ্যের ) বিশ্লেষণ করা। এ কারণ 
আমার বক্তব্য, “থেয়াল-খাতা” হইতে দুরদেশে, প্রবাসীর 
খাতায় প্রকাশ করা পরামর্শসিদ্ধ মনে করিতেছি! তা’ 
ছাড়া আমার এরকম বে-খেয়ালী আচরণের আরও - একটি 


প্রবাসী । 


[৫ম ভাগ। 
গৃঢ় কারণ বিদ্যমান আছে,--তাহা ব্যক্ত করিয়া না বলিলে 
যে বৃদ্ধিমান্‌ পাঠক এই প্রবন্ধ পাঠান্তে অগ্ায়াদে বৃঝিয়া 
লইতে না - পারিবেন তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়ার কোন 
আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি না । 

দ্বিজেন্্রবাবুর খেয়ালের প্রথম যুক্তি এই,__“সৌন্দধ্য 
সকলকেই পাগল করিয়া তোলে, তাহার ভিতরকার নিগুঢ় 
তত্র জান! বড়ই দরকার ।.. লোকে বলে আপনি না মাতিলে 
অন্যকে মাতানো যায় না, কিন্ত গোলাপফুল তো অন্তকে 
বেশ মাতায়-__আপনি তো কখনও মাতে না।” “মাতা? 
অর্থ মত্ত হওয়া এবং মত্তত! দ্বারা “উত্তেজনা” বুঝায় । 
গোলাপফুল যখন অন্যকে মাতায় তখন তাহাদ্বারা সেই 
“অন্যের মস্তিষ্কে এক প্রকার উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়; 
তাহা মানসমূলক হইলেও পদার্থ-বিজ্ঞানের গণ্ভী ছাঁড়াইয়া 
যায় না। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, অন্যের মস্তিষ্কে উত্তেজনা 
সঞ্চার করিবার সময় গোলাপের নিজের অভ্যন্তরে কি 
কিছুমাত্র উত্তেজনার উদ্রেক হয় ? কথাটা একটু উল্টা হইয়া 
গেল, _খেয়ালোক্ত প্রবাদ কথাটিতে ইহা বুঝা যায় যে 
কাহাঁকেও মাতাইতে হইলে গোলাপের নিজে মাতা আগে 
দরকার, কিন্তু তাহা কি হয়? একথার উত্তরে উদ্তিদ্‌বিদ্‌ 


" মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে তাহা হয় বই কি? সুবিখ্যাত 


উদ্ভিদৃতত্ববিদ্‌ 'লিনীয়স্‌ বলিয়াছেন যে, পৃষ্প বৃক্ষলতাঁদির 
বিবাহ-বাঁসর ;. তাঁহার যে সৌরভ ও সৌন্দধ্য আমাদের 
চিন্তাকর্ষণ করিয়া থাকে তাহা কেবল বরসঙ্জা মাত্র। যখন 
ওঁ বাসরগৃহের পর্দা উদঘাটিত হইয়া তাহার সৌরভ ও 
সৌন্দধ্য আমাদিগকে, মাতাইয়া তোলে তখন বৈজ্ঞানিক 
চক্ষু তাহার ভিতরে একটি অসাধারণ উত্তেজনা দেখিতে 
পায় ;_তখন তাহার পুপেন্দ্রিয় সঘন স্পন্দিত হইতে থাকে, 
এবং এক এক সময় তাহাতে এত উত্তাপ জন্মে যে, দেখিয়া 
আশ্চর্য্য হইতে হয়। একজন ফরাশি পণ্ডিত পরীক্ষাদ্বারা 
সগ্রমীণ করিয়াছেন যে, গোলাপের পূর্ণ বিকাশ সময়ে তাহার 
উত্তেজনা এত বৃদ্ধি পায় যে, তাহার গর্ভকোষে তাপমান 
যন্ত্র প্রবিষ্ট করিলে তাহাতে উত্তাপের পরিমাণ ১৪০ হইতে 
১৪৫ ডোঁগ্র পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে । (কতকগুলি ইতালীয় 
গোলাপ পরীক্ষা করিয়া তিনি তাহাদের গড় উত্তাপ ১৪৩1০ 
ডিগ্রি পাইয়াছিলেন।) ইহা হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় 


৪র্থ সংখ্যা ৷ | 
যে, গোলাপ নিজের সৌন্দর্যে অন্যকে যত না মাঁতায় তাহা 
হইতে অনেক বেশী নিজে মাতে। গোলাপের সৌন্দর্য্য- 
বিকাশ তাহার আভ্যন্তরিক মন্তরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে ।* 

দ্বিজেন্দ্রবাবুর' দ্বিতীয় যুক্তি এই,_-“একজন সুন্দরী 
ললনা সভার মাঝখান দিয়া চলিয়া গেলে--ঠিক যেন 
একটা ষ্টামার গঙ্গার মাঝখান দিয়! চলিয়া যায়-_ক্ষণপরেই 
গঙ্গার দোধারি তরঙ্গে হুলস্থূল হইয়া উঠে; কিন্তু ষ্টীমার 
তো একটুও হেলে না দোলে না। মাতানোটাই তো 
সর্বদা চক্ষে পড়ে; কিন্তু মাতা কোন্‌ খানে ?” এস্থলে 
বিষয়টির আলোচনা করিবার আগে উপমাঁটির বিচার 
হওয়া আবশ্যক । গঙ্গার মাঝখান দির! 
যাইবার সময় তাহা যে-হেলে না দোলে নাঁ একথাটা কি 
ঠিক্‌ ? কুলে বসিয়া দূর হইতে দেখিলে আপাততঃ কথাটা 
ঠিক মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু একবার ষ্টামারটাতে 
চড়িয়া দেখা যাউক কি হয়। যেমন গোলাপ মাতে কিনা 

দেখিতে হইলে গোলাপের অভ্যন্তর পরীক্ষা করিয়৷ দেখা 
_ আবশ্যক, ষ্টামার সম্বন্ধেও সেই প্রথা অবলম্বনীয়। সমুদ্র- 
যাত্রী মাত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন যে, তরঙ্গবিক্ষু্ধ 
সমুদ্রবক্ষে স্তীমারের ছুই প্রকার আলোড়ন ঘটিয়া থাকে, (১) 
পার্খালোড়ন বা 1২০1] এবং (২) লম্বালোড়ন বা 
Pitching ) Hydrodynamics পাঠে জানা যায় যে পার্শ্ব- 
লোড়ন তরঙ্গাভিথাতের ফল এবং লম্বালোড়ন জলপথে 
মারের গতির ফল। স্থলপথে গতি ও জলপথে গতিতে 
একটী বিশেষ পার্থক্য এই যে,স্থলের উপর দিয়া কোন 
জিনিষ চলিয়া যাইবার সময় তাহার গতির সহযোগে 
স্থলেতে গতি সঞ্চারিত হয় না; কিন্তু জলপথে কিছু 
চলিয়া গেলে তাহার গতি সহযোগে জলেতেও গতি উৎপন্ন 
হয়। . গণিতের হিসাবে যাত্রী পক্ষে জলপথে গতি ও 
বন্ধুরপথে গতির একই ফল। তবে যেখানে তরঙ্গের আধিক্য 
সেখানে লন্বালোড়নের মাত্রা বুদ্ধি পায় বটে, কিন্তু তরঙ্গের 
অভাবে গতিশীল ষ্টামারে লম্বালোড়নের অভাব ঘটে না। 
১ নদীবক্ষে তরঙ্গের অভাব বা অল্পতা হেতু পার্খ্ালোড়নের অভাব 
দেখা যার বটে; কিন্তু সকল গতিশীল ষ্টামারেই লম্বালোড়ন 





* 4" Universe” par F. A, Pouchet Chap. XL. এই 


সুপাঠ্ঠ গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ পাওয়! যায় । 


সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ । 


ষ্টমার চলিয়া 


১৯১ 


অনুভব করা যায়। গঞ্গাবিক্ষে ষ্টীমারযাত্রী মাত্রেই কিয়ৎকালি 
চলিতে চলিতে এক প্রকার শিরৌধূর্ণন অনুভব করিয়া 
থাকিবেন,_ইহা অধিকাংশ স্থলেই স্টীমারের মৃতু ল্বালোড়নের 


ফল। ইহা হইতে প্রত্যক্ষ দেখা যায় বে, গঙ্গার মাঝখান 


দিয়া ষ্টীমার চলিয়া যাইবার সময় তাহা কেবল যে গঙ্গার 
দোধারি তরঙ্গাকুলিত করে তাহা নহে, তাহার নিজের 
ভিতরেও এক রকম মত্ততার সমাবেশ হয়। (এ স্থলে 
উপমাটির যুজ্যতা বিষয়ে কোন কথা কহা প্রয়োজন মনে করি 
নাই।) . 

এক্ষণে সুন্দরী ললনার কথা আলোচনা করা যাউক । 
আমি বিলাতপ্রবাসকালে একবার Roy! Society তে 
একটা বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম,_ওঁ বক্তৃতার বিষয় ছিল 
Temperature of the Brain under Psychic Actityiv 
এবং বক্তা ছিলেন বিখ্যাত ইতালিয়ান পণ্ডিত মশো। (ইনি 
এ বন্তৃত৷ দিবার জন্তই ইতালী হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া ইংলণ্ডে 
গিয়াছিলেন।) যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তাহার কিছু 
দিন আগে মশো একরকম নূতন তাপমান যন্ত্র আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন,__উহা! দ্বারা মস্তিষ্কের উত্তাপ জানা যাইতে 
পারে। তাহার বন্তৃতাতে ইহা দেখান হইয়াছিল যে, 
মানুষের নানারূপ মানসিক ক্রিয়ার ফলে মস্তিফে নানা 
পরিমাণে উত্তেজনা ঘটে, এবং তাহার ফলে, উক্ত হ্বীপমান 
যন্ত্র সাহাষো, উত্তাপের নানা তারতম্য লক্ষিত হয়। মস্তিষ্কে 
ভিন্ন মাত্রার উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া. তাহার ভিন্ন ভিন্ন 
উত্তেজনার ক্রম আবিষ্কার করিতে পারিলে তাহ! হইতে ও 
সকল -উত্তেজনাজননকারী ভিন্ন ভিন্ন মানসিক ভাব জানা 
যাইতে পারে; অর্থাৎ সহজ কথার বলিতে গেলে এইরূপ 
বুঝায় যে, মশোর থার্মোমিটার? প্রয়োগ করিয়া মান্ধুষের 
মস্তিফের উত্তাপ পরীক্ষা করিলে তাহা হইতে এ মস্তিষ্কের 
অধিকারী বাক্তির মনের-ভাব জানা যাইতে পারে। ( বাহার! 
মনের ভাব গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন তাহাদের কাছে এ 
কথাটা বড় আশ্বস্তিজনক প্রতিপন্ন হইবে না। তবে 
মস্তিদ্টা সর্বক্ষণ নিজের আয়ত্তে থাকে ইহাই যাহা কিছু 
ভরসা ।) খেয়ালোক্ত সুন্দরী ললন! সভার মাঝখান দিয়! 


" চলিয়া যাইবার সময় মশোর থার্ম্মোমিটার দ্বারা তাহার মন্তি্ 


পরীক্ষা করিতে পারিলে সহজে জানা যাইতে পারিবে এন্থলে 


১৭১৭ 


যে সষ্টির একটি অপূর্বব জীব তাহা বোধ করি স্বীকার্য্য ধরা 
নাইতে পারে; একান্ত পক্ষে আমাদের বক্তবা সৌন্দর্য্য- 
গৌরবগর্থিতা জুন্দরীতেই প্রাযুজ্য। এ স্থলে সৌন্দর্য্যের 
গৌরবই সুন্দরীর মন্ততা ; যাহার সৌন্দাধ্যের গৌরব যত বেণী 
তাহার সৌন্দর্য্য তত উত্তেজনাকারী ৷ ইভা হুইতে প্রতিপন্ন 
হয় বে) যেগানে মাতা বেশী সেখানেই মাতানো বেশী। বে 
সুন্দরী ইহা অস্বীকার করিবেন তাঁহাকে মশোর থার্মোমিটার 
দ্বারা পরীক্ষা করা ভিন্ন এ প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না। 
অনেকে মনে করিতে পারেন যে, সুন্দরী ললনার সৌন্দর্য্য 
গৌরব লজ্জা ও সঙ্কোচের আকারে প্রকাশিত হয়; এবং 
লজ্জা ও সঙ্কোচ গর্ব নহে,_ক্লিগ্তা *মাত্র। কিন্তু লজ্জা ও 
সঙ্কোচে আরক্তিম গণ্ড দেখিয়াছেন কি ? মশোর থার্মোমিটার 
তাহাতে উত্তাপের আতিশয্য প্রকটিত করে। সলজ্জ 
সৌন্দধ্য বেশী মাতাঁয়, কারণ তাহার আভ্যন্তরিক উত্তেজন। 
বেশী। 

এ সম্বদ্ধে শাক্সের বচন পরিহাষ্য নহে, _এ স্থলে তাহার 
বিচার চলিতে পারে।. শাস্ত্রে আছে শ্যামাঙ্গিনী প্রা 
বটচ্ছায়ার প্যায়--( ঘোরা ও নিবিড়া নহে, কিন্ত )--স্ুশীতলা 
বটে’ ৷ তবে কি--( হে গৌরাঙ্গিনীগণ, দোহাই আপনাদের, 
আমাকে গার্জ্জরনা করিবেন ; আমি শীত্কার নহি, শাঁস্থের 
ব্যাখা! করিতেছি ।* ) গৌরাঙ্গিনী স্ত্রী উষ্ণদেহা ? টীকাকার 
শান্সবচনের ব্যাখ্যা এইরূপ করিতেছেন বটে ; কিন্তু. ইহার 
পরীক্ষা ও নীমাংসাঁ হওয়া দরকার! যদি কথাটা ঠিক হয় 
তবে তাহা হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, সৌন্দর্যের মাতা 
( উত্তেজনা বা উষ্ণতা ) সৌন্দধ্যেরই বিকাশ মাত্র, সৌন্দর্য্যের 
অর্থই মাতা বা উত্তেজনা, মাতানো কেবল অবান্তর ক্রিয়া 
মাত্র। আলোক এবং উত্তাপের ন্ায় সৌন্দর্য্যের উত্তেজনা 
আঁপনাঁতেই জন্মে, এবং ক্রমে তরঙ্গাকারে ব্যাপ্ত হইয়া 
আন্ঠের মন্তিষ্ষে প্রবেশ করে ও তাহাকে উদ্ভেজিত করে। 


* উগরোকি শান্্রধচনটি রচনা করিবার সময় শাঁস্রকারের বোধ হয় 
ন্তকে কেশের ও সন্নিধানে গৌরাঙ্গিনীর অপ্রতুল ছিল না; তাই এ 
কেশের সহিত উক্ত গৌরা্িনীর হস্তের একটা অবগ্যস্তাবী আকর্ষণজননের 
সম্ভাবনা ( নিউটনের জন্মের পূর্বেই ) ভিনি আবিগ্গার করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন, এবং মেই হেড় গ্যামালিনীর কণা লিপিয়া গৌরঙ্গিনীর 
নথ! উষ্ত রাপিয়াছেন। ইতি টীকাকার। 





ইহার একমাত্র উপার। কিন্তু বিনি এট পরীক্ষাকার্য্য 
প্রয়াসী হইবেন, জনৈক কুন্ধুরদংশিত বাক্তির প্রতি ঈসপের 
উপদেশের সপ্তায়, ঠাহার 'প্রতি আমার এই উপদেশ যে 
পরীক্ষাটি নিজ্জনে করাই শ্রেরঃ 

শ্রীঅপূর্কাচন্দর দত্ত । 


খোলফায় রাশেদিন। 
আলী। 


(৬৫৫ খৃঃ ) 


ওসমানের মৃত্যু হইলে মদিনার জনসাধারণ আলীকে খলিফার 
পদগ্রহণ করিতে নির্কান্ধ সহকারে অন্তরোধ করিল । এই 
সময় তালহা ও জোবয়র মদিনার দুইজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। 
আলীর পরেই তাঁহাদের দুইজনের অন্ততমের খলিফা পদ- 
লাভের সম্ভাবনা ছিল! তাহার! সম্মতিজ্ঞাপন না করিলে 
এবং প্রকাশ্য সভার মনোনয়নের প্রস্তাব উত্থাপিত না হইলে 
আলী খলিফার পদ্রগ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন । মদিনার 
কতিপয় প্রধান ব্যক্তি জনসাধারণকে মসজিদে আহ্বান করি- 
লেন। মদ্িনাবাসিগণ তথায় সমবেত হইলে আলী সভা- 
স্থলে প্রবেশ করিলেন! তাহার গাত্রে সরল অঙ্গরাখা, 
কটিতে অঙ্গরাথার বন্ধনস্থত্র, মন্তকে স্থূল পাগড়ী এবং হস্তে 
নষ্টিরপে ব্যবহৃত ধনুর্বাণ ছিল। অতঃপর তাহাকে গলিফাঁর 
পদে কৃত করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। তালহা ও 
জোবয়র তাহার বশ্যতা অঙ্গীকার করিয়া হস্তগ্রাসারণ করি- 
লেন। আলী কহিলেন, “হে বন্ধুছয়, তোমাদের মনও কি 
হস্তের অনুসরণ করিয়াছে ? সরলভাবে মনোগত ভাব প্রকাশ 
কর। যদি তোমরা আমার নিয়োগে অসন্তষ্ট হও এবং 
তোমাদের মধ্যে কেহ খলিফার পদের অভিলাধী থাক, তবে 
প্রকাশ কর, আমি. বশ্যতা অঙ্গীকার করিতেছি” তাহারা 
বলিলেন, “আমরা নর্কান্তঃকরণে আপনাকে সমর্থন করি- 
তেছি।” আলী আর দ্রিরুত্তি না করিয়া খলিফার পদ- 
গ্রহণ করিলেন। 

_ কিন্তু কাধ্যকালে তালহা ও জোবয়র আলীকে সমর্থন 
করেন নাই। আলী মহাপুরুষের জামাতা এবং বহু সদ্গুণে 


রি সংখ্যা | TL 


বানত ছিলেন | তিনি কি মোহাম্মহের ৷ সহিত স্নেহের 
বন্ধন, কি গুণগ্রাম, সব বিষয়েই খলিফার পদের যোগ্য 
ছিলেন৷ তালহা ও জোবয়রের বিরুদ্ধাচরণ লক্ষ্য করিয়া 
ফরাসী গ্রতিহাসিক সেডিলট আক্ষেপ সহকারে বলিয়াছেন, 
“মনে হয়, ঈদৃশ নির্মল ও সমুজ্জল মহবের নিকট সকলেই 
মন্তক অবনত করিয়াছিল, কিন্তু তাহা হইতে পারে নাই 1” 
তালহা ও জোবয়র আলীর খলিফা পদলাঁভের অক্পদিন 
পরেই মক্কায় গমন করেন। এই সময় মোহাম্মদের প্রিয়তম! 
পত্নী আয়েশা তথায় বাদ করিতেন । তীহার সঙ্গে আলীর 
' মূনোমালিন্ত ছিল। আলোকের নীচেই অন্ধকার, মহাপ্রাণ 
মোহাম্মদের প্রিয়তমা পত্নী বিদ্বেষপরায়ণা ছিলেন। তালহা 
ও জেবিয়র মক্কায় উপস্থিত হইয়া আয়েশার বিদ্বেষ উদ্দীপ্ত 
করিয়া তুলেন । আয়েশা তাঁহাদের সহিত মিলিত হন, এবং 
আলীকে পর্যন্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ ইরাক অধিকার 
করিতে সন্বপ্ল করেন । এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য নিয়লিখিত 
ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল ₹_“মহান্‌ পরমেশ্বর ভরসা! 
বিশ্বাসী দলের জননী স্বরূপা আয়েশা স্বয়ং মুসলমানের অগ্রণী 
তালহা এবং জোবয়রের সহিত বশোরা গমন করিতেছেন। 
যে সকল বিশ্বাসী ইসলাম ধর্ম রক্ষা করিতে এবং ওসমানের 
মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে অভিলাষী, তাহারা উপস্থিত হই- 
লেই তাহাদিগকে যাত্রার উপযোগী উপকরণ দেওয়া যাইবে।” 
অতঃপর তালহা ও জোবয়র বিপুল সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক 
আয়েশীকে সঙ্গে লইয়া ইরাকের প্রধান নগরী বশোরার 
অভিমুখে যাত্রা করেন । (১) ' 

ওসমানের হত্যায় সংস্থষ্ট বলিয়া আলী প্রকাশ্ত ঘোষণা- 
পত্রে অভিযুক্ত হন। তালহা ও জোবয়র এই অভিযোগ 
অবলম্বন করিয়া আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। 
ওসমানের হত্যার পর হইতেই তদীয় পরিবারের লোকেরা 
আলীকে তৎসংস্থষ্ট বলিয়া মনে করে। তাহার ছুইটী কার্ষ্যে 
সাধারণ মৌসলমানের অনেকের মনেও সন্দেহ উপস্থিত হ্য় 
- আলী খলিফার পদে বৃত হইবার অব্যবহিত পরেই তাল 
0 সকার ভ্্রীলোকেরা কিয়দ্দ'র পর্যন্ত আয়েশার সঙ্গে সঙ্গে গমন 
করিয়াছিল। তাঁহারা ফিরিয়। আসিবার সময় ইসলামের দুর্দশার সুচনা 
দেখিয়! উচ্চস্বরে রোদন করিয়াছিল । ইতিহাসে এই দিন The day ০? 


Tears অর্থাৎ অশ্রর দিন, নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । বস্তুতঃ ইসলামের 
এইরগ দুর্দিন আর কখনও আগত হয় নাই। 
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ও লারা তাহারে ওসমানের হত্যার অনুসন্ধান করিতে 
অনুরোধ করেন! কিন্ত আলী তাহাদের এই অনুরোধ রক্ষা 
করেন নাই ৷ ইহার পর ওসমানের হত্যার অন্ুসন্ধানোদেশ্তে 
তালহা কুফার ও জৌবয়র মিশরের শাসনকর্তৃত্ব প্রার্থনা 
করেন। আলী তাহাদের এই প্রার্থনাও অগ্রাহ্থ করেন। 

যাহা হউক, প্রাগুক্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিল, ইহা 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অসন্তষ্ট মোসলমানগণ . 
মদিনা অবরোধ করিলে আলীর পুত্র হাসন ও হোসন, 
তালহার পুত্র মোহাম্মদ এবং জোবয়রের পুত্র আবছুল্লা ওস- 
মানের গৃহরক্ষা করিতে নিযুক্ত হন। তাহারা প্রবল পরা- 
ক্রমে শত্রুর গতিরোধ আরম্ভ করেন এবং প্রথমে স্বকাধ্য 
সাধন করিতে সমর্থও হন। তৃতীয় দিবস বিরোধী দল 
ওসমানের গৃহে অগ্নিপ্রদান করিয়া আপনাদের পথ পরিফুত 
করে। এই সময় হাসন তাহাদের হস্তে আহত হন। আলী 
ওসমানের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া একান্ত ব্যথিত 
হন, এবং ওসমানের রক্ষার্থ প্রাণপাত না করাতে হাসন, 
হোসন, মোহাম্মদ ও আবছুলাকে তিরস্কার করেন। কিন্ত 
তালহা বলেন, “আপনি কেন জুদ্ধ হইয়াছেন ? মারওয়ানকে 
বাহির করিয়া দিলেই এই দুর্ঘটন! ঘটিত না ।” 

ওসমানের মৃত্যুর পর মদিনার জনসাধারণের সনির্ববন্ধ 
অন্নরোধে এবং তালহা ও জোবয়রের সম্মতিতে আলী খলিফার 
পদগ্রহণ করেন। আলীর নিয়োগের অব্যবহিত পরেই তালহা 
ও জোবয়র তাহাকে ওসমানের মৃত্যুর মূল অনুসন্ধান করিতে 
অন্গুরোধ করেন। আর্ভিং সাহেব লিখিয়াছেন, এই অন্ু- 
সন্ধান ব্যপদেশে মদিনায় দলাদলির স্ষ্টিই তালহা ও জোবয়রের . 
উদ্দেশ্য ছিল। আলী তাহাদের মনোগত উদ্দেশ্যের বিষয় 
পরিজ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই এই অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকৃত 
হন। ইহার পর তালহা কুফার ও জোবয়র মিশরের শাঁসন- 
কাধ্যে গমন করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। আলী 
এবারও তীহাদের অভিলাষ পূর্ণ করেন নাই। তিনি বলেন, 
“তোমরা বিচক্ষণ মন্ত্রণাদাতা ; এই সম্কটকালে তোমার্দিগকে '” 
মিন! হইতে দূরে প্রেরণ করিতে পারি না।” অতঃপর . 
তাঁহার! মক্কায় গমন পূর্বক আলীর চিরশক্র আয়েশার সহিত 
মিলিত হইয়া ওসমানের হত্যার প্রতিশোধ লইবার ব্যপদেশে 
বিদ্রোহ অবলম্বন করেন। এই সময় কোন এক উপলক্ষ্যে 
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একজন প্রধান মোসলমান আঁলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসনের সমক্ষে 
ওসমানের হত্যার বিষয় উল্লেখ করেন। হাসন তীহাকে 
নির্দোষ প্রদর্শন করিয়া বলেন, “হয় আমার পিতা অন্তায় 
করিয়াছেন, না হয় তাঁহার প্রতি অন্তায় করা হইয়াছে। যদি 
তিনি অন্তায় করিয়া! থাকেন, তবে ঈশ্বর তাঁহার দণ্ডবিধান 
করিবেন। যদি তাঁহার প্রতি অন্তায় করা হইয়া থাকে, 
তবে ঈশ্বর তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। মহাঁন্‌ পরমেশ্বরই 
বিচারকর্তা। জোবয়র এবং তালহাই তাঁহাকে সর্বপ্রথম 
খলিফা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আবার তীহারাই তাহার 
বিরুদ্ধে সর্বপ্রথমে উখিত হইয়াছেন। পিতা খলিফার 
কর্তব্য কোন্‌ কার্যে অবহেলা করিয়াছেন যে, তাহার সহিত 
এইরূপ বিপক্ষতা করা যাইতে পারে? তিনি কি কোন প্রকার 
অন্তায় কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ? তিনি কি কোন প্রকার 
দুরাকাঙ্কা! বা স্বার্যসপরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ?” 
শত্ৰকুল আলীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করিয়া- 
ছিল, তাহ! সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, তজ্জন্ত অনেকে 
তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিল । (১) অন্ত একটা কারণেও তাঁহার 
শক্রদংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ওসমানের হূর্বলতা 
নিবন্ধন ইসলাম সাআজ্যের শাসনকার্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা 
উপস্থিত হয়। আলী শামনভার গ্রহণ করিয়াই এই সকল 
বিশৃঙ্খলা দূর করিতে মনোনিবেশ করেন। ওসমানের 
সময় প্রাদেশিক শীসনকর্ুপদে অনুপযুক্ত লোক নিযুক্ত 
হয়। আলী শাসনকা্যের শৃঙ্খলাস্থাপনে ব্রতী হইয়! 
প্রথমেই এই সকল শাসনকর্তার পরিবর্তন করিতে উদ্যোগী 
হন। মন্ত্রিগণ তাঁহাকে নিবেদন করেন, “অদ্যাপি সর্বত্র 
আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল হয় নাই; ; সুতরাং আপাততঃ 
এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না” কিন্ত আলী তাহাদের 
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(১) মোহাম্মদ মন্ধার কৌরেশ বংশে আবিভূতি হন। কোরেশ বংশ 
কতিপয় শাখায় বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে হাসিম ও ওন্দিয়া শাখাই সর্বাপেক্ষা 
" প্রতিপত্তিশালী ছিল। মোহাম্মদের আবির্ভাবের বহু পূর্বের মন্কীনগরীতে 
আবু মেনাফ নামক একজন কোরেশ জন্মপরিগ্রহ করেন। ই'হার 
হাসিম ও আবুদ সোমর নামক ছুই পুত্র ছিল। হাঁসিম.হইতে কোরেশ 
বংশের হাসিম শাখার ও আবুদ সোমরের পুত্র ওন্মিয়া হইতে ওস্মিয়া শাখার 
উৎপত্তি হয়। এই উভয় শাখায় চিরাগত প্রবল শত্রুতা ছিল। মোহাম্মদের 
যড়ে এই শত্রুতা দূরীভূত হয়| কিন্তু ওসমানের হত্যার পর এই শক্রতা 
পুনর্ধবার জাগ্রত হইয়া উঠে, এবং ক্রমশঃ অতি প্রবল আঁকার ধারণ করে। 
ওসমান ও মাবিয়া প্রভৃতি ওম্মিয়। শাখা ভুক্ত ছিলেন। আলী হাঁসিম 
শাখার অধিনেতা ছিলেন। 


[ ৫ম ভাগ। 

পরামর্শ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া বলেন, “বিদ্রোহিতা 
অগ্নির মত, প্রারম্তেই বিনাশ কর! আবশ্তক। যতই সময় 
যাইবে, ততই অধিকতর প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে।” মন্ত্িগণ 
উত্তর করেন, “প্রাদেশিক শাসনকর্তুগণ মধ্যে সিরিয়ার 
শাসনকর্তা মাবিয়! সব্বপেক্ষা বলসম্পন্ন, অন্ততঃ তীহাকে পদ্- 
চ্যত করিতে উদ্ভোগী হইবেন না। আপনার আধিপত্য সর্বত্র 
বদ্ধমূল হইলে সহজেই তীহাঁকে দমন করা যাইতে পারিবে” 
সরলচেতা তেজস্বী আলী এই পরামর্শও গ্রহণ করেন নাই; 
তিনি কোন প্রকার কুটিল বাবহার করিতে অস্বীকৃত হন। 
তিনি প্রাদেশিক শীসনকর্তুগণের পরিবর্তন করিতে উদ্যোগী 
হইয়া ওসমানকে বশোরার, ওবয়দোল্লীকে এয়মানে, ওমরকে 
কুফায়, কয়সকে মিশরে এবং সলিলকে সিরিয়া প্রেরণ 
করেন। ওসমান বশোরায় উপস্থিত হইলে তত্রত্য শাসন- 
কর্তা তাঁহার হস্তে শাসনভার অর্পণ করেন। ওবয়দোল্লার 
এয়মানে পৌঁছিবার পূর্বেই তত্রত্য শাসনকর্তা মালা রাজ- 
কোষের ধনরত্ব সহ মক্কায় প্রস্থান করেন ) ওব্য়দোল্লা এয়মান 
পৌছিয়! বিনা বাধায় শাসনদও পরিচালনা করিতে আরম্ভ 
করেন। ওমর কুফায় উপনীত হইলে প্রজাগণ তাঁহার 
শাসনাধীন হইতে অস্বীকার করে, এবং তাঁহাকে বলপূর্ববক 
বহিষ্কৃত করিয়! দিবার জন্য ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হয়। এই কারণ 
তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আইসেন। কয়স মিশরে উপস্থিত 
হইলে মিশরবাসীরা তাঁহার স্বপক্ষ ও বিপক্ষ ছুই দলে 
বিভক্ত হইয়া পড়ে। বিপক্ষ দল প্রবল হওয়াতে তিনি 
মিশর পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। সলিল 
সিরিয়ায় গমন করিলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা 
করে, “আপনি কে ?” তিনি উত্তর করেন, “আমার নাম 
সলিল, আমি এই দেশের শীসনকর্তা, এবং বিশ্বাসী দলের 
অধিনায়ক খলিফা আলীর সহকারী ।” তাহারা উত্তর 
করে, “আবু সুফিয়ানের পুত্র মাবিয়া আমাদের শাসনকর্তা । 
তিনি স্ুশাসক ; আমর! পরিজ্ঞাত আছি যে, সিরিয়া দেশে 
আপনার পা রাখিবারও স্থান নাই।” তাহার! এই কথ! 
বলিয়া তরবারি কোষোন্ুক্ত করিয়াছিল। সলিলের 
সমভিব্যাহাঁরে উপযুক্তসংখ্যক সৈন্য না থাকায় তিনি 
মদিনাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। পদচ্যুত ও পদত্যাগার্থ আদিষ্ট, 
উভয় শ্রেণীর শীসনকর্তুগণই আলীর শক্র হইয়া দীড়ান। 


রথ সংখ্যা। 1 


বণোরার রব শাসনকর্তা মালা তালহা এ এবং বং জোবয়রের সঙ্গে 
যোগ দেন? কুফার শাসনকর্তা আবুমুসা এবং মিশরের 
শাসনকর্তা আবদুললা বিছেষে ধুমায়মান হইতে থাকেন ; এবং 
মাবিয়া খলিফার পদ অধিকার করিতে উদ্যোগী হন। 
ওসমানের হত্যার সময় যে অঙ্গরাখা তীহার গাত্রে ছিল, 
তাহা কোন ব্যক্তি সিরিয়ায় প্রেরণ করিয়াছিল। 
মোসলমানদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে .এই 
রক্তলিগ্ত অঙ্গরাঁখা দামস্কাঁস নগরের মসজিদে প্রদর্শিত হয়। 
সলিল মদিনায় প্রত্যাগত হইলে আলী মাবিয়াকে বশ্যতা 
স্বীকার করিবার জনা আদেশ করিয়া দূত প্রেরণ করেন। 
মাবিয়ার সেনাপতি তাঁহাকে অপমানিত করিয়া দমস্কাঁস 
হইতে বাহির করিয়া দেন। ইহার পর মাবিয়া আলীর 
নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রের শিরোনামার 
মাবিয়ার নিকট হইতে আলীর নিকট,” এই কথাগুলি 
বৃহদক্ষরে লিখিত ছিল। পত্রবাহক সন্ধ্যাকালে মদিনায় 
আসিয়া পহু ছে এবং একখানি লাঠির অগ্রভাগে পত্রথানি 
বাঁধিয়া আলীর গৃহাভিমুখে ধাবিত হয়। মদিনাবাসীর! 
এই অদ্ভুত পত্র দেখিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া উঠে, এবং 
পত্রবাহকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দলে দলে আলীর সমীপে গমন 
করে। আলী পত্র খানি খুলিয়া দেখেন যে, তাহার, ছুই 
পিঠই সাদা । তীহাকে অবজ্ঞাত করিবার উদ্দেগ্যেই মাবিয়া 
তাদৃশ পত্রপ্রেরণ করিয়াছিলেন ৷ 

ফলত: আলীর শত্রকুল জনবলে অতি প্রবল ছিল। 
এইজন্য তালহা ও জোবয়র আয়েশার সহিত মিলিত হইয়া 
বিদ্রোহ অবলম্বন পূর্বক বশোরার অভিমুখে যাত্রা করিলে 
উদ্বেগের কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু সিংহবীধ্য আলী 
চিন্তাকুল হইলেন না । তিনি শত্রুর বিষদস্ত ভগ্ন করিবার 
অভিপ্রায়ে সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন! কিয়ৎ 
পরিমাণে সৈন্য সংগৃহীত হইলেই তিনি শক্রর সম্মুখীন হইতে 
ধাবিত হইলেন । 

আলী শক্রর সন্মুখীন হইবার পূর্বেই তাহারা বল- 
পূর্ধাক বশোরা অধিকার করে, এবং তন্রত্য শাসনকর্তা 
ওসমান আলীর পক্ষাবলম্বী ছিলেন বলিয়া মস্তক মুণ্ডন ও 
বেত্রাঘাত করিয়া তাহাকে বশোঁরা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া 
দেয়। এই ঘটনার পর আলী সসৈন্যে তাহাদের সন্মুখীন 


খোলফায় রাশেদিন। | 


সিরিয়ার, 


টি 
রত লোকের অভাব ছিল না। আয়েশা ও তীয় 
দল বলের প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষ যথেষ্ট প্রবল ছিল। (১) 
এই কারণ তাহারা আলীর আগমনে আনন্বধ্বনি করিয়া 
উঠিল এবং অচিরে তীহাঁর সহিত মিলিত হইল। উভয় 
সৈন্য পরস্পরের সন্মুখীন হইয়া কয়েকদিন পর্যন্ত সন্ধির 
প্রস্তাবনায় অতিবাহিত করিল। কিন্তু সন্ধি স্থাপিত না 
হওয়ায় শীঘ্রই যুদ্ধ আরন্ত হইল। এই যুদ্ধে আলী জয়লাভ 
করিলেন । আয়েশা স্বয়ং রণক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন; 
তিনি শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন, আলী তাঁহাকে যথোচিত 
সম্মান সহকারে গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাসের জন্য সমস্ত 
বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তালহা শত্রু হস্তে নিহত হই- 
লেন। জোবয়র রণক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিলেন। 
পথি মধ্যে একজন ছুর্বভ আলীর প্রসাদ লাভাকাজ্ায় 
তাহাকে ব্ধ করিল, এবং তীয় ছিন্ন শির সহ খলিফার 
শিবিরে উপস্থিত হইল। কিন্তু উদারচরিত আলী পূর্ব 
সহচরের হত্যায় ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং হত্যাকারীকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, “তোমাকে পরকালে নরকভোগ করিতে 
হইবে।” হত্যাকারী এই অভিসম্পাত শ্রবণ কংরয়া 
ক্রুদ্ধ হইল, এবং আলীকে তিরস্কার করিয়া তার পর আত্ম- 
হত্যা করিল। যুদ্ধাবসাঁনে আলী মদিনা হইতে কুফায় 
রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন ৷ 

তালহা ও জোবয়র ইহলোক হইতে অপসা।রত 
আয়েশা বন্দী হইলে আলীর প্রকাণ্ত শত্রগণ মধ্যে এক মাএ 
মাবিয়া অবশিষ্ট রহিলেন। মাবিয়া ধন 'বলে ও জন বলে 
অতিশয় প্রবল ছিলেন। তিনি সমৃদ্ধিশালী সিরয়ার শাঁসন- 
কর্তী ছিলেন; সিরিয়ার বিপুল সৈন্য তাঁহার অনুরাগী ছিল। 


এবং 


(১) এই বিদ্বেষ কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা প্রদর্শন করিতেছি । একদ। 


আয়েশা বশোরাবাসীদিগকে আলীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জান্তা 
প্রকাশ্যে ব্তুতা করেন। তখন একজন নাগরিক তাহাকে সম্বোধন 
করিয়া বলেন, ' “হে বিশ্বাসী দলের জননী স্বরূপ! আয়েশী,আপনি কলঙ্কিদী। 
খলিফা ওসমানের হত্যা ছুফাধ্য; আপনি রমর্ণীভাবহুলভ লজ্জা 
বিস্মৃত হইয়া তদপেক্ষাও গুরুতর ছুক্ধাধ্য করিতেছেন | আপনি কি জন্য 
নির্জন বাসগৃহ ও অবগু্ঠন পরিত্যাগ করিয়া এবং অনবগুঠনধদনে 
পুরুষের মত উষ্ট পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিশ্বাসী দলের মধ্যে বিষাদ 
বিনংবাঁদ বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন?” অন্য এক ব্যক্তি আয়েশার 
পাশ্বস্থ তালহা ও জৌবয়রকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “তোমর! মাঁতাকে 
সঙ্গে আনিয়াছ। পত্ীদিগকেও কেন আনয়ন কর নাই ?” 


১৯৬ 
মাবিয়া আপনাকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন । 
আলী পরাক্রান্ত শত্রুর বিনাশ জন্য অসংখ্য সৈন্য সহ সিরিয়া 
দেশ আক্রমণ করিলেন। উভয় সৈন্য পরম্পরের সন্মুখান 
হইলে তুমুল যুদ্ধ আরব্ধ হইল। বহু যুদ্ধের পর মাবিয়ার 
পক্ষে পরাজয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হইল। তথন মাবিয়ার পক্ষ- 
ভুক্ত সুচতুর সেনাপতি ওমরের পরামর্শে সৈন্যগণ খঞ্জরের 
অগ্রভাগে এক এক খণ্ড কোরাণ ধারণ করিয়া বলিতে 
লাগিল, “ধর্মগরন্থের নামে তোমাদিগকে বুদ্ধ ক্ষান্ত করিতে 
বলিতেছি।” এই কৌশলে প্রতারিত হইয়া আলীর সৈন্য- 
গণ যুদ্ধ ক্ষান্ত করিল) আলী কোন উপায়েই তাহাদিগকে 
পুনর্ধবার বুদ্ধে নিরত করিতে পারিলেন না। মাবিয়া স্থযোগ 
বুঝিয়। সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। মাবিয়ার পক্ষ 
হইতে ওমর এবং আলীর পক্ষ হইতে আবুমুসা মীমাংদক 
মনোনীত হইলেন। ইহাদের নির্ধারণ মত সন্ধি করিতে 
আলী এবং মাবিয়া উভয়েই প্রতিশ্রুত হইলেন। আলী 
কুফায় এবং মাবিয়া দামস্কাসে প্রতিগমন করিলেন। অতঃপর 
আবুমুসা এবং ওমর সন্ধির সর্ভ নিদ্ধীরণ করিতে সম্মিলিত 
হইলেন। আবুমুসা সরল প্রকৃতি ছিলেন। ওমর তাঁহাকে 
বলেন, “দেশ মধ্যে শান্তি স্থাপন কল্পে আলী এবং মাবিয়া 
উভয়কেই পদচ্যুত করিয়া নৃতন খলিফা! নিযুক্ত কর! আব- 
হ্যক।” আবুমুসা তদীয় বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এই 
প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। যথাসময়ে তাহারা উভয় পক্ষীয় 
সৈন্যের নিকট এই প্রস্তাব ঘোষণা করিবার জন্য উপস্থিত 
হইলেন। ওমরের কৌশলে আবুমুসা প্রথমে ' বেদীতে 
আরোহণ করিয়া বলিলেন, “হে সৈন্যগণ, দেশ মধ্যে শাস্তি 
স্থাপন কল্পে আলী এবং মাবিয়া উভয়কেই পদচাত করা 
আবন্ঠক।” তার পর স্বীয় অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া 
লইয়া কহিলেন, “আমি এই অঙ্কুরীয়কের ন্যায় আলী ও 
মাবিয়াকে খুলিয়া লইলাম। এখন নূতন খলিফা মনোনীত 
করিতে হইবে” । ইহার পর তিনি বেদী হইতে অবতরণ 
করিলেন। তাহার অবতরণের পর সুচতুর ওমর বেদীতে 
আরোহণ করিয়। বলিলেন, “হে সৈন্যগণ, খলিফার শূন্য পদে 
আমি মাবিয়াকে মনোনীত করিলাম।” তার পর আবুমুমার 
পরিত্যক্ত অন্ুরীয়ক স্বীয় অঙ্গুলিতে ধারণ করিয়া কহিলেন, 
“আমি এই অন্ুরীয়কের ন্যায় মাবিয়াকে খলিফার পদে 


প্রবাসী । 


[ ৫ম ভাঁগ। 


সংস্থাপন করিলাম ।” তাহার বাক্যে সকলে বিস্মিত হইল । 
আলীর সৈন্য মধ্যে অসন্তোষ ধ্বনি উঠিল। তাহারা উভয় 
মীমাংসককেই যথোচিত তিরস্কার করিতে লাগিল। আবুমুসা 
উচ্চকগে ঘোষণা! করিলেন, “ওমর যে এরূপ কথা কহিবেন, 
আমি তাহার কিছুই অবগত ছিলাম না” (১) একজন 
সৈনিক পুরুষ ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া ওমরের 
মস্তকে বেত্রাঘাত করিল। আলী এই অদ্ভুত মীমাংসা গ্রহণ 
করিতে স্বীকৃত হইলেন নাঁ। কিন্তু উভয় পঙ্গীয়, সৈন্যই 
দীর্ঘকালের তুমুল যুদ্ধে পরিশ্রাস্ত:ঃহইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য 
তাহারা আর যুদ্ধে নিরত না হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান 
করিল। 

এই ঘটনার পর হইতেই মাবিয়ার ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মাবিয়া কৌশলে মিশর অধিকার 
করিয়া স্বীয় হিতৈষী ওমরকে শাসনক্পদে নিযুক্ত করিলেন। 
ওমর পূর্ববর্তী শাসনকর্তা মোহাম্মদকে (ইনি আবুবক- 
রের পুত্র) বন্দী করিয়া গর্দাভ চর্ম মধ্যে দগ্ধ করিলেন । 
(২) আবুবকরের পুত্রের তাদৃশ শোচনীয় হত্যায় শ্রদ্ধাবান 
মোঁসলমান মাত্রেই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনার পর 
বৎসর মাবিয়া আরব দেশ আক্রয়ণের জন্য সৈন্যপ্রেরণ 
করিলেন। মক্কা, মদিনা ও এয়মীনের অধিবাসীরা কিয়ৎ- 
কাল তাহাদের গতিরোৌধ করিতে সণর্থ হয়; কিন্তু স্বজাতির 
রক্তপাতে ভীত হইয়া অচিরেই মাবিরার নিকট বশ্যতা 
জ্ঞাপন করে। আলী ইসলাম সাঘ্রাজ্যের এইরূপ বিশৃঙ্খলা 
দর্শন করিয়া মর্ম্পীড়িত হইলেন। তিনি আর একবার 
পূর্ণতৈজে শত্রুর বলপরীক্ষা করিয়া দেখিতে সঙ্কল্প করিলেন। 
মাবিয়াকে বিধ্বস্ত করিবার গন্য ষষ্ট সহস্র সৈন্য সংগৃহীত 
হইল। 








(১) আমীর আলী প্রভৃতি কতিপয় ইতিহাস-লেখকের মতে 
আবুমুসা গোপনে গোপনে আলীর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। ভাহার| বলেন 
যে, ওম্মিয়াবংশীয় খলিফাগণ উত্তরকালে আবুমুসাকে বৃত্তিপ্রদাঁন 
করিয়ছিলেন। 

(২) আলীর শাসনকালের প্রারম্ভে আবদুল! মিশরের শীসন- 
কর্তা ছিলেন। আলী কয়সকে তৎপদে নিযুক্ত করিয়া পাঠীন। কিন্ত 
তিনি আবছুল্লার হত্ত হইতে শামনভার গ্রহণ করিতে আমমর্থ 
হইয়া ফিরিয়া আইসেন' অতঃপর মোহাম্মদ আলীর পক্ষ হইতে 
মিশরে গমন করেন, এবং আবদছুলীকে দুরীকৃত করিয়া শসনভাব 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। 


৪র্ঘ সংখ্যা । ] 
কিন্তু এই সৈন্যদহ যাত্ৰা করিবার পূর্বেই আলীর 
জীবনান্ত হইয়াছিল। এই সময় অবদোর্‌ রহমান, ইয়জক 
এবং ওমর নামক তিনজন ধর্ম্মোন্মত্ত ( Fanatic) ব্যক্তি 
মক্কা নগরীতে বাস করিত। আলী ও মাবিয়ার প্রতিদ্বন্দিত! 
নিবন্ধন দেশ মধ্যে যে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কি 
উপাঁয়ে তিরোহিত করা যাইতে পারে, তৎসম্বদ্ধে পরামর্শ 
করিবার জন্য এক দিন তিন বন্ধুতে সম্মিলিত হয়। তাহারা 
ঠিক করে যে, আলী, মাবিয়া এবং ওমরের মৃত্যু ব্যতীত 
দেশব্যাপী অশান্তির নিবারণ হইবে না। অতঃপর অব- 
দোর রহমান আলীর, ইয়জক মাবিয়ার এবং ওমর ওমরের 
হত্যার ভারগ্রহণ করে। রমজান মাসের সপ্তবিংশ রজনীতে 
তাহাদের সাধারণ মসজিদে উপাসনা করিবার নিয়ম ছিল। 
ছুর্বৃতেরা এই সুযোগে সন্বল্লিত দুষ্ধাধ্য সাধন করিতে মনন 
করে। ইয়জক যথাসময়ে দামস্কাসে উপনীত হইয়া মসজিদে 
প্রবিষ্ট হয়। মাবিয়া মসজিদে গমন পূর্বক উপাসনায় 
নিরত হইলে ইয়জক তাঁহাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে। 
কিন্তু তাহার লক্ষ্য ভরষ্ট হয়। মাবিয়ার অন্ুচরেরা তাহাকে 
ধৃত করে; তাহার প্রাণদণ্ড হয়। ওমর নির্দিষ্ট রাত্রিতে 
মিশরের মসজিদে উপস্থিত হইয়া! উপাঁসনারত ব্যক্তির জীবনাস্ত 
করে। কিন্তু নিহত ব্যক্তি তাঁহার উদ্দিষ্ট ওমর হইতে পৃথক 
ব্যক্তি ছিলেন। ওমর গীড়া নিবন্ধন মসজিদে গমন করিতে 
না পারিয়া করিজা নামক এক ব্যক্তিকে উপাসনার কাৰ্য্য 
' নির্বাহ করিতে নিযুক্ত করেন। মসজিদের রক্ষকেরা হত্যা- 
কারী ওমরকে ধৃত করিয়া শাসনকর্তা ওমরের নিকট আনয়ন 
করে। ওমরের আদেশে তাহার শিরশ্ছেদন হইয়াছিল। 
অবদোরি রহমান স্বীয় সংকর সাধন করিবার অভিপ্রায়ে 
কুফাঁয় গমনপূর্বক একজন রূপবতী বিধবার গৃহে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। অবদোর রহমান তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া 
বিবাহের প্রস্তাব করে। এই রম্ণীর স্বামী আলীর জনৈক 
সৈনিকের, হস্তে জীবন বিসজ্জন করিয়াছিল। এই কারণ 
প্রতিহিংসাঁপরারণা রমণী উত্তর করে, “আমি পণ করিয়াছি 
যে, যে ব্যক্তি আমাকে তিন সহস্র রৌপ্য মুদ্রা, একজন 
ক্রীতদাস, একটী দাসী -ও আলীর মস্তক যৌতুক দিতে 
পারিবে, আমি তাহাঁকেই বিবাহ করিব।” অবদোর রহমান 
এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়। রমণী তাহার সহায়তার জন্য 


খোলফায় রাশেদিন। 


১৯৭ 
দারওয়ান ও সহিব নামক ছুই জন দুর্ক্‌ত্তকে নিযুক্ত করে। 
এই তিনজন হুর্ক্ত্ত রমজান মাসের সপ্রবিংশ রজনীতে 
মসজিদে প্রবেশ করিয়! উপাসনারত আলীকে আঘাত করে। 
তিন দিন পরে তাঁহার জীবনান্ত হয়। . 

মোহাম্মদের প্রিয়তম আলীর ঈদৃশ শোচনীয় পরিণামে 
অদ্ধাবান মৌসলমান মাত্রেই দুঃখে ভ্রিয়মান হন। আলী 
মোহাম্মদের কত দূর প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাহ প্রদর্শন করি- 


বার জন্য আমরা তাহার একটা বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। 


মোহাম্মদ কোন উপলক্ষ্যে বলেন, “হে পরমেশ্বর, আলীর 
বন্ধুর প্রতি প্রসন্ন হও, এবং আলীর শত্রুকে নির্য্যাতন কর ।” 
কোন্‌ কারণে আলী মোহাম্মদের ঈদৃশ গ্রীতিলাভ. করিতে 


" সমৰ্থ হইয়াছিলেন.! 


পিতৃমাতৃহীন মোহাম্মদ বাল্যকালে জ্যেষ্ঠতাত আবুতা- 
লেবের গৃছে প্রতিপাঁলিত হন। আলী আবৃতালেবের পুত্র । 
আঁবুতালেবের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। এই ভজন্ত 
মোহাম্মদ উপান্নক্ষম হইয়া আবুতালেবের সংসারভার 
লাঘর করিবার অভিপ্রায়ে আলীর ভরণপোঁষণের ভার 
গ্রহণ করেন। .তদবধি আলীর সহিত মোহাম্মদের প্রীতির 
অচ্ছেদ্য বন্ধন স্থাপিত হয়। মোহাম্মদ ইসলাম ধৰ্ম্ম প্রচার 
জন্য উখিত হইলে সৰ্ব্ব প্রথমে খাদিজা তাহার প্রচারিত 
সত্যে বিশ্বাসস্থাপন করেন, তার পরেই আলী দীক্ষিত হন। 
কোরেশেরা মোহাম্মদ ও তদীয় শিশষ্যগণকে নিপীড়ন করিতে 
আরম্ত করিলে আলী অস্্লান চিত্তে সমস্ত সহ করিতে 
থাকেন, এবং একবার নিজের প্রাণ বিপদসন্ধুল করিয়াও 
মোহাম্মদকে রক্ষা করেন। মোহাম্মদ ও তদীয় শিষ্যগণ 
কোরেশের নিপীড়ন সহ করিতে না পারিয়া ‘মদিনায় 
গমন করেন । আলী সর্বশেষে মদিনা পরিত্যাগ করেন? 
মোহাম্মদের কোন কাঁ্য্য উদ্ধার করিবার জন্তই আলী 
তাহার মক্কা পরিত্যাগের পরেও কয়েক দিন নির্ব্বান্ধব 
অবস্থায় শক্রপুরীতে বাস করিতেছিলেন। দ্বিতীয় হিজি- 
রীতে আলী মোহাম্মদের প্রিয়তমা কন্যা ফতেগার পাঁণি- 
গ্রহণ করেন। সেই বহুবিবাহের যুগে আলী একনিষ্ঠ 
প্রেমের আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। ফতেমার জীবদ্দশায় আলী 
আর বিবাহ করেন নাই। তীহাদের দাম্পিত্যজীবন প্রণয়- 
কলহে অগ্লমধুর হইত । একদা রজনীযোগে আলী ফতেমার 


১৯৮ 


সহিত কলহ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হন, এবং উপাসনা- 
মন্দিরের প্রাচীরপার্খে গমন করিয়া শয়ন করেন । মোহা- 
ন্মদ এই সংবাদ অবগত হইয়া তথায় উপনীত হন এবং 
তাহার পৃষ্ঠের ধুলিরাশি মার্জনা করিতে আরম্ভ করিয়া 
বলেন, “হে আবুতোরাব ( ধূলি রাজ্যের অধিপতি ), গাত্রো- 


খান কর।” তদবধি আলীর অন্য নাম আবুতোরাব 
হইয়াছিল। কেহ আলীকে এই নামে সম্বোধন করিলে 


তিনি পরিতুষ্ট হইতেন। মোহাম্মদের পরলোকগমনের 
পর -কয়েক মাস মধ্যেই ফতেমার মৃত্যু হয়। অতঃপর 
আলী ক্রমান্বয়ে আট বিবাহ করেন। তিনি এই বিষয়েও 
মোহাম্মদের অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া বলা যাইতে 
পারে। আলী নিরতিশয় জ্ঞানবান ছিলেন । 
বলিতেন, আমি জ্ঞানপুরী, আলী এই পুরীর দ্বারস্বরূপ। 
উত্তরাধিকার ও অন্যান্য আইনে আলীর গভীর .পাণ্ডিত্য 
ছিল। আলী শৌধ্যবীর্যের আধার ছিলেন। লোকে 
তাহাকে আসদোল্যা নাম দিয়াছিল। আসদোল্যা শব্দের অর্থ 
ঈশ্বরের সিংহ । যুদ্ধ আলীর অতি প্রিয়কার্য্য ছিল। এক- 
বার মোহাম্মদ তাহার হস্তে মদিনারক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া 
নিজে যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন ৷ তাহার যাত্রাকালে আলী 
বলেন, “হে প্রেরিত পুরুষ, আপনি যুদ্ধে গমন করিতেছেন, 
আর আমাকে স্ত্রীলোক ও বাঁলকগণের মধ্যে রাখিতেছেন।” 
আলীর বিশ্বাস তাহার অসাধারণ জ্ঞানবত্তা ও অতুল শৌধ্য- 
বীধ্যেরই অনুরূপ ছিল। মোহাম্মদ বলিতেন, আলী ঈশ্বরকে 
ও তাহার প্রেরিত পুরুষকে ভাল বাসেন, এবং ঈশ্বর ও 
তাহার প্রেরিত পুরুষও আলীকে ভাল বাসেন। ফলতঃ, 
আলী বহুগুণীলঙ্কৃত মহাপুরুষ মোহাম্মদের অনুরূপ ছিলেন। 
মোহাম্মদ একদিন ফতেমাকে সম্বোধন করিয়! বলেন, 
“হে ফতেম!, পরমেশ্বর মরলোকের মধ্যে কেবল দুইজনকে 
গ্রহণ করিয়াছেন, একজন তোমার পিতা, অপর জন তোমার 
পতি।” এই সকল কারণেই আলী মোহাম্মদের তারৃশ 
প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং মোহাম্মদ ঈশ্বরের নিকট 
আলীর শক্রকে নিধ্যাতন করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন। 

আলী পাঁচ ব্সরকাল শাসনদও পরিচালনা করেন। 
তাহার শাসনকাল গৃহকলহেই অতিবাহিত হইয়াছিল। 


প্রবাসী । 


মোহাম্মদ | 


[ ৫ম ভাঁগ ৷ 
এই কারণ তাহার সময়ে পররাজ্য জয় জন্য কোন উদ্ধোগ 
হইতে পারে নাই । কেবল মাত্র একবার সিদ্ধুদেশ আক্রমণ 
জন্য সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। ৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি হরেস 
খলিফার অনুমতি ক্রমে সিন্ধুদেশে সসৈন্যে গমন করেন । 
তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া দেশলুঠন এবং বহুসংখ্যক 
লোক' বন্দী করেন। কিন্তু পরিশেষে অধিকাংশ সহচর 


সহ কিবান নামক স্থানে নিহত হইয়াছিলেন ৷. 
হাসন । (৬৬০ খৃঃ ) 


পরলোকগমনকালে আলী কাহাকেও উত্তরাধিকারী 
মনোনীত করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর বিশিষ্ট 
মোপলমানগণ তদীয় পুত্র হাসনকে একবাক্যে খলিফার পদে , 
নির্বাচিত করেন৷ হাসন স্যায়পরায়ণ, সরলচেতা, পরোপ- 
কারী এবং ধর্মানুরাগী ছিলেন; কিন্তু তাহার তাদৃশ সাহস 
ও শৌধ্যবীধ্য ছিল না । 

হাসন খলিফার পদে বৃত হইয়া পিতৃসংগৃহীত বিপুল 
সৈন্য সহ মাবিয়ার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। স্বজাতির 
রক্তপাঁতে তাহার নিজের অনুরাগ ছিল না । হিতাকাজ্জী 
মোসলমান অগ্রণীগণের উত্তেজনাই তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
কৰিয়াছিল। 

বুদ্ধ আরন্ধ হইবার পূর্বেই সৈন্যগণ মধ্যে আত্মকলহ 
উপস্থিত হয়। শান্তিপ্রিয় হাসন এই ঘটনায় বিরক্ত 
হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা তেজস্বী ' 
হোসেন প্রভৃতি অগ্রণীগণ এই প্রস্তাবের বিরোধী হয়েন। 
একজন সহচর হাসনকে বলেন, “হে মোসলমানকলঙ্ক, 
শাস্তিলাভ করুন !” হাসন উত্তর করেন, “আমি মোসলমান- 
কলঙ্ক নহি, কিন্ত রাজ্যলাভের জন্য তোমাদের রক্তপাত 
করিতে ইচ্ছুক নহি।” কাহারও প্রতিবাদে কোন ফলোদয় 
হইল না। নিম্নলিখিত সর্তে সদ্ধি স্থাপিত হইল। (১) 
হাসন খলিফার পদ পরিত্যাগ করিবেন। (২) মাবিয়া 
খলিফা হইবেন। (৩) মাবিয়ার মৃত্যুর পর হাসন খলিফা 
হইবেন। (৪) কুফার রাজকোঁষের সঞ্চিত অর্থ হাসন প্রাপ্ত 
হইবেন । (৫) পারন্তের কিয়দংশের রাজস্ব হাসন বৃত্তি 
স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। (৬) মাবিয়া হাসনের সম্মুখে আলীর 
কোনরূপ নিন্দা করিবেন না। সন্ধি স্থাপিত হইলে হাসন 


৪র্থ সংখ্যা । ] 


শাসনভার পরিত্যাগ পূর্বক মদিনায় গমন করিয়া বাস 
করিতে আরম্ভ করেন ।* 
সমাপ্ত । 
শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত। 


বৈদিক ভারতে অনার্ধ্য জাতি। 

- ভারতবর্ষ আধ্যজাতির একটি উপনিবেশ। রুতদিন 
পূর্বে ইহারা এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া 
বলা বায় না । তবে যতদুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে 
মনে হয় সম্ভবতঃ ৭০৭০ বৎসর পূর্বে এই উপনিবেশ প্রথম 


- স্থাপিত হইয়াছিল । 


ভারতের আকর্ষণী শক্তি । 

ভারতবর্ষ নাকি বত্রগর্ভী। এই রত্রলাভের আশায় 
বিদেশীয়গণ ক্রমাগতই এখানে আসিতেছে। ইংরাজ রাজন 
ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ফরাসীগণ, ওলন্দাজগণ 
এবং স্পেন ও পোটটুগালবাসীরা এখানে প্রাধান্য স্থাপনের 
চেষ্টায় ছিল। ইহাদিগের সকলেরই উদ্দেন্ত ছিল লুঠপাঠ। 
বিগত ৪০০ বৎসর ইউরোপের কত জাতিই ন! ভারতবর্যকে 
গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহার পুর্বে ৮০০ বৎসর 
মুমলমানদিগের রাজত্ব। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া 


১ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুগণ ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন । 


মধ্যে গ্রীক ও শকগণ এদেশ আক্রমণ করিয়াছিল। আধ্য 
হিন্দু জাতি, শক ও মুসলমানগণ এখন ভারতের অধিবাসী; 
কিন্তু ইহারা সকলেই যে বাস করিবার জন্য এদেশে আঁসি- 
য়াছিল তাহা নহে। শকগণ আঁসিয়াছিল লুঠন করিবার 
জন্য এবং মুদলমানগণের উদ্দেশ্যও মহত্তর ছিল না। একমাত্র 
আধ্যজাতিই বাসস্থানের অনুসন্ধানে ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করিয়াছিল। ইহারা পূর্বে যে স্থানে বাস করিত তাহা 
অপেক্ষাকৃত অন্ুর্বর, এবং জলাশয়ের অভাবেও ইহাদিগকে 


'. অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। পশুপালন ও কৃষি যাহা- 


দিগের প্রধান কাধ্য, তাহাদের পক্ষে জলাশয়বিহীন অন্ুর্বর 


বৈদিক ভারতে অনার্য জাতি। 





* ইসলাম সাম্রাজ্যের প্রথম পাঁচজন খলিফা খোলফায় রাশেদিন নামে 


ইতিহাসে পদ্ধিকীন্তিত হইয়াছেন। খোলফাঁয় রাশেদিন শব্দের অর্থ যথার্থ 


পথাবলম্বী খলিফাগণ। 


১৯৯ 


ভূমিতে বাস করা অসম্ভব! ব। এই প পশুপালন: ও কি 
কাধ্যের সুবিধার জন্যই আৰ্য্য জাতিকে ভারতবর্ষে উপনিবেশ 


স্থাপন করিতে হইয়াছিল। বর্তমান পঞ্জাব প্রদেশ প্রাচীন 


সাহিত্যে পঞ্চনদ এবং সপ্তপিক্ষু নামে প্রসিদ্ধ। সিন্ধু 
এই দেশের একটা প্রধান নদ। শতদ্র, বিপাশা, ইরাবতী, 
চন্দ্ৰভাগা, ও বিতস্তা পুর্ব ভূ-ভাগকে বিধৌত করিয়া এবং কাবুল 
পশ্চিম দেশ হইতে প্রবাহিত হইয়া সিদ্ধুর সহিত মিলিত 
হইতেছে । এমন মনোরম ও উর্ধরা ভূমি আধ্যগণের 
নয়নপথে আর পতিত হয় নাই। ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করিবা মাত্রই ইহাদের মনপ্রাণ মুগ্ধ হইয়া গেল। ইহার! 


মনস্থ করিলেন এই দেশেই বাসগৃহ নির্মাণ করিতে হইবে। 


ভিন্ন ভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাসস্থল নির্দিষ্ট করিলেন। 
এইরূপে পঞ্চজনপদ এবং তৎপর সপ্তুজনপদের সৃষ্টি হইল। 
দাস, দন্্য ও রাক্ষন। 

কিন্তু স্বাধ্যগণ সহজে এইদেশ অধিকার করিতে পারেন 
নাই। যখন ইহারা ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, 
তখন অপর একজাতি এই দেশে বাস করিত ৷ খধিগণ 
ইহাদিগকে দাস, দস্থ্য ও রাক্ষস নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
খ্খেদে নমুচিশশ্বরাদি অনেক দাস সেনাপতির উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণকারগণ ইহাদিগকে যে 
ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত তথ্য অবগত 
হওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক শান্ত 
পাঠ করিয়া সাধারণের জ্ঞান হইয়াছে যে, শন্বরাদি দেবযোনি 
বিশেষ। প্রকৃত ঘটনা কি তাহা বিচার করা যাউক। 
দাস ও দক্থ্যগণ কে প্রথমে তাহাই আলোচনা করিব। 

এঁতরেয় ব্রাঙ্গণে লিখিত আছে £-_- 

তোমার সন্তানসমূহ অন্ত প্রদেশ ভোগ করুক। অন্ত 
প্রদেশে ইহারাই অন্ধ, পু, শবর, পুলিন্দ, মৃতিব ইত্যাদি 
জাতি নামে খ্যাত। অধিকাংশ দন্্যুই বিশ্বামিত্র হইতে 
উৎপন্ন-( বৈশ্বীমিত্রাঃ দ্থানাম্‌ ভূয়িষ্ঠাঃ ) ৭১৮ 

কোন্‌ কোন্‌ জাতি দস্্যনামে খ্যাত এখানে তাহ! 
নির্দেশ করা হইল কিন্তু ইহার! যে বিশ্বামিত্র হইতে উৎপন্ন 
তাহা খণ্েদ দ্বার! প্রমাণিত হয় না। বরং ইহাই সত্য যে 
বিশ্বামিত্ৰ প্রমুখ খষিগণ দহ্থযগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া 
ছিলেন (৩৩৪৬৯ ইত্যাদি )। 


২০০ প্রবাসী I L ভি 1 
রা রন 7 ডে লাগিলে লেন। চি স্থলে বাস লি নিবধন বা দি কা 
“এমন অনেক জাতি আছে যাহার ব্রহ্মার) মুখ, বাহ, করিতে তাঁহার বিশেষ যত্ব হইল। তখন তিনি প্রতিদিন 


উরু ও পদ হইতে উৎপন্ন নয়। 
ভাঁষীই হউক বা আঁধ্যভাষীই ডা LL দস্থ্য 
বলা! হয়।” ১০1৪৫ 

শূত্রগণ আর্ধাবংশোত্তব কি না তাহা পরে বিচার করা: 
যাইবে । 

- মহাভারতে লিখিত আছে £-_ . 

ইন্দ্রপু্র অর্জুন কাম্বোজ ও দরদ্রগণকে পরীস্ত করিয়া- 
ছিলেন এবং উত্তর পূর্ব দেশে যে সমুদয় দন্থ্য (দশ্তবঃ ) বাঁস 
করে তাহাদিগকেও জয় করিয়াছিলেন । সভা--২৬।২৩-__২৪। 

পাঁগুবগণ পৌরবগণকে যুদ্ধে নির্জিত কৰিয়া উৎসব- 
সঙ্কেত নামক পর্রতবাসী সপ্তবিধ দস্যুকে ( দস্থ্যন্‌ ) পরাস্ত 
করিয়াছিলেন। সভা ২৭২৬ । 

হে বিশাম্পতে ! শিনিবংশধর সহস্র সহস্র কাম্বোজ, শক, 
শবর, কিরাত ও বর্ধরদিগকে নিহত করিয়া এবং আপনার 
সমুদয় সৈন্য ক্ষয় করিয়া আশ্চর্্যরূপবিশিষ্টা পৃথিবীকে মাংস 
ও শোণিতে ক্দমময় করিয়াছিল। পক্ষবিহীন পক্ষীর ন্যায় 
দন্থ্যদিগের শিরন্তাণযুক্ত, দীর্ঘশ্বশ্রসংযুক্ত, মুণ্ডিত মস্তক দ্বারা 
পৃথিবী সমাকীর্ণ হইয়াছিল। দ্রোণ ১১৯/৪১_-৪৩। 

শান্তিপর্কে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি পাওয়া যায়ঃ 

ভীষ্ম বলিলেন, বৎস! উত্তব-প্রদেশনিবা সী শ্লেচ্ছদিগের 
মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, এই স্থলে সেই প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন 
করিতেছি। একদিন মধ্য-দেশনিবাসী, বেদজ্ঞানবর্জিত 
গৌতম নামক এক ব্ৰাহ্মণ ভিক্ষা করিবার জন্য পরিভ্রমণ 
করিতে করিতে কোন বদ্ধিষু গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল। 
এই গ্রামে সর্বরবর্ণবিশেষজ্ঞ এক ধনবান দস্থ্য (দস্যঃ ধনযুতঃ) 
বাস করিত। এ দস্থ্য ব্রাঙ্ণভক্তিপরায়ণ, সত্যসন্ধ ও 
অত্যন্ত দানশীল ছিল। ভিক্ষুক ব্ৰাহ্মণ ইহার গৃহে উপস্থিত 
হইয়া তাহার নিকট এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্ধদ্রব্য ও 
বাসস্থান প্রার্থনা করিল। ব্রাহ্মণ প্রার্থন! করিবা মাত্রই 
দস্যু তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া তীহাকে ভর্তৃবিরহিতা 
এক যুবতী নারী ও নূতন বন্প প্রদান করিল। তখন গৌতম 
যৎ্পরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া হষ্টচিত্তে সেই দস্থ্যর গৃহে 
বাস করত সেই দাসীর (দাস্তাঃ ) কুটুমবদিগকে প্রতিপালন 


এই সমুদয় জাতি মফ্লেচ্ছ-. 


অরণ্যে গমনপূর্বক দস্থ্যগণের স্তায়ি বনচর হংসদিগকে বিনাশ 
করিতে আরন্ত করিলেন। সর্বদা দস্যগণের সহিত বাস 
করাতে ক্রমে ক্রমে তাহার আচরণ হিংসাপরারণ নিষ্ঠুর 
প্রাণিবধে রত দস্থ্যর স্তায় হইয়া উঠিল। তখন তিনি 
সর্বদা কেবল পক্ষিহতা! বৃত্তি আশ্রয় করিয়া সেই দস্ট্যু- 
গ্রামে পরমস্থখে কাঁলযাপন করিতে লাঁগিলেন। এইরূপে 
অনেক দিন মতীত হইলে একদিন জটাজিনধারী স্বাধ্যায়সম্পন্ন 
বিনীতমুত্তি এক বেদজ্ঞবাহ্মণ সেই দক্থ্যগ্রামে উপস্থিত হইলেন । 
ওঁ বিশুদ্ধন্বভাব ব্রহ্মচারী গৌতমের স্বদেশীয় প্রিয় সখা 
ছিলেন। তিনি কখন শৃদ্রান্ন গ্রহণ করিতেন না (শুন্রান্ন- 
পরিবর্জকঃ)। সুতরাং সেই দস্যসমাকীর্ণ গ্রামে বিপ্রগৃহ 
অন্বেষণ করিতে করিতে পরিশেষে গৌতমগৃহে প্রবেশ 
করিলেন। এসময়ে গৌতম হংসভার স্বন্ধে লইয়া শরাসন 
ও অক্্রধারণ পূর্বক রুধিরাক্ত গাত্রে স্বীয় আবাসে উপস্থিত 
হইলেন। সমাগত দ্বিজবর গৌতমকে গৃহদ্বারে উপস্থিত 
দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সম্বোধন পূর্বক 
কহিলেন, “হে বিগ্র! তুমি মধ্যদেশে সদ্বংশে জন্মগ্রহণ 
পূর্বক মোহবশতঃ কি নিমিত্ত দস্থ্যভাবাপন্ন হইয়াছ? 
এক্ষণে পূর্বতন বেদদ্র, বিখ্যাত ভ্ঞাতিগণকে স্মরণ করা 


‘ কর্তব্য। তুমি সেই মহাত্মাগণের কুলের কলঙ্ক স্বরূপ 


হইয়াছ। যাহা হউক অতঃপর স্বয়ং আপনার তত্ব অনুসন্ধান 
পূর্বক সত্য, শীল, বিদ্ধ ও দয়ার অন্ুবত্তা হইয়া এই স্থান 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য । শাস্তিঃ ১৬৮। 

পূর্বোক্ত উপাখ্যান হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, দাস্‌ 
ও দন্্যগণ একশ্রেণীর অনাধ্য জাতি। এর দস্থ্যগণই থে 
শূদ্ৰ তাহাও বুঝা যাইতেছে । গোৌতমের বন্ধু দস্থ্যসমাকীণ 
গ্রামে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের গৃহ অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন। কারণ তিনি "শুদ্রানপপরিবজ্জকঃ* | এখানে দস্থ্য- 
গণকেই শৃদ্ বলা হইল। দ্বিতীয়তঃ_-এই গৌতম দন্থ্গ্রামে 
গমন করিলে পর বিরূপাক্ষ নামক একজন রাক্ষস তাঁহাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “হে ভগবান্! আপনার বাসস্থান 
কোথায়? আপনি কোন্‌ বংণেই ব| দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, 
তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে যথার্ঘরূপে আমার নিকট কীর্তন করুন ৷” 


৯ 


তখন লা লিন জামি যথা হিডেছি যাদের 
,আঁমার জন্ম, শবরালয়ে আমার বাস, বিধবা শুদ্রা আমার 


hs সংখ্য! ] 


বৈদিক ভারতে অনা্ধ্য জাঁতি। 


২০১ 


স্টপ সস রস ৯০০৯ ততটা সা এ ক এত শত 


ভাৰ্য্যা (শুড্রা পুনভূ ভার্ধ্যামে )৮ ১৭১৫ অর্পর একস্থলে 
লিখিত আছে, “এই গৌতয় শবরালিয়ে প্রত্যাগমন পূর্বক 
সেই শুদ্রার গর্ভে দুর্মকারী পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন । 
১৭৩১৬ । পূর্বে বলা হইয়াছে, গৌতম দস্থ্যগ্রামে এক 
“ভর্তুবিরহিত৷ যুবতী নারী” বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং 
বুঝা যাইতেছে দক্্যরমণীর নামই শুদ্রা। উদ্ধত অংশের 
অপর একস্থলে এই শুদ্রাকে দাসী বলা হইয়াছে (কুটুন্বার্থং চ 
দান্তাশ্চ সাহাষ্যং চাপ্যথাকরোছি)। সুতরাং দাস, দস্স্য ও 
শূদ্ৰ একই অর্থ প্রতিপাঁদক। খাগ্েদ ও অথর্বববেদ দ্বারাও 
প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, দাস জাতিই কালক্রমে শূড্র- 
নামে পরিচিত হইয়াছে । ৮ এ 

-১। ইন্দৰ বলিতেছেন £--“আমি দাসগণকে আৰ্য্য নাম 
প্রদান করি নাই।” খগ্বেদ ১০1৪৯/৩ 

২। হে শূর ইন্দ্র! কি আৰ্য্য কি দাস শক্ত, তুমি 
উভ্য়বিধ অমিত্রই বধ করিয়াছ। 
.৩। হে বজ্ী, 'দান শক্র ও আৰ্য্য নহুষগণকে স্থুজেয় 
করিয়াছিলে। ৬২২১০ 

৪1 যে সমস্ত দেবরহিত দাস ও আর্য আমাদিগের 


৬৩৩৩ 


সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে তাহারা যেন সহজে আমা- 


দিগের নিকট পরাস্ত হয়। ১০1৩৪1৩ 
৫1 তুমি আধ্যগণের জন্য দাস 'লোকগণকে পরাস্ত 
কর। ৬1২৫।২ 


৬। হে জ্ঞানবান বজ্রীইন্দ্ৰ ! দস্থ্যদিগের উপর অস্ত 
নিক্ষেপ কর) আঁধ্যগণের বল ও যশ বদ্ধিত কর। 

এই সমুদয় স্থলে যেভাবে আৰ্য্য ও দাস শব্দের সমন্বয় 
দেখা যাইতেছে, তাহাতে দাসগণকে অনাধ্যজাঁতি বলিতেই 
হইবে। অথর্ব বেদ হইতে নিম্নলিখিত তিনটা মন্ত্র উদ্ধত 
হইল ৷ 

১। কি আৰ্য্য কি শূদ্ৰ, যাহারা আমাকে দর্শন করে 
আমাকে তাহাদিগেরই প্রিয় কর (প্রিয়ং সর্বন্ত পশ্ততঃ উত 
শুদ্র উতার্যে। ১৯৬২১ 

২। আমি ইহা ছারা কি শুড্ কি আর্ধ্য (উত শূত্রম 


উত আধ্যম্‌) সকলকেই দর্শন করি। ৪1২০৮ 


৩। শুই হউক বা আৰ্যই হউক (যশ্চ শর উঃ টি 
সকলকেই আমি ইহারা দর্শন করি। 81২০৪ 

খথেদে যে ভাবে দাস ও আধ্যের সমন্বয় দেখা গিয়াছে, 
অথর্কবেদে সেই ভাবেই শুদ্র ও আধ্য শব্দের ব্যবহার পাওয়া 
যাইতেছে । সুতরাং বলিতে ,হুইতেছে যে, দাস জাতিরই 
অপর এক নাম শুদ্র। 

প্রাচীন দাসগণকেই যে শৃদ্র নাম দেওয়া হইয়াছে তাঁহার 
আরও প্রমাণ আছে। বর্তমান যুগে সমুদয় শূদ্রের উপাধিই 
দাস। অন্য সময়ে দাস উপাধি অপ্রকাশিত থাকিলেও 
বিবাহের সময় এই উপাধি দ্বারাই পরিচিত হইতে হয়। 
সংস্কৃত ত সাহিত্যে পরাজিত জাতি ও অধীনস্থ ভৃত্যগণকে দাস 
বলা হয়। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, যে সমুদয় 
অনাধ্য জাতি আধ্য জাতির বশীভূত হইয়া তীহাদিগের 
রীতি নীতি অবলম্বন করিয়াছিল তাহাঁরাই শুদ্র নামে 
পরিচিত হইয়াছিল; কিন্তু বর্তমান যুগের সমুদয় শূদ্রই 
যে অনাধ্যবংশোদ্ভব তাহা বলা যায় না। হয় ত অনেক 
আধ্যও নানা কারণে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল । 
_ মন্তুসংহিতা, মহাভারত, অথর্ববেদ ও খখেদাদ গ্রন্থ 
আলোচনা! করিয়া আমরা জানিতে পাঁরিতেছি ঘে দাঁস বা 
দস্থ্যগণ দেবযোনি বিশেষ নহে, ইহারা পার্থিব মানুৰ এবং 
অনার্ধ্যঞ্রাতিমন্তৃত। যাহারা সর্বাপেক্ষা অসভ্য ছিল 
সম্ভবতঃ তাঁহাদিগকেই রাক্ষস নাম দেওয়া হইয়াছিল। 

সত্যের অনুরোধে একটী কথা বলা আবশ্যক । সমগ্র 
খণ্বেদ এক সময়ে রচিত হয় নাই। হয় ত ইহা রচিত 
হইতে সহস্রাধিক বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার প্রাচীনতম 
অংশে অনাধ্য জাতিকেই দাস ও দস্থ্য বল! হইয়াছে; কিন্ত 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশের কোন কোন স্থল পাঠ করিলে 
মনে হয় দস্থ্যগণ এক শ্রেণীর অপার্থিব কল্পিত গ্রাণী। 
ধাহাঁদিগকে প্রবল পরাক্রমশালী দস্্যগণের সহিত যুদ্ধ 
করিয়া! উপনিবেশ স্থাপন করিতে হয় নাই, যুদ্ধকীলের 
সহজ বৎসর পরে খাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাহার 
বাল্যকাল হইতেই শান্তিপূর্ণ নগরে আগ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, 


তীাহাঁদিগের নিকট যে ভীষণ দন্ধ্যগণ ভীষণতর আকারে 


প্রতীয়মান হইবে, তাঁহারা যে ইহাঁদিগকে দেবযোনি বলিয়া 
কল্পনা করিয়! লইবেন, তাহ! কিছুই বিচিত্র নহে। 


. ২০২ 


ক্ষেত্র, জল ও ধনলাভ । 

উপনিবেশ স্থাপনের জন্য আধ্যগণ যে উপযুক্ত স্থান 
অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন এবং অনার্য জাতিকে বিতাড়িত 
করিয়া তাহাদের গৃহাঁদি অধিকার করিতেন খাখেদে তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায় । এক স্থলে লিখিত আছে ঃ__ 

আমরা গো-সঞ্চাররহিত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। 
বিস্তীর্ণ। ভূমি দক্ট্যদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতেছে। হে 
বৃহস্পতি, গোঁ লাভার্থ আমাদিগকে পরিচালিত কর। এই 
প্রকার অবস্থাপন্ন তোমার স্তোতাকে . পথগ্রদর্শন কর। 
ইন্দ্র প্রতিদিন প্রকাশমান হইয়া তুল্যাকৃতি কৃষ্ণকাঁয়দিগকে 
নিজ ভবন হইতে অন্য প্রদেশে বিদূরিত করেন। বলিষ্ঠ 
ইন্দ্র বচ্চী ও শন্বর নামক ধনাভিলাষী ছুই দাসকে উদব্রজ 
প্রদ্েশে-বিনাঁশ করিয়াছিলেন । ৩1৪৭1২০-_২১। 

. অনেক স্থলে বর্ণিত আছে যে ক্ষেত্র ও জললাঁভের জন্য 
উভয় জাতির মধ্যে সংগ্রাম হইয়াছিল। 

১। ইন্দ্ৰ দাঁসগণের সমুদয় জল অধিকার করিয়া- 
bie 


নত পত- লট পজজ এনা 


হে ইন্দ | তুমিদ দাসগণের জল অধিকার করিয়াছ। 


৮1৯৬১ । 
হে সোম! তুমি প্রবাহিত হইয়া ক্ষেত্রজয় কর, জলজয় 


কর * * * আমারিগের জন্য পথ প্রশস্ত করিয়া- 
দাও । ৯/৮৫।৪ 
৪। ইন্দ্র শ্বেতকাঁয় সখাঁদিগের সহিত ক্ষেত্রলাভ 
করেন। | ১/১০০1১৪। 
৫1 হে ইন্দৰ! তুমি ক্ষেত্রলাভার্থ যুদ্ধে স্বিত্রের পুত্রকে 
রক্ষা করিয়াছিল । ১/৩৩/১৫। 


৬। হে শত্রধর্ষক ইন্দ্র! তুমি &* * * ক্ষেত্র- 
লাভার্থ যুদ্ধে পুরুকুৎসের পুত্র ত্রমদস্থ্য এবং পুরুকে রক্ষা 


বরিয়াছিলে। ৭৷১৯৷৩ । 

৭! হে ইন্দ্ৰ! তুমি আমাদিগের জন্য বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র 
এবং প্রভূত সুবর্ণ লাভ করিয়াঁছিলে। :' ৩৩১১৫ । 

৮। সেই ইন্দ্র = * * দ্বাসগণের পুর ভেদ 
করিয়া বিচরণ করেন। ৯ * * তিনি গাভী লাভ 
করিয়াছিলেন, অশ্ব লাভ করিয়াছিলেন । শশ্ত, জল ও বন- 
ভূমি লাভ করিয়াছিলেন! " ১৯০৩1৩--৫ | 


এবাসী। 


মির EEE 


ও ৫৩০1৫ | - 


রি 


এটি বৃহস্পতি শ ্রগণকে বিনাশ ক করেন, নরগ্ণণকে 
পরাস্ত করেন, অমিত্রগণকে পরাভূত করেন এবং পুরী 
সমূহ বিদীৰ্ণ করেন। এই বৃহস্পতিদেব ধন ও গো সহিত 
গোত্র সমূহ জয় করিয়াছিলেন । ৬1৭৩]২--২। 
আধ্যগণ যে কেবল বাসভূমি ও জল লাভের জন্যই 
যুদ্ধ করিতেন তাহা নহে, ইহারা চৌধ্য ও লুঠনবৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া শত্রুর গবাদি ধন অপহরণ করিতেও ছিঃ 
হইতেন না। 
১। হে মঘবনূ ! নীচজাতির ধন আমাদিগকে দান 
কর।, | 
২। ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়া গো সংগ্রহ করেন। 


৩1৫৩।১৪। 
8189১০ । 


৩। ইন্দ্র পণিদিগের ধন অপহরণ করিতে গমন করেন « 


( মুষে অজতি ) এবং সেই ধন উপাসকদ্দিগকে বিভাগ করিয়া 
দেন।, ৫৩৪1৭ | 
" মুষেচোরয়িতুং-টুরি করিবার জন্য-_সায়ণ। 

৪] ব্যাধ যেমন মৃগ শীকার করে--তেমনি আমরা 
এই স্তোতৃগণ--যেমন তোমার সাহায্যে ধনলাভার্থ যুদ্ধে 
জয়লাভ করিতে পারি। ৪২০1৩ 

৫1 হে অগ্নি ও সোম! তোমর! যে বীধ্য দ্বারা পণি- 
দিগের নিকট হইতে গোধন অপহৃত করিয়াছিলে (অমুফ্টীতম্‌) 
তাহা স্থবিখ্যাত। ৃ ১৯৩1৪ । 

৬। ইন্দ্র পরিপন্থীর ন্যায় যজ্ঞবিহীন লোকদিগকে 
প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদিগের ধন অপহরণ পূর্বক প্রস্থান 


করেন। | ; ১১০৩৬ } 
পরিপন্থী = মার্গনিরোধকঃ - চোরঃ--সায়ণ। অর্থাৎ 
ডাকাইত! 
সংগ্রাম । 


পূর্বেই বলিয়াছি আধ্যগণ সহজে এই দেশ অধিকার 
করিতে পাঁরেন নাই। অনাধ্যদিগের সহিত ইহাঁদিগের বহুদিন 
ংগ্রাম চলিয়াছিল। খণেদ এই যুদ্ধ বর্ণনায় এবং যুদ্ধবিষয়ক 


প্রার্থনার পুর্ণ কিন্তু আমরা অতি সংক্ষেপে যুদ্ধ বিষয়ে .. 


দুই চাঁরিটি কথা বলিব। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে খষি 


বলিতেছেন :- 


হেইন্দ্র! দৃঢ় হও; ইহারা (রাক্ষসগণ ) পথ অবরোধ 
করিয়াছে। যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য তুমি তোমার স্তোতা ও 


" - দিগকে বধ করিলেন । 


৪র্থ সংখ্যা। ] 


এ পাকে উপদেশ দা |. এই রান (মর্ভামঃ ) বিকট . 


শব্দ করে, কুটিল ভাবে গমন করে, এবং ইহারা তুণীরযুক্ত। 
এই রিপুগণকে বিনাশ কর। শক্রদিগের নির্ঘোষ অদূরে 
শ্রুত হইতেছে। সন্তাপকর অশনি ইহার্দিগের প্রতি 
নিক্ষেপ কর, ইহাদিগকে সমূলে ছেদন কর, বিশেষ রূপে 
বাধা দাও এবং অভিভূত কর। হে মঘবন্‌, রাক্ষসগণকে 
বধ কর এবং ইহাঁদিগকে বশীভূত কর। হেইন্ত্র! রাক্ষসগণকে 
সমূলে উৎপাটন কর, ইহাদিগের মধ্যভাগ ছেদন কর, 
অগ্রভাগ ছেদন কর। মন্ত্র্বেবীদিগের গ্রাতি সন্তাপপ্রদ অন্তর 
নিক্ষেপ কর। 
শক্রদিগের বল তোমার অভিমুখে সজ্জিত হইয়াছে; এই 
প্রাছুভূতি বলের বিরুদ্ধে স্থিরভাবে অবস্থান কর। হে 
শক্রধর্ষক ইন্দ্র! তুমি তোমার পুরাতন সখা বজ্র দ্বারা 
ইহাদিগকে দূরীভূত কর। ৬২১1৭ 
এই সমুদয় স্ততির সাহায্যে আমাদিগের যোদ্ধুগণকে রক্ষা 
করিয়া শত্রুর ক্রোধ বিনাশ কর। এই সমুদয় স্তুতি দ্বার! সর্বাত্ 
বিদ্যমান দাসলোকদ্দিগকে (দাঁসীঃ বিশঃ) বিনষ্ট কর 1৬1২৫।২। 
অনাধ্য সেনাপতিগণ যে বিপুল সৈন্তমংগ্রহ পূর্বক যুদ্ধ 
করিত, তাহা নিয়লিখিত খক্সমূহে প্রমাণিত হইবে ঃ- 
১। হে ইন্দ্ৰ! তুমি বস্টী নামক দাসের ১৫০০ অনুচর 
বিনাশ করিয়াছি। ৃ 
২। ১০,০০০ সৈন্তের সহিত কৃষ্ণ অংশমতী নদীতীরে 
অবস্থান করিতেছিল। ইন্দ্র প্রজ্ঞা দ্বারা সেই শব্দকারীকে 
প্রাপ্ত হইলেন । মঙ্ুধ্যের কল্যাণের জন্ত হিংসাকাঁরণী সেনা- 
৮৯৬১৩ 


৩1৩০1১৫১৭1১ 


৩। হে ইন্দ্র! দভীতি নামক খধিকে সাহায্য করিবার 
অন্য নিজ মায়া দ্বারা ৩০,০০০ দাস সৈন্যকে অন্তদ্থারা চির- 
নিদ্ৰিত করিয়াছিলে। ৪1৩০।২ 

৪। তুমি পিপ্র ও বলশালী মৃগয়কে বিদথীর পুত্র 
খজিশ্বীর বশীভূত করিয়াছিলে এবং ৫০,০০০ কৃষ্ণবৰ্ণ দস্থ্যকে 
বিনাশ করিয়াছিলে' 81১৬1৪ । 

৫1 হে ইন্দ্ৰ! তুমি শ্রন্ধাপূর্ণ স্তুতি ও সোম দারা, 
উল্লসিত হইয়া দভীতির জন্য টুমুরীকে বধ করিয়াছিলে; তুমি 

' নিজ প্রজ্ঞা দ্বারা ৬০,০০০ সেনাকে যুগপৎ বিনাশ করিয়া 
ছিলে। 


৬1২৬৬ 


বৈদিক ভারতে অনার্য জাতি । 


৪1৩০1১৫ 1, 


‘ মায়াবীকে বধ করিয়াছিলে। 


২০৩ 


অনার্যজাতি অরক্ষিত পুরীতে বাস করিত আধ্িগণ 
এই প্রকার বহুনগরী অধিকার করিয়াছিলেন । 
১7 হে ইন্দ্রাগ্বি! তোমরা এক উদ্ভোগেই দাসগণের 
নবনবতী পুরী যুগপৎ কম্পিত করিয়াছিলে। 
২। দীপ্রিষুক্ত ইন্দ্র সারথি কুৎসের জন্য অশোষণীয় 
গুষকে বশীভূত করিয়াছিলেন এবং দিবোদাসের জন্য শব্বরের . 
নবনবতী পুরী বিদারণ করিয়াছিলেন । 
৩। হে অধ্বৰ্য্যুগণ! যিনি বজের ন্যায় অস্তদ্বারা শশ্বরের 
পুরাতন শতপুরী ভেদ করিয়াছিলেন, ধিনি বচ্টীর শত 
সহস্র সন্তানকে নিপাঁতিত “করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্ত 
সোম অর্পণ কর। . | ২৷১৪৷৬ 
৪। হে ইন্দ্াবিষ্ণু, তোমরা শ্বরের নবনবতি দৃঢ় পুরকে 
বিনাশ করিয়াছ। ৭৯৯৫ 
বনুস্থলে এইরূপ নবনবতি পুরের ধ্বংসের কথা আছে। 
দক্থ্যদিগের নগর এতই সুদৃঢ় ছিল যে, খষিগণ ইহাকে 
প্রস্তর কিম্বা লৌহনির্মিত বলিয়া বর্ণনা করিরাছেন। 
১1 হর্দিবাতা দিবোঁদাসের জন্য ইন্দ্র প্রস্তরনির্শিত ' 
(অশ্বন্ময়ীনাং) একশত পুর বিনাশ করিয়াছিলেন । ৪1৩০1২০ 
২। তিনি দস্থ্যদিগরে হত্যা ক্রিয়া তাহাদিগের 
লৌহনির্শিত পুরী পেরঃ আয়সীঃ) ধ্বংস্‌ করিয়াছেন” ২া২০া৮ 
কোন কোন দস্থ্যরাজা পর্বতে বাস করিত £--- 
“তুমি পর্বতস্থ দাস শম্বরকে হনন করিয়াছিলে এবং 
বিচিত্র আশ্রয় দ্বারা দিবৌদাঁসকে রক্ষা করিয়াছিলে। ৬২৬1৫ 
দিবোদীসের সহিত যে শম্বর নামক দস্থ্যর যুদ্ধ হইয়াছিল 
তাহার খপ্বেদে -বহুস্থলে উল্লেখ আছে । এই শন্বর কুলীতর 
নামক দাসের পুত্র । ' ্ রি 
খাথেদে নমুচি নামক এক জন দস্থার উল্লেখ আছে। 
নমী নামক একজন খধির সহিত ইহার যুদ্ধ হইয়াছিল। 


৩1১২৬ 


২1১৭৬ 


81৩০1১৫ 


. ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আঁছে £__ 


১। তুমি দাস নমুচির '( দাসম্ত নমুচেঃ ) মস্তক চূর্ণ 
করিয়াছ। 
২। হে ইন্দৰ! তুমি নমী খধির সাহায্যে নমুচি নামক 


৫1৩০|৭ 


৫৩1৭ 
৩। হে ইন্দ্ৰ! তুমি থষির জন্য দাস নমুচিকে নেমুচিং 
দাঁসং) বলহীন করিয়! বিনাশ করিয়াছিলে। 


১০1৭৩।৭ 


k 


রা 


1৪7 | ইন নমুচির মস্তক চূর্ণ করিয়া পের পু নিদি 

নমীকে রক্ষা করিয়াছিলে। ' ৬২০1৬ 

৫1- হে ইন্দৰ! তুমি জলের 'ফেণ! দ্বারা নমুচির মস্তক 

বিনাশ করিয়াছিলে। | ৮১৪১৩ 

- “ইন্দ্র এতই নত যে জলের ফেণা ছারাও শক্রবধ 
রি পারেন 1 

" খ্ধেদে আরও অনেক দসথ্যহত্যার উল্লেখ আছে। 
স্থানাভাবে তাহা বর্ণনা করা গেল না। 

" পূর্বোক্ত খকসমূহ পাঠ করিয়া কেই কেহ জিজ্ঞাসা 
করিতে পারেন, ইন্দ্র দক্যুহত্য! করিয়াছেন ইহার অর্থ কি? 
ইহার একটা গৃঢ় অর্থ আছে। আর্যগণ, যুদ্ধের সময় ইন্দ্রের 
উদ্দে্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, এবং তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল 
এই মন্ত্রের বলে বলীয়ান হুইয়া ইন্দ্ৰই শন্ষগণকে, পরাস্ত 
করেন। . 'স্তোতৃগণ'বলিতেছেন £__ 

৬:51 জাশরযলাভ করিবার জন তোমাকে (েন্্্বারা ) 
তীক্ষ করিতেছি। রঃ 

২। স্তোতা EE SE 
"৩! হে বশিষ্ঠগণ ! তোমাদের মন্ত্রের, গুণেই দশরাজার 

সহিত যুদ্ধে ইন্দ্ৰ সুদাসকে রক্ষা করিয়াছিলেন। 
- 81 হে বশিষ্ঠগণ ! তোমরা .শ্রেষ্ঠ মন্ত উচ্চারণ করিয়া 
ইন্দ্রে বলবিধান-করিয়াছিলে। 

“ইন্দ্র বন্ুহস্তে মানুষের গ্যায় যুদ্ধ করিতেন ইহা রূপক 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। আঁধ্যগণই যুদ্ধ করিতেন; কিন্তু জয়ের 
গৌরৰ যোদ্ধাগণের নহে--উপাস্ত দেবতার । : এখানে আর্য 
জাতির ধর্ম্মভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 

অনাৰ্য্যদিগের আকৃতি ও প্রকৃতি 

. মানযকে জাতীয় পাপের জন্ত-প্রায়শ্চিন্ত করিতেই হয়| 
শ্বেতকায়গণ আমাদিগকে ‘নিগার’ বলিয়া ঘ্বণা করিতেছে, 


১1১০২১০ 


৭1৩৩৪ 


ইহাতে আমরা কত বিরক্ত হইতেছি। নত মনে রাখা উচিত: , 
ইহারা শেঁতকায় 


আধ্যখধিগণই 
ছিলেন। 

- “ইন্দ্ৰ শ্বেতবর্ণ সখাদিগের - সহিত ( দখিভিঃ শ্বি্নেভি ) 
ক্ষেত্রলাভ করেন |” ১/৯০০1১৮ 

অনাধ্য 'জাঁতিকে কৃষ্ণকায় বলিয়া বর্ণনা কর! হই- 
মাছে 8 2. ও 


ইহার পথপ্রদর্শক |. 


১ 1৬৩1৩ 


৭৩৩1৩ 


[ ৫ম ভাঁগ। 


টি রি কুফতবকৃদিগকে ক বং নং) হিল্লা করিল, 


বিনাশ করেন । ১1১৩০1৮ 
এ বৃত্রহা পুরন্দর ইন্দ্র কৃষ্চযোনি দাঁস- দিতি 
ভিন্ন করিয়াছেন। ৩২০1৭ 
গর ৰ 


'দিগকে ( ক্বষ্চগর্ভাঃ ) নিহত করিয়াছিলেন--সেই ইন্দ্রের 


স্তব ক্র! ১1১০১।১ 
' ৪1 তোমার ভয়ে ক্লষ্বর্ণ লোকসমূহ (অমি করীঃ) - 
ভোগ্যবস্ত : পরিতঙ্গগ করিয়া পরন্পর' নিদিয় গর গমন 
করে-।৭1৫৩ 
৫। সেই সোমধারা ব্রতরহিত লোকদিগকে 'সম্যক্রপে 


"দগ্ধ করেন এবং মাঁয়! দ্বারা ইন্দ্রের বিদ্বেভাজন 'কৃষ্ত্বক্‌-- 
'দিগকে ভূলেকি ও দ্যুলোক হইতে বিদুরিত করেন। ৯৭৩৫ 


৬। | তুমি- :৫০১০০০ কব নাকে বিনাশ. করিয়াছ। 
81১৬।১৪ 

খাপ্বেদের সময়ে “বর্ণ” দ্বারাই জাতি নির্দেশ করা'হইত। 
১। দেঁবগণ দাসের ক্রোধ বিনাশ করুন এবং আমী- 
দিগের বানি ( ব্ণমূ-জাতি ) সুখকর অবস্থায় লইয়া ধাউন | 


১১০৪২, 


২1 ইন্দ্র ডিক হত্যা করিয়া '  আৰ্খ্যবৰ্ণকে 
' ( _জীতিকে ) রক্ষা করিয়াছেন। ৩৩৪৯" | 


"৩ বিনি দাদ বর্ণকে নিরুষ্ট ও গুহাঞ্িত করিযাঁ- 


‘ছেন * * * তিনিই ইন্দ্র। ২১২1৪ ' 


বর্তমান যুগে বর্ণ শব অর্থ শূন্য হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্ত 
প্রাচীনকালে বর্ণ জাতি নির্ণয়ের একটী উপায় ছিল। 
যাহারা শ্বেতকায়- তাঁহারা আৰ্য্য এবং অনাধ্যগণ 'কৃষ্ণকাঁয় ৷ 
অনার্ধাদিগের নাসিকার বিষয় এইরূপ" বিবরণ পাওয়া 
EE 
১। তুমি নাস! রহিত (অনাসঃ ) দস্থ্যদিগকে অন্ত 
দ্বারা বিনাশ করিয়াছ_৬৷২৯৷১০ 
"' এখানে অনুন্নত নাসিকার (অর্থাৎ খাদানাকের কথাই « 


“বলা হইল ৷ 


“২1 মন্ত নাসিকাবিহীন (বিশিশিপ্রম্) (নাাদগকে) * 
জয় করিয়াঁছিলেন। . 
৩। হে নেতৃদ্বয় ! বৃধের ন্যায় নাসিকাবিশিষ্ট (বৃষ- 


৫18৫৬ 


করব সংখ্য 


সনদ দানের ৰ মায়াকে তোরা a (বিনাশ করিয়াছ। 1 - 


রা 


4 


৭৯৯1৪ 
কোন-কোন অনার্ধ্য জাতিকে “ফারজঃ” অর্থাৎ খুরের 
ন্যায় নখবিশিষ্ট বলা হইয়াছে, ১০1৪৪৯) ৮৭১২ 
"তৎকালীন অনেক অনাঁধা জাতি ফি মাংস ভোজন 
করিত। ' 


১1. হে জাঁতবেদা অগ্রি1.. 'শসমালতোলী জাম 


| দিগকে ছিন্ন করিয়া মুখ মধ্যে চৰ্ৰণ কর।১০৷৮৭৷২ 


২। হে অগ্নি! 
ভোজীদিগকে ( আমাদঃ ) বিনাশ কর? ১ ০৮৭1৭ 
৩। যে নরমাংস দ্বারা নিজ দেই রঞ্জিত করে, যে 
অশ্বমাংস কিন্বা অপরাপর পণ্ড মাংস দ্বারা নিজ দেহ রঞ্জিত. 


তুমি প্রচ্ছুলিত হইয়া আমমাংস | 


করে...তুমি শিখা দ্বারা তাহাদিগের মস্তক এ ক্র রা 


১০1 ৮৭1১৬. 


৪1 মন্রদেবী জিতের শিমের প্রতি 


2 ত তোমার নি ভিত থাকে তাহ! কর 


* ৭১০৪|২ 

যাহারা আমমাংস ' কিন্বা নরমাংস ভোজন: করিত 
তাহাদিগকে অনেক স্থলে রাক্ষস নাম দেওয়া হইয়াছে" 

_ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে যাহাদের চন 

কর্ণ তাহারা অন্ধকারেই অধিকতর কর্মক্ষম -আমা- 

দৈর দেশে বাক্ষসগ্গণকে নিশাচর বল! হইয়াছে এবং খথেদেও 

বর্ণিত আছে যে অন্ধকারে ইহাদের ক্ষমতা বদ্ধিত হয় 


( তমোবৃধঃ ৭১5৭১ )।- ইহারা থোরদর্শন এরং রজনীতে | 


স্ত্রী পুরুষে চীৎকার করিয়া বেড়ায় |. ৭1১০৪২৩।  - 
“পূর্বেই বল! হইয়াছে ইহারা বিকট শব্দ করে, কুটিল 
ভাবে গমন করে এবং ইহারা মায়াবী। খাষি অনার্ধগণকে 
অমানুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (৮/৫৯/১০ 3 
-অনাধ্যজাতির ধর্ম । | 

খাখেদের বহু স্থলে লিখিত আছে যে আদদিমনিবানী 


- ব্রতরহিত ($8১/২- ইত্যাদি ) যঞ্তবিহীন (৮৫৯/১০ ), 
মন ত্রবিহীন (৬১৯৯), সন্তরদ্বেষী (৩৩৭৯৭ ), অগ্নিবিহীন. 
(১১৯৩ ), দেববিহীন (৬1১৮১১) এবং ইহাদিগের ক্রিয়া 


কলাঁপ অতি জঘন্য ( ১৫১৯ )। - 


 ই্াদিগকে মূরদেক' বলা হইয়াছে মূর শব্দের একটি : 


বৈদিক ভারতে অনাৰ্য জা | 


বহুকাল সংগ্রাম করিয়াছিল । 


3 ১০২৭1) আশ্রয় লইয়াছিল। কেহ বা আধ্যদিগের বণ্ঠতাঁও স্বীকার 


২০৫ 


Ee মুঢ়, ন্‌ঢ | বহাল দেবতা, “তাহাদের, নাম মুরদক। 
মোক্ষমূলারের মতে দমূরদেবাঃ” শব্দের অর্থ "Worshippers 
of mad ৫০৭১ “ক্ষিপ্ত দেবতার উপাঁসক”। 

বর্তমান হিন্দু সমাজে লিঙ্গোপাসনার বহুল প্রচলন দেখা 
যায়। কিন্ত ইহা ' বেদবিহিত ধৰ্ম্ম নহে। সংহিতা ও উপ- 
নিষদাদিতে এ পুজা সমর্থিত হয় নাই। অনা্যজাঁতির 
সং্রবে জাসিয়াই আরধ্যগণ এই উপাসনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বৈদিক সময়েও অনার্যগণের মধ্যে. এই পুঁজা প্রচলিত ছিল। 
- পশিশ্নব্বতার উপাসকগণ ( শিশ্নদেবাঃ ) যেন আমাদের 


টি যজ্ঞের নিকট আগমন না করে।' ৭1২১৫" 1 


অপ্রতিহত ইন্দ্ৰ নিজ তৈজ দ্বারা EEE 
( শিশ্নদেবান্)' বিনাশ করিয়া শতদ্বারবিশিষ্ট পুরীর খন . 
অপহরণ করিয়ীছেন ১০।৯৯৩। ' 
_ অনাধ্যগণ অনৃত ( অসত্য ) দেব্তার: উপাসক ছিল এই . 
জন্য ইহাদের নাম অনৃতদেৰ (৭১০৪/১৪)। ইহাঁদের 
দেবতা মুঢ় বলিয়া ইহাদের নাম “মূরদেব।, তেমনি শিশ্ন 
ইহাদের দেবতা “এইজন্য ইহারা “শিশ্নদেবাঃ রি | 

উপসং হার ৷ 

আমরা দেখিলাম: যখন- আর্ধাগণ ভারতবর্ষে প্রথম 
প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন এদেশে দাস, দঙ্গা ও রাক্ষস 
নামক অনাধ্যজাতি বাস করিত।. .দেশরক্ষার জন্য ইহারা 
অনাধ্যজাতি সুদৃঢ় নগরীতে 
বাস করিত এবং ' ইহারা যে বিপুল সৈন্যর্সংগ্রহ করিয়া 

গ্রাম করিত তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আর্ধ্- 
গণ ছলে বলে কৌশলে ইহাদিগের সম্পত্তি অপহরণ করিতে 


 কুষ্টিত হইত না। -জগতে কৃষ্ণকায়দিগের স্থান নাই। শ্বেতকায়- 


দিগের সহিত সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া কেহ কেহ-পর্বতগুহায় 


করিয়াছিল।- খষিগণ ইহাদিগকে “অনাঁস+, “বৃষ -শিপ্র” ইত্যাদি 
বিশেষণ প্রদান করিয়াছেন । এক শ্রেণীর. অনারধ্য শিশ্ন- 


দেবতার উপাসনা করিত এবং ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়াই 
বর্তমান হিন্দুগণ শিল্পোগাসক হইয়াছে। 


০" আীমহেশচন্্র ধোষ। 


লা = ১ সপ পা শিপ শি লাস এ 


পতীব্রত। 


রাখালের স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। ডাক্তার কবিরাজ বিদায় 
লইয়াছেন ; অবশিষ্ট পরমাধু বড় জোর ২৩ ঘণ্টা মাত্র। 
ক্রন্দনরত আত্মীয় স্বজন মুমুষুকে ধিরিয়া আছেন। মুমুষু 
চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সকলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দৃষ্টি 
ফিরাইয়া লইতেছিলেন। রাখালের পিতা পরলোকযাত্রীর 
মনোভাব বুঝিয়া পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, “রাখাল, আমরা 
বাহিরে যাইতেছি ; তুমি এই খানে একটু থাক।” সকলে 
বাহিরে গেলেন ; রাখাল স্ত্রীর শিয়রে বসিল। 

রাখালের স্ত্রী স্বামীর. মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রাখাল 
বলিল, ‘তুমি কি আমায় কিছু বলিবে?” তাহার স্ত্রী অতি 
ক্ষীণ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন, “তুমি বিবাহ কোরো ।” 
রাখালের গণ বাহিয়া ধার! বহিতেছিল; সে বলিল, “না, 
আমি আর বিবাহ করিব না!” তাহার স্ত্রী আবার বলিলেন, 
“না, তোমার কষ্ট হবে, তুমি বিবাহ কোরো ।” রাখাল 
স্ত্রীর শুদ্ধ ওষ্ঠে একটু বেদানার রস দিয়া বলিল, “তুমি অন্ত 
কোন অনুরোধ কর, আমি প্রাণপণে পালন করিব; কিন্ত 
এ অনুরোধ আমায় করিও না।” তাহার স্ত্রী আবার ক্ষীণ 
কণে মৃতুভাবে থামিয়া বলিল, “তুমি কেন“বিবাহ করিবে না; 
পরকালে যদি আমার রাগ বা ঈর্ষার ক্ষমতা থাকে, তবে 
আমি বলিয়া যাইতেছি, আমি কিছুমাত্র অসম্তষ্ট হইব না। 
তুমি স্বচ্ছন্দে বিবাহ করিও।” রাখাল সোহাগপুলকিত 
হস্তে স্ত্রীর হস্তধারণ করিয়া বলিন,তুমি এ অনুরোধ করিতেছ 
কেন, আমি বিবাহ করিতে পারিব না।” মুমুষু'র ওঠের 
কোণে একটু ক্ষীণ হাস্তরেথা ফুটিয়া উঠিল। স্তিমিত দীপ 
জ্বলিয়া উঠিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইল। সে হাসি অবিশ্বাস- 
জনিত বিদ্রপের, কি সন্তোষের তাহ! ঠিক বুঝা গেল না। 

রাখাল বর্তমান কালের বিশ বৎসর পূর্বের বি, এ, 
উপাধিধারী। তখনো গ্রাজুয়েটের বর্তমান দুর্দশার সুত্রপাত 
হয় নাই। রাখালের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই 
রাখালের পাঁচ সাতটা বিবাহসন্বন্ধ উপস্থিত হইল। রাখাল 
সকলকে ্রীতিপ্রমুখবচনে প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিল। 
আদ্ধান্তে কন্তাগ্রস্ত পিতৃগণ একত্র দলবদ্ধ হইয়া রাখালের 


পিতাকে আক্রমণ করিলেন । রাখালের পিতা বলিলেন, 


প্রবাসী । 


লা ১ 


[ ৫ম ভাঁগ। 
“রাখালের বিবাহে আমার কোন আপত্তি নাই; ত 

পুত্র বিদ্বান ও বয়স্ক হইয়াছে, তাঁহার যে রিনি 
সেই মত জানিবেন। আপনারা তাহাকে রাজি করিতে 
পারিলেই হইল।” গ্রীমবৃদ্ধগণ রাখালের পিতাকে এতাদৃশ 
পুত্রবশগ দেখিয়া নিন্দা করিতে করিতে রাখালকে_ গিয়া 
আক্রমণ করিলেন। রাখাল নশ্রভাবে তাহাদিগকে 
প্রত্যাখ্যান করিল। বুদ্ধগণ তখন রাখাঁলকে তর্কে আহ্বান 
করিয়া বলিলেন, “তুমি কেন বিবাহ করিবে না?” রাখাল 
হাসিয়া বলিল, “ইহার কোন কেন নাই । . আমরা যত কাজ 
করি সকলেরই কি একটা কারণ থাকে? দশটা অহেতুকী 
কাজের মধ্যে আমার এও একটা মনে করিবেন।” বুদ্ধগণ 
নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাখল ও তাঁহার পিতাঁকে গালি - 
পাঁড়িতে লাঁগিলেন। যে কালে পিতার ইচ্ছাই শাস্ত্র ছিল 
সে কালে রাখালের পিতার পুত্রকে এতখানি প্রশ্রয়দাঁন 
ও রাখালের এতগুলি বৃদ্ধের অবমাননা বৃদ্ধদিগের নিকট 
নিতাত্ত অসহ বোধ হইয়াছিল। তাহারা রাখালের পিতার 
নিকট গিয়া অর্জন করিয়া বলিলেন, “ইংরাজি পড়িয়ে বেশ 
কুলপাঁবন পুত্র পেয়েছ। দেশটা উচ্ছন্ন গেল। রাম 
মুখুয্যের ছেলে শশী ইংরাজি পড়েও কিন্তু কুলধর্ম্ম বিস্ৃত 
হয় নি; সে মহা কুলীন, বেশী না করুক, তবু বাপের 
আদেশে ছয়টি বিবাহ ত’ করিয়াছে? কিন্তু রাখালের মত 
দাম্ভিক ছেলে কখন দেখি নি; বিপত্বীক অবস্থায়ও এত- 
গুলি বৃদ্ধের কথা অবহেলা করিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। 
তুমি তোমার পুত্রকে শাসন কোরো”; ইত্যাদি। রাখালের 
পিতা হৰ্ষগদগদ হইয়া বলিলেন, “আজ আপনারা আমায় 
অনির্বচনীয় আনন্দদান করিলেন। আজ বুঝিলাম আমার 
পুত্রের যথার্থ শিক্ষা হইয়াছে । যাহার এক পা স্বর্গে ও 
এক পা মর্ত্যে ছিল, সেই দেবী স্রীসংজ্ঞিত হইলেও তখন 
পূজনীয়া মাননীয়া হইয়াছিলেন। আমার পুত্র তাহার 
নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল জীবনে তাহা যে রক্ষা 
করিতে যত্ববান হইয়াছে ইহাতে আমি আজ বড় স্থুবী।_ 
আমরণ এ প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ন থাকিবে কি না জানি না, কিন্তু 
তাহা পালনের যে চেষ্টা তাহাই আমাকে যথেষ্ট আনন্দদান 
করিয়াছে। আপনার! অপেক্ষা করুন, এই শুভ সংবাদ 
দান করিয়া মিষ্টমুখ না করিয়া যাইতে পারিবেন না 1” 


স্পসিতরী প সপ সিল 








৪ৰ্থ সংখ্যা । ] 


পর সিটি জলা জিলাপি লীলা শা অলোক সিসি 


৭ বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে পরস্পরের দিকে তাকাতাকি- 
লাগিলেন; রাখালের বন্ধুগণ ধামা হস্তে ময়রার 
দোকানের উদ্দেশে ধাবমান হইল 
ক ফচ | bd কু 
দশ বৎসর পরের কথা । রাখাল মুমুর্ু পিতার শয্যা- 
প্রান্তে বসিয়া । বৃদ্ধ রাখালের মাথায় হাত দিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “আমার আবীর্বাদ ও শুভ ইচ্ছা তোমাকে রক্ষা 
করুক । মুরণ সময়ে তোমাকে গুটি কয়েক কথা. বক্তব্য আছে। 
ধন্মশীল ও ঈশ্বরপরায়ণ হইবে । আমাদের দেশে পিতৃভক্তির 
ভুরি দৃষ্টান্ত বর্তমান । তুমিও সুশীল ও আমাতে ভক্তিমান্‌, 
আমার অসম্পন্ন ইচ্ছা সম্পাদনের জন্য তোমায় কিছু বলিবাঁর 


"আবশ্যক নাই। তুমি সকলই জান এবং সাধ্যমত সম্পাদন 


KL 


করিবে তাহা আমি জাঁনি। একটা কথা কেবল বলিবার 
আছে। তুমি ্বর্গগামিনী দেবীর নিকট যে প্রতিজ্ঞায় বন্ধ আছ, 
তাহা আমরণ প্রতিপালন করিবে। তোমার বিশুদ্ধপ্রেমকে 
আমার আদেশ যেন ব্লগ্রদান করে। আমাদের দেখে 
পতিব্ৰতা বলিয়া কথা আছে, পত্বীব্ৰত কথা নাই ৷ দৃষ্টান্তের 
অভাবে তুমি তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত হইয়! পত্রীব্রত ধর্ম্ম 
সার্থক কর। আর কি বলিব, তোমার মঙ্গল হোঁকি।”"" 
বৃদ্ধ রাখাল ব্রদ্মচর্ধ কঠোর ভাবে পালন করিয়া মৃত্যুর 
প্রতীক্ষা করিতেছেন ৷ 
শ্রীচারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বাঙ্গালী ও জাপানী । 


বাঙ্গালী ও জাপানীর মধ্যে পার্থক্য কি? একটী পরাধীন - 


ও আর একটা স্বাধীন জাতি। উহাদের অবস্থারই কত 
পার্থক্য! এমত অবস্থার উহাদের পার্থক্য প্রদর্শন করিতে 
যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র ।' কিন্তু এই অবস্থার প্রভেদেও ছুইটী 
জাতির কতকগুলি অবস্থা ও গুণের সৌসাদৃশ্ঠ আশ্চর্য্য রূপে 


লক্ষিত হয়। এই সৌসাদৃশ্য দুইটা জাতির মধ্যে ব্যবধান 


অনেকটা সঙ্ধীর্ণ করিয়া দিয়াছে। মনে হর যেন অতীত 


কালে কোন এক সময় এই দুইটা জাতি একস্থানে বৃদ্ধি 


টাও ভারি ই ছুইটী স্থান অধিকার 
করিয়াছে। 


বাঙ্গালী ও জাপানী i 


শি অ লা সত লা 


heat 


পেস সা মজা চত পাশাপাশি তা 


অনেক গতিত গভীর অনুসন্ধানের প পর ই দিনা 
উপনীত হইয়াছেন যে জাপানীদের আদিমনিবাঁস মালয় 
দেশের কোন স্থানে অবস্থিত ছিল। জাপানীদের 
কতকগুলি জিনিষের নিৰ্ম্মাণ প্রণালী ও আকৃতি অনেকটা 
মালয়বাসীদের অন্ুক্রণ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু মালয় 
ও জাপানের ভাষার রচনাগত পার্থক্যে পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তে এক গভীর সন্দেহ জাগাইয়া দেয়। চীনদেশ হইতে 
যে অভিজাত বা বিজেতা জাপানীরা আগমন করে নাই, 
তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। জাপানী ভাষার রচনা 
প্রণালী ও বিশেষ্য, বিশেষণ, এবং লিঙ্গবিরহিত ক্রিয়ার 
ব্যবহার দেখিলে উহাকে বাঙ্গালার মত বলিয়া মনে হয় । 
আর একটা সাদৃষ্য এই যে অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা 
ক্রিয়ার পুর্বে ব্যবহার করিতে আমর! যেমন “তে” ব্যবহার 
করি, জাপানী ভাষাও উহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না । 
কেবল একটা ভাষাগত গঠনসাদৃষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া 
কোন্‌ একট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! অনেকের নিকট যুক্তি- 
যুক্ত নাও বোধ হইতে পারে।- এই ভাষ! ছাড়িয়া ভাব ও 
চিন্তার দিকে অগ্রসর হইলেও বাঙ্গালী ও জাপানীর সাদৃষ্ঠ 
উপলদ্ধি করা যাইতে পাঁরে। বছ্গদেশের সমুদ্রতীরবর্ত্তা 
অধিবাসীরা একদিক যেমন সাহসী, অপরদিকে তেমনি কবিত্ব- 
শক্তিসম্পন্ন । ধাহারা চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানের বিষয় অবগত 
আছেন তাহারা জানেন হে: চট্টগ্রামবাসী স্বভাবতঃ ধৈর্য্য, 
সহিষ্ণুতা ও সাহসিকতার জন্য গ্রপসিদ্ধা আর বিশেষতঃ 
উহাদের কবিত্বশক্তি অত্যন্ত প্রবল। কেবল চট্টগ্রাম কেন, 


ভাষা ও কবিত্বশক্তি বাঙ্গালীদের জাতিগত বিশেষত্ব। 


একথাটী জাঁপানীদের প্রতিও প্রযুজ)। বাঙ্গালীরা হুজুগ- 
প্রিয়। এবিষয়ে জাপানীরাও নিতান্ত কম নহে। তবে 
উহাদের ও আমাদের মধ্যে পার্থকা কি? কিসে, কোন্‌ 
দৈববলে জাপানীরা আজ জগতের বুকে দণ্ডায়মান, আর 
কোন মায়াবীর মোহমন্ত্রে আমরা-__-বাঙ্গালীরা__-ঘোর 
নিদ্রাল্তে অচেতন ? জাপানীদের মনুষ্যত্বের মূল কি? 
আত্মমর্ষ্যাদা, আত্মসন্মান। যে অত্মসন্মানবোধ স্বাধীনতার 
অটল সিংহাসন সংস্থাপিত করে, যে আত্মসম্মান বোধ 
মন্ুঘ্যের আপাদমস্তক এক বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারণ করে, 
জীবনটা অবলীলাক্রমে মৃত্যুর পায় ঠালিয়া দিতে প্রস্তুত 


টার | 


করে, সেই জানবো ডি ভাঙছে শি জানাযার: 
উহা নাই। আত্মাপমানের ছায়াপাঁতে যাহারা মরণ পণ 


করিতে পারে সে জাতির পক্ষে পরাধীনতা ও মৃত্যু কি একই.” 


পদ বাচ্য নহে ?-.সে জাতি কি গ্যায় সরে আবাল বৃদ্ধ বণি- 


তার.নিকট অসি সঞ্চালন আশা করিতে পারে ন! ? 'যাঁহাদের 


আত্মসম্মানবোধ.আছে, তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের 
সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে সক্ষম। . পাশ্চাত্য জগৎ যাহাকে 


স্বদেশপ্রেয (01089) নামে অভিহিত্‌ করিয়া থাকে, . 
এই -আত্মমর্যাঁরা বোধ 
জাপানীদের মধ্যে . এমন তীক্ষ- যে তাঁহারা, অপমানের . 


উহারই অপর.নাম আত্মমধ্যাদা। 


, প্রতিশোধ লইয়াও শাস্তি লাভ করিতেন ন! প্রারিয়া অনেক 
সময় আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণের অগ্নি নির্বাণ করে।, ধর্মী জগৎ 
এই তীক্ষ 'আত্মসন্মান বোধের জন্য যতই কেন ধিক্কার প্রদান 


করুন না-কিন্ত এ কথা-প্রব- সত্য যে এই আত্মুসন্মান বোধ. 


আছে রিয়া এই জাতি এত অন-সময়ে গরীয়ান্‌ হইয়াছে। 


এই 'আত্মসন্মান বোধের মূলে এক-অমর তেছঃ নিহিত, 


রহিয়াছে। এই তেজের নিকট কেহ অধর্থের বিজয় পতাকা 
উড্ডীন করিতে সাহসী হয় না, 
মহাসাগর প্রকম্পিত-হইতেছে। এ:ত কবির' কল্পনা. নহে, 
এ য়ে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘটনা-। উহা কেমন. করিয়া অরিশ্বাস 
করিব? মানুষ যে মৃত্যুর বিভীষিকা -অবলোকন করিয়া কত 
ধর্মমত ও-দর্শনের আশ্রয় লইতেছে, সেই মৃত্যুকে জাপানীরা 


অবলীলাক্রমে আলিঙ্গন করিতেছে। - ০৭% 
, মৃত্যু সম্মুখে--সেনাপতি সেনাদের-স্বাধীন ইনার উপর. 


নির্ভর করিয়া ডাঁকিলেন, -কে কে. তোমরা স্বদেশের ও 


স্বজাতির গৌরবের জন্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত? , 


রেখিতে চাই কয়জন তোমরা -জাপানী সৈন্য বলিয়া গৌরব 


করিবার উপযোগী হইয়াছ ? অমনি-সহজ সহজ কণ্ঠ রণ- 


ক্ষেত্র, আকাশ, মেদিনী, বন, গিরি প্রকম্পিত করিয়! উত্তর 


দিল, “আমাদের সৈন্যদলের মধ্যে ক্হে-বিদেশী সৈন্য নাই,. 


আমরা স্কলেই জাপানী, "আমরা প্রত্যেকে মৃত্যুর জন্ত 
্রস্তত।” - এ কথা ভাবিতে ভাবিতে যে--উন্মত্ত হইয়া 
যাঁই। মনুষ্যহৃদয়ের একি প্রচণ্ড শক্তি! একদিন যাহা 
ইঁতিহাঁসে পড়িয়াছিলাম, আজ যে তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। 
' যদ্দি ভারতের এ এ শক্তির প্রবাহ হৃদয়ে উপলব্ধি 


প্রবাসী: | 


এই তেজে আজ প্রশান্ত " 


ৰ ভারা 


পিসি 


করিতে পারিত, « তবে জাত বেলি জি দার হইয়া 


- উঠিত ১ মন্ত্র মর্ম বুঝিত; নব জীবন লাভ করিছ 


জাপানীরাও বাঙ্গালীদের মত সহিষ্ণু জাতি? প্রভেদ 
এই যে, আমাদের সহিষ্ণুতা পরচর্য্যা ও পরাধীনতায়, আর 
উহাদের সহিষ্ণুতা জীবনের মহদুদ্দেশ্য সাধন ইচ্ছায়। 
আমাদের . সহিষ্ণুত, অনেকটা! ভয়সম্ভূত, আর উহাদের 
বীরত্বজাত। . জাঁপানীদের মত প্রতিহিংসাপরায়ণ ও 
পরোপকারী জাতি জগতে দুর্লভ । ইহাদের চরিত্রে এরই. 


ছটা বিরুদ্ধ গুণই চুড়ান্ত সীমায় যাইয়া পৌঁছিয়াছে; কিন্ত 


জাপানীদের বাহির দেখিয়া সহজে কেহ ভিতর জানিতে 
পারে না। ইহারা! আজীবন জীবনের, উদ্দেশ্য নীরবে বুরে 
ধরিয়া. চলিবে।- অবস্থার শত বঞ্চাবাতে, সখের আনন্দ-- 


'হিল্লোলে, জীবনের নীরব সাধনা, কখনও ভর হয় না, 


হৃদয়ের অদৃশ্য লিপি কখনও মুছিয়! যায়. না! এই নীরব" 


সাধনার ফল দেখিয়া সমস্ত মভ্যজগত স্তম্ভিত হইয়া! গিয়াছে ৷ 


এ সাধনার 'সম্যক্‌ ফল এখনও ফলে নাই_অদুর ভবিষ্যতে 
ফলিবে। আমাদের কি আছে? না আছে আমাদের 
স্থিরসম্কযপ, না আছে আমাদের সাধনা। সকলেই নাম যশের 
জন্য ছুটাছুটি করিয়া পরম্প্রের শুভ ইচ্ছা ও কার্যে বাধা 
জন্মাইতেছি। কাজেই আমাদের দুঃখ ঘুচে নাই__ুচিবার 


,নহে। বর্তমান রুষ-জাঁপান যুদ্ধের সময় তাই একজন 


জাপানী সেনাপতি বলিয়াছিলেন, যে, মৃত্যু-আলিঙ্গন ও. 
যশের আকাঙ্কা দুইটা পরম্পর বিভিন্ন বস্তু৷ যশাকাজ্জী 


-কাঁধ্যের ফলভোগ করিতে বাসনা করে, কাজেই মরিতে 


অনিচ্ছুক ।. মরিবাঁর জন্য প্রস্তুত না হইলৈ কে কৰে কৌন 
মহামন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে? কেহ যেন বিশ্বত না হন 
যে :এ সংসার. . কেবল জীবনমরণের খেলা। এ খেলা 
যাহারা ভাল. করিয়া, খেলিতে পারে তাহারাই অনন্ত 
সময়ের বক্ষে পদচিহ্ন রাখিতে সমর্থ, আর .কেইই. উহার 
অধিকারী-নহে। 

জাপানীদের আর একটা বিয়ে বাজালীদের সি, 


খুব এঁব্য ' দেখা যায় ; উহা তাহাদের খাগ্ঘসামগ্রী। ' ভাত, 


মাছ," শাকসবজি উহাদের প্রধান খাগ্োপকরণ। শারীরিক 
শক্তিতেও যে. জাপানীরা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা শক্তিশালী, 
পর্ণ বোধ হ্য় নাঁ। তবে নি যে বাঙ্গালীদের অপেক্গ! 





রর্থ সংখ্যা | 1] | রা | 


পাস ora সিলসিলা 


উদ্চাকাজী ২ ও  আত্মম্াদাশালী তাহাতে আৰু সংশয় 
কিলাই একজন জাপানী লেখক নিখিয়াছেনঃ 


‘Japan must strike forthe first place among 

“ the nations of the earth. Eminence and honor 

চ are dearer to her people than life itself ;and how 
much more so than wealth or Iuxury !? 

“It is due to this spirit of ambition that there 
is to-day so mich earnest purpose,. steady applica- 
tion, well-balanced judgement, underlying certain 
tendencies to foolish imitation and occasional 
outbursts of shallow excitement.” 


জাপান । . শীঅক্ষয়কুমার মজুমদার | 








প্রেম-তত্ত। 


প্রেম যে রুহস্তে ঢাকা রহে চির দিন, ১ 
কহিল তা” একবাক্যে সবে । 

কি রহস্তে গুপ্ত সে যে কেহ নাহি জানে; 
-_অজ্ঞাত প্ররুতি তা”র ভবে। 


কবি কহে__-“পৃতধারা মন্দাকিনী সম 
সঞ্জীবিত করি’ দগ্ধ হিয়া, 
অমৃতে করিয়া! পূর্ণ মানব-হৃদয় 
প্রেম চলে নিভৃতে বহিয়া 1» 
দার্শনিক কহে--“ওহে নহে, তাহা নহে। 
প্রেম শুধু আত্ম-বিসর্ন। 
৫ অপূর্ণ-প্রক্কৃতি জীব পূর্ণ হইবাঁরে 
৬ করে এই মহা আয়োজন 1” 
ধর্মপ্রাণ মহাজন কহিলেন ধীরে 
“ওগো তোরা শোন্‌, তবে শোন 
বিধাতার নিজহস্তে গঠিত, মধুর ্ 
প্রেম এক বিরাট বন্ধন ৷” 


শুনিলাম সব কথা। ভাবিলাম মনে 
সবাই তে! বলে সত্য বাণী; 
7. কিন্তু, সব উক্তিতেই ক্ৰটি থেকে যাঁয় ;_- 
তাই, তৃপ্ত নহে কোন প্রাণী। 
প্রেম বটে সদা চাহে আত্ম-বলিদান৮_ 
বটে তাহা আত্ম-বিসর্জন | 


২০০৯ 


: কিন্তু চাহে বে কেন চন বিশ্ববাসী আপনার 


করিবারে প্রাণ-প্রিয়জন ? 

“আপনার করা” কভু নহে স্বার্থত্যাগ | 
তবে কি তা” প্রেম কভু নহে-? 

তাহ! হ’লে বিশ্বমাঝে. ষোল আনা লোক 
প্রেমশুন্য হয়ে নিত্য রহে! 


“আপনার” মনে যদি করিতে না চাই 
তাহা হ’লে নাই ভালবাস! ; 


_ প্রেমের এ ইচ্ছাটুকু অতি স্বাভাবিক, 


যথা_ হুঃথে কাদা, সুখে হাসা। 

“সে আমর” মনে করি’ তারি মধুস্থৃতি 
দিবানিশি ভাবি’ এক মনে, 

“নিজের” করিতে গিয়া, নিজ স্বার্থ টুকু 
জড়াইয়! ফেলি তাঁরি সনে । 

তখন তাহারি স্থখে নিজে পাই সুখ, 
তাঁ'রি দুঃখে ভাসি অশ্রুজলে ; 


“আপনার” ভেবে, ভেবে” আপনারে ধীরে 


সঁপে’ দিই তারি করতলে। 
তখন তাহারে ছাড়া অস্তিত্ব নিজের 
রহে না, রহে না ভিন্ন রূপে। 
তখনি পরার্থ মাঝে বুঝি, স্বার্থ টুকু _ 
অজানিতে ডুৰে গেছে চুপে। 


ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম ; এই প্রেম ধীরে 


হীন সঙ্কীর্ণতা ফেলে নাশি ; 
এই প্রেম জীবনের মরুভূমি’ পরে? 


ফুটায় কুস্সুম রাশি বাশি 
শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী | 


ব্যবধান । 
নিদ্রান্তে প্রভাতে যবে মেলি নয়ন 
অদূরে হেরিস্থ তব কনক ভবন ) 
ওই বহে ক্ষীণ! নদী, ওরি পর পারে, 


[নিমেষেই উপজিতে পারি তব দ্বারে। 


২৬2 
< মাহে কর্ণের মাঝে ক্ষণ পেন ছুটি রি | 
. , তোমার ভবন পানে যবে আঁখি ছুটী 
. ॥ তিন, বিস্মিত.হ’য়ে, দেখিন্'তখন: ..-: 
“. শত "গুণ দুরে গেছে, তোমাঁর.ভবন ;: . 
" ক্ষুদ্র নদী হইয়াছে বিস্তৃত বিশাল, : 
-, উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে ভীষণ ভয়াল ।-' 
চি, তোমার .. 
বিশাল তটিনী এবে অনন্ত জি. 
: “ব্হ' দে পড়ে গেছি হয়ে, গেছি পর। 
| _ ীতারাপ্রসর, ঘোষ 


আনন্দ রঙ্গ ৰ পিলের দৈনন্দিন 
-লিপি 1% 


i কখনও বিনে লিখি নাই, দিথিতে, শিখি, 
নাই, ‘লিখিবার - উপকর্ণও রাখিতে: জানি নাই। বৈদ্বিক 
ও -পৌরাণিক কালের ত “স্বতন্ত্র কথা, মুসলমান ও ইংরাজ- - 


কাঁলের-প্রতিহাসিক- উপাদান কি: আসাদের. নিজস্ব দেশীয়. 
কিছু আছে” বা ছুই" শত বৎসর. পরে কিছু মিলিবে? যাহা 


আছে) তাহা মুসলমানের, ও ইংরাজের, যাহা থাকিবে তাহা -. 
সম্ভবতঃ ইংরাজের । ভারতের জেতাঁদ্বেরই ইতিহাস থাঁকিবে, 
_ বিজিতের. ইতিহায়.নাই; থাকিরেও না|. -. 


.. ই পঁতিহামিক-মাল মসলা-মোটমুটী, ছুই শ্ৰেণীতে বিভক্ত 
' হইতে পারে। ১মঃ--জীবনী; দলীল- দস্তাবেজ. (সরকারী ও' 


- বেসরকারী ), দৈনন্দিনলিপি, কালক্রমানুসাঁরী- বিবরণ, স্মর্ণ- 
'লিপ্রি,পত্রাদি, ভ্রমণ্তৃত্তান্ত ইত্যাদি। এসকল ইতিহাস লিখিবার 


পুরাযী রি 


| সহজ, উপকরণ | 
- স্তূপ, পুরাতন মন্দির; মঠ.ও প্রাসাদ ও মুদ্রাদি। : 





-* ‘The Private Diary -6f-Ananda, Ranga. Pillai— 
Dubash ‘to Joseph Francois Dupleix, Knight of 
the Order of St. Michael and. Governor of Pondis 


২. cherry—a record 6f matters Political, Historical, - 


‘Social and:Personal fron 1736-1761. Translated 
by order of the Gover nment of Madras and Edited 
by Sir J. Frederick Price, KK. 0 S.-1.,- late of the 
Indian Civil. ‘Service, ufSsisted by K. Rangachari, 
B.A. Vol, 1. Published by the ie le Govt. Press, 
Madras.’ টিক তর গতি তি 
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t 


_[ৎস-ভাগ। 


য়ঃ_ প্রস্তর ২ স্তম্ভ, প্রস্তর ও তান্রফলর:- 


হইতে বিন্দু বিন করিয়া ওঁতিহাসিক তত্ব সংগ্রহ করা হি | 
ও কষ্টসাধ্য । দ্বিতীয়টা প্রথমের অভাব কোন' প্রকারে পূর্ণ 

. করিতে পারে, না.।. কিন্ত আমাদের প্রথম শ্রেণীর, মধ্যে 

একটাও আছে কি. আমাদের কয়টা পত্রসংগ্রহ আঁছে,. 

যাহা আলমগীর ও ক্রমওয়েলের পত্রাবলীর মত. প্রীতিহাসিক: . 

_ঘটনাবলীর.ভাগারম্বরূপ জ্ঞান করিব? কয়জন স্মরণলিপি- 

রাখিয়া গিয়াছেন ' যাহা কর্ণেল হচিন্সন্‌ কিবা অলি' 

- হুর্জির* স্মারক লিপির মত, যাহাতে সেকালের কোন সম্প্রদায়ের - 

চিত্র ফুটিয়া উঠিবে? কে এরূপ দৈনন্দিন লিপি লিখিয়াছেন যাহা, 


“ এভেলিন_ও পেপিসের রোজনাম্চাঁর - মত সেকালের সর্মীজ- 


চিত্ৰ পত্রে পত্রে রক্ষিত-করিয়া রাখিয়াছে? কয়জন, রম্ণকারী' 
-. আছেন ধাহাঁদের ভ্রমণবৃত্তাপ্ত ফাহিয়ান ও হুয়েনস্থস্জ এর মত 
: ভারতের লুপ্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধার করিবে? - আমরা, এ বিষয়ে 
' পূর্বেও যেরূপ ছিলাম'এখনও সেইরূপ । ' পূৰ্ককালে এদেশীয় 
' মুসলমানের! কোন না কোন আকারে তাঁহাদের ইতিহাসের 
জন্য অমূল্য উপকরণ রাখিয়। গিয়াছেন.। একালের মুসলমানেরা 
' আমাদের সংসর্ধে সে গুণটুকুও হারাইতে ' বসিয়াছেন। 
এখনও পুরাতন রাজা, মহারাজা, ' জমীদার নবাব, আমীরদের 
বপ্তরথানায় - কত প্রতিহাসিক কাগজপত্র, কত মূল্যবান্‌ - 


'দলীলদন্তাবেজ অনুসন্ধান অভাবে কীটদদ্ট হইয়া নষ্ট হইতেছে 


তাহার সংখ্যা নাই। মহারাষ্্ীয়দেরও বর ছিল। তাঁহাদের - 
ইতিহাস উপকরণ অভাবে লোপ পাইবার নহে। 
ইউরোপীয়দের মধ্যে যে কেং কখন কোন: রূপে কোন 
সমাজে বা. রাজ্যে উচ্চ পদ অধিকার ' করিয়াছেন, তিনিই 
দৈনন্দিন লিপি কিম্বা স্বর্ণ লিপি ই ত্যাদি লিখিয়া রাখিয়াছেন। . 
২০০/৩০০ বৎসর পরে এই সকল যে ইতিহাসের হিসাবে 
অমূল্য হইয়া দাড়াইবে তাহা কাহাকেও বলিয়া" দিতে হইবে . 
না। উহাতে যাহাঁ: মিলিবে-তাঁহা কি সরকারী কাগজপত্রে 
থাকিবে? উহাতে: যে ' সামাজিক ও - ব্যক্তিগত - চিত্রার্দি' _ 
থাকিবে তাহা, কি “আর, কোথাও পাওয়া: যাইবে? “নব | 





* ইনি একজন পারস্তদেশীয় মুসলমান; কোন রাজনৈতিক - কারণে 
দেশ হইতে বিতাডিত হই ২3৪ শের ভাগে কাশীত আসিয়া 
ৰাস করেন। , | 


হর্থ সংখ্য। 11] 


মা, বঙ্গাগোৰিন সিংহ, রামমোহন রায়, রামগোপাল 
খোষ৯দারকানাথ ঠাকুর, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনাস পাল, 
বিদ্যাসাগর, কেশব সেন ম্মরণলিপি (18071013) বা সম্পূর্ণ 
আত্মজীবনী বা দৈনন্দিন লিপি (13121) না রাখাতে যে আমা- 
দের কত ক্ষতি হইয়াছে তাহা আমরা এখনও সম্পূর্ণ হৃদয় 
করিতে পারিতেছি না কিন্তু পরে পারিব। কত ক্ষুদ্র 
বৃহৎ ঘটনা, কত ব্যাপার, কত গল্প গুজব উপাখ্যান যাহা 
ছারা শত বৎসর পরে ইতিহাসের কত নিভৃত দূর্োধ্য কোণ 
উজ্জল হইয়া উঠিত, কত রাজনৈতিক, কত সামাজিক 
অন্তর্ধাহী তত্ব যাহা সাধারণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কখনও 
লিখিত হইবে না, আমরা হারাইয়াছি, তাহার কি ইয়ন্তী আছে? 
২৫০/৩০০ বৎসরের কথা বলিব না, দেড়শত বৎসরের পুর্বে 
| সিরাজুদ্দৌলা ও মীরজাফর, কৃষ্টচন্্র ও ভারতচন্্র, ক্লাইব ও 
ডূপ্লে, বাণীভবানী ও জগৎখেঠের সমসাময়িক বঙ্গসমাজের 
অবস্থা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। তাহাদের চিত্র উদ্ধারের কি 
কোন উপায় আছে? আমাদের সেকালের পেপিন্‌ ও 
এভেলিন নাই, এ পৰ্য্যন্ত তাহাদের কোন সন্ধানও পাওয়া 
যায় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে মান্দ্রীজ সৌভাগ্যশালী ; ঠিক 
ধ্রকালের তাহার একজন সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্রকর, 
একজন পেপিস্‌ ছিলেন৷ তাহার নাম আনন্দ রঙ্গ গিলে । 
তিনি ডুপ্লের দৌভাষী* ছিলেন। তাহার লিখিত এক 
দৈনন্দিন লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহা এঁতিহাসিক 
তথ্যে পূর্ণ। লেখকের ও লিপির আজ কিছু পরিচর দিব। 

কি কারণে রঙ্গ পিলে এই দৈনন্দিন লিপি রাখিয়াছিলেন 
তাহা জানিতে পারা যার নাই; তবে উহা যে প্রকাশিত 
করিবার মানসে, কিম্বা তাহার আত্মীয় স্বজন ভিন্ন অন্য 
কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবার জন্য নহে, ইহা নিশ্চিত। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধাকালে যে একজন এ দেশীয় লোক 
তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে এরূপ নিরপেক্ষ 
ভাবে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন ও তাঁহার সমকালীন 
উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিদিগের চরিত্র ও কার্যকলাপের আলোচনা 
এরূপ নিভীকভাবে করিয়াছেন তাহা দেখিলে আশ্চধ্য হইতে 





* অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাঁজ ও ফরাসীদের প্রধান দালালকে “দোভাষী” 
(05855) নামে অভিহিত কর| হইত। ইহার! কতকট! একালের 
কলিকাতা ইংরাজ সওদীগরদের বেনিয়ানের মত ছিলেন । 


আনন্দ রঙ্গ পিলের দৈনন্দিন লিপি। 


২১ 


হয়। তাহার দৈনন্দিনলিপি গুরুতর ও. অকিঞ্চিৎকর 
বিষয়ের এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ । উহাতে একদিকে ' বের 
উচ্চ রাজনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের কথা আছে, আবার 
সেইরূপ গল্প, গুজব, সমাজের ও গৃহস্থালীর কথাও টুকিয়া 
রাখা হইয়াছে। রচনার কোন পারিপাট্য-নাই, তথাপি 
তাহার লোকবর্ণনা ও ঘটনাবিবুতি ‘এরূপ সজীব যে, তাহ! 
যেন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে বিমান. তিনি-বে দৈনন্দিন- 
লিপির উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহা একটা 
ক্ষুদ্র ঘটনাতে বুঝিতে পারা বায়। তাহার ভ্রাতা বখন 


' মান্জ্রাজে ইংরাজদের নিকট ফরাসীদের দূত রূপে গমন করেন, 


তখন রঙ্গ পিলে তাহাকে একটা দৈনিক ঘটনাবলীর লিপি 
রাখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার লিপি 'যে সকল স্থান 
চিত্তাকর্ষক এরূপ নহে, কিন্তু ইতিহাসের হিসাবে উহা'যে 
অত্যন্ত অমূল্য, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে নী । যখন মোগল 
সাম্রাজ্য অকর্মণ্য মোগল বাদশাহদের হস্ত হইতে খসিরী 
পড়িতেছিল, স্ুবৈদারের! যেখানে পারিল স্বাধীন হইয়া উঠিল, 
যখন ইংরাজ ও ফরাসী সাধান্ ব্যবসায়ী, হুই একটা ক্ষুদ্র 
অধিকার লাভের জন্ত দেশীয় দরবারে হাঁটা হাটি করিতে 
ছিল, যখন মহারাষ্টরীয়েরা নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য 
মোগল সাস্্রাজ্য লুটিয়া ছার খার করিতেছিল, যখন আমরা 
বগীর ভয়ে ভীত, ত্রস্ত, যখন যেই রক্ষক. সেই ভক্ষক, 
দেশীয় হস্তে চিত্রিত সেকালের দাক্ষিণাত্যের চিত্র এক অমুণ্য 
বস্তু । আমাদেৰ যদি ছই একটী এরূপ চিত্র থাকত! 

এই দৈনন্দিন লিপি মহাজনদের মত বড় বড়" খাতায় 
তামিল ভাষায় লিখিত। লেখকের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে 
ইহার অস্তিত্বের প্রথম সংবাদ প্রাপ্ত হওয়াযার ৷ M. Galois 
Montbhrun নামক পঁদিচারির একজন' বিশিষ্ট অধিবাসীর 
পুরাতন দেশীয় পুথি পত্রাদির বিশেষ অন্ুসদ্দিৎসা থাকায় তিনি 
১৮৪৬ুঃ উহার বিষয় অবগত হইয়া উহ সঙ্কলন করিয়া প্রকা- 
শিত করেন। ১৮৭০ খুঃ 16. Lande উহা হইতে এডমিরাল 
বন্কাওয়েনের (Admiral! 905০8৫) অবরোধের বর্ণনার এক 
আন্ুবাঁদ মুদ্রিত করেন। তৎপরে ১৮৮৯ খৃঃ পধ্যন্ত'উহাঁর 
কোন সংবাদ লওয়া হয় নাই। সেই সদয় পেরিসের চলিত 
ওবচ্য ভাষার হজের (90001 of living Oiiental 
Languages) অধ্যাপক M. ৮1050] তাহার বোন 


২১২ 


ক কপাল 


ংশের অনুবাদ প্রকাশ করেন ও ১৮৯৪ খৃঃ ইহাই বিস্তারিত 
করিয়া তাহার Les Francais dans 1" Inde (ভারতে 
ফরাসী ) নামে পুস্তক রচনা! করেন। ১৮৯২ খৃঃ এই দৈনন্দিন 
লিপির প্রতি Lt. General H. Macleod, R.A. ও 
Prof. G. WwW. Forrest, Director General of Imperial 
চ২০০০10১ মান্জাঁজ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রস্তাব 
করেন যে উহার বিষয় এরূপ সারবান ও উপাদেয় যে উহার 
অনুলিপি ও অনুবাদ হওয়া উচিত। তৎকালীন গবর্ণর 
লর্ড ওয়েন্লক্‌ এই প্রস্তাব অন্থমোদন করেন ও তদন্ুসারে 
উহার অনুবাদের প্রথম ভাগ ১৯০৪ খৃঃ প্রকাশিত হয়। 
দৈনন্দিন লিপি সম্পূর্ণ নহে। অনেক গুলি খাতা হারাইয়া 
গিয়াছে, বহু অন্থুসন্ধানেও উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই! ইহা 
আমাদের দুর্ভাগ্য । ৃ 
আনন্দ রঙ্গ পিলে ১৭০৯ খুঃ ৩০ মার্চ মান্দরাঁজের 
সহরতলী পেরাম্বোরে জন্য গ্রহণ করেন। তাহার পিতা 
তিরুবেস্কট পিলে সেখানকার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী 
ছিলেন। ১৭১৬ খৃঃ প্রারন্তে ফরাদীদের তৎকালীন 
প্রধান দালালি তাহার আত্মীর নয়নিয় ( Nainiya ) 
পিলের প্রস্তাবান্থুদারে ও গবর্ণর 11. Hebert এর অন্ু- 
রোধে তিরুবে্কট সপরিবারে পঁদিচারিতে গিয়া বাস কনেন। 
নূতন আবাসভূমিতে ব্যবসা বাণিজ্য স্থাপন ও তাহার 
উন্নতির উদ্দেশে তিনি মান্দ্রাজের আরও কতিপয় ধনী ও 
প্রতিপন্ন ব্যবসায়ীকে সঙ্গে লইয়া যাঁন। ছুই আত্মীয়ের 
অধ্যক্ষতাঁয় পঁদিচারির বাণিজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীরদ্ধি হইতে 
লাগিল। কিন্তু কিছু কাল পরেই M. Hebert নয়- 
নিয় পিলের প্রতি কোন কারণ বশতঃ অসন্তষ্ট হওয়াতে 
ভাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন ও তজ্জনিত অন্যায় 
আচরণে তাহার মৃত্যু হয়। ফরাসীদের বাণিজ্য স্রোত ও 
বাঁধা প্রাপ্ত হইল। নয়নিয় পিলের পুত্র গুরুব পিলে ও 
তাঁহার আত্মীয় তিরুবেস্কট পিলে মান্দ্রাজে পলায়ন করেন। 
(খান হইতে গুরুব পিলে ইংলণ্ড হইয়া ফ্রান্সে গমন করেন 
ও লুই চতুদ্দশের অভিভাবক (18601) ডিউক অব অগি- 
য্ান্মের নিকট এই অত্যাচারের অভিযোগ উপস্থিত করেন। 
তাঁহার ফলে ১৭১৯ খৃঃ গবর্ণর হেবারকে জাহাজে বন্দীভাঁবে 
ফ্রান্সে পাঠান হয়। ফ্রান্সে গুরুব পিলের অত্যন্ত সমাদর 


প্রবাসী । 


[ ৫ম ভাঁগ। 


শসা 


হয়। তিনি সেন্ট মাইকেলের নাইট (Knight of the 
Order of St. Michael) উপাধিতে ভূষিত ও পিরিতি " 


'ফরাসীদের সর্ধপ্রধান ভারতীয় প্রজা বলিয়া পরিগণিত 


হয়েন। গুরুব পিলে ফ্রান্সে খৃষ্টবর্স্মাবলম্বন করেন। ভারতে 
প্রত্যাগমন করিবার পূর্বেই মঃ হেবারের স্থানীয় (. 
Prevostier ) মঃ গ্রভোতীয়ে তিরুবেস্কটকে ফিরিয়া আসিতে 
সম্মত করেন। তিনি এবার আরও পাঁচটী ধনী ব্যবসায়ীকে 
সঙ্গে লইয়া আসেন। এই সময় হইতে কোম্পানীর কাজ 
কর্ণের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। ১৭২৪ খৃঃ 
নিঃসন্তান অবস্থায় গুরুব পিলের মৃত্যু হয় ও তিরুবেঙ্কট পিলে 
জুন ১৭২৬ খৃঃ তাহার অনুগামী হন। 1. Len০ir (লেনে- 
য়ো) সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় ভারতে পদার্পণ 
করেন কিন্তু এবার পঁদিচারির গবর্ণর হইয়া আসেন। তিনি 
পূর্ব হইতেই তিরুবেস্কট পিলেকে বিশেষ সন্মান করিতেন । 
তাহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ও রঙ্গ পিলেকে একটী কর্মঠ 
যুবক স্থির করিয়া তাহার পিতার কর্ম পুর্ববৎ চালাইবার 
জন্য নিযুক্ত কারলেন। রঙ্গপলে এরূপ সুন্দরভাবে কাঁজ- 
কণা নির্বাহ করিতে লাগিলেন যে 11. [000 তাহাকে 
পোর্টোনোভোস্থিত ফরাসী কুঠীতে দেশীয় প্রধান কম্মুচারী 
নিযুক্ত করিলেন। তাহার চেষ্টায় সেখানে বহু পরিমাণে 
নীল বস্ত্র কোম্পানীর ও অন্তান্য ব্যবসায়ীদের জন্য প্রস্তুত 
হইতে লাগিল। ফরাসীদের ব্যবসার আরও শ্্রীবৃদ্ধি করি- 
বার মানসে তিনি নিজ ব্যয়ে লালাপেটা ও আর্কটে ছুইটা 
ব্যবসার আড্ডা স্থাপন করিলেন । ইহাতে দেশীয় ও ইউ- 
রোগীয় দ্রব্যাদির সহজে বিনিময় হইতে লাগিল। পরবতী 
গবর্ণর [81085 (ডুমা ) রঙ্গপিলেকে অতি যোগ্য ব্যক্তি 
বিবেচনা করিতেন ও সকল বিষয়েই তাহার. উপর নির্ভর 
করিতেন। ফরাসীদের এ যাবৎ উন্নতি কিন্তু শীঘ্রই ভয়ানক 
আঘাত প্রাপ্ত হইল। ১৭৪০ খৃঃ মহারাষ্ট্রীয়দের উপদ্রবে 
সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করিতে হইল। মহা রাষ্্ীয় অশ্বা- 
রোহীরা পোর্টোনোভো৷ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিল ও বছ 
দুরব্যাগী দেশ তাহাদের করতলগত হইল | ১৭৪২ খৃঃ 
M. 10010 (ডূপ্লে) গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। 
তখনও গোলযোগ মিটে নাই। ১৭২০--১৭৩১ খৃঃ পৰ্য্যন্ত 
পঁদিচারিতে নিযুক্ত থাকায় ডূপ্লে তিরুবেঙ্কট ও তাহার পুত্রকে 


রথ সংখ্যা ! i 


পা লা 


বিলে [ষরূপে হিতে [ভি চিঠির পদে 'অরিিতহইবান 
পরেই রঙ্গপিলের প্রাধান্য উত্তরোত্তর বর্িত হইতে লাগিল। 
ডুপ্লের কাছেতীহার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল ও তাঁহার যোগ্যতা ও 
ন্যায়পরতা গবর্ণরের সম্পূর্ণরূপে শ্রন্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল । 

গুরুব পিলের মৃত্যুর পর ০০০11 ( পারিষদ ) ন্মথবা 
দোভাষীর পদ অন্য এক পরিবারের হস্তগত হইল। কারণ 
তাহার পরিবারীয় অন্যান্য লোকেরা খুষ্টধর্্মাবলন্বী ছিলেন না 
ও এ সময় খৃষ্টীয় -ধর্ধ্যাজকদের বিশেষ প্রতিপত্তি থাকাতে 
তীহীদের ইচ্ছানুপারে প্রধান দালালের পদ একজন এ 
সম্প্রদায়ের লোককে দেওয়া হইল। যখন ডুপ্লে গবর্ণর 
হইয়া আসিলেন তখন ওঁ পদে কনক রায় মুদেলীয়ার নামক 
একটা খৃষ্টান প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি রঙ্গপিলেকে ঈর্ষার 
চক্ষে দেখিতেন। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইনি 
তাহাকে প্রভুর অনুগ্রহ হইতে ক্রমশঃ বঞ্চিত করি- 
তেছেন। ১৭৪৬ খুঃ মৃত্যু কনক রায়কে এই ঘটনাস্থল হইতে 
অপসারিত করে ও ১৭৪৭ খুঃ এর শেষভাগে রঙ্গপিলে ও 
পদ প্রাপ্ত হয়েন। এই পদে আসীন থাকিয়া তিনি দাক্ষি- 
ণাত্যের সুবেদারের নিকট হইতে বহু সম্মানস্থচক উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৭৪ খৃঃ যখন ||. Godehu 
(গড্ইউ ) কমিশনার হইয়া আসেন ও ডুপ্রের পতন হয় 
তখনও রঙ্গপিলে প্র পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন! কিন্ত তাহার 
ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি শাসনকর্তাদের নিকট হ্রাস হইয়া আসি- 
তেছিল। তাহার পৃষ্ঠপোষক ডুপ্লের অবর্তমানে ও তাহার 
নিত্য অস্ুস্থাবশতঃ তিনি কাজকর্মে অমনোযোগী হইয়া 
পড়েন ও অবশেষে ১৭৫৬ খৃঃ তৎকালীন গবর্ণর ॥. de 
Leyret (লেরী) তাহাকে কর্মচ্যত করেন! তাহার 
দৈনন্দিন লিপিতে যদিও এ ঘটনার সাক্ষাৎভাবে কোন 
প্রসঙ্গ নাই তথাপি তীহার স্থানীয় যিনি সে সময়ে গবর্ণরের 
উৎকোচ গ্রহণের প্রধান সহায় স্বরূপ ছিলেন, তাহার উল্লেখ 
আছে ও ভারতের এঁতিহাঁসিক ক্ষেত্র হইতে ডুপ্নের অপস্যত 
হইবার পরে ফরাসী শাসনে যেরূপ অসাধুতা ও যড়যন্ত্রাদি 
প্রবেশ করিয়াছিল তাহার একটী জীবন্ত ছবি তিনি তুলিয়া 
গিয়াছেন। রঙ্গ পিলে ১৭৬১ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। 
তাহার প্রিয় পঁদিচারি কর্ণেল কূটের হস্তগত bl চারি 
দিবস পুর্বে তাহার মৃত্যু হয়। 


আনন্দ রঙ্গ পিলের দৈনন্দিন লিপি। 


টি 


শত সত এলা ছশ তা ছি ও ললো তা" 


আনন্দ রঙ্গ পিলের ভীবনের এই সামান্য _বৃটনাবলী 
একটা ফরাসী ভাষায় লিখিত দরখাস্ত হইতে সংগ্রহ কর! 
হইয়াছে। উহা রঙ্গ: পিলের মৃত্যুর অনতিপরেই তাহার 
বংশধরেরা পঁদিচারির গবর্ণর সমীপে প্রেরণ করেন। 

এখন পাঠক পাঠিকাকে দৈনন্দিনলিপি হইতে কিছু 
উপহার দিব। 

সে কালে স্পেনিয়ার্ড, পোর্ভগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, 
ইংরাজ, দিনামাঁর ভারতের বাণিজ্য  একচোটা করিতে এত 
লালায়িত ছিলেন, প্রাণ পর্য্যন্ত ‘পণ করিতে কুষ্ঠিত হইতেন 
না, কেন? এখন এদেশীয় যাহা কিছু তাহাই মন্দ, “দেশীয়” 
এখন “নিকৃষ্টের” তুল্যার্থক! সে সময় কিন্ত এই দেশীয় 
দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া ইউরোপীয়েরা অন্য দেশে প্রভূত লাভবান্‌ 
হইতেন ।-““শমঙ্করাচারী’ জাহাজ, যাহা ম্যানিল্লাতে' ১৭৩৭ খৃঃ 
মার্চ মাসে রওয়ানা -হইয়াছিল, অগ্ - প্রাতে ফিরিয়া 
আসিয়াছে । জাহাজের মালে এইরূপ লাভ হইয়াছে £-_ 
নীল:কাঁগড়ে_-শতকরা ৫০২, মোটা, ডুরে, ও সাদা কাপড়ে 
শতকরা_-২০২, মন্থুলীপট্টনের বন্ধে শতকরা ৮০২ 'ও চন্দ্র- 
নগরের বস্ত্রে শতকরা ৮০২-৯০২1৮ i 

সেকালের গবর্ণরেরা ও কাউন্সিলের মেম্বরেরা এঘংতাহা- 
দের পত্নী, কন্তারা সকলেই প্রকান্তভাবে উৎকোচ গ্রহণ করি- 
তেন! ডূপ্নেপত্নীকে উৎকোচ দিতে পারিলে অনেকেরই কাজ 
হাসিল হইত। কনক রায় মুদালীয়রের কোন সম্ততি ছিল 
না। তাহার ভ্রাতা তাহার উত্তরাধিকারী ছিলেন। যখন 
কনব রায় মৃত্যুশয্যার শায়িত, তাহার পত্নী বিবি ডূপ্লেকে 
বলিয়া রাখিলেন, “যদি আমার স্বামীর মৃত্যুর পর 'আঁপনি 
সমস্ত গৃহাদি ও মাল আসবাবে মোহর লাগাইয়া দিতে 
পারেন তবে আমি আপনাকে যথাশক্তি সন্ত্ট করিব? 
ম্যাডাম ডূপ্লে লাভের আশায়, 'গবর্ণরকে এবিষয়ে 'যাহা 
ঘটিয়াছিল গিয়া সবিস্তার বর্ণনা করিলেন ও যাহাতে id 
রক্ষা হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন।” 

দাক্ষিণাত্যে এখনও যেরূপ উচ্চশ্রেণীর- অন্ত 
হিন্দুদের দ্বণার চক্ষে দেখেন, তাঁহাঁদের-সহিত এক ' আসনে 
বসিতে, কিম্বা এক পথে চলিতে পর্য্যন্ত চাহেন 'না, 
তখন এরূপ জাঁতিবৈষম্য আরও প্রবল ছিল। পঁদিচারির 
গবর্ণরকে ইহা নিবারণের জন্য কডিন্সিলে : এক আদেশ 


২১৪ প্রবাসী । রাডার! 
প্রচার করিতে হইয়াছিল "যেহেতু আমাদের নিকট নিবে- বেন নাৱে বোদা সতী তই ভে ডা | 
দন করা হইয়াছে যে দক্ষিণ হস্তের জাতিরা (71:10 ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন।” কিন্তু অন্য খৃষ্টানদের ইহা 


castes ) শেঠী ও অন্যান্য বাম হস্তের জাতিদের ( left 
hand castes) মান্দ্রীজ ই্রাট হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে কিম্বা পান্ধীতে 
নগরে প্রবেশ করিতে আপত্তি করেন ও বহুকালব্যাগী 
দেশীয় প্রথার যুক্তি দেখাইয়া এই অধিকার ভবিষ্যতেও সম্পূর্ণ- 
রূপে তাহাদেরই ব্যবহারার্থ রক্ষিত করিতে চাহেন__অত- 
এব আমরা পঁদিচারির সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্যগণ এতদ্বারা 
সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি, যে, দক্ষিণ হস্তের জাতিদের 
দাবি_-যে তাহাঁদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও এই পথ ব্যবহার 
করিতে দেওয়া না হয়__আমরা গ্রাহ্থ করিতে পারি না। 
প্রবলপ্রতাপান্থিত ফরাসীরাঁজ ইহা ঘোষণা করিয়াছেন যে 
নগরে জাতিনির্বিশেষে সকলেই স্বাধীন। কোন বিশেষ 
সম্প্রদায়ের জন্য কোনরূপ বাধা বিদ্ব থাকিবে না, ও সক- 
লেই নগরের পথ ঘাট অবারিত ভাবে ব্যবহার করিতে 
পারিবেন, যে পর্য্যন্ত না তাহারা কোন রাজকীয় নিয়ম ভঙ্গ 
করেন।” আজ আফ্রিকাতে আমাদের এই পাপের প্রায়- 
শ্চিত্ত করিতে হইতেছে। 

উচ্চ জাতীয় খৃষ্টানেরা পেরিয়া* খরীষ্টানকে অতি নিক্বষ্ট 
জীব মনে করিতেন। খৃষ্টের ধর্ম অবলম্বন করিয়াও তাঁহারা 
খৃষ্টের সাম্যনীতির মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই। হিন্দু- 
ত্বের প্রভাব তখনও সম্পূর্ণ রূপে বর্তমান ছিল--ইউরোপীয় 
খুষ্টানেরাও এ বিষয়ে নির্দোধী ছিলেন না। পঁদিচারির 
গিজ্জার ভিতরে পেরিয়া ও অন্ত খুষ্টানেদের পৃথক রাখিবার 
জন্য মাঝে একটা বেড়া দেওয়া হইয়াছিল। পেরিয়া খৃষ্টানেরা 
মিলিয়া প্রধান পাঁদরির্‌ নিকট নিবেদন করিল ; “যদি. আমরা 
যথার্থই আপনার শিষ্য তবে আপনার উচিত আমাদের সকলকে 
সমান চক্ষে দেখা । ঈশ্বরের নিকট তাহার পুজ্কর্দের মধ্যে 
কোন ইতর বিশেষ নাই । বর্ণ খুষ্টানেরা ( Caste Chris- 
715) আমাদের বেড়ার বাহিরে রাখা উচিত বিবেচনা 
করিয়াছে ও আপনি তাহাদের দাবি অনুমোদন করিয়াছেন । 
আমাদের বিনীত নিবেদন ইহাতে পক্ষপাতিত! প্রকাশ পায়। 
আমরা আপনার নিকট ইহার উত্তর প্রার্থনা করি” ধর্্ম- 
যাজক তাহাদের বক্তব্য মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করিয়া 

* মান্দ্রাজে হিন্দুদের দ্বার! অবজ্ঞাত এক হীনদশাপ্রাপ্ত জাতি নী 





মনোমত হইল না। ...“অগ্য অনেক কম লোক গিরজায় 
গিয়াছে ও তাহারা চেয়ারের বেড়া করিয়া পেরিয়াদের পৃথক্‌ 
করিয়া দিয়াছে!” 
এখন আড়কাটীদের উপদ্রব, তখন TE 
উৎপাত ছিল। ইউরোপীয় রাজবর্মচারীরা কখন কখন 
এ দ্বণিত ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন। «...এই দাসব্যবসায়ী- 
দের ট্যাঙ্কেবারের নিকটবন্তী কোন গ্রামে এক বাটী ছিল। 
সেখানে লোকেদের কোঁজ কর্ম্ম দিবার প্রলোভনে) ভুলাইয়া 
আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিত, পঞ্চাশ হইতে এক শত লোক 
পৰ্য্যন্ত এই বাটীতে বদ্ধ করিয়া রাখিত। রাত্রে তাহাদের 
বোটে করিয়া আরিয়ান কুগ্পনে লইয়া ঘাইত। সেখানে 
তাহাদের পরমানন্দনের বাটীতে রাখা হইত। এই স্থানে 
তাহাদের মস্তক মুন করিয়া কাল কাপড় পরাইয়া প্রত্যেকের 
এক পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইত। পুনরায় রাত্রে তাহাদের 
M 5০৪০০ (দ্‌ ) এর গৃহে স্থানান্তরিত করিয়া যে পর্য্যন্ত 
কোন ছ্াহাজ তাঁহাদের লইয়া যাইবার জন্য না আসিত, 
তাহাদের দাস-কারাগারে রাখিয়া দিত।” যখন এ বিষয় 
প্রকাখ হইয়! পড়িল"্পরমানন্দন্কে বন্দী করিয়া কেললায় পাঠান 
হইল, ও 1 5০ude কে গবর্ণর কর্ম্মচ্যুত করিলেন? 
দেশীয়দের সহিত ইউরোপীয়গণ, গবর্ণর পর্য্যন্ত, নিঃ- 
সঙ্কোচে মিশিতেন। কনক রায়, রঙ্গ পিলে, অনেক সময় ডুমা 
ও ডূপ্লের শয়ন গৃহে গিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন 
ও তীহাঁরাও সকল বিষয়েই ইহাদের মতামত লইয়া কার্য 
করিতেন। ম্যাডাম ডুপ্নে ইহাদের গৃহে যাতায়াত করিতেন। 
একে অন্তের সামাজিক কার্যে অবাধে যোগ দিতেন, লৌকিক 
আদান প্রদান ও হইত ৷ ডুপ্লের ছুই কন্তার বিবাহ পদিচারিতে 
সমাধা হয়। “গবর্ণরের বাটীতে রাত্রে নাচ হইল। যে 
সকল ব্যবসায়ী ও পদস্থ ব্যক্তি বিবাহোপলক্ষে যৌতুক দিয়া- 
ছিলেন তাহাদের ও কোম্পানীর সকল কর্মচারীদের নিমন্ত্রণ 
হইয়াছিল ও তাহাদের সকলকে প্রচুর উপহার দেওয়া হইল।” 
"এক সময়ে আমাদের বঙ্গের ব্রাঙ্মণেরা বনাতে দেহ 
আবৃত করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। মান্দ্রাজে সে কালে 
লোৌিকতাঁয় বনাত দেওয়া হইত। ইহার কারণ কেহ 


৪র্থ সংখ্য! ] 


লাও লালা সিটি 


রিজোগারে বিদেশী বসত বলিয়া কি ইহার এ এত আদর 
ছিল ! . “তিন বৎসর গত হইল 1. 11010) অনুরোধে 
ইন্দুল নারায়ণ সাবুত্রিকে, যিনি এখন ( ১৭৩৮ খৃঃ ) চন্দ্র- 
নগরের প্রধান দোভাষী-_এইরূপ একটা পদক দেওয়া 
যাঁয়”-_এই ইন্দুল নারায়ণ ( ইন্দ্রনারায়ণ ? ) সাবুত্রি ৫) 
কে? 

যথেচ্ছাচারী ইউরোপীয়দের কোন কালে অভাব নাই, 


তবে সেকালে তাহাদের দমন করিবার অন্ত উপায় ছিল। 
M. 00006 €(কোকে ) notary public ও একজন 
(Subordinate merchant) নিয্নপদস্থ ব্যবসাঁদী ছিল। মীরা 


পল্লীতে 11. Bue বোস্ক) এর বাগানে গিয়া মদ খাইয়া বাটী 


ফিরিবার সময় সে কোন রাস্তার এক গৃহে স্ত্রীলোকদের প্রতি 
অতাচার করিবার জন্য প্রবেশ করিল ।-..*সেই সময় একটা 
বাঁলিক। গৃহ হইতে দৌড়াইয়া বাহির হইল। সে নিজের 
জুতা ফেলিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল কিন্তু বালিকা 
নিকটবৰ্ত্তী অন্ত এক বাঁটাতে পলাইয়! গিয়া সাহায্য প্রার্থনা 
করিল। তাহার চীৎকার শুনিয়া তামিল প্রতিবেশীরা ও রাস্তার 
লোকের! একত্র হইয়! যে গৃহে ফরাসী ছিল তাহা খুজিতে 
লাগিল। সে পলাইরা নিকটের একটা অর্ধ নিশ্মিত বাটীতে 
আশ্রয় লইল--উহার বাহিরের দিকের তামিলেরা ভিতরে 
যাইতে সাহস করিল না। তাহারা বাটার চতুর্দিক ঘিরিয়া 
* ফেলিয়া পাহারা দিতে লাগিল। কিছু পরে ফরাসী তাহার 
লুকাইবার স্থান হইতে বাহির হইয়া পথে যাহারা পাহারা 
দিতে ছিল তাহাদের উপর ঢেলা ছুড়িতে লাগিল। চারি 
জন লোক পশ্চাৎ হইতে গিয়া, তাহাকে ধরিয়া ফেলিল ও 
সকলে মিলিয়া তাহাকে বেশ উত্তম মধ্যম দিল। তাহার 
সোথার বোতাম সব ছিড়িয়া পড়িয়া গেল, তাহার তলওয়ার 
ও ছড়ি কাড়িয়া লওয়া হইল ও তাহাকে বন্দী করিয়া ডেপুটি 
গবর্ণরের গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। তাহাকে এরূপ প্রহার 
দেওয়া হইয়াছে যে তাহার মাথার খুলি ফাটিয়া গিয়াছে ও 
তাহার জীবনের আশা নাই। ...গবর্ণরকে যখন ঘটনা জ্ঞাত 

করা হইল তিনি তামিলদের কাধ্য এই বলিয়া অনুমোদন 
করিলেন; বদি কোন ইউরোগীয় কোন দেশীয়ের গৃহে 
তাহার স্রীলোক্দের প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য প্রবেশ 
করে তামিলেরা কি তাহার উপদ্রব নির্বিবাদে সহ করিবে? 


আনন্দ রঙ্গ ্গ পিলের দৈনন্দিন লিপি । 


শাপলা 


২১৫ 


_ভাহারা অপর সক্ষলকে সাবধান করিবার জন্ত এ লোকটাকে 
শাসন করিয়া ভালই করিয়াছে” ৷” 

এ সময় দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয়, - কোন প্রকার 
শাসন শৃঙ্খলা ছিল না--“জোর যার মুলুক তার’ এইরূপ, 
অবস্থা । মোগল সামাজ্যের মৃত দেহ মহারাষ্ট্র, রাজপুত 
জাট, অন্তান্য মুসলমানেরা কাক, গৃ, শকুনির মত ছিঁড়িয়া 
খাইতেছিল। সে চিত্রের এক দৃশ্য দেখুন! দি, 

“১৭৪০্খুঃ ২৪ ডিসেম্বর শনিবার প্রাতে ২০০০ মহারাষ্ত্ীয় 
সৈন্য...১৮ ঘণ্টার ভিতর ১১০ মাইল অতিক্রম করিয়া 
পোর্টোনোভোঁর ছুই মাইল পশ্চিমে চিত্রচাবাড়ী অধিকার 
করিয়া পথিক দিগকে নিগ্রহ করিয়া লুটপাট করিতে লাগিল। 
ইতিমধ্যে ছুই জন পেয়াদা ওলন্দাজদের কুঠী হইতে পত্রাদি 
লইয়া যাইবার সময় চিত্রচাবাড়ীর নিকটে লু্ঠনকারীদের 
দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিয়া যাহাকে সম্মুখে 
পাইল সাবধান করিয়া দিল যে মহারাষ্টরীয় অশ্বারোহী দল 
নিকটেই আছে। অনতিবিলম্বে পোর্টোনোভোর সকল 
অংশ হইতেই লোকের! তাহাদের দ্রব্যাদি লইয়া কুঠীর ভিতর 
আশ্রয় লইল। কুঠী ভরিয়া গেল। যাহারা সেখানে স্থান 
পাইল না তাহারা এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্য নদীর ধারে দেশীয় নৌকা গুলাতে গিয়া প্রবেশ করিল। 
প্রত্যেকটাতে ৪০।৫* জন লোকের অধিক ধরিত'না, কিন্তু 
এ বিভ্রাটে এক একটাতে ২০০1৩০০ লোক আশ্রয় লইল। 
নৌকাগুল! চড়ায় আঁটকাইয়া গেল, কোনরূপে স্থানাস্তরিত 
করিতে পারা গেল না। * * * এসময় ২০০০ মহা- 
রাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী দৃষ্টিগোচর হইল। ইহাদের ৫০* নগরের 
দক্ষিণে নদীর দিকে অগ্রসর হইল, অপর ৫০০ উত্তর.দিকে । 
এইরূপে ১০০০ সৈন্য নগরকে জালের মত চতুর্দিকে ঘিরিয়া 
ফেলিল ও সকল দিক হইতে প্রবেশ করিয়া ৩৪ জন মিলিয়া 
দল বাধিয়া এক একটা বাটী লুঠন করিতে লাগিল। যাহারা, 
নিজ নিজ গৃহে ছিল তাহাদের সর্বস্ব লুঠিয়া লইয়া ও প্রহার 
করিরা এক এক হস্ত পরিমাণ বন্ত্র তাহাদের লজ্জা! নিবারণের 
জন্ত দিল। কাহাকেও ঘোড়া ধরিতে হইল, কাহাকেও 
লুঠের মাল বহিতে হইল] ইতি মধ্যে যে অশ্বারোহীরা 
নদীর দিকে গিয়াছিল তাহারা নৌকাগুলা দেখিতে পাইয়া 
আশ্রয়গ্রহণকারীদের বিবন্ত করিয়া সকলই অপহরণ করিল 


২১৬ 


কেহ আঘাত প্রাপ্ত হইল,কেহ নির্দয়রূপে কশাঘাতে জর্জরিত 
হইল * * * এই ৫০০" অশ্বারোহী তখন কুঠীর 
দিকে অগ্রসর হইল। তখন ওলন্দাজেরা ফটক বন্ধ করিয়া দিয়া- 
ছিল।; ইতিমধ্যে অন্য ৫০০ যাহারা নগর লুষ্ঠন করিতেছিল 
তাহারা. কুঠীর উত্তর দিকে দেখ! দিল। এখন উহাঁরা ১০০০ 
অশ্বারোহী মিলিয়া কুঠী ঘিরিয়া ফেলিল। একদল ফটকের 
ক্ষুদ্র দ্বার ভাঙ্গিতে লাগিল, আর একদল দড়ির সিঁড়ি গৃহের 
ছার্দে ফেলিয়া উপরে উঠিল ও বাটার ভিতরে লাঁফাইয়া 


পড়িল! ফটক এখন ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল ও সমস্ত মহা- 


রাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী বেগে কুঠীর ভিতরে প্রবেশ করিল । 
সকলকে ধরিয়া, একেরারে বিবস্ত্র করিয়া ফেলিল, কাঁহাকেও 
অসিদ্বারা আঘাত করিল,'কাহাকেও চাবুকে ক্ষত বিক্ষত করিল 
- ও এক এক'গজ বস্ত্র সকলকে দিয়া কুগী হইতে তাড়াইয়া 
দিল। সহকারী গবর্ণর 11. /১১৭1০, তাহার স্ত্রীও তিনটা 
কন্যা ও আর :৭৮ জন ওলন্দাজকে বন্দী করিয়া লুটের মাল 
ও বন্দীদিগকে লইয়া কুঠী ছাড়িয়া যাইবার সময় কতকগুলি 
স্থানীয় ভদ্রলোকেদের মুটের কাধ্য করিতে বলপূর্ব্বক বাধ্য 


করিল ।” সন্ধ্যা ৬ টার সময় নগর হইতে ছুই মাইল দূরে 


তাঁহারা শিবির স্থাপন করিল। যাঁহাদের দ্বার! কুলীর কাজ 
করাইয়া. লওয়! হইল, তাঁহাদের তাঁড়াইয়! দিল, কিন্তু ইউ- 
রোঁপীয়দের: সমস্ত রাত্রি আটক করিয়া রাখিল। প্রাতে 
তাহাদের ৬০ জন অশ্বারোহীর তত্বাবধানে কুচীতে পাঁঠাইয়! 
দিল।} যাহা কিছু লু্ঠনকারীরা পূর্বদিবস ছাড়িয়া 'গিয়াছিল, 
ইহার! তাহীও অপহরণ করিল। কুঠীর লুটের মূল্য এক 
লক্ষ প্যাগোডা ও নগরের অর্দ্লক্ষ 1”? 

মহারাষ্ট্রীয়েরাই যে কেবল লুটপাট করিত তাহা নহে । 
ধাহারা দেশের রাজা ও শাস্তিরক্ষক তীহারাঁও এ সময় 
দন্থ্যদের অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
দেশে - অরাজকতার অন্ত ছিল না । “তাহার (হুসেন 
সাহেবের )' সহিত যে অশ্বারোহী সেন! ছিল তাঁহারা পথের 
গ্রাম নগর লুঠিয়া লইল,.ও অধিবাসীদের নিকট যাহা কিছু 
ছিল সমস্তই কাঁড়িয়া লইল। বাজুদাভুর দুর্গের অশ্বারোহী 
সেনা পুনঃ "পুনঃ লুটের'সদ্ধানে বাহির হইয়া চতুর্দিকের গ্রাম 
ও নগর" ধ্বংস করিয়া: দিতেছে ।- সর্বদা এরূপ লুটপাট 
হওয়াতে দেশের ধন একেবারে শোষিত হইয়া গিয়াছে। 


প্রবাসী । 


eo. এ ০ 


[ ৫ম ভাগ। 


অধিবাসীরা সকল হাঁরাইয়া ক্ষুধার ও দারিদ্রের পীড়ন সহ 
করিতে না পারিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিয়াছে । পূর্বেকার 
মহারাষ্টরীয়দের উৎপাত ইহার তুলনায় কিছুই নহে। ইহা! 
সত্য যে তাহার! লুটপাট করিয়া লইত, কিন্তু তবুও লোকের! 
তাঁহাদের গ্রাস হইতে যৎকিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া কোনরূপে 
জীবন ধাঁরণ করিত, কিন্তু এখন দেশ একেবারে উজাড় 
হইয়া গিয়াছে।” 

স্থানাভাবে আর কিছু উদ্ধৃত করিলাম না। পাঠকের 
যদি অধিক জানিবার কৌতুহল হয়, একবার পুস্তকখানি 
পাঠ করিবেন । 

শ্ীমুরেন্দ্রনাথ দেব । 


যমুনা কুলে। 
বেলা যায় সখি সন্ধ্যা আঁসিছে, 
ঘরেতে চল্‌। 
যমুনার কুলে একেলা! বসিয়া ' 
কি হবে ফল? 
নিঠুর সে শ্তাম ফিরিবে কি আর ?-- 
বথা পথপানে চেয়ে বার বার 
নিশি দিনমান ফেলিস্না ওগো 
নয়নজল ! 
দিন চলে যায়, সন্ধ্যা আসিছে, 
গৃহেতে চল্‌ । 
তোর ভালবাস! পাঁষাণ বিনে কে 
ভুলিতে পারে ? 
কোমল কুস্থম নিঠুর বিনে কে 
দলিতে পারে ? 
হেরি” তোর সখি শু বয়ান, 
মলিন নেত্র, কাদে যে পরাণ 3 
কেমনে ভুলিয়া আছে সে, হৃদয় 
দিয়াছ যা'রে! 
তোর ভালবাসা পাষাণ বিনে কে 
ভুলিতে পারে? 
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.৪র্থ সংখ্যা | 1 শী | | ২১৭: 


তোর ছে সবি আরুল পবন, 2 টি সুখ । 

- ; নাচেনা ময়ুর নীরব বিষাদে ' |... কোন্‌ দুর দেশে, নিভৃত নিবাসে, সুখ রে বসতি কর? 
কোকিলকুল! 1 এতোমার উদ্দেশে ঘুরি দেশে দেশে-কাতর হয়েছি বড়। 

১২. কাদিছে যমুনা, কাদে ঢেউ গুলি," - - কোন্‌ নন্দনকাননে পারিজাত বনে লুকায়ে আছহে তুমি? 
"7. ধেয়ে আমে যেন সবে বাহু তুলি, :. কত ব্যাকুল হইয়ে, আকুল হৃদয়ে খু জেছি.তোমারে আমি। 
ct মুছাইতে তোর মূলিন বয়ান, 7... আখ, আমি শুধু নই, আছে আমা বই কত শত নরনারী__ 
ভাসা"য়ে কুল। ' 0 রন নানা উপচারে পুজিছে তোমারে ডাকিছে মিনতি করি। 

রর তোর দুখে সখি আকুল পবন, কেহ রাজসিংহাসনে পাতিছে যতনে আঁসন-তোমার তরে; 

.. কীদ্িছে ফুল। কেহু সুরম্য ভবনে বিলাসকাননে, তোমার সাধনা করে 


কেহ বিলাসিনীস্গে বিহরিছে রঙ্গে সাধের প্রমোদাগারে, '_ 
শোক তাপ হায় ভুলিবারে চা প্রিয়ার কোমল ক্রোড়ে) 


: সে ত আজ সখি ভুলেছে লোসব ' . 
ঘা" এ, তি | কেহ ধন মান তরে দেহ পাত ক'রে তোমারে লভিতে চায়, 


ব্রজের কথা, এ 
নিঠুর সে চোর, পাষাণ প্রাণে: ২... খ্যাতি সন্মান সুখের সোপান ভাবিছে সদাই হায়। 
বাজে না ব্থা। সুখ, তোমার লাগিয়া পাগল হইয়! ছুটিতেছে সব লোকে। :: 
তুই কেন তৰে দিবস যামিনী : - তুমি লুকালে কোথায়, করে হায় হাঁয় কত জনে কত দিকে। 
৭ কা্দিয়া কাটাস্‌ ওলো বিষাদিনী, 7... হলো রাজসিংহাসন কণ্টক আসন, বিধে গায় পলেপলে। ' 


* অই বিলাসভবনে বিলাসীর প্রাণে রাবণের চিতা জলে। 


বিরহ-অনলে গুকা'য়ে যে যাবি 
. কাষিনী-অধরে গরল উগারে,.বাহুপাশ নাগপাশ। - 


মাধবী-লতা! ! ও 
সে ত লো গিয়াছে ভুলিয়া সকল . স্থনাঁম রটিল ধরা সরা-হলো তবু মিটিল না,আশ । 
বজের ক্থা | | সুখ, কি দিয়ে তোমারে পূজিব বলরে তোমার বসতি কোথা? 
j . ' আজ তোমার আলয়ে যেতে চায় হিয়ে মরমে বেজেছে ব্যথা। 
আঁধার নামিছে, গৃহে চল্‌ সখি, ০ শুধু ক'রে ধূলি খেলা, বহে গেলে বেলা» মিটিল না আশা মোর ;- 
ববিকি একা! 7.৮0711 - কি হ’বেউপায়,জানিনাগো হায়! সমুখে জীধার ঘোর 
যমুনার তীরে আর কি সে আসি’ : 7.2" - ~- 4 
দিবে লো দেখা! '": ০5 


ডুবাইয়া দেরে বিস্থৃতি-অতলে ft LE _প্রবাী বাঙালীর কথা।, 


যৃত সুুখ-স্থৃতি আজি দলে দলে, 


নয়ন হইতে মুছে ফেল্‌ সথি-- জাপান হইতে রী সত্যন্ন্দর দেব আমাদিগকে 
"অশ্রু, রেখা ! 54০ লিখিয়াছেন ; 


্ভাঁ “জাপান হইতে লিখিবার বিষয় তানেক আছে; বিশেষতঃ কিয়. 

নহ টোতে বাস করিয়।। কারণ, কিয়োটোঁ জাপানে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের 

, থেকো না একা । _. লীলাভূমি। বিশেষ গবেষণা করিয়া! দেখিলে ভারতের সহিত জাপানের 

. রর অনেক সম্বন্ধ আবিষ্কার কর! যাইতে পারে। এখানে প্রাচীন ভারতের বস্ত 

ীপ্রিযনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । অনেক দেখিতে পাওয়। যায়, এবং ভারতের কথ! অনেক শুনিয়া খাকি। 

রি ৮ শা ' কিন্ত তাঁহ! পথ্য(লৌচন। কিয়! সবিশেষ লেখ! আমাদের ন্যায় ছাত্রদের 
টিউব ০8৮ এ - কাৰ্য্য নয়; তজ্জন্য বিশেষ পাঠ এবং পরিশ্রমের দরকার” 


২১৮, 


পাশ বিশ সাপ ৯০০৭৭ ৯২১০০ 


আমাদের বার্থ চিনি ও জানি থাকিলে 
অন্ততঃ ছুই একজন ভারতবাঁসীও কেবলমাত্র প্রাচীন 
ভাঁরতের-চিহ্গুলি অধ্যয়ন করিবার জন্যই জাপানে যাইতেন। 
এখন আমরা নিদ্রা যাই। যখন কোন বিদেশী এই সকল 
বিষয়ে কিছু লিখিবেন, তখন আমাঁদের বড়াই করিবার পালা. 
আসিবে । - 





- আমেরিকা হইতে “ভারতপন্থী” ্ীিীনাথ, আমা- 
দিগকে লিখিয়াছেন +- 


“এই - দেশে দিন দিন, -ভারত-সম্ভানের - সংখ্যা রর গাইতেছে। 
বিশেষ সুখের বিষয় এই যে ইহাদের অধিকাংশই স্বাধলম্বী। বর্তমানে 
এই প্রশীস্ত মহাঁসাগরোপকূলে ৪ জন ছাত্র ও আটলাণ্টিক উপকূলে 
প্রায় ৮ জন ছাত্র আছেন? ' ইহাদের মধ্যে যে কয়জন পাঁঞ্জাখী ছাত্র, 
তাহার! কেহ যন্ত্রবিজ্ঞান, কেহ তাঁড়িত বিজ্ঞান পড়িতেছেন। আপনার 


ছাত্র মহেশচরণ সিং প্রথমে কৃষিকাধ্য শিখিতেছিলেন ; এক্ষণে তৎ ' 


গরিবর্তে ব্যবহারিক রসায়ন (2001$61 ০1732111525) পড়িবেন, ঠিক্‌ 
করিয়াছেন.” 


,আঁমরা. আশা করি ই্াদের মত নিজ নিজ জীবিকা 
নির্বাহর আরও অনেক ছাত্র আমেরিকা! যাঁইবেন । 





আমর! কন্খলস্থিত রামকৃষ্ণ. সেবাশ্রমের ১৯০৪-সাঁলের 
রিপোর্ট গ্রীতির সহিত - পাঠ করিয়াছি। এই. আশ্রমে 
পীড়িত-ও-অসহাঁয় সাধুসন্যাসীদের চিকিৎসা. ও সেবা করা 
হয়। “ইহা ১৯০১ সালের জুলাই মাসে স্থাপিত, হয়।- 
১৯০৪. সালে আশ্রমে ২৫০০ রোগীর. চিকিত্সা হইয়াছিল ৷ 
তন্মধ্যে ২৫ জন প্লেগ. রোগী ।. আশ্রম সর্ধথা. সাধারণের 
সাহাধ্য পাইবার অধিকারী । সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা; 
স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কন্থল, সাহারাণপুর 
জেলা । ব্নোরসেও এইরূপ একটি সেবাশ্রম আছে। 





_কিকি'উপায় অবলম্বন করিলে -আগ্রা-অযোধ্যা যুক্ত 
গ্রদেশদয়ে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয়, তাহা নির্ধারণ করিবার 
নিমিত্ত কয়েকমাস হইল গব্ণমেপ্ট কক একটি কমিটি 
নিযুক্ত হয়! রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবত্তী, 
এম্‌, এ, এল্‌ এল্‌, বী, স্কুলসমূহের ইন্ম্পেষ্টর, ইহার সভা- 
পতি নিযুক্ত হন। সম্প্রতি এই কমিটির রিপোর্ট প্রকা- 
শিত হইয়াছে। বালিকাবিদ্ঠালয়সমুহে যে.. যে নিয়ম 


প্ৰবাঁদী । 


eon টা a aot ৭,৯৯০ at Tana Se ant Tanah teat oat tes teat Tat Ne ae Tua te ae eed a a, 


EN 


উরে হাৰি সাহায্য বিৰত তন্মধ্যে জামা কমিটির 
নিয়লিখিত অনুরোধটি দেখিয়া সুখী হইলাম £- 


00075 Committee recommend that grants-in-aid 
Should notrbe withheld front Schools attended by 
a large number of girls in which the language 
of instruction is neither Urdu nor Hindi but the 
mother tongue of the girls attending the Schools.” 


গবর্ণমেন্ট এই নীতি অবলম্বন করিলে, যে সকল বিদ্যা- 
লয়ে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী বালিকা পড়ে, তৎসমুদয়ের বিশেষ 
সুবিধা হইবে। 


মীরাট । 
বঙ্গের বাহিরে যে স্কল বাঙ্গালী স্থখ্যাতিলাভ করিয়াছেন, 
ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ তীঁহাদিগের মধ্যে অন্তম। 
চন্দননগর তাহার জনস্থান। তাহাদের বাটী চুঁচূড়ার “সাত- 
ভাগের” বাটী বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাল্যকাঁলে তিনি ফ্রি চার্চ 


 ইনিষ্টিট্যুশনে অধ্যয়ন করেন। যে অদম্য উৎসাহ, পরিশ্রম 


ও অধ্যবসায় উত্তরকালে তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হয়, 
বাল্যেই তাহার অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল। তিনি প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তরণ হন এবং বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া 
ডাক্তারি’ শিক্ষার মানসে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে 
প্রবেশ করেন। তথায় পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া এবং 
কয়েকটা বিষয়ে বৃত্তি লইয়া শেষ এল্‌ এম্‌ এম্‌ পরীক্ষা পাশ 
করেন । 

১৮৬৭ খৃঃ অরে ডাক্তার ঘোঁষ সরকারী কার্ষ্যে প্রথম 
নিযুক্ত হন৷ পর বৎসর ডিন্পেন্সরীর ভার প্রাপ্ত হইয়া 
মীরাটে আগমন করেন। তৎকালে ইংরাজী চিকিৎসার 
প্রতি এদেশবাঁদীর তাদৃশ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল না। 
ত্ৰৈলোক্যনাথ স্বীয় .সরল ব্যবহারে, অমায়িকতার গুণে ও ' 
চিকিৎসানৈপুণ্যে ততপ্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
এবং পরে তাহাতে বিশ্বাস জন্মাইতে সক্ষম হইয়াঁছিলেন । 
তাহার আগমনের. পর-হইতে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে. এবং কঠিন ও দুরারোগ্যব্যাধি- 


. গ্রস্ত ব্যক্তিরা চিকিৎসার অন্ত আসিতে আরম্ভ করে। তাঁহার 


সময়ের অধিকাংশ অজ্্রচিকিৎসাঁর কাঁ্যগুলি তিনি স্বয়ং 
কৰিতেন-_সিবিলসাজ্জনকে বড় দেখিতে হইত না. এবং 





AN ৭৬৮৯ 57৯, সস 


ইহাতে তিনি বিশেষ কৃতকার্য হ হন। উপরিতন কম্মচারিগণ 

হাসপ্রাতালের উত্তরোত্তর উন্নতি দর্শনে সাতিশয় প্রীত হন 
এবং ২৩ বৎসরকাল যাবৎ তাহাকে স্থানান্তরিত করেন 
নাই। হাসপাতালের এই সময়ের বার্ষিক বিবরণগুলি 
 স্তাহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ এবং তিনি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের 
নিকট হইতে বহুবার ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে 
.রুষের সহিত ইংরাণের যুদ্ধের আশঙ্কা ঘটে। সেই জন্য যে 
সকল আসিষ্রান্ সার্জন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে সন্মত, তাহাদের 
নামের তালিকা গব্ণমেন্ট চাহিয়া পাঠান। মীরাটের সিবিল 
সাজ্জন, ডাক্তার ময়ার, ব্রেলোক্যনাথের নাম প্রেরণ করিবার 
সময় যে পত্রথানি লেখেন, তাহা তাহার কৃতিত্বের উজ্জ্বল 
নিদৰ্শন: 

“His services would be iuyaluable in. the perfor- 
mance of operations and the treatnient of surgical 
Cases. Heis much more experienced in such work 


than perhaps 99 per cent of the whole Army 
Medical Service. 


এইরূপে ২৩ বৎসর অতি সম্মানের সহিত চাকুরী করিয়া 
১৮৯১ খৃঃ অৰ্দে ডাক্তার ঘোষ সরকারী কাধ্য হইতে অবসর- 
গ্রহণ করেন। তাঁহার অবসরগ্রহণকাঁলে মীরাটের জন- 
সাধারণ স্থানীয় টাউনহলে একটা সভা করিয়া তাহাকে 
একখানি অভিনন্দনপত্র দেন এবং যাহাতে তিনি মীরাটে 
থাকিয়া চিকিৎসাকাধ্য করেন ভজ্জন্ত অনুরোধ করেন। 
সেই অবধি তিনি মীরাটে অবস্থান করিয়। ডাক্তারী করিয়া 
আসিতেছেন। 
৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমে ডাক্তার ঘোষ যেরূপ বিপুল পরিশ্রম 
করেন এবং যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অস্ত্রচিকিৎসাকাধ্য 
সমাধা করেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। চক্ষুরোগে 
এবং অস্ত্রচিকিৎসায় তিনি এক প্রকার সিদ্ধহস্ত। দূরদেশ 
হইতে রোগী সকল তাঁহার চিকিৎসাপ্রার্থী হইয়া মীরাটে 
আসিয়া থাকে। পরছ্ঃখকাতরতা এবং রোগীর প্রতি 
সহানুভূতি তাহার চরিত্রের মহৎ গুণ। প্রাতঃকাল হইতে 
৯১টা পর্যন্ত তিনি স্বীয় ভবনে বিস্তর ক্ষতিস্বীকার করিয়া 
বিনা “ভিজিটে” রোগী সকলকে অতি যত্রপুর্বক দেখিয়া 
খাকেন। তাহার অনুপস্থিতিতে কোন পীড়িত ব্যক্তির মৃত্যু 
হইলে তাহার আত্মীয়ের সচরাচর এই বলিয়া অক্ষেপ 
ক্রিয়া থাকে, “আমার দুর্ভাগ্য, ‘ত্রিলোকীনাথ’ এখানে নাই, 


শা শস্থ্রা+৯৭৮-৯৬$১৯ ০০১০৯১/৮০৯৪০-৫৮০০৯ NAN pat Neh 


মা ক ্জা- নু নল কথা । কুৰ নচা দলে ছল জা 










নহিলে ইস শা 
অল্প লোকের সৌভাগ্যেথটয়া থাকে। : 


তিনি অন্ঠাগ্ত লোকহিতকর কাধ্য ও সোমালিক 7 
বিস্বত হন নাই। তিনি এখনকার জীমেমন দ দ্‌ 


এখানে প্রতি বৎসর অতি সমারোহে ছুর্গোৎনব হই 
থাকে। 









সৌভাগ্যলক্ষীর বরপুত্র বলোকানাথের ভবন 
প্রবাসী বাঙ্গালীর জঙ্গ সদাই উন্মুক্ত । পরিচিত | 
যে কোন বাক্তি তাহার গৃহে আসিয়৷ উপস্থিত হইলে তাহার 4 


আতিথেয়তায় বিশেষ পরিতুষ্ট ও আপ্যায়িত হন। দীনছূঃী 
কেহই তাঁহার গৃহে আনিয়া বিদু লা। ভিনি কাহাকেও 


৯ ০ 
be এ ৮৮ BL এর টপ 


এ ই ক 


মাবিভাব। jen 


; যাহার কোন ক্রেতা নাই, বা যাহা 
না অথচ এই সকল পদার্থের বিশেষ 








চলে। ২-৩ অংশ নী 
বিবিধ প্রকারে নষ্ট হইতেছে। 
বীজের সংলগ্ন যে পাখীর ডানা; 
ক বিষম সমস্তায় পরিণত হুইল। পি লা উৎপাদন করি: 
এই” ফক্ফোরস উদ্ভিদের - জীবনস্বরূপ । 
ছি ভগ জন্মে না। সুতরাং -এই 
vaste product ) কৃষিকার্োর : দক্ষিণ 


কারী কারখানার উদ্বৃত্ত এসিড, সকর 

তন প্রস্তর হইতে ফক্কোরিক এসিড, 8 
পট্যাষ: পাওয়া যায়। এই সকল উচ্ছিষ্ট 
সারক ৪* লক্ষ ডলার “(৯ ডলার: 





ৃ নর তাহাতে সহরের দীপা- 
| এই গ্যাস্‌ বাহির হই বক্যস্ত্রের 


এ হারার জন্ ছি আদেশ 

এ বিপদ্‌ সমূহ ; কিন্তু রাসায়নিকের চিন্তা যোগে 
ও এক কল্পনাতীত ও বিস্ময়কর দ্রব্যের অভ্যুখান 
কার্থলিক্‌ এসড্‌ ইহার প্রথম উপকরণ 

খন এ বেন্জীন্‌ ও আলকাত্র৷ জগতের 

ছে তাহা অনেকেই অবগত 


রিয়াছে তাহা দেখা যাউক। বাস্ত- 
্রস্থ। : এনিলিনের নাম উল্লেখেই 
ধুনিক : তের যে বিচিত্র ও 


বাহির হইতেছে। দশ! 
৪5 আলকাত 


_-এক তিলমাত্র এক পেয়ালা চা ৰা ক 
সুস্বাদ হয়। আবার বমি কোর লে | 


কাত্রা হইতে প্রাপ্ত এক বিন্দু ষৰ সেবনে রন হ্য় | 
যেবিগ্ভার গুণে এ প্রকার, কল্পনাতীত পদার্থ সকল প্রস্তুত 

করিতে পারা যায়--যদ্দারা আলকাত্রা হইতে এই ২ 

পাওয়া যায়, যাহাতে বিষ অমৃতে পৰিত হ্‌ 

তাহা ব্যবহারিক রসায়ন | বর 

কথা শুনিয়া আসিতেছি। 





ওগে| বাবা! বাপবিদ্ধ হরিণে 
এসেছি এ তপোবনে, কোথা ৷ 


8 











৯৯১৪৪ 

তি জজ দীন টুক পাইছে লন; 
তুমি আজি বিশ্বময় ! তুমি বিষ্ণুময় ! 
হে দেব, এ কলিপুত্র পাপাস্থুর রিপু 
করে ঘোর অত্যাচার হিরণ্যকশিপু ৷ 


কলুষিত আত্ম৷ মম, দারুণ গ্রহারে 
কাদিতেছে ! তোমা বিনা কে আর নিবারে 
নরসিংহ-রূপে দেব, করি হুহুঙ্কার, 

কর কর পাপদৈত্যে-সমূলে মংহার ! 

আমার এ দীন আত্মা, মুছিয়। নয়ান, 

লভুক্‌ লভুক্‌ দেব, লভুক্‌ কল্যাণ! 


প্রীদেবেন্ধনাথ সেন। 


জাপানীধরণে স্ত্রীলোকের ব্যায়াম । 
(২) 

ুর্ববর্ণিত পাঁচটি ব্যায়াম (গত ফান্তুনের “প্রবানী” 
দ্রষ্টব্য ) উত্তমরূপে অধিগত হইলে নিয়োক্ত ব্যায়ামটি করিতে 
হয়। ইহা “ঠেলাঠেলিরই” একটি প্রকারভেদ মাত্র । ছুই 
জন পা খুব ফাক করিয়| মুখোমুখি হইয়া দাড়ায় ; উভয়েই 
দুই হাত মাথার উপর পর্যন্ত উঁচু করিয়া একের করতল 
অপরের করতলে ঠেকায় ( ৬ষ্ঠ চিত্র )। এই অবস্থায় উভয়েই 
সন্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া “ঠেলাঠেলি” করিতে থাকে। 
ঠেলাঠেলির সময়ে ধড়ের কোনও অংশে যেন স্পর্শ না হয়। 
এক এক হাতে ঠেকাইয়াও এই ব্যায়াম করিতে হয়; তখন 
| প্রথমতঃ একের বা হাত অপরের ডান হাত ও শেষে. একের 
ডান হাত অপরের বাঁ হাত স্পর্শ করে। এই ব্যায়ামের 
৷ একটি অতীব আমোদজনক প্রকারভেদ এই । -হস্তদ্বয় 
পূর্বোক্তরূপে মাথার উপর উত্তোলিত হয়, কিন্তু প্রত্যেকের 
' দক্ষিণ বাহু আড়াআড়িভাবে. বাম বাহুর উপর থাকে, 
কব্জি ও কন্ুইর 'ঠিক্‌ মধ্যস্থলে বাহুতে বাহুতে স্পর্শ হয় 
এই অবস্থায় একের দক্ষিণ ও বাম করতল যথাক্রমে অপরের 
দক্ষিণ ও বাম করতলে ঠেকাইয়া উত্তরূপ “ঠেলাঠেলি” 
করিতে হয়। | 


শু এর : ইউ প্রবাসী । সি i. Ke ৭ ও 





৬ষ্ঠ চিত্র। 


পুরুষদের ব্যায়ামবর্ণনায়ই উক্ত হইয়াছে যে, জাপানীরা 
বাহুর কন্গুইয়ের নীচেকার অংশেই সমধিক বল বিশেষ প্রয়ো- 
জনীয় মনে করে। জাপরমণীরাও বাহুর এই অংশ পুষ্ট 
করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে। এ জন্য নিম্নোক্ত 
ব্যায়ামটি সর্বোত্রুষ্ট। ছুই জন মুখোমুখি হইয়া ঈাড়াইয়! 
করতল নীচের দিকে রাখিয়া ও কোমরের সমান উচু করিয়া 
সন্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। এই. অবস্থায় উভয়ে 
“ভাতে হাতে” ধরে এবং আক্রমণকারিণী আক্রান্তার হাত 
উপ্টাইয়া আরও বাহিরের দিকে বাকাইয়া দিতে চেষ্টা করে। 
আক্রান্তা বিপরীত দিকে বল প্রয়োগ করিয়া যথাসম্ভব বাধা 
দেয় (৭ম চিত্র)। এইরূপে আক্রান্তার কব্জি যত দূর সম্ভব 
বাহিরের দিকে মোচড় খাইলে আক্রমণকারিণী আবার ' 





চহ ESTEE RE NEESER প্রবাসী । টি কহ চাক ফাট রর কিট | 


| ear ett oh heat oe he" ৯ ৮ IE EE Uo SU IS NU পপ Ss SE on SE SUSU SI Sn Ne OE ES ans ats Stn ১৯৮৯৬ 


দানার: উপর, এরূপতাৰে হাত রাখ বেন বুলি কিছু শক্ত। ‘কিন্তু ইহাতে এককালে, হৃদয়, ফুস্ফুস্‌, 
পৃষ্ঠের দিকে ও অপর আঙ্গুলগুলি সন্মুখের দিকে থাকে। দাব্না, পা ও বাহু প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গের পৃষ্টি হয়, বলিয়া 
এরূপ্ভাবে সোজা! হইয়া দাড়াও যেন দুই পায়ের গোড়ালি ইহা বিশেষ উপকারী । ; 
যুক্ত থাকে ; কিন্তু পা দু’খানি অর্ধ সমকোণ পরিমাণ ফাক পা খুব ফাক করিয়া দুইজন মুখোমুখি হইয়া দাড়ায়; 
 খাকে। অতঃপর শরীরের প্রত্যেক মাংসপেশী খুব সটান পার্শ্বের দিকে কাধের সমান উচু করিয়া দুই বাহু ছড়াইয়া 
করিয়া ডান দিকে ও বা দিকে বাকিতে থাক (৮ম চিত্র )। উভয়ে “হাতে হাতে” ধরে $ শেষে উভয়ে এরূপভাবে 
ডান দিকে বাকিবার বেলা বা দিকে ও বী দিকে বাকিবার সম্দুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে যে, একের বক্ষের উর্ধাংশ 
৷ বেলা ডান দিকে জোর দিয়া বাকিবার বাধা দিতে হইবে। অপরের বক্ষের উদ্ধাংশ (ধড়ের অপর কোনও অংশে 
| এই ব্যায়ামে অতিরিক্ত হৃদয়ের স্পন্দন পরিহার করিতে স্পর্শ হইবে না) স্পর্শ করে ও একের ঘাড়ের বী দিক্‌ 
হুইবে। ব্যায়ামকারিণী দুর্বলা হইলে প্রথমতঃ দিনে অপরের ঘাড়ের বী দিকে ঠেকে। এই অবস্থায় একজন 
_ দুইবার ডান দিকে ও দুইবার বী দিকে বীকিলেই যথেষ্ট অপরের ঘাড় ঠেলিয়া তাহার ডান দিকে বীকাইতে 
ইল রহ চেষ্টা করে, সেও বিপরীত দিকে জোর দিয়া বাধা 





মী 

২ ক দেয় (১০মচিত্র)। ব্যায়ামকালে হত্তদবন উঠাইতে ও 
| বা পা শুন্টে থাকে । উভয়েই সঙ্গুখের দিকে দক্ষিণ বাহু নামাইতে পারা যায়। যদিও ঘাড়েই বিশেষ বলপ্রয়োগ 
প্রসারিত করে। পরে আক্রমণকারিণী আক্রান্তার হাত করিতে হয় সত্য, তথাপি ঘাড় হইতে নিয়োদর পর্যন্ত সকল 
: ধরিয়া ডান পায়ের উপর ভর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে মাংসপেশীরই যাহাতে চালনা হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে 
| আক্রান্তাকে মোচড় দিয়! তাহার ডান দিকে খুরাইতে চেষ্টা হইবে। ইহাতে হাতের কব্জিতেও বেশ জোর লাগে। 
i করে, আক্রান্তা বা দিকে জোর দ্বিয়া বাধা দেয়। বলা যাহাদের হৃৎপিণ্ড দুর্বল প্রথমতঃ তাহাদের এই ব্যায়ামটি 
৷ বাহুল্য, বা পায়ে ভর দিয়! ডান পা শূন্যে রাখিয়া, বা হাত খুব অল্প পরিমাণে করা উচিত। তাহাতেও যদি কোনও- 
" ধরিয়াও এই ব্যায়াম করিতে হয়। বাঁ দিকের ব্যায়াম রূপ কষ্টবোধ হয় তবে ইহা বাদ দিলেও চলে। খুব অল্প 


বরং কিছু বেশী করা ভাল। এই ব্যায়ামটি অভ্যাস করা মাত্রায় আরম্ভ করিয়াও যদি ক্রমে ক্রমে মাত্রা চড়ান যায়, 


নখ 
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অর্থ দংখ্যা। ] 


আস্তে আস্তে চির নান ইয়া দেয় বে, ডাহা র মস্তক ক ভূমি- 
স্পর্শ করে (১৩৭ চিত্র)। আক্রান্ত! ছুর্বলা হইলে ছুই 
তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাহার শরীর সাঁটির দিকে বেশী নামান 
উচিত নহে। 

স্ত্রীলোকদিগের আর অনেক ব্যায়াম আছে । 
ভয়ে তৎসমুদয় বর্ণিত' হঈল না। 


বাছলা- 


শ্রীনগেন্্রচন্জ সোম । 


সমালোচনা 


১। বিবিধ প্রবন্ধু__দ্বিতীয়ভাগ-_-৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য 


1, 1 ব্বর্গীয় গ্রন্থকার প্রণীত বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগ খানির মত গ্রন্থ 


বঙ্গদাহিতো আর নাই! এ গ্রন্থে কয়েকপানি নংস্ুত নাটকের এসন 
সুন্দর সমালোচনা! জাছে, যে সংস্কৃত কাব্যপাঠক মাত্রেই উহা! সতে 
পাঠ করিধেন। দ্বিতীয় ভাগের প্রথম অধ্যায়ে যে নকল প্রবন্ধ নঙ্কলিত 
হইয়াছে সেগুলি হয়ত অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জন্য এক সময়ে রচিত 
হইয়াছিল। এখনও এ অংশ ক্ষুদ্ৰ পুত্তিকাকারে প্রকাশ করিলে ভাল 
হইত । উহাতে দানব সভ্যতা এবং এন্‌ থ্পলজি বিবয়ে কতকগুলি শিক্ষণীয় 
কথ| অতি সহজ ভাষায় এবং অল্পের মধ্যে লিখিত আছে। এ গুলি 
বঙ্গবিষ্ালয়ে পাঁঠ্যরূপে না চলিলেও প্রাইজ-বই হইতে পাঁরিত। 
কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্দনীতি এবং তন্ত্রের কথ! আছে বলিয়া 
সমগ্র গ্রন্থ খানিকে প্রাইপ্র-বই কর! চলে না। 

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে তন্ত্র শাস্ত্রের গুণের দিকটিই সমালোচিত 
হইয়াছে। গুণের দিক দেখাই ভাল ঘটে, কিন্তু দোষের দিকটি একেবারে 
না দেখিলেও চলে কই? মহানির্ববাণ তন্ত্রখানি সম্ভবতঃ অনেক তান্ত্রিক 
কুলাচার বা ছুরাচার নিবারণ করিবার জন্যই কুলাচারের অনেক নূতন 
ব্যখ্যা দিয়া রচিত হইয়।ছিল। কুলার্ণব, নিরুত্তর, গুপ্তসাধন, ক্রিয়োডটীশ, 
উডভীশ, এবং কামাখ্য। তন্ত্রে যে নকল ভীষণ কথা আছে, তাহী শ্মন্রণ 
করিতেও লজ্জা হয়। ধর্ম্মের নামে মে কি প্রকার পাশব অনুষ্ঠান হইত, 
তাহা মনে করিলেও গিহরিয়! উঠিতে হয়। এই নকল বাগাচার অত্যন্ত 
ঘুণিত বলিয়। অতি সেকালেও ঘামাচারিগণ সমাজে দণ্ডিত হইত। অতি 
নিষ্ঠাবান শাক্তেরাও এই বামাচারীদিগকে পণ্ড মনে করিয়। দুরে পরিহার 
করিতেন। শাক্ত শ্রেণীরই অনেক সংস্কৃতগ্রপ্থে কুলার্ণব এবং কামাব্যা 
তন্রের সাধন! দুধিত বলিয়া কথিত হইয়াছে । আমরাই যে একালে 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বুঝিয়া উঠিতে পারতেছি ন! তাহা! নয়, এ ঘ্বণিত 
, কথাগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। করিতে অতি প্রাচানেরাও লজ্জিত এবং 
কুণ্ঠিত হইতেন। ভুদেব বাবু এই নকল তন্ত্রের কথা একেবারে পরি- 
হার করিয়। মহানির্ব।ণ তন্ত্রের আদর্শটাই দেখাইয়াছেন। কাজেই 
তন্ত্রের দোনের কথ! চোখে পড়িবে না । 

২। লনুর৷| পুপ্প--সত্যমূলক জাপানী গল্প; এআসুরেন্রনাণ ঠাকুর 
কর্তৃক বিবৃত ৷ মুল্য * আন৷! । কোন আতিই একদিনে উন্নত হইতে 
পারে না! ৪* বৎসরে অসভ্য জাপান সভ্য হইয়া উঠিয়াছে, এট। মিণ্য| 
কথ|। স্থরেন্্র বাবুর এই গল্পটি ১৬৫. বৃষ্টাব্দের একট! ঘটনা অবলদ্দনে 
রচিত! সে সময়ে সম্রাটের সহিত প্রজাকুলের সম্বন্ধ প্রায় তিরোহিত 
হইয়াছিল; এবং শোগুন সেনাপতিবংশের হস্তে রাজ্যশাসন যধার্থতঃ 





মানারাত | 


ন্যস্ত ছিব রন ভয়ঙ্কর রর হি, 


২২০৯ 
Ee সনয়কার গল্পে 
প্রভামাধারণের মধ্যে স্বার্থত্যাগের যে সকল উদ্বল দৃষ্টান্ত আছে, তাহ! 
হইতেই বুঝিতে পার! যায়, যে এই রুনলাপানী যুদ্ধে বে নকল অত্যাশ্চিষ) 
স্বাৰ্থত্যাগ এবং আত্মুবলি দেখিতেছি, তাহার মূল কোথায়। সোগেরোর 
কাহিনীটি ঘড় মনোহর ; কিন্তু দুঃখের বিনয়, যে হরেন বাবুর ভাবা 
তেমন ভাল হয় নাই। ভাবার দো উপেক্ষ! করিয়াও অনেকে এই 
গল্পটি পড়িবেন, আঁশ! করি । 

৩। পাঁহিত্যলেবক--সচিন্র চরিতাঁভিধান। এশিবচরণ মিত্র 
সঙ্গলিত। মৃত গ্রস্থকারদিগের দীবনচর্লিতের অভিধান এ দেশে নাই। 
প্রথম থণ্ডে অ হইতে ঈ কার পথ্যস্ত নাম গুলি আছে। যাঁহাদের নান 
অভিধানে ন! থাকিলেও ক্ষতি নাই, এমন নামও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । বে 
জিনিম নাই, তাঁহার একটু আধিকা হইলে ক্ষতি নাই । এই অভিধান 
খানি সম্পূর্ণ হইলে দেশীয় সাহিত্যের একটা মভাৰ দুরীভূত হইবে । 

81 নসমাজ-বিজ্ঞানের সুত্রপাত। আীবতীশচন্্র ঘোষ প্রণীত । 
নাতটি পৃষ্ঠায় অনেক কথ! বলিবার চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু লেখক কোন 
কথাই পরিদ্ছার করিয়| বলিতে পারেন নাই । পড়িলে মনে হয়, যে 
লেখক কোনৎং-বাদে দুদ হইয়া, এ দেশের সমাজের নৈসগিকতা 
বুঝাইবার জন্য ব্যপ্ত হইয়াছিলেন। নিতে উহার কোনটাই ভাল 
বুঝিতে পারেন নাই; কাজেই কিছুই বুঝইতেও পারেন নাই । 

৫ | শ্রীরামচরিত্রের আলোচনা-যুল্য %* | আীর/সচরিব্র যত 
আলোচিত হয়, ততই ভাল পুন্তিক! খানির ভাষা ভাল; লিপিপ্রণালীও 
প্রশংসনীয় । 

৬। পঞ্চমুখী-এপ্রকাশচন্ত্র দত্ত প্রণীত । এই গ্রন্থে পাটি ক্ষুদ্র সুত্র 
গল্প মাছে; কিন্ত একটিও ভাল লাগিল না! মলাটের উশরকার পঞ্চ- 
গুখী জব।ফুলটির ছবি বেশ হইয়াছে। মে প্রশংসা আর্ট প্রেসের প্রাপ)। 

৭) ক।কলী- শ্রীউপেন্্রনাথ নাগ প্রগাত-্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা 
সম্বলিত গ্রন্থ । 

৮। ক্ুদ্রমেন (ওখেলো নাটকের অনুবাদ )-_প্রীননিলাল বন্দে।- 
পাধায় প্রথীত। একথা ত্য, যে ভাধান্তর করিলে কবিতার দৌন্দফ্য 
বায় রাখা যায় ল।; তাই বলিয়। যে ভাষান্তর কর অন্যায় ব! নিল্প্রয়োজন, 
একথা! বলা চলে না। ইউরোপীয়ের বহুল পরিমাণে বিভিন্নদেণীয় 
কাব্যাদি ভাবান্তরিত করিয়া, সাধারণ পাঠকদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেশ এবং 
জাতির কাব্যকৌশল, রচনাচাতুব্য, কল্পনার বিশেষত্ব প্রভৃতির সহিত 
পরিচিত করিয়। দিতেছেন। 130111275 Libraryর কৃপায় ইংরাজি- 
শিক্ষিতের। বিবিধ ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রকৃতি এবং নর্মম কিঞ্চিৎ পরি- 
মাণে বুঝিতে পারিতেছেন, এবং উহাতে তাহাদের উপকারও বথেষ্ট 
হইতেছে। 

ইংরাজি নান! নাই, কিন্তু পেকৃন্পীয়র নামে একজন বড় কৰি 
ছিলেন, একথা এখন এদেশের অনেক লোক জানে। যদি উপযুক্ত হস্তে 
সেক্ন্পীয়রের রচন| ভাবাস্তরিত হয়, তাহ! হইলে এই শ্রেণীর পাঠকদের 
কৌতুহল অনেকট| চরিতার্থ হইতে পারে। নুতন ধরণের বিদেশীয় কাব্য- 
কোপ এবং রচনাপ্রণালী, সংস্বত্য পণ্ডিভদিগের কাবাকল্পনায় নুতন 
ভাব আনিয়া দিতে পারে। 

ননিলাল বাবু লিখিয়াছেন, যে বঙ্গানুব।দটি সহজে বোধগম্য কর।ইবার 
জন্য চরিত্র এবং দৃষ্ঠাবলীর এদেশীয় নান দিয়াছেন, এবং তদনুসারে 
সামাজিক সাচার ব্যবহারের কথারও পরিবর্তন করিয়াছেন। উহাতে 
সেকৃন্পীয়ার যে সহজবোধ্য হইল, তাহা বুশিতে পারিলাম মা। যে 
দেশের যে অবস্থার নধ্যে ফেলিয়। কবি লাটকখানি লিখিয়াছিলেন, 
যথাযথ ভাবে তাহ! রক্ষিত হইলে, পাঠকের! বিদেশীম ভাবগুলির সহিত 
পরিচিত হইতে পারেন; এবং বিদেশীয় সামাজিক আচার ব্যবহারের 


Fal 

কণা | বিদেশীয় | রকমে ন থাকিলেই নদের উনি: এবং দি ভাল: 
উপলব্ধ হয়। বড় বড় কবির কাব্য জগতের কাব্য বটে; কিন্তু যে 
দেশে তাহার জন্ম, সে দেশের ছায়াও তাহাতে থাকে; এবং সেই 
বিশেবত্বের উপরেই জগগ্গ্রাহ ভাবগুলি বিকশিত থাকে । 

ভবভূতির সীতা. এবং কালিদাসের শকুত্তলা, সমগ্র জগতের সম্মুখে 
আদর্শ ঘটে ; কিন্তু বিদেশীয় অনুবাদে উ'হাদিগকে তন্দেশবামিনী করিলে 
যে সকল অবস্থার মধ্যে ফেলিয়! কবি উহাদের চরিত্র এবং উক্তি মধুময় 
করিয়াছেন, তাহ! রক্ষিত হইবে ন1; এবং কাব্যসৌন্দধ্য অনুভূত হইবে না। 
ডেন্ডিমোন! যেখানে স্বামীর নিষ্ঠুর অপবাদ কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 
যে আমি খষ্টিয়ান; সেখানে সেই একটি কথার মধ্যে যে ভাবটুকু আছে, 
উহাতে তাহার চরিত্রের যে বিকাশ সাধিত হইয়াছে, তাঁহ৷ এ কথাটি 
বাদ দিলে কোনে! প্রকারে অনুভূত হইতে পারে না । ফুলের সৌন্দধ্য 
সমগ্র জগতের চক্ষুর সমক্ষেই সমান তৃপ্রিদায়ক বটে, কিন্তু যে 'গাছে এবং 
যে পাতার মধ্যে উহার বিকাশ, তাহা! হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে পুর্ণ 
নৌন্দধ্য প্ৰতিভাত হয় ন।। 

রাজপুত সমাজের মধ্যে ফেলিয়াও অনেক ইউরোপীয় ভাব এবং কথ 
পরিত্যক্ত হয় নাই; হইতে পাঁরেও না। উহার ফলে অনেক কথা 
অস্বাভাবিক হইয়! পড়িয়াছে। দোষের কথ! গুলি বিশেষ করিয়া 
বলিলাম; কারণ, বুঝিতে পাঁরিলাম, যে'গ্রন্থকার যথাযথ অনুবাদ করিলে 
অধিকতর কৃতকীধ্য হইতে পারিতেন। 

ননিলাল বাবুর বাঙ্গাল! ভাল; স্থন্দর কবিতা! রচনার ক্ষমতা আছে, 
এবং উপযুক্ত শব্দ নির্বাচনেও তিনি পটু । রচনার গুণে সমগ্র গ্রস্থ- 
খানি সুপাঠ্যও হইয়াছে। 

৯ | বৰ্ও্ঁগান তারত- স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। স্বদেশে এবং বিদেশে 
স্বামী বিবেকানন্দ বশন্ধী হইয়ছিলেন; এবং তিনি যে ক্ষমতাশালী 
ব্যক্তি ছিলেন, তাহীতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্বস্থলেই শিষ্যদিগের 
একই রকমের প্রকৃতি ; তাহারা গুরুর সকল কাধ্যই অলোকদা মান্য 
বলিয়া মনে করেন। এই “বর্তমান ভারত" গ্রন্থখানিতে এমন কিছু 
মৌলিকতা বা নুতনপ্ নাই, যে ইহাকে দর্শন শান্তর বলা যাইতে পারে। 
এ গ্রন্থের ভাষা নাকি অতি চমৎকার হইয়াছে, এবং যথার্থ রসজ্ের 
অভাবে নাকি তাহার আদর হইতেছে না, ভূমিকায় এই কথ| পড়িলাম। 

স্বামীজি হয়ত ইংরাজিতে খুব সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং এঁ ভাষায় 
মনোহর বক্ত তা করিতে পারিতেন। কিন্তু গ্রস্থখানি পড়িয়া:বুঝিলাম, যে 
তিনি কখনো বাঙ্গল! ভাবার চর্চ্চা করেন নাই। বীজ “বপিত”, পরিবর্তন 
“প্রসাঁধিত,” “চলমান” প্রভৃতি ভুরি ভুরি পদ প্রয়োগ দেখিয়! বুঝিলাম 
তাহার সংস্কৃত ভাষার কিছুমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞান ছিল না। বাঙ্গালীর ছেলে 
যদ্দি নহ্জ বাঙ্গলায় কিছু লেখেন, কোনও প্রকার ভুল ভ্রান্তি হইবার 
সম্ত।বন। থাকে না! সংক্কতের ছটা দেখাইবার জন্য সাধিত কথাটার 
পূর্বে আবার একটা! 'প্র' জুড়িয়া দিলে যে অলংকৃত অর্থ হইয়া যায়, সেটা 
স্বামীজি জ।নিতেন না । তাঁহার ফটে।টিতে দেখিতেছি, ‘প্রনাধন' সন্ন্যাসী 
সাধুদিগেরই অনুরূপ, কিন্তু সংস্কৃত জ্ঞানট। নহে। শ্বামীতি বিখ্যাত ব্যক্তি; 
কেহ ব| মনে করিতে পারেন, বে বৃখাই দু একট! ক্ষুদ্র দোষ ধরিয়া আমর! 
নিন্দ। করিতে বপিয়াছি। সেই জন্য তাঁহার ভীষ|, ব্যাক্রণ এবং ভাবের 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলিয়। দিতেছি। 

একট। প্যারাগ্রাফ, সম্পূর্ণ উদ্ধত করিতেছি । কোনও প্রকারে উহার 
অর্থবৌধ হয় নাই ; এখন রসজ্ঞ পাঠকেরা দেখুন, কিছু করিতে পাঁরেন কি 
ম|। যে স্থানে যে কমাটি আছে তাহাও ঠিক তেমনি ভাবে দেওয়া গ্রেল ৷ 

“পদদলিত পৌরহিতা শক্তি খুমলমান রাজা, বহুপরিমাণে মৌধা, গুপ্ত, 
আদ্ধ, ক্ষাত্রপাদি সত্রাড্বর্গের গৌরব রি করিতে সক্ষম হইয়া 
ছিল”। - 


পরবাসী । শা ভাগ 





সক্ষম সৰা: ভুল হইলেও বটি অনেকে বানান করেন ত 
পাই। এখন অর্থ লইয়া বিচার করি। প্রথমতঃ মুসলমান রাজা কথাটি 
কাহার সঙ্গে মিলাইব? ধরিয়! লওয়া যাউক যে সমগ্র কথার ভাবার্থ এই 
যে পদদলিত পৌরহিত্য শক্তি' কাহারে! কাহারো ভাগ্য বিকাশে 
সহায়তা করিয়াছিল । তাহারি ব অর্থ কি? পৌরোহিত্য শক্তি পদদলিত 
হওয়াতে যদি এ ফল ফলিয়াছিল, তাহ! হইলে পদদলিত পৌরোহিতা- 
শক্তিটি ফলের কারণ নহে; শক্তিটির অভাবই কারণ হয়। এ অর্থও 
আবার ইতিহীননঙ্গত নহে। অন্ধের।-অনাধ্য ছিলেন; এবং তাহার! 
্রাঙ্গণ্য ধৰ্ম্ম অবলম্বন করিয়া এবং পৌরোহিত্যের গৌরব বাড়াইয়াই ক্ষমতা- 
পন্ন হইয়াছিলেন। ক্ষত্রপেরা বিদেশী ছিলেন এবং বৌদ্ধ ছিলেন; 
তাহারাও ব্রাহ্মণ্যের প্রতি সৰ্ব্বদা! সম্মান প্রদর্শন করিতেন : এবং পরে 
ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম্ম অবলঘ্ধন করিয়াছিলেন । বিদেশীরদিগের আগমন এবং 
বৌদ্ধধর্দের প্রভাবে একনময়ে বৈনিক ধর্ধ বান হইয়াছিল; গুপ্ত রাজা 
দিগের সময়েই আবার তাহা উজ্জ্বল হয়, এবং নুতন পৌরাণিক ধর্ম বা 
পৌরোহিত্যপ্রভাবপূর্ণ ধর্শোর নূতন অভুাথান হয়। ‘পদদলিত পৌরহিত্য 
শক্তি কথাগুলিকে বহুত্রীহি সমাস দ্বারা এক পদ করিয়া 'মুদলমানরাজ।”র 
বিশেষণ করিলে এক প্রকার অর্থ হয়: কিন্তু তাহ! হইলে “পুনরুদ্ভাদিত” 
শব্দটির ব্যবহার কি ঠিকৃ ?' উহার অর্থই বা কি? 

একস্থ(নে লিখিয়ছেন, যে এখন আমাদের ক্ষমতা আছে, কেবল 
“বলবানের কুক্ধুরবং পদলেহনে "1 কুকুরের মত আমর! বলবানের 
পদলেহন করি, উহাতে এ অর্থ হয় না। অর্থ হয়, যে আমর! বলবাঁনের 
যে কুকুরের পাঁয়ের মত পা, তাহাই লেহন করি । 

' বিন! টীকায়, যখ।যখভাবে আরে| দু একটি প্যার।র সমগ্র অংশ 
উদ্ধত করিতেছি। দেখা থাক্‌ কেহ কিছু বুঝিতে পারেন কিনা । 

- “এই প্রকারে কুমারিল হইতে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুগাদি পরিচালিত, 
রাজপুতাদিবাহ, জৈনবৌদ্ধরুধিরাক্তকলেবর, পুনরজ্যুথানেচ্ছু ভারতের 
পৌরহিত্য শক্তি মুনলমা'ন অধিকার যুগে চিরদিনের মত প্রন্নপ্ত রহিল।” 

“একান্ত শ্ব্জীতিবাৎসলা ও একান্ত উরাণবিদ্বেষ গ্রীকজাতির, 
কার্থেজবিদ্বেধ রোমের (আরে! কয়েকটা জাতির দৃষ্টান্ত উদ্ধত করি- 
লাম না), ও ইংলগবিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির--প্রতিদ্বন্দীত| সমাধান 
করিয়|--এক প্রধান কারণ নিশ্চিত 1৮" * 

গ্রন্থখ।নিতে যাহ। বলা হইয়াছে, তাহাও অতি সাধারণ কথ । দেশের 
উন্নতি করিতে হইলে সকল জাতিরই উন্নতি হ্ওয়। উচিত; শু দি 
জাতির উপর হইতে ব্রাঙ্গণের আধিপত্য অপসারিত হওয়া উচিত। একথ। 
স্বামীজির জন্মের পূর্বব হইতেই বহু লোকেই ঘলিয়। আপিতেছেন ; তবে 
আর এ তত্বকথার গ্রন্থকে দর্শন শাস্ত্র বলি কি প্রকারে? বাহাদের জন্য 
বঙ্গভাঁষায় শ্ব।'মীজি এই প্রবন্ধটি লিখিয়ছিলেন, তাহার। কেহ ইহার অর্থ 
বুঝিতে পারিবে, নে আশা নাই। . 

শীসমালো চক । 

গন্ধবণিক্‌ । মাসিক পত্র। এীনবিনাশচন্দ্র দাস, এম্‌ এ, বি এল, 
সম্পাদিত। অধিনাশবাবু “সীতা,” “পলাখবন" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়! . 
যশস্বী হইয়াছেন । তাহার দ্বার! এই কাগজ খানি যে স্থপরিচালিত হইবে, 
এবং গন্ধবণিক্‌ জাতির কল্যাণনাধন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । ইহার 
কবিতা প্রবন্ধ ও ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ প্রনঙ্গগুলি উপদেশপ্রদ এবং সরল, বিশুদ্ধ ও 
মাজ্জিত ভাষায় লিখিত। বাণিজ্য ব্যতিরেকে আমাদের দেশের আখিক 
উন্নতি হইবে ন।: এবং ধিদেশযা ত্র! ব্যতীত বাণিজ্য বিস্তারলাভ করিতে 
পারে না? এই জন্য আমর! গন্ধবণিকের প্রথম সংখ্যায় সমুগ্রযাত্রার 
্থযুক্তিপূর্ণ সমর্থন পাঠ করিয়া! সুখী হইলাম । গন্ধবণিকের ছাঁপাও 
উত্তম হইয়াছে! আঁশ! করি ইহাতে গৃত ও জীবিত বহু লন্ধপ্রতিষ্ঠ 
বণিকের জীবনচরিত প্রকাশিত হইবে । 


০ 





ঘর্থসখ্যা) 


কী 


আমি নৈঠিক ব্রহ্মচারী। আমার সুখছ্ঃখের কথা 
জিজ্ঞাসা করিতেছ ? আমার প্রাণ রমণীপ্রেমে সরস নহে 
বলিতেছ? তবে আমার জীবনের একটা কাহিনী শুন; 
বুঝিতে পারিবে নৈষ্িক ব্রহ্মচারীর প্রাণও অতি কোমল, 
রমণীর সর্বগ্রাসী প্রেমের প্লীবনে পরিপ্ুত ; সাধারণ মন্তুম্যের 
্যায়ই সুখদুঃখের আলো! ও ছায়ার ক্রীড়াক্ষেত্র ৷ 

আমি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া শ্বেতাম্বরাচার্যের 
আশ্রমে পালিত হইয়াছিলাম। আশ্রম-পালিত বলির! 
শৈশব ভইতেই জ্ঞানপিপাস্ত হইয়াছিলাম। চতুৰিংশতি 
বর্ষ বয়ঃকাল পর্য্যন্ত আম নানা রিগ্ভা অধিগত করিতে 
এতদূর বাল্য ছিলাম যে, সাংসারিক জ্ঞান আমার মোটেই 
কুস্তি লাভ করিতে পারে নাই। পুলস্তাপুরীর উপকগে 
আচাধ্যের আশ্রম; নিদ্রিত শিশুর শিয়রে জাগ্রত জননীর 
মত বিদ্ধাগিরির হৃদর়নিঃস্যত তমসানদীর লেহধার! 
আশ্রমটিকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছিল। আশ্রমে কত ফুল 
ফুটিত, কত পাখী ডাকিত, কত হরিণশিশু, কত গোবৎস, 
উদ্দাম আহলাদে ক্রীড়া করিত। আমার কিন্তু এসব দিকে 
লক্ষ্য ছিল নাঁ। “অজরামরবৎ” বিদ্ভা অর্জন করিবার 
উপদেশ পাইলেও আমার ক্ষুধার্ত প্রাণ জীবনের ক্ষণ- 
স্থায়িত্ব ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিত; মুখের গ্রাস পাছে 
ভ্ৰষ্ট হয়, এই ভয়ে সে সর্ধবিধ জ্ঞান একেবারে আয়ত্ত 
করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এজন্ঠ আশ্রমের সৌন্দধ্যে, 
পুলস্তযপুরীর শ্রশ্বর্যে আমার লক্ষ্য ছিল না। আমার চিত্ত 
বেদ ও সারণের ভাম্যে, মহাভারত ও নীলকণের টীকায়, 
বেদান্ত ও শঙক্গর-রামান্জে, কাব্য ও ব্যাকরণে একাস্ত 
নিরাশ্রয়ভাবে আপনাকে হারাইয়! ফেলিয়াছিল। বিপুল 
অরণ্যের শতপথের কোনটি আশ্রয় করিলে বাহিরে যাইতে 
পাঁরিব, বিশাল জলধির. কোন দিকে গা ভাসাইলে শীঘ্র 
কুল পাইব, এই চিন্তাতেই আমার চিত্ত একান্ত ব্যাকুল 
হইয়াছিল। অনধ্যার়ের দিন আমার সহপাঠিগণ নগর- 
ভ্রমণে যাইতেন, আমি তমসার তীরে উপল আসনে বসিয়া 
আমার অধীত বিগ্ভার আলোচনা করিতাম। চিন্তায় চিন্তায় 
রাত্রি হইয়া যাইত) আচার্যের আদেশ-প্রেরিত বিরক্ত 


নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ৷ 


২৩১ 


আত এপাত পপির সিল "তা 


সহাধ্যায়িগণ বহু সন্ধানে আমাকে বিদ্রপ উপহাসে আহ্বান 
করিয়া আশ্রমে ফিরিত ; পথে তাহাদের নগরল্রমণ-কাঁহিনী 
শুনিতাম, কিছু বুঝিতে পারিতাম না। আমি আমার 
নিৰ্জ্জন গ্রাম ও আচার্য্যের আশ্রম ভিন্ন অন্য কোন স্থান 
দেখি নাই । - 

কাব্যেতিহাসে জ্রীজাতি সধ্বন্ধে কত কি পড়িতাম; 
তাহাদের অস্পষ্ট পরিচয় আমার মনের এক কোণে পড়িয়া- 
ছিল। কোন স্ত্রীলোকের সহিত আমার সন্বদ্ধ না থাকাতে, 
তাহাদের বিষয় আমার চিন্তাতেও আসিত না । 

যখন আমার বয়স চতুর্ধিংশতি বর্ধ অতিক্রম করিল, 
তখন একদিন আচার্য্য আমাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 
‘বৎস ইন্দ্রভূতি, তোমার শিক্ষাকাল পূর্ণ হইয়াছে ; এক্ষণে 
তোমাকে দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে, বিবাহ 
করিয়া সংসার আশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে ; তুমি তজ্জন্ত 
প্রস্তুত হও । 

আচাধ্য আমাকে চিনিতেন, তাই এত করিয়া বার 
বার আমাকে দ্িতীয়াশ্রম ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, বে 
সকল ছাত্রের আগার মত ব্রহ্মচর্্য ত্যাগের সময় আসিয়াছে, 
তাহারা তাহাদের আসন্নমুক্তি স্মরণ করিয়া আমার দিকে 
শ্মিতমুখে চাহিয়া আমার প্রসন্ন ভাগ্যকে অভিনন্দন করিল) 
যাহাদের এখনো বিলঘঘ আছে, তাহারা আমার দিকে 
ঈর্ষাব্যাকুলচক্ষে তাঁকাইল ; কিন্ত আমার পক্ষে আচার্যের 
আদেশ বজাঘাততুল্য বোধ হইল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
ব্যক্তি যেমন নিমেষমধ্যে আপনার অবস্থা, অতীত ভবিষ্যতের 
সুখ দুঃখ, ধরণীর শোভা সম্পৎ স্মরণ করিরা লয় ও পর 
মুহূর্তে বধমঞ্চ ও ঘাতককে দেখিয়া খিহরিয়া উঠে, আমিও 
তেমনি আচাধ্যের আদেশ শ্রবণ করিয়া বিহ্বল হইয়া 
পড়িলাম। আমার আপাদমস্তক কীপিয়া উঠিল। আমি 
আচাধ্যের পদযুগল অগ্রধৌত করিয়া কহিলাম, প্রভো, 
আপনি এ নিদারুণ আজ্ঞা করিবেন ন! ; আমার আত্মার 
ক্ষুধা আজিও মিটে নাই ; হে দেব, আমাক ক্ষমা করুন, 
মা করুন? | 

আচার্য্য সন্দেহে আমাকে পদতল হইতে উত্তোলন 
করিয়া নিজের জোঁড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া, আমার সর্বাজে 
হন্তামর্ষণ করিতে লাগিলেন, কোন কথা কহিলেন না। 


২৩২ 


ক্ষণেক পরে গদগদ কে তিনি বলিলেন, “বৎস, তোমার 
জ্ঞানপিপাসা অদ্ভুত, অসাধারণ । কিন্ত এরূপ জ্ঞান অসম্পূর্ণ 
একদেশী। জ্ঞানভাঁগারের চাবী তোমার আরত্ত হইয়াছে ; 
সংসারাশ্রম অবলম্বন করিয়া তুমি জ্ঞানচর্চা করিলে তোমার 
জ্ঞান সর্ঘতোমুখ হইবে; তোমার চিত্তের সর্বাঙ্ধীন পরিণতি- 
লাভ ঘটিবে। অতএব বৎস, আমার উপদেশ শুন, ভুমি 
দ্বিতীয়াশমে প্রবেশ কর’! 

আমি পূর্ধবৎ কাতরভাবে বলিলাম, ‘প্রভো, আমি 
আপনার অনুজ্ঞাত বিষয় কৌন দিনও চিন্তা করিয়া দেখি 
নাই। পাঠপ্রসঙ্গে যদি বা কখন চিন্তার আবশ্যকতা 
ঘটিয়াছে, আমি এই আশ্রমবহিভূতি জীবন কল্পনা করিতে 
পারি নাই। আমি সংসার জানি. না) লোক-চরিত্র চিনি 
না; আমাকে অসহায় অবস্থায় জটিল অরণো নিক্ষেপ 
করিবেন নাঃ । 

গুরুদেব আবার চিন্তিত. হইলেন। সদাঁপ্রফুল্ল গৌর 
মুখন্রী দীপ্ত লোহিতাভ! .ধারণ করিল প্রশান্ত নয়নদয় 
শ্নেহ-সিক্ত হইয়া উঠিল; দীর্ঘ শ্বেতশ্শ্র বাহিয়া ছুটি বিন্দু 
অশ্রু গড়াইয়া আমার মন্তকে আশীৰ্ব্বাদ বর্ণ করিল- 
আচার্য্য আমার মন্তক চুম্বন. করিলেন। তৎপরে গম্ভীর 
স্বরে কহিলেন, “আগামী পৌর্ণমাসীতে তোমাকে নৈট্টিক 
ব্ৰহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করিব ;.বৎস, তুমি ইহার মধ্যে আমার 
পূর্ব আদেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিও। যে পথ শুভতর 
হইবে তাহাই আশ্রয়নীয়।” 
নি শী « জু - ¥- - 

আজ আঁমার চিরবাঞ্ছিত. পৌর্ণমাসী। আজ আমার 
দীক্ষার দিন। ক্ষুদ্র আশ্রমটিতে আজ .বড় সমারোহ ; 
সতীর্ঘগণ অতি প্রত্যুষ হইতে আশ্রমটিকে পুষ্পপত্রবল্লী- 
শোভিত করিয়া হুলিয়াছেন। সমিধ, পৃষ্পচন্দন আহত 
হইতেছে, গোদোহন ও. দবিমন্থনধ্বনি উ্িত হইতেছে। 
বেদ-গায়ত্রী গান করিয়া সতীর্থ সঙ্গে সান করিয়া আসিলাম। 
হোমগন্ধে শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল; এত আনন্দ-কোন 
যুবক বিবাহ-বাসরে পাইয়াছে কি না সন্দেহ। 

নৈঠিক ব্রহ্ষচধ্যাবলম্ঘন করার সংবাদ নগরে প্রচারিত 
হইয়াছিল । বহু নাগরিক সমবেত হইয়াছে ; আর আঁসিয়া- 


- প্রবাসী । 
বুৰিলাগ প্রশাস্তজ্লধিতে : বিক্ষোভ উপস্থিত হয়াছে। 


[ ৫ম ভাগ । 
ছেন স্পারিষদ রাজা বিজয়মিশ্র। আমার সতীর্থগণ 
অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত ছিলেন। আমার এ 
সকল বিষয়ে কোন লক্ষ্য ছিল না। i 

আমার দীক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইল ৷ যথাবিধি হোমাদি 
সম্পন্ন করিয়া আচার্য্য মন্তরোচ্চারণ পূর্বক আমার হন্তে দণ্ড- 
কমণ্ডলু দিবেন, এমন সময়ে আমার চক্ষু এক অপাঁথিব মুত্তি 
দর্শন করিল । এই কি নারী? নারী এত সুন্দর ? 

আমার মোহ-আবরণ খুচিয়া গেল। জন্মাদ্ধের. যেন 
নরনলাভ হইল । আমি পৃথিবীর সহিত পরিচিত হইলাম; 
তাহার শোভা ও সম্পৎ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এক 
মুহূর্ত পূৰ্ব্বে যে আচার্য্য আমার চক্ষে ভাস্করের মত দীপ্ত ও 
চন্দ্রের মত সুন্দর ছিলেন, এক্ষণে তাহার লোহাস্থিময় শিরা- 
বহুল দেহ আমার চক্ষে ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। এই 
নরকে কে তুমি দেবী স্বর্গ হইতে মূঢ় আমাকে জ্ঞান দিতে 
আসিয়াছ-ঃ আমার জ্ঞানের বড় স্পর্ধা ছিল, সে স্পদ্ধা 
টুটিরা গেল। আমি চক্ষু অবনত করিলাম, মনে করিলাম, 
আর চোখ তুলিব না। তথাপি সেই অনিন্ন্দর মুষ্ট- 
খানি আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। বহুক্ষণ সুধ্যের 
দিকে তাকাইয়া, মুখ ফিরাইরা লইলেও অন্ধ নয়নের সম্মুখে 
যেমন শত সুয্যচ্ছবি নাচিতে থাকে, আমারও সেই দশা! 
হইল। আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হইতে লাগিল। . আমায় দর্শন- 
বিজ্ঞান যাহা বুঝাইতে পারে নাই, আজ তুমি মৌনভাষীয় 
তাহা! বুঝাইলে ; অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দ্বার মুক্ত করিয়া আমার 
নবজীবন দান করিলে; নুতনতর চিন্তায় আমার চিত্ত 
মধুময় করিয়া দিলে। 

আমার অসন্থ কষ্ট বোধ হইতে লাগিল; প্রতি মুহূর্ত 
আমার মৃত্যুমুহ্র্ভ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আচাধ্য 
যখন দণ্ডকমওলু হাতে দিয়া বলিলেন "গৃহাণ', তখন আমার 
সর্ধোন্দ্রয় বিদ্রোহী হইলেও জিহ্বা বলিল গ্ৃহ্বামি। যে 
সংসারের দ্বারে আমার ব্যথিত আত্মা পড়িয়া লু গিত হইতে- 
ছিল, আমার অনিচ্ছা সত্বেও সেখান হইতে আমাকে দুরে, 
বহুদূরে টানিয়া লইয়া চলিল। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল 
দণ্ডকমণ্ডলু দূরে টানিয়া ফেলিয়া দি, হস্ত বজ্রমুষ্টিতে তাহা 
ধরিয়া রহিল। মনে করিলাম, হৃদয়ের সকল বলের সহিত 
চীৎকার করিয়া বলি, আম সন্যাসগ্রহণ করিব না ; জিহ্বা 


রথ সং খ্যা | ] 
জোরে তালুকে আড়ি রহিল, কটিত বাক্ষ্মব্তি হইল 


না। কেন এমন হইল? ভীরু যখন .লোঁকের দেখাদেখি, 


. নিজের ভীরুতা ঢাকা দিবার জন্যই যুদ্ধে যায়, তখন যুদ্ধাস্তরের 
দারুণ সম্ভাষণে ভীত হইয়া সে মনে করে, এই প্রাণান্তক 
বীরত্ব দেখান অপেক্ষা আমার ভীরু থাকাই ভাল ছিল; 
কিন্তু তখন নিরুপায় ; পৃষ্ঠ দেখাইলে সহস্র চক্ষুর ধিক্কার 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে। সকলের ইচ্ছায় তখন তাহার 
ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত; তখন প্রত্যাবর্তনের ক্ষমতা সংগুপ্ত, 
বিলুপ্ত । ৃ্‌ 
যত আমার দীক্ষা রর হইতে লাগিল, তত সেই 
অপরিচিত ও চিরপরিচিত সুন্দরীর ভাবের পরিবর্তন হইতে 
লাগিল। তাহার সেই নয্র স্রেহদীপ্ত বদনী. যেন দ্বণায় 
হিংসায় জলিয়া উঠিল। আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার 
জন্য আর একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিলাম। মুখ হইতে 
প্রতিষেধক একটি মৃদু শব্দও বাহির হইল. না। . স্বপ্নে 
প্রাণাস্তকীলেও যেমন একটিও কথা. কহিতে পারা যায় না, 
আমার সেইরূপ.অবস্থা ; কেবল অবোধ্য 'মন্ত্রগুলি উচ্চারণ 
করিতেছিলাম, তাহার একবর্ণও আমার .বুঝিবার ক্ষমতা 
ছিল না আমি ইসারায় আমার ইচ্ছা জানাইতে- চেষ্টা 
করিলাম, তাহাও পারিলাম না। সেই সুন্দরী আমার 
অবস্থা বুঝিতে পাঁরিল বলিয়া মনে হইল; তাই তাহার সদয় 
্নগ্ধ দৃষ্টি আমাকে আশা ও আশ্বাস দিয়া গেল। আমার 
বোধ হইতে লাগিল, সে যেন বলিতেছে,. “হে পুরুষ, তুমি 
আমার হও, আমাতে এস; আমিই তোমাকে জ্ঞান দিব, 
নবজীবন দিব। যে মৃত্যুবন্ধনে আপনাকে জড়িত করিতেছ, 
তাহা ছিন্ন করিয়া! আমার বাহুবন্ধনে চলিয়! এস) আমার 
বক্ষে শুধু আশা, আহ্লাদ ও জীবন ; আমিই সুন্দর, আমিই 
যৌবন, আমিই জীবন। এস, এস, হে বন্ধু, আমরা দুজনে 
একটি অনন্ত চুম্বনের সুখাবেশের মত সংসারে ভাসিয়া 
চলিব। আমার প্রাণের অতৃপ্ত আকাজ্কা তৃপ্তি মাগিয়া 
দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছে, আমার নিরাঁলম্ব. গেম আশ্রয় 
খুঁজিয়াছে ; পায় নাই, হে, কোথাও পায় নাই। হে 
সুন্দর, আজ তোমায় পাইয়াছি; আমার মানসকল্পিত পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ, আমার মনোমন্দির ছাঁড়িয়া আজ বাহিরে আসিয়াছ; 
এস হে ফিরে এস; আমার চিরবাঞ্ছিত তুমি, আমার এই 


নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী । 


ক 


বক্ষ-সবৰ্গে কিরে, এস) তুমি কুস্তি পাইবে, আমি বৃ 
প্রাইব।” | 

তাহার করুণ দৃষ্টি হইতে যে সঙ্গীত তরঙ্গায়িত হইয়া 
আমার প্রাণের দ্বারে জোরে আঘাতি করিতেছিল, তাহ! 
আমি শুনিলাম, বুঝিলাম। আমি ধর্ম, ঈশ্বর, ইহপরকাল 
ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলাম ; কিন্তু আমার দীক্ষার সকল 
বিধিই পালিত হইল। সব শেষ হইয়া গেল। আমি 
লোকের চক্ষে এক্ষণে সংসারবিরাগী সন্যাসী, আমি নৈঠিক 
্রশ্ষচারী। ধন্য লোকাঁচার ! ধন্য তোমার প্রভাব। - তুমি 
ভীরুকে বল দেও, তুমি বীরকে ভীরু কর। 

সেই সুন্দরী আবার আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত 
করিল। সে. দৃষ্টিতে কি তীব্র তিরঙ্কার! তাহা বৃশ্চিকের 
হুলের মত আধার প্রাণের উপর এক আঘাতে সহজ বেদনা 
জাগাইয়! তুলিল । তখন তাহার মুখে চোখে যে হতাশ্বাস ও 
দুঃখ ফুটিয়। উঠিয়াছিল, সেরূপ বুঝি আর কাহারো হয় না। 


' দেখিলাম যেন তাহার সকল শিরা ধমনী হইতে রক্ত সরিয়া 


গিয়া হৃদয়ে জড় হইয়াছে ; তাহার অরবিন্দস্ন্দর মুখখানি 
পাতুর ;.তাহার মৃণালবাহু যেন বৌদ্রতাপে শুষ্ক বিমলিন; 
স্থলপন্মের মত সুন্দর চরণ দুখানি ম্লান স্কু্তিহীন, বলহীন। 
সে একটা পুষ্পলতাচ্ছন্ন 'বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়া দাড়াইল। 
তাহার মৃত্তি নিশ্চল, রক্তহীন,_-যেন ভাস্কর-প্রেয়সী মর্র- 
মুন্তি। আমার মাথা. ঘুরিতে লাগিল। সেই সময়ে আচার্যের 
আদেশ হইল, ‘যাও বৎস, জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞানদানের জন্ত 
জনসাধারণের সহায়তা ও সাহাঁব্য প্রার্থনা করিয়া আইস ।” 
আমি মগ্ধপের মত টলিতে টলিতে ভিক্ষায় বাহির হইলাম। 
কৃত লোক কত কি ভিক্ষা দিল) রাজা বিজয়মিশ্র বহু 
রতুরাঁজি ভিক্ষা দিলেন, আমার সে সব দিকে জ্রক্ষেপ করিবার 
অবসর ও ক্ষমতা ছিল না। ভিক্ষা করিতে করিতে নগরের 
দিকে যাইতেছি, এমন সময় আমার হস্তে কাহার হস্তম্পর্শ 
হইল; আহা, সে স্পর্শ কি. কোমল, কি উন্মাদিন, কি অভাব্য, 
অনির্বচনীয় সুখপ্রদ ! সে স্পর্শ সর্পত্বকের মত মস্থণ, ও 
সুখশীতল হইলেও, আমার হস্তের স্পৃষ্ট স্থান যেন তপ্ত লৌহে 
দগ্ধ হইয়া গেল। সে স্পর্শে আমার চেতনা হইল। মুখ তুলিয়া 
চাহিয়া দেখি, আমারই আরাধ্যা দেবী আমায় ভিক্ষা 
দ্রিতেছে। সে চুপি চুপি বলিল, হতভাগ্য যুবক, তুমি কি 


২৩৪ 


করিলে?” সে দূরে সরিয়া গেল। তাহার সেই কয়টি তীব্র 
ভৎসনাবাক্য অজস্র টীকাভাষ্যমুখরিত নিগমান্ত বিস্তার মত 
আমার নিকট কৃত নূতন, নৃতনতর কথা ব্যক্ত করিয়া গেল। 
তাহার অকথিত বাণী যেন বলিতে লাগিল, ‘হায় মূর্খ, তুমি 
আজ কি ছার মণিকাঞ্চনের ভিক্ষার্থী হইয়া দ্বারে দ্বারে 
ফিরিতেছ! অমূল্য নিখি তোমায় সাধিয়া দ্বিতেছিলাম, 
তুমি তাহা লইলে না৷? আমার প্রাণ শত ধিকারে কুষ্টিত 
হইয়া হায় হায় করিয়া উঠিল। . 

দেখিলাম, সেই রত সৌনধ্য, মূর্ভ যৌবন, মূর্ত সুখ, 
মূর্ত আনন্দ সঞ্চারিণী পললবিনী লতার মত একখানি রথে 
আরোহণ করিয়া নগরাভিমুখে ছুটিয়া গেল। সে যত দুরে 
যাইতে লাগিল, তত আমার অন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল । 
হায় হায়, এই কি রমণী? এ কি রমণীর স্পর্শ? বুঝিলাম, 
রমণীই শরীরী জ্ঞান, আমি বৃথাই পুঁথির কীটদষ্ট পত্রের 
অক্ষর পরম্পরায় জ্ঞান অন্বেষণ করিয়াছি। রমণী, তুমি আছ 
বলিয়া জগৎ আছে; তুমি সৎ, আর সমস্ত মিথ্যা; তোমার 
রূপৈশ্বধ্যের প্রতি কণিকায় জগৎ বাচিয়া আছে, সমস্ত 
তোমাতেই লয় হইতেছে । হায় হায়, এই ত’ বেদান্তের 
অদ্বৈতবাদ ও শঙ্করের মায়াবাদ। তুমিই ত’ প্রকৃত দর্শন” ; 
তোমাকে জানিতে পারাই প্রকৃত “বিজ্ঞান? তুমি লক্ষ্মী, 
তুমিই সরম্বতী। হে চিত্রকর, তোমার তুলিকারেখায় 
রমণীরূপের কণীমাত্রও তুমি প্রকট করিতে পার না। হে 
রমণীরূপের ব্যর্থ টাকাকার কবি, তোমার লেখনী রমণীমহিমার 
ক্ষীণ ছাঁয়াও আমাদের সন্মুখে ধরিতে পার না। আমি 
বুঝিলাম রমণীই শরীরিণী কবিতা । রমণী স্বয়ং “রুচিরা” ও 
প্রহ্ধিণী” তাহার কবরীই 'পুষ্পিতাগ্রা”। তাহার চক্ষে 
শার্দলবিক্রীড়িত", ললাটে “বসন্ততিলক, কগমাঁলিকায় 
“মালিনী, বাহুবিভঙ্গে ‘ত্রোটক,” “তুণক” প্রভৃতি ছন্দ সকল 
খেলা করে) 'ইন্্র-বজা” ও ‘উপেন্দরব্রা তাহার বক্ষে ফুটিয়! 
উঠিয়াছে; তাঁহারই চরণভঙ্গে গজগতি” ও ঘন্দাত্রান্তা, 
ছন্দ বাধা রহিয়াছে । তাহার বিরহে আমার অন্তরে 
€বিয়োগিনী” ছন্দ :ধ্বনিত হইয়া উঠিল, তাহার রথচক্রের 
বুলিতে “রখোদ্ধতা” ছন্দ নৃত্য করিতে লাগিল। সে কি সুন্দর, 
কি মহান্‌ ! জ্যোৎ্নালোকের মত অতীন্দ্ৰিয় রূপ, বাসন্তী 
শোঁভার মৃত সজীব চক্ষুদ্বয়, ঘোর বর্ষার মেঘের মত সুদীর্ঘ 


প্রবাসী । 
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নিবিড় চি্ষণ চিকুরজা'ল, মুক্তাফলসদূশ শ্মিত-বিকশিত 
দন্তপাঁতি, তাহার গণ্ডে গোলাঁপফুল্লত! ! সে হেমন্তের মত 
কুহেলিকায় প্রচ্ছন, প্রহেলিকাঁময় । এই নারী এমন, আগে 
যদি জানিতাম ! ইহারই সহিত সম্বন্ধ বিবাহ? ইহার 
সহবাঁসই কি সংসারাশ্রম ? হায় হায়, আঁমি কি করিয়াছি? 
হে 'অপরিচিতা, তুমি এমন অসময়ে আমার নিকট 
চিরপরিচিতাঁর মত আসিলে কেন ? 

আমার অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া উঠিল; আমি ক্ষণে 
আরক্ত, ক্ষণে :পাওুর, ক্ষণে দৃপ্ত, ক্ষণে অবসন্ন হইতে 
লাগিলাম। আচাৰ্য্য তীক্ষ রূঢ় দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া 
রহিলেন। আমার এক সতীর্থ কপাপরবশ হইয়া আমাকে 
ধরিয়া লইয়া ভিক্ষাসংগ্রহার্থ নগরাভিমুখে লইয়া চলিল। 
আমার সতীর্থ জাজালি আমাকে নগরের বহুস্থানে লইয়া 
বেড়াইল। এই নগর? অনাগ্ঠনন্ত সৌধশ্রেণী,_শ্বেত, 
গীত, লোহিত, হরিৎ, নান! বর্ণের, নান! ছন্দের। কত 
বিপণি, কত ক্রেতা বিক্রেতা; কি বিশাল জনসঙ্ব; কি 
অবিশ্ৰাম কর্মশ্রোত! এই নগর, এই সংসার ! এতদিন আমি 
অন্ধের মত কিছু দেখি নাই, কিছু বুঝি নাই। বোধ আসিল, 
কিন্তু এমন অসময়ে আসিল কেন? সুবিধা যদি আসে, তবে 
অসুবিধা সঙ্গে লইয়া আসে কেন? 

আমরা ঘুরিতে ঘুরিতে রাজপ্রাসাদের নিকট আসিয়া 
উপস্থিত হইলাম। কি বিশাল অট্টালিকা! কি স্থুরম্য 
উদ্যান! কি বিপুল খরশবধ্য ! কাধাঁয়বন্ত্রপরিহিত সন্ন্যাসী 
আমি, আমার নিজের, আমার জ্ঞানের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়া 
নিতান্ত খিন্ন ও গ্রিয়মাঁণ হইয়া পড়িলাম। রাজপ্রাসাদ 
ছাড়াইয়া কিছু দূর যাঁইয়৷ প্রাসাদতুল্য আর একটি স্থ্রম্য 
অট্টালিকা দেখিলাম । সতীর্থ জাজাঁলি সেদিকে না গিয়া অন্ত 
পথ অবলম্বন করিলেন দেখিয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 
ভ্রাতিঃ, সন্মুখের ও অট্টালিকা কাহার? চল, এ দিক্‌ দিয়া 
যাই’। জাঁজাঁলি আপনার মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, 
‘তাত ইন্দ্ৰভূতি, তুমি ও দিকে আর দেখিও না) ও অট্রালি- 
কার নাম পারাবত-ভবন’, উহ! পাপনিকেতন; উহার 
অধিষ্ঠাত্ৰী রাজনর্ভকী। উহা! দর্শন করিও না, উহাঁতে পাঁপ 
স্পর্শ করিবে’ । যেখানে বাঁধা, যেখানে আবরণ, সেইখানেই 
আগ্রহ। আমাকে বারণ করা হইল বলিয়াই যেন আমার 


রথ সংখ্যা । |! 


চু | উজক্যভরে সেই অট্টালিকার, দিকে ঈহিল। তখন ' 
পথের বক্রতায় সেই অট্রালিকারি প্রায় সব খানি অন্তরালে 
পড়িয়াছিল, কেবল একটা গবাক্ষ দেখা গেল ।-ও না আমার 
বাঞ্ছিতা বন্দিত! গবাক্ষণীনা । সে গবাক্ষও অনৃপ্ত হইল, 
কিন্তু সে মূর্তি আমার দক্ষিণে বামে, সন্মুখে পশ্চাতে, উর্দ্ধে 
সৰ্ব্বত্ৰ বিরাজিত দেখিতে লাগিলাম। অনুভব করিতে 
লাগিলাম, আমার হস্তে হস্ত দিয়া সে করুণ কঠোর স্বরে 
বলিতেছে ‘হতভাগ্য যুবক, তুমি কি করিলে? ! 

অগ্রে জাঁজালি, পশ্চাতে আমি “ভিক্ষার দেহি’ বলিতে 
বলিতে পথ অতিক্রম করিতেছি । যাহার যাহা! ইচ্ছা-আঁমার 
ঝুলিতে দিয়া যাইতেছে; আমার ঝুলি আমার মনের মত 
ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি আমার চিত্ত ত’ ভরে 
না। ক্রমে নগর-উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হুইলাম ; 
আশ্রমের পথে চলিলাঁম। রাজপথ ছাড়িয়া বন্যপথে যেমন 


ফিরিব, একটি বিবিধভূষণমন্তিতা রমণী সত্বর আসিয়া আমার : 


_ ঝুলিতে কি দিয়াই দুরে চলিয়া গেল ও ইসারায় তাহা গোপন 


শাল 


করিতে বলিল। জাজালি তখন পথের বক্রতাঁয় আমা হইতে 
পৃথক, সে কিছু দেখিল না। 

আশ্রমে আসিয়া আমি একক হইবার অবসর জিতে 
লাগিলাম। সে অবসর সন্ধ্যার পূর্বে ঘটিল না। সাদ্ধ্য- 
কৃত্য সমাপনের পর আমি একাকী আমার একখানি স্বতন্ত্র 
ক্ষুদ্র কুটীরে যাইয়া একটি প্রদীপ জালিলাম। , সত্বর সেই 


রমনীপ্রদতত দ্রব্য আমার বস্তপ্তরাল হইতে বাহির করিলাম . 


একট স্বর্ণপেটিকা, বিচিত্র কারুকার্য্যময় । উহা খুলিলাম, 
ভিতরে এক খণ্ড ভূর্জপত্রে লিখিত, _“কুবলয়া,_পারাবত- 
ভবন”; পেটকার ঢাকনীতে একটি নারীমুত্তি বিবিধ বর্ণে 
চিত্রিত। এই ত’ আমার বাঞ্চিতা, আমার বন্দিতা। সে 
পতিতা, জগৎ সংসারের চক্ষে, আমার চক্ষে নহে; আমার 
দ্বণা আপিল না। আমি বুঝিলাম কি দারুণ প্রেম-পিপাঁসায় 
জর্জরিত হইয়া আমার :কুবলয়া বহু অঙ্গার ধাঁটিয়া, নিজে 
মসীলিপ্ত হইয়া একখাঁনি হীরকের মত উজ্জল, নিৰ্ম্মল মহা- 
মূল্য প্রাণ অন্বেষণ করিতেছে। আমি দিব গো, তোমায় 
তৃপ্তি দিব) আমার প্রেম দিয়া তোমার ক্ষুধা মিটাইব, 
তোমার কালিমা দূর করিব, প্রেমে তোমায় দেবী করিব। 
চক্ষের সমক্ষে ‘পারাবত-ভবন’ তাহার উচ্চচুড় অলিন্দ- 


নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী । 


iu 


চত্বর হর সহ ভ ভাগিয়া উঠিল, ভাহারই একটি গবাক্ষলীনা: আমার 
আরাধ্যা,_যেন আমায় বলিতেছে, ‘হতভাগ্য যুবক, কি 
করিলে।? 

নহি, নহি, আমি হতভাগ্য, নহি। স্থুল দেহের মিলন 
প্রকৃত মিলন নহে। তোমায় আমি মনোমন্দিরে পাইয়াছি, 
আমার জ্ঞানচর্চিত কঠোর চিত্ত প্রেমপ্নাবনে দ্রব হইয়াছে, 
তোমার ব্যগ্র ক্ষুধিত আত্ম! তৃপ্তি পাইবে । আমি তোমায় 
না পাইলে হতভাগ্য থাঁকিতাম। আর আমি হতভাগ্য নহি, 
তুমিও পতিতা নহ। 

পরমুহূর্তে সব অন্তহ্থিত হইল। তখন আমি উন্মত্তবৎ 
যেখানে তাহার হস্তম্পর্শ হইয়াছিল, আমার হস্তের সেই 
স্থান চুম্বন করিতে করিতে লাল করিয়া তুলিলাম। কুবলয়, ' 
কুবলয়!” বলিয়! পেটিকাচিত্রিত মুন্তিকে বক্ষে চাঁপিয়! ধরিতে 
লাঁগিলাম। এই চুম্বন? এই আলিঙ্গন? আমায় কে 
শিখাইল? তাহার চক্ষের একটি দৃষ্টিতে আমার প্রাণে 
অযদ্রসঞ্চিত প্রচ্ছন্ন প্রেমের প্লাবন আসিয়াছে; আমার 
যৌবন এক মুহূর্তে আমার দেহ মন অধিকার করিয়া বসি- 
য়াছে ; মৃতসঞ্জীবনী একটি দৃষ্টিতে আমার নব-জীবন লাভ 
হইয়াছে। মন্মঘ কি তাহার ইঙ্গিতান্ুবন্তী? শুনিতেছি 
কুটারে মশক গুঞ্জন করিয়া বলিতেছে, ‘হতভাগ্য যুবক, কি 
করিলে?। শৃগাল, পেচক চীতকাঁর করিয়া বলিতেছে, 
হতভাগ্য যুবক, কি করিলে? । আমি নৈঠ্িক ব্রহ্মচারী 
- আমার পক্ষে রমণীপ্রেম, রমণীসঙ্গ নিষিদ্ধ,--হাঁয় হায়, 
আমার এ দশা কেন হইল? আমার কাষায়বন্জ আমারই 
শব-আবরণী বলিয়া মনে হইতে লাগিল, আশ্রমকুটার 


আমার চিতাশয্যা বলিয়া বোধ হইল। একটি ক্ষণিক দৃষ্টির - 


বিনিময়ে এত একাগ্রতা, এত প্রেম, এত আগ্রহ কেন 
আমার সর্ব্বেন্দিয় অধিকার করিয়া বসিল ? নাঁনাঁবিধ প্রতি- 
দন্দী চিন্তায় ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাবেশ আসিল ;-সে নিদ্রা 
স্বপ্নসন্কুল, স্বপ্নে সেই ‘কুবলয় । | ও 
প্রাতঃকালে উঠিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও প্রাতঃকৃত্য 
সম্পন্ন, করিলাম। তৎপরে যাইয়া তমসার তীরে বসিয়া 
চিন্তা করিতে লাগিলাম,--সেই কুবলয়া। দেখিলাম 


“মধুদ্বিরেফঃ কুহ্ছমৈক পাত্রে পণ প্রিয়াং স্বামন্্বর্তমানঃ। 
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকঙুয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ 


২৩৬ 
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণ্গদ্ধি গজায় গণ্ড গলং করেণুঃ । 
অর্দোপতুক্তেন বিসেন জায়াং মন্তাবয়ামাস রখাঙ্গনামা ॥” 

মল্লিনাথের টীকা যাহা আমায় বুঝাইতে পারে নাই, কুবলয়ার 

একটি সকরুণ দৃষ্টি আজ তাহা আমাকে বুঝাইল। হায় 
হায়, আমি নৈঠিক ব্রঙ্চচারী। আর একবার মাত্র 
কুবলরাকে দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল; কিন্তু আমি নগর 
চিনি না, সেখানে আমার কেহ পরিচিত নাই, আশ্রম 
ছাড়িয়া যাওয়ার ছলও স্থির করিতে পারিলাম না। কুবলয়া, 
এত ছুশ্রাপ্য তুমি! আমি নিরাশ্বাসে নিরাশ্রয়ভাবে 
উপলাস্তীর8ণ বন্ধুর তমসাতটে পড়িয়! লুন্ঠিত হইতে লাগিলাম। 
ক্ষণেক পরে দেখি, জাজালি সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে আমার 
প্রতি চাহিয়া আঁছেন। আমি লজ্জায় হস্ত দ্বারা বদন 
আবৃত করিলাম। জাজাঁলি কহিলেন, “ভাই ইন্দরভূতি, 
তোমার কোন অসামান্ত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আমরণ 
্র্দচ্ধ্য অবলম্বন করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছ কি? ব্রন্গের 
নিকট প্রার্থনা কর, ব্রন্মণাদেব তোমায় বল দিবেন, ব্রহ্মচর্য্য 
অক্ষুণ্ন থাকিবে। কঠিনতম চিত্তও সময়ে সময়ে বিষম 
ঝঞ্চায় আন্দোলিত হইয়া উঠে। সাবধানতা ও চেষ্টা আত্ম- 
রক্ষার বর্থ। তুমি জ্ঞানী, তোমায় আমি অধিক কি বলিব ? 

ছাই জ্ঞান! সে ম্পর্দা টুটিয়াছে! রমণীর একটি ক্ষীণ 
ৃষ্টিরেথা আমার চিত্তের জ্ঞানাঙ্কিত পৃষ্ঠা একেবারে মসীনিপ্ত 
করিয়া দিরাছে। সেখানে আর কিছু নাই, শুধু কালী, 


শুধু অন্ধকার! না, না, ভুল বুঝিয়াছি) কুবলগার রূপ- . 


জ্যোতিতে ঝলদিত নয়ন ক্ষণিকের জন্য অন্ধকার দেখিতেছে, 
নতুবা, আছে আছে, সব আছে? নরকের মধ্যেও ভোগবতীর 
প্রেমপ্রাবন প্রবাহিত হইতেছে । 

জাজালি কহিতে লাগিলেন, “আচার্যের আদেশ, কল্য 
প্রত্যুষে তোমাকে তপতী-তীরম্থ "সারদা শ্রমে” যাইতে হইবে। 
সেই তোমার স্বাধীন জ্ঞানক্ষেত্র হইবে। তুমি প্রস্তুত 
থাকিবে । আমি সঙ্গে যাইয়া রাখিয়া আসিব” | 

হা ভগবান, তোমার কি কঠিন বিচার? কুবলয়ার 
নিকট হইতে দূর দূর দূরান্তে আমার এই শোচনীয় জীবন 
অতিবাহিত করিতে হইবে ? সব শেষ হইয়া গেল? না, না, 
কুবলয়া যে এখন আমার মানসী, আমাদের বিরহ কে 
ঘটাইবে ? 


on i ee aS ন, 


[ ৫ম ভাগ। 


পা আত ভাতত পা ও সিসি, তা বর, 


সমন্ত রাত্রি কাঁদিয়া কীদিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে 
লাগিলাম। ভিক্ষালন্ধ সমস্ত দ্রব্যাদি বন্ধন করিলাম; 
অযাচিত শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা কুবলয়ার স্বর্ণপেটিকা উত্তরীয়ে বাধিয়! 
বুকের উপর ঝুঁলাইয়া লইলাম। অতি প্রত্যুষে জাজালি 
আমার দ্বারে উপস্থিত। তাঁহার সহিত নির্গত হইলাম । 
আচার্কে প্রণাম করিলাম; সতীর্থগণ আসিয়া আমায় 
আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনকালে আমার বুকে কঠিন 
স্র্ণপেটিকা সকলেই অন্কুভব করিলেন, কেহ কোন প্রশ্ন 
করিলেন না। আমরা বিদায় হইলাম । 


সু্যোদয়ের পূর্বেই আমরা নগরে প্রবেশ করিলাম । 
নগর স্থপ্তসিংহের মত, প্রশান্ত জলধির মত বিরাট গান্তীষ্যে 
বড় স্ুন্দর। কেবল রক্ষিগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে । 
্রান্ষণগণ তমসায় স্নান করিতে যাইতেছেন। এক গৃহ 
হইতে শিশুর অস্ফুট কাকলি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। 
দেখিলাম, এক মাতা পুত্রের সুখচুম্বন করিয়া ছুই বাহু 
প্রস্থত করিয়া তাহাকে দুরে ধরিতেছেন ; শিশু সেই 
ধার মূহূর্তপানে তৃপ্ত না হইয়া হাত পা নাড়িয়া, অন্ফ,ট- 
ভাঁবে কত কি বলিয়া প্রাণের ব্যগ্রতা জানাইতেছে ১ আবার, 
মাতা হাসিয়।, একটি চুম্বন দিয়া, তাহাকে দুরে ধরিতেছেন ) 
পার্শ্বে শিশুর পিতা অর্ধশয়ানাবস্থায় মাতাপুত্রের স্নেহ" 
পিপাসা দেখিয়! হস্ত করিতেছেন; তীহাঁর এক হস্ত 
রমণীর কাটতে প্রেমের বেষ্টনী হইয়া আছে । মনে পড়িল = 


“থাঙ্গনামোরিব ভাববন্ধনং 

বভুৰ যং প্রেম পরণ্পরা শ্রয়ম্‌। 
. বিভক্তমপ্যেক সুতেন তত্তয়োঃ 

পরম্পরস্তেপরি পম্যটীয়ত" ॥ 


হিংসায় চিত্ত জলিয়া উঠিল। 

এ যে আমার জন্মজন্মান্তরের চিরপরিচিত “পাঁরাবত- 
ভবন!” একটি গবাক্ষ খুলিয়া ও না আমার কুবলয়৷ ৷ 
উষার আলোক আধারে আমায় দেখিতে পাইতেছ কি? 
একটা দীর্ঘনিশ্বাস গবাক্ষ হইতে তণ্তুলৌহপিণ্ডের মত আমার 
হৃদয়ে আসিয়া পড়িল। গবাক্ষ বন্ধ হইয়া গেল। জাঁজালি . 
বলিলেন, "পারাবত-ভবনে নৃত্যগীত, আলোক উৎসব কিছু 
নাই ; আশ্চর্য্য ৷ মনে হইতে লাগিল, আমার সন্মুখের 
গবাক্ষে কুবলয়া আসিয়া দ্াড়াইল। তাহার মৌনভাবা 
যেন আমায় বলিতেছে, ‘এস, এস, আমার আদর্শসুন্দর, 


সা 

আমার সকল পা, র রূপ, টি ভোমার চরণে রা 
দিতেছি। লোকলজ্জা ত্যাগ করিয়া উঠাইয়া লও হে, 
উঠাইয়! লও ।, আমি মনে মনে বলিলাম, “তোমার নারীত্ব 
।  টুকুই সুন্দর, তাহাই আমি ধ্যান করিয়াছি, পুজা করিরা 
. উন্নত হইতে চেগ্রী করিব। সলিড 


সপ আতা = 


(২ 

আমার নূতন আশ্রমে মিয়া । আমিই এই আশ্রমের 
বর্তমান আচাৰ্য্য ; আমার সম্বল গুটিকয়েক ছাত্র 

একদিন আশমসর্নিহিত উন্যানে আমি ভ্রমণ করিতেছি, 
দুরে একটি রমণীমূ্তি দেখিলাম । এঁ ত’ আমার কুবলয়া। 
দৌড়িয়া ধরিতে গেলাম, সে একটা বৃক্ষের পশ্চাতে গেল, 
তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না । কেবল কোমল ঘাসের 
উপর তাহার পদচিহ্ন পড়িয়া আছে। আমি তাহার উপর 
বুক দিয়া পড়িলাম। 

ক্ষণেক পরে, আমার এক শিষ্য আসিয়া বলিল, “গুরুদেব, 
একটি রমণী আপনার সাক্ষাৎকামনা করিতেছে, আমি 
তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া দেখিলাম, কুবলয়ার সেই পেটিকা- 
দাত্রী পরিচারিকাঁ। রমণীর মুখের দিকে চাহিতে সে বলিল, 
“নিষ্ঠুর যুবক, ত্বদগতপ্রাঁণ! কুবলয়া তোমার অদর্শনে নৃতপ্রার, 
এস, একবার শেষ দেখা দিয়া যাও।” আমি কিছু বলিতে 
পারিলাম না, তাহার সহিত উন্মন্তের মত ছুটিলাম। কত 
বন, নী, প্রান্তর, পর্বত নিমেষে অতিক্রম করিতে লাগি- 
লাম; পদ কাটিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, রক্তে পদ 
রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, জক্ষেপ নাই । এ দেখা যায় পুলস্ত্য- 
পুরী! চরণ অধিকতর দ্রুত চলিল। নগরের বহু পথ 
অতিক্রম করিয়া পারাবত-ভবনের উদ্যান প্রাণে আসিয়া 
উপস্থিত হইলাম ৷ বিদ্ধ্যগিরির একটি নির্ঝর কৃত্রিম উপায়ে 
সেই উদ্যান দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল; তাহাতে পদবিশ্রুত 
শোণিত ধৌত করিয়া অট্রালিকায় প্রবেশ করিলাম । অতি- 
বৃহৎ অট্রালিকা জনশূন্ঠ, আলোক শূষ্ভ_মহাশ্মশানের মত 
বিরাট ভয়ঙ্কর বোধ হইল। ত্রিতলে আঁসিলাম। একটি 
পরিচারিকা গলদগ্রলোচিনে বলিল, “বড় বিলম্ব করিয়াছে, 
নিষ্ঠুর ব্রহ্মচারী। কুবলয়া মরিয়াছে। তাহার শেষ শ্বাসে 
তোমারই নাম উচ্চারণ করিয়া সে মরিয়াছে।” 

কুবলয়! মরিয়াছে? আমিই ত’ তার মৃত্যুর কারণ? 
আমি পাঁষাঁণবৎ নিশ্চল; আমার গাঁড় শোকের বাহ্বিকাশ 
বুঝি অসম্ভব। আমার পূর্পরিচিতা পরিচারিকা আমার 


< হাত ধরিয়া আমাকে এক ঘরে লইয়! ছাড়িয়া গেল। এক- 


খানি অতি পাতলা গোলাপী রঙের কাপড় দিয়া কুবলয়ার 
দেহ আবৃত; পার্থে একটা বড় বাতি কীপিয়া কীপিয়া 
জলিতেছিল। আহা কুবলয়ার সে কান্তি নাই, সে লাবণ্য 
নাই, সে ক্ষতি নাই, সে প্রাণ নাই__তবু কত সুন্দর ! 
ধরণীর সুপ্ত শোভার উপর উষার কোমলজ্যোতিরাবরণে যে 


নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী । 


২৩৭ 


দিলা তত পাঞ্জ লা সিনা দিলা "ত চল শী ভা িতলািত, ০০৭ 


লোম ফুটিয়া উঠে, বাবত: কুবলয়াদেহে সেই ad 
দেখিলাম । কুবলয়ার কেশে একটি গোলাপ সন্নদ্ধ রহি- 
মাছে, তাহাতে একটি মাত্র স্নান পাপড়ি খস খস হইয়া আছে, 
বাকিগুলি শয্যায় ঝরিয়া পড়িয়াছে। আমি ধীরে ধীরে 
তাহার নিকটে গেলাম, পাছে কুবলয়ার সুখসুপ্তি টুটিয়া 
যায়। বহুক্ষণ তাহাকে দেখিলাম । কি সরল মুখগ্রী, কি 
প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি ! কে বলে কুবলয়া কলক্ষিনী ছিল? 
সে আজ প্রেমের মধ্য দিয়া, মৃত্যুর ভিতর দিয়া অগ্নিতে 
স্বর্ণের মত উজ্জল হইতেও উজ্জলতর, পবিত্র হইতেও পবিত্র- 
তর। কাতরকণ্ঠে বলিলাম, ‘উঠ উঠ, হে প্রেয়সি, নয় ত' 
তোমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া মরিবার অধিকার দেও ।” 
আমি জানু পাতিয়া শয্যাপাৰ্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। কুবলয়া 
আমার কগাশ্রিষ্ট হইয়া কহিল, “হে প্রিয় প্রেমিক, প্রেম 
মৃত্যুঞ্জয়, সন্বরণ প্রেমের বলে মৃত প্রেয়সী তপতীকে ফিরিয়া 


'পাইয়াছিল। তোমার একাগ্র প্রেম আমার প্রাণে অমৃত নিষেক 


করিয়াছে। জরা, ব্যাধি, মরণ অন্তহিত হইয়াছে। হে 
আমার সর্কমঙ্গলাশ্রর, আমাদের উভয়ের হৃদয়ে যে গ্রন্থি 
পড়িয়াছে, তাহা ইহপরকালে খুলিবে না। হে সুন্দর, হে 
আমার আদর্শপুরুষ, তোমায় আমি না দেখিয়াই ভাল 
বাসিয়াছিলাম। তোমায় আমি বহু স্থানে বহুদিন হইতে 
সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। তোমায় আমি স্বপ্নে দেখিতাম, 
তোমায় আমি অনুভব করিতাম। তার পর সেই শুভ 
ও অশুভ দিনে তোমায় চাক্ষুষ দেখিলাম, সেই দিনই 
তুমি আমার অতি নিকটে অসিয়াও অতি দুরে চলিয়া 
গেলে,_-তোমার আমার প্রাণের ব্যাকুলবিদ্রোহ লৌকিক 
দীক্ষা বার্ণ করিতে পারিল না। তাহাতে কি ক্ষতি 
হইয়াছে? তোমায় ভাল বাসিয়৷ বৃঝিয়াছি, দেহের মিলন 
মহাঁমিলনের আবর্জ্জনা মাত্র। আমাদের জন্মজন্মান্তের 
মিলনে বিরহ ঘটায় এমন কে আছে? হে স্থুন্দর, তোমার 
অঙ্গ হইতে ছার কাধষায় বন্প টানিয়া ফেল। তুমি আমার 
হৃদয়ের অধিরাজা, এস, রাজপরিচ্ছদে তোমায় সাজাইয়! 
দি” । কুবলয়া আমার বেশ পরিবর্তনে সাহায্য করিতে 
লাগিল। আজন্ম বনবাসী আমি প্রচুররূপে অনাবশ্তক 
পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করিতে অনিবার্য ভূল করিয়া কুবলয়ার 
তীক্ষ মধুর হান্তের কারণ হইতে লাগিলাম। অবশেষে 
কুবলয়! একখানি দর্পণ ধরিয়া বলিল, “দেখ দেখি, আমি 
কি উচ্চ আদর্শের স্ন্দর পুরুষ কল্পনা করিয়া আযৌবন 
হৃদয়ে রাখিয়াছি”। উঃ, আমি এত সুন্দর? ব্রহ্চারী আমি 
কখন দর্পণে নিজমুত্তি না দেখিলেও আমার বিশ্বাস আমি 
কখন এত সুন্দর নহি। কুবলয়ার প্রেমদৃষ্টিই আমাকে 
সুন্বরতর মধুরতর করিয়াছে । আমি কুবলয়াকে টানিয়া 
লইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম, কুবলয়া আমাতে মিশিয়া 
গেল। 


২৩৮ 


আমার বি জা, ভকতে” ইনভূতি, নে 
ভূতি’ । আমি চমকিয়া দেখিলাম, জাজালি আমার শয্যাপার্শ্বে 
বসিয়া ডাঁকিতেছে, শিষ্যমণ্ডলী চিন্তাকুল মুখে চারিদিকে 
দণ্ডায়মান! আমি বলিলাম, ‘একি, কি হইয়াছে’? সকলের 
কথা হইতে সার সংগ্রহ করিয়া বুঝিলমি, আমি চারিদিন 
যাবৎ, অজ্ঞান ছিলাম। আশ্রমসন্নিহিত উদ্যানে অজ্ঞান 
হইয়াছিলাম, শিষ্যগণ কুটারে আনিয়া জাঁজালিকে সংবাদ 
দিয়া আনিয়াছে। আমার স্বপ্ন সকল মনে পড়িল। আমি 
জাঁজালির সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলাম। জাজালি 
কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, 'রাজনর্তকী কুবলয়ার চারিদিন হইল 
মৃত্যু হইয়াছে। কি এক অজ্ঞাত চিন্তায় নির্জনবাসে ক্ষয় 
প্রাপ্ত হইয়া সে মৃত্যুলাভ করিয়াছে । তাহার প্রাসাদে 
গ্রবেশলাভে রাজা পর্যন্ত বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বোধ 
হয় তাহার হঠাৎ ধর্শভাব প্রবুন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার 
সমস্ত সম্পত্তি সে আমাদের, ও অন্তান্য আশ্রমকে এবং 
পাঁরাবত-ভবন মাত্র তোমার আশ্রমকে দিয়া গিয়াছে । 
সে মৃত্যুকালে নাঁকি বলিয়াছিল, ‘নিষ্ঠুর যুবক, আমার পুজা 
এজন্মে গ্রহণ করিলে না, পরজন্মে গ্রহণ করিতে হইবে। 
কুবলয়ার প্রাণময় প্রেম ব্যর্থ হইবে না” । 

আমি তৎপরে কয়দিন অজ্ঞান ছিলাম জানি না। জ্ঞান 
লাভ ক্রিয়া দেখিলাম, আমি আচাধ্যের আশ্রমে আসিয়াছি। 
আমার বুকের ধন স্বর্ণপেটিকাটি সর্ব সমক্ষে উন্মুক্ত পড়িয়া 
রহিয়াছে; চিত্রগতা কুবলয়াকে দেখিয়! লজ্জা ও শোকে 
আমার চক্ষু বাহিয়৷ জল পড়িল। আচার্য্য নিষ্ঠুর নিয়তির 
মত বন্রনির্ধোষে বলিলেন, ‘বৎস ইন্দ্রভৃতি, ওঁ স্বর্ণপেটিকা 
তমসার জলে নিক্ষেপ করিয়া জা 'পাঁরাবত-ভবন" 
ভগ্ন করিয়া দেবমন্দির নির্মিত হইবে। সে ভাঁরও তোমার 
উপর»। 

আচার্যের আদেশের দ্বিরুক্তি করা আমার সাধ্যাতীত। 
আমি ত’ আমার সুখ নিজহাতে তমসার জলে নিক্ষেপ 
করিতে চলিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণ, তুমি কি নিষ্ঠুর? 
মানবহৃদয়ের কোমলতা, দয়া, মমতা কি তোমাতে নাই? 
পেটিকা তমসাগর্ভে বিস্মিত হইল। কুবলয়ার বাসভবন 





বাসী | 


নে ৫ম ভাঁগ 
জামার চক্ষের সমক্ষে আমির আজ্ঞা, ভন হইতে লাগিল ৷ | 
গৃহের এক এক খানি ইষ্টক প্রস্তর আমারই শরীরের 
অস্থিগুলির মত খসিয়া পড়িতে লাগিল। 
সব শেষ হইয়া গেল । তৎপরে সেখানে ,এক উচ্চুড় 
মন্দির নির্মিত হইল, তাহাতে স্থাপিত হইল, এক সরস্বতী- 
মুন্তি। তখন আচাৰ্য্য আদেশ করিলেন, আমাকে অগন্ত্যা- 
শ্রমে যাইতে হইবে। সহিষ্ণতার সীমা আছে; আমার চিত্ত 
বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আমি আত্মসংঘম করিয়া বলিলাম, 
‘আমার চিত্ত দুর্বল হইয়াছে, আপনার শ্রীচরণ হইতে দুরে 
পাঠাইবেন নাঃ। এ কথায় ছল ছিল কি ন! ঠিক বলিতে 
পারি না। আমার অন্ুনয়ে আচার্য্য সদয় হইয়া সরস্বতী- 
মন্দিরে আমার স্বাধীন আশ্রম করিতে আদেশ দিলেন । 


আমার নিকট কুবলয়! মরিতে পারিল না। জগতের প্রতি. 


সৌন্দ্যকণায় তাহারই রূপের ছায়া দেখিতাম। দেখিতাঁম, 
সমগ্র রমণীসমাঁজ মাতৃত্বে, স্বস্থত্বে ছুহিতৃত্বে কুবলয়ার প্রেমের 
অনুকরণ করিতেছে । কুবলয়াকে ভালবাসিয়াছিলাম বলিয়া 
আমার নীরস কঠোর প্রাণ বিশ্বসংসারকে প্রেম দিতে 
শিখিল। একের ভালবাসা বহুতে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল । 
, এদিকে প্রতি রাত্রিতে মন্দির “পাঁরাবত-ভবনে” পরিণত 
হইত, আর সরস্বতী হইত, আমার কুবলয়া। তাহার বীণা 
হইতে প্রণয়গীতি ধ্বনিত হইত, তাঁহার হস্তের পুস্তকে 
প্রেমান্ুপ্রাণিত শ্লোক পাঠ করিতাম। সে আমায় নিত্য 
নূতন জ্ঞানরত্রের অধিকারী করিত, নিত্য নূতন ললিতকলাঁয় 
অভিজ্ঞতা দিত। সরস্বতী আমার প্ররেমপ্রাণা জ্ঞানদাত্রী 
কুবলয়, আমি তাহার নিত্য-উপাসক ইন্দ্রভৃতি। ভোরের 
বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলে কুব্লয়া পা হইয়া পাষাণ- 
বেদিকাঁয় উঠিয়া বসিয়া খালি হাসিত, আমি তাঁহার দীন- 
ভক্ত সমস্ত দিন তাহার পদতলে বসিয়! নাঁনাশাস্ত্রের 
আলোচনা করিতাম। আজো আমি সেইরূপ দিনে নানা- 
শাস্ত্রপারদশী অধ্যাপক ব্রহ্মচারী পরসেবারত, রাত্রে আমি 
কুবলয়ার প্রেমকুশলী দীন উপাসক। ইহা 
- “ন্বপো নু মায় সু মতিভ্রমে| নু” | 
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 





€নং শিবনারায়ণ ঘাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে 


্রীপূ্চন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত । 


দেখিতে দেখিতে, 


ৰ 


না 
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০521 Good, and Knowledge, are ই sisters. টা 
“‘to look on noble forms | 
Makés noble thro’ the sensuous organism. ™ 3 ' ৬ 
‘That which is higher. ”— Tennyson. - | 
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জাতীয় একতা । 
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| . তোমার রি এল যে; ও কতিপয় ব্যক্তি - তোমার 


জমিদাঁরীর. উন্নতিতে মনোযোগী না হয়ে স্বার্থসাধনের জন্ত 


জি রহিত রি -পরষ্পরের সহিত বিবাদ কলহে তোমার জমিদারী নষ্ট করছে 


আমাদের বাঁসগ্রামের একজন অজ্ঞ ওঅশিক্ষিত দোকানদার 
একবার আমার সহিত কলিকাতা" আসিতে পথে আঁমাকে 


বলিল--“অনেক দিনের পর ভাগ্যক্রমে মশাইএর সঙ্গে '' 
" সাক্ষাৎ হয়েছে, আমার একটা সন্দেহ ভঞ্জন করুতে হবে, না 


উত্তর-_বল কি সন্দেহ? 
প্রশ্ম_-জগতের ত একজন স্থষ্টিকর্তী আছেন ? আপনি 
'কিবলেন? . | 
উত্তর।__অবশ্ত তাতে আবার কি সন্দেহ? . 
প্রশ্ন__আচ্ছ, তিনি ত দয়াময়? 
উত্তর তাতেও, সন্দেহ নাই। 
প্রশ্ন_-তবে কেন তিনি দেশটা বিদেশীর হাতে দিলেন ? 
‘উত্তর ।-_আচ্ছা মনে কর, তোমার একটী. জমিদারী 
আছে। 


ও প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার ভার দিয়া এলে। মনে আশা 


"রহিল যে তাহারা তোমার জধিদারীর উন্নতি করিবে, এবং' 


গ্রজাদিগের কুশল -দেখিবে। তাঁর পর কিছু দিন বাদে 


তুমি জমিদারীতে গিয়া সেখানকার কয়েকজন 
লোঁককে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের উপরে জমিদারী দেখিবার ' 


এবং প্রজাদের ঘোর হুঃখ উৎপন্ন: করছে; তখন তুমি ; 
কিকর? KE 
জিদ জা যে 


গিয়া সেই সকল ব্যক্তিকে হনে দমনে রাখে, এবং” 


প্রজাদের কুশল দেখে। . 
"_ উদ্তর।_ ঈশ্বর এই কাজ এদেশে রনির |. এদেশটা 
বহুকাল এদেশের রাজাদের হাতে ছিল । দেশীয় শাসনকর্তারা 
দেশের উন্নতির দিকে মনোযোগী না হইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্ত 
পরস্পরের সহিত বুদ্ধবিগ্রহে দেশ উৎসন্ন দিয়াছিল ; এবং 
প্রজাদের ঘোর দুঃখ উৎপন্ন করিয়াছিল; সেই জন্য ঈশ্বর এক ' 
জবরদস্ত জাতিকে পাঠাইয়াছেন, যাহারা এই স্বার্থপর ও 
স্বদেশের. অনিষ্টকারী রাজাদিগকে পদচ্যুত করিয়া, দেশে 
শাস্তস্তাপন পূর্বক দেশের lal ও প্রজাদের কুশল বিষয়ে 
মন.দিতেছে। 

প্রশ্ন আজে, ঠিক বলেছেন! আমার এতদিনের 
ধেকাটা ভাঙ্গিয়া গেল। দেশ যে বিদেশীর হাতে, এটা 
ঈশ্বরের প্রদত্ত সাজা বটে, দয়াও বটে। : . « 


রি 


ূ জা তাপে ক মনে কর দেশে এ যদি শান্তি. 

ও সুশাসন না থাঁকিত, তুমি কি আজ নিরুদ্বেগে কলিকাতাতে, 

জিনিসপত্র কিনিতে যাইতে পারিতে ? আমি যে শিক্ষা পাই- 
য়াছি তাহা কি পাইতাম? 

প্রশ্ন।_ঠিক ঠিক। দেশ যে বিদেশীর হাতে আছে 

এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা ; এবং যতদিন দেশের লোকের চোক না 


' ফোটে, ষতদিন.তাঁর| আপনার কল্যাণ আপনি না দেখে, 


 ততদ্দিন এরা থাকাই ভাল। 

উত্তর।__থাকাই ভাল কি, থাকবেই ; ঈশ্বর এদেশকে 
আবার তুঁলিবার জন্য এই আয়োজন করেছেন। | 

‘ ক্ষণিক কথোপকথনে আমার স্বগ্রামবাসী দোকানদারকে 
যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা কি সত্য নহে? যদি কোনও 
. দেশে সকলের শীর্ষস্থানে এক প্রবল রাজশক্তি বিদ্যমান, 
“থাকা আবশ্যক হয় তাহা এই ভারতবর্ষে! ইহার 
বিভিন্ন প্রদেশীয় প্রজাপুঞ্জের মধ্যে ধর্মগত, ভাষাগত, ' 
সামাজিকরীতিনীতিগত কতই -বৈচিত্ রহিয়াছে! সাম্প্র- 
দাঁয়িক বৈরভাব, সামাজিক বৈরভাব, প্রার্দেশিক বৈরভাব 
এখনও ভন্মাচ্ছাদিত অনলের স্থায়প্রধূমিত রহিয়াছে। এই ' 
সকলকে দমনে রাখিয়া, শাস্তি ও সুশাসন স্থাপনপুর্ব্বক,). 
অপক্ষপাতে স্তায়দণ্ড ধারণ করিবার জন্য একটা শক্তি 
রহিয়াছে । . ইহা কি দেশের বর্তমান অবস্থাতে মহোপকারক: 
নহে? ইহা কি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা নহে? কেবল শাস্তি 


ও স্থশাসন নহে, এই শাঁদন শক্তির অধীনে আমরা জ্ঞান ' 


বিজ্ঞান, শিল্প বাণিজ্য, কল! সাহিত্য সকলি বিকাশ করিবার - 
অবসর পাইতেছি। ইহারই সাহায্যে জাতীয় জীবনে নব- 
আকাঙ্ষার অভ্যুদয় দেখিতেছি। গড়ের উপরে এ কথা কি 
সত্য নহে, যে আমাদের দেশের প্রাচীন সামাজিক বিধি 
ব্যবস্থা যেরূপ দীড়াইয়াছে তাহা জাতীয় নব জীবনের অন্থকুল 
নহে? বদ্ধ জলে নূতন জোত প্রবেশের স্তায় জাতীয় চিত্তে 
নব ভাব ও নব আকাঙ্কার অভ্যুদয় ভিন্ন জাতীয় নবজীবনৈর 
সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ডের সমাগম সেই. পুরাতন, বাঁধ ভাঙ্গিয়া 
নৃতন চিন্তা প্রবিষ্ট করিতেছে । 
ফলত: মঙ্গলময় ঈশ্বরের এই বিধি দেখা যাইতেছে, 
যে ভাঁরতবাসী আবার , উঠিবে; নবালোকে আবার 
নব দিন দেখিবে ;_ইংরাজ তাহার সহায় *মান্র। ইংরাজ 


প্রবাসী |. 


সন 


Le 
যাহা’ কিছু করিবেন তাহাতে এ এই ই উদ্দন্ত সিদ্ধ হইবে। 


‘যদি তাঁহারা এদেশীয়দিগের ' অনুকূল হইয়! তাঁহাদের, 


উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হন, তাহাতে এই নবদিনকে শীঘ্র শী 
আনিবে; এবং তাঁহারা জগতের ইতিবুত্তে পরাজিত জাতির 
নবজীবনদাতা। বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন ; আর যদি 
আমাদের প্রতিকূল হইয়া সমুদয় উন্নতির পথে' অন্তরায়স্বরূপ 
দণ্ডায়মান হন. তাহাতে নবজীবনের দিন আসিতে বিলম্ব. 


হইবে) এবং তাঁহারা আপনাদের অন্তায়কারিতার 'শাস্তি 


ভোগ করিবেন। সংকীর্ণচেতা রাজ-পুরুষদিগের. রাজনীতি 
এখন যতই পশ্চাঁদগাখিনী হইতে চাহুক না কেন, আমরা 
দেখিতেছি ভারতকে . নবজীবন. দিবার জন্য এত প্রকার 
শক্তি কার্ধ্ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে, যাহার সকলগুলিকে 
সম্পূর্ণরূপে আয়ন্তাধীন করা তীহাদেরও সাধ্যায়ত্ত নহে।. 
তাঁহাদের অনিচ্ছা! সত্বেও ভারত নবজীবন পাইবে। 

এরূপ আশা করিবার আর একটী বিশেষ কারণ- আছে । ; 
সকলেই চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, স্বায়ত্ত-শাসন 
শিক্ষা করিবার একটি প্রধান উপায় ইংলণ্ডের সংস্রব। 
তাঁহারা! স্বায়ত্ৃশীসনে বন্ধিত, ্বায়ত শামনের ভাব তাহাদের 
অস্থিমাংসে, -স্বায়ত্ব-শীসনের ভাব তাঁহাদের রাজনীতির. 
দিবে দা, তাঁহারা যতই সা্রাজ্য-লোলুপ হউন না কেন, 
শাসনকাৰ্য্যে সে সকল ভাব একেবারে বৰ্জ্জন করিতে পারি- 
বেন না। তাহার, প্রমাণ, রুষিয়া আজিও স্বীয় প্রজাবর্গকে - 
যে সকল অধিকার দিতে সাহস করিতেছেন না, তাহা 
আমরা পাইয়াছি। ধর্ম্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্তরের 
স্বাধীনতা, প্রকাশ্য সভাঁদি করিবার স্বাধীনতা, নির্পেক্ষ : 
আইন আদালত প্রভৃতির আশ্রয় এ' সমুদয় আমরা প্রাপ্ত 
হইয়াছি। আমরা যদি সজাগ থাকি, আমাদের সুখ দুঃখ 
যথা্যথরূপে যদি বিদিত করিতে পারি, তাঁহাদের প্রদত্ত ' 


‘ অধিকার ও তজ্জনিত দায়িত্বের সমুচিত ব্যবহার যদি করিতে ' 


পাঁরি, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা জগতের অগ্রসর চিন্তা 
সকলের অংশী যদি হইতে পারি, স্বার্থনাশ ও স্বদেশ-হিতৈ-.. 
যণার দ্বারা যদি শ্রদ্ধেয় হইতে পারি, আমাদিগের প্রাপ্য অপ- 

রাপর অধিকার না দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব থাকিবে না। ' 


'লাঁদলিতে তাঁহাদের রাজকাঁধ্য চলে ;--সুতরাং এক দলে : 
যাহা না দিবেন, আমরা সজাগ থাকিলে অপর দলের 


মনা 11 


নিকট হয় ত তাহা পাইৰ। এরূপ জানা কা ইত, 


পাঁরে। , 


তবে এই সকল অধিকার আমাদিগকে নিয়মতন্ত্রাধীন - 


আন্দোলন দ্বারা লাভ করিতে হইবে। বিপ্লব ও অরাজকতা 
ইহার প্রক্ষ্ট পথ নহে। তত্দারা হঠকারী ব্যক্তিদিগের স্বার্থ- 
সাধনের সুযোগ দেওয়া হয়; এবং স্বাধীনতার নামে পরা- 
ধীনতাকে আনয়ন্‌ করা হয়। নিয়মতন্ত্াধীন আন্দোলন বহু- 
কাঁলসাপেক্ষ তাহাতে সন্দেহ নাই ; তাহাতে বিশেষ ধৈর্য্য ও 
সহিষ্ণুতার প্রয়োজন ; কিন্তু তন্বারা জাতীয় চরিত্রে কর্তব্য- 
নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা বৰ্দ্ধিত হয়) এবং জাতীয় জীবনে স্বায়ত্ত-শাস- 
নের শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ইংলণ্ডের ইতিহাস ইহার 
দর্ববোৎকষ্ট প্রমাণ। | 

ইংরাজ অনিচ্ছাসত্বেও আর একটা কাজ করিতেছেন । 
ভারতীয় জাতি সকলের মনে একতা'-প্রবৃত্তি প্রবল 
করিয়া ,দিতেছেন। অনিচ্ছাসত্বে এই জন্য বলিতেছি,_- 
তীহাদের রাজনীতির গতি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে 
এরূপ একতা-প্রবৃত্তি যাহাতে বর্ধিত না হয়, ভারতের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাঁসিগণ যাহাতে পরস্পরের প্রতি 
ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ভাবাপর হয়, “সেই যেন তাহাদের চেষ্টা। 
কিন্তু এই ভেদ-ক্রিরার সাহায্যে দেশকে শাসন করা যতই 
তাহাদের লক্ষ্য হউক না কেন, দেশের সকল শ্রেণীর লোকের 
- মনে ছুইটী ভাব দ্বিন দিন বদ্ধিত হইতেছে দেখিতে পাঁইতেছি। 
প্রথম ভাবটা এই»_দেশের বিকাশ ও উন্নতি বিষয়ে রাজাদের 
সাহায্যের আশা অল্প; সুতরাং আমাদিগকেই আল্মোন্নতি সাধনে 
প্রধানরূপে মনোযোগী হইতে হইবে । দ্বিতীয় ভাবটা এই 
জাতীয় একতাসাধন করিতে না পারিলে আমরা দাড়াইতে 
পাৰিব না । যতদূর বুঝিতে পারিতেছি লর্ড কর্্নের গবর্ণমেন্ট 
অজ্ঞাতসারে এই দুইটী ভাব জাতীর চিত্তে বিশেষ রূপে বর্ধিত 
করিয়াছেন। এই গবর্ণমেন্ট দেশের লোককে জানিতে 
দিয়াছেন, যে ব্রিটিশ রাজ্য স্থাপনাবধি বিগত দেড় শত বৎসর 
উন্নতির অভিমুখে দেশের যে গতি হইয়াছে, সম্ভব 'হইলে, 
অনেক বিষয়ে তাহার রোধ করিতে তাহারা ইচ্ছুক । তাহারা 
পরিষ্কাররূপে এদেশবাসীর্দিগকে বুঝিতে দিয়াছেন, যে তীহা- 
দের স্বার্থের সঙ্গে যেখানে বিরোধি, সেখানে শাহারা এদেশীয়- 
দিগের উন্নতির প্রতি. বিমুখ। এই সংস্কার যে পরিমাণে 


জাতীয় ১ 
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প্রবল ন হইতেছে সেই পরিমাণে পূর্ব ছুই ছুই ভাব এদেশীয় 
দিগের মনে প্রবল হইতেছে। হয় ত আমর! তাহাদিগকে 
বুঝিতে ভূল করিতেছি ।তীঁহারা হয় ত ভাবিতেছেন যে বিগত 
দেড় শত বৎসর অনেক বিষয়ে দেশ যেরূপ দ্রুতগতিতে 
চলিয়াছে, এতটা দ্রতগতি ভাল হয় নাই; প্রাচ্য দেশে 
প্রতীচ্য কাঁধ্য প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আরও ধীরে ধীরে 
চলিতে হইবে); এই জন্ত তাহারা কোনও কোনও বিষয়ে 


 পশ্চাদ্দগামী হইতে চাঁহিতেছেন। উদেশ্য বাহাই হউক, তাহা- 


দের অবলঘ্বিত রাজনীতির ফল এই ফলিতেছে, যে প্রজাগণ 
তাহাদের উপরে আশা রাখিতে পাঁরিতেছে না। জেতা 
বিজিতের পার্থক্য আমর! এখন যেমন উজ্জ্বলরূপে অনুভব 
করিতেছি, অগ্রে কখনই এরূপ করি নাই। 

যাহা হউক, এই বে জাতীয় স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তি ও জাতীয় 
একতা-প্রবৃত্তি, জাতীয় নব জীবনের পক্ষে এই দুইটাই অতীব 
গ্রয়েজিনীয়। জাতীয় স্বাবলম্বন সম্বন্ধে মনের ভাব অগ্রে 
“স্বদেশী ধুয়া” নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছি; জাতীয় একতা 
সম্বন্ধে অদ্য কিছু বলিবার অভিপ্রায় আছে। 

জাতীয় একতার অশেষ গুণ । মনে কর এদেশের সাধারণ 
লোকে ধর্মঘট করিয়া যদি আজ প্রতিজ্ঞা করে যে, কেহ 
ইংরাঁজের ঘরে চাকর না, খিদ্মদ্গার চাপরাশী বা 
খানসামা হইবে না, তাহা হইলে ইংরাঁজদিগকে হয় দবাসত্ব- 
প্রথা প্রবর্তিত করিয়া টি রোমানদিগের সপ্তায় কণ্টক- 
শয্যায় শয়ন করিতে হয়, না হয় আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে 
ভৃত্য আমদানী করিয়া কাঁজ চালাইতে হয়; ফলতঃ তাঁহাদের 
এখানে বাস করিয়া কাধ্য করা কঠিন হয়। আমর! বঙ্গদেশে 
দেখিয়াছি কষকগণ এইরূপ ধর্মঘট করিয়া দেশকে নীলকর- 
অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়াছে। রাজারা নীলকরদিগের পৃষ্ঠ- 
পোষক হইয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। অত্যাচারের শাস্তি 
আপনাঁআপনি আসিয়াছে । ভারতীয় সাধারণ প্রজাকুলের 
পক্ষে এরূপ করা সম্ভব বা করা কর্তব্য তাহা বলিতেছি না। 
কেবল মাত্র একতা দ্বারা কি হইতে পারে, তাহার দিত্মাত্র 
প্রদর্শন করিতেছি । ফল যথা এই-_সহত্র প্রভেদসত্বেও 
দেশবাঁসিগণ যতদিন স্বদেশের উন্নতিসাধন বিষরে সকলে 
সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত না হইবেন, ততদিন দেশের 
প্রকৃত উন্নতি হইবে না। 


২৪২ 


এক্ষণে RE এই, ই জাতীয় এ একতা: সাধনের র উপায় রি ? 
অগ্রেই বলিয়াছি বিদেশীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি বিরাগবশতঃ 
দেশের লোঁকের মনে, বিশেষতঃ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনে, 
এক প্রকার একতা-প্রবৃত্তি বন্ধিত হইতেছে। এরূপ একতা- 
প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মনে করি না। এরূপ একতা- 
প্রবৃত্তি জাতীয় জীবনের মুলদেশকে স্পর্শ করে না) অথবা 
জাতীয় চরিত্রে পবিত্রতা ও শক্তি উৎপাঁদন করিতে পারে 
না। ইংলগ্ডের দলাদলি গবর্ণমেন্টেও এরূপ একতা-প্রবৃত্তি 
আমর! প্রতিদিন লক্ষ্য করিয়া থাকি। বর্তমান সময়ে 
দেখিতেছি কনসারবেটিব্গণ লোকের অপ্রিয় . হইয়া 
পড়িয়াছেন। তাহাদিগকে পদচ্যুত করিবার জন্য লিবারেলগণ 
বদ্ধপরিকর হইতেছেন। এই কাৰ্য্যে বিভিন্ন শ্রেণীর, 
বিভিন্নভাবাপন্ন মানুষের অদ্ভুত একতা দ্রেখা যাঁই- 
তেছে। এ একতা বিদ্বেষপ্রস্থত, বিশেষ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য 
অভ্যুদিত, সে লক্ষ্যসিদ্ধ হইলে আর ইহা প্রবল থাকিবে 
না। ইহাতে স্ব্দেশ-গ্রেমের উদ্দীপনা, ও চিত্তের নিঃস্বার্থভা 
অপেক্ষা, বিশেষ দলের নিপীড়ন ও পরোক্ষভাবে স্বার্থসাঁধন 
অধিক মাত্রীতে আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

ক্ষণিক কারণে সকল মানব-সমাঁজেই এরূপ একতা মধ্যে 
মধ্যে দেখা দিয়া থাকে। আমরা সর্বদাই দেখিতেছি গ্রাম 
মধ্যে জলপ্লাবন প্রভৃতি দৈবছূর্তপাক ঘটিয়া সমস্ত গ্রামের 
বিপদ যখন ঘটিতেছে, তখন গ্রামবাসিগণ আপনাদের দৈনিক 
বিবাদ বিসম্বাদ, ঈর্ষা বিদ্বেষ প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়! স্বন্ধের 
সহিত স্বদ্ধ সংলগ্ন করিয়া সে বিপছুদ্ধার করিয়া লইতেছে। 
আবার সে বিপদ চলিয়া গেলে আপনাদের পুরাতন রীতির 
অনুসরণ করিতেছে । বিপদে গ্ণকালের জন্য মানুষের 
প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিয়া ফেলে। মানুষের কেন ইতর 
প্রাণীদেরও প্ররুতিকে পরিবর্তিত করে। ডাক্তার জর্- 
স্মিথের লিখিত ডাক্তার ডফের' জীবনচরিতে একটি আশ্চর্য্য 
ঘটনার উল্লেখ দেখা ঘায়। সে যটনাটী এই! ডাক্তার ডফ 
১৮৩০ সালে এদেশে আসিয়া যখন কাধ্যারস্ত করিলেন, তখন 
টাকীর সুপ্রসিদ্ধ মুন্সী মহাঁশয়দিগের সাহায্যে সেখানে প্রচার- 
ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহাদের মিশনগৃহটী একটী উন্নত 
ভূমির উপরে স্থাপিত হয়। তৎপরে ১৮৩৩ সালে স্থন্দর 
বনে এক মহা সাইক্লোন উপস্থিত হয়। এ ঝড়ে সমুদ্রের 


ক) I 


জল উঠিয়া ভু সুন্দর বন পাবি হইয়া রি I 


[৫ম ভাঁগ। 


লই প্লাবন কী 
পর্যন্ত প্রস্থত হইয়াছিল। সমুদয় গ্রাম জলগ্লাবনে . প্লাবিত 
হইয়া গেল) কেবল মিশনগৃহটী উন্নত ভূমির উপরে দণ্তীয়- 
মান থাকিয়া বিপন্ন গ্রামবাসিগণকে আশ্রয় প্রদান করিল। 
এই মিশনগৃহটী যখন লোকাকীর্ণ, সকলে প্রাণভরে ত্রাহি 
ত্রাহি করিতেছে, তখন দেখা গেল যে একটা বাঁধ প্রাণভয়ে 
জলে সীতার দিয়া মিশনগৃহের অভিমুখে আসিতেছে । 
বাঘটী অতি কষ্টে সাঁতরিয়া সেই উন্নত ভূমিতে উঠিল; 
এবং বিড়ালটার মত শান্তভাবে সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া সেই 
গৃহে প্রবেশ করিল; এবং এককোণে গিয়া পড়িয়া ধুঁকিতে 
লাগিল। মিশনের কর্তারা এই অবস্থাতে আসিয়া তাহার 
কাণে বন্দুকের চোঙ্গ লাগাইয়া! তাহাকে গুলি করিলেন । 

বাঘ যে, সেও বিপদে পড়িয়া আপনার প্রকৃতিকে ভুলিয়া 
গিয়াছিল; মানুষের সঙ্গে এক স্থানে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্ত 
কথা এই, সে কি চিরদিন সেইরূপ থাকিত? ঝড় থামিয়া 
গেলেই আবার নিজমূত্তি ধারণ করিত। সেইরূপ যে এক- 
তার মুলে কেবল বিদ্বেষ তাহা অধিক দিন থাকে না, বা 
তাহা মাঁনব-প্রকৃতিকে উন্নত করে না । সুতরাং যে স্বজাঁতি- 
প্রেম ওরফে ইংরাজ-বিদ্বেষ, তাহার প্রতি অধিক আস্থা 
স্থাপন করিতেছি না। 

এস্থলে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, কেবল কি ইংরাজ- 
বিদ্বেববশতঃ একতা-প্রবৃত্তি বদ্ধিত হইতেছে ? তাহা ত নহে; 
একতা -প্রবৃত্তি বাড়িবার আরও অনেক কারণ বিদ্যমান । 
তাহা সত্য। (১ম) ইংরাজী শিক্ষাতে বিভিন্ন প্রদেশের 
যুবকগণের চি্তসকলকে এক ছাঁচে ঢালিরা গড়িতেছে ) 
(২য়) সংবাদপত্র সকল বিভিন্ন প্রদেশের সুখ দুঃখ পরম্পরের 
গোঁচর করিতেছে, এবং চিন্তা ও ভাবের বিনিময়ের পক্ষে অদ্ভুত 
সহায়তা করিতেছে; (৩য়) রেলওয়ে, ্টীমার প্রভৃতি গতায়াতের 
সুবিধা করিয়া দিয়া বিভিন্নপ্রদেশীর মানবের সন্মিলন ও 
আত্মীয়তার দ্বার-উদবাটন করিয়! দিতেছে; (৪র্থ) ইংরাজের 
প্রধান কীর্তি যে পোষ্ট আগীস তাহা ত্বরিতগতিতে এক 
প্রদেশের মানুষের চিন্তা আর এক প্রদেশে বহিয়া লইয়া 
যাইতেছে) (৫) সর্ক্বোপরি সমগ্র দেশ এক রাজার অধীন হইয়া 
একই প্রকার আইন, আদালত, রাজশাসনের বশবত্তী হইয়া 
সামাজিক সুখ হুঃখে এক হইয়া যাইতেছে 7 অর্থাৎ সমস্ত 


রি 


৫ম সংখ্যা] 


দেশ অগ্রে হিমালয়াদি প্রাকৃতিক প্রাচীরের দ্বারা সীমাবদ্ধ 
হইয়া এক ছিল, এক্ষণে তদ্ধপরে এক রাজশাসনের দ্বারা 
একীভূত হইয়া যাইতেছে; এ সকল যে তলে তলে 
ভারতীয় জাতি সকলের চিত্তে একতা-প্রবৃত্তি বন্ধিত করিতেছে 
তাহা কে অস্বীকার করিবে ? 

কিন্তু আমাদের এই সকল শক্তির উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর 
করিয়া থাকা কর্তব্য নয় ;-_জাতীয় একতা বদ্ধিত করিবার 
জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করা উচিত। এই কথা যখন 
বলিতেছি, তখন এ কার্যের ছুষ্ধরতাও বিশেষরূপে অনুভব 
করিতেছি। বর্তমান ভারতে জাতীয় একতা সাধন করা 
অসাধ্য ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন দেখি 
(১) বিগত সেন্সন্‌ রিপোর্টে ৪৪০০ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উল্লেখ 
রহিয়াছে, যাহারা মিলিতভাবে আহার বিহার বা আদান 
প্রদান করে না ; (২) যখন দেখি এই এক ভারতে হিন্দী, পঞ্জাবী, 
তেলুগু, উড়িয়া, বাঙ্গালা, আসামী প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
ও বহু সংখ্যক অপ্রধান ভাষা রহিয়াছে ;--(৩) যখন দেখি 
দশজন ব্যবসাদার এক মেলাতে গিয়া সর্বাগ্রে দশটা চৌকা 
বানাইতে বসিতেছে ;--(৪) যখন দেখি এখনও উন্নত বর্ণের 
লোকগণ নিকৃষ্ট জাতীয়দিগকে অন্পৃষ্ঠ বোধে দূরে পরিহার 
করিতেছে; এমন কি তাহাদের ছায়া স্পর্শ করাকেও 
অপবিত্রতা ভাবিতেছে ; (৫) বখন দেখি মহরমাদির সময় 
পুলিসের সহজ সতর্কতা সত্বেও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 
দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটয়া রক্তপাত হইতেছে; তখন ভারতীয় 
একতার আশা শ্বভাবতঃই শ্লান হইয়া যায়। 

ইহার উপরে আবার তিনটী নূতন শক্তি দেখ! দিয়াছে, 
যাহার গতি বিপরীত দিকে দৃষ্ট হইতেছে। প্রথম, বর্তমান 
রাজাদের রাজনীতি বিভিন্নপ্রদেশের ও সম্প্রদায়ের যানুষ- 
দিগের মনে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ উৎপাদন বিষয়ে 
সহায়ত! করিতেছে। তাহারা বেহারীদিগকে বলিতেছেন, 
__বাঙ্গীলিরা কেন তোমাদের মুখের এস হরিয়া লইয়া যায় 2 
আমরা বাঙ্গালিদিগকে বাঁধা দিতেছি ; তোমরা অগ্রসর হইয়া 
এস; পাঞ্জাবীদিগকে বলিতেছেন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোক 
এখানে আসিবে কেন? মুসলমানদিগকে বলিতেছেন হিন্দুরা 
কেন সব লুটিয়া খায় ? শিখদিগকে বলিতেছেন তোমরা কেন 


জাতীয় একতা । 


২৪৩ 


হিন্দুদের কাছে হারিয়া বাও? ইত্যাদি। তাহাদের বিছ্বে- 
বুদ্ধিটা বাঙ্গালিদের প্রতিই কিছু অধিক দেখ! বাইতেছে। ইহার 
ফল এই হইতেছে, যে যেখানে ঈর্ষা ছিল না সেখানে 
ঈর্ষা দেখা দিতেছে । এন্থলে ইহ! স্মরণ করাইবার উপযুক্ত 
যে ইংলণ্ডে গবর্ণমেন্ট কখনও স্বপ্নও দেখেন না, যে স্কটলণ্ডে 
ইংরাজ যাইবে না, বা ইংলণ্ডে স্কচ কর্ম্ম পাইবে না, বা 
ওয়েলসবাসীদিগকে ইংরাজ তাড়াইয়া রক্ষা করিতে হইবে । 
আমাদের দেশেই ইংরাজের রাজনীতি এই আকার ধারণ 
করিতেছে । ছুঃখের বিষয় এই তাহারা কিছু পরিমাণে 
কৃতকাধ্যও হইতেছেন ; ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসিগণের মনে 
ঈর্বা ও বিদ্বেষ দেখ! দিতেছে । 

এই এক একতা-বিরোধী শক্তি ; দ্বিতীয় শক্তি হিন্দুধর্ের 
পুনরুখানের নামে বর্ণভেদের পুরাতন প্রাচীরগুলিকে পুনঃ 
সংস্কার করিয়া তুলিবার চেষ্টা। কিছুদিন হইতে ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণীর মানুষ প্রাচীন ধর্মকে পুনরুখিত ও সবল করিবার 
অন্ত প্ৰয়াসী হইয়াছেন। তাহাদের এই আকাজ্কার বথেট 
কারণ আছে। তাহারা দেখিয়াছেন যে হিন্দুদিগের প্রাচীন 
আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইতে যাইতেছে। যে জাতি ধর্ণা- 
প্রাণতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, সেইজাঁতি ধর্ম্ম-ভাববিহীন 
হইতে যাইতেছে । এক্ষণে উপার কি? যেমন করিয়' 
পার প্রাচীন ধর্মভাব সকলকে রক্ষা কর। প্রাচীন 
ধর্মভাবকে রক্ষা করিতে গিয়া তাহারা জাতিভেদ প্রথাকে 
রক্ষা করিতে ও পুনরায় দৃঢ় করিতে বাধ্য হইতেছেন) 
কারণ প্রাচীন ধর্ম জাতিভেদ প্রথার উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং 
তাহার সহিত অভিন্নভাবে জড়িত। এই যে জাতিভেদের 
প্রাচীরকে পুনর্গঠনের চেষ্টা, ইহার পরোক্ষ ফল এই 
দেখিতেছি, যে প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বা বর্ণ আপনাদের 
সীমান্ত রেখা আবার পরিঞণার করিয়া আঁকিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। কায়স্থ সভা, স্থবর্ণবণিক-নমিতি, তন্তবায় 
সমিতি প্রন্ৃতি প্রতিদিন দেখা দিতেছে। এরূপ বিভিন্ন 
বর্ণের ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া নিজ নিজ বর্ণের মধ্যে শিক্ষা ৪ 
জ্ঞান বিস্তার করিয়া স্বদেশের উন্নতিসাধনে সহায় হন, তাহাঁতে 
দুঃখ করিবার কিছুই নাই? এবং অনেক স্থলে যে তাহ! 
হইতেছে ন! তাহাও বলা উদেশ্য নয় । কিন্তু অনেক স্থলে 
দেখিতেছি আবার পুরাতন অধিকার, পুরাতন পার্থক্য, পুরা- 
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তন রীতি নীতি পুনরুথিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। এইরূপে 


এই সকল পুনরুখান চেষ্টার গতি একতার দিকে না গিয়া 
পার্থক্যের দিকে যাইতেছে । 

তৃতীয়তঃ আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে ধর্ম্মসংস্কারের জন্য 
যে আধ্যসমাঁজ অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহাও বৈদিক ধর্মকে 
পুনরুখিত করিতে গিয়া হিন্দু মুসলমানের প্রাচীন বিদ্বেকে 
ঘনীভূত করিতেছে ; এবং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে প্রসব 
করিয়া ভারতীয় একতার পথে অন্তরায় স্বরূপ হইতেছে। 

এখন উপায় কি? এই সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে ভুলিয়া 
উপায় চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলে হইবে না । এগুলি মনে রাখিয়া 
উপায় চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইংলণ্ডে দুইশত 
প্রকার সাম্প্রদায়ির সাম্প্রদায়িক বিবাদ সত্বেও একতা 
আছে। জাপানে শিণ্টো ধৰ্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্ম্ম প্রভৃতি 
সহস্র প্রভেদ সত্বেও একতা আছে। স্বদ্দেশ-প্রেমের উদ্দী- 
পনার উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে, অনিবার্ধ্যরূপে 
একতা-প্রবৃত্তি বদ্ধিত হইবে । অগ্রে একতা-প্রবৃত্তির 
উন্মেষের যে সকল কারণ উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ত 
আছেই, সে জন্য আমাদিগকে অধিক ভাঁবিতে হইবে না। 
ইংরাজ গবর্ণমেন্ট এখনও এ দেশে বহুকাল থাঁকিবে, .এবং - 
তাহাদের রাজনীতি যে কোনও কালে আমাদের জাতীয় 
উন্নতির সম্পূর্ণ অনুকূল হইবে তাহা বলা যায় না; সুতরাং 
এই বিদেশীয় সংশ্রব-জনিত সংঘর্ষ ও তাহার পরোক্ষ ফল 
যে এদেণবাসীর্দিগের মধ্যে একতা প্রবৃত্তি বর্ধিত করিতেছে, 
তাহা থাকিবেই। তৎপরে ইংরাজী শিক্ষা, সংবাদপত্র, 
রেলওয়ে, পোষ্টআগীদ, আইন আদালত প্রভৃতি একতা 
বর্ধনের যে কিছু উপায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা থাকিবেই। 
আমাদিগকে এখন ভাবিতে হইবে এতদতিরিক্ত আমাদের 
কিছু করিবার আছে কি না? আমাদেরও কিছু করিবার 
আছে। জাঁপানবাঁসিগণ কিরূপে আপনাদের মধ্যে অদ্ভূত 
একতা স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে তাহা একবার চিন্তা করিয়া 
দেখা যাউক। 

জাপানের উন্নতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ৷ ১৮৬৮ সালে 
তাহাদের পূর্বপ্রচলিত যোগুন গবর্ণমেন্ট রহিত হইয়া 
মিকাডোর সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। তৎপুর্কবে জীপান- 
বাসিগণ বিদেশীয় সংশ্রবের ভয়ানক বিরোধী ছিলেন। 


প্রবাসী । 


এমন কি প্রধান মন্ত্রী মার্কুইদ ইতো একস্থানে বলিয়াছেন, 
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যে ১৮৬৩ সালেও রাজবিধি বিদেশগমনের বিরোধী , ছিল; 
এবং তাহাকে লুকাইয়! বিদেশে যাইতে . হইয়াছিল? ১৮৬৮ 
সাল হইতে বিদেশীর সংশ্রবের বিরোধী রাজবিধি নিরারুত 
হইয়া উদার রাজনীতি অবলম্বিত হইল। তদবধি 
নানা বিষয় অধ্যয়ন করিবার জন্য সঙ্রান্তবংশীয় বহুসংখ্যক 
যুবককে প্রতিবর্ষে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি 
প্রভৃতি দেশে প্রেরণের রীতি প্রবর্তিত হইল। জাঁপানের 
প্রধান পুরুষগণ বিদেশীয় সভ্য জাতি সকলের রাজনীতি, 
সমাজনীতি, সামরিক নীতি, শিল্প, বাণিজ্য, কলা সাহিত্য 
প্রভৃতি অন্থগীলন ও গ্রয়োজনমত অবলম্বন করা আবগ্তক 
বোধ করিতে লাঁগিলেন। ১৮৭১ সালে দেশের প্রধান 
পুরুষদিগের পরামর্শে মিকাডো, লর্ড ইবাকুরা নামক একজন 
প্রধান রাজপুরুষকে দূত স্বরূপ নিয়োগ করিয়া, কিডো, 
ওকুবো, ইতো, যমগুচি প্রভৃতি মন্্রাত্তবংশীয় কতিপয় সুদক্ষ 
ব্যক্তিকে তাঁহার সহকারীরূপে দিরা, তাহাদিগকে পাশ্চাত্য 
সভ্য জাতি সকলের সহিত মৈত্রীস্থাপনের ও তীহাঁদের 
রাজনীতি প্রভৃতি অধ্যয়নের উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। 
ইহারা প্রথমে আমেরিকা গমন করেন। সেখানে বহুদিন 
বাস করিয়া তাহাদের রাজনীতি প্রভৃতি অনুশীলন করিয়া 
ইউরোপে আগমন করেন ; এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, 
হলাও, প্রসিয়া, রুসিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন, জান্মীনি, 
ইটালি, অষ্ট য়া, হঙ্গেরি, স্ুইজারল্যাগ প্রভৃতি সমুদয় দেশ 
পরিদর্শন করেন । সকল দেশে তাঁহারা রাজনীতিজ্ঞ প্রধান 
পুরুষিগের সহিত মিশিয়া রাজনীতি, সামাজিক নীতি, 
সামরিক নীতি, শিল্প বাণিজ্যাদি বিষয়ে সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় 
গ্রহ করেন; বিগ্তাগাঁর, শিল্পাগাঁর, যুদ্ধাগার, বাণিজ্যাগার 
প্রভৃতি সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া পরিদর্শন করেন৷ একজন 
জাপানবাসী লেখক বলেন, তাঁহারা দুই বৎসর কাঁল এই 
সকল কার্যে এত ব্যস্ত ছিলেন যে দিবাভাগে তাহাদের 
বিশ্রামের সময় থাকিত না। ১৮৭৩ সালে বিয়েনা নগরে 
যে মহাঁপ্রদ্র্শনী হয়, তাহাতে উপস্থিত থাকিয়া তাহারা 
ইউরোপীয় শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশের সাক্ষাৎ প্রমাণ প্রাপ্ত 
হন। তৎপরে তাহার! স্বদেশে প্রতিনিধৃত্ত হইয়া পাঁচ 
বালাম বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থে আপনাদের পরীক্ষিত বিষয় সকল 


৫ম সংখ্যা | ] 
মিকাডোর "ও স্বদেশবাসিগণের গোচর করেন। এই অদ্ভুত 
পাঁচ বালাম গ্রন্থ নব্য জাপানের পথপ্রদর্শক রূপে বিদ্যমান 
রহিয়াছে । বলা বাহুল্য, যে নব্য জাপানের অনেক উন্নত 
রাজনীতি ও কাঁধ্যনীতি ইহা হইতে প্রাপ্ত। ইহার পরে 
মাকুহইিস ইতো প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী অন্রশীলন করিবার 
জন্য আবার ইউরোপ ও আমেরিকাতে গিয়াছিলেন। 
তাহার ফলস্বরূপ ১৮৮৯ সালে নব জাপানের এক শাসন- 
প্রণালী রচনা করিয়া ইনি মিকাডোর হস্তে অর্পণ করেন । 
১৮৯০ সাল হইতে তাতাই প্রবপ্টিত হইয়াছে । ইহ! অনেক 
পরিমাণে ইংলণ্ডের পালেমেন্টী প্রণালীর অনুরূপ । ইহাতে 
হাউস অব গীয়াস হাউস অব রেপ্রেজেন্টেটিভস্‌ আছে ; এবং 
প্রজাদিগকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শীসনের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। 
এতত্টিন্ন সামরিক নীতি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি অন্ুশীলনের 
জন্য আরও অনেক লোক পাশ্চাত্য ' জগতে প্রেরিত 
হইয়াছেন । 

সছংশজাত, সুশিক্ষিত ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণই 
এইরূপ কার্যের জন্য প্রেরিত হইতেন। ইহার ফল এই 
হইল, যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিদেশ-গ্রত্যাগত শিক্ষিত 
ব্যক্তিবর্গ রাজকার্যের সকল বিভাগ পূর্ণ হইয়া গেল। 
ইহারা সকল বিভাগের নেতাস্বরূপ হইলেন। ইহাদের 


সংশ্রবে ইহাদের উচ্চ ও উদার ভাব সকল সকল শ্রেণীর মধ্যে 


ব্যাপ্ত হইতে লাগিল । 
হইয়া উঠ্রিলেন। 

ইহারা মিকাডোকে পরামর্শ দিয়া আর এক মহা কাষ্যে 
প্রবৃত্ত করিলেন । তাহা সকল শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার । 
এই শিক্ষা এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে থে শিক্ষাবিভাগের একজন 
উচ্চ কর্মচারীর প্রদর্শিত তালিকাতে দেখা যাইতেছে যে 
এখন বাঁলকবাঁলিকাঁদিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জন শিক্ষা 
পাইতেছে। ইহার ফল কি দীড়াইরাছে তাহা সকলেই 
অনুমান করিতে পারেন । ক্র বিদেশ-প্রত্যাগত 
অগ্রসর দলের ভাব সকল শিক্ষার সাহায্যে চুয়াইয়া সমাজের 
নিয়তম স্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। বৎসর বৎসর লক্ষ 
লক্ষ নরনারী স্বদেশহিতৈষণা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সংসাঁর- 
ধর্মে প্রবেশ করিতেছে । 

জাপানের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই, এই অগ্রসর 


ইহারা নব-জাপানের এক প্রবল দল 


জাতীয় একতা । 
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দল মিকাডোকে আপনাদের ভাবাঁপন্ন করিতে সমর্থ হই- 


লেন। মিকাডে! ইহাদের পরামর্শে আত্মসমর্পণ করিলেন । 
১৮৬৮ সালে উহাদের পরামর্শে তিনি যে পাঁচটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়াছিলেন, তাহ! ইতিহাসের স্মরণীয় অদ্ভুত ঘটন| বলিয়া 
উল্লিখিত হইবার যোগ্য । এই পাঁচটা প্রতিজ্ঞার মধ্যে একটা 
এই ছিল, বে দেশের রাজকার্ধা প্রজাসাধারণের পরামর্শ ও 
সম্মতি অনুসারে চলিবে। ইহার ফল এই হইল, যে তদবধি 
জাপানবাসী প্রজাগণ দেশকে আপনাদের দেশ এবং রাজ- 
কার্যযকে আপনাদের কাৰ্য্য বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল। 
তদ্দারা তাহাদের স্বদেশহিতৈষিতা ও একতা-গ্রবৃত্তি অগ্নির 
্টায় জলিয়া উঠিল। তাহার ফল আমরা এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । রুধিরা কেন জাপানের সন্মুখে দীড়াইতে 
পারিল না? কিরূপে দীড়াইবে? জাপান হইতে যে সৈন্যদল 
গেল তাহার প্রত্যেক ছোট বড় সৈনিক পুরুষ, এক একটা 
অগ্রিম্দলিঙ্গের ন্যায়, স্বদেশের নিমিত্ত প্রাণ দিবার জন্য ব্যগ্র ; 
ওদিকে রুষিরা হইতে যে সকল রিজার্ভি্ আনা হইল, 
তাহাদের প্রত্যেককে গলা টিপিয়৷ অনিচ্ছার উপরে আনিতে 
ইইল। ইহার ফল যাহা হয়, তাহাই ঘটিয়াছে। যে দেখে 
রাজকাধ্যে প্রজাদের হাত নাই, একমাত্র নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারী 
রাজার অধীন, সে দেশে প্রজাগণ এই বিশ্বাসে বন্ধিত হয়, 
যে দেশরক্ষা, দেশ্শাদন, রাজারই কাজ তাহাদের কাঁজ নহে। 
তৎপরে দেশরক্ষার জন্য যখন তাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন 
হয়, তখন তাহারা সহজে সে কাধ্যে অগ্রসর হইতে চায় না । 
ইহার একটা অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত ব্রদ্ধদেশে পাওয়া গিয়াছে। 
লর্ড ডফরিন যখন ব্রহ্মদেশের রাজাকে পদচ্যুত করিবার 
আশায় সৈন্য প্রেরণ করিলেন, তখন বিন! যুদ্ধে, বিনা রক্ত- 
পাতে সে কাৰ্য্য সাধিত হইল! জগতের লোক দেখিয়! 
আশ্চর্যাস্থিত হইল, যে একটা দেশ জয় হইয়া গেল; তাহার 
রাজাকে বন্দীরুত কর! হইল ; অথচ প্রজারা রাজার সাহায্যের 
জন্য একটা অঙ্কুলিও তুলিল ন!। এ কেমন? ভিতরকার কথা 
এই, ইংরাজ সৈন্য খন গেল, তখন প্রজার ভাঁবিয়াছিল যে 
দেশরক্ষা ত রাজার কাজ, রাজা নিশ্য় তাহার কোনও 
উপায় বিধান করিবেন ; কিন্ত যখন দেখিল বে দেশ পরহস্তে 
গেল; রাজা বন্দী হইয়া গেলেন ; তখন তাহার! স্বদেশ- 
রক্ষার জন্য উঠিল। কিন্ত তখন আর সময় নাই। ইংরাজেরা 
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ইহাদিগকে ডাকাতের দল বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং 
ইহাদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দমন করা বড় 
কঠিন কাজ দীড়াইল না; কারণ এই বিদ্রোহী দল সকলের 
মধ্যে লক্ষ্য ও পরামর্শের একতা ছিল না। রাজতন্ত্র শাসন 
প্রণালীতে কি দাড়া তাহা আর দেখিতে বাকি রহিল না। 
মিকাডো গ্রজাবর্গকে রাজ্যশাসনে অধিকার দিয়া 
জাপানবাসিগণের মধ্যে একতা স্থাপন বিষয়ে যেরূপ সহায়তা 
করিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষে সম্ভব নহে । কিন্তু অপর দুইটা 
উপায় ত আমরা অবলম্বন করিতে পারি। প্রথম, একটী 
মগ্রসর উন্নতি-প্রয়াসী স্বদেশ-হিতৈষী শিক্ষিত দলের 
স্থষ্টির দ্বারা স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপনা! করা, দ্বিতীয় প্রজা- 
সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। "ন্বদেশী-পুয়া" নামক 
প্রবন্ধে থে “জাতীয় স্বাবলম্বন সভার” (National Self- 
Help Association) প্রস্তাব করিয়াছি, এই অগ্রসর 
উন্নতি-প্রয়াসী দল তাহার দ্বারা স্রষ্ট হইবে । এইরূপ 
একটা সভা স্বদেশপ্রেমিকদিগের মিলনের ভূমি হউক । 
বিদেশগামী বুবকের সংখ্যা দিন দিন বদ্ধিত হউক । তাঁহার! 
কেবল বারিষ্টার হইয়া, চুরুট ফুঁকিতে, ইয়ারকী দিতে, ও 


পরের নিন্দা করিতে, শিখিয়া আসিবেন না; যে সকল 


উপায় অবলম্বন করিলে, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি হইতে 
পারে তাহা শিখিয়া আঙ্গন। কতকগুলি প্ৰতিভাশালী 
লোক জাপানে যান, দেখিয়া আসিয়া বলুন জীপান কি করিয়া 
বড় হইল; কতকগুলি ফিলিপাইনে যান দেখিয়া আস্মুন 
আমেরিকা সেখানে কোন্‌ রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন 
বিশেষ ভাবে কতকগুলি দেশ বিদেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির 


ক্রম পরিদর্শন করিয়া আন্গুন। সর্ব বিষয়ে ইহারা আমাদের- 


পথপ্রদর্শক ও পরামর্শদাতা হউন! 

এই দল হইতে রীতিমত জাতীয় একতার প্রচারক 
একদল লোক নিযুক্ত কর! আবশ্যক. ইহারা স্বদেশের উন্নতি- 
সাধন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভরণ-পোঁষণের জন্য স্বদেশীয়দিগের 
স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্যের উপরে নির্ভর করিয়া, ভিন্ন ভিন 
প্রদেশে ভ্রমণ করিবেন; রাজা প্রজা সকলের অভিমুখীন 
হইবেন; সকলকেই আপনাদের ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা 
করিবেন ; বিশেষভাবে দেশীয় রাজাদিগকে বুঝাইয়! শিক্ষা 
বিস্তারের প্রয়াস পাইবেন ; যে যে বিষয়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট 


প্রবাসী । 


[ ৫ম ভাগ। 
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গবর্ণমেন্টের সাহায্য করিবেন ; এবং অপর সকলকে সহায়তা 
করিতে প্রবৃত্ত করিবেন; সর্ধগা বিদ্রোহগ্ররত্তি দমন 
করিবেন; রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন 
করিবেন; সর্বোপরি জাতীয়, স্বাবলন্বন ও জাতীয় একতার 
ভাব সৰ্ব্বত্ৰ ব্যাপ্ত করিবেন। উহাদের শিক্ষা ও চরিব্রগুণে 
সর্বসাধারণের অগ্রগণ্য ও সম্মানিত লোক হওয়া আবশ্যক | 
তন্তিন্ন ইহারা সর্বসাধারণের, রাজ! প্রজার, এদ্বীভাজন হইতে 
পারিবেন না। 

কিন্তু অনেকে হয় ত বলিবেন, কে স্বদেশের জন্য এতটা 
ত্যাগস্বীকার করিবে? ব্রাহ্মসমাজেও সভ্যেরা এক সময়ে 
নিরাশ হইয়া বলিয়াছিলেন, কে সমাজের জন্ত এত ত্যাগ- 
স্বীকার করিবে? কিন্তু এক কেএবচন্্র সেন সে পণ খুলিয়া 
দিয়াছেন। তাঁহার পদবীর অনুসরণ করিয়া আজ আমরা 
কত ব্যক্তিকে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করিতে 
দেখিতেছি। কেন স্বদেশের উন্নতির জন্য আত্মসমর্পণ 
করিবার লোক পাব না? ইহা কি ঈশ্বর ও মানবের দেবা 
নয়? " 

আমি যে সম্পূর্ণ কল্পিত ছবি আঁকিয়া লিখিতেছি তাহ! 
নহে ৷ আমি জানি ভারতবাসীর প্রীতি ও অদ্ধাভাজন সুপ্রসিদ্ধ 
গোপালকৃষ্চ গোখলে মহাশয় এইরূপ এক দল স্থা্ট করিবার 
জন্য বিশেষ ব্যগ্র আছেন; এবং হয়ত কতক দুর অগ্রসরও 
হইয়াছেন। আমি তাহার চেষ্টার উপরে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ 
ভিক্ষা করি। তিনি এ বিভাগে দ্বিতীয় কেশবচন্দ্র সেন 
হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত । তাহার নিজের স্থার্থনাশের উজ্জল 
দৃষ্টান্ত কি বৃথা যাইবে? ভারতবাসিগণ ত্যাগী পুরুষদিগকে 
সকল কালেই পূজা করিয়া আসিতেছেন, তাহারা নিশ্চয় 
গোখলে মহোদয়ের ন্যায় মানুষের সহায় হইবেন। আম্মু 
আমরা সকলে তীহার সভায় হই । . 

সর্ব্বশেষে প্রজাসাধারণের শিক্ষার বিষয় কিছু বলি । 
বাহারা দেশের উন্নতি চান, তাহার! ভুলিবেন না, ঘে বর্তমান 
শিক্ষা প্রণালীতে প্রজাসাধারণের ও নারীকুলের সহিত 
শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে। আমরা কংগ্রেস 
করিতেছি, আমরা শিল্পশিক্ষার আয়োজন করিতেছি, আমর! 
জাপানে ছাত্র পাঠাইভেছি, প্রঙ্গা সাধারণ ও দেশের নারীগণ 
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কোথায়? তাঁহারা এ সকল আকাঙ্জা ও উদ্যম হইতে দূরে-- 


বহুদুরে । আমর! তাহাদের উৎসাহ ও সাহায্য পাইতেছি 
না; আমাদের হ্বদয়ের ভাব ঢুরাইয়া সে স্তর পর্য্যন্ত নামি- 
তেছে না! এরূপ বিচ্ছেদ থাকিতে দেশের উন্নতির কোনও 
চেষ্টা স্থায়ী ফল গ্রব করিবে না। এইজন্য শিক্ষার বিস্তার 
বিষয়ে এই অগ্রসর দলকে সর্বাপেক্ষা মনোযোগী হইতে 
হইবে। শিক্ষা বলিতে কেতাবপড়া শিক্ষা মনে করিতে 
হইবে না। সামাজিক উপায়ে কথোপকথন ও বক্তৃতাদি 
দ্বারা অনেক শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ইংলণ্ডের ইউ- 
গিভার্সিটি একট্রেনসন্‌ প্রণালী তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছে | 

প্রজা সাধারণের শিক্ষা বলিলেই ভাষাগত পার্থক্য মহান 
অন্তরায় স্বরূপ সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। কোন্‌ ভাষায় 
উহাদিগকে শিক্ষা, দেওয়া হইবে? কোন্‌ ভাষা ভারতের 
সর্বসাধারণের ভাষা হইবে? কোন্‌ ভাষা অন্ততঃ উর্দ, বা 
হিন্টীর স্থান অধিকার করিবে? ইহা এক মহা প্রশ্ন । 
ইহার আলোচনাতে এখন প্রবৃত্ত হইতে পারি না। স্থলতঃ 
এই কথা বলিতে পারি, যে ইংরাজি ভাষা ভারতের সর্বত্র 
ব্যাপ্ত হইতে যাইতেছে। এ ভাষা পৃথিবীর সর্ব আপনাকে 
ব্যাপ্ত করিতেছে । স্বাধীন জাতিরাও যত্ন পূর্বক ইহা স্বীয় 
স্বীয় দেশের মনুষ্যকে শিখাইতেছে। মান্দ্রাজী আয়া ও 
মান্দ্রীজী সামান্য লোকদিগকে দেখিয়া মনে হয়, সাধারণ 
মানুষকে মোটামুটি ইহা বলিতে ও বুঝিতে সমর্থ করা বড় 
কঠিন কাৰ্য্য নয়। অন্ততঃ প্রত্যেক গ্রামে এরূপ এক একটা 
সুর দল করা যায়, যাহারা ইহা! বুঝে ও ইহা! হইতে লব চিন্তা 
সকল মানুষের কাছে ব্যক্ত করিতে পারে। তৎপরে প্রত্যেক 
প্রদেশের দেশীয় সাহিত্য ও সংবাদপত্রীদি দ্বারাও প্রজা 
সাধারণের শিক্ষার সাহায্য করা যাইতে পারে। 

শেষে বলি প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী খারা, তারা শিক্ষা 
বিস্তার বিষয়ে উদাসীন থাঁকিবেন নাঁ। জাতীয় একতার 


ভিত্তি সেখানে । 
শ্ৰীশিবনাথ শান্তী ৷ 


ভ্রমণ । 


আমার শৈশবে তীর্থযাত্রী মাতামহী যখন আত্মীয় কুটুম্বের 
বিরাট কটক সঙ্গে লইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে ুরিয়া বাড়ী 


ভ্রমণ | 
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ফিরিতেন, এবং আমার ক্রীড়ানঙ্গী বালিকদের সুখে যখন দেশ 


বিদেশের অপূর্ব কাহিনী শুনিতাম তখন কি কৌতুহল, কি 
আকাঙ্জা আমার শিশুচিন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিত! আমার 
বরস্তগণকে কি ভাগ্যবান্‌ বোধ হইত ৷ মাতামহীর বাৎসরিক 
তীর্ঘযাত্রার সময় ছিল কার্তিক হইতে ফাল্তন মাস পর্য্যন্ত; 
সে সময় স্কুলের ছুটি থাকিত না; আমার পিতাঁও আমাকে 
পড়া কামাই করিয়া কোথাও যাইতে দিতেন না । আপনাকে 
আমার বয়স্তগণ অপেক্ষা হীনভাগ্য মনে করিয়! ঈর্ষা চিত্ত 
ক্ষুব্ধ হইত, নূতন দেশ দেখিবার অপূর্ণ বাসনা! মনকে প্রতি. 
নিয়ত পীড়া দিত। 

বি, এ, পাঁশ করিয়া যখন মুক্ত হইলাম তখন আমার 
মাতামহী স্থবিরা, হৃদ্রোগপীড়িতা। আমি রেলওয়ে টাইম্টেবল্‌, 
খুলিয়া দ্রষ্টব্য স্থান ও খরচের তালিকা করিয়াই মধ্যে মধ্যে 
দেশভ্রমণের সাধ পূর্ণ করিতাম। মনশ্চক্ষে আগ্রার তাজের 
অবর্ণনীয় রূপ কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতাম ; প্রয়াগের 
গঙ্গাবমুনার সঙ্গম চিত্রিত করিতাম; বৃন্দাবনে যমুনাতিটে 
কদম্ব ও তমাল বনে মযুরমূগের নর্তন ও পুর্ণকলসকম্গা 
আহিরিণীর লীলাভঙ্গাভিরাম মন্থর গতি নিরীক্ষণ করিতাম। 
কিন্ত আবাল্যের ক্ষুধিত চিত্ত শুধু কল্পনায় তৃপ্তি পাইত না । 

১৯০০ সালে আমাদের বাড়ীতে অল্পদিনের মধ্যে ছয়টি 
প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। সেই সময় আমার চিত্তশাস্তির জন্য 
আমার মাতামহী আমার চির-ঈপ্সিত দেশভ্রমণে প্রেরণ 
করেন! মৃত্যুর করাল ছাঁয়া যাহার চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিয়াছে নে বিরাট সুন্দর কিছু ন পাইলে তৃপ্ত হইতে 
পারে না । তাই আমি সমুদ্রদর্শনের জন্ পুরী যাত্রা করি- 
লাম; সঙ্গে আমার ছুই বন্ধু। পুরী, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি ও 
চিক্কা রদ দেখিয়া ফিরিবার পথে কটক ও বালেশ্বর দেখিয়া 
আসিলাম। পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম চৈতন্তদ্েব 
কেন সমুদ্রে আত্মবিসঙ্জন করিয়াছিলেন। এ বিরাট সৌন্দর্যের 
মধ্যে আপনাকে বিসর্জন করিতেই ইচ্ছা হয়; ভগবানের 
সত্তা বুকের কাছে অনুভব করিতে পারা যায়। ভূবনেশ্বরের 
মন্দির প্রাচ্য স্থাপত্যের বিজয়কেতন। খগুগিরিতে বৌদ্ধ- 
যুগের গুহা ও শৈলগাত্রে উৎকীর্ণ অশোকানুশাসন দেখিয়া 
বড় পুলকিত হইয়াছিলাম। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হর- 
প্রসাদ শাস্ত্রী এসিয়াটিক্‌ মিউজিয়মের অশোক কোর্টে খণ্ড- 
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ইতিহাল বলিয়া দিয়াছিলেন। 
জলচর পক্ষীতে পরিপূর্ণ 

উড়িষ্যার সৌন্দর্য্য দর্শনে ভ্রমণলালসা আরও বাড়িয়া 
গেল। এবারকার বোম্বাই কংগ্রেসের বিরাট আয়োজনের 
বর্ণন1 সংবাদপত্রে পাঠ করিতাম ও চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত | 
এই সময়ে আমার বন্ধু অমৃতসর থালসা কলেজের অধ্যাপক 
শ্রীণচন্্র সেনের ক্ষুদ্র পত্র পাইলাম । তিনি লিখিয়াছেন, 
“এবারকার কংগ্রেস দেখার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি 
না; আমি যাইব ; তুমিও এস না। এক শত টাকার অধিক 
খরচ হইবে না৷? আমার বাসনা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেও 
মেনে হইল “the financial question is the question.” 

ংগ্রেসের ঠিক সপ্তাহ খানেক পূর্বে ডেরা-ইম্মাইল-খা হইতে 

একটা চাকরীর আহ্বান পাইলাম ; শুধু দেশদেখ! সাধ পূর্ণ 
হইবে বলিয়া সেই স্বক্নবৃত্তির পদগ্রহণে কৃতসঙ্কর হইলাম । 
কিন্ত আমার শ্নেহময়ী বৃদ্ধা মাতাম্হী কাঁদিয়া বলিলেন, “তুই 
নাকি ভারতবর্ষের শেষে কোথায় যাঁবি।” আঁমি বলিলাম, 
“বাঙালির ‘বর হ'তে আঙিনা বিদেশ’ এই কলঙ্ক তোমাদের 
মত শ্নেহকাতর লোকের জন্যই হইয়াছে । আমি বিদেশে 
যাইব, আমার প্রাণ নূতন দেশ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 
উঠিয়াছে।” তিনি বলিলেন-“আমি টাকা দিতেছি, দেশ 
বেড়াইয়া আবার শীঘ্র ফিরিয়া আসিস্‌।” 

২৩শে ডিসেম্বর বোম্বে ্পেন্ঠালে চড়িয়া বসিলাম। 
প্রাণের মধ্যে যে আনন্দ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে 
আমি যেন কুন্বশ্বাস হইয়া উঠিতেছিলান। আমি খরচ 
সংক্ষেপের জন্য মধ্যম শ্রেণীতে উঠিয়াছিলাম; আমার 
একটি বন্ধু, স্থরেন বাবু, অধিকা বাবু, এ ও জে চৌধুরী, 
রুষ্ণকুমার বাবু ও কাব্যবিশারদের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
যাত্রা করিলেন; এ মহার্থ-সঙ্গ-বঞ্চিত হইয়া আমি কিছু 
ক্ষুণ্ন হইয়াঁছিলাম। হর্ষবিবাদ কাহাঁকে বলে সে দিন 
কতক অনুভব করিয়াছিলাম । 

আমি যে গাড়ীতে চড়িয়াছিলাম, তাহাতে ছুই জন 
বিহারী মুসলমান ছিলেন । মুসলমান সঙ্গী পাইলে আমার 
বড় আনন্দ হয়। আমরা ইংরাজশীসনে এই বুঝিয়াছি যে 
আমরা এক মায়ের ছুই ছেলে সপাব-সম্পন্ন না হইলে 


চিন্কা ক্ষুদ্র শৈলসমাকীর্ণ, 


প্রবাসী । 
গিরির জতুনির্দিত প্রতিনূপ দেখাইয়া আমাকে গুহার 


[৫ম ভাগ। 
আমাদের কল্যাণ নাই। তাঁহারা আমাদিগকে যত দূরে 
রাখিতে ইচ্ছা করেন, হৃদয়ের প্রীতি দিয়া তাহটদিগকে 
নিকটে টানিতে আমার তত ইচ্ছা হয়। আমার সহযাত্রী 
দুই জনই শিক্ষিত; একজন বি-এল পরীক্ষা দিয়া গৃহে 
ফিরিতেছেন, অপর জন মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থবার্ধিক 
শ্রেণীর ছাত্র । তাহাদের সঙ্গে কংগ্রেস, সার সৈয় আহমদ 
ও মুমলমান সম্প্রদায়ের অসহান্ুভূতি সম্বন্ধে অনেক আলাপ 
হইল। তাহারা অবশেষে আমার নিকট জানিতে চাহি- 
লেন, ‘কংগ্রেস আমাদের কি কি উপকার করিতে সমর্থ 
হইয়াছে? । আমি যথাসাধ্য তাহাদিগকে বুঝাইরা বলিলাম, 
বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে যে সখ্য ও প্রীতি আনয়ন 
করিয়াছে ইহাই কংগ্রেস-যজ্ঞের প্রধান সার্থকতা ৷ ঠাঁহারা 
তখন কংগ্রেসের উপকারিতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন 
এবং বলিলেন, দরিদ্র মুসলমান সমাজ গবর্ণমেণ্টের কবৃপা- 
লাভের বৃথা প্রলোভনে আত্ম প্রবঞ্চনা করিতেছেন ; নতুবা 
মনে মনে অনেকেই কংগ্রেসের পক্ষপাতী আমি তখন 
বলিলাম, “তবে আশা করি আগামী বর্ষ হইতে আপনারা 
সবাদ্ধবে কংগ্রেস-যজ্ঞে সমবেত-হইবেন। তাহার! পাটনায় 
নামিয়া গেলেন। 

দানাপুরে গিয়া সকাল হইল। মোগলসরাইয়ে কাশী 
ও অধোধ্যাযাত্রী বু লোক নামিয়া গেল। কাশী পধ্যন্ত 
পথ আমার পূর্বপরিচিত); এলাহাবাদ দেখিবার ভজন্ত 
আমার মন উত্স্ুকভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ গাড়ী 
আসিয়া চুনারে থামিল'; দূরবীণ দিয়া পুরাতন কেল্লা 
দেখিয়া লইলাম। গাড়ী চলিল ; চারিদিকে পাহাড়, 
পাহাড়, শুধু পাহাড়; কি চমৎকার দৃশ্য! বঙ্গের সে হরিৎ- 
শোভা এখানে বিরল; কিন্তু পাহাড়ের গম্ভীর শ্রী আমার 
মন ভরিয়া তুলিল ; আমি বিস্মিত হইলাম যে বঙ্গের মত 
এখানেও কেন কবির ফসল ভাল হয় না। বঙ্গে মা 
অন্নপূর্ণা, এখানে মা রুদ্রাণী। উভয়েই সুন্দর, উভয়েই 
চমতকার। তখন মনে পড়িল কেন 


“তাহাদের চিত্র অর্জ্জুন রাবণ, ভীষ্ম শরশয্য| শয়নে; 

আমাদের পট বংশীধর বাঁকা প্রেমে ঢুলু ঢুলু নয়নে; 

তার৷ গায় সবে ‘জয় সীতারাম’ আজে! শুনি যেথা! যাই গো ; 
আমাদের গান 'জয় গ্রারাধিকে--ওগে। ছুটি ভিক্ষে পাই গো” 1” 


চুনার হইতে মৃজাপুর পর্যন্ত শুধু পাথরের কারখানা; 


৫ম সংখ্যা ৷ | 
পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া কাটিয়া টালি গঠন হইতেছে! 
পাঁহাড়্রে বিচিত্র ভঙ্গী, উশান পতন, খাদ ও নদীর বক্রগতি 
দেখিতে ' দেখিতে গাড়ী এলাহাবাদে পৌছিল। যমুনার 
পুলের উপর হইতে এলাহাবাদ যেন আলেখাচিত্রিত পরী- 
রাজ্য বলিয়া মনে হইল। অনির্বচনীয় সুন্দর ! যমুনার 
বারে কেল্লা, ছোট ছোট মন্দির ও গাছপালায় ঢাকা বাড়ী- 
গুলির চিত্র আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। এলাহাবাদের 
বযুনাপুলও একটি দ্রষ্টব্য জিনিষ! পুল দোতলা, ৩২৩৫ 
ফুট লম্বা ; ইহার নির্্থাণে ৪৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩ শত টাকা 
খরচ হয়; ইহা ১৮৬৫ সালে শেষ হয় । 

এলাহাবাদ হইতে গাঁড়ী আবার ফিরিয়া আসিয়া নাইনি 
হইতে জব্বলপুর লাইনে চলিতে লাগিল। বে কাটনি ও সাতনার 
চুণেই পরিচর পাইয়াছিলাম তাহাদিগকে আজ চক্ষে 
দেখিলাম। -সারি সারি বহু চুণের ভাটিতে পাথর পুড়িতেছে 
দেখিলাম। সাতনায় রেল লাইনের নিকটে রেওয়ার 
ম্হারাজার একটি প্রাসাদ আছে। রেওয়ার পলিটিক্যাল 
এজেন্ট এই সাতনায় থাকেন। 

সন্ধ্যার সময় গাড়ী জব্বলপুরে পৌছিল। জি, আই, পি 
রেলে মধ্যম শ্রেণী নাই। অগত্যা আমাকে তৃতীয় শ্রেণীর 
আশ্রয় লইতে হইল। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া কাটাইয়াছিলাম, 
কোন কষ্ট হয় নাই । 

জববলপুর হইতে ১১ মাইল দূরে মর্ম্মর প্রস্তরের পাহাড় 
দর্শনীয় । তখন জব্বলপুরে বড় প্লেগের উৎপাত বলিয়া 
আঁমাঁদের যাওয়া ঘটে নাই ৷ 

ভসোঁয়াল জংসনে গিয়া সকাল হইল। রাত্রের মধ্যে 
মীরগঞ্, নরসিংপুর, করেলী, পিপারিয়া, হরদা, খাণ্ডোয়া, 
চাদনী প্রভৃতি কতিপয় ষ্টেশন পার হইয়া গিয়াছিলাম, 
যে সকল স্থানে কোন এ্ঁতিহাঁসিক বা প্রাকৃতিক কিছু 
না কিছু দ্রষ্টব্য আছে। এ প্রদেশটা যেন ইতিহাসের 
রাজা । ইহার প্রতি পদে পুরাতন স্থৃতি জড়ান । 

মীরগঞ্জের ছুইমাইল দুরে “ভেরাঘাট” নামক মর্ম্মর পর্বত 
ও নর্দদার প্রপাতাদির বিচিত্র শোভা দর্শনীয় । বিক্রমপুরের 
পর রেল লাইন নর্ন্মুদা পার হইয়াছে দেখিলাম । 

নরসিংহপুরে নরসিংহজীর মন্দির আছে নর্ম্দীতীরে 
একটি বাৎসরিক বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলা 


ভ্রমণ । 


২৪৯ 


নরসিংপুর হইতে ১৪ ও করেলী হইতে ৯ মাইল মেলার 
নান “বীরমান মেলা” এই নরসিংপুর নাগপুরের ভৌসলা 
রাজাদের নিকট হইতে ১৮১৭ সালে বৃটিশ অধিকারে 
আসে। পীপরিয়া হইতে পাঁচমঢ়ী শৈলে যাইতে হয়। 
এর শৈলের বিবরণ ইতিপূর্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়া 
গিয়াছে । 

জানুয়ারী মাসে হরদাতে খুব বড় মেলা হয়। কংগ্রেন- 
'গ্রসঙ্গে পাইওনিয়র লিখিয়াছিল—The Congress is no 
more popular than the fair at Harda. 

খাণ্ডোয়ার নিকটে “তুলজা ভবানী” নামক মেলা মাঘ- 
মাসে প্রতি বৎসর হয়। এখান হইতে ৪০ মাইল দুরে 
নর্ম্মদার বিস্তীর্ণ দ্বীপে ওঁঙ্কারুমান্ধাতার মন্দির প্রভৃতি বহু 
প্রাচীন ও সুন্দর দেবমন্দির আছে। এ স্থানে হোলকার 
ষ্টেট রেলে যাওয়া সুবিধাজনক ৷ 

চাদনী হইতে ৬ মাইল দূরে আসিরগড় নামক প্রসিদ্ধ 
এ্রতিহাসিক দুৰ্গ আছে। ইহা ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে আসা আহীর 
নামক একজন রাখালের নিস্ষিত এইরূপ জনপ্রবাদ। আসা 
আহীরের গড় বর্তমানে আসিরগড় হইয়াছে । ১৪০০ সালে 
ওঁ দুর্গ খান্দেশের রাঁজাদিগের হস্তগত হয়। বুহ্ঠানপুবের 
সঙ্গে উহা ১৬০০ সালে আকবর অধিকার করেন । 
সালে উহা পেশোঁয়া বাজীরাওএর হস্তগত হয় এবং ১৭৭৮ 
সালে সিদ্ধিয়ার অধিকারে যার! ১৮০৩ সালে জেনেরাল 
ওয়েলেস্লি উহা দখল করেন ও পর বৎসরে উহা! পুনরায় 
সিদ্ধিয়াকে প্রত্যপ্পিত হয় । এঁ দুর্গের রক্ষক আপা সাহেবকে 
আশ্রয় দেওয়াতে ১৮১৯ সালে উহা পুনরায় ইংরাজ অধিকৃত 
হয় এবং এযাবৎ কাল উহা ইংরাজ-অধীনেই আছে। ইহা 
এক্ষণে রাঁজ-বন্দীদিগের (Politica! 075077615) বন্দীণালা 
রূপে ব্যবহৃত হয়। বুর্হানপুর ও খাণ্ডোয়ার মধ্যে ট্রেন 
হইতে ওঁ দুৰ্গ দেখিতে পাওয়া ঘায়। 

বুহ্থানপুরও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। ইহা খান্দেশের 
প্রথম রাজ! নাসের খাঁ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ইহা 
আকবর, পোশোয়া ও _সিদ্ধিয়ার হাত ঘৃরিয়া ১৮৬০ সালে 
ইংরাঁজের কবলগত হইয়াছে । প্রাচীন “পাদশা কিলার, 
মধ্যে বেগমদিগের মর্মরমণ্তিত স্গানাগার ও তপতী নদীর 
দৃষ্য এখনো সকলের দর্শনীয় হইয়া আছে ৷ এই থান্দেশ 


১৭৬৩ 


২৫০ ' 


প্রদেশের ইতিহাস গত সনের চৈত্রের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত 
বামনদাস বাবুর প্রবন্ধে বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে ভোসোয়াল জংসনে ভোর বেলা 
গাড়ী পৌছিল। জাগিয়া উঠিয়া বসিলাম। চারিদিকে 
শুধু নগ্ন মাঠ ও নগ্ন পাহাড়ের দৃশ্য । এ প্রদেশটা যেন 
পাহাড়ের সমুদ্র; পাহাড়ের পর পাহাড়, উঁচু নীচু, ছোট 
বড়, তরঙ্গায়িত হইয়া কখন রেলের নিকটে, কখন দূরে 
দেখা যাইতেছে; যেন সমুদ্রের বিশাল টেউগুলি কখন 
জড়াইয়া কাছে আসিতেছে আবার চুটিয়া দূরে চলিয়া 
যাইতেছে । আকাশ, সমুদ্র ও পর্বত এত গম্ভীর শ্রীসম্পন্ন 
যে তাহার! পরম্পরে পরস্পরের তুলনা; নিসর্গগগতে 
তাহাদের আর যোড়া নাই । - 

এদিকের পাহাড়গুলি প্রায়ই মরুময়, বৃক্ষলতা দিশুন্, 
কঙ্করকর্কশ, কৃষ্ণকায়। বহু বিস্তৃত মাঠগুলিও বৃক্ষশূহ্, 
তৃণশূন্য কঞ্ণকায়; যতদূর চোখ যায় শুধু শুন্যতা, নগ্নতা 
দেখিয়া চক্ষু শ্রান্ত হইয়া পড়ে । এক এক জায়গায় আবার 
জনমানবশুন্য, বসতিহীন দিগন্তবিস্তৃত মাঠগুলি শন্তসম্তার- 
পূর্ণ হরিৎচ্ছদে শোভাশালী। গম, ঘব, তিসি আর তুলার 
ক্ষেত্ৰগুলি যেন কোন বাস্থদেবের যাহুল্পর্শে ধরণীর নগ্নতার 
লজ্জানিবারণের জন্য জাগিয়া উঠিয়াছে। এই শ্যামলতাও 
আমার তত তৃপ্তিপ্রদ হয় নাই; জনহীন, ব্সতিহীন ক্ষেত্রের 
সম্পত্শ্রী আমার কাছে কেমন অনর্থক বলিয়া মনে 
হইতেছিল। | 

মহারা্টর দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার 
ভাবসমাবেশে আমার চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মনে হইল 
সেই মহাত্মা শিবাজীকে বিনি স্বদেশহিতৈষার পূতমন্তরে 
একদিন মহারাষ্রীয় সমাজে প্রাণদান করিয়াছিলেন, যাহার 
ক্ষীণ নাঁড়ীম্পন্দন আজো মধ্যে মধ্যে এই ছুর্দিনেও প্রকাশ 
পাইতেছে। মনে হইল, মোগলের অনবধানতার অবসরে 
একবার বলসঞ্চয় করিবার পর প্রকৃতি মহারাষ্ট্র জাতিকে 
কি সাহাযাই করিয়াছিল; দেশময় প্রাকৃতিক দুর্গ, অধিত্যকা, 
উপত্যকা, গুহা, গোপনস্থান। এই প্রদেশের অধিবাসী 
যদি সতর্কতার সহিত খণ্ড যুদ্ধে (Gueril]a warfare) 
রত হয়, তবে বহিঃশক্রর বিষম বেগ পাইবারই সম্ভাবনা । 
এই ছুরধিগম্য দেশের দুর্ধর্ষ জাতি বিদেশের সহিত যোগ 


প্রবাসী । 


| ৫ম ভাগ। 


না রাখাতেই, ইংরাজের বৈজ্ঞানিক সমরকৌশলের নিকট 
নতশির হইয়াছে! ইংরাজ শুধু বৈজ্ঞানিক লমরনীতি ও 
যুদ্ধশস্্র ব্যবহার করিয়াই ইঠাদিগকে দমন করিতে সমর্থ 
হন নাই। আমাদের গৃহবিবাদও আমাদের অধঃপতনের 
অন্যতম কারণ। যখনই কোন রাজ্যে উত্তরাধিকার-নংশরে 
ছুইদল হইয়াছে তখনই ইংরাজ দুর্ববলের সহায়তারূপ উদারতা! 
দেখাইয়া প্রবল পক্ষকে ধ্বংস করিরা দ্র্ধল পক্ষকে হয় 
উৎসাঁদিত নয় করতলগত করিয়া অধিকার বিস্তার 
করিয়াছেন। অধুনা ভারতে আত্মবিগ্রহ দাই, বোধ হয় 
করিবার ক্ষমতার অভাবে, ইচ্ছার অভাবে নহে। কিন্ত 
এখনো ইংরাজ গভর্ণমেন্ট ক্ষমতাবান রাজাকে সিংহাসনচ্যুত 
করিয়া একজন নাবালককে গদ্দী দিয়া ও minor regency 
গঠন করিয়া দেশীয় রাজ্যের ক্ষমতা কৌশলে ধীরে ধীরে 
জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে অপহরণ করিতেছেন । নাবালক 
প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া করিভুক্ত কপিথের মত রাজ্যলাভ করিয়া 
নিশ্চয়ই আপনাকে ধন্য মনে করে না এবং বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে 
আশীৰ্ব্বাদ করে না। আমাদের দেখের রাজারা গৃহবিবাদ 
করিয়া ও বাহিরের সহিত সংযোগ না রাখিয়া যে কিরূপ 
অশুভ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় এখন বেশ 
অনুভব করিতে পারিতেছেন। 

ভোসোয়ালের পর দ্ষদাবাদ হইতে ৪০ মাইল দুরে 
একটি উষ্,প্রজ্বণ আছে । পাঁচোর! ষ্টেশন হইতে বিখ্যাত 
অজন্টা গুহায় যাইতে হয়। চালিশগাওএর সন্নিকটে 
সুলতানপুর দুর্গের ভগ্মাবশেষ দ্রষ্টব্য এবং নিকটে নিকটে 
অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির ও গুহা আছে। চাঁলিশগাও 
এবং জলগাও &্টেসনের ধারে টেন হইতে অনেক তুলার 
ক্ষেত্র এবং কারখানা দেখা যায়। রাশিরুত সাদা ধপধপে 
তুলা দেখিতে বড় মনোরম এবং বন্বাই প্রদেশের সৌভাগা 
ও শিল্পান্ুরাগের পরিচায়ক । 

দেখিতে দেখিতে নাসিক ষেসনে আসিয়া পৌছিলাম । 
নাসিক দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া গাড়ীর বাহিরে মুখ 
বাহির করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম | গাড়ী যত নিকটবত্তী 
হইতে লাগিল আমার প্রাণ আনন্দ-ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া 
উঠিতে লাগিল । তখন মনে পড়িল--“তস্ত মীমিতঃ পঞ্চবটা- 
ন্নেহো৷ বলাদাকর্ষতীব।” দেখিতে দেখিতে ট্রেন আসিয়া 


৫ম সংখ্যা । | 


নাসিক ষ্টেশনে থামিল,_“আত্রৈব সা পঞ্চবটী যত্ৰ ( রামন্ত ) 
চিরনিঝাসেন বিবিধবিস্রস্থাতি প্রসঙ্গ-সাক্ষিণঃ প্রদেশাঃ1” 

“এতে তে কুহরেবু গদগদনদদ্‌ গোদাবরী বারয়ো 

মেঘালঙ্কৃত মৌলীনীলশিথরাঃ ক্ষৌনীভূতো দক্ষিণা ৷ 

অন্তোন্য প্রতিঘাতসঙ্কুলচলৎ কলে(লকো লাঁহলৈ 

রুত্তালাস্ত ইমে গভীর পয়সঃ পুণ্য।ঃ সরিৎসঙ্রগাঃ 0” 


বে মহাপুরুষের পুণ্য পদরেণুতে এই জনস্থান পবিত্রীকৃত 
হইয়াছে, তাঁহার চরণে মন্তক অবনত হইয়া পড়িল। মানস- 
চক্ষে সীতাদেবীর খধিকন্ঠাগণসহ গোঁদাবরী স্নান, পুণ্পচয়ন, 
মর্রনর্ভন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম ; তাহার বিরহকাতর 
রামচন্দ্রের উদ্ভ্রান্ত অবস্থা স্পষ্ট অনুভব করিলাম, রামায়ণের 
কত ছবি চোখের সামনে, মনের সামনে ভাসিয়া উঠিল। 
এখান হইতে ৫ মাইল-দুরে হিন্দৃতীর্থ; ৬ মাইল দুরে গঙ্গা-. 
পুরে ৯টি মন্দির ও একটি সুন্দর জলপ্রপাত আছে । ২০ 
মাইল দূরে ত্রিষ্বক নামক স্থানে গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান। 
নাসিকের নিকটে লেনাগুহাবলীও দর্শনযোগ্য ৷ 

নাসিকের কয়েক ্রেদন পরে ইগাতপুরী ও কাসারার 
মধ্যে অনেকগুলি “টনেল” আছে। সেগুলির মধ্যে গাড়ী 
প্রবেশ করিলে এত অন্ধকার হইয়া যায় থে চোখের সামনে 
এক ইঞ্চি দূরের জিনিষও কিছু দেখা বায় না। প্রায় ১৫।১৬টা 
টনেল ক্রমাগত পার হওয়া বড় আনন্দপ্রদ। ইগাতপুরী ও 
কাঁসারার মধ্যে Reversing station, এখানে গাড়ী ঘাট 
পর্বতের উপর হইতে নিয়ে অবতরণ আরম্ভ করে। এই 
পথে টনেল ছাড়া কয়েকটি পুলও বড় চমৎকার ও দ্রষ্টব্য । 
রেল লাইনের এক দিকে অত্যুচ্চ গিরিপ্রাচীর, অপর দিকে 


গভীর খাদ। একন্থানে এহিগাও নামক পুল সর্বাপেক্ষা 
চমৎকার । রেল লাইন হইতে নিপ্নের পর্বত অধিত্যকা 


১৯০ ফুট গভীর; ইহাই ভারতের গভীরতম পুল (Viaduct) । 
এই পথটুকু শুধু পৰ্বতময়, অধিত্যকামর, নিবরশ্রাবী, 
তরুসমাচ্ছন্ন। বর্ষাকালে এই পথ না কি আরও সুন্দর 
হয়, বহু শত নির্করিণীর রজতত্রোত ও বর্ষণন্নাত তরু- 
লতার শ্টামচ্ছৰি বড় মনোমদ হইয়া উঠে। 
নাসিক হইতে গাড়ীতে বড় ভিড় হইতে লাগিল। কত 
মহারাষ্ট্র, কত পাঁসী, কত মুসলমান বোম্বাইয়ে গেলা ও 
₹গ্রেসবজ্র দেখিতে যাত্রা করিয়াছেন ৷ কিন্তু আমার গাড়ীতে 
বেণী ভিড় হয় নাই ; আমি “কংগ্রেসর্নৌ ডেলিগেট” বলিয়া 


ভ্রমণ । 


২৫১ 
সকলেরই অদ্ধালাভ করিয়াছিলাম। দেখিলাম, কংগ্রেদ 
এই প্রদেশেই যথার্থ প্রাণ পাইয়াছে; সাধারণ লোকের ও 
সত্রীলোকদিগের পর্য্যন্ত কংগ্রেসজ্ঞান ও আগ্রহ দেখিয়া বড় 
সবখান্থুভব করিয়াছিলাম। ক্রমে গাড়ী পূর্ণ হইরা উঠিল। 
প্রত্যেক ষ্টেননে বহুতর .লোক পরিত্যক্ত হইয়া প্যাসেঞ্জার 
ট্রেনের অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্যাসেঞ্জার টেন বড় 
বিলম্বে যাইবে, এভন্ত স্বামী স্ত্রীকে, ভ্রাতা ভগ্ীকে, পিতা 
কন্যাকে মেলে তুলিয়া দিতে লাগিলেন ; তাহারাও অনন্ত- 
সহায় হইয়া সহান্ত বদনে যাত্রা করিতেছেন। বাঙ্গালায় 
হইলে, বিষম ক্রন্দনরোল গাড়ী পূর্ণ করিয়া তুলিত এবং 
কতকগুলি স্ত্রীলোক বে হারাইয়া যাইত তাহার ঠিক নাই। 
এই প্রদেশের স্তীলোকদের মুক্ত স্বাধীন স্বচ্ছন্দ ভাব দেখিয়া 
আমার অন্তঃপুরের ছবি মনে করিতে লজ্জা বোধ হইতেছিল। 
এ. স্বাধীনতা ঘুরোপীয় স্বাধীনতার মত উগ্র নহে, শালীনতা চ্ছন্ন 
স্নিগ্ধ সুন্দর । | 

এই সব আলোচনা করিতে করিতে কল্যাণে আসিয়া 
পৌছিলাম। চালুক্য বংশীয়দের ইহাই রাজধানী ছিল। 
তৎপরে টানা প্রসিদ্ধ স্থান। প্রাচীন পর্তগীজ দুর্গ ও 
বৌদ্ধগুহাদদি দ্রষ্টব্য | টান! সলসেট নামক দ্বীপে অবস্থিত । 
এই দ্বীপের সঙ্গেও বোম্বাই দ্বীপের সঙ্গে দীর্ঘ পুল দ্বারা 
সংযোগ সাধিত হইয়াছে ৷ এই স্থানে গাড়ী একবার সমুদ্রের 
কিনারে, একবার দুরে ঘুরিয়! ফিরিয়া যাঁয়। রেলের ধারেই 
সমুদ্রের খাড়ি, পরপারে ধুর ধুসর পর্বত থাকে থাকে উঠিয়াছে 
নামিয়াছে, দেখিতে বড়ই সুন্দর ৷ 

এখন ছুই দিন ট্রেন-বাঁসের পর বন্দে পৌছিতে প্রাণ 
উৎস্থুক হইয়া উঠিয়াছে। যখন বাইকোলার গাড়ী পৌছিল 
তখন আরো চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। দেখিতে দেখিতে 
ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে গাড়ী পৌছিল। ইহা পৃথিবীর মধ্যে 
নাকি সৌন্দর্যে ও বৃহত্বে তৃতীয় ষ্টেসন ( কাহাঁরো মতে 
প্রথম )। খাকী পোষাক পরা ভলণ্টিয়ার দল আমাদিগকে 
অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। তাঁহাদের মধ্যে বহু বাঙ্গালী 
যুবককে দোখয়া তৃপ্তি অনুভব করিলাম । স্থরেন বাবু, 
অস্থিকা বাবু, এ চৌধুরী প্রভৃতিকে মাল্যভূষিত করা হইল। 
আমরা দ্রব্যাদি ভলপ্টিয়ারের জিম্মায় দিয়া কংগ্রেসনিযুক্ত 
ভিক্টোরিয়া ফিটনে ক্যাম্পে যাত্রা করিলাম ৷ 


২৫২ 


আমাদের থাকিবার জন্য বহু তবু শ্রেণীবদ্ধ সজ্জিত হইয়া- 
ছিল। যে স্থানটিতে আমাদের বাস স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, 
তাহ! অতি সুন্দর, একেবারে ব্যাক বে’ ( Back bay ) 
নামক সমুদ্রের কিনারে ; সেই সমুদ্রের অপর পারে “মালাবার 
হিলের’ তমালতালী বনরাজি নীলা শ্রী, যেন একটি কবিত্বময় 
পরীরাজ্য রচনা করিয়া অভ্যাগতের প্রতীক্ষা করিতেছে । দুই 
দিনের টেন-বাঁসের পর বম্বের বাঁসস্তীমধুর সাগরবায়ু বড় 
আরামদায়ক বোধ হইল। একবার এদিক ওদিক একটু 
দেখিয়া খুব স্থান করিলাম, চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। 
ইহার পরদিন হইতে কংগ্রেস বসিল; কংগ্রেসনিযুক্ত 
রিজার্ভ টাঁমে আমর! কংগ্রেসে যাইতাম ; সে উৎসাহ আনন্দ 
অবর্ণনীয় । . কংগ্রেস ও প্রদর্শনী সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব 
না, সংবাদপত্রে ইহার যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে 
বোম্বাই সহরের ইতিহাস শ্রীবামনদাস বাবু ইতিপূর্বে 
প্রবাসীতে প্রকাশিত করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে আমার 
যাহা যাহা নূতন বা সুন্দর লাগিয়াছিল তাহাই লিখিব। 
কলিকাতাঁর নাম যেমন City ০1 palaces, তেমনি 
বোনের নাম Bombay the beautiful. এ নাম নিতান্ত 
সার্থক। সমুদ্রমেখলা বোম্বাই নগরী প্রাকৃতিক ও কারুকলা 
সৌন্দধ্যে অপূৰ্ব্ব গ্রীশালিনী ৷ 
বিরহিত প্রশস্ত পরিষ্কার রাস্তা, তাহার হু’ধারে সুন্দর 
2150৩ বহুতল সৌধশ্রেণী দৃষ্টি মুগ্ধ করিয়া দেয়। সহরের 
কোন কোন স্থানে যধ্যপথে দাঁড়াইয়া দক্ষিণে বামে সমুদ্রের 
লীলাভঙ্গাভিরমি দৃশ্য দেখা যায়! কোন পথের ধারে 
নারিকেল বৃক্ষের সারি। পথে কোলাহল নাই, শকটযাঁনের 


প্রাণান্তকর ঘর্থর শব্দ নাই, পথের প্রশস্ততা হেতু জনতা , 


নাই। ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, এমন কি ময়লাফেল! 
গাড়ীর চাকা রর্বারমণ্তিত; সকলে নিঃশব্দে চল! ফেরা 
করিতেছে । কলিকাতীবাসীগণ একপ্রহর রাত্রি থাকিতে 
ময়লাঁফেলা গাড়ীর উদ্দাম শব্দে ভগ্রনিদ্র হইয়া যে সুখানুভৰ 
করেন, এখানে তাহার নিতান্ত অভাব । 

এখানকার স্ত্রীলোকের! বড় সুন্দরী, এটা যেন পরীর 
রাঁজ্য। ক্ষীণ তন্ুলতাখানি artisti০all) রেশমী বা রেশম 
কল্প বন্ত্রে আবৃত করিয়া তাহাদের যে সহজ স্বাধীন গতায়াত, 
তাহাই বস্বেকে অধিক শ্রীশালী করিয়াছে। এখানে ছুই 


প্রবাসী। 


তৈলনিষেকচিন্ধণ ধূলি-- 


[ ৫ম ভাগ। 
জাতীয় স্ত্রীলোক পথে দেখা যায়; পার্ণী ও মহারাষ্ট্র । পাশী 
রমণীর সৌন্দর্য, যুরোপীয় আদর্শে, প্যারিসিয়ান ছাচে প্রস্ক,ট ; 
মহারাষ্ট্রী রমণীর সৌন্দর্য্য পার্ববতীর সৌন্দধ্য,গৌরীর'সৌন্দধ্য। 
একজন ক্ষীণা, তন্ুমধ্যা যেন কোন বিলাতী ড্য়িংরুমের 
মৰ্ম্মর ছবি তাহার কাচাবরণ ফেলিয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে; 
অপর জন সুস্থ সকল 7770500121, দৃঢ়পিনদ্ধনিচোলাবৃত, 
তেজৌদৃপ্ত।. পাঁশী রমনী বিলাসের ছবি, মহারাষ্রী মাতৃত্বের 
ছবি। এখানকার রমণীরাই কুলির কাজ অধিক করে, 
তাহারাও খুব সুন্দর ৷ 2 

. সর্বোপরি এখানকার সুন্দর ও আশ্চর্য্য সাহেব গোরার 
কুষ্ঠিত ভাব। এখানে তাহাদের আস্ফালন নাই, আধিপত্য 


‘নাই । বন্বের মধ্যে বিশেষ সুন্দর ছুটি স্থান এপোলো বন্দর 


ও মালাবার হিলের পূর্ব পশ্চিমের ৪৮০৭ 1 আমরা সন্ধ্যার 
সময় ও দুই স্থানে বেড়াইয়া বেড়াইতাম; সমুদ্রের উপরেই 
পথ, সারি সারি বিহ্যৎ ও গ্যাসের আলে! দেখিতে বড় 
সুন্দর; বিশেষতঃ মাঁলাবার হিলের পূর্ব 5৮৪৭ হইতে 
রাস্তার বাঁকে গ্যাসের মালা ও বিদ্যতালোক ভূষিত শিল্প 
প্রদর্শনীর দৃশ্য কল্পনাকেও পরাজিত করে। এই পথে 
বেড়াইতে বেড়াইতে সাঁহেবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহারা 
আমাদের পথ ছাড়িয়া দিয়া ফুটপাথ হইতে নামিয়া রাস্তা 


দিত; কলিকাতায় নিত্য অপমাঁনভোঁগী আমাদের ইহা 


হিংসা ও তৃপ্তি উভয়ই উত্রিক্ত করিত। প্রশ্নে ইহার কারণ 
জানিলাম, পাশা ও ভাঁটিয়াদের ধনশালিত্ব ও . ব্যবসায় 
প্রীধান্ত এবং মহীরাষ্ত্রীদের অকুতোভয়ত্ব। র্যাণ্ড আয়াষ্টের 
হত্যা এদেশের সাহেবদের মনে যে আতঙ্ক আঁকিয়! দিয়াছে, 
তাঁহার দাগ এখনো মিটে নাই বলিয়া বোধ হইল। 
কতকগুলি মান্রাজী যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়া- 
ছিল। তাহাদের অবস্থা আমাদের চেয়েও শোচনীয়, এজন্য 
তীহারা' বন্বেতে সাহেবের হীনাবস্থা দেখিয়া বড় গ্রীতি অনুভব 
করিয়াছিলেন। আর একদিনকার কথা মনে পড়িল। 
কতকগুলি বাঙ্গালী ডেলিগেট নাকি ট্রামে উঠিয়াছিলেন) 
কয়েকটা গোরা উঠিয়া we want to go earlier বলিয়া 
তাঁহাদের হাঁত ধরিয়া নামাইয়া নিজেরা সেই স্থান অধিকার 
করে। পাশী ও মহারাষ্ট্র যাত্রীরা ইহাতে রুষ্ট হইয়! 
গোরাদের কান ধরিয়া নামাইয়া বাঙালীদের আবার তুলিয়া 


৫ম সংখ্যা । ] 


লয়েন। . পরের দেশেও আমাদের এই অপমান আমাদিগকে 
যারপরনাই ধিক্কার ও ক্লেশ দিয়াছিল। বম্বে আমাদের 
চেয়ে পঞ্চাশ বৎসর অগ্রগামী । আমর! চিরকাল কি যে 
তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব? 

এখানকার ট্রাম কলিকাতাঁর ঘোড়ার আমলের নিম- 
তলার টামের মত ছোট ছোট এবং এক ঘোড়ায় টানে। 
টামের ভাড়া সর্বত্র সব লাইনে চারি পয়সা মাত্র। টান্দফার 
টিকিটেরও মূল্য সেই চারি পয়সা। এখানকার 
কোলাবা সেন্ুনডক হইতে প্যারেল পর্যন্ত চৌদ্দ মাইল 
রাস্তায় টাম লাইন আছে । সেই দীর্ঘপথ একবার দুবার 
গাড়ী বদল করিয়াও যেখানে খুসি চারপয়সায় ভাড়া দিয়া 
মাওয়া যায়। ইহার যে ইতিহাস তাহ?ও বোম্বাইবাসীর 
মনুষ্যত্বের পরিচায়ক । আগে নাকি সর্বত্র আট পয়সা 
ভাড়া ধাৰ্য্য হইয়াছিল। নগরবানীরা অসস্তষ্ট হইয়া কলে 
একজোটে আটদিন টামচড়া একেবারে বন্ধ রাখিরাছিলেন; 
টাম কোম্পানি বাধ্য হইয়া ভাড়া কমাইয়া দিল। 

বন্বেতে কলিকাতার মত ঘেরা ঘোর! অন্ধকরা পান্ধীগাড়ী 
একখানাও দেখি নাট । সব ভিক্টোরিয়া ফিটন! ইহার 
কারণ স্ত্রীলোকের! এখানে পিঞ্জরের জীব নহেন। ভাড়া 
গাড়ীও সব ফিটন। এখানকার মালবহা ও মান্ুষবহা! 
গরুরগাড়ী গুলিও বেশ 97050০ ও সুন্দর । মান্ুষবহ!| 
গরুর গাড়ীর নাম 'রেকৃলা” বা “রথ”। 

এখানকার পুলিশ প্রহরীগুলা বড় বিচিত্র। খুব কালো! 
কালে! খর্বকায় লোক; কলিকাতার বিবাহমিছিলের খাস- 
বাতি আশা শোটাবাহী ভাড়াকরা লোকগুলাঁর মত পরিচ্ছদ 
পরা; সমস্ত অনাবৃত রাখা একটুকর! চামড়া পায়ের তলে 
আঁটা জুতার কাজ করে। তাহাদের দেখিয়া না হয় ভয়, 
না হয় সঙ্ত্রম। উহারা আমাদের চক্ষে বড় কৌতুকের 
সামগ্রী হইয়াছিল। 

বন্বের দ্রষ্ঠব্য-_01১110 buildings যথা-কলেজ, 
যনিভার্সিটি, হাইকোর্ট, মিউনিসিপাঁল অফিস, জেনারেল 
পোষ্টআপিস, টাউন হল, হাসপাতাল, সেলস হোম প্রভৃতি । 
সকল অট্রালিকাগুলিই বড় সুন্দর! হাইকোর্ট পোষ্টআপিস 
প্রভৃতি কলিকাতার অপেক্ষা ছোট। লাটসাহেবের বাড়ী 
খোলার ঘর। আমরা প্রবেশাধিকার পাই নাই। 'কোন 


ভ্রমণ | 


২৫৩ 


কোন ভাগ্যবান দেখিয়া আসিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া 
গার্ডেন-_ইহা জু ও বোটালিকেল গার্ডেনের একত্রীকরণ। 
এখানে ব্রেডজ্রুট দেখিয়াছি। ঠিক আমাদের কাঠালের মত 
ফল; গাছ পৃথক জাতীয়। এখানকার পূরাভবন (museum) 
অতি দরিদ্র। ইহাকে সম্পন্ন করিবার জন্য বোধাই লাট 
সচেষ্ট হইয়াছেন। হাঙিং গার্ডেন_ ইহা কলের জলের 
চৌবাচ্চার উপরের বাগান। ক্রফোর্ড মার্কেট__এ বাজার 
কলিকাতাঁর মিউনিসিপাঁল মার্কেট অপেক্ষা ঢের নিকৃষ্ট। 
এখানে দুগ্ধগুন্র বেগুন ও অতিকায় পেঁপে আমার বিশ্বয় 
উৎপাদন করিয়াছিল। ওুভ্র বেগুণ দেখিয়া ইংরাজি ৪৪৫ 
0). নামের সার্থকতা বুঝিয়াছিলাম। মহালগ্মী ও মুম্বা 
দেবীর মন্দির। মুধ্বা দেবীর নামেই সহরের নামকরণ 
হইয়াছে। পাশীদের স্মাধিত্থান-7০৬০7 of silence এবং 
পার্শী বণিক পেঁটিটের প্রাসাদ Chateau Petitও দর্শ- 
নীয়। এই প্রাসাদ Pride ০1 Bombay নামে খ্যাত 
হইরাছে। 

এখানকার কাপড়ের কলগুলিও দেখিবার সামগ্রী । 


"আমরা সেস্থুন মিল (রেশমী কাপড়ের কল) দেখিতে গিয়া- 


ছিলাম। এখানে গুটি হইতে সুতা তৈয়ারী, স্থতা রং হইয়া 
তাহা হইতে বিচিত্র বর্ণের বোম্বাই সাড়ী ও থান তৈরার 
হইতে দেখিলাম । ইহাদেরই ধনৈশ্বধ্য সার্থক। বাংলার 
ধনকুবেরগণ চিনিয়াছেন শুধু কোম্পানির কাগজের সদ | 

এখানে চারিগরুতে টান! লাঙ্গল দিয়া চাষারা চাঁষ করে। 
এ দেশের গরু মহিষ গুলিও প্রকাণ্ড । 

কংগ্রেস শেষ হইয়া গেলে তেওতার বিখ্যাত জমিদার 
পার্কতীশহ্কর বাবুর যত্নে একখানি স্টিমার ভাড়া করিয়া আমরা 
অনেক লোক এলিফাণ্টা গুহা দেখিতে যাই। ওঁ গুহা 
শৈলময় দ্বীপের পর্বতগাত্রে খোদিত। ইহার প্রাচীর গাত্রে 


ও ছাদে ত্রিমু্তি (শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মিলিত মূর্তি ), দুর্গা, 


গণেশ প্রভৃতি বহু দেবদেবীর মুর্তি ও কারুচিত্র খোদিত 
আছে। গুহাটি মধ্য হল ও বহু পাৰ্ম্বপ্রকো্ঠে বিভক্ত ৷ 
ভিতরে কূপের মত একটি জলাশয়ও আছে; পর্বতগাত্র 
হইতে জল চোয়াইয়া এই সব চৌবাচ্চা বা কূপ সর্বদা 
নিৰ্ম্মল জলপূৰ্ণ হইয়া থাকে! এই গুহা দ্বারে প্রকাণ্ড একটা 
হস্তি মুঠি ছিল; এখন সেটা লৃণ্তাবশেষ, পর্তগীজেরা উহা 


২৫৪ প্রবাসী | J 


৯ তি পাতিল 


দেখিয়াই এই গুহরি নামকরণ করে। এলিফাণ্টার পার্শ্বে 
ছোট ছোট আরো কয়েকটি . গুহা -আছে। খণ্ডগিরিতে 
পর্ধত্রগাত্রে বৌদ্ধ গুহা দ্েখিয়াছিলাম, কিন্তু এত বড় 
প্রকোষ্ঠ অলিন্দচত্বরময় গুহা কখন দেখি নাই। ফিরিবার 
সময় ষ্টিমারে বাংলা, মারাঠী, মান্দ্রাজী, সিন্ধী গান হইয়া খুব 
আনন্দ হইয়াছিল। এই সময় কয়েকটি বাঙালীর অন্যের 
প্রতি অসহিষ্ণুতা আমার বড় বিরক্তির কারণ হইয়াছিল। 
তাঁহার! সাহেবের নিকট লাথি খাইয়া স্বদেশীর়ের নিকট যে 
কিসের গর্ব করেন তাহা বুঝিতে পারি না। 

এখান হইতে পুণা যাইবার, মহারাহীয় শক্তিকেন্্ 
দেখিবার বড় ইচ্ছা! ছিল, কিন্তু ভীষণ প্লেগের জন্য সাধ অপূর্ণ 
রহিয়া গেল। | | 

' বম্বেতে সাত দিন ছিলাম। এখান হইতে বড়োঁদা 
যাত্রা করিলাম। বড়োদ! যাত্রার কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল। 
আমাদের দেশের আদর্শ রাজার রাজ্য দেখা, প্রখ্যাত কলা- 
ভবন ও রাজা 'রবিবন্মীর মূল চিত্রগুলি দেখা এবং সর্বোপরি 
বড় সাধ ছিল গুর্জরদেশে দেখিব কাব্যকর্পনার অপূর্বসামগ্রী 
এলালিঙ্গিত-চন্দনতরু। 

এ প্রদেশে কোন লাইনে মধ্যশ্রেণী নাই। কাজেই 
বরাবর দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু Christmas 
concessionর শেষ সময় বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ভিড়ের 
অন্ত ছিল না। 

[ ক্ৰমশঃ । 


——_— 


জীবন-নির্বরিণী। 


অদ্ধকারে কারাগারে 
দিবানিশি আখি ঝরে, - 
পাঁষাঁণে ঘিরেছে মোর কায়া; 
(ওগো ) নিঠুর তাহার নাম, 
কঠিন তাহার প্রাণ, 
জানে না জনমে দয়া মায়া ॥ 
ছল ছল আঁখি লয়ে, 
পদতলে লুটাইয়ে, 
করুণ সঙ্গীত কত গাই ; 


[ ৫ম ভাগ । 


অসহাঁয়া একাকিনী , 
আমি ক্ষুদ্র নির্ঝরণী 
ছেড়ে দাও এই ভিক্ষা চাই ॥ 
না বুঝে আমার ব্যথা 
না শুনে আমার কথা | 
বন্দিনীর কাতর মিনতি 3 
(ওগো) ভীষণ ভ্রকুটি তার, 
-বিষম পাষাণ ভার 
সহি দেহে না আছে শকতি ॥ 
. ছিন্ু কোথা ঘুমঘোরে 
জড় প্রায় একধারে 
জীবনের শৈশব বেলায় ; 
এক দিন শুভক্ষণে 
কার স্বর গেল কানে 
কে ডাকিল, আয় সখি আয় ॥ 
শিহরিল অঙ্গ মোর 
ভাঙ্গি গেল ঘুমঘোর 
জড়তন্থ হইল সবল; 
খল খল ছল ছল 
ছুটিল চঞ্চল জল 
কীপিয়। উঠিল হৃদিতল ॥ 
প্রেমে পুলকিত তন্তু, ' 
. সরম ভয় ভুলি, - 
ভাঁসাইয়া দিন্তু অঙ্গ আতে ; 
কে জানে তাহার নাম, 
কে জানে তাহার ধাম, 
মিষ্ট বাণী তার বীণা হ'তে ॥ 
অঙ্গ হার! দিশা হারা 
প্রেমে পাগলিনী পারা 
পশিলাম এই কারা! মাঝে; 
কোথা সে রবির কর 
কোথা সে পাখীর স্বর 
সে প্রান্তর কোথা বা বিরাজে ॥ 
কোথা রাখালের বেণ 
কোথা সে ফুলের রেণু 
কোথা গেল হাস্তময়ী ধরা 


৫ম সংখ্যা । ] 


পাতি সপ Ne দিস, সিসি eee" 


হেথা শুধুহাহুতশি . 


হে অজ্ঞাতি, হে সুন্দর 


নিশি দিন দীর্ঘশ্বাস - দেখ তনু জর জর- 

শুন্য সব আধারেতে ভরা ॥ শ্রান্ত আঁখি কঠোর সংগ্রামে ; 
হে পাষাণ, হে কঠোর, ডাক তুমি পুনরায়, 
করুণ ক্রন্দনে মোর আয় সখি আয় আয়, 


ভিজিল না তোমার হৃদয়; 
বিশাল বিপুল দেহে 


ন্নেহ মাথা সে মধু বচনে 
ঢাল সে মদিরা সখা 





এক বিন্দু স্থান কিহে দীপ্ত হবে বহি শিখা 
নাহি আছে কোমলতাময় ॥ অঙ্গে অন্দে বিজলী ছুটবে ) 
০ 2! ছল ছল খল খল | 
হে ঈপ্সিত, হে বাঞ্চিত উছলি উঠিবে জল 
অনুপম অনিন্দিত 
একি শুধু চাতুরী ছলনা ; TREO 
ie 9৮ ভাঙ্গিব পাষাণ কার! 
এমন মিষ্ট সুরে তুফানে ভাসাব ধারা 
ডাঁকিলে কেন আমারে শত বাঁধা উপাড়িব সুখে ; 
একি শুধু অলীক কল্পনা ৷ রণরঙ্গিণীর রেশে 
সুপ্ত বারি কণা শত অষ্টহেসে মুক্ত কেশে 
আনন্দে নাচিল কত ঝাঁপ দিব প্রাণেশের বুকে। 
তড়িত প্রবাহ ছুটাইলে ; হে মহান, হে প্রশান্ত | 
হদয়ের সে উচ্ছাস করিও করিও শান্ত 
প্রাণ সঁপিবার আশ অদম্য এ প্রণয় তুফান ; 
জাঁগাইলে-_কেন জাগাইলে ॥ বুক পেতে যেন শেষে 
এত প্রেম, এত আঁশা, নিও খৰে বছ হেলা 
হর্ষ বিষাদের ভাষা, চপলার দর্প অভিমান ৷ 
লয় হবে এই অন্ধকারে ; কত মাস বর্ষ ধরি 
তির বন যে বাসনা বুকে করি 
‘ এত সুখের স্বপন. টা নিরব 
শেষ হবে চির দিন তরে” ॥ ০28 
এ সারা জীবনের আশ ; 
পরে পঞ্জরে মোর কত কাল আছি পথ চেয়ে ।% 
বন্ধন বেদনা ঘোর ; রি 
তাহ রঃ শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
টুটিল জীবন-গরন্থি % এই কৰিতাটী একটা রূপক । নিৰ্বারিণী যেমন শৈলরোধ ভঙ্গ 
ছি'ড়িল তত্র করিয়! অনন্ত সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, মানবাগ্বাও তেমনি সংসার বাঁধা 
উল হৃদয় তন্রা-” অতিক্রম পূর্বক ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়। এইটা স্মরণ রাখিলে 


ক্লান্তদেহ আঁখি মুদে আসে । কবিতাটীর অর্থ সহজে পরিস্ষট হইবে। প্রবাসী-সম্পাদক। 


৫৬ 


শিপন পতিতা সিন পপি তাপস শনি পি তো পিতা 


রন্তিদেবের প্রার্থনা । 
( শ্ৰীমন্তাগবত ৷ ) 


কহিলেন রস্তিদেব,_পৌরব নৃপতি,_- 
“কোন গুণ নাহি মোর, তরু মোর প্রতি 


- কৃপা করি ভকতব্ৎসল নারায়ণ 


স্বর্গ হ'তে অন্ন মোরে করেন প্রেরণ 
প্রতিদিন ।_-নাঁহি জানি কোন্‌ অপরাধ 
করেছি চরণে, তাই প্রভুর প্রসাদ 
স্বর্গহ’তে মোরতরে আসেনি এবার। 
স্থির করিলাম মনে, যত দিনে তার 
করুণা না পাই ফিরি», বিফল জীবন 
কাটাইৰ অনশনে 1৮ 

-সহ পরিজন 
অষ্টচত্বারিংশ দিন স্মরি ভগবান 
রহিলেন রস্তি--অন্বুমাত্র করি পান। 
দীর্ঘ উপবাসে ক্ষণ বিবশ বিকল 
শরীর, তবুও চিত্ত রহিল অটল ।, 
পর দিন স্বর্গ হ'তে আসিল আবার 
বহুবিধ দেবভোগ্য আহাধ্য সস্তার । 
ভক্তি-আর্্ রস্তিদেব শ্রীহরি উদ্দেশে 
নিবেদন করে সব। এল দ্বারদেশে 
অতিথি ব্রাহ্মণ এক এমন সময় । 
সমুচিত সমাদরে করিয়া বিনয় 
রত্তিদেব ব্ৰাহ্মণে করিলা নিমন্ত্রণ 5 
আহারে হইল তৃত্ত ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ । 
তার পরে ডাকি রাজা যত পৌরগণ 
তুল্যভাবে অন্ন সবে করিয়া বণ্টন 
প্রবৃত্ত হরেন যেই আহারে আপনি, 
দরিদ্র ভিক্ষুক এক আসিয়া! অমনি 
দ্বার দেশে উপস্থিত হ’ল কোথা হতে ! 
আঁতিথ্যের অনুষ্ঠান করি বিধিমতে 
নিজঅংশ হ'তে রাজা অন্ন তুলি দিয়! 
তুষিলেন তারে। পরে শ্রীহরি স্বরিয়া 


[৫ম ভাগ। 


আহারে বসিয়া গ্রাস নাহি দিতে মুখে 


দেখিলেন রস্তিদেব-_-এসেছে সম্মুখে 
সারমেয়দল সহ শুদ্র একজন । 
কহিল সে,_“মহারাজ, করি নিবেদন, 
পোষ্য সারমেয় পাঁল সহ অনাহারে 
আছি আমি; অন্নদানে বাঁচাও সবাঁরে” I 
উঠিলেন রন্তিদেব, হ’ল না আহার ; 
শূন্য করি থালা যত অন্ন ছিল তাঁর 
দিলেন তাহারে । 

| ক্ুধাতৃণ মিটাবার _ 
একটুকু জল ছাড়! কিছু নাহি আর 
নৃপতির। সেইটুকু পরম আগ্রহে 
যেমন করিবে পান, হেন কালে কহে 
আসি সেথা ‘অস্পৃশ্য’ চণ্ডাল একজন 7 
“মহারাজ, অপবিত্র আমি অভাজন 
পিপাসাকাতর,__চাহি একটুকু জল !” 
যতটুকু ছিল পাত্রে বারি স্থশীতল 
লভিল চণ্ডাল ; এক বিন্দুমাত্র তার 
স্গর্শিল না গুদ্ধক তৃষ্ণার্ত রাজার ৷ 
নারায়ণে করি.মন একান্ত নিবেশ 
ভূলিলেন রস্তিদেব ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লেশ। 
ভক্তত্রেষ্ঠ রস্তিদেবে তখন শ্রীহরি 
দর্শন দিলেন আসি দিব্যরূপ ধরি? । 
কহিলেন- প্ধন্ত বৎস, সর্ব পরীক্ষায় 
বিজয়ী হয়েছ তুমি ।-_-ছলিতে তোমায় 
আমিই আসি আজ হইয়া চণ্ডাল, 
অতিথি, ভিক্ষুক, শূদ্ৰ, কুকুরের পালি। 
ধন্য তব আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা ও বিশ্বাস, 
ধন্য দয়! !--বর লও যাহা অভিলাষ >= 
রস্তি করযোঁড়ে কহে, “ওগো অন্তর্যামী | 
স্কলি জানিছ প্রভূ-_-কি চাহি আমি ! 
না চাহি পশ্বধ্য,_ন্বর্গভোগে বাঞ্চানাই, 
মুক্তিও চাহি না আমি ; শুধু এই চাই 
সকল জীবের দুঃখ সহি যেন আঁমি 
সবার অপ্তরে থাকি, হে অখিলস্বামি ! 
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পর 
, ঘুচাই জীবের দুঃখ যতটুকু পারি।” 


শ্রীরমণীমোহন ঘোষ । 


স্বর্গীয় গোরাচাদ দান। 


১২৪৯ বঙ্গাব্দে, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চাদপুর গ্রামে, 
এক দরিদ্র নাপিতকুলে ৬ গোরাচাদ দাস মহাশয় জন্মগ্রহণ 
করেন। গোরাচাদ বাবু ঈশ্বরের অনীম করুণা ও অসাধারণ 
প্রতিভা লইয়া এ সংসারে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তাহার 
চরিত্রে যে সকল গুণাবলী দেখিতে পাই, তাহা এই পাপ- 
তাপ-জরা-ব্যািক্ষব্ধ বঙ্গদেশে একান্তই ছুলভ। অগ্ক' এই 
কারণেই তাহার চরিত্রালোচন! করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের 
অবতারণা করিয়াছি। গোরাচাদ বাবুর চরিত্রে শিক্ষণীয় 
অসংখ্য সদগ,ণ ছিল। 


বাল্যকাল। 

বালক গোরাচাদ শৈশবেই হৃদয়ে উচ্চাকাজ্জা পোষণ 
করিতেন। তাহাদের গ্রামে একটি পাঠশালা ছিল। তিনি 
কি জানি কি মোহমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া, সেই পাঠশালার 
সমক্ষে দীড়াইয়া, পাঠনিরত, সমবয়স্ক শিশুদের প্রতি 
অনিমেষ লোচনে চাহিয়া থাকিতেন। পাঠ সাঙ্গ করিয়া, 
যখন ছেলেরা আনন্দকোলাহল করিতে করিতে আপনাপন 
গুহে ফিরিয়া যাইত, তখন সেই পাঠশালার সমক্ষে, একাকী 
সেই নির্জনে বসিয়া, বালক গোরাচাদ বালকদের লিখিত, 
পরিত্যক্ত পাতাগুলি কুড়াইয়া লইয়া মনোযোগ সহকারে 
- দেখিতেন। একদিন তাঁহার জ্োষ্ঠ ভ্রাতা ইহা লক্ষ্য 
করিয়া তাঁহাকে বলিলেন-_“তুমি লেখাপড়া শিখ্বে ?” 
বালক গোরাটাদ আনন্দোৎফুল হইয়া সপ্মতিজ্ঞাপন করি- 
লেন। তৎপর দিবস হইতেই দরিদ্র গোরাচাদের গুরু- 
মহাশয়গুহে পাঠারস্ত হইল। এই প্রতিভাসম্পন্ন বালকের 
পাঠানুরাগ অত্যান্ত প্রবল ছিল। তিনি চার পাঁচ বছরের 
মধ্যেই বাঙ্লাভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ভিলাভ করিলেন ও 
এই অল্প বয়সেই তাহার উৎকৃষ্ট রচনাশক্তিতে তিনি 


শ্রামবাসীমাত্রেরই ন্নেহাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। তাহার 


FE CCD ie Safin: oe ae ALL 















কল্প লাশ! পা 


্বভাবজ চরিত্র এমনি মধুর ও চিত্তাকর্ষক ছিল যে, কথিত 
বলিতেও লোকে পরম গ্রীতিবোধ করিত। কিন্ত, সাংসারিক ঠ 
দুরবস্থানিবন্ধন গোরাচাদ আর উচ্চ শিক্ষালাভের আশা 
করিতে পারিলেন না । অগত্যা, কোন আব্কারি দারোগার 4 
মোহরের পদে নিযুক্ত হইলেন। যতদিন এই কর্ম্মে রত FY 
ছিলেন, ততদিন গোরাচাদের কষ্টের সীমা ছিল না। প্রায়; 
এক বৎসর মুহুরিগিরি করার. পর দারোগা বাবুর অসুখ 
হওয়ায় তিনি ছয় মাসের বিদায়গ্রহণ করেন। তাঁহার _' 





৬ গোৱরাচাদ দাস । 4 
এই es. সময়ে বালক পর বিত 


FA 


তি পরের বদান্ততার উপর নির্ভর করিয়া, 

পূর্ব ফরিদপুর জেলার এপ্টেম্স স্কুলে 
ধার পরিশ্রম সহকারে, একা গ্রচিতে 

নিলেন: A তাহার ভ্রাতবধূ কাগজ, 

র বায় নির্বাহ করিতে স্বীরুতা 

জোষ্টভ্াত জিজ্ঞাস! করিলেন, 

হ্ণী, এ আত হতে চালাইবে ?” 


কয়েকটি ও না এক স্থলে টি ক্রি ছি 
তেন তদ্দারাই তাহার ব্যয়সন্থুলন হইত । এফ্‌ 
উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে বি, এ, পড়িতে লাগিলেন! 1 
তাহার ছুঃসহ গ্রহণী রোগ জন্মিয়াছিল। কিন্তু, বে 
তুচ্ছ করিয়া তিনি প্রত্যহ যে কঠিন পরিশ্রম করি 





৫ম সংখ্যা । ] 


_ ওকালতী- পাশ করিয়া গোরাটাদ বাবু ও প্রথমতঃ : কলিকাতা 
হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্ত, অর্থাভাবে 
কলিকাতায় বাস করা সাধ্যাতীত হইল। মঞ্চঃস্বল কোর্টে 
কিছু দিন কাৰ্য্য করিয়া, অর্থসংগ্রহ পূর্বক পুনরায় হাইকোর্টে 
আসিয়া যোগদান করিবেন,_এই অভিপ্রায়ে ১২৭৮ সনে 
বরিশাল জেলায় ওকালতী আরম্ভ করেন। বরিশালে 
কাধ্যারস্ত করিবার সময়ে তাহার হাতে ১২১৩ খানি আই- 
নের পুস্তক ও মাত্র ২৬২ টি টাক! ব্যতীত অপর কিছুই ছিল 
না। কিন্তু, তাঁহার এক জীবনে তিনি যে পরিমাণ অর্থ 
উপার্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা শুনিলে বিশ্বয়াবিষ্ট- হইতে 
হয়। পরানপালিত, দারিদ্র্যনিষ্পেষিত গোরাটাদ বাবু অন্যুন 
চারি লক্ষ টাকার বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছেন। প্রথমে, যখন তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করেন, 
তখন বরিশালে তাঁহার সমব্যবসাধী, ' কয়েকজন শিক্ষিত 
গণ্যমান্ত ব্যক্তি তাঁহার উন্নতির অন্তরায় হইয়া বহুবিধ রকমে 
তাঁহার বিপক্ষতাঁচরণ করিয়াছিলেন। তিনি যে ওকালত- 
নামাতে দস্তথত্‌ করিতেন তাহাতে তাঁহারা কেহই দস্তথৎ 
করিতেন না । 
একাসনে বসিবে এবং সমব্যবসায়ী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে, 
এই ঘুণা আস্মাভিমানের দ্বারা নীত হইয়া এই সকল ভদ্র- 
বংশজ মহোদয়েরা গোরাচাদ বাবুর অনিষ্টসাধনে বদ্ধপরিকর _ 
হইলেন । কিন্তু, প্রকৃত প্রতিভা কখনো গোপনে রহে না, 
তাহার বিকাশ অবশ্স্তাবী। এই নির্দয়, বিদ্বেমুলক, 
কুব্যবহারে কিছু মাত্র দমিত হওয়া দুরে থাকুক্‌-বরং, দ্বিগুণ 
উৎসাহের সহিত গোরাটাদ বাবু কার্য করিতে লাগি- 
লেন ;_অতি অল্পকাল মধ্যেই তীহার গৃহ মক্কেলে পুর্ণ 
হইয়া উঠিল। উল্লিখিত বিদ্বোচরণই বোধ হয় গোঁরাচাদ 
বাবুর উন্নতির হেতুভূত ছিল। তিনি অবিচলিতচিত্তে, অত্যন্ত 
মনোযোগের সহিত কার্য করিতে লাগিলেন ; এবং ক্রমে 
তীহার সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সদ্বাবহাঁর ও কাধ্যক্ষমতার গুণে 
তিনি শুদ্ধ বরিশাল নহে--সমগ্র পূর্ব বঙ্গের আইন-ব্যবসারি- 
গণের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 

প্রৌটাবস্থ। ও বার্ধক্য | 

গোরাটাদ বাবুর কাধ্যকুশলতার অজস্র পরিচয় প্রাপ্ত 
হইয়া, গবর্ণমেন্ট তাহাকে সরকারী ওকালতী পদগ্রহণ 


স্বর্গীয় গোরাটীদ দবাস। 


নীচবংশজ গোরাচাদ তাঁহাদের সহিত 


২৫৯ 


করিতে অনুরোধ করায় তিনি ছ ছয় বসর রর কাল উক্ত কাৰ্য্যে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু, অবশেষে শারীরিক ও মানসিক 
অস্বাস্থ্য ও অন্তান্ত নানা কাঁরণে তিনি সরকারী কায স্বেচ্ছায় 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ওকাঁলতী কাধ্যে রত রহিয়াও 
তিনি সাধারণের হিতকর কার্যে কখনে! অন্তুৎসাঁহ ব! তাচ্ছিল্য 
প্রদর্শন করেন নাই। যখন তিনি বরিশালস্থ (Ratepayers, 
Association) করদাত্গণের সভার সভাপতি স্বরূপে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন অযথা করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ঘোরতর 
আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিছু কাল বরিশাল Loan 
Office এর Managing Director হইয়া যথেষ্ট কর্ম 
নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ফরিদপুর ও বরিশালের প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হইয়া, জাতীয় মহাসমিতিতে উপস্থিত থাকিয়া 
৩1৪ বার তিনি কাৰ্য্য চালাইরাছেন। এতদ্যতীত, সাধারণের 
মঙ্গলকর অসংখ্য সদনুষ্ঠানে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নানা 
ভাবে উৎসাহ ও সহাম্কুভূতি জ্ঞাপন করিতেন। সংক্ষেপতঃ, 
ইহীর জীবনের অতি ক্ষুদ্র ইতিহাস উপরে বিবৃত করিলাম। 
এক্ষণে তীহার চরিত্রগত বিবিধ গুণরাঁণির বিচিত্র বিকাশ 
সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিব। 

গোরাটাদ বাবুর সমগ্র জীবন উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের 
লীলাক্ষেত্র। জীবনের সর্ক্লাঙ্গীন পরিণতি-সাধনের জন্য 
তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কি সার্বজনিক 
₹ জীবনে (Public life) কি ব্যক্তিগত জীবনে (Private 
life) সর্বদাই তিনি চরম সফলতালাভ করিবার জন্য যত্র- 
নীল ছিলেন। অসছুপার়ে কি অন্তায়্ূপে তিনি কখনো! 
স্বেচ্ছায় ( বা পারত পক্ষে অনিচ্ছায়ও ) কোন কার্য করিতে 
সাহস করেন নাই। পাছে লক্ষ্যত্রষ্ট হইতে হয়, পাছে 
সর্বজ্ঞ, সর্বদশী অন্তর্যামীর নিকটে অপরাধী গণ্য হন, 
এই ভয়েই তিনি কোন দিন অসৎনঙ্গে, অসৎভাবে বা অসৎ- 
কাৰ্য্যে আপন অমল চরিত্রকে কলুষিত করিতে পারেন নাই। 
চিরদিন তাহার হৃদয়ে সত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ 

সত্যানুরাগ । ছিল। নিজের সর্বস্বকেও তিনি সত্যান্থরোধে 
অগ্রান্থ করিতে পরাজ্মুখ ছিলেন নাঁ। কখনো কোন দিন 
গোরাটাদ বাবুর মুখে আত্মপ্রশংলা বা অহঙ্কারের কথা শুনা 
যায় নাই। এত অভিজ্ঞতা, এত জ্ঞানোপাজ্জন সত্বেও 
তিনি কাহারো নিকটে “বড়াই” করিতেন নাঁ। তিনি চির- 


ba 


bo সী সলা ত তলা সি ত আটাশি Te LP eg fs পিসি 


দিন নিলেকে “অজ্ঞান” « রথ” বলিয়া সম্বোধন করি 
গিয়াছেন। এত দীনভাব এ সংসারে বড়ই দুর্লভ । নিজেকে 

দীনতা ও দীনহীন জানির! নগ্রপদে, যোড়করে, বিশ্বনাথের 

বিনয়। চরণে লক্ষ্য স্থাপন করিয়া, তাহারি গঠিত দুর্গম 
কণ্টকান্তীর্ণ সত্যপথে গোরাটাদ অবিচলিত পদবিক্ষেপে 
চিরদিন চলিয়া গিয়াছেন,চরণ কণ্টক-বিক্ষত হইয়া, 
রুধিরধারায় কত সময়ে প্লাবিত হইয়াছে ; কিন্ত, গোরাটাদ 
তাহাতে ভ্রক্ষেপও করেন নাই। তিনি সত্যকে সত্যের 
জন্যই ভাল বাসিতেন, সত্যের নিকটে তিনি দুর্লভ বত্র- 
রাশির প্রত্যাশা করেন নাই। দীনতা গোরাটাদের অঙ্গের 
ভূষণ ছিল। সামান্ত বালকের নিকটেও তিনি তত্জিজ্ঞাস্ুর 
ন্যায় দীনতা বিনয় প্রদর্শন করিতেন। দীনতায় তীহার 
অন্তর পরিপূর্ণ ছিল বলিয়াই চিরজীবন সম্রদ্ধ-অন্তরে, বিনয়- 
নম্র ব্যবহারে, উৎকন্ঠিতভাবে তিনি সত্যন্গিসদ্ধান করি- 
তেন ;_উপেক্ষা বা অহঙ্কারের ভাব এক দিনের জন্যও 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই | যেখানে বেটুকু সত্যের 
সন্ধান পাইতেন সেই খানেই গোরাটাদের শদ্ধাপূর্ণ হৃদর সে 
তন্জুটি গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্রও ওদাসীন্ত করিত না। অগাধ 
অর্থসংগ্রহ করিয়াও গোরাটাদ অন্তায়ভাবে, বিলাদিতায় বা 
অন্ত কোন অসছুপায়ে এক কপর্দকও ব্যয় করিতেন না। 
সামান্ঠরকমে দরিদ্রের স্তায় বেশভূযা করিতেন ও সেই 
ভাবেই লোকের সহিত দীনভাবে ব্যবহার করিতেন। 
সকলের কাছেই শিখিবার আছে,--এ ধারণা গোরাটাদের 
মনে বদ্ধমূল ছিল! এই কারণেই তিনি এমন কি অশিক্ষিত 
লোকের নিকটেও আত্মকথা কহিতেন না। যে ব্যবসায়ে 
বরিশালের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন তাহাতেও তাহার 
উদারতার অসংখ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন মকর্দমা 
ভালরূপ বুঝিতে ন! পারিলে তিনি অতি অনায়াসে, তাঁহার 
জুনিয়ারদের নিকট হইতে উহা বুঝিয়া লইতেন। তাহার 
সকল কার্যেরই মূলমন্ত্র ছিল, 

“দশে মিলি’ করি” কাজ 
হাঁরি জিনি নাহি লাজ ৷” 

তাহার কাছে সকলেই সমভাবে আদৃত হইত। সমব্যব- 
সায়ী কোনও লোকের সহিত তাহার 
অসপ্তাব বা অগ্রীতি ছিল না! । সকল- 
কেই তিনি ভাল বাঁসিতেন, এবং 


সখদশিতা ও 
হর্তব্যনিষ্টা । 


~ 


প্রবাসী । 


পা সি এ তা 


[ ৫ম ডগি! 


নিপল শত সত লা” ত কল ০ 


সুযোগ * বাত অবসর পাইলেই তিনি উ তাহাদের উপকার হি 
চেষ্টা পাইতেন। অনেক সময়ে গোঁরাটাদ বাবুকে. সাহায্য ' 
করিবার জন্য কোন্‌ উকিলকে নিযুক্ত করিবে,__-তদ্িষয়ে 
মকেলরা৷ তাহার পরামর্শ চাহিত। _গোরাচাদবাবু বলিতেন, 


_ণতোমাদের যাকে ইচ্ছা নিযুক্ত করিও ।” কাহারো 
প্রতি বিদ্বেষ বা অসস্তোৰ প্রকাশ করিতেন না? সকলেই 


তাহার নিকটে সম্মান, সহানুভূতি ও প্রীতি লাভ 
করিতেন। গোরাটাদ আপন পুত্রকন্তাকে যেরূপ যত 
করিতেন, তাঁহার পরিবারস্থ দূর সম্পকীয় বা নিঃসম্পর্ক, 
ছুঃস্থ র্যক্তিগণকেও তিন ঠিক তেমনি ঘত্র করিতেন। 
পুত্রকন্ঠার স্থুথ-ন্থচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য তিনি বিশেষ কোন 
বন্দোবস্ত করিতে ভালবাসিতেন ন! । কর্তব্য যাহা, গোরাচাদ 
তাহাই করিতেন ;--অন্তায়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ 
বিতৃষণ ছিল, কর্তব্-পালনের জন্য তিনি শারীরিক 
মানসিক অশেষবিধ ক্লেশ পাইয়াছেন; কিন্তু কর্তব্য হইতে 
তবু তিনি বিচ্যুত হন নাই। ধাহাদের মকর্দমা লইতেন 
তীহাদের মঙ্গলকামনায় তিনি প্রাণান্ত পরিশ্রম স্বীকার 
করিতেন,_কাহারো কোন কাধ্যের ভারগাহণ করিলে 


তিনি তাহার ক্রীতদাস হইতেন। কর্তব্যান্থরোধে তিনি 


চিরদিন আত্মস্তুথে জলাঞ্জলি দিয়া গিয়াছেন। সংসারের 


শত বাধাবিপত্তি আসিয়া একদিনের তরেও তাঁহাকে কর্তব্য- 


স্থলিত করিতে পারে নাই। যখন তিনি গভর্ণমেণ্টের - 
কাধ্যে নিহুক্ত ছিলেন তখনো কেহ তাঁহাকে কর্তব্যে অবহেলা 
করিতে দেখে নাই। অনেক দিন আসামীর পক্ষ হইতে 
তাহার অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য অনেকে নানারূপ বহুমুল্য 
দ্রব্য তাঁহাকে উপঢৌকন পাঁঠাইত। কিন্তু, তিনি সে সকলের 
প্রতি একবারে! চাহিয়া দেখেন নাই। ও সকল উপঢৌকন 
অবিলম্বে ফেরৎ দিয়া তিনি বলিতেন,_“উহা মুসলমানের 
হারাম, আমার গোমাংস!” 

কর্তব্যনিষ্ঠ গোরাটীদ বাবু চিরজীবন নিজের প্রথমাবস্থার 
সেই ছুঃসহ দারিদ্রাদুঃখ বিস্ৃত হন নাই! যে অবস্থা হইতে 
তিনি বীরের শ্থায় গ্রতিকুলতার সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া, 
ক্রমে ক্রমে স্বীয় চরিত্র বলে ও অধ্যবসায় গুণে উন্নতির 
মহোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন সেই ছুঃখ-নৈরাস্ত- 
দারিদ্রযনিষ্পেষিত অবস্থার কথা গোরাচাদ বাবু চিরকাল মনে 


মে সংখ্যা । l 
রাখিযাছিলেন। তিনি বোর ওহ রং পানিত: 


কাতর হইতেন। এক জীবনে আশাতিরিক্ত অর্থোপাজ্জন 

করিয়াও নিজে একদিনের জন্যও ভোগ- 
পরহুঃবকাতিরতা ও লালসা চরিতার্থ করেন নাই বটে, কিন্ত 
দানশীলতা । 


পরার্থে তিনি যথেষ্ট করিয়৷ গিয়াছেন। 
উপকার করিতে পারিলে তিনি কখনো সে সুযোগ ছাঁড়িতেন 
না; পরের উপকার করিয়াই তিনি বিশেষ রূপে আত্মপ্রসাদ 
লাভ করিতেন। ওকালতী আরম্ভ করিয়া অবধি দরিদ্র 
ছাত্রগণের প্রতিপালন-কার্ধো তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে 
লাগিলেন। প্রথম অবস্থায় ২৩টি করিয়! ছাত্রের ভরণ- 
পোষণ করিতেন ; ক্রমশঃ পসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসংখ্যা 
১২১৪টীতে পরিণত হইল । এই সকল ছাত্রের বাসের জন্ত 
গোরাটাদ বাবু নিজ বসতবাটির সংলগ্ন একটি গৃহ নির্মাণ 
করিলেন, এবং স্বয়ং এই সকল নিঃস্ব ছাত্রগণের অসুবিধা ও 
কষ্টনিবারণের অন্ত সর্বদা তৎপর রহিতেন। একদিন তাঁহার 
কোন পরমাত্মীয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,_“বাসায় এত 
লোক ; কেবলি গোলমাল,--যেন একটা হোটেল । আমা- 
দ্র কিন্তু বাস্তবিকই বড় অসুবিধা হর়।” ইহাতে তিনি 
নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন,_“নিজের টি, ছেলেটি 
নিয়াই বদি সংসার করিতে হয় তবে সে তো খিয়াল-কুকুরের 
মত হইল!” ছাত্রদিগকে তিনি ঘৎপরোনাস্তি নেহ করিতেন। 
তাহাদের প্রতি ইহাই তাহার প্রধান উপদেশ ছিল,--তিনি 
বলিতেন,__ “আমি তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না 
I want character—আমগি চরিত্র-বল চাই !” 
কোন কোন দরিদ্র পরিবারকে গোরা্টাদ বাবু স্বীয় 
পরিবারভূক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং ছুঃস্থ অনেকগুলি 
বিধবা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধীকে তিনি মাসিক অর্থবানে প্রতিপালন 
করিতেন । এতদ্যতীত, পূজার সময়ে ও অন্তান্ত কাধ্য- 
কর্মোপলক্ষে তিনি যে কত গরীবকে অন্ন বস্তু ও অর্থনান 
করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না! পর ছুঃখে 
গোরাটাদ বাবু আজীবন কষ্টান্ুভব করিয়াছেন। কোন 
লোকের দুঃখ দূর করিতে পারিলে তাহার আনন্দের আর 
সীমা থাকিত না। গোরাটাদ বাবুর স্বচ্ছল অবস্থায় তাহার 
বাড়ী হইতে কখনো কোন অতিথি শ্লানমুখে ফিরিরা যায় 
নাই। তিনি এমনি দয়ালু ছিলেন যে, অনেক সময়ে পরের 


স্বীয় গোরাচাদ দ্বাস। 


শশী সতী ত সততা সনত তপ পতা জ্ঞানত 


সিল ছক জালা চি লা লা 


দুঃ খকাহিনী শুনিতে জনি; তাহার চক্ষু দিয়া ণ্ৰর্‌ ঝর” 
করিয়া জল ঝরিয়া পড়িয়াছে, এমনে! দেখিয়াছি । পরম 
শক্রকেও তিনি কখনো কঠোর ব্যবহারে কষ্ট দিতে পারিতেন 


না। কেহ তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিলে, তিনি তাহাকে 
রা সদ্যবহারের দ্বারা পরাজিত করিতে 


৷ প্ৰয়াস পাইতেন। তিনি জানিতেন,_ 
“প্রতিহিংসা পিশাচ শক্রকে দমন করিতে পারে, বিনাশ 
করিতে পারে, ভন্ম করিতে পারে; কিন্তু, একমাত্র ক্ষমাই 
শত্রুকে মিত্র করে, নিরীহ করে, দেবতা করে। নির্য্যাতন 
নরকের ধর্ম, প্রতিহিংসা পৃথিবীর ধর্ম, ক্ষমা স্বর্গের ধর্ম” তিনি 
স্বর্গের ধর্মই পালন করিতেন এবং শত্রুকে প্রকৃত মিত্র করিতে 
জানিতেন। একদা কোন সরকারি কর্মচারী অন্তায়রূপে 
তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করায়, গোরাটাদ বাবুর জনৈক কর্মচারী 
উপরওরালা সাহেবের নিকটে বলিয়া, ও 'ব্যক্তিটিকে সাজ! 
দেওয়াইবার জন্ত গোরা্টাদ বাবুকে উত্তেজিত করিয়াছিল। 
কিন্তু, সুযোগ পাইয়া গোরাটাদ বাবু এ “অনিষ্টকারী ব্যক্তির 
স্বপক্ষেই সাহেবের নিকটে দু’ একটি কথা বলিয়া তাহার 
মহছুপকারসাধন করিলেন। ইহাতে কর্মচারীটি একটু 
বিস্মিত হইয়া গোরার্চাদ বাবুকে বলিল,_“আমি বলিলাম 
তার বিরুদ্ধে বলিতে, আর আপনি কিনা তার উপকার 
করিলেন!” প্রত্যুত্তরে গোরাচাদ বাবু বলিলেন»”_ “ছিঃ ! : 
আমার কি তা” কর! উচিত? আমি তাহার শত্রুতার উপযুক্ত 
প্রতিশোধ লইয়াছি। ইহা শুনিলেই সে পথে আসিবে ৷” 
এরূপ অসংখ্য ঘটনাতে গোরাটাদের জীবন পরিপূর্ণ । 
বৈষয়িক কোন ব্যাপারে নিষ্ঠুরতার সহিত প্রতিহিংসাপরায়ণ 
হইয়া কোন কাজ করেন নাই। পদে পদে, শত্রুকে, 
মিত্রকে, অন্ুতপ্তকে তিনি মরণকাল পর্য্যন্ত ক্ষমা করিয়া 
গিয়াছেন । জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত শত সহত্র 
লোক বিরুদ্বাচরণ করিয়া, কত রকমে তাহাকে অপদস্থ ও 
লাঞ্ছিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু গোরাটাদ 
একদিনের জন্তও তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। 
প্রত্যেক সংসারীই কোন না কোন একটি বিশেষ দলভুক্ত হইয়া 
জীবনপাত করেন, কিন্ত স্বর্গীয় গোরাটাদ কখনো কোন. 
দলাদলির মধ্যে থাকিতেন না। চিরদিন আপনার ধর্ম্মকে 
অক্ষুণ্ন রাখিয়া তিনি অন্যের গুণই দেখিয়া ফিরিতেন 7 
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ata জন্যও গে রাাদের ৯ মুখে কেহ হারে | নিন্দা ৰা 
কুৎসা শোনে নাই। ' যেখানে পরচর্চ্চা হইত সেখানে 
গোরাচাদ বাবুকে দেখিতাম ন! । তিনি বলিতেন__ “নিজের 
ধুলা ঝাড়িতে ঝাঁড়িতেই মরিলাম ;- আমার পরের ঘরে 
ঘটকালি করিবার অবকাশ নাই।” গোরাাদের অন্তর 
এমনি কোমলতাময় ছিল যে পরকে দুঃখ দেওয়া তো দুরের 


-রুথা,-কোনি কথা বলিলে কেহ ব্যথা' পাইবে, ইহা বুঝিতে 
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পারিলে তিনি আর সে কথা মুখাগ্রে আনিতেন না ;_পরের 
দুঃখে বাস্তবিকই তাহার হৃদয়ে ব্যথা লাঁগিত। 
তিনি যেমন সর্বদা সর্ধপ্রকারে সকলকে ক্ষমা করিয়াছেন 
তেমনি আবার স্বকৃত ত্রুটি বা অপরাধের 
জন্য, নিরন্তর অন্ৃতগ্রচিত্তে সকলের 
নিকটেই ক্ষমাঁভিক্ষা করিতে উৎকষ্ঠিত ছিলেন। আপনার 
সামান্যতম ব্রটিকেও তিনি অতি গাঁহত অপরাধ বলিয়া 
মনে করিতেন, আত্মদোষ সকল. আবালবৃদ্ধ--নির্বিচারে 
সকলের নিকটেই অকপটে ব্যক্ত করিয়া! সবিনয়ে, সভয়ে 
সকলের কৃপা চাহিতেন। যখনি কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ 
হইত তখনি নিজের দোষগুলি শতমুখে, অনুতপ্ত কে 
তাহার নিকটে প্রকাশ করিয়া বলিতেন,_-«আমি বড় পাপী, 
আমাকে কৃপা করিও।” এত উচ্চ পদবীর লোক যে 
এতদূর সরল হইতে পারে তাহা--যিনি তাহাকে না দেখিয়া" 
ছেন তিনি--কখনো!- কল্পনাও করিতে পারিবেন না। 
নিজেকে দীন-হীন জানিয়া গোরাটাদ বাবু সকলের নিকটেই 
আশীর্বাদপ্রার্থনা করিয়াছেন;--এত সরলতা আমি আর 
কোথাও .দেখি নাই। তিনি এত সরল ছিলেন বলিয়াই 
তাহার জীবনে এতগুলি সদগ,ণের আবির্ভাৰ হইয়াছিল। 
সরল সম্রদ্ধ অন্তরে সত্যান্থরাগ প্রবল হইলে সে অন্তর যে 
পবিভ্রতাময় হইবে,-তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইজন্তই 


সরলত।। 


গোরাটাদ বাবুর চরিত্র পুণ্যময় ছিল এবং তাহার প্রাণ, 


চিরকাল নিবিড়রূপে ধর্মনিষ্ঠ ছিল। ভগবৎ-গ্রীতি তাঁহার 
সমগ্র জীবনকে ওতঃগ্রোতভাবে আছন করিয়া রাখিয়াছিল। 


তীহার পবিত্র হৃদয় অমৃতপ্রাবনে চিরদিন 
ভগবৎ-প্রীতি ও 
টি? সরসমধুর ছিল। নিশ্চয়ই বাল্যকালে 
অসম্প্রদায়িক ft ৮ 
ty গোরাচীদ বাঁবুর হৃদয়ে ভক্তির বীজ ও 


ধন্মপিপাসার অস্কুর উপ্ত হইয়াছিল। 


প্রবাসী I 





তম ভাগ। 


সস শাসিত 


পাঠশালা « ও ও স্কুলে ন পাঠাভ্যাস করিবার স সময়েও ইহার ক্রিয়া 
হইবার কথা, কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু অবগত নহি।  কলি- 
কাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিবার সময়ে মহৰি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র প্রমুখ মহোদয়গণের ধর্ম্মোপদেশ 
ও বক্তৃতায় তিনি যোগ দিতেন;)--তদবধি তাহার অন্তরে 
ধর্মভাব স্ফ,রিত হয়। বরিশালে আদিয়! ব্রাহ্ম বদ্ধগণের 
সহিত তিনি মিলিত হন, এবং আজীবন তীহাদের সুখময় 
সংসর্গে তিনি পরম আনন্দানুভব করিয়া গিয়াছেন। তিনি 
নিজে বলিয়াছেন যে, জীবনের প্রথমাবস্থায় তাঁহার ধর্মে 
অনাস্থা ও ঈশ্বরে সংশয় জন্মিয়াছিল। এই সময়ে ত্রাক্ঘসমাজের 
উপাসনা ও কীর্তন ইত্যাদিতে যোগ দিয়া তাহার মনের 
এই সংশয়তিমির বিদূরিত হয়। তিনি যতদিন জীবিত 


ছিলেন নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন) 


এবং ব্রাহ্ম প্রচারক ও আচার্য্যদের সহিত ঘনিষ্ট যোগ রাখিয়া 
নিজের ধর্মজীবনকে পরিপুষ্ট রাখিয়াছিলেন। মহাত্মা বিজয় 
কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকটে গোরাটাদ বাবু দীক্ষিত হন। স্বগীয় 
গোস্বামী মহোদয়ের প্রতি গোরাটাঁদ বাবুর প্রগাঁ শ্রদ্ধা ও 
প্কান্তিক ভক্তি ছিল। তিনি গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ 
ও বাক্যান্থুসারে জীবনযাপন করিতে নিয়তই যত্নবান ছিলেন, 
তিনি বলিতেন,_-“ঠাকুর আমার জটিল সংসারপথে একমাত্র 
ধ্রবতারা,_-তিনি আমার সর্বস্ব ।” জীবনের শেষ অধ্যায়ে 
পা বাবুর ধর্মমত কিয়দংশে পরিবর্তিত হইয়াছিল। 
তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়াছিলেন। প্রত্যহ হিন্দু 


-মৃতে তপ-জপ-আহ্বিক-আঁরাধনা প্রভৃতি করিতেন, এবং 


আমি জানি হিন্দু ধর্শের আলোচন! করিতে করিতে তিনি 
একেবারে মোহিত হইয়া যাইতেন। কিন্তু, পরম হিন্দু 
হইয়াও তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত একদিনের জন্যও ব্রাহ্ম- 
সমাজে যোগদান করিতে উদাসীনতা করেন নাই। প্রতি 
রবিবার তিনি বাড়ির ছেলেদিগকে ব্রহ্মমন্দিরে যাইতে 
বলিতেন। তিনি সকল ধর্মের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন 
এবং প্রত্যহ পুজার সময়ে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, মুসলমান, 
বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধৰ্ম্ম পুস্তকই ভক্তিভরে পাঠ করিতেন। 
তীহার পুজার ঘরে ও বসিবার ঘরে বিভিন্ন ধ্্মাবলন্বী মহা- 
পুরুষদের প্রতিমূর্তি ছিল;_-তিনি প্রত্যহ ওঁ সরল মহাঁত্মা- 
গণকে স্মরণ করিয়া, পূজার সময়ে তাঁহাদের ছবির উপরে 
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ডি ্হনানি আদি নিতেন _গোৱাটাদ বাবু 
' সর্বদাই বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিতেন, এবং ভিন্ন ধর্্মান্ুরক্ত 
_ কোন.লোঁকের প্রতি বিদ্বেষ বা বিরক্তি প্রকাশ করিতেন 
ন!। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশ্বাসান্থুসারে ফল পাইবে 
ইহাই তাঁহার .ঞব বিশ্বাস ছিল। যেখানে ধর্মপ্রসঙ্গ বা 
ধৰ্ম্মবক্তৃতা হইত সর্বাগ্রেই দেখিতাঁম, গোরাটাদ বাবু তথায় 
উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রাণে বাস্তবিকই সত্যের 
জন্য ধর্মের জন্ত গভীর ব্যাকুলতা ছিল কোন রকম ধর্ম 
প্রসঙ্গ পাইলে তিনি তাহাতে যোগ না দিয়া কিছুতেই স্থির 
থাকিতে পাঁরিতেন না;__শত বাধাবিপ্ন অতিক্রম করিয়াও 
তিনি তথায় উপস্থিত । গোরাটা্দ বাবুর সমগ্র 


' জীবনে তিনি বোধ হয় কখনো! .অসৎ সঙ্গে বা কুৎসিত 


আলাপে সময় নষ্ট করেন নাই। যখনি "আলাপ . করিতে 
শুনিতাঁম, তখনি দেখিতাঁম, ধর্ম কথা চলিয়াছে। কোন 
কোন দিন কীর্তনাদিতে তাহার এরূপ মস্ততা হইত যে, 
আপনাকে চাঁপিয়া রাখিতে পারিতেন না। তখন ভাবের 
স্কুভিতে তীহার প্রাণের আবেগ ও গভীরতা পরিস্ফট 
হইয়া পড়িত। এই সময়ে তিনি যে সব কথা বলিতেন 
যেরূপ ব্যবহার রুরিতেন তাহাতে ইহা বেশ বুঝা যাইত 
যে, তাঁহার শুচিন্নাত হৃদয় ভাবে ভগমগ হইয়াছে, এবং 
তিনি যেন কোন অমৃতময় বিমল আনন্দ-রাজ্যে 
বিচরণ করিতেছেন। গোরাটাদ বাবুর ধর্মাজীবন সম্বন্ধে 
অল্প কথায় বক্তব্য শেষ করিতে হইলে বলিতে হয়,_-তিনি 
ভক্তিভাবের সাধক, জ্ঞান তাঁহার সহায়, ্রহ্মানন্দ তীহার লক্ষ্য, 
সাঁধুরা তীহাঁর আঁশার স্থল ; এবং সৎকর্ম্মই তাঁহার ভক্তিবৃক্ষে 
সুধাময় ফল। তাঁহার ভক্তি অনন্তমুখী ; জানালোচনা তাঁহার 
পোষক, আনন্দ তাহার পরিণতি এবং কর্মাই তাঁহার চরম পরি- 
সমাপ্ডি। ব্ৰহ্মানন্দলাভের বাসনা গোরা্টাদ বাবুর-সমগ্র জীবনকে 
নিয়মিত করিত, প্রকৃতিকে সংযত করিত, এবং পবিত্রতাঁকে 
অবস্তন্তাবী করিত। তিনি ভাল থাকিতেন এবং ভাল 
হইতেন কেন ?-_না, তাহা না হইলে ভক্ত হওয়া যায় না! 
ভক্তি ধাহার চালক, প্রভূ পরমেশ্বর তাহার প্রেমে বাঁধা । 
এমন জীবন পবিত্রতা ময়, মধুময় রি বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। 

সংক্ষেপে, অতি অন্ন কথায় গোরচাদ বাবুর বিশাল 


fl 


স্বীয় গোরাটাদ দাস। 


লাভ করিয়াছিলেন । 


২৬৩ 
চরিত্রের আলোচনা এইখানেই শেষ করিব। | যাহার অমৃতময় 
চরিত্রমাধুরী বর্ণন করিলাম তাঁহার জীরন সম্বন্ধে এত লিখিবার 
আছে. যে, তাহা সাময়িক পত্রের বক্ষে প্রতিবিশ্বিত কর! 
সম্ভবপর নহে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিবাঁর সময়ে শতবার 
মনে করিয়াছি, তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা 
লিপিবদ্ধ করিব। কিন্ত, পরক্ষণেই সে 'সকল বাসনা 
অনিচ্ছা সত্তেও পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি এই 
প্রবন্ধে সংক্ষেপে, সংযতভাবে শুধু গোরাটাঁদ বাবুর চরিত্র 
যে সকল গুণাবলীর দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল তাহারি একটা 
সংক্ষিপ্ত তালিকা মাত্র দিলাম, তাহার চরিত্রের বিস্তৃত 
সমালোচন! করিয়া আমার হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ করি নাই। 

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ গোরাটাদ বাবু পিভশুল 
রোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। [বিগত ১৪ই ফাল্তন' 
১৩১০ সালে এই রোগ হঠাৎ বাড়িয়া পড়ে। রোগ বন্ত্রণায় 
চারিদিন মাত্র ক্রিষ্ট হইয়া ১৭ই তারিখে গোরাঁচাদ ইহলোক 
ত্যাগ করেন। যে কয়েক দিন শধ্যাগত ছিলেন সে কয়দিন 
কাহারো সহিত কোন সাংসারিক কথা কহেন নাই। রোগ- 
ক্লিষ্ট অবস্থাতে তিনি পুনঃ পুনঃ ইষ্টমন্র জপের সঙ্গে সঙ্গে 
কাহার. উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিতেছিলেন। কোন 
লোক রোগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন__ “নাম 
ক্র! নাম কর!” প্রাণবিয়োগের অন্যুন এক ঘন্টা পূর্বে 
তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা কীদিয়৷ উঠিলে, উচ্চকণ্ঠে গোরাটাদ বাবু 
তাঁহাকে সাস্বনা দিয়া বলিলেন,_-“কীদিয়ো না, কোন ভয় 
নাই !” মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত অবধি গোরাটাদ বাবু সজ্ঞান 
ছিলেন।. মৃত্যুর সময়ে কেহ কেহ তাঁহাকে নাম শুনাইতে- 
ছিল। প্রাণ বাহির হইয়া গেলেও তাহার মুখে ঈষৎ হান্ত 
রেখা লাগিয়াছিল, যেন যাইবার সময়েও নামশ্রবণে প্রীতি' 
তখন প্রভাতের সুশীতল বসন্তানিল 
ফুলগন্ধে ভরপুর হইয়া বির্‌ ঝর্‌ করিয়া বহিতেছিল। পূর্ব 
গগনে তখন সবে মাত্র অরুণাভা বিক্রিত হইয়াছে এবং 
নির্মল আকাঁশে তখনো শুকতারা মৃতু মৃতু হাসিতেছে। এই 
মধুর ব্রহ্মূহূর্তে পিককণ্ঠের ললিত কুজনতাঁনে আহ্বান্গীতি 
শুনিতে শুনিতে গোরাটাদ ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া অমুতধাঁমে 
প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবাদ্ধবের, 
সাধের স্বপ্ন সহসা ফুরাইয়া গেল! | 


ই 


+ বিকা জত নত, 


হা খানেই। Val সাজার হাতির জীবনী জা, 


করিতেছি । কিন্ত, সর্বশেষে, গোরাটাদ বাবুর একমাত্র 
সুযোগ্য পুত্র, মদীয় পরম সুহ্ৃৎ সত্যপ্রিয় শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ 
দাস মহশিয়কে আমার কৃতজ্ঞতা জানানো অত্যাবশ্যক | 
বন্ধুর আমাকে তাহার পিতার জীবনী রচনাকল্ে যথেষ্ট 
সাহীষ্য করিয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, 
সত্যভূষণ বাবু সত্যপথে, চিরদিন প্রেম্ময়ে প্রীতি রাখিয়া 
সংসারের কল্যাণসাধন করুন--আদর্শ জীবন অন্বেষণের 
জন্য তাহাকে ঘরের বাহির হইতে হইবে না। 
গ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী - 


ভারত-রমণী । 


“না জাগিলে যত ভারত কামিনী, 
পোহীবে না কভু এ দুখ যামিনী ৷” 
কালিদাস তীহার রঘুবংশের প্রারম্ভে বলিয়াছেনঃ 


ধাগর্থাবিব সংপৃক্ত বাগৰ্থপ্ৰতিপত্তয়ে। 
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পাঁব্বতীপরমেশ্বরৌ ॥. 


বাক্যের সঙ্গে অর্থ যেরূপ .সংখুক্ত, প্রকৃতিপুরুষ সেইরপ, 


সম্পৃক্ত । বাক্য এবং অর্থ যেরূপ ছুইটা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, 
একটা বস্তুর ছুই দিক্‌ মাত্র, স্ত্রী পুরুষও .সেইরূপ একটা 
অখণ্ড বস্তুর দুইটা দিকৃ। আমরা কখনও এরূপ কল্পনা 
করিতে পারি না, যে প্রথমে একটা শব্দের উৎপত্তি হইল, 
কিছুদিন তাহা অর্থহীন. ভাবহীন রহিল, কালক্রমে তাহার 
সঙ্গে অর্থ বা ভাব (1৭62) আনিয়া -যুক্ত হইল। পক্ষান্তরে 
ইহাও আমাদিগের কল্পনার অতীত, যে প্রথমে কেবল মাত্র 
একটা অর্থ ছিল, পরে তাহার সঙ্গে বাক্য আসিয়া যুক্ত 
হইয়াছে। সেইরূপ আমরা এরূপ কোনও সমাজ কল্পনা 
করিতে পারি না যেখানে কেবলমাত্র পুরুষ ছিল, পরে 
রমণী আসিয়া যোগ দিয়াছে, অথবা প্রথমে কেবলমাত্র 
রমণী ছিল, পরে পুরুষ আসিয়া যোগ দিয়াছে । সমাজ 
বলিলে স্ত্রী পুরুষের সমষ্টি বুঝায়। পুরুষ ও রমণী উভয়কে 
লইয়াই সমাজ। ইহারা সমাজবৃক্ষের দুইটা স্কন্ধ, অথবা 
সমীজপত্রের দুইটা পৃষ্ঠা । উভয়ের রং.বিভিন্ন হইতে পারে, 
কিন্তু আয়তনে উভয়ের সয়তা .নিশ্চিত, একপত্রের ছুই 


প্রবাসী। 


মহ 


পরিসরে এ পচা ভর হতে বইতে পারে না, 
এরূপ হওয়া অসম্ভব। স্থৃতরাং উভয়ের শক্তিসামর্থ্যও 
সমান হইবে, অল্লাধিক হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, এক 
পৃষ্ঠা অপর পৃষ্ঠা হইতে বড় হইতে পারে না। কিন্তু বস্তুতঃ 
আমরা দেখিতেছি যে একপৃষ্ঠা অপর পৃষ্ঠা অপেক্ষা অনেক 
বড় হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ কি? এবং কিরূপে 
এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়মটার এই দৃশ্যমান ব্যভিচারের কারণ 


না পিতা শশা 


নির্দেশ করা যাইতে . পারে? ইহার কারণ নির্দেশ করিবার 


জন্য অধিক দূরে যাইতে হইবে না। স্থলতঃ আধ্যাত্মিক, 
মানসিক, শারীরিক সকল বিষয় লইয়া স্ত্রী পুরুষের শক্তি 
সমান হওয়া যুক্তিসঙ্গত হইলেও গর্ভধারণ, সন্তানপ্রপব 


৷ ও লালনপালনাদিতে নারী-জাতির শক্তি . এত ক্ষয়প্রাপ্ত 


হয়, যে স্বাভাবিক নিয়মেই পুরুষ অপেক্ষা শারীরিক শক্তিতে 


- নারীজাতি হীন হইয়া পড়িয়াছে। এসমস্ত প্রক্ৃতিনি্িষট, 


ইহাদিগের মধ্য হইতে কোঁন একটীকে হস্তান্তর করা অসম্ভব ৷ 
এস্থলে কেহ বলিতে পারিবে না যে পুরুষেরা পক্ষপাত 
করিয়া এই সকল কার্যের ভার্‌ স্রীজাতির মস্তকে স্থাপন 
করিয়া তাহাকে হীনবল করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাই যদি 
হয়, যে এগুলি প্ররুতিনির্দিষ্ট স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে, 
তবে বে আমরা পুর্বপক্ষ করিয়াছি-স্ত্রী পুরুষ উভয়ে সমান 
তাহা কিরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে? প্রকৃতি যদি 
এরূপ কোন ভার নারী-জাতির উপরে স্থাপন করিয়া থাকেন, 
দ্বারা তাঁহার পুরুষ অপেক্ষা হীন হওয়া অনিবাধ্য, তাহা 
হইলে সাম্যবাদের ভিত্তি কোথায়? আমরা বলিয়াছধি, স্ত্রী: 
পুরুষের সমতা একটা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা । স্বভাঁবনিয়ন্ত্রি 
সমাজে ইহার অন্যথা অসম্ভব। সুতরাং স্ত্রীজাতির এরূপ 
কোন শক্তি অবশ্য আছে, যদ্বারা এই ক্ষতি- পূরণ হইতে 
পারে। প্রকৃতি একদিকে যেমন হরণ করিয়াছেন, অন্যদিকে 
তেমনি পুরণ করিতে তিনি বাধ্য। তুলাযন্ত্রের সমতা- 
প্রাপ্ত দুইটা পাল্লার (9০৪1১) একটার মধ্য হইতে কিছু 


' তুলিয়া লইলে সমান পরিমাণ আর কিছু তাহাতে স্থাপন 


করিতে হইবে, নতুবা তাঁহাদের সমতা রক্ষা হইবে ন!। 
প্রকৃতি ইহা করিতে কুঠিতা হন নাই। তিনি স্তায়নিষ্ঠা 
জননীর স্তায় অপক্ষপাঁতে আপনার পুত্রকন্তার্দিগকে সমা নাংশে 
স্বীয় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। সকলকে এক 


মে সংখ্যা 1 ] 


জাতীয় বস্তু না 1 দিলেও মূলে সমতার কোন তারতম্য ঘটে 
নহি। .নারীজাতির ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে 
এমন একটা শক্তি প্রদান করিয়াছেন যাহা দ্বারা পুরুষজাতি 
চিরকাল শাঁসিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই শক্তি 
শারীরিক নহে, আধ্যাত্মিক। শারীরিক ও আধ্যাত্মিক 
শক্তির কাধ্যপ্রণালীতে এই একটা বিশেষ প্রভেদ্ আছে 
ষে, শারীরিক শক্তির কাধ্য যেরূপ আগু ফলপ্রদ, আধ্যাত্মিক 
শক্তির কার্য সেরূপ নহে। শেষৌক্তটার কার্যের গতি 
কিঞ্চিৎ মন্থর। সেইজন্য অনেক সময়ে শারীরিক শক্তির 
দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি পর্যুযুদন্ত হইয়া যায়! কিন্তু বিশেষ 
ভাবে প্রণিধান করিলে দেখা যাঁয় যে, ধীরে ধীরে বিজিত 
জেতাকে জয় করিতেছে । রোম শারীরিক শক্তিতে গ্রীম্‌কে 
জয় করিলেও আধ্যাত্মিক শক্তিবলে গ্রীন রোমের উপরে 
জয়লাভ করিয়াছিল। ভারত শারীরিক বলে ইয়ুরোপের 
নিকটে পরাস্ত হইয়াছে বটে ; কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক শক্তি 
ধীরে ধীরে বিজেতার উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে । 
যাহা হউক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিদ্ধয়ের এই 
প্রভেদটার আশ্রয় লইয়া শারীরিক শক্তিতে বলীরান্‌ পুরুষ 
রমণীকে নিপীড়ন করিয়াছে ও তাহাকে তাহার প্ররৃতিদত্ত 
অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। কিন্ত ইহার ফল 
কি হইয়াছে? ফল হইয়াছে “বিনিপাতঃ”। ইতিহাস 
_-ভারত-ইতিহাঁস--সাক্ষ্য দিতেছে যে রমণীকে টা 
হইতে রা ত করাতে পুরুষের পক্ষে লাভ লইয়াছে,_“ 
গো ব্ধঃ” 1 আমরা এ কথা বলিতেছি না তি যখন 
রমণীর জা একটী একটা করিয়া ধীরে ধীরে হরণ 
করিয়াছিল, তখন সে রম্ণীজাতির প্রতি আক্রোশবশতঃ 
স্বীয় প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতার নিমিত্ত এরূপ করিয়াছিল। 
বরং ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয় যে জ্ীজাতিকে এই সকল 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে সমাজের মঙ্গল হইবে, এইরূপ 
ভাবিয়াই তাহ! করিয়াছিল। রমণীও যে নির্বিবাদে স্বীয় 
অধিকারগুলি ছাড়িয়া" দিয়াছিল, তাহা মনে হয় না? তবে 
পুরুষ শারীরিক শক্তিতে বলবত্তর বলিয়! সংগ্রামে হারিয়া 
গিয়া পুরুষ যাহা ভাল বুঝিয়াছিল তাহ! বিকৃতি হইলেও 
অত্যাচার ভয়ে প্রকৃতি বলিয়া গ্রহণ করিয় স্বীয় অবস্থাতে 
সন্তষ্ট হইতে বাধ্য হইয়াছিল। শেষে বিকৃতিই প্রক্কৃতি 


ভারত-রমণী। | ’ 


. ২৬৫ 


হইয়া গ্রেল। কিন অধিকারগুলি কতি ও পরত টনি 
হইতে রমণীকে বঞ্চিত করিলে প্রকৃতি কি তাহার প্রতিশোধ 
গ্রহণ করিবে না? তুলাযন্তরের একদিক হইতে যদি কিছু 
ভার কমাইয়া দাও তবে যন্ত্রের সমতারক্ষার জন্য অপর 
দিক হইতেও ঠিক সেই পরিমাণে ভার কম করিতে হইবে । 
সমাজযন্ত্র সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। সমাজপত্রের এবপৃষ্ঠা যদি 
কিয়ৎ পরিমাণে কাটিয়া দেওয়া যায় তবে দেখা যাইবে যে অপর 
পৃষ্ঠাও কাটা হইয়া গিয়াছে। চুম্বক দণ্ডে (Magnetic bar) 
ঠিক মধ্যস্থলে কেন্দ্র এবং দুই দিকের ছুইটী মেরু, উত্তর ও 
দক্ষিণ, তাহা হইতে সমদুরবন্তী। শত চেষ্টাতেও মেরুদয় 
কেন্দ্র হইতে আপনাঁদিগের সমদুরবর্তিত্ব পরিহার করিতে 
পারে না। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। ইহাকে পরিহার করা 
অসম্ভব। দক্ষিণ মেরুর কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিলে দেখা 
যাইবে যে, কেন্দ্র উত্তর মেরুর দিকে কিয়দ্দ,'র সরিয়া গিয়া 
মেরুদ্বয়ের সমদূরবস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। সমাজেও ঠিক 
সেইরূপ দেখা যায় যেখানে পুরুষ রমণীকে হীন করিয়াছে 
সেখানেই সে নিজেও হীনতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমর 
ভারত-রমণীর দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টা কিযৎপরিমাণে'প্রতি- 
পন্ন করিতে চেষ্টা করিব। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব 
রমণীকে স্বাধিকারবিচ্যুত করিয়া সমাজ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে । এখন দেখা যাঁক্‌, নারীজাতি এদেশে কিকি 
অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন । 

আমরা সর্ব প্রথমে স্ত্রী-্বাধীনতা বা অনবরোধ বিষয়ের 
আলোচনা করিব। কারণ, এই স্বাধীনতা হারাইয়া নারী- 
সমাজ অনেকগুলি অধিকার হারাইয়াছেন। একথা ঠিক যে 
প্রক্ৃতিনির্দিষ্ট নিয়মানুসারে স্ত্রীজাঁতিকে অধিকাংশ সময় 
গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়। পারিবারিক শ্রমবিভাগে রন্ধন 
ও শিশুসন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি গৃহকাধ্য রমণীকে 
করিতে হয় এবং অর্থোপাঁজ্জন ও পরিবারসন্বন্বীয় অন্তান্ত 
বাহিরের কাধ্য পুরুষকে করিতে হয়। কিন্তু গৃহেও এরূপ 
অনেক কাৰ্য্য আছে যাহা স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই করিতে হয় 
এবং বাহিরেও এরূপ অনেক কাধ্য আছে যাহা স্ত্রী পুরুষ 


উভয়ের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত সুসম্পন্ন হইতে পারে না। 


গৃহ রমণীর প্রধান কা্য্যক্ষেত্র বলিয়া তাঁহাকে গৃহ মধ্যে আবদ্ধ 
করিলে কেরাণী বাবুকেও দপ্তরখানার চতুঃসীমা মধ্যে আবদ্ধ 


২৬৬ 


করা উচিত। একথা ঠিক, অনেক রমণী এরূপ আছেন থে 
গৃহকার্ধ্য সম্পাদন করিয়া অন্য কোন কার্য করিবার.শক্তি ও 
সময় তাহাদের থাকে না, অথবা করিলে গৃহকার্যের অঙ্গহাঁনি 
ভয়। কিন্তু জিজ্ঞীন্ত এই, এমন কেরাণী বা উকীলবাবু কি 
নাই বাহাদের অর্থোপার্জনের অতিরিক্ত কিছু করিবার শক্তি 
বা সময়ের নিতান্ত অসভাব? সে জন্য কি পুরুষজাতিকে 
অর্থোপার্জন ব্যতীত আর সকল কাৰ্য্য হইতে বরখাস্ত 
করিতে হইবে ? স্রীজাতির বেলায় কিন্তু তাহাই হইয়াছে। 
গৃহ প্রধান কাঁ্াক্ষেত্র বলিয়া একমাত্র গৃহকেই তাঁহার কার্য্য- 
ক্ষেত্ররপে নির্দেশ করা হইয়াছে । যাহা অংশে ছিল, 
তাহাকে সমগ্রে পরিব্যাণ্ড করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ফল 
কিন্ত ভাল হয় নাই। একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্‌। সভা 
সমিতিতে রমণীর চিন্তার সহায়তাঁলাভ করিলে পুরুষের 
বিচারের যে অত্যন্ত সুবিধা হইত তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। পুরুষ পুরুষভাবে চিন্তা করে। রমণী যদি তাঁহার 
চিন্তা লইয়া! পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হইতেন, তাহা হইলে থে 
মণিকাঞ্চন সংযোগ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। বিচারে 
যোগ না দিলেও কেবল রমণীর উপস্থিতিই পুরুষকে সংযত 
করে। রমণীকে বর্জন করিয়া পুরুষ এই সুযোগ 
হারাইয়াছেন। প্রাচীন ভারতে কিন্ত অন্তপ্রকার ব্যবস্থা 
ছিল। সেখানে পুরুষ রমণীকে অন্তঃপুর কারাগারে অবরুদ্ধ 
ক্রিয়া আপনাকে বিকলাঙ্গ করে নাই1% আমরা প্রাচীন 
ভারতের দুইজন মনস্থিনী রমণীর চরিত্র এখানে আলোচনা 
করিব। তীাহাদিগের চরিত্র অনুশীলন করিলে প্রতিপন্ন 
হইবে যে সে সময়ে ভারতে কখনও অবরোধপ্রথা ছিল না। 
রমণী পুরুষের সহধর্মিণী ও প্রতিদ্বন্িনী ছিলেন। তীহা- 
দিগের চরিত্র যে ধাতুতে নির্ন্মিত, তাহা পূর্ণ স্বাধীনতার খনি 


ব্যতীত আর কোন স্থান হইতে সংগৃহীত হইতে পারে না।' 


ইহাঁদিগের মধ্যে প্রথমটা গার্গী, দ্বিতীয়টা দ্রৌপদী। তুল 
সিন্ধ হইয়াছে কি না তাহা জানিবার নিমিত্ত যেমন সমস্ত অন্ন 
টিপিতে হয় না, একটা কিম্বা দুইটা দেখিলেই যথেষ্ট হয়, 
আমরাও তেমনি এই দুইটা নারীচরিত্র পরীক্ষা করিয়া স্ত্রী- 
জাতির অধিকার ও ভাঁরতসমাজের তদানীন্তন অবস্থ! 


KE প্ৰবাসী । 


[৫ম ভাগ । 


অবগত হইতে চেষ্টা করিব। উপনিষদ পাঠকের নিকটে 
গাগীর নাম সুপরিচিত । আমরা যে ঘটন| সম্পর্কে তাহার 
নাম উল্লেখ করিতে যাইতেছি তাহাঁও উপনিষদের একটী 
প্রসিদ্ধ ঘটনা । রাজধি জনক বোধ হয় সিকাঁগো 
( Chicago ) বর্ম-মহাঁমেলার মত স্বীয় রাজধানী মিথিলা 
নগরীতে একটী মহাঁবজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বজ্ঞের 
এক অংশে ব্রহ্গবাঁদীদিগের সম্মিলন! ভারতের ব্রহ্মবাদী 
পণ্ডিতমণ্ডলী উপস্থিত । রাজধি সেখানে স্ুবর্ণ-ম্ডিত-শৃ্গ 
সহস্র ধেনু উপস্থিত করিয়া পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
করিবার নিমিত্ত কহিলেন, “আপনাঁদিগের মধ্যে যিনি সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ ব্রন্মজ্ঞ তিনি এই সহস্ৰ ধেনু গ্রহণ করুন।» সভায় 
মহর্ষি যাঁজ্ঞবন্ধ্য উপস্থিত ছিলেন। বোধ হয় ধেন্ু গুলি 
দেখিরা তাঁহার লোভ হইরাঁছিল। সেই জন্য জনকের অপূর্ব 
আহ্বানকৌশলে পণ্ডিতবর্গ যখন নিস্তব্ধ, তখন যাজ্ঞবন্ধ্ 
দণ্ডায়মান হইয়া আপনার শিষ্যদিগকে কহিলেন “ধেনুসমূহ 
আমার শাশ্রমে লইয়া বাও”*। তখন চারিদিক হইতে 
অস্ফুট স্বরে প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হইল। যাজ্ঞবন্ধ্ 
স্বীয় কাৰ্য্য সমর্থনের জন্য বলিলেন, “ব্রহ্মবিদ্গণের চরণে 
নমস্কার! আমি ধেন্গু অত্যন্ত ভালবাসি ; সেই জন্ত গ্রহণ 
করিয়াছি, ব্রহ্মবিদ্‌ বলিয়া নহে।” কিন্তু তাহা কে শোনে? 
তাহার ব্রহ্মবিষ্ধা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত চারিদিক হইতে 
তাহার উপর প্রশ্ন-শর সকল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কিন্ত 
যখন কোন পণ্ডিত যাজ্ঞবন্ক্যকে পরাস্ত করিতে পারিলেন 
না, তখন গার্গী পণ্ডিত মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
“আপনারা প্রতিনিবৃত্ত হউন, আমি যাজ্ঞবন্ধকে ছুইটা প্রশ্ন 
করিতেছি। তিনি যদি ইহার সছুত্তর প্রদান করিতে 
পারেন, তাহা হইলে আপনারা পরাজিত হইলেন বলিয়া 
স্বীকার করিবেন।” গাঁগীর বাক্যে পণ্ডিতমণ্ডলী আর 
দ্বিরুক্তি না করিয়া নীরব হইলেন। এই ঘটনার দ্বারা 
প্রাচীন আধ্যসমাজে নারীজাতির অধিকার ও তাহার 
প্রতিভার বিকাশ অতি উজ্জল ভাবে প্রকটিত হ্ইয়াছে। 
জাতীয় মহাঁসমিতির ষষ্ঠ অধিবেশনে একজন মহিলা সভা- 
পতিকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। তাহা লইয়া কত বাদ প্রতিবাদ 








* প্রাচীন সাহিত্যে যে নারী তির প্রতি অত্যাচীরের উল্লেখ নাই 
তাহা নহে। কিন্তু আঁমাদের বিশ্বাস আদর্শ হীন হইলেও কাধ্যন্সেত্রে 
রম্মীর অধিকার অস্বীকৃত হইত ন!। 


* বোধ হয় জনক ও যাজ্ঞবন্ধ্য বিষয়টা পূর্ব হইতে এইরূপ ঠিক 
করিয়া রাখিয়াছিলেন, নতুবা মহধি যাজ্ঞবন্ষ্য এরূপ কাধ্য করিলেন 
কেন? 


৫ম সংখ্যা। ] 


হইয়াছিল | আর এ এই হিতে রমণী বলিতে গেলে 
সভাঁপত্রি আসন প্রাপ্ত হইলেন। সিকাগো ধর্দ্সভার সভা- 
পতিত্ব যদি কোন রমনী দাবী করিতেন তবে ইযুরোপের কথা 
দূরে থাকুক, স্বাধীনতার লীলাভূমি সুসভ্য আমেরিকাও রমণীর 
এই ধৃষ্টতা মার্জনা করিতেন কি না সন্দেহ। পাশ্চাত্য জগত 
এপধ্যত্ত এত উন্নত হয় নাই যে ধৰ্ম্মস্বন্ধীয় বিচার নিষ্পত্তির 
নিমিত্ত কোন রমণীর মধ্যস্থতা স্বীকার করিতে পাঁরিবে। 
জগতের অন্য কোথাও যাহা এ পর্য্যন্ত হয় নাই ভারতে 
তাহা হইয়াছিল। 

_ আর একটা বীর্যবতী রমণী দ্রৌপদী । পার্চালে মহা 
স্বরম্বর সভা নির্মিত হইয়াছে। ভারতের সমগ্র যোদ্ধা. ও 
রাজন্যমণ্ডলী দ্বারা সভাস্থল বিমণ্ডিত। যে লক্ষ্যভেদ 
করিবে সেই দ্রৌপদীকে লাভ করিবে ইহাই ভ্রপদের পণ। 
প্রধান প্রধান রাঁজাগণ লক্ষ্যভেদে বিফলকাম হওয়াতে পরি- 
শেষে দ্রুপদ ও ধৃষ্টছ্যয়ের আহ্বানে মহাবীর কর্ণ উত্থিত 
হইলেন। দ্রৌপদী কহিলেন “আমি স্ুতপুত্রকে বিবাহ 
করিব না।” পিতা ও পিতৃতুল্য ভাতার অপেক্ষা রাঁখিলেন 
না। এই একটী কথা দ্বার! যে চরিত্র অঙ্কিত হইল, তাহা 
শত পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হওয়া অসন্তব। স্বীয় অধিকারের জ্ঞান 
সুস্পষ্ট না থাকিলে এবং শৈশব হইতে সেরূপ শিক্ষা না 
পাইলে এ প্রকার অসমসাহসের কাৰ্য্য একেবারে অসম্ভব"৷ 
সে মহাসভায় দণ্ডায়মান হইয়া একটী কথা বলিতে অতি 
বড় বাগ্মীরও হৃদয় কম্পিত হইবার কথা, কিন্তু রমণী স্বীয় 
অধিকাররক্ষা করিবার নিমিত্ত তথায় নিজের ইচ্ছা জাঁনাইতে 
ভীত হইলেন না । এই সাহস কেবল স্বাধীনতার জলবাঁয়ুতেই 
বর্ধিত হইতে পাঁরে। যে দুর্জয় সাহস একদিন হস্তিনাপুরের 
মহাসভাতে--যে সভায় ছ্যুতক্রীড়াতে পাঁগুব পরাজিত, 
ভীমার্জুন কিংবৰ্তব্যবিমূঢ়, ভীগ্ন দ্রোণ নীরব নিস্তব্ব--সেই 
সুভায় নির্ভয়ে স্বীয় অধিকাররক্ষার নিমিত্ত যত্রবতী হইয়া 
ভীম্ম দ্রোণ প্রভৃতি, নীতিবিশারদ পণ্ডিতদিগকেও বাক্যজালে 
আবৃত করিয়াছিল, আমরা সেই সাহসের বিকাশ এখানে 
দেখিতেছি। পিতৃগৃহে স্বাধীনতার উন্মুক্ত বাতাসে এই 
সাহস আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই ঘোর অরণ্যেও একা- 
কিনী মহাযোধ জয়দ্ৰথ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি সিংহীর 
ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং -পদাঘাতে তাহাকে 


উরি রনী | 


TG ব্রি ক রুনা হি ফ্্রা ব্রার র্যা ররর রর ররর 


ভূপাতিত করিরাছিলেন। হায়! € যে + দেশের _বমণীৰী্য, 
রমণীপ্রতিভা এত দুর বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল সেই দেশের 
রমণীজাতি- শৃঙ্খলিত হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হইল কেন? এ রৃহন্ত 
কে উদ্ভেদ করিবে? রহস্ত-কেহু উদ্ভেদ করুন আর নাই 
করুন, রমণীকে পিঞ্জরবিদ্ধ করিয়া পুরুষ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে আমরা তাহা মুক্তকণে বলিতে পারি! কোন উচ্চ 
কার্যে রমণীর যোগ নাই। গৃহের ছুচাঁরিটী কাঁধ্য ব্যতীত 
আ'র কোনও কার্যে আমরা রমণীকে. দেখিতে. পাই না। 
সেই জন্য নারীজাতি সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ের ভাব অত্যন্ত 
সনথীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। বাহিরের কোন সৎকার্যেও রমণীর 
যোগ দেখিলে আমরা আমাদিগের হৃদয়ের কলুষিত ভাব 
গোঁপন করিয়া রাখিতে পারি না। পুরুষের হৃদ এবিষয়ে 
কত অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে একটা প্রত্যক্ষ 
ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে .পারিলাম না। এরূপ 
ঘটনা বিরল নহে, অনেকে ইহ! প্রত্যক্ষ করিয়া থাঁকিবেন। , 

কিছুদিন পূর্বে কলিকাঁতার বাহিরে কোনও স্থানে 
ব্রন্মোৎসবে যোগ “দিবার নিমিত্ত গিয়াছিলাম। উপা- 
সনার সময়ে হঠাৎ গোলমাল উপস্থিত হইল।. পুরাণে শুনা 
যায় খষিদিগের যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার নিমিত্ত রাঁক্ষস- 
গণ যক্তস্থলে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার উৎপাত করিত। 
যক্ঞরক্ষার নিমিত্ত শ্রীরাম হুম্মস্ত প্রভৃতি মহাঁবীরদিগের সহীয়- 
তার প্রয়োজন হইত। চারি শত বৎসর পূর্ব চৈতন্ঠদেবকেও 
সঙ্কীর্তন-যজ্ঞ রক্ষার জন্য নবাবের সহাঁয়তাগ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল। বর্তমান সময়েও দেখ! যায় ব্রন্মোপাসনা-যজ্ঞের 
বিপ্ন উৎপাদন করিবার জন্য রাক্ষদগণ চারিদিকে 'ফিরিতেছে।, 
রাক্ষদগণের আকুতি পরিবর্তিত হইলেও প্ররুতি পরিবর্তিত 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উক্ত উৎসবেও সেইরূপ 
বাক্ষপগণের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং উপাঁসনাতে বিদ্ 
জন্মাইবাঁর জন্য তাহারা চারিদিক হইতে লোষ্ট নিক্ষেপ 
করিতেছিল। আমি পার্শ্ববর্তী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এরূপ 
হইতেছে কেন ?* তিনি বলিলেন, “আর কেন? নারীগণ 
যে এবার উৎসবে যোগ দিয়াছেন।” তিনি আরও বলিলেন 
যে নারীগণ যখন রোগীদিগকে মিষ্টান্ন এবং ফলমূল বিতরণ 
করিতে গিয়াছিলেন, তখনও তাহাদের গাড়ীতে ঢিল পড়ি- 
য়াছিল। শুনিয়া লজ্জা, ক্ষোভ ও দ্বণায় মন অত্যন্ত 





২৬৮ 


উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, কি ঘোর অধঃপতন 
ঘটিয়াছে। যাহাঁদ্রিগকে যত্ব করিবার কেহ নাই, কোমল 
ব্যবহার যাহারা কখনও পায় না, জননীর ষ্যায় কোমল ব্যব- 
হার দ্বারা রোগবন্ত্রণায় নিপীড়িত সেই হতভাগ্যদিগের 
হৃদয়ের ব্যথা ক্ষণকালের জন্যও খাহারা উপশম করিতে চেষ্টা 
করিলেন, তীহাদিগের পুরস্কার হইল কি? না এই লাঞ্চনা ! 
ইহাদিগের হৃদয় এরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, রমণী কর্তৃক 
সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া ইহারা এরূপ সংকাধ্যটীর প্রতিও 
"সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিল না। পুরুষ রমণীকে 
স্বাধীনতা বিচ্যুত করিয়া যে কেবল রমণীর অনিষ্ট করিয়াছে 
তাহা নহে, নিজেও নারীজাতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে মন্য্যত্হীন 
হইয়া পড়িয়াছে। রমণীর কোন কার্যের প্রতি আর সৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতে পারিতেছে না। ইহাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত । 
দ্বিতীয় কথা শিক্ষা । একথা সকলেই স্বীকার করিবেন, 
যে যে ব্যবহারিক শিক্ষায় অর্থোপার্জন ও অন্তান্ত শারীরিক 
প্রয়োজন সাধিত হয় তাহাতে স্ত্রী পুরুষের বিভিন্নতা 
থাকিবেই, ইহা নিশ্চিত। আমরা ইতিপূর্বে বে পারিবারিক 
শ্রমবিভাগের কথা বলিয়াছি, তাহাতে এ প্রকার বিভিন্নতা 


অনিবাৰ্য্য। পুরুষ রন্ধন শিক্ষা করিবে না কিম্বা রমণী” 


কেরাধীগিরি অভ্যাস করিবে না, ইহাই স্বাভাবিক ও সাধারণ 
নিয়ম । কিন্তু শিক্ষা বলিলে যে কেবল ব্যবহারিক শিক্ষা 
বুঝিতে হইবে তাহার কোনও অর্থ নাই। সুতরাং নারী- 
জাতির উচ্চশিক্ষা সমর্থন নিমিত্ত উদ্ধৃত “কন্যাপ্যেবং 
" পালনীয়! শিক্ষনীয়াচ যত্রতঃ” এই শ্লোকার্দ ব্যবহারিক শিক্ষার 
পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া ধাঁহারা মনে করেন “কেল্লাফতে* 
তাহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের কোন সহান্তুভূতি নাই। যে 
শিক্ষায় হৃদয় মনের উচ্চতা ও বিস্তার সাধিত হয় সে শিক্ষায় 
পুরুষ নারী নির্বিশেষে সকল মানুষেরই সমান অধিকাঁর। 
তাহা সঙ্কোচ করিবার কাহারও অধিকার নাই। পুরুষ স্বীয় 
পুরুষত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতে পারেন, নারী নিজ 
নারীত্বের সীমা রক্ষা করিবার জন্য যত্ববতী হইতে পারেন, 
কিন্তু মনুষ্যত্ব উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি। তাহার উপর 
হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও অধিকার নাই। মনুষ্যত্ব লাভ 
করিবার অধিকার সকলেরই সমান । যাহা মনুষ্যত্ব লাভের 
অন্তরায় তাহা! সমাজের পক্ষে সর্বাগ্রে বর্জনীয় । দর্শন, 


প্রবাসী | 


| ৫ম ভাঁগ। 
বিঞ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনাতে ষে 
বিমলানন্দ মিলে, তাহাতে আত্মার যে বিকাশ ও উন্নতি 
সাধিত হয়, তাহার অধিকারী কেবল পুরুষ, রমণী নহে, এ 
ব্যবস্থার স্তায়, পক্ষপাতহুষ্ট ব্যবস্থা আর কিছু হইতে পারে 
কি না সন্দেহ । যদি শ্রমবিভাগ না থাকে, যদি অঙ্গ প্রত্যঙগ- 
গুলি পরস্পর পরস্পরের কার্যে হস্তক্ষেপ করে, তবে কখন 
দেহ যন্ত্রের কাৰ্য্য চলিতে পারে না । কিন্তু যদি এ গ্রকার 
ব্যবস্থা কর! যায় ষে মিষ্টান্নের রসের সারভাগ কেবল যকৃতের 
পুষ্টিসাধনেই ব্যয়িত হইবে তাহ! হইলে শরীরের পক্ষে সুস্থ ও 
সবল থাকা কখনও সম্ভবপর হইবে না। শরীরের অনিষ্ট না 
করিয়া কখনও এরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না। 
সমাজস্থিতির জন্য সমাজের কার্য্যগুলি স্ত্রী পুরুষ উভয়ে ভাগ 
করিয়া লইবে, অথচ সামাজিক উন্নতির সারভাগ কেবল পুরুষ 
উপভোগ করিবে, ইহা অপেক্ষা কুব্যবস্থা আর কি হইতে 
পারে! আমরা কিন্তু ইতিহাসে অন্তরূপ ব্যবস্থা দেখিতে 
পাই! দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাইত্য ও গণিতে অনেক রমণী 
গ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাস কিয়ৎ্পরিমাণে ইহার 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। খনা, লীলাবতী, কর্ণাটরাজপত্রী, 
কালিদাসের স্ত্রী, প্রভৃতি রমণীদিগের নাম প্রবাদবাক্যের 
ন্যায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কেহ বলিতে পারেন যে 
এ ত ছু চাঁরিটী নাম মাঁএ। ইহা ত সমুদ্রে খিশিরবিন্দু। 
আমাদের মনে হয়, এই বিদ্দুই সিন্ধুর পরিচায়ক! যিনিই _ 
শিক্ষা পাইবেন, তিনিই যে প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন, এরূপ 
আশা করা যাইতে পারে না। আমাদের দেশে যিনিই . 
বিজ্ঞান চচ্ঠা করিবেন, তিনিই যে জগদীশচন্দ্র বস্তু হইবেন, 
এমন আশা কর! বৃথা । সহঅ জনের মধ্য হইতে একজনের 
নাম ভবিষ্যছংশীয়দের নিকটে যায় কিনা সন্দেহ। এখন 
কোন কোনও সম্প্রদায়ে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারিত হইয়াছে । 
ধাহার! শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাহাদের কয় জনের নাম 
আমরা শুনিতে পাই? আবার তাঁহাদের মধ্যে কয়জনেরই 
বা নাম সুদুর ভবিষ্যদ্ংশীয়দের শ্রুতিকোষে নিবদ্ধ থাকিবে? 
সেই জন্যই বলিয়াছি বিন্দুই সিন্ধুর পরিচাঁরক 'সত্ীশিক্ষা প্রচ- 
লিত না থাকিলে এই কয়েকটা রমণীর নাম আমর! আজ উল্লেখ 
করিতে পারিতাম না! প্রতিপক্ষ তবুও জেদ করিরা বলিতে 
পারেন যে, আমরা যে কয়জনের নাম শুনিতে পাইতেছি 
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কেবল ভহাদিগকেই A দেওয়া | হইয়াছিল, অপর 
সকলকে নহে। আমরা তহুত্তরে: বলি এই যে, যাহাকেই 
শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই যদি খন! লীলাবতী হইয়া 
উঠে, তবে শিক্ষা না দেওয়া যে সমাজের পক্ষে কিরূপ 
অনিষ্টজনক তাহ! বল! নিশ্রয়োজন। মহাকবি: ভবভূতি যে 
একটা নারীচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া প্রাচীন 
ভারতের স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ভাবিলে মন অত্যন্ত পুলকিত 
হয়। চিত্রটী এই£_ মহর্ষি বাঁশীকির আশ্রমে লবকুশ 
বিদ্ার্থী হইয়া প্রবেশ করিয়াছেন। মহর্ষি এই . দুই জনকে 
লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়৷ পড়িয়াছেন, বোধ হয় অন্ত ছাত্র- 
ছাত্রীদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ অমনোযোগী হইয়াছেন। সেই 
জন্য আর্ধ্যা আত্রেয়ী নিবিড় অরণ্যানী ভেদ পূর্বক অন্ত আর 
একটা আশ্রমে যাইতেছেন। আমর! ইউরোপের কোনিও 
অনুরাগী ছাত্র সম্বন্ধে ইহা কল্পনা করিতে পারি যে লণ্ডনে 
ভাল শিক্ষা হয় না বলিয়া তিনি পারিস বা বার্লিনে যাইতেছেন। 
যদি রেলপথ প্রস্তুত হইবার পূর্বে কেহ এরূপ করিয়া! থাকেন, 

তবে নিশ্চয় তাঁহার অধ্যবসায়ের প্রশংসা না করিয়া কেহ 
থাকিতে পারিবে না । কিন্তু এই রমণীর অধ্যবসায় কি ইহা 
অপেক্ষা সহত্গুণে অধিক প্রশংসনীয় নহে? বিগ্ভার. প্রতি 
কিরূপ অনুরাগ জন্মিলে এবং তল্লাভে কিরূপ একাস্তিক নিষ্ঠা 
থাকিলে এরূপ অধ্যবসায় সন্তবে? ব্যক্তি বিশেষের এরূপ. 
- অনুরাগ ও নিষ্ঠা সমাজের গ্রতিবিষ্ব মাত্র। 
নারীশিক্ষা প্রচলিত না থাকিত, তবে নাঁরীবিশেষের এরূপ 
অনুরাগ সম্ভব হইত না। নারীর উচ্চশিক্ষা প্রচলিত ছিল 
বলিয়া মহাকবি ভবভূতি এই চিত্র অষ্কিত করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন। শিক্ষার প্রতি রমণীর এই অনুরাগ কি সুন্দর ! 
কি মনোরম! প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলা যাইতে 
পারে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছুইটী মহিলার প্রবেশাধিকার 
লাভে ঘোর কলির আগমন ভাবিয়া বাহারা চারিদিক অন্ধকার 
দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা মহর্ষি বাল্দীকির' তপোবনের দিকে 
একবার দৃষ্টিপাত করুন, তাহা হইলে অন্ধকার ঘুচিয়! যাইবে, 
তাহারা দিব্য দৃষ্টি লাভ করিবেন। তাঁহারা দেখিতে পাইবেন 
বে পুরুষ রমণীর একত্র বিস্তাভাস তপোবনে প্রবর্তিত হ্ইয়া- 
ছিল, বিলাত হইতে আমদানী হয় নাই। কিন্তু:হায়! এ 
চিত্র দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে । যে দেশের রমণী শিক্ষার 
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২৬৯, 
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দেশের নারীশিক্ষা খনা, লীলাবতী প্রসব করিয়াছিল, সেই 
দেশের রমণী শিক্ষাধিকাঁর হইতে ' বঞ্চিত! ইহা অপেক্ষা 
শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পাঁরে? ফল আশাতিরিক্ত 


শোচনীয় হইয়াছে। যাঁজ্ঞবন্ধ্য ও অঙ্গিরা যে দেশের মন্দ 
খাষি, উপনিষদ ও ভগবদ্গীতা! যে দেশের ধর্াশান্ত্র, ব্যাস ও 


বালীকি যে দেশের কবিগুরু, সাঙ্ঘ্য ও বেদান্ত যে দেশের দর্শন, 
গৌতম ও কণা যে দেশের মনীষী, রামায়ণ ও মহাভারতের 
গৌরবে যে দেশ গৌরবাদ্িত, সায়ন ও ভাস্করের ভাস্বর 
দীন্তিতে যে দেশ দীপ্তিমান, পাঁণিনি ও অমরের অমরকীন্তি 
যে দেশের অতুলনীয় সম্পত্তি, শঙ্কর ও .রামান্জ যে দেশের 
আচার্য্য, সে দেশ যে সকল গৌরব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিস্া- 
বুদ্ধিতে সভ্যতার অতি নিমস্তরে অবস্থিত হইয়াছিল, তাহার 
কি কোন কারণ নাই ? অবশ্য আছে, সে কারণ প্রকৃতির 
প্রতিশোঁধ। রমণী জাতিকে শিক্ষাহীন করাই ইহার কারণ। 
মনুষ্যের সর্বপ্রথম শিক্ষা কোথায় আরব্ধ হয়? রমণীর 
পদ্ধতলে-_মাতৃচরণ-প্রান্তে। মাতা সুশিক্ষিতা না হইলে 
সন্তানের সর্কাঙ্গীন শিক্ষা আশ! করা যাইতে পারে না। সেই 
জন্য প্রাচীন কবিগণ শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পুরুষ 


রূপে কল্পনা না করিয়া নারীরূপে, মিনার্ভা ও সরস্বতী রূপে, 


কল্পনা করিয়াছেন। শিক্ষায় যখন রমণীর এত প্রভাব, 
তখন রমণীকে পিক্ষাহীন করিয়া কোন জাতি উন্নতিলাভ 
কন্বিতে সমর্থ হইতে পারে ? সেই জন্য রমণীকে শিক্ষাবিহীন 
করিয়া পুরুষ স্বীয়পদে কুঠারাঘাত করিয়াছে। তাহার 
নিজের শিক্ষাও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মূল কাটিয়া আগায় 
জলসেচন করিলে কি হইবে? সেই জন্য সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ 
হইয়া যাইতেছে । নারীশিক্ষার অভাবে সমাজ বিকলাঙ্গ 
হইয়া পড়িয়াছে। নারীর সহায়তা ব্যতীত পুরুষ কি কখনও 
সংসারসংগ্রামে জয়ী হইতে পারে? মানুষ একপদে 
অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। সুতরাং 
নারীপদ্হীন ভারত-সমাজ দণ্ডায়মান থাকিতে অক্ষম হইয়া 
ভূপতিত হইয়াছে । এ ত গেল অপরা বিদ্যা সম্বন্ধে, এখন 
প্রা বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্‌। | 
পরা বিদ্যা বিষয়ে প্রাচীন ভারতে রমণীর স্থান কত উর্দ্ধে 
ছিল, তাহা! আমরা গাগী-যাজ্ঞবন্ধয-সংবাদেই ইতিপুর্কে 
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আমরা আর ছুইটা রমণীর কথা বলিব । যাজ্ঞবন্ক্য প্রব্রজ্যা 
অবলম্বন করিবেন, পত্রী মৈত্রেয়ীকে স্বীয় সম্পত্তির: একাংশ 
প্রদান করিলেন। মৈত্রেয়ী পার্থিব সম্পত্তিলাভ করিবার 
জন্য লালাঁয়িতা ছিলেন না! স্বামী যে ধন লাভ করিয়া 
কৃতাৰ্থ হইয়াছেন তিনি সেই ধনেরই প্রত্যাশিনী, ছিলেন । 
সেই জন্ত স্বামীকে বলিলেন, এই পার্থিব সম্পত্তি কি আমাকে 
অমর করিতে পারিবে? যাঁজ্ঞবন্ক্য বলিলেন, নাঁ। তখন 
মৈত্ৰেয়ী যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক ধর্ম্মপিপাস্ণ 
ব্যক্তির হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া রাখা কর্তব্য-_ণ“্যেনাহম্‌ 
নামৃতা স্তাং কিমহম্‌ তেন কুর্ধ্যাং”। যন্বারা আমি অমৃতত্ব 
লাভ করিতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? 
তৎপরে যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মতত্ব বিষয়ক গভীর উপদেশ 
সকল প্রদান করিলেন এবং মৈত্রেয়ীও তাহা লাভ করিয়া. 
কৃতাৰ্থ হইলেন। এই উপদেশগুলি উপনিষদের অতি উৎকৃষ্ট 
অংশ। | ্‌ | 
আর একটী চিত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের। 
আচাৰ্য্য শঙ্কর দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইয়াছেন। পণ্ডিত- 
গণ একটা একটা করিয়া পরাস্ত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিতেছেন। 
এমন সময় পণ্ডিতবর মগ্ডনমিশ্র শঙ্করের পথ অবরোধ করি-' 
লেন। উভয়ে বিচার-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু মধ্যস্থ 
হইবে কে? মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতী মধ্যস্থতার ভার 
গ্রহণ করিলেন। ভারতের ইতিহাসে এক মহা বিপ্লবের 
সময়-_ শাস্ত্গ্রতিষ্ঠিত ও শান্ত্রনিয়ন্ত্রিত বিচার, এক পক্ষে 
মহাদিখিজয়ী পণ্ডিত শঙ্কর কিন্তু বিচারপতি একজন রমণী । 
এ দৃষ্ঠ উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা দেখাইতে পারে নাই) 
বিংশ শতাব্দী পারিবে কি? রমণী জাতির প্রতি এই শ্রদ্ধা-ও 
বিশ্বাস, ভারত রমণী স্বীয় গ্রতিভাবলে অর্জন করিয়াছিলেন, 
অবলা বলির! দয়া করিয়া পুরুষ প্রদান করেন নাই। কিন্তু 
যে দেশে পরাবিদ্ঠা সম্বন্ধে রমণীর অধিকার, এতদূর পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত ও স্বীকৃত হইয়াছিল, সেই দেশ পরবত্তী সময়ে রমণীকে 
পরাবিস্তা হইতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত করিল। যে দেশে 
শ্রুতির শিরোভুষণ উপনিষদের অনেক উৎকৃষ্ট উত্কৃষ্ট অংশ 
নারীরচিত ও নারীর সাহচধ্যে গঠিত, সেই দেশে ঘোষিত 
হুইল, শ্রুতিতে নারীর অধিকার নাই। অধ্যপতন আর 


' প্রবাসী । 


কাহাকে বলে? যে দিন ভ্ীশৃদ্রদ্ধিজবন্ধনাম্‌ ত্রয়ীন শ্রুতি- 
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গোচরা” ঘোষিত হইল, সেই দিন ভারতীয় সামাজিক 
জীবনে ও ধর্মজীবনে একটী মহা অনর্থের সুত্রপাত হইল। 
শ্রুতিতে নারীজাতির যে কেবল, স্বাভাবিক অধিকার তাহা 
নহে, তাহাতে তাহাদিগের স্বোপার্জিত আঁধকার। তাহা 
হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও ছিল 
না। ইহা যে করা হইয়াছে তাহা কেবল “জোর যার মুল্লুক 
তাঁর” এই নীতি অনুসারে । তাহার প্রতিফল যতদূর 
শোচনীয় হইতে পারে, তাহা হইয়াছে! শ্রৌত ধর্ম্ম স্বদেশ 
হইতে নির্বাসিত হইয়াছে । যে ধৰ্ম্ম গৃহ পরিবারে প্রতিষ্ঠিত 
নহে, তাহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা অতি অন্ন। রমণীনিষ্ঠা 
হইতে বঞ্চিত হইয়া ব্রহমভ্ঞানও এদেশ হইতে সমূলে বিনষ্ট 
হইবার-উপক্রম হ্ইয়াছিল। সন্যাসীগণ ত সংসারে প্রবাসী, 
তাঁহাদের মধ্যে যে ধর্ম, তাহা ত সংসারজলধিতে ভাসমান 
মৃণালভ্রষ্ট পদ্ম । এক তরঙ্গে আসিয়াছে আর এক তরঙ্গে. 
কোথায় ভাসিয়৷ যাইবে। সেইজন্য ব্ৰহ্মজ্ঞান এদেশের 
সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই । বুমণী- 
নিষ্ঠা রূপ মূল হইতে বিচ্যুত হইয়া ব্রন্মজ্ঞান বৃক্ষ এক প্রকার 
মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। যেখাঁনেও বা নামতঃ ছিল 
সেখানেও অতি বিকৃত আঁকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। রমণীকে 
তাহার অধিকার হইতে বিচ্যুত করিবার ফল হাতে হাতে 
হষলিয়াছিল। ব্মণীনিষ্ঠার প্রভাব আমরা বর্তমান সময়ে 
বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতেছি। এই যে দেশে এখন মহীধর্ম- 
বিপ্লবের স্রোত প্রবাহিত ইহাতে প্রাচীন ধর্মের আশাস্থল 
কোথায়? তাহা রমণীর নিষ্ঠায়। এই নিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত হইলে 
প্রাচীন ধর্ম একদিনে ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে । ইংলণ্ডের রাজ- 
নীতিবিদ্‌ পণ্ডিতগণ একথাটা উত্তমরূপে বুঝিয়াঁছেন। সেইজন্য 
রক্ষণশীলগণ নারীজাতিকে নির্বাচনাধিকার দিবার নিমিত্ত ব্যস্ত 
হইয়াছেন। তাঁহার! বুঝিয়াছেন, নারীজাতির নিষ্ঠা দৃঢ়। 
নরীজাতি বাহা একবার ধরে, তাহা সহজে ছাড়ে না। সে 
স্বভাবতঃ রক্ষণশীলা 1 স্থতরাং নারীজাঁতিকে নির্বাচনাধিকাঁর 
প্রদান করিলে রক্ষণশীল নীতির আবু ও প্রভাব শতগুণ 
বৰ্ধিত হইবে৷ সেইজন্য এ বিষয়ে রক্ষণশীলগণ উদ্বারতায় 
উদ্ারনৈতিকদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। যাহা 
হউক, রাজি রামমোহন ব্রহ্গজ্ঞানকে রমণীনিষ্ঠার সঙ্গে 
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পারে। এ oR 

তৃতীয় কথা বিবাহ । প্রাচীন ভারতে আট প্রকার 
বিবাহের নিয়ম প্রচলিত ছিল। তাঁহার মধ্যে কোন কোন 
. বিবাহ যৌবনকাল ভিন্ন অন্য সময়ে সম্পন্ন হইতে পারে 
না। কিন্তু কতকগুলি বাঁল্যকালেও হইতে পারে। প্রাচীন 
বিরাহের 'নিয়মের মধ্যে বালাবিবাহের স্থান থাকিলেও 
প্রাচীনকালে যৌবন বিবাহই বিবাহের আদর্শ ছিল। যত 
আদর্শ. রমণী সুকলেই যৌবনকালে বিবাহিতা । এমন কি 
বর্তমান বিবাহ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহাতেও 
যৌবন বিবাহের 'আদর্শত্ব প্রমাণিত হইবে । প্রাচীনকালের 
যৌবন বিবাহে বিবাহিতা, রমণীগণ যে পতিতা নহেন, 
তাহার! যে আদর্শ রমণী, তাহা নববিবাঁহিতা কন্তাকে 
দ্দময়স্তী যথা নলে” এই বলিয়া আশীর্বাদ করা দ্বারাই 
স্বীকৃত হয়। বাল্য বিবাহরে আদর্শ ধরিলে উক্তরূপ 
আশীৰ্ব্বাদ নিতান্ত অসঙ্গত.বলিয়! মনে হয়।.' সেক্ষপিয়ারের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া আমরা, বলি.যে আমাদের শকুস্তল! 
আছে ;.কিন্তু বাল্য বিবাহের পক্ষপাতী ভ্রাতৃগণকে জিজ্ঞাসা 
করি, শকুন্তলাকে যৌবনচ্যুতা করতঃ আট বৎসরের একটা 
গরদের পুটুলী করিয়া .বিবাহ-সভায়. আনয়ন করিলে 
“অভিজ্ঞানশকুন্তল” লইয়া গৰ্ব, .করিবার . কিছু পথ 
থাকিবে কি? বাল্য বিবাহের, সমর্থন .করিবেন আবার 
প্রাচীন আধ্যমহিলাগণকে লইয়াও গর্ব, করিবেন, এই 
‘দুই বস্তু কখনও এক সঙ্গে চলিতে পারে না। একটীকে 
পরিত্যাগ করিতেই হইবে। প্রেমই বিবাহের উপকরণ, 
স্বাধীনতা প্রেমের প্রাণ, স্বাধীনতা. ছাড়া. প্রেম বিকশিত 
হইতে পারে না। বাল্যকালে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি 
‘সকল সর্বাবয়্ব-সম্প্রন্ন হইতে পারে না।. -সুতরাং, তখন 
এই স্বাধীনতা পরিচালনার স্রময়ও হয় না। অতএব বাল্য 
বিবাহে . এই স্বাধীনতা হরণ, করা . হয়।. সেই. জন্য প্রাচীন 
ভারত যৌবন বিবাহকে আদর্শ করিয়া .রমণীকে স্বামী 
নির্বাচনাধিকার পুর্ণমাত্রীয় প্রদান, করিয়াছিল । - বিবাহ 


সামাজিক জীবনের সর্কপ্রধান কার্য্য। জীবনের .সকল' 


সুখ দুঃখ ইহার উপরে নির্ভর করে ।-. এরূপ কার্যে মনুষ্যকে 
স্বধীনতাবর্জিত করা . অত্যন্ত গহিত কাৰ্য্য; আদর্শ 


ভারত-রমণী । 


যোগ করিয়া দিয়াছেন . এখন ইহা স্থায়ী হইলেও হইতে 
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সমাজে কখনও এরূপ হইতে পারে না। সেই জন্তই যৌবন 
বিবাহই বিবাহের আদর্শ। প্রাচীন ভারতে তাহাই ছিল। 
কিন্তু বর্তমান সময়ে এক শ্রেণীর লোক আবিভূতি হইয়াছেন, 
ধাহারা বাল্য বিবাহের মহিমা কীর্তন করিতে যাইয়া যৌবন 
বিবাহের অযথা নিন্দা করিতে কুঠিত নহেন। ইহীদিগের 
ধৃষ্টতা এতুর. অগ্রসর হইয়াছে যে, ইহারা বলিতেছেন, 
অধিক, বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা থাঁকিলেই নারীর ' মন 
বহু পুরুষে আসক্ত হইয়া কলুষিত হইয়া যাইবে । সেইজন্য 
অল্প বয়সে একজনের সঙ্গে বান্ধিয়া দেওয়া কর্তব্য। অথচ 
প্রাচীন মহিলাগণের গুণ কীর্তন করিতে ইহারা পম্চাৎপদ 
হন না। .ইহার। মনে করেন, যেন বিবাহের পরে নারী আর 
পর পুরুষে আসক্তা হইতে পারেন৷ । যখন দেখি বৃহস্পতির 
তায় স্বামী বর্তমান থাঁকিতেও তারা চন্দ্রের প্রতি অনুর্ক্তা, 
যখন দেখি গৌতমের ন্যায় স্বামী সত্বেও অহল্যা ইন্দ্রের প্রতি 
আসক্তা, যখন দেখি পরশুরামের মাতা রেণুকা ভৃগুর ন্তাঁয় 
স্বামী বিগ্তমানেও. পর পুরুষের চিন্তাতে নিমগ্না, তখন কিরূপে 
বিশ্বাস করি যে ধরিয়া বান্ধিয়া বাল্যকাঁলে বিবাহ দিয়! দিলেই 
সর আপদ চুকিয়া গেল.। অন্ত পক্ষে যখন দেখি অধিক বয়স 
পৰ্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিলেও সত্যবানে স্থাপিতহৃদয়! সাবিত্রী 


. বৰ্ষ পরে সত্যবানের মৃত্যু হইবে জানিয়াও পিতা মাতার নানা 


অনুনয় উপরোধ সত্বেও অন্ত কাহাকেও হৃদয়ে স্থান. দিতে 
সমথা হইলেন না, যখন দেখি অধিক রয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা 
থাকিলেও নলার্পিত-দৃষ্টি দময়ন্তী ইন্দর,চন্্র, রাযু, বরুণ. প্রভৃতি 
দ্েবতাগণের, প্রতও ভ্রুক্ষেপ করিলেন না, যখন দেখি. কৃষ্ণ- 
গত প্ৰাণ৷ রাঁঝণী পিতা ও ভ্রাতার জীবন নাশের সম্ভাবনা 
দেখিয়াও আপনার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ হইতে আকর্ষণ করিয়া, অন্ত 
কোথায়ও স্থাপন. কাঁরতে পাঁরিলেন না, তখন কিরূপে বিশ্বাস 
কাঁরব যে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাঁকিলেই রমণী শত 
স্থানে আত্মবিক্রয় করিবে! রমণী চরিত্রের এইরূপ হীন 
আদর্শ লোকের সন্মুখে ধরা জাতীয় অবনতির পরিচায়ক. 
সমাজের অদ্ধাগস্বরূপেণী রমণী জাতিকে এইরূপ ভাবে নিকষ 
বর্ণে চিত্রিত করিয়া ইহারা জনসমীজে কেবল আপনাদিগের 
বিক্ৃত রুচিরই পরিচয় প্রদান করিতেছেন । . নারীজাতির 
প্রতি ইহীদিগের ব্যবহার একান্ত অন্যায় হইতেছে। . নারী- 
জাতির প্রতি পুরুষ শক্তির এগ্রকার অপগ্রয়োগ দেখিয়া 


২৭২ 


মহৰ্ষি কণের আশ্রমে মৃগবধোগ্ধত দুন্মন্তের প্রতি" খষি বাল- শরীর যতদিন পর্য্যন্ত সুস্থ থাকে ততদিন রোগের বীজ 


কের সেই কাতরোক্তির পুনরাবৃত্তি করিতে ইচ্ছা হইতেছে 


ন খলু ন খলু বাঁণঃ সন্নিপাত্যোহয়মস্মিন্‌ 
মৃদুনি মৃগশরীরে তুলরাশীবিবাগ্সিঃ | 
গ্ধবত হরিণকানাং জীবিতং চাতিলোলম্‌ 
কচ নিশিত নিপাত৷| বজ্রসারা শরাস্তে 1 


প্রকৃত কথা, শিক্ষা ও সংসর্শের গুণে মনুম্তাচরিত্র বহু 
পরিমাণে গঠিত হয়। বেশ্তাপালিত! কন্তা দ্বাদশ বৎসরেই 
কলুষিতা, অথচ ভদ্র গৃহের কন্যা জীবনের সর্বপ্রকার সুখ 
সুবিধার ব্যবস্থা থাঁকিতেও নির্বিকার ভাবে চিরকৌমার্যে 
জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। যে দেশে রমণীর অবরোধ 
নাই, যে দেশে বাল্য বিবাহ নারী জীবনের স্বাধীনতা! হরণ 
করে নাই, সেই দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দেখিতে পাই- 
বেন সহ সহ রমণী রাজপ্রাসাদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া 
্র্মচ্যয অবলম্বন পূর্বক ছুঃস্থ লোকর্দিগের সেবায় আত্মোৎ- 
সর্গ করিয়াছেন। এই সব গ্রতা্ষদৃ্ট ঘটনার প্রতি মানুষ 
কিরূপে অন্ধ হয়, তাঁহার কারণ নির্ণয় করিতে আমর! অক্ষম 
জানি না, চিন্তাজগতের রি অনির্বচনীয় বিধানে যিনি অষ্টম 
ব্ষীর! বিধবার প্রতি. চির ব্রহ্মচর্যের বজ্রবাঁণ নিক্ষেপ করিবার 
নিমিত্ত বদ্ধপরিকর, তিনিই আবার: যৌবন বিবাহের নামে 
কম্পিতকলেবর। যেন, বিধবা যৌবনের পথ অতিক্রম ন! 
করিয়াই বার্ধক্য উপনীত হইতে পারিবে । অথচ দেশে 
এক বৎসর বয়স্ক বিধবার সংখ্যাই চারি পাঁচ শত। মানুষের 
এরূপ মোহ কিরূপে জন্মে তাহা-নির্ণয় করা .স্ুকঠিন ৷. যে 
মানবজ্ঞান জড়ের আবরণকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরালে 
আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে, যে মানববুদ্ধি দেশের দূরত্বকে 
অগ্রাহ্য করিয়া কোটা কোটী যোজন. দূররত্তী নক্ষত্রলোকের 
তত্ব সংগ্রহ করে, যে মানবচিন্তা কালের: সকল ব্যবধানকে 
দূরীভূত করিয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের.ঘটনার তথ্য নির্ণয় 
করে, যে মানবকল্পনা এক খণ্ড অস্থির সাহায্যে সহস্র সহস্র 
বৎসর পূর্বে মৃত জীব অন্তর আকৃতি ও প্রতি গঠন. করে 
ও তাহার বাসস্থান নির্দেশ করে, তাহ! যে কিরূপে স্বনির্মিত 
এই মোহজালে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় দৃষ্টি হারায়, -তাহা .কে 
বুঝাইয়। দিবে? . ০ 

যাহা হউক, প্রাচীন ভারতের. আদর যৌবন বিবহ 
হইলেও সমাজ-শরীরে বাল্যবিবাহের বীজ নিহিত ছিল। 


শরীরে থাকিলেও শরীরের উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিতে সমর্থ হয় না! শরীর হূর্ধল হইবামাত্র তাহা মস্তক _ 
উত্তোলন করে। দৈবদূর্বিপাকে ভারত যখন পরহস্তগত 
হইল, অবরোধাদি প্রথার বিষজালে জড়িত হইয়! ভারত- 
রমণী যখন শিক্ষাহীন হইলেন এবং আপনার অধিকার- 
জ্ঞান হারাইলেন, তখন বাল্যবিবাহ আসিয়া রমণীর বিবাহ 


বিষয়ক অধিকারও হরণ করিল। বর্তমান সময়ে ধাহাঁরা 


বিবাহ্‌সংস্কারে প্রবৃত্ত, তীহাদিগের হন্তে অতি গুরু 
কর্তব্ভার ন্যস্ত রহিয়াছে । কেবল যৌবন বিবাহের 
আদর্শ প্রচার করিলে হইবে না, সে পথে যে সমস্ত বাঁধা 
আছে, সেগুলি দূরীভূত করিয়া পথ পরিষ্কার করিতে 
হইবে। নতুবা আইনের চতুর্দশ বর্ষ বাল্যবিবাহ নিবারণ 
করিতে পারিবে না। ভারতে যৌবন-বিবাহই আদর্শ 
বিবাহ ছিল। সে আদর্শ চলিয়া গেল কেন? জাতীয় 
ইতিহাস পর্্যালোচন৷ করিয়া তাহার কারণ নিৰ্দ্দেশ করিতে 
হইবে এবং সে কারণগুলি যাহাতে পুনরায় আঁবভূতি 
হইতে না পারে, সে জন্য সতর্ক থাঁকিতে হইবে। যে 
সকল কারণে যৌবন-বিবাহ উঠিয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে 
অবরোধপ্রথা একটা প্রধান। প্রেমকে ভিত্তিমূলে রাখিয়া 
স্বাধীনভাবে পতিপত্বী নির্বাচনের অধিকার দিতে হইলে 
অবরোধপ্রথ! সর্ধপ্রকারে বজ্জন করিতে হইবে। স্ত্রীপুরুষের 
পরস্পর সন্মিলন দ্বারা ভাবের আদান প্রদান না হইলে 
প্রেম জন্মিতে পারে না এবং পূর্বরাগ ব্যতীত বিবাহ আদর্শ 
বিবাহ নহে।. ন! দেখিয়! শুনিয়া ধরিয়া বান্ধিয়া বিবাহ 
দিলে বা করিলে যৌবন বিবাহ অপেক্ষা বাল্য।ববাহের 
পর প্রশস্ত। যেহেতু, বয়স যত বাঁড়িবে, ভাল হউক 
মন্দ হউক, একটা চারত্র গঠিত হইয়া যাইবে। স্থতরাং 
এরূপস্থলে না জানিয়া না শুনিয়। বিবাহ করিতে হইলে 
অধিক বয়স অপেক্ষা অল্প বয়সই বেশী মনোমত হইবে। 
সেই জন্ত বলিয়াছি আইনে চৌদ্দবৎদর থাকিলেও বাগদান 
তাহার বহু পূর্বে সম্পাদিত হইবে। যৌবন[বিবাহের পথে 
যে সমস্ত বাধা আছে, তাহা! নিরাকৃত না কাঁরয়া যতই 
চীৎকার কর না.কেন কিছুই ফল হইবে না। একপথ 
দিয়া বাঁল্যবিবাহকে .বাহির করিয়া দিলে -তাহা অন্ত পথ 








৫ম সংখ্যা ] 


দি প্রবেশ উরি? কেবল 1 আদর রিলে চলিবে, না। 
আদর্শকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পথ প্রস্তুত 
করিয়া দিতে হইবে। নতুবা আকাশের আদর্শ. আকাশেই 
থাকিবে ।. সকল চীৎকার, অরণ্যে -রোদন মাত্রে পর্যবসিত 
হইবে। সংস্কারকগণ এই বিষয়টা একবার চিন্তা করিয়া 
দেখিবেন, ইহাই প্রার্থনা: .আর একটা বিষয়েও তাঁহাদের 
দৃষ্টি থাকা. আবশ্যক . যৌবনবিবাহ চাঁলাইতে হইলে 
যুবকযুরুতীর চরিত্র সুশিক্ষা .দ্বারা..গঠিত' হওয়া' দরকার । 
নতুবা প্রাচীন ভারতের ও বর্তমান পাশ্চাত্য দেশের মত 
কোথাও কোথাও কানীন সন্তানের আবির্ভাব হইতে পারে। 
এবধিধ. চরিব্রগঠনের পক্ষে কেবল নিজেদের সন্তান্গণের 
সুশিক্ষাই যথেষ্ট নহে। সমাজের নৈতিক রি উন্নত 
হওয়া দরকার । 

.' যাহা হউক, . বাল্যবিবাহের নিশ্পেষণে ভার 
আপনার বিবাঁহ সম্বন্ধীয় অধিকার হারাইয়াছেন। তাহার 
একটা ফল এই হইয়াছে যে, যে দেশের কবি সাবিত্রী, 
দময়ন্তী, পার্বতী, রুক্মিণী ও শকুন্তলা প্রভৃতির তীব্র পূর্বব- 
রাগ ও সরস দাল্পত্যপ্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, সেই দেশের 
কবি পরবর্তী সময়ে প্রেমের মহিমা কীর্তন করিতে যাইয়া 
দাম্পত্যসত্বন্ধে প্রেম না পাইয়া পর্কীয় নায়ক নায়িকার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন বিবাহ. যেরূপ 
_ আকার বারণ করিয়াছে তাহাতে. প্রেমের স্থান নাই। 
বাল্যবিবাহের নিষ্পেষণে প্রেম দাম্পত্যসম্বন্ধকে পরিত্যাগ 
করিয়াছে । বাধ্যবাঁথকতার প্রেম লইয়া কবি কি করিবেন? 
সেই জন্য প্রেমের প্রাণ স্বাধীনতা যেখানে আছে তিনি সেই 
খানেই গিয়াছেন। সুতরাং পরকীয় নায়ক নায়িকার অবতারণা 
হইয়াছে। এক সম্প্রদায় দাম্পত্যপ্রেম অপেক্ষা প্রকীয় 
প্রেমের শ্রেষ্টতা ঘোষণা করিতেছেন। বাল্যবিবাহ নারী- 
জাতিকে তাহার বিবাহবিষয়ক অধিকার হইতে বিচ্যুত 
করায় জাতীয় জীবনে বিষময়ফল ফলিয়াছে। জাতীয়- 
ধৰ্ম্মজীবনের একভাগ চিরদিনের জন্য কলুষিত হইয়া গিয়াছে। 

এই তো গেল আধ্যাত্মিক অধিকারের কথা । এখন 
শারীরিক অধিকারের কথা আলোচনা করা যাকৃ। বাল্য- 
বিবাহের যে বয়স নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে শরীর কখনও 
পুষ্ট হইতে পাঁরে না। বাল্যবিবাহ রমণীকে তাহার শরীর 


একটা মুক্ত ক্ত আত্মা | 


২৭৩ 


পুষ্ট করিবার অধিকার : হইতে নি করিযাছে। তাহার 
শরীরের' উপর.যে অমানুষিক অত্যাচার হয়, তাহার নমুনা 
সকলে সন্মতি আইনের আলোচনার সময়ে, প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। বাল্যবিবাহের মহিমায় রমণী তাহার শরীর . পুষ্ট 
করিতে  অধিকারিণী নহেন। শরীর রক্ষার অধিকারও 
তাহার নাই।, ইহার ফল কি হইয়াছে? আয়ুর্বেদ 
বলেন - 
| উনযোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তপঞচবিংশতিঃ l 

১ যন্যাধত্তে পুমান্‌ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্তে ॥ 


জাঁতে| ৰান চিরং জীবেৎ জীবেছ! দুর্ববলেন্দ্রিয়ঃ । 
অত অত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥ 


সুতরাং এখন এমন একটা জাঁতি উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা 
“জাতো বা ন চিরং জীবে, জীবেদ্বা দুর্কালেন্দিযঃ” ! জীবন- 
সংগ্রামে বিনষ্ট হইবার .পথ প্রস্তুত হইয়াছে। গত লোক- 
সংখ্যা গণনায় প্রকাশ পাইয়াছে যে ভারতের সকল জাতির 
লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে, কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা, কেবল বাড়ে 
নাই তাহা নহে, কিন্তু কমিয়াছে! ইহাই প্রকৃতির অনি- 
বাধ্য প্রতিশোধ । 


শ্রীধীরেন্্রনাথ চৌধুরী । 





একটা মুক্ত আত্মা । 

একদিন একখানি অতি সুকুমার মুখ. এবং কোমলতর 
প্রাণ.লইয়া একটা বালক প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। 
হঠাৎ আকাশের পানে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় দেখিতে পাইলেন, 
নীলবর্ণ আকাশে শুভ্র বর্ণের বলাকাশ্রেণী উড়িয়া বেড়াইতেছে। 
নীলের কোণে শুভ্রের ছটা ! বালকের কোঁমল প্রাণ চমকিত 
হইয়া উঠিল ;' হৃদয় উদ্বেলিত হইল এবং অবিলঘ্ে তিনি 
জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন.৷ 

এই বালক আঁর কেহ নয়, পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ । যিনি 
অন্ন বয়সেই প্রকট রাজ্যের এই সৌন্দধ্যকণিকা, দর্শন করিয়া 
উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি যে পরে অপ্রকট রাজোর 
অতীন্দ্ৰিয় শোভা দেখিয়া আত্মবিক্রীত হইবেন, আশ্চর্য্য কি? 
প্রান্তরের সেই বালক গদাধর পরিণামে সাধনরাজ্যে রামকৃষ্ণ 
নামে'অভিব্যক্ত হইয়া উঠেন. 


টব 


যখন পা বৎসর বয়ঃক্রম, তখন ন তাহার পিতা তাহার 


উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
রামকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কলিকাতায় একটা চতুষ্পাঠী 
ছিল, বিগ্াশিক্ষার জন্য তিনি তথায় প্রেরিত হইলেন । পাঠ 
আরন্ত হইল। সেখানে বেদান্তের মায়া, ব্রহ্ম, আত্মা, 
পরমাত্মা, মুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে বড় বড় কথা শুনিয়া শুনিয়া 
তিনি একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন ; কাঁরণ এই সমস্ত মতের 
নিষ্র্মা তার্কিকগণ কখনও এই সমস্ত উচ্চ মতানুসারে 
জীবন গঠন বা ও সমস্ত মত কাৰ্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা 
করেন না। তিনি অগ্রজ মহাশয়কে পরিষ্কার স্বরে বলিলেন, 
রে যে বিদ্যার পরিণাম কেবল কয়েক খণ্ড রৌপ্য মুদ্রা 

বং আতপ তুল কাঁচা কলা, তাহাতে আমার প্রয়োজন 
রী 1”: এখন হইতে তিনি ভগবান লাভের জন্ত আকুল 
হইয়া উঠিলেন ৷- 

এই সময়ে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে 
রাণী রাঁসমণির কালীমন্দিরে পূজারী রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । 
ভ্রাতৃত্সেহ বশতঃ রামকুঞ্চকে তিনি আপনার: সঙ্গী করিয়া 
লইলেন | কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
গীড়িত হইয়া পড়িলেন এবং অনেক সাধ্যসাধনার পর শ্রীযুক্ত 
রামকষ্জদেব পুজার ভার গ্রহণ করিলেন । 

গুদ্ধসত্ব সরলমতি রামরুঞচ সুদ্ধ ফুলদলে ও বিন্বপত্রে পূজা 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার লোক ছিলেন না। সরল বিশ্বাসী 
বিশ্বাসই প্রাণ ; তিনি “জগজ্জননী মহাঁকালী মুত্তিকে” নিজের 


জননী জ্ঞান করিয়া জীবিত বোধে পূজা করিতে লাঁগিলেন। " 


নিয়মিত পূজা সম্পন্ন করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার নিকট 
বসিয়া কটাইতেন; জননীর নিকট শিশু যেমন সহস্র আব্দার 
করিতে থাকে, তিনিও সেইরূপ করিতে থাকিতেন। কখন 
বা গুণ গান করিতে করিতে একেবারে আত্মবিহ্বল হইয়া 
পঁড়িতেন ; আবার কখন বাঁ তাহাকে ক্পষ্ট দেখিতে পাইতে- 
ছেন না বলিয়া নিরতিশয় আকুল হইয়া যাইতেন। কেহ 
কেহ তাঁহাকে পরম ভক্ত জ্ঞান করিত; আবার কেহ বা 
তাহাকে পাগল মনে করিত। ভয়ানক বিপদ উপস্থিত 
দেখিয়া তাহার জননী ও ভ্রাতৃগণ অবিলম্বে তাহার বিবাহ 
দিয়! ফেলিলেন। 

তিনি বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর আবার দক্ষিণেশ্বরে 


প্রবাসী J 


La lh ] 


ফিরিয়া জিন টার হারার গ্রহণ ৰ করিলেন; কিন্ত 
মতি তো ফিরিল না । তাঁহার ব্যাকুলতা অবকতর বাড়িয়া 
উঠিল; তাঁহার ভক্তি নিরতিশয় উদ্দাম হইয়া পড়িল। 
কাদিতে কীদিতে ব্যাকুলপ্রাণে জননী জগন্মাতার নিকট 
প্রার্থনা করিতে লাঁগিলেন_- 
“মা গো একবার দয়া ক'রে দেখা দে ম1 |” 
কোন জননী সন্তানবিয়োগে এমন জদয়ভেদী ক্রন্দন 
ভ্করেন না। তাহাকে সান্তনা দিবার জন্য লোকে লোকীরণ্য 
'হইয়া যাইত। কিন্তু কে তাহাকে সাত্বন! দিতে পারে ? 
নিশাবসানে প্রাভাতিক শঙ্খ বাজিয়া উঠিলে তিনি 
কীর্দিতে কীদিতে বলিতেন, “মা গো, ও মা, এই যে আর 
একদিন চলিয়া গেল! কই এখনও তো তোমার দেখা 
পাইলাম না।” লোকে কত কি বলিতে লাগিল। কেহ 
' বলিল, এ পাগল হইয়াছে। কেহ বলিল, না, ইহার কোন 
কঠিন রোগের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্ত হায়রে, যে সকল 
হতভাগ্য কামনার দাস হইয়! পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর সুখ- 
তৃষণয় উন্মত্ত হইয় বেড়ায়, তাহারা জড়বুদ্ধিতে কেমন করিয়া 
বুঝিবে, একটা ব্যাকুল আত্ম নিজ উপান্তের জন্য প্রাণের 
ভিতরে কি প্রেম সঞ্চিত রাখিতে পারে ! 
কিছু দিন পর্যন্ত তাহার অদ্ভূত রোগের চিকিৎসা চলিতে 
লাগিল, কিন্তু বৈদ্যক শাস্ত্রে তাঁহার রোগের ওষধ মিলিয়া 


উঠিল না। সকলে তাঁহার সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইয়া . 


পড়িল। 
__ তাহার প্রেম দিন দিন পরিমার্জিত হইয়া নির্ন্মলতর, 
পবিব্রুতর, উন্নততর হইয়া উঠিল। তাহার বিরহও এখন 
নিতান্ত ছুঃসহ হইয়া উঠিল। এক দিন তিনি আর সহিতে না 
পাঁরিয়া আত্মহত্য! করিবার কল্পনা করিলেন এবং যাতনায় 
বাহঙ্ঞানশৃন্ হইয়া পড়িলেন। তখন সন্তানবৎসলা জননী 
তাহাকে স্বপ্যোগে দর্শন দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিলেন। 
সাধনার এ্রকান্তিকতা এবং প্রার্থনার ব্যাকুলতার সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার স্বপ্রদর্শন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তীহার 
অক্ঞানাবস্থা এত দীর্ঘস্থায়ী হইতে লাগিল যে তাহার দ্বারা 
নিয়মিত পূজা-সম্পাদিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইতে 
লাগিল। ইহার উপর তিনি বাহাজ্ঞানশুন্ত অবস্থায় নানা 
বিচিত্র লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন | ' সুতরাং তাহার 


৫ম সংখ্য! | 


্রাতুপ্ুত্র তাহার কার্যে নিযুক্ত হইলেন ; আঁর তিনিও তখন 


মুক্ত ভাবে আপন পথ অনুসরণ করিতে লাগিলেন ৷ 

ইহার পর আর তিনি শুদ্ধ স্বপ্নদর্শনেও 'তৃপ্ত থাকিতে 
পাঁরিলেন না৷ প্রত্যঙ্ষ-দর্শন চাই, তাহাকে লাভ করা চাই, 
নতুবা প্রাণ বাঁচে কই? দ্বাদশ বর্ষ কাল তিনি নানা প্রকারে 
বিবিধ প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঘোরতর- তপস্তা করিতে 
লাগিলেন । তীহার প্রাণের মধ্যে যেন ঝড় বহিতে 'লাগিল। 
তিনি নিয়ত যেন কি এক নেশায় বিভোর হইয়া দিনপাঁত 
করিতে লাগিলেন। তাহার চক্ষু একান্ত নিদ্রাশৃন্ত, নিমেষ- 
শূন্য হইয়া স্থিরনেত্র হইত। আহার এক প্রকার বন্ধ, কেবল 
তাঁহার ভ্রাতুণ্পুত্র হৃদয়' তাহার অজ্ঞাতসারে কত কৌশলে 
কোন কোন দিন তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেন। তিনি ব্যাকুল 
প্রাণে বলিতেন “মা গো» তোমাকে ডাকিলে এবং বিশ্বাস 
করিলে কি শেষে এই হয়?” অমনি হাসিমাখা এক খানি 
শ্ৰীমুখ প্রকাশিত হইয়া মধুর স্বরে বলিলেন; “বৎস রে, 


তোমার মন যদি দেহ লইয়াই পড়িয়া থাকিল এবং অসার- 


আমিত্ব লইয়াই বিভোর থাকিল, তবে কেমন করিয়৷ তুমি 
সিদ্ধিলাভের আশা করিতে পার ?” তখন অচিন্ত্য আলোঁক- 
প্রবাহ আসিয়া তাহাকে নূতন সত্যের দেশে ভাসাইয়া লইয়া 
যাইত। আনন্দে বিহ্বল হইয়া জননীর কাছে বলিতেন, 
“মা, মান্ুষগুলা বড় ভূল শেখায় ; আমি তোমা ব্যতীত আর 
কাহাকেও গুরু চাই না।” 'এ সরলতামাখান আবদার 
জননী ব্যতীত কে -রাখিবে? মা বলিলেন, “আচ্ছা তাহাই 
হইবে 1” তাহাই হইল। জগন্ময়ী মাতার উপদেশ মর্খে 
মৰ্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইতে লাগিল, বাহিরের বন্ধন ছিন্ন হইল, 
বাহিরের আবরণ ঘুচিয়! গেল, সত্যের আলোকে অন্তরাকাশ 
উজ্জ্বল হইতে উজ্জলতর হইতে লাগিল । তখন এই ব্রাহ্মণ- 
সন্তান ভেদাভেদের অতীত হইয়৷ জননীর সন্তান হইয়া, বিশ্ব- 
জননীর স্ুসস্তান হইয়া, প্রকৃত মুক্তি লাভ করিলেন। তিনি 
কখন কখন চাকর ও মেহতরদিগের গৃহে প্রবৃষ্ট হইয়া 
স্বহস্তে গৃহ্মার্জন করিতেন এবং মিনতি করিয়া বলিতেন, “মা, 
আমি ব্রাহ্মণ, আমি বড় এবং ইহারা ছোট, এ ভেদবুদ্ধি একে- 
বারে ঘুচাইয়া দাও, মা। ইহারা যে তোমারই ভিন্ন মুস্তি 1” 

রামরুষ্জের সাধনা চলিতে লাঁগিল। নব নব সাধনায় 
তাহার চিত্ত দৃঢ়তর, নির্ম্মলতর হইতে লাগিল! আবার 


একটা মুক্ত আত্মা । 


পেস, 


২৭৫ 


লাশ 


নবীনতর সাধনা অবলম্বন করিলেন। গঙ্গাতীরে আসিয়া 
একহস্তে মৃত্তিকা এবং অপর হস্তে টাকা মোহর লইয়া 
বলিতেন, “মন, এই টাকা! মোহরে ভাত কাপড় হয়, এ সংসা- 
রের ছোট বড় আর আর যাহা কিছু আছে সকলই হয়, হয় 
' না কেবল সচ্চিদানন্দ বর্গ লাভ। অতএব ইহাকে অসার 
বলিয়াই জানিবে।” এই বলিয়া টাকা মাঁটা, মাটী টাকা, 
টাকা মাঁটী, বলিতে বলিতে উভয়ই নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত করি- 
তেন। হায়, বুদ্ধিমান লোকে যে তাহাকে পাগল বলিবে 
আশ্চর্য্য কি? দেড় শত টাকার শাল থানা পদতলে দলিত 
করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, প্যাহাঁতে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় 
না, তাহাতে আর ছেঁড়া স্তাকড়ায় গ্রভেদ কি?” 
ক্রমে তাঁহার অন্তর্দাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তিনি 
এক খানি আৰ্দ্ৰ গাত্রমাজ্জনী মাথায় দিয়া সমস্ত দিন গঙ্গায় 
পড়িয়া থাকিতেন। এই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে এক মাতাঁজি 
. আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি তাহার সর্বাঙ্গ চন্দনচর্চিত 
করিয়া এবং গলায় ফুলের মালা দিয়া তিন দিনের পর তীহার 
যাতনা নিবারণ করিলেন । এই যোগিনী মাতা দর্শনাঁদি 
শাস্ত্রে স্থপপ্ডিতা, মিষ্টভাঁষিণী, সঙ্গীতপ্রিয় দীর্ঘকায়া ও বিচিত্র 
-বিভূতি সম্পন্ন ছিলেন। তাহার মুখশ্রী মধুর ; দেখিলেই ভক্তি 
আপনা আপনি উথলিয়া উঠিত। তিনি যেন ভারাক্রান্ত 
পৃথিবীর দুঃখ ছুর্দশার ব্যথিত হইরাই, লোকদিগকে মুক্তির 
পথ প্রদর্শনের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। . 
রামকৃষ্ণ এই মহিমামর়ী মনস্থিনী দেবীর নিকট যোগশিক্ষা 
করিতে লাগিলেন । অন্তর বাহিরের সমস্ত রিপু তাহার 
বশীভূত হইল ; লজ্জা ভয় তিরোহিত হইল এবং মন নির্ন্বাত 
নিষ্কম্প দ্রীপশিখার স্তার় একান্ত নিশ্চল ও একাগ্র হইয়া 
উঠিল। তখন প্রবৃত্তিকুল সহচারিণী সথীর ন্যায় একান্ত 
অনুকূল হইল। তাহার শরীর মনের অনুরূপ সুদৃঢ় ও সহিষু 
হইয়া যোগসাধনার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়৷ আঁসিল। যোগিনী 
মায়ের নিকট যাহা কিছু শিখিবার ছিল তিনি সমস্ত মিক্ষা 
করিলেন, তখন আরও শিখিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া 
উঠিলেন। 
অতঃপর তোতাপুরী নামে একজন. দার্শনিক সন্যাসী 
আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন। তাহার নিকট বেদান্তের নিগুঢ় 
তত্ব সকল শিখিতে লাগিলেন । অবশেষে তিন দিনের 


ই 


সাধনে নির্বিকর « নামে জহি শিক্ষা করিয়া যোগে 
উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিলেন । তখন ধ্যাতা ও ধ্যেয়- 
জ্ঞান একাকার হইয়া গেল। কিন্তু মহাত্মা তোতাঁপুরী 
ভক্তিতত্ব একেবারেই বৃঝিতেন না, এই নিমিত্ত কালীসাধক 
রামকুষ্চের কালীভক্তিকে কুসংস্কার মনে করিয়া নিরতিশয় 
বিদ্রপ করিতেন। তখন রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, 
বাক্যমনানীত পরমাত্মাতে আমি, তুমি, ঈশ্বর প্রভৃতি ভেদা- 
ত্বক জ্ঞান নাই ; সব একাকার। কিন্তু যতক্ষণ ভেদজ্ঞানের 
কণামাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, ততক্ষণ পরমাত্মা চিন্তা ও বাক্যের 
বিষয় হইয়া থাকেন। আত্মা পরমাত্মার সেবক। এই 
পরমাত্বাই আমার জননী এবং ঈশ্বর। তোতাপুরীর প্রস্থা- 
নের পর তিনি একাকী নির্ব্বিকল্প সমাধিস্ত হইয়া পরমন্ক্গে 
লীন হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ছয়মাস কাল নিয়ত 
পুরণসম্ভোগের অবস্থায় ব্রহ্গানন্দরসপানে যাপন করিলেন। 
ইহাতেও তাহার আকাজ্ফা পূর্ণ হইল না, সাঁধন-সাঁধ 
মিটিল না। অতঃপর তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসাধনোক্ত উচ্চতম 
পদ ও অধিকাঁর লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগি- 
লেন। তিনি পরম বৈষ্ণবী রাধার বেশে কৃষ্ঝপ্রেম সাধন 
করিতে লাগিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহাতে 


সিদ্ধিলাভ করিলেন । অন্তান্ত ধর্ম, এমন কি মুসলমান-ও- 


খু্টধর্ম-সাঁধনায়ও সিদ্ধিলাভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার 
অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া গেল। দিব্যজ্ঞানে বুঝিতে পারিলেন, যে 
সকল ধর্মই সেই অখণ্ড সচ্চদানন্দের এক এক দিক প্রদর্শন 
করিতেছে এবং তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র । 

রামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করিলেন) সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যসমাজে 
প্রকাশিত হুইয়া পড়িলেন। সাধনার্থ ধর্মপিপাস্থ আত্মা 
সকল তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন এবং তিনিও তীহার 
উপদেশে ও জীবনে অসংখ্য লোকের কল্যাণ সাধন করিয়া 
এবং অগণ্য লোকের মুক্তিপথের সহায় হইয়া আপনার দেব- 
দুর্লভ জীবনের মহাব্রত উদ্যাপন করিতে লাগিলেন। তাহার 
বিশাল আত্মা জননী চিন্ময়ীশক্তির অমৃতক্রোড়ে লালিত 
পালিত হইয়া প্রফুল্ল কমলের স্ঠাঁয় সৌন্দধ্যমকরন্দে পূর্ণ 
হইয়া উঠিল এবং ভূষিত অলিবৃন্দের লীলাক্ষেত্র হইয়া জীব- 
নের পূর্ণ সফলতা লাভ করিল। সাধকপ্রবর হাফেজ 
রমণীমুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বূলিয়াছিলেন, "তুমি 


প্রবাসী | 


পিল তিনি ত ততটা শিব বি ৰচক" 





এত ন, , তুমি বাহার জহর কনা না জানি তিনি 
কতই সুন্দর 11” বিল্ময়বিহ্বলচিত্তে আমাদেরও জিজ্ঞাসা, 
করিতে ইচ্ছা হয়, এই মহাপ্রাণ আত্মা যে শ্রীহন্তের" রচনা, 
যে অনন্ত ইচ্ছার একবিন্দু অভিব্যক্তি, না জানি তিনি কেমন 
মহতোমহীয়ান্‌। 

১৮৮৬ খুঃ অব্দের আগষ্ট মাসে তিনি লীলাসম্বরণ করেন। 

উপসংহারে আর ছুই একটা কথা-লিখিতে চাই। আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি শ্রীরামরুষ্চ দেব বিবাহিত হইয়াছিলেন। 
তাহার এই সহধর্ষিণী শ্রীমতী সারদাসুন্দরীর আচরণ অতিশয় 
মনোমুগ্ধকর । তিনি মনস্থিনী রমণীর ন্যায় স্বামীর সাঁধনপথে 
কণ্টক না হইয়া নারী চরিত্রের অপূর্ব মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। তিনি' অল্পবয়স হইতেই বে সংযমের পরাকাষ্ঠা, 
কামনাবাসনাত্যাগ ও ভগব্ডক্তির যে উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে দেবী.না বলিয়া থাকা ..মাঁয় 
না। আমরা তাঁহাকে তাহার স্বামীর সহিত উদ্দেশে শত- 
সহস্র প্রণাম করিতেছি । _ 

আমাদের এই হতভাগ্য দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় অনেক 
মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া মানবাত্মার গৌরব ও মাহাত্ম্য 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। . যে: সাধনাবলে ইহারা এই উচ্চ 
পদবীতে.. আরোহণ করিয়াছেন, সচরাচর তাহার অবিমিএ 
অনাবিল ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এদেশের আপামর 
সাধারণ লোকে কোন অসাধারণ চরিত্রপ্রভাব দর্শন রুরিলে 
এমনই মুগ্ধ হইয়া যান যে একেবারেই তাঁহাকে দেবতারোধে 
পুজা না করিয়া থাকিতে, পারেন না। ইহাতে একদিকে 
তীহাদের সাঁধুভক্তি ও সদৃগুণপ্রবণত! দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, 
কিন্ত অপর দিকে মানবাত্মার ইতিবৃত্ত যে কত ক্ষতিগ্রস্ত, হয়, 
তাহা বুঝান বড় দ্ুফর। অনেকের পরব্রন্ম সম্বন্ধে ধারণা 
কিরপ ক্ষুদ্র ইহা হইতে তাহা ও বেশ বুঝা যায়। 

মানবাত্মার প্রকৃত মাহাত্ম্য ফলে নয় কিন্তু উদ্যমে, 
চেষ্টার, একথা আমরা একেবারেই ভুলিয়া যাই। কত 
আয়োজনে, কত যত্বে, কত স্বার্থস্থবিসর্জনে ; কত্‌ অধ্য- 
বসায়, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতায় ; কত অশ্রপাতে এবং শোণিতপাতে 
এক একটা মহাসাধনা সিদ্ধ হইয়া থাকে, কে তাঁহার পুঙ্খান্ু- 
পুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া থাকে ?, স্থিরলক্ষ্য স্থিরপ্রাণ 
এবং অবিচলিত দাধন্শীল মানুষই . অসাধারণত্ব লাভ করিয়া 


পরিমাণে প্রাপ্ত হারা: যায়; 


তে পারে না। অবশেষে তাহাদিগকে 

পে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করা হয়। জন- 
মহে যাহারা ভক্ত, তাঁহারা লোকাতীত জ্ঞানেই 
জায় প্রবৃত্ত হন; কিন্তু কখনও অনুসরণে সাহসী 
ইহাতে বাস্তবিক মনুষ্যসমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত 
ভর সাধকগণের সাধনার ইতিহাস একান্ত 

} দুৰ্লভ হইয়া পড়িতেছে। সৌভাগ্যক্ৰমে 

র সাধনার বিবরণ আমরা যথোচিত লাভ 


এই জন্য মহাত্মা বিবেকানন্দ ও তাহার 


; আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ 


শ্রীইন্দুভূষণ রায় । 


বার পূর্বে আমার ধারণা ছিল যে, হিন্দুদিগের 

তি বুঝি পৃথিবীতে আর নাই; কিন্তু এ দেশে 

যতই চীনাদিগের ধন ও সংস্কার সম্বন্ধে 

ন করিতেছি ততই আমার পূর্ব ধারণা দূর হইতেছে। 
হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটী দেবতা আছেন; কিন্ত 

র দেবদেবী বুঝি ছেষটি কোটার কম হইবে না! 
দেবদেবীর পূজা-প্রণালীর ও ধর্মা-সংস্কারের সঙ্গে 

| সংস্কারের কোন কোন বিষয়ে অনেকটা মিল 
 হিন্দুদিগের মত চীনদেশে যম রাজা, অরুণ, 

বরুণ, পবন, বসন্তের দেবী (চীনদেশে বসন্ত দেব), বৈগ্নাথ, 
“লক্ষ্মী, সরস্বতী, ষষ্ঠী দেবী, ব্রহ্মা, জরাস্থর, কার্তিক 
) শতৃতির রা টা থাকে। কিন্তু এই 


হইলে সেই মুৰ্তি সকল জলে বিনা রা হয় 
যথা স্থরাস্থুর, ব্রহ্মা, রক্ষাকালী প্রভৃতির মু 
করিয়া রক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু 
ুন্তিকে পূজা করা হয় না; চীনদেশে তাদুশ 
এদেশে সমস্ত উপাস্ত দেবদেবীর স্থায়ী মুৰি ও. 
লোকে তথায় গিয়া পুজাকাধ্য সম্পন্ন করিয়া 
টেঙ্গিয়ে ও তন্নিকটবত্তী স্থানসকলে বহুসংখ্যক মনি 
দেবমু্তি স্থায়ী ভাবে রক্ষিত আছে। 
নগর প্রাচীরের ভিতর দক্ষিণ- পশ্চিম কোনে 
মন্দির এবং নগরের পূর্বদ্ধারের নিকট যমর 
বা চিত্রগুপ্তের মন্দির আছে! এইটী যম: 
বাড়ী। যম রাজাকে চীন ভাষায় তো 
তাহার প্রধান কর্মচারী বা চিত্রগুপ্তকে 
টেঙ্গিয়ের নগরপ্রাচীরের দক্ষিণ ' 
গেলে বাম দিকে এক রাস্তা আছে। 
পূর্বক কতকদূর গেলেই সম্মুখে এক সুন্দর ক 
কাষ্ঠময় গৃহ লক্ষিত হয়। সেই গৃহই যম 
সদর দরজার গৃহ । ইহাতে এক ও 
দরজা সচরাচর খোলা থাকে না। ৫ 
উপলক্ষে বা প্রধান কোন রাজকর্মচারী : 
দিতে আসিলে উহা খোলা হয়। সদর দ' 
দ্বিতল গৃহ আছে, তাহার উপর নাট্যাভিনয় হইয়া 
ইহার পার্শ্ব দিয়া এক ক্ষুদ্র রাস্তা আছে। তাহা দ্র 
লোকে মন্দিরের ভিতর যাইয়া থাকে। এই, 
ভিতরে গেলে এক আঙ্গিনা দুষ্ট হয়, তাহার সন্মু 
বৃহৎ এক কাষ্ঠিময় গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। 5] 
দিয়া ভিতরে গেলে আর একটা প্রাঙ্গণ দেহি 
যায়। সম্মুখে আর এক বৃহৎ উচ্চ গৃহ 1. 
স্থলে এক উচ্চ ও বৃহৎ আসনে এক দেবু 
আছেন। উবু নদনাজারনর রস 


-তাটা 








কি ওঁ গুলি আরদালি, পেয়াদা প্রভৃতি যমদূত 
4 চা 

এই মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া ভিতরে গেলে আর একটা 

ৃ মুন তাহার সন্মুখে অতি উৎকৃষ্ট শিল্পকাধ্য বিশিষ্ট আর 

এক মন্দির। এ মন্দিরের মধ্যে উচ্চাসনে বন্ধাচ্ছাদনে যম- 

রাজার ও তাহার রাণীর মুর্তি অবস্থান করিতেছেন। এই 

৷ আঙ্গিনার দক্ষিণ পার্শ্বে একটা প্রশস্ত গৃহের মধ্যস্থলে যুদ্ধদেব 

ৃ্‌ কার্ঠিকের মুষ্তি। ও মূর্তি অশ্বারোহণে ও ধন্ুরববাণ হস্তে বিরা- 

জিত। এই মন্দিরের অপর সকল প্রকোষ্ঠে পুরোহিত বা তাওজে 

গণ বাস করে। এই মন্দিরের অপর প্রান্তে আর এক গৃহে 
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চীন দেশী যম দূতের দৃশ্য । 
বট দেবের মুৰ্তি এবং ঘা (01০০1) ও কর্ণব্যাধির দেবতার 
. মূৰ্তি । যাহাদের থা কঠিন তাহারা এই দেবতাকে পুজা করিয়া 
বু  সোখালি ও রূপালি রঃঙ্গর কাগজের পটী দেবতার গাত্রে 


_ সংলগ্ন করিয়া দিলে ঘা সারিয়া যায়। এবং কর্ণব্যাধিগ্রস্ত 
_ রোগী দেই বা দেবতার কাণে সোশাল রঙ্গের কাগজের 
 ইয়ারিং পরাইয়! দিলে কাণের রোগ আরাম হয়। এই সকল 
দেবতার গাতে অসংখ্য পটী এবং কাণে বিস্তর ইয়ারিং দেখা 
“যায় । 

নগরগ্াচীরের পুর্ব খার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেই 
উট উহাই 


চে চ্যানেলকে 
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বু মার সাহার বানি বদির চেহ হোয়াং বা 
চিত্রগুপ্ত অবস্থান করেন। এই মন্দিরের সদর দরজ। 


অতিক্রম করিয়া এক প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে হয়| তাহার 


দুই পার্শ্বে আলম্ব ছুইথানি গৃহ । তাহার একখানি গৃহে 
চিত্রগুপ্রের পেশকারের মূর্তি অপরথানি তাঁহার টিন্সাই বা 
আরদালির মূর্তি স্থাপিত আছে। পেশকারের মুস্তির পাশ্বেই 
একটা দেবী মূৰ্তি দেখা বায়। যদি কাহারও বিবাহের সম্বন্ধ 
স্থির হইবার পর বর বা ক্যা পক্ষের অমত হয় তাহা হইলে 
অপর পক্ষ হইতে দেবীকে পুজা দিলে অসম্মত পক্ষ সম্মত 
হইয়া বিবাহ স্ুস্থির হইয়া থাকে । 

এই আঙ্গিনার সম্মুখে এক 
প্রকাণ্ড গৃহ, তাহা পার হইয়া! গেলে 
আর এক আঙ্গিনায় উপস্থিত হইতে 
হয়। এ আঙ্গিনার সম্মুখে এক 
প্রশস্ত উচ্চ মন্দির আছে। তাহার 
মধাস্থলে বৃহৎ ও উচ্চাসনে উপবিষ্ট 
চিত্রগুপ্রের মূর্তি । এ মূর্তি পরদা 
দ্বারা আচ্ছাদিত। সহসা উহা দেখা 
যায় না। তাহার সন্মুখে দুই পার্শ্বে 
প্রকাণ্ড দুইটী কেরাণী। চিত্রগুপ্রের 
মুন্তির পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত ছোট 
আকৃতি নিয়ে আর এক মূর্তি । সেই 
মুর্তি চেঁছঃই হোয়াংএর সেক্রেটারির 
মৃন্তি। 


এই মন্দিরের ভিতরের উভয় পার্শ্বে কতকগুলি প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড বিকট মূর্তি দেখিতে পাওয়া, যায়__তাহারাই যম- 
দূত সকল। এই আঙ্গিনার দুই পার্শ্বে আলম্ব আর ছুইখানি 
গৃহ বা মন্দির আছে তাহার মধ্যে ছোট বড় অসংখ্য মূর্ত 
দেখিতে পাওয়া যায়। উহাই যমরাজোর জেলখানা 
যা নরক। ওঁ দুই গৃহের মধ্যে এক একটাতে পাঁচটা 
করিয়া এজলাশ (০০৪ ) আছে। উহার এক এক এজ- 
লাশের উপর এক এক জন বিচারক | মুল কথা, চিত্র গুপ্তের 
অধীনে দশজন মাজিষ্টেট দশটা এজলাশে বসিয়া! অপরাধী বা 
পাগীগণের বিচার করিয়! শাস্তিবিধান করিতেছেন । 


যি 


৫ম সংখ্যা । ] 

চিত্রগুপ্তের মন্দিরের পশ্চাতে আর এক আঙ্গিনা ; 
তাহার সম্মুখে আর এক উৎকৃষ্ট মন্দির আছে। তাহার 
মধ্যে চেঁছঃই হোয়াংএর মাতা ও পিতার মূর্তি স্থাপিত আছে। 
এই আঙ্গিনার পার্থের গৃহে মন্দিরের পুরোহিত বা পাণ্ডা 
বাস করেন । 

যম-রাজ্য । 

চীনাদিগের ধারণা এই যে যত লোকের মৃত্যু হইবে 
তাহাদের প্রেতাত্মা সকল যম দূত কতৃক আনীত হইয়া 
সৰ্বপ্ৰথমে চেঁছঃই হোয়াংএর পেশকারের নিকট পেশ হইবে । 


চীনদেশী যম রাজা । 





২৭৯ 


পেশকার যথারীতি এ সকল (প্রতাস্মাদিগকে চেঁছঃই হোয়াংএর 
নিকট পেশ করিবে। চেছঃই হোয়াং বা চিত্রগুপ্ত খাতা পত্র 
দেখিয়া যাহার যে প্রকার অপরাধ সেই অনুসারে প্রত্যেকের 
মোকদ্দিম! বিচারের জন্য পূর্রোল্লিথিত দশজন মাজিষ্ট্রেটের 
নিকট বিচারার্থ পাঠাইবেন। বিচারক অপরাধ সকলের 
বিচার করিবেন, যথোপযুক্ত শান্তিবিধান করিবেন । ধাহাঁদের 
এজন্মে খুব পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে এবং যাহার' কখনও কোন 
পাপকার্ধা করে নাই তাহাদের নথী স্বয়ং যম রাজার নিকট 
ইহাদের কার্য্যে সন্ত্ট হইয়া 


প্রেরিত হয়। যম রাজা 


চীনদেশা নরক ছশ্য । 





চীনদেনী ঠাইগর দৃশ্য । 


_ কাহাকেও পর[জন্মে অতুল এশ্বধ্যের অধীশ্বর করিয়! পাঠান, 
কাহাকেও রাজা, কাহাকেও বাদশাহ ইত্যাদি করিয়া সৎকাধ্যের 


পুরস্কার করিয়া থাকেন। আবার বাহাদের অনেকগুলি 
পুণ্য কার্যের মধ্যে দুই একটা পাপ কার্যাও আছে, তাহা- 


চা; ছিগকে চিত্রগুপ্রের অধীনে নির্দিন্ট কালের জন্য থাকিতে 


হয়। তবে তাহাকে গুরুতর অপরাধিগণের মত শান্তিভোগ 
করিতে হয়ন!। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপঘুক্ততানুসারে 
দ্ূতদিগের উপর প্রভত্ব চক কাধ্য করিয়া থাকে। 
পৃথিবীর স্থাষ্টি হইতে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে তাহাদের 
অনেকে ভূতরূপে আজও বর্তমান আছে। ভূতগণের এক 
স্বতন্্ রাজ্য আছে। তাহাদের বিচারাদলত আছে, বিচারক 
আছে, হাট বাজার ব্যবসা বাণিজ্য, গৃহকাধ্য সকলই পৃথিবীর 
লোকের মত আছে। টেঙ্গিয়ে যম বাজার অধীনে যত দেশ 
আছে, তাহাদের লোক সকল মরিলে এখানকার যম রাজার 
রাজ্যে আনীত হয়। আমার দোভাষী বলে যে প্রতি সাত 
দিন অন্তর টেঙ্গিয়ের ভূতগণের হাট হইয়া থাকে । তাহাতে 


 প্ররার্য। 
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বাতির হরর র খরিদ বিক্রী হইয়া থাকে। এই সকল 
ভূতগণ চিত্ৰগুপ্ের অধীন । 
স্কীলোকগণের ভূত প্রথমে চিত্রগুপ্তের বিচাবাদালতে 


৮৯ a AN 


নীত হইয়া তাহাদের মোকর্দমার বিচার হইলে, শান্তি দিবার 


জন্য ই সকল স্ত্রী ভৃতগণ যম-রাজার রাণী “নিয়াং-নিয়াংর” 
নিকট প্রেরিত হয়। কারণ স্ত্রী ও পুরুষ ভূতের এক জেলে 
শাস্তি বিধান কর! নীতিবিরুদ্ধ। পাপের শাস্তি স্বরূপ কেহ 
কেহ পুনর্জন্ম শুকর, গরু, ঘোড়া, কীট পতঙ্গাদি হইয়া থাকে । 

উপরে ঘে বম রাজ্যের বিচারালয় ও নরকরূপ জেলের কথা 
বলিয়াছি, তাহার একটা দৃশ্ঠের ফটোগ্রাফ পাঠাইলাম। পাঠক 
দেখিতেছেন নরক কেমন গুলজার । উপরে উচ্চাসনে 
বিচারক মোকদ্দমার বিচার করিতেছেন, নিয়ে তাহার আদেশে 
পাগীগণকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে । ঘোড়ামুখো যম- 
দূত অপরাধীদিগকে তাড়া করিতেছে। ইহাতে সমস্ত দৃশ্য 
দেখিবার যো নাই। কোন কোন স্থানে পাপীর মাথায় 
মুদগর প্রহার করা হইতেছে, কোন কোন অপরাধীর মস্তিষ্ক 
ভাঁতায় পেশা হইতেছে, কাহারে! মাথা করাত দ্বারা চিরিয়া “ 
দ্বি-খণ্ড করা হইতেছে । কাহারো বক্ষের ও উদরের মাংস- 
পেশী কর্তন করিয়া অভ্যন্তরস্থ অন্ত্র সকল বাহির করিয়া 
তাহাকে হত্যা করা হইতেছে । মুল কথা চীন সাম্রাজ্যে যে 
যে প্রকার শাস্তিবিধান আছে, এই নরকেও সেই সেই 
প্রকার দৃশ্য লক্ষিত হইবে। যম রাজা ও চিত্রগুপ্রের 
ফটোগ্রাফ তুলিবার যো নাই। এ সকল মুভি আচ্ছাদিত থাকে । 

চেঁছঃই ভোয়াংএর মন্দিরের যে সকল চীন! পুরোহিত বা 
পাগডাগণ বাস করে রাত্রিকালে তাঁহারা নাকি পাপিগণের 
চীৎকার ও আর্তনাদের শব্দ শুনিতে পান। এ সকল ক্রন্দন 
ও চীৎকার চিত্রগুপ্রের বিচারালয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত প্রেতাত্বা- 
গণের চীৎকার বলিয়া তাহারা ব্যাখ্যা করে। 

ভূতগণের মধ্যে কেহ কেহ রাত্রিকালে গোপনে আপন 
আপন বাটাতে গিয়া আত্মীয়গণকে স্বপ্নে তাহাদের নরক- 
যন্ত্রণার কথ! জানায় এবং তাহার প্রতিকারের উপায়ও 
বলিয়া দেয়। বলা বাহুল্য যে ভূতের আত্মীয়গণ স্বপ্লাদেশ 
অনুসারে চিত্রগুপ্রের মন্দিরে পূজা দিয়া থাকে। কেহ বা একটা 
শূকর ও মোরগ প্রভৃতি বলিদান করিয়া প্রেতাত্মার নরক- 
যন্ত্রণার লাঘব করিয়া থাকে । আবার কোন কোন চীনা 


A 


| 


বিষয়ে বাহারা চীনাদিগকে কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া 
না করিবেন তাহাদের অবগতির জন্য আমাদিগের দেশের 
ই ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করিব । আমার 
তুলালয়ে আমার মাতুলগণের এক জ্ঞাতি ভ্রাতুম্পুত্রের মৃত্যু 
[| তিনি জাতিতে ব্ৰাহ্মণ ছিলেন। তাই তাহার মৃত্যু 
হইলে তাঁহার মৃত দেহ নাকি শূদ্রের ছায়া সংস্পর্শ করে। 
তাই তাঁহার প্রেতাত্মার মুক্তি হইল না। তাহার প্রেতাত্মা 
ব্রহ্ধদত্য রূপে তাহার স্ত্রীর উপর আবিভূত্তি হইয়! সময় 
ক্রন্দন করিতেন ও নানা ছুঃখ প্রকাশ করিতেন যে 
তাহার মুক্তি হইবে না কেন না; শৃদ্রের ছায়া তাহার দেহ 
র্শ করিয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতাকে অন্গুরোধ করিতেন যে 
গিয়া গয়ায় যেন পিওদান করিয়া তাহার উদ্ধার 
বল! বাহুল্য যে তাহার ভ্রাতা গয়ায় গিয়া যথা- 
দান করিলেন। কিন্তু মাতুল ভ্রাতার প্রেতাত্মা 
র হইল না তিনি আবার তাহার স্ত্রীর উপর আবিভূতি 
হইয়া বলিলেন যে তাহার মুক্তি হয় নাই, কারণ পিণ্ডদান 
ল পিণ্ডের মধ্যে চুল থাকায় উহা অপবিত্র বিধায় দেবতা 
ইণ করেন নাই। এই ঘটনার পর তাহার ভ্রাতা 
গয়ায় গিয়! সাবধানে পিণ্ড দিলেন এবার তাহার 
ইল | আমার মাতাঠাকুরাণীর মুখে এই কথা 
শুনিয়াছি। কিন্তু মাতুল ভ্রাতৃবধূ, যিনি এখনও বর্তমান 
আছেন, তাঁহাকে এবিষয়ে কখনও প্রশ্ন করিতে সাহস করি 
ই। কেবল বিশ্বাস ও কুসংস্কার দ্বারা যে এ সকল ঘটে, 
তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। 
_.. আমাদিগের দেশে এক সময়ে ভূতের বড় ভয় ছিল; কিন্ত 
ভূতের সংখ্যা এখন ক্রমেই কমিতেছে, ইহা অত্যন্ত স্থখের 
ষয়। আমরা শুনিয়াছি, লোহারাম চক্রবর্তী নামক এক 
ক্র ছিলেন। বহুসংখ্যক ভুত তাহার অধীনে থাকিত। 
গ তাহার ডে hs: তিনি নাকি, স্থানান্তরে 


আড়পাড়ার রাবির উল্লেখ এখনও রন খা 
চীনারা অত্যন্ত ভূতের ভয় করিয়া থাঁকে।, 


করিয়া অনেকে তাহার চিকিৎসা করেন। অন্ন ব্যাপ্ত 
ভূতকে পূজা করিয়া অনেকে ব্যাধি হইতে আরে 
করিতে চাহে । ব্রহ্ম দেশেও এই প্রথা আছে। 
এই ভূতের কাধ্য মনে করিয়া অচিকিৎসার অ 
মারা যায়। চীনাদিগকে কিছুতেই এই বিশ 
কাৰ্য্য করান যায় না। তাহারা কোন উৎ্ক 
কিছুতেই করিতে রাজি হয় না। 
চীনাদিগের বৎসরের সপ্তম মাসে ( আমাদে 

চীন দেশে ঘরে ঘরে ভূতের পুজা হয়া থাকে ।, 
পনের দিবস যাবত চিত্রগুপ্ত সমস্ত ভূতকে চু 
মূল কথা এই পনর দিন যমরাজার বিচারাদালত প্র 
এই এক পক্ষকাল যাবত গৃহস্থগণ প্রত্যহ নানাঁবিং 
দ্বারা আপন আপন মাতা, পিতা, ভাই প্রভৃতির ॥ 
পুজা করিয়া থাকে । স্ত্ীপুরুষগণ দলবদ্ধ হই 
আত্মীয়গণের কবরস্থানে গিয়া দশাং জালায়, : 
সকল তাহার নিকট প্রোথিত করিয়া রাখির! 
শেষ দিবসে প্রতি গ্রামে ও সহরে লোকে আপন অ 

সম্মুখে রাস্তার ধারে ভূতের পূজার মহা আঁ 
থাকে। প্রতি বাটীর সন্মুখে এক এক খানি বা 
টেবল স্থাপন করিয়া তাহার উপর নান! প্রক 
শুকরের, মুরগীর ও গরুর মাংস প্রভৃতি স্তরে স্ত 
ধুপ দীপ দ্বশাং প্রভৃতি রীতিমত জালান হয়। 
নিয়ে একটা অগ্নিকুণ্ড করা হইয়া থাকে 1. 
পাতা তাহাতে জালান হয় । যে বাঁটীতে 
গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনা 


বড় বড় এক এক খানি ছারা |, 





মি... জড়ো” সক ৰং দ ন Er 
Lh 5) + 


৮৮৮1৮, 


| পুরুষ ব্যক্তি উক্ত লেফাফা সকলের এক এক খানি তুলিয়া 
তাহার মন্দ পাঠ করিয়া এবং আরো মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
পূর্বোক্ত অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়' থাকেন । এই মত সমস্ত 
নামের সমস্ত লেফাফা ভস্মীভূত করিয়া ভূতগণকে অন্নব্যঞ্জনাদি 
আহার করিয়া প্রত্যাগমন করিতে প্রার্থনা করা হয়। এবং 
ইহাও প্রার্থনা করা হয় যে তাহাদের পরিবারের যেন কোন 
অমঙ্গল ভূতগণ না করেন । বঙ্গদেশে ভাদ্র মাসে, কখনও বা 
আশ্বিন মাসের এক পক্ষ কাল ব্রাহ্মণ, কারস্থগণ তপণ করিয়া 
প্রত্যহ পিতৃপুরুষগণকে কয়েক কোশা জল দান করিয়া থাকেন। 
চীন দেশী প্রথার সঙ্গে ইহার কতকটা! সাদৃশ্য আছে। 





চীনদেশী ঠাইগর দশ্ঠ । 
চীন দেশী বৎসরের তৃতীয় মাসে (আমাদের বৈশাখ মাস ) 


এখানে এক উৎসব হইয়া থাকে । পঞ্জিকার লিখিত মতে 
নির্দিষ্ট দিন ও লগ্নে যমরাজা তাহার পত্নী নিয়াং নিয়াং 
সহ শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া থাকেন। তাহাদের সঙ্গে বসন্ত 
রোগের দেবতা “টেউ শেন”, এবং চেঁছঃই হোয়াং বা চিত্র- 
গুপ্তের প্রধান কাধ্যাধাক্ষ গিয়া থাকেন । 


প্রবাী। 


NF SAN 


এ 4০০২৮০৬১৬০৯ | ৫ম ভাগ । 


Nts et Dae eee AN EA ee 


যম রাজার শুর বাটী টেঙ্গিয়ে সহরের নিকট ৷ পাহাড়ের 
উপর বুদ্ধ দেবের এক মন্দির আছে। সেই মন্দিরের নাম 
“লাই কোংছে”। সেই লাইকোংছে মন্দিরে যমরাজপত্রী 
নিয়াং নিয়াংএর মাতা অবস্থিতি করেন । 

এই দিন সহর হইতে প্রায় অদ্ধ মাইল ব্যাপিয়া এক 
প্রকাণ্ড জীক জমক বিশিষ্ট মিছিল বাহির হয়। যেমন কোন 
রাজা বা প্রধান রাজকর্ম্মচারী বাহির হইবার সময় জাকের 
সহিত মিছিল বাহির হইয়া থাকে এই মিছিল তাহার অনুকরণ; 
কিন্ত তাহা অপেক্ষা ইহাতে বহু আড়ম্বর ও ধুম ধাম হইয়া 
থাকে। এই মিছিল বাহির হইবার দিন সহরে লোকে 
লোকারণ্য হইয়া থাকে। সর্দপ্রথমে তুরী ভেরী 
বাজাইয়া এক দল লোক চলিতে থাকে । তাহার 
পশ্চাতে সুদীর্ঘ বল্পম যুক্ত নিশানধারী কতকগুলি 
লোক ছু ধারে সারি বীধিয়া চলে, তাহার পশ্চাতে 
বল্লম ও খডগধারী কতকগুলি লোক, তাহার পশ্চাতে 
কাগ্কলকে লিখিত বিজ্ঞাপন সহ কতকগুলি বালক 
ধীরে ধীরে চলিতে থাকে । তাহার পশ্চাতে 
অশ্বারোহণে ও পদব্রজে কতক নান! বিকট মুস্তিধারী, 
কেহ বা ঘোড়ার, কেহ মকর মুখ, মহিষমুখবিশিষ্ট যম 
দূত সকল চলিতে থাকে। তাহার পশ্চাতে, যম 
রাজার শিবিকা, রাণীর শিবিকা, বসন্ত দেবের শিবিক! 
ইহার মাঝে মাঝে নানা সং 
এবং উচ্চ মঞ্চোপরি স্থাপিত প্ঠাইগ” সকল চলিতে 
দূর হইতে এই মিছিল অতি সুন্দর দেখায় । 
যম রাজা পারিষদ সহ এক রাত্রি মাত্র শ্বশুরালয়ে বাস 
করিয়া পর দিন প্রত্যাগমন করেন । 

এই উপলক্ষে দূরস্থ নানা পুরুষ, রমণী এই মন্দিরে 
পুজা দিবার জন্য আগমন করিয়া থাকে । অনেকে 
শুকর ভেড়া মুরগী বলিদান করে, কেহু কেহ মানস 


করে যে বাটী হইতে প্রতি ত্রিপদ চলিয়া এক একবার জানু 
পাতিয়া প্রণাম পূর্বক তবে মন্দিরে উপস্থিত হইয়া পুজা 
দিবে। দৃরস্থ লোকের এই প্রকার আসিতে যথেষ্ট কষ্ট হয় 
আমাদিগের দেশেও এই প্রকার প্রথা ছিল। শুনিয়াছি 
কেহ কেহ নাকি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্বক জগন্নাথ ক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। 


শট । পশিব তা 


প্ৰভুত চালতে থাকে। 


থাকে । 


উরে লে ॥ ফটো তোলা র 

রা এই অবস্থায় আপনাদিগের ফটো তুলিতে দিতে 
রাজি হয় না। এই কএক খানা ফটো অতকিত ভাবে 
তোলা হইয়াছিল। কিন্তু যখন চীনারা টের পাইল তখন 
রাজার মূর্তির শিবিকা প্রভৃতি এবং অন্ঠান্ত ঠাইগ সকল 

|] ফেলিল। কিছুতেই তুলিতে দিল না । ইহারা মনে 
বিদেশী লোকে এই সকল ফটো তুলিয়া নান! দ্রব্যের 
বস্ত্রাদির উপরকার ট্রেড মার্ক প্রস্তুত করে। তাহাতে 
দের জাতীয় ৭ অবমাননা হয় এবং দেবমৃস্তির অগৌরব 


কাষ্ঠ মঞ্চের উপর লোহার শিক বনাইয়া তাহার উপর 
এক লৌহ বৃত্তের উপর রমণী বেশে বালক সাজাইয়া অবস্থান 
বং তাহার পার্শ্বে ও নিয়ে নান! সং সাজিয়া থাকে। 
মঞ্চ বাহকগণ বহন করিয়া লইয়! বায়। চীন 
ভাষাসা হয় তাহাতে এই ঠাইগ এক উৎকৃষ্ট 

খবার জিনিস এবং চীনারা ইহার বড় প্রিয় । 
শ্রীরামলাল সরকার । 


পপ পল 


ফুলের মূল্য । 
থম পরিচ্ছেদ | 


লণ্ডন নগরে স্থানে স্থানে নিরামিষ ভোজনশালা আছে । 


আমি এক দিন স্তাশ্ন্াল্‌ গ্যালারিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছবি 
জেকে অত্যন্ত ক্লান্ত করিয়া ফেলিলাম। ক্রমে 
জিল, অত্যন্ত ক্ষুধাও অনুভব করিতে লাগিলাম। 
সেখান হইতে অনতিদুরে, সেন্ট মাটি ন, লেনে, এইরূপ একটি 
ভোজনশালা ছিল,-মৃছ্মন্দ পদক্ষেপে তথায় গিয়া প্রবেশ 


বলার তোলাত লাঞ্চের জন্য বহু 
গম আর _ হলে প্রবেশ করিয়া দে 
[ধাতুর এখানে খানে | 


হাতে লইয়া, আবশ্তক মতে কর্তা দিদা: 
মহাশয়” বলিয়া ক্ষিপ্রগামিনী ওয়েটেস্‌ নিঃপতে 
হইল। 3 
এই মুহুর্তে, নি ত শৰ, 


আমাদের চমৎকার দেহবণ টির প্রভাবে জননা। ৰ 

মোহিত হইয়া থাকে, এবং মনোযোগের অংশ 

অধিক মাত্রাতেই আমরা লাভ করি। র্‌ 

বালিকাটির বয়স ত্রয়োদশ কিন্বা দশ; 

তাহার পোষাক যেন কিছু দরিদ্রতাব্যপ্তক | 

ধারায় পিঠের উপর পড়িয়াছে। বালিকার চক্ষু ছুই 

যেন একটু বিষগ্নতাযুক্ত ৷ Eo 
সে জানিতে না পারে এমন ভাবে রা 


- তাহার পানে চাহিতে লাগিলাম |: 


আসিয়া পৌছিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই সে ৃ 
উঠিল। ওয়েট্স্‌ আসিয়া তাহার বিল 
লিখিয়া দিল। বাহির হইবার দরজার নিকট 
সেখানে বিল খানি ও মূলা দিয়া যাইতে হয় 
বালিকা উঠিলে, আমার দৃষ্টিও তাহাকে অ' 
স্থানে বসিয়াই আমি দেখিলাম, বালিকা তাহ 
করিয়া কর্ম্মচারিণীকে চুপি চুপি বলিতেছে-_«1স 
এ যে ভদ্র লোকটি, উনি কি তারতবষীয় ?” 
“আমার তাহাই অনুমান হয় ।” 
“উনি কি সর্বদা এখানে আসেন ?” 
“বোধ হয় না। আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়! 





ত সামান্ত কিছু উপাৰ্জ্জন করে, অন্য দিন লাঞ্চ 
কুলায় না, শনিবারে সাপ্তাহিক বেতন পায়, 
আমার মনে লাগিল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
সম্বন্ধে কৌতুহল আমার মন হইতে দূর হইল 
এমন করিয়া আমার সংবাদ লইল কেন? ভিতরে 
হস্ত আছে, যাহার জন্য আমার সম্বন্ধে উহার এত 
তাহার সেই দারিদ্রাক্রি্ট, চিন্তাপূর্ণ, বিষাদভরা 
[আধিপত্য করিতে লাগিল। আহা, কে 
আমার দ্বারায় তাহার কি কোনও উপকার 


টা ইইলাম। সেণ্ট মাটি লেনের 





প্রবেশ কান দেখি সেই দিন বালিকা 
রাছে। আমি সেই টেবিলের নিকটে গিয়া, তাহার অন্ত 
চেয়ার খানি দখল করিয়া বলিলাম--+0০০এ afteroon.' 

বালিকা সঙ্কোচের সহিত বলিল--“€০০৫ afternoon 
Sir.” 

একটি আধটি কথা দিয়া আরম্ভ বিটি ক্রমে 
জমাইয়া তুলিতে লাগিলাম। বালিকা এক: সময় জিজ্ঞাস! 
করিল--“আপনি কি ভারতবর্ীয় 2 | 

পা” 

“আমায় ক্ষমা করিবেন,_-আপনি নি্ামিবভোজী ৮ ?” 

উত্তর না দিয়া আমি বলিলাম--“কেন বল দেখি ?” 

“আমি শুনিয়াছি ভারতবর্ষীয় লোকেরা অধিকাংশই 

নিরামিষ ভোজন করে।” 

“তুমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ক জে টি 
জানিলে ?” | i : 

“আমার জোষ্ট ভ্রাতা! ভারতবর্ষে সৈন্য র্‌ গর়াছেন 1৮ 

আমি তখন উত্তর করিলাম,_আমি প্রকৃত নিরামিষ-. 
ভোজী নহি--তবে মাঝে মাঝে আমি নিরামিষ ভোজন, 
করিতে ভালবাসি বটে ।” 

শুনিয়া, বালিকা যেন কিঞ্চিৎ নিরাশ হইল। 

জানিলাম, এই জেষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া বালিকার আর কোনও 
পুরুষ অভিভাবক নাই। ল্যাথেথে বৃদ্ধা বিধবা মাতার সহিত 
















রর বর্ম সৰ্প, ব্যান ও জররোগে পরিপূর্ণ । তাই তিনি 
শঙ্কা করিতেছেন আমার ভ্রাতার কোনও রূপ অমঙ্গল 


| বলিলাম “না । 
লে কি মানুষ সেখানে বাস করিতে পারিত ?” 
বালিকা একটি মৃদ্রকমের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল-_ 
| রি টে কোনও ভারতবাসীর সাক্ষাৎ পাই, তবে 
কল কথা জি বলিয়া, অন্ুনয়পূর্ণ নেত্রে 













তাহা 


মি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাঁম। বাড়ীতে 
ঠ লইয়া যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে 
সাহস হইতেছে না । অথচ ইচ্ছা আমি একবার যাই। 
এই দীন, বিরহকাতর জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 

[মার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। দরিদ্রের কুটারের সাক্ষাৎ 
রিচরলাভের অবসর আমার কখনও ঘটে নাই। দেখিয়া 
রেজার কিরূপ ভাবে জীবন অতিবাহিত 


কাকে বশিলাম_ চল না,-আমাকে তোমাদের 
বাড়ী লইয়া যাইবে? তোমার মার নিকট আমায় পরিচিত 
করিয়! দিবে?” 
‘a এ প্তাবে বালিকার ছইটচন দি বে তত উল 
onl be 50 kind of you এখন আসিতে পারিবেনকিঃ ৰা 
পআহলাদের সহিত।” .... 
পন ক ?” 





বলিল-_“Thank you ever so much,—it 








আজ অপরাহ্ণে আমার সময় ভ 
যো তবে, পারে ইহা জিজ্ঞাসা ক 





বলিলাম রুনি Alice. 
আলিস্‌ বুঝি ? 725 

বিশ্ময়ে বালিকা সং দিন ক রল। ব 
কি?” এ, 

আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম । মনে রি 
কোনও ইংরাজ বালিকা নাই যে 81705 in Won 
নামক সেই অদ্বিতীয় শিশুরঞ্জন পুস্তক খানি ক’ 
রাখে নাই 1... এ 
বলিলাম_-«সে এক খানি চমৎকার বহি আছে 








































নাই 3 
“না, আমি ত পড়ি নাই৷” 
বলিলাম--“তোমার মাত৷ যদি আমায় ' j 


তবে আমি তোমাকে সে বহি একখানি উপহা ৰ নব 
এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, সেন্ট 
চচ্চের পাশ দিয়া, চেয়ারিং ক্রুশ স্টেশনের সং 
পৌছিলাম। ই্র্যাও দিয়া হুহু করিয়া বৃহদ 
অমনিবস্গুলি উভয় দিকে ছুটয় যাইতেছে: 
সংখ্যা নাই। টেলিগ্রাফ, আফিসের যম্মুথে 
দাড়ায়! বালিকাকে বলিলাম--“এস, আমরা এ 
ওয়ে্টমিনষ্টার বসের জন্য অপেক্ষা করি।?- 
বালিকা ৰলিল,--“চলিয়া যাইতে না এ 
আছে কি?” | রা 
আমি বলিলাম--“কিছু মাত্র না। কিন্ত তোমার 
হইবে না ?” নি 
ণ্না, আমি ত রোজই চুদিয়া বাড টাই 
কোথায় সে কন্ম করে, এইবার তাহাকে 
করিবার স্থযোগ পাইলাম। ইংরাজি হিসাবে 
আছে কি না। যেমন, রেলগাড়ীতে উঠিয়া, সহ্য 
«কোথায় যাইতেছেন মহাশয় ?” জিজ্ঞাসা করা ভ 













₹ ছোটলোকের ভীড় অতিক্রম করিয়া আমরা চলি 
লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম__“তোমার প্রথম নামটি 
ছাড়াইয়| দিতীয় নামটি তোমার ডাক-নাগ হইল । 


ডাকিতেন ।” 
“তোমার পিতা তোমাকে iin 
ৰ বলিয়া ডাকিতেন ?” ড় 
y রং এ রাস্তায় যদিও ভীড় কম, 
শা লোকের সংখ্যা অধিক। আমি | 
টুহল দিয়াই বাড়ী যাই ।” রহন্ত করিয়া দিদিমা বা 
ই অশিক্ষিতা দরিদ্র! বালিকার নিকট কি না, আমাদের যা্বিদ্ঠা ও 
রলাম।.. ইতরাজ জাতির সৌনর্যা- ছানা আজে 
মার আত্মপরাজয় ইহাই প্রথমবার নহে। 
যেষ্টমিনষ্টার ব্রিজের নিকটব্ত 
তোমাকে ৰি আযলিস্‌ oe নি ভাবেও অনেক লোক্ক আছে ঘাহারা, 
লী অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন | তাহাদিগকে ইয়োগী (Yogi ) 
| বালিকা টক ত এখনও ন আপা ত ইয়োনী ba নি ্‌ 
॥ আমাকে যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকিতে 
কে ম্যাগি বলিয়া ডাকে 1” 


কর্ম করিয়া অধিক উপার্জন করিতে 


যন্ত্রের মত। আমি এমন কর্ম 

মস্তি চালনা করিতে হয়। 

বর দ্ধ করিয়া দিল। 
তুমি কোথা?” 








সি 
৪ 
এ 
4 
হয ও বিষাদ । & * 
অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় কৃত ফোটোগ্রাফ হইতে । যু 
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যি] 


নিয় হইতে শৰ আসিল__« ‘আমি রান্নাঘরে রহ্জিছি 
বাছা__নামিয়া আইস ।” 

এখানে বলা আবশ্যক, লঙগনের রাজপথগুলি ভূমি 
হইতে উচ্চ হইয়া থাকে। রান্নাঘর প্রায়ই রাস্তার সমতলতা 
হইতে নিয়ে হয়। 

মার স্বর শুনিয়া, আমার প্রতি চাহিয়া, ম্যাগি বলিল, 
“Do you mind ?? 

আমি বলিলাম, “Not in the least. চল!” 

সিড়ি দিয়া, বালিকার সঙ্গে আমি তাহাদের রান্নাঘরে 
নামিয়া গেলাম । 

ছুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ম্যাগি বলিল-_“মা, একটি 
ভারতবর্ধীয় ভদ্রলোক তোমার দহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়াছেন।৮ 

বৃদ্ধা আগ্রহ সহকারে বলিলেন__-“কৈ তিনি 1” 

আমি ম্যাগির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সম্মিত মুখে প্রবেশ 
করিলাম। বালিকা পরস্পর পরিচয় করাইয়া দিল-_“ইনি 
মিষ্টার গুপ্ত। ইনি আমার মা।» 

*How do You 0০ 1”-বলিয়া আমি করপ্রসারণ 
করিয়া দিলাম । 

মিসেস্‌ ক্লির্ড বলিলেন--“ক্ষমা করিবেন । আমার হাত 
ভাল নয়।”” বলিয়া নিজহস্ত প্রসারণ করিয়া দেখাইলেন, 
- তাহাতে ময়দা লাগিয়া রহিয়াছে । বলিলেন--“আজ 
শনিবার, তাই কেক্‌ প্রস্তুত করিতেছি। সম্ধ্যাবেলা লোক 
আসিয়া ইহা কিনিয়া লইয়া যাইবে, রাত্রে রাজপথে ইহা বিক্রয় 
হইবে। এইরূপ করিয়া কষ্টে আমরা জীবিকা! নির্বাহ করি।” 

দরিদ্র পল্লীতে শনিবার রাত্রিটা মহোৎ্সবের ব্যাপার । 

পথে পথে আলোকময় ঠেলা গাড়ীতে করিয়া অসংখ্য লোক 
পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। রাজপথে এই সন্ধ্যায় ভীড় 
সকল দিন অপেক্ষা অধিক । শনিবারেই দরিদ্রগণের একটু 
খরচপত্র করিবার দিন, কারণ সেই দিনেই তাহারা সাপ্তাহিক 
বেতন পাইয়া থাকে। 

ডেসারের * উপর ময়দা, চর্বি, কিসমিস, ডিম্ব প্রভৃতি 
কেক্‌ প্রস্তুতের উপকরণগুলি সজ্জিত রহিয়াছে । টিনের 
_ আধারে সদ্য পন্ক কয়েকটি কেকও রহিয়াছে। 
* রান্নাঘরের টেবিলের নাম ড্রসার ।_লেখক ! 





ফুলের মূল্য । 


২৮৭ 


মিসেন্‌ রিফর্ড বলিলেন “গরীব মানুষের পাকশালায় 
বসা কি আপনার প্রীতিকর হইবে? আমার কা্য প্রায় শেষ 
হইয়াছে। ম্যাগি, তুই ইহাকে বসিবার ঘরে লইয়া যা। 
আম এখনি আসিতেছি।” 

আমি বলিলাম--না না। আমি এখানে বেশ বসিতে 
পারিব। আঁপনি বেশ কেক তৈয়ারি করিতেছেন ত।৮ 

মিসেস ক্রিফর্ড সশ্মিতভাবে আমাকে ধন্যবাদ প্রদান 


করিলেন । 


ম্যাগি বলিল-_-“মা বেশ টফি তৈয়ারি করেন। খাইয়! 
দেখিবেন ?” 

আমি আঁহলাদবের সহিত সম্মতি জানাইলাম। ম্যাগি 
একটা কবার্ড খুলিয়া একটি টিনের কৌটাপূর্ণ টফি আনিয়া 
হাজির করিল। আমি কয়েকটি খাইয়া সুখ্যাতি করিতে 
লাগিলাম ৷ 

কেক তৈয়ারি করিতে করিতে মিসেস্‌ ক্লিফর্ড জিজ্ঞাসা 
করিলেন_ “ভারতবর্ষ কিরূপ দেশ মহাশয় ?” 

“সুন্দর দেশ ৷” 

“বাস করিবার পক্ষে নিরাপদ কি?” । 

“নিরাপদ বৈকি। তবে এদেশের মত ঠাণ্ডা নহে, কিছু 
গরম দেশ ।” 

«সেখানে না কি সর্প ও ব্যাত্ব অত্যন্ত অধিক? তাহারা 
মনকে বিনাশ করে না?” 

আমি হাসিয়! বলিলাম_-“ও সব কথা বিশ্বাস করিবেন 
না। সর্প ও ব্যাঘ্র জঙ্গলে থাকে, তাঁহারা লোকালয়ে থাকে 
না। দৈবাৎ লোকালয়ে আসিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট 
হয়1” 

“আর জর ?” 

“জ্বর ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও একটু বেশী বটে-- 
সৰ্ব্বত্ৰ নহে এবং সব সময়েও নহে।” 

“আমার পুত্র পঞ্জাবে আছে। সে সৈনিক পুরুষ। 
পঞ্জাব কেমন স্থান মহাশয় ?” 

“পঞ্জাব উত্তম স্থান। সেখানে জর কম। স্বাস্থ খুব 
ভাঁল।” 

মিসেস্‌ ক্রিফর্ভ বলিলেন--“আমি শুনিয়া সুখী হইলাম 1” 

তীহার কেক্‌ তৈয়ারি শেষ হইল । কন্যাকে বলিলেন 


২৮৮, 


.প্রবাসী। 


[দি ভাগ) 


FEDS 


পাপন 


_পকমাণি, তুই মিটার গু গুগ্তকে রে টি যা! আনি নিখিষাছিল, , সংযত মনে ও = ক্টিকের পানে চাহিয়া দূরবর্তী 


হাত ধুইয়া চা প্রস্তুত করিয়া আনিভেছি।” . a 
.. ম্যাগি অগ্ৰে অগ্ৰে, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাদের 
বসিবার ঘরটিতে প্রবেশ করিলাম। আসবাব পত্র অতি 
সামান্ত এবং স্বল্পমূল্যা। মেঝের উপর কার্পেটখানি বহু 
পুরাতন হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে ছিন্ন। কিন্ত সমন্তই 
অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন | . 

ম্যাগি কক্ষে আসিয়া পর্দাগুলি সরাইয়া জানালাগুি 


খুলিয়া দিল। একটি কাচে আঁবৃত পুস্তকের কেস্‌ ছিল, 


আমি দীড়াইয়! তাহাই দেখিতে লাগিলাম। | 

কিয়ৎক্ষণ পরে মিসেস্‌ ক্লিফ চায়ের টে, হাতে করিয়া 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার অঙ্গ হইতে রন্ধনশালার 
সমস্ত চিহ্ন অন্তহিত। চা পান করিতে করিতে আমি 
ভারতবর্ষের গল্প করিতে লাগিলাম। 

মিসেস্‌ ক্লিফর্ড তাহার পুত্রের একখানি ফোটোগ্রাফ, 
দেখাইলেন। ইহা ভারতবর্ষ যাত্রার পূর্ব তোলা হইয়াছিল । 
তাহার পুত্রের নাম ক্রান্সিদ্‌ অথবা ফ্র্যাক্ক। ম্যাগি একগানি 
ছবির বহি বাহির করিল। তাহার জন্মদিন উপলক্ষে তাহার 
দাদা এখানি পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে .সিমল! শৈলের 


অনেকগুলি অট্টালিকা এবং স্বাভাবিক দৃশ্তের ছবি, রহিয়াছে। .' 


ভিতরের পৃষ্ঠায় লেখা রহিয়াছে--“”[০ Maggie . on .her 
birthday, from her loving. brother F Frank.” 
মিসেস্‌ ক্লিফর্ড বলিলেন--“ম্যাগি, সেই আটটা মিষ্টার 
গুপ্তকে দেখা না।” 
আমি, বলিলাম_“তোমার দাদা শাঁঠিাছেন না কি? 
কৈ ম্যাগি, কি রকম আংটি দেখি ?” 


ম্যাগি বলিল-_“সে একটি যাঁুযুক্ত অগ্ুরীয়। . একজন . 


ইয়োগী সেটি ফ্র্যাঙ্ককে দিয়াছিল।” বনিয়া আংটি বাহির 
. করিয়া দিল। আমাকে জিজ্ঞাস! .করিল--“আপনি ইহা 
হইতে ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন ?* 

Crystal £az7ing নামক একটা ব্যাপারের কথা 
“অনেক দিন হইতে শুনিয়াছিলাম। দেখিলাম আংটতে 
সর হাতে করিয়! সেট দেখিতে 
লাগিলাম। . 


9 ভিত পজর্যাঙ্ক- ওটি পাঠাইবার- সময় 


যে কোনও 'মান্ষের বিষয়ে চিন্তা করিবে, তাহার সমস্ত 
কাৰ্য্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যাইবে । ইয়োগী' ফ্র্যান্ককে 
এই কথ বলিয়াছিল। ' বহুদিন ফ্র্যান্কের কোনও সংবাদ না 


“পাইয়া আমি ও ম্যাগী অনেকবার উহীর প্রতি দৃষ্টিবন্ধ করিয়া 


চিন্তা-করিয়াছি,কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। আপনি একবার 
দেখুন না। আপনি হিন্দু, আপনি সফল হইতে পারেন ৷? 
“" দেখিলাম, কুসংস্কার - শুধু ভারতবর্ষেই আবদ্ধ, নহে। 
অথচ ইহা যে রিছুই নয়, একটা পিতলের, আংটি এবং 
একটুকরা সাধারণ কাচমাত্র, তাহাঁও এই জননী ভগ্মীকে 
বলিতে মন সরিল না।, তাহারা মনে করিয়া রাখিয়াছে, 
তাহাদের ফ্র্যাঙ্ক সেই বহুদূর স্বপ্নবৎ ভারতবর্ষ হইতে একটি 
অভিনব অত্যাশ্চধ্য দ্রব্য তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছে, 
সে বিশ্বীসটুকু ভাঙ্গিয়া দিই কি প্রকারে? 

'মিসেস্‌ ক্লিফর্ড ও ম্যাগির আগ্রহাতিশয দর্শনে, অঙ্গুরীয়টি 
হাতে লইয়া স্ষটিকের প্রতি অনেকক্ষণ দৃষ্টিব্ধ করিয়া 
রহিলাম।. অবশেষে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলাম “কৈ, আমি 
ত কিছু দেখিলাম না।” .. 

মাতা, কন্যা, উভয়েই একটু ছুঃখিত হইল। বিষয়ান্তরের' 
প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য বলিলাম 
প্র যে একটি বেহালা. রহিয়াছে দেখিতেছি, ওটি তোমার 


7 বুঝি ম্যাগি?” 


মিসেদ্‌ ক্লিফর্ড বলিলেন “হা। ম্যাগি বেশ বাজাইতে 
পারে। একটা কিছু বাজাইয়া গুনাইয়! দেনা ম্যাগি । 

- ম্যাগি তাহার মাতার প্রতি রোষকটাক্ষ করিয়া বলিল__. 
“Oh Mother I... J 

আমি বলিলাম__প্যাগি, একটা বাজাও. না। আমি 
বেহালা শুনিতে বড় ভালবাঁসি। দেশে আমর একটি বোন্‌ 
আছে, সেও তোমারই মৃত এত বড় হইবে, সে আমায় 
বেহালা বাজাইয়া শুনাইিত।” 

ম্যাগি বলিল, “আমি যেরূপ বাজাই, তাহা- মোটেই 
শুনিবার উপযুক্ত নহে”. 

আমার গীড়াপীড়িতে শেষে ম্যাগি বাজাইতে: ‘স্বীকৃত 
হইল। বলিল-_“আমার ভাঁগারে অধিক সা নাই 
কি শুনিবেন ?” 


ব্মসধ্যা।] 


“আমিই ফরমাঁস কিনি ? জা” আহা হা হইলে তোমার 
1091০£23০ লইয়া এস-__কি কি আছে দেখি 1৮ 
ম্যাগি একটি কালো চামড়ায় নির্মিত পুরাতন মিউজিক- 
কেম্‌ বাহির করিল। খুলিয়া 
অধিকাংশ স্বরলিপিই অকিঞ্চিংকর, যথা “Goodbye 
Dolly Grey,” “Honeysuckle and the Bee,” 
গ্রভৃতি। কয়েকটি রহিয়াছে যাহা যথার্থই ভাল জিনিষ, 
যদিও ফ্যাশান হিসাবে বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে_যথা 
“Annie Laurie,” “Robin Adair,” “The Last 
Rose of Summer” ইত্যাদি । দেখিলাম কয়েকটি স্ক্চ 
গানও রহিয়াছে। আমি স্কচ গানের বড়ই পক্ষপাতী । 
তাই “Blue-bells of Scotland” নামক স্বরলিপিটি 
বাছিয়া আমি ম্যাগির হস্তে দিলাম। 
ম্যাগি বেহালাঁয় বাজাইতে লাগিল, আমি মনে মনে সুর 
করিয়া গানটি গাহিলাম__ / 
“Oh where—and oh where-—is my 
Highland laddie gone” 
বাজান শেষ হইলে, ম্যাগিকে ধন্যবাদ দিয়া আমি অনেক 
প্রশংসা করিতে লাগিলাম। মিসেদ্‌ ক্লিফর্ড বলিলেন__ 
“ম্যাগি কখনও উপযুক্তরূপ শিক্ষা পাইবার সুযোগ পায় 
নাই। যাহা শিখিয়াছে, তাহা নিজের যে শিখিয়াছে মাত্র! 
যদি কখনও আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হয় তবে হা 
155507১ লওয়াইবাঁর বন্দোবস্ত করিব 1৮ 
কথাবার্তা শেষ হইলে বলিলাম-_ম্যাগি, আর , বিছ 
বাঁজাও না 
এখন ম্যাগির সঙ্কোচ তিরোহিত হইয়াছে। 
“কি বাজাইব নির্দেশ করুন” 
আমি তাহার স্বরলিপিগুলির মধ্যে খুঁজিতে লাঁগিলাম । 
বর্তমান সময়ে যে সকল গান সৌথীন সমাজে আত, তাহার 
কোনিওটিই দেখিতে পাইলাম নাঁ। বুঝিলাম, সে সকল 
গানের প্রতিধ্বনি এখনও এ দরিদ্রপল্লীতে প্রবেশ করে নাই। 
খুঁ জিতে খুঁজিতে হঠাৎ একটি যথার্থ উচ্চশ্রেণীর স্বরলিপি 
হাতে পাইলাম । এটি Gounod কর্তৃক বিরচিত Faust 
নামক Opera হইতে Flower 50181 গান হাতে তুলিয়া 
অনুরোধ করিলাম_-“এইটি বাজীও।” 


ফুলের মূল্য। 


দেখিলাম, তাহার মধ্যে. 


বলিল 


২৮৯ 


ম্যাগি বাজাহিল। শেষ (হইলে, আমি (কিরণ বিন্ময়ে 
মৌন হইয়া রহিলাম। 0151৩ নামক জিনিষটা, ইউ- 
রোপীয় সমাজের কত নিয়স্তর অবধি প্রবেশ করিয়াছে, 
ইহাই আমার বিস্ময়ের বিষয়? ম্যাগি এই কঠিন স্বর- 
লিপিটিও সুন্দর: বাঁজাইল-_অথচ সে একটি নিয়শ্রেণীর 
বাঁলিকামাত্র। ভাবিলাম, কলিকাতার কোনও দিগ্গজ 
ব্যারিষ্টার বা প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ানের এই বয়সের কন্যা, 
গুনোর ফাউষ্ট হইতে একটি সঙ্গীত যদি এমন সুন্দরভাবে 
বাজাইতে পারিত, তবে সমাজে ধন্ত ধন্য পড়িয়া যাইত। 

ম্যাগিকে ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা কুরিলাঁম-_ণ্এটিও কি 
তুমি নিজে নিজে শিথিয়াছ ?” 

“না । এটি আমি নিজে নিজে খিখিতে পারি নাহী। 
আমাদের গিজ্জার মিনিষ্টারের কন্তার নিকট আমি এটি 
শিথিয়াছি। আপনি কখনও এ অপেরা শুনিয়াছেন ?” 
আমি বলিলাম--্না। আমি অপেরায় কখনও ফাউষ্ট 
শুনি নাই। তবে গইটের ফাউষ্টের ইংরাজি অনুবাদ লাই- 
সীয়মে অভিনয় দেখিয়াছি বটে ।” 

*লাইসীয়মে ? যেখানে আর্ভিং অভিনয় করেন?” 

গছ৷ । তুমি কখনও আর্ভিংএর অভিনয় দেখিয়াছ ?” 

ম্যাগি ছুঃখিতভাবে বলিল--“না, আমি কোনিও ওয়েষ্ট 
এণ্ড থিয়েটরে কখনও যাই নাই। আর্ভিংকে কখনও দেখি 
নাই। ছবির দোকানের জানালায় তাঁহার ফটোগ্রাফ্‌ 
দেখিয়াছি মাত্ৰ 

“এখন আভিং লাইসীয়মে Merchant of Venice 
অভিনয় করিতেছেন । মিসেস্‌ ক্রিফর্ড আর তুমি যদি একদিন 
এস, তবে আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তোমাদিগকে 
লইয়া যাই ৷” | 

মিসেস্‌ ক্রিফর্ড ধন্যবা্দের সহিত সন্মতি জানাইলেন। 
জিজ্ঞাসা করিলাম-_“আঁপনি সান্ধ্য অভিনয় দেখিতে ইচ্ছা 
করেন, না অপরাহ্থের অভিনয় ? 

এখানে লগ্ডনের থিয়েটর সম্বন্ধে একটু টীকা আবশ্তক। 
কলিকাঁতার থিয়েটরের মত, আজ অমুক নাটকের অভিনয়ে 
“হৈ হৈশব্ রৈরৈ কাণ্ড,”_কাল নাঁটকান্তরে “হাঁসির 
হর্রা, গানের গর্রা, আমোদের ফোয়ারা” উপস্থিত হয় না। 
প্রথমতঃ, সেখানে থিয়েটরে প্রতি রাত্রেই অভিনয় হইয়া 


রা 


জিডি ছাড়া), হ্হা ব্যতীত, কোলত ও বিশেটরে 
শনিবারে, কোঁনটাতে বা বুধবারে, কোনটাতে বা শনি ও 
বুধ উভয় বারেই, "ম্যাটিনে” অর্থাৎ অপরাহ্ণ-অভিনয়ও 
হইয়া থাকে। একটি নাটক কোনও খথিয়েটরে আরম্ভ 
হইলে, প্রতিদিন তাহারই অভিনয় হয়। যতদিন অবধি 
দর্শকের অভাব না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত এইরূপ চলে। 
এইরূপে কোনও নাটক ছুই মাস বা ছয়মাস-_বা লোকপ্রিয় 
Musical comedy হইলে, এমন কি ছুই বা তিন বৎসর 
অবধি অবিচ্ছেদে অভিনীত হইতে থাকে। 
.  মিসেস্‌ ক্রিফর্ড বলিলেন_-“আমার শরীর ভাল .নহে। 
অপরাহ্ু-অভিনয়ই সুবিধা । এক শনিবারে, ম্যাগির ছুটির 
পর, একত্র যাওয়া যাইতে পারে।” 
আমি বলিলাম_্উত্তম। . সোমবার দিন গিয়া, 
সামনের যে শনিবারের জন্ত পাই, সেই শনিবারের টিকিট 
কিনিয়া রাখিয়া আপনাকে তারিখ জীনাইব।” 

ম্যাগি বলিল-_“কিস্ত মিষ্টার গুপ্ত, আপনি যেন অধিক 
মূল্যের টিকিট কিনিবেন না। তাহ যদি কেনেন তবে 
আমরা অত্যন্ত হুঃখিত হইব ।” 

আমি বলিলাম--পনা, অধিক মূল্যের টিকিট কিনিব 
কেন? অপার সার্কেলের টিকিট কিনিব এখন । আমি ত 
আর একজন ভারতবধীয় রাজ! নহি ।--ভাল কথা, তুমি 
Merchant of Venice পড়িয়াছি?” 

“মূল নাটক পড়ি নাই । স্কুলে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে 
Lamb's Tales হইতে গল্লাংশ কতকটা উদ্ধৃত ছিল! 
তাহাই পড়িয়াছি।” ্‌ 

“আচ্ছা, আমি তোমায় মূল নাটক একখানি পাঠাইয়া 
দিব। বেশ করিয়া পড়িয়া রাখিও। তাহা! হইলে অভি- 
নয় বুঝিবাঁর সুবিধা হইবে ।» a. 

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। আমি ইহাদিগের নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিলাম । 

সোমবার দিন বেলা দশটার সমর লাইসীয়মের বন্ধ- 
অফিসে গিয়া কর্মচারীকে, জিজ্ঞাসা করিলাম-_"আগাঁমী 
শনিবার অপরাহ্-অভিনয়ের জন্য আমাকে তিনখানা অপার 
সার্কেলের টিকিট দিতে পারেন?” 

কর্মচারী বলিল--“না মহাশয়, এখন সামনের ছুই 


িনিবার. দিতে পারি না। 


' তারিখ অঙ্কিত একটি প্ল্যান বাহির করিল। 


চির 


সমস্ত জীন বিক্রয় হইয়া 
গিয়াছে 1৮, , 
গ্তৃতীয় শনিবার ?* 
“সে দিন দিতে পাঁরি।”-_বলিয়া সে ব্যক্তি, সেই 
দেখিলাম, 
সে তারিখেও অপার সার্কেলের অনেক আসন বিক্রয়, হইয়া 
গিয়াছে। সেই সেই আসনের নম্বরগুলি নীল পেন্সিল দিয়! 


কাটা রহিয়াছে । 


প্ল্যান খানি হাতে লইয়া, খালি আঁসনগুলি হইতে বাঁছিয়া» 
পরস্পর সংলগ্ন তিনটি আসন পছন্দ করিয়া, তাহার নম্বর 
কর্মচারীকে বলিয়া দিলাম। সেই নম্বরযুক্ত তিনখাঁনি টিকিট 
ক্রয় করিয়া, বার শিলিং মূল্য দিয়া চলিয়া আসিলাম। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে । ইতি মধ্যে আরও কয়েকবার 
ম্যাগির সহিত গিয়া তাহার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া 
আসিয়াছি., মধ্যে ম্যাগিরে একদিন জু-গার্ডেনে লইয়া 
গিয়াছিলাম। সেখানে Indian Rajah নামক হস্তীর 
পৃষ্ঠে, অন্থান্তি বালক বালিকার সহিত ম্যাঁগিও আরোহণ 
করিয়াছিল। হাতী চড়িয়া তাহার খুদীর আর সীমা নাই। 

এখনও পৰ্য্যন্ত কিন্তু তাহার ভাতার কোনও সংবাদ আসে 
নাই। একদিন মিসেস্‌ ক্লিফর্ডের অন্থুরোধ ক্রমে ইণ্ডিয়া 
আফিসে গিয়া সংবাদ লইলাম। শুনিলাম যে রেজিমেন্টে 
জযাঙ্ক আছে, -তাহা এখন সীমান্ত-সমরে নিযুক্ত । এই কথা 
শুনিয়া অবধি মিসেস্‌ ক্রিফর্ড অত্যন্ত চিন্তান্বিত . হইয়া 
পড়িয়াছেন। 

একদিন প্রভাতে ম্যাগির নিকট হইতে একখানি 
পোষ্টকার্ড পাইলাম । সে লিখিয়াছে-_ 
প্রিয় মিষ্টীর গুপ্ত, 

আমার মা অত্যন্ত গীড়িত। আমি আজ এক সপ্তাহ 
কাল কর্মৃস্থানে যাইতে পারি নাই। আপনি যদি একবার 
দয়া করিয়া আসেন তবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইব 1 ম্যাগি। 

আমি যে পরিবারে -বাঁস করিতাম, তীহাঁদিগের নিকট 
পূর্বেই ম্যাগি ও তাহার জননী সম্বন্ধে গল্প করিয়াছিলাম। 
আজ প্রাতরাশের সময় টেবিলে এই সংবাদ উল্লেখ করিলাম । 


রি দ্যা Ll 


 গৃহিলী আমাকে বির স্কুমি « এখন ন যাইবে, সঙ্গে 
কিছন্সর লইয়া যাইও । মেয়েটি এক সপ্তাহ কৰ্ম্ম করে নাই, 
বেতনও পায় নাই। তাহারা বোধ হয় অত্যন্ত কষ্টে 
. পড়িয়াছে।” 

প্রাতরাশের পর, আমি কিছু টাকা সঙ্গে এ ল্যাম্বেথ 

যাত্রা করিলাম। তাঁহাদের বাড়ীতে পৌছিয়! দরজায় ঘা 

re ম্যাগি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। 

তাহার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া ণিয়াছে।- চক্ষু 
কেটিরগত.। আমাকে দেখিয়াই বলিল--'01 thank 
you Mr. Gupta. It is so [00 - 

জিজ্ঞাস! করিলাম-_ক্ম্যাগি, তোমার মা কেমন আছেন ?” 

ম্যাগি বলিল_মা এখন নিদ্রিত। তিনি অত্যন্ত 
গীড়িত। ডাক্তার বলিয়াছে, ফ্র্যান্কের সংবাদ না পাইয়া, 
দুশ্চিন্তায় পীড়া এরূপ বৃদ্ধি পাঁইয়াছে। হয় ত তিনি বাঁচিবেন 
না।” চি 

আমি ম্যাগিকে Hn | দিতে লাগিলাম ৷ নিজের রুমাল 
দিয়া তাহার চক্ষু যুছাইয়! দিলাম । 

ম্যাগি একটু সুস্থ হইয়া বলিল--“আপনার নিকট অ আমার 
একটি ভিক্ষা আছে ।” 

আঁমি বলিলাম__“কি ম্যাগি?” 

“বসিবার ঘরে আস্থন, বলিব” 

পাছে আমাদের পদশব্দে গীড়িতা বৃদ্ধা জাগরিত .হন, 
তাই আমরা সাবধান বসিবার কাঁক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলাম। 
-মাঝ খানে দীড়াইয়া, সন্গেহে জিজ্ঞাসা করিলাম-_কি ম্যাগি ৮৮ 

ম্যাগি আমার মুখের পানে আকুল নেত্রে কয়েক"ুহূর্ত 
চাহিয়া রহিল। আমি প্রতীক্ষা করিলাম। শেষে ম্যাগি 
কিছু না বলিয়া, ছুই হস্তে মুখ ঢাঁকিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে 
লাঁগিল। 

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। এ বালিকাকে আমি কি 
" বলিয়া সান্তনা দিই ?- ইহার ভ্রাতা সীমান্ত সমরে, জীবিত 
কি.মৃত তাহা ভগবানই .জানেন। পৃথিবীতে এক মাত্র 
সম্বল মাতা। সে মাতা চলিয়া গেলে ইহার দশা কি 
হইবে? এই যৌবনোন্ুুবী বালিকা, .এই লণ্ডনে দীড়াইবে 
কোথা ? 

আমি জোর করিয়া ম্যাগির মুখ হইতে তাহার হরণ 


ফুলের মূল্য । 
খুলিয়া দিলাম বলিলাম-_“ম্যাগি, কি বলিবে বল। আমার 


২৯১ 


দবারায়. যদি তোমাদের.কিছু মাত্র উপকার হয়, তাহা করিতে 
আমি পরাজ্ধুখ হইব না।” 

. ম্যাগি .বলিল-_*মিষ্টার গুপ্ত--আরি যাহা প্রস্তাব 
করিব তাহা, শুনিয়া আপনি কি ভাবিবেন জানি না। 
তাহা যদি অত্যন্ত গহিত হয়,_তবে .আমাকে ক্ষমা 
করিবেন” - 

“কি? কি প্রস্তাব ?” 

গত কল্য সারাদিন মা খালি বনিয়াছেন, মিটার গুপ্ত 
আসিয়া-যদ্ধি, সেই ক্ষটিকের প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি করেন, 
তবে হয় ত ফ্র্যাঙ্কের কোনও সংবাদ বলিতে পাঁরেন। তিনি ত 
হিন্দু বটেন। আমি তাই আপনাকে আসিবাঁর জন্য অনুরোধ 
করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম।” 

' পতুমি যদি ইচ্ছা কর, সে অন্থুরীয় লইয়া এস, _আমি 
অবশ্যই পুনর্ধবার চেষ্টা করিয়! দেখিব 1” 

- ম্যাগি আকুল স্বরে বলিল “কিন্ত এবারেও যদি নিষ্ফল 
হয়?” 

আমি ম্যাগির মনের ভাব কৰিলা; য় নিস্তৰধ হইয়৷ 


চরুহিলাম্‌ ৷. 


. ম্যাগি বলিল-__“মিষ্টার গুপ্ত, রা পুস্তকে পড়িয়াছি, 


' হিন্দুজাতি অত্যন্ত সত্যপরায়ণ। আপনি 'যদি স্ফটিক 


অবলোকন করিবার পর মাকে কেবল মাত্র বলেন, ক্র্যাঙ্ 
ভাল আছে, জীবিত আছে --তাঁহা হইলে কি নিতান্ত মিথ্যা 
হইবে? বড় অন্তায় হইবে ?” 

এই কথা বলিতে .বলিতে বালিকার চক্ষু দিয়া দর দর 
ধারায় জল.পড়িতে লাগিল।. 

আমি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিলাম । মনে মনে ভাবিলাম, 
আমি পুণ্যাত্মা নহি__এজীবনে আমি অনেক পাপ করিয়াছি । 
আজ এই .পাপটিও. করিব। এইটিই আমার. সর্বাপেক্ষা: 
লঘু পাপ হইবে। . . 
- প্রকান্তে বলিলাম-ম্যাগি, তুমিচুপ কর। কীদিও না। 
কৈ সে অন্তুযীয়, দাও একবার ভাল করিয়া! দেখি। কিছু 
যদি-না দেখিতে পাই, তবে তুমি যে রূপ বলিতেছ সেই রূপই 
করিব। তাহা যদি অন্তায় হুর, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা 
রুরিবেন ।* 


টা | 


ম্যারি আমাকে অধীর আমির রিল) আমি লেট 
হাতে লইয়া তাহাকে বলিলাম,_্যাঁও তুমি দেখ তোমার 
মা জাগিয়াছেন কি না ।” - 

প্রায় পনেরে!' মিনিট পরে ম্যাগি ফিরিয়া আঁসিল। 
বলিল__“মা জাগিয়াছেন। আপনার আগমন সংবাদ 

“আমি এখন গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পারি?” 

“আস্মুন |” 

বৃদ্ধার রোগশয্যার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার 
হস্তে তখনও সেই অঙ্গুরীয়। তাঁহাকে সুপ্রভাত জানাইয়! 
বলিলাম_“মিসেন্‌ ক্লিফর্ড, আপনার পুত্র ভাল আছেন, 
জীবিত আছেন 1” | 

এই কথা শুনিবা মাত্র বৃদ্ধা তাঁহার উপাধান হইতে 
মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিলেন। বলিলেন-_“আপনি 
স্ফটিকে ইহা দেখিলেন কি?” 


আমি অসঙ্কোচে বলিলাম__“ই! মিসেস্‌ ক্লিফর্ড। আমি. 


স্কটিকেই ইহা দেখিলাম । : 


বৃদ্ধার মস্তক আবার উপাধানের সহিত মিলিত হইল। 
তাঁহার চক্ষুযুগল হইতে আনন্দাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল।” 


তিনি শুধু অস্ফ,টস্বরে বলিতে লাগিলেন_“Go০d bless 
| you—God bless you.” 
Eo ক ন সঃ 


'মিসেস্‌ ক্লিফর্ড সে যাত্রা আরোগ্যলাভ করিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ, | 


‘ আমার দেশে ফিরিবার সময় বনাইয়া আসিল। একবার 
ইচ্ছা হইল, ল্যাস্বেথে গিয়া ম্যাগি ও তাহার জননীর নিকট 
বিদীর়গ্রহণ করিয়া, আসি। কিন্তু সে পরিবার এখন 
শৌকসন্তপ্ত। সীমান্ত যুদ্ধ ফ্রাঙ্ক নিহত হইয়াছে। মাস 
খানেক হইল, কালো বর্ডার দেওয়া চিঠিতে ম্যাগিই এ 
সংবাদ আমাকে লিখিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলাম, যে 
সময় “আমি মিসেস্‌ ক্লিফর্ডকে-বলিয়াছিলাম তাঁহার পুত্র ভাল 


আঁছে-_জীবিতি আছে, তাহার পূর্বেই ফ্র্যাঙ্কের মৃত্যু 


হইয়াছে। এই সকল কারণে মিসেস্‌ ক্রিফর্ডের নিকট 
আমার আর মুখ দেখাইতে লজ্জা করিতে লাগিল। তাই 


প্রবাসী, | 


রা 2 


আমি aa পত্র লিখি ম্যাগি ও ও তাহার মাতার নিকট 
বিদায় বার্তা জানাইলাম। | 

ক্রমে, লণ্ডনে আমার শেষ রজনী প্রভাত হইল। আমি 
অস্ত দেশধাত্রা করিব। পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে প্রাতরাশে . 
বসিয়াছি,_-এমন সময় বহিন্বাঁরে শব্দ উত্থিত হইল. । 

কয়েক মুহূর্ত পরে দাসী আসিয়া বলিল “Please Mr. 
Gupta,—মিল্‌- ক্লিফর্ড আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
আঁসিয়াছেন ৷” 

আমার প্রাতরাশ তখনও শেষ হয় নাই। বুঝিলাম 
ম্যাগি আমার নিকট বিদায়গ্রহণ করিতে আসিয়াছে । পাছে 
তাহার কর্ম্মস্থানে যাইতে বিলম্ব হইয়া যায়, তাই আমি তখনি 
গৃহকত্রীর অনুমতি লইয়া টেবিল ছাড়িয়া উঠিলাম। : 
গিয়া দেখিলাম- কৃষ্ণবৰ্ণ পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া টা 
দীড়াইয়া রহিয়াছে।. 

নিকটেই পারিবারিক লাইব্রেরির কক্ষ ছিল, তাহার মধ্যে 
ম্যাগিকে লইয়া গিয়া বাইলাম। . 

ম্যাগি বলিল-_“আপনি আজ চলিলেন ?” 

“ই ম্যাগি আজই আমার যাত্রা করিবার দিন ।” 

" “দেশে পৌছিতে আপনার কয়দিন লাগিবে ?” 

“ছুই সপ্তাহের কিঞ্চিৎ অধিক লাগিবে” 

: “কোন স্থানে আপনি থাকিবেন ?” 

- “আমি পঞ্জাব সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছি-_কোন্‌ 
স্থানে আমাকে এখন গ্রাকিতে হইবে, সেখানে না পৌছিলে 
জানা যাইবে না৷” 

“সৈখান হইতে সীমান্ত কি অধিক দূর ?” 
' “না অধিক দূর নহে।* 
“দ্েরা-গাঁজীখার নিকট ফোর্ট মন্রোতে ভ্র্যাঙ্কের সমাধি 
আছে।”--কথাগুলি বলিতে বলিতে বালিকার চক দুইটি ছল 
ছল করিল। 
বলিলাম-_ণআঁমি ওদিকে যখন যাইব, তখন অবশ্তই 
তোমার ত্রাতার সমাধিদর্শন করিয়া তোমায় পত্র লিখিব।” 
ম্যগি বলিল-_ “কিন্ত আপনার কষ্ট ও বি হইবে 
না?” | 
“কি কষ্ট? কি অস্থুবিধা? আমি যেখানে থাকিব 
সেখান হইতে 'দেরা-গাঁজীর্থা' ত অধিক দূর হইবে না। 


মে সংখ্যা ।] 


1৮ £ রড 
পর? বা কতা পূণ হই উঠিল। € সে 


“ - ম্যাগি উঠিয়া দীড়াইল। বলিল__“আমি আর আপনাকে 
কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব? আমার করর্ম্মস্থানে যাইবার বেলা 


আমাকে ' ধন্যবাদ দিল, _তীহার ক রুদ্ধপ্রায়। নিজের 
পকেট '' হইতে একটি শিলিং বাহির করিয়া, আমার 
সন্মুখে টেবিলের 'উপর রাখিয়া বলিল--“আপনি যখন 


যাইবেন, তখন্‌ অনুগ্রহ করিয়া এক শিলিং দিয়! কিছু ফুল. 
ক্রয় করিয়া আমার ভ্রাতাঁর সমাধির হী উনি 


আসিবেন 1৮ 
ভারে জামিনে আঁহ চর বরন বহিলা । 
ভাবিলাম, বালিকার বহুকষ্টার্জিত এই শিলিংটি ফিরাইয়া 
দিই। বলি, আমাদের দেশে ফুল যেখানে-সেখানে অজস্র 
পরিমাণে পাওয়া যায়, পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না৷" - 


কিন্ত আবার ভাবিলাম। এই যে ত্যাগের সুখ টুকু, ইহা 
হইতে বালিকাকে বঞ্চিত. করি কেন? এই যে বহুশ্রমলন্ধ _ 
শিলিংটি ইহার দ্বারায় বালিকা যে টুকু সুখ স্বচ্ছন্দতা ক্রয়. 
. করিতে পাঁরিত, প্রেমের নামে সে তাহা ত্যাগ করিতে উদ্ভত 


হইয়াছে ।. সে ত্যাগের সুখ 'টুকু :মহামূল্য--সে সুখ টুকু 


লাভ করিলে উহার বিরহতপু- হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে শীতল. 


হইবে। তাহা হইতে বালিকাকে .বঞ্চিত করিয়া কি ফল 
হইবে? এই ভাবিয়া আমি সেই শিলিংটি উঠাইয়া লইলাম। 

বলিলাম- স্ম্যাি, আমি এই শিলিং দিয়া ফুল কিনিয়া; 
তোমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাঁজাইয়া দিব।” 


০১০ 


হইল। 9০০৭ bye ;-_পত্ৰাদি যেন: পাই”, 
আমি উঠিয়া ম্যাগির. হস্তথানি নিজ হস্তে. লইলাম। 


বলিলাম--৫০০৭ “bye Magie—-Heaven bless | 


০৪ }”--বলিয়া তাহার হাঁতখানি স্বীয় ওষ্ঠের নিকট 
তুলিয়া তাহাতে একটি চুম্বন করিলাম ৷ 

ম্যাগি চলিয়া গেল৷ 

চক্ষের দুই ফৌটা জল রুমালে ছয়” বাঝস-তোরঙ্গ 
গোছাইতে উপরে উঠিয়া গেলাম । 


প্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 





ফটোগ্রাঙ্ীর চর্চা. 
বি সুবিধা মত গিয়া, তোমায় পেস ্ 


এ 


ফটোগ্রাফীর চর্চা । 


০ চিত্রকর একটা দর স্থানের. ছবি আঁকিতে 


ছিলেন, এক চাষা তাহা দেখিতেছিল। কিছুকাল দেখিয়া 
চাষা চি্করকে বলিল “এর চাইতে ফটো তুলিয়া:লইলেই ত 
পারিতেন! তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র হইত, আর জায়গার 
চেহারাটাও এর চাইতে খাঁটি হুইত.।” ১ -। 

গল্পটি . একখানি ইংরাজি সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম, 
তাহাতে খুব প্রসিদ্ধ একজন চিত্রকরের . উল্লেখ .ছিল। 
সুতরাং ঘটনা সত্য হওয়া অসম্তব,নহে। সত্য :হউক আর 
না হউক, ইহাদ্বারা একটা. অতি প্রয়োজনীয় কথার প্রতি 
আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। চাষা যাহা বলিযাছিল, 


“তাহা যে তাহার সাদা সিধা হিসাবে ঠিকই বলিয়া ছিল, 


একথায় হয়.ত কাহারও সন্দেহ হইবে না। অপর দিকে, 
চাঁষা যাহা ' এত, সহজে বুঝিয়া ফেলিল, তাহা যে চিত্রকরের 
মাথায়- ঢোকে নাই, একথাও বিশ্বাস যোগ্য নহে।, এ 
বিষয়ের মীমাংসা এইরূপ যে, হিসারের স্থলত এবং সুন্মতা 
হইতে, পারে, এবং তাহার ফলে এক বিষয়েই ভিন্ন ভিন 
লোকের ভিন্ন ভিন্ন, ধারণা হইতে পারে। চাষা সেই স্থানের 


. কেবল মাত্র চেহারাটাই দেখিয়াছিল, কিন্ত চিত্রকর ত তাহার 
- সৌন্দর্য্যের চর্চা করিতেছিলেন। 
সুন্দরকে গ্রহণ করা শিল্পীর, কাজ। চাষা এত হিসাবের 
- ধার ধারেনা ৷, হয় ত এইরূপ কারণেই চাষা বলিলে আমরা 


কুৎসিতকে বাদ দিয়া 


টিয়া থাকি। চুষার দেখাতে বুদ্ধিৃত্তি, জ্ঞানলিন্দা, সৌন্দর্য্য- 
স্পৃহা বা কবিত্ব, কোনটারই চর্চা হয় না, তাই ওরূপ দেখার 
মূল্য এত কম!" যাহার দেখার ভিতরে. উন্লিখিতরূপ কোন 
একটা ভাল উদ্দেশ্য আছে, তাহার দেখাই যথার্থ দেখা । 

চক্ষে দেখা - আর কলে দেখাতে উপায়ের প্রভেদ আছে,, 
কিন্তু-কাজ একইরূপ, এবং ফলও একই প্রকৃতির । ফটো-, 
গ্রা্কী বাস্তবিক কলে দেখা । এরূপ দৃষ্টির চর্চা. আজ কাল 
ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। দেখার মতন দেখা হইলে ইহা 
খুবই আশা জনক ।.. কিন্ত অধিকাংশ স্থলে ফটোগ্রাফীর চর্চা 


| যেরূপ নিতান্ত সখ মিটাইবার জন্য উদ্দেগ্যবিহীন হাল্কা ভাবৈ 


হইতে দেখা যায়; . তাহা মাল মসলা বিক্ৰেতা ভিন্ন আর 
কাহারও পক্ষেই গুভলক্ষণ নহে। 


উর 
কটোগ্রাফীর চ Fe উচিত; eh অনেক ৰ উপকারের 


আশা করা যায়। উদ্দেশ্যে বিহীন হইয়া ছবি তোলার প্রয়ো- 
জন কোন স্থলেই হয় না। নিতান্ত প্রথম শিক্ষার্থীও এমন 


জিনিস খ,জিয়া বাহির করিতে পারেন যেতাহার কোনরূপ 
মূল্য আছে। হয় ত তাহা হইতে কিছু শিক্ষা করা যায়, 
না হয় ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্ত কোন হিসাবে তাহা 
কৌতুহলোদ্দীপক, না হয় কোন ওঁতিহাসিক অথবা জনশ্রুতি- 
মূলক অথবা অন্ত কোন কারণে ' স্মরণীয় ঘটনার সহিত 
তাহার সংঅব.আছে। ছবি তুলিবার সময় এবিষয়ে একটু 
, দৃষ্টি রাখা কঠিন কাজ নহে। আর ছবি খানি ভাল হইলে 
তাহা মুদ্রিত করিয়া সংগ্রহ করা এবং কাচ খানি 'যত্ব করিয়া' 
রাখিয়া দেওয়াতেও তেমন কিছু মুস্কিল দেখা 'যাঁয় না । কিন্তু 
যদি এই ছুটি কাঁজ নিয়মিতরূপে করিতে পারেন, তবে 


দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে কিরূপ. মূল্যবান জ্ঞান ' ভাণ্ডার ,' 


অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সঞ্চিত হইতে পারে। 

এ সম্বন্ধে “ভাঙার” পত্রিকায় কয়েকটি স্থন্দর পরামর্শ 
* মুদ্রিত হইয়াছিল । এস্থলে এবিষয়ে আর অধিক বলার 
প্রয়োজন দেখা যায় -না। কেবল “মাত্র ' ছুটি আবহ্ঠকীয় 


বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। '(১) অঙ্কিত. 
' বশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং চট বা 


মলের আগা করা া়। j 


বস্তুটি কত বড়, তাহা বুঝিবার- কোনরূপ উপায় 'রাখা 


বাঞ্চনীয়। ছবির মধ্যে যদি এমন 'একটি জিনিস এপ 
যাহার আয়তন জানা আছে, তাহা হইলে তাহার সাহায্যে ' 


অন্ত সকল জিনিসের আয়তন সহজেই উপলব্ধ হয়। 
(২) ছবিতোলার তারিখাঁট লিখা- থাকিলে অনেক সময় 
তাহাতে কাজ দেখে! 

যেরূপ বিষয়ের কথা বলা হইল, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর 
বিষয়েও ফটোগ্রাফীর কাধ্যকারিতা আছে।' 


প্রবাসী । 


পিন পিল সসিততা 


| চিবি্থায় 
যেমন কবিত্ব ও সৌন্দর্য্যচ্চার অবকাশ থাকে, 'ইহাতেও 


[৫ম ত! 


কিন্ত এ বিষয়েও আন্মকাল « অনেককে ক চেষ্টা করিতে দেখো 
যায়। বর্তমানে এই চেষ্টার ফল তেমন শ্লাঘার 
হইলেও ভবিষ্যতে ইহাতে অনেক উপকার রা 
শ্রাবণের প্রবাসীতে শ্রীমান্‌ সুকুমার রায় চৌধুরীর কৃত 
“প্রবাসীর” ছবি.এবং বর্তমান্‌ সংখ্যায় অধ্যাপক ্তামাধাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ““হর্ষবিষাদ”, এই ছুটি ছবি দৃষ্টান্ত স্বরূপ 


..ুক্রিত' হইল। “প্রবাসীর” ছবিখানি প্রবাসীর আবরণের 
জন্য বিশেষভাবে তোলা হইয়াছিল। প্রবাসীর পাঠকবর্গের 


অনেকেরই হয় ত এবিষয়ে অল্লাধিক চর্চ্চা আছে। তাঁহাদের 
কাৰ্য্যের নমুনা দেখিতে পাইলে প্রবাসী সম্পাদক আনন্দিত 
হইবেন। উপযুক্ত বোধ হইলে তাহা প্রবাসীতে প্রকাশিত 
হইতেও পারে। 

এই শ্রেণীর ফটোগ্রাফী চচ্চায় উপকার আছে; সুতরাং 
তাহা হওয়া বাঞ্চনীয়। এরূপ আশা করার সময় এখনও 
হয় নাই, যে এখন হইতেই আমরা সুক্ষশিল্পের হিসাবে 
নির্দোষ চিত্র রচনা করিতে সক্ষম হইব । যে সকল দেশের 
লোঁক এবিষয়ে অগ্রগামী, সে সকল স্থানেও অপেক্ষাকৃত _ 
অন্ন লোকেই এবিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকাৰ্য্য হইয়া থাকেন 
পক্ষান্তরে এদেশৈও ভেদ্বার প্রভৃতি ছু একজন ইহাতে 





<: ভ্রম সংশোধন । ৷ 


j আধাঢ় মাসের প্রবাশীতে ১৬৪ পুঃ ১ম স্তম্ভ ১২ ছত্ৰে 
“With mamma’ র পরিবর্তে “Will mamma” 
হইবে। ওঁ ১৬৬ পৃঃ ১ম স্তম্ভ ২৬ ছত্রে "Mr. Ghose— 
Mr. Ghose” এর পরিবর্তে “Mr. Ghose—Mrs. 


সেইরূপ. । -অবশ্ত" এ বিষয়টি অতিশয় কঠিন ; অনেক যত্র G০5” হইবে। 
আর পরিশ্রমে ইহাতে কিঞ্চিৎ ফললাভ হইতে পারে। = 
++ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে 


্রীপূরণচন্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ৷, ৃ 








টিনার 






‘‘Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters.” 
‘tto look on noble forms 

Makes noble thro’ the sensuous organism 

That which is higher,”-— Tennyson. 


আশ্বিন, 


০ 2  ———_ c_—— W_ 
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স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ | 


আজকাল নানাকারণে আমর! স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাচীন দেশীয় 
নিয়ম সকল পালন করিতে পারিতেছি না। প্রথমে 
দন্তমাজ্ভন 
ধরা যাউক। 'বঙ্গদেশে দত্তমার্জন উপেক্ষিত হইয়া থাকে । 
ইহার আবশ্যকতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিলে অধিকাংশ 
লোকে যেমন-তেমন করিয়া কাঁজটি শেষ করিত না। 
পাড়ার্গায়ে কেহ কেহ এ গাছের সে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া 
দাঁত ঘষিয়া থাকে। সহরে এ সুবিধা নাই। অধিকাংশের 
নিকট আঙ্ুলই দস্তকাষ্ঠ হইয়া থাকে। কেহ চা-খড়ি, 
কেহ বা কাঠের কয়লা, কিংবা ঘু'টের পাশ দিয়া দাত 
মাজে। এমন নির্বোধ লোকও দেখা গিয়াছে যে, বালুকা- 
মিশ্রিত মৃত্তিকা দিয়া দাঁত ঘষিয়৷ দাঁতের ক্ষয় করে। 
দন্তধাবন বিষয়ে ওড়িশা বঙ্গদেশের বিপরীত। সেখানকার 
লোকেরা, স্ত্রীপুরুষ, ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত,_সকলেই 
দত্তমার্জনের প্রয়োজনীয়তা এমন বুঝে যে, শ্রী কাজে 
অনেককে আধ্ঘণ্টা পর্যন্ত সময়ক্ষেপ করিতে দেখা যায়। 
ওড়িশার সহরে দীত-কাঠি দৌতন)বিক্রয় হয় । কুতরাং সহরের 
লোকর্দিগকে বিলাতী বুরুষ ব্যবহার করিতে হর না। 


৫ম ভাগ। | 








১৩১২ । | ডষ্ট সংখ্যা । 
যে দীত-কাঠি বিক্রয় হয়, তাহা কুমারী লতার। ব্যবহার 
করিলেই বুঝা যায়, ইহার তুল্য উপযোগী লতা অল্পই 
আছে। আঙ্গুল দিয়! দাঁত মাজিলে দীতের কেবল সম্মুখ 
পৃষ্ঠ পরিষ্কৃত হয়, মাংসের নিকটবর্তী দন্তভাগ কিংবা ছুই 
দত্তের মধ্যবর্তী নিয্নস্থান পরিষ্কৃত হয় না। অথচ এঁ সকল 
স্থান মাৰ্জ্জন করা বিশেষ আবশ্যক । বিলাতী বুরুষ ভাল 


বটে, যদি তাহা নিৰ্ম্মল রাখিতে পার! যায়। অল্প লোকে 


বুরুষ দিয়া দাত মাজিতে জানেন। রুরুষ ঘুরাইয়৷ ঘুরাইয়! 
দাত না ঘষিলে দাতের সকল অংশ মাজ্জিত হয় না । দীাত- 
কাঠিই হউক, বুরুষই হউক, উহার সহিত চা-খড়ির ন্যায় 
কোন প্রকার সুক্ষ চূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। 
_ অভ্যঙ্গ 

বা স্নানের পূর্বে গায়ে তেল মাথা আমাদের দেশীয় নিয়ম। 
কেহ কেহ বিলাতী সাহেবদের দেখা-দেখি গায়ে তেল মাখা 
ছাঁড়িয়া সাবান ঘষিয়া .থাঁকেন। কিন্তু মনে রাখ! উচিত, 
মোটের উপর বিলাঁতের লোকের! তৈল বা ঘ্ৃত পদার্থ যত 
ভোঁজন করে, আমরা তত করি না। বিলাত শীতের 
দেশ, ভারতবর্ষ গ্রীষ্মের দেশ। এই এক কারণে সে 
দেশের সকল বিধি এ দেশে চলিতে পারে নাঁ। শীতের 
দেশের লোকেরা সর্বদা গায়ে কাপড় দেয়, নতুবা শীতে 


২৯৬ 


খাচেনা।- আমরা গায়ের রর কাপড় খুিতে পারিবেই বীচি। 
আমাদের গায়ে রোদ বাতাস লাগে। এই কারণেও গায়ে 


তেল মাখা আবশ্যক ৷- 'কোন কোন নির্বোধ লোক মনে, 


করে, তেলে গা পরিষ্কৃত হয়.ন1। সাবান, দিয়া ‘তেলের 


ময়ল! ছাড়ানো” যায় . বটে, কিন্তু গায়ের কেরল ময়লা. 


ছাড়ানই তেলমাখার এক উদ্দেশ্তা নহে। সে: ' উদ্দেশ্য 


হইলে গায়ে ক্ষার মাথিলে চলিত। যদি সাবান মাখিতে'- 


হয়, তাহা, হইলে 'এমন সাবান মাখা উচিত," যাহাতে 


তেলের ভাগ অধিক, ক্ষারের ভাগ -অল্প বা নাই। সকল, 
তেলের সমান গুণ নাই। সরিষার তেলে গন্ধক থাকা হেতু : 


চর্রোগের উপশম হইতে পারে। কিন্তু ময়লা ছাড়ান ও 
চর্স্সে তেললাগান উদ্দেন্য হইলে..তিল. তৈল শ্রেষ্ঠ ৷ 
আমাদের গাত্র হইতে দ্বৃত ও ঘর্ম্ম বহির্গিত হয়। দ্বৃত 
তৈলে মিশ্ৰিত হয়। ঘৰ্ম্ম জল ক্ষার জল। এই ক্ষার 


জল ও তৈল .মিত্ৰিত:হইয়! বাস্তবিক সাবান প্রস্তুত হয়. 


অতএব ভাবিয়া দেখিলে আমরা সাবানই মাথিয়া- থাঁকি। 
অথচ যে-সে 00557 
সকল ব্বিযেই ভান ও ৪ 
"তিল তৈল 

অভ্যঙ্গে যেমন, বদ্ধনেও তেমনই ভাঁল। বোধ হয়, তিল 
তৈলে' রাধা! তরকারি শুনিয়া” অনেক পাঠকের ভোজনে 
অরুচি জন্মিবে। ' কিন্তু খাছ্ভে রুচি কিংবা অরুচির অনেক 
খানি অভ্যাসের ফল। শুনিতে পাই, অধিকাংশ জাপানীরা 
তৈল কিংবা ঘ্বৃত ব্যবহার করে না'। 'মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের 
বহু লোকে নারিকেল: তৈলের ভক্ত"! আমরা সরিষা, 
খাঁটি সরিষা তৈলের অন্ুরাগী। 'কিন্তু প্রত্যহ' সরিষার 
তৈল খাওয়া ভাল কি? প্রত্যহ পলাওু ও লঙ্কা, প্রত্যহ 
অত্যধিক, উপস্কর. (মশলা ) যোগে ব্যঞ্জন রন্ধন: ও. ভোজনে 
যেমন আমাদের খান্তপাক-যন্ত পীড়িত হয়, প্রত্যহ সরিষা, 
কিংবা সরিষা তৈল ..ভক্ষণেও - ৪ ০৭ 
আশঙ্কা থাকে।, 

টা 
যাৱতীয় . স্ব মধ্যে শ্রেষ্ট । : দুঃখের বিষয় দিন দিন" গব্য স্বত্ত 
ছুমূল্য হইতেছে, আযুদ্বতং আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। - 


বিশেষতঃ আমাদের যে খাগ্ত, তাহাতে স্বৃত অত্যাবশ্যক । 


প্রবাসী। 


TY 


ভাতে দি দিয়, ছিলে ডি রেরন রা হয়, এমন 


নহে; ভাতে ঘ্বতের ভাগ স্বভাবতঃ অল্প, ঘ্বতে 0উন্ঞর 
পূরণ হয়। জাপানপ্রত্যাগত কোন ভদ্রলোক বলিতে- 


.. ভিলেন, জাগানীরা, শাক 'তরকারি রীধিতেও তৈল কিংবা ' 
ক্কুত প্রায়ই প্রয়োগ করে না 


আশ্চৰ্য্য বটে। কারণ 
আমরা যাহাকে আজ কাল শীক বলিয়া থাকি, তাহাতে 
স্বভাবতঃ তৈলের ভাগ থাকে না।. অথচ যে খাগ্ে তৈল 
পদার্থ না থাকে, তাহা আমাদের মুখে. রুচিকর' হয় না, 
জীর্ণ হইতেও বিদ্ন ঘটে। আমাদের শাকান্নে ঘৃত যত 
হুক্ষরূপে মিশ্রিত করা যায়, উহা তত সহজে জীর্ণ হ্য়। 
যাবতীয় 'দ্বত ও তৈলের “মূল উপাদান এক বটে, কিন্ত 


. আমাদের, শরীর রাসায়নিকের সুক্ষ যন্ত্র অপেক্ষাও স্ুগ্ম। 
বত কিংবা তৈলের যৎকিঞ্চিৎ প্রভেদও দেহ্যস্ত্রের অজ্ঞাত 


থাকে না? যাহার পরিপাকশক্তি প্রবল নহৈ, তাহার 
পক্ষে যে-সে তৈল কিংবা.যে-সে স্বত হইলেই চলে আআ. 
স্বতভোজন সম্বন্ধে ওড়িশা ' বঙ্দদেশের বিপরীত ৷ ওড়িশায় 
দুগ্ধপান তাদৃশ প্রচলিত নাই, কিন্তু ঘ্বতভোজন প্রায়. 
সর্বসাধারণের মধ্যে আছে। কোন কোন ভদ্রলোক স্বতপক্ক 
ভিন্ন তৈলপক কোন খান্ত গ্রহণ: করেন না, এমন কি 
মৎস্তও না। * * তৈলং মর্দয়েৎ ন তু খাদয়েৎ। কেহ 
কেহ এক বেলাতেই ভাতের সঙ্গে আধুপোয়! ঘ্ুত প্রত্যহ 
ভোজন করিয়া -থাকেন। বঙ্গদেশে ছৃগ্ধপান প্রচলিত . 

* কিন্তু জাপানীদের খাছ্ছোর পরিচয় পাইলে বিস্ময় চলিয়। যায়'। ভাত, 
দাইল; মাছ, জাগানীদের, প্রধানি-খাগ্ভ,।. এ বিষয়ে -তাঁহ!রা. আমাদের, মত'। 
কিন্তু আমাঁদের দেশের চাউলের শত ভাগে নাইট্রোজেনিত ত ৭, শ্বেতসার 
৭৮, তৈল অৰ্দ্ধ ভাগ মাত্র। জাপানের চাঁউলে শতভাগে 'নাইট্রোজেনিত 
৯, শ্বেতসার ৭০, শর্করা ৯, তৈল ২-ভাগ | স্বতরাং জাপানীদের ভাত 
মিষ্ট ও সৃতমংযুক্ত লা যাইতে পারে। জাগানের দাইলের মধ্যে গরি 
কলায় অত্যন্ত প্রচলিত । এই কলায় দিয়! জাপানীর! শোয়” প্রস্তুত, 
করে।. ইহা ভাতের স্ায় অত্যাব্যক ৷ ' এই কলায়ের শতভাগে নাই- 


ট্োজেনিত ৩৫, শ্বেতসার: ও শর্করা ২৬, তৈল ১৯ ভাগ। সুতরাং 
এতদ্বারা প্রচুর তৈলের কাজ হয়। . বস্তুতঃ উপাদানে এই কলায় শ্রেষ্ঠ ; 





_ ভাতের স্তাঁয় খেতগারপ্রধান খাছ্োর দোষ সংশোধনে সমর্থ । অন্য কোন " 


একটি উদ্ভিজ্জ খাদ্য নাই, যাহা ইহার তুল্য মাংসের.নিকটবর্তা। পশ্চিমে 
গরি কলায়কে ভাট বলে, এবং গোরক্ষপুর, পাঁটনা, ও পূর্ণিয়। জেলায় 
ইহার চাষ আছে। আমাদের ছোল!তে' তৈল ৪, মুগ ও বিরিতে ২ ভাগ, 
এবং অন্তান্য কলায়ে আরও অল্প। মাছে, বিশেষতঃ সমুদ্রের মাছে'প্রায়ই 
তৈল প্রচুর থাকে । দৃষ্টান্ত ইলিশ. মাছ। এতডিন্ন, - জাপ্রানীর! 
রীধিতে একেবারে তৈল ব্যবহার করে না, এমন নহে। সে তৈলের 
মধ্যে তিল তৈল প্রধান।_-লেখক। ' 


ঙ্ষ্ঠ সংখ্যা 1] 


অগত্যা", তৈলের প্রয়োজন। কিন্তু সে তৈল 


সর্বপ হওয়া উচিত নহে। 
শাক 


বলিলে আমরা আজকাল কেবল পত্রশাক বুঝিয়া থাঁকি। 
অনেক রোগে কবিরাজ মহাশয়েরা পথ্যে ‘শাক অন্বল 
বারণ” করিয়া থাঁকেন। কারণ সামান্যতঃ, শাকেষু সর্বেষু 
বস্তি রোগাঃ। কিন্তু তাঁহারা রোগীকে শাকের অর্থ 
বলিয়া দেন না। খজুপাঠের হিতোপদেশ পড়িবার সময় 
পাঁইয়াছিলাম। | 
্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে। 

মনে হইয়াছিল, কোন কোন গাছের কেবল পাতা খাইয়া! 
উদর পূর্ণ করিবার আদেশ হইতেছে। কিন্তু আুর্বেদ 
শাস্ত্রে শাক অর্থে যাবতীয় বৃক্ষের যাবতীয় কোমল খাদ্ধ 
অংশ। যথা ভাবপ্রকাশে 8 

পত্ৰং পুষ্পং ফলং নালং কন্দং সংস্বেদজং তথা । 

 শাকং যড়.বিধ মুদ্চি্টং গুরু বিদ্যাদ্‌ যথোত্তরম্‌ ॥ 
পত্রশীক--যেমন পালং ও কলমী, পুষ্পশীক_-যেমন কদলী 
পুষ্প ও সিনা ফুল, ফলশাঁক--যেমন -কুম্মাণ্ড ও অলাবু, 
নান (ডাটা )শাক--য়েমন. সর্ষপ নাল, কন্দশাক--যেমর 
ওল ও রক্ত আলু, সংস্বেদজ শাঁক--যেমন ছত্রাক । অমর 
কোষের, টীকাঁয় £_ | 

. মূল পত্র করীরাগ্র ফলকাগাধিরঢকম্। ,. ... 
বক্‌ পুষ্পং কবকঞ্চৈৰ শাকং দশবিধং স্মৃতম্‌॥ 

মূল শাক---যেমন মূলা, পত্রশীক-_যেমন পটোল, করীর__ 
যেমন বাশের কলি, অগ্র-যেমন বেতের, ফল-_যেমন 
'কুম্মাণ্ড কাণড--যেমন কদলী, অধিরূটুক-_-যেমন তাঁলবৃক্ষের 
মজ্জা, ত্বক্--যেমন নেবুর খোসা (মাতুলাঙ্গ ), পুষ্প--যেমন 
কাঞ্চন, কবক-_যেমন ছত্রাক ( বেঙের ছাতি )। অতএব 
যাহাকে আমরা আজকাল নিরামিষ তরকারি বলি, তাহার 
সংস্কৃত নাম শাঁক। কেহ কেহ এই অর্থে শাকসবৃজি 
প্রয়োগ করিতেছেন। শাঁকসবৃজি কি ইংরাঁজির অনুবাদ ? 
শাক পাঁতাও আছে, আরবি আনাঁজও আছে। তথাপি 
শাকসবৃজি কেন? তরকারি শব্দের উৎপত্তি কি? এ 


প্রত্যহ 


ET 
আছে বটে, কিন্তি ততটুকু "তুলে কতটুকু হত; থাকে? রি 


.স্তরাং অধিক ভোজন কর্তব্য নহে। 


২০৪. 


সকল শব্দের উৎপত্তি যাহাই হউক, যদি” “শাক ও অল ল বারণ” 
হয়, তবে বাঙ্গালী কি খাইয়া বাঁচিবে? ভাত দাল দুধ 
মাছ ঘি। এই গুলিই প্ররুত'খাগ্চ বটে, শাক উদর পুরণে। 
আজকাল কপি শাকের প্রতি অনেকের অত্যধিক আগ্রহ 
দেখা যাঁয়। তেমনই বিলাতী 

বিস্কুট : 

দেশীয় মুড়ী, এবং বিলাতী পানী’ দেশীয় পাঁনককে নব 
করিতে বসিয়াছে। কিন্তু বিলাতী বিস্কুটের এমন কি 
মনোহারী গুণ আছে যে, তাহাতে বঙ্গীয় ধনবান্‌ নাঁগরিক 
মুগ্ধ হইতেছেন ; একগুণ এই যে, ইহা টানের বাক্সে বিক্রয় 
হয়, পুরাতন হইলেও জানিতে পারা যায় না। দ্বিতীয় গুণ 
এই যে, বিস্কুট সাহেবের তৈয়ারি, স্থৃতরাং নিশ্চয়ই সুখা্য । 
কিন্তু যাহা সাহেবদের স্তথাগ্য, তাহা যে আমাদেরও 'হিতকর 
খাদ্য হইবে, তাহ! নিশ্চয় করিল কে? মান্দাজে তেলে- 
গুরা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে তেঁতুলের অল খাইয়া 
থাকে। নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের লোকেরা অধিক লঙ্কা 
খাইয়া থাকে । তা’ বলিয়া কি এরূপ অধিক তেঁতুল কিংবা 
লঙ্কা সকলের পক্ষে হিতকর হইবে? বিস্কুটের পুরাতন 


.ঘ্বৃত পদার্থে সাহেবদের অজীর্ণ, রোগ না জন্মিতে পারে; 


কিন্তু শিক্ষিত ও অজীর্ণরোগী বাঙ্গালীর অজীর্ণ বৃদ্ধি, পাইবার 
সম্ভাবনা নাই কি? জাপাঁনীরা তিনবার ভাত খাইতে 
লজ্জাবোধ করে না; আমাদের পূর্বপুরুষগণ মুড়ী মুড়কী, 
চিড়া খাইয়া. জলপান করিতেন1 আমাদের শারীরিক 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন একবারে উণ্টাইয়া যায় নাই। ' খাঁওয়া- 


পরা প্রভৃতির ' পরিবর্তন করিবার পূর্বে পরিবর্তনের বিশেষ 


হেতু অন্বেষণ কর্তব্য। কোন উদ্যোগী পুরুষ বর্দমানের 
শাঁদা ধব্ধবে সুস্বাদু লঘু মুড়ীতে অন্ন সদ্য গব্য স্বত মাখাইয়া 
বিক্রয় করিতে পারেন না কি? অন্ততঃ ময়রারা মনোযোগী 


‘হইলে অর্থাৎ. আমরা ক্রেতারা মুড়ী ‘ইচ্ছা করিলে’ বিলাতী 


বিস্কুটের গতি রুদ্ধ হইত। কেহ কেহ এমন মূর্খ যে, 
সুস্বাহু পুষ্টিকর বলকর সন্দেশ মিঠাই দ্বণ! করে। তাহাদের 
ভয়, মিষ্টান্ন খাইলে মধুমেহ রোগ জন্মে। মিষ্টান্ন খাগ্ঘ-সাঁর ; 
তথাপি পরিত্যাঁগের 
যোগ্য নহে। অন্ততঃ হেতু অন্বেষণ না করিয়া “সভ্যঃ 
সাঁজিলে মূর্খতাই প্রকাশিত হয়। এইরূপ মূর্খতা আমাদের 


২৯৮ 


বন্ত ধারণে 
প্রবেশ করিতেছে । কেহ কেহ প্রীন্মকাঁলেও দিবারাত্রি 
গাঁয়ে ‘গেঞ্জি’ বা “বেনিয়াদ” আঁটিয়া বসিয়া থাকেন। 
দেখিতে গেলে আমাদের গ্রীষ্মদেশে শীতকালেও গায়ে টান 
গেঞ্জি’ দেওয়া কর্তব্য নহে। গ্রীষ্মকালে যখন গায়ে কোন 
কাপড়ই রাখিতে ইচ্ছা হয় না, তখন মিথ্যা সভ্যতার কুহকে 
বিলাঁতের: অন্ুকরণে স্বাস্থ্য নষ্ট করিবেন? গাঁয়ে আলোক 
ও বাতাস লাগাইলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। যদি সভ্য সাজিয়া 
থাঁকিতেই হয়, তাহা হইলে পাতলা কাপড়ের টিলা জামা 


পরিধান করা সহঅগুণে ভাল। আধুনিক অন্য কোন্‌ 


ব্যবস্থাই বা ভাল? আমরা বাড়ীতে সকালে সন্ধ্যায় খালি 
গায়ে থাকি, কিন্তু ঠিক যে সময়ে খালি গাঁয়ে থাকিতে ভাল 
লাগে, ঠিক সেই সময়েই, সেই মধ্যাহ্ন কালেই পায়ে পুরু 
মোজা, মোজার উপরে বায়ু প্রবেশরোধক জুতা হইতে 

ং্ুথের ঘন কামিজ, চাপকান, চৌগা প্রভৃতি কত কাপড় 
জড়াইয়! থাকি! ইহাদের উপরে কেহ কেহ. বুট পরিতে 
সাধ করেন। আমরা : এই গ্রীষ্মের দেশে গায়ে কাল 
আল্পাকা কিংবা কাল পারাঁমিটার চাঁপকান ও চোঁগ! 
পরি, মাথায় কাল মথ্মলের কিংবা ‘ফেণ্টের’ টুপী আঁটি, 
এবং 'পাছে ইহাতেও শোণিত শীতল হয় এই আশঙ্কায়, পথ 
চলিতে চলিতে কাল কাপড়ের ছাতা খুলিয়া সুধ্যতেজঃ 
মস্তকে কেন্দ্রীভূত করি! এত অত্যাচারেও যে 'ামাঁদের 
স্বাস্থ্য থাকে, তাহা! বাঙ্গালীর পূর্ব পুরুষের পুণ্যফল। 
আমর! ভুলিয়া যাই, বিলাতের মত শীতের দেশে এত কাল 
কাপড়ের দরকার থাকিতে পারে, কিন্তু এই গরম দেশে, 
সাদা কাপড়ের ঢিল! জামা, ঢিলা পায়জামা ইত্যাদিই ভাল। 
এদেশে পাশ্চাত্য টান জামা, টান কোট, টান কোন 
পরিচ্ছদই ভাল হইতে পারে না। শাদা, হাল্কা, সচ্ছিত্ 
উষ্ণীষ থাকিতে কেন যে আমরা কদাকার টুপী মাথায়-দিয়া 
দাঁড়াই, তাহা মধ্যে মধ্যে ভাবিয়া দেখা উচিত। ছাতার 
কাপড় কাল রঙ্গেরই করিতে হইবে কি? 

মধ্যাহে পরিশ্রম 

আর এক অবিধি। এদেশে পূর্বাহ্ণ ও অপরাহ্ুই মানসিক ও 
শারীরিক সকল প্রকার কাজের সময় মেক্সিকো গ্রীষ্ম দেশ। 
সে দেশের-আফিসের সময় পূর্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ । মধ্যাহ্ুকালে 


যা), 


এপ ন শপত তত’? 


| ৫ম টি 


সে দেশের লোকেরা ভোজন; ও ও বিশ্রামের ছটা পায়। 
অনেকে সে বিশ্রামে -নিদ্রীভোগ করে। আমাদের দেশীয় 
রীতি এই ছিল। কারণ, শ্রীক্মবর্জ্যেষু কালেষু দিবাস্বপ্ধো 
নিষিধ্যতৈ--গ্রীষ্মকাল ব্যতীত অন্ত কালে দিবানিদ্রা 
দোষাবহ। আমাদের রাজার বাস এমন দেশে, যে দেশে 
মধ্যাহু ব্যতীত পূর্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ কাঁজ করিৰার সময় থাকে 
না, যে দেশে এত শীত যে মধ্যাহণ কষ্টকর না হইয়া সুখকর 
হয়। রাজার দেশের অভ্যাস এদেশেও প্রবর্তিত হইয়াছে। 
সুতরাং যাহারা রাজ-সরকারে কিংবা বিদেশীয় সওদাগরের 
আপিসে চাকরি করেন, তাঁহারা প্রকৃতির আদেশ লঙ্ঘন 
করিতে বাধ্য । তাঁহারা ভোজনের পরেই ধাবমান হইয়া 
মৃত্যুকে আন্বান করিতে থাকেন! কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের 
বিষয়, তাঁহাদের দেখা দেখি, অন্য লোকেরাও এই অহিতকর 
রীতি নিশ্চিন্ত মনে অনুসরণ করিতেছে । কলিকাতায় ও 
অন্ত্ৰ মুটে মজুরেরা সকাল হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত কাজ 
করিয়া দিনের মজুরি শেষ করে। কোন কোন দেশীয় রাজ- 
সরকারের কর্মচারীরা দশটার পর সেরেস্তায় গিয়া বসে। 
এই অনিয়মের চরম দৃষ্টান্ত মধ্যাহ্ন কালে স্কুলের ছাত্রগণকে 
ডিল করান। সকাল সকাল খাইয়া গিয়া কাজে বসায় 
সুবিধা আছে। ' বিশেষতঃ যাঁহাঁদের বাড়ী দুরে; দিনের 
মধ্যে দুইবার আনাগোনা! করা তাহাদের কর্ম নহে। কিন্ত 
কাজের সুবিধা অস্থবিধার সহিত স্বাস্থ্যরক্ষীর এঁক্য কদাচিৎ 
ঘটে। জাপানীরা মধ্যাহু ভোঁজনের নিমিত্ত কা্যস্থলে ভাত 
লইয়া যায়। ইহা হিন্দুরা পারে না বটে, কিন্তু দেশীয় রীতি 
প্রচলিত থাকিলে ভোজনের ও বিশ্রামের সুবিধা নিশ্চিত: 
থাকিত। নতুবা সে রীতি প্রচলিত হইতে পারিত 
না'। 

মানুষ যে অবস্থায় পড়ে, অন্তান্ত জীবের স্তার সে নিজেকে 
'সেই অবস্থার উপযোগী করিতে থাকে । কতক ইচ্ছায় 
কতক অনিচ্ছায়, অল্পে অল্পে তাহার শারীরিক. ও মানসিক 
সকল বিষয়ের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে । এই পরিবর্তন দ্রুত 
ঘটিলেই বিপদ্‌। তখন অনেককে বিকলাঙ্গ হইয়া কোন রূপে 
কয়েক দিন কাঁটাইতে হয়, কিংবা সংসার হইতে অকালে 
অবসর গ্রহণ করিতে হয়। বিকলাঙ্গের দৃষ্টান্ত স্কুল ও 
কলেজের বাঁলকদ্িগের 


ঙষ্ঠ সংখ্যা । l 


সঁকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন | কি দ্রুত বেগে সভ্যতার 
বাহ্য লক্ষণ স্বরূপ কাচময় প্রতিচক্ষু এদেশে বিস্তৃত হইতেছে! 
প্রকৃতির শাসন, নিষ্ঠুর শাসন। যিনি' যে অঙ্গের কিংবা 
বৃত্তির চালনা করেন না, প্রক্কৃতি তাহাকে সে অঙ্গ কিংবা 
বৃত্তি হইতে মুক্তিদান করেন। স্থষ্টির মধ্যে অনাঁবশ্তকের 
স্থান নাই।- ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া দিবারাত্রি ক্ষুদ্রাক্ষর 
দেখিতে দেখিতে যে চক্ষুর জ্যোতিঃ লোপ পাইবে, তাহাতে 
আশ্চর্য্য কি? দিবসে ঘরে, এবং হয় ত বিগ্ভালয়েও আলোক 
অন্প। কিন্তু রাত্রে কেরোসিন দীপের প্রচণ্ড রশ্মি চক্ষে 
পড়িতে থাকে, অগ্নি বালক ও যুবকের মস্তিফ উষ্ণ, এবং 
দুর্গন্ধ দেহের রক্ত কলুষিত করিতে থাকে । গ্রামের আটচালা 
যে ভাল ছিল, মাঁটির প্রদীপ ও রেড়ীর তৈল যে সহমাংশে 
উৎকৃষ্ট ছিল। 
শারারিক বলহীনতা 

ক্রমে বাড়িয়া চলিতেছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, স্ফ,ত্তি- 
যুক্ত মুখমণ্ডল, অকুতোভয় ব্যক্তিত্ব, অদম্য উৎসাহ, ধৰ্ম্মে মতি 
__আঁজকাঁল দুৰ্লভ । . যাহারা শিক্ষিত, তীহাদেরই কথা 
হইতেছে। সেই শিক্ষার সঙ্গে শারীরিক বলহানির কাধ্য 
কারণ সম্বন্ধ অন্ততং ইংলণ্ডে দেখা" যায় নাই, এদেশেই বা 
দেখ যাইতেছে কেন? চোখে চসমা, অজীর্ণ রোগ, আশা 
ও উদ্যমহীন বদন, অকাঁলপন্ক কেশ, শিথিল দত্ত, আনমিত 
দেহ্যষ্টি--একাধারে সকল শুভ লক্ষণই বর্তমান! পূর্ববকালে 
যাহার ৬৪ হইতে ৯৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইত, তাহাকে দীর্ঘাযুঃ 
বলিবার রীতি ছিল। এখন দীর্ঘাযুঃ বলিবার:মান্ষ পাওয়া 
যায় না । প্রায় সকলেই মধ্যায়ুঃ, ৬৪ বৎসর দেখিতে না 
দেখিতেই গতায়ুঃ হইতেছেন । হ্র্বল রুগ্ন শিক্ষিত জনক 
জননীর সন্তানেরা দ্রুত শিক্ষিত হইতে পারে বটে, কি্ত 
কেবল মস্তিষ্কে কি ফল শারীরিক অস্বাস্থ্যে শিক্ষিত ব্যক্তি 
কাতর। প্রায় এমন শিক্ষিত ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় 
না, যিনি চিৱরুগ্ন নৃহেন। এই রূপ জনপ্রবাহ চলিতে 
চলিতে শেষে কি সত্য সত্যই বেগুন গাছে আঁকসি লাগাইতে 
হইবে? এক জন ছুই জন দশ জনে জাতীয় বিকাশ 
প্রমাণিত হয় না। যে জাতির শারীরিক 'অবনতির -দ্রুত 
গতি দেখা যাইতেছে, তাহাদ্বারা ভবিষ্যতে -কি কাজের 


সিপাহী বিজোছের দিনে প্রবাসী বাঙ্গালী | 


২৯৪৯, 


সম্ভাবনা আছে? ‘নে কালের গ্রামে বাকদিগের ছুটাছুটি, 
মারামারি, গাছে চড়া, জলে সীতার দেওয়াতে যে একটা 
জীবন্ত ভাঁব ছিল, তাহা সহরের বাঁলকদিগের মধ্যে কমিয়! 
আসিতেছে । অনেকে কেবল পড়া লইয়াই ঘরে বসিয়াই 
থাকে, দশ জনের সঙ্গে মিশে না, হাসে না, খেলা করে না__ 
যেন প্রাণহীন ৷ ব্যায়ামের নিমিত্ত ব্যায়ামে তেমন ফল হয় 
না। খেলাতে স্বাধীনতার ভাবে যে উৎসাহ জন্মে, তাহা 
অন্ত কাষ্যেও সংক্রামিত হয়। দ্বল বাঁধিয়া এখানে ওখানে 
ভ্রমণ» এ গ্রাম সে গ্রাম দেখা, এ ব্যবসায় সে ব্যবসায় লক্ষ্য 
করা, খাল নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃণ্ত উপভোগ করা, 
ইত্যাদি নানা কাজ দ্বারা বালকদিগের স্তি উৎপাদন 
কৰ্ত্তব্য ।. অভিভাবকদিগের দখা আবশ্যক যে, তীহাঁদিগের 
অধীন বালক বালিকাগণের শারীরিক উন্নতি অণুমান্র 
উপেক্ষিত না হয়। শিশুকে শিশু, বালককে বালক, যুবককে 
যুবক রাখিতে পারিলেই প্রকৃতি মানবের এই সকল ভিন্ন 
ভিন্ন দশার : পূর্ণতা সম্পাদন করিবে। বিভিন্ন অঙ্গে ও 
বৃত্তিতে পূর্ণতাঁলাভ করাই কি জাতীয় উন্নতির অর্থ নহে? 
. শ্রীযোগেশচন্্র রায় | 


সিপাহী বিদ্রোহের দিনে প্রবাসী 
বাঙ্গালী । 


প্রবাসীর পাঠকগণ ইতিপূর্বে স্বগীয় মাঁধবদাঁস বাবাজীর 
জীবনী পাঠ করিয়াছেন। অন্ধ তাহারই একজন সহাঁধ্যায়ী 
এবং বন্ধু স্বগীয় কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন 
বৃত্তান্ত তাঁহাদের নিকট উপস্থিত কুরা গেল গত আষাঢ় 
মাসের প্রবাসীর ১৭৭ পৃষ্ঠায় “প্রবাসী বাঙ্গালী” শীর্ষক 
প্রবন্ধের প্রারস্তে যাহা উক্ত হইয়াছিল, কালীচরণ বাবুর 
সম্বন্ধেও তাহা প্রযুজ্য। কালীবাবু ১৮২০ অন্দে এলাহাবাদ 
কীডগঞ্জ নামক পল্লীতে পিতা ৬ হরবল্লভ চট্টোপাধ্যায়ের 
গৃহে জন্মগ্রহণ -করেন। হরবললভ বাবু এখানে পাঁমিটের 
কাঁজ করিতেন। তাঁহার আয় .বড় বেশী ছিল না; কিন্ত 
তখন সন্তাগগ্ডার দিনে তাহাতেই তিনি দোল দুর্গোৎসব 
করিয়া, গিয়াছেন। তাঁহার, বাড়ী সমূত্তি চর্গা ও কালী 
পুজা হইত. তিনি চরিত্রবান, ভক্ত এবং. সাত্বিক প্রকৃতির 


৩০ 


পলা 


শক্তি উপাসক ছিল? ভীহার, চিত আশ্র্থাজনফ 
ব্যাপার । আমরা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত. আদিত্যরাঁম 
ভট্টাচার্য্য মহশিয়ের সুখে শুনিয়াছি যখন হরবল্লভ বাবুকে 
তাহার আদেশ মত গঙ্গাযাত্রা করাইবার জন্য দ্বারাগঞ্জের 
ঘাঁটে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তিনি পুত্রগণ সমভিব্যাহারে 
স্বয়ং জলে নামিয়া যাঁন এবং আবক্ষ গঙ্গাজলে দাড়াইয়া 
জপ করিতে থাকেন। এদিকে পুত্রগণকে আদেশ দেন যে 
যতক্ষণ তিনি জপ করিবেন কেহ যেন তাহাকে স্পর্শ বা 
বিরক্ত না করে। তিনি যখন অবসন্ন হইয়া হেলিয়া 
পড়িবেন তখন তাঁহাকে ধরিয়া অন্তর্জলির জন্য, ঘাঁটের 
নিকট লইয়া যাইবে ৷--জপ করিবার কালে হঠাৎ জোরে 
ঢেউ লাগিয়া তিনি একটু হেলিয়া পড়েন। অমনি পুত্রগণ 
শব্যন্তে তাহাকে ধরিতে উদ্ধত হন। হরবল্লভ বাবু-ঈষৎ 
হাসিয়া বলেন, “এখন সরে যাও, এখনও সময় হয় নাই 1” 
এই বলিয়া পুনরায় ইষ্টমন্ত্র জপে রত হন। ক্ষণকাল পরে 
অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে তিনি পুত্রগণকে ইঙ্গিতে 
জাঁনাইয়া৷ চিরনি্রামগ্ন হন। ঘাটের উপর হইতে এবং 
নিয়ে বহু নরনারী অবাঁক্‌ হইয়া এই ঘটনা লক্ষ্য করিতেছিল। 
কয়েকজন হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ মনের আবেগে বলিয়া উঠিলেন, 
“বাঙ্গালী হোকে. এয়ুসা মরতা হায়!” “পূর্বেই একজন 
প্রকৃত ধর্মপ্রাণ এবং ভক্তিমান পুরুষ বলিয়া হরবল্লভ বাবুর 
প্রতি জনসাধারণের অসীম ভক্তি: ছিল, পরে এই ঘটনা 
রাষ্ট্র হইলে তাহার বংশধরগণের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা 
বৃদ্ধিটপাইল। , কালীচরণ বাবু পিতার সাত্বিক ভাব এবং 
ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রাপ্ত, হইয়াছিলেন। শৈশবকাল হইতেই তিনি 
সত্যনিষ্ঠ ছিলেন তখন ক্রমে ক্রমে: ইংরাজী শিক্ষার 
প্রচার হইলেও পারস্ত ও উর্দ, শিক্ষা" অপরিহাধ্য ছিল। 
সুতরাং কিছু বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া এলাহাবাদ দরিয়াঁবাঁদের 
প্রসিদ্ধ মৌলবীদিগের নিকট তিনি পারস্ত ভাষা শিক্ষা 
করেন। এ ভাষায় পরে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি 
জন্মিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিলেন যে ইংরাজী শিক্ষা 
ব্যতীত ইংরাজী দপ্তরে উচ্চ বেতনের কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা 
নাই এবং ইংরাজী অবশ্য শিক্ষণীয় ও আদালতে প্রাদেশিক 
ভাষার প্রচলনের হুকুম জারি-হইল,তখন তিনি এলাহাঁবাদের 
ইংরাজী বিদ্কালয়ে প্রবেশ করিলেন তখন তীহাঁর'বয়ঃক্রম 


প্রবাসী। 


০ লতাপাতা নি সি "ov a Teruo’ 


গষন করিলেন । 


রঃ ৫ম AL | 


চতুৰ্দিশ বর্ষ রি বয়সে সে ইংরাজী অ আরম্ভ করিলেন বটে; 
কিন্তু অধ্যবসায় ও প্রতিভা প্রভাবে ছয় বৎসরের মধ্যে 
বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হুইলেন। অধ্যক্ষ লুইস 
সাহেব তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন ।' পাঠ্যাবস্তাতেই 
কাঁলীবাবুকে তিনি এক শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে দিয়া- 
ছিলেন এবং তাহার প্রিয় ছাত্রের কৃতকাঁধ্যতা দেখিয়া 
পরম গ্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে “আউধ 
বুয়াল অবজারভেটরির” (917 Royal Observatory) 
অধ্যক্ষ কর্ণেল উইলকক্স কয়েকজন কর্মচারীর জন্য লুইস 
সাহেবকে লিখিয়া পাঠান। লুইস সাহেব মাঁধবদাস 
বাঁবাজীর সহিত অন্ত যে ছুই তিন জন. ছাত্রকে পাঠান, 
কালীচরণ বাবু তাহাদের একজন। সাহেব তিন জনের 
সৃহিতই স্বতন্ত্র পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। কাঁলীবাঁবুকে 
বিদায় দিবার কালে লুইস সাহেব চক্ষের জল স্বরণ করিতে 
পারেন নাই। উইলকক্স সাহেবের নিকট তাহার কোন 
কষ্ট না হয় সে জন্য তিনি পরিচয়পত্রে বিশেষ. অনুরোধ 
করিয়া লিখিলেন, এবং বলিয়া দিলেন “যদি সহস্র লোক 
একদিকে থাকে আর কালীরাবু অন্যদিকে, তাহা হইলে 
কালীবাবুর কথাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। -ইহা 
আমার বহু পরীক্ষার ফল: জাঁনিবেন.1৮ - .. 

লক্ষৌ, পৌছিয়া কালীবাবু স্বীয় আত্মীয় ৪ 
বন্য্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন) ভৈরব .বাবু 
লক্ষৌর রেসিডেন্সীর টেল্গারার ছিলেন । এই.পদ তখন বর্তমান 
খাজাপ্ধীর মত-ছিল না! আর্থিক দ্বায়িত্ব ব্যতীত"অন্তান্ত 
বিষয়ের অধিকারে মীমাংসা ও বিচারেরও ক্ষমতা ছিল। 
উহা তখন যেমন .সম্মানের তদ্রপ আরামের পদ ছিল। 
বিশেষতঃ ভৈরৰ বাবুর তথায় ভয়ানক প্রতাপ ছিল:। 
তাঁহার. নামে সে সময় লক্ষৌএ বাঘে গরুতে এক: ঘাটে 
জল খাইত। নবাব মহলেও তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। 
কালীচরণ বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্ম্মস্থানে 
তাহার কাধ্যকলাপ এবং আচরণ দেখিয়া 
উইলকক্স সাহেব তাঁহার পক্ষপাতী হইলেন। ১৮৪০ অক্দে 


কর্ণেল মহোঁদয়কে ,গবর্ণমেন্টের অন্ুজ্ঞাক্রমে কাবুল "মাত্রা 


করিতে হয়। যাইবার সময় সরকারী কর্ম ব্যতীত তাহার 
কয়েকটী সাংসারিক বিষয়ের তত্বাবধান করিবার ভার 


৬ষ্ঠ' সখ্য I Ll 


কালীবাবুর উপর সত গা নি ফিরিয়া আসিয়া 
সমুদয় কাৰ্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত -হইয়াছে দেখিয়া কালী 
বাবুর উপর যৎপরোনান্তি সন্তুষ্ট হন এবং অতঃপর তাঁহার 
সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন । | - 
কয়েকজন কুমন্ত্রী নবাব ওয়াঁজীদ আলীর্খাকে একবার 
পরামর্শ দেয় যে “মানিমন্দিরের বাঁড়ীকে রাজপ্রাসাদ করিলেই 
ঠিক হয় ; কারণ গ্রীষ্মের সময় ইহার“তহ্খানা” (মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ 
গৃহ) অতিশয় মনোরম ও সুশীতল হয়” ইত্যাঁদি। এই 
সুত্রে নবাব একদা মানমন্দির পরিদর্শন করিতে আইলেন | 
কালী বাবু তখন কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। নবাব তাঁহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি জ্যোতিহিঘ্ ও যন্তাদি সম্বন্ধে 
অনেক বুঝাইয়া 'দিলেন। নবাব তাহাতে ' অত্যন্ত গীত 
হইয়া পূর্ব সঙ্কর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কর্ণেল 
উইলকক্স কিছুদিন পরে পরলোকগমন করেন। তাঁহার 
স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত পাত্র তখন না৷ থাকায় 
মানমন্দিরের দপ্তর উঠিয়া যায়, এবং কালী বাবু তাহার 
আত্মীয় ভৈরব বাবুর নিয়স্থ নায়েব খাজাঞ্জীর পদ প্রাপ্ত 
হন। কয়েক বৎসর পরে ভৈরব বাবুর মৃত্যু হইলে 
কালী বাবুই ' তীহার পদে স্থায়ী হন। জেনারেল আভিটরাম 
তখন রেসিডেন্ট ছিলেন। কালী বাবু তাহার একজন 
কর্মচারী হইলেও তাহাকে বদ্ধুভাবে দেখিতেন। ' 
রেসিডেন্সী এবং নবাব সরকারের কাজকর্ম্ম বেশ শক্তিতে 
নির্বাহ হইতেছিণ, এমন সময় বড়লাট লর্ড ডালহৌসী 
জেনারেল আউটরামের প্রতি রাজাজ্ঞ প্রেরণ করেন যে, 
তিনি যেন অযোধ্যার নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং 
প্রদেশের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন। তাহার কারণ 
“জীবকুলের অভিসম্পাতস্বরূপ নবাবের শাসনকাধ্যের আর 
অধিক প্রশ্রয় দিলে ঈশ্বর ও মানবের নিকট ইংরাজি 
গবর্ণমেন্টকে অপরাধী হইতে হইবে ।” নবাব সরকারের 
উচ্ছেদসাধন করিয়া জেনারেল বাহাদুর ইংলণ্ড গমন 
করিলে সার হেনরি লরেন্স পঞ্জাব হইতে আসিয়া অযোধ্যার 
চীফ কমিশনর হন। ইনি কর্ণেল শ্লীম্যান ও জেনারেল 
আউটরামের স্তায় কালী বাবুকে বন্ধুভাবে দেখিতে লাগি- 
লেন। নূতন শাসনপ্রণালী বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর 
কিছুকাল বেশ শান্তিতে কাঁটিতেছিল। ভাণ্ডার ধনধান্ে 


সিপাহী বিদ্রোহের দিনে প্রবাসী বাঙ্গালী | 
সা এবং _্চারীরা কলের বেশ শ সন্ত হি 


৩০১ 


কিন্ত 
কোথা হইতে হঠাৎ বিদ্রোহের বাতাস বহিতে লাগিল । 
পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা দিল। কালীচরণ বাবু কার্যোপলক্ষে 
ছুটী লইয়া এলাহাবাদ গমন করিলেন। অবসর কালের 
ভিতরে তিনি কাঁণীতে অবস্থান করিতেছিলেন ; এমন সময় 
চীফ কমিশনর সাহেবের পত্র পাইলেন যে, অবিলম্বে তাঁহাকে 
লক্ষৌ যাইতে হইবে। কারণ যদিও স্পষ্ট কোন লক্ষণ 
দেখা দেয় নাই তথাপি বিদ্রোহের পূর্বস্থচনা হইতেছে। 
পত্রপ্রাপ্তি মাত্র কালী বাবু লক্ষৌ যাত্রা করিলেন এবং 
পুনরায় কার্যযভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৫৭ অবের ২৮শে 
জুন শাস্তির শেষ দিবস । খাঁজান! বেশ নিরাপদে, ছিল। 
কালী বাবুর তত্বাবধানে নগদ ও নোটে .এক. কোটির 
উপর টাকা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন সিন্দুকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার 
তোড়া ও পঁচিশ হাজার টাকার পয়সা ছিল। এই সমুদয় 
বেলীগার্ডের দুর্গে সুরক্ষিত ছিল। 

২৯শে জুন প্রাতে যখন কালীচরণ বাবু মফঃম্বলের 
আমদানী তিন লক্ষ টাকা গণিয়! রাখিতেছিলেন, এমন সময় 
হঠাৎ কে তাহার নাম ধরিয়া উচ্চস্বরে ডাকিল। অগ্রসর 
হইয়া দেখেন চীফ কমিশনর-সাঁর হেনরি লরেন্স সঙ্গে কর্ণেল--। 
উভয়েই ভয়বিহবল ! তৎক্ষণাৎ তিন জনে পরামর্শ করিয়া 
কর্তব্য নির্ধারণ করিলেন । এদিকে তারে খবর আসিল যে 
বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে ।--সুতরাং এক্ষণে খাজনা রক্ষার 
বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কালী বাবু বলিলেন তিনি সমস্ত 
আদেশ পালন করিতে প্রস্তত। সাহেব বাহাছুর প্রস্তাব 


- করিলেন যে “দেশী রক্ষী সৈন্ত স্থলে যুরোপীয় রক্ষী সৈন্ত স্থানে 


স্থানে বসাইতে হইবে ।” কালী বাবু তাহাতে আপত্তি 
করিয়া বলিলেন, “তাহা কোন মতেই হইবে না. কারণ 
সিপাহিগণ তৎক্ষণাৎ সন্দেহ করিয়া সমস্ত খাজানা লুঠ 
করিবে, এবং আমাদের হত্যা করিবে ।” অবশেষে তীহারই 
পরামর্শ গৃহীত হইল। কালী বাৰু খাজানা রাখিবার স্থান ও 
গারদ (প্রহরী) নির্দেশ করিয়া.দিলেন। তদবধি লরেন্স মহোদয় 
প্রায় সকল শীসনসংক্রান্ত গুরুতর ও গুপ্ত বিষয়ে কালী বাবুর 
পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে লাঁগিলেন। কিন্ত. তথায় 
বিদ্রোহের আতঙ্ক ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। শেষে 


‘কালী বাবুর একান্ত. অনিচ্ছা.সত্বেও তিনি খাজানা “মচ্ছিভ- 
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বনের” ছুর্গে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দ্িলেন। তখন 
পাঁচ লক্ষ টাকা পঞ্চাশ জন 'ইংরাজ রক্ষীর সহিত পাঠান 
স্থির হইল। পরদিন প্রাতে গারদ আসিয়া পৌঁছিল এবং 
টাকার বাকা সকল.বাহির কর! হইল । কিন্তু ইহাতে সিপাহি- 
গণের সন্দেহ বাঁড়িল এবং সকলেই ভয়ানক অসন্তোষ প্রকাশ 
ও গোলযোগ করিতে লাগিল । মূর্খ সিপাহিগণ স্থির করিল 
যাহাতে টাকা কোন মতে হাতের বাহির হইয়া না যায় 
অবিলম্বে তাহার উপায় করিতে হইবে । একজন গিয়া 
প্রথমেই কালী বাবুর মাথা উড়াইয়া দিয়া কাজ হাসিল 
হইয়াছে জানাইবার জন্য বন্দুকের আওয়াজ করিবে আর 
অমনি কতকগুলি সিপাহি ইংরাজ সৈন্যদের আক্রমণ করিবে। 
অবশিষ্টেরা সেই অবকাশে খাজান! লুঠ করিবে । পাঁচ লক্ষ 
টাক! মচ্ছিভবন অভিমুখে চলিয়া গেল; অমনি একজন 
সিপাহি বন্দুকে গুলি ভরিয়া সদর গেট দিয়! তাহার হাবিল- 
দারের সঙ্গে কাঁলীচরণ বাবুকে হত্যা করিতে দৌড়িল। 
কালী বাবুকে দেখিয়াই হাবিলদার জ্ঞানশন্ত হইয়া চক্ষু রক্ত 
বর্ণ করিয়া এবং দন্তে দত্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে অতিশয় রুক্ষ- 
স্বরে বলিল “সব টাকা তুমি কেন পাঠাইয়া দিলে?” যে 
ব্যক্তি চিরকাল তাহাকে প্রভুর সম্মান দিয়াছে এবং গুরুর 
ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিয়াছে হঠাৎ তাহার এই ৰিকট মূৰ্তি 
দেখিয়া কালী বাবুর আর বুঝিতে বাকী রহিল না । কিন্তু তিনি 
ধীর গম্ভীর ভাবে হাঁবিলদাঁরের ছুই "হস্ত ধরিয়া সাদরে এক 
চেয়ারে বসাইয়া শাস্তভীবে বলিলেন, “দেখ, খাজানা এখনও 
ভর্তি আছে। ভয়ের কোন কারণ নাই। যে টাকা লওয়া 
হইল তাহা হইতে গারদের তলব, দেওয়া যাইবে। টাক! 
ত আমার ঘরে যাইতেছে না? যদি আমার কথায় বিশ্বাস 
নাহয় তোমরা টাকার সঙ্গে গিয়া সত্য কি না জানিতে 
পার।” বলা বাহুল্য কালীবাবুর এই অমায়িক ও নির্ভীক 
ব্যবহারে এবং. তাহার শান্তচিত্ততা দেখিয়া উন্মত্ত নরঘাতক 
শান্ত, সন্তষ্ট এবং পরে লজ্জিত হইয়! তাহাদের গুপ্ত অভিসন্ধি 
ব্যক্ত করিল) এবং হিন্দু হইয়া বিনা কারণে যে ব্রহ্মহত্য! 
করিতে উদ্ধত হইয়াছিল সেই মহাপাতক হইতে রক্ষা করার 
কালী বাবুকে. শত শত ধন্যবাদ দিতে দিতে প্ৰস্থান করিল। 
কিন্তু কাঁলীবাবু তাহাতে নিস্তার পাইলেন ন!। প্রতি মুহুর্তে, 
সিপাহীদিগের সন্দেহ ও অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে 


প্রবাসী । 


তম্মাবৃত অগ্নির স্তায় একসময় বিদ্রোহের বহ্নি দপ করিব 
জলিয়া৷ উঠিল। সিপাহীদের দৃঢ় ধারণা যে বাঙ্গালীরাই 
ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সর্বাপেক্ষা রাজভক্ত প্রজা এবং পরামর্শ- 
দাতা; এজন্য তাহারা ঘোষণা করিয়া দিল যে এক জন 
বাঙ্গালীর মস্তক যে আনিতে পারিবে তাহাকে ২৫২ টাকা 
পুরস্কার দেওয়া যাইবে। কাঁলীবাবুর উপর তাহাদের 
সর্বাপ্রেক্ষা অধিক আক্রোশ ছিল; কারণ তাঁহারই কৌশল 
ক্রমে খাজনালুঠন রহিত হয়। সুতরাং তাহার মন্তকের 
জন্য বিদ্রোহীরা পাঁচ সহ টাকা! পুরস্কার ঘোষণা করে। 
কালীচরণ বাবু যে গভর্ণমেন্ট ট্রেজারার একথা লক্ষৌএর 
ছোট বড় সকলেই জানিত। সুতরাং তিনি অগত্যা 
অন্ধকার . রজনীতে গৃহত্যাগ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে 
চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্বে বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কুড়িখান! বাড়ী ভাড়া 
করিয়া রাখেন; কিন্তু একার্য্য এত গোপনে ছিল যে তিনি 
এবং বাড়ীওয়ালা ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি তাহাঁর বিন্দু বিসর্গ 
পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। পথে বাহির হইতে না হইতে 
সহরের অনেক ভদ্র লোক তাঁহাকে চিনিতে পারিয়। 
কোথায় চলিয়াছেন কি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে করিতে 
প্রায় ২৬ জন তাঁহার সঙ্গ লইলেন। ইহাঁরাই তাঁহার উদ্দেশ্য 
সাধনার প্রতিবন্ধক ভাবিয়া হঠাৎ এক দেবালয় দেখিয়া 
তন্মধ্যে পূজার ছলে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে সঙ্গিগণ 
বহুদূর গিয়াছিলেন। তিনি বহুক্ষণ তথায় লুকাইয়! থাকিয়া 
উদ্দেস্তসিদ্ধ করত গৃহে ফিরিলেন। কোন প্রকারে রাত্রি 
কাটিয়া গেল। ভোর হইবা মাত্র ভয়ানক যুদ্ধ বাঁধিল। 
বিদ্রোহী দল বেলীগার্ডের দুর্গ বেষ্টন করিল এবং দশটি ভিন্ন 
ভিন্নস্থানে সৈন্য সমাবেশ করিল। পাঁচশত সৈন্য পাহারা 
দিতেছিল এবং তাহাদের অবসর (71151) দিবার জন্য নৃতন 
সৈন্যদল আসিলেই তাহার! নগরলুঠনে যাইতেছিল। দুর্গের 
ভিতর অল্পই সৈন্য ছিল; কিন্ত সার হেনরি লরেন্স এমন 
দক্ষতার সহিত সেই মুষ্টিমেয় সৈন্যের সমাবেশ করিয়াছিলেন 
যে তাহারা অতগুলি বিদ্রোহী সেনার গতিরোধ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। তিনি দুইজন ইংরাজ সৈন্য আট জন 
গৌলন্াজ ও ৫০্টা কামান বিদ্রোহীদ্দিগের আড্ডাগুলির 


রুদভরা বন্দক দিতে লাগিল আর সৈন্তগণ 
নাকদিগকে খালি বন্দুক ফিরাইয়া দিতে 
পে হাতাহাতি করিয়া কাজ চলিল। মুহূর্তের 
ম লইল না। অধিকন্ নূতন দিক আক্রমণ 


কে যুদ্ধ যতক্ষণ ন অবসরপ্রাপ্ত ্ বিজ্রোহিগণ 
রিতে তাহারা অতঃপর যড়যন্ত্র করে 

বের নৰাৰ _মোহদীন উদ্দৌলার প্রাসাদ লুঠ 
হইবে। ইনি মৃত মহম্মদ আলীসাহের জামাতা 
ওয়াজীদ আলীসাহের পিতা আমজদ্‌ আলী- 

পতি । সহরের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা 
খ্যাত ছিলেন। অবগত তাহার প্রাসাদে 


গ্রাধ ধন ছিল। কথিত আছে যে তিনি নিজেই তাহার 
রিমাণ জানিতেন না। লুঠকারীরা তাহার প্রাসাদ 
করিলে তিনি ১২ লক্ষ টাকার নোট লইয়া অশ্বা- 

রের বাহির হইলেন এবং একজন বিশ্বস্ত প্রজার 
লইলেন। তাহার সমস্ত ধন দৌলত পাষগুদের 

লা | তাহারা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লুঠ করিয়া 


তথাপি শেষ করিতে পাঁরিল না। ইহার 

J রা লক্ষৌ সহর লুঠ করিতে মনস্থ করিল। নগর- 
ঠগ পলায়ন, করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। কেহ 
হ্‌ নগর ত্যাগ করিল, কোন কোন ধনী ফকীরের 

, অপরে নির্জন স্থানে আশ্রয় লইল। শোণিত- 

সু কুকুর দলের ন্যায় দস্গ্যদল রাণীকাটরা প্রবেশ 
 কালীবাবুর ভদ্রাসন আক্রমণ করিতে দৌড়িল। রাণী- 
তাহারা নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইল। প্রথমে 
সিদ্ধ ধনী পণ্ডিত ইন্দনারায়ণ কাদীরী নামে 


তাহার শেষ জীবন এই ভি ৃ 

বিদ্রোহীরা তাহার ছুইলক্ষ টাকার বিষয় লুঠ 
বাসীদিগকে বলিল, তা কেব 
সরকারের কর্ম্মচারীদিগের সহিত। কে কে পাড়ায় 
তাহাদের নাম বলিয়া দাও; নতুবা মহল্লার ফাটক ব. 
আগুন লাগাইয়া দিব।” ভয়ে সকলে কালীবা, 
করিল এবং তাহার বাড়ী দেখাইয়া দিল। বাড়ীর 
কালীবাবুকে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে বলিল। কিন্ত 
বলিলেন “তাহারা ডাকাইত হইলে লড়াই চলিত 
যখন গবর্ণমেন্টের চাকর এবং ভয়ানক বিরুদ্ধ 
করিতে গেলে ধন প্রাণ উভয় নষ্ট হইবে । : 
পাইলে তাহারা প্রাণে মারিবে না। ক্ষ 
লড়িতে দোষ নাই, না পারিলে সন্ধি করিতে ল 
এই বলিয়া তিনি ছাদের উপর হইতে বিদ্রোহী 
করিলেন যে, তাহার! কেবল ধন চায় অথবা প্রাৎ 
চাঁয়। তাহারা বলিল কেবল লুঠ করিবে। 

দের শপথ করাইয়া বাড়ীর ফাটক খুলিয়া দি 
ভিতরে প্রবেশ করিয়াই তাহারা কালীবা 

বাবু তারিণী চরণকে কালীবাবু ভ্রমে আক্র 
সঙ্গীনের মুখ দিয়া তাহাকে দেওয়ালে ঠা 

ধনের সন্ধান লইতে লাগিল। তারিণীবা 

যুবা পুরুষ ছিলেন। তাহারা ভাবিয়াছিল তিনিই 
কালীবাবু তখন সামান্ত একখানি ধুতি পরিয়া এব 
প্ভভূতি” (ভন্ম ) মাখিয়া ছিলেন। ত্রাতার এই 
বিপদ দেখিয়া দ্রুতপদে গিয়া তাঁহার গলদেশ হই 
সরাইয়। বলিলেন, “এই চাবির গোছা লও, আমি 
পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য; কোথায় কি আছে স 
্বত্ুগণ তাহাকে কালীবাবুর ব্রাহ্মণ ত্য 
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সিলসিলা লারা স্পা 


Ele ta নহি কালীবাবু জিজ্ঞাস। করিলেন বিনে 
তাহার এত মেহনত হইল। নিলজ্জ বলিল “যতক্ষণ লুট 
হইতেছিল আমি পাহার! দিচ্ছিলাম ।” কালীবাবু ঈষৎ 
হাসিয়া একবস্তা বস্তু আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিলেন এবং 
বলিলেন, ইহাই অবশিষ্ট ছিল। সে তাঁহাকে একখানি 
কাপড় দিয়! সমস্ত লইয়া গেল। সর্কস্বাস্ত হইয়া কালীবাবু 
_ ভাবিলেন, লু্নের ত কিছু রহিল ন! স্তুতরাং আর ভয় নাই। 
বাড়ীতে মাত্র ভাণ্ডার শস্তপূর্ণ ও কূপ জলপূর্ণ ছিল। 
তিনি ভাবিলেন দুই বৎসর বাড়ীর ভিতর নিশ্চিন্তভাবে 
থাকিতে পারিবেন । এমন সময় আর একদল সিপাহী 
'আসিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। ক্রাহারা কালী- 
বাবুকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কালীবাবু স্বয়ং তাহাদের 
. বলিলেন, “আমরা সব কালীবাবুর লোক এখানে আছি, 
ইতিপূর্বে যাহা কিছু ছিল লুষ্টিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বাসন 
_ ও আহারীয়: মাত্র পড়িয়া আছে।” সিপাহীরা ভয়ানক ভয় 
 (দখাইল ও কটুক্তি করিতে লাগিল। কিন্তু কালীবাবু 
_ ধীর ও নশ্রভাবে তাহাদের বুঝাইতে লাগিলেন। হঠাৎ তথায় 
সাহার এক প্রতিবেশী প্রঙ্গসাজ” ( রঙ্গ ব্যবসায়ী ) আসিয়া 
_ পড়িল। কালীবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন 
 শতুমি ত জান সব লুঠ হইয়া গিয়াছে, এখন আর দিবীর মতন 
কিছুই নাই ?” দে কোথায় তাহার সমর্থন করিবে, না, সেও 
লে মিশিয়া গেল এবং ভয় দেখাইতে লাগিল। জীবন 
"আর নিরাপদ নয় দেখিয়া রঙ্গসাজকে দ্বারে রাখিয়া তিনি 
ভিতরে গেলেন। অমনি দেখেন প্রাঙ্গণে একটা অঙ্গুরী ও 
তিনটি টাকা পড়িয়া রহিয়াছে । তিনি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ 
দরিয়া সে ছুটা উঠাইয়। লইলেন ! পথ খরচের সংস্থান হইয়া 
= গেল। 
কালীবাবু জীর্ণ মলিনবাস পরিধান করিয়া বাটার খিড়কী- 
ছার দিয়! বাহির হইয়া গেলেন। তীরন্দাজ রক্ষিগণ প্রভুর 
অবস্থা দেখিয়া অশ্রপাত করিতে লাগিল। যে মন্দিরে 
পণ্ডিত ইন্্রনারায়ণ আশ্রয় লইয়াছিলেন তিনিও তথায় 
_ প্রবেশ করিলেন। কনিষ্ঠ তারিণী বাবু নগর ত্যাগ করিয়া 
{গেলেন তিনি কাণপুরের পথ ধরিলেন।--কিন্তু কিয়ৎদূর 
_গিয়াই ক্লান্ত ও চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন। তাহার 
ঢু পদযুগল ফুলিয়া উঠিল এবং এক স্থান ফাটিয়া রক্ত পড়িতে 


প্রবাদী। 


* লস মৃপক্ন "মস্তক জন্য বসে ত ক কু 


[ ইনি । 
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৬ কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় । 
লাগিল। তিনি অগত্যা পথিপাৰ্শ্খে এক দেবালয়ে প্রবেশ 
করিলেন। সৌভাগাক্রমে এক জমীদার সেই পথ দিয়! 
যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিতে পাইলেন । তিনি কালীচরণ 
বাবুর পুরাতন বন্ধু। তাহার বাড়ী কুমায়ূন। তিনি তারিণী 
বাবুর নিকট সমস্ত অবগত হইয়া ঠাহাকে যত্বপূর্বক আপনার 
গৃহে লইয়া গেলেন এবং তারিণী বাবুকে জনৈক প্রজার 
জিম্মার রাখিয়া প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, 
দেবসেবার জন্য একজন নৃতন পূজারী আসিয়াছেন। এই- 
রূপে তারিণী বাবু আশ্রয়প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার জোষ্ঠ 
শ্টামাচরণ বাবু সাধুর বেশ ধরিয়া থাকিলে জীবন নিরাপদ 
দেখিয়া জনৈক ব্রহ্মচারীর সহিত বাস করিতে লাগলেন । 
বিদ্রোহিগণ ভীহার মস্তকের জন্য ২৫ টাকা পুরস্কার ঘোষণা 
করিয়া দিল। সুতরাং লক্ষৌএ থাকা আর উচিত নয় 
দেখিয়া তিনি উহা ত্যাগ করিয়া বৈশওয়ার জেলায় তুলসীরাম 
মিশ্রের বাড়ী লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে কালী বাবুকে 


সন্ধান করিবার জন্য তাঁহার বিশ্বাসী ভত্যগণ চতুর্দিকে 


দৌড়িল। তাঁহাদের মধ্যে একজন রামসহায়, মন্দিরে গিয়া 


কালী বাবুর দেখা পাইল। অতঃপর সেই বিশ্বাসী ভৃত্য 


UJ 
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নিশ্চিন্ত অ মনে নে ফিরিয়া ২ আসিয়। ককানীবাবুর পরিবারবর্গকে - 


এক প্রতিবাদী বেণের বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিল | এদিকে 
লালা কিশোরীলাল নামে একজন ষ্ট্যাম্পিবিক্রেতা৷ 'কালীবাবুর 
সন্ধান পাইয়া মন্দিরে গিয়া পৌছিল। তথায়" তখন অন্ত 
কেহ না থাকায় কালীবাবু তাহাকে ' মন্দিরের, ভিতর ডাকিয়া 
তাহার হস্তে পূর্বোক্ত অন্ুরী 'ও তিনটি -টাঁকা দিয়া তাঁহাকে 
“সাআদতগঞ্জে পণ্ডিত ভবানীদীনের বাড়ী পৌছাইয়া দিতে 
অনুরোধ করিলেন। তাহাই হইল। পণ্ডিতজী তাহাকে সাদরে 
গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, তিনি বাড়ী পূর্ব হইতেই তাঁহার 
জন্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন! তিনি ' কালীবাবুকে 
অতঃপর পণ্ডিতের মত বেশ মালা ও “পত্রা” ধারণ করিয়া 
বাগানের বারদৌয়ারীতে থাকিতে পরামর্শ দ্িলেন। কালী 
বাৰু তাহাই করিলেন। পণ্ডিত ভবানীদীন মালীকে বলিয়া 
দিলেন "তাঁহার বন্ধ নূতন পণ্ডিতজী তথায় থাঁকিবেন। 
পণ্ডিতজী প্রত্যহ তাঁহার আহার যোঁগাইতে প্রতিশ্রুত 
হইলেন। কালীবাবু পণ্ডিতজী ও কিশোরীলালকে ' সেই 
উদ্মানে তাহার পরিবারবর্কে আনিয়া দিতে অনুরোধ 
করিলেন। কারণ তথায় স্থান যথেষ্ট ছিল এবং উদ্ভানরক্ষক 
বিছানা পত্রািও সমস্ত যৌগাইল। এদিকে মালী তাহাকে 
পূজারী পণ্ডিত ভাবিয়া ধর্মোপদেশ বা কথকতা করিতে ধরিয়া 
বসিল। ক্ষুধার কষ্ট, মানসিক উদ্বেগ এবং সকল প্রকার 
অশান্তিতে থাকিলেও বাহিরে কিছু প্রকাশ না পায় এজন্ 
কালীবাবু প্রফুল্ল মুখে নানা ধর্মকথা আরম্ভ করিলেন। 
এমন সময় ভয়ানক গোলমাল শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ 
ছাদের উপর উঠিয়া ব্যাপার কি দেখিতে গেলেন। পার্খের 
বাড়ীর একজন ধনী ব্যক্তি সেই গোলমাল শুনিয়া ছাদে 
উঠিয়াছিল। কিন্তু কিসের গোলমাল ঠিক করিতে না 
পারিয়া ভাঁবিল উদ্যানের মালী ও পণ্ডিত বিদ্রোহী হইয়াছে । 
সাহারা অমনি উদ্যান লক্ষ করিয়া গুলি করিতে লাগিল। 
বহু কষ্টে তবে কালীবাবু সিঁড়ি দিয়া নামিতে পারেন। যাহা 
হউক, ভয়ানক উদ্বেগের সহিত তিনি রাত্রিযাপন করিলেন। 
রাত্রি প্রভাত হইলে পণ্ডিত ভবানীদীন আসিয়া বলিলেন; 
উদ্যানের পা্থেই এক শীতলার মন্দির আছে; তথায় মেলা 
বসে, ও বহু লোক সমাগত হইয়া গণ্ডগোল করে। এ অবস্থায় 


. পরিবারদিগকে এখানে আনয়ন করা নিরাপদ নহে-। অতঃপর. 


সিপাহী বিদ্রোহের দিনে প্রবাসী বাঙ্গালী । 


৩০৫ 


আবস্তিজীর বাড়ী তাহাদের আনিয়া রাখা হ হইল | ॥। আবন্তিজীর 
বাড়ী মন্দিরের খুব নিকটে ছিল। সুতরাং কাঁলীবাবু 
প্রত্যহ একবার তাঁহাদের দেখিয়া আদিতেন। কিন্ত এ 
ভাবেও বেশী দিন 'চলিল না। সে উদ্চানেও বিপদের 
আশঙ্কা হইল। বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ ত দুরের কথা, 
গ্রামবাসীদিগের হস্তে লাঞ্চনাভোগ ও অত্যাচারের ভয় ছিল। 
তখন সাআদতগঞ্জে পন্লীস্থ “মীর সাহেবের উদ্যান” নামে 
ত্রিশ বিঘাব্যাগী এক উগ্ভানে আশ্রয়গ্রহণ করাই স্থির হইল। 
প্র উদ্যানের নিকট দিয়া তিদিয়! নদী প্রবাহিত। নদীর 
উভয় পার্শ্বে শর বন এবং তাহার একমাইলের মধ্যে ইক্ষুক্ষেত । 
কালীবাবু স্থির করিলেন যদি শত্ৰুগণ আক্রমণ করে তাহা 
হইলে ওঁ সকল ক্ষেত এবং শর বনের ভিতর লুকাইয়া জীবন 
রক্ষা করিবেন। তিনি এ উদ্যানে রহিলেন এবং তথা হইতে 
মধ্যে মধ্যে স্বীয় পরিজনদিগকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। 
একদিন এইরূপ দেখিতে আসিলে সকলে উচ্চৈঃস্বরে কাদিয়া 


_ উঠিলেন এবং তাঁহাকে উদ্যান ত্যাগ করিতে অনুনয় 


করিলেন। তাঁহার! শুনিয়াছিলেন যে নিকটস্থ একজন 
ছত্রী তাহার প্রাণসংহার করিতে মনস্থ করিয়াছে; কিন্ত 
্রন্বহত্যার ভয়ে একজন মুসলমানকে ওঁ কার্য্যে নিযুক্ত 
করিয়াছে। কারণ তাহার মস্তক দ্েখাইতে পাঁরিলে সে 
বহু মূল্য খেলাৎ ও পঞ্চসহস্র টাকা পুরস্কার পাইবে। এই 
ভীষণ বার্তা শ্রবণ করিয়া তিনি হৃদয়ের আবেগে রাত্রি দুইটার 
সময় একাকী সেই ছত্রীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া নির্ভয়- 
চিত্তে বলিলেন, “কেন তুমি মুসলমানের দ্বারা আমার রক্তপাত 
করিয়া দেহ কলঙ্কিত করিতে মনস্থ করিয়াছ। আমি উপস্থিত 
হইয়াছি, আমারই নাম কালীচরণ; তরবারী লইয়া এখনি 
আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মনোমত খেলাৎ 
ও"অর্থ পুরষ্কার লও! আর একজনকে কেন তোমার 
সুনামের ভাগী করিবে? তুমি স্বয়ং পুরুষত্ব দেখাইয়া খ্যাতি 
লাভ করিতেছ না কেন? আমি ত নিজের জীবন তোমার 
দিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। তবে আর বিলম্ব কি?” এমন হৃদয়- ' 
বিদারক ভাবে তিনি এ সকল কথা বলিলেন যে, তৎসমুদয় 
ছত্রীর মর্থাস্থলে গিয়া বিদ্ধ করিল এবং সে অশ্পাত করিতে 
করিতে ক্ষমাভিক্ষা করিল এবং বলিল, “আপনি পুর্বরবৎ 
আপনার সন্তানদিগকে দেখিয়া আসিবেন। আপনার 
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প্রাণের আর কোন ভয় নাই।” কাঁলীবাবু জগদীশ্বরকে শত 
শত ধন্যবাদ দিয়! উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। উগ্ান- 
রক্ষক টাকারাম ও তাহার ভ্রাতা খুব উচ্চমনা ছিল! তাহারা 
প্রাণপণ বন্ধে কালীবাবুকে রক্ষা করিয়াছিল। ঈশ্বরের 
‘কৃপায় তথায় এক লোহিত বর্ণের কুক্কুর আসিয়া জুটিল। সে 
সেই বাগানে থাকিয়া কালীবাবুকে আগুলিয়া বেড়াইত; 
এমন কি পোকা মাঁকড়টি পর্য্যন্ত তাহার নিকট থাকিতে দিত 
না। সে যাহা কিছু ভুক্তবিশিষ্ট পাইত তাহাতেই সম্তষ্ট 
হইয়া কালীবাবুর নিকট পড়িয়া থাকিত। এই অনাহুত 
জন্তুটি, কালীরাবুর নির্জ্জনবাসের প্রধান সহায় হইয়াছিল। 
ক্রমে বর্ষা নামিল। পথঘাট জলাকীর্ণ ও বিপদসঙ্কুল 
হইয়া উঠিল। তিনি পণ্ডিতজীকে বিদ্রোহীদিগের গতিবিধি, 
এবং প্রজাকুলের অবস্থা এবং গমনাগমনের সুবিধা . হইয়াছে 
কি না সন্ধান লইয়া আসিতে বলিলেন। তিনি শুনিয়া- 
ছিলেন যে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট এলীহাবাদকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন 
করিয়া লইয়াছেন। ' তিনি তখন স্বীয় জন্মস্থান, বুদ্ধ পিতা 
এবং আত্মীয় স্বজনকে দেখিবার জন্ ব্যাকুল হইলেন। 
এদিকে সেই ভয়ানক স্থানে আর অধিককাল বাস করা যুক্তি- 
সিদ্ধ মনে করিলেন না। . অতঃপর সেই দিন সন্ধ্যায় 
প্রিবারবর্গকে দেখিতে গেলেন । এখানে দেখেন তাহাদের 
বিপদের এক শেষ। শ্তামাচরণ বাবুর স্ত্রী এক সন্তান প্রসব 
করিয়াছেন। যাহার বাড়ীতে তাহারা (রহিয়াছেন সেই 
গোবিন্দ প্রসাদ আবস্তীর পিতার বিস্থচিকায় দেহত্যাগ 
হইয়াছে । কলেরা ও বাত সংক্রামক আকার ধারণ করি- 
য়াছে। আবস্তীজীর বৃদ্ধা জননী কালী বাবুর পরিবারেরা 
আসাতেই তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইল বলিয়া গোল বাধাইলেন 
এবং আরও বিপদের আশঙ্কা করিয়া শীঘ্ স্থানান্তরে 
যাইবার জন্য পীড়াগীড়ি করিতে লাগিলেন । বৃদ্ধা কিন্তু এক 
পক্ষকাল পরে বিস্থচিকায় প্রাণ হারাইলেন। গোবিন্দ 
প্রসাদের মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। কালী বাবু তাহাকে 
অনেক বুঝাইলেন ; কিন্তু তাহার ধারণা দূর হইল না । কালী 
বাবুর জযষ্ঠা কন্ঠ! এবং তাঁরিণী বাবুর এক কণ্ঠা এ রোগে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কালী বাবুর পরিবারের মধ্যে 
কোন স্ত্রীলোক স্বপ্ন দেখিলেন সেই বৃদ্ধা বলিতেছেন 
“এখনও তোমরা বাড়ী ছাড়িবে কি না? না ছাড়িলে 


প্রবাসী । 


1 €মভাগ। . 
যাহারা আছে তাহাদেরও সকলকে লইব।” বাড়ী ছাড়াই 
শেষে স্থির হইল। এবং ভ্রাতৃগণের সন্ধান লওয়া হইল"। 
যখন প্রথমে বিদ্রোহ দেখা দেয় কালী বাবু তাহার দুইজন 
বিশ্বাসী ভৃত্য (পুরী ও দীক্ষিতজীকে ) এলাহাবাদে পিতার 
নিকট পাঠান্‌। তাহাদের সঙ্গে একটী বংশদও দেন; 
তন্মধ্যে ১০০২ টাকার হও্ডী ছিল। ভৃত্যদ্বয় এলাহাবাদের 
নিকট পৌছিয়া দেখিল নদীর উভয় তীর ইংরাজ কর্তৃক 
স্রক্ষিত। কাহারও গমনাগমনের হুকুম নাই । তাহারা 
অগত্যা লক্ষৌ ফিরিয়া আসিল) কিন্তু পূর্ব বাসস্থানে তাহাদের 
প্রভুর সাক্ষাৎ না পাইয়া নিরাশ হইয়া পড়িল। কারণ 
কালী বাবু তখন আবস্তীজীর বাড়ীর নিকটস্থ উদ্যানে উঠিয়া 
গিয়াছিলেন। বহু অন্বেষণের পর তীহার দেখা পাইয়া সমস্ত 
নিব্দেনে করিল। দীক্ষতজী তৎপরে শ্যামাচরণ বাবুর 
সন্ধানে প্রেরিত হইল। দৈবযোগে শ্তামাচরণ বাবু তুলসী 
রাম মিশরের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়া কালী বাবু যে 
উদ্যানে ছিলেন তাহারই এক প্রান্তে গুপ্তভাবে বাস করিতে- 
ছিলেন। সুতরাং তীহাদের সাক্ষাৎ পাইতে অধিক 


বিলম্ব হইল না ।--বহু অনুসন্ধানের পর কুমাহুনের পার্বত্য 


প্রদেশে তারিণী বাবুর সংবাদ পাওয়া গেল, তাহাকে ফিরাইয়া 
আনিতে লোক গেল; কিন্তু তিনি প্রয়াগ তীৰ্থে গিয়া পিতা, 
ও আত্মীয় স্বজনকে দেখিয়া আসিবেন বলিয়া তাহাকে 
ফিরাইয়া দিলেন। 

এাদকে বিদ্রোহীবিগের উৎসাহ এবং অধ্যবসায় ক্রমেই 
শিথিল হইয়া আসতে লাগ্লি। তাহারা মনে করিয়াছল 
ভারতে ইংরাজ বংশ সমূলে নির্মল হইয়াছে আর পুনরাক্র- 
মণের কোন ভয় নাই। এই ভাবিয়া তাহার! নিতান্ত অসাবধান 
হইয়া পড়িল। হঠাৎ তখন এক জনরব উঠিল যে কর্ণেল 
আউটরাম বহু সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া লক্ষৌএর নিকটস্থ 
হইয়াছেন। সিপাহীরা কাণপুরের সীমার বাহিরে তাহার 
গতিরোধ করিবার. উদ্যোগ করিল এবং গঙ্গাপার হইয়া 
পুর্ব হইতে একদল সৈম্ত তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিল! 
এই উদ্দেশ্যে আট দল সৈন্য লক্ষৌ হইতে কুচ ক্রে। 
একদিন মাত্র তাহারা অগ্রসর হইয়াছে আর সুষলের ধারে 
বৃষ্টিপাত হইতে লাঁগিল। সুতরাং তাহারা অধিক অগ্রসর 
হইতে না পারিয়! চতুদ্দিকের গ্রামগুলির মধ্যে আশ্রয় লইয়া ও 


স্ব 
ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


শ্রাম নল কি রর করিতে লাগিল। অপর পক্ষে 
ইংরাজ সেনাদল দৃঢ়সম্কপ্নের সহিত অটলভাবে এক আড্ডার পর 
আর এক আড্ডা কুচ করিয়া চলিল। এইরূপে তাহারা হঠাৎ 
নগরদ্ধারে আসিয়া এমন ভয়ানক গুলিবর্ষণ আরম্ত করিল 
যে, চমকিত শত্ৰুগণ কিংকর্তীবাবিমুঢ় , হইয়া যে যে অবস্থায় 
ছিল নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। টীকারাম মালী 
সেই সময় সহরের কোন স্থানে বাইতেছিল। সে পলায়নপর 
বিদ্রোহীদিগের দলভেদ করিয়া উদ্যানে আসিয়া পৌছিল 
এবং কালীবাবুর নিকট সিপাহীদের অবস্থা জ্ঞাপন করিল। 
কালীবাবু দেখিলেন সহর ত্যাগ করিবার উহাই উপযুক্ত 
সময়। তিনি পণ্ডিত ভবানীদীনকে তাহার পরিবার পরি- 
জনগণকে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় নগরের বাহিরে লইয়া 
যাইতে এবং তথায় তাহার জনৈক বন্ধুর গৃহে তাহার জন্য 
অপেক্ষা করিয়া থাকিতে বলিলেন এবং গোবিন্দপ্রসাদ 
আবন্তীকে তাহাদের নিরাপদে রাখিয়া আসিতে বলিলেন । 
তাহারা যথাসময়ে লক্ষৌ হইতে ছয় মাইল দূরে মান্দা 
নামক গ্রামে পণ্ডিতজীর এক বন্ধুর বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়া 
আবস্তীজী কালীবাবুকে সংবাদ দিলেন। পরদিন কালী 
বাবু.স্ত্ীলোক ও বালকবালিকাগণ্কে ভুলিতে তুলিয়া দিয়া 
স্বয়ং অশ্বারোহণে, চলিলেন। এলাহাবাদ পৌছিতে আর 
আট মাইল আছে এমন, :সুময় জনৈক জমীদার সংবাদ 
আনিল যে, “নাজিম” সৈন্যসহ অন্দরে অবস্থান করিতেছেন । 
নাজিমের নাম শুনিয়া ডুলিবাহকগণ ডুলি ফেলিয়া পলায়ন 
করিল। “কালী বাবু পথিমধ্যে মহা .বিপদে পড়িলেন। 
অবশেষে অনতিদূরে পাণ্েশ্বর, মহাদেবের মন্দিরের 
গৌসাইজীর সহিত পরামর্শ করিয়া মন্দিরের পার্শ্ববর্তী 
একটী বাড়ীতে সে রাত্রি কাটাইলেন। কিন্তু সেখানেও 
নিরাপদ হইতে পারিলেন না। একজন যোগী (স্থানীয় 
পাণ্ডা) দুই জন চেলার সঙ্গে তথায় আসিয়া উপস্থিত 
হইল। 'বোণীর হন্তে তরবারি ছিল এবং সে নেশায় 
উন্মত্তবৎ হইয়াছিল । একজন পণ্ডিত কালী বাবুকে চিনিতে 
পারিয়াছিল। সে সংস্কৃতভাষায় পাগ্ডাকে তাহার গুপ্ত- 
কাহিনী সমস্ত বলিয়া দিল। তাহার মন্তকের' জন্ত, বে 
পাঁচ হাজার টাকা প্রভৃতি পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল 
সে তাহা জানিত!, কালীবাবু গৌঁসাইজীকে এ সকল 





সিপাহী বিদ্রোহের দিনে ৩ প্রবাসী বাঙ্গালী । | 


পাসসিাটিন লা ছি পিরীতি এ ০০০" 


৩০৭ 


কথা বলিয়া দিলেন অতঃপর ন গৌসাইজী চারি জন 
সশস্ত্র ভীমকায় সেনা তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়া 


'দিলেন। গ্রভীর রাতে দুর্ত্ত পাপীর দল কয়েকবার 


আসিয়া দ্বারে আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু কৌশলক্রমে 
এবং সারা রাত্রি জগদীশ্বরের নাম জপ করিতে করিতে 
সে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতে তাহার জমীদার- 
বন্ধু কয়েকখানা! ডুলি লইয়া আসিলে তিনি রওয়ানা হইলেন, 
এবং কয়েক মীইল আসিবার পর এলাহাবাদ দুর্গে ব্রিটিশ 
পতাকা দেখিতে পাইলেন। তথা. হইতে এলাহাবাদের 
মধ্যবর্তী স্থানে একটি নহরের ধারে কয়েকজন দন্থ্য লুকাইয়া- 
ছিল। ওঁ স্থল দক্থ্যদিগের গুপ্তস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। 


‘কিন্তু সে যাত্রা কালীবাবু তাহার জমীদারবন্থুর জন্ত রক্ষা 


পাইলেন । দস্থ্যগণ,জমীদারকে বিলক্ষণ চিনিত। তীহাকে 


দেখিয়াই তাহারা পলায়ন করিল। অবশেষে সকলে 
এলাহাবাদে আসিয়া পৌছিলেন। কালী বাবু জশী- 


দারকে মিষ্টান্ন ও কিছু অর্থ এবং ভূরি ভূরি বন্বাদ দিয়া 
বিদায় করিলেন। এখানে বল! 'বাইতে পারে যে, এই সকল 
জমীদারনামধারী কষকসর্দার বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন এবং 
সাহসী ৷, ইহাদের অর্থ এবং লোকবল বথেই্ কিন্তু ইহাদের 
কথাবার্তা এবং বেশৃভূষা দেখিলে-আমাদের দেশীয় জমীদার- 
বর্গের দ্বারবান শ্রেণীর (লোক বলিরাই মনে হয়। 

গৃহে পৌছিয়া সকলে বেন পুনজ্জীবন লাভ করিলেন। 
কালীবাবুর বুদ্ধ পিতা পরমানন্দে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন । 
গৃহে পুনরায় শাস্তি স্থাপিত হইল। এলাহাবাদ তখন সম্পূর্ণ 
নিরাপদ হইয়াছিল, ইংরাজ সৈন্য চতুর্দিকেই, জয়ের পর 
জয়লাভ করিতে লাগিল। ১৮৫৮ অব্দের মার্চ মাসে 
জেনারেল আউটরাম লক্ষৌএর বেলীগার্ড দ্বিতীয় বার দখল 
করেন। তিনি ২৫২৫০২ টাকার কেবল পয়সা কাণপুরে 
খাজনা স্বরূপ পাঠাইয়া দেন এবং স্বয়ং নগরের বাহিরে তাবু 
ফেলিয়া বাম করিতে থাকেন। তিনি বহু বিদ্রোহী সেনাকে 
Loyalty Certificate দিয়া বশ করেন এবং অনেক 
ইউরোপীয় উচ্চ কর্মচারীকে এলাহাবাদ পাঠাইয়া দেন। কালী 
বাবু এই সংবাদ - পাইয়া তাহার উপরিতন কর্মচারী কাপ্তান 
মার্টিন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাঁন। মার্টিন 
সাহেব কালীবাবুকে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হন। তাহার 





৩)০ ৮৮ 


কারণ বিদ্রোহীরা যখন কাঁলীবাঁবুর 
হাঁজার টাঁকা পুরস্কার ঘোষণা করে, তখন তাঁহার বিশ্বাসী 
ভূত্যগণ তাহার মৃত্যুসংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র করিয়া দেন। 
কেহ তাহাদিগের নিকট কালীবাবুর সংবাদ চাহিলে বা 
তাহার নামমাত্র করিলে তাহারা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে 
বলিয়া ক্রন্দন করিত। ইহাতে উভয় বিদ্রোহী এবং 
রাজপুরুষগণ সকলেরই ধারণ! ছিল যে, কালী বাবু আর 
নাই। তিনি কি প্রকারে প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইলেন 
জানিবার জন্য সাহেব বড়ই কৌতুহলাক্রাত্ত হইলেন। 
কালীবাবু বলিলেন বাঁচিয়াছি বটে কিন্তু মরিয়া বাঁচিয়াছি 
অর্থাৎ মৃত্যুসংবাদ ইতি পূর্কেই : রাষ্ট্র হইয়াছিল। এই 
বলিয়া তিনি তাঁহার দুঃখের কাহিনী সমস্ত বর্ণন করেন। 
মার্টিন সাহেব বিদ্রোহের সময় প্রত্যহ রাত্রে মোগলের ছন্ম 
বেশে বেলীগার্ড দুর্গ হইতে বাহির হইয়া সহরের সংবাদ 
লইয়া! যাইতেন। সেই সুত্রে তিনি সংবাদ পান যে কালী 
বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। | 

অতঃপর মাটিন সাহেব কালী বাঁরুকে অবিলম্বে কাণপুর 
গিয়া লক্ষৌ হইতে প্রেরিত খাঁজানার ভার এবং বার মাসের 
বক্রী বেতন গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। তখন বিদ্রোহ 
সম্পূর্ণরূপে দমিত 'হয় নাই এবং কালীবাবুও বহু কষ্টের পর 
গৃহে থাকিয়া শান্তিভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু রাজভক্ত 


কালীবাবু মার্টিন সাহেবের অনুরোধ এড়াইতে পাঁরিলেন 


না। তিনি শীঘ্রই কাণপুর যাত্রা করিলেন। পথে একদল 
গোরা সৈন্য তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিয়া গুলি করিতে 


উদ্ধত হইল। তিনি বহু কষ্টে এবং বিবিধ প্রকারে বুঝাইয়া 


তবে প্রাণ পাইলেন। এই সময় পথে খাটে যেখানে যেমন 
দেশীয়কে দেখিতে পাইয়াছে উন্মত্ত গোরারা হয় গুলি 
করিয়া মারিয়াছে__ না হয় গলে রজ্জব বা বন্জ বাঁধিয়া বৃক্ষ- 
শাখায় ঝুলাইয়া দিয়া হত্যা করিয়াছে। যাহা হউক, 
সৈন্যগণ পরে কালীবাবুকে চিনিতে পারিয়া তাহাকে নিরাপদে 
কাঁণপুরে পৌছাইয়! দেয়। 

তথায় গিয়াইঞুকালীবাঁবু খাজানার ভার গ্রহণ করেন। 
কিছু দিন পরে মার্টিন সাহেবও কাণপুরের “চীফ ম্যাজিষ্ট্রেট” 
হইয়া যান। পরে কালীবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা ৬ মাঁসের 
বাকী বেতন লইয়া এলাহাঁবাদে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার 


তলা ২০০ সিএস পান 
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পিতা মৃত্যুকাল পৰ্য্যন্ত আর পুত্রগণকে চক্ষের অন্তরাল 
করেন নাই । রং 
কাণপুর হইতে মার্টিন সাহেব লক্ষৌএর কলেক্টর হইয়া 
যান এবং তথা হইতে পুনরায় কালীবাবুকে নিয়োগপত্র. 
প্রেরণ করেন । পত্রের মন্দ এই যে লক্ষৌ এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধিকারে আসিয়াছে, আর কোন ভয় 
নাই, কেবল একজন সুক্ষ কর্মচারী পাওয়া যাইতেছে না, 
অতএব কালীবাবু ও তাঁহার অপর ছুই ভ্রাতা নিশ্চয়ই যেন 
কর্মস্থলে আসিয়া যোগ দেন। কিন্তু বদি অন্ত ভ্রাতৃদ্বয় 
ঘটনাক্রমে কর্ম্ম করিতে অপারগ হন, তবে কালীবাবু যেন 
অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য কর্ম স্বীকার করিয়৷ অফিষের 
সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যান। কালীবাবুর ভ্রাতারা 
অসম্মত হইলে তিনি একাকী লক্ষ যাত্রা করেন। অফিষে 
গিয়া দেখেন সমন্তই নূতন করিয়া গড়িতে হইবে । সুতরাং 
তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া দপ্তর পুনর্গঠিত করিলেন 
এবং পুর্কববৎ তহশীলের কাধ্য স্ুনিয়ন্ত্রিত করিলেন। লক্ষৌএ 
পুনরায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল ৷ কালীবাবুর 
সুযশ বিস্তারলাভ করিল এবং উচ্চ রাজপুরুষগণ তাঁহার সদগ, 
ণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন।---কিস্তু টে জারি অফিসারের 
তাঁহা অসহ্থ হইল। কালীবাবু তাঁহাকে ঈর্ষ্যাকুল দেখিয়া 
কর্মৃত্যাগ করিলেন। ইহা তাহার অল্প গৌরবের বিষয় নহে 
যে তিনি ৮১ লক্ষ টাকার হিসাব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়! 
একপক্ষ কালের ধাই অবসরগ্রহণ করিতে সমর্থ ' হইয়া- 
ছিলেন। তিনি কর্মস্থল হইতে নির্মল চরিত্র ও স্থযশ লইয়া 
এবং পদস্থ রাজপুরুষদিগের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অঞ্জন করিয়া 
অবসরগ্রহণ করিলেন! তিনি অবসরকালের কিয়দংশ 
এলাহাবাদে এবং কিছুকাল বারাঁণসীতে ক্ষেপণ করিতেন। 
একবার তাহার পুরাতন বন্ধু হরপ্রসাদ সাহেব সীতারামী 
তাহাকে ঝাশীবাস করিতে পরামর্শ দেন এবং নিজেও কাশীতে 
বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । তিনি কাশীনরেশের 
নিকট কালীবাবুর প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেন। তাহার নিকট 
কালীবাবুর পরিচয় পাইয়া কাশীনরেশ অতিশয় গ্রীত হন এবং 
তাহাকে দেখিতে চাহেন। রায় বলদেব্‌ বক্স সে সময়. 
কাশীনরেশের "মাদারুল মোহীম” (ম্যানেজার ) ছিলেন। 
কালীবাবুর সহিত তাহার সম্প্রীতি ছিল। তাহার এবং বাঁবু 


৬ষ্ঠ সংখ্যা। ] 


হরপ্রসাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, কালীবাবু মহারাজার 
ষ্টেটে কোন কর্ম্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলে বন্ধত্রয় একত্রে 
বাস করিতে সমর্থ হন। এক দিবস তিনি কীলীবাবুকে 
রামনগর প্রাসাদে লইয়া যান। মহারাজ! রামনগর প্রাসা- 
দেই প্রায় থাঁকিতেন। তথায় রাত্রে তাহার সহিত কালী- 
বাবুর সাক্ষাৎ হয়। কাশীনরেশ বলেন যে তিনি উভয় সাহী 
ও ইংরাজী কর্ম্ম অতিশয় দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া 
. সুনাম অর্জন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি তাহার সাহায্য প্রাপ্ত 
হইতে চাহেন। ততুত্তরে কালীবাবু নিবেদন করিলেন যে, 
তাহার দৃষ্টিশক্তি হাঁস হওয়ায় তিনি একপ্রকার অকর্মণ্য 
হুইয়া পড়িয়াছেন। মহারাজা বলিলেন, আপনি বসিয়া থাঁকি- 
লেও আপনার মুখের কথায় অনেক কাজ পাওয়া যাইতে পারে, 
তখন তিনি আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না, বরং 
কাশীনরেশের সৌজন্যে সম্মানিত বোধ করিলেন । মহারাজ! 
' তাঁহাকে মধ্যাদান্থচক পরিচ্ছদ (10০ ০f honour ) 
দিয়া কর্মে বরণ করিলেন। ধনাগার (জবাহীরখানা ) 
ও অক্াগার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল। মহারাজা তাহার 
প্রতি চিরসদয় ছিলেন এবং তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর 
তাহার পুত্র মহারাজা নারায়ণ সিংহ সাহেব কালীবাবুর পদ 
সম্মান এবং প্রতিপত্তি পূর্ববৎ্ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। 
তাহার ৭৩ বৎসর বয়ংক্রম হইয়াছিল। কিন্ত বার্দক্যে তাঁহার 
বুদ্ধিবৃত্তি বা কর্মশক্তি হ্রীসপ্রাপ্ত হয় নাই। গঙ্গার পূর্ব 
পরিবারবর্গকে রাখিয়া তাহাকে রামনগরেই থাকিতে হইত। 
এলাহাবাদের বাড়ীতে বড় একট! থাকিবার অবকাশ 
পাইতেন ন!। কিন্ত মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেই তাঁহার মনের 
ভাব হঠাৎ কিরূপ হুইল, তিনি মহাঁরাজাঁর অনুমতি না লইয়াই 
হঠাৎ এলাহাবাদে আসিয়া পুরাতন বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় 
স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই কাশী ফিরিয়া গেলেন। কিন্ত 
আর তাঁহাকে কর্মস্থীনে যাইতে হইল না। তিনি মৃত্যু 
শয্যায় ' শয়ন করিলেন। .১৮৯৩ অব্দের. ২৬শে এপ্রেল 
রবিবার কুর্য্যোদয়কালে বাবু কাঁলীচরণ চট্টোপাধ্যায় ইষ্টমন্ত 


জপ করিতে করিতে স্বর্দলাভ করিলেন। তিনি কয়েকটা 
অনন্যসাধারণ গুণ পাইয়া আসিয়াছিলেন। শৈশব হইতেই 
তিনি সত্যনিষ্ঠ এবং শ্রমশীল ছিলেন৷ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 


ভ্রমণ। 
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তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, কর্ম্মশক্তি এবং ধর্মপ্রবৃত্তি বিকাশলার্ভ' 
করিয়াছিল। তিনি সংস্কৃত, ইংরাজী, পাঁরন্ত প্রভৃতি ভাষা 
উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর, মুখে অনর্গল 
সাধুভাষায় নির্ভুল উদ্দ, শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইয়া 
যাইতেন। পাঁরন্ত কাব্যগ্রন্থ হইতে অসংখ্য শ্লোক 
তাহার কষ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। হাফিজ সিরাজীর 
দিবান সর্বদা তিনি সঙ্গে রাখিতেন। উহা তীহার 
প্রিয় গ্রন্থ ছিল। সংস্কতেও তাহার বেশ অধিকার ছিল। তিনি 
প্রায়ই পণ্ডিতগণের সহবাসে শাস্ত্রালোচনা ও ধর্মালাপে 
কাঁলক্ষেপ করিতেন। তিনি স্বভাবতঃই দয়ার্্চিত্ত ও বদান্ 
ছিলেন। তাঁহার পূর্বেই তাহার অনেক বাল্যবন্ধু এবং 
তীহার বিপদের সঙ্গী সুখরাম ব্রহ্মচারী, ভৰানীদীন পণ্ডিত 
ভৃত্য পুরী ও দীক্ষিতজী প্রভৃতির মৃত্যু হয়, কিন্তূ. তিনি 
আজীবন সকলের পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্য 
করিয়াছেন।* | 
তীহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সদানন্দ বাবু ইংরাজী, পারস্ত ও সংস্কৃত 
শিক্ষা করিয়া কাশীর রাজকুমারের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন 
এবং পরে তহশীলদারের পদ প্রাপ্ত হইয়া এলাহাবাদে 
বাম করিতে থাকেন) কিন্তু তিনি অধিক দিন জীবিত 
থাকেন নাই। কালী বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্তামাচরণ বাবু ও 
কনিষ্ঠ তারিণী বাবু ইতি পূর্বেই পরলোকগমন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
এক্ষণে কাশীনরেশের তহশীলদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়! 
এলাহাবাঁদে অবস্থিতি. করিতেছেন। 
শ্রীজ্ঞানেন্্রমোহন দাঁস। 
ভ্রমণ |. 
বন্বে-বড়োদা লাইনে বোরিভি স্টেশনের নিকটে শতাধিক 
শৈল-গুহা আছে। বেসিন এককালে পর্তুগীজ. বাণিজ্যে 
বিশেষ শ্রীসম্পন্ন ছিল। তপতী নদীর তীরে সুরাট বা প্রাচীন 





* ১৮৯৭ অব্দে বারাণসী জালালী যন্ত্রালয় হইতে সৈয়দ ওয়াজীর 
হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত “ইন্কিলীঘে রোজগার” নামক পুস্তক হইতে ও 
কালী বাবুর পুত্র জ্ঞানানন্দ বাবু এবং মহামহোপাঁধ্যায় পণ্ডিত আদিত্য- 
রাম ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয়ের নিকট হইতে কালীচরণ বাবু দন্বন্ধে 
যত দূর সংগ্রহ কর! গিয়াছে তাহাঁরই একটা সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্রকাশিত 
হইল।--লেখক। 


৩১০ 


আতা বলেই বদ ইক নিত 


হয়। ' নর্মদার তীরে প্রায় সমুদ্রের ধারে ব্রোচ অবস্থিত। 
নম্খ্দার দীর্ঘ পুল পার হইয়া! গাড়ী যখন ষ্টেশনে থাঁমিল, 
আমার মস্তক এই স্থানের প্রাচীন পুণাস্থৃতির পদে অবনত 
হইল। ইহার প্রাচীন নাম ভূগুকচ্ছ ; এই খানেই ভক্তশ্রেষ্ঠ, 
নিষ্কাম সেবক প্রহলাদের বাড়ী ছিল। ইহার নাম ভৃগুকচ্ছ 
হইতে ভড়ৌচ, ভড়েচি ও অবশেষে ব্রোচ হইয়াছে। ব্রোচ 
এক্ষণে তুলার ব্যবসায়ের জন্য বিশেষ সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে। 

. বড়োদায় গিয়া এক  বীশীতে ( হোটেলে ) আশ্রয় লই- 
লাম। 'বীশীওয়ালা ব্ৰাহ্মণ ও তৎপত্রী বিদেশীকে আদরের 
সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। আমাকে একটি পৃথক ঘর ছাড়িয়া 
দিয়াছিল, এবং সেই গৃহকত্রী স্বহস্তে আমায় খাগ্য প্রস্তুত 
করিয়া দিত এবং আমাকে কাছে বসিয়া যত্ব করিয়া খাওয়া- 
ইত। তাহাদের যত্নে আমি বড়োদায় কোন ক্লেশান্ুভব 
করি নাই। 

বীশীতে দ্রব্যাদি রাখিয়া একখানা ভাড়াটিয়া টমটম 
গাড়ীতে সহর দেখিতে বাহির হইলাম । এখানকার ঘোড়ার 
গাঁড়ীগুলি অনেকটা -টমটমজাতীয়, আচ্ছাদনযুক্ত । বড়োদা 
সহর ক্ষুদ্র, বালুকাময় ; রাস্তায় প্রত্যহ জলনিষেকেও ধুলির 
কিছুই হয় না। সহরের মধ্যে স্থানে স্থানে কয়েকটি গেট 
আছে, কিন্তু সহরটি প্রাটীর-বেষ্টিত নহে । প্রথমে দেখিলাম 
মহারাজার নজরবাগ প্রাসাদ । এই প্রাসাদ সুরৃগ্ত ও 
সুসজ্জিত হইলেও আমার মনে তেমন কোন বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে নাই। সহরের মধ্যে কলেজ, কাছারী, হাসপাতাল 
ছাড়া আর কোন বড় বাড়ী আমার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। 


বোস্বাইয়ের সেই সৌন্দর্য্যের হাট হইতে আবাঁর এই কৃষ্চ- - 


ত্বকের দেশে আসিয়! মনটা বড়ই অপ্রফুল্ল হইয়া পড়িয়াছিল। 
তখন “A thing of beauty isa joy for ever” 
লাইনটির সার্থকত! বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলাম। 
প্রাসাদ দেখিয়া, সহর দেখিয়া, রাজার তোপখানায় সোণা- 
রূপার কামান, পিলখানায় সোণারূপার হাওদা ও জিনে 
গরশ্মর্য্যের আড়ম্বর দেখিয়া লর্ড কাজ্জনের prosperous 
I৷ndiaর কথা মনে পড়িল। সেখান হইতে দেখিতে গেলাম 
যেখানে দোলপুর্ণিমায় হোরির দিন, হাতি, মহিষ প্রভৃতি 


গ্রবাসী। 


জন্তর লড়াই হয়। বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া প্রাচীর ; 


| ৫ম ভাঁগ। 


তাহার বাহিরে প্রজাপুঞ্জের দর্শনস্থান ; এক দিকে মহারাণী, 
মহারাজা প্রভৃতির দর্শন-প্রকোষ্ঠ, মধ্যে ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ। 
স্পেনের ধীড়ের লড়াই ( b॥!!- ৪৫) ও প্রাচীন রোমের 
£!adiat০rদিগের ক্রীড়াকৌতুকের বর্ধরতার কথা মনে 
হইল। সুসভ্য দয়াল গায়কবাড় রাজ্যে এ নৃশংসতা কেন? 

বৈকালে মকরপুরা প্রাসাদ দেখিতে গেলাম । এ প্রাসাদ 
সহর হইতে ৩ মাইল দুরে! এই প্রাসাদটি অনেকটা 
কলিকাতার বড় লাঁটের বাড়ীর মত ; বড় £:9770, বড় 
সুন্দর! প্রাসাদের সামনে ঈডেন গার্ডেনের মত *সুরম্য 
উগ্ভান। প্রাসাদের মধ্যে দরবার-হল ও একটি কাঠের 
সিঁড়ি বড় চমৎকার, সোঁণা রূপার কাউচ সোফা ও চেয়ার 
অসংখ্য) কিন্তু অধিক সুদৃশ্য স্ফাটিকপায়াযুক্ত চেয়ার 
সোফাগুলি। ঘরের মেঝে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত বিচিত্র বর্ণে 
চিত্রিত; কোমল বিপুলায়ত কার্পেট, ঘরের দেয়ালে স্বর্থগৃত 
রাজগণের চিত্র ও ধাতুপ্রস্তরময় আবক্ষমূন্তি (1585: )। 
একটি ঘরে মৃহারাজার স্বর্গগতা ও বর্তমান মহিষীর চিত্রের 
সম্মুখে মহারাজার চিত্র স্থাপিত। ফতে সিং মহারাজের 
(দেশীয় লোকেরা তাঁহাকে এই নামেই ডাকে ) বাঁল্যাবস্থা 
হইতে বর্তমান বয়সের প্রতিমৃত্তি ও চিত্রও অনেক আছে। 
এই প্রাসাদের মধ্যে মহারাণীর শীতকালে থাঁকিবার কক্ষটি 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । বিস্তৃত কক্ষ, প্রাচীর পর্য্যন্ত লেপ 
দিয়! ঢাকা ; ঘরে বিছ্যতালোক ও পাখা । সহরের রাস্তায় 
ও প্রাসাদে বিচ্যতালোকের বন্দোবস্ত আছে। 

আজ রবিবার কলাভবন বন্ধ। সমস্ত দিন সহর ফিরিয়! 
বীশীতে ফিরিলাম ! . 

পরদিন প্রাতে পুরাভবন (1/৪U%৷) দেখিতে গেলাম। 
একটি বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে পুরাভবন স্থাপিত। বন্বের তুল- 
নায় এ পুরাভবন অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ । বড়োদার রাজ-সংসৃষ্ট 
প্রত্যেক বাড়ীরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া বড় প্রীত 
হইলাম । এখানে দুই-জন পাশী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ 
হইল । তাহারা বলিলেন, জয়পুরের পুরাভবন আরো 
সুন্দর । তাহারা আমাকে কলিকাতার পুরাভবনের কথা 
জিজ্ঞাসা করিলেন । 

দুপ্রহরে কলাঁভবন দেখিতে গেলাম ৷: অন্তান্ত রাজ- 


৬্ঠ সংখ্যা । ] 


ভবনগুলি যেমন পরি্ধার, এটি ঠিক ভার বিপরীত। . চারি 


দিকে ধূলা মাটি, ভাঙা টুরা, এলোমেলো । ইহার মধ্যে যে 
ছাত্রেরা,কি-করিয়া, কলা (47) শিখিবে বুঝিতে পারিলাম 
না। কলভিবনের সহকারী অধ্যক্ষের (Asst. Principal) 
কাছে শুনিলাম, লোকে শত্রুতা করিয়া অধ্যাপক গজ্জরকে 
যবে হইতে মিথ্যা অপবাদে লাঞ্ছিত করিয়া তাড়াইয়াছে, 
তদবধি কলাভবনের এই দুরবস্থা । মহারাজা কি ইহার 
দিকে দৃষ্টিপাত করেন না? ৃঁ 

আধ্যাপকদলে অনেককে . রুংগ্রেসবিরোধী দেখিলাম । 
. এখানে. রঞ্রন,. বয়ন, স্ত্রধরের .কাজ, রাজমিন্ত্রীর .কাঁজ, 
কামারের.কাজ, 11961118, স্থাপত্য প্রভৃতির শ্রেণী আছে। 
প্রসঙ্গক্রমে বিজ্ঞান 'ও.রসয়িন্ও কিছু, কিছু পড়ান ও কাজে 
শিখান হয়। কলাভবনে যে কিছু কাঁজ হইতেছে না, এমন 
-নহে ;, তবে আমি. অনেক দেখিবৰ আশা করিয়া গিয়াছিলাম 
বনিয়াএই বিরক্তি । - 

বৈকালে মহারাজার, নুতন, 'রাজমহল প্রাসাদ দেখিতে 
গেলাম । বহুবিস্তৃত, উদ্যানের মধ্যে প্রকাও.সুদৃশ্য প্রাসাদ । 
মহারাণী, তখন এই প্রাসাদে, ছিলেন বলিয়া অন্দর, ভিন্ন 
অপরাংশ দেখিয়াছিলাম 1 .এই প্রাসাদের মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য দরবার হল ও পুরমহিলার... দরবার দেখার সুন্দর 
সুন্দর কাঁষ্ঠের জাফরি আচ্ছাদিত বারান্দা. এবং . চিত্রগৃহ 
(Picture Gallery) | শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাঁবু ইহা দেখিবার 
জন্য . বিশেষ করিয়! বোম্বাই থাকিতে আমাকে বলিয়া, দিয়া 
ছিলেন। মহারাজার প্রাসাদ দেখিবার জন্য, পশিসংগ্রহ 
" করিতে হয়। আমি যে পাশ পাইয়াছিলাম তাহাতে এই 
প্রাসাদ দেখিবার অনুমতি ছিল না, কারণ মহারাজা সপরি- 


বারে তখন এই প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন।, এই . 


চিত্রশালা দেখিবার জন্য মহারাজার দ্বারবান ,ও .চাকর- 
দিগকে বকশিশ (ঘুষ বলিতে একটু সঙ্কোচ হইতেছে) 
দিয়া প্রবেশলাভ করি। চিত্রশালায় রাজা ববিবর্ার আৰু 
অনেকগুলি জীবিত মানুষের সমান বড় মূল চিত্র (lifesize 
original Pictures) রক্ষিত হইয়াছে; তাহার অনেক 
গুলির প্রতিরূপ বাজারে কিনিতে মিলে না। অপ্রকাশিত 
চিত্রের মধ্যে শান্তন্থু ও গঙ্গা এবং শকুন্তলার বাঁলকপুত্র 
ভরত, আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। ইহা ছাড়া দ্রৌপদীর 
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গোসলখানা প্রভৃতি দেখিয়া বাহির হইলায়। 


তাহাদের : "সঙ্গে কং ংগ্রেস, 


কেমন, উদাসীনগোছের | 


৩১১ 


বন্তহরণ, . শিবের তাত; ও লি একখানি অজ্ঞাত 
ইতিহাসচিত্র রহিয়াছে ।. . . প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় যদি 
একটু কেষ্ট স্বীকার. করিয়া এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশিত 
করেন, তবে সাধারণের যথেষ্ট প্রীতির কারণ.হয়। 
, শান্ত, ও গঙ্গা চিত্রে প্রবহমান! গঙ্গার" উদ্দেশে 
পলার়নপ্রা শরীরিণী গঙ্গার পশ্চাতে র্যাকুলাত্মা প্রসারিত- 
বাহু শাস্ত্র, সুন্দর, ভাব অঙ্কিত, হইয়াছে। ভরতচিত্রে 
উলঙ্কগিশু, প্রকাণ্ড সিংহের বদন ছুই হস্তে বিস্ফারিত 
করিয়া বলিতেছে_-“জিদ্ষ,লে সিংহসাবআ জিঙ্গ, দস্তাইং 
দে গণইস্সং” (রে সিংহশাবক, হাঁ কর, আমি তোর দাঁত 
গুনি)! শিবের" তপন্তাভঙ্গটও স্থন্দর। . দ্রৌপদীর 
চিত্রে বহুজ্নসমাঁকীর্ণ রাজসভার চিত্র ও পাঁগব ও 
ধার্তরাষ্ট্রদিগের সুখভাব প্রতিভাবান চিত্রকরের উপযুক্ত 
বলিয়া আমার মনে হয়,নাই। . 

মহারাজা বৈকালিক 'ভ্রমণে বাহির হইয়া গেলেন। 
ফতে সিং মহারাজও ঘোড়া 1 চড়িয়া চলিয়া গেলেন। তখন 
আমি মহারাজার বিশ্রামকক্ষ, অফিস, লাইব্রেরী, ডাইনিংরুম, 
সর্বত্র 
শৃঙ্খলা ও শ্রীসৌস্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আসিলাম। 

বৈকালে একবার সহর, বাজার ঘুরিয়া আসিলাম। 
ভোরের গাড়ীতে উজ্জয়িনী যাত্রা করিলাম। আমার 
সহযাত্রী একজন সব-জজ.ও একজন ত তালুকদার। গাড়ীতে ' 
প্রদর্শনী সম্বন্ধে অনেক কথা 
ইহারা. কংগ্রেসের বিরোধী বা দলীয় নহেন, 
সব-ভজটিকে কিন্তু প্রদর্শনীর 
বিষম, নিন্দক দেখিলাম) তিনি বলেন, “এত টাকা খরচ 
করিয়া বিশেষ কি ফল হইল? আমরা না হয় দেখিলাম 
যে এই এই ভাল ভাল জিনিষ দেশ বিদেশে প্রস্তুত হইতেছে, 
কিন্তু তাহাতে কি? প্রস্তৃত-প্রণাঁলী দেখাইলে অনেক 
উপকার হইতে পারিত। বিশেষতঃ কৃষিবিভাগ সর্বাপেক্ষা 


হইল ৷ 


'হীনাবস্থ হইয়াছিল, অথচ এটাই বিশেষ লক্ষ্য-ভূত হওয়া 
উচিত ছিল। 


ঠানা জেলায় ( সব-জজ সেই প্রদেশের ' 
হাকিম) যে সব বিপুল্কাঁর গো-মহিষ ও উৎকৃষ্ট কৃরি- 
পদ্ধতি দেখা যায়, সে সকল সংগ্রহ না করিয়া, বর্তীরা 
যাহা হাতের কাঁছে রোথো রকমের দ্রব্যাদি পাইয়াছেন 


৩১২ 


তাহাই সংগ্রহ করিয়াছেন । ইত্যাদি ৷” ৮ পরে রে ভালুক্দারের 
সঙ্গে তীহার প্রমাণনির্ভর বিচারপ্রণালী, নাজির, বেলিফ 
ও পঞ্চায়তের অত্যাচার, গবর্ণমেপ্টের শাঁসননীতি সম্বন্ধে 
এবং প্রজাদিগের দারিদ্র্য বিষয়ে বিতগ্ডা আরম্ভ হইল। 
আমি নিদ্রাজাগরণের মধ্যে সকল কথা শুনি নাই ও স্মরণ 
রাখিতে পারি নাই। 
উজ্জয়িনী, চিতোর, উদয়পুর দেখিব বলিয়! আমেদাঁবাদে 
বাঁইতে পারি নাই। বড়োঁদা হইতে যাইয়া ফিরিয়া আসিব 
ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু স্থবিধা ঘটে নাই । 
উজ্জয়িনীতে যাইয়া ডাকবাঁংলাঁয় আশ্রয় লইলাঁম। 
প্রতি তীর্থস্থানে পাণ্ডাদের কবলগত হওয়াকে আমি বড় 
ডরাই। 
বরোঁদা হইতে বরাবর চিতোর যাওয়াই সুবিধা, কিন্ত 
“্ৰত্ৰঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্ৰস্থিতস্তোত্তরাশাং 
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখে! মাস্ম ভূরুজ্জয়িস্যাঃ। 


খিদ্যন্দামস্ফ,রিতচকিতৈস্তত্র পৌরা্জনানাং 
লৌলা পাঁসৈর্ষদি ন রমসে লোঁচনৈর্বঞ্চিতোহসি ॥” 


স্মরণ করিয়া উজ্জয়িনী যাওয়ার প্রলোভন সংবরণ করিতে 
পারি নাই। এই সেই বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী, কালিদাসের 
লীলাক্ষেত্র, নবরত্রের আশ্রয়-সিংহাঁসন । কালিদাস এক- 
দিন ইহার শ্রীতে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেনঃ__ 

“স্বল্লীভুতে সচরিতফলে স্বৰ্গিনাং গাং গতানাং 

শেযৈঃপুণ্যেহতমিৰ দিবঃ কাঁন্তিমৎ খণ্ডমেকম্‌ ৷” 
এখন আর ডউজ্জয়িনীর সে শ্রী নাই, সে এশ্ব্য নহি, 
সরস্বতীর বীণাবঙ্কার আর শ্রুত হয় না। আছেন শুধু 
কালিদাসের কাব্যকৃতস্ক,টমহিমা মহাকাল এবং ওুঁকারেশ্বর 
মন্দির এবং সেই প্রবাহিনী ক্ষীণকায়া শিপ্রা। কত 
স্থৃতিতে চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল; এই স্থান ধাহাঁদের 
স্থৃতিবিজড়িত হইয়া মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের 
হইতে এত দূরেও আমি মানদচক্ষে তাহাদিগকে দেখিতে 
পাইলামি। সেই বিক্রমের নবরত্রভূষিত সভা, রাজপথে 
তমসাবৃততন্ধ অভিসারিকার সচকিত গতি, শিগ্রার 


জলকেলিরত পুরনারী, সকলে মিলিয়া এক অপূর্ব অশরীরী * 


কাব্য আমার চিত্তে ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল। 
এই নগরের ' প্রাচীনত্বের নিদর্শনের মধ্যে মৃত্প্রোথিত 
পুরাতন মহাকালমন্দির ও শিপপ্রা। একটা তোরণ বিক্রম- 


প্রবাসী । 


" জয়সিংহের নির্শিত মাঁনমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। 


বর মধ্য দিয়া গাড়ী ছুটিতেছিল। 


OE 


ala চিহাবশেষ বলিয়া প্রদর্শিত হা থাকে; কিন্তু 
তাহার কোন নিশ্চয় প্রমাণ পাওয়া যায় না । উজ্জয়িনীর 
ইতিহাস যেরূপ জটিল তাহাতে এই তোরণ কাহার তাহা ৪. 
নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আলাউদ্দিন ইহাকে প্রথম 
দিল্লির অধীন করেন; তৎপরে ইহ! লইয়! হোলকাঁর, সিদ্ধিয়ার 
মধ্যে কাড়াকাড়ি হয়। বাহাছুর সা ও আকবরও ইহাকে 
নিষ্কৃতি দেন নাই। 

বর্তমান সহরটি ছোটখাটো, প্রাচীর ঘেরা । প্রশস্ত 
রাস্তার ছু'ধারে দোতলা বাড়ীর নিয়ে বাজার, এই অংশটিই ‘ 
সুন্দর । শিপ্রার সৌন্দধ্যও অতীব মনোরম । কালিদাস 
লিখিয়াছেন, *শিপ্রাবাতিঃ প্রিয়তম ইব”। তাঁহার পরপারের 
মন্দিরবহুল দৃণ্তটি বড় সুন্দর। দক্ষিণ অংশে মহারাজা 
এককালে 
উজ্জয়িনী জ্যোতিষালোঁচনার় অগ্রগণ্য হইয়া! হিন্দু ভৌগলিক- 
দিগের ০০176710187) হইয়াছিল। 

এখানে একদিন মাত্র থাকিয়া আমি উদয়পুর যাত্রা 
করিলাম। এখান হইতে উদয়পুরের থুটিকিট না পাওয়াতে 
চিতোরের টিকিট করিলাম। রৎলাম জংসনে নামিয়া 
আমি একটি সাহেবের সহযাত্রী হইলাম। আমি যখন 


' গাড়ীতে উঠিলাম সাহেব তখন ভোজনে ব্যস্ত ; খানাটানা 
" সরাইয়া আমায় একটা বেঞ্চ ছাড়িয়া দ্িলেন। 


বন্ে 
ছাড়িয়া অবধি এ পর্যন্ত আমি শীত পাই নাই ; সুতরাং - 
আমার বাঙালী পোষাক ছিল; সাহেব একবার আমার 
পোঁষাকটা নজর করিলেন। ,ক্ষণেক পরে একজন মেম 
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “Mr. Pett, 
are Y০u ?” সাহেব বলিলেন, “We are only two, 


how many 


but Miss Bright you better goto the first 


class compartment ;l am going to tell 
সাহেব মেম চলিয়া গেলেন । 
আমি ০১০ রূপে উপস্থিত থাকায় সাহেব এই মধুর 
সঙ্গ লাভে বঞ্চিত হইয়া আমার উপর বিরক্ত হইয়া 


থাকিবেন। 


the Station Master.” 


মুক্ত 
য়নে বৃষ্টির ছাট অগ্রাহ্য করিয়া! আমি সন্ত্রমের সহিত 
রাজপুতানার কষ্ণকঙ্করমর কর্কণকান্তি নিরীক্ষণ করিতে 


আঠসংখ্যা।] 


ভ্রমণ | 


৩১৩ 


শা ea ae ন কলা 


ছিলাম। ধূ ধূ মাঠ; জনশূন্য, প্রাণিশৃন্ত, শস্তশন্ত ; শষ্পত্ণও 


কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। এক এক যায়গায় যব, গম, তিসির ' 


ক্ষেত্র; কোথাঁও বা মেষচারণরত বালক বালিকা দেখিতে- 
'ছিলাম। আজ রাজপুতানার যদি সুদিন থাকিত এই সব 
বালক হয় ত’ বাঞ্সারাও, এই সব বালিকা হয় ত হাঁমির- 
জননী হইতে পাঁরিত। বীরত্বের মহত্বের বীজ অবস্থাবৈষম্যে 
আঁজ কি দৈন্য ভোগ করিতেছে! হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ, 
মাতৃখ্যাতিদর্শনেচ্ছুর শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, এই রাজপুতানার মধ্য 
দিয়া আজ আমি চলিয়াছি। অতীতের খ্যাতি বিলুপ্ত; 
জড় রাজ্যে জড় দর্শক! কবে আবার ভারতের নাড়ীতে 
. প্রাণম্পন্দন: অনুভূত হইবে, কবে জড়ত্ব দাসত্ব ঘুচিবে? 
সর্বাগ্রে গৃহকোণ ছাড়িয়া জড় সমাজের দাসত্বশৃঙ্খল না 
ভাঙ্গিলে কখন বাহিরের শৃঙ্খল টুটিবার আশা করা বৃথা! 
রাত্রে গিয়া চিতোরে পৌছিলাম। সেই রাত্রেই উদয়পুরের 
টিকিট করিয়া উদয়পুরের গাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইলাম। 
ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শুইয়া থাকিলাম। 
রাজপুতানার প্রত্যেক স্টেসনে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী দেখিলাম । 
আমার সঙ্গী সাহেবটি পুলিশ ইন্সপেক্টর, আজমীট়ে থাকেন। 
তিনি প্রত্যেক ্টেসনে যেরূপ চুরি ডাকাতির খবর পাইতে 
লাগিলেন, এবং তিনি যেরূপে বন্দুকের টোটা! বিতরণ করিতে- 
' ছিলেন তাহ! দেখিয়া আমার হৎকম্প হইরাঁছিল। এদিক্কার 
গাড়ীগুলিতে ও জন্তই বোধ হয় ভিতর হইতে একেবারে 
দরজা বন্ধ করিবার খিল আঁছে। আমি খিল দিয়াও চোরের 
স্বপ্ন দেখিয়া মধ্যে মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিলাম। ভোর বেলা 
উঠির! মুখ ধুইবার জন্য আলো -জালিয়া দেখি গাড়ীতে 
যাত্রীদিগকে সতর্ক করার জন্য নোটিশ রহিয়াছে-_উদয়পুরে 
ভয়ানক প্লেগ । ষ্টেসনে সন্ধান লইয়া জাঁনিলাম মহারাজা 
সদলবলে সহর ছাড়িয়া চলিয়া! গিয়াছেন। আমি রামানন্দ 
বাবুর পরিচয়পত্র লইয়া হেড্মাষ্টীর মতিলাল ভট্টাচাধ্য 
মহাশয়ের আতিথ্যভরসাঁয় যাত্রা করিয়াছিলাম। শুনিলাম 
তিনিও সহর ছাঁড়া। তখন উদরপুরের টিকিট ফিরাইয়! 
দিয়া চিতোরে থাকিয়! গেলাম। চিতোরের ষ্টেসনমাষ্টার, 
এসিষ্টান্ট ষ্টেসনমাষ্টার, বুকিংক্রার্ক প্রভৃতি আমাকে সন্ত্রমের 
সহিত অতিশয় যত্ন ও খাতির করিয়াছিলেন। অনেক সময় 
আমি বাঙালী বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছিলাম। 


॥ 


সকাল হইল। মোটে ছুটি বিশ্রাম-ঘর। একটি ও রেলের 
ট্রাফিক সুপারিপ্টেপ্ডেপ্ট সদলবলে দখল করিয়া আছেন; 
অপরটি আমার পূর্বাদিনের সহযাত্রী সাহেব অধিকার করিয়া- 
ছেন, অধিকন্তু এটি আবার 190193 waiting room | 
আমি সাহেবকে বলিয়া সেই ঘরেই আশ্রয় লইলাম ; 
দেখিলাম সাহেব খুব ভদ্র । হইবারই কথা। সাহেবকে 
Bacon, Emerson, Darwin প্রভৃতি পড়িতে দেখিয়া 
বড় তৃপ্ত হইলাম । সাহেব আমার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন। 
আমি উদয়পুর না যাওয়াতে সাহেব আমায় খুব ভৎপনা 
করিলেন। বলিলেন, “অমন মনোরম স্থান না দেখিয়া ' 
ছাঁড়ে?” তখন আমি বলিলাম “then ] have made a 
mistake” সাহেব দৃঢ়স্বরে বলিলেন “yes you have,” 
সে স্বরে দ্বিধা বা সঙ্কোচের লেশমাত্র ছিল না । আমি লজ্জা 
ও দুঃখে স্রিয়মাণ হইয়া গেলাম। বাস্তবিকও বৎসর কয়েক 
পূর্বে Statesman কাগজের art supplement এ 
উদ্বয়পুর water-palace এর চিত্র দেখিয়া অবধি আমি 
উদ্বয়পুয দেখিবার জন্য লালায়িত ছিলাম, তাহা তুচ্ছ প্লেগ 
বা অস্থবিধার ভয়ে ত্যাগ করিয়া ও সাহেবের ধিক্কারে বড় 
কষ্ট পাইলাম। আমি আর কোথায় কোথায় যাইব জিজ্ঞাসা 
করাতে আমি বলিলাম, “আগ্রা হইতে কাণপুর দেখিয়া 
বাড়ী ফিরিব; লক্ষৌ প্রভৃতি আগামী বর্ষে দেখিব।” সাহেব 
বলিলেন “Cawnpore and Lucknow are geo- 
graphically and historically connected ; if 
you see one and omit the other you miss 
the historical and geographical link thereby” 
সামান্য ৪০ মাইল মাত্র পথের অন্নতা প্রভৃতি দেখাইয়া 
লক্ষৌ যাইতে আমাকে প্রলুন্ধ করিতে লাগিলেন, ক্রমে 
কংগ্রেস ও প্রদর্শনীর কথা উঠিল। সাহেব কেবল প্রদর্শনী 
প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, কংগ্রেস সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস! করিলেন 
না। তার পর সাহেব ও দেশীয়ের অসস্ভাবের কথা পাড়িলাম। 
সাহেব অনেক দুঃখ করিলেন; ব্বদেশীয়দিগের ব্যবহারের 
যুক্তকে নিন্দা করিলেন । সাহেবের সরলতা ও অমায়িকতা 
আমার বড় গ্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। 

সাহেব চিতোরদর্শনে যাইবেন বলিয়া হাতি আসিল! 
আমি সাহেবের সঙ্গী হইলাম। পাহাড়ের তলে চিতোরের 


রি 


a 


পাহাড়ের" উর চিতোঁরগড় | |--এক মাইল: ঠা চা 


ঢালু পথে “হস্তি ধীরে ধীরে আরোহণ করিতেছিল, তখন 


আমার মনে” কৃত চিন্তা, কত ভাব" সাঁগরজলে জোয়ারের মত 


উচ্ছল, চঞ্চল, উদ্বেল হইয়া 'উঠিতেছিল"। এই বাঞ্লারাওর 


চিতোর, এই পদ্মিনী রাণীর চিতোর, এই রাণী গ্রতাপসিং ংহৈর 


চিতোর ৷ মনে পড়িল ইহার ভাগ্যবিপধ্যয়ের কথা! এক 
: বঁজপুত কৰি সমতল প্রান্তরের মধ্যে :একক বিযুক্ত পর্বত 
শীর্ষে চিতোঁরকে না! তিলক” বলিয়াছেন; ইহা অভি- 
রঞ্জন নহৈ 

র্‌ জরা ধটি তোরণ অতিক্রম করিলাম ৷ 
তাহাদের নাম--পদল গোল, ফুটা পোল, "হমুমান পোল, 
গণেশ পোল, তোঁরলা পোল, লক্ষ্মণ পৌল' এবং রাম পোল'।' 
পৰদল 'পোল অতিক্রম" 'করিয়াই প্রস্তরচিহনিত একটি স্থান 
গ্রদর্শিত হইলা।--১৩৫ ‘সালে বাহাছুর ধার আঁক্রমণকালে' 
বাঁঘসিংহ এই স্থানে গৌরবরীপ্ত 'ৃত্যুলাভ: করেন। ফুটা- 
ও হনুমান পোলের “মধ্যে ১৫৬৮ সালে আকবরের আক্রমণ 
সময়ে জয়মল-'ও কল্প বীরদয়ের মরপক্ষেত্র “ছত্রী” (সমাধি- 


মন্দির) দ্বারা চিহ্নিত রহিয়াছে দেখিলাম। তৎ্পরে' নগর 


মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইস্তিত্যাগ' করিয়া পদব্রজে ঈমস্ত দেখিতে 
রপ্ত করিলায। বহু প্রাচীন প্রাসাদ, মন্দির ও' নাড়ি 
ক্ষেত্র দেখিলাম 77 | 
জয়স্ত্ভ প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে? হারা 
স্মরণীয় করিবার জন্ত শ্রই স্তম্ভ ১৪৫০ সালে রাণাকুস্ত- 
কর্তৃক নির্শিতি হয়!" ইহা--নয়তলা উচ্চি। - রাণা কুন্তের 
খিরাত খাঁশ্বাও খুব উচ্চস্তত্ত। ইহার 'গাত্রে বহু চিত্র ও 
লিপি খোদিত 'রহিয়াছে'। 'রাণা কুস্তের অপরাপর কীর্তি 
কৃষ্ণমন্দির,' ুম্মমাগর, মহাদেবের মন্দির, যশোমন্দির, 
প্রাসাদ এবং স্বীয় পিতা 'রাণা মুকুলের অর্দমৃত্তিরক্ষিত 
মন্দির 1! যশোমন্দির- কাহারো" মতে ' খুব' প্রাচীন; নবম 
শতাব্দীতে নির্মিত। ' রাঁণা কুস্তের প্রাসাঁদসংলগ্ন বিস্তীর্ণ 
পুষ্ষবিণীদ্য় বড় মনোরম । এত উচ্চ স্থানে জলাশয়প্রতিষ্ঠা 
বহু ব্যয় ও আয়াসমাধ্য হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ৭ 
সিংহের প্রাসাদ ত্রয়োদশ শৃতাৰীতে নির্মিত। ইহা 
"এখনো অটুট রহিয়াছে। একটি -জলশিয়ের উপর রাণী 


পোপ. 


শিল্প এত-সুন্দর যৈ. কি ইহার একটা তোরণ আঁগরায 
লইয়া গিয়াছিলেন):: 7 ০7 


টিন দি 


:উক্তিপ্রাণা মীরা: বার আদরের কবি নিকটে 
“চারবাধ* বা রাখাদিগের সমাধিক্ষেত্ৰ  জয়সটরত্তের ন নিকটেও 
একটি দারুময় অলিন্দ রাণাদিগের দাহস্থান চিত রাখি- | 


য়াছে। ইহার নাম “মহাগিত ১৮৮ 


'রাযমল, জয়মল, মুকুল পত্ত রানি 
আজো বিদ্ধমান আছে । দরিখানা বা দরবারগৃহ) ভবানী- 


মন্দির, রাঁজপুতরমণীগণের আঁপৎকালে_ চিভারৌহ্ণস্থান, 
বহু কৃপ প্রভৃতি এখনো বথাযথ প্রদর্শিত হইয়া থাকে? 

1 * একটি বটবৃক্ষ মূল.ভেদ করিয়া! “গৌমুখ” নিরব রংপ্রবাহিত 
হইতেছে; উহাই প্রাক্কতিকদৌনদধ্যে চিতোরকেঁ অধিকতর 
গ্রীসম্পন্ন করিয়ীছে-১ইহার নিকটে -রাণীদৈর জহর বা 


করিলাম |": আমার সঙ্গী সাহেব দেখিয়া' হীসিলেন 7: : - 


 সহরের' মধাস্থলে জৈনঈনির:ও১ জৈনমুন্তিসমদ্িত এক' 


স্তম্ভ -আছে। সর্বশেষে আমরা! তোপখানা দেখিতে 
গেলাম; সেখানে কতক গুলা 1 পুরাতিন.. কামান: চিতোরের 


সুদিন ছর্দিনৈ-- যে কাৰ্য্য করিয়াছে: তাঁহারই > সাক্ষ্যরপে 
পড়িয়া : আছে; অস্তাগারে: আরো! . নানাপ্রকার .'পুরাতন : 


কা ভি 


০৪৬ 


ঘা 
) 


অস্ত্র সজ্জিত দেখিলাম । 'আঁর এখানৈ'রহিয়াছে-উদয়পুরের - 


মহারাজার. রুটি ও অহিফেনবিনাঁশন :-গুটিকয়েক- সিপাহী,। 


হায়’ চিতোঁর,' প্রতিপৰক্ষেপে: আমাদের “ চরণে! যে ' সকল | 


ইষ্টক প্রস্তর ঠেকিতেছিল, তাহ ' কত পবিত্র, কত পুণ্য* 
স্থৃতি বিজড়িত, কিন্ত আজ:তোমার' হুরবস্থা দেখিয়া: চোখে 
জল আসে। ‘যে এতকাল আত্মরক্ষা: করিয়াছে; হায়, সেও 
আজ অবসন্ন! এখানে কেহই হলদিঘাটের কিছুই: জানে 
না" কোথায় কতদুরে কেহই” বলিতে পারিল.নী!;সেই 
স্থান দেখিতে না পাইয়া বড় 'ছুঃখিত হইয়াছিলামি ব . 1. - 

চিতোর হইতে-.জয়পুরের টিকিট করিলাম. 'আজমীট়ে 
গিয়া গাড়ী পরিবর্তন করিতে হয়।. 
ষ্টেসনের ' শোভা দেখিয়া' ও. ছ্সনৈর বাহিরে বকটাওয়ার 


দেখিয়া -সহর ' দেখিবার ' বড় প্রলোভন: হইতে. লাগিল? 
'এমন+সময় দৈখিলাম “একজন” লোক 'একটা-লঠন লইয়া 


রাত্রে 'আজমীড়ের- 


জট সংখ্যা।] 


দীড়াইয়া, টিটি ইতরাজিতে লেখা থা হিন্দু হোটেল লোভ | 


প্রবল হইয়া উঠিল, আঁমি' আজমীটে journey break 
করিলাম । 

ষ্টেদনের অতি নিকটেই হিন্দু হোটেল। বেশ পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন, সাজান গোঁছান। হোটেলের ম্যানেজারও খুব 
অমায়িক ও ভদ্র ; চাঁকর পাঁচক সকলেই খুব কায়দাছুরস্ত ৷ 
আমি প্রবাসে এই আশ্রয় পাইয়া পুলকিত হইলাম । 

প্রাতে স্নান সমাপ্ত করিয়া হোটেলেরই ঠিকা গাড়ীতে 


সহর দেখিতে বাহির হইলাম। সহর খুব বড় নয়, পশ্চিমে 


সহর যেমন হয়, গলিথুঁজি, ময়লা অপরিষ্কার । তবে 
বাজারের প্রধান অংশ ও কলেজের দিকটা বেশ সুদৃশ্য 
ও. পরিষ্কার।  আঁজমীটের শোভা ও গৌরবসামগ্রী 
সহরের বাঁহিরটা। জাহাঙ্গীর বাঁদশারচিত ১০৪৭ হিজরীর 
দৌলতবাগের নীচেই জলচরবিহঙ্গসন্কুল বিস্তীর্ণ হৃদ" আনা 
সাগর, আঁনাসগিরের উপরে দৌলতবাগের মধ্যে পাথরের 
দালান, জলে নামিবার ঘাঁট ও একটি ক্ষুদ্র শৈলশিখরে 
কমিশনার সাহেবের কুঠি বড় সুন্দর । শুনিলাম, এই 
আনাসাগরের কুলে জাহাঙ্গীরের হাঁওয়াখানার সঙ্গে আরে! 
অনেক গৃহ নির্মিত হইয়া গবর্ণমেন্টের দপ্রখানা হইয়া- 
ছিল; পরে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্ট নূতন ভবন ভগ্ন করিয়া 
পুরাতন কীর্তি যথাযথ রক্ষা করিয়াছেন । একখানা প্রস্তর- 
ফলকেও এই ইতিহাস উৎকীর্ণ আছে। 

আনাসাঁগরের পরপারে তিন ক্রোঁশ উত্তরে সাবিত্রী 
পাঁহাঁড়। প্রাতঃসূর্যের স্বর্ণদীপ্তি খর্বকাঁয় বৃক্ষগুল্মগুলিকে 
ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছিল। আমি পুষ্ষরযাত্রী ও উটের 
সারি দেখিতে দেখিতে পুষ্করদর্শনে চলিলাম। কি বিষম 
চড়াই, উত্রাই। একটা আস্ত পাহাড় ভিঙ্গাইরা .পুক্ষর 
যাইতে হয়; পুষ্ধর একটা অবিত্যকাঁর মধ্যে। অধিত্যকা 
উপত্যকা শুধু ভূগোলের পৃষ্ঠায় পড়িয়াছিলাম আজ তাহার 
স্পষ্ট ধারণা হইল। পুঙ্ধরে একটি হুদ আছে 5. তাহার 
কুলে বহু মন্দির ও পাগাঁর বাসে একটি- ছোট.সহর হইরা 
. গিয়াছে । আমি সাবিত্রী পাহাড়ে উঠি নাই। - " 

একদিকে যেমন আনাসাঁগর, পুক্ষকর হুদ ও সাবিত্রী 
পাহাড় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পথিকের .মন হরণ করে, 
অপর দিকে তেমনি তারাগড়' নামক শৈলশিখরস্থ 'গড় 
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৩১৫ 


রা! আকও করে"। রহ গড় আঁজমীটের ইতিহাসে 
বিশেষ প্রসিদ্ধ বলিয়া ইহার যথেষ্ট আকর্ষণী আছে। 

সহরের মধ্যে দর্শনীয়--আজমীঢ় সহরের তোরণ। 
ইহার “ঝরোকা” জাহাঙ্গীর বাদশার প্রকাশ্ত দরবারের 
স্থান ছিল। এই স্থানেই ইংরাজদূত রো সাহেব প্রথম 
বাদ্বশার সাক্ষাৎলাঁভ করেন । 

আঁঢ়াই দিন কা ঝৌপরা। ইহা আদৌ হিন্দু-মন্দির 
ছিল, শেষে মুসলমানের মসজিদে পরিণত হয়। টড, 
ফাঁগুপন "প্রভৃতি ইহার সৌন্দর্য্য, গাস্তীধ্য ও শিল্পকলায় 
মুগ্ধ হইয়া সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। | 
. মুলটাদ শেঠের ' জৈনমন্দিরও বড় 'চমৎকার। ইহাও 
প্রাচীন হিন্দমন্দির। সারি সারি স্তম্ভ-আঁশ্রিত মন্দিরটি 
নানাবিধ ' করিশিল্পে বাস্তবিকই চমতকাঁর। উড সাহেব 
ও ফাগুপন সাহেব স্পেন, মিশর, আরব ও পারস্তে 
ইহার তুলা সুন্দর কিছু দেখেন নাই। এই মন্দিরেও 
মুসলমান-অধিকারে মুসলমান স্থাপত্যের অনেক সংযোগ 
হইয়াছে। ইহার তোরণ ও নানাপ্রকারের পাখরকাটা 
জাঁফরী পরদা বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করে।' 

খাঁজ! সাহেবের দরগাও দর্শনীয় ও প্রসিদ্ধ। ইহা 
একজন মুসলমান সাধুপুরুমের সমাধিস্থান। পূৰ্ত্ৰকামীরা 
এখানে আসিয়া পূজা ও মানত করিয়া থাকেন। সমাট 
আকবর পুত্রকীমনায় দিল্লি হইতে পদব্রজে এখানে আসিয়া- 
ছিলেন। শাঁজাহান একটি' প্রশস্ত হল প্রার্থনামন্দিরের 
ভন্ত প্রস্তত করিয়া দিয়াছেন । গোয়াপিয়র ও জয়পুরের 
মহারাজারা রৌপ্য দ্বারা 'প্রকাও দ্বার মণ্ডিত ও কবরের 
চতুর্দিকে শ্বেত প্রস্তরের জাফরীকাটা অতি স্প্রী বেড়া 
দিয়া" দিয়াছেন এখানে মহরম ও ইদের সময় খুব ধুম 
হয়; দরিদ্র ভোঞনই প্রধান ৷ . ছুইটি বিরাট চুলী ও স্থালী 
এবং কটাহ 'রাক্ষসের বা Brobdingnagianএর পাঁক- 
পাত্র বলিয়া মনে হর । মর্খরমণ্ডিত বৃহৎ প্রাঙ্গণ ও সোপান 
আমাদের স্বভাবগত অপরিচ্ছন্নতার জাগায় -বিশ্রী হইয়া 
আছে; পারাবতের বিষ্ঠা, জল' কাদায় ,আচ্ছন্ন। 'ছুইটি 
যুদ্ধজিত নাঁগরার আওয়াজ বড় গুরুগম্ভীর। এই 
নাগরার আওয়াজ নাকি আগরা হইতে শুনা খাঁয়। 


‘এখানে -আমার নিকট হইতে অনেক পয়সা আদায় করিয়া . 


ক 


৬১৬ 
লইযাছিল। GE পাঙারা চি বড় "ভারা 
করিয়াছিল । একজনকে £10০ করিয়াছিলাম বলিয়া 


তাহাকে আট আনা দিয়াছিলাম, আর কোন মন্দিরে 
কিছু দি নাই। এখানে দিয়াছিলাম শুধু পরধর্থে শ্রদ্ধা- 
প্রদর্শনের জন্য । 

শজাহানের মসজিদ এবং আধুনিক কীত্তির মধ্যে মেও 
কলেজ দেখিয়! সন্ধ্যার গাড়ীতে জয়পুর যাত্রা | করিলাম। 
আজমীঢ় হইতে জয়পুর মহারাজার কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত 
সঞ্জীবন বাবুকে একটি ক্ষুদ্র টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছিলাম ৫ 
“Stranger tourist going as guest.” 

রাত্রি ১১টার সময় জয়পুর পৌছিলাম। কুলির! বলিল 
এখন সহরের গেট বন্ধ, সহরে যাইবার যো নাই। সহরের 
বাহিরে কোন দোকানে আশ্রয় লইতে হইবে। পৃথক্‌ 
বাড়ীও ভাড়া পাওয়া যায় । কুলিটাকে আমার কেমন 
অবিশ্বাস হইতেছিল, আমি ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। মনে 
করিলাম, রাতটা ষ্টেসনের বিশ্রামকক্ষেই কাটাইব। আবার 
শুনিলাম প্লেগের জন্ত quarantine হইয়াছে; দশদিন 
segregation camp এ থাকিয়া তবে সহরে প্রবেশ 
করিতে পারিব। তখন এখান হইতেই প্রস্থান সঙ্কল্প 
করিলাম। এমন সময় দেখি একজন দারোয়ান আসিয়া 
সেলাম করিয়া জানাইল যে, সে মাদ্রাসার বাবুর লোক। 
তাহার সঙ্গে আমি যাত্রা করিলাম। বাড়ীর দ্বারে গাড়ী 
লাঁগিবা মাত্র ভৃত্যগণ আসিয়া আমার আসবাব নামাইয়া 
লইল। আমাকে বৈঠকখানায় লইয়া! গেল; সেখানে 
সন্তীবন বাবু, ডাক্তার বাবু ও আরে! ছুটি পর্যটক ভদ্রলোক 
আমার অপেক্ষা করিতেছিলেন। এত রাত্রি পধ্যন্ত জাঁগিরা 
আমার অপেক্ষা করিতেছেন দেখিয়া আমি বড় কুষ্ঠিত 
হইয়াছিলাম। সম্ত্রীবন বাবু উঠিয়া পরম সমাদরে আমাকে 
গ্রহণ করিলেন। আমি বোবাই হইতে শ্্রীধুক্ত রামানন্দ 
বাবুর পরিচয়পত্র লইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। সেখানি 
সঞ্জীবন বাবুকে দিলাম । দেখিলাম যে এই পরিচয়পত্র 
আনয়নের কোনই আবশ্যক ছিল না। আমি তাহার বন্ধুর 
পরিচয়পত্রকবচে আত্মরক্ষা করিয়া যে তাহাকে আক্রমণ 
করিতে আসিতেছি, তাহা সঞ্জীবন বাবু জাঁনিতেন না; কিন্ত 
১ তিনি পাকা জেনারেলের মত আমাকে অতর্কিতে গ্রহণ 


ৰ ® 


প্রবাসী | 


sa রি 


করিবার « যেরপ | আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 
আমার চিত্তরাজ্য ও শ্রদ্ধা জয় করিতে অনায়াসেই সক্ষম 
হইয়াছেন! 

অল্পক্ষণ গল্প পরিচয়াদির পর ডাক্তার বাবু অপর 
ভদ্রলোক ছুটির সঙ্গে বিদায় লইলেন। আমি মুখ হাত পা 
ধুইয়া আহারে গেলাম। আহারের ব্যবস্থা দেখিলাম, 
পোলাও, মাংস ও রাবড়ি প্রচুর পরিমাণে। প্রবাসে এ 
আদর আম কখন ভূলিব না । 

প্রাতে উঠিয়া সঞ্জীবন বাবুর ভাঁগিনের ও পুত্রকন্তারি 


. সহিত পরিচিত হইলাম। যেন আমার এ কতকাঁলের চেন! 


পরিবার, জন্মজন্মান্তের আত্মীয়তার সম্বন্ধযুক্ত। সন্ত্রীবন 
বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম ‘জয়পুর আজই দেখিয়া লইতে 
পারব কি না?” তিনি বলিলেন, “এখন এ প্রশ্ন কেন? 
দেখিতে আরম্ভ করুন, দেখুন কতদূর হয়” ; 

আহারাদির পর কলেজে গেলাম; কলেজ দেখিলাম 
সেদিন মিউনিদিপাঁলিটিতে ঠিক! গাড়ীর নম্বর লওয়ার দিন; 
আমি গাড়ী, না পাইয়া অগত্যা পদব্ৰজে সহরদর্শনে বাহির 
হইলাম । আমার গাইড হইল কলেজের একজন চাপরাসী। 

কলেজের বাড়ীটি খুব বড়, পরিষ্কার ও সুন্দর! এই 
কলেজে এম, এ, পর্য্যন্ত পড়ান হয়। 3. 5০. ক্লাশ খুলিবার জন্ত 
সঞ্জীবন বাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। শুনিলাম মহারাজা 
নাকি একটু বেশিরকম মিতব্যয়ী এবং সংসার বাবু তীহার 
সেজন্য কলেজের সাঁহাষ্যকল্লে 
অর্থমঞ্্ুরী লইয়া সঞ্জীবন বাবুকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে 
হইতেছে; কলেজের উন্নতির উপযোগী অর্থসংগ্রহ করিতে 
তিনি পারিতেছেন ন! ৷ যাহা সামান্য আদায় করিতেছেন 
তাহাতে বিলাতী বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বহুমূল্যে ক্রয় না করিয়া 
সঞ্জীবন বাবু ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক জয়পুর আটক্কুলের 
কারিগরদ্বারা বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রস্তুত করাইতেছেন। সে 
গুলি দেখিলাম স্বন্দর হইয়াছে। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ ও 
দেশীয় শিল্পীকে শিক্ষাদান উভয়ই হইতেছে। সঞ্জীবন বাবু 
এজন্য আমাদের ধন্তবাদের পাত্র । এই যন্ত্রনির্ন্নাণ প্রসঙ্গে 
স্বর্গীয় মহারাজা রামসিঙের গুণান্গুবাদ শুনিয়া সেই মহা- 
পুরুষের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান হইলাম । জয়পুরবাসী 
সকলেই তাহার প্রশংসায় মুক্তক?। কোন জয়পুরবাসী 


true loyal servant; 


ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


এপাশ সাত 


তাঁহার জীবনী প্রকাশ করিলে ভাল হ হয়। Ee মেঘনাদ 
ভট্টাচাৰ্য্য ও সপ্জীবন বাবু ইতিহাসের ভাণ্ডার । তাঁহাদিগকে 
- আক্রমণ করিবার ভার প্রবাসী-সম্পাদক গ্রহণ করিবেন 
‘নাকি? 

মহারাজা রামসিঙ খুব সঞ্চয়ী, সাবধান অথচ (ভোগ- 
বিলাসী ছিলেন। তাঁহার ভাণ্ডারে সকল দ্রব্য প্রচুর 
পরিমাণে সঞ্চিত থাকিত। সৎকার্যে ও সৌখীনতায় 
অমিতব্যর ছিলেন। অথচ ক্লেশসহিষ্ণুও কম ছিলেন না। 
মধ্যে মধ্যে কেবলমাত্র কান্তিবাবুকে সঙ্গে লইয়! ছদ্মবেশে 
দেশ ভ্রমণে বাহির হইতেন। বর্তমান মহারাঁজারও যথেষ্ট 
প্রশংসা শুনিলাম। একটু অখ্যাতি গুনিয়াছি__তিনি ব্যয়কু% 
হইয়াও তাঁহার ভাগ্ডারে শৃঙ্খলা নাই, কোন জিনিষে যত্র ও 
নজর নাই। অবশ্য রাজারদিগকে চাঁরিত্রনীতির কঠিন তোলে 
পরিমাপ করিলে অনেক গলদ বাহির হইয়। পড়ে, কিন্ত 
অবস্থা! বিচার করিলে তাহাদিগকে দোষ দিবার অল্পই অবসর 
পাওয়া যায়। 

মহারাজা রামসিং খুব স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। 
তিনি স্বাবলন্বনের ভক্ত ও উন্নতিপ্রয়াসী ছিলেন । ইংরাঁজ 
গবর্ণমেণ্টের নিকটেও যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবেই থাকি- 
বার চেষ্টা করিতেন; রেসিডেন্ট হইতে যতদুর সম্ভব দুরে 
দূরে থাকিয়া আপনার স্বাতন্ত্যরক্ষা করিতেন । বর্ত্তমান 
মহারাজ! তাহার পোস্যপুত্র। ইনি মহারাজা রামসিঙের 
কোন তালুকদারের পুত্র। ইহার পিতার মৃত্যুর পর ইহার 





জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমস্ত সম্পত্তি দখল করিয়া ইহাকে বঞ্চনা 


করিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে ইনি লোৌকসংগ্রহ করিয়া 


ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেন। মহারাজা সংবাদ 


পাইয়া ইহাকে ধরিয়া আনেন। বালকের তেজ, সাহস 
ও উচ্চাশা দেখিয়া স্বাধীনতাভক্ত রামসিঙের প্রীতি ও সেহ এই 
বালকের প্রতি আকৃষ্ট হ্য়। তিনি ইহাকে আর কোন 
শাস্তি না দিয়া এক বৎসর 'কাল নিজের নিকট নজরবন্দী 
অবস্থায় বাঁখিয়া দিলেন। ইনি ক্রমশ অধিকতর প্রিয় 
হইতে লাঁগিলেন। একজন সামান্য বালকের প্রতি মহা- 
রাজার এই স্নেহাঁতিশয্য বহুলোঁকের ঈর্ষা উদ্রেক করিল। 
মহারাজা বালকের জীবনের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে কিছু 
মাসিক সাহাব্ের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বৃন্দাবন পাঠাইয়া 


i 


চি 


৩১৭ 


দিলেন । মহারাজা রামসিডের : মৃত্যুর পর { কাউন্সিলের 
একজন মেম্বর ( নাম ভূলিয়া গিয়াছি ) ইহাকে মহারাজের 
পোঁষ্যপুত্ৰরপে প্রচার করেন। 
স্থাপিত হইল। 

স্বগীয় কান্তিবাবুকে মহারাজা খুব শ্রদ্ধা ও স্নেহ 
করিতেন। কিন্তু, বর্তমান মহারাজা প্রথমত কাউন্সিলের 
অপর মেম্বরদের অধীন ও. অনুরক্ত হইয়া পড়াতে কাস্তি- 
বাবুকে উপধুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। কাঁন্তিবাবুর 
রাজনীতিজ্ঞ দৃঢ়চরিত্র বলিয়া খুব খ্যাতি। তিনি আপনার 
অবজ্ঞার প্রতিশোধ লইবাঁর জন্য মহারা'জকে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও 
রা'জকার্ধ্যানভিজ্ঞ বলিয়া প্রচার করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য 
গ্রহণে দুই বৎসর বিলম্ব ঘটাইয়া দেন। শেষে কান্তিবাবুকে 
নিহত করিবারও আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু তদানীন্তন 


জয়পুরে minor regency 


'রেসিডেণ্ট সাহেবের মধ্যস্থতায় সকল মীমাংসা হইয়া গিয়া 


বর্তমান মহারাজা কাস্তিবাবুকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেন। 
কান্তিবাবুও আমরণ নিজের মহৎ প্রতিভা দ্বারা রাজ্যের 
স্থশৃঙ্খলা ও সুশাসন করিয়া গিয়াছেন। কান্তিবাবুর জ্ো্ট- 
পুত্র এক্ষণে কাউন্সিলের মেম্বর। তিনি শিক্ষিত ও 
অমাঁয়িক। | 

মহারাজা রামসিঙের স্বাধীনতাপ্রিয়তার আর একটি 
প্রধান নিদর্শন জয়পুরের আর্ট স্কুল । দেশীয় শিল্পের উন্নতির 
জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। দেশে বিলাতের 
কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্যের অনুকরণ করিতে পাঁরিলে শিল্পীদিগকে 
পুরস্কার দিতেন। তিনি উৎসাহ দিয়! দিয়! বিলাতী রাইফল 
বন্দুকের মত বন্দুক, চব্সের তালার মত তালা ইত্যাদি 
প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। যে কোন বিলাতী দ্রব্য তাঁহার 
ভাঁল লাগিলে কতকগুলি কিনিয়া আনিতেন এবং তাহা 
ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেশীয় শিল্পীদিগকে শিক্ষা ও উৎসাহ দিতেন । 
বর্তমানে এই শিল্পবিগ্যালিয় বাঙ্গালীর তত্বাবধানে আছে। 
এখানে ছুতার, কামার, স্বর্ণকাঁর, জহরী ও কীসাঁরীর কাজ, 
চিত্র, স্থাপত্য, মৃত্তিগঠন, 672011125 প্রভৃতি অনেকগুলি 
বিভাগ আছে । কাজ বেশ চলিতেছে ; কিন্ত বর্তমান মহারাজা 


ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী নহেন শুনিলাম ! ইহার 
কারণ তাঁহার ও সংসার বাবুর ব্যয়কুঠতা । এখানকার 
সুশ্য কাঁরুকাঁধ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। Show- 


. # 


৩১৮ 


oom বাস্তবিকই চমৎকারু। | পুরাতন আন ও ও ও শিল্পের . 


নমুনাতে ' সুন্দর সঙ্জিত। .আমাদের ধনবানগণ একবার 
জয়পুরের্‌ “শিল্পবিগ্ঠাল্য়ের 5॥০৮-॥০০%ট দেখিয়া আসিয়া 
পাঁরেন যদি বিলাতী দ্রব্যে ঘর সাজাইবেন, কিন্তু প্রত্যেকে 
ঘর সাজাইবার পূর্বে একবার উপুর .দেখিবেন ইহাই 
আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ । - 
“ মহারাজ! রামসিঙের অপর-কীত্তি রামনিবাঁস নামক উদ্ধান 
ও তন্মধ্যস্থ গশুশালা ও পুরামন্দির ৷ : “পুরামন্দিরাটির, নাম 
- Albért hall museums উহা রেসিডেণ্ট সাহেবের 
সাহায্যে স্কীপিত.।. উহার বাড়ীটি বড়ই সুন্দর প্রাচ্য স্থাপত্য 
সৌন্দর্যের. নিদর্শন 1 ইহা! রুলিকাঁতারু পুরাভবনের মত কদৰ্য্য 
বিরাট. রাক্ষস নৃহে। ইহার, গঠনসৌন্দধ্য বড়ই যনোরম। 
ইহার অংগ্রহও, মন্দ .নহে। . বড়োদার পুরাভবন অপেক্ষা 
ইহাকে. শ্রেষ্ঠ. বোধ হইল.৷ .. পুরাভবনের স্তপারিন্টেণ্ডেণ্ট 
আমাকে যথেষ্ট যত্নের সহিত সমস্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়া 
বাধিত করিয়াছিলেন 1 
 উদ্ভানটি কলিকাতাঁর ইডেন গার্ডেনের অনুকরণে রি r 
দূর্লভজল দেশে খাল তৈয়ারীর বহু চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া মহারাজা 
খুব ক্ষুণ হইয়াছিলেন। বাগানের মধ্যে, শু খাল আজো 
মহারাজের চেষ্টার সাক্ষী দিতেছে । . এদেশে জল অপ্রাপ্য; 


বহুদূর হইতে জলু আনিয়া এই খাল পূর্ণ বাখিবার, চেষ্টা- 


হইয়াছিল.) কিন্তু, মাতা ধরণীর শুফ কণ্ঠ নরকণ্কে শু 
করিবার , আয়োজন করিতেছে দেখিয়া মহারাজ ক্ষান্ত 
হইয়াছিলেন। ; 
প্রথম দিন শি রমন « ও পির দেখিবার পুর্বে 
দ্বেউড়ি অর্থাৎ মহারাজার. প্রাসাদ দেখিতে গিয়াছিলাম । 
' মহারাজের প্রাসাদ খুব বিস্তৃুত। কলেজের ঠিক সামনেই 
' ‘হাওয়া ভবন,” সেটা অন্দরের সামিল ; গ্রীন্মবিহারের স্থান । 
৷ প্রকাণ্ড ফাঁটক পার হইয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিতে হয়। 
. দেঁউড়ির, প্রাচীরে মহারাজার. প্রাসাদ ও অন্বরের কয়েকটি 
. চিত্র প্রথম দর্শনীয়" তৎপরে দেওয়ান-ই-আম ও খাস 


' ' নামক দুইটি দরবার, হুল । দ্রষ্টব্য কিছুই নাই ।. ঘেরাটোঁপ .. 


ঢাকা কতকগুলি চেয়ার, লম্বা লম্বা ছেঁড়া কানাতপর্দা টাঁডীন, 
' পারাবতের বিষ্ঠা ও পানের পিকে, পূর্ণ দরবার গৃহ দেখিয়া 
.বড়োদার রাজী দেখিয়া সগ্গঃপ্রত্যাগৃত আমার শ্রদ্ধা ও বিস্বয় 


2 . 


প্রবাসী | টা 


পিপিপি 


বহুফোয়ারাষজ্জিত সুদৃগ্ড | - 


" ও পর্বতের উপর গণেশমন্দির দেখিলাম । 


LE ভাগ 


ত’ উদ্দিক্ত 'হইলই ₹ al: বরঃ কলিকাতা বড় বাজারের 
ন পটীর সহিত সাদৃশ্য অনুভব করিয়া ঘ্বণা হইল-। 
প্রাসাদ প্রাচীরের মধ্যে. একটি উদ্ভান আছে৷. : তাহাতেও 
না আছে শৃঙ্খলা, না আছে পরিচ্ছন্নতা, ঘাস ও আবজ্জনায় 
পূর্ণ+, গোবিনজীর- মনিরের সম্মুখ স্থানটি একটু পরিষ্কার ও 
রাহিরের লোকের এই পর্যন্ত 
প্রবেশ অধিকার! ' দূর-হইতে মহারাজার “চন্দ্রমহল” প্রাসাদ 
দেখিলাম । .- সেখান হইতে -ফিরিয়া, মহারাজা জয়সিংহ 
স্থাপিত ।মানমন্ধির: দেখিলাম ও মহারাজার; অশ্বশালা 
দেখিলাম ।- আজ এই পৰ্য্যন্ত দেখা হইল। .দ্ধ্যার পর ' 
গৃহে ফিরিলাম। সধ্জীবন, বাবু ও তাহার. বন্ধ রুরিরাজ 
মহাশয়, মেঘনাদ বাৰু ও সংসার বাবুর ভ্রাতা পুর্ণ বাবুর, সঙ্গে 
নান! প্রসঙ্গ আলোচনা . করিয়৷ সকলের 'নিরুট নৈশ 
বিশ্রামের বিদায় লইলাম।-. ৮ 4৮7 

. পরদিন আহারাদির পর 'প্জীরন ।বাবুর' মঙ্গে কলেজে 
গেলাম । শুনিলাম আজ আমাকে" আমর” বা অন্নর দেখিতে 


:যাইতে হইবে অন্বর দেখিতে.রাজদরবার হইতে পাশ.-লইতে 


হয়। দেখিলাম, সঞ্জীবন.বাবু পূৰ্ব্ব দিনেই আমার জন্য তাহা 


. সংগ্রহ ‘করিয়া রাখিয়াছেন |. সঞ্জীবন বাবুর ॥এই.' যত্ন ও 


দ্য়াতে, আমি সাংখ্য পুরুষের, মত. নিশ্টেষ্ট হইয়] তীহারই . 
উপ্র সম্পূর্ণভাবে আপনাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম্‌। 
. একখানা এক্কায় আমি .ও কলেজের , একজন, দ্বারবান 
অম্বর যাত্রা করিলাম।' পথে মহারাজদিগের সমাধিস্থান 
যে স্থানে 
মহারাজা ও রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের -শবদীহ হয়, সেই 
সকল চিতার উপর'এক 'একটি.মন্দির গঠিত হয় এবং সেখানে 
প্রত্যহ পুষ্পচন্দর, প্রদত্ত হয় এবং একটা দ্বৃত প্রদীপ! দিবা- 
রাত্রি জলিতে থাকে৷ এই সমস্ত. সমাধিমন্দ্রিকে- ছী? 
বলে।. মহারাজদের ছত্রীর; মধ্যে কয়েকটি খুব বড় ,৪ 
নস্ট | কোনটি কাহার সমাধি ত [হার পরিচয় নিন 
ভিন্ন পাইবার কোন উপায় নাই। : 
এই সকল সমাধি গেটুর .নামক স্থানে আছে সকল 
সমাধির মধ্যে মহারাজা জয়সিংহের ছত্রীটিংস্ন্দর। খরাতি- 


করাও বিচিত্র কারুশোভিত কুড়িটি স্তস্তাত্িত টা 
জনসিংহের উপযুক্ত ।, 1. 2 


আট সংখ্য।। ] পাতে 


কান্তিবাবুর বাড়ীর নিকটে তাহার পরীর চিতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছত্রীটিও শ্বেতপ্রস্তরে রচিত, ছোট খাটো বেশ 
স্ুন্দর। একখানি প্রস্তরফলকে সংস্কৃত ও বাংলা epitaph 
লিখিত আছে; সে লিপিটি আমার মতে আরো মর্ম্মম্পশী 

করিয়া রচিত হওয়া উচিত ছিল। 
[ক্রমশঃ | 


পুরাতত্ত্বের কয়েকটি কণা। 
পারস্তে হিন্দুরাজত্ব | 


পারস্তে যে এককালে ভারতীয় আধ্যগণ উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 
লেফটেনেণ্ট ক্রান্দিস উইলফোর্ড বলেন (Asiatic Resear- 
ches ৬০1 L. (1). যে ইরান প্রদেশের প্রাচীন স্থাপত্য- 
রীতি পর্যবেক্ষণ করিলে সে সকল ভারতীয় শিল্পের অনুরূপ 
বলিয়া মনে হয়। 
জার্মান পর্য্যাটক ইস্তাখর নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে 
ভারতীয় বর্ণমালায় লিখিত শিলালিপিসকল আবিষ্কার 
করিয়াছেন। উহা! বামদ্িক হইতে সকোণ (Cuneiform) 
বা কীলকাকার অক্ষরে লেখা! ধ্বংসপ্রাপ্ত জেমসিদ নগরও 
ভারতীয় অধিকারের সাক্ষ্য দিয়া থাকে। ভারতের মত 
এখানেও গ্রহাদির পুজা প্রচলিত ছিল। পারন্ত প্রতিহাসিক 
মোহসান্‌ ইরানের প্রথম নৃপতির নাম লিখিয়াছেন “মহাবাদ”। 
ইহা অবশ্যই সংস্কতমূলক। তিনি স্বীয় রাজ্যের প্রকৃতি- 
পুঞ্জকে প্রধানতঃ চারিভাগে ভাগ করিয়াছিলেন--ধর্থ্য 
(ব্ৰাহ্মণ), সামরিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) ও দাস (শূদ্র)। 
তিনি সাক্ষাৎ বিধাতার নিকট হইতে দেবভাষায় (সংস্কৃত ?) 
লিখিত একখানি পুস্তক পাইয়াছিলেন, তাহার নাম “দেশতীর” 
অর্থাৎ অনুশাসন।, অনেকে জেন্দ ও সংস্কৃতের সাদৃশ্ত 
হইতে পারস্ত ও ভারতের ঘনিষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। 
সার উইলিয়ম জোন্স, হাম্‌ফ্রেস্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সংস্কৃত 
ও জেন্দ ভাষায় অনেক একাকার শব্দ পাইয়াছেন। ইবন 
আরবশা “খাতা” প্রদেশে ব্যবহৃত অক্ষরমালার যে বর্ণনা 
দিয়াছেন, তাহ! সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতের সহিত মিলে, অন্য কোন 


বর কয়েকটি কণা। 


ভাষার সহিত নে als 


নীবুর (Nie১॥॥7) নামক একজন 


এবং ত অক্ষরমালার নাম তিনি 
লিখিয়াছেন--“দেলবারঞ্জিন” ; ইহাও খুব সম্ভব “দেবনাগর 
শব্দের আরবীয় রূপান্তর, কিন্তু ‘খাতা’ অনেকে ব্যাথে 
(Cathay) বা চীনরাজ্যের সহিত অভিন্ন মনে-করেন। 

জে, এফ, হেবিট (0. 1, Hewitt, late Commis- 
sioner, Chota Nagpur) “The ruling races of 
prehistoric times in India 8০০৮” নামক পুস্তকে 
লিখিয়াছেন, যে সোমবংশী রাজপুতগণ সিন্ধপ্রদেশ জয় 
করিয়া আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও পারস্ত প্রদেশ অধিকার 
করেন, আফগানিস্থানে তাহাদের স্থাপিত রাজ্যের নাম গান্ধার 
(কান্দাহার), বেলুচিস্থানে বাহিলক বোল্থ) ও পারস্তে সুষেণ 
(টেল্লো)। কাহারো কাহারো মতে (See Mc. Crindle’s 
Invasion of India by Alexander the Great) 
সেকেন্দর কর্তৃক স্বদেশে নীত তক্ষশীলা (74,119) নিবাসী 
কল্যাণ পণ্ডিত যে আত্মনাশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রসর্গদ নগরে 
নহে, তাহা পারস্তোপসাগরসন্নিহিত এই সুষেণ (12119%) 
নগরে। প্লটার্ক বলেন যে উক্ত পণ্ডিতের প্রকৃত নাম ছিল 
Sphines (2), কিন্তু তিনি কাহারো সহিত সাক্ষাৎকালে 
‘কল্যাণ’ শব্দ উচ্চারণ করিতেন বলিয়া গ্রীকগণ তাহাকেও 
ওঁ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রটার্ক তদ্বিরচিত 
সেকেন্দরের জীবনীতে কল্যাণের আত্মনাশ পাসিপোলিস 
(Persepolis) নগরে নির্দেশ করিয়াছেন । এই কল্যাণ 
পণ্ডিতের প্রসঙ্গ ষ্ট্রাবো, আরিয়ান; লুণিয়ান প্রভৃতি সকল 
ধতিহাসিকের পুস্তকেই পাওয়া যায়। ূ 

থথেদ ও মহাভারতে ‘স্থবর্ণণ নামে এক জাতির উল্লেখ 
দেখা যায়। তাহাদের অধ্যুষিত জনপদের নাম “সিন্ধু 
সুবর্ণ” ও রাজধানীর নাম “পাতাল”। পুরাতত্ববিদগণ এই 
“‘পাতাল’কে বর্তমান হায়দরাবাদ’ বলিয়া স্থির নির্দেশ 
করিয়াছেন। গুজরাতের অপর নাম সৌরাষ্ট্র, ইহাও স্বর্ণের 
রাজ্য হওয়া সম্ভব। গুজরাতের সৌ বা সাওকারগণ আজিও 
বণিকবৃত্তিতে প্রসিদ্ধ । বঙ্গের সুবর্ণবণিকের সহিত ইহাদের 
কোন সাদৃশ্য আছে কি না, রিজলি প্রভৃতি জাতিতত্ববিদ 
পণ্ডিতের পুস্তক হইতে কোন সন্ধান পাই নাই। 

'বুন্দাহিশ' নামক পুস্তকে (Translation by West) 
তুর্ীস্থান ও চীনস্থানের  মধ্যবত্তী রাজ্যের নাম লিখিত 


৩২০ 


হইয়াছে EAE ভক্ত নি রি জনপদের 
নাম প্খুনিরাস* ১ উহা 'জেন্দ-আবেস্তায় লিখিত হইয়াছে 
পহ্বনিরথঃ। . রাজার নাম £অধ্রিরথ” বা "গোপৎস+। তীহার 
পিতার নাম ‘পষঙ্গ’ (পুষন্, যিনি ‘ব্ৰাহ্মণে’ “পগুপতি” নামে 
বর্ণিত হইয়াছেন)। উপরি লিখিত নামগুলি সংস্কৃতমূলক 
বলিয়াই বোধ হয়। প্রসিদ্ধ'চৈন পরিব্রাজক হয়েন স্তাংও 
পারস্ত রাজ্যের রাজধানীর নাম নির্দেশ করিয়াছেন _-সুরস্থান’ 
মৎস্তপুরাণে কুশিক, মগধ ও গোঁতম বংশীয়গণের অধ্যুষিত 
রাজ্যকে শাকদ্বীপ’ বলা হইয়াছে। “গোপত্স+ রাজাকে 
অনেকে গোতম বংশীয় -বলিয়া স্থির" করিয়াছেন, . (9৬০ 
Lassen’s Indian. Antiquities & Prof. Sayce’s 
Hibbert Lectures for 1887, Lect. III. P. 185). 
কতকগুলি- পারস্ত রাজার নামও সংস্কৃমূলক বলিয়া 
অনুমান হয়। যথা--4১32,০95 ' বা' 4১5০১ সংস্কৃত আৰ্য্য 
শব্দের অপত্রংশ বলিয়া মনে হয়। এই রাজা খৃঃ পৃঃ ২৫০ 
অবে পার্থিয়ান রাজ্য স্থাপন করেন। 
কাম্বোজীয় ৫২১ খৃঃ পৃঃ)। ০১৫২9 রাজার অন্ত নাম 


Cambyses = 


\ রর 
উবক্ষতর। Parysatis=পুরু। Bagoas= ভগবৎ | 
Cyrus= সূৰ্য্য । (C. R. Markham’s History of 
Persian.) - yf 


গ্রীক এঁতিহাসিক “বেরোসাস” ও ইউসিবিয়াস বলেন 
যে বাঁৰিলন রাজ্যের মিডিয়ান বংশের প্রথম নরপতির নাম 
Z০r০aster ( জোরোয়াষ্টার, ২২৩৪ খৃঃ পৃঃ )। অধ্যাপক 
মোক্ষমূলরের ধারণা যে জোরোয়াষ্টীয়ানগণ এককালে ভারতীয় 
আধ্যজাতি ছিলেন। পরে স্বদেশে মনোমালিন্য ' ঘটায় 


কতকগুলি আৰ্য্য পারন্তদেশে- উপনিবেশ "স্থাপন করেন 


এবং স্বদেশীয়ের প্রতি ক্রোধবশতঃ জোরোয়াঙ্ীয়ান ধর্ম্ম- 
প্রবর্তক জরথুষ্্র * (১৫০০ খৃঃ পুঃ) বেদবিহিত ধর্মের প্রতি- 
বাদী ধৰ্ম্ম প্রবর্তন করেন। তাহারা “দেবকে দ্বণ্য মনে 
করিয়া ‘অহুরের’ (অস্থুর) পুঁজায় বৃত্ত ত্ত হইলেন। তাহারা! 


স্বদেশদ্রোহিত৷ করিয়াও নিজেদের ভারতীয় আধ্য হইতে 


pea পৃথক করিতে পারেন নাই। তাহাদের প্রাচীনতম 





# Zarathrustra ( 1500 ) must have appeared before 


the two great Aryan peoples of India and Persia 
separated. Markham. 


প্রবাসী ॥- 


be ভাগ। 


পাখা তাহাদিগকে ভারতীয় বলিয়া বোষণা করিতেছে! 
ডাক্তার হগ্‌ (Dr.Haug) গাথাসকলকে খুষ্টজন্মের ১৫০০ 
বৎসর পূর্বে বিরচিত বলেন। একটি পারস্ত গাথার নাম 
“বৃহিষ্ঠ মথ, (বশিষ্ঠ মন্ত্র, বৈদিক ‘শ’ জেন্দে ‘হ’ হইয়াছে)। 
অপর গাথার নাম ‘পন’ ; ইহাতে পাক-প্রণালী ও খাপ্যা- 
খাঁঞ্চের বিচার লিখিত আছে। ্ঠ্ায়ারাম” তীহাদের আইন- 
পুস্তক । "গাহ, তাহাদের প্রার্থনা পুস্তক (History of 
the 21515)1 জোরোয়াধার (জেন্দ-আবেস্তা প্রণেতা) 
বহুস্থলে মন্থুম্‌ মৈন্্রম) নায়ে অভিহিত হইয়াছেন। জেন্দ 
ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত রহিয়া গিয়াছে। হোম 
(সোম), যুগ্নাকম্‌, অহরমজদেও (অসুর মেধস্‌, ইহা হইতে 


(070558) অরমজদ্‌ “নগরের নামকরণ হইয়াছে)। - দিক্‌ .. 


(দেব), মি (মিত্ৰ), অহ্থিমন্‌ 'অধ্যমন্), সমরখন্দ (সেমরকন্দ), 
লামেক (লম্পক রাজ্য, মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে) । 
» ইহারা ভারতের: সহিত ' সর্ব সংশ্রব ত্যাগ করিলেও 


ধর্ম ও ভাষার যে সুরূঢ় বন্ধন তাহা একেবারে ত্যাগ 


করিতে পারেন নাই। ভারতীয় আধ্য নুপতির পর 
কৈমোর্জ্‌ : (3510ম10070) নামক এক ব্যক্তি রাজা 
হয়েন (৩০০৪ খৃঃ" পুঃ See Art of writing by 
এই নৃপবংশের ' নাম আসিরিয "বংশ । 
আঁসিরিয় নৃপতিগণের শেষ কাল পধ্যন্তও পাতালের শেষ 
নাগ ইরানের একজন প্রধান পূজনীয় “অনুর” ছিল। পূর্বেই 
বলিয়াছি থে ‘স্থুল’ নামক জাতি পাঁতালের (হায়দরাবাদ ) 


Humphreys) 


স্থাপয়িতা। হিক্রতে শেষ নাগের নাম “শেষ-অই; বা 
হি, জোরোয়ানট্ীয়গণ শেষ নাগ বা অগ্নযপাসক 
হইলেও সর্কভূতে ও সর্বত্র একমাত্র ব্রিক্ষণকেই বিগ্মান 
দেখিতেন। 


হিক্রতে রাম! (Raamেah) নামে এক রাজার উপাখ্যান 
আছে; তিনি “কুশঃ ও ‘শ্বো’ 'নামক-ছুই পুত্রের জনক। 
অনেকের অনুমান তিনি ‘কুশ ও. লবের জনক শ্রীরামচন্দ্র 
ভিন্ন অপর কেহ নহেন। এইরূপ ভন্ান্ত কারণ পরম্পরা. 
হইতে তাহাদের অনুমান ভারতীয় আধ্যগণ পারন্ত অধিকার 
করিয়া আরব, প্যালেষ্টাইন্‌, গ্রীস, মিসর প্রভৃতি রাজ্যও 
অধিকার করিয়া তাহাতে বসবাস করিয়াছিলেন । ফ্রীজিয়া 
দেশের অধিবাসীদিগের ধারণা ছিল যে, তাহারা অগ্নির 


৬্ষ্ঠ যয | l 


পুরাতত্ের কয়েকটি কণা । 


৩২১ 


৯ সিগমা দিনা 


| Ya হিৰিট্‌ ( (Hewitt) সাহে ক্রীতিয়াকে ভপ্ত শবের, 
এবং ডোরিয়নি (D০৮ian5)-দিগকে দ্রোণবংশীয় বলিতে 
চাহেনক। . 5 
হম্ফ্রীজ তাহার “The art of writng” নামক 
পুল্তকে লিখিয়াছেন যে প্রাচীন মিশরবাসিগণ ভারতীয় 
ংশ্রবে এক মিশ্রজাতি উৎপন্ন করিয়াছিলেন ভারতীয় 
ও মিশরীয় জাতিভেদপ্রথা আঁজিও পরস্পরের অনুরূপ 
রহিয়া গিয়াছে। তিনি আঁরো বলেন যে আটক হইতে 
এখিনিয়, পঞ্জাবের বিহুট নদীর নাম হইতে Baihotians 
বা Bootians, এবং কোঁরি হইতে সিন্ধুনদ পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত 
উপকূলের নামি Cor-Indus হইতে Corinth বা Cori- 
nthus হইয়াছে l 
. অপর এক পৃস্তকে সমর্থিত হইয়াছে। 
হার্বেলো (স. D’ Herbel0t) সাহেব একটি কিন্বদস্তীর 
উল্লেখ করিয়াছেন (Asiatic Researches 5792) যে 
ভারতীয় আধ্যগণ পারন্ত সাগর হইতে ভূমধ্য-সাঁগর ‘ উত্তীর্ণ 
হইয়া রুরোপে গিয়াছিলেন। গ্রীক ও রোমাঁনগণ ওঁ সকল 
উপনিবেশীর বংশধর। দ্্রীবো. ও হিরোডোটস্ও উহার 
ংশিক সমর্থন করিয়াছেন। মিশর ও ভারতের সহিত 
যে বিশেষ-সংশ্রব ছিল, তাহ! প্রসঙ্গান্তরে ঘেখাইব। 
লুশিয়ান বলেন যে হিন্দুগণ সীরিয়া পর্য্যন্ত তীর্থ ভ্রমণে 
গমন করিতেন এই রাজ্যের পৌরাণিক নাম “মহাভাগ” ৷ 
স্রাবো টাইগ্রীস নদীর তীরে “অনার়াঁসা” দেবীর এক 
মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা আজিও বর্তমান 
আছে। কর্ণীলিয়াস্‌ নেপস্‌ বলেন যে হিন্দুগণ বাণ্টিক 
সাগর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন । 
রলিনসন্‌ সাহেব (Sir Henry Rawlinson) বলেন 
যে হিন্দুকুশ হইতে পারন্তোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত যবনরাজ্যও 


এই মত “India in Greece” নামক "' 





ক “Turvasu Turanians, the descendants of তুৰ্ববষ্থ, the son 
০ দেবযানি and যষাঁতি, after leaving India settled first at 
Turos in the Persian gulf, and afterwards in the sacred 
city of Byblus, in Borth Palestine. They entered Greece 
as the Dorians, from the land of Dor in Palestine and 
thence introduced into all countries bordering on the 
Mediterranean as far as Carthage.”—-The ruling races 
of pre-historic times in India &c by J. F. Hewitt. 
“Indian Village System is exactly reproduced in 
Palestine”—Ibid. 


CE. হিন্দুর অধীন ছিল এ এবং গুল বদের রঃ 
খু পু) পূর্ববর্তী কৈয়ানিয়ান (18187197) রাজবংশের 
( হেরোডোটসের নির্দেশান্ুসারে ৭০৮-৩৩১ থুঃ পুঃ) কাল 


পৰ্য্যন্ত ও প্রদেশবাঁসিগণ বৌদ্ধধর্শমীবনম্বী ছিল। 


এস্থলে যতগুলি প্রমাণ সংগৃহীত হইল, তাহা হইতে 
ইহাই স্থির হয় যে, খাতা” প্রদেশ যদি ক্যাথে (Cathay) 
বা চীন রাজ্য হয়, তাহা হইলে সমগ্র আসিয়া প্রদেশেই 
এককালে হিন্দুর একাধিপত্য ছিল এবং তাহা মিশর ও 
গ্রীস পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে আঁমাঁদের 
লজ্জা ও আনন্দের কারণ বিদ্মান আছে। হিন্দু কি ছিল, 
কি হইয়াছে! ' 

ভারতে বাণিজ্য । 

মিশরের রাজা টলেমী ফিলাডেল্‌ফন্‌ (Ptolemy Phil- 
adelphus) কষ্কণপ্রদেশের টাগারা নামক নগরের উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাহার মতে উহা “বিন্ধ্যগঙ্গা” ( গোঁদাবরী) 
নদীর উত্তরে অবস্থিত । আরিয়ান তীহার “Periplus” 
নামক পুস্তকে ওঁ মত সমর্থন করিয়াছেন। এই টাগারা 
রাজ্য ২০০০ বৎসর পরে সাহজাঁহান কর্তৃক বিনষ্ট হয়) 
এবং টাঁগারার রাজা চারি ক্রোশ দক্ষিণে খারখিতে (বর্তমান 
আওরঙ্গীবাদ ) তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত করেন । 
টাগারার রাজ্যের সহিত গ্রীকদিগের বাণিজ্য চলিত। 
ব্যবসায়ের দ্রব্য সকল বোষ্বাই নগরের সন্নিহিত কল্যাণ নগরে 
নীত হইয়া জাহাজে করিয়া রপ্তানি করা হইত। ট্রাবে 
ও হেরোডোটস্‌ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে-- 
who first gave names to the stars and hazard- 
ed long voyages in ships of their own cons- 
truction were the Hindus.— অর্থাৎ হিন্দুরাই সর্ব- 
প্রথমে নক্ষত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন ও স্বগঠিত জাহাজে 
দূর সমুদ্রযাত্রা স্বীকার করিয়াছিলেন 

আরিয়ান বলেন যে, লারেখ বা লার প্রদেশের এক 
রাজা আদেশ প্রচার করেন যে গ্রীকগণ ভড়ৌচ (Broach) 
ভিন্ন অন্তর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না | কারণ 
গ্রীকগণ বুবিম়্াছিলেন,_ 


“To the east a ও country wide extends, 


India, whose borders the wide ocean bounds, 


গ্রিন their fhnetiane some the rock তা 
And from mines extract the latent gold ; 

‘ Some labour at the woof with cunning skill, 

* And manufacture linen ; others shape 
And Polis. Ivory with the nicest care. ; 
& পা ঃ 216 rich soil. 
Washed by a thousand rivers from all sides, 

" Pours on the natives wealth without control.” 


(A passage translated .from the geogra- 
ghical poem of Dionysius.) 

এই ধনধান্তভরা, সমুদ্রমেখল! দেশ দেখিয়া গ্রীকদিগের 
উপনিবেশ স্থাপন করিবার বাসনা বড় তীব্র হইয়াছিল। এবং 
‘তাঁহা নিবারণ করিবার মানসে তাঁহারা এক ভড়ৌচ ভিন্ন 
অন্যত্র ব্যবসায় করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন। 

Francis Wilford in Asiatic Researches ৬০1 L 

(5). ) | 

, ভাঁরতবাসিগণ যে . এককালে বাণিজ্যব্যবসায়ী জাতি 
ছিলেন মনুসংহিতায়ও তাহার প্রমাণ আছে। মন্গু সমুদ্রে 
দূত খাণের সুদ লইতে নিষেধ করিয়াছেন ।. ইহা দূর সমুদ্র 
যাত্রা ও ব্যবসায়ে নিতান্ত আবশ্যক । প্রথম চার্লসের রাজত্ব- 
কালে ইংলণ্ডে এ নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে । খগ্বেদ সংহিতাঁয় 
সুর্পারক (বর্তমান সুরাট ) নগররকে. একটি প্রধান বাঁণিজ্য- 
স্থান রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ৮ম.মগল, কথখষি বিরচিত)। 

ভারতবািগণ ভারত হইতে চীনে ও তথা হইতে 
আমেরিকায় তুলার চাষ প্রবর্তন করেন ( Hewitt also 

Vinings.and Beazley’'s Dawn of modern 
Geography ). 

রত্বাগিরির সন্নিহিত বিজয়দুর্গের প্রাচীন নাম “বিজয়ন্ত”, 
উহা.গ্রীক ভাষায় 73১80051070. রূপে লিখিত হইয়াছে। 
ম্যাক্‌ ক্রিওল অনুমান করেন ওঁ স্থানে গ্রীক বণিকদিগের 
উপনিবেশ ছিল ( Ancient India) | - 

খৃষ্ট জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ববকালেও তাত্রলিপ্তি নগর 
পূর্বব-ভারতের প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। 

.. টলেমী স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার ভূগোল প্রণয়ন- 
কালে আলেকজান্দ্রিয়া প্রবাসী ভারতীয় পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ভূগোল প্রণয়নকালে 'টলেমী 
ডাইয়োনীশিয়স্‌ ( নামক এক ব্যক্তিকে 
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জিনা 


তাপ ৯ রত লেট চক জল ক তর ত ত তত্র তত বতা ০৩ শকত দানত পান 


(৮, 


৫ ভাগ। 


পিন বপন 


ভারতে প্রেরণ "করেন, « এবং বং তিনি প্রবাদী তারতবাসিগণের | 
প্রদত্ত তথ্যের-সত্য নির্ধারণ করিয়! দেশে ফিরিয়াছিলেন। 
তাঁহার পদ্ধ-ভূগোলের একাংশের ইংরাজী অনুবাদ পূর্বেই 
উদ্ধৃত করিয়াছি। 

খুষ্টোত্তর ষষ্ঠ শতাব্দীতে কন্মাদ্‌ ইগ্ডিকোপ্রিউষ্টিস্‌ 
(Kosmas Indikopleustes) বাণিজ্য ব্যপদেশে ভারতে 
আসিয়াছিলেন, এবং ভারতীয় বাণিজ্যের সততার প্রশংসা 
করিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাহার পুস্তকে রোম 
ও কনস্তান্তিনোপলের রাজার দরবারে ভারতীয় রাজদূতের 
উল্লেখ আছে । হেরাক্রিয়া ( Heraklie৪ ) নিবাসী মার্শি- 
য়ানুস্‌ Mercianus ) ( 800 খৃষ্টাব্দে ) রচিত “Periplus 
of the Outer 9০৪৮ নামক গ্রন্থে ভারতীয় বাণিজ্যের 
বর্ণনা আছে। 

স্াবো ও ইরাটদ্থিনিস - বলেন যে গঙ্গার মোহানা 
হইতে লঙ্কাদ্বীপে নৌকাযোগে যাইতে সাত দিন মাত্র সময় 
দরকার! . বর্তমান বাঁজ্পীর পৌতের এ পথ অতিক্রম 
করিতে উহা অপেক্ষা অল্প সময় লাগে না বোধ হয়। 

নিকোলাউন্‌ ডামাঙ্কানোল্‌ ( Nikolaos Damas- 
[5০০০5 ) লিখিয়াছেন যে অগষ্টস সিজারের দরবারে ভারতীয় 
মহারাজা পুরু যে তিন জন. দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন.তাহা- 
দিগকে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তাহাদের সঙ্গে পার্চমেন্ট 
কাগজে গ্রীক ভাষায় লিখিত পুরু রাজার .একখানি পত্র ছিল। 
তাহাদের সঙ্গী শরদণাচাধ্য নামে এক ব্যক্তি এথেন্স নগরে 
চিতাঁরোহণ করিয়া আত্মনাশ করেন। তাঁহার সমাধিতে 
তাহার নাম ধাম লিখিত আঁছে। 

ভাৱো (4. V৭arr০) বলেন যে রোমের রি 
পম্পির নিদেশান্ুসারে রোম হইতে ভারতে বাণিজ্য করিতে 
যাইবার একটি পথ নির্দিষ্ট হইয়াছিল.। . 

কণীলিয়স - নেপস বলেন যে বাণিজ্যার্থ কতকগুলি 
ভাঁরতবাঁসী বাত্যাবিতাঁড়িত হইয়া জার্মানী দেশে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। * 

সারাসেন জাতীয় তেরিবিস্থাস ভারতের সহিত বিস্তীর্ণ 
ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন (২৭৮ খৃষ্টাব্দে )। তিনি ভারতবর্ষে 
যাতায়াত করিয়া. দর্শন শাস্ত্রে সুপপ্তিত হইয়াছিলেন । 
(4১191751909 ), | SA 


AN 


ষ্টোবিয়ুস্‌ টিনা টা বলেন ন সিরিয়া বে ২১৮ 
২২২ খুষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষ 'হইতে কতকগুলি লোক 
আসৈন প্রধানের নাম Dandamis Sandanes. 

. পসেনিউস (Pausani৷৪) স্বদ্বেশীয়' বণিকদিগের নিকট 
শুনিয়া লিখিয়াছেন যে ভারতে স্বর্ণ ও তাত্র ধাতুর প্রাচুর্য 
থাকিলেও সেখানে মুদ্রার বড় বেশী প্রচলন ছিল না। 
তাহারা অপর জাতির সহিত দ্রব্য বিনিময়ে র্যবসায় করি- 
লা 0১৪ ৃ 
শ্রীচার্ন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


প্রাচীন ভারতে ফৌজদারী. 
বিভাগ । 


ই 'মন্তুর ‘সময় হইতে: সপ্তম এরি সময় পর্য্যন্ত 
চিরকালই. 'পাঁষগুগীড়ন জগতের একটা জটিল সমন্তা হইয়া 
রহিয়াছে । শাস্ত্রের পবিত্র . উপদেশ, ধর্ম্যাজকের. উচ্চ 
কগধ্রনি, পুণ্যাত্মার জন্ত স্থষ্ট,. বিবিধ ‘জ্যোতির্ময় লোকের 
সম্মেহ.-আহ্বান, পাপের বিভীষিকাময় চিত্র পাষগুকে 
অবনীতল'হইতে অন্তহিত করিতে পারে নাই. রাজশক্তি 
ও সমাঁজশক্তির সমবেত 'চেষ্টা, তহার কুটিল. গতির . প্রতি- 
রোধ করিতে অক্ষম হ্ইয়াছে। শিক্ষার আদর্শ পরিবর্তিত 
হইয়াছে, সমাঁজের আদর্শ পরিবন্তিত হইয়াছে, রাজ্যশাসন 
বৈজ্ঞানিক প্রণাঁলীর বিষয়ীভূত হইয়াছে, জড় প্রকৃতি নানা 


অভিনব উপায়ে মানবের দাসত্বে নিয়োজিত হইয়াছে ; কিন্তু , 
রাজনীতি ও সমাজনীতিকে .বিদ্রপ করতঃ পাষণ্ড আপন 


আসন অটল: রাখিয়াছে.। 'তাহার কার্য্যপ্রণালীর প্রসার 
বই সঙ্কোচ হয় নাই। : তাহার প্রক্রিয়া মানবের উন্নততর 
বিষয়জ্ঞানকে সারখ্যে নিযুক্ত করিয়৷ নান! নূতন ks দিকে 
ধাবিত হইতেছে। 

.. কত ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাঁষগুকে সংশোধন 
ও নির্যাতন করিবার জন্য যে কত অদ্ভূত বিধি প্রণীত হইয়াছে 
তাহা-ম্মরণ-করিলে মানবচরিত্রের অনেকটা মর্শগ্রহ করিতে 
পারা যায়। -বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বহু 'দেশভ্রমণ-“করিতে 


প্রাচীন ভারতে ফৌজদারী বিভাগ | 


, রুরিয়া গিয়াছেন। 
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ছা করি না। | কিছু ঘা ঘরের “খবর ₹নইয়াই ও আগাতত 
পাঠকের নিকট উপস্থিত। ' | 

অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় প্রাচীন .ভারতের একটু 
বিশেষত্ব এই যে, অপরাধের বিচার ও প্রতিকারের ভার কেবল 
রাজার বা রজিপুরুষের উপর নহে, আঁংশিকরূপে সমাজের 
উপরও এই ভার স্তস্ত। আধ্যাবর্তের . ব্যবস্থাপকগণ 
অপরাধীর রাজদণ্ড ও সমাজ?ও দুই প্রকার দণ্ডেরই ব্যবস্থা 
পরকালের জন্য আত্মার বিশুদ্ধি তাঁহা- 
দের প্রায়শ্চিত্ত-বিধির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও ইহা যে সামা- 
জিক' দণ্ডেরও ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহৃত হইত. স্থৃতিশাস্ত্ে .তাহার 
স্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হয়। . 

বলা বাহুল্য সংহিতাকাঁরদিগের এই. শীসনবিধি মুসল- 
মান ওঁতিহাসিকের বর্ণিত বঙ্গের শেষ হিন্দু নরপতির নায় 
জননীর অস্বাভাবিক চেষ্টায় কোন. শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হইয়াই 
আপনার, কার্যযভার গ্রহণ করে..নাই। রাঁজপদের ও শাসন- 
বিধির আবির্ভীর-সমাঁজের ক্রমবিবর্তনের ফল। বহিঃশত্রর 
আক্রমণ. হইতে দেশরক্ষা এবং .অন্তঃশত্রর কবল হইতে 
আত্মরক্ষা প্রধানতঃ এই উভয়ের-জন্ত এক হস্তে শক্তি- 
সঞ্চয়ের প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন “হইতেই রজিপদের 
স্থষ্টি। মানব-সমাজ ক্রমশঃ-এই প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছে 
এবং ক্রমশঃ এই প্রয়োজনের পরিবর্তন ও পরিবদ্ধনের সঙ্গে 
সঙ্গে রাজ্যশাসন বিধিরও পরিবর্তন ও, পরিবর্ধনে মনোযোগ 
দিয়াছে । আমাদের দেশে যে:"কৃত প্রাচীন. কাল হইতে 
সভ্যতার অনুমোদিত প্রণালী. অনুসারে. রাঁজকার্যের 
আরগ্তকতা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে প্রত্রত্ত্ববিদের গবেষণা 
এবং এতিহাসিকের চিন্তা. তাহা নিরূপণ করিতে অক্ষম! 
যখন শ্রীশদেশ' বর্ধরতায়, আচ্ছন্ন, যখন রোম নামক কোন 
নগর জন্মগ্রহণ করে নাই, যখন 'গল্‌ ও. ব্রিটেন্‌ 'অন্ধকারের 
কুক্ষিতে. লুকায়িত, যখন আৰ্য্য খধিগণের শঙ্ঘনা্র সরযৃতীরের 
নিকটবত্তী, তখনও: আমরা ' আধ্যাবর্তে অমাত্যপরিবেষ্টিত 
মাতঙ্গারড় রাজার পরিচয় পাই (খপ্রেদ. ৪র্থ মণ্ডল রথ সুক্ত) 
এইরূপ প্রতাপ-ও-প্্ব্্যশীলী রাজা. যে. আরও. পূর্বকালীন 


. প্রজারক্ষকের . rn 'তাহা : বুঝিতে অধিক আয়াসের 


প্রয়োজন হয় না 
জ্ছাষ্ট নহে ৷." 


- পাঁপীর.আস্মগুদ্ধির ব্যবস্থাও শ্ৃতিশান্ত্রের 
খাগ্থেদের সপ্তম মগ্ডল ৮৬ সুক্তে' আমরা উন্মার্গ- 
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গাঁমী মানবের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আৰ্য্য খধিগণের চিন্তার 
প্রথম নিদর্শন পাঁই। | 
শ্রুতিশান্তে রাজ্যশাসন ও সমাজশাসনের এইরূপ দণ্ডের 
' প্রায়শ্চিত্তমূলক যে অন্কুরের উদ্গম লক্ষিত হয়, ধ্ম্মস্থত্রে 
তাহারই ক্ষুদ্র পাদপরূপে বিকাশ এবং স্মৃতিতে তাহারই শাখা- 
পল্পবাদিযুক্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণতি । অনেক সংহিতায়ই 
রাজদও ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বতন্ত অথচ সংস্থষ্ট ভাবে বিধি- 
বন্ধ। প্রায়শ্চিত্তের ভীষণতাঁকে স্থলবিশেষে রাজদণ্ডের 
ভীষণতাঁও অতিক্রম করিতে পারে নাই। আবার মন্তু- 
সংহিতার ৮ম অধ্যায়ের ৩১৮ সংখ্যক শ্লোক হইতে দেখা যায় 
স্থৃতিশান্ত্রের মতে নৃপতিকর্তক দণ্ডিত ব্যক্তি পাপমুক্ত 
হইয়! পুণ্যাত্মার ন্যায় স্বর্ঁলোকে গমন করে! “রাজ 
 নিদ্ধতদপ্ডাত্ত কৃত্বা পাপানি মানবাঃ নির্মালাঃ স্বর্গমায়াস্তি 
সন্তঃ্কৃতিনো যথা ॥” রামায়ণকার প্রথানতঃ এই শ্লোকের 
নজির ধরিয়াই বালীবধ সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন এবং 
অন্থার সারমেয় কর্তৃক অভিযুক্ত ব্রাহ্মণকে রামচন্দ্রের নিকট 
দগ্তপ্রারথী স্বরূপ চিত্রিত করিয়াছেন । যদিও এই রামায়ণেই 
আবার রাঁজদগুপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ আছে; 
' কিন্তু উল্লিখিত শ্লোক ও তাহার সমর্থন হইতে স্পষ্টই প্রতীয়- 
মান হয় যে, বিচারালয়ে দণ্ডিত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত সাধারণতঃ 
নিশ্রয়োজন বলিয়া গণ্য পক্ষান্তরে, কতাপরাধ/, 
ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও বিচারালয়ে দণ্ডিত হইবে কি না 
তাঁহার স্পষ্ট নির্দেশ না থাকিলেও মন্ুর ৯ম অধ্যায়ের ২৩৫, 
২৪০ সংখ্যক শ্লোক প্রভৃতি হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
এরূপ প্রায়শ্চিত্ত রাজদ্বারে . বিবেচিত হইত এবং সেই 
বিবেচনার উপর দণ্ডের তারতম্য নির্ভর করিত। যেখানে 
অপরাধ ব্যক্তিবিশেষের অপকারে নিয়োজিত হইয়াছে, | 
সেখানে সেই অপকারের প্রতিকার যে প্রায়শ্চিত্তকারীকেও 
করিতে হইত তাহা নিশ্চিত। 
আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বিবিধ প্রায়শ্চিত্তবিধির সমা- 

লোচনা করতঃ স্থৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ী পগ্ডিতগণের কাধ্যক্ষেত্র 
আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে প্রাচীন আধ্যাবর্তের 
বিচারালয়ের কাধ্যাবলী সমালোচনা করিতে হইলে শাস্ত্র. 
বিহিত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ও তাহার সহিত বিচারকা্যের 
অব স্মরণ রাখা আবশ্যক, এই জন্তই এ সকল কথার-উল্লেখ 


হত । 


পশলা 


[ ৫ম ভাগ। 
করিলাম! বহুল: প্রায়শ্চিত্তবিধির সমাবেশ সত্তেও ' অপ- 
রাধের নিবারণ ও অপরাধীর দণ্ড যে রাজ্যশাসকেরই কাৰ্য্য, 
শাস্ত্কারগণ তাহা পরিস্ফুট বাক্যে নির্দেশ করিয়া! গিয়াছেন। 
সমাজ আপনার-পবিত্রতা রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেও রাজাকে 
এই গুরু কর্তব্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করে 
নাই। সমাজ অপরাধীকে আপন সীমানার ' মধ্যে ' স্থান ' 
দিতে না পারে, প্রবল অভিমত বিরুদ্ধে উত্থাপন করিয়া 


তাহার মানসিক অবস্থার উপর ক্রিয়া করিতে পাঁরে ; কিন্তু 


অপরাধী স্বয়ং মস্তক অবনত না করিলে তাহার কেশ স্পর্শ 
করিবার অধিকার সমাজের নাই-__প্রাচীন আধ্যাবর্তেও ছিল 
না। প্রজার স্বাধীনতার প্র।ত হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার 
এখন যেমন রাজার, তখনও তাহাই ছিল। 

এই অধিকাঁর পরিচালন! করিবার সময়ে অন্ত ধর্ম্মনীতি 
পদদলিত না হয়, তজ্জন্ত বর্তমান সভ্য জগৎ নানা প্রকার 
ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছে । যিনি অপরাধের মূলোচ্ছেদ ' 
করিবার জন্য দায়ী এবং অপরাধীর দণ্ডবিধাতা তিনি এক 
দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিতে গিয়া অপর দিক্‌ হইতে লক্ষ্য- 
ভ্ৰষ্ট হইবেন ইহা অস্বাভাবিক নহে।- অথচ দণ্ডশাঞ্জের 
একটা মূল বিধি এইযে, দোষী ব্যক্তি নিষ্কৃতি পায়, পাউক, 
নির্দোষ ব্যক্তি যেন দণ্ডিত না হয়। এই জন্ত' রাজার ঘা 
রাজশক্তির যথেচ্ছাচাঁরিতা সংযত রাখিবাঁর জন্য নান! প্রন্কৃত 
বা কাল্পনিক বিভীষিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপকের নানা বিধানের 
অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায় । ইংলণ্ডে এই উদ্দেশ্যে 
ব্যবস্থাবলী বিধিবদ্ধ করিবার এবং অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্য 
প্রজাশক্তি অনেক ' বার. রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইয়াছে, রাজশক্তির প্রতিকূলতাচরণ করিয়া ক্রমশঃ বল 


সঞ্চয় করিয়াছে এবং অবশেষে রাজাকে ব্যবস্থাপকের এবং 


বিচারকের আসন হইতে কাধ্যতঃ অপসারিত করিতেও 
ক্রটি করে নাই। প্রাচীন আধ্যাবর্তে- এরূপ সংঘর্ষের 
আবন্তকতা হয় নাই। ইংলণ্ডে যেখানে প্রজ্জাপুঞ্জ পাশববল 
প্রয়োগ করিয়াছে, আধ্যাবর্তে সেখানে ধর্মের শাসন এবং 
ব্রাহ্মণধিগের প্রতিপত্তি দ্বারা কার্ধ্যোদ্ধার হইয়াছে । আর্ধ্যা- 
বর্তের হিন্দু রাজা ইশ্বর-প্রেরিত পুরুষ হইলেও ব্যবস্থাপক 
নহেন। শাস্্রকার খষিরা তৎকালীন সভ্য জগতের প্রতি- 
নিধি স্বরূপ রাজার কর্তব্য পু্খানুপুজ্খরূপে নির্দিষ্ট, করিয়া 


উষ্ঠ, ble 1 ] 


দিয়াছেন; . ভীহার, পাচ্ছেলন রর হয় তজ্জন্ত পার্থিব, ও 
অপার্থিব নানা প্রকার শাসনে তিনি বদ্ধ। তিনি আইন- 
কর্তা নেন ; আইনের প্রয়োগকর্তী। - ' 

খষিরা এই গুরু কর্তব্ভার আপন'স্বন্ধে গ্রহণ করিয়া 
ব্যবস্থাপক সভার সাহায্য ব্যতীত- কিরূপে তাহা বহন 
করিয়াছেন আমরা সংক্ষেপে -তাহাঁরই রি আলোচনা 
করিব।' 


অপরাধের 'বিচারকালে বাকিটা ভিড উপর: 


লক্ষ্য রাখা" মানবসমাঁজ ক্রমশঃ আবশ্যক মনে করিয়াছে 
তাহার প্রধান একটা'এই যে, দণ্ডের প্রকার: ও. পরিমাণ 
এরূপ হইবে যাহাতে অপরাধীর চরিত্র সংশোধিত হয় এবং 
অন্ত লোক ভীত: হইয়া অপরাধের কাৰ্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় 
_ অথচ সমাজের জীবনীশক্তি- ও নৈতিকশ্‌ক্তি অক্ষুণ্ন থাকে 
এবং মিথ্যা অভিযোগের প্রবৃত্তি বন্ধিত না হয়। সংক্ষেপতঃ 
দণ্ডের উদ্দেশ্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের- পালন। এই: উদ্দেশ্য 
বহু প্রাচীন কাল হইতেই আৰ্য্য ব্যবহারশাস্ত্রের লক্ষ্য 
অপরাধীর এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা বা অকারণ বিরক্তিজনক 
অভিযোগ আনয়ন করে এ উভয়েরই দণ্ডের আবশ্যকতা 
স্থৃতিগ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে নির্দিষ্ট রহিয়াছে । দণ্ডের পরিমাণ স্থির 
করিবার সময় খষিগণ: কোন কোমল প্রবৃত্তি দ্বারা অভিভূত 
হন নাই এবং বিচারক এরূপ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়! 
_ শিথিলহস্ত ‘না হন, তজ্ঞন্ত তাঁহার প্রতি শাসনবাক্য 
প্রয়োগেরও 'ক্রটি করেন নাই। অতি প্রাচীন কালে 
পৃথিবীর অনেক স্থানে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব ইয়ুরোপে, 'চৌধ্য, 
নরহত্যা ইত্যাদি সামাজিক অপরাধ সাধারণতঃ ব্যক্তিগত 
অপকার স্বরূপ গণ্য হইত; কিন্তু আধ্যাবর্তের আদর্শ চির- 
কালই 'তাহা অপেক্ষা উচ্চ। “এই সকল অপরাধের.নিবারণ 


ও প্রতিকার যে রাজ্যশাসনের একটী প্রধান অঙ্গ এবং" 


রাজপক্ষ হইতেই যে তাহার - সম্যক্‌ ব্যবস্থা আবশ্যক, 
অপহৃত দ্ৰব্য বা তাহার দ্বিগুণ প্রত্যর্পণ করাইলেই যে 
তস্কবের প্রতি রাজার কর্তৃব্যের শেষ হইল না,'বহু প্রাঁচীন- 
কাল হইতেই এদেশে তাহা স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে । স্থৃতি- 
গ্রন্থে পদে পদে তাহার প্রমাণ পাওয়! যায় । 

ইংলগ্ডে'জুরি দ্বারা: বিচারপ্রণালী রাজশক্তি' ও প্রজা, 
শক্তির ভীষণ সংঘর্ষের -ফল। ইংরেজরাজ উহা আপন 


প্রাচীন ভারতে ফৌজদারী বিভাগ । 


৩২৫ 


ইচ্ছায় দরিদ্রকে, মুষ্টভিক্ষা হ স্বরূপ প্রাক টি করেন 


নাই. জন্‌ ষ্টয়ার্ট মিলের বহু পূর্ব হইতেই ইংরেজ সামা- 
জিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপনার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার 
জন্য লালায়িত এবং তাহা অজ্জন করিতে সচেষ্ট। প্রাচীন 
ভারতে- যখন: রাজ্যবিশেষের পরিসর অল্প ছিল, যখন এক 
রাঁজার মুলুক হইতে অপর রাজার মুলুকে যাইতে বান্পীয় 
যানের সাহায্য ব্ঁতিরেকেও 'প্রজাকে গলদ্ঘর্মা হইতে 
হইত না, যখন, রাজা স্বয়ং বা তাহার নিযুক্ত প্রাড় বিবাক্‌ 
সমস্ত অভিযোগের মীমাংসা -করিতে সমর্থ হইতেন, যখন 
রাজা প্রজাদিগের নিকটে অবস্থান- করতঃ তাহাদের রীতি 
নীতি, মতিগতি- ও কাৰ্য্যকলাপ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ 
অভিজ্ঞ ছিলেন, যখন বিবিধ প্রতিদ্বন্দী ধর্মবিশ্বাস ও সামা- 
‘জিক ব্যবহার বিচারকের মস্তিষ্ক আলোড়িত করিবার জন্য 
পরম্পরের প্রতিবাসিত্ব স্বীকার করে নাই, তখনও খধাধিগণ 
বিচারবিভ্রাটজনিত: ব্যক্তিগত স্বাধানতা লোপের প্রতি- 
বিধান ‘করিতে উদাসীন ছিলেন 'না। ভারতে (হয়ত 
তখনও ভারতবর্ষ নামের সৃষ্টি হয় নাই ). তখনও জুরি 
ও এসেসার নিয়োগের প্রথা প্রচলিত" 
মনু বলেন ঃ= 
ব্যবহারান্‌ দিদুক্ষুত্ত ব্রাঙ্মণৈ সহ টি | 
মন্ত্রন্ঞৈ মপ্ৰিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাং॥ - 

ব্রাহ্মণ .ও অমাত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া বিনীতভাবে 
রাজা বিচারকা্য্যের জন্য সভায় প্রবেশ 'করিবেন। কেবল 
আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়! বিচারকাধ্য নির্বাহ 
করিতে রাজাকে: শাস্ত্কার পরিষ্কার বাক্যে নিষেধ করিয়া 
গিয়াছেন। 

রাজা যখন স্বয়ং বিচারকাধ্য নির্বাহ টা অক্ষম 
তখন'তাহার নিযুক্ত প্রাড় বিবাক “সভ্যৈরেব ত্রিভি বৃতিঃ” 
অর্থাৎ তিন জন সভ্যের সহিত মিলিত হইয়া বিচারকাধ্য 


'তরস্ত করিবেন। যদিও মন্ুসংহিতায় রাজার সহকারী 


ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীদিগের এবং প্রাড়বিবাকের সহযোগী 'সভ্য- 
ত্রয়ের ক্ষমতা ও কাধ্য পরিষ্কাররূপে নির্দিষ্ট নাই, তথাপি 
গ্রন্থের ভাব ও ভাষা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়াই যুক্তিযুক্ত যে, রাজার সহযোগী মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণগণ 
এসেসার স্বরূপ এবং প্রাড়বিবাকের সহযোগী সভ্য্রয় 


৫ 


রি, ₹ স্বরূপ কাৰ্য্য টন ক্া্ধাদির' হি, একত্র 
হইয়া.বিচারের ব্যবস্থা কেবল মনুসংহিতায় নহে, যাজ্ঞবন্ধ্ 
, সংহিতায়ও স্পষ্ট নির্দিষ্ট আছে। গৌতমসংহিতাঁকার কেবল 
সন্দেহ স্থলেই রাজাকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইতে 
উপদেশ দিয়াছেন; কিন্ত মন্ুসংহিতার ব্যবস্থাই সর্ধোপরি 
প্রবল ও প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। জুরির শপথ- 
গ্রহণের কোন ব্যবস্থা না থাকিলেও প্রাড়বিবাক্‌ জুরির 
প্রতি বিচারের পূর্বে যে সকল সাবধানতার বাক্য প্রয়োগ 
করিবেন বলিয়া ব্যবস্থা আছে তাহা শপথের রূপান্তর মাত্র। 

_ বিচারকালে চপলতা- নিবারণের জন্য উপবেশনাদি 
সম্বন্ধে, যে সকল বিধান আছে তাহা কাহারও কাহারও 
নিকট বালকোচিত. বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; কিন্ত 
আধুনিক অনেক বিচারক তাহা . মনোযোগপূর্বক পাঠ 
করিলে-উপক্ৃত বই অপরৃত হইবেন না । 

মন্থসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ শ্লোকে এবং 
যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতায় অধধীগ্রতার্থী প্রভৃতির বাস্াবয়বের প্রতি 
দৃষ্টি রাখার উপদেশ আছে। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় 
বর্তমান কাৰ্য্যবিধি আইনের er৷ean০Uu৮ আচরণ ও ভঙ্গী 
সম্বন্ধীয় উপদেশ কত 
অন্তুমোদন ক্রমে আধ্যাবর্তের বিচারালয়ে প্রতিগালিত হইয়! 
আসিতেছে। মন্ণুর অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তবিংশ শ্লোকে 
কোর্ট -অব্-ওয়ার্ড সের ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থা অন্য সংহিতায়ও 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কেবল ধনীর সন্তানের জন্ত 
নহে, অনাথ নাবালক মাত্রেরই সম্পত্তি তখন অপচয় এবং 
শক্র ও মিত্রের কবল হইতে রাজার বিশেষভাবে রক্ষণীয় 
ছিল। | 

অস্বামিক মালের ভার এক্ষণে i রাজ ছয় মাস 
পর্যন্ত গ্রহণ করেন এবং-ও সময়ের মধ্যে উহার স্বত্বাধিকারীর 
উপস্থিতির জন্য ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয়। মন্ধুর অষ্টম 
'অধ্যায়ের ত্রিংশ শ্লোক হইতে দেখিতে পাওয়! যায় সেকালে 
রাজার উহা তিন বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষা করিবার ব্যবস্থা ছিল 
এবং ঘোষণা প্রচারেরও ত্রুটি ছিল না। গোৌতমসংহিতা- 
কার এক বৎসর পর্য্যন্ত রাজার উপর এই ভার অর্পণ 
করিয়াছেন। 

মন্ুর অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্শত্তম শ্লোক হইতে দেখা যায় 


. 


যায়া 


প্রাচীনকাল হইতে খধিদিগের' 


Ln দা 


ক তাক 


অধর উপর উতর ক্ষমতা ছানি জিডি মাত্রায় 
ছিল। প্রাপ্য ধন উদ্ধারের জন্য অধমর্ণের দ্রব্যে হস্ত- প্রদান 
করিতে ইচ্ছুক হইলে তখন দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা উত্তমর্ণকে 
বিভীষিকা! প্রদর্শন করিত না। 

বর্তমান ব্যবহারশান্ত্রে সাক্ষীর সংখ্যার কোন নির্দেশ 
নাই। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে এবিষয়ে নানা প্রকার অপরাধে 
নানা-প্রকার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়! মন্গুর অষ্টম অধ্যায়ের চতুঃ- 
সপ্ততিতম শ্লোক এবং বিঞ্সংহিতা হইতে দেখিতে পাওয়া 
যায়, বর্তমান প্রমাণবিষয়ক আইনের সর্কপ্রধান মূল- 
নীতি কত প্রাচীনকাল হইতে আধ্য ব্যবহারশাস্ত্রে 1নবদ্ধ 
রহিয়াছে! 

“সমক্ষ দর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি” | 

শোন! কথা (Hearsay) তখনও প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহথ- 
হইত না। যদিও বিষ্ণুসংহতায় সাক্ষী মৃত বা দেশাসন্তরগত 
হইলে তাহার বাক্য যাহারা শ্রবণ করিয়াছে এরূপ লোকের 
সাক্ষ্য গ্রহণের' ব্যবস্থা আছে; কিন্ত তাহা বর্জিত বিধি মাত্র । 
বর্তমান প্রমাণবিষয়ক আইনেও এরূপ বর্জিত বিধি -না 
আছে এমন নহে, তবে তাহা অধিকতর সঙ্কীর্ণ সীমায় 
আবদ্ধ । ভিন্ন ভিন্ন.জাতীয় সাক্ষীর জন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 
শপথ তখন বিধিবদ্ধ ছিল | বর্তমান বিচারালয়ে যে হলফ. 
পড়ান হয়. তাহা একরূপ অর্থহীন হইয়া! পড়িয়াছে। হলফের 
কাধ্যকারিতা স্থির রাখিতে হইলে আবার মনু, বিষ্ণু ও'যাজ্ঞ- 
বন্ধের পদচিহ্ি অনুসরণ করা আবশ্যক । 

প্রাণ্দণ্ড নিবারণের জন্ত যে মিথ্যাসাক্ষ্যের সমর্থন 
আছে বর্তমান যুগ তাহার অনুমোদন করিবে না । 

ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে যে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডের বিধান আছে 
তাহা বিবৃত করিয়া! প্রবন্ধের কলেবর বুদ্ধি করিতে চাহি না. 
সংক্ষেপতঃ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্তমান রুচি 
অনুসারে জাতিভেদে দণ্ডের তারতম্য হিন্দুর ব্যবহারশান্ত্রের . 
প্রধান কলঙ্ক। চৌধ্য, অবস্থাবিশেষে (বিশেষতঃ উচ্চ. 


" বর্ণের স্ত্রীলোক সংস্থষ্ট থাকিলে) পরদার এবং স্ত্রীলোকের, 


নষ্ট স্বভাবের দণ্ড সাধারণতঃ অতি গুরু! চৌর্য্য অপরাঁধে 
ইস্তপদ চ্ছেদন এবং প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। যাজ্ঞবন্ক্য শূল-. 
দণ্ডের ব্যবস্থা দিতেও ক্রটি করেন: নাই। কোন. কোন 
সংহিতাকার অপহৃত দ্রব্যের পরত্ার্পণের ভার গ্রামবাসী, জন- 


ঙ্ষ্ঠ সংখ্যা |) 


পদবাসী অ অথবা আবন্তক নে রাজকোঁধের উপর রি 
হস্ত করিয়াছেন। খাঁজ্ঞবন্্য সংহিতায় অক্ষটরূপে বর্তমান 
কার্যবিধি আইনের ১০৯ ধারার বিধান পর্য্যন্ত দেখিতে 
পাওয়া যায় (২৬৯, ২৭০ প্রভৃতি শ্লোক দ্ৰষ্টব্য )। 

অতি দ্রুত বা অসতর্ক ভাবে শকট চালন, রাজপথে 
বিষ্ামূত্রত্যাগ, রাজপুরুষের উৎকোচগ্রহণ, পণ্য দ্রব্যের 
শুন্ধ সন্ধে রাজাকে প্রতারণা করার চেষ্টা প্রভৃতি অপ- 
রাধেরও- দণ্তব্যবস্থা এই প্রাচীন ব্যবহারশাস্বরে লক্ষিত হয় ।' 
অবশ্য এমন অনেক কার্য্য তখন- অপরাধস্বরূপ গণ্য হইত 
যাহা এক্ষণে দেওয়ানী আদাঁলতের বিচারাধীন হইয়াছে 
এবং ধর্ম্মপরীক্ষা দ্বারাও যে অনেক বিচী'রকার্ধা- নিষ্পন্ন না 
হইত তাহা নহে ; কিন্তু সমস্ত বিবেচনা করিলে আর কোন্‌ 
দেশে এত পূর্বকালে এমন সভ্যতা-প্রণোদিত দণ্ডবিধি 
দৃষ্টি গোচর হয়? পাঠক, মন্ুর নবম অধ্যায়ের ২৩৩ শ্লোকে 
Res Judicataর ব্যবস্থা পর্য্যন্ত দেখিবেন। বিষুসংহিতাকাঁর 
রাজসাহ্ষীক সসাক্ষীক ও অসাক্ষীক তিন প্রকার দলিলের 
উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত দলিলে কি বর্তমান 
Registration প্রণালীর পূর্ববাভাষ, দুষ্ট হয় না? যাজ্ঞবন্ধ্য 
ংহিতায় ধিন্কারদণ্ড, বাক্যন্রণাদণ্ড, অর্থদণ্ড ও শারীরিক 
দণ্ডের স্পষ্ট উল্লেখ. আছে। আধুনিক ভারতবর্ষীয় 
দ্গডবিধিতে স্থলবিশেষে প্রথমোক্ত ছুই প্রকার দণ্ডের 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নৃতন। তবে ইহা স্বীকাধ্য যে অঙ্গচ্ছেদ ও 
বধদগ্ডের ব্যবস্থা অতিরিক্ত মাত্রায় ছিল। বোধ হয় তখনও 
হিন্দু-হৃদয়ের কোমলতা বর্তমান আকার ধারণ করে নাই 
এবং কারাগারের ব্যবহার সম্যক্রূপে আরবন্ধ হয় নাই। 

মন্ুর অষ্টম অধ্যায়ের ৩৩৬ সংখ্যক শ্লোকে দেখা যায় 
রাজা স্বয়ং বিচারকের শাঁসন-বহিভূতি ছিলেন না। যে 


অপরাধে অন্তের একপণ দণ্ডের বিধান, রাজার দণ্ড সেখানে 


সহশ্রপণ । এবিষয়ে পাশ্চাত্য ব্যবহারনীতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ । 
তুলাদণ্ডে ওজন করিলে কোন্টীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইবে 
তাহা বিবেচনার বিষয় । | 
সাধারণতঃ ব্রাহ্গণাদি উচ্চ বর্ণের প্রতি লখুদণ্ডের ব্যবস্থা 
, থাকিলেও মন্ুর ৮ম অধ্যায়ের ৩৩৭ ও ৩৩৮ শ্লোকে গুণ- 
দোষন্ঞ ব্যক্তির গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া 
যায়। আপাততঃ এই দুইটা শ্লোক প্রক্িপ্ত বলিয়া 


চর 


প্রাচীন ভারতে ফৌজদারী বিভাগ । | 


৩২১ 


| বিবেচিত কইতে পারে; উজির লিউ সহিত রি 


বিষয়ে সামঞ্জস্ত থাকায় সে সংশয় দূরীভূত হয়। ' 

-,, হিন্দুর ব্যবহারশান্র প্রজাকে আত্মরক্ষার অধিকার 
দিতে ক্রটি করে নাই ; বরং এ. বিষয়ে. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
রক্ষা করিতে গিয়া স্থলবিশেষে সীমা অতিক্রম করিয়াছে 
কি না তাহাই বিবেচনার বিষয় । 

“নাততায়ি বধে দৌষঃ হন্তর্ভবতি কশ্চনঃ” 
আততায়ীকে বধ করিলে হস্তার. কোন দোষ নাই। সাধা- 
রণতঃ আততায়ীর তালিকা বিশেষ দীর্ঘ না হইলেও বিষ্ণু- 
সংহিতাকার কীত্তিহারককে পর্য্যন্ত এই তালিকায় ভুক্ত 
করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রজাপালক বিষ্ণুর সংহিতায়ই 
রক্তপাতের ব্যবস্থার মাত্রা অতিরিক্ত । ভাষাতত্ববিদ্গণ 
এই ফংহিতাকারের, সহিত গ্রীদদেশীয় ডেকোর অভিন্নত্ 
সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না লেখক তাহ 
অবগত নহেন। 

প্রাচীন আধ্য ব্যবহারশান্ত্রে গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবার 
জন্ত সাক্ষীর প্রতি নির্যাতনের কোন ব্যবস্থা নাই ।. অপরাধ 
স্বীকার করাইবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি নির্যাতনের 
কোন ব্যবস্থা নাই। প্রমাণের ভার অভিযোক্তার উপর! 
শাসন ও বিচারবিভাগ রাজার নিজহস্তে থাকিলেও প্রাড়- 
বিবাক্‌ নিয়োগ এবং মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ও সভ্যদিগের সহযোগিতার 
ব্যবস্থা থাকায় কার্্যতঃ অন্ততঃ আংশিকরূপে পৃথক্‌। জুরী 
বা এসেসরের সাহাধ্য কেবল প্রধান প্রধান - অপরাধের 
বিচারে সীমাবদ্ধ নহে, ফৌজদারী. ও দেওয়ানী “বিচার মাত্রেই 


এই সাহায্যের আবশ্তকতা স্বীকৃত। এই সকল বিষয়ে 
আধ্যাবর্তের ব্যবহারনীতি বোধ হয় তৎকালীন জগতে 


সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বলা বাহুল্য তখনও 
ব্যবহারাজীব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই। -বিচারের পূর্বে 
কোর্টফিগ্রহণের. কোন -ব্যবস্থ দৃষ্ট হয় না। উপযুক্ত কারণ 
ব্যতীত অভিযোগ . আনীত . হইলে তাহার সরাসরিভাবে 
প্রতীকারের ক্ষমতা রাজার হস্তে যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় 
বোধ হয় কোর্টাফ ছার! অভিযোক্তার দায়িতজ্ঞান 
করাইবার প্রয়োজন হয় নাই । 

দণ্ডবিধি প্রণয়ন করিয়া যাহাতে কাঁধ্যতঃ 
পরিচালন! হয় শাস্ত্রকার তাহার সমুচিত ব্যবস্থা 


উদ্রেক 


তাহার 
করিতে 


৩২৮ 


ভুলেন নাই। “বজা ' ও ১ প্রাডবিবাকের দারা বিচার 
কাৰ্য্য নির্বাহের কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এখন ঘেমন 
রাজপুরুষের! স্থানীয় অবস্থা পরিদর্শনের জন্য আপন অধি- 
কারের মধ্যে ভ্রমণে বহির্গত হন, হিন্দু রাজত্বে তৎসদৃশ 
কিছু ছিলনা এমন নহে। মনু গ্রামপতি, দশগ্রামপতি 
প্রভৃতি উপবিভাগীয় কর্মচারীর নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া 
পরে বর্তমান District Magistrateএর স্থানীয় নগরাধি- 
পতির ব্যবস্থা করতঃ বলিয়াছেন, 
“স তাননু পরিক্রমেৎ সর্বানেব সদাস্বয়ং । 
তেষাং বৃত্বং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্টরেমু তচ্চরৈঃ ॥৮ 
মনুসংহিতায় যে পুলিসের ব্যবগ্া আছে আমরা বাঁন্সীয় যান, 
তাঁড়িত বার্ভীবহ প্রভৃতি বিবিধ উপকরণে সজ্জিত হইয়াও 
তাহার কার্্যকারিতার সমকক্ষতা করিতে পাঁবিয়াঁছি কি না 
সন্দেহ। মন্ুর নবম অধ্যায় পাঠে জানা যায় প্রকাশ্য ও 
গুপ্ত ছুই প্রকার পুলিসেরই ব্যবস্থা ছিল এবং তাহাদের 
কার্যক্ষেত্র অতীব বিস্তৃত ছিল। অনেকের নিকট হয় ত 
মনে হইতে পারে যে, গুপ্তচর আর কিছু অন্ন পরিমাণে 
নিযুক্ত হইলেও হয় ত রাজ্যশীসনের পক্ষে মঙ্গল বই অমঙ্গল 
হইত না। কিন্তু তাহারা সেই সময়ের এবং বর্তমান 
সময়ের দেশের অবস্থার তারতম্য স্মরণ রাখবেন ৷ 
_. জাতিভেদে দণ্ডভেদ এবং প্রাণদণ্ডে মিথ্যাদাক্ষ্যের 
সমর্থন ব্যতীত হিন্দুর দণ্ডবিধির .আরও দুইটী বিষয় 
বৈদেশিক লেখকগণের তীব্র'সমালোচনা আকর্ষণ করিয়াছে । 
১মাঅনেক স্থলে অপরাধের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে 
দণ্ডের গুরুত্ব ও লঘুত্ব স্থিরীকৃত হয় নাই__অন্থপাত যথাযথ- 
রূপে রক্ষিত হয় নাই। ২য়_-স্থানবিশেষে একই অপরাধে 
বিভিন্নদণ্ডের বিধান আছে, .তাহাতে সামগ্রন্তের অভাব 
পাঠকের কর্ণজাল! উৎপাদন করে এবং অপরাধীর অদৃষ্ট 
অনিশ্চিত ছিল এইরূপ অনুমান জন্মাইয়া দেয়। . 
ইহার উত্তরে বলা যায় যে, যেখানে একই সংহিতীয় 
আপাততঃ সামঞ্জন্তের অভাব লক্ষিত হয়, সেখানে টীকাকারের 
সাহায্যে জাতিভেদের সুত্র অবলম্বন করিয়া যতদূর সম্ভব 
সামগ্রস্ত রক্ষা করার চেষ্টা করাই সমীলোচকের কর্তব্য । 
আমরা বলি না যে এইরূপ করিলেই সর্ধত্র সন্তোষজনক 
ফললাভ হইবে। মন্ুসংহিতা বা বিষ্ণুসংহিতার শ্লোক- 


. bs 


a | 


চেষ্টা করুন না, 


৫ম ভাগ। 


শুনি (বিজুসংহিভায়ই অপরাধভেবে দণ্ডের অনপাত- 
রাহিত্য অতিরিক্ত মাত্রায় দৃষ্ট হয় ) স্বয়ং ব্যবস্থাকার্‌ মুদ্রা- 
যন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া যান নাই ; সম্ভবতঃ দেশ- 
কাল-পাত্রভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন বিধির সৃষ্টি হইয়াছিল, মূল . 
ব্যবস্থাকারের মতের মধ্যে তাঁহার শ্রোতৃবর্গ ও টাকাকার- 
গণ যে আপনাদিগের মত সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, 
সংগ্রহকার তাহার পৌর্ধাপধ্য বা অসামঞ্জস্ত বিচার না 
করিয়া একস্থানে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাই 
বিভিন্ন বিধিগুলি সঙ্গমস্থলে গঙ্গা ও যমুনার ন্ায় পৃথক্‌- 
ভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। বাহার! এই 
বিধির প্রয়োগের জন্য দায়ী ছিলেন তাঁহারা অবশ্যই 


.সংহিতার আদর্শ সন্মুখে রাখিয়া নিজের বুদ্ধি বিবেচনা 


ও স্থানীয় ব্যবহার অনুসারে কাধ্যনির্বাহ করিতেন। 
সঙ্গমস্থলে বর্ণের বিভিন্নতা দুষ্ট হইলেও নিয়দেশে যেমন 
তাহা লক্ষিত হয় না, সেইরূপ প্রয়োগস্থলে'' দগ্ডনীতি 
সাধারণতঃ অনিশ্চিত ছিল নাঁ__এইরূপ অনুমান করাই 
যুক্তিযুক্ত । অপরাধের গুরুতা ও লঘুতার সহিত যে 


দণ্ডের গুরুতা ও লঘুতার অনুপাত সর্বত্র রক্ষিত হয় 


নাই তাহারও প্রধান. কাঁরণ-_-হয় ত লেখকের প্রতি 
অনেক “আধ্যসন্তান” বিরক্ত হইবেন কিন্তু সত্যের সরল 
ভাবে উপস্থিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপত্তি 
রক্ষার .চেষ্টা।. সংহিতাকারদিগের ব্যবস্থা আদ্যোপান্ত 
পর্যালোচনা করিলে ব্রাহ্মণের প্রতি অতিরিক্ত অনুগ্রহ 
এবং শূদ্রের প্রতি অতিরিক্ত নিগ্রহ পদে পদে লক্ষিত 
হয়। স্বদ্বেশপ্রেম দ্বারা পরিচালিত হইয়া জগতের 'নিকট 
যিনি যতই কূটতর্ক উপস্থিত করুন না, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার 
ভাগ, হস্তে করিয়া যতই সুগন্ধি জাতীয় গৌরব বিতরণের 
কঠোর সত্যের অপলাঁপ বড়ই দুরূহ 
ব্যাপার। যদি এরূপই হয় যে, দণ্ডবিধি দ্বারা এইরূপ 
জাতিবিভাঁগ বা উচ্চবর্ণের গৌরব সংস্থাপনের চেষ্টার , 
মধ্যে কোন গুঢ় রাজনীতি বা সর্বসাধারণের মঙ্গলজনক 
নীতি নিহিত আছে বলিয়া শাস্তকারগণ বিশ্বাস করিতেন, 
তাহা হইলেও সেই নীতির সারবত্বা স্বীকার করিতে . 
আধুনিক জগৎ পরাজুখ হইবে! যে সময়ের আদর্শ 
রাজত্বে শৃদ্র তাপসের শিরশ্ছেদ একটা প্রধান পুণ্যকর্ম্ম 





৬ সংখ্য।। ] 


বনি কী দা নেই সময়ের তত নীতি 


যেখানে জাতিভেদের অঙ্কুশে নিয়মিত দেখানে তাহা 
বর্তমান সাম্যের যুগে আদৃত না হইলে বিন্ময়ের বিষয় কি 
আছে? 

গো-ব্ৰান্মণের প্রতি অতিরিক্ত অনুগ্রহ, শূদ্রাদি নীচ- 
জাতির প্রতি অতিরিক্ত নিগ্রহ, রাজশীসন দ্বারা বর্ণাশ্রম 
ধর্ম ও নীতি রক্ষার চেষ্টা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কারণ 
বাদ দিলে মন্ুসংহিতার ব্যবহারশাস্ত্র যে তৎকালীন জগতের 
পক্ষে অতি উচ্চ অঙ্গের তাহা কেহই অস্বীকার করিতে 
পারিবেন না। অবশ্য সেই প্রাচীন কালে, সমাজবদ্ধ 
মানবের শৈশবাবস্থীয়, ইতিহাসের জন্মগ্রহণের পূর্বে, ছিদ্র- 
শুন্য, মার্জিত দণ্ডবিধির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। সংহিতাকার- 
গণ কোথাও বা বৃত্াত্তঘটিত বিষয়ের সত্য মিথ্যা নির্ণয় 
স্থলেও বিচারকের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, 
কোথাও বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিতে ভুলিয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু সর্ধানন্ন্দর ব্যবহার-বিধি সময় ও 
পরীক্ষাসাপেক্ষ। বিংশ শতাব্দীর মানদণ্ড দ্বারা হিন্দুর 
ব্যবহারশাস্ত্র পরীক্ষা করিতে হয় কর, কিন্তু তাহাকে 


পৃথিবীস্থ জাতিনমূহের মহাসমিতিতে উৎকর্ষান্ুসারে স্থান | 


প্রদান করিতে হইলে অতীতের কুক্ষিভেদ করতঃ অন্ততঃ 
তিন সহত্র বৎসর পূর্বে দষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে। 

"আধুনিক সমালোচকগণের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান 
ক্রেন যে, প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে বাস্তবিক সংহিতার ব্যবস্থা 
অনুসারে রজি-কাধ্য পরিচালিত হইত না। রাজা আপনার 
বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুসারে পৃথক্‌ বিধি প্রণয়ন করিতেন; 
ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা দ্বারা শৃঙ্খলিত হইয়া কাধ্য করিতেন 
না। তাহাদের অন্থমানের একটা প্রধান কারণ এই যে, 
বর্তমান যুগে কোন হিন্দুরাজ্যে মনুর ব্যবস্থান্থসারে বিচার- 
কাৰ্য্য পরিচালিত হইতে দেখা যায় নাই এবং মুচ্ছকটিক 
নাটকে ব্রাহ্মণের প্রাণ-দণ্ড আদেশের স্তায় প্রাচীন পুরাণ 
" কাঁব্যাদিতে স্থানে স্থানে রাজকার্যে মন্তুর বিধির বিপর্যয় 
দৃষ্ট হয়। 

ইহাদের তর্কের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, স্থানীয় 
আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখার আবগ্তকতা মনু 
*পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া 


প্রাচীন ভারতে ফৌজদারী বিভাগ | 


A 


তাহার ব্যবহারণান্তের মৌলিক নী ই যে 0 রতি 
বিচারকার্যের প্রধান অবলম্বন রি তাহাতে সন্দেহ করা 
নিতান্তই অযৌক্তিক। সমালোচকের স্মরণ রাখা উচিত 
যে ধর্ম ও সমাজের কি ভীষণ বিপ্রৰ যীশুখ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের 
শত শত বৎসর পূর্ব হইতে ভারত-বক্ষ আন্দোলিত 
করিয়াছে। আধুনিক ভারতবর্ষের, দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
কাহার মনে উদয় হইবে যে, এমন দিন গিয়াছে যখন 
মুসলমান বা খ্ৰীষ্টান জগতে জন্মগ্রহণ করে নাই ; কিন্তু বেদ- 
বেদাঙ্গের সরল বা শান্তিময় উপদেশ, স্বৃতির কঠোর শাসন, 
বাল্দীকির মধুর সঙ্গীত ও বেদব্যাসের অলোকসামান্ত 
পাণ্ডিত্য মুণ্ডিতকেশ বৌদ্ধতিক্ষুর নিকট ক্ৃপাগ্রার্থী হইয়া 
সমগ্র ভারতে খ্রিয়মাণ ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে! এই ভীষণ 
গ্রতিদন্দ্িতা, এই অভূতপূর্ব সংঘর্ষ সে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
ভাবে হিন্দুজগতে আপনার প্রভাব বিস্তার করিবে, বর্ণাশ্রম 
ধর্মের নিয়মাবলীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সংহিতার 
ব্যবস্থাবলীর কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগও ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইবে, 
তাহাতে বি্ময়ান্থিত হইবার কি আছে? 

ইংরেজ লেখকগণ যে সময়ে দেশীয় রাজ্যের বিচার- 
প্রণালী প্রত্যক্ষ, করিবার.অবসর পাইয়াছেন, তাহার পূর্বে 
আরও কত বিপ্লব, আরও কত আদর্শ, আরও কত 
বিজাতীয় সমাজের সংঘর্ষ যে এই সকল রাজ্যে আপন প্রভাব 
বিস্তার, করিয়া গিরাছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? 
বিচারকাধ্যে মন্বাদির মত গৃহীত হইত কি না তাহার 
মীমাংসা করিতে গেলে এই প্রকার বিবিধ প্রতিদন্দ্ী 
প্রভাবের পূর্ব সময়ের ইতিবৃত্ত আলোচনা কর! আবশ্যক 
এবং পরবত্তী সময়ে এই বিভিন্ন প্রভাবযুক্ত মতের সহিত 
মিশ্রিত হইয়া মন্বাদির মত রূপান্তরিত ভাঁবে বিচারকের 
কাধ্যাবলী নিয়মিত করিয়াছে কি না তাহাই বিবেচন1 করা 
আবশ্তক। সংহিতার লিখিত জাতিভেদ এমন রূপান্তরিত 
ভাবে বিছ্ধমান বলিয়া কি কেহ বলিতে চাহেন যে, শাস্ত্রকার 
আপনার উর্বর মস্তিষ্ক হইতে তৎকালীন জাতিগুলির 
অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া গিয়াছেন 

বিচারাদি কাধ্যে প্রাচীন ভারতে মন্ুনংহিতাই যে 
প্রধান অবলম্বন ছিল তাহা বুঝিবার জন্য কেবল অনুমানের 
উপর নির্ভর করিতে হয়. না। - মেগাস্থিনিস্‌, হয়েনসঙ, 


৬১০ 


প্রভৃতি যে যে সকল ল বৈদেশি কগণ 'রাজকার্যয কিম্বা NE ক্ষার 
জন্য ভারতবর্ষে পদার্পণ, করিয়াছিলেন, তাহাদের সাক্ষ্যদ্বারাও 
ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়| . . 

- স্থৃতি সংহিতাকারদিগের পরবর্তী কোন কোন লেখকের 
নিকট আমরা জানিতে পারি যে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর 
বিচারালয়ের ক্ষমতা নিয়মিত ও সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল। 
ধর্মচচ্চা ও বৌদ্ধ সমাজের সার্ধজনীন করুণতা বিচারালয়ে 
আপন 'প্রভাববিস্তার করিলেও প্রয়োজনানুসারে দণ্ডের 
কঠোরতা অক্ষুপ্ন ছিল। প্রাচীন. বৌদ্ধজগতের উজ্জ্বল রবি 
মহারাজ অশোকের সময়েও প্রাণদণ্ড বিচারকের অধিকাঁর- 
বহির্ভত হয় নাই। শাক্যসিংহের উদার উপদেশ তাহার 
হৃদয় অমৃতময় করিয়া তুলিলেও তিনি ভুলেন নাই যে, 
স্থলবিশেষে বিষই অমৃত। ভগবদগীতার শ্রোতার যেমন 
অবশেষে. গাণ্তীবধারণ ধর্মসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল, 
মহারাজ অশোকও সেইরূপ রাজার কঠোর কর্তব্য আপনার 
ধর্মের অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
চীন পৰ্য্যটক ফাহিয়ান যখন ভারতবর্ষে আগমন ক্রেন 
তখনও হস্তচ্ছেদদণ্ড প্রচলিত ; কিন্তু তাহার ব্যবহার অতি 
অল্প। খ্ৰীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হয়েন্সঙ 
ভারতীয় বিচারপ্রণালীর মুক্তকঠে প্রশংসা না করিয়া 
থাকিতে পারেন নাই । 

হিন্দু রাঁজাদিগের শাসনে, খষিদিগের দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত- 
বিধির তাপ ও আলোকসংযুক্ত আশ্রয়ে দেশের সামাজিক 
ও নৈতিক অবস্থা কিরূপ দাড়াইয়াছিল একবার স্মরণ করা 
যাঁউক। ফাহিয়ান অপরাধের অল্পতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। অপরাধও এই প্রকারের ছিল যে গুরুতর দণ্ডের 
ব্যবস্থা থাকিলেও অর্থদণ্ডই অধিকাংশ স্থলে ‘যথেষ্ট বলিয়া 
বিবেচিত. হইত। গ্রীক লেখকদিগের মতে, হয়েন্সঙের 
মতে, মিথ্যাব্যবহার, চৌধ্য প্রভৃতি ভারতবষীয়দিগের 
মধ্যে নিতান্ত বিরল ছিল। তস্করের ভয়ে ছার অর্গলরুদ্ধ 
করিতে হইত না। বিচারালয় সংস্থষ্ট কাধ্যই দেশীয় উচ্চ 
" শ্রেণীস্থ লোকের প্রধান অবলম্বন ছিল না। রাজদণ্ড. অবস্থা 
বিশেষে কঠোর হইলেও দেশে ভীরুতা *আনয়ন করে নাই। 
জীবনের আদর্শ উচ্চ ছিল। আমরা অঙ্চ্ছেদ্ বা জাতিভেদে 
দওভেদের : পক্ষপাতী নহি; কিন্ত একবার সেই. প্রাচীন, 


প্রবাসী I. 


| ৫ম ভাগ | 


অল্প, বিকার বিবির সময়োপযোগী স্বাভাবিক ক্রিয়ার 

সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিজ্ঞতাপ্রস্থত কৃত্রিম বিচার- 

প্রণালীর কার্যকারিতা তুলনা করিতে স্বতঃই গ্রনু্ধ হই ৷ 
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভা | 


আল্হার গান । 


হিন্দীভাষায় আল্হা খণ্ড নামক একখানি বীররসপূর্ণ তি- 
হাসিক কাব্য আছে। যে সময় দিল্লীর সিংহাসনে শেষ 
হিন্দু সম্রাট পৃথীরাজ এবং কাণ্ঠকুজে স্বদেশদ্রোহী জয়চন্দর 
রাজত্ব করিতেছিলেন, আল্হায় বর্ণিত ঘটনাটা তাহার 
সমকালীন। আঁল্হা খণ্ডে যে ইতিহাসের মধ্যাদা অক্ষুন্ন 
রক্ষিত হইয়াছে এরূপ বলিতে পারা যাঁয় না। আল্হা 
হিন্দু রাজত্বের ঘটনা সত্বেও উহাতে অনেক মুসলমানের 
নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সম্ভব ও অসম্ভব 
উভয়ই হইতে পারে। কারণ পৃথীরাজের পূর্বেও মহমুদ 
গজনী কয়েকবার পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিলেন। (১) 
যাহা হউক, ইহার মীমাংসা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগণ করিবেন, 
আমার মত লোকের এবিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার 
অধিকার নাই। আল্হায় লিখিত আছে যে, সে সময় 
ব্গদেশে যিনি রাজত্ব করিতেছিলেন তাঁহার নাম 
“সুরুজ ভাঙ্গ” ছিল। কিন্তু জয়চন্দ্রের সময় বঙ্গদেশে শূর 
বংশীয় আদিশুর বার্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
বোধ হয় আদিশুরকেই এদেশীয়গণ স্থরজ ভা নাম দিয়া- 
ছিলেন। যাহা হউক, আল্হার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে 
দিতেছি ।__ 





(১) দিল্লীপতি পৃথণীরাজের রাজ্যশাসনের পূর্বের মুলমানণণ 
কয়েকবার পঞ্চনদ প্রদেশ আক্রমণ করায়, সে সময় মুসলমানের অস্তিত্ব . 
অসম্ভব হইতে পারে না। মহমুদ্র গজনী ত একধাঁর মথুরা পব্যন্ত পদধুলি 
প্রদান করিয়! গিয়াছিলেন। এই সকল কারণে সে সময় যাঁধনিক ভাষা 
প্রচলিত থাকা সম্ভবপর বোধ হইতেছে।. নিঙ্গলিখিত ইংরাজী রিপোর্ট- 
টুকু পাঠ করিলে ইহা! জ্ঞাত হওয়া যায় যে, পৃথীরাজের এক “রেজিমেন্ট” 
মুদলমান সৈন্যও ছিল 1819 171, Annual report. on the 
search for Hindi manuscripts: Year 16co, Ey Syam 
Sundar Das, B. A. 


ষ্ঠ সংখ্যা । | 


চদেলাবংগীয় রাজা পরিমান ১ 9 রি সর ১১৬৬ 
খৃঃ) বীরাগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতিলাঁভ করেন। -সে সময় 
যাহারা বীরপদবাচ্য ছিলেন তাহার! সকলেই, পরিমাল কর্তৃক 
পরাজিত. হয়েন। বিজয়ী বীর পরিমাল মহোবার (২) 
রাজা বাস্থদেবকে সমরে নিহত করিয়া মহোবায় নিজ রাজত্ব 
স্থাপন করিলেন! বাস্ুদেবের তিন কন্যা ও ছুই পুত্র ছিল। 
জোষ্ঠা কন্ঠ! মল্হনাকে (মলহান দেবী) পরিমাল বিবাহ করি- 
লেন। দ্বিতীয়! (বেব্লাদেবী) “দিবলা”; ও তৃতীয়া “তিলকা” 
তখন বালিকা ৷ বাস্ুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম জগনিক ও 
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম মাহিল (মন্ল খা ) ছিল। পরিমাল যখন 
দেখিলেন যে কেহই তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিল না, 
তখন নিজ ইষ্ট দেবতার শপথপূর্ব্বক অস্ত পরিত্যাগ করিলেন 
এবং নিজ “খাঁড়াস্টাকে সিদ্ধুনীরে ধৌত করিয়া! তুলিয়া 
রাখিলেন। একদা. পরমালিক ( পরিমাল ) মৃগয়ার্থ গহন 
বনে প্রবেশ করিয়া তথায় ছুইটী অপরূপরূপলাবণ্যসম্পন্ন 
বালক দেখিতে পাইলেন এবং তাহাদ্দিগকে যত্রপূর্ব্বক 
নিজালয়ে লইয়া আসিলেন। রাণী মল্হনা বালর ছুইটী 
পাইয়৷ অত্যন্ত সুখী হইলেন। বালকদ্বয় বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে 
নিজ কনিষ্ঠা ভগ্নীদ্বয়ের সহিত তাহাদের বিবাহ দিলেন । 
উহাদের নামকরণ হইল, “্দস্সরাঁজ” আর “ব্চ্ছরাজ”। 
পরিমাল “গড় ঝিঝাবট” (৩ ) নামক দুর্গ উভয় ভ্রাতাকে বাস 


Baba 








(১) ইহার প্রকৃত নাম £পরমাহিদেব। ইনি কাঁন্ডিবর্্ন দেবের 
পুত্র । ইহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটা শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। 

(1) Epigraphica Indica, IV Pp. 157. 

(2) Archeological Survey of India XXL. p. 74. 

(3) Indian Antiquary XXV. p. 200. 

(4) Dr. Burgess’s transcription. 

(5) Epigraphica Indica. I. 208. 

(6) Journal of the Asiatic Socierty of Bengal XVII 

Pp. 12. and Archecological Survey 20, p. 37. 


(7) Archeological Survey X-XXI[-pp. 173-174. 

(২) “মহোব!” ইণ্ডিয়ান মিডল্যাও রেলওয়ের একটা ষ্টেশন । 
চন্দেল বংশের (চন্দেল ক্ষত্রিয় বংশের এক শাখা ) আদি পুরুষ চন্দ্রবর্ম্মদেব 
এই স্থানে এক মহোৎসব করিয়! এই স্থানের নাম “মহোৎসব নগর” 
রাখেন । আধুনিক মহোব! সম্ভবতঃ তাহার অপত্রংশ। 

(৩) “ৰি'ঝাবট” আধুনিক বুন্দেলখণডান্তর্গত ছত্রপুর রাজ্য হইতে 
২৭ মাইল পূর্বে অবস্থিত। “আবুরিহান” নামক একজন মুসলমান 
পধ্যটক (ইনি নাকি 'মহমুদ গজনীর সহিত ভারতে আইসেন) এই 
প্রান্তের নাম স্বীয় গ্রন্থে “জজহুতি” এবং রাজ! মানির নাম “খজুরহা” 
লিখিয়াছেন। চীন পরিব্রাজক “হয়েনসঙ্গ” “জজহুতি”কে “চিচিতো” 
লিখিয়াছেন। 


৬৩৩১ 


করিবার জ জন্ত নি করিলেন; এবং তৎসহ ৱিনৰ ধন, 
সম্পত্তি, অশ্ব, হস্তী, সৈন্য, কামান ইত্যাদিও দিলেন। জ্যেষ্ঠ 
সন্বন্ধী জগনিককে “জগনেরী” নামক রাজ্য প্রদান করিলেন । 
কনিষ্ঠ মাহিলকেও একটি রাজ্য দিতেছিলেন, কিন্তু মাহিল ' 
তাহাতে অস্বীক্ৃত হইয়া বলিলেন যে, “তুমি আমাদের 
পিতৃহস্তাঃ রাজ্যাপহাঁরক ! তোমার দান আমি লইতে চাহি 
না, কেবল উদর পূর্ণ করিবার জন্তু একমুঠা অন্ন পাইলেই 
যথেষ্ট । ইহার অধিক .আর কিছুর প্রত্যাশা রাখি না.।” 
কালক্রমে দস্সরাজের তিনটা পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ “আল্হা? 
মধ্যম ‘ধঁধু, কনিষ্ঠ “উদল” (উদয়সিংহ )। বচ্ছরাজেরও 
ছুইটী পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ “মলখে” বা মলখান, কনিষ্ঠ “পরসা”। 
পরিমালের একটা পুত্র হয়; তাহার নাম “ব্ৰহ্মা (ব্রহ্মাজিৎ)। 
ইহাদের মধ্যে ধাধু আর পরসা দাসীপুত্র। *. 

একবার দশহারা পুণ্য তিথি.উপলক্ষে ইহার! সকলে গঙ্গা- 
স্নান করিতে “বিঠুরে” গিয়াছিলেন। সেখানে আরো অনেক 
দেশের হিন্দু রাজারাও আসিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে 
“্বনরসের” নবাব “তাল! শৈয়দ”ও (তালেন্দ খা.) 
আসিয়াছিলেন। “গড় মাড়োর” রাজকুমার করিয়ার সহিত ' 
মাহিলের আলাপ পরিচয় হয়, এবং কথায় কথায় সর্ববাপেক্ষা, 
আশ্চধ্য বস্তু কি আছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। মাহিল 
বলিলেন, “সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বস্ত আমার ভগিনী দিবলা 
রাণীর এক ছড়া *নৌলক্ষা” ( নয় লক্ষ মুক্তার ). হার। . যদি 
তোমরা তাহা লইতে চাও ত অনায়াসে লইতে পাঁর। 
কারণ আমার ভগ্নীপতিদ্বয় এখন বালক বলিলেও হয়। 
যখন মহোবায় ফিরিয়া যাইবে,পথে তুমি হার কাড়িয়া লইও। 
উহাদের সহিত, অধিক সৈম্ভও নাই।” (গুণধর মাহিল 
বোধ হয় ভগ্বীস্সেহাপেক্ষা বন্ধুত্বরই মূল্য বেশী বুঝিয়া- 
ছিলেন )। করিয়া মাহিলের পরামর্শীন্থযায়ী পথিমধ্যে উভয় 
ভ্রাতাকে বন্দী করিয়া নৌলক্ষা হার কাড়িয়া লইল। রাণী 
দিবলা, ও তিলকার কাতর ক্রন্দনে কোন হিন্দুই কর্ণপাত 
করিলেন না ; কেবল নবাব তালা সপুত্রক উহাদের সাহাধ্য 
করিলেন । সেই অবধি দস্নরাজ ও বচ্ছরাজ তালার সহিত 
ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিলেন। কিছুদিন পরে করিয়া রাত্রিকালে 
সহস! সসৈন্যে ঝি'ঝাবট দুৰ্গ আক্রমণ করে। বচ্ছরাজ তখন, 
দুর্গে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি ঘুদ্ধোপলক্ষে গুজরাতে 


টি 


নাভির করিয়া ডি ও সপর্চশৰ i নাক 
হস্তী, এবং বাওয়ার . বেচকা শাল ইত্যাদি লইয়া. গেল। 
দম্মরাজকেও বন্দী.করিয়! লইয়া গিয়া তাহাকে ঘানিগাছে 


' ফেলিয়া তাঁহার তৈল বাহির করিল, এবং. কঙ্কালটা নিজ. 


ুর্গপ্রাকারে ঝুলাইয়৷ রাখিল। আঁল্হা উদ্ল বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইয়া পিতৃহস্তার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।. কিছুদিন পরে 
“হরিদ্বারে” রাজা নিজ কন্ঠার স্বয়স্বর উপলক্ষে লক্ষভেদ করি- 
বার..্যবস্থা করিলেন, এবং ভারতের যাবতীয় নরপতিকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন । .অর্জ্জুনের স্ায়, বধু লক্ষ ভেদ করিলেন । 
( অব্য. রাজকন্তা .“সুমনা”র, পঞ্চগতিলাভ হয় নাই.)। 
কিন্ত ,রাজকুমারী . দাসীপুত্র বলিয়া, ধাঁধুর সহিত বিবাহ 
করতে রাজী হইলেন-ন1।: কাজেই আল্হার সহিত তাহার 
বিবাহ হয়। "এই কারণে, ধাঁধুর সহিত. আল্হার . মনো- 
মালিন্তের স্ষ্টি হয়, এবং ধাধুবিঝাঁবট ছুর্গ পরিত্যাগ পূর্বক 
দিলীপতি পৃর্থীরাজের.শরণাঁপর হইলেন. 

৷. কিছুদিন পরে .মলথে পরিমালকে কহিলেন, 
এখন পৃথক থাকিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার. পিতার 
সম্পত্তি আমাকে প্রদান করুন 1” পরিমাল কহিলেন, “গড় 
সিরসা. (১) ( সিরসা আধুনিক পঞ্জাবে ) .তোমার... পিতার 
ছিল, কিন্তু এখন ! তাহা .দিল্লীপতির . অধীনে রহিয়াছে। 
তোমার ইচ্ছা হয় চাহার কাছ হইতে চাহিয়! লও ।” 

. = মলখে পৃর্থীরাজের নিকট স্বীয় পিতৃছুর্গ পাইবার জনম 
_ আবেদন করিলেন) কিন্ত পৃথীরাজ বিনা যুদ্ধে সুচ্যগ্র , ভূমি 
দিতেও সন্মত হইলেন ন! । যুদ্ধে পৃর্থীরাজের এক পুত্র 
পরাজিত হইলেন মলখে মাতা তিলকা ও ভ্রাতা প্রসাকে 
লইয়া সিরসা গিয়া রহিলেন। গুজরাতের রাঁজকুমারীর 
জন্য ( ২) “টীকা” লইয়া (৩) “( নেগী )” (৪) প্বাওয়ন্‌ 
গড়” খুরিল। কিন্তু কোন রাজাই, সম্বন্ধ স্বীকার করিলেন 
না। কারণ গুজরাতপতির অপরিমিত সৈন্তগণকে যে যুদ্ধে 








'0) কেহ কেহ বলেন ফিরোজাবাদ ও বটেশ্বরের মধাস্থিত কোন স্থানে 


.' ১১৮৯ খৃঃ পরিমলের সহিত পৃথীরাজের সিরদার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই- 


যুদ্ধে আল হাঁ, উদল আদি উপস্থিত-ছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়! পৃর্থী- 
রাজ মহোধা পর্যন্ত চন্দেলাদিগের পশ্টাৎধাবিত, হয়েন। এই যুদ্ধের পর 
চন্দেলাঁদের' রাজ্যের সীমা কেন 'নদীর পূর্বব পথ্যন্ত রহিল ।' মহোধার 
পশ্চিম প্রান্ত চৌহানদিগের অধিকীরভুক্ত হয়; কিন্ত আল হা পাঠে জ্ঞাত 
হওয়া যায় যে সিরসার যুদ্ধে পৃীরাজ পরাভূত হন। 


হিরা { 


Mes 
“আমি - 


1 ভাঁগী। 


পরাজিত ক্ষরিবে: ই রোকন শ্মতিপ্র পানিপ্রহণ - 


করিবে। মলথে “টীকা”. লইলেন, রিস্তু আল্হাপ্রমুখ 
ভ্রাতারা কেহই . সঙ্গে যাইতে রাজী হইলেন না। পরে 
আল্হার..পত্বী রাণী স্ুমনার উত্তেজনাপূর্ণ ধিক্কারবাণীতে 
আলহাকে গুজরাতে যাইতে হইল। মলখের বিবাহের পর 
উদ্লের বিবাহও প্বাদোপ্র রাজকন্যার সহিত সম্পন্ন হয়, 
কিন্ত যুদ্ধ ব্যতীত সম্পন্ন হয় নাই।. ইতিমধো কোন কারণে . 
পরিমাল আল্হার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে নিজ রাজ্য 
হইতে রহিষ্কত করিয়া ছিলেন।. আল্হা জ্যেষ্টমাতুল 
জগনিকের শরণাপন্ন হয়েন, কিন্তু তিনিও ইহাদের প্রতি 
বিমুখ হইলেন। এক সপ্তাহ পূর্বে আল্হার .একটী পুত্র 
ভূমিষ্ঠ হয় ( তাঁহার নাম ইন্দল। ) সেই নবজাত শিশু এবং ' 
সন্যপ্রস্থতা রাণী "সুমনা ও অন্থান্ত পুরজন. সমভিব্যাহারে, . 
ইহারা সিরসায় উপস্থিত হইলেন। . পথে সকলে অনশনে 
ছিলেন; কারণ পরিমাল নিজ রাজ্যে অন্লজল গ্রহণ না করিতে 
দির দিয়াছিলেন। মলখে নিজ রাজ্যে সকলকে সমাদর: 
পূর্বক থাকিবার 'জন্ত অন্থরোধ করিলেন, এবং বলিলেন, 
“যদি আপনি, আজ্ঞা করেন ত মহোবা আক্রমণ করিয়া 
পরিয়ানুকে সমরে হত করি.” আলহা প্রতিপালক, 
পরিমালের উপর হস্তক্ষেপ করিতে, সম্মত হইলেন নু]. 
অতঃপর ইহারা কান্তকু্জের নিকটবন্তী কোনও স্থানে শিবির 
স্থাপন করিলেন, এবং কোন কারণে জয়চন্দ্রের সহিত 
ইহাদের বিবাদ :হয়। পরে জয়চন্দ্র নিজ কনিষ্ঠা কন্তার 
সহিত উদলের বিবাহ দিলেন, এবং আল্হা ইত্যাদিকে বাস 


করিবার জন্য একটী রাজ্য প্রদান করিলেন | 
... প্ৰাঙ্ালেকে” ( বঙ্গদেশের ) রাজার কন্যার বিবাহের 
টাকা লইয়া নেগী কনৌজে ( কান্তাকুজে ) আসিল। : যুবরাজ 


“লাখন” বঙ্দদেশে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন কিন্তুপিতা 
জয়চন্দ্ৰ সন্মত হইলেন না, কিন্তু আল্হ! অভয় প্রদান করিয়া 
বলিলেন, “টীকা” ত লইতেই হুইরে, পরে বঙ্গাধিপ যে কেমন 


(২) আমাদিগের দেশে যেরূপ পত্র কর! বা পাকা দেখ! হয়, টাকাট! 
এই প্রদেশে সেইরূপ । এদেশে কন্যার বিধাহেন্ন সময় নগদ. অর্থ দিবার 
নিয়ম নাই, নগদ অর্থ অবস্থানুসারে টাকার সহিতই দিতে হয়। টাকা 
কন্যা পক্ষ হইতেই বরকে পাঠাইতে হয়। (৩) নেগী ' আমাদের ঘটকের 
মতন এবং ইহারা! প্রায় ব্ৰাহ্মণ ঘা নরক্থন্দর জাতি'হয়। (৪) বাওয়ন্গড় 
অর্থাৎ ৫২ জন নরপতির রাজ্য! 





উঠ সংখ্যা। | 


বার তাহার পরীক্ষা: লইব.। যাহা হউক, আল্হা, উদল, 
ইত্যাদির সাহায্যে লাখন বগ্গাধিপের সৈন্তগণকে পরাজিত 
করিয়া, রাজকুমারীর পাঁণিগ্রহণ করিলেন । 

রাজকুমার ইন্দল্‌ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া একদা পিতৃব্য 
উদ্দলের তত্বাবধানে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। সে 
স্থানে “্বলথ্বুখারার” ( বোখারা ) রাজকন্ঠাও স্নান করিতে 
আপিয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রজাল প্রভাবে নিদ্রিতাবস্থার 
ইন্দলকে তোতাপাঁখি করিয়া নিজ আলয়ে লইয়া যান। 
উদল ভ্রাতৃপুল্রের অনেক অন্ুসদ্ধান করাইলেন, কিন্তু ইন্দলকে 
কোথাও পাইলেন না । ইতিমধ্যে গুণধর কনিষ্ঠ মাতুল 
মাহিল আসিয়া আল্হাকে বলিলেন, “উদল রাজ্যলোভে 
তোমার পুত্রকে হত্যা করিয়া গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়াছে ।” 
উদ্বল ইন্দলের বিষয় কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে না 
পারায়, আল্হা তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। 
ঘাতকের অনুগ্রহে এক্ষেত্রে উদল প্রাণ দান পাইলেন, এবং 
মাসীর ছেলে মালেখের কাছে গিয়া সবিশেষ সমাচার কহি- 
লেন। তিনি পরে সন্ন্যাসী সাজিয়া ইন্দলের সন্ধান ও উদ্ধার 
করেন। অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পর বোখারার রাজকুমারীর 
সহিত ইন্দলের প্রথম বিবাহ হয়। 

এক বার বড় রাণী সুমনা শ্রাবণ মাসে, বাগানে বেনুয়া 
ঝুলিতে (দোলনায় ছুলিতে ) গিয়াছিলেন। সে স্থানে 
কোন গতিকে পথরিয়া কোটের রাজা তাঁহাকে দেখিতে 
পায় এবং যাতুমন্ত প্রভাবে স্ুমনাকে নিজালয়ে লইয়া যাঁয়। 
রাঁজকন্তা পদ্মাবতীর সাহায্যে শিক্ষিত পারাবত দ্বারা সুমনা, 
আল্হাকে নিজাবস্থাজ্ঞাপক পত্র লিখিলেন, কিন্তু আলহা 
বলিলেন, “দূর হউক ছাই ! আমি আর ও পোড়ারমুখীকে 
উদ্ধার করাইবার জন্য প্রজার রক্তপাত .করাইব না ।” অতঃ- 
পর রাণী দেবর মলখেকে সংবাদ দিলেন, 'ও তিনি আসিয়া 
রাঁণীকে উদ্ধার করিলেন। সুমনা পদ্মাবতীর সদ্ব্যবহারে 
তুষ্টী হইয়া তাহাকে নিজ পুত্রবধূ করিলেন। ইহাই ইন্দলের 
দ্বিতীয় বিবাহ । 

সিংহলদ্বীপের রাজছুহিতা পরিনীর সহিত কোন গ্রতিকে 

কুমার ইন্দলের সাক্ষাৎ হয় এবং গান্ধর্ব বিবাহ হয়। এদিকে 
সিংহলেশ্বর গুজরাতের রাজিপুভ্রকে জামাতা করিবেন মনঃস্থ 
করিলেন। যথাসময়ে রাজকুমারীর বিবাহ উপস্থিত শুনিয়া! 


হিরন! টি I 


৩৩৩ 


ইন্দল নল ল রাজার সলায় সয্যামী বেশে সিন হলে EE | সে 
স্থলে পিতৃব্য মলখের ( মলখে শ্যালকের বিবাহে বরযাত্র হইয়া 
গিয়াছিলেন ) সহিত সাক্ষাৎ হইল ও তাঁহাকে সম্পূর্ণ সংবাদ 
জানাইলেন। গুজরাতের যুবরাজ শিশুপালের ন্যায় স্বরাজ্যে 
প্রস্থান করিলেন, এবং পদ্মিনীর সহিত ইন্দলের বিবাহ হইল। 
ইহা ইন্দলের তৃতীয় বিবাহ । 

অনেক দিন অলপভাবে বসিয়া থাকায় আলহার কনিষ্ঠ 
মাতুল মাঁহিলের .ছৃষ্টবুদ্ধিরূপ তীক্ষ অস্ত্রানা ভোঁতা হইয়া 
যাইতেছিল। সেই জন্য মাহিল, পৃ্থীরাজকে বলিল, “আল্ছা, 
উদ্ল ত কন্নোজে রহিয়াছে । এই সময় যদি আপনি সিরসা 
দুর্গ আক্রমণ করেন ত মলখে আপনার গতিরোধ করিতে 
পারিবে না।” পৃথীত তাহাই চান, সুতরাং সিরসায়.আবার 
ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে মলখে হত হয়েন। 
মাহিল পিতৃবৈরী, জ্যেষ্ঠ ভগ্মীপতি পরিমাঁলকে.উৎ্সন্ন দিবার 
মানসে আর এক চাল চালিল! পৃথীকে বলিল, “এই বারে 
আপনি মহোব। আক্রমণ করুন|” যেমন পরামর্শ তেমনই 
কাধ্যারভ্ত। বুদ্ধ পরিমাল এই: বারে' বিভ্রাট দেখিলেন। 
নিজে ত শপথ পূৰ্ব্বক অস্ত্ত্যাগ করিয়াছেন) আল্হ৷ উদলের 
প্রতি যেরূপ ছব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তীহাদিগকে 
সাহাব্যার্থে আহ্বান করিতে লজ্জা বোধ হইল নিরুপায় 
হইয়া রাণী মল্‌হনা নিজে গিয়া ভগ্বীপুত্রদিগরে নিজরাজ্যে 
লইয়া আইসেন। ইতিমধ্যে আবার গঙ্গান্নান উপলক্ষে 
পঝুনা গড়ের” রাজার সাঁহত একটী খণ্ড যুদ্ধ হইয়া যায়। 

পৃথীরাজের খুল্লতাত কন্যা বেলার সহিত: ঈদেলারাজ 
পরিমালের পুত্র ব্রহ্মার বিবাহ ধার্য হয়, কিন্তু মাতুল মাহিলের 
ইহা সহ হইল না মাহিল দিল্লীপতকে বলিলেন, “যে 
তোমার চিরশক্র, তাহার সহিত ভগ্নীর বিবাহ দিবে) ছিঃ ! 
ছিঃ!” যাহা! হউক বিবাহ হইবেই "ইহা স্থিরনিশ্যয় হইল । 
যখন ব্রঙ্গা সদলবলে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন, তখন উহাদের 
প্রাণনাশের জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র হইল, কিন্তু ধাধু ( যিনি 
ইতিপূর্বে ভ্রাতাদিগের সহিত পৃথক হইয়া পৃথীরাজের শরণা- 


-পন্ন হয়েন), প্রতিবারে ইহাদের সতর্ক করিয়া দেওয়ায় 


কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে নাই। মাহিলের ইচ্ছা পূর্ণ হইল 
না, বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। - “গৌণ” ( দ্বিরাগমন )-র 
সময় মাহিল ভগ্বীকে কহিলেন, “অধিক আড়ম্বরের আবশ্যক 


৩৩৪ ' 


EEE 


কিঃ ? আমি ব্ধার হি য়া বংমাতাকে কে আনি বেলার 
এক ভ্রাতা ভগিনীর পরিবর্তে স্ত্রী বেশ ধারণ পুর্ববক পান্ধীতে 


উঠিলেন। পথে যখন ব্রহ্মার'সহিত এই ছদ্মবেশী নববধূর 


সাক্ষাৎ হয়, তখন বধূ বিষ মাখান ছুরী দিয়া পতি মহাশয়ের 
অভ্যর্থনা -করেন। রেল! এই 'সংবাদ শ্রবণে কোন রূপে 
শ্বশুরালয়ে আসিলেন, এবং মুমূর্ষু পতির সেবা করিতে 
চাহিলেন। ব্ৰহ্মা পড়ীকে বলিলেন, তুমি যদি তোমার পতি- 
হ্তা ভ্রাতীর. মস্তক ছেদন করিয়া আনিতে পার, তবেই 
আমি. স্খে মরিতে, পারিব। রেল! পতির আজ্ঞা পালন 
পূর্বক পতির সহিত সহমৃতা হইল। তারপর পৃথীরাজের 
" কন্ার সহিত মলখের পুত্র জলশূরের বিবাহ হয়, এবং সাগ- 

রের রাজকন্যার সহিত আল্হার কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ্‌,হয়। 
বলা বাহুল্য এ স্থলেও মাহিল নিজ'কুচক্র চালনে পরাজ্মুখ 
হন নাই। মাহিলের এই রার বার ধৃষ্টতা, করা কুমার 


ইদলের সহ হইল না। তিনি পিতার আজ্ঞা লইয়া মাহিলকে: 


্ধার্থে আহ্বান করিলেন। মাহিল পূর্থীরাজের সমীপে 
সহায়ত! চাহিলেন, কিন্তু ধাধু পৃথীকে বলিলেন, “ও নীচা- 


শয়কে সাহায্য করিলে, ও ক্রমে আপনারই অনিষ্টসাঁধনে. 


রত 'থাকিবে।” মাহিল ট্রে সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও 
০৬ 

; ,ইহাই আল্হা! খণ্ডের অতি টা a আল্হা 
বারি আমাদের একটা কৃত্তিবাসী রামায়ণ 'অপেক্ষা 
আকারে ক্ষুদ্র নহে, এবং ইহাতে মুখ্য ২৬টী যুদ্ধের বর্ণনা 
আছে। গল্পের প্রারস্তেই “পদ্মিনী হরণ অথবা সংযোগিন 
বিবাহ” নামক জয়চন্দ্ৰ দুহিতা সংযোগিতার স্বয়স্বর বর্ণনার 
যে 'অধ্যায়টী দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত আল্হার 
আখ্যানভাগের কোন সম্বন্ধ নাই ৷... আল্হা উদল সমন্ধে এই 
কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে যে পঞ্চপাঁওব কলিযুগে আল হা, 
. উদল, রূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন 

- আল্হার প্রস্তাবনা হইতে নিয়ে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত 
করিয়া দ্বিলাম।' 


দ্বাপর যুদ্ধ মহাঁভারতক! কৌরব পড়ে সমরমে আয়। 
পাঁচে! পাঁডব ছঠী দ্রৌপদী ও গলমরে হিমালয় জায় ॥ . 
সোইন্‌ কল যুগমে পৈদা ভয়ে “আল হা” ধৰ্ম্মরাজ অওত।র। 
 “উিদল” জন্মে. য়া পৃথি পয়, যোধা ভীমসেন সরদার ॥ 
অৰ্জ্জুন “ব্ৰহ্ম” কা তন্‌ পায় “মলিখে" ভয়ে নকুল বলবাঁন ! 
_ অও সহদেব কছ'-“পর্স।” কে| “ধা দু” কর্ণবীর পর্মান ॥ 


প্রবাদ, 1. 


ঠা ৫ম রি 
₹ জিসদিন পন: “বেলা” হোকে বিজি পতল রন বসি I 
ইন্জ সকানে ইন্দ্রাসন পর অরু শিব চৌকি উঠে কৈলাম॥” 


ভাবার্থ বঙ্গানুবাদ । 
দ্বাপরে ভারতযুদ্ধে কৌরবেরা হ'ত হয়ে 
কৃষ্ণ সহ পাঁওবের! মরে গিয়। হিমালয়ে ৷ 
পুনঃ জন্সি কলি যুগে আল হা ধর্মবাঁজ হন। 
"উদ্বল হইল ভীম, ব্ৰহ্ম! হইল অৰ্জ্জুন ॥ 
নকুল মালেখ হ'ল, সহদেব পর্সা হয় । 
ধাঁদুরূগে কর্ণ জন্ম লয়ে ছিল স্থনিশ্চয় ॥ 
যেই দিন খেল! রূপে জন্মিল দ্রৌপদী সতী । 
শিহরিলা ইন্দ্র আর চমকিল! উমাপতি ॥ 
আলহা পাঠে অবগত হওয়া-যাঁয় যে জয়চন্দ্রের সময়ও 
এ প্রদেশে বঙ্গসন্তানের অভাব ছিল.ন1। ,জয়চন্দ্রের সভা, 
বর্ণনায় বাঙ্গালীর, নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে 


সেই স্থান হইতে কিছু তুলিয়া দিলাম 

“লগীকচ্হরী ওঅ! জয়চন্দকী ভরম। ভূত লগে দরবার । 
ধৈঠে বড় বড় শূর সজীলে কম্মর বিমল ঢাল তল ওয়ার ॥ 
নৈনো-স্করখী ফল কমলসী পহিরে মৌলসিরী কে হার। 
জে! সাকার বীর রস বৈঠে মুরচা লেহি কাল কে! মার ॥ 
চন্দরধংশী অও রঘুবংশী. স্বরজ্রবংশী রাজকুমার । X 
ভিন্ন ভদাওয়রি কে ভদ্রওয়রীয়া অও গোহলোতনকে সরদার ৷" 

- হাড় বারে, বু'দিওয়ারে ও সব সারি বৈঠে কছওয়ান। | 
গৌড় বঙ্গালে কী বঙ্গালী বৈঠে দিললীকে চৌহান ॥” 


ভাবার্থ বঙ্গানুবাদ ৷ 
_. সুসজ্জিত জয়চন্ত্রের স্থবিস্তৃত দরবার। 
বসিয়াছে বীরগণ হাতে লয়ে তরধার ॥ - 
রক্তোৎপল নেত্র যেন, বকুলের হাঁর গলে। 
( যেন) মূৰ্ত্তিমান ধীররস সমরে জিনিবে কালে ॥ 
'_ চন্দ্রবংশী, রঘুবংশী সৃষ্যবংশী রাজাগণ 
ভদবারের ১ রাঁজ আর মহারাজ! গোহলাতন.২ 
হাঁড়ারাজ, ৩ বু দিরাজ, আর বসি কছওয়ান ৪ 
গৌড়ের বাঙ্গালী আঁর বসি দিলীর চৌহান ॥ 
আল্হার এক এক স্থলের বর্ণনা গুলি বেশ ভাবপূর্ণ, 
সরস, এবং হদয়গ্রাহী। মলখের বিবাহোপলক্ষে আল্হা 
আদি গুজরাতে যাইতে. অস্বীকার করায় রাণী সুমনা যে 
ভৎ নাপূর্ণ উক্তি করেন, তাহা হইতে, কয়েক ছত্ৰ উদ্ধত 
করিয়া দিলাম। বার : 
“লালত এয়সী রাজপুতি পর পজিয়। বাঁধন কোঁ ধিক্কার । 
" লহঙ্গ! পহরে। লেও গুজরাতী দখলী চির! দেও মগঁওয়ার ॥ 


আঙ্গী পহরে! মুলতান কী চুড়িয়! পহরো করকে মায়। 
_ করে| রসে'াই রঙ্গ মহলমে তুম কো কৌন পড়ি প্রওয়ায় ॥ 





১ ভদধার চৌহান বংশের শাখা । 


২ গোঁহলাতন অধুনা মিবারের রাজবংশ । 
৩ হাঁড়া, অধুনা কোট! রাজ্য । 
. ৪ কছওয়ান অধুনা জয়পুরের রাজবংশ ।' 


ভষ্টসংখ্যা।] 


পাঁচে কগড়া ডানে পালে [শিকিগকিপিি 
ঘোড়া দে দীজে চঢ়নে কো স্রমনা তাপর হোয়ে সওয়ার ॥ 
কর” শিরোহী গড় কা সোমে, নর মলখেকা রচু বিবাহ। 
ডুব! পড় গই গড় মন্থবেমে কামিন বীধেগী ' তলওয়ার 1” 


ভাবার্থ বঙ্গান্থবাদ ৷ 
ধিকরে ক্ষত্রিয় ধর্মে, ধিক তব বীরপন্া। 
ঘাগ্‌র! ও সাঁড়ী পরি, হস্তে অলঙ্কার নান! ॥ 
সত্রীজনোচিত আর যত বে্শকৃষা পরে। 
নিশ্চিন্ত হইয়! তুমি রান্নাকর অন্তঃপুরে ॥ 
দাও অন্ত্রশন্ত্র তব, দেহ তব পরিধান। 
দেহ তব অশ্ব করি তার পৃষ্ঠে আরোহণ ॥ 
যাইবে সুমন! আজ গুজরাতে করিতে রণ ৷ 
ঘীরশূন্য মহোবায় অস্ত্র ধরে নারীগণ ॥ 


কবি “ভারবী” যে বাক্যবাণ গুলি কৃষ্ণার দ্বারা ধর্মরাঁজের 
উপর বর্ষণ করাইয়াছেন, স্থমনার উক্তি গুলি তাহার তুলনায় 
_ অকিঞ্চিৎকর হইলেও সেই জাতীয় বটে। 

আলছায় আমাদিগের রামায়ণ মহাভারতের মত ভ্রাতৃ- 
প্রেমের উচ্চ নিদর্শন প্রায় সকল স্থলেই দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

আল্হার যুদ্ধ বর্ণনাগুলি প্রায় সকল স্থানেই এক রূপ ৷ 
নিয়ে “বঙ্গালেকী লড়াই” হইতে কয়েক ছত্র নমুনা স্বরূপ 


দেওয়া হইল। 
“হুরজমল বঙ্গালে বারা সব সেন! কে লিয়া সজায়, 
লীগে মৌরচ। অব তৌপন্কে, অপনে! খেত বুহারা আয় ৷ 
দৌনো দিসি সে দগী ভবানী, গোল! ছুটে ধড়কে ধড়াক। 
এক পহর তক তোপে বাজী জানে! দিন কো হে! গই রাত ॥ 
ধে] ধে তোপৈ লালৈ পড় গই ফির বছুকন্কী ভইমার! 
তিজী লড়াঈ ভই “সইঠী” কী “গাঁসি” চলী সনাক সনাঁক ॥ 
চৌথী লড়াঈ পিস্তোলন্‌ কী পাচে হুঈ “আগণ্কী মার। 
ছঠী লড়াই রে “নেজন”কী আতই" বার চলি তলওয়ার ॥ 
অঠী লড়াই ভই তেগনকী নই” পেশ কজ্জ কী মার। 
দরশশো৷ লড়াই হয় খীড়েকী গ্যারহী বার চলি কটার ॥ 
বার'হী লড়াই ভই বিচ্ছুয়নকী অধ কুছ রহা ঠিকানা নার ৷” 


(৩৪৭ পৃঃ_৯ ছত্ৰ হইতে .১৯ ছত্ৰ পর্য্যন্ত ) 


ভাবার্থ বঙ্গানুবাদ । 
হুরজমল বাঙ্গালার রাজা সহ লয়ে মেনাগণ। 
কামান সাঁজায়ে দিল রণভূমে দরশন ॥ 
দুই পক্ষ হতে হয় গোলাগুলি বরিষণ ! 
প্রহরেক এইরূপে, দিবসে নিশার ভ্রম ॥ 
কামান ছাঁড়িয়! সেন! বন্ধুক লইল করে! 
“সটকী” ও “গাঁসী” লয়ে যুঝিল তৃতীয় ধারে ॥ 
চতুৰ্থে পিস্তল লয়ে, পঞ্চমে “আগার” মাঁর। 
ষষ্ঠ যুদ্ধনেজালয়ে, সপ্তমেতে তলওয়ার ॥ 


৩৩৫ 
অই “৫ “তেগার 'র দ্ধ “গেশকজ" নবম বারে! VY 
দশমে খাড়'র যুদ্ধ একাদশে “কাটারী” মারে ॥ 
দ্বাদশে “বিছুয়া” লয়ে যুদ্ধ করে যত বীর! 
কি হইবে পরিণাম তায় কিছু নাহি স্থির ॥ 

বাঙ্গালী ত আজকাল ভীরুতাপবাদে লাঞ্চিত! কিন্ত 
পুরাকালে বোধ হয় তাহার এ দশা ছিল না। নতুবা যে 


দেশ, বক্তিয়ার খিলজীর সপ্তদশ অশ্বারোহী দ্বারা বিজিত 
বলিয়া একটা কথা আছে, সেই দেশবাসীদের সহিত যুদ্ধ 
কালে কান্তকুজেশ্বরের সৈন্ভগণকে এত বিচিত্র 'নামধেয় অস্ত্র 
শক্ত ধারণ করিতে হইবে কেন? 

. প্রায় বর্ষাকালে বা শরতের গ্রারস্তে আল্হা গান হইয়া 
থাকে। আল্হার একটা স্বতন্ত্র সুর আছে; যেমন বঙ্গদেশে 
রামপ্রসাদী সুর এবং পাঁচালী ইত্যাদি। এই স্বরে হিন্দী 
ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত আদিও লিখিত হইয়াছে । ' 
আল্হার বিষয় এ্রতিহাসিক হইলেও শিক্ষিত সমাজে ইহার 
কিছু মাত্র সমাদর নাই ; ইহা যেন অশিক্ষিতদিগেরই নিজস্ব 
হইয়া দাড়াইয়াছে। ইহার শ্রোতারা যেমন নিরক্ষর গায়ক 
মহাশয়ও সেই রূপ বিদ্যাহীন ভট্টাচার্য্য কিন্তু তাহাদের স্থৃতি 
শক্তি প্রশংসনীয় বটে । শরতের শুভ্র জ্যোৎস্না পরিশোভিত 
সিগ্ধ রজনীতে সমস্ত দিবস-ব্যাগী পরিশ্রমের পরে একখানি 
জীর্ণ সতরঞ্রির উপর বসিয়া সবাদ্ধিবে তাত্কুট সেবন করিতে 
করিতে আল্হার বীররস পূর্ণ গাঁথা গুলি শ্রবণ করা এদেশীয় 
অশিক্ষিতদিগের অত্যন্ত আমোদপ্রদ ব্যাপার। গায়ক 
মহাশয় খাঁটিয়ার উপর বসেন, এবং প্রায় নিজ হস্তে ঢোলক 
বাজাইয়! চীৎকার করিয়া গান গাহেন। আল্হার সমস্ত 
পালাগুলি গাহিতে প্রায় মাসাধিক কাল অতীত হয়। গান 
সমাপ্ত হইলে গায়ক মহাশয় যথোচিত পারিশ্রমিক ও পুরস্কার 
প্রাপ্ত হয়েন। প্রায় পলীস্থ অধিবাসিগণই নিজেদের মধ্যে 
চাদা তুলিয়া আল্হা শ্রবণ করেন। আবার কোন কোন 
সঙ্গতিপন্ন আল্হাপ্রিয় ব্যক্তি নিজ বায়েই আলহা দেন। 

গায়ক মহাশয়রা অত্যন্ত ভোজনপটু। ইহাদের আহারের 
বিষয়ে হিন্দী ভাষায় একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে 
“আল্হাকে গাওয়ইয়াকে রূপয়া রোজ চাহিয়ে।” অর্থাৎ 
আল্হার গায়কের নিত্য এক টাকার খাষ্ত দ্রব্য চাহি । গান 
গাহিবার পূর্বে আধসের মালাই (দুধের সর)না খাইয়া 
ইহারা গান গাহিতে বসেন না। গায়কর্দিগের কোন জাতি 


৩৩৬. 


বিশেষ নাই, কিন্ত উচ্চজাতীর হউন বা | নীচজাতীয় হন, 
আল্হা গায়কেরা দেখিতে অত্যন্ত অপরিষ্কার । এ দেশীয় 
জনসাধারণের বিশ্বাস যে আল্হা গান হইলে দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, 
অন্ততঃ পরম্পরের মধ্যে কলহ অবস্ঠস্তাবী। আল্হার নির্বষ্ট- 
তাঁর পরিচায়ক একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে “আল্হা 
গাওঁয়ে অল্হনীয়া ওর শুনে চৌপটানন্দ।” অর্থাৎ আল্হা 
গাঁয়কগণ হতভাগ্য এবং যাহারা শুনে তাহাদের তিন কুলে 
কেহ থাঁকে না। 

আল্হ| কাব্যের আদ্িরচয়িতা কে এ বিষয় বিলক্ষণ মত- 
ভেদ আছে । অনেকে বলেন যে ইহা কান্তকুব্সের কবি চন্দ 
ভাট প্রণীত হিন্দী ভাষার অতি প্রাচীন গ্রন্থ “পৃথীরাজ রাসৌ”র 
“মহোঁবা খণ্ডের” আঁধারে রচিত। হিন্দী ভাষার অকৃত্রিম 
বন্ধু ডাঃ জি, এ, গ্রিয়রস্ন সাহেবের মতে জগনিক নামক 
বুন্দেলখগুবাঁসী জনৈক ভাট ইহার আদিরচয়িতা।* এই 
জগনিক পরিমাল রাজার রাঁজকবি ছিল। অনেকেই ডাক্তার 
সাহেবের মতকে ভ্রমপূর্ণ মনে করেন। বস্ততঃই আল্হার 
বিষয়.যত প্রাচীন ভাষা তদপেক্ষা অনেক আধুনিক। 

আল্হা কাব্য পূর্বে গ্রন্থরূপে ছিল না । সর্ধ প্রথমে 
চৌধরী ঘাঁসিরাম নামরু এক. ব্যক্তি আলহাকে গ্রন্থরূপে 
মুদ্রিত করেন। আল্হার দ্বিতীয় সংস্করণ চা. 5. 0০৬5 
3. C. ৪. M. A. মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে ফতেহগটুনিবাসী 
ঠাকুরদাস নামক এক ব্যক্তি তিনজন মূর্খ আল্হা গায়কের 
(তিন জনের মধ্যে একজন রজক, একজন কলু, আর একজন 
ব্রাহ্মণ ) সাহায্য লইয়া এবং নিজেও অনেক সংশোধিত 
করিয়া প্রকাশিত করেন । বর্তমান সময়ে আল্হাখণ্ডের 
যতগুলি সংস্করণ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে বোন্বায়ের "লক্ষ্মী 
বেস্কটেশ্বর” প্রেস হইতে যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাই সৰ্বাপেক্ষা উত্তম । 

আল্হা খণ্ডের বর্ণিত ঘটনা ভারতে সংঘটিত এবং ইহার 
নায়ক আল্হা, উদ্ল, ইত্যাদি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়!- 
. ছিলেন। কিন্তু আমাদিগের স্বদেশীয়রা বোধ হয় ইহার কোন 

# The modern vernacular literary history ot 
Hindustan, by Dr. George A. Grierson B. A., B. C. 5. 
+ আশা করি কাণীর নাগরী-প্রচারিণী-সভ! আল্‌ হা কাব্যের একটি 


ভাল সংস্করণ সংশৌধিত করিয়! প্রকাশিত করিবেন। ইহাতে ইতিহাসজ্ঞ- 
দিগের অনেক উপকার হইতে পারে। 





প্রবাসী I 


সংবাদই রাখেন ন না। আমি যতদুর ৭ অবগত 5 আছি বোধ 
হয় “বিশ্ব কোষ”-কারও এ বিষয়ের কিছুই উল্লেখ করেন নাই। 

“Beale’s Oriental Biographical Diction- 
2” নামক ইংরাজী পুস্তকে আলহার বিষয় যাহা লিখিত 
আছে তাহা নিয়ে উদ্ধত করিয়া দেওয়া হইল £-_ 


Alha and Udal were princes of Mahoba. There is 
a heroic ballad sung (recited) by the Hinidu Sepoys in a 
kind of monotonous but not unmusical sort of chant, 


“accompanied by a sotto voce beat of the dhol, which 


rises to a constrepito in the pause between the verses. 
Whoever has resided in a military cantonment must 
have frequently observed the Sepoys, when disengaged 
from military duty, collected in small knots, listening 
to one of the party reciting some poem or tale to a 
deeply interested audience. The subject of this lay is 
the prowess of “Alha”, the Raja of Mahoba,* a town in 
Bundelkhand, of which extensive ruins remain. The 
hero is described as the terror of the Muhammadans, 
his triumphs over whom are attributed not only to his 
own valour, but the favour of the Goddess Kali, whom " 
he had propitiated by the offering of his life. There are’ 
many songs, it is said, of this prince, and his brother 
Udal, a warrior of equal estimation, but they are 
preserved only traditionally by the Powars, and their 
amateur students. ‘The verses are in Bhasha. 


বিদেশীয় বিদ্বানেরা, ভারতের যত দূর খবর রাখেন, 
আমরা, ভারতবাসী সে বিষয়ে অনেকটা উদাসীন। আল্ছার 
সম্বন্ধে যদি কেহ সবিশেষ জানিতে চাহেন ত নিম্নলিখিত 
ইংরাজী পুস্তকগুলি দেখিবেন £_ 


The Indian Antiquary, Vol xiv, Dp Pp. 209, 255; 
Report of the Arch- Survey, of India. vii p. Pp. 13— 20. 


প্রবাসিনী। 
উল্টাপাক। 


( সঙ্কীৰ্ণ প্ৰহসন.) 
[ প্রহসনের অন্তর্গত সঙ্ধীর্ণ প্রহসনের লক্ষণ, সাহিতা-দর্পণে এইরূপ 
আছে 2 





আশ্রিত কঞ্চনজনং সন্ধীর্ঘমিতি ততবিদঃ। 
অপিচ_ . 
বৃত্তং বহুনাং ধৃষ্টানাং সন্কীর্ণং কেচিছ্ুচিরে 
তৎপুনর্ভবতি দ্যক্কমখবৈকা ক্ক-নির্মিতং। 
উণ্টাপাক, একটি অঙ্কে রচিত। ] 





* ইহারা রাজা ছিল না, বরং মহোঁবার সেনাপতি ছিল। এখানে 
জীবনী-লেখক মহাশয় ভারী ভুল করিয়াছেন। লেখিকা | 


ষ্ঠ সংখ্যা । | ূ 
প্রথম দৃশ্য । 


ভ্রজবাবু-_ওরে মেধো, মেধোরে ! 

মেধো--( প্রবেশ করিয়া) আজ্ঞে, কত্তামশাই, কাল 
সন্ধ্যার সময় ছু-টাকার সন্দেশ এনেছিলুম, তার একটাও 
নেই! কি হলো? - 

ব্রজ--্যারে হতভাগা, আমি তোকে বল্ব কি হলো? 
সত্যি সত্যি যদি এনেছিলি, তবে তুই খেয়েছিস্‌। 
৷ মেধো_বাঃ রে! ছোটলোকের মুখে কি সন্দেশ ভাল 
লাগে, যে আমি খেলাম? সে দিন চিড়ে দই ফলার কত্তে 
গিয়ে-_ 

ব্ৰজ--আঃ, জালালে দ্যাখো ! তোর চিড়েদই ফলারের 
গল্প কে শুন্তে চায়? 

মেধো তা যাহোক্‌ 
ছেন। 

ব্রজ--ওরে হতভাগা লক্ষমীছাড়া ! আমাকে চোর ধত্তে 
এলি? আমার টাকা, আমার সন্দেশ) দেখদেখি বেটার 
আক্কেল! গৃহশ্ন্ত হয়ে থেকে কি আমার খিদে আছে? 
কিছু কি খাই? (চক্ষে রুমাল সঞ্চালন ) 

মেধো(স্বগত) এওঁ ত হয়েছে তামাঁসা! গৃহশূন্ট 
হয়েছেন বলেই ত লুকিয়ে খাওয়া বেড়েছে! লোকের কাছে 
বলা হয়, আমার আহার নিদ্রে নেই। তার ওপর আবার 
একটু ভূতেও পেয়েছে । - 

ব্রজ--তোকে যে জন্তে ডাক্লুম, তাই শোন্‌ এখন । 

মেধো--বলুন ; স্বাগত) পাড়ূলে দেখছি সেই ছাই কথা । 

ব্রজ-গ্যাখ্‌, বুঝলি কিনা । গ্যাথ্‌, (গলায় খ্যাকর দিয়! ) 
শ্তামবাবুর বিমাগীকে হাত কত্তে পাল্পেই সব ঠিক হয়ে যাবে। 

মেধো- আচ্ছা কভাবাবু, দেখেশুনে এক্টা বে করুন 
না কেন? 

ব্রজ--ও কথা বলিস্নিরে বলিস্‌নে। i হুহু করে। 
আর সংসার কোরো নারে, সংসার কোকো না ! 

মেধেোঁ-( স্বগত ) বারে ছুঃখ! সংসার কর্কেন না, 
কিন্তু পরের সংসার মজাবেন ! 

(খবরের কাগজ হস্তে কুঞ্জবাবুর প্রবেশ ) 

ব্র--এমো ভাই কুঞ্জ এসো । যারে মেধো, তামাক 

নিয়ে আয় । . (মেধোর প্রস্থান ) 


কর্ভীবাবু সন্দেশটা আপনিই খেয়ে- 
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দেখ ভাই কু কুঞ্জ, গৃহত হ হয়ে থেকে কিচ্ছু ভাল লাগে না। 
'কুপ্জ_সেই জন্তই ত একখান! খবরের কাগজ নিয়ে 


এলুম। 


ব্রজ-_বেশ্‌ বেশ পড় ত ! 
কুঞ্জ_( কাগজ খুলিয়া ) “আমরা সংবাদ পাইয়াছি'যে 
গত মাঘ মাসে দশটি বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এবং 
ব্রজ_-বল কি? কি সৰ্বনাশ ! একেবারে ঘোর কলি ! 
আ্যাঃ? বিধবার বিবাহ ? 

( নেপথ্যে--“ব্ৰজবাবু বাড়ী আছ হে 1”) 
ব্রজ_-এস হে তর্কালিঙ্কার খুড়ো ; বেশ সময় এসেছে । 
তককীলঙ্কার-_( প্রবেশ করিয়া, এবং বসিয়া নস্ত লইয়া ) 

কেমন আছ ব্রজবাবু? 
ব্রজ--শুনেছ তর্কালিঙ্কার খুড়ো, একেবারে ঘোর কলি! 
. তর্কীলঙ্কার-_তাঁই নাকি? আমি মনে কচ্চিলুম যে 
সত্যঘুগ উপস্থিত। চট্‌ করে কলিযুগের কথা মনে পড়লে? 
ব্রজ__আজকাল চারিদিকেই খুব বিধবার বিবাহ 
হচ্চে; ইঃ! 
তর্কালঙ্কার__কথ্খনে! নয় ; হতেই পারে না । 
ব্রজ_ হচ্চে) আর তুমি বল্লে হতেই পারে না? 
তর্কাণস্কার-_সেটাঁকে বিবাহ বলে না, সেটা হচ্চে 
নিকে। 
ব্রজ-_-আঃ বলি ছাই তোমার কথাই হলো ; সেই নিকেই 
হচ্চে ত? 
তর্কা--তার আর নূতন কি? পর্থুদিন হোসেন মিয়ার 
চাঁচির নিকে হয়ে গেল। | | 
ব্রজ--তারা ত মোছন্মান। 
তর্কা-_আ'র তুমি যাদের খবর পেলে, তারা কি? 
ব্রজ-_হিন্দু;) তবে আর বল্ছি কি? পড়ে শোনাও ত 
কুঞ্জ। 
কুঞ্জ-_“আমরা সংবাদ পাইয়াছি”_ 
তর্কা--সর্বৈব মিথ্যা। যারা নিকে দিলে, তাঁরা অর্থাৎ 


' কিনা মোছন্মান হয়ে গেল । 


ব্ৰজ_না গো না, হিন্দুই রইল! 
তর্কা_ছুর্গী বল! নিকেও দিলে, কল্মাও ' পড়লে, 
আর হি'ছ রহিল? ( সজোরে নস্ত গ্রহণ ) 


৬৩৮ 


ব্রজ-_কল্মা পড়লে, তোমাকে কে কল্পে? 

তর্কা-_কলমা পড়ে নাই, কে বললে? 

ব্রজ- এই দ্যাখো ! কিএক ন্যায়ের ফাঁকি বের কলে! 

তর্কা-্যায়ের কথা বল্লেই ফাঁকি হয়। অন্তায়েরই 
জিত। বুঝেছ ব্রজবাবু, ও সব ছুূর্বদ্ধি কোরো ন1। (স্বগত) 
শ্তামবাবুর বিধবা! মেয়েটির দিকে চোখ পড়েছে. অনেকেই 
বলছে। (প্রকাশ্যে ) তুমি বড় মানুষ বলে যে খাতির কর্বে, 

তা মনেও কোরো না। 

ব্রজ-_গেরো! গ্ভাথো ! কি বল্প,ম, কি বুঝলে! 

তর্কা_ চল্লিশ পার না হলে বুঝতে পার্কে না। 
ঠাণ্ডা হলেই বুঝতে পাৰ্কে। 

ব্রজ--আরে ছাই আমিই ত বলছিলুম__ 

তর্কা_ ঠিক, তুমিইত বলছিলে ; আর কুঞ্জবাবু বলবেন 
বলে কাগজ শানিয়ে রেখেছিলেন। . (নন্ত গ্রহণ) 

ব্রজ--তোমার কাছে কোনো কথা কওয়া ভারি দায়! 

তর্কা--তাত বটেই ; আমি চন্কুম (নস্ত গ্রহণ করিয়া 
প্রস্থান ) 

কুপ্জ--পণ্ডিতটার মাথা খারাপ ; কিছু ভেবোন!। 

ব্রজ--উঃ, কি অবুঝ লোক ! এখন কি কথায় না কি 
কথা রটায়! 


রক্ত 


দ্বিতীয় দৃশ্য । 


ব্রজ বাবু দ্যাখ ফটিক্‌, সংসারটা! মিথ্যা! সে দিন 
কেষ্টো বলছিল, সে ভারি থিয়সফিষ্ট হয়েছে যে যোগ কলে 
অনেক অদ্ভূত ক্ষমতা হয়; যা খুসি তাই করা যায়। 

ফটিক-__মশাই গো টাকার বলে যা হয়, যোগবলে তা 
হয় না। ' থিয়সফিষ্ট বেটা যোগ ক'রে আমার এই সিকিটাকে 
ন সিকে ক'রে দিক্‌ দেখি? একটা পাইণ্ট বোতলের দাম 
উঠে যাঁয়। তবে বুঝি যোগ! 

ব্রজ-_ তোমার বেশ বুদ্ধি ফটিক। আচ্ছা দেখ, কেউ 
কেউ আবার বে কত্তে বলছে । যোগবলে যদি--- 

ফটিক- তুমিই ত বল্লে, সংসারটা মিথ্যা? বে কর্কে 
কেন? আবার মনে কর গৃহশুন্ত হলে! আবার কষ্ট; 
আবার গৃহশূন্ত, আবার কষ্ট-ইত্যাদি। আমোদ প্রমোদ 
কর, নির্ভীবনায় দিন কাটুক । . 


প্রবাসী। 


তলা লাস 


a ভাগ । 


ব্ৰজ তাতে ছে লোকে ক দুনা্সিকে ক্‌ত্তে পারে; বুঝলে কি না । 
ফটিক-_জুজুর ভয়েই তুমি মাটি হলে ! এক ঢোক মদ 
পর্য্যন্ত খেলে না। পৃথিবীতে যে সব বেটাই বজ্জাত, তা 
তুমি বুঝলে না। তোমাকে একটা গান শোনাই। 
ব্জ--তোমার নিজের রচনা নাকি? 
ফটিক-__আগে শোন না 
বৃদ্ধ ব্রহ্মা পিতামহ স্থষ্টিকাধ্য সাধিত, 
গাছ পাথর ইদুর বাঁদর মক্স কোরে আদিতে, 
ব্রজ-_এ যে ছড়া কাটাচ্ছ, একি গান 'ল? 
ফটিক--শোনোই না! 
চর্ক্য চোষ্য লেহন পেয় পোক্তা হাঁতে 5 ডিয়ে, 
নৃত্যগীতে ইত্যাদিতে সারা বিশ্ব ভরিয়ে, 
দলে দলে ভূমগুলে পাঠিয়ে দিলেন না | নর, 
দিয়ে খাসা জিহ্বা নাসা চক্ষু কর্ণ দগ্ধ র | 
ব্রজ--বেশ! স্থাষ্টর উদ্দেষ্ঠটা বোঝা 'াচ্চে বটে । 
ফটিক--এসে শেষে ভবদেশে পায়না দিশে "কি করি”) 
বাশবনে ডোম কানা, আছেই জা: 1, হা হরি! .. 
বেধে গেল বেদের তত্ত্বে বিষম রব ম সমস্তা, 
কেউ বা বলে উপোস্‌ কর, কারে হুকুম তপন্তা ৷ 
কচিৎ চিৎ মগ্্র ভঙ্গ, থাকলে ভাল বাবুচ্চি ; 
কিম্বা এলে রাস্তা ভুলে উর্ধশী বা বৃতাচি। 
ব্রজ-_হিঃ, হিঃ, হিঃ, বাহবা ফটিক : 
ফটিক-_-শেষ কথাটা বল্লে খুলে ধর্ব্মে আ মায় লাইবেলে, 
নইলে কথা ভারি সাদা পুরাণ ০ গরাণ বাইবেলে । 
ধর সাচ্চা মেরির বাচ্চা, কিম্বা খ ব প্রহলাদে, 
বাজাও ঢাক, টান নাক, আল্লা :ল আহ্লাঁদে, 
নেইক ক্ষতি। কিন্ত যদি ছাড় ছল্‌ ও বুজ্রুগি__ 
দেখবে মজা, সবাই বাজায় এক্‌ ই তালে ডুগ্ডুগি ৷ 
ব্রজ-হিঃ হিঃ হিঃ! তোমার বে ৭ বুদ্ধি ফটিক । 
[ সহসা বারান্দায় দীড়িয়ে সুলতান ভেঁজে মেধোর গান 
আরম্ভ যথা__মন্রে গঙ্গাযাত্রার সময় হ’ল সন্নিকট-_.] 
ব্রজ--( চীৎকার করিয়া ) ওরে ঠেধো, ওরে হতভাগা ! 
মেধো--( সম্মুখে আসিয়! ) আজে ! 
ব্রজ--আমরা এখানে বসে রয়ে, আর তুই কি না 
কানের গোড়ায় গান ধরে দিলি। লক্ষ্মী হাড়া, রি বেয়াদপ্‌। 


ষ্ঠ সংখ্যা। |) 


নধৰক কতি আন্ছি__( প্রস্থান ) 
ব্রজ--আঃ, বেটা টেচিয়ে রস ভঙ্গ করে দিলে! 

কুঞ্জবাবু_( সহসা প্রবেশ করিয়া ).এই যে ফটিকচন্ত্র 
ভাঁলতো। 

ফাটিক__এতক্ষণ তোমার জা হচ্ছিল। 
কখন আস্বে। 

কুগ্ত--তোমার মার নাকি অসুখ? 

ফটিক-_-(আন্তে আস্তে উঠিয়া ) ডাক্তার ডাকৃতেই 
যাচ্ছিলুম্‌, তাঁ_এই পথে» (ফটিকের প্রস্থান ) 

কুঞ্জ-কি গো, হাই তুল্ছ যে! ঘুম পাচ্চে নাকি? 

ব্জ-_নাঃ-_আহার আর নিদ্রা, ও ছুটো আর নেই 
কুঞ্জ ;.ও ছুটো আর নেই! 

কুপ্জ-শ্তাম বাবুর বাড়ীর ঝি এখন তোমার এখানে 
চাকরি করে নাকি? 

ব্রজ--( উদ্বিগ্ন ভাবে ) না, কে বলে? 

কুঞ্জ-সে তোমার বাড়ীর ভেতর গেল, তাই জিজ্ঞাসা 
কচ্ছিলুম। 

ব্র--(সানন্দ চিত্তে ) একবার হাত. মুখ i হবে) 
এখন যাই ভাই। . | ( প্ৰস্থান ) 

তৃতীয় দৃশ্য | 

কুণ্জ-_একথা যদি আমাকে আগে বল্তে,, এতদিন সব 
ঠিক হয়ে যেত। তা এখন আর ভাবনা নেই। ছু’ চার 
দিনেই হয়ে যাচ্ছে। 

ব্রজ-_কি জান, কি জান, তুমি কি ভাব্বে, তাই আগে 
বলিনি। তা তোমার মত বিশ্বাসী আর কে আছে বল? 

কুঞ্জ-_আমি খবর পেয়েছি যে সে তোমার নাম একে- 
বারে জপমালা করেছে! বিমাগী সেই বল্ছিল,. শুন্লে না? 

ব্ৰজ্-( স্বগত ) ইঃ প্রাণটা নেচে নেচে উঠুছে। 
( প্রকাশ্ডে ) আচ্ছা এই চিঠিখানা যা লেখালে, তাতে কোন 
গোল হবে নাত? 

কুঞ্জ--গোল আবার কি? বেখা পড়া জান! মেয়ে, 
চিঠিই ত চায় । কেউ টের পাবে না। কিচ্ছু ভয় নেই। 


ভাঁবৃছিলুম 


মেয়েটি দশ বছর বয়সে বিধবা হয়েই মাতৃহাঁরা। তার পর ' 


শ্তামবাবু মারা গেছেন । ত্রিকুলে যখন কেউ নেই, তখন 
তোমার মত বড় মানুষের আশ্রয় পেলে কি ছাড়ে? 


_উণ্টাপাক I 


পাস 


টি 

বর চিঠিখানা যেন ঠিক তার হাতে পড়ে ; আর যেন 
‘কেউ দেখে না। 

কুঞ্জ--তুমি বোসো) আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি। 


(প্ৰস্থান ) 

মেধো--( প্রবেশ করিয়া ) ফটিক বাবু আজি হুকাটা 
ভেঙ্গে ফেলেছেন । 

ব্রজ__-ওরে মেধো তুই না বাংলা ইস্কুলে পড়েছিলি? 
বল্‌ দেখি এটা কি খতু ? 

মেধো--বোৌঁধ হচ্চে বর্ষা ।. . ৮, 

ব্রগ--দেখ্চিন্নে যে আকাশটা ফর্সা ? 

_ মেধো--তা হলে শীত । 

ব্রজ--ভারি গাঁধা ! কেমন হাঁওয়া দিচ্চে ? 

মেধো_ শীতকালে কি বাতাস বন্ধ থাকে? 

ব্রজ-_-ওরে বাঁদর, কু, কু কচ্চে ওটা কি? 

মেধো-_-ওটা খুণু--কার ভিটেয় চর্বে তাই ভাঁব্‌ছে। 

ব্রজ__নিরেট বোকা! ওটা হচ্চে কোকিল, আর থাতু 
হচ্চে বসন্ত । ] 

মেধো--প্রমাণ ? ; 

ব্রজ-_মন্টা কেমন আন্চান্‌ কচ্চে দেখৃছিস্নে ? 

মেধো--পেটের ভেতোর. এমনতর প্রমাণ থাঁকৃতে 
পাখী আর বাতাস খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন কেন? 

, ব্ৰজ ( রাসভস্বরে ) “আমার যে ভালবাসা =. 
মেধো---আহা বেশ্‌ । “সেটা মোঁছল্মানের মুগী পোষা” 
ব্ৰজ--বেটা বেয়াদপ_ 
মেধো--আজ্জে ভুলে গিয়েছিলুম-_ 
ব্রজ--এ কুঞ্জ আস্ছে_ যা বেট! পালা। 

( মেধোর প্রস্থান) 
কুপ্জ--( প্রবেশ করিয়া ) বস্‌, সব ঠিক হয়ে গেছে। 
বর্--( গলার খেঁকর দিয়া )-__তোমার ভারি বুদ্ধি, ভারি 
বুদ্ধি। তা--আজ্কেই আস্বে তো? 
কুঞ্জ--মেয়েটা লেখাপড়া জানে বটে, কিন্ত একটা 
কুসংস্কার আছে। বলছিল কি, ওর বখন বে হয়, তখন 
সাত পাক্‌ ঘুরতে হয়েছিল। 
ব্রজ--সে আৰ নূতন কথা কি? 
কুঞ্জ--বল্‌ছিল কি, যেগোপনে একজন বামুন ডাকিয়ে 
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তোমার হ হাত মরে উল্টো সাতটা পাক্‌ খে খেয়ে, পতি দোষটা 
কাটিয়ে নেবে। .. .. 
ব্রগ__গেরো গ্ভাখো! আবার একজন বামুন কেন? সাত 
পাক ছেড়ে আমি তিন-সাঁত-একুশ পাক খেতে বাজি আছি 
কুঞ্জ মন্তর পোড়ে বে হয়েছিল কি না, সেই জন্টে 
ফের মন্তর পোড়ে পাঁকটা কাটিয়ে নিতে চায় । 
ব্রজ আঃ, বেজায় কুসংস্কার । 
কু্জ-_তা না হলে রাজি হয় না। 

' ব্ৰজ স্বগত ) মেয়েটি নয়ত পরী। তা যা বলে তাই 
কত্তে হবে। ( প্রকাশ্যে ) রাজি আছি ভাই ; যা হয় শীঘ্রই 
করে ফেল। এখানকার কোন বামুন যেন থাকে না। 
অন্ত কেউ যেন টের না পাঁয়। ূ 

কুঞ্জ--তার জন্যে ভেবো না) সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি। 
আমি এখন যাই ! (প্রস্থান ) 


ব্রজ--€ চিৎ হইয়া পড়িয়া চিন্তা ) বহু বানি যা বলেছে 


তাই! 
চতুর্থ দৃশ্য । 

তর্কালঙ্কার--( সজোরে ) ওহে ত্র, একবার বাইরে 
এসো তে! 

 ফটিক_€ দি জোরে ) ওহে ব্রজ বাবু, শীঘৃঘির 
এস হে; আঃ এখনো ব্রুচ্চ না যে! 

প্রতিবেশী--মশাই, এই দেখুন, পষ্ট ফটোগ্রাফ্‌। বিয়ের 
সময় যখন সাতপাক ঘুচ্চিলেন, তখনকার এই ফটোগ্রাফ ৷ 
এ তো আর জাল হয় না। এক সঙ্গে এমন করে মিলিয়ে 
ছবি তুললে কে? | 

তর্কা_আমি জানি--একদিন ও.বিধ্বার বিবাহের কথ! 

তুলেছিল; আমি ধম্‌কে দিয়েছিলুম। 

ব্ৰজ বাবু__( প্রবেশ করিয়া ) এত গোলমাল কেন? 

প্রতিবেশী-_বটেই ত! 

ফটিক-_বাঁঃ রে ব্রজ বাবু! : 

তর্কা-_তুমি নিকে করেছ ব্রজ বাবু? কল্মা পড়েছ ? 

ব্রজ-_কি সৰ্বনাশ ! 


প্রতি__এই ছবি দেখুন! সত্যিকার ছবি! এই এখানে ৷ 


কল্কাতার বিধবার বিয়ের পুরুৎ, প্র কুঞ্জ বাবু, ও বিদ্ধা- 
‘সাগর মহাশয়ের দু'জন লোক--_আর 





প্রবাসী I 


[৫ম ভাগ। 


জত পতি 


“a PEE ENT RAO 
ওহে ওটা খেলা খেলা ; উন্টা পাক্‌! 

তর্কা-_উপ্টা পাক্‌ কিরে পাষণ্ড ? 

ফটক--খুব উল্টা পাক্‌ দিতে শিখেছ; বাঃ - 

ব্রজ আচ্ছা কুঞ্জকে ডাক, সে সব জানে । 

তর্কাঁ-ওঁ ত কুঞ্জ আস্ছে। কি হে কুঞ্জ, সব বলত ৷ 

কুপ্ত- গম্ভীর ভাবে ) তা, উনি চিঠি পত্র লিখে,, বামুন 
আনিয়ে যথারীতি বিধবার বিবাহ যখন করেছেন, তখন 
অস্বীকার কর্কেন কেন? সাক্ষীও আঁছে। 

ব্রজ-_ওরে কুঞ্জ, বল্‌ দেখি ওটা উণ্টা পাক্‌ কিনা? 
সত্যি বল্‌। 

কুঞ্জ--বিবাহ নিহত ক্‌রে গরিবের মেয়েকে ডোবাতে 
চাচ্ছ? তা’ কি হয়? 

ব্রজ-_( চিৎ হইয়া পড়িয়া ) এরি নাম উন্টাপাক € রে 
কুঞ্জ? তুই আমাকে মজালি রে মজালি! 
(সকলের হাস্ত--এবং কুঞ্জের গম্ভীরভাবে মস্তক আন্দোলন ) 

ব্রজ_(স্বগত ) ফাঁকি দিয়ে জাত মেরেছে ! যাক্‌, এখন 
পেট ভরুক। মেয়েটা পরী! কপালে বিধবা বিবাহই হ’ল। 

(উঠিয়া বসিয়া প্রকাশ্যে ) তা” বেশ করেছি, বিধবা- 
বিবাহ করেছি! | 

তর্কালঙ্কার__বেশ--আমর! তবে চল্লীম ; তুমি মোছন্মনি 
হলে। i 
ফটিক--বাবা, আমার কথা গুন্লে না, এখন সোজাপাঁক 
ছেড়ে উণ্টাপাক্‌ দিলে ? 

| LS ( সকলের প্রস্থান ) 
[ মেধোর প্রবেশ ও গান ] 
গান! (পিলু বারৌয়া--যৎ।) 

তুমি ফেরে! ডালে ডালে, শনি ফেরেন পাতায় পাতায়। 
“ধরি মাছ না ছুঁই পানি” র চালাকি কি চলে হেথীয় ? 
বাঁকাপথের এই ত সাজা, উল্টা পাকে করে সোজা, 


ও চারের MA 


তোমার মাথায় । 
(যব্নিকা পতন 1) 
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ৷ 


Ee EEN 


ভ্ঠ সংখ্যা। | 


স্বদেশী-প্রচেফা। | 


১৯০২-৩ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে নিম্নলিখিত 
প্রধান প্রধান জিনিসগুলি আসিয়াছিল £__ 

পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি, বহি, ইমারৎ ও 
এক্জিনিয়ারিঙ্গের জিনিসপত্র, নানাবিধ গাড়ী, রাসায়নিক 
বিবিধ দ্রব্য, বড় ঘড়ি ও জেব ঘড়ি, তুলা, কাঁপাসের স্ৃতা, 
কার্পাসবস্ত্র, ভৈষজ্যদ্রব্য ও ওষধ, রং করিবার ও চামড়া কষ 
করিবার মালমসলা, শণের জিনিস, ফল ও শাক, কাঁচ ও 
কাচের জিনিস, শম্ত (2755) ও দাল, আঠা বা গাছের 
নির্যাস ও রজনাঁদি, ধাতুর বাঁদনাি ছুরী কাচী ও হাতীয়ার, 
কীচা ও তৈয়ারি চামড়া, ঘোড়া, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি, গজদত্ত 
এবং গজ্দন্তনিশ্বিতি দ্রব্যাদি, অলঙ্কার ও রত্ন, কষকরা চামড়া! 
ও তাহার জিনিস, নানাবিধ মদ, কলকারখানা, দিয়াশলাহি, 
লোহা, ইম্পাঁত, পিতল, তামা, দস্তা, টিন, সীসা, পারা, 
জার্ম্মেন “রৌপ্য”, অন্তান্য ধাতু, খনিজ প্রাণিজ উদ্ভিজ্জ এবং 
essential তৈল, নানাবিধ রং, কাগজ ও পেষ্টবোর্ড, চীনের 
বামন ও মাটার, বাঁসন, খাদ্য দ্রব্য, রেলের গাড়ী ইত্যাদি, 
লবণ, রেসম ও রেশমের কাপড়, সাবান, গরম মসলা, 
মণিহারী জিনিস, চিনি, চা, চায়ের বাঁক, তামাক, খেলনা 
এবং খেলিবাঁর উপকরণ, ছাতা, কাঠ ও কাঠের জিনিস, উল 
বা পশম ও পশমের জিনিস, ইত্যাদি । এতত্তি্ন সোণা রূপার 
আমদানীও ছিল। 

আমরা স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী বা বিদেশী জিনিস ব্যবহার 
করিব না এই প্রতিজ্ঞাও করা হইতেছে । সমস্ত জিনিস 
সম্বন্ধে এরপ প্রতিজ্ঞা করা বাঞ্চনীয় নয়, করা যাইতে পারে না, 
এবং কেহ এরূপ সর্বব্যাপী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়াও 
বোধ হয় না। স্বদেশী-প্রচেষ্টার (Swadeshi Move- 
ment) ক্ষেত্র এরূপ সর্বব্যাপী নহে। | 

অপেক্ষাকৃত অসভ্য অবস্থায় মানুষ যেরূপ পর্ণকুটীরে 
বাস করিয়া মোটা গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র সন্তষ্ট থাকিত, সেইরূপ 
অসভ্য থাকিয়া তদ্রপ অবস্থায় সম্তষ্ট থাকিলে সকল দেশের 
লোকই অন্ত দেশজাত দ্রব্য ব্যতিরেকেও জীবনধারণ করিতে 
পারে। কিন্ত সভ্য মানুষের, উন্নত আদর্শ জীবন প্রার্থী 


্বদেশ-প্রচে্টা। ৷ 
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মানুষের এপ প জীবনযাপন করিলে ? চলে লনা। | প্রয়োজনীয় 
দ্রবা সম্বন্ধে কোন দেশই সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে না। 
ইহা ভালই। কারণ সমুদয় দেশ যত পরস্পরের উপর নির্ভর 
করিবে, যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিদ্বেষ ততই কমিয়া যাইবে, এবং 
সকল মানুষের মধ্যে সপ্ভাব বৃদ্ধি পাইবে । 

আমাদের এই ভারতবর্ষের কথাই ধরুন। বিলাঁসর্ব্য 
সমস্তই ছাড়িয়া দিলাম। সভ্য উন্নত জীবনের জন্য যে সকল 
জিনিস দরকার তাহা সমস্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না, 
এবং কখনও পাওয়া যাইবে না। সুসভ্য শিল্পবিজ্ঞানে 
উন্নত জাতিরাঁও এ বিষয়ে পরস্পরের উপর নির্ভর করে। 
আমরা ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত ও ইউরোপে মুদ্রিত পুস্তক 
ভিন্ন জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। সুতরাং বিদেশী পুস্তক 
কিনিব না বলা চলে না । অনেক রাসায়নিক দ্রব্য স্বভাবতই 
এদেশে জন্মে না অথচ তৎ্সমুদয় অনেক শিল্পে এবং ওষধার্থ 
ব্যবহৃত হয়। এ গুলিও বাদ দেওয়া চলে না। খুব সুক্ষ 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্র এ দেশে হয় না। সেগুলি আপাততঃ বিদেশ 
হইতে আনিতেই হইবে। যে কলকারখানার সাহায্য 
আমরা দেশেই কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্য তৈয়ার করিয়া 
বিদেশী সামগ্রীকে বাজার হইতে দূর করিতেছি, সেই সকল 
কলকারখানা বহুবৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইবার 
সম্ভাবনা নাই। তাহার পর ধাতু দ্রব্যের কথা ধরুন। যে 
সকল ধাতুর অধিক পরিমাণে ব্যবহার নাই, তৎসমুদয় ছাড়িয়া 
দিয়া প্রধান প্রধান ধাতুর বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় 
যে, ভারতবর্ষকে অন্তান্ত দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ তামার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্বে 
ভারতবর্ষের নানা স্থানে তামা উৎপন্ন হইত। কিন্তু এখন 
বিদেশী তামারই বাজারে সম্পূর্ণ প্রাধান্য হইয়াছে। বর্তমান 
বৎসরে গব্র্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত হল্যা্ড সাহেবের লেখা 
“Review of the Mineral Production of 
India during the years 1898 to 79০3” নামক 
পুস্তকে দেখা যাঁয় যে, 

“ Copper was formerly smelted in considerable 
quantities in South India, in Rajputana, and at vari- 
ous parts of the outer Himalayas where a Killas-like 


rock persists along the whole range, and is known to 
be copper-bearing in Kulu, Garhwal, Nepal, Sikkim, 
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Native- made copper has বি com- 
pletely given way to the imported material, and all 
attempts by European companies to open up the 
deposits have proved to be unsuccessful so far. Mining 
leases are still held, and prospecting licenses frequently 
granted for copper ores. The Indian purchase otf 
copper and brass form a sensible item in the imports 


and Bhutan. 


of metals. During the six years under review the 


average annual value of copper imported was £813, 
. JOEL, whilst during the last three vears the copper im- 
ported was valued at over a million sterling per 


annum.” 

পিতল কাসা তামার বাসনের উপর আমাদের সম্পূর্ণ 
নির্ভর ; ‘কিন্ত দেশজাত তামায় আঁমাদের প্রয়োজনের পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। হয় ত ভবিষ্যতে যথেষ্ট হইবে । কিন্তু তাহাঁও 
বিদেশী যন্ত্রাদির সাহায্যে; এবং সম্ভবতঃ বিদেশী লোকদের 
চেষ্টায় । 

বিদেশীর কোন ধার ধারিব না, এ প্রতিজ্ঞা এক দিনও 
টিকিতে পারে না, স্থৃতরাং ইহা করা :উচিত নয়। তত্র 
বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া কোন জিনিস 
সম্বন্ধেই "স্ববেশী-প্রতিজ্ঞা” করা উচিত নয়। আমরা যে 
সকল জিনিস ভারতবর্ষে পাইতে পারি, এবং করিতে পারি, 
স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তৎসমুদয় ব্যবহার করিব, ইহাই 
আমাদের প্রতিজ্ঞা। তাহাতে যদি বিদেশী লোকদের 
অনিষ্ট হয়, তাহা আমাদের অভিপ্রেত নহে। 

তবে একটা অনিষ্ট রাজনৈতিক ও গ্রতিহাসিক কারণে 
অভিপ্রেত কিয়ৎপরিমাণে হইয়াছে বটে। ইংলণ্ড ইচ্ছাপুর্ববক 
আমাদের: দেশের কাপড়ের ব্যবসায় মাটি করিয়াছেন; 
তাহার পর দেশ কুশীসিত হইলে তাহার খবর পর্য্যন্ত রাখেন 
না। সুতরাং তাহার বন্ত্রব্যবসায়ের ক্ষতি ন! করিলে তীহার 
চেতনা হইবে না, আমাদের বিলুপ্ত প্রাচীন ব্যবসায়ের পুন- 
রুদ্ধার হইবে না। এ স্থলেও কিন্ত ইংলণ্ডের প্রতি কোন 
বিদ্বেষভাব পোষণ করিবার প্রয়োজন নাই । আমাদের 
অভিপ্রেত প্রতিযোগিতাঁকে ধর্মাযুদ্ধ বলা যাইতে পারে ।, 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে কোন দেশই সম্পূর্ণ স্বাবলম্বন 
করিতে পারে না। 'ইহা কিন্তু সত্য যে ভারতবর্ষ যে পরি- 
মাণে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তেমন আর কোন দেশ 
পারে কিনা সন্দেহ । ইংলও এবিষয়ে ভারতবর্ষ অপেক্ষা 


Eh 


EEE 
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অনেক অধিক পরাধীন ]. আমরা বিদেসীর সহিত সু 
হইলেও অনাহারে মরিব না। কিন্তু ইংলণ্ডে বিদেশী শস্তের 
আমদানী বন্ধ হইলে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিবে। 
বাস্তবিক, প্রধানতঃ কুষিসন্বল সভ্যতা বাঁণিজ্যসম্বল বা শিল্প- 
সম্বল সভ্যতা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও স্থার়ী। কৃষিসন্বল 
জাঁতি জীবনের জন্য অপরের উপর নির্ভর করে না। শিল্প- 
বাণিজ্যসম্বল জাতি সম্পূর্ণ পরাধীন। আবার শিল্পবাণিজ্য 
সামুদ্রিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। যে দিনে সামুদ্রিক 
জাতির নৌকা লোপ পায়, সেই দিনেই তাহার শিল্পবাণিজ্যের 
সহিত তাহার খ্শ্বধ্য ও সভ্যতা ধুলিসাৎ হয়। প্রাচীন 
কার্থেজ এবং মধ্যযুগের ভীনিস, এরং স্পেন বহুপরিমাণে 
আমাদের কথার দৃষ্টান্তস্থল। আজকাল পাশ্চাত্যজগতে নৌকা 
বাড়ান লইয়া খুব প্ৰতিদ্বন্দিতা চলিয়াছে। তাঁহার কারণ, 
ইউরোপের সভ্যতা ও এশর্য্য প্রধানত শিল্পবাঁণিজ্যের উপর 
নির্ভর করে। | 
কৃষিসম্বল ও শিল্পবাঁণিজ্যসম্ল জাতিদের মধ্যে আর 
একটি প্রভেদ লক্ষণীয় । ' শিল্প বাণিজ্যোস্তব সভ্যতার ধর্ন্দের 
প্রভাব কম, স্বার্থপরতার প্রভাবই বেশী। শিল্প বাঁণিজ্য- 
সম্বল জাতিদিগকে সর্বদা এই কাঁমন! করিতে হয় যে, অপর 
জাতিরা অসভ্য থাকুক, নিজ নিজ দেশের স্বভাবজাত দ্রব্য 
সকলের সাহায্যে শিল্প সামগ্রী উৎপাদনে অসমর্থ থাকুক ; 
আমরা আমাদের শিল্পোৎপন্ন জিনিস তাহাদিগকে বিক্রয় 
করিয়৷ তাহাদের দেশের প্রাকৃতিক এশ্বধ্য লুটিয়া খাই। এই 
সকল সভ্যজাতি অপরের উন্নতিকে ঈর্ধার চক্ষে দেখিতে 
বাধ্য হয়, শিল্প বাণিজ্যে নিজের নিজের প্রাধান্য রাখিবার 
জন্য সময়ে সময়ে সাতিশয় অন্তায় ও নৃশংস আচরণ করে। 
আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও-এশিয়ার খৃষ্টান জাতিদের 
নৃশংস ব্যবহার আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। . 
অপর দিকে কৃষিসম্বল জাতিকে অপরের অমঙ্গল, 
অপরের অনুন্নত অসভ্য অবস্থায় চিরস্থিতি ইচ্ছা করিতে হয় 
না। কৃষিসম্বল সভ্যতার বাহ্য চাঁকৃচিক্য কম, ইহাতে 
প্রভূত ধনসঞ্চয়ের সম্ভাবনা নাই। কিন্ত ইহা জাতি-: 
বিশেষের, ধর্মপথে থাঁকিবাঁর অন্তরায় নহে, বরং সহায়তা. 
করে। সুতরাং আমাদের বস্ত্র বয়নাদি প্রাচীন শিল্পের গুন- 
কদ্ধার সাধন একান্ত কর্তব্য হইলেও, কৃষির প্রতিই আমাদের 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । | 


.প্রধানভাবে মন দেওয়া উচিত। বাস্তবিক, কাপড় যে 
আমাদের দেশে বিদেশ হইতে সর্বাপেক্ষা বেশী টাকার আসে, 
তাহা কৃষিতে মন না দিয়া যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করিতে 
পারি না । কাপড়, লোহা ইস্পাতের জিনিস এবং চিনি, 
এই তিনটি জিনিসই বিদেশ হইতে বেশী টাকার আসে। 
তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি রুধিজাত। আমাদের পরম সৌভাগ্য 
এই যে আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, এবং এরূপ সুবিস্তৃত যে 
শিল্প-দ্রবোর কাটুতির জন্য বিদেশে যাইবারও প্রয়োজন নাই । 


ধন সম্পদ এশ্ব্া ভোগ। স্বদেশের এ বিষয়ে উন্নতি |. 
প্রার্থনীয় । কিন্তু ধর্মই শ্রেষ্ঠ, সার বস্তু । যাহা ধশ্মসঙ্গত |. 


নয়, তাহা আমরা চাই না। স্বদেশী-প্রচেষ্টা ধর্ম্মসঙ্গত না 
হইলে, তাহা হাজার লোভের কারণ হইলেও, আমরা তাহার 


চারিজন গুজরাতী গ্রন্থকার । 
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সমর্থন করিতাম না। সুখের বিষয় ধন্ম ও স্বদেশা-প্রচেষ্টায় | ্ 


কোন বিরোধ নাই। 
দিতে পারি। 


চারিজন গুজরাতী গ্রন্থকার । 


১৩১* সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে প্রাচীন ও আধুনিক 
গুজরাতী সাহিত্যের পরিচয়প্রদান প্রসঙ্গে কয়েকজন 
প্রাচীন ও আধুনিক গুজরাতী গ্রস্থকারের পরিচয় দেওয়া 
হইয়াছিল। বর্তমান প্রবন্ধে আরও চারিজন আধুনিক 
্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইবে। 
ঃস্থখরাম সুধ্যরাম ত্রিপাঠা । 

খুজরাতের অনস্তঃপাতী নডীআদ নামক স্থানে ১৮৪০ 
খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত মন:ন্ুথরাম ুষ্যরাম ত্রিপাঠী জন্মগ্রহণ করেন । 
তিনি জাতিতে নাগর ব্রাহ্মণ । তাহার মাতা বুদ্ধিমতী ও 
উন্নতচরিত্র ছিলেন। যোলবতসর বয়সে মনঃসুখরাম, 
ইংরাজী শিখিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, 
সাহার মাতা তাহাকে অহমদাবাদ ও খেডায় প্রেরণ করেন। 
তিনি পরে বোম্বাইয়ের এল্ফিন্ষ্টোন কলেজে অধ্যয়ন 
করেন। কলেজ ছাড়িয়া তিনি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন, এবং 
সততা ও কৰ্ম্মে একাগ্র অভিনিবেশের ফলস্বরূপ সফলতা 
লাভ করেন। কাঠীআবাড়ের অস্তঃপাতী জুনাগঢ় রাজ্যের 
প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় সুন্ঞ গোকুলজী জালার সুপারিসে তিনি 


সুতরাং ইহাতে কায়মনোবাক্যে যোগ | টী 





মনঃসুখরাম স্ধ্যরাম ত্রিপাঠী। 


১৮৬৬ সালে বোম্বাইয়ে এ রাজ্যের এজেণ্ট নিযুক্ত হন। 
দেশীয় রাজ্যের এজেণ্টগণকে প্রায়ই শাসনকর্তাদের সংস্পর্শে 
আসিতে হয়; সুতরাং তাহাদিগকে দেশকালপাত্র ভেদে 
বিবেচনার সহিত কাজ করিতে হয়। ত্রিপাঠী মহাশয়ের 
এই বিবেচনাশক্তি প্রচুর পরিমাণে থাকায় তিনি উপযুযুপরি 
জুনাগঢের তিন জন নবাব, কচ্ছের মহারা ও, ইডরের মহারাজা 
এবং অন্তান্ঠ অনেক রাজার বিশ্বাসভাজন হয়েন। তিনি 
১৮৭৭ সালে কচ্ছের এবং ১৮৮৯ সালে ইডরের এজেন্ট 
নিযুক্ত হন। এজেন্টের কাধ্য করিবার সময়ও তিনি জ্ঞান- 
লিগ্না চরিতার্থ করিতে থাকেন । 

ত্ৰিপাঠী মহাশয় ফৰ স্‌ গুজরাতী সভার অবৈতনিক 
সম্পাদক, বুদ্ধিবদ্ধক সভার সভাপতি, জষ্টিস্‌ অব্দি-পীস্‌ 
এবং অনেকগুলি দাতব্যনিধির (charitable funds) টষ্টি | 
তাহার পূজনীয়া জননীর ও প্রিয়তমা ভাধ্যার স্থতিরক্ষার্থ 
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তিনি জন্মস্থান নডীআদ সহরে অনেক টাকা ব্যয়ে রে 
বক্তৃতা দিবার স্থান ও পুস্তকালয় নির্মাণ করিয়াছেন। 
ততপ্রণীত পুস্তকগুলির নাম নিয়ে লিখিত হইতেছে । 

১ উত্তর জয়কুমারী-_স্থুনীতির সৌন্দর্য্য পরিচায়ক 
গল্প। ২। দেশীরাজা। ৩। বিপত্তি বিষয় নিবন্ধ 
বিপদ্ধিযয়ক একটি প্রবদ্ধ। ৪। আস্তোদয়। ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির, বিশেষতঃ ভারতের, উত্থান ও পতন বিষয়ক। 
&। নলদময়ন্তরী। ৬। ফর্বসজীবনচরিত-__বিচারপতি 
ফর্বসের জীবনচরিত। ৭। নুজ্ঞ গোকুলজী জালা অনে 
বেদাস্ত-_ন্ুক্ত গোকুলভী জালার জীবনচরিত ও বেদান্ত 
ইত্যাদি । হিন্দী হইতে তিনি বিচার-সাগর নামক দার্শনিক 
গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি ইংরাজীতে বেদান্ত 
দর্শন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। উহার ছুই 
সংস্করণ হইয়াছে। তিনি রামায়ণের গুজরাতী পদ্ান্ু বাদে 
এবং শঙ্করাচার্ধা কর্তৃক ব্যাখ্যাত বেদান্তমতের অনুশীলনে 
কয়েক বৎসর হইল ব্যাপৃত আছেন। তিনি গীতার গুজরাতী 
পদ্যান্থুবাদ এবং শঙ্কর ভাষ্যের গগ্যান্বাদ করিয়াছেন । তিনি 
সমালোচনা, লিখন ও পাঠ সম্বন্ধে প্বাঙ্তিক, লেখন তথা 
“বাচন” নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন। 

মনঃস্ুখরাম সমুদয় পূর্বাহ্ন বেদান্তের অনুশীলন, ও 
 ধ্যানধারণায় যাপন করেন। অপরাহ্ন সাহিত্যিক কাধ্য, নাগর সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য তিনি একটি সভা স্থাপন 
₹ এবং তিনি যে সকল দেশী রাজ্যের প্রতিনিধি, তৎসমুদয়ের করেন। ইহার মুখপত্র “নাগরোদয়” তাহারই দ্বারা প্রবস্তিত। 
সরকারী কার্ধয নির্বাহে যাপিত হয়। শেষোক্ত কাধ্যে তিনি তিনি ইহার সম্পাদকও ছিলেন। ইহাতে তাহার যে 
নিজের একমাত্র গুত্র তনস্থুখরামকে সহকারী করিয়াছেন। সকল লেখা বাহির হয় তন্মধ্যে আর্য্যোৎকর্ষক এবং 
তিনি সর্বদাই, প্রতিকূল অবস্থার সহিত কঠোর সংগ্রামে অবিগ্তামতিদাহ নাটক সুপরিজ্ঞাত। তাঁহার অন্যান্ঠ 
“ব্যাপৃত ছাত্রবর্গকে, কথায় ও কার্য্যতঃ সাহায্য দিতে প্রস্তুত । উৎকৃষ্ট নাটকের মধ্যে জয়ন্ত-শৃঙ্গার, বসন্তবিলাসিকা, স্বর্ণমূগ, 

৬হরিলাল হর্ষদরায় প্রুব। বিক্রমোদয় বা উত্তর ভর্ভূহরি, এবং প্রহলাদ নাটক প্রসিদ্ধ । 

_. পরলোকগত হরিলাল হর্ষদরায় ঞ্রুব ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাহার পদ্ধগ্রন্থগুলির নাম কুঞ্জবিহার, হৃদয়জ্যোৎসা, কৌমুদী 
জন্মগ্রহণ করেন; ১৮৯৬ সালে চক্লিশবৎসর বয়সে তাহার মাধব, ইউরোপযাত্রানি প্রবাস পুষ্পাঞ্জলি, ভারতদশাছাদশী, 
মৃত্যু হয়। বঙ্গের বন্ধিমচন্দ্র ও মাইকেল মধুস্থদনের মত এই ভারতজযন্তরী গীতাবলী, ইত্যাদি । তাহার জাতীয় সঙ্গীত 
" গুজরাতী কবিও প্রথমে ইংরাজীতে লিখিতে আর্ত করেন। ও গীতিকবিতাগুলি গুজরাতে সুপরিচিত ' গুজরাতের স্বদেশ- 

ইন্টারন্যাশন্ঠাল কংগ্রেস অব ওরিয়েপ্ট্যালিষ্টসৈর অধিবেশনে প্রেমিক কবিদের ( Patriot-poets ) মধ্যে তিনি দ্বিতীয় 
 বন্ৃতাগুলিই তাহার প্রধান ইংরাজী রচনা। তিনি বালা- স্থানীয়। হেমচন্ত্রের মত তিনি গুজরাতে জাতীয় ভাবের 
 ক্কাল হইতেই সভাসমিতি স্থাপন করিতে ভাল বাসিতেন, উদ্দীপক। কংগ্রেসের এক অধিবেশনে তিনি তাহার 
{ এবং এই সকল সভাসমিতির কাগজে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। “Patriotic vision” বিতরণ করেন । ইহা পস্বদেশবৎসলনু- 








৬ হরিলাল হর্ষদরায় খ্রব। | 
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_ ৬ সংখ্যা।] চাৰিজন গুজরাতী গথকার | 
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চমৎকারদর্শন” নামে রীযুক্ত রমণ ভাই নীলক কর্ৃক 
গুজরাতীতে অনুবাদিত হইয়াছে। 

তিনি মৃত্যুকালপর্যান্ত চন্দ্রানামক স্ব প্রতিষ্ঠিত উৎকৃষ্ট 
মাসিক পত্র পরিচালন করেন । 

গুজরাতী সাহিত্যে তিনিই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রথম 
লেখক । তিনি প্রথমে শিক্ষাবিভাগে কাজ করেন, ও তৎপরে 
উকীল হন। তার পর দেওয়ান বাহাদুর মণিভাই জশভাই 
এবং বড়োদার মহারাজা গায়কবাড়ের কথামত বড়োদার 
বিচারবিভাগে কাধ্য গ্রহণ করেন। তথায় তিনি জেলা ও 
সেশ্যন জজ ছিলেন। তিনি একজন পাক্কা ক:গ্রেস্ওয়ালা 
ও বোম্বাই কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন, এবং অনেক 
কংগ্রেসে ডেলিগেট বা প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। তিনি সমাজ 
সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। 

তিনি প্রত্রতত্ব ও ভাবাবিজ্ঞানের খুব চচ্চা করিতেন। 
তিনি এই সকল বিষয়ে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটার পত্রে 
প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি এ সভার সভাও ছিলেন। তিনি 
পালি টেক্সট সমিতিরও সভ্য ছিলেন। তিনি ইণ্টান]- 
শান্তাল্‌ কংগ্রেস অব. ওরিয়্যাণ্টালিষ্টসের অধিবেশনে 
মহারাজা গায়কবাড়ের প্রতিনিধিস্বূপে উপস্থিত ছিলেন। 
তথায় তিনি তিনটি প্রবন্ধ পড়েন । তন্মধ্যে একটি তাঁহার 
আবিষ্কৃত সংস্কৃত রেখাগণিত গ্রন্থ সম্বন্ধে। তিনি বোম্বাই 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের বি, এ, এল্‌ এলবী ছিলেন, এবং সুইডেন ও 
নরওয়ে হইতে ডক্টার-অব-লিটারেচ্যর এণ্ড আট স্‌ উপাধি 
পান। তিনি রাও বাহাদুর উপাধিধারী ছিলেন ; এবং অন্ঠান্ত 
অনেক সম্মানস্চক উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি নানা 
বিগ্ঠায় পারদর্শী চৌকস্‌ লোক ছিলেন। 

ছগনলাল ঠাকুরদাস মোদি। 

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভবনগরে ইহার জন্ম হয়। ইহাদের 
বাড়ী সুরতে (১1৪ )। ইনি জাতিতে বণিক। ইহার 
পিতার তুলার বাবসা ছিল। ইনি বোম্বাইয়ের এল্‌ফিন্‌- 
ষ্টোন্‌ কলেজে শিক্ষালাভ করেন, ও ১৮৭৯ সালে বি, এ, 
 উপাধিপ্রাপ্ত হন। তিনি বরাবর শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যেই 
নিযুক্ত আছেন। এক্ষণে বড়োদা রাজ্যে শিক্ষাবিভাগে 
ইন্স্পেক্টরের কাধ্য করিতেছেন । কিছুদিন বিগ্তাধিকারীর 
রে Director of Vernacular Instruction ) কাজও 













করিয়াছেন। নিয়ে ততপ্রণীত গুজরাতী পৃস্তকপ্ুলির ন 
দেওয়া গেল £_ 

১। ইরাবতী। ২। নলাখ্যান (ঈকা)।. 1১ 
পুত্রীশিক্ষা। ৪। নীতিবোধ। ৫। হিতবচনমালা। be: 
৬: ক্রোকে। ৭। ক্রিকেট। ৮। লন্টেনিস্‌। ৯। 
বেপীকৃ। ১০। গল্ফ.। ১১। রাজধর্ম্ম (Vachiavelli’s / 
Prince) ১২1 শিশুশিক্ষান (Paradise of child 
hood, by Wiebe) | >৩। স্ত্ীশিক্ষান। ১৪। বাল- 
বিবাহ । উন্নতি। ১৬ | দেশীরমতো ( Native 


১৫ । 


pse of Japan by Shrimant গত ন 
(১7019) ২৩। জিন্দগিনো উপযোগ (The use 


Life by Lubbock) 
এতন্মধ্যে ৫ হইতে ১১ বড়োদার মহারাজার জন্য লিখিত 
ও তৎকৰ্ক প্রকাশিত। ১২ হইতে ২০ বড়োদা পর 





ক্স পপ Ti a Te AS A “Ne ah Noi Ne ate A“ 


সাস 
দেশী ভাষায় শিক্ষা বিভাগের জন্তু লিখিত ও তৎকর্ৃক 
প্রকাশিত। ২১, ২২ শ্ৰীমন্ত সম্পৎ্রাও গায়কবাড়ের জন্য 
লিখিত ও তংক্তৃক - প্রকাশিত। ২৩ অহমদাবাদের 
গুজরাতী ভাবা-সমিতির জন্য রচিত ও তৎকর্তৃক প্রকাশিত । 
নরসিংহরাও ভোলানাথ দিবাতিয়া। 
১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে অহমদাবাদে ইহার জন্ম হয়। তাহার 
পিতা পরলোকগত রাও বাহাদুর ভোলানাথ সারাভাই 
গুজরাতে একেশ্বরবাদের ও সমাজসংস্কারের প্রবর্তক ও প্রধান 
সহায়রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন । শ্রীযুক্ত সারাভাই অঙ্গদাবাদ 
প্রার্থনাসমাজের সংস্থাপক। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মহাশয় তাহার জীবনচরিত লিখিয়াছেন । 


নরসিংহরাও ভোলানাথ দিবাতিয়া। 
স্কুলের নিয়শ্রেণীতে তাহার কোন বৃদ্ধিমভার চিহ্ন দেখা 
যায় নাই। তিনি সংস্কৃত ও গণিতে বড় কাচা ছিলেন এবং 
এ ছুটি বিষয় মোটেই ভাল বাসিতেন না । কিন্তু এপ্টেম্স ক্লাসে 
উঠিয়া ও দুটিতেই খুব পারদর্শিতা দেখাইতে লাগিলেন । 


না, Te a Sa Se As 





AAA AAA NI টপ MANA SAT A সি অন বি বাটি আপ Oe 


১৫ বৎসরেই এণ্টে ন্স দিতে পারিতেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নিয়মের প্রতিবন্ধকতা হেতু ১৬ বৎসরে পাস হন এবং 
গুণানুসারে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি এল্‌ফিন্‌- 
ষ্টোন্‌ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ডাক্তার ভাণ্ডার- 
করের একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। 

তিনি ১৮৮৯ সালে ষ্্যাটিউটরী সিবিলিয়ান নিযুক্ত হইয়া 
তদবধি নানা জেলায় সহকারী কালেক্টরের কাধ্য করিয়াছেন ।, 

কুস্থমমালা নামক তাহার প্রথম গীতিকবিতা সংগ্রহ 
১৮৮৬৷৮৭ সালে বাহির হয় । এই কবিতাগুলি গুজরাতী 
কাব্যরচনায় এক নূতন পন্থা প্রব্তিত করে। এগুলি 
পাশ্চাত্য কবিতার প্রভাবে অনুপ্রাণিত ইহার পর 
নরসিংহরাও কতকগুলি নবপ্রকাশিত পৃস্তকের সমালোচন। 
লেখেন এবং অন্ধদাবাদ প্রার্থনা সমাজে পঠিত কতকগুলি 
উপদেশ রচনা করেন । 

কুস্থমমালার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুজরাতী বর্ণবিন্যাস বা 
বানান্‌ সম্বন্ধে একটি বৃহৎ প্রবন্ধ লেখেন । 

১৮৯৬ সালের মাঝামাঝি তিনি হৃদয়বীণা নামক আর 
একখানি কবিতা পুস্তক প্রকাশিত করেন। উত্তর কানাড়া 
জেলার ভীমকাস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া তাহার হৃদয় 
কবিত্বে পূর্ণ হয়। হৃদয়বীণা তাহারই ফল। 


দেশী জিনিস ব্যবহার । 


Those who were responsible for the boycotting 
resolution have doubtless been fired by the example 
of the Chinese and they are optimistic enough to 
assume that a boycott of European goods in Bengal 
could be made as damaging and as effective as the 
Chinese bovcott of American goods has to all appear- 
ances been. The assumption will cause a smile on the 
European side for more reasons than one," 
The Statesman, 
, While in the opposite event (ie. in case of 
failure ) it will render the movement and its supporters 
absurd— The Englishman. 


“বিদেশীয় দ্রব্য আর ব্যবহার করিব না,” বাঙ্গালী 
কলিকাতার টাউন হলের বিরাট সভায়, গ্রামে গ্রামে, নগরে 
গরে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সঙ্কল্প খুব ভাল, কিন্তু সন্ধ্ 


ভঠসখ্যা।] 


দেশী জিনিস ব্যবহার । 


~N 


৩৪৭. 


পাশ পিপি 


রক্ষা করিবার বিধিমত গা নি হইবে নচেৎ সমগ্র 
বাঙ্গালীজাতিকে জগতের সম্মুখে হেয় হইতে হইবে। কেবল 


তাহাই'নহে। দেশীয় শিল্পের উন্নতি দ্বারা দেশের ধন দেশে 


' রক্ষা ও দেশের ধন বৃদ্ধির একটি প্রধান উপায় কাধ্যে 
পরিণত হইবে না। পদদলিত, পরাধীন বাঙ্গালীর যে 
কিঞ্চিৎও মনুষ্যত্ব আছে তাহা দেখাইবার সময় উপস্থিত 
হুইয়াছে। এ সময় যদি আমানের দুর্বলতা, প্রকাশ পায়, 
তবে আমরা কখনও মাথা তুলিতে পারিব না।.. আমরা 
ধমক দিয়াছি, সে ধমক কাৰ্য্যে পরিণত করিতে হইবে। মুখে 
ৰলিয়াছি, এখন কাজে করিয়! দেখাইতে হইবে৷ . ভারতের 
সমগ্র ইংরাজসমাজ কুঞ্চিত অধরে, অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া 
আমাদের পরাজয় দেখিবার জন্য ব্যগ্র, সমস্ত ভারতবাসী 
আমাদের কার্য্যকলাপের প্রতি উৎস্থক নেত্রে চাহিয়া আছে, 
এ সময় ঘরের কোণে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিজ্ঞা তুলিয়া মুখ 
লুকাইলে চলিবে না। কিন্তু ইংরাজেরা যেন মনে না করেন 
যে.আমারের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে উহা কেবল আমাদেরই 
কলঙ্কের. কারণ হইবে; উহাতে ইংরাজ-শাসনের অনিষ্ট- 
কারিতা স্পষ্টরপে. প্রমাণিত হইবে! লোকে দেখিবে, যে 
দেশ পুবে অন্ান্ত দেশকে বস্তাদি যোগাইত, ইংরাজ- 
শাসনের গুণে এক্ষণে তাহা নিজের লঙ্জারক্ষায়ও 
অসমর্থ । আমরা আমাদের কর্তব্য বুঝিতে পারিয়াছি ঢ 
কিন্ত ইষ্টসিদ্ধির উপায় স্থির করিতে সকলকেই চেষ্টাম্বিত 
দেখিতে চাই। কোন আমদানীকারক কিমা কোন চেম্বার 
* অব্‌ কমার্সকে বলিলে চলিবে না, “তোমাদের পায়ে পড়ি 
তোমরা বিলাতী বস্ত্র আমদানী করিও না, পাছে আমরা সস্তা 
ও সুবিধার লোভ সাঁমলাইতে না পারিয়৷ কিনিয়া পরিয়া 
ফেলি। আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম, তোমরা ম্যাঞ্চেষ্টারকে 
জব্দ কর1” তাহারা আমাদের জন্য কেন ক্ষতি. সহিবে? 
তাহার! দেশীয় দ্রব্যাদিতে . টাকা আবদ্ধ করুক, আর 
আপনারা যদি না কিনিলেন? আপনাদের যদি এই মনের 
অবস্থা সে পর্যন্ত না রহিল? কাহারও নিকট ভিক্ষা করিয়া 


কি লাভ? যাহার ইচ্ছা যত বিলাতী মাল আমদানী করুক. 


না কেন, আমাদের না কিনিলেই হইল, না পরিলেই হইল। 


মাল তোমার বস্তাঁপচা হউক, তোমার সুবিধা, অস্থবিধা-' 
তুমি তখন বুৰিয়া লইবে।. আর কাহারও মুখাপেক্ষী. 


হইলে চলিবে না, নিজের পায়ের উপর দ্বাড়াইতে শিখিতে 
হইবে, নিজের উদ্ধারের উপায় নিজে করিয়া লইতে হইবে। 

কি উপায়ে দেশীয় দ্রব্যাদির সমধিক প্রচলন হইতে 
পারে, এই প্রবন্ধে তদ্বিযয়ে কতকগুলি প্রস্তাব করিব। 
এবিষয়ে যদি ব্যবসায়ী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এসময়ে নিজেদের 
মতামত প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমর! শীঘ্রই একটা 
স্ুসাধ্য কাধ্যপ্রণালী স্থির করিতে পারিব। গ্রামে গ্রামে 
লোকেদের স্বদেশীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
করিবার জন্য প্রতিনিধি পাঠাইলেই হইবে না, কি প্রকারে 
প্রত্যেক গ্রামেৎদেশীয় দ্রব্যাদি সহজে পাওয়া যাইতে পারে, 
তাহার উপায় প্রথমে করিতে হইবে। লোকের দ্বারে দ্বারে 
দেশীয় দ্রব্যাদি পঁহছাইয়া দাও, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইলেও 
তাহারা উহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবে । দেশীয় দ্রব্যাদি, 
সহজে না পাইলে কেবল অঙ্গীকার করিয়াই বা কি ফল? 

আমরা নয় দশ বৎসর ধরিয়া কেবল মাত্র দেশী জিনিসের 
( গধানতঃ দেশী কাপড়ের) ব্যবসা করিয়া এই কাৰ্য্যের 
নানা অন্ুবিধা বুরিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি- | ও 

. আমরা সচরাচর 'যে সকল দ্রর্য ব্যবহার করি, তাহা 
মোটামুটা তিন শ্রেণীতে ভাগ করা'যাইতে পারে,। . 

৯ম। সখের দ্রব্য, গন্ধ দ্রব্য, সিগারেট ইত্যাদি । ... 

২য়। যাহা একান্ত আবগ্তক নহে; যথাঃ--কাচের' 
বাসনকোসন, ল্যাম্প, ইত্যাদি ।. 

য় । যাহা অতি আবশ্যকীয়, ন! হইলে চলে না। 
যথাঃ--বস্পাদি, তৈজসপত্ৰাদি, চিনি, লবণ ইত্যাদি) . 

সখের দ্রব্যাদি আমাদিগকে একেবারে বর্জন করিতে 
হইবে। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্রব্যাদি যাহা দেশীয় পাওয়া যায়, তাহা 
ব্যবহার করিতে হইবে, ও যাহা না পাওয়া যায় তাহা যতদুর . 
সম্ভব ব্যবহার করিব না। যি বাবহার করিতে হয়, তবে 
এসিয়ায় ..( যেমন জাপানে ) প্রস্তুত, 2 ইউরোপের, 
জিনিস ব্যবহার করিব। 

তৃতীয় শ্রেণীর .কোন দ্রব্য বিদেি় কোন কারণেই 
কখনও ব্যবহার করিব না । 

অনেকে বলিতেছেন, ম্যান্চেষ্টারকে জন্য করিতে হইবে ৷. 
তবে কিজার্ম্েন ও আমেরিকান বস্জাদি পরিধান করিতে; 
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হৰে) ? ও বঙ্গের অচ্ছের রহিত হ হয়, তাহা [হইলে কি 
আমরা-আর: দেশীয়, বস্তু ব্যবহার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
থাকিব না?-ম্যাঞ্চেষ্টারের অন্ন হয় ‘ত মারিলেন, কিন্ত 
তাঁহাতে আমাদের দেশের কি উপকার হইল? ইংরাজের গ্রাস 
জান্মেন কিম্বা আমেরিকানে  কাড়িয়া লইল, আমরা যে 
তিমিরে সেই তিমিরেই রহিলাম। মনে 'রাখিতে হইবে যে 
দেশের ছুর্দশী ঘুচাইতে হইবে । ভারতের দ্রব্যাদি ব্যবহার 
করা ভারতের উন্নতির এক প্রকৃষ্ট উপায় ভারত -একটা 
মহাদেশ, ভারত নিজের সকল প্রধান অভাবই পুরণ করিতে 
_পারে। দেশের অভাব পুরণ করিতে "পারিলেই ভারতের 
বহির্ধাণিজ্যেরও-দরকার হয় না। আর স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে ম্যাঞ্চেষ্টার বিদেশীয়ের তুল্যার্থক' নহে-_যাহা স্বদেশীয় 
নহে তাহাই বিদেশীয় ; এদেশের ইংরাজচালিত মিলও 
স্বদেশীয় মিল। ' যাহা বিদেশীয়' তাহাই বৰ্জ্জন করিতে হইবে। 

"অনেকে বলেন, একেবারে সকল বিদেশী ছিনিস ত্যাগ 
করা ত' সম্ভব নয়, বোম্বাইয়ের কলের কাপড়ও ত বিলাতী যন্ত্রের 
সাহায্যে প্রস্তুত, তবে আর এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কি লাভ? 
আমর! বলি, যত বিদেশী জিনিস ত্যাগ করা যায়, "ও দেশী 
জিনিস ব্যবহার করা যায়, ততই ত মঙ্গল। ' একেবারে 
নীরোগ হওয়া যায় না বলিয়া কি আত্মহত্যা করিতে হইবে? 
সকলেই এম্‌ এ পাশ করিতে পারে না, বলিয়া কি ক থ গও 
শিখিতে হইবে না? পাঁছে কখন্‌ একটা মিথ্যা কথা মুখ 
হইতে বাহির" হইয়া যায়, সেই ভয়ে কি কখন সত্য কথা 
বলিবার চেষ্টাও করিতে হইবে না? 

“এখন দেখিতে' হইবে দেশীয় কিকি জিনিস পাওয়া যায় । 
কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিতেছি। 

‘১ম। যদি সৌথীন "দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেই হয়, তবে 
আমাদের দেশীয় আতরের মত কি আর সুগন্ধ দ্রব্য আছে? 
ইংরাজের অস্থুকরণ ছাড়,ন, দেশীয় জিনিস ব্যবহারে গৌরব 
আছে। আমরা তামাক খাওয়ার বিরোধী, কিন্তু যদি 
থাইবেনই, তাহা" হইলে দেশী তামাঁকই ভাল। দেশীয় 
তামাক পূর্বেকার ‘বহু উচ্চপদস্থ এদেশবাসী 'ইংরাজও 
ব্যবহার করিতেন। ডাক্তারদের মতে দেশীয় উপায়ে প্রস্তুত 


তামাক অন্ত সকল প্রকার তামাক অপেক্ষা কম হাঁনিকর। 


মান্দ্রীজের সিগার ও সিগারেট' বিলাতের আদরের সামগ্রী, 


প্রবাসী । 1. 


15. 


আর আমরা ইরা , ও আমেরিকান (সিগারেট বিষে 
শরীর ও অর্থ ছুই .নষ্ট করিতেছি। বেঙ্গল ও নর্থওয়েষ্ট 
কোম্পানীর সাবান বিদেশী সাবান অপেক্ষা হীন নহে। 

* ২য়। যাহা একান্ত আবশ্যক নহে। দেশে আপাততঃ 


. ছাতা প্রস্তুত হয় না, “ফিট” হয়, উহাই ব্যবহার করুন 


ভাল ছাতার দরকার হইলে জাপানী ব্যবহার করুন৷ 
বদি দেশীয় দেশলাঁই না'পীওয়া যায় জাপানী দেশলাই ব্যবহার 
করুন। বর্ম্মাতে প্রায় চেষ্টারের মত কেরোসীন তৈল প্রস্তুত 
হইতেছে । কাটতী হইলে আরও উৎকৃষ্ট হইবে। জাপানী 
ল্যাম্প ব্যবহার-করুন। উৎসাহ পাইলে আমাদের দেশীয় 
কারিকরের! সুন্দর টেকসই পিতলের কেরোসীন ল্যাম্প প্রস্তুত" 
করিতে পারে। দেশে সুন্দর ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি প্রস্তুত 
হইতেছে । কাঁচের বাসন যতটা সম্ভব না ব্যবহার করিলেই 
হইল।'' কেহ্‌ মনে না করেন যে বিদেশীয় দ্রব্যাদির খরআ্োত 
একবার'বঙ্গদেশে সভা-সমিতি করিতে পারিলেই সম্পূর্ণ রূপে 
রোধ: হইয়া বাইবে। 'না--ইহা সময়সাপেক্ষ। ' “তবে যর 
আমরা উপায় স্থির করিয়া দৃঢ়তার সহিত ধীর ভাবে আমাদের 
কর্তব্যের পথে অগ্রসর হুই 'তবে কালে কৃতকাৰ্য্য হইৰ ৷- 
এখন যে ধনের স্রোত বিদেশের অভিমুখে অবিরাম 
প্রবাহিত হইতেছে, অল্পে অল্পে বহু "বৎসর- ধরিয়া 'সেই 
সোতের মুখে বাঁধ বাঁধিতে পাঁরিলে ভারতের শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্র 
উর্কর! হইয়া উঠিবে। কেবল হৈ চৈ করিলে চলিবে না৷. 
-. ৩য় । কে) বস্তি :__-আমাদের দেশে ধুতি, শাটি; জামা 
কোট, চাপকান, জ্যাকেট, সেমীজের কাপড়, বিছানার চাদর, 
উড়ানী, মোজা, গেঞ্জি, তোয়ালে. শীতবন্ত্রাদি . সকলই 
এদেশের কলে প্রস্তুত হইতেছে ।, তবে এগুলি সকল ' স্থলে 


বিদেশীর মত তত সুক্ষ্' কিম্বা বিচিত্র বর্ণের নয়। কিন্তু 


বাহার! একটুও ফ্যাশান বা আরাম ত্যাগ করিতে পারেন না, 
স্বদেশের কথা তাঁদের মুখে'না আনাই ভাল। তাদের বাচিয়া 
থাকায় কি ফল? ' "' | i 

(খ) 'জুত! ₹-_বৌঁাই ও কানপুরের কলে, হস্তনির্ন্নিত 
বিস্তর জুতা পাওয়া 'যায়। অনেক উচ্চপদস্থ -ইংরাজ 
কর্মচারী এদেশী মুচিদের নির্মিত জুতা ' ছাড়া অন্ত কোন' 
জুতা ব্যবহার করেন না। কিন্ত বাঙ্গালী বাবুদের ডসন্‌ 
ও নম্যান্‌ না হইলে পদদ্বয় সুশোভিত হয় না। | 
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গে) টির HR এ রিবন বাঙ্গালীর মত তহীন জাতি 
'আর ভারতে নাই। ভারতের কোন প্রদেশে এনামেলের 
বাসন ব্যবহার হয় না! কিন্তু বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে উহা 
বিরাজ করিতেছে । অধিক দুঃখের বিষয় এই যে বাঙ্গালীর 
পিন্তল কীসার মত সুন্দর বাসন-কোদন আর ভারতে কুত্রাপি 
হয় না। এরূপ সুন্দর ও স্থায়ী তৈজসপত্রাদি ছাঁড়িয়া আমরা 
বিদেশীয় ঘ্বণিত জঞ্জাল বাবহার করিতেছি। অবশ্য এনামেল 
প্রথমে সস্তা বোধ হয়, কিন্তু একপ্রস্ত পিত্ুল-কীসার 
বাসন যতকাল চলিবে সে সময়ের মধ্যে বোধ হয় এনামেলে 
উহার চতুগ্ুণ মূল্যের খরচ হইবে।- পিতল-কীসার বাসন 
পুরাতন হইলে অৰ্দ্ধেক দরে বিক্রয় হয় ; এনামেলের সকলই 
নষ্ট। এনামেল একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। আবার 
পিত্তল-কীসা ব্যবহার করিতে হইবে। ূ 

(ঘ) লবণ £ বঙ্গে দেশীয় লবণ কেন ব্যবহার হয় 
না? উহা অপেক্ষা কি বিদেশীয় দরে এত সম্তা? তা ছাড়া, 
হিন্দুস্তানী হিন্দুরা ত বিলাতী লবণ ব্যবহার করেন না, 
?সন্ধব বা করকৃচ ব্যবহার করেন। আমরা প্রবাসী বাঙ্গা- 
লীরাও তাহাই করি।. বঙ্গের লোকেরা কেন তাহা করিতে 
পারেন না? 

(ঙ) চিনি £--বিলাঁতী চিনি ব্যবহার করিতে আরম্ভ 
করা অবধি আমাদের দেশীয় চিনির কারবার লোপ পাইয়াছে। 
কাশীপুর, মজঃফরপুর, বক্সার ইত্যাদির এখনও বিস্তর চিনি 
পাওয়া যায়। আমরা বিলাতী ছাড়িয়া উহ! কেন ব্যবহার 

করিনা? যুক্ত প্রদেশে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা বিলাতী চিনি 
ব্যবহার করেন না, যে. সকল ময়রার দোকানে . উহা 
ব্যবহার হয় সেখান হইতে কখনও মিঠাই ক্রয় করেন না। 
আমরা কি এতটাঁও পারি না? 

(চ) সর্বপ্রধান বিদেশীয় দ্রব্য যাহা. আমরা অনায়াসে 
পরিহার করিতে পারি ও একবার যাহা বর্জন করিতে পারিলে 
স্বদেশের প্রভূত উপকার হয়, তাহা. পরিধেয় বস্ত্াদি। : কিন্ত 
দেশের প্রস্তুত, বস্তাদি ও অন্থান্তি দ্রব্যাদি এক স্থানে, স্থব্ধামত, 
দরকাঁরমত, পছন্দমৃত/ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কেহ যেন 
মনে না করেন একবার বিদেশীয় পরিহার করিলেই স্বদেশীয় 
দ্রর্যাদি নিজেই আমাদের দ্বারে বিলাতীর মত. আসিয়া 
উপস্থিত হইবে।. বিলাতী . প্রচার করিতে ও. ভারতের 


দেশ জিনিস ব্যবহার। 


' করে, তাঁহারা একাঁজে সহজে অগ্রসর হইতে 


ত 
রবী নিভৃত কোণ পর্যন্ত ত্ত পহছাইতে ইাজকে ক কত ক্লেশ 
স্বীকার করিতে হইয়াছে, রেলের ও. পথের জন্য কত কোটা 
টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে । ১৮৬০1৭০ সালের মাঝা মাৰি 
আমাদের গবর্ণমেন্ট ভারতের ৬ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া 
কেবল. সমগ্র দেশের পরিধেয় বস্তাদির নমুনা সংগ্রহ 
করিয়া বিলাতের চেম্বার অব্কমাস্‌ গুলার: ব্যবহারের 
জন্য পাঠান। আমাদের স্বদেশী দ্রব্যাদি পাইতে ও সকল 
স্থানে সরবরাহ করিতে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইবে । 
অতএব সুবন্দোবস্তের বিশেষ দরকাঁর। যে পধ্যস্ত সংগ্রহের 
কোন উপায় না হইবে, সে পর্য্যন্ত দেশীয় বস্তুর প্রচার 
উত্তম রূপে হইতে পারিবে না; আমাদের প্রতিজ্ঞা কার্যে 
পরিণত কর! স্থুকঠিন হইবে । কি উপায়ে দেশীয় দ্রব্যাদি 
এক কেন্দ্রীয় স্থানে সংগ্রহ করিয়- বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ও 
নগরে নগরে যোগান যাইতে পারে তাহাই সর্ব প্রথমে 
স্থির করিতে হইবে। বর্তমান দেশীয় দোকানের মধ্যে 
প্রধান ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস্‌ খুচরা বিক্রয়ের প্রতি অধিক মনো- 
যোগী, কলিকাতায় এরূপ বিশ ত্রিশ খানা দোকানের 
দরকার। আর যে ছুই একখান! ব্যক্তিবিশেষের দোকান 
আছে, তাহাদের মূলধন অধিক তাহারা এ বৃহৎ 


ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না 


মাঁড়বারী কিম্বা অন্য কেহ রর বিলাতী জর দ্রব্য আমদানী 
সাহসী হইবে 
না। ইহাতে আপাততঃ বিস্তর বঞ্চাট, অনেক জঙ্গল 
কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিতে হইবে । ইহা ব্যক্তিবিশেষের 
কর্ম নহে-তাহারা প্রথমেই এরূপ (90) ঝুকি লইতে 
সাহসী হইবে না। যৌথ কারবাঁরই ইহার পথপ্রদর্শক 
হইতে পারে, পরে দেখাদেখি অনেকেই পথান্থুদরণ করিবে । 
অনেকের ধারণা আমাদের দেশের বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি 
স্থানের মিলে সকল প্রকার ব্যবহারযোগ্য বস্তাদি সর্বদা 
প্রস্তুত থাকে ;_ বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদের দরকার 
মত দ্রব্য ফরমাইস্‌ দিয়া প্রস্তুত করাইতে হইবে। ইহাতে 
বিস্তর টাকার . প্রয়োজন_-অতএব সমগ্র বঙ্গদেশে দ্রব্যাদি 
সরবরাহ, করিবার জন্য, কলিকাতায় একটা.. বৃহৎ পাইকারী 
ভাঁপ্তার (০5075156০75) খুলিতে হইবে ।.. আমাদের 
ষ্টোরম্‌ কে Limited Liability Co. করিতে, হইবে, 


৩৫০৩ 


ও ও উহার মূল মূলধন ' ১৫৷২০-লক্ষ ক্ষ টাকার ক কম I ঘা উচিত ন নহে। 
কারণ উহা বঙ্গের গ্রামে গ্রামে নগরে ‘নগরে ক্ষুদ্র দৌকাঁন- 
গুলিকে মাল যোগাইবে।- এ সামান্ত মূলধন- বাঙ্গালীর পক্ষে 
তোলা কঠিন' নহে। ১০২ টাক! করিয়া" শেয়ার করিলে 
সমগ্র বঙ্গে কি ২ লক্ষ বাঙ্গালী 'নাই যাহারা দেশের জন্ত 
১০২ টাকা দিতে পারে ? : আমি বলিতে চাহি না যে এই 
একটা দোকান, সামান্য মূলধন লইয়া সমস্ত দেশের স্বদেশী 
বন্দির অভাব পূর্ণ করিবে। একটা পথপ্রদর্শকের 
অত্যন্ত আবশ্ঠক।- পরে হয় ত এ প্রকার ৫০ খানা দোকান 
খুলিলেও যথেষ্ট হইবে না। -কিন্তু এরূপ একটা কেন্দ্রীয় 
ভাণ্ডার না খুলিলে স্বদেশী ব্যাপার বেশী দুর অগ্রসর 
হইবে-ন!। -বাহারা৷ আমাদের মত স্বদেশী দ্রব্যাদির ব্যবসায়ে 
লিপ্ত তাহারাই জানেন, স্বদেশী বস্তাদি পাওয়া কত ছুরূহ 
ব্যাপার 1" - 

- আমাদের প্রস্তাবিত ষ্টোরম্‌ ফরমাইস' দিয়া i, 
আহম্মদাবাঁদ, মান্দ্রাজ, বাঙ্গালোর, কানপুর, ধারিওয়াল ইত্যাদি 
মিল 'হইতে পছন্দসই বাঙ্গালীর দরকারমত বন্ত্াদি 'ও অন্তান্ত 
দ্রব্যাদি যাহা. ভারতে সহজে..সস্তায় প্রাপ্য. হইতে-পারে, 
তৈয়ার করাইয়া সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখিবে। .এরূপ 
ব্যবসায়ে লোকসান হইবার 'সম্তাবনা নাই (কারণ ইহ! 
'ঝুঁকিদার ব্যবসা নহে-_কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশ্ষ এরূপ 


.ব্যবসায়ে প্রথম প্রথম এত টাকা খাটাইতে অগ্রসর হইবে ' 


না)। বিশ্বস্ততা ও সামান্ত বিষয়বুদ্ধির : পরিচালনা 
করিলেই যথেষ্ট হইবে । : বঙ্গে যেরূপ বস্ত্রীদির বিশেষ কাটতী 
ও ব্যবহার তাহার একটা নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে ও 
নমুনা দেখাইয়া মিলের দ্বার! বন্তাদি প্রস্তত করাইতে হইবে। 
মিলের সহিত দর দস্তর - ক্রিয়া! সর্বদা সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি 
প্রস্তুত করাইবার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। 

বাঙ্গালা দেশে কাটা কাপড় বিস্তর বিক্রয় হয়; পাইকারী 
কাটা কাপড়ের একটা শাখা খুলিতে হইবে । কারণ কাঁটা 
কাপড়ে সহজে বিলাতী দেশী ভেদ করা কঠিন, ইহাতে ধর্ম্মা- 
ধৰ্ম্মজ্ঞানশূন্ত অনেক 'দোঁকানদারের! খরিদদারকে ঠকাইবে। 
ষ্টোরসের মাল বস্তাবিন্দী.করিয়া মফঃস্বলে রওয়ান! ক্রিবার জন্ 
একটা বিভাগ উত্তমরূপে সজ্জিত (৫০১৪) করিয়া রাখিতে 
হইবে। - কারণ মফঃস্বলের অর্ডার সরবরাহ -করাই ইহার 


ছা 


এ 


প্রধান কায হ্যে জিনিস সব অন্ন: ae এক দরে, ৰি 
দামে বিক্রয় করিতে হইবে। খরচ যথাসম্ভব কম করিতে 
হইবে। কারণ এরূপ দোকানের বাহ চাঁকচিক্যের 
আব্তকতা নাই। এক কথায় ইহা কলিকাতায় একটা বড় 
আমদানীর হৌসের মত হইবে। 

এখন দেখা যাঁক্‌ মফঃস্বলে প্রচারকাধ্য কিরূপে করিতে 
হইবে গ্রামে গ্রামে, নগরে'নগরে, ক্ষুদ্র, বৃহৎ স্বদেশী দোকান 
খুলিতে হইবে। প্রত্যেক দোকানের মূলধন ১*1১২ জন 
শিক্ষিত উৎসাহী ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ করিবেন 
স্থানবিশেষে আপাততঃ ২০০২।১০০০২ হইলে চলিবে। ঢাকা 
ইত্যাদির মত বড় স্থানে ১০1১৫ হাজার দরকার হইতে পারে। 
ক্ষুদ্র দোকানগুলা অংশীদাঁরেরা নিজেই চাঁলাইতে চেষ্টা করি- 
বেন। প্রথমে চাকর রাখিবার আবশ্যকতা নাই৷. 
কোন অংশীদারের বহির্বাটীতে স্থাপন করিয়া প্রাতে ও 
রদ্ধ্যার সময় খুলিলে চলিবে। আমরা প্রথমে এরূপ করিয়া- 
ছিলাম, ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা ও দরকার মত মূলধন বি 
যাইতে পারে। | 

. কলিকাতার কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার Ee নগদ দামে মাল 
কিনিতে হইবে ও নিজেদের মধ্যে নগদ টাকায় বিক্রয় করিতে 
হইবে।. ধারে বিক্রয় করিলে কম মূলধনে চালান কষ্টকর 
হইবে। সকল কাৰ্য্য ব্যবসার নিয়মে করিতে হইবে। 
লোকসান হওয়া উচিত নয়। 
খরচ বাদে /০ বা /১০ টাকায়. লাভ রাখিয়া বিক্রয় করিতে 
পারেন৷ 
হইতে হইবে না। কোন বিষয়ে পরামর্শ দরকার হইলে 
কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার পরামর্শ দিবেন। 

অনেকে বলিবেন, স্থানীয় বর্তমান দোকানগুলার দ্বারা 
কি এই কাৰ্য্য হইতে পারে না? এ কাধ্যে সফলতা লাভ 
করিবার জন্য প্রথমত কতকটা স্বদেশী ভাবের (sentiment) 


আবশ্যক । যে উৎসাহী শিক্ষিত যুবকেরা দোকান খুলিৰেন 


তাহারা নিজের! দেশীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবেন, ও আর 
সকলকে লওয়াইবেন। তাহাদের কথায়, ও কাধ্যের দৃষ্টান্তে 


অত্যধিক ফল হইবে ।. এরূপ মহৎ কার্ধ্যি অশিক্ষিত লোকের 
হস্তে দিলে চলিবে না. -বিদেশীয়-. দ্রব্যে অধিক : লাভ-। 


যাহারা বিদেশী দ্রব্য বিক্রয় করে, তাহার! দেশীয় দ্রব্যাদির 


শাখা দোকান. রেল, ষ্টার . 


এরূপে কার্য আরম্ভ করিলে কখন অকৃতকাধ্য 


ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


দি বিস্তার করিতে কখনও উৎসাহী হইবে না। তবে 
কালে যদি দেশীয় দ্রব্যাদির কাটতি অধিক হয় তখন তাহার! 
পথানুদরণ করিবে কিন্তু প্রথম পথপ্রদর্শক শিক্ষিত লোককে 
হইতে হইবে । উপরি উক্ত উপায়ে স্বদেশী ব্যাপার অতি 
শীঘ্র দেশ মধ্যে ছাইয়া পড়িবে। 
organised effort) নিয়মিত, সুব্যবস্থিত, চেষ্টা হওয়া উচিত, 
{ disconnected, spasmodic 21555 পরম্পরের 


সহিত সম্পর্কবিহীন, অব্যবস্থিত খাঁমখেয়ালী চেষ্টা হইলে 


সফলতা লাভ হইবে না । স্বদেশী ব্যাপারের নেতাদের এ. 


বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাহারা কলিকাতায় একটা 
সমিতি গঠন করিয়া একটা কেন্দ্রীয় ভাঁগার খুলিবাঁর বন্দো- 
বস্ত করুন ও মফঃস্বলে স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিদের দ্বারা 
অন্যান্য দোকান স্থাপিত করিবার চেষ্টা করুন । 

দোকান খোলা হইলেই হইবে না । আরও কিছু চাই। 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হুইবে যে, যত অসুবিধা ভোগ করিতে 
হউক না কেন, তবুও এক গিরাও বিদেশীয় বস্ত্র কিশ্বা অন্ত 
দ্রব্যাদি,যাহা দেশে প্রস্তুত: না হয়, ব্যবহার করিব না__॥ এজন্য 


্বার্ঘত্যাগের আবশ্যকতা, কিন্ত এ স্বার্থত্যাগ বিশেষ কঠিন. 


কিম্বা কষ্টকর নহে। কেবল একটু দৃঢ়সঙ্কর হইতে হইবে। 
আর সাহেবদের দোকানে জুতা, জামার জন্য দৌড়াইব না, 
দেশী খস খসে, মোটা বস্ত্র ও দেশীয় চামড়ার কঠিন জুতা 
পরিধান-করিয়। আপনাকে গৌরবান্বিত, সন্মানিত মনে 
করিব। কারণ উহাই আমাদের দেশের, যে বিলাতী 
পরিবে সেই হীন, সেই নীচ। দেখিবে. দেশেরও কাধ্য 
হইবে, অনেক টাকাও বাঁচিবে। 

আমরা ত মোটা, খন খসে পরিলাম, ফি অনেকে 
বলিবেন, আমাদের গৃহলক্ষীর! বিস্তর ওজর আপত্তি করিবেন ; 
তাহাদের বিলাতী সিক্কের বডিপ, ও নয়নস্থখের সেমীজ না. 
হইলে প্রলয় উপস্থিত হইবে। কিন্তু ধাহাঁরা ব্রত করিয়া কত 
সুন্দর, সুখাগ্ বস্তু চিরজীবনের জন্য ত্যাগ করিতে পারেন, 
তাহারা কি একটা সামান্য বিদেশী বস্ত্রের মায়া .ছাড়িতে 
পারিবেন না? ইহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না । 
যখন আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নরনারীসমূহ একমত হইয়া 
ইতরাজের দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন সে সময় আমাদের দেশের মতও নিত্য 


দেশী জিনিস ব্যবহার | 


এ বিষয়ে (regular . 


| ৩৫১ 
বিডি ॥ অভি মোটা 
রুক্ম বন্ত্াদি ভিন্ন আর কিছুই পাওয়! যাইত না। কিন্ত 


আমেরিকান মহিলাদের স্বদেশপ্রেম এত দৃঢ় ছিল যে তীহাঁরা 
কম্বলের মত মোটা বস্ত্রাদি কোমল অঙ্গে পরিয়া নিজেকে ' 
গৌরবমণ্ডিত মনে করিয়াছিলেন । 

কিছু কাল পূর্বে আমাদের বর্তমান রাজ্জী ও ডচেস অব 
ডেভনসায়ার প্রমুখ কতকগুলি সন্তরান্তবংণীয়া মহিলারা 
দেখিলেন যে ইংলণ্ডে ফ্রান্স ও ইটালী হইতে বহু কোটা 
টাকার রেশমী বস্ত্র আমদানী হয়। ইংলগ্ডের জলবায়ু 
রেশমের বস্তু বয়ন ও রঞ্জনের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী ৷ 
তথাপি তাহারা সমস্ত ইংলণ্ডে সভা সমিতি করিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিলেন যে মোটাই হউক, আর চিকণই হউক, ইংলণ্ডে 
প্রস্তুত রেশম ব্যতীত অন্ত রেশম পরিধান করিবেন না। 
তাহার ফলে এ সময় ইংলণ্ডে ৪ কোটী টাকার অধিক রেশম . 
প্রস্তুত হইতেছে । 

এখনই মিল খুলিয়া কাপড় পরিব এ আশা করা বৃথা । 
একটা মিল প্রস্তুত হইতে অন্ততঃ ছুই তিন বৎসর লাগিবে। 


"এসময় ভারতের অন্ত সকল প্রদেশের মিলের উপর. আমাদের 


নির্ভর করিতে হইবে। 

উপসংহারে এইমাত্র বলিব যে আমাদের এ স্বদেশী - 
প্রচেষ্টা চীনাদের অন্থকরণ নহে। দেশীয় দ্রব্যাদি 
ব্যবহার, করিব এ. ইচ্ছা বহু বৎসর হইতে লোকের মনে 
জাগরিত হইয়াছে ; এবং তদন্থসারে অনেকে কাজও করিয়া 
আসিতেছেন। উপযুক্ত সময় পাইয়া কেবল উহা পুর্বা- 
পেক্ষা প্রসার লাভ করিয়াছে। . এখন জিনিস যোগাইতে 
পারলেই হয়। কিন্তু কোন জিনিস মাঝে মাঝে না পাওয়া 
গেলেও আমাদের নিরুৎসাহ হওয়া. উচিত নয়। যখন 
পাইব তখনই আবার কেন! চাই। তা ছাড়া প্রস্তুত করি- 
বার ও পাইবার জন্য: সমবেত চেষ্টা চাই৷ 

বাহার অতিবুদ্ধিমান্, রূাজে কিছু করিতে চাঁন না, 
তাহারা এখন.হয় ত এই বলিয়া আপত্তি তুলিবেন, "আরে, 
তোমার .ভারতরর্ষে.আর কটা কাপড়ের কল আছে, যে ' 
সমুদয় বাঙ্গালীর: কাপড় যোগাইতে পারিবে ?” তাহাদিগক্ষ 
বলি, সকল বাঙ্গালীই ত একদিনে বিলাতী ছাড়িয়া দেশী 
কাপড় ধরিতেছে না। চিন্তার প্রয়োজন কি? কিন্ত ইহাতে 


উড 


১৯০২-৩ সালে. সমুদয় বৃটিশশাসিত ভারতে সর্জপ্রকারের 
কাপাসের কাপড় ২,১০৯,৮১৫১৮২৯ অর্থাৎ মোটামুটি ২১০ 
কোটি গজ আসিয়াছিল। বুটিশ-ভারতের লোকসংখ্যা 
২৩১১৮৯৯১৫০৭ অর্থাৎ মোটামুটি ২৩ কোটি । সুতরাং 
জনপ্রতি.মোটামুট'৯ গজ কাঁপড় আসে ।' বাঙ্গালীর সংখ্যা 
মোটামুটি ৪ কোঁটি। সুতরাং বৎসরে বাঙ্গালীর ৩৬ কোটি 
গজ কাপড়ের দরকার। ১৯০২-৩ সালে ভারতবর্ষের মিল- 
গুলিতে ১২২,৭৭৪,০০০ অর্থাৎ মোটামুটি ১২ কোট গজ 
কাপড়. প্রস্তুত হইয়াছিল। , তন্মধ্যে ৬৯,৫৪৮,০০০ গজ 
বিদেশে রপ্তানী হয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষে পাঁচকোটি গজের 
কিছু বেশী, ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমরা আগে হইতে বরাত 
দিলে ১২.কোটি গজই রাখিতে পারি। স্থতরাং দেখা 
যাইতেছে যে এখন ভারতে যত মিল আছে, তাহার দ্বারা 
একতৃতীয়াংশ বাঙ্গালীর. কাপড় যোগান যাইতে পারে। 
সকলের ..যোগাইতে হইলে যে ২০১টি মিল আছে, 
তাহার. যায়গায়, ৬০০টির দরকার। ' সমুদয় বুটিশ-ভারতের 
জন্য. ৩৬০০ মিলের. দরকার? দেশী রাজ্যগুলি সহিত 
ধরিলে সাড়ে ২৯ কোটি লোকের জন্য প্রায় সাড়ে চারি হাজার 
মিলের দরকার ৭.. কিন্তু স্বদেশী-প্রচেষ্টা ত আর একদিনে 
সমুদয় বাঙ্গালী বা সমুদয়. ভারতবাসীর মধ্যে বিস্তৃত হইবে 
না। বহু বৎসর সময় লাগিবে। ততদিনে আমরা মনুয্যতব- 
বর্জিত না হইলে ক্রমশঃ মিল্‌ বাঁড়াইয়া লইতে পারিব। 
তা ছাঁড়া হাতের তাঁতেও এখনও বিস্তর কাপড় বুনা হয়। 
তাহা এই. হিসাবে ধরা হয় নাই। ভাল জাপানী তাঁত, 
আহমেদনগর সর্দিনশ! মানেকজী পেতিত শিল্প-বিদ্যালয়ের 
তাত বা' ( হেটার্শলী - প্রভৃতি ) বিলাতী তাত প্রচলিত 
করিতে পারিলে হাতে আরও অনেক কাপড় বুন! যাইতে পারে । 
ভাল হাতের তাত দুরস্থানে রপ্তানী করিতে হইলে কলের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতা! করিতে পারে না, কিন্ত স্থানিক অভাব 
নিশ্চয়ই কলের সমান দরে মোচন করিতে পাঁরে। 
প্রত্যেক. বড় গ্রামে ও সহরে শিক্ষিত লোকেরা সামান্য খ৪ 
টাকা করিয়া চাঁদা দিয়া ভাল তাত 'আনাইয়া ও সুতা 
কিনিয়! দিয়া তাতিদের অন্নসংস্থান, দেশের উন্নতি :ও 
নিজেদের- সুবিধা করিতে পারেন। দেশী সুতার অভাব 


পৌও্ড (২ পৌণ্ডে ১ সের) কাপাসের সুতা প্রস্তুত হইয়াছিল; 
ইহাতে মোটা ও মিহি উভয় প্রকার স্তাই ছিল) তবে 
মোটাই অধিক; কিন্তু ১২০ নম্বর পর্য্যন্ত সুতা এক্ষণে 
ভারতবর্ষে হইতেছে । বিদেশ হইতে আসিয়াছিল ৩৩) 
৬৮১,৩০০ পৌও। 

উত্তরোত্তর বেণী পরিমাণে দেশী কাপড় পাইবার 'জন্ত 
আমাদিগকে নিয়লিখিত ছয়টি উপায় অবলম্বন করিতে 
হইবে ৫৫১) কেন্ত্রীয় সরবরাহ ভাণ্ডার স্থাপন; ইহার 
বিশেষ বৃত্তান্ত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। (২) তৎসঙ্গে 
প্রতি গ্রামে ও সহরে দোকান স্থাপন । (৩) তাতিদিগকে 
ভাল তাঁত ও দেশী স্থতা যোগান। (৪) মিল স্থাঁপন। 
(৫) কলে স্থতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে শিখিবার 
জন্য প্রয়োজনমত বোম্বাইয়ে ও বিদেশে ছাত্র প্রেরণ; কারণ 
মিল চাঁলাইবার জন্য বিদেশীর আশ্রয় লইলে চলিবে নাঁ। 
(৬) উৎকৃষ্ট কাপাস জন্মাইবার চেষ্টা। কারণ খুব ভাল 
তুলা এখন ভারতবর্ষে হয় ন! ৷ | | 

সুতা কিনিবার সময় যথাসাধ্য বিদেশী সুতা বাদ দিতে 
হইবে। নতুবা বিলাতী কাপড়ের বদলে বিলাতী স্থতার 
আমদানী বাঁড়িবে। তাহাতে আমাদের লাভ নাই। ভাল 
তুলার চাষ না হইলেও আমাদের ক্তি। কারণ সরু সুতার 
জন্তু এখন আমেরিকা ও মিসর দেশের তুলার উপর নির্ভর 
করিতে হয়। 

কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে আর একটি কথা ' 
বলিতে চাই। আমাদের দেশে “ভদ্র” ও “সাধারণ” 
লোকদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা তাহাঁদের 
উপকারের জন্য কোন রাজনৈতিক আন্দোলন করিলে 
তাহা তাহার! জানিতে, বুঝিতে পারে না। অথচ সমস্ত 
জাতিটা এক না হইলে উন্নতির আশা নাই; রক্ষা নাই। 
আমরা দি এখন তাতি ও কামার, প্রভৃতির উন্নতিতে মন 
দি, তাহা হইলে নিজেদের প্রতিজ্ঞারক্ষা, সুবিধা, দেশের 
ধন দেশে রক্ষা, গরিবের অন্রসংস্থান, এ সব ত হয়ই, অধিক্ত 
সব শ্রেণীর লোকের মনে তীক্য ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে । 


ডট সং সংখ্যা । ৃ ূ | 


বুক বিভ। | : 


লর্ড কার্জনের মত খাঁরাপ শাসনকর্ত্তার আগমন অনেকে 


ভারতের দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করেন। আমরা: ঠিক্‌ তাহা 


মনে করিতে পারিতেছি না। অত্যাচারী, 'অনিষ্টকারী 
রাজা ব্যতিরেকে কোথায় কবে গ্রজাদের স্থায়ী মঙ্গল, স্থায়ী 


্বাধীনতালাভ ঘটিয়াছে ; আমর! ক্ষণিক উত্তেজনার বশে 


এ কথা বলিতেছি না। ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান প্রতিহাসিক 


tution নামক গ্রন্থে কি বলিতেছেন দেখুন 22 ", 
“Strange it may at first sight seem that the founder 
Of the later liberties of England was not an English- 
man. Simon of Montfort, a native of France, did for 
the land of his adoption what even he might not have 
been able to do for the land of his birth. And why? 
The land of his birth was—shall I say flourishing or 
suffering —under the baleful virtues of the most 
righteous of kings. Saint Lewis reigned in France, 
‘Saint Lewis the just and holy, the man who never 
swerved from the path of right, the man who sware 
to HB neighbour and disappointed him not, ‘though 
it were to his own hindrance. Under his righteous 
rule there could be no ground for revolt or ‘disaffe- 
ction. By' surrounding the . Crown with the 
‘reflected glory of his own virtues, he did more than 
anyother man to strengthen its power. He thus did more 
than any other man to pave the way for that foul despo- 


tism of his successors whose evil deeds would have daily - 


vexed his righteous soul. In England, on the other 
hand, we had the momentary curse, the lasting bless- 
ing, of a succession of evil kings. ‘We had Kings who 
had no spark of English feeling in their breasts, but 
from Whose follies and necessities 0ur fathers were able 
to wring -their freedom, all the more lastingly because 
it was bit by bit that it was wrung. A Latin poet once 
sang that freedom never flourishes more brightly ‘than 
it.does under a righteous King. And so it" does while 
that righteous King himself tarries among men. . 
to win freedom as an heritage for evér, there are times 
when we have more need of the vices of Kings than 
‘The tyranny-of our Angevin masters 
woke up English freedom from its momentary grave.” 
(pp. 69-71.) 
স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, অত্যাচারী রাজারা .শাপ- 


রূপী-বর। কারণ, অপরের, ভাল রাজার, প্রদত্ত অধিকার 


of their virtues. 


ব্গ-বিভাগ | 


পাতা পাশা ৮ 


‘But, 


৩৫৩ 


নিল জিনিস নয়, তেমন স্থারীও নয়) যাহা নিছে 
যুঝিয়া, জিনিয়া, লওয়া' 'হয়, তাহাই নিজস্ব সম্পত্তি । 


তৰে এ কথা মানিতেই হইবে যে মানুষের জন্মগত অধিকার 


জিনিয়া লইতে হইলে পৌরুষ চাই, তেজ চাই, সাহস 
চাই, স্বাৰ্থত্যাগ চাই, সকল সুখ, সুবিধা, সম্পদের চেয়ে 
মন্ধুম্ভত্বকে; আত্মম্ধ্যাদাকে বড় মনে করা চাই। আমাদের 
সে তেজ, সে পৌরুষ, সে সাহস, সে স্বার্থত্যাগ আছে 


"কি? আমরা মনুষ্যত্বকে 'সর্ধোপরি স্থান - দিতে পারিব 
ফ্রীম্যান তাহার, Growth ১০1 the English Consti- 7 


কি? যদি পারি, তাহা হইলে লর্ড কার্জনের মত. বন্ধ 
আর কোথায় পাইব? তিনি বাঙ্গালীকে ভাই ভাই ঠাই 
ঠাই করিতে গিয়া বাঙ্গালীর একতার ভিত্তিস্থাপন করিয়া- 
ছেন। যর্দি আমরা জাতীয় জীবনের মাঁলমসলা সম্বন্ধে 


একান্ত নিঃস্ব না হই, যদি আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র -স্থানিক ও 


সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও ঈর্ষাবিদ্বেষ বিসর্জন দিতে পারি, 
তাহা হইলে জাতীয়তার . মন্দির গড়িয়া তুলিয়া তন্মধ্যে 
যথার্থ ই বঙ্গমাতাঁর পুজা করিতে পাঁরিব। '' j 
বঙ্গ-বিভাগের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া, উহার সমর্থন 
করিয়া এ পর্য্যন্ত যে সকল সরকারী কাগজপত্র বাহির 


" হইয়াছে, তাহা আমাদের খবরের কাগজগুলিতে পুজ্খানুপুজ্খ- 


রূপে সমালোচিত হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের কোন যুক্তিই 
প্রবল বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই, বরং সম্পূর্ণ অসার বলিয়া 
প্রদর্শিত হইয়াছে। একই কারণে গবর্ণমেপ্ট ভিন্ন ভিন্ন রকম, 
কাজ করিতে চাহেন। যেমন, এক ভাষাভাষী লোকদিগকে 
একত্র করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট মধ্য-প্রদেশের ওড়িয়াদিগকৈ ও 


“ৰাঙ্গালার লেফ্টেনেন্ট গবর্ণরের অধীনস্থ ওড়িয়াদিগকে 
“এক প্রদেশে আনিতেছেন, কিন্তু যাহার! বা্গলাবলে ও 


একই শাসনকর্তীর অধীনে, এক প্রদেশে বাস. করিতেছে, 
তাহাদিগকে দ্বিখণ্ড করিতেছেন !,অনেক দিনের পুরাতন 
সম্বন্ধ ও সংশ্রব এবং তজ্জনিত মনোভাবের ও. মীয়ামূমতার 
{old associations) দোহাই দিয়া (অবশ্য সত্য কারণ 
ইহা নয়) বার্জিলিগ্রকে বঞ্জের  ছোটলাটের অধীনে 
রাখিতেছেন, কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বাঞ্দলাকে এ সকল কারণ 
সব্ধেও পশ্চিম বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন! তর্ক যুক্তিতে 


গবর্ণমেন্টের 'হা'র হইয়াছে; তবু গবর্ণমেন্ট নিজের- গে 


ছাড়িতেছেন না । এটা কি একটা অকারণ জিদ মাত্র। 


রি 


না, তান নয়।; এরূপ । একগ্ড গয়েমির গু কারণ ৭ আছে। সে 
গুঢ় কারণ প্রকাশ্য সরকারী কাগজে নাই, হয় ত কোন 
* গোপনীয়,.কাগজে আছে। যেমন নানা শুভ ইচ্ছা বিশ্ব- 
বিগ্কালয়-কমিশনের কারণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল; 
কিন্ত আসল কারণ উচ্চ শিক্ষা যথাসম্ভব বন্ধ করিবার ইচ্ছা । 
তজ্ঞন্যই লর্ড কার্জন একটি গোপনীয় মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন, 
“T have always thought that Dr. Gooroo Das 
' Banerji held a brief for his unworthy client, 
“the Bengali student, কা 16 15 Our desire 
বাক সে কথা। আমরা 
বলিয়াছি, বঙ্গ-বিভাগের সরকার কর্তৃক প্রকাশিত কারণগুলি 
প্রকৃত কারণ নহে; গুড় কারণ আছে। কারণ রাজনীতিজ্ঞ 
ও ইত্তিহাসজ্ঞ লোকেরা জানেন যে রাজপুরুষেরা দরকার মত 
খুব মিথ্যা কথা বলেন। আমরা ভয়ে বা ভদ্রতার থাতিরে 
প্রায়ই তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলি না; কিন্তু অনেক স্থলে 
তাহাদিগকে ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী বলিলে যে কোন অধৰ্ম্ম হয় 
না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে 'পারে। সরকারী 
কাগজপত্রে অনেক সময় মিথ্যা কথাই থাকে; অবশ্য 
তৎসমু্য় হইতে সত্য বাহির করা যায়, বটে) কিন্ত 
রাজপুরুষের! মিথ্যাবাদী, এইরূপ সনোহ- ক্রিয়া অগ্রসর হইলে 
তবে সত্যের দেখা পাওয়া যাইতে পারে। সথবিখ্যাত 
এতিহাসিক ফ্রীম্যান তাহার Methods of Historical 
505৮ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন £-- 


«01 when we come to manifestos, proclamations, 
diplomatic documents which have not yet reached the 
stage of treaties, the case is wholly different. Here we 
are in the very chosen region of lies ; they are lies told 
by people who know the truth ; truth may even, by 
various processes, be got out of the lies; but it will 
not be got out of them by the process of believing 
them. Heis of childlike simplicity indeed who be- 
lieves every royal proclamation or the preamble of 
every act of Parliament, as telling us, not only 
what certain august PEON did, but the motives which 
led them to do it ; " (00. 258-59) 


ফ্রীম্যান প্রকারান্তরে বলিতেছেন যে সরকারী কাগজ- 
পত্রকে মিথ্যা কথা পূর্ণ বলিয়া ধরিয়া.লইলে.তবে তাহা হইতে 
সত্য কথা-বাহির করা যায়। বাস্তবিক, যখন দীর্জিলিঙ্গের 
পক্ষে ও মধ্য-প্রদেশের ওড়িয়াদিগের পক্ষে যে যুক্তি, ছুটি 


politely to suppress.” 


রানী 


[৫ম ভাগ। 


খাটি, পূর্ববঙ্গের বে বেলা তাহা না 1 খাটিতে দেখিয়াই আমাদের 
মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এক ভাষাভাষী, প্রাচীনকালাগত 
সম্বন্ধে; মাঁয়ামমতায় আবদ্ধ একটি জাতিকে ছুই ভাগে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া চিরকালের জন্য শক্তিহীন করাই ভি 
উদ্দেষ্য ৷ 

এই জন্য আমাদের ধারণা, বাঙ্গালীরা ( অর্থাৎ কা্যতঃ 
বাঙ্গালী হিন্দুরা ) রাজনৈতিক বিষয়ে সামান্য যে একটু 
শক্তিশালী হইয়াছে, বাঙ্গালীদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়া সেই. শক্তি নাশ করা, তাহা বাড়িবার সম্ভাবন! 
লোপ করা, বঙ্গ-বিভাগের আসল উদ্দেশ্য । পূর্ববঙ্গে হিন্দু 
বাঙ্গালী, মুসলমান-বাঙ্গালী অপেক্ষা অনেক কম । পশ্চিম- 
বঙ্গ ও বেহারে বাঙ্গালী, বিহারী প্রভৃতি অপেক্ষা কম। 
সুতরাং উভয় প্রদ্দেশেই হিন্দু-বাঙ্গালীর দাবী, দাওয়া, 

গবর্ণমেন্ট অগ্রাহ করিবার বেশ একটা কারণ 
পাইবেন। আমাদের ইহা, বলা উদ্দেন্ত নয় যে 
দেশটা কেবল হিন্দু-বাক্গালীর মত অনুসারে শাসিত হউক; 
বা কেবল তাহাদেরই ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা 
হউক। আমরা, হিন্দু-বাঙ্গীলীর ও মুসলমান-বাঙ্গীলীর 
স্বার্থ পৃথক্‌, এ রকম মনে করিয়া এ কথা লিখিতেছি না। 
জাতীয় স্বার্থ উভয়েরই এক; ইংরাজের পদে উভয়েই 
দলিত, ইংরাঁজ মুখে মুসলমানের আদর করিলেও, হিন্দুকে 
যেমন নিজের কোন স্বার্থ বা একচেটিয়া চাকরী ছাড়িয়া! 
দেন না, মুসলমানকেও তেমনি দেন না। বাঙ্গালী- 
হিন্দুর মুখ বন্ধ হইলে, তাহার প্রভাব কমিলে হিন্দু মুসলমান 
উভয়েরই অমঙ্গল; এই জন্য আমরা এরূপ লিখিতেছি। 
আমরা দেখিতেছি যে, বেহারী ও মুসলমান-বাঙ্গালীদের 
মধ্যে শিক্ষার বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম; এই জন্য তাহারা 
স্থানিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থে যে পরিমাণ অন্ধ, হিন্দু শিক্ষিত 
বাঙ্গালীরা ততটা নয়। সমস্ত দেশের মঙ্গলামঙ্গল হিন্দু- 
বাঙ্গালী নেতারা যতটুকু বুঝেন, চান ও দাবী করেন, 
তাহা যদি সামান্ত হয়, তাহা হইলেও উহা মুসলমান- 
বাঙ্গালী ও বেহারীরা যাহা চান, তদ্বপেক্ষা অনেক বেশী। 
বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতারা অপর সকলের সঙ্গে থাকিয়া 
সুশিক্ষিত হউন, সমস্ত দেশের, সমগ্র জাতির মঙ্গল 
উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বুঝিতে ও দাবী করিতে 


ষ্ঠ সংখ্যা |] 1 


নে সবা্থারেষী ৰ, রাজপুরুষদের ছারা তাহাদের 


সম্মুখে ধৃত ক্ষুদ্র প্রলোভন উপেক্ষা করিতে শিখুন ; ইহাই 
আমাদের অভিলাষ। সমস্ত বাঙ্গালীর একত্র থাকা হিন্দু- 
মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, বোদ্ধাদি সকলেরই মঙ্গলের কারণ 
হইবে । এইরূপ কিছু দিন চলিতে থাকিলে যখন বাঞ্গালী- 
মুসলমানগণ শিক্ষাগুণে হিন্দু-বাঙ্গালীরই মত জাতীয় অধিকার 
চাহিয়া রাজপুরুষদের বিরাঁগভাজন হইবেন, তখন ইংরাজের 
ভেদনীতি হয়ত ভিন্ন আঁকার ধারণ করিবে। তখন 
আর স্থানবিশেষে হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালীর প্রাধান্ত 
অপ্রাধান্তের কথা লইয়া কোন জাতীয় অমঙ্গলের ভাবনা 
ভাবিতে হইবে না। 


বাঙ্গাল! দেশে অন্তান্ত কোন কোন প্রদেশের মত হিন্দু 


মুসলমানে ঝগড়া ও ঈর্ষা বিদ্বেষ নাই । এই জন্য তাঁহাদের 
সম্বন্ধে এই ভেব্রনীতি অবলম্বিত হইতেছে। কিন্তু এই 
অপ্তভ নীতি এখানেই থামিবে নাঁ। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম 
বঙ্গেও ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা হইবে। পূর্ববঙ্গবাসী পশ্চিম 
বঙ্গে এবং পশ্চিম বঙ্গবাসী পূর্বাবঙ্গে চাকরী পাইবে না, 
এরূপ নিয়ম নিশ্চয়ই হইবে, এবং তাহা হইলে 'একই জাতির 
ছুই শাখায় রাজপুরুষদের চিত্ততোষক বেশ ঈর্ষা বিদ্বেষ 


, জন্মিবে। 


৮ 


বহুসংখ্যক লোক সমবেত চেষ্টা ও শক্তি প্রয়োগে, 
সকলের টাকা! একত্র ব্যয় করিয়া, মঙ্গলের পথে যেরূপ অগ্রসর 
হইতে পারে, অন্পসংখ্যক লোকে তাহা পারে না, স্থতরাং 
দ্বিখণ্ডিত বাঙ্গালী জাতির উন্নতি যে অতঃপর কম হইবে, 
তাহা নিশ্চয় বল! যাইতে পারে। 

তাহার পর, আর এক কথা । স্বাধীন দেশেও দেখিতে 
পাই, প্রজাদিগকে নিজেদের অধিকার ও সুবিধাগুলি বজায় 
রাখিবার জন্য সর্বদাই সজাগ থাকিয়া চেষ্টা করিতে হয়। 
এই চেষ্টার জন্য অনেক টাকা, অনেক লোকের উৎসাহ 
ও পরিশ্রম, অনেক লোকের মতের ঁক্যের প্রভাব, 
আবশ্যক হয়। বাঙ্গালী জাতি ছুই প্রদেশে দুই শাসনকর্তীর 
অধীনে, দুই বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভা কৃত বিভিন্ন আইনের 
অধীনে, বাস করিলে, এই জাতির ছুই শাখার, অভাব, 
অভিযোগ, ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইবে। সুতরাং চেষ্টাও 
ভিন্নমুখী হইবে। যে অর্থ, যে উৎসাহ, যে পরিশ্রম, থে 


বঙ্গ-বিভাগ । ] 


ক 


হি কেন্দ্রে নর ঘনীভূত * মতের র প্রভাব, প্র কেই সফল 
করিতে পারিত, তাহা ছুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ' ব্যর্থ 
হইবে। | 

আমরা চাই এক হইতে, গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে বিভিন্ন 


আইন; শিক্ষাবিভাগ প্রভৃতির অধীনে আনিয়া ছুই ভিন্ন 


জাতিতে পরিণত করিতে চাহেন। 

সাহিত্য জাতীয় চরিত্রকে গড়িয়া তুলে। যে সাহিত্য 
যত বেশী লোকে পড়ে, যাহার রস ও বল যত বেশী মানুষের 
হৃদয় হইতে আঁহত ও সঞ্চিত, তাহার প্রভাব ও শক্তি তত 
বেশী। পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিম বঙ্গের চলিত ভাষায় কিছু 
প্রভেদ আছে । বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়া গেলে, গবর্ণমেন্ট 
আপাততঃ যে ভাষাভেদ কাৰ্য্য হইতে বিরত আছেন, তাহা 
অবাঁধে দ্বিগুণ উৎসাহে সম্পাদন করিতে পারিবেন। 
মিশনারীরা ও স্বার্থান্ধ স্কুলপাঠ্য পুস্তকরচয়িতারা, এবং 
হয়ত কোন কোন মুসলমান লেখক গবর্ণমেণ্টের এই 
কাধ্যের,সহাঁয় হইবেন ।: বাঙ্গালী সমাজের যদি মাথা থাঁকে,' 
এবং সেই শীর্ষস্থানীয় লোকদের, বুদ্ধি ও হৃদয় প্রকৃতিস্থ থাকে, 
তাহা হইলে স্কুলপাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে যাহাই হউক, উচ্চ 
সাহিত্যের বড় বেণী ক্ষতি বোধ হয় হইবে 'না। 
মোটের উপর বাঙ্গলা সাহিত্যের কিছু ক্ষতি যে হইবে, উহার 
শক্তি যে কিছু কমিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

সংবাদপত্রগুলিরও অবস্থা বিবেচ্য। এগুলি গবর্ণমেন্টের 
চক্ষুশূল । ইহাদের উৎকর্ষ ও ক্ষমতা কতকটা গ্রাহকসংখ্যার 
উপর নির্ভর করে। গ্রাহকের! স্বভাবতঃ নিজের প্রদেশের, 
নিজের জেলার, নিজের সহর ও গ্রামের অভাব অভিযোগের 
কথা পড়িতে অধিক ভাল বাসেন। আমরা দেখিতেছি, 
কলিকাতার, একটা হত্যাকাণ্ডের কথা কলিকাতার দৈনিক 
ও সাপ্তাহিক কাঁগজগুলির যত যায়গা অধিকার করে, আগ্রা- 
অযোধ্যা প্রদেশের শিক্ষা বা অন্ঠবিধ গুরুতর সমস্ত তাহার 
সিকি স্থানও পায় না। এই হেতু বঙ্গ;বিভাগ হইলে কলিকাতার 
শক্তিশালী কাগজগুলি পূর্ক্ধবঙ্গের কথা তত আলোচনা 
করিতে না পারায় অনেক গ্রাহক হারাইয়া আয়ের ন্যুনতা 
বশতঃ তেমন স্ুপরিচালিত হইবে না, সুতরাং অপেক্ষাক্কৃত 
শক্তিহীন :হইবে। পক্ষান্তরে ঢাকায় শক্তিশালী কাগজের 
আবির্ভাব’ হইতে অনেক বৎসর লাঁগিবে। এই প্রকারে 


৩৫৬ 


জন্য ভৌতা হইয়া থাকিবে। 
কিন্ত আমরা প্রাণে প্রাণে এক হইলে গবর্ণমেণ্টের 
সাধ্য কি যে,ভাই ভাই ঠাঁই ঠাই করেন? তাই এখন 


আমাদিগকে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, আমাদের 


হৃদয়, আমাদের ঘর ঠিক আছে কি. না। আমাদের এক 
হওয়া সোজা নয । গবর্ণমেন্ট ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ( caste ) 
উচ্চতা নীচতার একটা ধুয়া তোলায় বুদ্ধিমান্‌ বৈগ্য কায়স্থ 
প্রভৃতিও ঝগড়া লাগাইয়া দিয়াছিলেন । আশা করি, এখন 
সে ঝগড়াটা থামিয়াছে। তাই, এখন বৃহত্তর সম্প্রদায়ের 
কথা বিবেচ্য। ভাই হিন্দু, ভাই মুসলমান, তোমাদের মধ্যে 
ঈষা-বিদ্বে আছে কি? থাকিলে তাহা পরিত্যাগ কর। হিন্দু 
'মুসলমানকে একই ভগবান্‌ একই দেশের জলবায়ু ও খাতে 
পুষ্ট করিতেছেন»'তাহাঁদের পৃথক হইয়া কোন লাভ নাই। 
ইংরাঁজের লেখা ইতিহাস পড়িয়া হিন্দু-লেখকেরা মুসলমানদের 
-উপর অনেক অবিচার করিয়াছেন। মুসলমান তাহা ক্ষমা 
করুন।' হিন্দু পুরাকালে মুসলমান কর্তৃক উৎপীড়িত ও 


লাঞ্ছিত হইয়া থাকিলে তাহা ভুলিয়া যাউন। হিন্দু মুসল- 


মানের সাধারণ শক্রর“বিরুদদ্ধ এখন কোমর বীধিতে হইবে । 
হিন্দু মুলমানের যাহার যে শক্তি আছে, তিনি তাহা. প্রদান 
করুন,। মুসলমানের যে উৎসাহ, বীরত্ব ও একাগ্রতা এক 
দিন তাঁহাকে এশিয়া হইতে ইউরোপের শেষ সীমায় লইয়া 
গিয়াছিল, তাহা চির দিনের জন্ লুপ্ত হয় নাই ' সম্ভবতঃ 
মুসলমান বাঙ্গালীদিগকে লক্ষ্য করিয়াই হণ্টর সাহেব বলিয়া 
গিয়াছেন যে বাঙ্গালী এক প্রবল সমুদ্রচর জাতি হইতে পারে। 
শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতা ও ভগিনীগণ তাহাদের অমুসলমান 
ভ্রাতা-ভগিনীদের হিতার্থ মুসলমান ইতিহাসের উজ্জল পৃষ্টা 
' উদদবাটিত করুন, মুসলমান পুরুষ ও নারীদিগের মহৎকার্যের 
বৃত্তান্ত লিখুন। শুধু তাহাদের সাম্প্রদায়িক: কাগজে নিখিলে 
হইবে না। ছরূহ ফারনী জ্লারবী কথা বাদ দিয়া অন্য কাগজেও 
লিখুন। তাহা হইলে হিন্দু-সুসলমানে প্রীতি ও শ্রদ্ধা বাড়িবে। 
- শিক্ষিত. লোকেরাই সমাজের নেতৃত্বের উপযুক্ত ; এই জন্য 
শিক্ষিত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই সব- কথা বলিতেছি। 
‘তা’ ছাড়া, কারণ যাহাই হউক, শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের 
মধ্যে যে বিদ্বেষ দেখা যায়, অশিক্ষিতদের মধ্যে তাহা নাই। 


প্রবাসী । 


j RO রাও এক হি সিটি সং ro ৰ কিছুদিনের 


_ [এম ভাগ। 


কলিকাতা ও 9 তর্নিকটবর্তী হানিল সকলে এখনও অনেক 
শিক্ষিত অর্দ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ছোট লোক আছে, যাহারা 
পূর্ব বঙ্গের লোকদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া হীন মনে, করে। 


.ইহাদিগকে মনের ময়লা সাঁফ করিতে হইবে । 


কিন্ত সঁ্ব্বোপরি, আমাদিগকে সকল বাঙ্গালীর হিতকর 
কোন মহৎ কাঁধ্যে হাত দিতে হইবে ; কারণ, কেবল সরকারের 
বিরোধিতা রূপ যে. বাহ্য চাপ, তাহাতে .আমাদের মধ্যে 
আশা ও প্রয়োজনের অনুরূপ একতাবদ্ধন জন্মিতে পারে না! । 
সবনুষ্ঠানে একপ্রাণতা হইতে পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ 
অনুভূত হয়, সেই প্রাণের টানই আমাদিগকে প্রকৃত -একতা 
দিতে পারে। শিল্প বিজ্ঞান সমিতি যে বিদেশে ছাত্র পাঠাই- 
তেছেন, ইহা উক্ত রূপ একটি কাধ্য। বিদেশী জিনিস 
ব্যবহার করিব না, এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে কাঁজ করা.আংশিক 
ভাবে আর একটি তদ্রপ অনুষ্ঠান । আংশিক ভাবে বলিতেছি 
এই জন্ত, ফেশুধু.এরপ প্রতিজ্ঞায় লাভ নাই। .বাঙ্গালাদেশে 
যে পব জিনিস খুব ভাল হইতে পারে, বাঙ্গালীর তাহা উৎ- 


পান ও প্রস্তুত করিতে পারা চাই। কিন্তু সকলের চেয়ে 


বড় কাজ, প্রত্যেক বাঙ্গালী পুরুষ ও রমণীকে শিক্ষাদান, 
জ্ঞানদান। নতুবা কোন চেষ্টাই আশানুরূপ সফল হইবে 


. না। কারণ, দেশের মঙ্গল, বুঝা, নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ ভুলিয়া 
'মহত্তর স্বার্থসিদ্ধিতে নিযুক্ত হওয়া শিক্ষাসাপেক্ষ। একদিনে 


জাতি তৈয়ার হয়না, জীতীয় আকাঙ্ষা অচিরে পুর্ণ হয় ন! ।. 
আশা) ধৈৰ্য্য, সাহস, একাগ্র সাধনা চাই। বাঙ্গালীকে এই 


“মহা তপস্তায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। . 


আমরা লুগ্তপৌরুষ ও নিরস্ত্র বলিয়া লর্ড কার্জান ও 
তাহার দলের ইংরাজেরা আমাদিগকে কীটেরও অধম মনে 
করিয়াছেন । ' তাঁহারা মনে রাখিবেন, জড় পদার্থ-নির্মিত 
অস্ত্রই একমাত্ৰ অন্ত্ৰ নহে ; মনে রাখিবেন, সব দিন. সমান 
যায় না) মনে রাখিবেন, ' Vengeance sleeps long 
but never dies; মনে রাখিবেন, ন্যায়বান্‌ ভগবান 
আছেন ; মনে রাখিবেন, পূর্বেকার পরপদাঁনত ইংলণ্ডের 


. ন্যায় বর্তমানকালের পরপদানত:' ভারতবর্ষ চিনি বরে 


আবার জাগিবে, উঠিবে। ' 


ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


মহাত্মা দাদাভাই নাগরোজী | 


মহাত্মা দাদাভাই নাওরোজী ১৮২৫ খুষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর 
তারিখে বোম্বাই নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং গত-৪ঠা 


সেপ্টেম্বর ( ১৯ শে ভাদ্র) তীহার বয়স পূর্ণ আশি বৎসর: 


হইয়াছে। এই উপলক্ষে ও তারিখে ভারতবর্ষের প্রধান 
. প্রধান নগরে সভাপমিতিতে আনন্দোৎসব হইয়াছে 
এবং বুদ্ধ দাঁদাভাইয়ের প্রতি ভারতবাসীদিগের কৃতজ্ঞতা 
_ জ্ঞাপিত হইয়াছে। * তাহার জীবনের প্রধান প্রধান কাৰ্য্য ও 


ঘটনা না জানিলে এই কৃতজ্ঞতার, এই আনন্দের কারণ বুঝা: 


 যাঁয় না । অনেকেই এই সকল ঘটনা ও কার্যের বিষয় অবগত 


নহেন। এই জন্য আমরা এখানে তাহার কোন কোনটি 


ক্ষেপে বিবৃত করিব। - 

দাদাভাই যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, অনেক শতাবী 
ধরিয়া তাহার ব্যবসায় পৌরোহিত্য ছিল। তিনিই প্রথমে 
পৌরোহিত্য ত্যাগ করেন। তাঁহার চারি বৎসর বয়সে তাঁহার 
পিতার মৃত্যু হয়। তিনি গত ১৯০৪ সালে টি. পি'জ 
উইক্‌লী (1. 7.5 "Weekly ) নামক বিখ্যাত বিলাতী 
সাপ্তাহিক কাগজে নিজের বাল্যকাল ও যৌবনের একটি 
সুন্দর বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। নীচে আমরা তাহার কোন 
কোন স্থলের তাৎপর্য দিতেছি £_- 

“ছেলেবেলা প্রথমেই যে সকল করনা আমার মনকে 
অধিকার করিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি এই যে আমার 
পিতার মৃত্যুতে অন্তান্য বন্ধুর মত আকাশের চাদও আমার 
সহিত সহানুভূতি দেখাইতেছে। বাড়ীর পশ্চাতে সম্মুখে যে 
দিকে যাই, চন্দ্র আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে বলিয়া বোধ 
হইত। আমি তখন সহানুভূতি ভাল বাঁসিতাম, এখনও 
ভাল বাসি। বাল্যকাঁলের আর একটি কথা আমার মনে 
নাই,কিন্ত মায়ের কথা মত বলিতেছি। মা বলিতেন, 
কেহ আমাকে গালি দিলে আমি বলিতাম, “তোমার খারাপ 
কথাগুলা তোমারই মুখে থাকিবে” ( অর্থাৎ আমার তাহাতে 
কোন ক্ষতি হইবে না)। বাল্যকাঁলে আমি দেশী কৃকেট 
( গুলি-দাও! ) খেলা খুব ভালবাসিতাম |. লোকে আমাকে 
এ খেলায় বেশ দক্ষ মনে করিত। 
এমন মগ্ন হইয়া যাইতাঁম, যে রৌদ্র মোটেই গ্রাহ্য করিতাঁম 


মহাত্মা দাদাভাই নাওরোজী | 


Hibition Boy ) ছিলাম। 


ও খেলায় আমর! . 
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না। তুর বেলা- তি ঘন্টা টানেল সময় য় আগরা নিয়ফিত- | 
রূপে সমুদ্রতটে খেলা করিতাম। , 

“ছেলেবেলা আমি নামতা ও মানসাঙ্ক খুব. ভাল 
জানিতাম্‌। তা’ ছাড়া আমি ছোটখাট ও ফরসা. ছিলাম 
বলিয়া, পাঠশালায় আমি একটি প্রদর্শিতব্য ছেলে (1 
রাস্তার ধারে খোলা যায়গায় 
আমাদিগকে দাড় করাইয়া প্রত্যহ নামতা আদি .ঘোষান 
হইত ৷ চারিদিকে লোকের জনতা হইত ও' তাহারা বাহবা: 
দিত। 

“ছেলেবেলা আমি পাৰ্সি-শ্রোতাদিগকে ফিরদৌসী প্রণীত. 
শাহ্নামেহ্‌ মহাকাব্যের গুজরাতী অনুবাদ পড়িয়া গুনাইতাম। 
এইরূপ পাঁঠে আমার চরিত্রগঠনের অনেক. সাহায্য 
হইয়াছিল। 

“গত শতাব্দীর ১৮২২৫ খৃষ্টাব্দে যা দেশী 
শিক্ষাসমিতি নামক একটি. সভ। স্থাপিত হয়। এই' 
সমিতির তরফ হইতে দেশী ভাষা ও ইংরাজী শিক্ষার. জন্ত 
একটি স্কুল স্থাপিত হয়। আমাদের পাঠশাঁলার মেতাজি 
(গুরু মহাশয়) নিজের ছেলেকে ও স্কুলে পাঠান এবং আমার 
মাকেও আমায় সেখানে পাঠাইতে রাজী. করেন। আমার 
জীবনের ভিত্তি এইরূপে স্থাপিত হয়. তখন. সম্পূর্ণ বিনা 
ব্যয়ে শিক্ষা পাওয়া যাইত। এখনকার মত বেতন লাগিলে, 
আমার মা" দিতে পারিতেন না। আমার জীবনের এই 
ঘটনাটি আমাকে অবৈতনিক শিক্ষার পক্ষপাতী করিয়াছে; 
প্রত্যেক বালকবাঁলিকার যতটুকু শিক্ষা পাইবার যোগ্যতা 
আছে, তাহাকে তাহ! পাইবার সুযোগ দেওয়া উচিত, 
এই নীতির পক্ষপাতী করিয়াছে ;--তা” সে বাঁলকবাঁলিকা 
গরীবের ঘরেই জন্মুক,বা ধনীর গৃহেই জন্মগ্রহণ করুক |” 
বাস্তবিক সকলকে. অবৈতনিক শিক্ষাদান প্রথা প্রচলিত 
ন! থাকায় কত. প্রতিভাশালী শিশুর শক্তি যে বিকণিত 
হইতে পায় নাই, তাহা, বলা যায়.না। এইরূপে জাতীয় শক্তি 
বাড়িবার সুযোগ পায় নাই৷ 

“আমি যখন প্রায় পনের বছরের, তখন আমার রি 
উদ্দদ্ধ হয়। আমার এখনও ঠিক যেন কালিকার কথার 
মত মনে আছে, আমি কোন্‌ রাস্তার.কোন্‌ যায়গায় কুকথা 
কখনও ব্যবহার করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি। ইহার 


৩৫৮ 


পর শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে অধ, ইহা করিব ; উহা করিব না, 


এইরূপ অনেক প্রতিজ্ঞা করি; এবং আমার বোধ হয় 
আমি বলিতে পারি যে আমি প্রতিজ্ঞাগুলি রক্ষা করিয়াছি । 
“বাল্যকালে ডিনরের : (015:797) পুর্বে আয়ি একটু 


মন্তপানে অভ্যস্ত ছিলাম। একদিন বাড়ীতে মদ না থাকায় 


আমি আমাদের বাড়ীর সন্মুখে একট! মদের দোকানে মদ 
. খাইতে প্রেরিত হইয়াছিলাম। সেখানে গিয়া আমার- যে 
লজ্জা ও আপমান বোধ হইয়াছিল, তাহা আমি কখন 
ভুলিতে পাঁরি নাই । কোন মদের দোকান আর কখন আমার 
মুখ দেখিতে পায় নাই। 

“্যখন আমি স্কুলে ভন্তি 'হইয়াছিলাম, তখন তাহাতে 
দু'জন ইউরোপীয় শিক্ষক ছিলেন, - একজন . সাহিত্যিক 
বিষয়ের জন্য, একজন গণিতের জন্য । তাহাদের দু'জনের 
মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় স্কুল দুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়া! তাহারা প্রত্যেকে নিজের নিজের বিভাগের সমস্ত 
বিষয় শিক্ষা দিতে আরন্ত করেন। এক জনের বড় কড়া 
শাসন ছিল, আর এক জন ঠিক তাহার বিপরীত। এই 
শেষোজ্ শিক্ষকের ভাগে আমি পড়িয়াছিলাম। কাঁ্যতঃ 
আমরা যাহা খুসি তাহাই করিতে পাইতাম। কিন্তু আমার 
ঝুঁড়েমি করিবার প্রবৃত্তি ছিল না, কিছু করাই চাই। অথচ 
পড়া লওয়া বা দেওয়ার কেনি কড়াকড়ি ছিল না। সুতরাং 
অন্ত কাঁজ খুজিতে হইল। ‘আমার স্থৃতিশক্তি 'খুব ভাল 


ছিল। আমি -আমার সহপাঠীদ্দিগকে . গল্প বলিয়া ঘণ্টার, 


পর. ঘণ্টা কাটাইয়া দিতাম । কখন কখন: স্কুল হইতে 


বাহির হইয়! গিয়া সমস্ত সময়টা! 


কিন্ত আমি ইহা বলিতে পাঁরি না যে আস্তে যাপিত এই 
একটি বৎসর আমার: কোন. উপকার করে 'নাই। আমার 


গল্প বলিবার শক্তি ও খেলার পটুতা আমাকে ছেলেদের . 


নেতা করিয়া তুলিয়াছিল। এইরূপ পদে প্রতিষ্ঠিত. থাকিলে 


যেরূপ আত্মনির্ভর ও আত্মক্ষমতাঁয় বিশ্বাস জন্মে, আমার. 


তাহা জন্মিয়াছিল। 

“দেশভাষার বিদ্যালয় ও ইংরাজী স্কুলের শিক্ষা - সমাপ্ত 
করিয়া আমি এল্‌ফিনষ্টোন্‌ কলেজে ভত্তি, হই। এখানেও 
আমার ভাগ্য ভাল ছিল। স্কুলের মত এখানেও বেতন দিতে 


খেলায় কাটাইতাম .1- 
এইরূপে আমার নিয়মিত পড়াশুনার একটি বৎসর. নষ্ট হয়। : 


প্রবাসী ৷ | [৫ম ভাগ। 


হইত না শুধু তাই ন নয়। কেবল ল বৃতিপ্রাপ্ত ছান্েরাই 
কলেজে ভর্তি হইতে পারিত। . সৌভাগ্যক্রমে আমি একটি 
বৃত্তি পাইয়াছিলাম |. 

“এই সময়ে আমি যে সকল বহি পড়িয়াছিলাম, যদ্দারা 
আমার চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌ গঠিত হইয়াছিল, এবং 
যে.স্কল বহি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল, তন্মধ্যে শাহ্নামেহ্‌ ব্যতীত, জোরোয়া- 
্িয়ান্দিগের কর্তব্য বিষয়ে একটি গুজরাতী বহি ছিল। 
এই পুস্তকের -উপদেশ,--পবিভ্র চিন্তা, পবিত্র কথা, পবিত্র 
কাৰ্য্য, সংক্ষেপে এই তিন কথায় বলা যাইতে পারে। 
কিন্ত ইংরাজী সাহিত্যের সহিতই আমি বেশী সংসষষ্ট 
ছিলাম, তাহাই সর্বাপেক্ষা অধিক উপভোগ করিতাম। 
ওয়াট্‌সের “মানসিক উৎকর্ষসাধন” 
০f the 7519 ) আমার চিন্তা ও লিখিবার রীতি বাঁধিয়া 
দেয়; যেখানে একটা কথা যথেষ্ট, সেখানে ছুটা কথা 
ব্যবহার করা হইবে না, চিন্তা এবং ভাষা বিশদ হওয়া চাই। 

“শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তা ভিন্ন ভিন্ন 
দিকে বিকশিত হইতে লাগিল। আমি বুৰিতে পারিলাম 
যে আমি দরিদ্রদিগের ব্যয়ে শিক্ষিত হইয়াছি এবং আমিও 
তাহাদিগের একজন! কামা-পরিবারের অন্তভূতি আমার . 
একজন ধনী সহপাঠী আমার পাঠ্যপুস্তকের কয়েক খানি. 
কিনিয়া দিয়াছিলেন। এই চিন্তা আমার মনে বিকশিত : 
হইল যে, যেহেতু আমার শিক্ষা ও তজ্জনিত সমুদয় সুবিধা 
জনসাধারণের নিকট হইতেই প্রাপ্ত, অতএব আমার যাহা 
কিছু শক্তি সামর্থ্য আছে, তাহ! তাহীদিগকেই দিব। 
আমি জনসাধারণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিব যখন 
এই চিন্তা আমার মনে বিশদভাবে গ্রকটিত হইতেছিল, 
তখন ক্লার্কনের লেখা “দাঁস-বাঁণিজ্য” (Slave Trade) 
এবং বিশ্বহিতৈষী হাউয়ার্ডের জীবনচরিত আমার হাঁতে- 
পড়িল। আর কোন দ্বিধা রহিল না। স্ুযোগমত জন- 
সাধারণের সেবা করা আমার ্ীবনের অভিলাষ হইয়া 
উঠিল।” 

‘এখনও অনেক ছাত্র সরকারী বৃত্তি পাইয় 


( Improvement 


য়া বিনা ব্যয়ে 


'বা. অল্প ব্যয়ে লেখাপড়া শিক্ষা করেন । সরকারী বৃত্তি 


জনসাধারণের প্রদত্ত ট্যাকৃস্‌ হইতেই আসে। যাহার! 


চা সংখ্যা | 3. 


বেতন ন দিয়া হার ৫ রেতনের রাকা তি বল 
. কলেজের সমুদয় খরচ উঠে না। সুতরাং তাহারাও সাধারণ 
". লোকদের নিকট শিক্ষার জন্য খণী। 


কিন্তু আমাদের, মধ্যে 
কয় জন দাদাভাই নাওরোজীর মত, জনসাধারণের টাকায় 
শিক্ষা পাইয়াছি বলিয়া তাহাদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন, 
বা করিতে ইচ্ছা করেন ? ১ 
“্যখন আমি কলেজের মর্ব্বোচ্চ EE তখন খিক্ষা- 


সমিতির (Board. of Education) সভাপতি সার্‌ 


আর্স্িন্‌ পেরী, আমার সম্বন্ধে তাহার উচ্চ ধারণ! ' থাকায়, 
আমাকে ব্যারিষ্টার, হইবার জন্য বিলাত.. পাঁঠাইতে চান। 
আমাদের সমাজের নেতারা অর্ধেক ব্যয় দিলে বাকী 
অর্ধেক সার্‌ আর্স্কিন্‌ দিতে রাজী হন। সে সময়ে কয়েকটি 
পারি যুবক খৃষ্টান হইয়া যাওয়ায় পার্সি-সমাজে আন্দোলন 
চলিতেছিল। বোধ হয় সেই কারণে, পাছে বিলাঁতে 


_ পাদরীরা আমাকে খৃষ্টান করিয়া ফেলে এই ভয়ে, আমাকে 


বিলাত পাঠাইবার- প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। - বহু 
বৎসর পরে-সার আরক্কিন আমাকে বলেন: যে, আমাকে 


বিলাত পাঁঠাইবার. প্রস্তাব অনুসারে কাজ না হওয়ায় ভাঁলই' 


হইয়াছে । কারণ তাহার- এই: বিশ্বাস. জন্মিয়াছিল -যে, 
আমি ব্যারিষ্টার হইলে. দেশের যত উপকার .হইত, আমার 
জীবন তদপেক্ষা জনসাধারণের অধিক হিতকর হইয়াছে। . . 


“এক্ষণে আঁমার কোন একটা জীবিকার কথা ভাবিবার- 


সময় আমিল। আমি সরকারী চাকরী পাইয়াছিলাম বললেও 
হয়। শিক্ষাসমিতির সম্পাদক .. সেক্রেটারিয়েটে আমার 
জন্ত একটা চাকরীর যোগাড় করিয়াছিলেন। ইহা আমি 
ভাঁবী সৌভাগ্যের বিষয় ' মনে. করিয়াছিলাম। কিন্তু 
সৌভাগ্যক্রমে ‘কোন : কোন. কারণে আমার ও চাকরী 


লওয়াতে বাধা পড়িল। . বাস্তবিক ইহা খুব ভালই: হইয়া- 


ছিল। নতুবা.আমাকে গবর্ণমেন্টের একটা নিয়শ্রেণীর চাকরীর 
সংকীর্ণ টি উন্নতির - আশাবিহীন জীবনে আমাকে 
বাঁধা পড়িয়া থাকিতে হইত" - 


,”১৮৫৫ ‘সালে আমরা .তিন জনে -বিলাতে- আসিয়া 


কামা এণ্ড কোঁং নাম. দিয়! বিলাতে সর্বপ্রথম ভাঁরতবর্ষীয় 


সওদাগরী হোস. খুলি। ইহার পূর্বের ছয় সাত বৎসর, 
"সামাজিক, শৈক্ষিক, রাজনৈতিক, ধার্মিক, নানাবিধ ‘সংস্কার 


মহাত্মা দাদাভাই নাওরোজী | 


৬৫৯ 


কার্যে ব্যাপৃত ছিলাম" ন্ী- শিক্ষা, সামাজিক ও অন্তবিধ 
প্রকাশ্য সভাসমিতিতে স্ত্রীলোকদের . অবাধে ' পুরুষদের 
সঙ্গে মিলায়শা. শিশুবিদ্ভালয়, ছাত্রদের সাহিত্যিক. ও 
বৈজ্ঞানিক সভা, দেশভাষায় হিতকর জ্ঞান বিস্তারার্থ সভা- 
সমূহ, পাসিদের মধ্যে .সংস্কার, বাল্যবিবাহের উচ্ছেদসাধন, 
হিন্দুবিধবাদের পুনবিবাহ, পার্সি ধর্মসংস্কার সমিতি ,প্রভৃতি 
নানা কাৰ্য্য, সমিতি ও প্রতিষ্ঠান ভি আমরা 
সম্পন্ন বা স্থাপিত করিয়াছিলাম। _ 


«আমার অতীত জীবনের এই অংশের দিকে আমি 


গৌরব :ও আনন্দের সহিত, জনসাধারণের" প্রতি কর্তব্য 
সংসাধনজনিত সন্তোষের সহিত .ফিরিয়! তাঁকাইতে পাঁরি ( 
আমার যৌবনের এই দিনগুলি আমার ন বড়ই তি, নিত্য.ও 
আনন্দদায়ক । 

“আমার শিক্ষার স্থল এল্‌ফিন্ষ্টোন কলেজে গলিত ও 
পদাৰ্থ-বিস্তার অধ্যাপকতা লাভ, আমার প্রাথমিক জীবনের 
গুরুতম ঘটনা ভারতবর্ষে আমিই প্রথমে এই পদলাভ 


করি। অধ্যাপক পদবী আমার প্রিয়তম, পদবী, এই. সম্মা- 


নই সর্বোচ্চ সম্মান।- ইহা আমাকে বড় আনন্দ দেয়। 
এখনও আমার অনেক সতীর্থ ও ছাত্র আমাকে দাদাভাই 
অধ্যাপক বলিয়া ডাকে । ও 

“বোধ হয় আমাকে এখানেই রা ভিন রি কিন্ত, 
এই কাহিনীতে সকলের শেষে উল্লিখিত হইলেও,..একজন 
আছেন, যিনি সর্বদাই আমার কাছে সকলের বড়, সকলের 
আগে ;-_তিনি' আমার মা। আমি তাঁহার এক মাত্র 
লস্তান, যখন শিশু, তখন তিনি বিধবা হইয়! সমস্ত জীবন 
স্বেচ্ছায় বৈধর্যে কাটাইয়াছেন, তাহার সর্ধস্ধন আমাতে 
তন্ময় হইয়া কাটাইয়াছেন। 

“তিনি তাহার ছেলেকে সানু করিবার, জন্য, গতর 
খাটাইতেন, এরটি ভাইয়েরও সাহায্য পাইতেন। 

. “দিও তিনি, নিরক্ষর-ছিলেন ও আমার প্রতি; স্নেহে 
তাহার হৃদয় পূর্ণ ছিল, তথাপি তিনি স্থবিবেচনাশালিনী জননী 
ছিলেন। আমার. গতিবিধি তিনি-দৃঢ়তার সহিত নিয়মিত 


করিতেন, . এবং চাঁরিদিকের 'অনিষ্টকর প্রভাব ' তে 


আমাকে রক্ষা করিতেন ।: : 77 ৮ ৮ 


“তিনি পাড়ার লোকদের বিচক্ষণ পরামর্শনাতা ছিলেন 


«+ 
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ভাহারীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সতীশক্ষা , ও ই অন্ত 
সামাজিক সংস্করিকার্যে হৃদয়ের সহিত আমার সাহায্য করিয়া- 
. ছিলেন। আমি যাহা, তিনিই আমাকে তাহ! করিয়াছেন.” 
. কুলং পবিত্রং জননী ক্কতাৰ্থা ৷ 

দাদাভাই প্রথমে সহকারী শিক্ষক, তৎপরে. সহকারী 
অধ্যাপক এবং শেষে অধ্যাপক হন। তিনি. অধ্যাপকের 
কাৰ্য্য বিশেষ দক্ষতা ও অন্ুরাগের সহিত সম্পাদন করেন। 
কিন্তু শিক্ষার্দানকার্যেই তাহার. সমুদয়.শক্তি নিয়োজিত হয় 
নাই। তাহার, আত্মচরিতে -তীহার এই. সময়কার নানা 
ক্রিয়াকলাপ, উল্লিখিত. হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষাকাধ্যে তিনি 
হৃদয় মন নিয়োগ করিয়াছিলেন । অনেকে তীহাকে বাঁলিকা- 
বিষ্ভালয়গুলির জনক বলিতেন। বালিকাদিগের শিক্ষাদান- 
কার্যে স্বেচ্ছানিরত যে সকল ব্যক্তি প্রথমে স্থানাভাবে নিজ 
নিজ. গৃহে বালিকাবিগ্ভালয় খুলিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের 
অগ্রণী । ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধে তাহার সকল কীর্তির উল্লেখও 
অসস্তভবণ তিনি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে সমাচাঁরদর্গণ নামক গুজরাতী 
দৈনিক কাগজে প্ৰবন্ধ লিখিতেন। - রাস্ত গোঁফ্তার সত্য- 
বাদী) নামক গুজরাঁতী কাগজ তিনি স্থাপন 'করেন ও 
” ছুই বৎসর বিনাঁপারিশ্রমিকে সম্পাদন করেন । . পরে নিজের 
সময়াভাব ঘটলে অপরকে টাকা দিয়া উহা সম্পাদন করান। 
ধজ্ঞানপ্রসারক পত্রিকা” তিনি গুজরাতী ভাষায় অনেক 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন। তিনি এই সময়ে ইংরাজী “ও 
গুজ্রাতী ছাড়া ফরাসী, ফার্সী, হিন্দুস্তানী ও মারাঠী ভাষা 
শিক্ষা করেন, . . 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে তিনি ১৮৫৫ পে 
বিলাত যান। তদবধি, মধ্যে মধ্যে ছুই এক বৎসর বাদ 
দিলে, এই পঞ্চাশ বৎসর সেই দেশে. ভারতবর্ষের হিতার্থ 
নানা কার্যে নিযুক্ত আছেন। “ভারতবর্ষ, ভারতবাসীদের 

জন্য” ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। তাহার পরামর্শে 
ও. তীহার. অভিভাবকতাঁয়. অনেকে বা শিক্ষালাভ 
করিয়াছেন। . . 

ব্যবসায়ে বরাবরই তাহার সততার খ্যাতি ছিল। । এক 
জন বন্ধুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া তাঁহার. তিন 
লক্ষ টাকা. ক্ষতি ইয়। বোশ্বাইয়ে অনেক ক্ষতি হওয়ায় 
তাহার হোঁস ফেল্‌ হয়। কিন্তু তাঁহার এমনই সুখ্যাতি ছিল 


প্রবাসী । | 


চি ভাগ । 


যে মহাজনের ভাতকে Ee ন দেন এবং তাহাকেই 
দেনাশোধ (liquidation ) কাষ্যে নিযুক্ত করেন । 
বিলাতে তিনি অনেক সভা স্থাপন করিয়াছেন, 'বা 
তৎসহ সংস্থষ্ট আছেন বা ছিলেন। যেমন লণ্ডন ইণ্ডিয়ান 
সোসাইটি, ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ম্যাঞ্চেষ্টার কটন 
সপ্নাই এসোসিয়েশ্যন, ইত্যাদি । তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটি 
কলেজে গুজরাতীর অধ্যাপক এবং ওঁ বিশ্ববিগ্ভালয়ের সেনে- 
টের সভ্য নিযুক্ত হন। কুঈন ইন্শিওরেন্দ কোম্পানীর 
ডিরেক্টর ছিলেন এবং ১৮৬২ সালের প্রদর্শনীর ব্যয়নির্ববাহের 
জন্ত..ধাহারা . দাঁয়ী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনি একজন। 
সিবিল সার্ধিস পরীক্ষায় সংস্কৃত ও আরবী. ভাষার . নম্বর 


' কমাইয়! দেওয়ায় ভারতবর্ষীয় পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা হয়। 


তিনি এই এবং অন্তান্ত পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন 
এবং কিয়ৎপরিমাঁণে সফলতালাভ করেন! “গানবজাঁতি- 
তত্ব সভা”্র সভাপতি 
ক্রফর্ড সাহেব এশিয়ার জাতিসমূহকে ইউরোপীয় -জাতিসকল 
অপেক্ষা নিৰৃষ্টকায় ও এশিয়ার জাতিসমূহের কুৎসা করায়, 
দাদাভাই নাওরোজী তাহার প্রতিবাদ করিয়। এক নান। 
প্রমাণসমন্থিত দারবান্‌ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি ভাঁরত- 
বর্ষের উপকারার্থ যে কত প্রবন্ধ পড়িয়াছেন 'ও লিখিয়াছেন, 
রাজপুরুষদের সঙ্গে . কত পত্রব্যবহার করিয়াছেন তাহা! 
সংক্ষেপে বলিবার নয়। 

‘১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি কিছু দিনের জন্য _বোষাইয়ে 
আসেন, তখন বোশ্বাইবাসীরা তাহাকে এক অভিনন্দনপত্র 
দেন ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নত্বরূপ একটি. টাকার, তোড়া দেন। 
তিনি ইহার অধিকাংশ ( বোধ হয় সমস্তই ) জনহিতকর 
কাধ্যে ব্যয় করেন। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি ভারতবর্ষের. 
দারিদ্র্যের ইয়ত্তা ও কারণ নির্ণয়ার্থ পরিশ্রম করিয়াছেন। 
ভারতবর্ষ যে অতি. দরিদ্র এবং বৎসর বৎসর যে নানা 
আকারে এই দরিদ্র দেশ হইতে ৪1৫ কোঁটি পাউণ্ড বিলাতে 
চলিয়া যাইতেছে, তাহা তিনি. প্রমাণ করিয়াছেন! 

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য অনেক রাজপুরুষও স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষীয়েরা যাহাতে উচ্চ উচ্চ 
রাজপদ পায়, তজ্জন্ বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন । “যাহাতে 
50 ষভ্য জাতি সকলের উপভূক্ত সমুদয় ,অধিকার. 


( Ethnological Society ) 


শখ 


হলো লা সনি উতলা নিত িজ শত 


রি হয়, ত তজ্ঞন্ত ভিনি” গত' রিচি বৎসর দির টি 


করিতেছেন | 
তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মহলার রাও গাঁয়কবাড়ের সনির্কবন্ধ 
অনুরোধে বড়োদা রাজ্যের দেওয়ানের অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর 
পদে নিযুক্ত হন। তথায় নানাঁবিভাগের সংস্কার আরম্ভ 
করিয়া দেন। রেসিডেন্ট সাহেবের সহিত তাহার 
মতান্তর হয়। কিন্তু তিনি এরূপ দক্ষতার সহিত স্বপন্ষ 
স্মর্থন করেন যে লর্ড নর্থক্রুক রেসিডেন্ট সাহেবকে বড়োদা 
হইতে সরাইয়া দেন। দেশী দেওয়ান ও ইংরেজ রেসি- 
ডেণ্টের যুদ্ধের ফল এমন আর বোধ হয় কখন হয় নাই। 
ইহার পর দাদাভাই বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্যত্ব 
প্রভৃতি নানা উচ্চপদে নিযুক্ত. হয়েন। ১৮৮৫ সালে 
কংগ্রেস স্থাপনকার্যে তিনি অন্ঠান্ত নেতাদের , সহিত প্রভূত 
পরিশ্রম করেন । - ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লেমেন্টের সভ্য 
হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, এবং সফলকাম না-হইলেও, 
যত ভোট পান, তাহা কেহ সম্ভব মনে করে নাই। তিনি 
কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি হন! 
তিনি. ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পরিক সাবিস কমিশনের সমক্ষে সুযু(ক্ত- 
পূর্ণ সারবান্‌ সাক্ষ্য দেন । 
১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লেমেপ্টের সভ্য নির্বাচিত হ হন। 
ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম পার্লেমেন্টে প্রবেশ- 
লাভ করিয়াছেন। তীহাঁরই চেষ্টায় ১৮৯৩ ‘সালে, মিঃ 
হাবাট পল পা্লেমেন্টে, সিবিল সার্বিস পরীক্ষা যুগপৎ ভারতে 
ও বিলাতে গ্রহণ করিবার জন্য, এক প্রস্তাব উপস্থিত 
করেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের 
ইংরাজ রাজপুরুষদের বিপক্ষতাঁয় কার্যে পরিণত হয় নাই। 
তিনি, সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ ও পরলোরুগত মিঃ 
কেইনের সাহায্যে ইণ্ডিয়ান পার্লেমেপ্টারী কমিটি গঠন 
করেন। শ্রীযুক্ত নাওরোজীর, পালেমেন্টে পরিশ্রমের গুরুতম 
ফল--ভারতের সরকারী ব্যয় সম্বন্ধে রয়্যাল কমিশন (Roya! 
Commission. on Indian Expenditure. ) নিয়োগ 1 
তিনি এই কমিশনের একজন সভ্যনিযুক্ত হন. এবং ইহার 
সমক্ষে সাক্ষ্যও দেন। . ইহার ফল আঁসান্গুরূপ না হইলেও 
কিছু হইয়াছে। 
১৮৯৩ লালে তিনি দ্বিতীয় বার, লাহোরে, -রুংগ্রেসের 


_মহাত্বা দাদাভাই নাওরোজী । 


৩৬১. 


সভাপতির কাধ্য নিৰ্ব্বাহ ক করেন ।'- ৷ তিনি সর্ব যেরূপ আদর 
' অভ্যর্থনা লাভ করেন, তাহ! রাজরাজেশ্বরের পক্ষেও দুর্লভ | 

১৮৯৫ সালে উদ্দারনৈতিকদের পরাজয়ের পর তিনি 
আর পালেমেন্টে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এখনও . 
অশীতিপর হইয়াও, যুবাপুরুষের ন্যায় অদম্য উৎসাহে তজ্জন্ত 
চেষ্টা করিতেছেন। এখনও ভারতবর্ষের প্রতি অন্থায় 
অবিচার হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ কাগজপত্রে তাহার 
প্রতিবাদ করেন। ভারতবর্ষের উপকারার্থ এখনও তিনি 
সৰ্ব্বদাই সচেষ্ট । | 

১৯০১ সালে তিনি তাঁহার প্রধান প্রধান বতুতা ও 
প্রবন্ধ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়! গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। 
পুস্তক খানির নাম Poverty & Un-British Rule in 
India । ইহা ভারতবর্ষের নতি ও জাহ নানাবিধ 
তথ্যের খনি স্বরূপ । 

এই সামান্ত প্রবন্ধে এই “রাজনীতিজ্ঞ খষি”র (Politi- 
০2] [২19 ) জীবনের বিশেষ পরিচয় দিতে পারিলাম 
না। তিনি নির্ভীক, স্পষ্টবাদী কর্মাবীর। কর্শোর পবিত্রতা 
ও মাহাত্ম্য তাঁহার জীবনে দেদীপ্যমান। তিনি ধৰ্ম্মাত্মা ৷ 
অরণ্যে গিয়া ভগবচ্চিন্তায় কালযাপনরূপ ধর্ম্মাচরণ তিনি 
করেন নাই। লোকহিতব্রতই তিনি সারধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া- 
ছেন। দারিজ্য এবং প্রাপ্তবয়স্ক ও একমাত্র উপযুক্ত পুত্রের ' 
বিয়োগেও এই মহাত্মা স্বনির্দিষ্ট কর্তব্যপথ ' হইতে বিন্দু- 
মাত্ৰও বিচলিত হন নাই। | 


শীািশ 


রাঁমপ্রসাদী সুর . 


(জেনারেল আ্যাসেম্ত্রির সভায় গীত ) 
তুই মা মোদের জগত-আঁলো! ! 

সুখে দুখে হাঁসিমুখে 
আঁধারে দীপ তুমিই জালো! 


. মা ঝলে মা ডাঁকূলে তোরে, 
সারাটি প্রাণ ওঠে ভারে, 
বেসেছি মা তোরেই ভালো, 
তোরেই যেন বাসি ভালো 1. . 


৬৬২ 
“ ওই কোলে মা পাই যদি ঠাঁই, 
জনম জনম কিছুই না চাই, 
থাক্‌ না ওদের গৌরবরণ, 
হুলেমই বা আম্রা কালো! 


পরের পোষাক খুলে” ফেলে’ 
ফির্লাম ঘরে ঘরের ছেলে, 
' আঁখির নীরে মোদের শিরে 
আশীষধার! আজি ঢালো ! j 
শীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী ৷ 


কথা! বনাম কাজ 4 


কথা আর কাজ, সরল ভাষার এই দুটী অতি সহজ শব্দ 
ভিক্ষা ও আত্মচেষ্টার মুখোস্‌ পরিয়া, জীকাল-উপাধিগ্রস্থ 
দাম্ভিক ধনীনন্দনের মত সহসা পুরাতন এঁক্যবন্ধনের মধ্যে 
অনাবশ্তক আঘাত দিয়! গিয়াছে ৷ সুখের বিষয়, সে আঘাতে 
আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই, বরং বন্ধনের 
দৃঢতাই পরীক্ষিত হইয়াছে । ূ 
'- “আত্মচেষ্টা” এই সংস্কৃত খণ্ডকে বিশ্লেষণ দ্বারা সংস্কৃত ও 
সন্ীর্ণ করিলে ‘কাজ’ ইতি ভাষা হইয়া দীড়ায়। কাজ 
যে বাজে কিছু নহে, নিতান্ত খীঁটা, তাহ! যুগযুগাস্তরের 
অভিজ্ঞতা আমাদিগকে খেলাঘর হইতে হাঁতেকলমে শিখাইয়া 
আসিতেছে, তাই রবীন্দ্রবাবু বিপক্ষের ইঙ্গিত লক্ষ্য বা 
কটাক্ষ আশঙ্কা করিয়া সবিনয়ে একাধিকবার স্বীকার 
করিয়াছেন,আমি নূতন কিছু প্রচার করি নাই। ইহা 
শিষ্টতার' অতিবাদ নহে; .বর্ণে বর্ণে সত্য উক্তি । 
কথায় চিড়া ভিজে না, তাহার জন্য তরল পদার্থ আহরণ 
করিতে হয় ।--এই উপদেশ যিনি দেন, তিনি একটা চিরন্তন 


বাণীর প্রতিধ্বনি করেন। রবীন্দ্রবাবু এই দুঃসময়ে অথবা 


সুসময়ে সেই উপকারটা বাছিয়া লইয়া অগণ্য ধন্যবাদ লাভ 
করিয়াছেন; আমরা সেই সব অভিনন্দনের অন্থসরণ করিয়া 
তাহাকে ভারাক্রান্ত করিব না । - 


প্রবাঁসী ৷ 





* ১৭ই ভাদ্র রামমোহন লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে জেনারেল 
শরয/সেমূত্রির হলে লেখক কর্তৃক পঠিত ' তে 


কথা না 

সমন্তার মত জটিল ও আবিল করিয়া লইয়া রবীন্দ্রবাবু এবং 
তাহার প্রতিপক্ষের মধ্যে বেশ লেখালেখি, এমন কি, শেষ 
রোখারুখিও হইয়া গিয়াছে । অনেক অবান্তর কথার মধ্য 


দরিয়া ছিদ্রান্বেধী দুই একটা. সাহিত্যিক শর যেন লক্ষ্য 


হইয়াই বিদ্ধ হইয়াছে ও বিদ্ধ করিয়াছে। অসিহীন মসি- 
সমরের এটা দস্তর। সম্পূর্ণরূপে নিরীহ ও নিরাপদ 
হইলেও, ইহাকে স্টায়যুদ্ধ বলিতে পারি নী । সে সব অতীত 
আলোচিনাঁর সমালোচনা করা আমার'উদ্দেগ্ত নহে। উভয় 
পক্ষই আহত হইয়! একান্তে আত্মসংবরণ ও আত্মসংশোধন 
করিয়া লইয়াছেন। . এখন এমন একটা সন্ধিস্থলে ছুইদল 
আসিয়া দীড়াইয়াছেন, যেখান হইতে মিলনমণ্ডপের িগধ 
ছায়া অতি নিকটবত্বী হইয়াছে । 

তর্ক উঠিয়াছিল,_-যে কথা বা ব্যক্ত-মনোবাথার মূল্য 
এক কাঁণাকড়িও নহে, যে অক্ষম-চীৎকার. বহুবর্ষ ধরিয়া 
আমাদের ভাগ্যবিধাঁতাঁগণের অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, 
সেই নিদারুণ বিড়ম্বনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা উচিত কি না? 
রবীন্দ্রবাবু তীব্র ভাষায় এই কীছুনিকে ধিক্কার দিয়াছেন। 
রোধে ক্ষোভে গর্জন করিয়া বলিয়াছেন,_-আর না, যথেষ্ট 
কাদিয়াছ বাঙ্গালী, এখন কাজ কর; উহাই সফলতার 
সছুপায় ৷ - এ উত্তেজনা শুনিতে এতই সুন্দর এবং নিপুণ 
কণ্ঠের উন্মাদনায় এতই মর্দষ্পশী, যে উহা নিঃসংশয়ে 
মানিয়া লইবার প্রলোভন এড়ান সহজ হইয়া উঠে না। 
কিন্ত তলাইয়া দেখিলে দ্বিধা আসে। কাজ ত করিবই) 
কথা কেন ছাড়িব? অন্তায়ের প্রতিবাদ বন্ধ করিব 
কেন? অবিচারের সমালোচনা কেন ত্যাগ করিব? রবীন্দ্র 
বাবু বলিতেছেন,_উহার নামান্তর ভিক্ষা। “ভিক্ষায়াং 
নৈব নৈব ৮1 তা হোৌক্‌ ; তাই বলিয়া প্রবলের কাছে 
আমাদের কগরোধ হইয়! যাইবে! নিষ্ঠুর ওদ্ধত্যের মর্ম্মস্থলে 
কোটিকণের ক্ষুব্ধ ভাষা একটা ক্ষুদ্র আঘাতও করিয়া আসিবে. 
না! তবে যখন সরকার আইন করিয়! করোধের ব্যবস্থা 
করিলেন, তখন সেই অধিকারটাকে অব্যাহত রাখিতে যে 
লড়াই করিয়াছিলাম, তা কি এইরূপে হারাইতে ? বহুবার 
কথার বাজেখরচ হইয়! গিয়াছে, জানি; মাঝে মাঝে 


কাজে আসে নাই, এ কথা মানি ন!।  ভাঁষাবিভাগের 


রি পণ্ড উট হযাছে এক্ষেত্রে 
একেবারে নিঃশব্দ হইয়া গিয়া হঠাৎ একটা কো-অপারেটিভ 
স্বদেশী ষ্টোর খুলিয়া ফেলিলে খাসা হইত বটে, কিন্তু ভাষাকে 
অক্ষুণ্ন রাখা যাইত কি না. সন্দেহ ।- 

" ববীন্দ্বাবুর নিজের স্ষ্ট ভিক্ষা কথাটা তাহাকে নিরর্থক 
গোলে ফেলিয়াছে।' ভিক্ষার মধ্যে যে একটা দৈন্য নিহিত 
আছে তাহা রবীন্দ্রবাবুকে-পীড়ন করিতেছে।- করিবারই 
কথা'। কিন্ত উপায় যে নাই": যে ন্পর্দায় জাপান রুষের 
- সহিত দাবীদাঁওয়াঁর ভাঁষা চাঁলন! করে,' ঠিক সেই ওজনের 
দাবীই আমাদের মুখে ভিন্ন ভঙ্গীতে বাহির হইয়া যায়! ইহা 
পদলেহন নহে, ললাটলেখন | তবু দাবী, দাঁবীই ; উহা 
ভিক্ষা নহে। সেই স্বাভাবিক স্বত্ব, সেই প্যাধ্য অধিকার 
ত্যাগ করিলেই যে আমরা মানুষ হইব, তাহার কোন অকাট্য 
প্রমাণ নাই ; বরং তাহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট যুক্তি,আছে। 

একজন মারিবার মতলব আঁটিয়াছে, তখন তাঁহাকে 
বুঝাইয়া গ্রতিনিবৃত্ত করিতে যাওয়া দুর্বধলের কাঁপুরুষতা নহে; 
মনুষ্যত্বের ধর্ম ।' আঘাত যখন উদ্যত, তখনই প্রত্যাঘাত 
আঁবশ্তক। ‘তার আগে নয়-। সেই ধৈর্য্য, নেই সংহত-বীর্য্য 
যখন অন্ায়ের দ্বার হইতে লাঞ্চিত হইয়া আসে, তখনই তাহা 
দেবতা ও মানুষের নিকট প্রকৃত বল লাভ করিয়া সফল হয়। 
তার আগে নয়। ৮৮ 

‘বৰ্তমানে যে অগ্নি জলিয়াছে,যদি উহ! দেশব্যাপী হুতা- 
শের নিরবচ্ছিন্ন ফুৎকার ও ব্যর্থক্রন্দনের-গুপ্ত-ইদ্ধন না 
পাইত, যদি. উহা রাঁজদ্বারে অকারণে অবমানিত হইয়া না 
ফিরিত, তবে কি এমন প্রবল হুইয়া. উঠিত? সেই 
হোমাঁনলে বিদেশী বসন-ভুষণের যে সৎকার চলিতেছে, 
সমস্ত বাঙলার উপেক্ষিত 'তপ্ত-অশ্রধারা নিয়ত তাহাতে 
দ্বতাহুতি-যোগাইতেছে ! 

আমরা যদি গোড়াতেই ইংরাঁজকে অবিশ্বাস করিয়া 
বসিতাম, ইংরাঁজের শাসনতন্ত্রকে পীড়নের যন্তরজ্জানে দ্ুণা 
_ করিতে ' শিখিতাঁম, "তবে আমাদের সেই চেষ্টাকৃত অপরিণত 
বিভৃষ্ণার মধ্যে কাঁপট্য থাকিয়া যাইত): কিন্তু ধৈর্যশীল 
অভিজ্ঞতা আমাদিগকে এমন স্কিন রন্মে আবৃত করিয়া 
দিয়াছে, . যেখান হইতে রাজভক্তি বারবার - বাঁধা পাইয় 
ফিরিতেছে। 7.০ ** 


রা খান কাজ। | ছি 


অপরপক্ষ ‘বলেন লন, রবীজবাবুর কোন । কোন প্রবন্ধ 
গঠনোন্ুখ সমাজে ‘ভাঙ্গন’ আনিয়াছে।__-এ অভিযোগ- 
অন্থযোগের কোন হেতু নাই। . রবীন্দরবাবু এমন কোন 
অদ্ভূত কথা বলেন নাই, কি অপুর্ব পন্থা আবিষ্কার করেন 
নাই, যাহা প্রবীণ সমাজকে নবীনভাবে ভাঙ্গিতে গড়িতে 
পারে। রবীন্দ্রবাবুর তরফ হইতে হয় ত কথা উঠিবে,__ 
তা হ’লে ত চুকিয়াই গেল !--তবে' বিরোধ ছিল কোথায় ? 
মতভেদ দীড়াইয়াছিল কিসে ? আসল কথা, দ্রুতসংশোধিত 
রবীন্দ্রনাথ সদলবলে এখন যে জায়গাটীতে আসিয়া তীবু 
গাঁড়িয়াছেন, সেখান হইতে বিপক্ষের সীমা-ব্যবধাঁন হস্ব 
হইয়া আসিয়াছে। ছোট হৌক্‌, বড় হোঁক্‌, ব্যবধান ত 
বটে! উহার গুচিত্যান্ছচিত্য আঁবশ্ঠকতা-অনাবশ্তকতার 
আলোচনা বাহুল্য নহে। আমরা রবীন্দ্রবাবুর বিরাগ বা 
বিরোধকে আঁকস্মিক কি অনাহৃত. বলিতে . পারি না। 
অর্দ্ধশতাব্দীর . নৈরাশয দ্বারা উহা প্রবুদ্ধ ও. প্রবৃদ্ধ। ইহাঁও 
অস্বীকার করিতে পারি না, স্বাধীন দেশের গৌরবোজ্জল 
আন্দোলনপ্রথার . অক্ষম অন্গকরণের দিকে এই. পতিত 
জাতির একটা মারাত্মক ঝৌক দীড়াইয়া গিয়াছিল। ডবল- 
প্রোমোশনপ্রাপ্ত ছাত্রের ন্যায় আমরা গোড়ায় কাঁচা থাকিয়া 
খুব চট্পট্‌ অগ্রসর হইতেছিলাম। ইহা! নিন্দনীয়, সন্দেহ 
নাই; কিন্তু যে জাতি কেবল পায়ে ভর করা অভ্যাস করি- 
তেছে, তাহার পক্ষে স্থলন-পতন অনিবাধ্য। ক্রটি ধরা 
পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের উপায়ও ' উদ্ভাবিত 
হইতেছে । এই যে সুবাতাস বহিতেছে, কোন 'ব্যক্তি- 
বিশেষের ফুৎকারে ইহার উৎপত্তি নহে। সমগ্র দেশের 
বছবর্ষসঞ্জাত নিষ্ষলতার দীর্ঘশ্বাসে ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে। ' জাতীয়  মহাঁসমিতি যেদিন রুদ্ধ-শিল্পাগারের 
চাবি খুলিলেন, সেদিন আমাদের নাঁড়িতে কি এক অভিনৰ 
স্পন্দনই অনুভূত হইল! 
" রবীন্রবাবু রাজদ্বারের দিকে i করিয়া 
দেখাইতেছেন,-এী: পাঁষাণকপাট কিছুতেই -মুক্ত : হইবার 
নহে !_-কসাইখানা কখনও সরাইখানা হইয়া উঠিতে 'পারে 
না, এ কথা ঠিক; কিন্তু বাণী ‘ত পাষাণী নন; তিনি নবনী- 
কোমলাও নহেন। কাপুরুষের মুখে যে বাণী আবেদন-নিবে- 
দনের মৃত শুনায়, বীরের কে তাঁহাই-প্রতিকাঁর বা প্রতি- 
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বাদের ভেরীনিনাদ ঘোষণা করে। নিভন্ত দ্রীপশলাকার অগ্নি 
জ্বলন্ত মশালে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে! আমরা যদি 
কথার মত. কথা শুনাইতে না পারি, তবে সে অক্ষমতাঁর 
জন্ত ধিক্কার দিলে তাহা মুকর্দিগকেই অধিক স্পর্শ করিবে ! 
যেদিন লাটমজলিসে মহামতি গোখ্‌লে বাজেটের সমা- 
লোঁচনা করিয়াছিলেন, মারাঠী ব্রাহ্মণের মুখে সেদিনকার 
আবেদন-নিবেদন নিশ্চয়ই বাঁজপুরুষদের কর্ণে সুধাবর্ষণ 
করে নাই! . 

ক্ষমতামদান্ধ দম্তক্মীত কার্জনী তৰ্জ্জন যে উৎসাহে পবিত্র 
বিদ্যামন্দিরকে কলঙ্কিত করিয়াছিল, যদি সমগ্র দেশের 
গর্জন দ্বারা .অবিলম্বে শাসিত না হইত, তবে কি সেই ধৃষ্ট 
অনধিকারচচ্চা আমাদিগকে দমিত ও নমিত জ্ঞানে মুখে 
মুখে পুনরাবৃত্তির জন্য মাতিয়া উঠিবার প্রশ্রয় পাইত না? 

আমাদের পাঁচ.বছরের ভাঁড়াটে লাট যে মুখে আরও 
ছুই বছরের ম্যাদ. বাঁড়াইতে ছুটিরাছিলেন, এবারকার 
যাত্রায় যদি সে মুখ চুন হইয়া যায়, তবে তাহা দেশব্যাপী 
চীৎকারে বা ধিককারে। জানি, লাট বাসায় গিয়া মরিয়া 
থাঁকিবেন না, কিন্তু বড় তরিয়াও যাইবেন না! অন্তত 
তাহার পরবর্তীকে একটু সাম্লাইয়া পা ফেলিতে 
হইবে৷ . যাহারা বলেন, আমরা এখন পীড়নই চাই, তাহারা 
ভারি ভূল করেন। আমাদের মত অধীনের উপর জুলুমের 
মাত্রা যে বহুদূর চড়িতে পারে, কোৌঁকের মাথায় তা ভাবিয়া 
দেখেন না! সে চাপে আমাদের কচি জাতীয়তা নিষ্পেষিত 
হইয়া যাইতে পারে! আত্মরক্ষার জন্য, বিরোধ চাই। যখন 
কেহ উৎপাত করিবার ছিল না, তখন শাস্তিমন্ত্র শুনাইিত 
ভালো! পরের পয়জার খাঁওয়াই যদি নিজের চৈতন্ত 
লাভের একমাত্র উপায় স্থির হইয়৷ থাকে, তবে ধিক্‌ সেই 
স্বাদেশিকতাকে ! | 

“ আন্দোলনশ্রীস্ত বাঙ্গালী বহুবার ভগ্নমনোরথে ঘরে 
ফিরিয়া ঘুমাইয়াছে। তাই নৈরাশ্গীড়িত রবীন্দ্রনাথ 
পরম বন্ধুর মত এবার .আগেই সতর্ক করিতেছেন, __এখন 
আমাদের ঘরে ফিরিয়া কাঁজ করিবার সময় আসিয়াছে ।__ 
তথাস্ত। কিন্তু বাহিরের সমস্ত আপদকে, রাঁজসভার সমস্ত 
যড়যন্ত্রকে অবাধে পুষ্ট হইতে দিলে, ঘরের আয়োজন কোন্‌ 
অশরীরী স্বপ্নের সেবায় লাগিবে? গোরার দরবারে যখন 
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কালার কোন বিশেষ অধিকার হরণের চক্রান্তচক্র চলিবে, 
আর তাহাতে সহদ্দেশ্য. আরোপিত করিয়া ফিরিলীর কাগজ- - 
গুলা আমাদিগকে কৃতজ্ঞ ও রাজভক্তিমান্‌ হইবার জন্ত 
ক্ষতে লবণ নিষেক করিবে, সেই স্পর্দ্ধা,সেই নিহিত ব্যঙ্গ স্বচ্ছন্দে 
গলাধঃকরণ করিয়! ঘদি আমরা! সুবোধের মত অবাকৃ-্থৈ্যধ্য 
তাড়াতাড়ি স্বদেশী ব্যয়ামাগারের ভিত্তি স্থাপন. করিয়া! 
তাঁহার প্রতিশোধ লই, তাহাতে আওয়াজ যথেষ্ট হইবে, 
এবং তাহা ফাঁকা নাও হইতে পারে; কিন্তু ঠিক লক্ষ্যটী 
ভেদ হইবে না। বাহিরে গভীর গর্জন করিলেই যে ঘরের 
নীরব অর্জনে বাধা হইবে, এরূপ আশঙ্কার কোন সঙ্গত কারণ 
নাই। ছুই-ই চালাইতে হইবে। একের দ্বারা অন্তের 
সফলতার সুপাঁয় হইবে। ছায়ালোকের ন্যায় একের 
অভাবে অপরের অস্তিত্ব হানির সম্ভাবনা আছে। 

রবীন্দ্রবাবুর আর এক প্রস্তাব, দলপতি ব! নায়ক নির্ববা- 
চন। সমস্ত বঙ্গের একজন স্থায়ী অধিনায়ক খুজিয়া পাওয়া 
যায় নাই, যাইবেও না। কেহ কেহ বলেন, তিনি 
আসিবেন। আস্থন, আপত্তি নাই ;. কিন্তু তাহার আগে. 
আমরা শত শত সুসস্তানকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে নেতার পদে 
বরণ করিয়া লইব। আসল কথা, নবসভ্যতাদৃপ্ত নৃতন- 
আলোকপ্রান্ত সোণার বার্গলা কি কখনও একজনের 
হাতের ক্রীড়াপুত্তলী হইতে পারে? একটা সমবেত নেতৃ- 
শক্তির চালনায় উহার শক্তির বিকাশ হইবে । সেই সমবেত 
নেতৃশৃক্তিকে একটী সার্থক আকার দিতে হইবে, উহার 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সচল ও সবল করিয়া তুলিতে হইবে। 
ইহার জন্য চাই, কতকগুলি বাঁছা বাছা তাজা মন, 
যাহারা দেশকে কবির মত ভাঁলবাসিবে; কক্মীর 
মত সেবা করিবে তাহাদিগকে ত্যাগত্রতে দীক্ষা লইতে, 
হুইবে। এই ত্যাগের অভাবেই আমরা মৃত, নতুবা 
ভাগে আমাদের কি করিত? হাজার কর, দেশের জন্য 
দশের জন্য স্বার্থত্যাগের আদর্শ বিশ্ববিদ্ালয়ের কারখানায় 
বা স্বদেশীসভার কলে গড়া যাইবে না! ইহার জন্য চাই, গৃহ- 
শিক্ষার সংস্কার; চাই মাতৃত্বের বিকাশ। তবেই একটী 
প্রকৃতসন্তানের দল গঠিত হইবে, ধাহারা দিগৃদিগন্ত প্রকম্পিত 
করিয়া ধ্বনিতে সক্ষম হইবেন,--“বন্দে মাতরম্ঠ | মাতা 
তখনই ষথার্থরূপে বন্দিত হইবেন । 


' এই যে স্বর্দেশী অভিযান, ইহা কেন প্রদেশে প্রদেশে, 
পল্লীতে পল্লীতে সবেগে শৃঙ্খলা রাখিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে 
না? ইহার মূলে জাতীয় চরিত্রবলের অভাব। খেয়ালী বাঙ্গালীর 
উদ্যমে অনিয়ন্ত্রিত কাধ্যপ্রণালীর নিদর্শন সর্ধত্র বিদ্মান। 
সেই পদ্ধতির শোধন করিয়া লইতে : হইবে। বিলাতী 
বসন-ভূষণ স্পর্শ করিব না, কিন্তু বিলাঁতের নিকটেও 
আমর! শৃঙ্খলা শিখিব, স্বদ্েশহিতৈষা শিখিব, স্বজাতি- 
বাৎসল্য শিক্ষা করিব এবং আত্মত্যাগের দীক্ষা লইব। এ 
সব বিদেশজাত আমদানীকে আদর্শ করিলে, বিলাঁতি সংস্প- 
শের দোষ ঘটিবে না। জাতীয়তার অনুশীলন, লব্ধ সিদ্ধিকে 
রক্ষা ও অপ্রাপ্ত বৃদ্ধিকে লাভ করিবার জন্য স্বদেশী সভা কি 
জাতীয় সন্মিলনীই বল, অথবা প্রাচীন বঙ্গের অনুকরণে পল্লী- 
পঞ্চায়েৎ বা গ্রাম্যবৈঠকই বল,- একটী সমবেত কাঁধ্যকরী 
সাধনাকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। উহার নামকরণ ধরণ- 
ধারণ দেশীয় হৌক্‌, কিন্তু বিদেশীয় নৈপুণ্য দ্বারা উহাকে 
পূর্ণতা অর্পণ করিতে হইবে। এই নব পঞ্চায়েখকে আদালত 
করিরা তুলিলে, ভারাক্রান্তই করা হইবে। গুরুদোষে 
দণ্তদান, রাজশক্তির অঙ্গ ; ন্যায়বিদ্রোহীকে মিমাংসায় 
বাধ্য করা রাঁজশক্তিসাপেক্ষ। মামলা একটা প্রকাণ্ড 
জুয়াখেলা ! ফাঁকি দিয়া বা ফাঁকিতে পড়িয়া রাতারাতি 
লাল হইবার নেশায় চিরদিন পূর্ব ও পশ্চিম মাতোয়ারা ! 
লোভ বা বিদ্বেষ যতদিন আছে, এই স্বার্থনাশা স্বার্থপরতা 
ততদিন চলিবে ।. ব্যক্তিগত কুট ফন্দি ও খল অভিসন্ধির 
সুক্ম বাহির করিতে করিতে সভার সভাত্ব ঘুচিয়া যাইবে। 
সুবোধের জন্য সালিশ সর্ধত্র হইতেই সংগ্রহ হইতে পারে। 
আপোষ বা সালিশী সভাগৃহ অপেক্ষা চণ্ডীমণ্ডপেই 
সাজে ভাল। পল্লীমণ্লী যেরূপে গঠিত হইবে এখন 
তাহাই আলোচ্য । পনর কুড়িটী পল্লী মিলাইয়া একটা 
মণ্ডলী হইবে। জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় 
ত কথাই নাই, প্রত্যেক মণ্ডলীতেই একটী সভা বা 
সম্মিলনী থাকিবে । তাহা হইলেই বাহার! বহুকাল হইতে 
বাঙ্গলাকে শাসন ক্রিয়া আসিতেছেন, সেই মুকুটবিহীন 
জ্ঞানবৃদ্ধ কন্মীগণের হস্তে বাঙ্গলাকে অধিকতর প্রত্যাশায় 
সমর্পণ করা হইবে। নেতা বা সভাপতি আপনিই 
জুটিবে; সেজন্ত। আয়োজনের প্রয়োজন হইবে না। কোন 


‘পক্ষেও, অধীন দেশের পক্ষেও । 


৩৬৫ 


বৃত হইবেন। এই সব শীখাসভা নাগরিক মূলসভার কর্তৃত্বা- 
ধীনে থাকিয়া কাজের কৈফিয়ৎ দিবে। এইরূপেই বঙ্গের 
অঙ্গচ্ছেদকে আমরা নিক্ষল ও অগ্রাহি করিতে পাঁরিব। নচেৎ 
লাটসভার সদস্তপদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোসিপ, মিউনিসি- 
প্যালিটার মেন্বরী হঠাৎ-ঝৌকে ছাড়িলে, একটা প্রগলভ 
উন্না দেখান হইবে, আর বিরূপসমালোচনাতপ্ত ইংরাঁজের 
স্থনিদ্রারই ব্যবস্থা 'কর! হইবে! আমাদের ভিতরের ষ্টিম্‌ 
শৃঙ্খলার এপ্জিনে না পুরিলে, উহা কেবল ফাকা ধোয়া আর 
বাপ্পের মত উবিয়া উড়িয়া যাইবে !_-কবে আমাদের কার- 
খানাঘরের . পবিত্র ধূমে ও শত শত বিচিত্র কলের জয়- 
কলরবে পরমুখাপেক্ষী বাঙলা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে ! 
রবীন্দ্রবাবুর দল বলিবেন,-_তা বেশ; কিন্ত আবার সভা? 
আবার সেই হাঁক-ডাক? সেই হাততোলা আর হাততালি? 
আ্যাজিটেসন্‌ আর রেজলিউসন্‌ ? নগরের দুষ্ট বায়ু সোণার 
পল্লীতে প্রবিষ্ট ও পরিব্যাপ্ত হইতে দিবার এ কি ধুষট 


আয়োজন ! বাহ্‌ আঁড়ন্বরের মধ্যে কার্য্যটা হইবে কি? 


এক কথায় ইহার স্পষ্ট উত্তর চলে না। স্বাধীন দেশের 
ন্যায় আমাদের কর্মক্ষেত্র নিষণ্টক নহে। যাঁহাদের জাতিত্ব 
গঠিত হইয়া গিয়াছে, যাহাদের জমি তৈরি হইয়া তাহাতে 
ফসল ফলিতেছে, তাহাদের সহিত আমাদের যোগ কোথায় ? 
আমাদের বর্তমান দশা অনেকটা আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের মত, 
পরীক্ষার অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়| পরীক্ষিত ব্যবস্থা দ্বারা 
সাফল্যের পথ প্রাপ্ত হয় নাই। তবু কাজের আলোচনায়. 
লাঁভ আছে ।. 

কাজ কি?-_কথাও কাজ, কাজও কাঁজ। স্বাধীন দেশের 
কেবল পাঁত্রভেদে বক্তব্য ও 
কর্তব্যের স্থান-কাল নির্ধারণ-নির্বাচনের সময় আমাদের 
আসিয়াছে । দেশে বিদেশে অনেক দামী ও নামী মস্তিষ্ক 
এই চিন্তায় ' ঘুরিতেছে। বার্ষিক কংগ্রেসী ব্যয় বাহুল্য 


' হইলেও বর্তমানে অত্যাজ্য ।-_এ সিদ্ধান্ত সেই চিন্তারই 


ফল। কাজের প্রকৃতি হইবে কি, পরিণতি দীড়াইবে কোথায়, 
প্রণাঁলীপদ্ধতি কেমন হইবে, এখন তাহাই বুঝিতে 
ও বুঝাইতে হইবে। সেই মনন ও বীক্ষণ কবিতার স্তায় 
আভানে না বুঝাইয়া কশ্িষ্ঠিতাঁর স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ কারতে 


পি | 
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হইবে; বাগীড়খরকে বাগ করিবার রবে বচ বচনে ও রচনে 


 রূপকের ছটা ও উপুমার ঘটা চৌস্ত করিয়া আস্ত আযল: 


বক্তব্যটী প্রাঞ্জল করিতে হইবে ; পল্পবিত.উচ্ছ্বাসে উপসংহার 
জম্‌কাল না করিয়া সহজ মিমাংসায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইতে 
হইবে । ' নচেৎ, কথা বড়. না কাজ বড়? রুরা ভালো 
কি: কহা ভালো? ঘর আপন, না পর আপন ?. ঘুরাইয়া 
ফিরাইয়া পুন পুন এই সব বাজে কথা ফেনাইয়!, ফাঁপাইয়া 
লতায় পাতায় . বাড়াইয়া তুলিলেও. কোনরালে . কাজে 
আসিবে না। 

'.. স্্ীশিক্ষা, জনশিক্ষা নি ইন কির উন্নতি 
শিল্পের, সংস্কার এই -কয়েকটী প্রধান . অভাবের ..প্রতি 
আমাদের দৃষ্টি পড়ক্‌ 1: ইহা ছাড়া, প্রতিদিনের কর্তব্যের 
নির্দেশ . প্রতিদিনের বিচার দ্বারা হইবে। 
শিক্ষার দিকেই.আমাদের. প্রথম নজর পড়া উচিত।- স্থানে 
অস্থানে আমরা.কংগ্রেস-কন্ফারেন্সকে গোটা দিয়া বলি, 
উহা কেবল ইংরাজীবাগ্ীশের বক্তৃতার. লীলাভূমি । লোক- 
সাধারণ, সে যজ্ঞে অনিমন্ত্রিত উপবাসী! এদিকে জনমগ্লীর 
অক্ষমতা আয়রা দেখিতে .পাই না.! হরকছমের ,একটা 
বর্ধরের দল .জড় করিয়া,নকল-হাতিতোলা- ও নকল-হাত- 
তালির অভিনয়ে রাহিরে প্রবোধ, পাইলেও,. অন্তরের সায় 
পাওয়া.যায় না। .মূলত ও স্থুলত রাজনৈতিক .চষ্চায় প্রাণের 
সহিত যোগ দিতে পারে, এই, ভারে তাহাদিগকে,গঠিত করিয়া! 
তুলিতে হইবে.। , তখন আপরনা-আপনিই ইংরাজীনবিসের 
মুখ দিয়! দেশীয় ভাষার খৈ ফুটিবে। বৃহৎ জনতাকেও আর কর্ম 
মন্দিরের বাহিরে পড়িয়া ভিতরকার রহস্তভেদের জন্য হী. 
কয়িরা তাকাইয়া থাকিতে হইবে-না। একটা . রাজ- 
নৈতিক প্রচারকের দলকে এই বি ব্রত লইয়া পল্লীতে 
পল্লীতে ফিরিতে হইবে। এই শিক্ষায় পল্লী তাহার স্বাভাবিক 
পল্লীত্রী হারাইবে না|, কবির নিকট চিরকালই পল্লীস্বপ্নের 
মাধুরী অটুট . থাকিবে। "উহাকে. কম্মীর নিকট সার্থক 


হইতে ,হইবে। .কম্মীর বন্দিতা হুইলেই পল্লীলক্মী কবির. 


নিন্দিতা হইবেন না! বিপুল জনৃসংঘাতকে. সদা. তরঙ্গিত 
রাখিতে হইবে! তাহা! হইলেই আমাদের জাতীয় উদ্বোধনে 
সমগ্র দেশের সাড়া, পাওয়া! যাইবে।. পল্লীমেলায় বা গ্রামের 
হাঁটবাজারে এলোমেলো জাতীয়তাচর্চ. খাঁটি স্বদেশী, কল্পনা; 


এমনও 


, এই -জন- 


চি ভাগ । 


কখনও কাবের সেবায় লাগিবে ন' না। সার আমাদের 
হাঁতে না-ই থাক্‌, যখন মাথায় পড়িতেছে, তখন উহার, 
নাড়িনক্ষত্র ছোট বড় মাঝারী. সকলকেই: তলাইয়| চিনিতে 
হইবে। আমরা যে জাতীয় জীবনের নূতন আস্বাদ পাইয়া উহার . 
নেশায় পাগল হইয়া উঠিয়াছি, উহার চিহ্ন পর্যন্তও আমা 
দের বন্রত্রপরিপুরিত- ভাগারে ছিল না। বিদেশের 
আমদানি হইলেও সেই ধার-করা ধন দিয়া অধমর্ণ উত্তমর্ণের 
সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে, ও রং কি, খণশোধেও সমর্থ 
হইবে। 

জবরদন্তের নিকট ঘা খাইলে আমরা সভা, কি গাল 
পাড়ি, আর খবরের কাগজে ঝাল ঝাড়ি !--এই প্রকারের 
একটা ধুয়া বহুদিন হইতে বাঁজারে চলিত। . রেজলিউসন্‌ 
আর আর্টিকেলের নামে গোরারাই ক্ষাপ্না ; : দেখাদেখি 
আমর! কালারাও ক্ষেপিতে সুর করিয়াছি! বকাঁবকি আর 
লেখালেখি দোষেগুণে বৃদ্ধি পাইয়া যদি সমস্ত দেশকে 
জাগরণের জন্য প্রস্তুত না করিত, তবে দশা কি হইত? 
সংবাদপত্র আর সভাসমিতি লোকবল সংগঠনে গুরুর 
কাৰ্য্য করিয়া আসিয়াছেন, বরাবর. করিবেনও। বৃথা 
তাচ্ছিল্যে দেশের মধ্যে একটা দ্বিধা দীড়াইতেছে, এ 
দুঃসময়ে উহ! কুশাস্কুরের. মত -বিধিয়া থাকিলেও দোষ ) ' 
কীটাটী সমূলে উৎপাটিত হওয়া চাই. :. | 

অন্তঃপুরিকাগণকে আমরা সবত্রে, বাহিরের. কর্ম 
কোলাহল হইতে দুরে-রাখিয়াছি; পাছে তীহাদের স্বভাব- 
সুলভ কোমলতাঁটা সেই আঁহবে অব্যাহত না থাকে! এখন 
ঠেকিয়া বুঝিতেছি, দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনে 
তাহাদেরও অত্যন্ত, প্রয়োজন 'আছে। আর তাহারা 
সে ক্ষেত্রে শুধু কলের পুতুলের মত চলিলেও শেষ- 
রক্ষা হয় না; তাহাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত সহায়তা দ্বারাই আমরা 
প্রকৃত বল লাভ করিতে পারি। এই যখন ব্যাপার, তখন 
তহাদিগকে দুঃখের দশাট! বুঝাইয়া সেয়ানা . করিয়া 
তুলিলে ক্ষতি কি? ইহাতে বিশ্বাসঘাতকৃতার আশঙ্কা 
নাই। ঘরের লক্ষ্মী কি. কখনও পরের হইতে পারেন? , 
ঘরে তাঁহাদের , সেই ুঙ্ষীত্ী . সেই কল্যাণীশ্রী অন্নানই 
থাকিবে; কেবল বাহিরের অন্তরায় জ্ঞানে মনে মনে তুচ্ছ 
না, করিয়!, . প্ররুত সহায়, লাভে . তীহাদিগকে উচ্চ, জ্ঞান 





৬ষ্ঠ সংখ্য! | be 


করিবার বকা আমাদের হইবে। তুবা দশ পাচ্টা 
ভীঁকাল বিশেষণ জুড়িয়া গদ্যে পদ্ছে সখ গাঁহিলে, 
বিদ্বেশীর চোখে ধুলা দিয়া উৎকট স্বদেশীয়ানাই দেখান 
হয়; বন্দিতাকে কিন্তু লজ্জিত করা হয় ! 

এই সব আয়োজনেও আমাদের কর্ম্মমন্দিরে সিদ্ধিদেব- 
তার প্রতিষ্ঠা হইবে না। যতদিন মুসলমান হিন্দুকে রক্ষা 
না করিবে, যতদিন হিন্দু মুসলমানকে বরণ করিয়া না লইবে, 
ততদিন আমাদের উন্নতির আশা আকাশকুস্থমবৎ থাকিবে 
হে হিন্দু, তুমিই অগ্রসর হইয়া সেই ধর্মপ্রাণ এক্যবলশালী 
যশস্বী তেজন্বী জাতিকে মহাযজ্ঞে আমন্ত্রণ করিয়া আন। 
দলে দলে তোমার্দের সভাসমিতি মুসলমানভ্রাতাগণের দ্বারা 
পূর্ণ হইয়া যাক্‌, তীহাদের পদধূলিতে ধন্য হইয়া উঠুক্‌। 
মায়ের সিংহাসন যদি উভয় দল বহন না করি, তবে দেশের 
মুখোজ্জল হইবে না। মায়ের সিংহাসনচ্যুত থানা 
উভয় সম্প্রদায়ের মস্তকে আশীর্বাদ বর্ষণ করুক্‌। এক মহা- 
দুঃখের কৃঞ্চছায়াতলে দীড়াইয়া এ ভ্রাত্বিচ্ছেদ, এ আত্মহত্যা 
আর কতদিন চলিবে? যেখানে কোরাণে বেদে ছন্দ নাই, 
নমাজে পূজায় ভেদ নাই, সেই শ্নেহমণ্ডপে জননী তাহার 
সকল সন্তানকেই আহ্বান "করিতেছেন ! 

হে ইসলাম-পতাকাঁবাহী -মহিয় জাতি, তোমরা যে 
আঁধারে ডুঁবিতেছিলে, তাহা তোমাদের অনেকের চোখে 
ধরা পড়িয়াছে। 
স্তোক্বাক্য'সেদিন সর্বপ্রধান রাঁজপুরুষের বাগাঁড়ম্বরে সহসা 

আত্মুপ্ররাশ করিয়াছিল ! তা কি বিস্ৃত হইয়াছ ? তোমা- 
দের চৈতন্য লাভের সময় আসিয়াছে। 'ছিদ্রান্বেষীর বিদ্বে- 
বিষাক্ত ভেদবুদ্ধি ভুলিয়া আপন জননীর নিকট এঁক্যমন্ত্র 
গ্রহ কর। মাতা তোমার্দিকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ 
করিবেন। সেই সর্ধগ্লানিহরা মাতৃ-আশীর্কাদে তোমাদের 
সকল শুন্য পূর্ণ হইয়া যাইবে ! 

তবে এস, হে সমবেত হিন্দ্মুসলমান, তোমাদের সুপ্ত 
শক্তিকে আজ উদ্দ্ধ ও লুপ্ত সাধনাকে উদ্দীপ্ত ক্রিয়া এস। 
আজ বড় নিদারুণ দিন! তোমরা অনেক অবিচাঁর- 
অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছ, কিন্ত এমন মর্ম্মস্থলে আর 
- কখনও আহত হও নাই! এ যে প্রাসাদপ্রেরিত স্পদ্ধিত 
জয়ধ্বজ রাজাদেশ বহন করিয়া আমাদের কুটারে কুটারে 


Cd বনাম কাজ | 


তোমাদের উদ্দেশে চিরোচ্চারিত সাবধান- 


৭ 


পরাজয়কে ব ব্যঙ্গ চু করিয়া ডি: তেরি যেন মি 
দূকপাতও না করি। আজিকাঁর শোক যেন জলন্ত অশ্রকে 
কঠিনীভূত করিয়া অগ্নিক্ষ.লিল্গে পরিণত: করে। একটা 
ধারাল কলমের খোঁচায় যেন আমরা ভাগ হইয়া না যাই! 
এই অস্বাভাবিক বিচ্ছেদে পুরুষান্ুক্রমিক বন্ধন যেন 
দৃঢ়তর ও প্রগাঢ়তর হয়। আহত হইয়াও যেন আমরা 
অব্যাহত থাকিতে পারি; নৈরান্তে যেন নির্ধাপিত হইয়া 
না যাই! যে ওঁষধের গুণে' চৌদ্পুরুষ পরের জুতা ও 
গু তাকে অক্লেশে পরিপাক করিয়া আসিতেছি, এবার অদ্ৃষ্ট- 
বাদের সেই হজমীগুলিটী ঝুলি ঝাঁড়িয়া বিদায় করিব ! তবেই 
জননীর অমৃত প্রলেপ আমাদের গভীর ক্ষতকে অচিরে 
জুড়িতে সক্ষম হইবে। তবে উত্থিত হও! জাগ্রত হও! 
সমস্ত দেশকে তোমরা এমন উত্তপ্ত করিয়া রাখ, যেন স্বেচ্ছাচারী 
রাজভূত্যগণ তাহা হইতে কোন রস- কোন আরাম- 
আড়ম্বর কি বিলাঁসের উপচার -সংগ্রহ করিতে না পারে! 
মনে রাখিও, তোমাদের বড় সাধের বাঙ্গলা নির্মমভাবে 
দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে !--ভয় কি? ভাবনা কিসের! কত কৰি 
তোমাদের আকাশকে উদ্দীপনায় পূর্ণ করিয়া রাখিবে; 
কত বক্তা তোমাদের বাতাসকে উত্তেজনায় মাতাইয়া 
রাখিবে; কত শিল্পী তোমাদের চক্ষে পুনরুখানের উন্মাদক 
চিত্র অঙ্কিত করিয়া ধরিবে! হে অধঃপতিত 'মহাঁজাতি, 


তোমরা বৃথা আপনাদিগকে অসহায় নিরুপায় জ্ঞান করিও 


না। যাহার নিকট বাহুবল তুচ্ছ, সেই হৃদয়শক্তির উদ্বোধন 
কর। গৃহে গৃহে আজ অশোঁচ ধারণ কর। শুধু মাসে 
কি বর্ষে তাহার অবসান নহে ; এ শোকবহি মহান্‌ মহরমের 
মত, বিধুর বিজয়াবৎ পুরুষপরম্পরায় জালাইয়া রাখ। 
পবিত্র জগ্মভূমির নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, 
বিলাতী ত দূরের কথা, সর্বপ্রকার বাহুল্যকেই আমাদের 
সাদা-সিধা সংক্ষেপে গুছান গৃহস্থালী হইতে যথাসাধ্য 
দুরে রাখিব। আমাদের কল্যাণীগণ আমাদের শুভসংবল্পে 
সহায় হইবেন, আমাদের ভবিষ্যতের আশা-_শিশুগণকে 
এই বিদ্বেশজাত ' প্রলোভন হইতে বাঁচাইয়া রাখিব। এ বেশ- 
ভূষা, এ সারশোষক অনীবশ্তকতা স্বাধীনতাস্বাদতৃপ্ত এশবর্য্য- 
মদদৃপ্ত জাতিরই শোভা পায়। আধিব্যাধিপীড়িত পরপদ- 
দলিত দারিদ্র্যদগ্ধ'দাসগণের ললাটে উহা ছুরপণেয় কলঙ্কচিহন 


আঁকিয়া বেক! আমাদের সন্যাস, আমাদের ফকিরী আমাদের 
নফরীর মাথায় মুকুটের মত দীপ্তি পাইবে! গৃহ-ফকিরৈর 
দল সেই গরিবীকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ ও বরণ করিয়া 
লইব ; উহাকে সেবা করিব, উহাকে সফল করিব। 

. এই যে রেলে-ষ্টীমারে সাহেবী ঢংএ সং সাজিয়! বাহির 
হই, সভাসমিতিতে কি গোরার সন্মুখে সখ করিয়া ধড়া- 


চূড়া আঁটিয়া হাজির হই ; এই হাস্তাস্পদ দ্র কোথা হইতে - 


আসিল? জাতীয় পরিচ্ছদ্কে, স্বদেশী কায়াদা-কান্থনকে 
কাটিয়া ছ্বীটিয়া আমরা স্বগর্কে সর্ধত্র দাড় করাইয়া তুলিব। 
পেছনের চুল মুড়াইয়া চাষ্ড়া বাহির করিয়া ছাড়া, ভদ্র 
গৌফটীকে খামখা বাঁকাইয়া রোখা ও চোখা করিয়া! 
তোলা, বাড়ীতে টেবিল পাতিয়া কাটাচাঁমচের কস্রত করা, 
এই সব ইন্গপনার . খুঁটিনাটিকে হাসিয়া না উড়াইয়া, 
রাগিয়! : তাড়াইতে হইবে । - ইহাতে . অজ্ঞাতে আমাদের 
জাতীয়তা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া! আসিতেছে । অপরের 
উচ্ছিষ্ট না কুড়াইয়া আসল জিনিস বেমালুম আত্মসাৎ কর। 
পরের ধনকে ঘরের ছাপ দিয়া, সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া 
লও। পরতন্্র হইতে মন্ত্র গ্রহণ কর, স্বাতন্্যকে বাহিরে 
জাহির করিতে ও. ভিতরে বজায় রাখিতে । আমাদের 
জাতীয়সভা এই জাতীয়তা রক্ষার ভার লইবেন। 
আমাদের বড় গর্কের, বড় গৌরবের নিজের সাহিত্যকে 
জাতীয়তাগঠনযজ্ঞে পুরোহিতের পদে বরণ করিব। - জন্নিয়া 


যে ভাষায় মা বলিয়াছি, মায়ের সেবায় সে ভাষাই 
লাগিবে। প্রাণের এমন পূর্ণপ্রকাশ কি আর কিছুতে ' 


হয়? ঘরের কারবারে ও বাহিরের দরবারে স্বগর্বে সেই 
চিরপরিচিত গভীর গম্ভীর, মধুর মহিমাময় ভাষাকে 
সিংহাসন দিব। - প্রতিদিনের কথায়, লেখায়. ভাষা খাঁটি 
আপন হইরে। পরের ভাবটা শুধু নিজের ভাষায় ব্যক্ত 
করিলেই হইবে না, ঘরের আদর্শে উহা শোধন করিয়া 
লইতে হইবে। এই ব্রত কঠোর তপস্তায় ও এ্রকান্তিক 
নিষ্ঠায় প্রতিপাঁলিত হইতেছে কি না, আমাদের নূতন 
সভাই তাহা দেখিবেন। নাগরিক সাহিত্যপরিষদের ছাচে 
জেলায় জেলায় শীখা-পরিষদ শুধু অসাময়িক নয়; 


অচলও বটে। রাশি রাশি প্রাচীন.পুঁথির ধূলা ঝাঁড়িয়া জন-. 


কয়েক সাহিত্যিককে ডাকিয়া দেখান,--এ শ্রেণীর কর্তব্যধারা 


প্রবাসী | 


[ ৫ম ভাগ । 


ববধানতেরও শু হা রে জেলার রিমা যাইবে! Lo 
এই উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নিকট একটি প্রার্থনা * 
আছে ।--তাঁর সর্বপ্রথম ও সর্কপ্রধান কাজ হৌক্‌, বেহার 
উড়িষ্যা ও আসাম দখল । কৃত্রিম উপায়ে ও দেশবাসীকে 
সরকার একটা বরেণ্য ভাষার রসাস্বাদনে বঞ্চিত রাখিয়ী- 
ছেন। অবিলম্বে স্থায়ী ভাষাপ্রচারকের দল গঠন করিয়া - 
ওঁ সব দেশে বঙ্গভাষার নেশ! ধরাইয়া দিতে হইবে৷ স্বভাবের 
প্রভাবে, ভাবের প্রবাহে . বালির 'বীধ কোথায় ভাসিয়! 
যাইবে! আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তৃষিতেরা আর. 
কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে না; আমাদেরই পথ তাকাইয়া 
আছে! : 

নবজীবনের প্রভাতেই ঘরে-বাঁহিরে বিপক্ষের চর ও 
অনুচর আমাদের পাছে লাগিয়াছে। - ঘরের মুষিকদিগকে 
আমরা মার্জন। করিব না! বাহিরে ষাঁড়ের সিং নাড়া আর 
চেঁচানী গ্রাহ্য করিব না,-_হাতে না পারি, ভাতে মারিয়া 
ক্ষ্যাপাইব! যেই বণিকজাতির রুটীতে টান পড়িয়াছে, 
অমনিই এণ্ড, পেগ হইতে, যত সাদা চাম্ড়ার দল লাল 
হইয়া উঠিয়াছে | নিজের জিনিস নিজে ব্যবহার করিবে, 
নেটিভের এমনতর আস্পর্ধা ! এ কি কহা যায়, না সহা 
যায় !--হেয়ারষ্রীটে ভারি চোখরাঙ্গানী ও ফৌসফৌসানী 
সুরুহইয়াছে! কোন স্বাধীন দেশের লোক এত বড় নির্লজ্জ 


‘ধৃষ্টতা দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া যাইত। আমরা অবাক্‌ রহি 


আর বাঁকৃযুদ্ধ করি, মন বাঁধিব; পণ রাখিব। বিলাত 
কোট ছাঁড়িলে তবেই আমরা জোট ভাঙ্গিব। তখনও 
স্বদেশী ভাণ্ডারের দিকে আমাদের ঝৌক কিছুতেই কমিবে 
না, শুধু বিলাতিবিদ্বেষের রোখ্‌ থাঁমিবে ; তখন অপরের 
জায়গায় বিলাতকে আগে চাহিব। যাহারা ছজুগ. বলিয়া 
উড়াইতে চাহিয়াছিল, তাহার! বুঝুক্‌, আমাদের মুখে যেমন 
তোড়, বুকেও তেমনি জোর। বার্ণকোম্পানীর পরিত্যক্ত - 
তিনশত মহাপ্ৰাণ যদি অনাহারে মরে, তবে বুঝিৰ, আমিরা 
লাথি-গু তারই উপযুক্ত! 

এই সঙ্কটে শ্বদেশীকে সঙ্কল্পে অটল রাখিতে, ্বঘাতিকে 
কর্তব্য সচল থাকিতে, তোমাদের একজন অখ্যাত অজ্ঞাত 
ভাষাঁসেবকের সগ্ভ-আশাগর্বস্ষীত হৃদয় আলোড়িত হইয়া বার . 
বার আহ্বানধবনি উচ্দুসিত হইতেছে,_:এস এস,.হে সোণার 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


এস! ইহা উত্তেজন! নয়, উদ্দীপনা নয়; বিধাতৃপ্রেরিত 
সাবধানী তুরীধবনি ! দীর্ঘযাত্রার আশ্বাসবাণী! মায়ের নিজের 
অভয়ঘোষণা ! 

আর তোমরাও এস, হে. বঙ্গের কুললক্মীগণ, আজ 
আমি -তোমাঁদিগকেই বিশেষভাবে কর্মশালায় আহ্বান 
করিতেছি। আমরা তোমাদিগকে ঘরে আটক্‌ রাখিয়াছি, 
তোমর! আমাদিগকে বাহিরে নির্বাসিত করিয়াছ ; এ বিচ্ছে- 
দের তুলনায় বঙ্গব্যবচ্ছেদ অতি অকিঞ্চিৎকর। তাই 
'আঁমি বিশেষভাবে তোমাদিগকেই আবাহন করিতেছি । 
এই দুর্দিনে তোমাদের বেণী মুক্ত করিয়া দাও। সে বেণী 
আর বাঁধিও ন! । যতদিন বিচ্ছিন্ন বঙ্গ যুক্ত ন! হয় ততদিন 
উহাও অযুক্ত থাকুক্‌। বিদেশী বিলাসপ্রসাধনের সম্ভার 
'সব স্বদেশ-দেবতার পদে 'নিবেদন কর। মায়ের স্বহস্তের 
ন্নেহবয়ন--মোটা! কাঁপড়েই তোমাদের লজ্জা নিবারণ হইবে; 
আমাদের মুখ রক্ষা হইবে। পরের নূন খাওয়াইয়া আর 
আমাদের গোলাম বাঁনাইও না। 
রূপে যতখানি মিষ্টত্ব, তাহ! পরীক্ষা করিতে, বাকী নাই। 
পরের ঝুট! কাঁচকে চূর্ণ করিয়া : নিজের কাঞ্চনকে করের 
ভূষণ করিয়া লও। আর কাজই বা কি' কাঞ্চনে! সোণা 
হইতেও যাহা : তোমাদের নিকট মহার্ঘ, এ ভুঃসময়ে 
সেই দারিদ্র, পুত, শুভগুত্র শঙ্খ শ্রীকরে নবশোভায় 
দীপ্যমান .হইয়া উঠুক । সেই শঙ্খপরিধানের ক্ষণে 
আমাদের .কীর্তিমন্দির হইতে .সমুখিত ঘন ঘন মঙ্গল 
শঙ্খরব স্বদেশে বিদেশে জয়ঘোষণা :- করিয়া ফিরিবে। 
হে ব্রতচারিণী কল্যাণীগণ, পতিপুত্রের হিতার্থে তোমরা বহু 
ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছ; এবার বৃহত্তর ব্রত উদযাপনের 
জন্য প্রস্তুত হও। . তোমাদের পিতামহী-প্রপিতামহীরা 
জলন্ত চিতায় আরোহণ করিতেন; সেদিন গিয়াছে; 
এখন মহত্তর অগ্নিপরীক্ষায় তোমাদিগকে বৈদেহীর 
ন্যায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে । কোটিকবিবন্দিত শতশিল্লী- 
সেবিত কুস্থমকোমলা .সক্কৌচরিহ্বলা মনোঁমোহিনীর 
মুর্তি ছাড়িয়া তেজস্থিনী তপস্থিনীর বেশে আজ দগ্ধশমশানে 
আবিভূতি হও । ঘে সতীত্বপ্রভায় সোণার সংসারকে. পবিত্র 
রাখ, যে দৃঢ়তায় গৃহস্থালীর শৃঙ্খলাকে রক্ষা. কর, যে.তেজে 


পরের চিনির গোরা-' 


৬৬৯ 


নারীত্ব লইয়া এস ৷ . তোমাদের মাঁতা-মাঁতামহীর সঞ্চিত 
মহিমা তোমাদের যে শক্তি দিয়াছে, তাহা আমাদের 
অক্ষয়কবচ হৌক্‌ নিজের হাতে ' সেই অভেগ্য বর্ম পরাইয়া 
পতিপুত্রকে কৰ্ম্ম-অভিযানে--ধৰ্ম্মযুদ্ধে পাঠাইয়া দাও। তাহারা 
জয়ী হৌক্‌ বা পরাজয়, লাভ করুক্‌, যখন গৃহে ফিরিবে, 
তখন তোমাদের বাতায়নসংলগ্ন নেত্র হইতে যেন তাহারা 
সেবার আভাস না পায়! তবে দূর কর আজ শীতল 
ব্জন, ঢাল এবার ভৃঙ্গারের বারি, সরাও তোমাদের কোমল 
উপাঁধান ! বাঙ্গালীকে তোমরা মানুষ করিয়া লও | 
শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী । 
মুলতান-- একতালা। 
' প্রাণের মায়া এতই কি রে 
বাচা যখন মরার প্রায় ! 
সোণার ভূমি, হামা তুমি 
লুটাইছ পাধাণ-ঘায় ! 
দেখি কেমন ওদের খাঁড়া 
মোদের ও কোল করে ছাড়া, 
সক্ল-ছেলে . পরাণ ঢেলে 
রৈব বাধা চরণ-ছায় ! 
ীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী। 


অবগ্ু&নবতী । 


১৩০০ সালের প্রারম্ভে, আমি ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ 
হই এবং বম্বে সহরে, একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ ভাড়া লইয়া 
প্র্যাকটস্‌ আরম্ভ করি। তাঁহার পর বৎসর, বর্ষাকালে 
এক দিবস সন্ধ্যার সময়, আমার জানালার নিকট বসিয়া 
বসিয়া, ভবিষ্যত চিন্তা করিতেছিলাম। প্রায় দেড় বৎসর 
ডাক্তারী পাশ করিয়াছি ; কিন্তু এখন পধ্যস্তও তেমন পসার 
করিতে পারি নাই। শারদীয়! পূজার আর বিলম্ব নাই; 
শীঘই কিছু দিবসের জন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব। পিতা, 
মাতা ও ভগ্নিগণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে ভাবিয়া, ' হৃদয় 
আনন্দে. উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল এবং সেই -সঙ্গে সঙ্গে, 


88৩. 


অর্খানিসন্দর মুখ মরে পড়িয়া হৃদয় চঞ্চল, ন হইয়া ভঠিতে- 
ছিল, সেই সুদূর সরল মুখ খানির অধিকারিণী, আমার 
বাঁল্যসঙ্গিনী ও ভাবী পত্রী, মুক্তাবাই। ব্যবসায়ে পসাঁর 
করিতে .পারিলেই মুক্তাঁবাই -আমার ক্ষুদ্র গৃহ আলোকিত 
করিতে আসিবে। মুক্তার মুখ খানি ভাবিতে ভাবিতে 
আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল; আমি চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই 
ঘুমাইয়া' পড়িলাম ৷ 

হঠাৎ আমার স্বন্ধদেশে কে হস্তার্পণ .করিল; আমি 
চমকিয়া উঠিলাম। চাহিয়া দেখি, আমার গুজরাটি বালক- 
ভৃত্যটি, আমায় জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি 
তাহার দিকে দৃষ্টি করিতেই সে ' বলিল, “একটি স্ত্রীলোক 
হুজুর ।* একটি স্ত্রীলোক! আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“একটি স্ত্রীলোক? কে? কোথায়”? 

সে অঙ্গুলি নির্দেশপুর্বক আমার কন্সণ্টিং রুম্‌ 
দেখাইয়া দিল। আমার এই ক্ষুদ্র গৃহেও একটি কন্সপ্টিং 
রুম্‌ ছিল; যদিও তাহাতে প্রবেশ করিবার বিশেষ আবশ্যক 
আমার প্রায়ই হইত না । আমি বালকের নির্দেশ মত সেই 
গৃহে প্রবেশ করিলাম । আপাদ মস্তক কৃষ্ণ বর্ণ পরিচ্ছদে 
আবৃত একটি রমণী মুর্তি, দ্বারের দিকে মুখ করিয়া জানালার 
নিকট দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখমণ্ডল দীর্ঘ অবগুঠনে 
আবৃত। আমি প্রবেশ করিয়া অনুভব করিলাম, তাহার 
চক্ষু ছুটি আমারই উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু আমি 
প্রবেশ করিয়া, কিছুক্ষণ অপেক্ষা, করিবার পরও, সে আমার 
সহিত কোন বাঁক্যালাপ করিল না; স্থির হইয়া দীড়াইয়া 
রহিল। আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“আপনি কি আমার পরামর্শ চান”? রমণী মস্তক ঈষৎ 
হেলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। আমি তাহাকে একটি 
চেয়ার দেখাইয়া বলিলাম, “আপনি এই খানে আসিয়া 
বস্গুন |” রমণী একপদ অগ্রসর হইল; কিন্ত আমার বাঁলরু- 
তৃত্যটির প্রতি দৃষ্টি করিয়াই থমকিয়া দড়াইল। আমি 
আমার ভূত্যকে গৃহ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলাম । 

সে চলিয়া গেলে রমণী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, 
আমার প্রদত্ত চেয়ারে উপবেশন করিল। দেখিলাম তাহার 


পরিধেয় বস্ন বৃষ্টিজলে আর্দ্র ৩'কর্দয়াক্ত ।' আমি জিজ্ঞাসা . 


করিলাম,“আপনি আসিতে আসিতে বৃষ্টিজলে ভিজিয়াছেন”? 


প্রবাসী | 
ll শা মহাশয় য়” রমণীর ক: ডি বেদনাযুক্ত। ক্ত 


আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কি পীড়িত”? 
প্হী মহাশয়”, রমনী বলিতে লাগিলেন, “আমি পীড়িত, 
কিন্তু আমার গীড়া শারীরিক নয়, মানসিক! আমি, 
আমার নিজের কোন ব্যবস্থার জন্য. আপনার নিকট আসি 
নাই। আমার নিজের কোন শারীরিক পীড়া হইলে, এত 
রাত্রিতে এই ঝড় বৃষ্টিতে আপনার নিকট আসিতাম না। 
বাস্তবিক যদি আমার কোন সক্কটজনক পীড়া. হইত, আমি 
রুতজ্ঞচিত্তে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতাঁম। মহাশয়, আমি 
অন্ত একজনের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। দিবা 
রাত্রি আমার অন্য কোন চিন্তা নাই; কোনও রকম সাহায্য 


ব্যতীত কি করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিব”? 


রমণী ছুই হস্তে মুখ আবৃত করিয়া কীদিতে লাগিল। 
তাহার এইরূপ বিচলিত অবস্থা দেখিয়া, আমি তাহাঁকে 
সাত্বনা দিবার জন্ঠ ব্যস্ত হইলাম । . 

“আপনার কথাতে মনে হইতেছে, আর এক মুহূ্তও 
'দেরী করা উচিত নয়। আপনি কি ইহার পূর্বে, আর 
কোনও ডাক্তার দেখান নাই”? 

“ন মহাশয় ! ডাক্তার দেখাইয়া কোনও ফল হইত না, 
এখনও হইবে না 1, 

আমি আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম; ; 

কিন্তু দীর্ঘ অবগুঠনের জন্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। 
আমি এক গ্রাস জল তাহার হস্তে দিয়া বলিলাম, “আপনি 
অনুস্থ। এই শীতল জল পান করিয়া একটু বিশ্রাম করুন । 
তার পর রোগীর অবস্থা আহ্ুপূর্র্বিক আমায় বলিলে, আমি 
আপনার সহিত যাইতে প্রস্তুত হইব”। 

রমণী জলের গ্রাস মুখের কাছে তুলিল; কিন্তু তখনই 
আবার তাহা! নামাইয়! রাখিয়া, উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। 
কাঁদিতে কাঁদিতে রমণী বলিতে লাগিল, “আমি জানি 
আমার কথা শুনিয়া, আমায় পাগল ভিন্ন আর কিছুই মনে 
করিবেন না। অনেকেই এরূপ মনে করিয়াছে ও বলিয়াছে। 
আমি অল্পবয়স্ক নহি! লোকে বলে মৃত্যু যতই ঘনাইয়া আসে, 
জীবনের অবশিষ্ট অংশ টুকু, তাঁহার সহিত অনেক ছুঃখস্থৃতি 
বিজড়িত থাকিলেও মানুষের নিকট ততই প্রিয়তর হয়'। 
আমার জীবনের সীমা বেশী দূর নয়! আমারও. তাহাই হওয়া 


ষ্ঠ সংখ্যা।] অবগুঠনবতী | ৩৭১ 
উচিত। ক্স ভগবান চি ত্যু এখন, আমার নিকট | আমি তি একটা প্রশ্ন করিতেছি, কষ ক্ষমা সা করিবেন 
কত স্বাগত! আজ যাহার জন্য উড নিকট আসিয়াছি, 


কাল সে মন্গুষ্ের ক্ষমতার বহির্ভূত হইবে। কিন্তু তরু আমি 
আপনাকে আজ তাহার নিকট লইয়া যাইতে পারিতেছি 
না”। আমি বিস্মিত হইলাম! রমণী কি সত্যই উন্মাদ ? 
কিন্তু উন্মত্ততাঁর কোনই লক্ষণ দেখিলাম না । ধীরে ধীরে 
বলিলাম, "আপনি যাহা গোপন করিতে চাহিতেছেন, সে 
সম্বন্ধে অনুচিত প্রশ্ন করিয়া, আপনার যাঁতনাবুদ্ধি করিতে 
চাই না; কিন্ত আপনার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি। 
আপনি যে ব্যক্তির কথা বলিতেছেন, সে মৃত্যুশয্যায় শয়ানি ; 
হয় তো আজ চেষ্টা করিলে কিছু করিতে পারিব। কিন্ত 
আজ তাহাকে দেখিতে পহিব না . কাঁল,-আঁপনি নিজেই 


বলিতেছেন সে মনুষ্ের সাহায্য ও ক্ষমতার 'অতীত হুইবে ) 


অথচ কাল আমায় লইয়া যাইতে চাহিতেছেন। ' যদি সে 
বাস্তবিক আপনার কোন প্রিয় ব্যক্তি হয়,“ তবে আজই 
তাহার সাহায্যের চেষ্টা করিতেছেন না কেন”? 

“ভগবান আমায় জল দাও !”- রমণী কাতর স্বরে 
বলিলেন, “যে কথা: নিজেই এক এক সময়. বিশ্বাস করিতে 
পারি সে কথা : আপনাকে -বিশ্বাস করিতে বলিব 
কি করিয়া? 

এই বলিয়া রমণী উঠিয়া দাড়াইয়া, আমায় জা 
_ করিলেন। 

- "তবে আপনি কাল .তাহাকে কি যাইবেন না ?” 
' «আমি যাইব না একথা বলি নাই। কিন্তু আপনাকে 
বলিয়া রাখিতেছি, যে এরূপ অদ্ভুত বিলম্ব করিতে জেদ 


করিলে, এ ভয়ানক ঝুঁকি, আপনাকেই বহন, করিতে . 


হইবে।৮. : 

. রমণী দৃঢ় স্বরে বলিল, “ঝুঁকি কাহাকেও বহন করিতে 
হইবেই ; যে টুকু আমার উপর পড়িবে, সে টব বহন করিতে 
আমি প্রস্তুত আঁছি।” 

“আপনার ইচ্ছামত কার্য করিতে আমি বাধ্য হইতেছি | 
আমি স্বীকার করিলাম, কল্য রোগী - দেখিতে যাঁইব। 
আপনার ঠিকান! বলিয়া যান। আর কাল কখন" গেলে 
সুবিধা হইবে ?৮. | i মর 

রমণী উত্তর করিল প্নয়টা”। 


সেই ব্যক্তি কি এক্ষণে আপনার তত্বাবধানে আছে 7৮... 

“না মহাশয়” ূ 

“আমি তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা lo 
কি আপনি আজ. রাত্রে তাহার সাহায্য করিতে .পারেন 
ন1?” রমণী আকুল স্বরে কী্দিতে কাঁদিতে বলিল, ব্রি 
মাত্র না” 

আমি তাহাকে আর কোন প্রশ্ন করা. খা মনে 
করিলমি। তাহার ব্যাকুলতা, সে .কতক পরিমাণে দমন 
করিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে আবার তাহা বৃদ্ধিত হইল ।.. 
তাহার ক্রন্দন আমার মর্ম স্পর্শ করিল। আমি প্রভাতে 
যাইব অঙ্গীকার করিয়!, তাহাকে বিদায় দিলাম! 

সে চলিয়া গেলে, বসিয়া - বসিয়া, তাহার বিষয় চিন্তা 
করিতে লাগিলাম। এই অদ্ভুত অভ্যাগমন সম্বন্ধে কি 
করিব বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। একবার শুনিয়াছিলাঁস 
কোন ব্যক্তির 'বিশ্বাস হইয়াছিল, কোন নিদ্দিষ্ট দিনে এবং 
সময়ে তাহার মৃত্যু হইবে। ইহাও সেইরূপ কিছু নয় তো? 
আবার মনে হইল, ইহার ভিতর কোন হত্যাকাণ্ডের 
ষড়যন্ত্র নাই তো? হয় তো এই রমণী, প্রথমে তাহাতে 


: লিপ্ত থাকিতে. সম্মত হইয়া,. পরে . অনুতপ্ত হইয়াছে ; এবং 


সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য, ,আমার সাহাধ্যপ্রার্থনা 
করিয়াছে । কিন্তু সহরের এত নিকটে এরূপ হত্যাকাণ্ড 
সম্ভব নয় মনে হইল। তখন মনে মনে স্থির করিলাম, 


রমণী নিশ্চয়ই উন্মাদ ! 


পরদিন প্রভাতে রমণীর গৃহে যাইবার জন্য গৃহ্পরিত্যাগি 
করিলাম ।. রমণী যে স্থানের কথা বলিয়াছিল, তাহা 
সহর হইতে প্রায় ছুই মাইল দূরে অবস্থিত। আমি সহরের 
বড় রাস্তা ছাড়িয়া; অপেক্ষাকৃত অপরিসর রাস্তা. ধরিয়া 
চলিলাম। যাইতে যাইতে, মাঝে মাঝে ২1১টি. গৃহের 
ভগ্রাবশেষ দেখিতে পাইলাম। 1৩টি বৃষ্টিজলে পূর্ণ বাধ, 
ও তৎপার্খে ২১টি বৃক্ষ ইতস্ততঃ : বিক্ষিপ্ত :রহিয়াছে। 
স্থানটি প্রায় জনশূন্ত, কয়েক খানি কুটার ও ৩।৪. খানি 


ই্টকনির্শিত গৃহমাত্র আছে ।-. স্থানটি বড় জথঘন্ত ; স্থানবাসী 


সকলেই 'প্রায় দরিদ্র ও অধিকাংশই অত্যন্ত সন্দিপ্ধ চরিত্রের 
লোক.। স্থানটির নিজ্জনতা যেন স্থানবাসীদের পক্ষে 


৩৭২ 


দবিযাতক হইযাছিল। | কালে: স্থানে টিসি ছি জনী 
লইয়া উদ্যান প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছে ; কিন্তু দরিদ্রতা 
বশতঃই হউক, আর যাহার জন্যই হউক রেহই কৃতকাৰ্য্য 
হয়, নাই। একটি কুটারের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে 


" দেখিলাম এক বধীয়সী রমণী, একটি ছোট বাঁধের নিকট' 


বসিয়া বাসন মাঁজিতেছে ও মধ্যে মধ্যে একটি ছোট 
' বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া গালি দিতেছে। 

. এইরূপে কর্দম ও আবর্জনার মধ্য. দিয়া, প্রায় এক 
ক্রোশ. পথ টিয়া, একটি গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া 
দীড়াইলাম! পথে এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করাতে সে এই 
গৃহ দেখাইয়া দিয়াছিল। গৃহটি ইষ্টকনিৰ্ন্নিত, দ্বিতল, 
কিন্তু অন্ুচ্চ। অন্তান্ত গৃহ হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। 
দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, সন্মুখের 'দ্বার.ও সমস্ত জানালা রুদ্ধ। 
আমি দ্বারে আঘাত করিলাম ৷ ভিতর হইতে মৃদু কথোপ- 
কথনের শব্দ শুনিলাম, এবং পরক্ষণে দ্বার - ভিতর হইতে 
খুলিয়া গেল। দেখিলাম সম্মুখে এক দীঘারুতি পুরুষ। 
তাহার মুখমণ্ডল কৃশ ও ম্লান । সে মৃদু স্বরে ন বলিল, “ভিতরে 
. আস্মন”। | 

আমি. প্রবেশ করিলে, সে. দ্বার গুন রুদ্ধ করিয়া 
আমাকে একটি ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারদেশে লইয়া গেল. ... 

আমি জিজ্ঞাসা “করিলাম, “আমি সময়মত আসিয়াছি 
তো” 2 
' “আপনি নিরপিত সময়ের পূর্বেই আমিরাছেন। 1৮ 

আমি বিম্ময়াঘিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম । 
সে.আমার বিন্মিতভাঁব দেখিয়া! বলিল, "আপনি এই গৃহে 
অপেক্ষা করুন। আঁপনার . বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে 
হইবে না ।” 

. আমি গৃহে, প্রবেশ করিলে, সে ব্যক্তি দ্বার. ভেঁজাইয়া 
দিয় চলিয়া! গেল" 

গৃহটি ক্ষুদ্র। একটি টেবিল ও ২৩ খানি ভগ্র-প্রায় 
চেয়ার ছাড়া আর.কিছু নাই। গৃহে জানালা আছে, তাহা 
দিয়া. একখণ্ড জমী দেখা যাইতেছে; কিন্ত তাহা বুষ্টিজলে 
পূর্ণ। চারিদিক নিস্তক! আমি প্রায় অর্ধ ঘণ্টাকাল 
এই গৃহে বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ একখান! গাড়ীর শব্দ 
হইল। সেখানা গৃহের দ্বারদেশে থামিল। . দ্বার:মোচন, 


প্রবাসী । । 


সপ 


[ ৫ম ভাঁগ। 


ও তৎসঙ্গে | আত কথোপকথনের * শব্দ আগার কর্ণে প্রবেশ 
করিল। তৎপরে একটু গোলমাল ও ৩৪ জন লোক 
মিলিয়া একটা ভারী দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইবার 
মত শব্দ শুনিলাম! কিছুক্ষণ পর, সিঁড়িতে. পুনরায় 
পদশব ও. দ্বার মোঁচনের শব্দ পাইয়া 'বুঝিলাম যাহারা 
আসিয়াছিল তাহারা চলিয়া, গেল। দ্বার পুনরায় রুদ্ধ 
হইল ও পরক্ষণে চারিদিক পূর্ববৎ নিস্তব্ধ হইল । 

. আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও কেহ আসিল 
না দেখিয়া গৃহাত্তরে প্রবেশ করিব মনে করিতেছি, এমন 
সময় গৃহের দ্বার যুক্ত হইল। দেখিলাম, পূর্ববরাত্রের 
অবগুগনবতী রমণী ইস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া আমায় 
ডাকিতেছে। রমণীর সর্ধাঙ্গ স্পন্দিত হো নিসা, 
সে ক্রন্দন করিতেছে । 

. রমণী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল, আমি পন্চাৎ পশ্চাৎ 
যাইতে লাগিলাম। সম্মুখেই একটি গৃহ; রমণী তাহার 
দ্বারদেশে থমকিয়া দীড়াইয়া, আমায় ইঞ্জিত করিয়া প্রবেশ 
করিতে বলিল। গৃহে-২১টি বাক্স ও একখানা তক্তুপোষ 
ভিন্ন আর কোনই আসবাব নাই। জানালা রুদ্ধ; .কিন্ত 
তাহার ২1১টি পাখি ভগ্ন থাঁকাতে, গৃহে অল্প অল্প আলোক. 


- প্রবেশ করিতেছিল। 


- গৃহে প্রবেশ করিয়া! প্রথমে অন্ন আলোকের জন্ত হি 


দেখিতে পাঁইলাম না, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম ৷ “রমণী 
আমার পাশ কাটিয়া দৌড়িয়া, তক্তপোষের উপর 
আছড়াইয়া পড়িল। 


তখন দেখিলাম, শুত্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি মন্ুষ্যমূর্তি 
সেই তক্তপোষের উপর শয়ান। তাহার অনাবৃত শির 
এবং বদনমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলাম সে পুরুষ! তাহার 
চিবুক হইতে মাথার উপরিভাগ পর্য্যন্ত একটি ব্যাণ্ডেজ 
বাধা। চক্ষু ছুটি মুদ্রিত ও নিম্পন্দ। হস্তছুটি রমণীর হস্ত 
মধ্যে স্থিত। 

আমি ধীরে ধীরে রমণীকে সরাইয়! দিয়া রোগীর নাড়ী 
পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার হস্ত গ্রহণ করিলাম । করিয়াই 
চীৎকার করিয়া উঠিলাম, “কি সর্বনাশ!. এ যে মৃত!” , 
' রমণী চমকিয়া উঠিল, তৎপর করযোড়ে বলিতে লাগিল, 
“ও কথা বলিবেন না.। ' ভ্গবানের.দোহাইি, ওরপ নিষ্ঠুর 


ষ্ঠ সংখ্যা 1 l 


কথা আমা বললেন না আমি সহ করিতে পারিব না। 
চিকিৎসকেরা কত অসাধ্য সাধন করে! আপনি কি ইহাকে 
'বাঁচাইবার চেষ্টা করিবেন না? দোহাই আঁপনার--একটু 
চেষ্টা করুন” বলিতে বলিতে রমণী মৃতের কপালে ও বক্ষে 
হস্তা্পণ করিয়া দেখিতে লাঁগিল। আমি ধীরে ধীরে মৃতের 
বক্ষে হস্তক্ষেপ করিয়া বলিলাম, “বৃথা চেষ্টা 1” বলিয়াই সর্প- 
দংষ্রের স্তায় চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, “জানালাটা খুলিয়া 
দিন ।” | 

রমণী ব্যস্ত হইয়া বলিল “না--না।* 

আমি দৃঢ়স্বরে পুনরায় বলিলাম “জানালাটা খুলিয়া দিন,” 
বলিয়া, তাঁহার অপেক্ষা না করিয়াই, জানালার দিকে অগ্রসর 
হইলাম । রমণী দৌড়হিয়া আসিয়া আমার পথরোধ 
করিল। বলিল ;-“আমি ইচ্ছা করিয়া জানালা বন্ধ 
করিয়াছি । আপনি যখন তাহাকে বাঁচাইতেই' পারিবেন 
না, তখন দেখিয়া কি করিবেন ?” Ll 

রমণীর ঈদৃশ ব্যস্তভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। “এ 
ব্যক্তির স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই, আমি ইহার মৃতদেহ 
দেখিতে চাই,” বলিয়া জানালা খুলিয়া ফেলিলাম। ফিরিয়া 
দেখিলাম, রমণীর অবগুগন অপসারিত হইয়া গিয়াছে_- 
তাহার জ্ঞান নাই। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, 
বয়স অনুমান পঞ্চাশৎ হইবে। সৌন্দর্য্যের রেখা অগ্ভাপি 
বিদ্যমান । ছুঃখে কষ্টে ও ক্রন্দনে, মুখমণ্ডল ম্লান ও বিবর্ণ 
হইয়াছে। ওদয়' কাপিতেছে ও ছুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু 
উছলিয়া পড়িতেছে। 

আমি তাহার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি করিয়া বলিলাম; “আমি 
অত্যাচারের চিহ্ন দেখিতেছি।» | 

রমণী স্থিরকণে বলিল; “ভয়ানক অত্যাচার হইয়াছে।” 

আমি পুনরায় বলিলাম, “এই নৰকে হত্যা করা 
হইয়াছে ।” . 

রমণী আবেগভরে বলিল, “আমিও ভগবানকে সাক্ষী 
করিয়া বলিতেছি ইহাকে অত্যন্ত নির্দয়রূপে হত্যা করা 
হইয়াছে” । আমি তাহার বাহুতে হস্তার্পণ করিয়া জ্রিজ্ঞয৷ 
করিলাম, “কে হত্যা করিয়াছে ?” 

রমণী বলিল, “দেহ ভালরূপ দেখিয়া প্রশ্ন করুন” 

আমি মৃতদেহের উপর ঝুঁকিয়া দেখিলাম, তাঁহার ক্- 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা | 


৩৭৩ 


দেশ রীতি ও তাহা পি কিয়া একটি আমার 


আর বুঝিতে বাকী রহিল না। আমি শিহরিয়া ফিরিয়া 
বলিলাম, “আজ প্রভাতে যে কয়জন হতভাগ্যকে ফাঁসী 
দেওয়া হইয়াছে, এব্যক্তি তাহারই একজন !” 

রমণী আমার প্রতি অর্থহীন দৃষ্টি করিয়া বলিল, “হী!” 

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ কে?” 

রমণী অক্ষট স্বরে “আমার পুত্র” বলিয়া জ্ঞানশৃন্তা 
হইয়া মুতের পদতলে পড়িয়া গেল। আমি সে দৃপ্ত সহ 
করিতে না পারিয়! সে স্থান ত্যাগ করিলাম। 

অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, হতভাগ্য বিধব! মাতার 
এক্মাত্র অবলম্বন । মাতা বহু কষ্টে ও অনশনে পুত্রকে 
পান্দন্‌ করিয়াছে; কিন্তু পুত্র মাতার ক্রন্দন ও প্রার্থনা 
উপেক্ষা করিয়া অসৎ সঙ্গে মিশিয়াছে। এবং অবশেষে 
নিজের মৃত্যু ও মাতার উন্মন্ততার কারণ হইয়াছে। 
_ সময়ের সঙ্গে আমার অবস্থা ফিরিল। যুক্তাবাই আমার 
গৃহ আলোকিত করিল। আমি মনোমত ভাৰ্য্যা ও পুত্র 
কন্যা লইয়া সুখ কাঁলযাপন করিতে লাগলাম । 

কিন্তু আজ পৰ্য্যন্ত সেই কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদপরিহিতা 
অবপগুঠনবতী রমণীকে ভুলিতে পারি নাই। 

শ্রীউর্িলা গুপ্তা । 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা । 


বঙ্গবিভাগে বাঙ্গলা দেশে যেমন, তদ্রপ অন্তান্ত গ্রদেশেও 
বাঙ্গালীরা বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ করিয়া স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার 
করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন। এলাহাঁবাদেও এজন্ত 
সভ। হইয়া গিয়াছে । এখানে স্বদেশজাত দ্রব্য সরবরাহ 
করিবার জন্তু: হিন্দস্তানী ও বাঙ্গালী মিলিয়া জাপাততঃ পঁচিশ 
হাঁঞার টাকা মূলধন লইয়া দোকান খোলা হইবে৷ প্রায় 
সমস্ত টাকাই সভাস্থলে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। 

এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল প্রেমটাদরায়চাদবৃত্তিপ্রাপ্ত 
শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌, এ, এল, এল্‌ 


_ ডী, ১৯০৬ সালের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয়ের “ঠাকুর 


আইন অধ্যাপক” নিযুক্ত হইয়াছেন। . এই সংবাদে আমরা 
অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। যোগ্যপাত্রেই- এই অধ্যাপকতার 


৩৭৪ 


ভার দেওয়া হই | কলিকাতা বিভা অন্ত ন হাইকো্টের 
উকীল এই প্রথম এই কার্যে নিযুক্ত হইলেন। 

'" আগ্রার বাঙ্গলা লাইব্রেরী এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই 
অঞ্চলের প্রবাসী বাঙ্গালীরা বঙ্গদেশের শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতিকে 
বৎসর বৎসর যথাসাধ্য অর্থসাহাধ্য, করুন, এবং তদ্বিনিময়ে 
সমিতির নিকট এই আবেদন করুন যে, বৎসর বৎসর তীহা- 
দের সন্তানদিগের মধ্য হইতে উপযুক্ত এক এক জন ছাত্রকে 
বৃত্তি দিয়া বিদেশে পাঠান হউক । ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব । 

টেঙ্গিয়ে হইতে ডীঁক্তার রামলাল সরকার একটি উত্তম 
প্রস্তার করিয়া পাঁঠাইয়াছেন। - তাহা নীচে মুদ্রিত হইল £__ 

,, আঁপনি এঘং আপনার পত্রিকার কয়েকজন কৃতবিদ্য ও দেশহিতৈষী 
লেখকগণ প্রবাঁমী ঘাঙ্গীলীগণের কৃতিত্বের বিষয় ক্রমাগত প্রকাশ করিয়া 

১ বাঙ্গীলীজাতির মহোপকার করিতেছেন, তজ্জন্য ব্দেশযাদী মাত্রেরই 
আগ্রনাঁদিগের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। 
এই উপলক্ষে আপনাদের নিকট আমার দুইটা নিবেদন আছে। তাহার 
গ্রথমটী এই যে, যেমন আপনার! প্রবাসী বাঙ্গালীগণের কৃতিত্বের বিষয় 
উল্লেখ করিতেছেন, তেমন আপনার পত্রের.পাঠকগণের মধ্যে যদি কোন 
বিদেশীগণ, অর্থাৎ, মাড়ওয়ারী, পাশা, স্থরতী, ইহুদি ও হিন্দুস্তানীগণ, 
বঙ্গদেশে আমিয়! কি প্রকার কৃতিত্ব লাভ. করিয়াছেন তাহাঁর একটা 
-তাঁলিকা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে অনেক উপকীর হইবে। তাহা 
হইলে বিদেশে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব এবং ধঙ্গদেশে বিদেশী লোকের - কৃতিত্বের 
একটা তুলন! করিয়৷ আমর! বুঝিতে পারিব, আমর! কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ 
এবং ধিদেশীগণ অপেক্ষা আমরা কোন কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট । - যদিও এই 
প্রশ্নের উত্তর-এখান হইতেই একপ্রকার দেওয়া যাইতে পারে যে, বিদেশে 
বাঙ্গলীর কৃতিত্ব চাকরি, ওকালতী এবং ডাক্তারিতে এবং বিদেশীগণের 
বাঙ্গীলায় কৃতিত্ব ব্যবসা বাণিজ্য, তবুও দেখা যাউক যদি কেহ দয়! 
“করিয়া আমার এই মীমাংসার ভ্রম দর্শন করাইতে . পারেন। বাঙ্গালীগণ 
বিদেশ হইতে চাকরি করিয়া যে সামান্য: অর্থ বঙ্গদেশে আনিয়াছেন বা 
আনিতেছেন তাহ! হইতে বহুগুণ অধিক অর্থ বিদেশীগণ বাণিজ্য করিয়া 
বঙ্গদেশ হইতে লইয়! যাইতেছে। বঙ্গদেশে ক্রোডপতি মাড়োয়ারী অনেক 
আছেন কিন্তু বিদেশী লক্ষপতি বাঁঙ্গালী-কয়জন আছেন? আমার এই প্রশ্ন 
উত্থাপন করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, বঙ্গদেশে বিদেশী সদাগরগণের, 
দৃষ্টান্ত দেখিয়! যদি প্রধাসী বাঙ্গালীর চক্ষু ফোটে । বোধ করি বন্গদেশবাসী 
বিদেশীগণের মধ্যে 'এমন লোকের সংখ্যাও কম নহে যাহারা কপর্দ্কশুন্ত 
হইয়া এদেশে আসিয়া পরে লাখপতি হইয়াছেন. বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামের 
ঘাজীরগুলিতে পর্য্যন্ত মীড়ওয়ারী দোকানদার দেখিতে পাঁওয়! যায়; কিন্ত 
বিদেশের বড়.বড় সহরে কয়জন ঘাঙ্গালী দোকানদার আছেন? থাঁকিলেও 
তাহা যৎসামান্য । মূলকথা চাকরি কর! ও চাকরির উমেদারী করার গুণ 
যেমন বাঙ্গালীর হাঁড়ে মাঁসে জড়িত এমন আর কোন জাতির আছে 
কি না বলিতে পারি না। স্ধু পরের চাকরি ধ! গোঁলামী' করিয়া কি 
কোন জাতি কখনও বড় হইতে পারে? : 
আমার দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, স্বদেশী বা প্রবাসী বাঙ্গীলীগণের মধ্যে 
যাহারা শীরীরিক বল, সাহদ' ও তেজের জন্য বিখ্যাত ছিলেন বা 


আছেন, এবং বিপদে পড়িয়া সাহস, তেজ ও প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্বের দ্বারা - 


আঁত্মকে এবং পরকে রক্ষা করিয়াছিলেন বা 387 এমন লোক 
সকলের নাম, ধাম ও ঘটনা স্কুল কেহ প্রবাসী পত্রে নিয়মিত মত প্রকাশ 
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তম ভাগ! 


করেন। কোন ন ব্যক্তি নিতেও আরিস্ত ক করিলে আমার পাঁলামত আমিও 
যাহা জানি তাহা লিখিব। , এরূপ বহু অজ্ঞাত ঘটনা আছে যাহ! প্রকাশ 
করিলে সর্ববসাধারণের উপকার হইবে । আমার মতে এই শেষোত 
বিষয়ের বহুল আন্দোলন হওয়। উচিত 'যাঁহাঁতে মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি হয় এবং 
জাতীয় কলঙ্ক মোচন হয়। . 


চিত্র।, 
চাহি 'মোরা-_-অহোরাতি তোমরা রহিবে বশে, 
. আমরা অন্থত্র গিয়া ডুবে’ রব সোমরসে। ০ 
. চাহি মোরা--অস্তঃপুরে,আশাপথ-পানে চেয়ে 
তোমরা রহিবে জাগি” রদ্ধনের ধোয়া খেয়ে” ৷ 
চাহি মোরা--নিশিদিন আমাদের ধ্যান করি 
. একাকী রহিবে নারী-ক্ষুধা, নিদ্রা পরিহরি? ; , 
( এবং কখনো যদি ভ্রমে পড়ে ঘুমাইয়া_ 
আমারেরি স্বপ্ন দেখে”-ওঠে যেন শিহরিয়া [) 
.. চাহি মোরা--রব নিত্য নিজেদের সুখে মজি’ 
. তোমরা চরণে শুদ্ধ পড়ে’ রবে প্রতি রোজই». 
বাক্য মাত্র কহিবে না, শুদ্ধ সেবা করে’ যাবে, 
সাবিত্রী প্রত্যেকে হবে, (তাহলেই স্বর্গ -পাঁবে ! টি 
চাহি মোরা-_বিবাহের বড় জোর ছু'বছর 
তোমর! রহিবে বেঁচে*,যাবে চলে তার পর 3 
(কারণ, আমরা নব গৃহিণী আনিব ঘরে, 
বসাব তাহারে পুনঃ হৃদি-সিংহাসন”পরে 1) 
কিছুতেই দু’বছরে যদি না মরিতে পার .. 
স্বাৰ্থত্যাগ দেখাইয়া ফেলো তবে অশ্রধার, 
আর বলো-_“প্রাণনাঁথ, নবপত়ী আন’ গৃহে!” - 
-, মোরা বলি প্রত্যুত্তরে “সাধ্বী বটে তুমি প্রিয়ে !” 
- কিন্তু, যদি বিধাতার দারুণ ক্রটিতে হায়. - 
তোমাদের রেখে’ হেথা জীব-তার! খসে যায়, 
. তাহ'লে সযত্রে-কিন্তু পরশমূণ্রি মত 
.. আমাদের স্বৃতিটিরে বক্ষে লয়ে” অবিরত . 
, আদৰ্শ সতীর সম, ব্র্গচারিণীর বেশে, 
তুচ্ছ জীবনের ভার যাপিবে, অশ্রুতে'ভেসে?। 


- মোরা সবে স্বন্ধে লয়ে সমাজের গুরুভার, ' 
9 এইরূপে নারীদের প্রতি করি” সুবিচার '- 





৬ সংখ্যা। ] 


আমান ইচছাগুনি করেছি বিধান, ভবে; 
রমণীগণের ইহী পালন করিতে হবে! 


ধন্য ওহে মহাপ্ৰাণ, পবিত্র বাঙালী জাতি ! 
তোমাদের স্তিগীতি অন্বরে উঠুক মাতি? । 
তাহাদের প্রতি এবে বিধান করিলে ভালো * 
যাদের কপায় আজ দেখিছ বিশ্বের আলো ! 
শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী । 


চীন রাজকর্মচারিগণের বিশ্বাস- 
ঘাতকতা; শান সুভার কথা । 


খাস চীনাঞ্রাজ্যের অন্তর্গত ১৮টা প্রদেশের মধ্যে 
ইউনান একটা প্রসিদ্ধ প্রদেশ । ইউনান প্রদেশের পশ্চিম 
প্রান্তে ব্রহ্মদেশের সীমাসংলগ্ন. শান দেশ । শীন দেশ বর্ত- 
মানে ছুইভাগে বিভক্ত; যথা,-_ইংরেজাধিকৃত শান দেশ 
এবং চীনাধিকৃত শান দেশ। শেষোক্ত দেশের কথাই বর্তমান 
প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 

ইংরেজীধিকৃত শান দেশ আবারুই ভাগে বিভক্ত; নর্দা- 
রণ শান ছ্রেটস্‌ এবং সার্দারণ শান ষ্টেটস । এবং চীনাধিকৃত 
শান দেশ ৮টা সভায় বিভক্ত ;- যথা-_নাগডিয়ান, কাঙ্গাই, 
লোঁংছোয়ান, জাগা, চিকা, হুছা, লাছা, এবং মংমৌ। 

শানজাতি এক সময়ে অতি প্রবল ক্ষমতাশালী: জাতি 
ছিল। ইহারা প্রাচীনকালে মাঝে মাঝে ব্রহ্গদেশ আক্রমণ 
করিয়া সময় সময় তথায় রাজত্ব করিত.। এক সময় ইহার! 
মাগডাঁলে, আভা প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত নিজেদের আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিল। টেঙ্গিয়ে বা মোমিন সহর একদা শানদের 
অধিকারভূক্ত ছিল। কিন্তু এখন ইহাদের অবনতির সময়। 

শানজাতি দেখিতে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মধ্যমাকার ও স্থগঠিত- 
কলেবর। ইহারা ধর্মভীরু, শান্ত ও সরল প্রকৃতির লোক। 
ইহারা বৌদ্ধধন্মীবলম্বী। স্ত্রী পুরুষের পরিধানে নীলবর্ণের 
বস্তু । পুরুষগণ মাথায় উষ্ণীষ, গাঁত্রে চীনাধরণের জামা, 
পরিধানে পাজামা (শানবাম্বী ), এবং পায়ে নীল কাপড়ের 
পটী পরিধান করিয়া থাকে। পুরুষ ও স্ত্রীগণ উভয়েই 
বাঁশের বা বেতের রঙ্গিন সুক্ম সুক্ম বৃত্ত সকল হাঁটুর নিয়ে 


চীন রাজকরদচারিগ্রণের, বিশ্বাসঘাতকতা; 
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পরিধান করিম তো: স্ত্ীলোকগ। ণের র মাথায় দীর্ঘ উ্ীয, 
উহা প্রায় এক ফুট হইতে দেড়ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থারে। 
গাঁত্রে পুরুষের, মত জামা, কিনতু তাহাতে সামান্ত গ্রভেদ 
আছে, পরিধানে তাকিয়ার খোলের মত এক বা ততোধিক খণ্ড 
পরিচ্ছদ উপধু্যপরি পরিধান করিয়া থাকে । তাহার উপর 
দেড়হস্ত প্রশস্ত নীলবর্ণের বন্ত্রখ্ড বক্ষেব নিয় হইতে 'পেট 
পৰ্য্যন্ত জড়াইয়া বন্ধন করিয়া রাখে। পেটের :উপর এই 
প্রকার কাপড় বাধায় উহা উচ্চ দেখায়। উহা বিদেশী 
লোকের চক্ষে বড় বিসদৃশ দেখায়। পরিধানের এই কাপড়ে 
লাল রেশমী ও ফুলদার বন্সের টুক্রা সকল সংযুক্ত করিয়া - 
তাহার মূল্য ও শোভাবৃদ্ধি করা হয়। পায়ে রেশমী বস্তের 
পটী এবং শানজাতীয়' নানা সুচীর কাধ্যযুক্ত জুতা পরিয়া 
থাকে । হাতে খুব মোটা ও ফীপা-রূপার বালা, এবং গলদেশে 
জামার সঙ্গে সংলগ্ন রূপার ও সোনার তক্তি পরিধান করিয়া 
থাকে; কেহ কেহ. কাল ইয়ারিং পরে। স্ত্রীলোকগুলির 
দাত মিশিদ্ধারা চিরকালের জন্য কাল করিয়া ' রাখা হয়। 
ইহাদের স্্ীস্বাধীনতা আছে। স্ত্ী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া! ক্ষেত্রে 
কাৰ্য্য করে। এইভন্ত স্ত্রীলোকগুলি অতি বলিষ্ঠ! ও 'পরি- 
শ্রমী। ইহাদের সঙ্গে বঙ্গনারীর তুলনা করিতে গেলে 
হতাশ হইতে হয়। বঙ্গদেশী স্ত্রীলোকগুলি প্রায়ই ছুর্বাল, 
ক্ষীণ, এবং গাত্রের চর্ম শিথিল। শানদেশী স্ত্রীলোকগণ 
সবল, ও দৃ়গঠন। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই, , 
বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। ইহাদের ভাষা লিখিবার 
অক্ষর ব্রহ্মদেশী ভাষার অক্ষরের সঙ্গে অনেকটা মেলে। 
ভারতবাসী ও ব্রহ্মদেশবাসিগণ যদি সভ্য বলিয়া গণ্য হইতে 
পারে তাহা-হইলে শানদিগকেও সভ্য জাতির মধ্যে গণ্য করা 
যাইতে পারে। তবে শানেরা চীনদিগের অপেক্ষা অনেক' 
বিষয়ে হীন। শানজাতির মধ্যে আবার ছুই শ্রেণীর লোক 
আছে, একশ্রেণী খাঁস শান এবং একশ্রেণী শানচীনা । 'চীনা- 
ধিকৃত শান দেশেই শান-চীনার বাস। ইহার! কৃষিকার্য্যে 
যেমন মনোযোগ দেয়, বাণিজ্যে তাদৃশ মনোযোগ দেখা 
যায় না। | 

শান-চীন। । | 

এই শীন-চীনা-জাতির উৎপত্তি বিষয়ে অনুসন্ধানে যতদূর 
জানিতে পারিলমি এবং এক শান-চীনা পুস্তক হইতে যাহা 


৩৭৬ 


সংগ্রহ কৰিলি তাহা Rs ৫৩৫ বৎসর সর পূর্বে মিন্‌- 


চ্ছাউ” বংশীয় :“হোং-উই” নামক. এক সম্রাট চীনদেশে রাজত্ব 
করিতেন 1. উক্ত সমাটের তৃতীয় বর্ষ রাজত্বকালে “সাংইয়েন- 
সিয়েন”। নামক - প্রদেশ ‘হইতে ' কতকগুলি সৈন্য কএকজন 
সেনাপতির 'অধীনে শানরাজ্য দখল করিবার জন্য “প্রেরিত 
হয়। “ইহারা “সাংপাসেন*" বংশীয় লোক ছিল। .এই সকল 
চীনসৈন্যগণ "যুদ্ধ . করিয়া শানদিগকে পরাস্ত করে এবং 
শান-্রাজ্য অধিকার করে। সম্রাট সেনাপতিগণের বীরত্বে 
সন্তষ্ট হইয়া এই নব-বিজিত রাজ্যে এক এক জনকে একটা 
'জাঁয়গীর প্রদান'করেন। ড 

-রিজয়ী. সেনাপতি 'ও সৈম্ভগণের অধিকাংশই শান রমণী- 
গণের পাঁণিগ্রহণ ' করিয়া এই দেশেই বসবাস'করিতে লাগিল 


এবং এই ছুই জাতির মিশ্রণে'শান 'চীন জাতির 'স্থষ্ট হইল - 


শান-্চীনাগণ চীনাদের মত মাথায় ' বেণী রাখে। পুরুষের 
,পৌঁষাক শিক্ষিত ও. উচ্চ সমাজের চীনাদের ধরণের ; কিন্ত স্্ী- 


'(লোকগণের -প্রোষাক সর্বত্র একই সাধারণ -জীতীয় শান . 
পোঁষাক। শান' স্ুভাদিগের সরকারী কাৰ্য্যাদ্িতে . চীন : 


ভাষা ব্যবহার হয় এবং অনেকেই চীনা ভাষা লিখিতে ও 
বলিতে পারে; কিন্ত সাধারণ লোকে চীনা ভাষা বড় জানে 
না। তাহার! শান ভাষায়ই কথাবার্তা বলে। . ইহারা 'চীনা- 
দিগের - মত বুদ্ধদেব এবং অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনাও 
করিয়া থাকে ।% 

FR PERE ET যে আটটা সভার কথা 
বলা হইয়াছে তাঁহাদের কোন্‌ পরিবার কোন্‌ "সময়. হইতে 
সুভার কার্য করিতেছে.তাহা নিয়ে লিখিত হুইল |; 

নাণিয়ায়ন.( Nandeiin ) ৪৫০"বৎসর 
: কাঙ্গাই ৫০০ 1০ 


* যেমন এদেশে শান-চীনার “কথা বলিলাম তেমনই ব্রন্মদেশে শান- 
বর্ম এক জাতি আছে। তাহার! বর্মাদের পৌঁধাক পরিধান করে। বর্ম 
ও শান উভয় ভাষায়ই কথা বলে। ইহাদের আচার ব্যবহার প্রায় বর্দাদের 
মত। বোধ করি সমস্ত সীমান্ত প্রদেশেই এই প্রকার মিশ্র ভাবা ও 





‘আচার ব্যবহার দেখা যায়। যেমন "মেদিনীপুর অঞ্চলে উড়িয়া-বাঙ্গালী, . 


ভাঁগলপুর, পাঁটনা প্রভৃতি স্থানে বিহারী-বাঙ্গালী এবং চট্টগ্রামে মগ- 
বাঙ্গালী দেখিতে পাঁওয়া যায় । 

আমাদের দেশে মুসলমান আঁমলে যেমন কর্তার! ইজার চাপকান 
পরিধান করিতেন, উর্দ, পাশা ভাবায় লেখাপড়া -করিতেন,-মুসলমানী 
আদব-কায়দা অভ্যাস করিতেন, শান-চীনা জাতির ব্যবহার ঠিক ত তাদৃশ। 
কিন্ত স্ত্রীলোকের পৌঁধাকের পরিবর্তন বঙ্দদেশের মত এদেশেও নাই । 


‘প্রবাসী, li 


eee a Tee তা 


ul ৫ম মা 
লোংছোয়ান * ৪০০ বৎসর 
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এই সকল. স্থানের স্ভারা সকলেই প্রায় একবংশীয় 
এবং পরপর সমন্ধহ্‌ত্রে আবদ্ধ । | 
ইহারা পূর্ব সমস্ত চীন সম্রাটের অধীন হইলেও প্রকৃত, 
পক্ষে স্বাধীন ছিল; কিন্তু আমাদিগের দেশের রাজীদিগের. 
মত . ক্ুদ্রমন! :ও অত্যাচারী .রাজকর্ম্মচারিগণের অধীনে 
ইহাদের পূর্বক্ষমতা অনেক লুপ্ত হইয়াছে । এই সকল 
শান সভা 'ব! রাঁজাদিগের মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে 
বঙ্গ দেশের রাঁজাদিগের সঙ্গে তুলনা কর! যাইতে পারে। 
বাঁ্গালার রাজীগণ যেমন নবাব বা বাদশাহ সংসারে বার্ষিক 
নির্দিষ্ট কর দিলেই অব্যাহতি পাইতেন। তাহার! প্রকৃত 
পক্ষে স্বাধীন ছিলেন। আপনার রাজা মধ্যে যাহা খুসী 
করিতে পাঁরিতেন, যত ইচ্ছা অস্ত্রশস্ত্র রাখিতে পারিতেন, 
লোকের প্রাণদও করিতে পাঁরিতেন ইত্যাদি । শান রাজা- 
গণ ঠিক তাদৃশ। ইহার! বার্ষিক কিঞ্চিৎ কর চীন সরকারে 
দিয়! থাকে এবং প্রকৃত পক্ষে অনেক বিষয়ে স্বাধীন । ইহা- 
দের জেলথানা আছে, ইহারা অপরাধীর প্রাণদ -করিতে 
পারে। ইহাদের প্রত্যেকের বাটীতে পুরাতন ধরণের এবং নূতন 
ধরণের নান! .প্রকার বন্দুক আছে .এবং প্রাচীন ধরণের 
' অনেক তোপ আছে। প্রত্যেকের . কাছারিবাড়ীতে প্রত্যহ 
প্রাতঃকাঁলে, সন্ধ্যার সময়. এবং রাত্রি নয়টার সময় চীন! 
ধরণে তোঁপধ্বনি হইয়া থাকে। আমাদিগের রাজাগণ' যেমন 
মাঝে মাঝে নবাবের .বা বাদশাহের কর্ম্মচারিগণের কোপে 
পড়িয়া বিধ্বস্ত হইতেন, এই সকল. রাজাগণ . সময় সময় 
অত্যাচারী ও বিশ্বাসঘাতক রাজকর্ম্মচারিগণের কোপে পড়িয়া 
তদ্ৰূপ লাঞ্ছিত হইয়া থাকেন। এমন কি সময় সময়: শিরশ্ছেদ 
পর্যন্ত হইয়া থাকে৷ তাহার :একটী ঘটনা উপলক্ষ করিয়া 
. এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম ৷- 
মোগল সাম্রাজ্যের . ধ্বংসের প্রাক্কীলে বাঙ্গালার নবাবের 
অধীনে বঙ্গদেশে রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রায়’ ছুল্লভ,: রাজ! 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


চীন রাজকর্ন্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতা 


; শান সভার কথা। ৩৭৭ 





কাঙ্গাহ সু 


রাজবল্লভ এবং রাণী ভবানী রাজত্ব করিতেন । সেই প্রকার 


চান সাগ্রাজ্যের ধ্বংসের প্রাক্কালে ইউনানকুর গবর্ণর জেনা- 


রেলের অধানে ৮টা স্থুভ৷ বা রাজা রাজত্ব করিতেন । শানেরা 


পুর্বে খুব শোধ্য বীধ্যশালী হইলেও পরাবীনতায় তাহা- 
দের সেই বল বিক্রম এখন আর নাই, তবে বাঙ্গালী জাতির 


হ্যায় তাহাদের অধোগাত হয় নাই । আমাদিগের দেশের 


হিন্দু মুসলমানে যে প্রভেদ, এদেশে শান ও চীনায় প্রায় 


তাদৃশ প্রভেদ লক্ষিত হয়। মুসলমানগণ যেমন বাদশাহী 


জাতি বলিয়া! হিন্দুর প্রতি স্বভাবতই উগ্রস্বভাব নি্টুর- 


ভাবাপন্ন ছিল, চীনারাও বাদশাহী জাতি বলিয়া শানদিগের 
উপর তানএ ব্যবহার করিয়া থাকে । 
কাঙ্গাইয়ের স্থুভাকে আমর! রাজা ক্ুষ্ণচন্দ্ের সঙ্গে, 


নাগিয়ানের স্থুভাকে রাজা রায়দুর্লভের সঙ্গে, মংমৌয়ের 


স্থুভাকে রাজ! রাজবল্পভের সঙ্গে, এবং জাগার স্তভা পত্নীর 


সঙ্গে রাণী ভবানীর তুলনা! করিতে পারি। দিল্লীর সঙ্গে 


শত! 
৬ 


পেকিনের তাতকালীন মুরশাদাবাদের সঙ্গে ইউনানফুর 


কালকাতার সঙ্গে টোঙ্গয়ে বা মো[মনের তুলনা করা যাইতে 


পারে। সকলহ এক প্রকার মিলিল কিন্তু মিরজাফর খুজিয়া 


এখনও পাই নাই, সম্ভবতঃ পরে প্রকাশ পাইতে পারে। 


ফলতঃ শান্হহ হউক আর বিলধ্বেই হউক এদেশের অবস্থা যে 


বঙ্গদেশের হায় হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই । ইউনান 
প্রদেশের উত্তরাংশস্থ ফরাসীগণ শনৈঃ শনৈঃ আধিপত্য 


কাঙ্গাই স্থভা। 


ভামো জেলার সীমা অতিক্রম করিয়া 1 কছু দূর গেলেই 
কাঙ্গাহ সভার এলাকায় আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। 


নৃতন রাস্তা দিয়া কাঙ্গাই যাইতে হইলে ব্রহ্মদেশের সীমার 
।ছিতে আড়াই দিন লাগে। 


কুলিখা নদা পার হইয়া নয় মাইল পাহাড়্যে পথ অত্ক্রম 


কুলিখা নদী পার হইয়া কাঙ্গাই পে 





উপস্থিত হইতে হয়। তথায় চীন গবর্ণমেপ্টের এক থানা 
 ; কৃতকগুলি চীনা দিপাই ও একজন কাপ্ান তথায় 
। ইহা ভিন্ন ব্ৰহ্ম গবর্ণমেন্টের পূর্তবিভাগের (2.W.D) 
কর্ম্মচারিগণের থাকিবার আড্ডা আছে। এই “নানছা হো” 
নদীর উপর ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট হইতে এক লৌহসেতু নির্মাণ 
হইয়াছে। গত বৎসর এগিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু 
 অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় এই রাস্তা প্রস্তুত করেন। 
 এবৎসর ওভারসিয়ার বাবু রোহিনীকুমার সেন এই লৌহ- 
সেতু নির্মাণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই সেতুর কাধ্য 
চারণ সম্পন্ন হওয়ায় রোহিণী বাবু সব-ওভারসিয়ার 
হইতে ওভারপিয়ারের পদে উন্নীত হইয়াছেন । 

__ পনান ছান হো” হইতে প্রায় ৮ মাইল পাহাড়ী রাস্তা 
তিক্রম করিয়া সমতলে মান্সে নামক শান বস্তিতে 
ত হইতে হয়। তথা হইতে প্রায় ১২ মাইল গেলে 
ছান-গাঁই” নামক এক প্রসিদ্ধ বাজারে উপস্থিত হইতে 
॥ এই সকলই কাঙ্গাই উপত্যকার মধ্যে। ছুই ধারে 
ড়, মধ্যে সমতল ধান্ঠ-ক্ষে্। সেই সমতলের মধ্যে এক 
তর নদী প্রবাহিতা। প্রীনদী টাপেইং নামে ভামোর 
কট ইরাবতী নদীতে মিলিত হইয়াছে। 

এই উপত্যকাঁটী যেমন স্বাভাবিক দৃশ্যে সুন্দর তেমনি 
 ধনধান্ে লক্ষীযুক্ত। গ্রামগুলি পরিষ্কার, মুক্ত স্থানে স্থাপিত, 
বীণ ঝাঁড় ও মাঝে মাঝে ছুই চারিটা অশ্ব বৃক্ষ ভিন্ন অন্ত 
কোন বৃহৎ বৃক্ষাদি বড় দেখা যায় না। লো-নছাং-গাই 
হইতে কাঙ্গাই একদিনের পথ। কাঙ্গাই দু'ভাগে বিভক্ত 
রাতন এবং নৃতন কাঙ্গাই। দুর হইতে পুরাতন কাঙ্গাইয়ের 
দৃশ্ঠ অতি মনোহর । ক্ষুদ্র সহরটা পাহাড়ের নিয়ে সমতল 
অপেক্ষা কিছু উপরে স্থাপিত। এখানে একটা বাজার আছে 
এবং যাত্রিগণের জন্য অনেক পথিকাশ্রম আছে। ইহা ভিন্ন 
সরকারী এক আশ্রম আছে, তাহা অতি উত্রষ্ট। তাহার 
মধ্যে একভাগে লোকজন থাকিতে পারে, অপর ভাগে 
্ মালবাহী অশ্ব ও অশ্বতরগণের থাকিবার স্থান। 

















































__ নুতন কাঙ্গাই এখান হইতে প্রায় তিন মাইল হন 
উপত্যকার অপর পারে পাহাড়ের ীধুযেলে স্থাপিত। নদী দী 





নাহ অহাৰ রান বার: এত তর 
কোন জন প্রাণী(অবস্ পক্ষীগণ বাদে) এক পার হইতে অপর 
প্রান্তে যাইতে পারে না। এখানে নৌকা নাই স্থতরাং 
ফাপা বাশের ভেলায় চড়িয়া এই নদী পার হইতে হয় । 
জলের যখন অত্যন্ত বেগ তখন এই ভেলায় চড়িয়া পার 
হওয়াও সম্কটজনক। সময়ে সময়ে কোন কোন ভেলা 
উলটিয়া যাওয়ার বাত্রিগণকে জলমগ্ন হইতে হয়। প্রতি 
বৎসর ঢুই চারি জন এই প্রকার পার হইতে দুর 
পতিত হয়। a 
নদী পার হইরা প্রায় এক মাইল গেলে নৃতন কাঙ্গাই সহরে * 
উপস্থিত হইতে হয়। তথায়একটী বাজার আছে। বাজারের 
মধ্য দিয়া কতক দূর গেলেই সম্মুখে এক প্রকাণ্ড প্রাচীর 
দৃষ্ট হয়। এ প্রাচীরের ছুই পার্থে দুইটা বৃহৎ দরজা । তাহার 
একটী পার হইয়া ভিতরে গেলে এক বৃহৎ আহঙ্গনা। এ 
আঙ্গিনার মধ্যে প্রস্তরময় স্তস্ত দৃষ্ট হয়। উহাতে হাত 
বাধা থাকে। এই আ'্গনার সম্মুখে এক দরজা । এ 
দরজা অতিক্রম কারয়া গেলে আর এক আঙ্গিনা ; তাহার 
দুই পার্শ্বে দ্বিতল আলন্ব দুইটা কাষ্ঠনির্শিত গৃহ । প্র গৃহের 
মধ্য সিপাই, পেয়াদা ও পাইকগণ থাকে । এই আঙ্গিনার 
সম্মুখে আর এক দরজা । এ দরজা অতিক্রম করিয়া গেলে 
প্রস্তরময় তৃতীয় আঙ্গিনা। এঁ আঙ্গিনাটা দেখিতে সুন্দর । 
মধ্যে ছুইটা ঝাউ গাছ সদৃশ সুন্দর বৃক্ষ । সন্মুখে এক বৃহৎ 
গৃহ। উহার মধ্যে উভয় পার্শ্বে কতকগুলি চীনদেশী পান্ধী, 
আশা-সোটা প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে। মধাস্থলে নানা রঙ্গে 
রঞ্জিত এক বৃহৎ দরজা । এ দরজা সর্বদা বদ্ধ থাকে। 
কেবল কোন বড় লোক, বা স্থুভা স্বয়ং ভিতর হইতে বাহিরে 
বা বাহির হইতে ভিতরে যাইতে হইলে উহা খোলা হয়। 
উহার পার্শ্ব দিয়া একটা ক্ষুদ্র পথ আছে, তাহা দ্বারা ভিতরে 
যাওয়া যায়। ভিতরে এই গৃহের এক পার্শ্বে সভার দ্বার-রক্ষক 
এক কন্মচারী থাকে । স্থুভার নিকট কোন চিঠি দরখাস্ত ও 
সংবাদাদি প্রেরণ করিতে হইলে এই দ্বাররক্ষক কর্মচারীর 
নিকট পেশ করিতে হয়। 
রি ভিতরে গেলে রা মালি | পি আদিদার পূৰ্ব্ব পাসে 





আখ্যা!) 


স্পিন 


তর করিনা এবং করার আসিয়া ন বৰিব +বঠকখানা ৷ 
- উহার. মধ্যে চীনা ধরণের চেয়ার, টেবল ও-অন্তান্ত আসন 


আছে। দ্বিতল গৃহের উপর সন্থাস্ত অতিথিগণের থাকিবার | 


স্থান। আঙ্গিনার পশ্চিম. পার্শ্বে আর. এক দ্বিতল, গৃহ, 
তাহার “নিয়ে: প্রধান... কর্মচারীর' দপ্তর 1. উপরে দরজী- 
খানা। সম্মুখে আর এক প্রকাণ্ড গৃহ। উহার: এক পার্শ্বে 
সুভা-কুমারদিগের বসিবার স্থনি। এই গৃহের মধ্য দিয়া: 


ভিতরে. গেলে স্থভার ও তাঁহার পুত্রগণের বাসস্থান রঃ 


ইহাও আবার নান! আঙ্গিনায় বিভক্ত। প্রধান কর্মচারীর, 


দপ্তরের পার্শ্ব দিয়া একটা ক্ষুদ্র দরজা পার হইলে ছু'ধারে 


' প্রাচীর মধ্যে একটা গলি বিশেষ। ওঁ. গলি দিয়া গেলে 
'দক্ষিণ দিকে আর ক্ষুদ্র আঙ্গিনা। ও আঙ্গিনার পার্শ্বে এক 


খানি গৃহ। তথায় একজন কর্মচারী থাকে। প্র গৃহে - 


অস্ত্রশস্ত্র থাকে । ' প্রায় ছুই. শত - উইন্চে্টার রিপীটিং 
রাইফল্‌ বহু সংখ্যক বারুদ ভরা বন্দুক, এবং সেকেলে 
ধরণের কয়েকটী তোপ বা কামান আছে । ইহার মধ্যে 
একটী বন্দুক দেখিয়া বড় কৌতুক জন্মিল। বন্দুকটী প্রায় 
সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা হইবে ; এবং ওজনে এত ভারি 
যে এক হাত দ্বারা' নাড়াচাড়া কষ্ট। এওঁ বন্দুক চালাইতে 
হইলে অপর এক ব্যক্তির স্বন্ধের উপর রাখিয়া তবে আগুনের 


_ সাহায্যে আওয়াজ করা হয়। যে কএকটা- কামান দেখিলাম . 


তাহা বোধ হইল যেন কোন লোহার পুলের চুঙ্গি বিশেষ 
লম্বাও প্রায় চারি পাঁচ. হাত হইবে। : 


'-এই'আঙ্গিনা হইতে বাহির হইয়া” পূর্ব্বোল্লিখিত গলি 


“কতক দূরে গেলে, দক্ষিণ দিকে আর এক 'দরজা.। এ দরজা 
দিয়া: ভিতরে গেলে জেল বা কারাগার । :'৭৮'জন 


কয়েদী দেখিলাম। যাহাঁদের. কেহ. নাই তাহাদের “খাবার: : 


সরকার'হইতে দেওয়া 'হয়। -এক ময়লা 'অন্ধকারময় গৃহে 


" কয়েদীগণ থাকে। সম্প্রতি ছুই জন. ক্রেদী মাটী মা টা 


সুরঙ্গ কাটিয়া পলাইয়াছে। 


' কাঙ্গাইয়ের বৃদ্ধ সভার নাম তাও- পেলিয়া নন; মুখে," ' 


বেশ লম্বা দাড়ি আছে. . কিন্তু শান-ও চীনা জাতির" মধ্যে 

দাঁড়ি গোঁপ প্রায়ই নাই। এই স্থভা “একজন বিচক্ষণ 
'লোক। - ইনি, .এইক্ষণ অবসর. গ্রহণ করিয়াছেন. ইহীর, 
জোষ্ঠ পুত্রতাও' আড় এখন- স্থভার ‘কাৰ্য্য চালাইতেছেন,। 


"গ্রন্থ সমালোচনা I 


বিকিনি 


কাহিনী “নেই গান, যাহ! আধ্যাবর্ত ছেয়ে - পড়ে ।” 


on 


লিসা সিলসিলা 


যে তি ফটো পাঠাইলাম;- তাহ বক রি জাতীয় 
পোষাক পরা +, রে 
ঢা রা ক্ৰমশঃ 


+ 


..: শ্রীরামলাল সরকার। 


শি ও 


পন্থ সমালো চনা। 


ভীতি 'জদ্বিজেন্্রলাল রায় প্রণীত। - এই: নাটিকে | 


ইরা দেখী' তাঁহার মাতাকে একস্থানে শুকতারা দেখাইয়া বলিয়াছেন, 
“ইনি কখন বা প্রেমরাজ্যের সন্যাসী, কখন বা! সত্যরাজ্যের পুরোহিত” 

প্রযুক্ত পাত্রগণের. মধ্যে মেহেরউন্নিস! প্রেমরাজ্যের- 'সন্নাসিনী, এবং 
প্রতাপসিংহ শ্বয়ং সত্যরাজ্যের পুরোহিত। ইহাদের চরিত্র শুকতারার 
মত নির্খীল এবং জ্যোতিঃপূর্ণ। সহায়সম্পদহীন প্রতাপের ' অসামান্য 


. কীৰ্তি দেখিয়! বিকানীরপতি বলিয়াছেন, 'ভাতির এমন দিন আসে, 
যে দিন পঙ্গু মোজা হয়ে দীড়ায়, কুষ্ঠরোগী অন্তরে, খঞ্জ রণবাগ্ের তালে 


পা ফেলে অগ্রসর হয়।” যে, দুদ্দিনে এই আশার কথা উচ্চারিত 
হইয়াছিল, পাঠকেরা যেন তাঁহা বিশেষ করিয়! স্মরণ করেন 
নাট্যকৌশলের হিসাবে ‘প্রতাপসিংহে’ 'কোথাও কোন ' ক্ষুদ্র “ক্রি 


' আছে কি না" তাহার প্রতি লক্ষা করিতেও পারি নাই; নাটকখানি' 


পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি, আশান্বিত হইয়াছি, উৎসাহিত হইয়াছি। প্রতাপের 
যে মাহাব্মোর ফলে .সআাট ভাবিয়াছলেন যে জয়ী হইয়াও' তিনি বিজিত 


এবং প্রতাপ যথার্থ জয়ী, সেই মাহাত্ম্য ধ্যান করিতে করিতে-.কাব্য- 


কৌশলের বিচারের কথা মনে পড়ে নাই। প্রকৃত ' পক্ষেই প্রতাপ, 
সকলকে দাুনয়ে 
অনুরোধ করিতেছি, একবার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতাপসিংহ পড়ন। 
- একটু দীর্ঘ হইলেও এই গ্রন্থ হইতে রাজভক্তির গান: সপূর্ণউ উদ্ধৃত 
করিতেছি; আশা করি রসজ্ঞ পাঠকেরা এট কণ্ঠস্থ করিবেন। ' 


- আজি এ শুভদিনে, শুভক্ষণে উড়ায়ে দি জয়ধ্বজায়; . ++ 


উপাধি পেয়েছি যা, রাখতে তা! ত হবে বজায়। 
আমাদের ভক্তি যা এ, সে যে গো মানের দায়ে; 
" এখন ত উচিত কাৰ্য্য, এদিক্‌ ওদিক্‌ বুঝে চলাই ' 
সাধে কি বাৰ! বলি, গুতোর চোটে বাবা বলায় ।- : .. 
০" আজি এ শুভরাতি জ্বালাবে। বাতি, ঘরে ঘরে ভক্তি ভাবে; 
'* " নৈলে যে চাক্রি যাবে-_নৈলে যে চাকরি যাবে। + . " 


লি 


সাধে। কি বাবা বলি, গুতোর চোটে বাধা বলায়। 1? 
আমর! সব. মোগলভক্ত, মোগলভক্তু, বলে' জোরে ডা বাজাই-- ' 
4 পাহীরা, ফির্চে দ্বারে, সেটা যেন ভুলে না.যাই। 
il আমাদের ভক্তি যা এ, এট। যে প্রাণের দায়ে; . 
কি জানি কখন ফণসি পিছন থেকে গড়ে গলায়; 
সীধে কি বাব! বলি গুতৌর, চোটে বাঁধ! বলায়। 


জয় জয় মোগল ব্যাত্র মৌগল -ব্যাঘ, বলে চেচাই উচ্চরবে -- 


<4 


কারণ' সেটার যতই অভাব, ততই মেটা বলতে ইবে।. রঃ 





El কাঙ্গাই সভার সঙ্গে ইংরাজ ক্ধুচারিগণের মিত্রতা দিনা 
পাঁইতেছে। ০০৮১4 


আমাদের ভক্তি যা এ, এযে গো পেটের দায়ে? বক 2... 


৩৮০৩ , ৰ 
দানি ভক্তি যাও এ, তার পাটে নটর রো 
-দেখে নে রক্ত,আঁখি ভক্তি যা তা ছুটে পালায়-_ 
সাধে কি বাবা বলি, গুতোর চোঁটে থাবা বলায়। 
| ভোলানাথ শুয়ে আছেন- ঈশ্বর তাঁকে স্থখে রাখুন ; 
” কালী জিভ, মেলিয়ে আছেন--তা তিনি মেলিয়ে থাকুন ; 
শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বাঁক! থাকুন তিনি পটে আঁকা, 
আমর! সব নিইছি শরণ মোগল দেবের চরণ তলায়; 
সাঁধে কি বাব! বলি গুতোর চোটে বাব! ধলায়। 
কাঁসেম বধ কাঁধ্য। মহম্মদ হাঁমিদ্‌ আলি প্রণীত-- মূল্য ॥* 
সন্তান শিক্ষা--কখোপকথনে নীতিবিষয়ক উপদেশ। শ্রীরামলাল 
সরকার প্রণীত। গ্রন্থথানি ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে 
কুসংস্কার সংশোধন ও নীতি শিক্ষা, দ্বিতীয়ে শারীরিক স্বাস্থাবিধান ও 
খাঁদ্ধাদ্রব্য নির্ববাচন, তৃতীয়ে শারীরিক নিয়ম পালন ও জল বাঁয়ুর বিশুদ্ধ- 


তাঁর প্রয়োজন, চতুর্থে প্রকৃত মনুষাত্ব শিক্ষা, পঞ্চমে স্ত্রীলোকের কর্তব্য 


এবং যষ্টে গর্ভিণী চিকিৎসা এবং শিশুপালন প্রভৃতি । বিয়য়গুলি হইতেই 

গ্রন্থের আবগ্যকতা! প্রতিপন্ন হইতেছে । গ্রন্থকার বিষয়গুলি অতি সরল 

সবোধ্য ভাষায় রচনা করি সকলের পক্ষেই স্থপাঠ্য করিয়াছেন। 
শ্রীসসালোচক ৷ 


প্রতিবাদ । 


শ্রাবণ মাসের “প্রবাসী”তে স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত “বর্তমান ভারত” 
পুস্তকের সমালোচনা পাঠ করিলাম সমালোচক মহাশয়, ভ্রমপ্রণোদিত 
হইয়! স্বামীজি সম্বন্ধে কতকগুলি অথ! ও অসংযত বাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছেন। যদি 'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্” উক্তিটর কোন সার্থকতা না 
খাঁকিত, তাহ! হইলে এ প্রসঙ্গে আমর! কিছুই বলিতাঁম ন। । 

স্বামীজির কাধ্যসকল অলোকসামান্ত ছিল কি না, ভাগ্য বশতঃ সে 
নির্ধীরণের ভাঁর সমালোচক মহাশয়ের হস্তে নাই; অতএব এস্থলে সে 
বিষয় লইয়া আলোচনা, অনাঁধগ্তক.। “বর্তমান ভারত” পুস্তকে কোন 
মৌলিকতা বা নুতনতব আছে কি না, এবং সাধারণ. কথ! ছাড়া ভারতীয় 
বিশেষ বিশেষ তত্বসমূহ: ‘আঁলোঁচিত হইয়াছে কি না, সে সিদ্ধান্তের ভার 
বুধমওঁলীর উপর দিয়! সমালোচক মহাশয়ের আক্ষেপগুলি সংক্ষেপে 
ধিচার করিতে চেষ্টা করিব। 

‘প্রদাধিত’ কথাটি লইয়! সমালোচক মহাশয় বেশ বিদ্রপ করিয়াছেন। I 
'প্রসাধিত' পদটির অলম্কৃত ছাড়া অন্ত অর্থ হয় না ইহা তিনি কোথা 
' হইতে পাইলেন? অভিধান খুলিয়া দেখিলে গোল চুকিয়। যাইত। 
নিজ বিদ্যার উপর অতটা নির্ভর করিতে আছে কি? 'প্রসাধিত' 


পদটির অর্থ নিষ্পাদিতও যে হয় এবং এই অর্থে শ্রীসচ্ছঙ্করাচাধ্য তাহার - 


শারীরক ভাষ্যে (২য় অধ্যায়, ১ম পাদ, ষষ্ঠ সুত্র 'দৃশ্যতে তু”) 'প্রসাধিত” 
পদটি ব্যবহার করিয়াছেন । “চলমান” পদটি উদ্ধত চিহ্নের মধ্য ব্যবহৃত 
হইয়াছে; উহা! দেখিয়াই বুঝ! উচিত ছিল, স্বামীজি এ পদটি অন্যস্থল 
হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন । ' যাহা হউক চল ধাতু ত কেবল পরশ্মৈপদী 
নহে, কখনও কখনও আত্মনেপদীও যে হয়; হইলে ‘সেবমান’ 
পদের স্যায় ‘চলমান’ পদটি সিদ্ধ না হইবে কেন? “বপিত' পদটি 
ধ্যাকরণছুষ্ট এবং “উপ্ত' পদটি শুদ্ধ এ বিষয় স্বামীজির জান! ছিল না, 
সমালোচক মহাশয় তাহা বুঝিলেন কি প্রকারে? ইহাতে মনে হয় 
তিনি গ্রন্থখানি ভাল করিয়া পড়েন নাই। গ্রন্থখানির ২৫ ও ৫০ পৃষ্ঠায় 
'উপ্ত” পদটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে স্বদেশপ্রেমিক নুধীগণ দ্বারাই 
"মাতৃভাষার কলেবর বৃদ্ধি হয়, ব্যাকরণদুষ্ট হইলেও নুতন উপায়ে পদ 
- সিদ্ধ করিয়া অনেক নুতন কথ! তাঁহারা ব্যবহার করেন। স্বামীজি 
ইংরাজি ভাষায় কতকগুলি নুতন কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন; গুণগ্ৰাহী 


fr 


প্রবাসী । 


কিস an Tee Vag ao Tawa Tea uot eae Tes aa Tau uu সি 


ইংরাজ - পতিতৰ, তাহাতে টি স্বামীজির নূতন বাধ 
দ্বারা ইংরাজি ভাষা অলঙ্কৃতই হইয়াছে। 

পদদলিত পৌরো হিত্যশক্তি'-“হইয়াছিল' প্যারার উপর দীর্ঘ সমালোচনা" 
ন! লিখিলেও হইত। “বর্তমান ভারত" খুলিয়া দেখিলে ‘পদদলিত’ ও 
'পৌরোহিত্যশ্তি' সমস্ত পদই রহিয়াছে দেখ! যাঁয, কল্পনা করিয়! উহা 
বুঝিবার প্রয়োজন নাই। এ প্যারাটির অর্থ এইরূপ £-_মৌরয্য, গুপ্ত, 
আদ্ধ, ক্ষাত্রপাদি সম্রাড় বর্গের রাঁজত্বকালীন ভারতের যে গৌরব এ 
পৌরোহিত্য শক্তির উদ্ভৰে কালে লুপ্ত হইয়াছিল, সেই গৌরবস্রী বহু 
পরিমাণে পুনরায় উদ্ভামিত করিতে মুষলমান রাজ! ( যাহা দিগ কর্তৃক 
পৌরোহিত্যশক্তি, পদদলিত হইয়াছিল ) কৃতকাধ্য. হইয়াছিল। -ক্ষম' 
পদটি বিশেষণ ও বিশেষ্য দুইই হয়। 'ক্ষম” পদটি বিশেষ্য হইলে ‘সক্ষম’ 
পদটি নিষ্পন্ন হইবার বাধা কি?” আন্ধ নু রাঁঞগণ পৌরোহিত্যের গৌরব 
বাড়াইয়াই ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন এ কথা কোথা হইতে পাওয়া যায়? 
ভ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত মহাঁশয়ের ‘Civilisation in Ancient India’ পুস্তক 
হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত ঝাক্যগুলি হইতে আমর! বরং বিভিন্নরূপ তত্ব: 
প্রাপ্ত হই ঃ —“The great Andhras, who had founded ‘a. 
powerful empire in the South, conquered Magadha 
and were masters of Northern India for four centuries 
and 4 half, B. C. 26 to A. D. 430. They were generally 
Buddhists, " but. নি Brahmans and . orthodox 
Hindus.” - 

“বলবানের কুক্ধুরবৎ পদ লেহনে' এই বাক/টির, বলবানের 'কুকুরের' 
ন্যায় যে পা তাহাই লেহন করা, এঅর্থ কোন.মতে হইতে পারেনা, 
কারণ 'কুন্ধুরবৎ' পদটি কেবল ‘পদ’ শব্দটির সহিত অন্বয় কর! যায় নাঃ 
'কু্কুরবৎ' পদটি ‘পৃদলেহন’ এই সমস্ত পদটির সহিত অন্থিত। 

- সমালোচক মহাশয় কর্তৃক উদ্ধত ১ম পঠার। “এই প্রকারে-*"রহিল' 
বিশেষ ছুরূহ বলিয়। বোধ হয় না। ‘ভারত’ শব্দের কতকগুলি বড় বড় 
বিশেষণ আছে বটে কিন্তু তাহাদের অর্থ ত প্রাঞ্জল ২য় প্যারা ‘একান্ত... ' 
নিশ্চিত’ কিঞ্চিৎ কঠিন বটে, তবে একেবারে দুর্ব্বোধ নহে। ইহার . 
ভাঁবার্থ এই, স্বজাতির প্রতি নতত্যন্ত ভালবাস! ও বিজীতির সহিত 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বজাতির উন্নতির প্রধান কারণ। যথ৷ গ্রীক জাতির উন্নতির 
কারণ শ্বজাতিবাৎসল্য ও ইরাণবিদ্বেষ। পুস্তকের মধ্য হইতে অন্তান্ত 
বাক্যের সহিত সম্বদ্ধ একটা প্যারা হটাৎ উদ্ধৃত করিলে পঙ্ডিতগণেরও 
পক্ষে উহ! ছুর্ববোধ হইয়। থাকে । আর এক কথা, সকল প্রবন্ধের ভাষ! 
কি নভেল নাটকের মত সহজ হয়? বিষয়ের 0 হীন? 
গুরুত্ব সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়! 





মায়াবতী; লোৌহাঘাট পোঃ আঃ। প্‌, 
এ ] প্রকাশানন্দ। 
আলমোর! জেলা । ২৭শে জুলাই,১৯০৫1.) - . 
মন্তব্য । 


সম্ভবতঃ অভিধান দেখিয়! শব্দ বাছিতে 'গিয়াই এত গোল হইয়াছে। 
প্রথমেই পাইয়াছিলেন প্রনাধ, এবং তাহার ধাতুগত বা মৌলিক অর্থ। 
একটু যত্ব.করিয়! এ শব্দ এবং প্রসাধন, প্রসাধিত, প্রসাধিক। প্রভৃতির 
প্রয়োগ দেখিলেই ভুল হইত ন|। তবে যদি বপিত, চলমান প্রভৃতি 
দ্বারা যেরূপ ভাষার পুষ্টি বিধান হইয়াছে, সেইরূপ হইয়! থাকে ত কথা 
নাই। - শব্দটির প্রয়োগ দেখাইবার জন্য সূত্রটি উদ্ধত করিলেন না কেন? ' 
শীরীরক ভাঁরাখানি দেখিবার সুবিধা হইল না বটে, কিন্তু, তবুও বলিতে 


ডষ্ঠ- সংখ্যা । | 


পাপ সপ 


তিতির লা বুধ জলি 


নাই। সংস্কৃত, সাহিত্যে যাহার প্রয়োগ নাই, তাহা স্বাশীজি ব্যবহার 
করিতে পারেন কিন্তু সাহিত্যে গৃহীত হইবে না | 

যিনি ইংরাজি ভাষারও কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং নুতন 
৫1075 সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি, নুতন ব্যাকরণ - লিখিয়া ‘চল”টিকে 
আত্মনেপদী করিতে পারেন. এবং তাহার ক্ষমতায় ‘সক্ষম’ সুরক্ষিত 
হইতে পারে। যুক্তি প্রদর্শন না করিলেই ভাল হইত। পটু, কৃতী, 
দর প্রভৃতি শব্দ হইতেও যখন 'অপটু, অকৃতী, অন্দর প্রভৃতি হয়, 
তখন কি সগটু, সকৃতী, সদর প্রভৃতি চলিবে? | 


“ঘলবানের কুক্ধুরবৎ পদলেহন” এবং “কুক্ধুররৎ বলঘানের পদলেহন” , 


এর মধ্যে যদি পার্থক্য ন! দেখিতে পান, উপায় নাই) 


অন্ধ রাজাদের ইতিহাঁসটা যদি স্বামীজি 'কেবল অন্ত দত্তজার সংক্ষিপ্ত 


কথার সংকেত হইতে ফুটাইয়া লইয়া প্রতিভাঁবলে ' ইতিহাসেরও কলেবর 
বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, তবে দে কলেবরটা উপবাস-ক্ষীণ হইলেই ভাল 
হয়। 


অন্ধের! EE ER FETE এবং -বান্মণাদির বলে ঘলীয়ান ' 


লি 


2 


হইয়া পুরাণে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, এবং শকযবনাদি বিদেশীয়- '' 


দিগকে পরাভূত করিয়! ফ্রেচ্ছাচারের পরিবর্তে চাতুর্ববণ্য ধর্ম স্থাপন করিয়া- 


কীন্তিলাভ . করিয়াছিলেন, তাঁহার ইতিহাস আছে। নে ইতিহাস যদি " 


গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে আকিয়লুজিকাল সর্ভে অব. ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার 
চতুর্থভাগ পড়ন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। অন্ধ রাজ পুলুমারীর জননী 


- বালী, যে প্রস্তর লিপি রাখিয়া গিয়াছেন, তাই! হইতে (কালিলিপি) একটু ' 


অনুবাদ দিতেছি--“যিনি শক বন, পহলবাদি জাতির দমন ও পরাজয় 
করিয়াছেন, আমি তাহার মাতা । রাজা (আমীর পুত্র), বিদেশীর 
25 ধৰ্ম্মশীস্তের বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন। 
ং সঙ্করতা. দৌষ নিবারণ করিবার জন্য চাতুরর্ণ ধৰ্ম সুপ্রতিষ্ঠিত 
রি 
ইহাদেরই সভায় ব্রাহ্মণের! কান ব্যাকরণ, এবং প্রাকৃত ভাষাবদ্ধ 
" বুহৎকথা রচনা করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, যে, গাথাসপ্তশতী অন্ধ - 


রাজাদের রচনা । গাথ! সপ্তশতীতে ত “ 'অব্রাক্গণা” রচনা কিছুই নাই). 


উহার বোস্বাই নির্ণয় সাগর প্রেসের সংস্করণ 'অল্প মূল্যে ধিক্রীত হইতেছে | 
) মান ! 


অন্বেষণ । 
ছুটিয়াছি দিবানিশি, আকুল হৃদয়ে 
উন্মত্ত হরিণের প্রায় 
কোথা যাই, কি যে চাই বুঝিতে পারি না, 
তবু ছটি-_দিবানিশি! হায় 


কে যেন গো ঘুমঘোরে স্বপনের মত 
এসেছিল সন্মুখে আমার 

সংসারের কারাগার চুর্ণ করি ফেলি 
গিয়াছিন্থ পিছু পিছু তার। 


অন্বেষণ ।। 


হইয়াছে অবসন্ন প্রাণ 
কত দিন কত রাত গেছে জাঁগরণে 
ছটয়াছি হারাইয়ে জ্ঞান। 


তবুংশেষ নাই-_কে জানে গো কত দিনে, 


এ পথের ক্লেশ হবে শেষ 
কে জানে গো কত দিন ব্যাকুল অন্তরে 
, ছুটে যাব এ দেশ ও দেশ। 


সংসারের পথে পথে দিক হারা হয়ে 
করিয়াছি তাঁর অন্বেষণ 


_ মানবের জনতায় ঘাটে মাঠে বাটে 


. খুঁজিয়াছে আকুল ন্য়ন। । 


কোথা! তুমি জীবনের ক্রবতারা মোর. - 
কোথা তুমি কোথা তুমি গেলে 

আকুল পরাণ মোর খুঁজিহে তোমায় 
‘কোথা তুমি কোথায় শুকালে ৷ - 


তোমা বিনা বুঝি ন! গো।জীবন রহস্ত--: 
“.. চারিদিক প্রহেলিকামর . 


প্রাণে কেন জাগে আশা ভয়, , 


_ৰল বল মিটিবে কি গভীর পিপাসা, 


মিটিবে কি পরাণের আশ, 
জীবনের পর পারে তাপিত জনের 
শোক তাপ হবে কি গো নাশ.? 


জগত জুড়িয়া উঠে যেই হাহাকার 


বল ভার কবে হবে শেষ . 
পাবে নাকি শাস্তি কভু মানবের প্রাণ 
যাঁবে না কি কভু হিংসা দ্বেষ 


৩৮১ 


এ 


জন্ম কি গো, মৃত্যু কি গে! বুঝিতে পারি না, 


৩৮২ 


বুঝিনা গো বুৰি না গো জীবন রহস্ত ' 


এ বিষম সমস্তা গভীর 
দেখা দাঁও খুলে দাও.চক্ষের বন্ধন 


নাশ নাশ-_এ ঘোর তিমির । 
শ্ীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় । 


বীর নারী । 
কে কহে এ বঙ্গদেশে কভু বীরাঙ্গনা 
আছিল না? 

এ যে ঘোর মিথ্যা প্রতারণা! 
প্রেমের লাগিয়া যেথা অবলা রমণী 
অনায়াসে, হেসে হেসে চিতায় আঁপনি 
স্বামীসহ ব্বর্গধামে করিত প্রয়াণ, 
কোন্‌ দেশ নারী-রত্বে তাহার সমান 
ভাগ্যবান? ' 
শুধু, অন্ধ, বর্ধর শিক্ষায় 

তবু ক্ষুব্ধ মনে মোরা ভাঁবিতেছি,- হায় 
বীর নারী নাহি বঙ্গমাঝে ! 

শতরূপে 
উপেক্ষা করিয়া! মোরা একান্ত ঘ্ণায় *. 
করি তাহাঁদেরে তুচ্ছ। তবু তা’রা চুপে 
দাঁপীভাবে ভক্তিপুষ্প আমাদেরি পায়ে 
সদা সমর্গিছে। 


প্রবাসী । - 


[৫ম ভাগ। 


EE 


তাহলে বীরত্ব কি যে, বুঝিতে না পারি] .. 
| শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী ৷ 


আহ্বান । 


ওই শোন্‌ ওই শোন্‌ সকরুণ 
' মায়ের আহ্বান ; এ 
আয় ছুটে আয় আছিস্‌ কোথায় 
অযুত সন্তান । 
কে এখনো বসি” করে ছেলেখেলা, 
আলম্তে বিলাসে কে কাটায় বেলা, 
বিবাদে বিষাদে.লাজে অবমানে 
কেবা .মিয়মাণ ? 
ওই শোন্‌ ওই শোন্‌ 
মায়ের আহ্বান। 


জননীর ছুখে কীদেনাকি আজ 
. কাহারো পরাণ ? 

' কে মুছাবে মার নয়নের জল * 5 
কে মায়ের মুখ করিবে উজ্জল, ১ 
কে সাধিতেচাহে প্রাণপণ করি 

মায়ের কল্যাণ ! 
"ওই শোন্‌ ওই শোন্‌ 
মায়ের আহ্বান । চা 

| শ্রীরমণীমোহন ঘোষ | .. 





- ৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে 
শ্রীপুচন্্ দাস, কর্তৃক মুদ্রিত । 








‘‘Beauty, Good, and Knowledge, are‘ three sisters.” 
‘to look on noble forms, | 

Makes ‘noble thro’ the sehsuous organism 

That which is higher.”-— Tennyson. 





৫ম ভাগ। | রর কার্তিক, 5১৩১২ | এম সংখ্যা। 
কারার সুদ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে : ভা রি রি যর জি 


কুলার সাহেবের মন্তব্য । 


কিছু দিন হইল আসামের-চিফ্‌ কমিশনার (হাল ব্যবস্থায় - 
পূর্ববঙ্গ ও আসার '.ছোটলাট ) ফুলার সাহেব আমাদের 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি 'সম্বন্ধে এক - সুদীর্ঘ" মন্তব্য বিশ্ব- 


বিদ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। “উক্ত ' 
মন্তব্য সাধারণের গোচরার্থ ষ্টেট্‌স্য্যান্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত: 
 হুইয়াছে। আমর! তৎসন্বন্ধে স্থলভাবে, এবং সংস্কৃতশিক্ষা 
সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাঁশ করিয়াছেন -তাহার 'বিস্তারিত-. 
ভাবে, আলোচনা করিতৈ ইচ্ছা.করি। 


সম্প্রতি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষাব্যবস্থার-আঁমূল: পরি-- 


বর্ভন হইতেছে। ‘চিন্তাশীল হিতৈষী ব্যক্তিগণের. তদ্বিষয়ে _ 
সৎপরামর্শ দেওয়ার এই উপযুক্ত'অবসর ৷ অতএব. ফুলাঁর' ' 
সাহেবের মন্তব্যের জন্য আমরা '-তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা ' 
প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পাঁরি না।- কুলার 'সাহেব . 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্বলিয়ের' এলাকাভুক্ত ' একটা প্রদেশের * 


শাঁসনকণ্ত, আবার সম্প্রতি অর্ধেক বঙ্গের অধীশ্বর "হইলেন 
আশ্চধ্যের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের '. সদস্তসভায় Exofficio . 


৮৪11০ বলিয়া তাঁহার স্থান নাই। কিন্তু তাহার শাসনাধীন 


নিশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি 
_ নিজের ব্যবস্থা চালাইতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন? কিন্ত কর্তৃপক্ষ- 
গণ উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে তাহাকে সাক্ষাৎ্ভাবে, কথা - -কহিবাঁর - 
কোনও অধিকার দেন নাই। সম্ভবতঃ এইরূপ দায়িত্ব- 
বোধের বশবর্তী 'হইয়াই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের, কর্তৃপক্ষগণের 
নিকট যথেষ্ট বিনয় ও ধীরতার সহিত তাহার মতামত জ্ঞাপন - 
' করিয়াছেন । তিনি যে শিক্ষাসং ্রান্ত সমস্ত বিষয়টি বিশেষ 
প্রণিধান পূর্বক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার মন্তব্যে তাহার 
যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । 'উপরন্থ, তিনি আসামের বর্তমনি 
ডিরেক্টর স্থবিদ্ানু ও সন্বিবেচক - যুক্ত স্থালওয়ার্ড সাহেবের 
সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছেন । পরীক্ষাব্যবস্থার 
পরিবর্তিত খসড়া নিয়মাবলীর বিচারকালে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কর্তৃ- 
: পক্ষগণ বদি ফুলাঁর সাহেবের মন্তব্যটি ফেলিয়া রাখেন, তাহা 
হইলে বড়ই আক্ষেপের' বিষ্য় হইবে, এবং এরূপ দায়িত্বপূর্ণ 
শাসনকর্ত্তীর' স্থবিবেচিত, মতামতের 'উপর' অবজ্ঞা দেখান 
হইবে) 'এ-কথাঁও "মনে রাখিতে হুইবে যে, অর্দবঙ্গের জন্য 
যদি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, “তাহা হইলে সেই বিশ্ব 
বিষ্ঠালয়ে ফুলার সাঁহেবের স্থান এত উচ্চ হইবে যে; তাঁহার মত 
তখন সাদরে গৃহীত হইবে এবং তাঁহার অভিলষিত ব্যবস্থাও 
সর্বসম্মতিক্রমে প্রবর্তিত হইবে। hl ® 


৩৮৪ 


পুর্বে বনিয়াছি, ফুলার সাহেবের মন্তবো তাঁহার কু 


বিবেচনাশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাঁয়। তিনি যে 
এদেশের প্রকৃত অবস্থাভিজ্ঞ, এদেশে প্রচলিত শিক্ষা- 
পদ্ধতিতে কোথায় কোন্‌ দোষ আছে তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম 
করিয়াছেন, ও আমাদের কল্যাণীর্থ এই সুদীর্ঘ মন্তব্য 
লিখিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাঁয়। বিদেশীর পক্ষে 
ইংরাজী ভাষাশিক্ষা কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহা তিনি 
স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন ; এফ্‌ এ পরীক্ষায় অধিক- 
সংখ্যক বিষয় নির্ধারিত থাকাতে স্থশিক্ষার কিরূপ ব্যাঘাত 
হয় তাহা তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন; বি এ পরীক্ষায় 
যুরোগীয় মনোবিজ্ঞানশান্্রে অধিকাংশ ছাত্রই না বুঝিয়া 
মুখস্থ করিয়া কাজ চালাইয়া লয় তাহাও তিনি বলিতে 
ছাড়েন নাই; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থার দোষে সহস্র সহস্র 
ছাত্র ‘মুখস্থং ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ? প্রয়োগ করিয়া উচ্চ নীচ সকল পরী- 
ক্ষায় অবাধে উত্তীর্ণ হয় ইহাও তাঁহার অবিদিত নাই। 
প্রবেশিকাঁপরীক্ষার উদ্ভিদ্বিদ্ধাশিক্ষার সপক্ষে তিনি যে সমস্ত 
' যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আপ্‌শোষ 
হয় যে শিক্ষাব্যবসায়িগণের মধ্যেও অনেকের এরূপ সুক্ষ 
বিবেচনা ও দেশের প্রকৃত অবস্থাজ্ঞান নাই। যদিও আমরা 
সকল স্থলেই তাহার নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় সায় দিতে পারি না, 
তথাপি মুক্তকগে তাঁহার সদ্িবেচনা ও বিচারশক্তির 
প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। 

তবে আজকাল কতকগুলি রাজনৈতিক কারণে এদেশে 
ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয়গণের মধ্যে এমন একটা মনকযাকষি 
হইয়া পড়িয়াছে যে, ইংরেজ রাজপুরুষগণ আমাদের মঙ্গলের 
জন্য সরলভাঁবে একটা কথা বলিলেও অনেক সময়ে আমাদের 
অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। গত কন্ভোঁকেশান উপলক্ষে 
আমাদের চ্যান্সেলাঁর মহাশয়ের বক্তৃতার পর হইতে এবিষয়ে 
আমাদের মনটা নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ 
অবস্থায় ভারতবর্ষীয়গণকে অযথা মনঃকষ্ট দিবার ইচ্ছা না 
থাকিলে ইংরাঁজ রাজপুরুষগণের একটু সাবধানতার সহিত 
তাঁরতবষীয় প্ররুতি সম্বন্ধে কথাবার্তা কহা উচিত। ফুলার 
সাহেবের ছুই একটি কথায় এই হিসাবে আপত্তি উঠিতে 
পারে। 

(১) মনেঞ্ঈবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান এতছভয়ের মধ্যে 


প্রবাসী । 


[৫মভাগ। 


কোন্টি ভারতবর্ষীয়গণের শিক্ষার পক্ষে উপকারী, এই প্রশ্ের 
বিচার করিতে গিয়া ফুলার সাহেব বলিয়াছেন যে, 
ভারতবষীয়গণের অন্তর্বষ্টি যেরূপ প্রবল, বহিদৃষ্টি সেরূপ 
নহে'; তাহাদের প্রকৃতির এই. দোষ“ সংশোধনের জন্য, 
বিজ্ঞানের উপর, বিশেষতঃ উত্ভিদ্বিজ্ঞানের উপর, বেশী 
ঝোঁক দেওয়া" দরকার। ভারতরধীয়গণের প্রকৃতি সম্বন্ধে 
এইখ্বপ মন্তব্য অনেক দিন হইতেই. শুনা যাইতেছে। 
কথাটা যে আজকালকার ভারতব্ষীয়দিগের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
খাটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দোষটা - 
কি আমাদের প্রকৃতির মজ্জাগত? আবহ্মানকাল হইতেই ' 
আছে? প্রাচীন হিন্দুরা অস্ত্রবিষ্ধায় ও চিকিৎসাশাস্তে 
যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, রসায়নশাস্পে (0১967৮2- , 
tion) পর্যবেক্ষণ ও (experiment) পরীক্ষার যেরূপ 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কি এরূপ বোধ হয় না যে 
প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের বহির্দৃষ্টি যথেষ্ট প্রবল ছিল? 
যুরোপের তামসযুগে হিন্দু ও আরবীয়গণ বিজ্ঞানশাস্তরে 
ঘুরোপের জ্ঞানগুরু ছিলেন, ইহা ত ইতিহাসেই লেখে। 
অতএব ভারতবধীয়গণের চিরকালই বহি ষ্টির অভাব, 
এদোষ ইহাদের মজ্জাগত বা বংশপরম্পরাগত একথা বোধ 
হয় প্রকৃত নহে! সম্ভবতঃ হিন্দুরা জ্ঞানচর্চার ফলে আধ্যা- 
ত্মিক জীবনের প্রতি এতই আস্থাবান হইয়া পড়িয়াছিলেন 
যে বহির্জগতের দিকে আর তত মনোযোগ দেন নাই। সেই 
জন্য ক্রমে তাঁহাদের বংশধরদিগের বহিদৃষ্টি দুর্বল হইয়া পড়ি- 
য়াছে। আবার এমনও হইতে পারে যে হিন্দুর! যখন স্বাধীনতা 
হারাইয়া কোনও দিকেই মাথা তুলিতে পাইলেন না, স্বাধীন- 
শক্তির প্রয়োগে সুযোগ ও সুবিধা পাইলেন না, তখন হইতেই 
ধীরে ধীরে তাহারা বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিত করিয়া 
অন্তভ্গিতের আনন্দরস পানে উন্মুখ হইলেন এবং মাস্বাবাদ 
ও বৈরাগ্যের চর্চ্চায় চিত্তশীস্তিলাভে প্রযত্রশীল হইলেন । : 
তাহার ফলে বহ্যুগ ধরিয়া বৈষয়িক উন্নতি প্রভৃতিতে 
আমাদের অধঃপতন খটিয়াছে। এখন আঁবার ধীরে ধীরে 
মতিগতি এইদিকে ফিরাঁন কর্তব্য, সে সম্বন্ধে ফুলার সাহেবের . 
পরামর্শ শিরোধাধ্য । কিন্ত ভারতীয় প্রকৃতির দোষুখ্যাপন 
না করিয়া আধুনিক ভারতীয় প্রকৃতির উল্লেখ করিলেই 
অখণ্ড সত্য প্রচার করা হইত। | 


৭ম সংখ্যা। | 


(২) ফুলার সাহেবের দৃঢ় 
_ দেশে একটা সংক্রামক ব্যাধি হইয়া দীঁড়াইয়াছে এবং 
সর্ব প্রকারে" এই অনর্থ নিবারণের জন্ত তিনি বদ্ধপরিকর । 
আমর তাঁহার মত ও ইচ্ছা সর্ধাত্তঃকরণে অনুমোদন করি) 
কিন্ত এই. সঙ্গে তাঁহাকে একথাও স্মরণ করাইয়া দিতে 
চাহি যে মুখস্থবিগ্ভা কেবলমাত্র এদেশের নিজস্ব নহে। 
একথাটা গত বৎসর বৈশাখের “প্রবাসীগতে ‘ভারত: 
গবর্ণমেন্টের শিক্ষানীতি” শীর্ষক প্রবন্ধে রিশদ্ভাঁবে দেখাইয়াছি। 
. স্থলে সংক্ষেপে ছুইচারিটী .কথা বলিব । পরীক্ষাারা 
গুণবিচারের নিয়ম প্রচলিত থাকিলে : মুখস্থবিদ্ভা কতক 
পরিমাণে অনিবার্য। ফুলার সাহেব যে প্রতিযোগিতা 
পরীক্ষায় কৃতকাৰ্য্য হইয়া দেশশাসনের গুরুভার পাইয়াছেন, 
সে পরীক্ষায় এই .প্রথার কতটা প্রকোপ আছে তাহা! 
অবশ্য ফুলার সাহেবের অগৌচর নাই | Cram, coach 
প্রভৃতি কথা বিলাতী, কথা ও প্রথা বিলাত হইতেই এদেশে 
আম্দানী। বিলাতেও এ প্রথার বিরুদ্ধে যথেষ্ট আন্দোলন 
হয়। পরীক্ষাপ্রণালী এমন ভাবে সংশোধিত হওয়া উচিত 
যে মুখস্থবিগ্ঠায় উত্তীর্ণ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া 
পড়ে। পক্ষান্তরে, ফুলার সাহেব.উৎকট উৎসাহে উত্তেজিত 
হইয়া যে অদ্ভূত ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহা আমাদের 
. কাছে বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হয়। তিনি আসাম প্রদেশের 
স্কুলসমূহে বাৎসরিক পরীক্ষার পূর্বে ছাত্রদিগকে পরীক্ষার 
জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য ছুটি দেওয়ার নিয়ম রদ করিয়াছেন । 
এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 
শিক্ষাদানকাৰ্য্য চলা উচিত ও পরীক্ষার পূর্বেও ছুটী দেওয়া 
গহিতকাধ্য এরূপ পরামর্শও দিয়াছেন। কেন না তাহার বিশ্বাস, 
ছাত্রগণ ছুই তিন মাস ছুটিতে পরীক্ষার বিষয়গুলি ন! বুঝিয়া 
মুখস্থ করিয়া ফেলে এবং প্রকৃত শিক্ষা না পাইয়াও অনায়াসে 
উত্তীর্ণ হয়। পরীক্ষার পূর্বে মুখস্থর সুবিধার জন্তই ছুট 
দেওয়া হয় তাঁহার এইরূপ সংস্কার । আমানের কিন্ত 
ধারণা অন্তরূপ। ছাত্রের! সমস্ত বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন পাঠগৃহে 
. (ক্ল্যাশে) যে বিষয়গুলিতে শিক্ষালাভ করিল, তাহা! রীতি- 
মত কায়দা করিতে হইলে তাহাদের কিছুদিনের জন্য অখণ্ড 
' মনোযোগের আবশ্যক, শিক্ষক মহাশয়ের দৈনন্দিন শিক্ষায় 
- সে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইলে বিষয়টি সম্যক্রূপে আয়ত্ত 


৩৮৫ 


অবসরে ছাত্রেরা প্রকৃতরূপে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া মুখস্থ 
করিয়া সময়ের অসদ্ব্যবহার করে, সেটা পুর্বশিক্ষার ও 
পরীক্ষাপ্রণালীর দোষে ঘটে, ছুটি দেওয়ার নিয়ম তাহার 
জন্য দায়ী নহে। এরূপ অবসর পাইলে আবার, আমাদের 


' দেশে শিক্ষকেরা অতিরিক্ত পরিমাণ শিক্ষা দিয়া ছাত্রগণকে 


আত্মনির্ভরে নিতান্ত অক্ষম করিয়! তুলেন, এরূপ একটা 
নিন্দাবাদও শুনা যায়। একথা যদি. ঠিক হয়, তাহা! হইলে 
ছাত্রদিগকে স্বাধীনভাবে পাঠালোচনার অবসর দেওয়াই 
প্রকৃত শিক্ষানীতি । তবে যদি ফুলার সাহেব বলেন, ছাত্রেরা 
অনেক জিনিস তখনকার মত গুছাইয়া লয়.ও পরীক্ষা 
সমাধা হইলে সেগুলি ভুলিয়া যায়, তাহাদের প্ররুত সংস্কার ' 
জন্মিতে পায় না, তাহার উত্তরে আমরা বলি যতদিন 
পরীক্ষাপ্রথা পৃথিবীতে থাকিবে, ততদিন এরূপ ঘটিবেই 
ঘটিবে। - ফুলার সাহেবের মত থাহারা প্রতিযোগিতা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চপদ্দে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এবং 
পরীক্ষাকালে উপার্জিত বিদ্যার জন্য প্রশংসালাভ করিয়া- 
ছিলেন, তীহারাই কি যখন তখন পরীক্ষাক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রের ' 


যথাযথ উত্তর লিখিতে পারেন? ফুলার সাহেব . একট! 


অবশ্ঠপালনীয় প্রথার অসদ্বহার আশঙ্কা করিয়া এমন 
একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা করিতেছেন যাহাতে প্রকৃতরূপে 
শিক্ষিত ছাত্রেরও বিদ্যার পরিচয় দিতে বিশেষ প্রতিবন্ধক 
হইবে। আমরা আসাম প্রদেশের স্কুলসমূহের ছাত্রবর্গের 
দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেছি। 
বারাস্তরে সংস্কৃতশিক্ষা সম্বন্ধে ফুলার সাহেবের মন্তব্যের 
বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। 
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 1 





৫ 
f / 
“ পুনমুষিক । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 
গ্রীষ্মকাল । বারীন্দ্রনাথের সান্ধ্ভোজন ' শেষ হইয়! 
গিয়াছে-আটটা বাজিয়াছে_কিন্ত এখনও লণ্ডনে সুস্পষ্ট 
দিবালোক । জুনমাসে রাত্রি নয়টার পূর্বে অন্ধকার হয় না। 
বারীন্দরনাথ বেজ্ওয়াটারে থাকিত, আষ্ুন পড়িত-- 


৬৩৮৬ 


বি আইন (পড়িবার অর: তাহার রখুড়াসহাশয় ত তাহাকে 

বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। সে ছুই বৎসর আসিয়াছে, _কিন্ত 
* এখনও কোনও পুস্তকাঁদি ক্রয় করিবার কিম্বা আইনের 
বক্তৃতা শুনিবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। সংপ্রতি 
সে একটি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে । এবার “দেশ হইতে 
টাকা আসিলেই সে হুই একখানি আইনের বহি ক্রয় করিবে 
এবং গ্রীষ্মের বন্ধের পর টার্ম আরম্ত হইলেই রীতিমত লেক্চর 
শুনিতে যাইবে। অধিক কি, সে আঁজ ছুই সপ্তাহ কোনও 
থিয়েটরে মায় নাই এবং গত রবিবার মিস্‌ ম্যানিংয়ের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিয়া আঁসিয়াছে। 


. ল্যাগুলেডি আসিয়া টেবিল পরিষ্কার করিতে .লাগিলণ 


সিগারেট মুখে বারীন্ত্র বলিল. 

. পকি মহাশয় ?” 

“আমাকে দশ শিলিং ধার দিতে পার ?* 

এপ্রন্-বস্ত্রে হাত মুছিতে মুছিতে মিসেস্‌ ব্রাউন বলিল 
“রশ শিলিং? মিষ্টার চাটার্জি, আমি বড় দুঃখিত হইলাম । 
' আমার কাছে ত নাই। তিন সপ্তাহ আপনার বিল বাকী 
পড়িয়া গিয়াছে--সেইজন্য আমাকে অনেক কষ্টে চালাইতে 
হইতেছে। দুধওয়ালা দাম লইতে আসিয়াছিল, তিনবার 
ফিরাইয়া দিয়াছি। মাংসবিক্রেতাকে-_” - 

বারীন্দ্র বাঁধা দিয়া বলিল-_“মিসেস্‌ ব্রাউন !” 

“মহাশয় 7” 

“ও সব আমাকে বলিয়া কিছু ফল আছে কি ? দেখ, 
আগামী সপ্তাহে দেশ হইতে আমার টাকা আসিবে। কুড়ি 
পাউণ্ড আসিবে, এক আধ টাকা নয়। তোমার বিশ্বাস 
না হয়, এই দেখ আমার বাঁড়ীর চিঠি।” 


' বলিয়া, পকেট হইতে একখানা বার্গলা চিঠি বাহির . 


করিয়া, বারীন্ত্র সগর্কে মিসেস্‌ ব্রাউনের সম্মুখে ফেলিয়! 
দিল। তাঁহার পর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল । 
মিসেস্‌ ব্রাউন পত্রখাঁনা লইয়া, আলোকের নিকট ধরিয়া, 
. উলটিয়া পালটয়া ছুই মিনিট কাল নিরীক্ষণ করিল। শেষে 
বলিল--“এ কোন্‌ ভাষা মহাশয় ?” 
-গকোন্ভাষ! কি? বাঙ্গলা-_বার্গলা--পড়িতে পারিতেছ 
না? 


প্রবাসী | 


Ee ধম ভাগ | 
“্রাজলা ৷ ? রিতা me So | আনি) কি বানা নি 
মহাশয় ৮ 
“বাঙ্গলা জান ন! ?” 5 


“না মিষ্টার চাঁটার্জি 1” 

“[ ৪০০--আমি মনে করিতাম তুমি বালা জান বুঝি। 
আচ্ছা, সেই স্থানটা তোমায় অনুবাদ করিয়া শুনাইতেছি ৷” 

. বলিয়া, উঠিয়া বারীন্দর ল্যাগুলেভির নিকট গেল। পত্র- 

খানি হাতে লইয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া বলিল 

“এই দেখ,-_এই লেখা রহিয়াছে-_‘এখানে অত্যন্ত 
গরম পড়িয়াছে। বরফের সের একটাক! করিয়া ।-- 
দেখিতেছ ত?” ll 

মিসেস্‌ ব্রাউন সংশয়ের সহিত নিট ae হি 


' বটে” 


বারীন্দ্র বলিল-__«ইহাঁর অনুবাদ] am sending 


| you twenty pounds next ৮৮০০৮ দেখত এখন 


বিশ্বাস হইল ত.? যাও, তোমার কাছে না থাকে, তোমার 
স্বামীর নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়া দাও। আগামী 
সপ্তাহে দিব্য একখাঁনি-ভারি গোছের চেক পাইবে ৷”. 
মিসেস্‌ ব্রাউন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিল। শেষে বলিল 
“এখনি চাই কি? কাল সকালে দিলে হইবে না? 
.বারীন্দ্র প্রবলভাবে মস্তক নাঁড়িয়া বলিল_-”11)5 idea! 


দেখ আজ রাত্রি এটার সময় মিস্‌ ম্যানিংয়ের Soireeতে 
আমি কি সান্ধ্যবেশ পরিয়া, সাধারণ 


আমার নিমন্ত্রণ আছে। 
লোকের মত অম্নিবসে আরোহণ করিয়া যাইব? আমার 
র্যাব্‌ চাই 1” 

“কোথায় যাইবেন বলিলেন মহাশয় ?” 

“মিস্‌ ম্যানিংয়ের 5০i৮eeতে । 55০1০” কাহাকে বলে 
জান?” 

“কখনও শুনি নাই ত!” 

“ইভনিংপাঁ্টি” শুনিয়াছ? সেই তাই। ফরাসী ভাষায় 
“সোয়াঁরি বলে” 

সবিন্বয়ে মিসেস্‌ ব্রাউন eee me {[? 

প্যাঁও যাঁও যাঁও । আমি ততক্ষণ সান্ধ্যবেশ্‌ পরিধান 


করিয়া আসি” 


“আচ্ছা যাই 22. 


hae 


১ 


| নম: সংখ্যা । |) 


«আর, আমার a বিবার | ঘরে, _ খানকতক বুট 
আর একটু হুইস্কি রাখিয়া দিও। সেখানে সুন্দরী মহিলা- 
গণের সহিত প্রেমালাঁপ করিয়া আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া 
_আসিব। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইবে। বুঝিলে ?” 
| “আচ্ছা, রাখিয়া দিব এখন 1” 

মিসেস্‌ ব্রাউন অন্তহ্িত হইয়া গেল। বারীন্্রও : গুণ 
গুণ স্বরে গাঁন. করিতে করিতে, সা্ব্যবেশ পরিধান করিবার 
" জন্য নিজ শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল । | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

রাত্রি নয়টার পর, বারীন্দ্রনাথের ক্যাব্‌ আসিয়া, ইম্পি- 
রিয়াল ইন্ট্ট্যুটের সন্মুখে দীড়াইল ৷ 

ইহা একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা ৷. ইহার, বৃহ: বিভাগ 
আছে, অনেক হুল আঁছে। . গ্জাহাঙ্গীর হলে” মিস্‌ ম্যানিং- 
য়ের সান্ক্যমিলন-সভা সমবেত মিস্‌ ম্যানিং মাঝে মাঝে 
এইরূপ মিলনসভা- আহ্বান করিয়া থাকেন৷ লগুন-প্রবাসী 
সকল ভাঁরতবর্ষীয়গণেরই নিমন্ত্রণ হয় । বহুসংখ্যক ভারত- 


হিতৈষী তদ্দেশবাঁসী পুরুষ ও মহিলারও নিমন্ত্রণ হইয়া . 


থাকে। কিছু আমোদ প্রমৌদেরও বন্দোবস্ত থাকে । এই 
সভার উদ্দেশ্য; .ভারতবর্ষীয়গণের সহিতি তথাকার বিশিষ্ট 
. সমাজের পরিচয় সাধন করিয়া দেওয়া 1 | 

ক্যাব হইতে অবতরণ করিয়া, বারীন্দ্রনাথ উপরে উঠিয়া 


গেল। সিঁড়ি হইতেই, আলোকের উচ্ছ্বাস তাহার দৃষ্টিগোচর . 
হইল। নর-নারীর মৃছ্‌-আলাপের গুঞ্জন ধ্বনিও তাহার ' 


কর্ণে প্রবেশ করিল। ভিতরে গিয়া দেখিল, সেই সুপ্রশন্ত 
' হল, বহুজনাকীৰ্ণ। 
নয়নলোভনীয়। দেখিল, এক স্থানে এক জন ভারতবধীয় 
মহারাজা, প্রাচ্যবেশে সুসজ্জিত হইয়া, কয়েকটি পুরুষ .ও 
মহিলার সহিত সদালাপ করিতেছেন.।. অন্যত্র, ভারতবর্ষের 
একজন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেনেন্ট গভর্ণর, একটি পার্সী 
ভদ্রলোক ও তাহার স্ত্রীর সহিত -হান্তালাপে নিযুক্ত, অধি- 

ংশ লোকেই দীড়াইযা কথাবার্তা কহিতেছেন--ইতস্ততঃ 
পদচারণা করিয়াও বেড়াইতেছেন। এখানে ওখানে কয়েক- 
খানি মখমল-মণ্ডিত 'দীর্ঘাসনও রহিয়াছে-কেহ কেহ 
সেখানে গিয়াও বসিতেছেন, |. 


ফরক। 


obo Toe 


করিল। 


“মহিলাগণের পরিচ্ছদের পারিপাট্য 


টু রা 


পাতি 


 ৰারীন্র প্রবেশ করিয়া, প্রথমে [মিল ম্যানিংকে অন্বেষণ 
করিতে, লাগিল। কিয়ৎপরে, হলের এক স্থানে তাহাকে 
দেখিতে পাইয়া, তাঁহার নিকট গিয়া তাহাকে অভিবাদন 
করিল। মিস ম্যানিংয়ের পরিধানে একটি কৃষ্ণবর্ণ মহা্ধ্য 
পরিচ্ছদ । তাহার মুখমণ্ডল প্রশান্ত, প্রফুল্ল ও _হান্তোভা- 


সিত। তাঁহার শুরু কেশগুচ্ছ বিছ্াতের আলোকে রর 


শোভাযুক্ত ৷ 
বারীন্দ্ের সহিত করমর্দিন করিয়া তিনি বলিলেন-_ 
“তুমি আসিয়াছ দেখিয়া সুখী হইয়াছি।” আরও ছুই 
চারিটি এইরূপ স্েহগর্ভ সম্ভাষণ করিয়া, তিনি বারীন্ত্রকে 
কয়েকটি পুরুষ ও মহিলার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন । 
বারীন্্র দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কয়েক মিনিট আলাপ. 
এমন সময় হলের এক প্রান্তে বেহাঁলার শব্দ 
উ্িত হইল। একজন ইংরাজ মহিলা, সার এডুইন্‌ আর্ণল্ছি 


রচিত একটি-.ভারতবষীয় কবিতার অনুবাদ,  জ্রসংযোগে 
গান করিলেন। 


ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে বারীন্দ্র দেখিণ, 
তাহার একটি বন্ধু, ভুবনচন্দ্র দত্ত, একজন বর্ষীয়সী ইংরাজ- 
মহিলার সহিত আলাপ করিতেছে । বারীন্দ্রকে দেখিয়! 
সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মহিলাঁটির নিকট পরিচিত করিয়া 
দিল-_+মিষ্টার চাঁটাঞ্জি_মিস্‌ টেম্পল ।” 

মিস টেম্পল একটি দীর্ঘাসনে বসিয়া ছিলেন। তিনি 
বারীন্দ্রকে বলিলেন-_“আস্থুন,_ আমার কাছে উপবেশন 
করুন ।* | | 

বারীন্দ্র উপবেশন করিয়া বূলিল_-“আপনি কতক্ষণ 
আসিয়াছেন ?” 

“আমি আসিয়াছি আধঘণ্টা হইবে । আপনার নামটি 
কি ভাল শুনিতে পাইলাম না৷” 

বারীন্দ্র বলিল--“আমার নাম চাটার্জি।” | 

 ্চাঁটার্জি? চাটাৰ্জ্জি? চট্টোপাধ্যায়? আপনি ব্রাহ্মণ?” 

“তাহাই বটে। আপনি সব জানেন দেখিতেছি।”-_ 
বলিয়া বারীন্দ্রনাথ হান্ত করিল। 


' , মিদ্‌ টেম্পল তাহার কৌতুকহাস্ত মোটেই লক্ষ্য না 


করিয়া, স্বীয় খুগ্মহস্ত গ্রাচ্যভাবে ললাটের নিকট উত্তোলন 
করিয়া বলিলেন_-“নমস্কার 1৮ . 


৩৮৮ 


আপনি এসব শিখিলেন কোথা ?” 

ভুবন দত্ত বলিল-“মিস টেম্পল্‌ যে সংপ্রতি ভারতত্রমণ 
করিয়া আসিয়াছেন ।” 243 

বারীন্দ বলিল “0 how interesting! কতদিন 
আপনি ভারতবর্ষে ছিলেন ?” 

“ছয়মাস 1” 

“আপনার এই সময় আমোদে কাটিয়াছিল ত”? 

বৃদ্ধা গম্ভীরভাবে বলিলেন-_-“আমি আমোদ করিতে 
যাই নাই।' শিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম 1” 

মিস টেম্পলের এই ভাব দেখিয়া ও এই কথা শুনিয়া 
বারীন্্র মনে মনে কিঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করিল। কিন্তু 
মৌখিক গাম্ভীৰ্য্য অবলম্বন করিয়া বলিল_-“আমি শুনিয়া 
সুখী হইলাম । এ দেশের ' অধিকাংশ লোকই আমোদের 
উদ্দেশ্যে ভারত ভ্রমণ ' করিতে যাঁন। ভারতবর্ষের বহুসহজ্র 
বৎসরের জ্ঞান গরিমার সন্ধান তাহারা পান না” 

মিস্‌ টেম্পল বলিলেন--“আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। 
আমার সৌভাগ্যবশতঃ, হুই চারিটি মহাত্মার সহিত সেখানে 
আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা তীহাঁদের 
সুখে শুনিয়া আমি ধন্য হইয়া আসিয়াছি।” 

বারীন্দ্র পরম ধার্মিক সাজিয়া বলিল-_ “হিন্দুধর্ম জগতের 
শীর্ষস্থানীয় ধর্্ম। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্য এই ছুইটিই 
আমার্দের চিরগৌরবের বিষয় ৷” 

মিস্‌ টেম্পল বলিলেন_-“আঁপনি কি সংস্কৃত শিক্ষা 
করিয়াছেন ?” 

“সামান্য |” 


“আমি সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়াছি। সে ধ্বনি যেমন মধুর. 


তেমনই গম্ভীর । আপনি ছুই একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি 
করুন না” | 
বারীন্দ্র বলিল “আচ্ছা, শ্রবণ করুন 
কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ 
শাপেনাস্তগমিতমহিম। বর্ষভোগ্যেনভর্ত,ঃ 
যক্ষশ্চক্রে অনকতনয়াক্সানপুণ্যোদকেষু 
্িগ্বচ্ছায়াতিরুষু বসতিং রামগি্য্যাত্রমেষু ।” 
বলিয়া বার নিস্তৰ হইল । 


ত 
| ৫ম ভাগ। 


চাঁটার্জি, এ শ্লোকটি কি কোনও ধর্মগ্রন্থ হইতে আবৃত্তি 


করিলেন ?” 

বারীন্দ্র, তাহার সঙ্গী ভূবন দত্তের প্রতি চাহিয়া, একটু 
হাণ্তি করিয়া বলিল-_“ঠিক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিতে পারি না । ইহা 
দর্শনশাব্রসম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থের প্রথম শ্লোক ।” 

মিস্‌ টেম্পল উৎসাহিত হইয়া বলিলেন “বটে! বটে! 
এ শ্লোকের ভাবার্থ টি কি?” 

পূর্ববৎ গন্তীরভাবে বারীন্দ্র বলিল-_“ইহার ভাবার্থ টি 
অত্যন্ত ছুরহ। এক কথায় বুঝাইয়া বলা অসম্ভব। তবে 


আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রতিপাদক ছুই একটি যুক্তি ইহাতে 


আছে ।” | 
“্রন্থখানির নাম কি মিষ্টার চাটার্জি ?”? 
“মেঘদূত।” 
মিস্‌ টেম্পল তৎক্ষণাৎ বলিলেন--“মেথা ডূযুটা ? By 
কালি ডাসা ?” | 
" কথা কয়েকটি শুনিবামাত্র বারীন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। 


সে মনে মনে প্রমাদ গণিল। ভাবিল, তবে বোধ হয় মিস্‌ - 


টেম্পল সংস্কৃতে অভিজ্ঞা _মেঘদূত কোনও সময়ে পাঠ করিয়া 
থাকিবেন। তাহার সকল চালাকি ধরা পড়িয়! গিয়াছে। 

অবস্থা দেখিয়া, বারীন্্রকে একা! ফেলিয়া, ভূবন দত্ত চট 
করিয়া সরিয়া পড়িল। 

এদিকে, তৎক্ষণাৎ উত্তর না দিলেই নয়। 
বলিল--"হী, কালিদাসপ্রণীত মেঘদূতই বটে ।” 

মিস্‌ টেম্পল বলিলেন--"“আঁহা, আমি যদি সংস্কৃত 
জানিতাম ! এ গ্রন্থ যদি পাঠ করিতে পারিতাম 1” 

শুনিয়া বারীন্দ্র হীপ ছাড়িয়া বাচিল। বুঝিল, বিপদাশঙ্কা 
অমৃলক। | 

মিস্‌ টেম্পল বলিতে লাগিলেন--“আমি মনে করিয়া- 


ছিলাম, মেঘদূত একখানি কাব্যগ্রন্থ ।” 
বারীন্্র উৎসাহের সহিত বলিল--“হী মিস্‌ টেম্পল, 


উহ! কাব্যগ্রন্থও বটে। উচ্চ অঙ্গের কাব্য মাত্রই দর্শন | 
আর সুন্দর দার্শনিক তত্বমাত্রই কবিতা |” ' 

এই সময় হলের অপর প্রান্তে টুং টাং করিয়া পিয়ানো 
বাজিয়া উঠিল। একটি ভদ্রলোক গান ধরিলেন-! 


বারীন্দ্র 


(7 


v মি 


“ 


৭ম সংখ্যা) 


, গান শেষ হইলে, বারী যম টিলা নু 
“আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাইতেছে। আপনাকে কিছু পানীয় 
আনিয়া দিব কি?” | 

মিস্‌ টেম্পল বলিলেন__প্চলুন, আমি আপনার সঙ্গেই 
যাইতেছি ।* 

বারীন্ত্ স্বীয় বাহুতে তাহার বাহু সম্বন্ধ করিয়া, যে কক্ষে 
জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, সেখানে লইয়া গেল 1 

সেখানে কতিপয় মহিলা চা, কফি প্রভৃতি পান করিতে- 
ছেন। তাহাদের সহচর পুরুষগণ তীহাঁদের সেবায় ব্যস্ত । 

বারীন্দ্র মিস্‌ টেম্পলকে একটি আসনে উপবেশন করাইয়া 


' বলিল-_“আঁপনাকে কি আনিয়া দিব? চা না কফি?” 
মিস্‌ টেম্পল বলিলেন--“বড় গরম। ঠাণ্ডা কিছু 
আনিয়া দিন ৷” 
প্রারেট্‌-কপ_ ?”** 


“না না। উহাতে মাদকদ্রব্য মিশ্রিত আছে। আমি 
ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া অবধি আর ও সব স্পর্শ করি. না” 

মনে মনে হাসিয়া, প্রকান্টে বারীন্্র বলিল__“তবে একটু 
হোম্‌ মেড, লেমন্ডে, 17” 

প্থন্তবাঁদ।” | 

মিস্‌ টেম্পলকে শীতল করিয়া, বারীন্দ্র তাঁহাকে পুনশ্চ 
হলে ফিরাইয়া আনিল। মিস্‌ টেম্পল বলিলেন--“আজ 
রাত্রি হইয়াছে__আমি গৃহে চলিলাম। আপনার সহিত 
আলাপ করিয়া সুখী হইলাম। আপনি মাঝে মাঝে আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। এই লউন আমার 
কার্ড ৮ 

বারীন্দ্র তাহাকে ধন্তবাদ জানাইয়।, নিজের কাড 
একখানি দিল। বলিল-_“আপনি কি একা আসিয়াছেন ? 

আবে 1 

"আমি নীচে আপনাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিতে 
পারি কি?” 


/ 


আপনি কষ্ট করিবেন না ৮. 


“না, ধন্যবাদ । 
“কষ্ট কি? আমার তাহা অত্যন্ত আনন্দের কাঁরণ হইবে।” 
বহু ধন্যবাদ । আচ্ছা, তবে আস্থন 15. 





* ক্লারেটমিশ্রিত এক প্রকার সরঘতের নাম “claret up 1৮ 
+ গ্যান্যিহীন লেমনেডের নাম “Home made lemonade.” 


৩৮৯ 


বারী ভাবিয়াছিল, একটা ভাড়াটিয়া* ক্যাব, ডাকিয়া 
মিস্‌ টেম্পলকে উঠাইয়া দ্রিবে। অবতরণ করিয়া রাস্তায় 
পৌছিয়া দেখিল__একটি প্রকাণ্ড নিজন্ব জুড়িগাড়ী মিদ্‌ 
টেম্পলের জন্য অপেক্ষা করিতেছে ৷ দেখিয়! বারীন্দ্রের 
মন বিশ্বয় ও সম্রমে আল্প,ত হইয়া উঠিল; কারণ লণ্ডনে যে 
সে লোকে এরূপ গাড়ী ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় না। 

গাড়ীতে উঠিবার সময় মিস্‌ টেম্পল বলিলেন “কাল 
অপরাহ্নে আপনার কোথাও কোন কাজ আছে কি?” 


“না|” 
“তবে কাল আসিয়া আমার সহিত চা পান করিবেন ?” 
প্ধন্তবাদ। অত্যন্ত আহলাদের সহিত |” 


বারীন্দ্রকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া মিস টেম্পল্‌ গাড়ীতে 
উঠিলেন। নিমেষের মধ্যে গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেল। 


2 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


পরদিন প্রাতরাশের পর বারীন্দরের ল্যাগুলেডি তাহাকে 
বলিল-_“গতরাত্রে সেখানে আপনার আনন্দে কাঁটিয়াছিল ত 
মহাশয় ?” 
একটু মজা করিবার অভিগ্রায়ে, বারী একটি 
দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল-_“হী মিসেস্‌ ব্রাউন্‌।” 
ল্যাগুলেডি বলিল_-“অমন নিশ্বাস ফেলিলেন যে?” 
ভণ্ডামি করিয়া বারীন্দ্র বলিল--“মিসেস্‌ ব্রাউন, আমার 
অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন 1” 
“কেন, কি হইয়াছে ?” 
“গত রাত্রে আমি প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি।” 
ল্যাগুলেডি শুনিয়া, উচ্চহাস্ত করিল। বলিল--“ভাঁল, 
ভাল, সে ত সুখের কথা । মেয়েটি কি অত্যন্ত সুন্দরী ?” 
“ই মিসেস্‌ ব্রাউন, মারাত্মক রকম সুন্দরী ৷” 
‘“How interesting ! বলুন মহাশয়, সব কথা 
আমাকে বলুন ।” 
“কি বলিব? কথা খুজিয়া পাইলা না।” 
মিসেস্‌ ব্রাউন্‌ মৃদ্হান্ত করিয়া বলিল-_“প্রথম প্রণয়ের 
সময় ও রূপই হয় বটে ।” 
বাঁরীন্দ্র চেয়ারে উচ্চ হইয়া বসিয়া বলিল--ণ্মিসেস্‌ 
ব্রাউন, তোমার সঙ্গে কেহ কখনও প্রেমে পড়িয়ান্চিন ?” 


2.0 


৩৪৯৬৮ | 
Lee ব্রাউনপ্্ হইয়া নিন দি ? 
আমি:কি কাহারও প্রণয় উদ্রেক করিবার উপযুক্ত নহি?” 
“না, না, তা বলিতেছি না । উট করিতেছি 

রাগ কর কেন ?” 

“কেহ যদি আমার সঙ্গে প্রণয়ে পাড়ে নাই, তবে আমার 
বিবাহ হইল কেমন করিয়া মহাশয় ?” 


' “তাও ত বটে। তুমি যে বিবাহিতা. রমণী, আমি. 


' তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তোমায় দেখিলে ত গিন্নিবারি 
বলিয়া মনে হয় না।” 
মনে মনে খুসী হইয়া মিসেন্‌ ব্রাউন বলিল--“আপনি 
যথার্থ বলিয়াছেন। আমাকে কেহ কেহ বলে বটে যে 
আঁমার আসল বয়স অপেক্ষা আমাকে অনেক ছোট দেখায়। 
আচ্ছা আমার বয়স কত, আপনি বলুন ত1% . | 
মিসেস্‌ ব্রাউনের বয়স যে পঞ্চাশৎ বর্ষের উপরে উঠি- 


মাছে, সে বিষয়ে কোনও দর্শকের ভ্রান্তি হইবার. সম্ভাবনা 


নাই। বাঁবীন্্র রঙ্গ দেখিবার জন্য বলিল_-*কৃত ? ত্রিশ?” 

মিসেস বাউনের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। 
বলিল--না, কিছু বেশী হইয়াছে । আপনার প্রণয়িনীর 

নাম কি মহাশয় ?” 
«মিন টেম্পল ৷” 

“আপনার প্রতি তাহার কিরূপ ভাঁৰ ?” 

“কি জানি, তাহা ত বলিতে পারি না) তবে তিনি আজ 
আমায় চা পান করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ।” 
বেশ বেশ। 
বলিয়া ল্যাগুলেডি প্রস্থান করিল । | 

পাইপ মুখে করিয়া, বারীন্দ্র ভাবিতে লাগিল। গত 
কল্য তাহার মেঘদূতের শ্লোক লইয়া কি বিপদ উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া হাঁসি পাইল। আর যাহাই 
হউক, মিস টেম্পল লোঁকটি যথেষ্ট অদ্ভুত বটে। আজ 
ঘণ্টা দুই আগে বাহির হইয়া, ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে 
গোঁটাকতক “আসল” ধৰ্ম্মশান্ত্রের সংস্কৃত শ্লোক, মুখস্থ 
করিয়া লইয়া যাইবে । যোগশান্ত্র সম্বন্ধেও দুই চাঁরিটা 
বোল সংগ্রহ করিয়া লইয়া, মিম টেম্পলকে অভিভূত করিয়া 
ফেলিবে। 

বেলা-ঞ্জরিটা বাজিলে ব্রিটিশ হিরা 


I wish you a happy afternoon” 


. [৫ম ভাগ। 


হইয়া, ক্যাব লইয়া বারী মিন ছেম্পলের গৃহে উপস্থিত 
হইল। 'বাড়ীটি পোর্টল্যাণ্ড -প্লেসে অবস্থিত । এখানে 
অনেক ধনবান ব্যক্তি বাঁস করেন। 

" বারীন্দ্র ডুয়িং রুমে প্রবেশ করিয়া কয়েক মিনিট অপেক্ষা 
করিল। ক্রমে, মিস টেম্পল প্রবেশ করিয়া, প্রাচ্য প্রথায় 
তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন ৷ 

মিন্‌ টেম্পল বসিয়া বলিলেন-_'“দেওয়ালে এ ছবি খানি 
দেখিতেছেন ? উনি আমার গুরু 1৮ 

বারীন্দ্র দেখিল, মুদ্বিতনেত্র যোগাঁসনস্থ অর্দনপ্রকলেবর 
একটি বাঙ্গালী মুত্তি। নিয়ে ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা 
রহিয়াছে--“স্বামী যোগানন্দ” 

যোগশাস্ত্ৰ সম্বন্ধে কথা পাড়িয়া, নিজ সগ্ উপার্জিত 


বিদ্যা প্রকাশ করিয়া, বারীন্্র মিস টেম্পলকে চমৎকৃত করিয়া . 


দিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল-_“আপনি স্বামীজির.নিকট 


যোগান্ত সম্বন্ধে কোনও উপদেশ লইয়াছেন কি?” 


এসসি 


- «না, কারণ অভ্যাস করিবার অধিকার আমার এখন. 


নাই। স্বামীজি. বলিয়াছেন, তিন বৎসর কাল নিরামিষ 


ভোজন করিয়া শুদ্ধাচারে / থাকিলে, . আমাকে তিনি... 


শিখাইবেন। তিনি আমাকে প্রত্যহ গঙ্গাজল পান করিতে 
বলিয়াছিলেন,_কিস্তু এখানে পাইব কোথায়? আমি 


অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত জল এখানে পানি করিয়! থাকি, রর 


তাহাতে কোনও আধ্যাত্মিক অপকার ন! হইতে পারে.।” 


বারীন্দ্র গম্ভীর ভাবে. বলিল-_প্গক্সীজলের মাহাত্ম্য 


অতি অসাধারণ । আপনি Mark Twain More 
Tramps Abroad পুস্তক পাঠ করিয়াছেন? 

“না ৷? 

“সে-পুস্তকে ar: Twin ভারতবর্ষে নিজের ভ্রমণ 
বর্ণনা করিয়াছেন। 
সার্জনের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। ডাক্তার সাহেব 
Mark Twainকে গঙ্গাজল সম্বন্ধীয় একটি বৈজ্ঞানিক.পরীক্ষার 
বিষয় বলিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত বিশ্ময্রজনক।” 

.. মিস টেম্পল রৌতুহলে উদগ্রীব হইয়া! 'বলিলেন_"“কি 
রকম ?” 

“লেখা আছে, ঞ্র ডাক্তার এক সময়ে একটা পাত্রে 
গঙ্গাজল ও অন্য পাত্রে কুপজল লইয়া 'একটা পরীক্ষা 


বারাণসীতে একটি ইয়োরোগীয় সিভিল 


L 
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পি 


৭ম সংখ্যা । নী 


করিয়াছিলেন। । প্রত্যেক ক পারের ২ মধ্যে হা কিছু কিছু কঁলেরার 

বীজাণু নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। ৪৮ ঘণ্টা পরে পরীক্ষা 

করিয়া দেখিলেন, গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত সমস্ত বীজাণু মরিয়া 

গিয়াছে । কুপজলের বীজাণুগুলি বহুগুণ বর্ধিত হইয়া 

উঠিয়াছে।” 

"ইহা শুনিয়া মিস টেম্পল অত্যন্ত উত্তেজিত হুইয়া 

উঠিলেন। আরও ছুই চাঁরিটা সংস্কৃত শ্লোক এবং গল্প 

বলিয়া বারীন্দ্র তাঁহাকে একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল। 
ছয়টা বাজিল, বারীন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য উঠিল। 

মিস টেম্পল বলিলেন_ “আগামী শনিবার সন্ধ্যায় আপনার 

. কোনও কাৰ্য্য আছে কি?” 

ণ্না |» 

“তবে, সে দিন আসিয়া আমার সঙ্গে ডিনার খাঁইবেন ?” 


প্ধন্যবাদ। অত্যন্ত আহলাদের সহিত আঁসিব।” 

«আমি কিন্তু নিরামিষভোজী। আপনি মাংসভোঁজন 
করেন ?” | 

“করি বটে।” 

“তবে ত আপনার কষ্ট হইবে।” 


“না মিস টেম্পল, আমার কোন কষ্ট হইবে না। আমার 
হিন্দ্সস্কার নিরামিষ ভোজনেরই পক্ষপাতী । তবে এ 
দেশে আঁসিয়! স্বাস্থ্যের অন্ুরৌধে মাংসভোজন করিতে হয় |” 

মিস টেম্পল উত্তেজিত ভাবে বলিলেন-_“ভুল। 
মহাভূল। মাংসভোজন না করিলে এ দেশে স্বাস্থ্যরক্ষা 
হয় না, ইহা একটি কুসংস্কার মাত্র! এই দেখুন, আমি 
ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া অবধি আজ ছয়মাঁসকাল নিরামিষ 
ভোজন করিতেছি । আমার কি স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে ?” 

বারীন্দ্র বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল__“বলেন কি! 
তবে আমিও এবার অবধি নিরামিষ ভোজন করিব। 
তাহাই আমার তৃপ্তিজনক ৷” 

মিস টেম্পল, শুনিয়! খুসী হইলেন { বলিলেন-_“শনিবার 
৭টার সময় আঁসিবেন 1 

বারীন্দ্র তখন বিদায় গ্রহণ করিল। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

শনিবার আসিল। বারীন্দ্র সান্ধ্যবেশ পরিধান করিয়া 

প্রস্তুত হইল। তাহার ল্যাগুলেডি আসিয়া বলিল-_“মিষ্টার 


প্ুনয় ধিক ৷ 


৩৯১ 


চার্জ, ও কি রি আপনি বাহিরে ডিনার খাবেন: না কি? ? 
আমায় ত পূর্বে বলেন নাই ।” 

বারীন্্র বলিল--“মিসেস্‌ ব্রাউন, আমি বলিতে সম্পূর্ণ 
বিস্বৃত হইয়াছিলাম। আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ছিল ।৮ 

ল্যাগুলেডি বলিল--“প্রেমে পড়িলে মানুষের ও রকমই. 
হয়। আপনার প্রণয়িণীর গৃহে নিমন্ত্রণ বুঝি ?” - 

“ই মিসেস্‌ ব্রাউন। নহিলে দেখিতেছ না, এত সাব- 
ধানতার সহিত বেশবিন্তাস করিব কেন, ? আমাকে দেখিতে 
কেমন দেখাইতেছে বল দেখি ?” 

মিসেস্‌ ব্রাউন বলিল—stunning | আপনি যদি 
আজ প্রোপোজ্‌ করেন, তবে তিনি প্রত্যাখান bl 
পারিবেন না ।” 

“মিসেস্‌ ব্রাউন, কি বলিয়া প্রোপোঁজ্‌ করিতে হয়, 
আমাকে শিখাইয়া দিতে পার? আচ্ছা, তুমি যখন মিষ্টার 
ব্রাউনকে প্রোপোঁজ্‌ করিয়াছিলে, কি বলিয়াছিলে ?” 

এই কথায় অগ্রিশর্শী হইয়| মিসেম্‌ ব্রাউন বলিল--. 
“মহাশয়! মহাশয় ! প্রোপোজ, করিয়াছিলাম কি আমি?” 

ঈষতহাস্ত করিয়া বারীন্দ্র বলিল--“তবে কে ?” 

প্নরীলোক কখনও প্রপোজ করে? মিষ্টার ব্রাউন 
আমাকে প্রোপোজ করিয়াছিলেন ।” 

বাঁরীন্দ্র বলিল“ ০০-_আঁমি মনে করিয়াছিলাম, 
তুমিই বুঝি করিয়াছিলে। আচ্ছা, তিনি কি বলিয়াছিলেন?” 

*শুনিবেন? আচ্ছা তবে বলি!” বলিয়া মিসেস্‌ ব্রাউন 
জানালার নিকট একটি সোফায় উপবেশন করিল, 

“একদিন আমরা হাইড্পার্কে বেড়াইতে গিয়াছিলাম ! 
একটি গাছতলায় দুইটি চেয়ার ছিল, আমরা ছুই জনে 
সেখানে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম ।৮-_ 

বাধা দরিয়া বারীন্্র বলিল_“হাইডপার্কে _একাকী-- 


" একটি যুবক বন্ধুর সঙ্গে তুমি বেড়াইতে গিয়াছিলে? বিনা 


chaperon এ? তোমার পিতামাতা জাঁনিতেন ?” 

হাসিয়া ল্যাগুলেডি বলিল--“না, আমার পিতা মাতা 
জানিতে পারেন নাই। তাঁহার! অত্যন্ত কড়া ছিলেন। 
এমন কি 52898€9 হইবার পরেও বিনা শ্তাপেরোনে মামা- 
দিগুকে বাহির হইতে দ্রিতেন না।” 

“তবে তুমি লুকহিয়া গিয়াছিলে?”" 


৩৯২ 


মুহ ঢু হান্ত করিয়া Go ব্রাউন বলিল টি 


ছুই হস্ত উপরে উঠাইয়া বারীন্দ্ বলিল_H০ly Moses ! 
Oh Mrs. [ Brown ! T am shocked I> 
বারীন্দের ভাব দেখিয়া প্রৌঢ়া ল্যাগুলেডি কিয়ৎক্ষণ 
হস্ত করিল। পরে বলিল-“আচ্ছা,, আপনি যদ্দি অত 
5h॥০cked হইয়া থাকেন, তবে আর বলিব ন1 1» 
“না, বল। আমি শিথিয়া যাই |” 
- মিসেস্‌ ব্রাউন -বলিতে লাগিল__ঞ্গল্প করিতে করিতে 
ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আমি বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিলাম। 
মিষ্টার ব্রাউন বলিলেন বস বস, একটা কথা আছে। বসিলে 
বলিলেন--“মেরি, আমাকে তুমি বিবাহ করিবে ?--আমি ত 
প্রথমে কিছুতেই রাজি হই না । শেষে তিনি ঘাসের উপর 
'হাঁটু পাতিয়া বসিয়া বলিলেন--“মেরি, তুমি যদি আমায় 
বিবাহ না কর, তবে আমি সৈন্য হইয়া বিদেশে চলিয়া যাইব 
এবং যুদ্ধ করিয়া মরিব ৷” 
_ বারীন্দ্র বলিল-_পকি সর্বনাশ। রা কিকরিলে 7” 
“কি আর করি মহাশয়, বাধ্য হইয়া.সন্মতি দিলাম ।” 


'ঘারীন্্ বলিল-_“আহা। আমার প্রণয়িনী কি তোমার 
মত কোমলহবদয়! হইবেন ?” 


,  পোর্টল্যাওযপ্লেসে ডিনারের পর, বারীন্দ্রের পক্ষে একটি 
“অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। 

- মিস্‌ টেম্পলের সুসজ্জিত ডূয়িংরুমে বারীন্দ্র বসিয়া আছে । 
আজ এই:বৃদ্ধার মুখমণ্ডল কিছু চিন্তাযুক্ত। 

' দাসী আসিয়া, কফি ‘দিয়া: গেল। কফি পান করিতে 
করিতে মিস-টেম্পল বলিলেন__“আজ কয়েক দিন হইতে 
আমার মনে একটা চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে। আমি আপ- 
নাকে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাসা করি, তবে 
আপনি ক্ষমা করিবেন ?” 


বারীন্দ্র একটু সাবধানতার সহিত বলিল--“্যদি কোন . 


আপত্তিজনক প্রশ্ন ন! থাকে, তবে অবশ্যই আমি আহলাদের 
সহিত উত্তর দিব!” 


' মিস টেম্পল কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন_- 


“আপনার পিতামাতা জীবিত নাই, ইহা পূর্বেই আপনি 
বলিয়াছেন& আপনি কি বিবাহিত ?* 


চির 


চাহি না। 


রর ৫ম ভাত ! 


ণ্না 1৮ 
“আপনার এখানকার ব্যয় কে বহন করেন?” 
«আমার পিতৃব্য আমার খরচ দেন ।” 
“আইন-ব্যবসায়ের প্রতি আপনার বিশেষ অনুরাগ 
আছে?” | 
+ “না? 


«এ কয়দিন আপনার সহিত আলাপ করিয়া বুৰিয়াছি, 


হিন্দুধর্থের প্রতি আপনার প্রবল অনুরাগ 1” 

বাঁরীন্দ্র মনে মনে হাস্ত করিল । 

মিস টেম্পল বলিয়া যাইতে লাগিলেন__“দেখুন, হিন্দু 
ধর্মের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি । এই ধর্ম আমি ইউরোপে 
প্রচার করিতে বাসনা করি। আমার বিস্তর অর্থ আছে। 


“আমি সেইজন্য আজ আপনার নিকট একটি প্রস্তাব করিব। 


এই উদ্দেশ্যে আমি আপনার সহায়তা চাই। আমি একজন 
শিক্ষিত: হিন্দুযুবককে পোষ্যপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিতে, ইচ্ছা 
করি। আপনি হইবেন?” 

বারীন্দ্র নিরন্তর রহিল । 


শত 


মিস টেম্পল বলিলেন__“এখনি আপনার উত্তর- আমি টু 


আপনি ভালরূপ চিন্তা করিয়া আমায়- উত্তর 
দিবেন'। যদি স্বীকার করেন-_তবে -আপনাকে অনন্যকর্ম্মা 
হইয়া, প্রথমে হিন্দুশান্্র ও ইউরোপীয় ভাষাঁগুলি ভাল করিয়া 
শিক্ষা করিতে হইবে। দুই তিন বৎসর পরে, আপনাকে 
লইয়া আমি ইউরোপে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে বাহির হইব ।” 

বারীন্দ্র. বলিল--“আঁমি চিন্তা করিয়া পরে আপনাকে 
উত্তর দিব” ণ 

মিস টেম্পল বলিলেন-__“আমার ' আর কেহ নাই। 
আমার সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী আপনি হইবেন। আমি 


"যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, আপনার সমস্ত ব্যয় আমি নির্বাহ 


করিব, এবং সপ্তাহে দশ গিনি করিয়া আপনাকে পকেট 


"খরচ দ্বিব। আপনাকে কঠোর অধ্যয়নে রত হইতে-হুইবে, 
. এবং শুদ্ধাচারী হিন্দুর স্তায় থাকিতে হইবে ।” 


বারীন্দ্ের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। বলিল-_“আচ্ছা 
এক সপ্তাহের পরে আপনাকে উত্তর দিব ।”__বলিয়া, সে 


"রাত্রির মত সে বিদায় গ্রহণ করিল।: 





পে 


] 


হে বা I ১. 


পঞ্চম [পরিচ্ছেদ। | 
তিন মাস কাটিয়াছে। বারীন্দ্র মিন টেন্পলের পোষ্যপুত্র 


হইয়া তাঁহার গৃহে বাস: করিতেছে। 'তাঁভার নাম এখন 
পবারীন্ত্রনাথ চাটার্জি-টেন্পল ।” | 
বারীন্্র এক হিসাবে বেশ সুখে আছে। পূর্বে তাহার 


 টাঁকা কড়ির অত্যন্ত টাঁন! টানি ছিল, এখন আর তাহা 
নাই। বণ্ড গ্রীট ভিন্ন অন্ত কোথাও এখন আর সে স্ুট 
তৈয়ারি করায় না। অমনিবসে আরোহিণ করা একেবারে 
ছাড়িয়া দিয়াছে। উৎকৃষ্ট হাভানা ভিন্ন অন্য চুরুট মুখে 
করে না । . বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যখন থিষেটরে যায়, 
তখন তিন চারি গিনি মূল্যে প্রায়ই বক্স লইয়া থাকে । 
কিন্তু তাহার অস্তৃবিধা, আহার ও অধ্যয়নে। সে যখন 
ভণ্ডামি করিয়া বলিয়াছিল, তাহার হিন্দুদংস্কার নিরামিষ 
খান্বেরই পক্ষপাতী, তখন ভাবে নাই যে তাহার হিন্দুজিহ্বা 
একদিন এরূপ ভাবে দণ্ডিত হইবে। নিরামিষ খাদ্য রসনার 
তৃপ্তিদায়ক করিতে হইলে বিশেষ নিপুণতার আবশ্যক । সে 
নিপুণতা ইংরাজ রীধুনীর নাই। মিস টেম্পলের টেবিলে 
দুপ্ধমিশ্রিত ‘হোঁয়াইট্‌ সস্ আবৃত যে সকল নিরামিষ খাছ 
উপস্থিত হয় তাহা প্রায়ই অথাগ্ঠ।-_বারীন্দ্রের দ্বিতীয় 
অন্থুবিধা,_তাহার আশ্তচচ্চার অবসর একেবারেই নাই। 
সপ্তাহে তা 'হাকে ছুই দিন ধঁরাপী ও ছুই দিন জন্ম্নি ভাষা 
অধ্যয়ন করিতে হয় ;--তাঁহার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। 
তাহা ছাড়া মিস টেম্পল স্বয়ংও পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। 
সপ্তাহে যে ছুই দিন ব্রিটিশ্‌ মিউজিয়ামে গিয়া হিন্দু শান্তর চর্চা 
করিবার কথা, সেই দুই দিনই তাহার আরামে কাটে। 
ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়া মনোরম উপন্াসাদি সে পাঠ করে । 
অথবা সেখানে না গিয়া অন্ত কোথাও বেড়াইতে যায় । 
তিন মাস কাল মিস টেম্পলের সহিত বাস করিয়া, 
অর্থের স্বচ্ছলতা সত্বেও, বারীন্দ্র একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
নূতন নূতন এই বৃদ্ধার সঙ্গ তাহার কৌতুকজনক মনে হইত। 
কিন্ত কৌতুকরসটা এমনি জিনিষ, একটু পুরাতন হইলেই 
_ বিস্বাদ হইয়া পড়ে । ডিনারের পর যে সকল সন্ধ্যাগুলি 
তাহার মিস টেম্পলের সহিত কাটাইতে হইত, তাহা কষ্টে 
কাটিতে লাগিল। এই জন্য সে প্রায়ই .থিয়েটরে যাইত। 
মিস টেম্পল তাহাতে মনে মনে একটু ক্ষুণ্ন হইতেন বটে, 


গুনমিক 


৬৯৩ 
কিন্ত কান বাধা সি না। তবে ব জাত্ফ্িতির ত ভয়ে 
তাহাকে বাহিরে ডিনার খাইতে দিতেন না, বাঁড়ীতেই 


বারীন্্রকে ডিনার খাইয়া বাহির হইতে হইত । 

আজ লণ্ডনে বড় ধূুম। ই্রতিহাসিক পুরাতন ণগেয়িটি 
থিয়েটর” ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়া 'হইয়াছে। আজ রাত্রে 
পনিউগেয়িটি থিয়েটর” প্রথম খুলিবে। “অর্কিড” নামক: 
একটি নূতন গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হইবে। বারীন্দ 
বহু পূৰ্ব হইতে একটি বক্স লইয়া রাখিয়াছিল। 

অভিনয় আরম্ত হইলে দেখা গেল বারীন্দ্রের বক্সে তাহার 
তিন জন বন্ধু মমবেত। একাটি আমাদের পূর্বাপ্রিচিত : 
ভূবন দত্ত। অপর দুইটি, পুরুষ নহে। তাহাদের বেশে 
জমক আছে কিন্তু (5575509900) পারিপাট্য নাই! তাঁহা- 
দের ভাষায় মাধুর্য্য আছে কিন্তু শালীনতা নাই। স্ত্রীলোক 
হইলেও, মহিলা বলিয়া তাহাদিগকে ভ্রম করিবার কাহারও 
সম্ভাবনা অন্ন । 

- তিন ঘণ্টা অভিনয়ের পর নাটক সমাপ্ত হইল। ইহারা 
তখন বাহির হইয়া রাস্তার ফুটপাথে দীড়হিল। .বারীন্ত্র 
প্রস্তাব করিল—“Let’s go and have some supper 
at the Troc.” 

“Troc’ অর্থাৎ এব লগুনের একটি বি 
ভোঁজনালয়। ট্কৌঁডেরোতে ভোজন করা সৌথীনতার 
একটি বিশেষ লক্ষণ । থিয়েটর ফেরৎ ধনুশালী ব্যাক্তির! 
সেখানে কিঞ্চিৎ আহীর করিয়া গৃহে বা ক্লবে যাঁন। . এই 
লোভনীয় প্রস্তাব শুনিয়া. একজন যুবতী বলিল“ You are 
a dear.” 

অন্তজন বলিল-__“] like 
aw£'[y” | গাড়ী লইয়া ইহারা টুকোডেরোতে উপস্থিত হইল। 
পূর্বে হইতে একটি টেবিল বারীন্দ্র রিজার্ভ করিয়! রাখিয়া- 
ছিল। সেখানে গিয়া চারিজনে উপবেশন করিল। 

মূল্যবান রৌপ্য পাত্রে ভরিয়! বিবিধ খা্ত আদিল। 
বরফে আক$ নিমজ্জিত শ্তাম্পেনের বোতল আঁদিল। সান্ধ্য- : 
বেশধারী ওয়েটারগণ নিঃশব্দপদসঞ্চারে ভোক্তাগণের সেবায় 
তৎপর । মহিলাগণের পরিচ্ছদের শোভায় ভোজনশালা 
ঝলমলায়মান। উপরে অন্ৃগ্য স্থানে যন্ত্রিগণ বসিয়া বিবিধ 
বান্তযন্তালাপ করিতেছে। পুরুষ ও রমণীগন্ভীর অবিশ্রীম 


Ed 


5 champagnes 


৬৯৪ 


এপিএস রী =O 
গরের € গুঞ্জন ন রনি, ফু হাস, ও ও শ্যান্পেনের ক ক্্ক ৰক খুলিবার 
শব্দ, বাস্তযন্ত্ৰরধবনির সহিত মিলিয়া স্থানটিকে উৎসবময় করিয়া 
তুলিয়াছে। 
এদিকে ইহাদের পানাহার ও হাস্তামোদ চলিতে লাগিল, 
হলের অপর প্রান্তে, ইহাদের অনৃশ্ঠে ছুইটি বষীয়সী মহিলা 
আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন মিস 
টেম্পল। 
তাঁহারা বসিয়া ছুই পেয়ালা কফি আনিতে হুকুম 'করি- 
লেন। ‘কফি পান করিতে করিতে গল্প করিতে লাগিলেন । 
মিস টেম্পল তাঁহার সঙ্গিনীকে বলিলেন_-”অগ্ভকার এ 
কন্সার্টে আপনাদের অনাথাশ্রমের:জন্য কত টাকা উঠিল ?” 
অন্য মহিলাটি বলিলেন__“অনেকগুলি' আসনই পূর্ণ 
হইয়াছিল। বোধ হয় দুই শত গিনির উপরে উঠিয়া 
থাকিবে ।» 
“সকল যন্ত্রিগণই বেশ সুন্দর বাজাইয়াছিলেন: বিশেষতঃ 
যিনি শোপেয়? (0,০719.) হইতে কয়েকটি বাঁজাইলেন, 
. তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। আমার বড় ভাল 
লাঁগিয়াছে।” 
“আপনি ত 
টানিয়া আনিলাম।” 
কফি পান করিতে করিতে মিস্‌ টেম্পল বলিলেন 
“আমি আপনাদের এ কনসার্টের জন্ত টিকিট কিনিয়া রাখিয়া- 
ছিলাম বটে, কিন্ত আজ যে ইহা হইবে, তাহা মোটেই 


আসিতেন না, _আঁমিইত আপনাকে 


আমার স্বরণ ছিল না। আপনি না গেলে আমার আসা 
হইত না 15 | 
কফি পান শেষ করিয়া ইহারা উঠিয়! দ্বাড়াইলেন। 


এমন সময় হলের অপর প্রান্তে মিস টেন্পলের দৃষ্টি পড়িল । 
কয়েক মুহুর্ত বদ্ধদৃষ্টি হইয়া সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া, 
শেষে তিনি পকেট হইতে নিজ চশমাখানি বাহির করিয়া 
চক্ষে লাগাইলেন ৷ 
যাহা দেখিলেন, তাহাতে 'তাহার বা্ধক্যরেখাঞ্ধিত ত মুখ- 
মণ্ডল, প্রলয়ের আকাশের মত গম্ভীর হইয়! উঠিল। 
সঙ্গিনীকে বলিলেন--“আমায় এক মিনিটের জন্য ক্ষমা 
করিবেন, আমি আসিতেছি ৷” 
বলিয়া, ধতনি মৃদু মৃতু পদক্ষেপে হলের অপর প্রান্তে 


পরবাসী | 


[৪ম ভাগ। 


গিয়া, ারীন্দের অ অত্যন্ত নিকটে কারের | ক তাহা 
নিমেষমাত্রকালের জন্য | 
তাহাকে দেখিয়াই, বারীন্দ ত্রস্ত হইয়া, দীড়াইয়া বলিল 


“Good evening” | তাহার সন্মুখে প্লেটে নিষিদ্ধ খাদ্য, 


পার্শ্বে ফেণম্ডিত তরল স্বর্ণের ন্যায় মদিরা। 


“Good evening. Don’t let me interrupt 


you. হার ৫ টেম্পল ডা বি | 


a রাত্রে বারী যখন গৃহে ফিরিল, ভাবার পূৰ্বেই 
মিস টেম্পল শয়ন করিতে গিয়াছেন। ' 

সমস্ত রাত্রি সে অনিদ্রায় কাটাইল। 

পরদিন প্রভাতে, প্রাতরাশের সময় শুনিল, মিস্‌ টেম্পল 
এখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই, তাহার শরীর অসুস্থ ৷ 

বেলা দুইটা বাজিলে, লাঞ্চ খাইবার জন্য ভোজন কক্ষে 
প্রবেশ করিয়া শুনিল, মিস টেম্পল তখনও শধ্যাত্যাগ করেন 
নাই ৷, 

একাকী নীরবে সে লাঞ্চ খাইল। উঠবার সময়, দাসী 


একখানি পত্র আনিয়া বারীন্রের হাতে দিল। মিস টেম্পলের, 


হস্তাক্ষর ৷ 

তাহাতে লেখা আছে 2 

“কল্য রাত্রে যাহা দেখিলাম, তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়াছি। 
তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অদ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। 
আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না আস্চ 
তুমি এ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া যাইবে । তিন মাসে তোমার 
যে সময়ের ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ স্বরূপ এই পত্র মধ্যে 
তোমায় এক শত পাতি এক খানি চেক দিলাম । 

এড্না টেম্পল ৷” 

জিনিষ পত্র গোছাইয়া, ক্যাব ডাকিয়া, সন্ধ্যার মধ্যে 

বারীন্দ্র বেজওয়াটারে ফিরিয়া আসিল। 


শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 





 বিছ্যৎ জিনিসটা কি? 
প্রবন্ধ শীর্ষের প্রশ্নট প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে বৈজ্ঞানিক- 
গণকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল; কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালে 
তাঁহাদের মধ্যে কেহই উহার সদুত্তর দিতে পারেন নাই। 


+1 





৭ম সংখ্যা । ] 


হইয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে । 
ফ্রাঙ্কলিন্‌ একজন চিন্তাশীল বড় পণ্ডিত ছিলেন! তিনি 
দেখিলেন,_কাঁচদণ্ডে রেশমী রুমাল ঘষিলে, কাচ অবস্থা- 


বিশেষে লঘু জিনিসকে আকর্ষণ. ৰা বিকৰ্ষণ করে। তা” ' 
_ বিদ্যুৎ কোথা হইতে আসে? সকলেই কারপাস্তর আবিষ্কারের 


ছাড়া একগাছি লম্বা তারের 'একগ্রান্তে এ কাচ "সংযুক্ত 
রাখিলে, সেই তারেও আকর্ষণ বিকর্ষণ-গুগ উৎপন্ন হয়। 
তিনি এই সকল ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধানে লাগিয়া 


- গেলেন। 
অনুসন্ধানে ফ্রান্কলিনের মনে হইল রুমাল ঘষিলে সম্ভবতঃ 


কাচের কতকগুলি অণু বিচ্ছিন্ন হইয়া 'দ্রুতবেগে চলিতে 
আরম্ভ করে, এবং ইহাঁদেরই ধাক্কায় পার্খস্থ লঘু বস্তুতে 
: আকর্ষণ বিকর্ষণের কাজ দেখা যায়। কিন্ত এই সিদ্ধান্তটি 
তাহার ভাল লাগিল না। অনেক চিন্তার পর ঠিক্‌ হইল, 
বিদ্যুৎ নিশ্চয়ই তরল পদার্থের ন্যায় কোন একটা জিনিসি। 
ইহার ভার নাই এবং বস্তু মাত্রেই ইহা এক নির্দিষ্ট পরিমাণে 
বর্তমান। এই পরিমাণের সীমা লঙ্ঘন করিয়! কোন বস্তুতে 


_- অধিক বিদ্যুৎ সঞ্চিত হইলেই জিনিসটা ধনাত্মকবিদ্যৎবিশিষ্ট 


( Positively electrified) হয়, এবং কোন গতিকে 
ব্ছ্যিতের' পরিমাণ সেই সীমার নিয়ে আসিয়া পড়িলে 


তাহাতে খণাত্মক (টব ৩৫০০৩) তড়িতের লক্ষণ দেখা যাঁয়। . 


বিদ্যুৎ যখন তরল পদার্থ, তখন জলের মত উচুস্থান 
হইতে নীচু দিকে ইহার একটা গতি থাকা স্বাভাবিক । 
ধনাত্মক ও খণাত্মক বিদ্যুতের ভিতর এ প্রকারের গতি 


বৈজ্ঞানিকগণের অপরিচিত ছিল ন!। কাজেই বিছ্যুৎকে - 


ভারহীন তরল পদার্থ ধরিয়া, ইহার পরিজ্ঞাত সকল ধর্শোরই 


ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতে লাঁগিল। বৈজ্ঞানিকগণ, নিশ্চিন্ত 
হইলেন। 5 - 
j ভল্টা কর্তৃক বিছ্যাৎ-প্রবাহের আবিষ্কার পর্য্যন্ত, ফ্রাঙ্ক- 


লিনের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে কাহারও সন্দেই.হয় নাই। কিন্ত 
ইহার পর যখন ফ্যারাডে (98095) দ্বেখাইলেন, চুম্বকের 
সন্মুখে চুম্বক বা বলয়াকার তার ঘুরাইলে, 'কোগা হইতে 
তারে আপনিই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তখন ফ্রাঙ্কলিনের সিদ্ধান্তে 
সন্দেহ আসিয়া দ্ীড়াইল। তা”র পর আবার লৌহখণ্ডে 
তার জড়াইয়া, তারের ভিতর দিয়া বিছ্যৎ চালাইলে যখন 


বিদ্যুৎ জিনিসটা কি? 


সেই পরচিীণকালি তে অগ্তাপি শিক্ষিতদাবারণ উত্তৰত : 


চহৰ, ইকপরানতি ও প্রত্যক্ষ দেখো । গেল, তখন নত সন্দেহ 
আরও দৃঢ়মূল হইয়া পড়িল। বৈজ্ঞানিক মাত্রেই অবাক্‌ 
হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,--বলয়ে ত বিদ্যৎ লক্ষণ দেখ! 
যায় না এবং চুন্বকখণ্ডেও বিদ্যুৎ নাই অথচ চৌন্বকক্ষেত্রে 
বলয় আবত্তিত হইতে থাকিলেই বিদ্যুৎ দেখা যায়! এই 


আবশ্যকতা বুঝিতে পাঁরিলেন। | 

বৈজ্ঞানিকগণ বুঝিয়াছিলেন, বিদ্যুতের উৎপত্তি সম্বন্ধে ' 
যে যাহাই বলুন না কেন, 'বিহ্যৎ-চুম্বকের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের 
ব্যাপার ফ্যারাডে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রথমে 
তাহার একটা মীমাংসার. দরকার। এই সময়ে আবার 
জানা গেল, বিদ্যুৎ ও আলোকের বেগ এক। কাজেই 
বিদ্যুৎ চুম্বক ও আলোক এই তিনের মূলে রক্য আছে 
বলিয়া অনেকে অনুমান করিতে লাগিলেন | বিষয়টা জটিল | 
হইয়া দাড়াইল। 

“নিউটন্‌ সাহেব আলোকতত্বের প্রথম গবেষণায় হস্তক্ষেপ 
করেন। অসাধারণ রুন্ননা ও স্ুতীক্ম্ম বুদ্ধিতে তখন কেহই 
তাহার সমকক্ষ ছিলেন না'। বহু গবেষণার পর ইহার মনে 
হইল,--কোন জিনিসকে আবাতাদি দ্বারা কম্পিত করাইলে, 
সেই কম্পন বায়ুতে চালিত হইয়া যেমন শব্দের উৎপত্তি 
করে, আলোকও বোধ হয় সেইপ্রকারে উৎপন্ন হয়। আরে৷ 
মনে হইল, দহমান পদার্থ হইতে বহির্গত অতি সুগম 
অতীব্দরিয় অপুর প্রবাহও আলোকোৎপত্তির কারণ হইতে 
পারে? 

শেষ কথাটাই নিউটনের মনে লাগিল । তিনি ঞ্ | 


অতীন্দিয় ক্ষুদ্র অথুগুলিকে করপস্কৃল্স (০০:7852195) নাম 


দিয়া প্রচার করিলেন, উজ্জল পদার্থ মাত্রই স্বীয় দেহের 
অতি সুক্ষ হুক্ম অংশ অণুপ্রবাহাকারে চারিদিকে ছাঁড়িতে 
থাকে এরং এই প্রবাহের ধাক্কা খাইয়াই চক্ষু দৃষ্টিশক্তি লাভ 


করে। আলোক অণুপ্রবাহ ব্যতীত আর কিছুই.নয়। 


নিউটনের এই মতবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল বটে, ; 
কিন্ত তাহা অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। গত শতাব্দীর 
প্রথমেই ইয়ঙু ও ফ্রেজ্নেল্‌ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ, ব্রহ্মাও্- 
ব্যাপী ঈথর 'নামক এক' অতীন্দ্িয় লঘুতম পদার্থের 
অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া আলোকসম্বন্ধীয় “টিন সকলখু 





মিহি সৎ ব্যাখ্যান চুষছি জনি স্ারিযাছিলেন। 


ঈথরেরই তরঙ্গবিশেষ দ্বারা আলোকের উৎপত্তি হয় বলিয়া | 
* ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। 


স্থির হইল.। 
আলোক, বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ভিতর যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 


“পূর্বে দেখা গিয়াছিল, আলোকোতৎ্পত্তির মতবাদ প্রচারিত 


হইলে, বৈজ্ঞানিকমহলে তাহা লইয়া আলোচন! চলিতে. 


লাঁগিল। এই আলোচন! বহুকাল চলিয়াছিল ; কিন্ত 
" আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা হইল না। ইহার অনেক পরে 
প্রসিদ্ধ ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, দীর্ঘকালব্যাপী 
গবেষণার পর সার সত্যের সন্ধান ত বলিয়া প্রচার 
করিয়াছিলেন। 

ইনি বলিতে লাগিলেনঃ--আলোক যেমন ঈথরের ক্ষুদ্র 
: ক্ষুদ্র তরঙ্গ দ্বারা উৎপন্ন । বিছ্যুৎও সেই প্রকার ঈথর তরঙ্গেরই 
ফল। বিদ্যুতোৎপাদ্ক তরঙ্গগুলি, আলোক-তরঙ্গ অপেক্ষা 
বৃহত্তর ; তাই উহাদের ফলের এতটা পার্থক্য ।, '. 

ম্যাক্সওয়েল অনুমান করিয়াছিলেন মাত্রা তাঁহার 
উক্তির পোষক প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই দিতে পারেন নাই। 
যখন তিনি প্রমাণসংগ্রহের জন্য ব্যস্ত, অকালমৃত্যু আসিয়া 
তীহাকে আক্রমণ করিল। সকল আয়োজন ব্যর্থ হইয়া 
গেল। যখন সমগ্র ইংলণ্ড এই উদীয়মান বৈজ্ঞানিকের মৃত্যুতে 
হাহাকারপূর্ণ, তখন ম্যাক্সওয়েলের শিষ্যুবর্গ এই আকন্মিক 
দৈববিপত্তিকে উপেক্ষা ক্রিয়া সোঁৎসাহে গুরুপ্রবন্তিত পথে 
গবেষণা আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রায় ১৫ বৎসর গবেষণা 
চলিয়াছিল। শেষে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হা সাহেব ম্যাক্স- 
ওয়েলের অনুমানের সত্যতা প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় দেখাইতে 
কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন। স্থির হইল ঈথরের দীর্ঘ তরঙ্গই 
বিছ্যতোৎপত্তির কারণ বটে। জ্রাঙ্লিনের তরলপদার্থবাদ ও 
নিউটনের অণুবাদ সকলে ভুলিতে আরম্ভ করিলেন । 

ম্যাক্সওয়েলের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়ার পর, এ পর্য্যন্ত 
আর কোন নূতন কথা শুনা বায় নাই। আমাদের স্বদেশ- 
বাসী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বস্তু ও হার্জের 
: শিষ্যদল নানা পরীক্ষায় ইতিমধ্যে যে সকল ফল পাইয়াছিলেন, 
তদ্বারা ম্যাক্সওয়েলের সিদ্ধান্ত ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে 
ব্লিয়াই আমাদের বিশ্বাস হইতেছিল। কিন্তু কেখিজ্‌ 


বিশ্ববিগ্যালল্লীর বিজ্ঞানের প্রধান আচার্য্য টমসন্‌ সাহেব 





্রবাসী। | 


নি ছি 


৪. J. পা CE যে । নূতন অধুবাদের 


প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন, তাহা দেখিয়া ও বিশ্বাস 


আমরা পদার্থ মাত্রকেই সাধারণতঃ কঠিন, তরল ও 
বাম্পীয় এই তিন অবস্থায় দেখিতে পাই। প্রায় বাইশ বৎসর 


পূর্বে সার্‌ উইলিয়ম্‌ কুকৃস্‌ (Sir William Crookes) 


পদার্থের এক চতুর্থ অবস্থার কথা প্রচার করিয়াছিলেন। 
ছোঁট বড় বৈজ্ঞানিক মাত্রেই তখন কথাটা অগ্রাহ্য করিয়া 
উড়াইয়া দিয়াছিলেন। বাযুশূন্ত নলের ছুই অংশে 
ব্যাটারির তাঁর লাগাইয়া বিদ্যুৎ চালাইলে নলের মধ্যে যে 
বেগুন্তে রঙের আলো দেখা যায়, কুকস্‌ সাহেব পরীক্ষা করিয়া 
তাহাতে অতি দ্রুতগামী ছোট ছোট উজ্জ্বল অণুর প্রবাহ 
দেখিতে পাইয়াছিলেন। চতুর্থ অবস্থায় পদার্থ মাত্রই যে 
এ অণুর আকার প্রাপ্ত হয়, ইহা বলাই কৃকস্‌ সাহেবের : 
উদ্দেশ্য ছিল। | 

ক্কসের এ আবিষ্কারসমাচার অধ্যাপক টম্সনের 
কর্ণগোচর হইলে, তিনি কাহারো কথা না শুনিয়া ব্যাপারটি 
লইয়া স্বহস্তে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন । সম্প্রতি 
জানা গিয়াছে, অধ্যাপক মহাশয়ের পরীক্ষায় কুক্‌সের প্রত্যেক 
কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে, এবং তা'ছাঁড়া সেই অতি 
হুন্ম অণুগুলির ওজন ও আয়তনও ' সুকৌশলে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। : কুক্সের অণুগুলি আজকাল বৈজ্ঞানিকদিগের . 
নিকট ইলেকটুন (021০০০০৩) নামে পরিচিত হইতেছে । 


একমাত্র মূল জড়পদার্থের সন্ধান না পাইয়া বৈজ্ঞানিকগণ 


অনেকদিন হইতে, হাইডোজেন্‌, নাইট্রোজেন, তার, লৌহ, 
ইত্যাদি প্রায় নব্বইটি মূল জড়পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়া আসিতেছিলেন। কাজেই তাহাদেরই অতি সুক্ষ . 
অংশকে লঘুতম জড়পদীর্থ বা পরমাণু বলিয়া 'মানিতে 
হইতেছিল। অধ্যাপক টম্সন ইলেকটুনগুলিকে হাইডো- 
জেনের পরমাণু অপেক্ষাও লঘু ও ক্ষুদ্র দেখিতে পাইয়াছেন। 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, ওজনে আঁটশত ইলেকটুন এক 
হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত সমান এবং একটি হাইড্রোজেন 
পরমাণুর অধিকৃত স্থানে কোটি. কোটি নাও J 
বিচরণ করিতে পারে। 

এই ইলেকটুন্‌ জিনিসটা আধুনিক. বিজ্ঞানে এক ক বিপ্লব 


৭ম সংখ্যা । স্বীয় ভূতনাথ পাল, | হর 
(উপস্থিত ব করিবার উপক্রম | করিয়াছে। সার অলিভার = ০১ | 
লজ্‌, রদারফো্ড, সদি ও অধ্যাপক র্যামজে প্রমুখ প্রধান “নধগীয় ভূতনা ভূতনাথ (পাল। | 
বৈজ্ঞানিকমাত্রেই বলিতেছেন--ওএঁ ইলেকটুন্ই বিহ্যৎ হারা না 


আলোক ও চৌম্বকশক্তির মূল কাঁরণ। কেহ কেহ 
 জড়োৎ্পত্তির মূলেও ওঁ অদ্ভুত: জিনিসটাকে দেখিতে 
পাইতেছেন । 

পূর্বে বলা হইয়াছে, ইলেকটুনগুলি দ্বার অভি 
সুক্ষ সুক্ম জড়কণা ব্যতীত. আর কিছুই নয়। বিদ্যুতহীন 
ইলেকটুন্‌ এপধ্যন্ত দেখ! যায় নাই, এবং এ প্রকার জিনিসের 
যে অস্তিত্ব থাকিতে পারে না উহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
কাজেই বিদ্যুৎ জিনিসটা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের চক্ষে 
অতি সুক্ম জড়ের আকারে প্রকাশ পাইতে.আরম্ত করিয়াছে। 

এওঁ দলের বৈজ্ঞানিকগণ রসায়নবিদ পণ্ডিতগণকে 
_ বলিতেছেন,-_-আশি-নব্বইটি মূল জড়ের পরমাণু লইয়া 
জগতের রচনা হইয়াছে বলিয়া যে সিদ্ধান্তটি আছে, তাহা 
ভুল। ব্ৰন্ধাণ্ডে একাধিক মূল জড় পদার্থ নাই, এবং সেই 
মৌলিক জড়টিই বিদ্যুৎ বা. ইলেকটুন। এই ইলেকটন্‌- 


গুলিই অল্প বা অধিক সংখ্যায় জমাট বীধিতে আরম্ভ করিলে, ' 


খ্যান্ুসারে হাইডোজেন্‌ অক্সিজেন প্রভৃতির 'অণুর সৃষ্টি 
হইয়া পড়ে। হাইডোজেন্‌-পরমাণুতে যতগুলি ইলেকটুন্‌ 
আছে, তাহার ঠিক তেইশগুণ ইলেকটুন্‌ জমাট বাঁধিলে 
একটি সোডিয়মের পরমাণুর স্থষ্টি হয় এবং দুইশত গুণ 
একত্রিত হইলে পারদের পরমাণুর উৎপত্তি দেখা যায়। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইলেকটুন্‌ কেবল মূল বিছ্যুৎ- 
পদার্থ নয়, জড় পদার্থ মাত্রেরই মূলে উহা! বিদ্যমান রহিয়াছে। 
. ইলেকটুনের আবিষ্কারে রসায়নবিদ্গণ ও ম্যাক্সওয়েলের 
'শিষ্যবৃন্দ অবাক্‌ হইয়া পড়িয়াছেন। নান! দেশীয় বৈজ্ঞানিক 
সভা সমিতিতে আজকাল কেবল ইলেকটুনেরই খুঁটিনাটি 
লইয়া আলোচনা চলিতেছে। এই আলোচনার ফলে 
ব্যাপারটা কোথায় দ্রাড়াইবে, তাহা এখন ঠিক্‌ করিয়া বলা 
চলে না। 


শ্রীগদানন্দ রায় ৷ 


.করেন। 


১২৬২ সালের ফান্তন মাসে দৌলের সময় ভূতনাথ জন্মগ্রহণ 
ইহার পিতার নাম ৬মঙ্গলচন্দ্র পাল । মঙ্গলচন্্র 
মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার কলিকাতায় বহুবাজাঁরে 
চাঁউল ইত্যাদি দ্রব্যের সামান্য একখানি মুদিখানার দোকান 
ছিল। ইহীদের পূর্ব নিবাস ছিল সপ্তগ্রাম ; বগীর হাঙ্গামায় 
ইহারা আসিয়া .কুশদহে বাস করেন। এখন এই কুশদহ 
বি,'সি, রেলের গোবরডাঙ্গা নামক স্থানে অবস্থিত। ইহা ২৪ 
পরগণার অধীন । গোবরডাঙ্গার অতি সন্নিকটে খাঁটুর! গ্রামেই 
ভূতনাথ বাবুর জন্ম । ইনি জাতিতে “্তান্বূল বণিক ।” 
তাহার বর্তমান নিবাস ছিল, কলিকাতা, বাগবাজার ২৯নং 
বন্ুুপাড়া-লেনে। 

ভূতনাথ পাল যখন বালক, খাঁটুরার বাঙ্গালা স্কুলে পড়ে, 
তখন এই স্থানে কলিকাতা হইতে উচ্চ সভ্যতার আলোক 
গ্রামে প্রবেশলাভ করিয়াছে। সে আলোক কি? ব্রাহ্ম 
ধৰ্ম্ম । এরূপ ক্ষুদ্র গণ্ড গ্রামে উক্ত আলোক প্রবেশের এক 
পথ ছিল। তাঁহা কি? খীঁটুরা গোবরডাঙ্গ। ব্রাহ্মণপ্রধান 
স্থান । এখানে অনেক অধ্যাপক ছিলেন, বিদ্যাচচ্চা ছিল; 
স্বগীয় রামধন শিরোমণি যিনি কথকতাঁর স্ষ্টিকর্ভা, তাঁহার 
নিবাস এই গ্রামে ছিল; স্বগীয় ধরণীধর, যিনি শ্রেষ্ঠ কথক- 
ঠাকুর ছিলেন, তিনিও এই গ্রামের লোক । স্বগীয় শ্রীশচন্ত্ 
বিগ্ারত্, যিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং 
বঙ্গে সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহ করেন, তীহারও বাটী ওঁ 
গ্রামে। জলেই জল বীধে। কেবল চাষাভূষার দেশ 
এরূপ গগযগ্রামে বি্ালোক বা আধুনিক সভ্যতার জ্যোতিঃ 
সহজে প্রবেশ করে না, পাথর ভেদ করিয়া আলো যায় না, 
ক্ষটিক প্রস্তর ভেদ করিয়াই আলোক প্রবেশ করে। মানুষ 
যখন আঁধারে থাকে তখন চক্ষে তারা বড় থাকে ৷ তারপর 
হূর্ধ্যালোকে বাহির হইলে রৌদ্র প্রবলভাবে তারারমণিতে 
প্রবেশ করিতে চায় ; কাজেই, তারা৷ সংকুচিত হয়। আবার 
সুর্যের দিকে দৃষ্টি করিতে গেলে” প্রবল জ্যোতিঃ ভয়ানক 
প্রবলতার সহিত ভয়ানক বেগে চক্ষে ঢুকিতে তীয়, মানুষ 


৩৯৮ 


প্রবাসী ৷ 


es so ee ee তি সত 


[ ৫ম ভাগ, 


তাঁহা সহ করিতে পারে না, চক্ষু বুজাইয়া ফেলে। কিন্তু “বরাহনগর পাল পাড়া” নামক স্থান-হইয়াছে। এই গোষ্ঠী 


অভ্যাসে সুর্যের দিকে দৃষ্টি করা যায়, অনেকে সুর্যোর দিকে 
চাহিয়৷ আিক'ক্রিয়! করিয়া থাকেন, ইহা! প্রথমে অনেকে . 
বুঝিতে চাহেন না। খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা গণ্ডগ্রামে ব্রাহ্মা- 
লোকের প্রবল জ্যোতিঃ দর্শনে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চক্ষু 
ঝল্সাইল, চক্ষু সংকুচিত হইল। ইহার ফল প্রবল প্রতিবাদ। 
এমন কি গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইতে সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
লোকেরই প্রতিবাদ । এই মূল রোগের উপসর্গে কয়েকজন 
' ্রান্মের হুকা নাপিত বন্ধ হইল, জাতিচ্যুতি হইল, গ্রাম 
কীপিল, এদিকে এ কয়েকজন ব্রান্ে ব্রঙ্গালোক দ্বারা উহার 
প্রবলতেজে গ্রাম দগ্ধ' করিতে লাগিলেন। সকল সময়েই 
আমাদের সভা সমিতির মূলধন স্কুলের ছাত্র ভিক্ষা করিতে 
বাঁহির হইবার সময় এক মুষ্টি চাউল গৃহ হইতে লইয়া বাহির. 
হইতে হয়, ইহা যেমন ‘ভিক্ষাধর্ন্মের নীতি, সেইরূপ: সভা 
করিতে হইবে, সভায় লোক হইবে কিনা কে জানে ? অতএব 
বাড়ী হইতে স্কুলের বালক জনকতক: লইয়া" যাইতে হয়- 
নচেৎ সতাসমিতির বিষয় গ্রামের চাষারা' 'কি“বুঝিবে? এবং 
এপর্য্ত্ত বঙ্গের কোন “সভা, সমিতিতে গ্রাম্য: চাষাদিগকে 
নিমন্ত্রণ করা হয় নাই" এরীতি, নীতি এখনও আমাদের 
ভিতর প্রবেশ করে নাই। ' অনেকের মতে চাষা 'প্রভৃতিকে 
সভায় আহ্বান না করান দৌষ। :, যাহা- হউক,: গপ্ডগ্রামে 
' বিশেষতঃ গ্রামশুদ্ধ লোক এক দল "এবং জন কয়েক ভদ্র 
লোক নবধর্মান্ুরাগী, প্রবল সত্যের: পক্ষপাতী । এঅবস্থায় 
বিশেষতঃ পাড়ার্গায়ে তীহাবের : সভা সমিতিতে লোকের 
যোগদান অসন্তব। কান্দেই ' ইহাদের সভায়. স্কুলের 
ছাত্রদের আনয়ন করা হইল ।:. পরদিন ইহাঁও ছুপ্রাপ্য হইল, 
কেন না তাঁহাদের পিতা , মাতারা উহা জানিতে 'পারিয়া 
ছেলেদের তিরস্কার করিল,: কেহ .কেহ প্রহারও দিল, 
অতএব ছেলের! ভয় পাইল .আর .সে সভায় গেল. .না। 
কিন্তু বালক ভূতনাথ পরদিনও সেই সভায় গিয়া মিশিল। 
ইহার কারণ ছিল। ভূতনাথের. পিতা মাতা যদিও 
ব্ৰাহ্মধৰ্ন্ের অনুরাগী ছিলেন না, ঘোঁর বিরাগী ছিলেন; 
কিন্তু খাটুরার এই.পাঁল বংশ রাবণের -বংশের ন্যায় বৃহৎ। 
এই পাল'বংশের কল্যাণে “খা টুর! পাল পাড়া” নামক স্থান 
এবং কর্লিফাতার সহরতলী -বরাহনগরেও ইহাদের জন্তই 


. বহুকাল হইতে সাধারণের সঙ্গে মিশিতে জানিতেন, দলাদলি 


করিতে পারিতেন, সাঁধারণকে কিরূপে নাচাইতে হয়, তাহাও 
বুবিতেন, দেশ এবং দশের কথা লইয়া ইহাদের অনেকে 
জীবন কাটাইয়াছেন, ইহাদের ভিতর মধ্যে মধ্যে প্রতিভা- 
শালী ব্যক্তিও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব এই গোষ্ঠীর 


-ব্দান্ততার জন্য এবং. সেই ষময়ে এই পাঁলগোষ্ঠীর জনৈক 


স্ত্রীলোক ব্রাহ্ধিকা হওয়ায়, স্্ীশক্ষার জন্য ইনি গ্রামে তুমুল '" 


আন্দোলন, করিতে _লাগিলেন।. ইহার ফলে আজ ভূতনাথ 


পালের জাতির-ভিতর শ্রীমতী সরল! বি, এ, পাশ করিয়া 


পদ্মাবতী. মেডেল পাঁইয়াছেন,, এবং অগ্যাপিও প্র ভ্্রীলোকটির 
স্থবীতির.বীজে আজও শুন, অমুক স্ত্রীলোক এন্টান্স পাশ 


করিল, অমুক স্ত্রীলোক ফাষ্টআর্টন্‌ দ্িল। নিজেদের গোষ্ঠীর 


স্্ীলোক,্রাহ্মদলে ছল বলিয়া ও বালক ভূতনাথ তখন 


‘ভাল মন্দ বুঝিত না রলিয়া, অথবা তাহার ভাল লাগিত . 
-বলিয়া;-যে কারণে হউক, ভূতনাথ ব্রাহ্মদলে যোগ দেওয়ায় 
' তাহার:পিতা মঙ্গলচন্ত্র কলিকাতা! হইতে দেশে গিয়া বালক 
ভূতনাথকে কলিকাতার বহুবাজারের দোকানে আনিয়া, 
হেয়ার স্কুলে ভত্তি-করিয়া দিলেন। বালক ভূতনাথ যে 
'বতসর'দেশ হইতে আসিলেন;'সেই বৎসর তথাকার বাঙ্গালা 
স্কুলে ' ছাত্ৰবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
বাল্যে যে সময় .ইনি ব্রাহ্মদলে গিয়াছিলেন, সে সময় গ্রামের . * 


অনেক লোক ভূতনাথকে উপহাস করিয়া বলিতেন, “তোমার 


কি করে যাইরে? জাত্‌ ভেঙ্গে যায়, না ছেড়ে যায়? 


জাত্‌ কি রকয় আমি দেখিব! আমার জাত যাবে না। 
ছেলেমানুষের . আবার জাত কি?” ইহারা চারি ভ্রাতা 
ছিলেন। তিন ভ্রাতা “এখনও বর্তমান । 


জাতি যাইবে, উহাদের নিকট যাইও ন!।” উত্তর "্উহারা . 
আমায় ভালবাসে তাই: রাই, জাতি যাইবে কেন? জাত্‌ 


স্কুলে অনেক ছেলে ছিল। ভূতনাথ একদিকে চলিলেন। দি 


অন্ত সকলে অপর দিকে যাঁইলেন। 


তীহার- বড় ইচ্ছা ছিল। ইহার মাতা বড়লোকের কন্তা 
ছিলেন। পাঁলগোষ্ঠী কুলীন বলিয়া দরিদ্র ম্গলচন্দ্রের গৃহে 


বাল্যে ইহীর;' 
এক দোষ এই ছিল যে, সকলের অপেক্ষা বড় হ’ব, ক্র্যাসে 
সকলের উপর থাঁকিব, সকলের উপর কর্তৃত্ব করিব, ইহাই 


2, 


বড়লোকের মেয়ে আলিযাছিল। ভূতনাথ, পালের স্বভাব 
গঠনের সময় কুসঙ্গী ছিল না, মহৎ গোষ্ঠীতে তিনি জন্িয়া- 
ছিলেন, সৎসঙ্গ ব্রাহ্মধর্ম্মের লোক তখন গ্রামে ছিল, দেশে 
সু-বাতাস বহিতেছিল, পাঁলপাঁড়ার উন্নতি ছিল, অধ্যাপক 
ও ব্রন্মিণমগুলীর দেশ ছিল, এবং মাতা ধনবানের কন্যা 
ছিলেন 1. বালক “ভূতনাথের” আত্মা স্বভাব গঠনের উপযুক্ত 
দেশ, কাল, পাত্র, পাইয়াই স্বভাব গঠন করিয়াছিল । 
ছাত্রাবস্থ! ৷ | 

ভূতনাথ ব্ৰাহ্ম হয়েন নাই। পিতার দোকাঁনে থাকিয়া 
হেয়ার স্কুলে পড়িতেন, এবং চাউলের ঠেকের উপর' শয়ন 
করিয়া! রাত্রি যাপন করিতেন। ইহাকে আমর! জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম, “আপনি কি কখন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে 
বেড়ান নাই ?” উত্তর__“দোকাঁন ঘরে ছেলেরা কে আসিবে 
বল? বাবা আমাদের -চক্ষুর অন্তরালে যাইতে দিতেন 
না। ছেলেবেলা আমার বড় ভয় ছিল। স্কুল হইতে 
আসিয়া, নালার নিকট দ্রাড়াইয়া উহার জল ছাড়া দেখিতাম ৷ 
ঈডেন গার্ডনের চারিদিকে জলের নাল! গাঁথা আছে দেখিয়াছ? 
তখন সহরে কল ছিল না, গঙ্গারতীরের লোকের জলকষ্ট 
ছিল .ন! বটে, কিন্তু আমাদের এদিক গঙ্গা হইতে দুরে। 
কাজেই সহরের এদিকে এঁরপ্‌ নালা গাঁথিয়া উহাতে জল 
দেওয়া হইত। এ জল এ অঞ্চলের লোকেরা ব্যবহার করিতেন । 
যখন বৈকালে উহাতে জল ছাড়া হইত তখন সকলের 
বড়ই আমোদ হইত। উহাতে মতস্তও ছিল, কোঁন কোন 
দিন আমি ছিপ লইয়া নালার ধারে বসিয়া মাছ ধরিতাম। 
এই আমার খেলা ছিল। আর এক খেলা ছিল, পুস্তকের 
ছবি দেখা; বই পড়িতে পারি আর নাই পারি, স্থির হইয়া 
বিয়া অনেক পুস্তকের পাতা উণ্টাইয়া ছবি দেখিতাম। 
ছবির নীচে কি লেখা আছে, তাহা পাঠ করিবার জন্য 
চেষ্টা করিতাম। কোন কোন দিন বা পিতাঁর দোকানের 
“ফাই ফরমাইস” খাটিতাম। ‘পড়া ধ্যান জ্ঞান” ছিল। আমার 
বিশ্বাস, পাড়ার ছেলের সঙ্গে মিশিলেই' মন্দ হইতে হইবে । 
দশ বালকের দশ মন একত্র হইল। ধরিলাম দশ জনই ভাল 


ছেলে। কিন্তু ও'দশ মনের দশ বাসনা কখন “এক” হইতে পারে : 


না, কান্তেই ছেলেরা মহ! ভাল থাকিলেও মন্দ হয়। আমি 
ক্লাসের ফাষ্ট, সেকেও এবং থার্ড এই তিনটা বালকের 


রগ ভূতনাথ পাল । 


৩৯৯ 
অঙ্গেই মিশিতাম, অন্ন বালকের সহিত মিশিবার 
আবশ্যক হইত না। পরীক্ষার সময় সমস্ত রাত্রি জাগরণ 


করিয়া .কেবল পুস্তক পাঠ করিতাম |” . 
' ইহার ফলে ভূতনাথ এপ্ট্ন্ন ও এফ-এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এমন সময় ১২৭৩ কিংবা 


৭৪ সালে তাহার পিতা স্বর্গীরোহণ করেন |. পিতার মৃত্যুর 


পর ভূতনাথ ও তাহার ভ্রাতাগণ অভিভাবকশূন্ হইয়া 
পড়েন। মাতুল স্বর্গীয় স্থষ্টিধর কৌচি এই সময় ইহাদের 
স্বপরিবার-তুক্ত করিয়া, ইহাদের পিতৃদত্ত দোকান তুলিয়! 
দেন এবং নিজ ব্যয়ে বিগ্ভাশিক্ষা করাইতে থাকেন। স্বগীয় 
স্থট্িধর কৌচের অন্তুল এখর্য্য ছিল, ধনে পুত্রে ইনি লক্দমী- 
লাভ করিয়াছিলেন। দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে ইনি 
কোহীনূর সদৃশ ছিলেন। ইহার অনেক দোকান ছিল। 


সৃষ্টিধর বাবুর অপর এক ভগ্নীর পুত্র ৬ রাসবিহারী চেলকেও 


ইনি বি,এ, পর্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। ভাগ্নেয়দিগকে ভিন্ন 
অন্তান্ত অনেক দরিদ্র বালকের ভরণপোষণ ব্যয়ের সহিত 
তাহাদের পড়াইয়া সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সকল 
ধনীদিগের কল্যাণেও গগ্যগ্রাম খাঁটুরা গোবরডাঙ্গ! শ্রীসম্পন্ন 
স্থানের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ইহার 
প্রসাদেই ভূতনাথ বাবু বি, এ, পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। 
ছাত্রজীবন শেষ হইলে, ভূতনাথ বাবু অন্তের গলগ্রহ স্বরূপ 
থাকিয়া! মন্ুয্বজীবন যাপন করিতে বড়ই কষ্টবোধ করিতে 
লাগিলেন.। এই জন্য মাতুলের সহিত কোন পরামর্শ না 
করিয়া,' তলে তলে ইনি চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
চাকুরীও পাইয়াছিলেন, কটক রাঁভেন্শ৷ কলেজের অধ্যাপকের 
পদ প্রাপ্ত হয়েন। কটক যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, 
এমন সময় মাতুল জানিতে পারিলেন। 
কন্মীবস্থা | 

তিনি কটক যাইতে নিষেধ করিলেন । - প্রকান্তে বলি- 
লেন “এ দেশের ব্যবসায় আর পূর্বের মত দেশী লোকের 
সঙ্গে হয় না, এখনকার কাজকর্ম প্রায় সবই. ইংরাজের 
সহিত। আমি তোমাদের বি, এ, পর্যন্ত পড়াইয়াছি, 
ব্যবসায়ী করিব। লেখাপড়া শিক্ষা, করিয়া চাকুরী করাকে 
আমি হেয়জ্ঞান করি। বরং ইংরাজী বিদ্যা শিখিয়া এদেশী . 
লোক উকিল, ব্যারিষ্টার, জজ, ম্যাজিষ্টর বং ডাক্তার 
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বিদ্যা শিখবিয়া সকলে ব্যবসায়ী হউন । আমি তোমা্িগকে 
B. A. পাস করা দোকানদার করিব”। “তবে আমাদের 
কাজ দিউন” : বলিয়া ভূতনাথ বাবু এবং রাসবিহারী ' বাবু 
মাঁমাকে ধরিয়া বসেন।: দয়ারসাগর মাতুল ইহাদের রাম- 
গোপাল পালের নিকট যাইতে আদেশ ফরেন এবং বলেন, 
“তোমরাত কোন কাঁজ- জান না, রামগোপাল পাটের 
কাজ জানেন, উপ্টাডিঙ্গির স্থবিখ্যাত মহাজন স্বর্গীয় হরিশ্চন্্ 
দত্তের সহিত গত রৎসর, রামগোপাল বাবু মাসিক ১০০২ 
বেতনে পাটের কাজ করিয়া প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা লাভ 
করিয়াছিলেন। হরিশ বাবু যখন একাজে -নামেন, তখন 
তিনি বলেন, রামগোপাঁল, তুমি এখন মাসে একশত 
টাকা বেতনে থাক, -যদি লাভ করাইতে পার, .তোমাকে 

ংশ দিব। এখন লাভ হইয়াছে। তিনি রামগোর্ীরাকে 

ংশ দেন নাই বলিয়া; রামগোঁপাল মনের ' ছুঃখে বাড়ী 


বসিয়া আছে। এই স্থযৌগে তোমরা গিয়! তাঁহাকে কল্যই . 


. ধরিয়া আমার নিকট-আন।; 558 
' ৰুঝিব ৷” 

' ইারা-৬ রামগোপাল বাবুকে পরদিনই মাতুলের নিকট 
উপস্থিত করিলেন। ' রামগোপাল বাবুর সহিত টা 
মনান্তর হইতেছিল। হরিশ বাবুর গোষ্ঠী বৃহৎ ; তাহাদের 
. মতামত বৃহৎ; অতএব আমাদের -বংশে অন্ত কাহাকেও 
অংশীদার করা অভিপ্রেত - নহে, আপনি বরং. বেতন 
অধিক লইয়া কাজ করুন, এইরূপ ভাবে হরিশ বাবু, 
'বামগোপাল বাবুকে পত্রও দ্য়াছিলেন। অতঞএ্ব.রাম- 
* গোপাল বাবু স্থষ্টিধর বাবুকে পাটের কাজের জন্য প্রবল 
উৎসাহ দিলেন, এবং পরদিন হইতে ক্রমাগত তিনি স্ব-ইচ্ছায় 
" স্থষ্টিধর বাবুর নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। স্ষ্টিধর 
'কৌচি মহাশয় খুব বিজ্ঞ ধনী ছিলেন, এবং এদেশী ভাল 
“ব্যবসায়ী মাত্রেরই এই সংস্কার যে, যেকোন কাজ করিয়া 
উহা উঠাইয়া দিলেই তাঁহার পসারের ক্ষতি হয়। বাস্তবিক 


এ সংস্কারের মূলে সত্য নিহিত আছে। “অমুকের বিষয় 


- কমিয়াছে, নচেৎ সে. একাঁজ তুলিয়া দিল কেন”? এই 
বদ্‌নাষ বাজারে প্রকাশ হইলে, তাঁহার খণ পাওয়া দুফর 
- হয় । তিন্তি যত বড় ব্যবসায়ী হউন, অপরের নিকট .প্রায় 


প্রবাপী। 


| উইতেছে ইহা ভান আমার রর ্্নপভাবে ইংরাজী 


"পাটের কাজ করিতে উপদেশ দিলেন 


 ইনিও স্বীয় প্রতি 


' করিল। 


কর্জ লইতেই হয়। স্বর বাবু সাত পাঁচ ভাবা একদিন * 
-রামগোপাল বাবুকে কহিলেন, “হরিশ বাবু যদি বলেন, 
তবে আমি পাটের কাজ করিব।” 
অনিচ্ছাসত্বেও হরিশ বাবুর নিকট গিয়া এই সকল কথ! 
বলিলেন। সাশয় হরিশ বাবুও সরলমনে স্থ্টধর বাবুকে - 
.কেবল উপদেশ 
নহে, ইনি নিজের কাজ বাচাইয়া স্বহস্তে ভূতনাথ বাবু .. 
এবং রাস্বিহারী বাবুকে পাটের কাজে অভ্যাস করাইতে 
লাঁগিলেন। ইহার ফলে, ১২৮৯ সালে “চেল এণ্ড পাল” 


নামে স্থষ্টিধর বাঁবু পাটের, কাজ আরম্ভ করিলেন। ফ্রিস্তি 


কাগজে প্রকাশ রহিল, “চেল” অর্থাৎ রাসবিহারী চেল = 
এবং “পাল” অর্থাৎ ভূতনাথ পাল এবং রামগোপাল বাবু 
রহিলেন। রামগোপাল বাবুও খাটুরার পাল-বংশের সুসন্তান। 
ভায় অনেক বড় বড় কাজ করিয়া! আসিয়া- 
ছেন; প্রতিভা খুলিলেও ইহার অদৃষ্ট খুলে নাই। 

১২৮৯ সালে ভূতনাথ বাৰু কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ" করিলে, 
সেই সঙ্গে আর একজনও প্রবেশ করিলেন রাষবিহারী ' 


বাবু! উভয়ের এক বিদ্যা, এক কর্মক্ষেত্র, উভয়ে এক 


অংশীদার। তবু'ইহার ভিতর হইতে ভূতনাথের দীপ্তি 
ছুটিয়া চলিল। যে বালক. বিগ্যালয় হইতেই সকল বালকের 


' উপরে নম্বর রাখিয়াছে, যে প্রতিভায় তিনি প্রত্যেক পাঁসের _, 


পর বৃত্তি পাইয়াছেন, সে স্বভাবের সঙ্গে রাঁসবিহারী বাবুর 
স্বভাব মিলিবে কেন? ভূতনাথ সকলের হাঁতের কাজ 
কাড়িয়া লইয়া .সব সে একা করিবে, এই ইচ্ছা প্রকাশ 
রাপবিহারী বাবুকে আপিসের শীতল ছায়ায় 
টানাপাখার বাঁতাসে বসাইয়া রাখিয়া, নিজে রৌদ্রে রৌদ্রে 
ঘুরিয়া সব কাঁজ তিনি করিতেন । প্রাতে উঠিয়া হাটখোলায় 
পাট ক্রয় করা, দণটার সময় আহার করিয়া আপিশে গিয়া! 


"তাহা বিক্রয় করা এবং সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া উহার, 
'জমাথরচ করা, এই সব কাজ ভূতনাথের একচেটিয়া হইল। . 


রাঁসবিহারী বাবু যে.পশ্চাতে পড়িলেন, ইহার দৌড়ের 
নিকট পরাস্ত.হইলেন, তাঁহা তিনি বোধ হয় শেষে বুঝিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়াও' ভূতনাথ যশস্বী 
হইলেন না, প্রতিবৎসর একাজে ক্ষতি হইতে লাগিল। 
মাতুল অতুল সম্পত্তিখালী, তাই ক্ষতি দিয়াও কাজ ন রাখিয়া 


রামগোপাল বাবু 
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ভিন আশা জো এ বৎসরে হি রঃ “আগামী 
বৎসর লাভ হইবে; আগামী বৎসরেও ক্ষতি হইল, 
আচ্ছা কর, এই . বার হইবে; এই : আশায় আশায় 
সাত : বৎসর ক্ষতি হইল। - ১২৯৫ সালে দেখা হইল, 
এই. সাত বৎসরে পাটের কাজে প্রায় লক্ষ টাকা ক্ষতি 
. হইয়াছে। ৬ রামগোপাল পাল এখনও ছিলেন। ভূতনাথ 
বাবু এই বার বলিলেন, “আমি আর কাজ করিব না। 
আমরা গরীব লোক, লাভ হইলে খাইতে প্রারি, কিন্ত 
ক্ষতি হইলে কোথা হইতে এত টাকা দিব।” স্বষ্টিধর 
বাবু বলিলেন, «এই সাত বৎসরে তোমাদের পাঁটের কাজ 
শিক্ষার খরচ লক্ষ টাকা হইল। . ইহা আঁমি মনে ভাবিতেছি, 
যে, যে বিদ্যা! শিক্ষা করিতে লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, সে বিদ্যায় 
নিশ্চিত তদপেক্ষা আরও বেশী আয় 'হইবে। তোঁমাদের 
আর একটা কথা বলি) যাহারা ইহা মনে,.করিয়া কাজ 
করে যে, হয় একশত টাকা পাইব, না হয় একশত টাকা 
ক্ষতি দিব, তাহাদের জীবন ঠিক'ও ১০০২ টাঁকার মধ্যে : 


থাকিয়া যায়, ইহারা মুদীখানার ব্যবসারী। আর এক .' 


শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা বলেন, হয় হাঁজার টাকা পাইব, না 
হয় হাজার টাকা .দিব, ইহাদের জীবন হাঁজার টাঁকার মধ্যে 
থাকিয়া যাঁয়। তোমরা এই শ্রেণীর মহাঁজন। সাত 
_ বৎসর 'কাজ করিয়া ক্রমে ক্রমে তোমাদের -লক্ষ টাকা 
ক্ষতি হইয়াছে; এই বার তোমরা উহা অপেক্ষা বড় কাঁজ 
কর। মনে সংকল্প কর, হয় লক্ষ টাকা পাইব, না হয় 
লক্ষ টাকা ক্ষতি দিব। 
মস্তিফের ভিতর প্রবেশ করাও। বড়লোক, সহজে হওয়া 
যায় না, লক্ষ ভাবন! ভাব! লক্ষ লইয়া খেলা কর, লক্ষ 
লাভ হইবে। হতাশ হইও না, এখনও আমি তোমাদের 
পশ্চাতে রহিয়াছি। আমার মাঁন-সম্ত্রম 


খাঁটাইতে থাঁক। তোমাদের স্বভাব অতি সুন্দর দেখিয়া 
আমি একথা বলিতেছি। মদ্য, বেশ্যা প্রভৃতি অনাচার 
তোমাদের ভিতর নাই, অতএব ভগবান কেন তোমাদের 
অর্থ দিবেন না? তাঁহার নিকট দিবারাত্রি কেবল কর্ম ও 
অর্থ চাও, নিশ্চিত তিনি তাহা দিবেন।” এই সকল উপদেশ 
এবং উৎসাহ পাইয়াও ভূতনাথ বাবু বলিলেন, “আমি আর 


য় ভূতনাথ পাল । 


কোমর বাঁধ! প্রবল ভুর্ভাবনা . 


তোমাদের পশ্চাতে. 
রহিয়াছে। লক্ষ লক্ষ টাকাকে দুই চারি টাকা! বোধে, 


৪০৯. 


সততা 


পাটের কাজ করিব না।। মা বলিয়াছেন; ন্রামগোপাল 
বাবুর অদৃষ্ট ভাল নয়, উহাদের অনেক বিষয় ছিল, কিন্ত 
উহাদের অদৃষ্টক্রমে তাহ! নাই। .তোয়াদের অনৃষ্টে অনেক 
পয়সা আছে ; আছে কিনা 'আছে, তাহা জানিতে পারিতেছি 
নারী রামগোপালের জন্য! উনি থাক্‌লে তুই আর 
কাজ করিস্‌ নে” !” ভূতনাথ বাবু ইংরাজী বিদ্যায় সাহেব 
হইলেও তিনি ঘোর অদৃষ্টবাদ্দী ছিলেন। ব্যবসায়ী-বীর 
স্থষ্টিধর বাবু কিছুতেই ভূতনাথের মন হইতে এই কথা 
দুর করিতে পারেন নাই। ভূতনাথের “গোঁ” বড় 
সর্বনাঁশের ছিল, শেষজীবন পর্য্যন্ত আমরা এই স্বভাব 
তাহাতে দেখিয়াছি । “গৌয়ে” সময়ে সময়ে খুব উপকারও 
হইয়াছে, আবার সময়ে সময়ে যথেষ্ট অপকারও হইয়াছে। 
অগত্যা..-স্থাষ্টধর বাবু রামগোপাল পালকে সরাইলেন। 
রামগোঁপাল একেবারে অংশচ্যুত হইয়া গেলেন, কি থাকি- 
লেন,:তাহাও এখন অপ্রকাশ রহিল, কিন্ত রাসবিহারী 
- বাবুর অংশ রহিল । 

এইবার ভূতনাথ বাবু অতি যত্বে, খুব 'সন্তর্পণে খরচা 
কমাইয়া, কাঁজ করিতে লাগিলেন; এমন কি এই বৎসর 
ইনি পাট পাট-করিয়৷ সহর-ছাড়া হইয়া শিলিগুড়ি হইতে 
১২ ক্রোশ দূরে-কালিয়াগঞ্জ নামক স্থানে পাটের মোকাম 
খুলিয়া নিজে তথায় গিয়া বাস করিলেন । মোঁকামে গোমস্তা 
হইলেন। তথা হইতে কেবল পত্র ছারা কলিকাতার 
আফিসের কাজ চালাইতে লাগিলেন। এই কঠিন পরিশ্রমে 
ভূত্নাথ তথায় মরণাপন্ন রোগাক্রান্ত-হইয়! শয্যাগত হইলেন, 
কিন্ত রোগের সংবাদ . কলিকাতায় দিলেন 'ন!। . পত্রাদি ৰ 
আসা বন্ধ হইল দেখিয়া স্থষ্টিধর বাবু তথায় লোক পাঠাই- 
লেন। সেই লোক গিয়া ভূতনাখ বাবুর কঠিন রোগের 
সংবাদ দিল। রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর তথাকার জমীদার 
ছিলেন, তাহার তখনকার নায়েব ছিলেন শ্রীযুক্ত বাবু 
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইহার সেবা-ুশ্ষায় 
সে যাত্রা ভূতনাথ বাবু জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ- 
তার চিহ্বম্বরূপ শেষ জীবন পর্যন্ত গোপাল বাবুর সহিত 
ইহার অভিন্ন আত্মা ছিল। গোপাল বাবুও নায়েবী কর্ম 
‘পরিত্যাগ করিয়া বহুদিন "পর্য্যন্ত ইহার- সহিত পাঁটের কাজ 
করিয়াছিলেন। এখন পুনরায় নায়েবী করিভেঁছন। যাহা 
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হউক, এই বৎসর ভূতনাং [থ বধ বাৰু পাটের, কা কাজে ৯৫ সহজ 
টাকা লাভ করেন। মাতুলের খণ লক্ষ টাকা ক্ষতির মধ্যে 
এই এক বৎসরে ইনি ৯৫ সহস্র টাকা শোধ দেন। ইহা 
১২৯৬ সালের কথা । এই বৎসর হইতে ভূতনাথ বাবু 
ব্যবসায়কাঁ্যে পায়ের উপর ভর দিয়া ঈাড়াইলেন। 
১২৯৭- সালের প্রারন্তে স্ষ্টিধর বাবুর সহিত ভূতনাথ 
. বাবুর এই বন্দোবস্ত হইল যে, পাটের কাজে লাভ তিন 
বশ হইবে,--এক অংশ স্বষ্টিধর বাবু, এক অংশ ভূতনাথ 
বাবু এবং অপর অংশ রাঁসবিহারী বাবু পাইবেন ; ইহা ভিন্ন 
দশ হাজার টাকা “লাভের উপর ভূতনাথ বাবু . কমি- 
শন'স্বরূপ হারার, টাকা পাইবেন। এ বতদরও ভূতনাথ 
বাবুখুর 'জোরে কার্য চালাইলেন:। ভাগ্যলক্ষমী ভূতনাথের 
উপর বড়ই সদয়! । এই বৎসর মাতুলের পূর্বের ক্ষতি যাহা - 
ছিল; তাহার সমুদয় উঠিয়া গেল, এমন কি: ভূতনাথ বাবু 
উঁহার’ব্যাজ পর্যন্ত সমুদয় শোঁধ দিয়া লাভ করিলেন ৬৪০ 
হাজার টাকা ; এই ৬৪৷ হাজার টাকার মধ্যে ৪২ হাজার” 
টাকা তহবিলে মজুত এবং ২২: হাজার টাকার বিল ছিল। 
৪১ হাজার টাকা তিন অংশ হইলে ভূতনাথ বাবু পাইলেন 
১৪. হাজার, এবং কমিশন ১৭ হাজারে ১ হাজার হিসাবে 
৪০. হাঁজার টাকা লাভের কমিশন পাইলেন ৪ হাজার, 
ভূতনাথ বাবু মোট ১৮ হাঁজার টাকা পাইলেন। আর 
২২৫০০২ টাঁকার বিল আদায় হইলে অংশ হইবে বলিয়া 
তাহা ক্যাশে রহিল। এই বৎসর ভূতনাথ বাবুর এক সহোদর 
. কোন কারণ বশতঃ মাতুল সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র 
‘হইয়া পড়েন। ভূতনাথ বাবু দেখিলেন, এক ভ্রাতা সরিয়া 
দী্ড়াইল, ‘তখন ইহাদের ভায়ে ভায়ে অভিন্ন মিলন-- এক 
আত্মা, ছিল। খোপের একটা পায়রা উড়িল দেখিয়া আর 
একটাও উড়িল! ইহাকেই কি সহাহ্কুভূতি বলে? যাহা 
হউক, ভূতনাথ বাবু ও ১৮ হাজার টাকা লইয়া ভ্রাতার 
সহিত মিলিত হয়েন, এবং উভয়েই মাতুলের সহিত কাজের 
ংঅবব এই বৎসর হইতে পরিত্যাগ করেন। ২২ হাজার 
৫. শত টাকার যে বিল ছিল, তাহা পরে আদায় করিয়া 
' অংশ কর! হইল। ' : এ 


২. ভূতনাথ বাবু ১২৯৮ সালে উক্ত ১৮ হাজার টাকা মূলধন - 


‘লইয়া মিষ্রৌ পাটের কাজ আরম্ভ করিলেন । ভূতনাথ বাবুর 


প্রবাসী | 


ভাগনী নারি বিপক্ষে . তাহলে. 


নি 


কারো সুবিধা 
হইল না, মূলধন নষ্ট হইয়া গেল, হতাশ হইয়! পড়িলেন। 
মাতার্‌ নিকট টাঁক' ছিল, তিনিও এ সময় অর্থসাহায্য করি- 
লেন এবং ভ্রাতারাও ভূতনাথ বাবুকে এ সময়ে 
যথেষ্ট অর্থ সাহায্য 'এবংউৎসাহ দিয়া পুনরায় পাটের 
কাজে নামাইলেন। বোধ হয়, এই সময় বাবু গোপালচন্দ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া ইহার 
সহিত পাল্টর কাঞ্জে যোগ দিয়াছিলেন। 'তিন চার 
বৎসর পরে ভূতনাথ বাবুর অনৃষ্ট পুনরায় স্ুপ্রসন্ন হইল। 
ভূতনাথ বাবু নিজেই বলিতেন, “আমার অসময়ে যে যাহা 
দিয়াছিল, তাহার অনেক বেণী সকলেই ' লইয়াছেন ; কিন্তু 


মার খণ শোধ হয় নাই, তাহা এ জন্মে শোধ হইবে 
না 12. 
তৎপরে ইনি নিজে অনেকগুলি পাটের মোফাম করিয়া- 


ছিলেন। স্বকৃত উপায়ে বেলার হইয়াছিলেন। ডাণ্তীতে 
বৎসর বৎসর ৭৫1৮০ হাঁঞার টাকা কমিশন দিয়া তিনি 
নিজে এখান হইতে পাটের বেল পাঠাইয়া বিক্রয় করিতেন ।. 
কলিকাতায় পাটের বেল খরিদ-বিক্রয় করিতেন। রামরু্চ- 
পুরে তাহার চাঁউলের সুবৃহৎ কল, লঞ্চ, বোট, ভড় ছিল। 
তিনি কটক, বালেশ্বর, গঞ্জাম বহরমপুর, গেঁওখালি, নিল- 
ফামারি, শিলিগুড়ি, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে মোকাম খুলিয়া- -- 
ছিলেন। প্রায় হাজার লোক প্রতিপালন করিতেন । এমন, 
জিনিষ নাই যে, ভূতনাথ বাবু ইদানিং তাহার ব্যবসায় 
করেন নাই। অন্ন দিতে কাতর ছিলেন না। প্রতিবৎসর 
ইহার সংসার খরচ হইত ৭২ হইতে ৭৫ হাজার .টাকা। 
কলম্বো, .মরিশস্‌, নেটাল এবং ডাঙ্ডিতে বাঙ্গালীর ছেলে 
পাঠাইয়৷ এ সকল স্থানে দোকান খুলিবেন, উদ্যোগ করিতে- 
ছিলেন, কয়েকটা ছাত্রকে নিজের আপিশে রাখিয়া তাহাদের 
তৈয়ারী করিতেছিলেন। | 

ইনি কাৰ্য্যের লাভলোকসান সহ করিতে আদর্শ ছিলেন, 
কোন বৎসর ৭০ হাজার টাকা ক্ষতি ইহাতে অধৈধ্য নাই 


আবার পর বৎসর হয় ত ৮০ হাজার টাকা লাভ ইহাতেও 


বিশেষ আনন্দ নাই। গত বৎসর ইনি বোরার কাজে প্রায় 
৭৫ হাঁজার টাকা ক্ষতি দ্বিয়াছিলেন। টাকা উপায় করিতে 
এবং ব্যয় করিতে অদ্বিতীয় ছিলেন! | 


= 
৭ম সংখ্যা । ] a ই পাল । | ৪০৩ 





তৱ ভন টি রঃ ঢা টু _ বিচারকে ইনি পকাভীর* বিচার বলিতেন। | "নিতে কখন” 
বাঁলাজীবনে ধর্ম্মের স্তর যাহা পড়িতেছিল/- যদিও তাহা |) মাকিমা করেন নাই বটে, কিন্তু দুর্ববলের পক্ষে টাকার 
দৃঢ় এবং স্থূল হয় নাই, কিন্ত ইহার ভিতরে: ই ভাবাই: 3 দি করিয়া বলিতে, প্লড়; অন্যায় ক'রে তোর বিষয় 
পরিস্কট দেখ! গিয়াছে। ধর্ম্মের সঙ্গে রীবনীর সং বা ইরে কেন?” এই সংসার-দরিদ্্ ছাত্রদের জন্য অবাঁরিত- - 
অতি অন্প। কর্মৃইি ইহাঁর জীবনের' মুল: এই সীল বলছিল । শয়ন এবং পাঠগৃহ, ভোজন এবং . স্কুলের ব্যয় 
কর্ম্মজীবনী, ধৰ্ম্মলীবনী নহে। কর্ম্মের- উপদেশ ইহার দিয় ইনি ছাত্রদিগকে যত্ব করিয়া রাখিতেন। বি, এ, পর্য্যন্ত 
.. নিকট শুনিতে বড়ই মধুর লাগিত। ধঙ্্মোগদেশ্ দিতেন, কিন্ত-- -পষ্টিব্যয় দিতেন। বিলাসিতা ইহার আদৌ ছিল না, কখনও, 
তাহাতে সামঞ্জস্ত ভাব ছিল না। নিজে কন্ঠ মিথ্যা কথা- _তেয়ল্স মাখেন নাই। চুল ফেরান ছেলে দেখিলে তিরস্কার 
বলেন নাই। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত এবংমবহ- পরীক্ষার কথা --করিতেন। জাতি মানিতেন না। “বাঙ্গালী” এক জাত 
আমরা জানি। কখন ধুমপান বা. থিয়েটর, - যাত্রী কিংবা. এই ধারণাই ছিল। অমুককে “এক ঘরে” করিয়াছে, বলিলে, 
নাচ তামাসা দেখা এ জীবনের ভিতর ছিলি নী না. বাড়ীতে-: _ছনি-তাহার বাটী বিনা নিমন্ত্রণে গিয়া অন্নাহার করিতেন। 
বায়স্কোপ হইতেছে ইনি আপিস হইতে আনি: তখন উপরে--পাল গোষ্টী বৃহৎ বলিয়া, অন্তে, কথা কহিতে পাঁরিত না। 
নিদ্রা যাইতেছেন। কখন দুর্গাপূজা, কানীগুজা ইত্যাদি-_৯৩০৯ সাল হইতে “তান্ুলি সমাজ” করেন। এই সভা হইতে 
করেন নাই। ইনি বলিতেন “আমি জ্যান্ত ‘ঠাকুরের পৃজা-একথানি, মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। অগ্ভাপিও সে. পত্র. 
করি!” দরিব্রেরা ইহার নিকট জ্যান্ত কু ছিলেন 1:-জীরিত আছে। উক্ত পত্রের সম্পাদক ইনি ছিলেন এবং উক্ত 
হয ফটো দিলাম । গত বৎসর র আমরাইহা- এক প্রকার- -_সভীরও স্পা ছিলেন। সভা হইতে দরিদ্রদিগকে. ৫০২ 





পেক্ষা আর রি টা ছেলে আহে: আীমন। i _স্থাকে বিভক্ত থাক” গুলি ভাঙ্গিয়া দিয় গিয়াছেন। 
কয়েকটি লোক মাত্র ইহার সংসার। ‘কিন্তু এই সংসারে _এখন, সকল “থাকেই” বিবাহ ও ভোজ্য-ভোজন চলিতেছে। 
প্রতি মাঁস ১১ মন চাউল খরচ হইত । হুই 'বেলা শত শত: _ কাজের লোক, যাহা. বলে, তাই করে। তাশ্ুলিদের দল, 
অন্তান্ত লোকেরা আসিয়া ইহার বাড়ী আহীর করিতেন।' _হগ্লী, বৰ্দ্ধমান হইতে কটক পর্যন্ত বিস্তৃত । ইনি সভা হইতে 
নিয়ম ছিল, নিজেও যাহা খাইবেন, অভ্যাগন্ত-এবং অতিথি' ক, জন সভ্য লইয়! তাহাঁদের পাথেয় ইত্যাদি ব্যয় নিজে 
আসিলেও সেও তাহাই গাইবে । ইনি যে, ন্লীড়ায় ছিলেন, বহন করিয়া, স্থানে স্থানে গিয়া সভা করা, বক্তৃতা দেওয়া, 
সে পাড়ায় দরিদ্র কেহই ছিল না। পাড়ার লোকের কাজ -টাদা তুলা, ইত্যাদি সভার কাজ গুলি করিতেন। পুজার 
না থাকিলে, নিজে চাকুরী দিতেন। “কামাই” করিলে -- -- বন্ধাদিতে এই সব কাজ হইত। থাকে থাঁকে বিবাহ দিতেও 
ভয়ানক রাগ করিতেন। কাঁজে কামাই করিলে, তাঁহার - ইনি হয়ত বর পক্ষে থাকিয়া, নয়ত কন্যা পক্ষে গিয়া নিজ: 

উন্নতিপথ রুদ্ধ হয়, ইহা সর্বদা বলিতেন "-- নিজে জর গায়ে ;' ব্যয়ে অনেক গহনা ইত্যাদিও দিয়াছেন। বহু দুঃখী স্বজাতির" 
: আপিস যাইতেন। শয্যাগত না হইলে: ইনি আপিস -: কাজ করিয়া দিয়াছেন। উড়ে তান্ুলি হইতে ঢাকার বাঙ্গাল 
যাওয়া বন্ধ করেন নাই। ইহার ৪খানি গী়ী- ৭টী ঘোড়া . 'তাম্বুলি পর্য্যন্ত একাকার করিয়া গিয়াছেন। এই কাঁজেও- 
ছিল। নিজের একখানি ld ১টা এ যথেষ্ট হইত ৷ ও Re করিয়া! শিাছেন ' এজন্য তালি, জাতির 
| ঘোঁড়া ব্যবহৃত তা ইনি অনেক লোকের নিকট টাকা - -পক্ষে এক মাত্র তাম্বুলি সমাজের ছিলেন। . এখন 
পাইতেন, কিন্ত জীবনে কখনও কাহারও নামে আদালতে - ইহার অভাবে তাস্থুলি সমাজের মাসিক দান বন্ধ হইতে 
নালিশ করেন নাই। হাইকোর্ট; ভিন্ন অন্তান্ত_ আদালতের নাতে ভূতনাথ পালের অপেক্ষা 'তান্থুলি জীতির ভিতর 


ত শি 


ভা 


তা পিসি শিপ "=o! তিতা 


জনেরও নাই। 
ছেন'। কাজের লোকেরা নাম. বাহির করিতে চাহে না? 
সংবাদপত্রে ইহার-বিষয় লিখিতে নিষেধ ছিল। তবু অনেক 
কাগজে ইহার সৎগুণের কথা কিছু কিছু প্রকাশিত হুইয়া- ' 
ছিল। সময়, প্রবাসী, উড়িয়া ও নবসংবাঁদপত্রে ইহার 
জীবনীর কিছু কিছু অস্পষ্ট কথা :লেখা হইয়াছিল 
শিল্প, কলকারখান! বিষয়ক মহাঁজনবন্ধু নামক এক খানি 
ক্ষুদ্র মাসিক পত্র ইহার 'সম্পকীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পাঁদিত.করেন। 
(সেই পত্রের, ইনিই প্রাণ ছিলেন ।. 


পরবাপী খ 


৮৯ poring ১৯ 


বড় লোক-অনেক ক আছেন কি ইহা: মত “বড় মন. এক: 
প্রকৃত পক্ষে তাম্ব.লি সমাজ নেতা হারাইয়া- 


' কৃষি, - ' 


। হায় ! সব ফুরাইল গত (১৩১১ ) ২৫শে ফাল্তন, রক্ত. 


ভেদ ও রক্ত বমন রোগে ৮ দিন রোগাবস্থায় থাকিয়া তিনি 
স্বর্গগত হইয়াছেন। .একটা ঝড়ে প্রদীপ নির্বাণ প্রাপ্ত 
হইয়াছে। স্বপ্ন ভাগ গিয়াছে। তাশ্ুলি মাত্রেই হাহাকার 
করিতেছে। 


কাজ কৰ্ম্ম বন্ধ করা হইয়াছে । ূ 
শ্রীরাজরুষ্ণ পাঁল।- 


.. দেশে কলার বিস্তার ।. 
(১) কিচাই? 

কয়েক বৎসর হইতে দেশীয়, কলাজাত দ্রব্যের প্রতি 

আমাদের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে । দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে 

অনেকের স্পৃহা দুষ্ট হইতেছে। দেশীয় কলাঁজাত দ্রব্য 

বিক্রয়ের নিমিত্ত স্থানে স্থানে বিপণি স্থাপিত হইয়াছে। 

কংগ্রেসের সহিত শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে । বঙ্গদেশে 


বিজ্ঞান-শিল্প-সমিতি’ ' স্থাপিত হইয়াছে। বিদেশে গিয়া : 


বিদেশীয় . কল! শিক্ষা করিবার ইচ্ছা যুবকগণের মনে উদিত 
হইয়াছে । দেশে যেন যুগান্তর আরম্ভ হইয়াছে ।' 'এ সময়ে 
দেশের কলার বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা! করিলে মঙ্গল 
হইতে পারে। এভস্ঠ.প্রবাসী”-সম্পাদকের নির্ধন্ধে লেখকের 
যৎসামান্য চিন্তাফল পাঁঠকসমাজে উপস্থিত করা যাইতেছে । 


-:: পূর্বে এই প্রকার চিন্ত। আমাদের 'মনে.উদিত হয় নাই' 
কেন? : শর্রশ্নের উত্তর জটিল ; তথাপি উত্তর পাইবার 


অনেকের চাকুরী গেল, তাহারা চক্ষের জল, 
ফেলিতেছে। এখন এওঁ নাবালক ছেলেটার এষ্টেট্‌ সমুদয়: 


bs পু? || i . 


ALY 


চেষ্টা বাহনীয়। : কারণ এই ই উত্তরের “উপর আমাদের 
বর্তমান উদ্ভমের সফলতা প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। 
‘যে কারণে আমাদের দৃষ্টি দেশের কলাসমূহের প্রতি পতিত 
হইয়াছে, সে কারণ স্থায়ী হইলে ফল স্থায়ী হইবে; নতুবা 
আমাদের চেষ্টা অল্পকালের মধ্যে জলবুয্যুদের ন্যায় অস্তহিত 
হইবে | 
আমার মনে হয়, প্রধান কারণ দুইটি । (১) স্বচ্ছন্দ 
জীবিকাৰ্জ্জনে কষ্ট বৃদ্ধি, (২) সাধারণ লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি। 
এই দুই কারণ স্বতন্ত্রভাবে কার্য করিয়া একই ফল উৎপাদন 
_করিতেছে। ; ; 
স্বচ্ছন্দে দিনযাপনের কষ্ট বর্ষে বর্ষে স্পষ্টতঃ বন্ধিত 


. হইতেছে। ইহার কারণ যাহাই হউক, বাসন বৃদ্ধি হউক, 
সুখ স্বচ্ছন্দতার জ্ঞান হউক, দ্রব্যের মহার্ঘতা হউক,--ফলে.. 


সকলেই -বুঝিতেছেন, যত টাকা আয়ে পূর্বে 9 
এখন তাহাতে কুলায় না 

'অর্থাগমের কি রি উপায় আছে? (১) পৈতৃক 
ভূসম্পত্তি, (২) ওকালতি, ডাক্তারি, (৩) বাণিজ্য, (৪) কলা, 
(৫) কৃষি, (৬) চাকরি | 


সকলেই অল্লাধিক অবগত আছেন। কিন্তু একটি বিষয় 


_ ভাবিবার আছে। অর্থাগমের এই যে সকল উপার আছে, 


সে সকলের দ্বারাই. কি' দেশের ধনবৃদ্ধি হইতেছে? "অবশ্য 
এমন কোন কর্ম নাই, যন্বারা দেশের বা সমাজের কিছুমাত্র 
মঙ্গল না হয়। সেন্ুক্মতত্ব ছাড়িয়া দিলে সহজেই বুঝা 
যায়, দেশের ধনের মুল উৎপাদনে । ক্কষি ও কলাজীবী 
আছে বলিয়াই সকলের গ্রাসাচ্ছাদন ব্যসনভূষণ প্রভৃতি 
নিত্য ব্যাপার চলিতেছে। কৃষি ও কলাঁভীবী বা উৎপাদন 
করিতেছে, বণিক্‌ তাহা! সকলের সুলভ্য করিতেছে ।* 





- J - 

_* উপস্থিত প্রবন্ধে কলা, শিল্প, বিদ্যা--এই তিনটি শব্দ পুনঃ পুনঃ 
আবগ্ঠক হইবে। কেহ কেহ এই তিন শব্দ যদৃচ্ছা ক্রমে প্রয়োগ করিয়! 
থাকেন। কিন্তু তাহাতে লেখকের মনোগত ভাবগ্রহণে পাঠকের কষ্ট 
হয়। তেমনই কেহ-কেহ Manual Training School, Indus- 
trial School. Technical School, . Technological Institute 


- প্রভৃতি নামের প্রভেদ অগ্রাহ্য করিয়া একের পরিবর্তে অন্য নাঁম ব্যবহার 


করিয়া খাকেন। নামে কিছু আসে যাঁয় ন!,--ইহ! ঠিক নহে ) গুক্রাচার্য্য 
বিদ্যা, শিল্প ও কলার, সংজ্ঞানির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাদের সহিত 
বাঈলাঁয় চলিত বিজ্ঞান শব্দ লইলে বর্তমানে আবশ্যক সকল শব্দই 
পাওয়া যায় । শুক্রাচার্য বলেন; যে 'কর্ম্ম সম্যক্রূপে বাঁচিক, তাহা 


এ সকল উপায়ের বর্তমান অবস্থা - ' 
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হইলে আমরা স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা দেশের ধর রা তাঁহা চিন্তা করা ভাল। স্বদেশাভিমান দি, যদি 


করিতেছি কি না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় । ধীহারা- 
দেশের বা সমাজ বিশেষের দারিদ্র্যের -প্রতিকার- ইচ্ছা _ 


. রিজের হিতে স্বদেশের হিত সাধিত না হয়। 


--- এখানে অর্থশাস্ত্রের গভীর আলোচনার প্রয়োজন নাই । 


করিবেন, উৎপাদনের প্রতি তাহাদিগক. , মনোনিবেশ EEE আলোচনা. করিবার যোগ্যতাঁও লেখকের নাই। 


করিতেই হইবে। যাহারা স্বদেশীভিমানী, ম্বদেশহিতৈষী, 
তাহাদের কর্তব্য পথ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ৷. তাঁহারা এমন 
কৰ্ম্ম করিবেন, যদ্ারা জীবিকানির্ববাহ ব্যতীতি দেশের ধন- 


বৃদ্ধির সাহাধ্য হয়। অধিকাংশ লোৌককেই কর্ন্ম করিয়া 
জীবিকানির্বাহ,করিতে হয়। যিনি দেশহিতৈষী হইবেন, 


নিজের হিত লক্ষ্য না করিয়া কেবল স্বদেশের: হিতের নিমিত্ত 
জীবন উৎসর্গ করিবেন, তাহাদের কর্ম স্কর্ম। স্ুকুতী পুরুষ 


সকল দেশেই দুর্লভ । যাহাতে নিজের জীবিকাঁঞ্জনের সহিত . 


দেশেরও মঙ্গল হয়, স্বদ্দেশহিতৈষী তাহাকেই কর্ম্ম বলেন। 


এইরূপ কৃতী পুরুষ না থাকিলে দেশ অধঃপতিত হয়। যে. 


কর্ম দ্বারা দেশের অপর দশ জনের অর্থে নিজের অর্থোপার্জন 


হয়, কিন্ত দেশের মূলধন বৃদ্ধির সাহায্য হয় না; তাহা অকর্ম্ম। .. 


এবং যে কর্ম যুক ব্যক্তিও করিতে পারে, তাহা কল! । তিনি 
যে নকল মুখ্য ও কলার নাম করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝ। যায়, বিছ্য। 


বিদ্যা; 


পুখীগত, কণ্ঠস্থ হইতে পারে, কিন্তু কল! সেরূপ হইতে পাঁরে না।, 
ইংরাজিতে বিদ্যা Literary and Scientific - subjects. 


উত্বমকর্্ম কথিত হইয়া থাকে। ময় শিল্পী ছিলেন, এবং শিল্পশাস্ত্রের এক 


নাম বাস্তু বিদ্যা আছে। ইংরাজিতে শিল্পকে -Architecture বলা" 
প্রাচীন কোন কোন গ্রন্থে শিল্প ‘শব্দের ব্যাপক অর্থ- 


যাইতে পারে। প্রা! 
পাওয়া যাঁয়। অমরকোষ শিল্পং কর্্মকলাদিকং করিয়াছেন! তাহার: 


টাকাকার রঘুনাথ বলেন, বাংস্তায়নোক্ত নৃত্যগীতবাদ্যাদি'চতুঃষষ্টি বাহ ক্রিয়া - 


এবং আলিঙ্গন চুম্বনাদি চতুঃষষ্টি অত্যন্তর ক্রিয়া, সমস্তই- কলা,সম্তই শিল্প । 
কিন্তু সামান্ততঃ শিল্প ও কলা শব্দদ্বয় একার্থে ব্যবহৃত হইলেও, বিশেষ 


প্রয়োগ দেখিলেই বুঝা যায়, শিল্পে মূর্তিকল্পনার (Desi6in8) লক্ষণ ' 


বর্তমান থাকে। শুক্রীচীধ্যও ইহ! বলিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, 


প্রাসাদ বা প্রতিমানিশ্মাণ শিল্প নহে, কলা মাত্র । যাহ! হউক, বর্তমান ' 


আলোচনার নিমিত্ত নিমলিখিত অর্থে শব্দগুলি প্রয়োগ করা যাইবে। 
শিল্পী Inventor, Designer, কলাঁজীবী Manufacturer, কাক 
Artisan, labourer 1: Manual Training School করশিক্ষালয়, 
Industrial School কলা শিক্ষালয়, Technical School কলা- 


বিদ্যালয়, Technical Instruction কলাশিক্ষ, Technical . 


Education কলাবিদ্যা, [ech৷০l০৪7. কল! বিজ্ঞান । এখানে 
শিক্ষা” বিদ্যা ও বিজ্ঞান পৃথক্‌ কর! গেল যেখানে 72০০০ অধিক, 
সেখানে শিক্ষা (বা! অভ্যাস ) ; যেখানে 790১ অধিক, সেখানে বিদ্যা; 
এবং যেখানে practice ও t॥e০ryর মূল অন্বেষণ আঁছে, সেখানে বিজ্ঞান | 


_অকর্ম্মে নিযুক্তও আছেন। 


 ব্যাপারের উপর নির্ভর করে। 
-ক্কষির বিল্ন ঘটে, ঘামনই হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়। একথা 


-কৃষিজীবী ছিল না. বিস্তর কলাভীবীও ছিল। 


কলা" 
Industries | শিল্পশান্ত্রে প্রাসাদ, আরাম, প্রতিমা, গুহ বাগা, ইত্যাদি 


- কিন্তু ইহা বুঝা কঠিন নহে যে, অকর্মে প্রচুর অর্থোপার্জন 


হইতে পারে, এবং আমাদের দেশের বি্ভাভিমানী বহু. ব্যক্তি 
অনেকে ইহা বুঝিতেছেন।, 
-ইহাকেই দেশে সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধি বলা গিয়াছে। 


--- সকলেই জানেন, আমাদের দেশের বহু ব্যক্তি কৃষিকর্মব 
তিনি কর্ম্মের ছুই দিক্‌ দেখিয়া! কর্মে নিযুক্ত হইবেন। খাঁহারা . 


দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করে। কৃষিকৰ্ম্ম বুষ্টিবাতাদি অনিশ্চিত 
যদি দেশে কোন কারণে 


সকলেই বলেন, পূর্বকালে এদেশে বর্তমান কালের স্ায় এত 
কলাজীবীর 
সংখ্যা হাস পাওয়াতে কৃষিজীবীর সংখ্য। বাড়িয়াছে। যেমন 
কেবল একটি শস্তোৎপাদন করিতে নিযুক্ত থাকিলে. কৃষকের 
পরিণাম অনিশ্চিত হয়, তেমনই দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি এক 
কৃষিকর্ম্ে নিযুক্ত থাকিলে তাহাদের পরিণাম্‌ অনিশ্চিত হয়। 
ইহা অনেকে বুঝিতেছেন। 

- কত জন এ সকল বিষয় চিন্তা করেন? ইহার উত্তর 
সকলেই জানেন। কত লোকের স্বদেশহিতৈধিতার সহিত 
কর্ণের সামঞ্জস্য আছে; ইহারও উত্তর সকলে ভাবিয়া 
লউন। কতদিন হইতে দেশের তাতিকুলের দুর্দশা ঘটিয়াছে? 
হারা সে কষ্ট দেখিয়াছেন, প্রতিকার ভাবিতে পারেন, 
হারা উদাসীন না হইলে এতদিন ভীতিকুলের কোন-না- 
কোন.উপার হইত। .আমরা এখন বুঝিতেছি, সমাজের 
এক শ্রেণীকে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে. দিলে অন্তান্ত শ্রেণীকেও 
সে বিনাঁশের ফলভোগ করিতে হয় । 

_" আমরা না কি চাঁকরি অত্যন্ত ভাল বাসি? এই দুর্নাম 
একেবারে ভিত্তিহীন ন| হইলেও কেহু কেহ বুঝিতেছেন, 
চাকরি না করিয়াও জীবিকা উপার্জন করিতে পারা যায়। 
এজন্য কলা, জীবিকা সংগ্রহের উপায়ান্তর বলিয়া মনে 
হইতেছে। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় নগরে বিদ্যাজীবী 


অপেক্ষা কলাঁজীবীর আদর বাড়িতে দেখা যাইজ্জেছ। অন্ততঃ, 








৪০৬ চা 


অনেক বিগ্যাজীবী অপেক্ষা অনেক কলাজীবী সম্মানের টা 
ইহা দেশের মঙ্গলের 


“অধিক অর্থোপার্জন করিতেছেন । 
' পক্ষে অকিঞ্চিৎকর নহে। 
একটা চলিত কথায় চাকরির আকর্ষণের অর্থ পাওয়া 
যায়। “যেমন তেমন চীকরি ঘরে বসে খিন্ভাত, অর্থাৎ 
চাকরির আয় নিশ্চিত। ইহার আরও এক অর্থ আছে। 
আমাদের চক্ষুর সন্মুখে যাহা.না পড়ে, তাহাকে আমরা অঞ্রব 
বলিয়া মানি). যে পথে পিতামহগণ চলিয়াছিলেন, আমরা 
ঠিক সেই পথে চলিতে ব্যস্ত। কিন্তু ভুলিয়াছি, তাঁহারা 
‘যে কালে ছিলেন, সে কালে আমরা নাই। কালের গতি 
‘অব্যাহত আছে; আমরা এতদিন দেখিয়াও দেখি নাই। 
মানুষ পুরাতনের পক্ষপাতী । যেহেতু নূতনের দিকে চাহিতে 
গেলে চিন্তা আবশ্যক, কষ্টও সম্ভাব্য । কিন্তু চিন্তা করি না 
করি, কালের ধৰ্ম্ম দেখি না দেখি, কালে যাহা ঘটায়, তাহা 
ঘটিবেই। সেই কালের ধর্শা আমরা কিছু কিছু বুঝি- 
তেছি। 
নিজের দুরবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিলে সে অবস্থার পরিবর্তন 
করিবার চেষ্টা হর। না! বুঝিলে পরিবর্তন করিতে ভয় হয়, 
ফ্রবাঁণি অঞ্চবাঁণি রূপে প্রতীয়মান হয় । যখন কোন সামাজিক 
বা দৈশিক পরিবর্তন দ্রুত বা অল্পকাঁলে ঘটে, তখন তাঁহার 
, অতীত ও বর্তমান দেখিয়া পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করা 
সহজ হয়। কিন্তু বহুকালে অন্নে অল্পে পরিবর্তন হইলে 
তাহার .একাঙ্গমাত্র আমাদের প্রত্যক্ষীতৃত হয়? আমরা 
একাঙ্গ ধরিয়া! সমগ্র পরিবর্তন বুঝিতে পারি ন! 
প্রকৃতির নিয়মই এই, কোন জাতির পরিবর্তন হঠাৎ 
হয় না, অন্নে অন্নে বহুকালে হয়। বহুকালে তাহার অতীত 
ও বর্তমান অবস্থার মধ্যে এত প্রভেদ- আসিয়া পড়ে যে, 
নিরুপায় হইয়া! বলিতে হয়, কারণ অদৃষ্ট । যেহেতু জাতীয় 
অবনতি বা উন্নতির কারণ একটি নহে, বহু । বহু কারণ 
পরম্পরার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল জটিল হইয়া উঠে। এক 
. অতি তুচ্ছ যৎসামান্য কারণে তুচ্ছ যৎসামান্য ফল ঘটে ; কিন্ত 
সেই ফলে অন্ত ফলের উদ্ভব হয়। এইরূপে যে সকল 
: "কারণের কোন ফল পুর্বে প্রত্যক্ষ যোগ থাকে না, শেষে 


. সেই সকল কারণ যেন একত্র হইয়া জাতীয় বা সামাজিক ' 


: দেহে একঞ.বিশাল পরিবর্তন সমুৎপাদ্ন করে। আমরা 











_বুবিভেছি, আমাদিগকে স সকল ল বিষয়েই উন্নতির মাৰ্গ জন 
সন্ধান করিতে হইবে। 

- কখন কখন কেহ কেহ .চাঁকরির উমেদারকে ব্যবসায় 
করিতে উপদেশ দিয়! থাকেন। কেহ বা দাসত্বজনিত , 


সন্মানকে ঘৃণা ,করিয়া ওকালতির পথে অগ্রসর হইয়া - ' 


থাকেন। এইরূপ লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যে মোহে 
জাতীয় জীবন আচ্ছন্ন ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষয় পাইতেছে। 
বাণিজ্যে লক্ষ্মী _এই পুরাতন সত্যকথার সমাদর দেখা 
যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকে বুঝিতেছেন, ব্যবসায়ে নিজের 
অর্থোপাজ্জন হইতে পারে বটে; কিন্তু তন্বার! দেশের ডিভি ৰ 
না হইতেও পাঁরে। 

আমরা কি চাই, তাহা ভাবিয়া স্থির করা আৰম্যক 
স্থির হইলে তাহা পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুলতা আবশ্যক । 
হাতে টাকা না থাকিলে আমরা কি করি? অগ্যের নিকট 
ধার করি, কর্জ্জ করি, না পাইলে শেষে চুরিও করি। 
সেইরূপ, আমরা যাহা চাই, যেমন করিয়া হউক, তাহা 
পাইতেই হইবে। এই একাগ্রতা চাই, দৃঢ়দংকল্প চাই । 

কিন্তু কেবল আমি চাই, তুমি চাও বলিয়া চীৎকার 
করিলে ফললাভ হইরে না। আমার তোমার ঘরের কথা 
নহে, দেশের কথা । দেশ শুদ্ধ সকলকে বলিতে হইবে, ' 
আমরা চাই। যতদিন ভারতবাসী একাগ্রমনে বলতে না 


_শিথিবে, আমর! চাই তত দিন তাহাকে হা কষ্ট বলিতেই 
হইবে। লক্ষ্যসাধন নিমিত্ত কেবল তুমি আমি স্বার্থত্যাগ 


করিলে চলিবে না) সকলকে কিছু কিছু করিতে হইবে। 
জাপানের উন্নতির কারণ, জাপানের, সকল লোকের স্বার্থ- 
ত্যাগ। কেবল লেখা পড়া, জ্ঞান বিজ্ঞান নহে, বিদেশে 
শিক্ষা দেশভ্রমণ নহে, উন্নতির মূলে সমগ্র জাতির স্বার্থত্যাগ । 
জীববিগ্তায় প্রমাণ গ্রহণ করিলে দেখা যায়, মান্য 
স্বার্থ-চিন্তা ত্যাগ করিয়া বিবিধ সদৃগুশের অধিকারী হইয়াছে। 
স্নেহ, দয়া, মায়া, ছূর্বলের প্রতি অন্ুকম্প।, পরের হিতের 
নিমিত্ত প্রাণবিদর্্ন, প্রভৃতি সদ্গুণ মান্ষের বেথা যায়, 
পশুর নহে। তাই আচার্য্য হক্ষলী বলিয়াছিলেন, স্বার্থ- 
ত্যাগই মনুষ্যত্ববিকাশের কারণ, জীবন গরমে € বোগ্যতমের 
জয় নহে। 
_ কিন্ত স্বাৰ্থত্যাগ অর্থে বৈরাগী সাজি বনে বাস কিংবা 


ty 
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ভিক্ষার ঝুলি- কাধে করান নহে। - স্বার্থ কথাটা খুববং বড় 
বটে, কিন্তু স্বার্থত্যাগীকে অল্পই ত্যাগ-করিতে হইবে। 
“তোমার যাহা আছে, তাহা একা ভোগ করিয়ে না, 
দশজনাঁকে কিছু কিছু বাঁটিয়া ভোগ কর।” : মাতৃ-আজ্ঞায় 
অর্জুন স্বীয়, ভূজবললন্ধ ভ্রপদ কন্যাকে . ভাতৃগণের সহিতু 
বাঁটিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ মাতৃকাতন্্র দীক্ষিত করিতে 
পারেন, এমন 'সদৃগুরু চাই। গুরু বলেন, “মিথ্যা কথা 
বলিয়ো না” শিষ্য বাঙনিষ্পতি না করিয়া গুরুর আজ্ঞা 
শিরোধাধ্য করেন। আমরা -সকল কাজের . প্রকৃত গুঢ় 
‘উদ্দেশ্য বুঝি না, কিংবা বুঝিলেও যথাসময়ে সে কাঁজ যন্ত্রবৎ 
করিয়া থাঁকি। তেমনই, দেশের দশজনের মধ্যে বাঁটিয়! 
ভোঁগ ' করিতে হয়, ইহাই মানবধর্ম্ম। - কেন মানবধৰ্ম্ম, 
সে বিচারে প্রয়োজন নাই | ইহাই মানবধর্ম্ম। , 

' যখন -দিবাশেষে গ্রামপ্রান্তে শৃগাল চীৎকার করিতে 
থাকে, তখন সব শৃগাল সমস্বরে ডাকিতে থাকে। কেবল 
শৃগালের যুক্তিতে কিছু হয় না, ‘সব শিয়ালের এক রা” হওয়া 
চাই। আমরা যে কয়জন শিক্ষিত বলিতে লজ্জাবোধ করি 
না, এবং সেই অসংখ্য জন যাহারা সে গর্বে বঞ্চিত, এই 
দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চাই। ইহাঁকেই জাতীয়তা বলে। 

, এক যোগে কৰ্ম্ম করিবার "প্রধান অন্তরায়, অহঙ্কার । 
যশোলিগ্মা ইহার নামান্তর, স্বার্থপরতা চরম লক্ষ্য ৷ ফাহাদের 
মনে অহঙ্কার বিমান, তাহাদের অনুষ্ঠিত কর্ণ ছার! তাদৃশ 
ফললাভ হয় না। যিনি নিজের কর্তৃত্বের অভিমান চরিতার্থ 
করেন, তাহার কর্মফল স্থায়ী হয় না। যিনি বলিতে পারেন, 
আমি আমার কর্ম করিয়! যাই, ফল ভগবানে স্স্ত; তিনি 
ক্ষুদ্র হইলেও তাহার কর্মফল ক্রমশঃ বন্ধিত হইতে থাঁকে। 

মান্য জীব বিশেষ মাত্র । জীবের ধর্মী আত্মরক্ষার চেষ্টা । 
দুর্বল জীব শঠতা, আত্মগোপন প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে 
আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। 


আপনার ইষ্টানিষ্ট জড়িত, তাহাদিগকে লইয়া সমাজ। 
পিপীলিকা সমাঁজবদ্ধ হইয়া বাস করে। ফলে কোন 'একটি 
পিপীলিকা ‘পীড়িত হইলে আর সকল পিপীলিকা গিয়া 
তাহাকে. উদ্ধার করে। 


কপ 


কিন্তু আত্মরক্ষার নিমিত্ত সাজ- ' 
বন্ধন কত প্রয়োজনীয়, ইহা, সকলে বুঝেন না। ' যাহাদিগকে 
লইয়া একত্র বাস করিতে হয়, “যাহাদের ইষ্টানিষ্টের সহিত 


৪০৭ 


অতএব লরি রিড নিতে? তই লামার 
হউক, ভিতরে জ্ঞানযোগ চাই। ভ্ঞানযৌগের পর কর্ম্মযোগ, 


দিনের পর রাত্রির সায়, স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়। . শাস্ত্রে 

"আছে; স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। এই অমূল্য উপদেশ পালন. 
‘না করাতে আমরা অবনতির পথে চলিয়াছি। 
পরিত্যাগ করে, সেকি পরে মানব থাকিতে পারে? স্বধর্মে 
" নিধনং শ্রেয়, যদি মনুষ্যত্ব আকাজ্ষা করি। পরধর্ম ভয়াবহ, 


মানবধ্ম্ম যে 


তাহাতে সন্দেহ কি। তোমার ধর্ম্ম তুমি স্থির করিয়া লও, 


-তার-পর স্বধন্ধ পালনে মরণকেও শ্রেয়ঃজ্ঞান কর। আধুনিক 


বিজ্ঞানের ভাষায়, ইহা যোগ্যের জয় মাত্র; চলিত ভাষায় 


 কর্তব্যজ্ঞান। 
আমাদের প্রত্যেকের এক একটি নাম আছে। সে 
নামে আমরা বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট প্ররিচিত। ' কিন্ত 


আমরা ভুলিয়া যাই, আমাদের সকলের একট সাধারণ 
নাম আছে। সে নাম মাতৃদেশদত্ত নাম। আমি বাঙ্গালী__ 
এই কথা বলিলে ছুইটি ভাব প্রকাশ পায়। আমি মানব- 
রূপ জীব, এবং আমি ব্জদেশবাসীর একজন: আমি 
বঙ্গবাসী, আমি ভারতবাসী_-অর্থাৎ আমি কেপক্লনীর 
নই, ফিজি দ্বীপের নই। আমি সেই বাঙ্গালী, যাহার কুল-.. 
গৌরব বিলক্ষণ ছিল, কিন্তু এখন নাই; সেই বাঙ্গালী যাহার 
বুদ্ধির তীক্ষতা প্রসিদ্ধ, কিন্তু যে সেবুদ্ধি কার্যে প্রয়োগ 
করিতে জানে না; ইত্যাদি। এই ৃষ্টান্তে 'জীবরূপ আমি 
কতটুকু । কিন্তু আমার জাতীয় জীবন কত বিশাল! 
বিদেশে আঁমার মান অপমান আমার নিজের নহে, আমার 
জাতির। “তুমি কি এশিয়াবাসী ?--এদেশে তোমার স্থান 
নাই।”-__-এখানে জাতীয় জীবনের মূল্য প্রকাশ পাইিতেছে। 
*ওয়াঁচটি ব্রিটিশ-মেড”--অমনই দাম চড়িয়া গেল। কেহ 
খোঁজও করিল না, কে করিয়াছে,। : ইহ! ফ্রান্সের নয়, 
জেনিবার নয়, ইহা ব্রিটেনের। যে চাকরীতে দেশীয় লোক, 
পঞ্চাশ টাকা পায়, যুরোগীয় সেই চাকরির বেতন হয় ত 
পাঁচশত টাকা দাবী করিয়া বসে। কেহ কেই জাতীয় জীবন 
ভুলিয়া যায়, এবং মনে করে যুরোপীয় যে পাঁচশত টাক! 
বেতন পায়, তাহা পক্ষপাঁতিতার ফল।: এই যে অধিক 
বেতন, তাহা কি বাস্তবিক তাহার মুল্য ? সে তাহার দেশে 
হয় ত পঞ্চাশ টাকা মাত্র পাইত, কারণ সেখানে সকলের 


৪৬৮ 


-টাঁকাই” বটে ।. . এখানেও তাঁহার নিজমূল্য হয় ত পঞ্চাশ 
'টারা, -রিস্তভাহার জাতীয় মূল্য বাঙ্গালীর অপেক্ষা হয় ত 
‘দশগুণ 'অধিক?, কি গুণে তাহার মূল্য. বাড়িয়াছে, তাহা 
ভাবিয়া দেখা ; কর্তব্য ।. ,কেহ-না-কেহ তাহার জাতীয় মূল্য 
বৃদ্ধিকরিয়াছে; কেহ-না-কেহ স্বার্থত্যাগ করিয়াছে । 

.,:জাতীয়-.ভাবের মন্দে উৎসাহ চাই! পআমার দিবার 
-কিছু:নাই;? «আমার করিবার কিছু নাই,” “আমি দীনহীন, 


এমি স্বদেশের নিমিত্ত কিছু .করিতে পারি না” ইত্যাদি 


অজ্ঞতা দীনৃতা. নৈরা্ঠস্থচক বাক্যে বাস্তুবিক কিছু না করি- 
বার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। “নাই” বলিলে সাপের বিষই 
উড়িয়া. যায়). .পনিশ্চ্ই পারিব”_-এরূপ বাক্য চাই। 
একেবেল বাক্য. নহে, মনের সাহস চাই, আত্ম-বিশ্বাস; দৃঢ় 
প্রত্যয় চাঁই। যে সকল. জাতি উন্নতির . পথে ধাবমান 
- হইতেছে, তাহারাও মানুষমাত্র, দেবতা নহে। আমরা কি 


-মান্ুষ নই? বরং.গুনিয়া-আসিতেছি, আমরা বহুকাল হইতে 


মানুষ’ ৷ . প্রাচীন. খষিগণের, আশীর্বাদ আমাদের, মন্তকে 
'রর্ষিত, হইতেছে, তাঁহাদের চির-সঞ্চিত. জ্ঞান আমাদিগকে 
-স্বভাবতঃ..উন্নত..করিয়!- রাখিয়াছে, প্রাকৃতিক ধনে দেশ 
; আমাদিগকে. ধনশালী করিয়া রাখিয়াছে, রাজার. স্থশাসনে 
শাস্তিস্তখ বিরাজ করিতেছে, বিদেশীয়ের সহিত পরিচয়ে 


উন্নতির পরন্থ' সুস্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছে, ইত্যাদি কত্‌- বিষয়ে - 


। আমাদের -কত সুবিধা আছে। আলম্ত পরিত্যাগ. করিয়া, 
1মানরধন্ম, বিশ্বাস করিয়া, মনে সাহস ও উৎসাহ .. লইয়া 
“ধৰ্ম্ম রক্ষা করিলে ধর্মই আমাদিগকে রক্ষা করিবে। ; ভারতের 
(প্রাচীন :;শিল্পগৌরব কোন্‌ ছার! সে গর্কে .কত -কাঁল 
চলিবে.? বে জাতি বহুকাল হইতে: কলাবান্‌ আছে, সে 
“জাতি দৈববিড়ববনায় :কিছুদ্িন আত্মবিস্থত হইলেও তাহার 
“উপার্জিত, ধর্ম তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না। 
উপুরুযান্ুক্রমে সংক্রামিত হইয়া বর্তমান কলাজীবীর মস্তিষ্কে 
7:ও হস্তে গ্রচ্ছন্নভারে বিদ্যমান আছে। 

-, ইহা আশার কথা .বটে-). কিন্তু ইহাও সত্য, বাহিরের 
ৰ না পাইলে, অবস্থা স্বয়ং অনুকূল হয়. না। জড়ের 
+ গতি সৃম্পাদন'নিমিত্ত যেমন বাহিরের বল আবশ্যক, স্বদেশীয় 
:সমাজের. জড়ত্ব বিনাশ নিমিত্ত নুতন শক্তি আবশ্বক। 


প্রবানী। 


নানা দ্বার সে ন শক্তি উপস্থিত হইতেছে।- 


সে ধৰ্ম্ম : 


[তম ভাগ। 


ee’ পিপি 


জাতীয় মুল্য দান, এবং হয়ত ভিডি ছা পঞ্চাশ : 


কলাজীবী বিদ্ঠাকে, এবং 'বিগ্তাজীবী কলাকে দূরে রাখতে- 


হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আশা হইতেছে, এই 


*যোগ ক্রমশঃ দৃঢ় ও. বনুব্যাপ্ত হইবে। সুলভ সংবাদপত্র 
- ও বিবিধ বিষয়ক. মাঁসিকপত্রের. প্রচলনে বিজ্ঞানের উচ্চ 


বিষয় সকল সাঁধাঁরণ পাঠুকের সম্মুখে উ উপস্থিত হইতেছে । 
গত দশ পনর বৎসরের মধ্যে এদেশের অনেকাংশে জীবনী- 
শক্তির নূতন প্রভাব পরিশ্ফুট হইতেছে। যে চিন্তাআৌতের 


প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে, কালে তাঁহার বেগে বদ্ধিত হইবে, 
যেহেতু লি 


বাধাপ্রাপ্ত হইলে তাহার উদ্দামতা উপচিত, হইবে | 
চিন্তাক্োতের কারণ আকন্মিক নহে, কিংবা ক্ষেত্র দূৰ্ভে্ 
পাষাণময় নহে। 


‘এতদিন l 


ছিলেন। এখন বিদ্যা ও'কলার মণিকাঞ্চন যোগ সম্ভাবিত 


দেশের অধিকাংশ উচ্চবিকষাঞ্রাপত ব্যক্তি aa | 


করিতেছেন। বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান তাহাদের, পধ্যাপ্ত আছে। 
তাহাদের ব্যবসায়ের গুণে! তাহারা দেশের অভাবমোচনার্থ 
বাজদ্বারে- আবেদন ও কাঁতরপ্রার্থনা করিয়াই স্ব স্ব. কর্তব্য 


‘সম্পাদিত হইল মনে . করিতেন। বোধ হয়, সেই ব্যবসায় 


ধৰ্ম্মে তাঁহারা সাধারণ লোকের সহিত মন খুলিয়া মিশিতে 
পারিতেন না। দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা সম্যক্‌ 


পরিজ্ঞাত হইয়াও অধিকাংশ ব্যবহারজীবী প্রায় অর্থে 
জীবন অতিবাহিত করিতেন । 
দেশ নিজীব হইতেছিল। দেশের উৎরুষ্ট বিদ্াবদ্ধি দেশের 

. হিতকল্পে নিয়োজিত ছিল না। | 


এখন নানাকারণে সে 
অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে | ভরণপোষণার্থ পরিশ্রম ব্যতীত 
ব্যবহারজীবিগণ মানবের । অন্ত ধৰ্ম্ম রক্ষায় মনোনিবেশ 
করিতেছেন-। কেহ কেহ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, অর্থোপাঁর্জনই 
মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে, মানব্ধন্ম পালনের উপায়মাত্র। 

দেশীয় রাজা ও জমীদারবর্গ প্রজার সহিত মিশিতে পারি- 


“তেন না। নান! কারণে উভয়ের মধ্যের সম্বন্ধ মধুর ছিল না। 
. এখন অনেক রাজা ও জমীদার বুঝিতেছেন, তাঁহাদের স্বার্থ 
. আর প্রজাদের স্বার্থের মধ্যে শ্ক্য আছে ।, তাঁহারা. বুঝিতে- 
‘ ছেন; অর্থোপার্জনেই বিদ্ানুশীলনের সার্থকতা.নহে। তাঁহা- 


দিগের মনে জ্ঞানপিপাসা উদ্ভুত হইয়াছে ॥ কুকৰ্ম্ম ও:অকর্মের 
পরিবর্তে দেশের ধনবল সুকর্ম্মে নিয়োজিত হইতেছে] . 


এই প্রবল শক্তির অপ্চয়ে 


৭ম যা | 7. 


সিন দ্ছারভীতে  িখিযাছিলাষ, এই, দেনের 
এমন পঞ্চাশজন জমীদার পাওয়া যাইতে পারে, যাহারা- ক্ষুদ্ৰ 
ক্ষুদ্র কলার উন্নতিকল্পে বৎসরে দুই চারি হাজার টাকা 
তাক্লেশে ব্যয় করিতে পারেন। . দেশে ছুরী নাই? কোন 
জমীদার সংকল্প: করিয়া ' বলিবেন, প্ছুরী আমি, ' করাইব1% 
কেহ বলিবেন আমি, “আমি ছুঁচ করাইব 1৮ কেহ, প্রতিজ্ঞা 
করিবেন, “আমি দেশীয় গোজাতির উৎকর্ষ সাধিত করিব ।” 
এইরূপ উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া দশ বৎসর কাজ করিলে 
পঞ্চাশটি না হউক পঁচিশটি ক্ষুদ্র কলাও প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারিবে । চলিত কথায় আছে, তিল কুড়াইয়া তাল করা 
যাইতে পারে। ক্ষুদ্র পুত্তিকা প্রকাণ্ড বন্দীক নির্মাণ 
করিতে পারে, ক্ষুদ্র বীবর নদীতে সভা করিয়া 
জলআোতঃ রোধ করিতে পারে । ৃ 

উন্নতিকাঁম সমাজে ত্ৰিবিধ সেবকের প্রয়োজন আছে ৷ 
এক শ্রেণী প্রকৃতির গুপ্ত রহস্ত উদ্ভেদে জীবন উৎসৰ্গ 
করিবেন, এক শ্রেণী দেশীয় বিদেশীয় সুরীর আবিষ্ণারফল 
সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিবেন, অন্য শ্রেণী: সেই সকল - 
ফল সমাজের সর্বসাধারণের স্থুখন্বচ্ছন্দতা বুদ্ধির নিমিত্ত 
কাধ্যে প্রয়োগ করিবেন। এক'জন সত্য আবিষ্কার করে, 
দশজন প্রচার করে, পঁচিশ. জন কাজে প্রয়োগ করিয়া তাহা! 
সার্থক করে। সমাজের সকলেই প্রভূ, সকলেই দাস; 


কিংবা কেহ হাত, কেহ মাথা, কেহ হৃদয় ইত্যাদি.এক বিরাট - 


পুরুষের অন্ধ প্রত্যঙ্গ। প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা ও পরাধীনতা 
আছে; প্রত্যেকেরই স্বীয় বৃত্তি আছে 'এবং সমাঁজরূপ দেহ- 
রক্ষাবৃভিও আছে। পিপীলিকা সমাজের বৃত্তান্ত সকলেই 
অবগত  আছেন। .ভাবিয়! দেখিলে, সভ্য মানবসমাজ 
পিপীলিকা সমাজ ব্যবস্থার স্তায় ব্যবস্থা অনুসন্ধান করিতেছে। 
কোনও পিপীলিকা শিল্পী, কেন শিল্পী সে জানে না; কোন 
পিপীলিকা প্রহরী, কেন প্রহরী সে জানে না; কোন 
পিপীলিকা খাগ্ঘসং গ্রাহক, কেন খাগ্সংগ্রাহক সে জানে 
না। এইরূপ সকলেই কাঁজ করিতেছে ; কিন্ত কেহই নিজের 
কাজ ও পরের কাজ ভিন্ন ভাবে না। সমবেত. চেষ্টার গুণে 
পিপীলিকা! সমাজ ধ্বংসমুখে পতিত হয় না । আমাদের দেশে 
চেষ্টা এইরূপ সমবেত হইবার উপক্রম হইতেছে ।'' 
বাহার! দেশের দুর্গত ভাবিয়া-নৈরাষ্ঠের করুণ সঙ্গীতে 
অপর সকলকে মোহপ্রাপ্তড করেন, তাহাদের হৃদয়ের 
কোম্লতাঁর প্রশংসা করিতে পারি, কিন্ত কঠোরতার অভাবে 


দেশে কলার বিস্তার। I 


. আমাদেরই পিতামহগণের উপদেশ । 


by 


মুপৈতি নী টে দেরমিতি কাপুরুষাঃ : জী 
বাহার! দেশের বর্তমান, 
অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করেন, শীঘ্ব সে অবস্থার, 
উন্নতির অভাবে তাহারা স্বভাবতঃ নিরাশ হইয়া পড়েন। 


" কিন্তু ভাবিতে হইবে, আমাদের দৃষ্টি অল্পদিন মাত্র দেশের 


কলার প্রতি পতিত হইয়াছে। নব্য জাপান এক উদ্দেশ্য লইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে ৷ নব্য ভারতের উদ্দেশ্য এতদিন বিক্ষিপ্ত 
ভাবে ছিল। নব্য-বঙ্গ যাহাতে হাত দিয়াছে, '্রায় তাহাতেই 
সফলকাম হইয়াছে, হয় নাই 'একটিতে- কর্মের 'ব্যবস্থীয় 1 
ইহার মূলে আরও একট গুরুতর,ক্রটি রহিয়াছে, পরস্পর 
বিশ্বাসের অভাব্_প্রত্যেকের প্রভূত্বের ইচ্ছা।: ' কিন্তু 
ঠেকিয়া শেখার-মত উৎকৃষ্ট শিক্ষা অন্ত:কোন উপায়ে-হয় 
না। বাঙ্গালী মানুষ হইলে পড়িয়াই উঠিবে, পড়িয়াই 
থাকিবে না। আর, বাঙ্গালী যে le তাহা দেশ বিদেশে 
ডি নহে কি?, | রর 

, নৈরাশ্তের। আলম্ত ত্যাগ বি রর টা নে 
আত্মপ্রত্যয়ের..উদ্দামতাও ভাল নহে। সাহয়ে রার্ধ্য- 
সিদ্ধি হইতে - পারে, তেমনই . অতি সাহসে -বিপৃত্তিও ঘটতে 
পারে। এই ছুই দিক বিচার করিয়া মন স্থির রাখিয়া 
মানবধৰ্ম্মরক্ষায় ব্রতী হইলে .ফল অচিরে প্রত্যক্ষযোগ্য 
হইবে । কর্মবকারণং চাত্র স্কুগতিং দুৰ্গতিং প্রতি, 
ইহা আমাদেরই নীতিশাস্ত্কারগণের উপদেশ। গ্রীন বলো 
সাহেব সত্যই বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই ্্খী িনি' দিবা- 
শেষে বলিতে পারেন, “আমি' পরিবারবর্গের 'ভরণপৌষণ 
এবং নিজের ভবিষ্যৎ জরা ও কষ্টকর কাল ভাবিয়া অর্থ- 
সঞ্চয়ের নিমিত্ত আজ পরিশ্রম করিয়াছি, এবং সেই: সঙ্গে 


গ্ৰ 


আমার দেশের হিতের নিমিভও কিছু করিয়াছি।”% - : ১ 
(২) উপায়! ক্রয় বিক্রয়। 


দেশে কলার বিস্তার ইচ্ছা করিলে দেশের লোকের কি 
প্রকার গুণ থাকা আবশ্যক, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস ূর্বেছি 
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Natesan. & Co.; Price Rs 1-8 আমাদের স্বদ্েশহিতৈষী পাঠকের 
মধ্যে যদি কেহ এই গ্রন্থ পাঠ ন! করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে; তাঁহাকে 
উহা! অবিলম্বে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এমন সুবোধ ভাষায় এদেশের 
কলা এবং আমাদের কর্তব্য বিষয়ে আর কেহ লিখিয়াছেন” বলিয়া জাঁনি 
না।: বালে! সাহেবের কোন কোন উপদ্বেশ পরে আলে!চনাঞ্জ রা যাইবে। 





[| 
ও 
নেও দিয়া রি কেবল রর চিন্তা চন 
ফল নাই। উপাঁর নির্ধারণ আবশ্তক। সেই উপায়কে 
স্থলতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যাঁয়। ড্রব্য উৎ- 
পাঁদিন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়, এই ছুই ভাগ। 
এখানে শেষোক্ত উপায় চিন্তা করা যাইতেছে। 
' প্রথমে ক্রয় বিক্রয় চিন্তা বিলোম মনে হইতে পারে। 


কিন্ত বস্তুতঃ ইহ! তাদৃশ নহে দেশে কোন কলা নাই, 
এমন নহে ; আমরা নবজাত সমাজের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত 


হই নাই। দেশে বহু পূর্ব্বকাঁল হইতে নানাবিধ কলা . 


প্রচলিত আছে, এবং আছে বলিয়াই সমাজ চলিতেছে । 
নূতন ধন উপার্জনের পূর্বে সঞ্চিত ধন রক্ষার উপায় করা 
উচিত। যাহা আছে, তাহাকে বিনষ্ট হইতে দ্বিলে বি 
মানের কাজ হইবে না । 

কিন্তু একথা কে না জানে, উৎপন্নদ্রবা বিক্রয়ের হী 
না হইলে উৎপাদন হাস পায়। ‘কে না জানে, সকল দ্রব্য 
সকল স্থানে উৎপন্ন হয় ন! ; হইলেও শেষে লাভ থাকে না। 
এইরূপ সকল দ্রব্যের ক্রেতাও সকল স্থানে থাকে নাঁ। 
উৎপন্ন দ্রব্য ক্রেতার নিকট উপস্থিত করা বিক্রেতার কাধ্য | 

আমাদের প্রায় অধিকাংশ নিত্য আবশ্যক দ্রব্য এদেশে 
উৎপন্ন হইতেছে । কোন কোন দ্রব্য এত অধিক পরিমাণে 
উৎপন্ন হইতেছে যে, তাহাদের কিয়দংশ বিদেশে প্রেরিত 
হইতেছে! এ সকল দ্রব্যের অধিকাংশ কাঁচা মাল, অর্থাৎ 
অসিদ্ধ পণ্য, কৃষি প্রভৃতির ন্যায় স্বভাবতঃ প্রাপ্ত। তেমনই 
অপর কোন কোন দ্রব্য এত অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে 
যে, তাহাদের অধিকাংশ বিদেশ হইতে আনীত হইতেছে। 
যেমন লৌহাদি ধাতু দ্রব্য। কিন্তু এমন দ্রব্যও আছে, যাহার 
উৎপাদক এদেশে বিক্রয়ের সুবিধা করিতে পারে না বলিয়া 
আমাদিগকে বিদেশীয় বণিকের জাহাজের আগমন প্রতীক্ষা 
করিয়া থাকিতে হয়। ইহাদের অনেক-গুলি নিত্য ব্যবহাধ্য 
দ্রব্য, যেমন কাপড়, নুন, চিনি ইত্যাদি । 


ক্রেতাই, বিক্রেতাও উৎপাদিকের উত্তেজক। এদেশের 


বহু বহু লোকের কেমন একটা মোহ জন্মিয়াছে যে, তীহারা ' 


. বিদেশীয় পণ্যের চাকৃচিক্যে অন্ধীভূত হইয়া তাহারই নিমিত্ত 
লালায়িত হয়েন। দেশীয় দ্রব্য না দেখিয়াই বিদেশীয় পণ্য 
ক্রয় কক্তি! নিজের দেহ হইতে গৃহ পথ্যন্ত শোভিত করিয়া 


নী, ৮ 


রি 


বসেন।  ভাহারা ছুই প্রকারে ৫ দেশের বর অনিষ্ট করিতেছেন । | 
অনেকে উৎকৃষ্ট শিল্প দ্রব্যের ক্রেতা । কিন্তু তাহাদের কাধ্যে 
দেশীয় শিল্পী সাহায্য পাইল না৷ সমাজে তাহাদের সঙ্রম 
আছে বলিয়া তাহার! অন্তের পথ প্রদর্শক হয়েন। যাহারা 
দেশীয় দ্রব্যের গুণ দেখিতে পাইলেন না, যাহারা বিদেশীয় 


কিন্তৃত-কিমাকার গঠনে কিংবা কু-সন্নিবিষ্ট রঙ্গের ওজ্জল্যে 


রুচি পরিতৃপ্ত করেন, তাহাদের দ্বারা কোন দেশের কোন 
শিল্পের উন্নতির আশা নাই । বস্তুতঃ স্বদেশের নিমিত্ত একটু 
গোড়ামি ভাল। ইহা কেন কিনিতেছ? কারণ দেশী, 
এই ভাব না থাকিলে দেশীয় দ্রব্যের সমাদর করিবে কে? 
রব্যটি দেশীয় বলিয়াই ক্রয় করিতে হইবে, এমনও নহে। 
দেশীয় দ্রব্যটি উৎকৃষ্ট, এই জন্যই ক্রয় করিতেছি।' দেশীয় 
কলার অবনতির দিনেও বিদেশীয় লোকেরা এদেশের কল!- 
জাত দ্রব্যে মুগ্ধ হয়েন ; আরু আমরা প্রাচ্য সৌন্দধ্যজ্ঞান 
হারাইয়! অস্থন্দরের পক্ষপাতী হইতেছি।* ভারতীয় সৌন্দর্য্য 
একটা স্বতন্ত ব্যাপার। এই লৌনদধ্য চীনেও নাই,জাপানেও 
নাই, পাশ্চাত্য যুরোপেত নাই-ই ৷ পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্য ভিন্ন 
প্রকার। তাহার আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া বলা 
যাইতে পারে যে, আমাঁদের অধিকাংশ লোকের সৌন্দধ্যজ্ঞান 
ক্রমশঃ হাঁস পাইতেছে। বিদেশীয় সৌন্দধ্যের আদর্শ সম্মুখে 
রাখিয়া আমরা আমাদের ' দেশীয় সৌন্ধ্যকে উপেক্ষা 
করিতেছি। দেশীয় আদর্শ লোগের তুল্য অনিষ্টকর ব্যাপার 
অল্পই আছে। ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যাহারা 


ইংরাজিশিক্ষা প্রাপ্ত, তাহাদের মধ্যে দৃষ্টান্ত অধিক দেখা , 


যায়! তাহাদের অট্রালিকা, তাহাদের গৃহ সজ্জা, তাহাদের 
বসন ভূষণে প্রাচ্য সৌন্দধ্যের, অত্যন্তাভাব। সখের বিষয়, 
দেশীয় পুরাতন শিল্পীরা এখনও তাহাদের সৌন্দর্যজ্ঞান 
হারায় নাই। নিরক্ষর শিল্পীরাই প্রাচ্য সৌন্দর্য্য বক্ষ। 
করিয়া আসিতেছে'। কেবল গঠনে নহে, বর্ণের সন্নিবেশে 
দেশীয় শিল্পীর চক্ষু অদ্বিতীয় । যৎসামান্য মূল্যের তুচ্ছ 
দ্রব্যেও তাহার স্বাভাবিক সৌন্দধ্যজ্ঞানের পরিচয়ে চমতককত 
হইতে হয়। fe 





২৬ সহজ প্রাপ্য দ্রব্যের প্রতি লোকের আদর স্বভাবতঃ অল্প হয়। 
এই হেতু বিদেশে ভারতীয় শিল্প দ্রব্যের এবং এদেশে বিদেশীয় শিল্পদ্রব্যের 
আদর হওয়া কতকটা স্বাভাবিক কিন্তু যাহার! দৌন্বধ্য অনুসন্ধান 
করিয়। থাকেন, ভীহীরা প্রাচ্য শিল্প সৌন্দধ্যের প্রশংসা করেন ।- লেখক । 


in 


ণ্ম সংখ্যা | 1. 


পা সি পাস 


কিন্ত অধিক দিদি এভাবে চলিবে নি না, 
বিদেনকে অনুকরণ করিবার স্পৃহা . ক্রমে ক্রমে সমাজের 
নিয়স্তর পর্যন্ত প্রবেশ করিতেছে। এই. উৎকট ব্যাধির 


বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়, দেশের প্রতি বিরাগ এবং. 


মুর্খতাজনিত অভিমান ! অধিকাংশ: মানুষ এক এক কার্যের 
"সময় এক এক . আদর্শ অনুকরণ করিয়া ধাকে। 


থাকে। ইহাঁরই ফলে, যে যেমন মানুষ, সে তেমনটি দেখাইতে 
চাঁয় না, তাহার অপেক্ষা ' তাঁহার বিবেচনায় যে মানুষ 
উচ্চতর সে সেই উচ্চতর মান্থষের রূপ দেখাইতে চায়। ইহা 
মান্থুষের স্বাভাবিকু, ইচ্ছা ; সকলেই ভূমগুলে . যোগ্যতম 
বলিয়া ঘোষণা করিতে .চাঁয়। মানুষের য়ে আঁধখানা পণ্ড, 


সেই আধখানার প্ররোচনায় এই ইচ্ছার জন্ম। . এই হেতু 


এই ইচ্ছা.দোষারহ। 


এই রোগের নিদান বলা যত. সহজ, লক্ষণ বলা তত. 


সহজ নহে। এই বৃথা অনুকরণ স্পৃহ৷ নানা আকারে সমাজ 
মধ্যে বিচরণ করিতেছে। 
সাজা হইতে গৃহিণীর বিদেশীয় রুচিসঙ্গত অলঙ্কার ; এবং 


বাহিরের বৈঠকখানার সজ্জা হইতে গৃহস্থালীর খুঁটি নাটিতেও . 


এই রোগের ফল প্রকাঁশিত। কেহ যেন ভুল না বুঝেন। 
ব্যবহার্য উত্তম দেশীয় দ্রব্য থাকতেও যিনি 'বিদেশীয়, দ্রব্য 
সংগ্রহের কুহক এড়াইতে পারেন না, তীহাকেই রোগী বলা 
যাইতেছে । যেমন ক্ষয়কশি রোগীর লক্ষণে দেখা যায় 
তেমনই এই রোগেরও একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, রোগী 
বুঝিতে পারেনা যে, সে রোগগ্রস্ত হইয়াছে ।' কোন কোঁন 
রোগীকে রোগ স্বরণ করাইয়া দিলে তিনি এক কল্পিত 
‘আবশ্যক’ শব্দের. কুহকে আত্ম বিক্রয় করেন। এমন কথা 
শুনা .গিয়াছে, কোন কোন বাঙ্গালী আপনাকে বাঙ্গালী 
বলিয়া জানাইতে লজ্জা বোধ করেন। নাম জিজ্ঞাসা করিলে 
একটা বিলাতি নাম বলেন, আচারে ব্যবহারে কথাবার্তায় 
বিলাঁতি বলিয়া প্রকাশ করেন। সুখের বিষয়, ইহাদের 
সংখ্যা অল্প। আরও স্থখের বিষয়, 'য়ে উৎকট ব্যাধির 
উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। 
কাহাকেও সন্যাসী বা তপস্বী বা ব্রহ্মচারী. হইতে বলা 
যাইতেছে না। বরং উৎকৃষ্ট শিল্পের আদর বৃদ্ধি, পাইলে 


দেশে কলার বিস্তার । 


সি "০০ ০০০" 


মনে দে আদর্শ স্পষ্ট থাকে,‘ কাহারও মনে; তাহা প্রচ্ছন্ন 


বাঙ্গালীর অনাবশ্ঠক সাহেবি 


৪১১ 


eet eee পিপাসা 


দেশের, মঙ্গল | যাহার ৫ যেমন বসন ন ভূষণে আসক্তি আছে, 


তাহার তেমনই আসক্তি থাকিতে পারে, অথচ নেই, 


আধৃক্তির জন্য দেশের কলার বিস্তার হইতে পারে,.আশক্তি. 


দারা দেশহিতৈষিতা চরিতার্থ কর! যাইতে পারে। দেশের, 
মধ্যে ছুই এক জন বলিতে পারেন, বিদেশীয় দ্রব্য. ঘরে, 
আনিব.না। কিন্তু অর্থ-নীতি বলে সেরূপ প্রতিজ্ঞা-পালন. 
সাধ্য হইলেও দেশের কল্যাণকর .নহে। যে সকল দ্রব্য, 
দেশে উৎপন্ন হইতেছে না, অথচ না হইলেই নয়, তত্সমুদায়: 
বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিতেই হইবে । কোন কোঁন সময়ে কোন, 
কোন বিষয়ে উন্মত্ততায় সুফল প্রসব করে বটে, কিন্তু মাদক, 
সেবন. জনিত Vas তাঁর স্তায় তাহা সমাজরূপ দেহের 
স্বাস্থাহানিকর। উন্মত্ততায় দৃঢ়চিত্ততার লোপ পায়। 

আবার বলি, কোন দ্রব্য. ব্যবহার করিব না,, 
এরূপ প্ৰতিজ্ঞা ঠিক নহে। আবশ্যক অথচ দেশীয় দ্রব্য. 
না. পাইলে অগত্যা বিদেশীয দ্রব্য ক্রয় করিতেই তইবে ৷, 


“গরঞ্ের তুল্য বালাই নাই। কিন্তু: সে স্থলে ভাবিয়া বেখা 


কর্তা, বাস্তবিক গরজ কি না, এবং অল্প ত্যাগে (1) সে 
বালাই এড়াইতে পারা যায় কিনা। আরও একটু মনে, 
করাইয়া দিতে পারা যায়। যিনি . বসন ভূষণ দ্বারা নিজের, 
সম্মান বৃদ্ধির আকাজ্ষা করেন, তিনি, বাস্তবিক ভ্ৰান্ত .নুহেন, 


কি? মানুষ মানুষের সম্মান করে। থাহাঁকে বসন ভূষণের; 


জন্তু সম্মান করিতে হয়, তাঁহার প্রকৃত, মুল্য সেই বসন 
ভূষণ অপেক্ষা নূন নহে কি? রান 

এখানে এক তর্ক উঠিতে পারে। প্লে সমাজে যে রীতি, 
প্রচলিত, তাহার অন্তথা করিয়া নূতন রীতি প্রবর্তন করা 
ভাল কি ?-স্থান বিশেষে এই তর্কের সারবত্তা স্বীকার করি, 
কিন্তু অধিকাংশস্থলে এই তর্ক অসার এবং দেশের প্রতি 
বিরাগের পরিচায়ক । যিনি মানবধ্ম্মপালনে রত, যিনি নিজের 
প্রত্যেক কার্যে মনে করেন, তিনি*এবং দেশ অভিন্ন, তাঁহার, 
মুখে ওচিত্যানৌচিত্যের.তর্ক শোভা পায়.না। | 

‘এমন ক্রেতাও আছেন, যিনি দেশী জিনিসের নাম্‌ 
শুনিলেই ক্রয় করিতে অভিলাষী হন। এরূপ ক্রেতা ছুই, 
প্রকার। কেহ বা প্রয়োজন না থাকিলেও ক্রয় করিয়া 


বসেন, কেহ বা প্রয়োজন থাকিলে ক্রয় করেন, কিন্ত 


প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে ক্রেতা 


অধিক মূল্যে ক্রয় করেন] 


৪১২ 


না বলিয়া দাতা রলা সঙ্গত। ইহার কথা স্বতন্ত্র! যে ছাতা 


Pe N i 
দেশীয় কলার সাঁহায্য হইবে ভাবিয়া ক্রয় করেন, সকল. 


স্থলে সে দান সমীচিন না হইবার সম্ভাবনা আছে। অর্থনীতি- 
শাস্ত্রে এই প্রকার দান বা ক্রয়ের কুটসমালোচন! থাকিতে 
পাঁরে। সে সমালোচনার: প্রবেশ না করিয়া একটা ক্ষুদ্র 
ব্যাসনীতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা এই যে, 
যে ক্ষতি বৃদ্ধি আনয়ন: করে না, তাহা বাস্তবিকই ক্ষতি) 
কিন্তু যে ক্ষতি বৃদ্ধি আনয়ন করে, তাহা ক্ষতি নহে, পুনরা- 
বর্তক ধন। এই নিকষে কিয়া দ্রব্য ক্রয় করা কঠিন বটে, 
কিন্তু তাঁহা ক্রেতার ক্রটি, পরীক্ষার নহে। | 

" যাঁহারা অধিক মুল্য দিয়াও দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করেন, 
তাহাদেরও ভাঁবিবার বিষয় আছে। 


মূল্য দিলে যদি সে কলার উন্নতি সম্ভাবিত হয়, তাহা হইলে 
অধিক মূল্য দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এখানে বাস্তবিক সেই 
কলার স্তুপ্রতিষ্ঠার আশায় অর্থদান করা হয়। কিন্ত 


কয়েক বৎসর দান পাইয়াও যদি কলাঁজীবী কলাঁর ('নিজের- 


ধনের 'নহে) উন্নতির লক্ষণ দেখাইতে না পাঁরে, তাহা 


হইলে সে দানে দেশের-উপকার হইবে না, পরন্ত অপকার . 
হইবে। কারণ তদ্বারা' ভবিষ্যৎ যোগ্যতর উৎপাঁদকের . 


উন্নতির পথে কণ্টক দেওয়া হইবে। 

'বিদেশীয় দ্রব্যের ক্রেতাগণকে তিন ভাগ করা যাইতে 
পারে। (১) যাহারা দেশীয় বিদেশীয় বিচার করে না, 
আবশ্যক দ্রব্যটি সন্মুখে পাইলেই ক্রয় করিয়া বসে। ক্রয় 
কালেও যে দেশের হিতসাঁধন করা যাইতে পারে, তাহা 
তাহারা ভাবে না বা ভাবিতে পারে না। (২) যাহারা 
জানিয়া শুনিয়া 1 {কন্ত সম্তা বলিয়। বিলাতি. জিনিস ক্রয় 


করে। (৩) ' যাহারা জানিয়া শুনিয়া বিলাতি বলিয়াই- 
এই তিন শ্রেণীর ক্রেতার - 


বিলাঁতি জিনিস ক্রয় করে। 
মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কার্যা অজ্ঞানতা । কিংবা দেশীয় দ্রব্যের 
অপ্রাণ্তি মূলক, সুতরাং ক্ষমার্হ। . তৃতীয় শ্রেণীর কাৰ্য্য 
‘বিশ্লেষণ ‘করা গিয়াছে, পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। দ্বিতীয় 
' শ্রেণীর নিকট আশা আছে। সুতরাং স্ব্মূল্যতার ব্যপদেশ 
বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। | এ 

'- স্বীকার কর গেল, এবং অনেক 'স্থলে ঠিকও বটে, যে, 


এরূপ ক্রেতা অধিক, 
নহে; তথাপি তাহাদের উদ্দেশ্য চিন্তা করা-কর্তব্য। অধিক 


। 
I 
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১5 সি 


দেয় দ্রব্য য অপেক্ষা | বিদেশী ও ব্য স্থূলভ ৷ কিন্ত তথাপি 
ক্রেতা দেশীয় কলার মূলে গণ্ডুষ জল দেচন করিতে পারেন 
নাকি? দুই একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা থাউক। দেশ৷ ও 
বিলাতি কাপড়ের দামে প্রতেদ আছে। স্থলতঃ দেখিতে 
গেলে এক জোড়া বিলাতি ধুতির অপেক্ষা সেইরূপ সুতার 
দেশী ধুতির দাম বেশি। এখানে হাতের তাতের কাপড়ই 
ধরি, আর দেশী কলের কাপড়ই ধরি, কথাটা যেন ঠিকই 


'মনে করা গেল। কিন্তু যে দামে একজৌড়া বিলাতি ধুতি 


পাই, সেই দামে কি একজোড় দেশী ধুতি পাওয়া যায় না? 


' নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, তবে 'সে ধুতি কিছু মোটা, কিংবা 
‘ছোট হইতে পারে। 


অতএব স্ব্নমূল্যতা ছলমাত্র, দেশ- 
প্রেমিকের কথা নহে। মন্দিন্ধমনা পাঠককে স্মরণ করাইয়া 
দেওয়া ভাল যে, আঁমার্দেরই ।দেশে এমন ক্রেতাও আছেন 
যিনি দেশের মোটা কাপড়। পরিয়াও আত্মপ্রসাদ ভোগ 
করেন। লেখকের কোন বন্ধু বলিতেছেন, তিনি দেশী 
মোটা কাপড় পরিয়া যে গর্ব ও সন্তোষ বোধ করেন, তাহা 
মূল্যবান্‌ বিদেশীয় বন্ত পরিধান; করিলে করিতেন না । দেশী 
কাপড় পরিলে তাহার আত্মমন্ান রক্ষিত হয়। 

"কেবল ক্রেতা নহে, বিক্রেতাও স্বদেশ প্রেমিক হইতে 
পারেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবিকা উপার্জন করিতে 


.. পারেন। তিনি বিভিন্ন প্রদেশে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট ও স্থুলভ 





দ্রব্য ক্রেতার সমুখে উপস্থিত করিবেন, এবং ক্রেতা যাহা 
পাইত না, এমন স্বদেশীয় দ্রব্য ক্রয়ে ক্রেতার স্থযোগ 
কারয়া দিবেন। 

কিন্তু যে বিক্ৰেত! নিট দ্রব্য কেবল. দেশীয় বলিয়া 
ক্রয় করিতে ক্রেতাকে প্রলুদ্ধ করে, তাহাকে হিতৈষী 
বলিতে "পারা যায় না। কারণ সে তাহার কাধ্য দ্বার! 
গুণবান্‌ কলাজীবীর অনিষ্ট করে, ভবিষ্যৎ উদ্ধমণীল উৎ- 
পাদকের পথে বিপ্ন জন্মায়। সেইরূপ, সুলভ বিদেশীয় 
দ্রব্য দেশীয় নামে, কিংবা উৎকৃষ্ট দেশীয় দ্রব্য বিদেশীয় 
বলিয়া বিক্রয় করা দেশের পক্ষে একই প্রকার অহিতক্র 1 
কোন কোন পাপিষ্ঠ বিক্রেতা বিদেশীয় দ্রবো নিজের নাম 
যৌজিত করিয়া দেশীয় বলিয়া বিক্রয় করে। অনেক 


ক্রেতা ভ্রব্যটি দেশীয় কি বিদেশীয়, তাহা চিনিতে পারে. 
না।. কিন্তু স্বদেশশক্র বি; 


ক্রতা ক্রেতার রুচি বুঝয়া একই 


ভা 


7. 


৭ম ন সংখা | 


দ্রব্যকে দেশীয় কিংবা বিদেনীয বলিতে ; হো বোধ করে 
না। পশমী কাপড়, শাল, আলবান ইত্যাদি ক্রয় করিবার 
সময় অনেক অসাবধান ক্রেতা প্রতারিত হইয়! থাকে। 
আর এক প্রকার স্বদেশ শক্ত বিক্রেতা আছে। ইহারা 
অত্যধিক লাভ করিতে গিয়া উৎপাঁদকের ! অনিষ্ট করে। 
কোন শিল্পী ব্যবহারোপযোগী 'কোন নূতন বস্তু নির্মাণ 
করিয়াছে । বিক্রেতা সেই দ্রব্যটি অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া 
তাহার ক্রেতাকে বহুমূলো বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। 
ইহার ফলে বিক্রেতা লাভবাঁন্‌ হয়, কিন্ত উৎপাঁদকের 


.অনিষ্ট হয়। হয় ত ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস হয়, হয় ত লভ্যাংশ - 


অন্ন হওয়াতে উৎপাদক .সে দ্রবোর যথেষ্ট উন্নতি সাধন 
. করিতে পারে-না। এইরূপে বিক্রেতা দেশীয় দ্রব্য প্রচলনের 
‘বিদ্ন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের সাহায্য 
এনা . 
বস্তুতঃ আমাদের দেশে দেশহিতৈষী বিক্রেতার অত্যন্ত 
অভাব লক্ষিত হয়। ক্রেতা, বিক্রেতা ও উৎপাদক, এই 
তিনের মধ্যে মিত্রভাব থাকা আবশ্যক ৷ কিন্তু .কে না 
জানে, ইহাদের মধ্যে, অহি.নকুলের সম্বন্ধ চলিত আছে। 
কে কত প্রতারণা করিতে পারে, ক্রয় বিক্রয়ের সময় 
তাহার পরীক্ষা চলিতে থাকে। এমন দেখা "গিয়াছে, 
- ক্রেতা দেশীয় বিক্রেতার প্রতারণার ভয়ে বিদবশীয় বিক্রেতাকে 
অধিক মূল্য দিয়াও আবশ্তক দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকেন। 
কোন বিক্রেতা! যেন ভূল না বুঝেন । আপনি আপনার 


'দ্রবোর য়ে কোন মূল্য স্থির করিতে পারেন৷ আপনার. 


'দ্রব্যটিই ক্রেতার প্রয়োজন হইলে ক্রেতা আপনার: নির্দিষ্ট 
মূল্য দিয়াই সে দ্রব্যটি ক্ৰয় করিতে হা) যদি আপনি 
ইচ্ছান্ুসারে সেই দ্রব্যের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধি করিতে থাকেন, 
তাহাতেও আপত্তি হইতে পারে না। আপত্তি এই, ক্রেতা 
. দেখিয়া মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি করিলে আপনি দেশীয় উৎপাঁদকের 
অনিষ্ট করেন, এবং ক্রেতাকে প্রতারণা. 'করেন। কপট 
. বাক্যে অল্পকালে অধিক . লাভ হইতে পাঁরে, বটে, কিন্ত 
পরিণাম কখনও ভাল হয় না। কপটতার ব্যবসায় স্থায়ী 
হইতে পারে না। 

কোন কোন উৎপাদক, নিজেই বিক্রৈতা। অর্থাৎ 
উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে অন্ত বিক্রেতা নাই। আমাদের 


দেশে কলার রিভার । 
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দেশর অনেক লাজৰ ও এই বরা : ধানের যেমন 


মহাজন, থাকে,. উৎপন্ন দ্রব্যের তেমন কোন মহাজন ন! 
" থাকাতে উৎপাদ্দককেই মহাজন হইতে হয়। 


ধনবান্‌ 
উৎ্পাদকের পক্ষে ইহা ভাল। কারণ, মধ্যবত্তী বিক্রেতা 
ন! থাকাতে দ্রব্যটির মূল্যের উপর বিক্রেতার লভ্যাংশ যোগ 
করিতে হইল না। কাজেই ক্রেতা সে দ্রব্যট অপেক্ষাকৃত 
স্বল্পমূল্যে পাইল, বিক্রয়ও বাড়িয়া গেল । কিন্তু যে উৎপাদক 
ধনহীন, তাহার পক্ষে মহাজন না থাকিলে উৎপাদনে 
অস্থবিধা .হয়। কোন কর্মাকার একটি সুন্দর চাবি নির্মাণ 
করিয়া, বিক্রয় করিতে বাহির হইল। চাঁঝিটিতে ‘এমন 
শিল্প-কৌশল প্রয়োগ করিয়াছে যে, তাহার প্রকৃত মূল্য 


সাত টাঁকা। কিন্তু অর্থের অনাটনে কর্ম্মকারকে' চাবিট 
" কোন শঠ ক্রেতাকে তিন টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে হইল। 
ইহার কি ফল, তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। 


কর্মকারের উদ্যম হাস পাইল, সেরূপ চাবি আর উৎপন্নই 


হুইল না। কিন্তু যদি কোন হিতৈষী মহাজন .থাকিত, 


তাহা হইলে সেই কর্মকার সেইরূপ চাবি পরে সুলভ 
মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিত। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। 
এদেশে ক্লাবিস্তারের এমন অন্তরায় আর কি হইতে পারে? 

সংবাদপত্রে দেখা যায়, স্থানে স্থানে “স্বদেশীয় ভাণ্ডার” 
স্থাপিত হইতেছে। ইচ্ছা করিলে এই সকল ভাণ্ডার. এরূপ 
গুণী কলাঁজীবীর সংবাদ লইয়া এবং তাহার যথাসাধ্য . সাহায্য 
করিয়! দেশে কলার বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিতে পারেন। 
বিক্রয়ের সুবিধা করিতে পারে না বলিয়া আমাদের দেশের 


" প্রকৃত কলাঁবানের সংখ্যাবৃদ্ধি পাইতেছে না। “স্বদেশীয় ভাওার” 


গুলির দুইটি উদ্দেশ্য থাকা উচিত । বিভিন্ন প্রদেশজাত 
দ্রব্য দ্বার! স্থানীয় .ক্রেতার আবশ্যক দ্রব্যের অভাবমোচন, 
এবং স্থানীয় কলাজাত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়। অন্যত্র প্রেরণ,--. 


এই দুই উদ্দেশ্য । শেষোক্ত কর্মটির আবশ্যকতা উপলব্ধি 
- কর! প্রত্যেক দেশহিতৈষী “ভাগ্ারের” কর্তব্য । এই কার্যের 


নিমিত্ত মূলধনের কিয়দংশ পৃথক্‌ রাখা উচিত। আর. এক 

কাজ করা যাইতে পারে। এমন নিয়ম করা যাইতে পারে 

যে, ব্যয় বাদে “ভাগারের” যত লাভ হইবে তাহা এক নির্দিষ্ট 

পরিমাণের অধিক হইলেই সেই অতিরিক্ত লভ্যাংশ..দেশীয় 

কলার উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইবে। ব্যয় বাদে মূল্ধনের উপর 
ld 
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'শতক্রা চারি পাচ টাকার অনিক লোভ করা উচিত নহে। 
‘অধিক লোভ করিলে ‘ভাণ্ডার’ দ্বারা সফলের আঁশা থাকিবে 
না৷ 
'স্থানীর ব্যাপারীর অন্নে ধুলা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। 
'শিক্ষিত ও ধনবান্‌ ব্যক্তি ভাণ্ডার-স্বামী। তাহাদিগের 
জীবিকা" উপার্জনের অন্য পথ প্রায়ই আছে। কিন্তু দেশীয় 
দুঃখী বার্জীলী কিংবা মাড়োয়ারীর ব্যবসায়ই জীবিকা 
উপাৰ্জ্জনের পথ । কলিকাতার স্তাঁয় বড় বড় নগরে দুই দশটা 
' স্বদেশীয় ভাগারে" অন্ত ব্যবসারীর ক্ষতি না হইতে পারে। 
“কিন্ত অন্ত নগরে একটি “ভাগারে'ই কৌলিক ব্যবসারীর 
“অনিষ্ট হইতে পারে। 
‘বস্তুতঃ প্রত্যেক “স্বদেশীয় ভাগারের” স্মরণ রাখা 
৷ উচিত যে, যখনই স্থানীয় ব্যবসায়ী দেশীয় দ্রব্য বিক্রয়ে 
: মনৌনিবেশ করিবে, তখনই সে ভাগ্তারের প্রথম কর্তব্য 
অর্থাৎ কিক্রয় বন্ধ করিয়া দ্বিতীয় কর্তব্যে অর্থাৎ উৎপাদনে 
‘নিযুক্ত হইতে হইবে। স্থানীয় ব্যবদায়ীদিগের সহিত 
সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া, কোথায় কি দ্রব্য কত মূল্যে 
৷ পাওয়া যায়, তাহার' সংবাদ ব্যবসারীদিগকে .অকপটভাবে 
জানাইয়া, ভাগারের প্রয়োজনীয়তা .প্রতিপাদ্ন করা 
"আবশ্যক । যদি স্বদেশী: ধুয়া প্ৰবল হয়, তাহা হইলে 
ব্যবসারীরাই ক্রেতার রুচি অনুসারে দ্রব্য সংগ্রহ করিতে 
“থাকিবে। এইরূপে দেশে দেশীয় কলাজাত দ্রব্যের যত 
! প্রচলন হইতে পারিবে, ছুই চাঁরিটা “স্বদেশীয় ভাণ্ডার” ছারা 
. তত হইবার সম্ভাবনা নাঁই। 

বহু বিক্রেতা' জানে না; দেশের কোথায় কি দ্রব্য কত 
মূল্যে পাওয়া যায়? এই অনভিজ্ঞতার ফলে এই ঘটিয়াছে 
. যে, বিক্রেত! তাহার সম্মুখে যে দ্রব্য পায়, দেশীয় কি বিদেশীয় 
তাহা বিচার না করিয়াই ক্রেতার নিগিত্ত রাখিতে বাধ্য 
“হয়? কলিকাতার ন্যায় যে সকল বড়'বড় নগর হইতে 
গ্রাম্য-বিক্রেতা দ্রব্যসস্তার আনয়ন করে, সেখানে বিদেশীয় 
''বণিকৃদিগের চেষ্টায় বিদেশীর পণ্য স্ত,পীকৃত থাকে, কিন্ত 
"দেশীয় পণ্য অনুসন্ধীন করিয়া বাহির করাই কঠিন কি 
্রয়ু-বিক্রয়ে, কি অন্ত কার্যে মানুষ স্বভাঁবতঃ অলস। 
'অনেকের সময়ও মুল্যবান্। কিন্তু যদি নগরে নগরে “স্বদে- 
'শীয় ভাগারে” চুর পরিমাণে দেশীয় দ্রব্য থাকে, তাহা 


পরবাসী । |: 


‘ভাণ্ডার: কর্ভাদ্িগের মনে রাখা উচিত, তাহার 


» 


[৫ম ভাগ। 


হইলে নাক: বিক্রেতা কর্তা অক্লেখে দেশীয় ও বা লইয়া গিয়া গ্রামে J 
গ্রামে প্রচারিত করিতে পারে।., একটা ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাউক। একবার পুজার ; সময় কলিকাঁতাঁর শিশুদিগের 
নিমিত্ত দেশীয় খেলনা অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্ত 


ছুই তিন দিন পরিশ্রম করিয়াও একটি খেলন! ক্রয় করিতে 


পাই নাই। দেশীয় খেলনা নাই, এমন নহে। যেখানে 
শিশু আছে, সেই খানেই তাহার খেলনা আছে। কলি- 
কাতাতেও আছে; কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া দু্ধর হইয়া- 
ছিল। অন্তদিকে দেশে গত ‘বৎসর প্রায় আটাইশ লক্ষ 
টাকার বিলাঁতি খেলনা বি্রীত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের 
শিশুক্রীড়নক একত্র দেখিতে; এবং ক্রয় করিতে পাইলে এ 
টাকরি-অধিকাংশ এদেশের. ক্লাজীবী পাইত। 

বস্তুতঃ কোন দ্রব্য উৎপাদন করিয়া নিজের ঘরে লুকা- 
ইয়া রাখিলে বিক্রয়ের সম্ভাবনা নাই। এ কথাটি বিলাতি 
উৎপাদক ও বিক্রেতা. যেমন বে আমাদের দেশের লোক 
তেমন বুঝে না। আজকাল সংবাদপত্রে কোন কোন দ্রব্যের 
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতেছে। কিন্ত অধিকাংশ বিজ্ঞাপন 
বিলাস-দ্রব্যের এবং উধধের.| ইহার কারণ কি? ময়মন- 
সিংহের বার্ষিক মেলার বিবরণীতে বহু দ্রব্যের নাম দেখিতে 
পাই, অনেক দ্রব্যের প্রশংসাও থাকে। কিন্তু ইহাদের 
একটরও বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'হইতে দেখি না, 
বোধ হয় একটিও ময়মনসিংহ হইতে অন্যত্র প্রেরিত হয় 
না। ইহারই বা কারণ কি? বিজ্ঞাপন প্রকাণ্রে ব্যয় 
আছে বটে, কিন্তু সে ব্যয় উৎপাদন-ব্যয় মনে করা উচিত । 

অন্তদিকে বিজ্ঞাপনের অত্যুক্তিও প্রবল মাত্রায় আঁছে। 
এখনও আমরা বুঝি নাই যে, কেবল একটি গুণের জন্তই 
কোন দ্রব্যের আদর হইতে !পারে। বিজ্ঞাপনের বিড়ম্বনা 
দেখিলে চলিত কথা মনে! হয়,_“গরু হারাইলে গরু 
পাওয়া বায়।” এমন গুণশালী দ্রব্যের অভাব আমাদের 
দেশে না থাকিতে পারে, কিন্ত বিজ্ঞাপনের জন্মদাত| যুরোপে 
আছে। কোন দ্রব্যের. অতিরিক্ত গুণকীর্ভন করিয়া উৎ- 
পাঁদক ও বিক্রেতা নিজের পদে নিজে কুঠারাঘাত করে। 
অত্যুক্তির ফলে দেশীয় দ্রব্যের প্রতি অনেকের বিরাগ জন্নি-- 
তেছে। সংসারে মূর্খের সংখ্যা অধিক বটে, কিন্তু মূর্খও 
ক্রমশঃ চতুর হইতে পারে। 
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এরপর, বিক্রে তারা ROME কুিত, পত্রের রর 
দিতেও কুষ্ঠিত। অথচ তাহারা . ব্যবসায়ে ধনলাভের আশা 
করে! অনেকের বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, “পত্রের উত্তর 
চাহিলে অর্ধ আনার টিকিট পাঠাইবেন।” ইহা ব্যবসায় 
ুদ্ধিহীনতার চরম লক্ষণ। বিলাতের বিক্রেতা লোকের 
জিজ্ঞাস! বৃদ্ধির চেষ্টা করে, এদেশের বিক্রেতা হ্রাসের চেষ্টা 
করে! এমন দেখা গিয়াছে, উৎপাদক কিংবা বিক্রেত! প্রশ্নের 
উত্তর না দিয়া ভ'বয্যৎ ক্রেতার পত্রগুলি দ্বার! নিজের চায়ের 
জল গরম করে! ব্যবসায়ে ক্ষিপ্রতা কাঁহাঁকে বলে, তাহা 
শিখিতে আমাদের দেশের বিক্রেতাদিগের এখনও বিলম্ব 
আছে। দেশীয় দ্রব্য প্রচলনের পক্ষে ইহা এক অন্তরায় 
স্বরূপ হইয়া আছে। 

শিল্প প্রদর্শনী দ্বার! ছুইটি রে সিদ্ধ হইবার কথা । 
(১) ক্রেতার নিকট বিজ্ঞাপন, এবং (২) উৎপাঁদককে 
উৎসাহ ও আঁদর্শ-দাঁন। কিন্ত যে .ভাবে আমাদের দেশে 
শিল্প প্রদর্শনীর কার্য্য শেষ করা হয়, তদ্বারা দুইটি উদ্দেশ্যের 
‘কোনটিই সিদ্ধ হয় না। লোকে প্রদর্শনীস্থলে আসিয়! 
দ্ব্যসস্তার দেখিয়া যায়, তার পর ছুই দিনের মধ্যেই সব 
ভুলিয়া যায়। কদাচিৎ কেহ বা ছুই একটা দ্রব্য মনে করিয়া 
রাখে, কিন্তু পুনর্ব্বার অনুসন্ধানের উপাঁর পায় না। শিল্প- 
প্রদর্শনীর নিমিত্ত সময়ে সময়ে বহু অর্থ ব্যয় হয়, কিন্তু যে 
ব্যয় বৃদ্ধি আনয়ন করিল না, তাহা অপব্যয় মাত্র । প্রত্যেক 
প্রদর্শনীর দ্রব্যের তালিকা, দাম, কারুর নাম, ধাম, মুদ্রিত 
কর! আবশ্যক । নতৃবা প্রদর্শনীতে ফল কি? কোন কোন 
দ্রব্য ক্রয় করিয়া সাধারণের পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি আকর্ষণ নিমিত্ত 
শিল্পদ্রব্যাগার প্রতিষ্ঠা আবশ্ঠটক। মনে রাখিতে হুইবে, 
সাধারণের জ্ঞান-বৃদ্ধি করাই শিল্প-গ্রদর্শনীর উদ্দেস্ট | 
' বস্তুতঃ আমাদের দেশে উদ্যোগী বিক্রেতার অভাবে 
অনেক দেশীয় দ্রব্যের বিক্রয় আশানুরূপ হইতেছে না, এ 
_ কথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। 


শ্রীষোগেশচন্দ্র রায় । 


বিবিয়ানা । | 


বিবিয়ানা । 


অনন্ত বিস্তীর্ণ" ধরিত্রীর এক দেশবাসিনী আমরা বঙ্গরমণী 
আজ দেশহিতার্থ আমাদের ক্ষুদ্র বলপ্রয়োগ করিতে সম্মিলিত 
হইয়াছি। ইহা অপেক্ষা সুখকর ও মঙ্গলময় কাধ্য জগতে 
আছে কিনা বলা কঠিন। যে জগৎপূজ্য দেশে রমণীগণ 
দেশহিতার্থ নিযুক্ত স্বামী পুত্রদিগকে স্বহপ্তে রণসজ্জীয় সজ্জিত 
করিয়া দিতেন, যে, দেশের নারীগণ সমরোনুখ স্বামীপুত্রের 
ধহুগুণের জন্য স্বীয় সৌন্দধ্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান নিবিড় কৃষ্ণ 
কুন্তল ছেদন করিতে কুষ্টিত হইতেন না, বহু বিড্‌ম্বনায়, 
বহু দিবসের জন্য আমরা সেই দেশের সব পুরাতন কথা 
একেবারে ভুলিয়াছিলাম) আজ কোন্‌ সৌভাগ্যদেবতার 
প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে আমরা ,বহুকালবিস্থৃত সে সব কথা স্মরণ 
করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি, তাঁহা সেই দেবতাই জানেন । 
সফলমনোরথ হইতে পারি বা না পারি, বহু কালের আস্ত 
ও ভুল ভাঙ্গিয়া আজ যে চক্ষু মেলিতে পারিয়াছি, তাহাই 
আমাদের পরমানন্দের বিষয় । - 

এই প্রসঙ্গে অনেকের অনেক কথাই বলিবার আছে। 
সকলের সব কথাই যে সকলের নিকট প্রিয় হইবে, তাহ! 
বলা কঠিন; তবে রোগের চিকিৎসার্থ নিযুক্ত হইলে যেমন 
রোগীকে কটু তিক্ত কষায় নানা প্রকার অপ্রিয় রসের ওষধ 
বাধ্য হইয়া প্রয়োগ করিতে হয়, তদ্রপ আমার বক্তব্য 
বিষয়ের মধ্যে যদি কোন অপ্রিয় অংশ থাকে, তাঁহা ফলের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ভরসা করি আপনার! মার্জ্জন! করিবেন। 

গত সভায় এই সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব 
উত্থাপন করা হইয়াছিল, তাঁহার মধ্যে এক প্রস্তাব ছিল, 
আমাদের প্রত্যেকের পুরাকাঁলের আদর্শ স্ত্রীলোকদিগের 
মতন সুগৃহিণী হওয়া, আবশ্যক ৷ .পুরাকালের গৃহিশীগণ 
গৃহস্থালিতে দক্ষতালভি করিয়া গৃহ মধ্যে যে স্থান অধিকার 
করিতেন, সে অধিকার আমরা সম্পূর্ণ হারাইয়াছি, সে 
দক্ষতাঁর শতাংশের একাংশও আমাদের নাই। কেন নাই 
তাহার কারণ বোধ করি সকলের সব সময় মনে আসে না। 
পূর্বকাঁলে পরিবারের চাঁকরবাকর আশ্রিত সকলের সহিত 
স্বর্গীয় কর্তা গৃহিণীগণ চাকর মনিব, আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ 
বাদে একটা এমন ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতেন যাহাতে 
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পরস্পরের মধ্যে একটা আত্মীয় বন্ধন স্থাপিত হইয়া যাইত। 
কেহ কাহাকে দাদা, কেহ খুড়া, কেহ জ্যাঠা ইত্যাদি 
সম্বোধন করিয়া বাস্তবিকই - নৈকট্যের স্থখ ও সুবিধ!. উভয়ই 
ভোগ করিতেন । ' বেতনের অনুপাতে কাজ ও ভালবাসা 
আজ যাহা- সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে' তাহা! ছিল না; তৎ- 
পরিবর্তে বাড়ীর গৃহিণী স্বহস্তে রাধিয়া তাহাদিগকে 
আহার করাইতেন, পূজা পার্বণ উপলক্ষে কাপড় চোঁথড় 
দিতেন, ব্যাধি . পীড়ায় সেবা করিতেন, বালক বালিকার 
আপনার লোকের মতন তাঁহাঁদিগকে ভাল বাঁসিত ও ভয় 
রুরিত, ইহার ফল হইত যে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে 
তাহারাও পরিবারের জন্য প্রাণ দিত। গৃহস্বামী এ ভালবাসা 
ও স্থুবিধা শুধু গৃহিণীর গুণেই পাইতেন, পুরাকাঁলে রমণীরা 
শুধু গৃহবাঁসিনী ছিলেন না,-তীহারা সমস্ত আশ্রিতের জননীর 
স্থান. অধিকার করিতেন। আগেকার দিনে প্রতি ভদ্র 
. পরিবারে বংশানুক্ৰমিক চাকর থাঁকিত, তাহাদের মায়! 
মমতা: বসিত, তাহার পরিবর্তে আমরা আজ “বেয়ারা” প্রয়” 
রাখি, কাল তাহাদিগকে দূর করি, যেমন দিয়! থাকি তাঁহার 
প্রতিদান তদ্রপ পাই। স্ুগৃহিণী হইতে হইলে নিজের 
সুখ দুঃখের উপর কম দৃষ্টি রাখিয়া, পরিবারের, আশ্রিতের, 
প্রতিবেশীদিগের এমন কি গ্রামস্থের সুখ হুঃখের প্রতি বেশী 
“ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আজ. যে আমাদের “ভাই ভাই 
ঠাই ঠাই” হইয়াছে সে শুধু সুগৃহিণীর অভাবে সন্দেহ নাই। 
যদি উড়িয়া পাঁচক বা কেওরা বাবুর্চির উপর সর্ব কার্যের 
ভার 'দিয়া 'প্রাতঃকালে' উঠিয়া আমরা “চা” “কোকো” 
“কফির” পেয়ালা. বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে মন প্রয়োগ 
করি এবং. তৎপর “ভিনোলিয়ার” বংশলোপে অতিশয় 
মত্বণীলা হই, তাহা হইলে গৃহিণীপনাঁর দিকে স্বভাবতই 
একটু দৃষ্টি কম হয়, এবং সেই দৃষ্টি কম হইলে বে ফল হয়, 
তাহা যোধ করি সকলে না হউক কেহ কেহ বুঝেন। কারণ 


অনেক স্থানে দেখিয়াছি, বৃদ্ধ স্বামী অথবা বুদ্ধ পিতা সারাদিন, 


পরিশ্রমের পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া খাগ্ দ্রব্য প্রস্তুত 
পাইলেন, না। যাহাঁদের সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য মাথার ঘাম 
পায় ফেলিয়! শরীরের রক্ত জল করিয়! অর্থ উপার্জন করিতে 
হয়,-তাহারাই “টেনিস পার্ট” “চা পার্টির জন্য সাঁজ সজ্জা 
করিতে ব্যস্ত, থাকায় স্বামী বা পিতার সুখ স্বচ্ছন্দের দিকে 
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দৃষ্টি রাখিতে অবসর পান না। আমাদের পিতামহীদিগের 
সীমন্ত সিন্দুরে ও লৌহ্বলয়ে গৃহ প্রাঙ্গণে যে মন্্লজ্যোতি 
বিকীর্ণ হইত, , অতিথিসেবাঁয় .পরিবারস্থের পরিচ্যায় 
গ্রামস্থের মঙ্গলকামনায় য়ে, পুণ্য সঞ্চয় ও আত্মপ্রসাদ. লাভ 
হইত, আজ “ভিনোলিয়া |) সোপে” ভরা ভাঁয়োলেটে” ও 
“প্যারসোলে” তাহা হয় কিনা তাহার বিচারক আপনারা: 
আজকাল শুনিতে পাই টাকা নাকি বড়ই সুলভ হইয়াছে। 
অর্থনীতির ছাপার পুস্তকের কোণে সুলভ হইতে পাবে। ' 
এ দুর্ভাগ্যপ্রপীড়িত দেশে।টাকা সুলভ ব দুর্লভ হউক তাহ! 
উপাৰ্জ্জন করিতে. যে আমাদের পিতা, ভ্রাতা, স্বামী পুত্রগণের 
বহু কষ্ট ও বহু অপমান সহ করিতে হয় তাহা আমাদের « 
মধ্যে সকলে হয় ত'জানেন|ন ৷ সেই কষ্টলব্ধ অর্থের অপব্যয় 
গৃহিণীপনার পরীকাষ্ঠা স্বীকার করিতে বড়ই ক্লেশ rs 


‘কবরি। 


আমাদের দেশে সন্তান জন্মিবার পরে তাহাকে তেল ' 
মাখাইয়া বাতাস লাগাইয়া রৌদ্রে রাখিয়া জলে ফেলিয়া 
নির্দোষ মাতৃদুগ্ধ পান করাইয়া ধীরে ধীরে মানুষ করিয়া 
তোলা হইত। তাহাতে দ্য কম লাগিত অথচ ফল ভাল 
পাওয়া যাইত। এখনও পল্লীগ্রামের ভদ্র সমাজে যথেষ্ট 
দৃষ্টান্ত দেখা যায়, কিন্তু আমাদের শিক্ষিত সমাজে আজ কাল, 
তাহার পরিবর্তে “পিনাফোর” “পেটিকোট” “ইজার'বড়ি” _ 
“উলেরটুপী” “গসনেলের পাউডার” ইত্যাদি কত কি ছাই 
ভস্ম ব্যবহার করি; ধারে কেনা “ল্যান্ড” “বেরুসে” 
ছুইবেলা নদীর ধারের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করাইয়াও পোড়া 
“Infantile Liver” “ৰঙ কাইটিম্‌”- পেটে “Chill” 
লাগা কিছুতেই ছাড়াইতে পাঁরি না। অনেক সময় বহু অর্থ 
ব্যয়ে চিকিৎসা করাইয়া বহু আয়াসে জল বায়ু পরিবর্তন 
করাইয়া ফল পাই, অনেক |সময় ধনে প্রাণে মারা যাই। 
এসব আঁপদ আগে ছিল না; এবং এখন কেনইবা সর্ব সাধারণের 
মধ্যে এ গুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ইহার বিশেষ বিবেচন! 
বোধ করি এসভায় হওয়া 'উচিত। সেকালে আমাদের 
পিতামহীগণ অতি অল্প কাপড়ের দ্বারাই নিজ নিজ লজ্জা 
'আমরণ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, ছুই একখানি বেনারসি বা 
পাটের শাড়ী থাকিলেই বিবাহ আদি চলিয়া যাইত ; কিন্ত 
আজ তাহার স্থানে কত প্রকার মশারিই আমরা কোমরে, 


এম ন সংখ্যা . 1. A. 


oe আপা জী নক লক 


হি পাখার, গে বগি পোড়া ত তাহার * সমস্ত গুরু 


ভার লইয়া আমাদের মাথার উপরেই ভাঙ্গিয়! পড়ে, কিছুতেই 
আমরা তাহাকে সামাল দিয়া উঠিতে পারি না।: ' 
_ এই ত গেল আট পহরে বন্দোবস্ত ; তার পর বিবাহ 


আদি, “চা” “ডিনার” “বাগান” “বল” উপস্থিত' ‘হইলে স্বামী 


মহাশয়দের সপিওকরণের টাকাটি শুদ্ধ ব্যয়: করিয়াও প্রাণ 
বাঁচান দায় হয়। এসমস্তগুলি সমাজের স্বাস্থ্যের লক্ষণ 
কিনা, এবং কোথা হইতে এসব জাল! জঞ্জাল আনিয়া নিজে- 
দের ঘাড়ে চাঁপাইয়াছি তাহার বিচার আপনারাই করুন। 
আগেকার কালে গৃহিণীগণ পরিবারের কাজ করিয়া, 
সন্তান পালন করিয়া, গ্রামস্থ লোকের বিশ্লেষ ব্যাপার বিষয়ে; 
ব্যাধি গীড়ায়-সাহাষ্য করিয়! যথেষ্ট সময় পাইতেন। আজ- 
কাল আমরা বাজে কাঁজে এতই ব্যন্ত-ষে সন্তান লালন পালন 
করা এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাহা গৃহিলীগণের অবশ্ঠ- 


কর্তব্য কাজ, তাহার জন্যও বিদেশিনীগণকে গৃহে ডাকিয়া . 


না আনিয়া থাকিতে পারি না।: তাহার ফল অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই খারাপ হয় এবং সময়ে সময়ে যে গৃহ মধ্যেও অশাস্তি 
না আদলে তাঁহা জোর করিয়া বলিতে পারি না? সন্তান 
সস্ততিগণকে বিদেশী ভাষ! শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের এতই 
আগ্রহ যে আমর! স্বচ্ছন্দচিত্তে সন্তানগণকে' বিদেশীর হাতে 
সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাঁকি। 


“ভাষার কি অপমান হয় একবার ভুলিয়াও তাহার দিকে দৃষ্টি 


_ নিক্ষেপ করি না। 


শিশুর মুখে মাতৃভাষাই প্রথম উচ্চারিত 


" হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে শিশুরা 
. প্রথমেই পিতাকে পপাগ্া” ও মাঁতাঁকে “্মান্মা” বলিতে 


আরস্ত করে।. তাঁহার ফলে হয় আমাদের শিক্ষিত সমাজে 
প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী পুরুষদিগের মুখেও অহরহ মাতৃভাষার অপল্রংশ 
মাত্র শুনিতে পাওয়া যায় । বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি বলিতে 
হইলে বলেন “জিজ্ঞাসা করিয়াছি”; পিয়ানো! বাজাইতে পারি 
এ কথার পরিবর্তে শুন! যায় “পিয়ানোতে' খেলিতে পারি ৷” 
বিদেশী ভাষা এতই অস্থি মজ্জার সহিত বসিয়া গিয়াছে যে 
মাতৃভাষা বলিতে হইলে. বিদেশী ভাষার তর্জম!' করিয়া 
বলিতে হয়। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় ! 

বিদেশী ভাষ! শিক্ষার:সঙ্গে যে কতকগুলি মানসিক কুশিক্ষা 


আমাদের মেয়েদিগের মধ্যে আসিয়! ।পড়িতেছে তাহার 


বিবিয়ানা | 


eet ta ee লা 


পরিতাপজনক পরিবর্তন লক্ষিত হইবে॥ 


"অপর পক্ষে মাতৃ- 


be 


সাপ ত] ভা পি 


একান্ত দূরীকরণ অবস্তবৰ্ত্য, নতুবা শিক্ষার ছা ছলে ন আমাদের 
কুশিক্ষাই হয়। উদ্নাহরণ স্থলে ছু'একটা.কথা বলা য়াইতে 
পারে। পিতা পিতামহ প্রভৃতি ' চিরপ্রচলিত ধুতি পরিয়া 
কাঁটাইয়া গিয়াছেন, কেহ কোন. কথ! রলে নাই, এবং ধূতি 
পরিলে লজ্জা নিবারণ হয় না ইহা কোনো মেয়ের 'মরে 
কখন্ও স্থান পায় নাই। আজকাল আমাদের মন বিদেশীয় 


দুষিত সংস্কারের বলে এতই ছুষ্ট হইয়াছে, যে কুঞ্চিত .বস্তের 


শিল্প শৌভার প্রতি দৃষ্টি করিবার বহু পূর্বেই কুঞ্চনের উদ্দেশ্য 
গিয়া মনে উপস্থিত “হ্য়। পক্ষান্তরে হাঁটা, কাটা, আঁটা 


কোট প্যাপ্ট,লন এবং স্ত্রীলোকদিগের খানার বা নাচের 


কাপড় শালীনতার সীমা অতিক্রম করিয়া গেলেও ততপ্রতি 
আমর! বিলক্ষণ প্রসননৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকি। এইত 
গেল পরিচ্ছদে। ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ .করিলেও 
প্রণম্যকে প্রণাম 
না.করিয়া করমর্দিন করিব, ্রীরণকমলেধু পাঠের স্থানে ' 
শা? dear” লিখিব, আধুনিক শিক্ষার ফল যদি ইহাই হয় 
তবে সে শিক্ষা সর্ন্মতোভাবে পরিবর্জ্জন .করাই মঙ্গলজনক 
হইবে। পুরুষে পুরুষে এ ব্যবহার ক্ষেত্র বিশেষে কথঞ্চিত 
শোঁভন হইলেও স্বভাবকোমলা স্ত্রী জাতির মধ্যে এই অবিনয় 
ও কাঠিন্তের প্রশ্রয় কোনো মতেই বাঞ্চনীর নহে £ 7 
জাতিগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একথা আমি- 
বলিতেছি তাহা কেহ মনে করিবেন না, কারণ "জাতিভেদ 
দেশে থাকা উচিত কি না ইহ! অতি গভীর প্রশ্ন, এ প্রশ্নের 
মীমাংসা করা আমার সাধ্যায়ভ নহে; তবে এই পর্য্যন্ত 
বলিবার উদ্দেশ্য যে, যাহারা সর্বতোভাবে সন্মানার্হ তাহা: 
দিগকে সৰ্ব্বথা সম্মান প্রদর্শন করাই শোভন ও লাভজনক 
কেন না দিতে না জানিলে কেহ সি রি করিত 
পারিবেন না । i 
আঁধুনিক মতে শিক্ষাশীল! শিশু মেয়ের! তাহাদের মা, 


মাসিমা,খুঁড়িমা,প্রভৃতির নিক্ট চিঠিতে “Dearest Mama’ 


“My dear aunty” ইত্যাদি সম্বোধন. লিখিয়া থাকে 
ইহাতে কেবল তাহাদের ক্ষতি হয় এমন' নহে, বাঙলা 


ভাষারও হানি হয়, কেন না পুরাকাঁলে যে সকল সম্বন্ধ! -- 


পরিচায়ক, ন্নেহজ্ঞাপক, 'মিষ্ট এবং . সন্মানস্থচক ' পাঠগুলি 
ছিল তাহ! ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে তাহার স্থলে 


এ _._______ দা শাস্তির 


৪১৮ 


নাপিত তা সিএ et eat ee গোসল এলসি পাত ১ 


বিদেসীয় বীভত্স টি Et নি সময়ে অসময়ে 


আমাদের কাণের উপর বেত মারিতেছে। এ গুলি অনেকে 
মনে করিতে পারেন অতি সামান্য কথা ; কিন্তু সামান্য হইতে 
কত কত বৃহৎ, অনিষ্ট সংসারে ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা 


রোধ করি বুঝিতে বিশেষ বিলম্ব না হইতেও পারে । 


. অনেকে বলিতে পারেন ঘটনাধীন আমাদিগকে আধুনিক 
সময়ের সহিত চলিতে হইতেছে ; স্বীকার করি এ কথা 
পরম সত্য; কিন্তু সময়ের সহিত চলা এক কথা এবং সময়ের 
আগে আগে চলা আর এক কথা । সময়ের সহিত চলিতে 
হইবে বলিয়া শত শত শতাব্দীর ইতিহাস, কিম্বদন্তী, লৌকিক 
আচার সকলকে পদতলে দলিত করিতে হইবে, ইহা আমার 
ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। আর এক কথা, আমর! বে কয়টা 
লোঁক এবং স্ত্রীলোক নবশিক্ষা লাভ করিয়াছি, সেই কয় 
জন মাত্র কোন দিকে না তাঁকাইয়া অসময়ে অপথ দিয়! 
গেলে আমাদিগকে আঁমাদের বৃহৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত 
সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা বাঞ্ছনীয় কিনা, 
তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। এঞ্জিনের ক্ষমতা আছে 
টেন টানিয়া লইয়! যায়; কিন্তু সেই এঞ্জিন অতিরিক্ত বল 
প্রয়োগ করিয়া যদি শিকল ছিঁড়িয়া নিজেই চলে, তবে ট্রেন 
পিছনে পড়িয়া থাকিবে, নির্দিষ্ট স্থানে তাহাকে লইয়া যাওয়া 


হইবে না, এবং এঞ্জিনের লঘুভার হইয়া উৎপথে গমন 
বিচিত্র নহে। 
দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য সমূহের উন্নতিকল্পে যদি আমরা 


বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার পরিত্যাগ করি তাহা বহু পরিমাণে 
উপকারী হইবে একথা কেহ অস্বীকার করে না; কিন্তু 
তাহার সঙ্গে দেশীয় ভাব, জাতীয়তার ভাব নিজেদের অস্থি 
মজ্জার সহিত মিশাইতে ন! পাঁরিলে স্থায়ী বৃহৎ ফলের আশা 
করা ছুরাশা মাত্র হইবে। আমাদের দৈনিক জীবনে আচার 
ব্যবহারে এতই অধঃপতন হইয়াছে-_নিজের! বুঝিতে পারি 
বা না পারি-দেশান্তর হইতে কেহ আসিলে, তাঁহাদের 


. বুঝিতে এক মুহূর্ত কালও লাগে না। গত বৎসর এই 


সময় যখন মহা মাননীয়া শ্রীমতী বরোদার মহাঁরাণী কিছু- 
দিনের জন্য এখানে আসিয়াছিলেন; আমরা এক দিনের 
জন্য অনেক পরামর্শ করিয়া বহু চেষ্টায় ও যত্নে সকলে মিলিত 
হইয়া সিনদুরের টিপ. পরিয়া, বন্তাঞ্চলে মস্তক আবরিত 


nn! | 


. তাঁহার চোখে ধূলা দিতে € 


চু 


কিনি তাহাকে নতি হিতে: নিয় ছিলাম, অত্য, ৰত 
ৱি নাই । আমার সঙ্গে 
আলোচনা কালে তিনি বলিয়াছেন, “ তোমাদের এত 
অবনতি কিসে হইল ৮) আমি বলিলাম “আমাদের ও 
দেশের হুর্ভাগ্য ;? আর কিছু বলিবাঁর ছিল না! 'তীহার 
শিক্ষা আঁমাদিগের অপেক্ষা কম নয়, বিদেশীদিগের সহিত 
মোগাযোগ আমাদ্বিগের অপেক্ষা অনেক বেশী, কিন্তু দেখিয়া 
শুনিয়া এত আঁনন্দ হইল যে তিনি নিতান্ত আবশ্যক না 
হইলে বিদেশীয় ভাষা পৰ্য্যন্ত ব্যবহার করেন না। এমন কি 
তাহার ইংরাজ পরিচারিকার সঙ্গে সর্বদা মহারাষ্টরীয় ভাষায় কথা 
বলিয়! থাকেন! অপর পক্ষে আমরা বিদেশিনীগণকে গৃহে 
আনিয়া তাঁহাদের যত্ন ও সেবা করিতে দিনের পর দিন 
স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দি, স্বদেশের কথা একবার ভাবিয়া 
দেখি না। 


দোঁদিওঞতাপ পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্বাট কুষ 'জাপের 


সহিত যুদ্ধ করিয়া, ক্ষুদ্র ‘জাপান যে জয়লাভ করিতেছে, 
Shimose powder অথবা উত্কৃষ্টতর রণতরী তাহার 
কারণ নহে, জাতীয়তাঁর ভাব তাহাদের মধ্যে অতি মাত্রায় 
জাগ্রত, তাই তাহারা সহস্র বিপদ তুচ্ছ করিয়া, প্রাণ উপেক্ষা 
করিয়া, র্থচগ্ডিকার অভয় বরে, প্রতিপদে বিজয় বৈজয়ন্তী 
উড়াইয়! মাঞ্চুরিয়ার গগনমগ্ডল উজ্জল ও শোভাসম্পনন করিয়া 
তুলিতে পারিয়াছে। - 
রাজনৈতিক একতার জন্য আমরা সভা সমিতি বক্তৃতা 
কত কি করিতেছি; কিন্তু কত শত শতাব্দীর চিরপ্রচলিত 
প্রথা অনুসারে পল্লিতে পল্লিতে, পল্লিবাসিতে পল্লিবাসিতে, 
পরিবারস্থ সকলের মধ্যে বে এক্যবন্ধন ছিল, তাহা হারাইয়া 
বসিয়া আছি। আজ তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলে দুই 
চক্ষু জলে ভরিয়া আসে; কিন্তু সন্দেহ করি অতি কমসংখ্যক 
লোকেরই সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর হয়৷ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র বিষয়ে একতা হারাইয়া আজ বৃহৎ ব্যাপার ঘটাইবার 
জন্য একতা খুঁজিয়৷ বেড়াইতেছি, বিধাতাই জানেন কেন 
তিনি এ প্রহসন আমাদের দ্বারা অভিনয় করাইতেছেন। 
মহাঁরাষ্রীর স্ত্রীলোকদিগের আচার ব্যবহার কতক 
পরিমাণে আদর্শ কর! হইবে, এরূপ এক প্রস্তাব শুনিয়া 
ছিলাম। প্রস্তাব মন্দ নহে, কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশের যে ছুই 
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যা 


একটা িকষাপ্াপ্ত ব বড় ঘরের র গৃহিণী দেখিরা ছি, তাহার HE 


কেহই জাতীয়তা ত্যাগ করেন নাই? প্রয়োজন হইলে 
তাঁহারা ঘোড়ায় চড়িয়া থাকেন কিন্ত সীমন্তের সিন্দুররেখা 
ছাড়েন নাই। সে কথা যেন আমরা না ভুলি। 

প্রসঙ্গাধীন অনেক কথাই বলিয়া আপনাদের ধৈর্য্যের 
উপর আক্রমণ করিলাম, সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। 
কেনি ব্যক্তি বিশেষ বাঁ সম্প্রদায় বিশেষকে কটাক্ষ করা 
আমার উদ্দেশ্য নহে, আঁগরা যে মহৎ ব্যাপারের অনুষ্ঠান 
লইয়া বসিয়াছি, তাহাতে সব কথা সকল দিক হইতে 
আলোচিত হওয়া উচিত বলিয়া আপনাদের বিবেচনার জন্য 
কথাগুলি বলিলাঁম। ভূল, ভ্রান্তি, স্বলন, পতন, ক্রটির 


জন্য সর্ধাস্তঃকরণে সকলের নিকট মার্জনা ভিক্ষা চাঁহিতেছি 


যে-কন্পবৃক্ষের অমৃতময় ফল প্রত্যাশা করিয়া, আঁজ 
আমরা কয়টি ক্ষুদ্র নারী বীজ বপন করিতে বসিয়াছি, 
তাহার অন্কুরোদগম হইতে বহু বিলম্ব হইবার কথা, ইহাতে 
প্রতিদিন জলসেক করিতে হইবে, নবীন কুর্ধযালোক পান 
করাইয়া দিনে দিনে সবল ও সতেজ করাইতে হইবে; 
ইহার তলায় প্রতিদিন নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি বলি দিতে 


. হুইবে। তাহা হইলে যে বিশাল বনম্পতি শাখা প্রশাখা 


লইয়া উর্ধে মস্তক তুলিয়া উঠিবে, তাঁহার শীতল ছায়ায় 
সন্তপ্ত ভারতবাসী একদিন জুড়াইবার স্থান পাইবে। 
ভবিষ্যতে যখন আমাদের পুত্র পৌত্রগণ এই: বৃক্ষের 
সর্বসন্তাপহাঁরী অমৃতময় ফল আস্বাদ করিবে, তখন তাহাদের 
পরলোকগত এই মুষ্টিমেয় পিতামহীদিগের কথা স্মরণ করিয়া! 
তাহারা যোড়হস্তে, সজল নয়নে, রার বার উৰ্দ্ধ পানে 
তাকাইবে ; আমাদের শ্রম ও স্বার্থত্যাগের তাহা নিতান্ত 
অযোগ্য পুরস্কার হইবে না ] 


ভ্রমণ | 
অন্বরের পথে বহু সাহেব মেম দেখিলাম, তাহারা অন্বর 
দেখিয়া ফিরিতেছেন। অশ্বর রাঁজা মাঁনসিংহের পুরাতন 
রাজধানী । ১৬০০ খৃষ্টাব্দে. প্রতিষ্ঠিত। হ্রদপরিথা বেষ্টিত 
পর্বতের উপরে ' রাজপ্রাসাদ! মহারাজা জয়সিং অন্বর 


aD har” er পপ কত  =ওলশলকনী আঁকা 


ভ্রমণ । 
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করেন। অন্বর হইতে জয়পুর ৭ মাইল। জয়পুর বিদ্যার 
ভট্টাচার্য্য নামক একজন বাঙ্গালীর কীন্তি। তিনিই প্রথমে 
এই সহরের স্থান স্থির করিয়া উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত 
করেন। খুব বড় বড় দৃঢ় কবটিযুক্ত সাতটি তোরণ নগরের 
প্রবেশ পথ। রাত্রি ৯ টার সময় সহর বন্ধ হইয়া যায়, 
তখন আগম নির্গম একেবারে বন্ধ। কোন কোন ভাগ্য- 
বানের অসময়েও আগম নির্গমের অন্থুমতিপত্র আছে। 
অন্ুমতিপত্র না দেখাইত্বে পাঁরিলে কেহই প্রবেশাধিকার 
পায় না। দ্বারবানদিগের সতর্কত! পরীক্ষার জন্য মহারাজা 
রাঁমসিং নাকি একবার রাত্রি টার পরও বাহিরে ছিলেন। 
কপাট বন্ধ হইয়া গেলে তিনি প্রবেশ করিতে চাঁহেন। 
দ্বারবান কিছুতেই ঢুকিতে দিবে না! তাঁহার কাকুতি 
মিনতিতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল। 
তখন তিনি অনেকগুলি টাকা তাহাকে স্বীকার করিয়া ও 
নিতান্ত ত্বরা জানাইয়৷ দ্বারবানকে অনুনয় করিলেন। 
তখন ছারবাঁন গ্রহারের আয়োজন করিতেছে দেখিয়! 
তিনি প্রস্থান করেন। চলিয়া যাইবার, সময় দ্বারবান 
তাহাকে মহাঁরাজ বলিয়া চিনিতে পারে এবং সে আপনার 
আ'সন্ন মৃত্যু ভাবিয়! ছার ছাড়িয়া পলায়ন করে। পরদিন 
অনেক অনুসন্ধানের পর সেই দ্বারবাঁনকে ধরিয়া দরবারে 
হাঁজির করা হয়। সে বেচারা ত’ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া! 
আসিয়াছিল। কিন্তু সে গ্রীত মহারাভাঁর নিকট থে 
পুরস্কারলা'ভ করিয়! গৃহে ফিরিয়া গেল। 

বিদ্ঠাধর ভট্টাচার্য্য প্রথমে সহরের রাস্তীগুলি প্রশস্ত ও 
সরলভাঁবে প্রস্তুত করিয়া পরে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া- 
ছিলেন ও জনসাধারণকে বাস করিতে দ্বিয়াছিলেন ৷ জয়- 
পুরের প্রধান রাস্তাগুলি ৮০ হাতি চওড়া এবং জ্যামিতিক 
সরল রেখার মত সরল। ছোট ছোট গলিগুলিও সরল, 
বড় রাস্তার সহিত সমকোণ করিয়া চলিয়! গিয়াছে । বাঁকা: 
চুরা, ঘোরা ফেরা -গলি জয়পুরে নাই। যেখানে ' যেখানে 
ছুইট বড় রাস্ত! সমকোণে কাটিয়া! গিয়াছে, সেখানে সেখানেই 
এক একটা ফোয়ারা ও তাহার চারিদিকে বাজার । রাস্তার, 
দৌঁধারী সমস্ত বাড়ীগুলির নির্মাণধাঁর প্রায় একরূপ ও 
লালবর্ণে রঞ্জিত। সহরখানি যেন রি না সময় 


সি হকস্লকাাল পরকাল শালী পাকি আসর 
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জলিয়া . উঠে তখন কি শোভা! মি বাজালীর, অপূৰ্ব 
কীর্তি । I 
* ' বিদ্যাধরের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে তাঁহার 
রাড়ী নদে শাস্তিপুর লিখিত আছে। কেহ কেহ বলেন, 
মানসিংহ _যখন-যশোর জয় করেন তখন ইহাদিগকে বাংল! 
“হইতে সে দেশে লইয়া যান। এখনো অনেক ভট্টাচার্য্য- 

ংশ জয়পুরে আছেন; তাহাঁদের সপ্ুপুরুষ বাংলার মুখ 
দেখেন নাই ও বাংলাভাষার একটি কথাও তাঁহাদের আয়ত্ত 
: নাই।' তাঁহার! সেই দেশী. ব্রাহ্মণবংশে বিবাহাদি করিয়া 
একেবারে পাগড়ী কোর্ভীধারী মাড়োয়ারী হইয়া গিয়াছেন। 
স্জীবন বাবুর বাড়ীতে এইরূপ ভট্টাচার্য্যবংশীয় একজনকে 
পাঁচককর্ম্মে নিযুক্ত দেখিয়াছি । সঞ্জীবন ' বাবু বিগ্যাধরের 
ছবি ও. বংশাবলী- সংগ্রহ করিয়াছেন।' মেঘনাদ বাবু 
একটি প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্য পরিষদ্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত 
রূরিয়াছেন। 

'জয়পুরে রাজধানী ET ‘হওয়াতে অন্বরের অবস্থা 
" শোচনীয় হইয়াছে। অম্বর এখন একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য গ্রামে 
পরিণত 'হইয়াছে। প্রাসাদ জনশূন্য ভগ্নস্তপে পরিণত হ্ই- 
.তেছে। এখানকার দ্রষ্টব্য এই পুরাতন রাজধানীর পুরাতন 
প্রাসাদ ।. 
.. পর্বতের সান্ুদেশে একা থামিল। পর্বতের চড়াই 
উঠিবার উপায় পদব্রজে,. হস্তিপৃষ্ঠে, বা বইলুতে। নামিয়া! 
দেখি সঞ্জীবন বাবুর স্নেহ-সতর্ক বন্দোবস্তে একখাঁনি বইলু 
(গরুর গাড়ী রথের আঁকার ) ও একজন সরকারী চাঁপরাসী 
ঢাল খাঁড়া-ও পাশ লইয়া আমার অপেক্ষা -করিতেছে। 
আমি বইলুতে' চড়িয়া অন্বরের পাহাড়ে চড়িতে লাঁগিলাম। 
এক “সাহেব গজপৃষ্ঠে চলিলেন। কতকদূর গিয়া বইলু 


. নিরন্ত হইল, তখন একটা বিশৃঙ্ঘল বাগানের মধ্য দিয়া 


উদে বাঁধের উপর দিয়া পাথর হইতে পাথরে লম্ দিয়া 

_ পাহাড়ের উপরে-উঠিলাম। প্রকাণ্ড এক তোরণ অতিক্রম 

করিয়া প্রাসাঁদ-প্রাঙ্গণে- উপস্থিত হইলাম। এই প্রাঙ্গণে 

দশহরার সময় বাৎসরিক মেলা হইয়া থাকে এবং তখন হয় 

রা বং নর তাঁহার আগর আমির! সকলের আনন 
ও উৎসাঁহ্‌ বৰ্দ্ধন করেন। 

i আজ LEER EE গ্নাপা্নাবুলী অতিক্রম 
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. করিতেছিলাম ! 


os ভাগ! 


পশলা ee, রা রাত 


করিয়া প্রাসাদাভ্যন্তরে উপস্থিত বয় গেল প্রথমে 
মুসলমান প্রথা মত দেওয়ানই- -আম ও দেওয়ানই-খাঁস 
(যশমন্দির) নামক দরবার: গৃহ ; প্রাচীন স্থাপত্য ও 
কলাচচ্চার উত্রুষ্ট নিদর্শন | [তাহার পর কত ঘর, অন্দরের 
মধ্যে কত গলি খুঁজি রাস্তা, এতদিন পরে সকলগুলি 
যথাযথ স্মৃতি হইতে বৰ্ণনা করা অসম্ভব । রাণা ও মহারাণী- 
দিগের স্নানাগার, স্থখমন্দির, 'বিলাসভবন, মানকক্ষ, সিসঘর 
প্রভৃতি এখনো বেশ অবিরুত : অবস্থায় রহিয়াছে। অন্দরের 
পশ্চাতে যেখানে দাঁসদাঁদীর মৃহল ছিল; সেই অংশটাই বড় 
শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে! এই দেশীয় প্রাসাদের 


| প্রধান সৌন্দধ্য জাফরীচাকা| বাতায়নগবাক্ষের 'শ্রীসৌষ্টব1 


'অনবরের প্রাসাদেও ' দেওয়ানই- খাঁসের উপরে মহারাপীদিগের 
দরবার দেখিবার জন্য-যে অলিন্দ নির্মিত হইয়াছিল, তাহার . 
কারুকাধ্য ও সৌন্দর্য্য আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।- ' একদিন 


- এই সকল কক্ষে কত মধুর হান্ত, কত করণ ক্রন্দন, কত 


বীরত্রতে, প্রোৎসাহ .বাক্য ধ্বনিত হইয়াছে, ইহার ইষ্টক 
পঞ্জরের অন্তরে অন্তরে কতশত গুপ্ত-কাহিনী অব্যক্ত রহিয়! 
গিয়াছে, আজ আমি অতীতের . দীন হীন উপাসক সঙ্রম: 
নমিত মস্তকে সেই সকল কক্ষে বৃথাই তাহাদের অন্বেষণ . 
কত মহোতসবের আনন্দ, কৃত -শোকের 
ছায়া এই প্রাসাদ বহন করিয়াছে, ‘আজ সে পরিত্যক্ত, 
নির্বাক, নিস্তব। আজ যর সে বীরত্বের অবসর নাই, 
রাজপুতানার সে প্রাণ নাই, 'অন্বরদ্বী অর, প্রাসাদ আজ 
যে জনশূন্য হইয়া আছে, তাহা আমার নিকট অশোভন 
বোধ হয় 'নাই। বীরত্বের ও খ্যাতির এই শ্বশানের উপর 


| উদ্যান রচনা করিলে অতীত মহত্বকে বিদ্রুপ কর! হইত 


থাকিয়া থাকিয়া রবি বাবুর «পোড়ো বাড়ী” নামক কবিতাটি 


মনে হইতেছিলঃ : 
“মনে পড়ে সেই সব হাসি আর গান, 
মনে গড়ে_কোথ! তারা, কোথা! অবসান !” 
প্রাসাদ দেখিয়া আবার প্রাঙ্গণে নামিলাম। প্রাঙ্গণের 
পশ্চাতে জগৎস্মরণমন্দির। “মহারাজা মানের পুত্র .জগৃত-: - 


সিংহ ' বঙ্িমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর নায়করূপে আমাদের 


নিকট সমধিক পরিচিত। তিনি: বাস্তবিকই পাঁঠান বিদ্রোহ 
. দমনের জন্য বঙ্গে আসিয়া গড়মান্দারণে বিবাহ করেন এবং". 


মেদিনীপুরের নিকট কোন 'স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন৷ 
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পুরান পিতা টি সনি ও ্বরূপ নি প্রামাদ- থাকে, লো [চিনি তত,  শকাইতে থাকে 
সংলগ্ন .এই সুন্দর মন্দিরটি. গঠন ক্রাইয়াছিলেন। ইহা প্রদেশে জলের কি আদর! 
ুগযুগান্ত বহিয়া কতখত দর্শকের চক্ষের সম্মুখে জমাট, .  নবীগর্ভের বহু বিস্ততাংশ উদ্যানে পরিণত রে 
অক্ষয়, অব্যয় পিতৃনেহরূপে প্রকাশ পাইতেছে'। এই মন্দির, এই উদ্চান তল বিভক্ত উপরে উদ্যান, নীচে উগ্ভান, উদ্ভানের 
.- দ্ৰেখিয়া অন্বরের বস্তি একবার দেখিয়া! আবার: প্রাসাদ মধ্যে বাংলা, গ্রীন হাউস; উদ্ধারের পাশে মর! 'নদীর জল 
প্রাঙ্গণে ফিরিলাম। যশোহরেশ্বরী কালী দেখিব বলিয়া। : কুমুদকহলার কমলদলে পূর্ণ। এই উদ্যানের নামই. কাস্তি 
এই কালী আমাদের বঙ্গের গৌরব প্রতাপাদিত্যের বাবুর বান্দা । .ইহা! দেখিয়া. আমার পাঠিকল্পিত কাশ্মীরের 
বি ও বিজয়দাত্রী ছিলেন.। ছু'প্রহরকালে মন্দির বন্ধ দৃশ্য মনে পড়িতেছিল। -,সেই শুভদিনের আগমন কামনা 
ছিল। দুইটার মধ্যে আমার সব দেখা শেষ হইয়া গেল। করিতেছিলাঁম, যেদিন স্বচক্ষে. কাশ্মীরের রা শোভা 
চারিটার সময় মন্দির খুলিবে। আমি বাঙ্গালীর, বিজয়দাত্রী নিরীক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইব। 
দেবীকে দেখিবার লোভ সংবরণ . করিতে. পারিলাম না; . মহারাঁজকে ব্রিটশরাজের সনধিস্ত্রে কতকগুলি 'রয়দবাহী 
প্রায় তিন' ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে দেখিলাম ৷ মুদ্ভিটি গাড়ী ঘোড়ারূপ আবর্জনা প্রতিপালন করিতে হয়। তাহাই, 
যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার তৃপ্তি হইল: 'না। মুখটুকু Transported ০০7০9 |: ইহার দ্রষ্টব্য কিছুই নাই| :" 
" বাহিরে রাখিয়া সমস্ত শরীরটা শীতবস্ত্রে আবৃত ছিল, আমি : বৈকালে হরিণশিকারী চিতাবাঘ দেখিলাম। চোখে 
' “মু্তির কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আন্দাজে বুঝিলাম, ঠুলি দেওয়া! বাকে শিকারে লইয়া যাওয়া হয়। হরিণ 
 মৃস্তিট হুই হস্তের অধিক- উচ্চ হইবে না, শুনিলাম ইহা" বাহির হইলে চুলি খুলিয়া বাঘ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাঘ 
নগ্বা, অষ্টভূজা মূর্তি, পদতলে শিব: আছেন'। এখানকার হরিণ বধ করিৰা মাত্ৰ তাহাকে একটা পাত্রে করিয়া খানিকটা 
লোকের বিশ্বাস, ইনি প্রত্যহ নরবলি ' পাঁইবার অঙ্গীকার রক্তপান করিতে দেওয়া হয় ও সেই অবসরে চোখে আবার 
করাইয়া লইয়া তবে বঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বুভূক্ষু- ঠুলি পরাইয়া দেওয়া হয়। 
জননী আজ কত বৎসর হইতে নরবলীর অপেক্ষা করিতেছেন, সন্ধ্যার সময় সপ্তীবন বাবুর নিকট বিদায় প্রার্থনা টন A 
কোঁন'সন্তান কতদিনে জননীর তৃপ্তির জন্য, জননীর কল্যাণের তিনি “সাঙ্গেনেয়ার”, গলতা ও “সম্ভরহ্দ” দেখার' প্রলোভন 
_ জন্য আপনাকে বলি দিতে প্রস্তুত হইবে, তাহা শুধু জননীই উপস্থিত করিলেন। সাঙ্গেনেয়ার, জয়পুর হইতে ৭ মাইল 
বলিতে পারেন। , ২ দুরে; সেখানে প্রাচীন জৈনমন্দির দ্রষ্টব্য স্থান. সে মন্দিরা- 
সন্ধ্যার সময় জয়পুরে ফিরিয়া আঁসিলাম'। রাত্রের ঝিষ্টাত্রী দেবতা বোধ হয় সংঘদেব এবং তাঁহারই নাম হইতে 
গাড়ীতে -জয়পুরত্যাগের প্রস্তাব করিলাম, কিন্তু শ্রমকাঁতর সাঙ্গেনেয়ারের নামকরণ হইয়া থাকা সম্ভব। গলতা প্রাক্ব- 
অতিথিকে আতিথেয় সঞ্জীবনবাবু কিছুতেই বিদায় দিতে তিক সৌন্দয্যে বিশেষ সমৃদ্ধ পার্বতীয় এক. অধিত্যকা। 
“. স্বীকৃত হইলেন না । অগত্যা আরো এ তাঁহার অন্ন এখানে জলাশয় মধ্যে নির্মিত প্রাসাদ উদয়পুরের উদপ্রাসাদের 
ধংস করিলাম । ,. . ২ মত সুন্দর না হইলেও দর্শনীয় বটে । সঞ্তরহুদে ফুলেরা ষ্টেসন 
পরদিন. গ্রাতে উঠিয়াই কান্তিবাৰুর, বান্দা, সহরের হইতে যাইতে হয়। সেখানে সঞ্জীবন বাবুর ‘অধীনস্থ স্থল 
জলের কল, Transport corps ও কান্তিবাবুর পত্নীর পাঠশালা আছে; সেখানকার গুরুমহাশয়দের লিখিয়! 
ছত্রী দেখিতে গেলাম। কান্তিবাবুর বান্দা একটি সুন্দর আমার. আতিথ্য আয়োজন করিয়া দিবেন। এ সকল 
দর্শনীয় স্থান । : জয়পুরের বাহিরে একটি ন্দী ছিল, এখন প্রলোভন বড় গুরু প্রলোভন, কিন্তু এপর্যন্ত. বাড়ীর কোন 
তাহার প্রবাহ বন্ধ, প্রায় গুফ। তাহারি একাংশে একটা খবর না পাইয়! রুগ্ন মৃত্যু-অপেক্ষিতা দিদিমার জন্য বড় 
বাঁধ দিয়া খানিকটা জল আঁটকাইয়[ রাখা হইয়াছে, সেই চিন্তিত হইয়াছিলাম ; আর বিলম্ব 'করিতে পারিলাম না। 
'জলটুকু জয়পুরবাসীর- জীবনোপায়। এই জল যৃত শুকাইতে রাত্রের গাড়ীতে দিল্লী উদ্দেশে যাত্রা করিলাম ।.সৃ্রীরন. বাবুর 


৪২২ 


নিকট অশোধ্য,খণের অভিভূতি আমাকে কৃতজ্ঞতা গ্রকাশেও 


সক্ষম 'করে নাই। জয়পুরে এত দ্রষ্টব্য আছে যে সাতদিনের ' 
কমে সকল দ্রষ্টব্য দেখিয়া শেষ করা যায় না । 

প্রাতঃকালে দিল্লী গিয়া পৌছিলাম। এই কুরুরাজ- 
ধানী হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্স্থ ; এই পৃথীরাজের দিল্লী; এই 
মোগল বাঁদসাহদিগের বিলাসনিকেতন দিল্লী ; এই লর্ড কার্জ- 
নের দরবারী তামাসান্ষেত্র দিল্লী! ষ্টেসনে নামিয়া প্রথমেই 
বহুলশ্রুতথ্যাতি ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে আতিথ্য অন্বেষণে যাত্রা 
করিলাম। তাঁহার ডাক্তারখানায় নামিয়া রোগীদর্শনরত 
. -ডীক্তার বাবুকে অভিবাদন করিয়া আতিথ্যস্বীকার ও আশ্রয়- 
প্রার্থনা করিলাম। ডাক্তার বাবু শুধু বলিলেন, “আপনিই 
আজমীঢ় হইতে পত্র দিয়াছিলেন?” আমি বলিলাম 
“হা”। ডাক্তার বাবু নিরুত্তর। আমি তখন--বাবুর ও 
সঞ্জীবন বাবুর পরিচয় দিলাম ; তাঁহাঁর জামাঁতার সহিত 
পরিচিত তাহা বলিলাম ; তবু ডাক্তার বাবু নিরুত্তর। আমি 
সপ্তীবন বাবুর সদ্য আতিথ্যযুগ্ধ, আমার এই অবজ্ঞাভরা 
ব্যবহার বড়ই কাদর্য্য বোধ হইতেছিল। একবার মনে 
করিলাম, চলিয়া যাই, হোটেল বা অন্তত্র আশ্রযগ্রহণ 
করিব। কিন্তু পাছে ডাক্তার বাবু অপমানিত বোধ 
করেন এই মনে করিয়া নিজের অপমান সহ্য করিয়া 
বলিলাম, “একটু আশ্রয় পাইব কি?” তখন তিনি 
অনুগ্রহ করিয়! বলিলেন, “বস্থুন 1” এতক্ষণ পরে বসিবার 
অনুমতি পাইয়া কৃতার্থ হইয়া বলিলাম, “তবে দ্রব্যাদি 
নামাইব কি?” ডাক্তার বাবু একজন ভৃত্যকে আমার 
আসবাব নামাইতে আজ্ঞা দিয়া বলিলেন, “আপনি এ সময় 
'এলেন, এখানে বড় প্লেগ হইতেছে। সঞ্জীবন বাবু ইহা 
জানিয়াও আপনাকে পাঠাইলেন কেন? যাহাই হউক, 
আপনি আজিকার মধ্যেই সমস্ত দেখিয়! যাইতে চেষ্টা করি- 
'বেন।” আমি লজ্জায় স্বণায় অপ্রস্তুতভাবে বলিলাম, “তাই 
হবে”। দোতলায় একটি অতিথিভবন আছে। সেখানে 
'বস্াদি ত্যাগ-করিরা স্থানের জন্য প্রস্তুত হইলাম । এই 
বিভাগের মালিক মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা কারলেন, “স্নানের 
জন্য “তাঁতাপাঁনি” চাই?” আমার শীতে হ্ৃৎকম্প হইতে 
থাকিলেও আমি আর জুলুম করিতে ইচ্ছা করিলাম না। 
ঠাগ্ডাজল যুখন মাথায় ঢালিলাম মনে হইল মাথার ভিতর 


প্রবাসী । 


[ ৫ম ভাগ। 


মগজটা! জমিয়! গেল। উঃ কি দারুণ,শীত! মুখুষ্যে ' মহাশয় 
তাড়াতাড়ি আমার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন ও 


সমস্ত দিল্লী দেখাইবার জন্য ৩০ টাকা ভাড়ায় এক খানা, 


ঠিকা গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া" দিলেন । আহীবান্তে যাত্রা 
করিলাম। কেল্লা দেখার পাশ লইবার আফিস তখন খুলে 
নাই বলিয়! পুরাতন দিল্লি দেখিতে গেলাম। দিল্লির বাহিরে 
মাইলের পর মাইল ব্যাপিয়া শুধু ভগ্ন অট্টালিকার অরণ্য। 
কোন প্রাচীন কীর্তির ভগ্াবশেষ দেখিলে প্রাণে যে ভাব হয় 
তাহা অন্ুভাব্য, বচনীয় নহে । আমি বিস্ময়ে, সম্্রমে স্তব্ধ 
মুক হইয়া গেলাম। এই স্থান কত জনাকীর্ণ ছিল, এখন 
শুধু ইষ্টক প্রস্তরের স্তুপ! পুরাতন দিল্লীর মধ্যে প্রধান 
দ্রষ্টব্য হুমাঁরুন বাদশীর সমাধি-মন্দির। এখানে রাঁজদম্পতি 
ও রাজপরিবারস্থ বহু লোকের সমাধি আছে । ইহার নিকটে 
একটি অর্থভগ্ন অট্টালিকা ; সেখানে সমাটের পুস্তকাগার 
ছিল; তাহারই সোপানে শ্বলিতপদ হইয়া সমাট মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। এই সমাধি-মন্দিরেরই একটি কক্ষে দিল্লীর 
শেষ বাদশাহ বাহছির শাহ ইংরাজ হস্তে বন্দী হন এবং সেই 
কক্ষটি হইতেই তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে তাহার পুত্রদ্বয়কে 
টানিয়া লইয়া গিয়া প্রকাশ্ঠপথে গুলি করিয়! মারা হয়। 
এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিয়াছিল; 
শোকে ছুঃখে চিত্ত খ্রিয়মাণ হইয়াছিল) ইংরাজের নৃশংসতায় 
ঘ্বণার উদ্রেক করিয়াছিল। | 

এখানকার ভন্তান্ত দ্রষ্টব্য অশোকের স্তম্ভ ; ছোট বড় 
কতকগুলি মনজিদ; সফদরজঙ্গের সমাধিমন্দির ; -কৰি 
আমিরখসরুর সমাধি, চৌবদ্টিখাম্বা, কোনা মসজিদ, নিজাঁম- 
উদ্দিন আউলিয়া ও জাহানারা বেগমের সমাধি। সফদরজঙ্গের 
সমাধির উপরে আমি একাকী উঠিয়াছিলাম। ঘরগুলি 
এমন একভাবে প্রস্তুত যে ৫1৭ বার প্রদক্ষিণ করার পর 
আমি নীচে নামিবার সিঁড়ি খুজিয়া বাহির করিতে পারিয়া- 
ছিলাম। কৰি আমির খসরু, নিজামউদ্দিন ও জাহানারা 
বেগমের সমাধি সুন্দর দর্শনীয় । চৌষটিখান্বা সম্রাট আকবরের 
ধাত্রীপুত্রের সমাধি স্থান। বিস্তীর্ণঘতল চৌষটিটি প্রস্তরস্তন্তে 
রক্ষিত বলিয়া ইহার ওঁ নাম হইরাছে। ইহা বড়ই স্ুন্দর। 


ইহার সুন্দর জাফরীযুক্ত প্রস্তর পর্দাগুলি বড় মনোরম । এই. 
সকল প্রাচীন মোগলকীন্তির সৌন্দর্য্য ভাষায় বর্ণনীয় নহে। 


৭ম সংখ্যা । ] 


তাহার উপযুক্ত পুরোহিত নহে। 

এই পুরাতন দিল্লী মহাভারতের হস্তিনাপুর। এখান 
হইতে ইন্্রপ্রস্থে যাত্রা করিলাম । সেখানে প্রধান ডষ্টব্য 
কুতুব মিনার, আলতামাশ বাঁদসাঁহের সমাধি, হিন্দু রাজত্ব- 
কালের তোরণ ও মন্দির, আলাউদ্দিনের তোরণ ইত্যাদি ৷. 

কুতুব মিনার কলিকাতাঁর অকরটারলোনি মন্ুুমেন্ট 
অপেক্ষা উচ্চ স্তম্ভ ; উহার লৌহময় চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া 
গিয়াছে; তাহা উহার পাদদেশে রক্ষিত আছে। এই মিনার 
পাঁচতলা; আমি একতলা 
অনুভব করিয়াছিলাম যে আর অগ্রসর হইতে সাহস করি 
নাই। হিন্দু রাজত্বকালের মন্দিরটি কারুসৌন্দর্যযে শ্রীশালী । 
' তোঁরণের নিকটে একটি লৌহস্তস্ত আছে, তৎগাত্রে প্রাচীন 
অক্ষরে কি লিপি খোদিত ও নাদিরশাহের তোপের গেলার 
আঘাত চিহ্ন আজও বর্তমান আছে। এই স্তম্ভ অনঙ্গপালের 
১০৫২ খৃষ্টাব্দের । ইহার অনতিদূরে মহুরোলিগ্রামে কুতুব- 
উদ্দিনের সমাধি আছে। 

এই সকল দেখিয়া তাঁড়াতাঁড়ি ফিরিলাম, একদিনে 
দিলী দেখিয়! লইব বলিয়। ৷ ফিরিয়া দেখিলাম কেল্লা দেখার 
পাশদেওয়ার আঁফিস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ক্ষুণ্ন মনে জুন্ম! 
মসজিদ দেখিতে গেলাম। ইহা বোধ হয় ভারতের মধ্যে 
সর্ধ্বপেক্ষা বৃহৎ :উপাঁসনা মন্দির । এখানে মহল্মদের কি 
একটা স্মরণ নাই কিছু রক্ষিত আছে। ইহার উচ্চ মিনার 
একটা বভ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কোথাকার রাজ! লক্ষ- 
মুদ্রা ব্যয়ে পুনরায় গঠন করাইয়াছেন, ইত্যাকার বহু তথ্য 
শুনিয়াছিলাম এখন সব ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। এখান 
হইতে দিলি দেখিতে বেস। 
ঘুরিয়া আশ্রমে ফিরিলাম; আজ চলিয়া যাইতে না 
পারিয়া বড় লজ্জান্ুভব করিতে লাগিলাম। মুখুষ্যে 
মহাঁশয় বলিলেন, “এ কেন্লায় দেখিবার কিছু নাই; 
দেখতে হয় ত’ আঁগরা 1” অর্থাৎ ইচ্ছা, আমি কেল্লাদর্শন 
ত্যাগ করিয়াই চলিয়া যাই। কিন্তু আমি নড়িলাম না। 


অগত্যা তিনি বলিলেন “তবে থাক।” ডাক্তার বাবুর বাড়ীর: 


সন্মুখে সোণা বা রোসনউদ্দৌলার মসজিদ । ওঁ মসজিদে 
বসিয়া নাদিরশা দিল্লির হত্যাকাও দর্শন করেন। পরদিন 


মাত্র উঠিয়া এত শ্বাসকষ্ট 


এখান হইতে একবার সহ, 


৪২৩ 


মতি মসজিদ; দেওয়ান-ই-খাঁস ও আঁম। দেওয়ান-ই- 
খাসের বিচিত্র কারুকার্য ও -মতি মসজিদের মুক্তাধবল 


- সৌন্দধ্য দেখিয়া সম্রাটদের বিলাস ও সৌন্দধ্যানুরক্তি অনুভব 


করিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। দেওয়ান-ই-খাসের প্রাচীর 
গাত্রে স্তায়ের তুলাদণ্ড চিত্রিত দেখিলাম । এই গৃহের 
কারুকার্য বৎসর ধরিয়া দেখিলেও তৃপ্তি দেয় না। ইহার 
একাংশে শাজাহান বাদশা স্বর্ণাক্ষরে লিখাইয়া ছিলেন, “যদি 
পৃথিবীতে স্বর্গ সম্ভব হয়, এই সেই স্বর্গ ।” ইহা শুন্য 
অহঙ্কার নহে। 

আমার পরিদর্শক বলিল “এই সমস্ত ফুল, লতা, পাতা, 
মণিমুক্তাম্ডিত ছিল, “চোষ্টা ডাকু’ ইত্যাদি বিশেষণ ভূষিত 
নিকট সম্পর্কিত, ইংরেজলোক সব খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। 
ইহার অঙ্গনে স্ুস্বাহ্ব “মেওয়ার বাগান ছিল) “বিশিষ্ট 
সম্বন্বীয়গণ সব কাটাইয়া শুধু ঘাস লাগাইতেছে।” এখন 
“যেদিকে ফিরাই আঁখি শুধু ঘাঁসময় দেখি।” ইংরাজের উপর 
ইহাদের মর্মান্তিক রাগ দেখিলাম । নূতন দিল্লী সাঁজাহান 
বাদশার স্থাপিত কীন্তি। 

বৈকালে চাঁদনীচক, পুরাঁভবন, মিউটিনি মেমোরিয়াল, 
অশোকস্তত্ত, নিকলসনের সমাধি, উগ্ভান প্রভৃতি দেখিয়া 
ষ্টেসননে টিকিট কিনিতে গেলাম। রাত্রি ১১টার গাড়ীতে 
বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা! ছিল। টিকিটদাঁতা বলিল যে, রাত্রের 
গড়ীতে বৃন্দাবন যাওয়ার corresponding train পাওয়া 
যাইবে না । যাইতে হইলে সন্ধ্যার গাড়ীতে যাইতে হয়। 
তখন রেলওয়ে সময় পরিবর্তন হইতেছিল। সেজন্য আমি 
Timetable কে অগ্রাহ করিয়া তাহার কথায় আস্থা 
স্থাপন করিয়া তাড়াতাড়ি করিয়! সন্ধ্যার গাড়ী ধরিলাম। 
এই সময় ডাক্তার বাঁবুর পুত্রদের গৃহশিক্ষক আমার যে 
সাহায্য করিয়াছেন তাহা বিদেশে বাস্তবিকই অমূল্য । আমি 
দিল্লিতে গিয়া অবধি ইহার ও মুখুষ্যে মহাশয়ের অমায়িক 
ব্যবহার ও যত্রে, ডাক্তার বাবুর ক্রটি অনেকাংশে ভুলিয়া 
ছিলান। ডাক্তার বাবুর বন্দোবস্তে আটটাকা দামের চালের 
ভাত, বাটি বাটি দুধ, মাংস রুটি, প্রভৃতি রাজভোগ স্নেহ 
সৌজন্তহীন বলিয়া আমার রুচিকর বোধ হয় নাই। 

রাত্রিকালে হাখরাসজংসনে নামিয়া জানিলাম, এই টেনেব্‌, 


ইঃ 


কোন তিনি রি train নাই রর টনের 

'সঙ্গৈই আছে! তখন সেই দারুণ শীতে অনাবৃত প্র্যাটফরমে 
‘সমস্ত রাত্রিযাপন করিতে করিতে দিল্লির Booking. clerk 
"কে যে অভিশাপ করিয়াছিলাম, তাহার ফল' সে পাক আর 
‘না পাক: আমি পাইয়াছিলীম। পরের মন্দ ‘চিন্তা যখন 
।করিতেছিলাম, তখন ঈশ্বর কয়েকজনকে আমার ট্ানবশূন্ 
‘করিবার প্রবৃত্তি দিয়া চৌধ্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে 
‘টের . পাইয়াছিলাম, ত্রিতালার উপর একতাল! বন্ধ "তাহার 
উপর চটমোড়া।ট্রাঙ্ক খুলিয়া শতাধিক টাঁকাঁর পরিচ্ছদাদি 
বাহির করিয়া লইয়া আবার ঠিক বন্ধ করিয়া দিয়াছে। 

টাক্কিটা- ব্রেকভ্যানে দিয়াছিলাম তাই এই ছূর্দশা) পরে বহু 

'লোকের' নিকট শুনিলাম হাঁথরাসে সকলেই কিছু-না-কিছু 
'আক্কেল সেলামী' দিতে বাধ্য হইয়াছেন। চোরটি খুব 
শৌখীন ছিল সন্দেহ নাই ; জুতা, মোজা, জুতার ব্রাশ, ধুতি, 

‘গেঞ্জি, কোট, টুপি, আয়না ও চিরুণী একেবারে স্ুট মিলাইয়া 
চুরি করিয়াছিল। 
বাঁঝটিকে স্বর্ণগর্তা মনে করিয়া! ভায়া শুধু ডি্বগর্ভ দেখিয়া 

আবার রাখিয়! দিয়াছিল। 

প্রাতঃকালে বৃন্দাবনে পৌছিলাম। হা কৃষ্ণ! কত আশা 

'করিয়া আসিয়াছিলাম, তোমার কলনাঁদিনী যমুনার কুলে 
'কদন্ব ও তমাল বন দেখিব; কলসকক্ষা! মন্থরগামিনী আহিরিণী 
।দেখিব ; পাঁলে পালে গরু চবিতে দেখিব ; রাঁখালবালকের 
'গীত ও বেনুরব, দধিমন্থনধ্বনি শুনিব। কিন্তু হায়" কৃষ্ণ! 


“একি দেখিলাম ; শুধু ইটের পাঁজার কোটরে কোরে বসিয়া - 


রসকলি কাটা বাঙ্গালী বৃদ্ধবৃদ্ধা ও ঠাকুরের দল। তাড়াতাড়ি 
স্নান সমাপ্ত করিলাম ; বানরের কবল হইতে জুতা উদ্ধার 
'করিয়৷ পাঁগাচালিত হইয়া বৃন্দাবন দর্শনে বাহির হইলাম । 
পাঁগীঠাকুরের বড়ই ইচ্ছা, ইটের পাঁজার কোঁটরের মধ্যে 
যে ঠাকুরগুলি বসিয়া আছেন, তাহাদিগকে দেখিয়া চরিতার্থ 
হইয়া গৃহে ফিরিব। 'আমি তাহাতে স্বীক্ৃত' নহি। কিন্ত 
পাও! বলিল, মন্দির সব বদ্ধ হইয়া যাইবে; সেইগুলিই আগে 
“দেখা কর্তব্য অগত্যা মন্দির দেঁখিতেই গেলাম । 


মহাত্মার লীলাক্ষে্রে মহাত্মার মূর্তি বিরাজিত মন্দির 


অবশ্য দর্শনীয়। কিন্তু গিয়া দেখিলাম, ুর্তিগুলি শিল্পীর ইচ্ছা 
"ও নৈপণ্যানুসারে ভিন্ন ত্য আকাঁর ধারণ করিয়াছে। 


পবা! 


বুধিলাম ইহার একটিও বকের প্রতিকৃতি নহে। নু 


আমার হোমিওপ্যাথি বধের সুষ্ঠ ভগ পরিত্যক্ত মন্দিরটি বড় 


যদি হয় ত’ এইরূপে। 


i [ ৫ম be | 
হইলাম। | 

প্রথমে শেঠজীর মন্দিরে গিয়াছিলাম। ১৮৫১ সালে 
নিশ্মিত। উহার অঙ্গনে . স্বর্ণ অহঙ্কারের তালবৃক্ষতুল্য 


'তর্জণী শন্ভভেদ করিয়া দীড়াইয়া আছে, তৎপরে গোঁপীনাথের 


মন্দির (১৫৮০ সালে নিশি নতি) দেখিয়া, গোবিন্দজীর মন্দির 
(১৫৯০ সালে নির্মিত দেখিতে গেলাম। মন্দিরদ্বারেই পয়সা! 
আঁদায়রত সেবায়তগণ বসিয়া আছেন। আমার নিকট পয়সা 


প্রার্থনা করিলেন। আমি বলিলাম “দিব না» “ঠাকুরের 


'সেবা চলিবে কি করিয়া ?* “অগণ্যভক্তের_- স্বেচ্ছাদত্ত দানে। 


স্বেচ্ছাদত্তদানই ঠাকুর সেবার পক্ষে ও মন্দিরাঁদি রক্ষার পক্ষে 
যথেষ্ট হয় কিন্তু তাহাতে অলস সেবায়তগণের উদরপুণ্তি ও 


'কুকর্থের স্বচ্ছলতা না হইতেও পারে কিন্তু সেজন্য জুলুম 


করিবেন না।” ইত্যাকার খণ্ড বাকযুদ্ধের পর আমি বিনা 
মাশুলেই মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। গোবিন্দজীর পুরাতন 
চমৎকার, বিস্ময় উদ্রেক করে। 
এই সকল..দেখিয়া সাহাজীর মন্দির দেখিতে গেলাম। - 
দেখিলাম সাহাজীর মন্দির আহার হৃদয়ের ভক্তির মত-পবিত্র 
পরিষ্কার, তকতকে ঝকঝকে মর্ম্মরশুভ্র বদনে হাঁসিতেছে। 
দেব মন্দির যদি 'করিতে হয় ত’ এইরূপে। রক্ষা করিতে 
তোঁরণ অতিক্রম করিলেই মন্্র- = 
পথের অবকাশে উদ্ান, উৎস ।  অলিন্দ, পেঁচান অমল 
শুভরমর্শরস্তস্তে আশ্রিত; প্রাচীরগাত্রে কত কারুকার্য, 





কৃত চিত্ৰ ।' যন্দিরের মেঝেতে সপুত্র সাহাঁজী দম্পতির 


রি ! 
মূত্তি সাঁদা কাল পাথরে মেঝের সঙ্গে সমতল করিয়৷ চিত্রিত 
রহিয়াছে। বৈষ্ণব্ভক্তি ও বিনয়ের অপূর্ব নিদর্শন। 


শুনিলাম তিথি বিশেষে উৎসবের দিনে এখানে খুব ধুম হয়। - 


এখানে আসিয়া আমারো কর্কশচিত্ত ভক্তিদ্রব হইয়া উঠিমা- 
ছিল; এখানে পচা ফুলের | ছড়াছড়ি নাই, জলকাদার 
মাড়ামাড়ি নাই; সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শৃঙ্খলাময়, সর্বত্র 
আলোক ও সৌন্বধ্য। আমি এ মন্দিরটি অন্ঠান্ত মন্দিরের 
তুল্য বলিয়া ত্যাগ করিতেছিলাম, পাগার আগ্রহাতিশরে 
দেছিতে আসিয়া তৃপ্ত হইলাম, !.ইহা না দেখিলে বড় ' অন্তায় 
হইত | | 
অতঃপর যমুনা দেখিতে গেলাম। শতেক খাল বিশোধিত 


৭ম বট | 


তিল 


ধা নি দেখিয়া বাড SR তাহার ' তলতল 


ছলছল-সবিলাঁস গতি নাই, কৃষ্ণ বিরহে বিশুফা, ভিয়মাণা। 
তাহার তীরে হরিণ ও ময়ূর ছু একটা ছুটিয়া। যাইতে দেখিয়! 
আনন্দান্ৃভৰ করিলাম। বস্তহরণ ঘাটে একটা অর্দ্ধমৃত 
কেলিকদষের, গাছ দেখিলাম। নিধুবনে ও কাধ্যবনে 
গোটাকয়েক তমাল গাছ যেন অতি কষ্টে জিয়ান রহিয়াছে। 
প্রাচীরবেষ্টিত বন দেখিয়া হাঁসি আসিল, দুঃখ হইল । একটা 
তমালের গ্রন্থিগাত্রে অসংখ্য লোকের হস্তঘর্ষণে গ্রস্থিগুলি 
কাল কাল শালগ্রামশিলার আকার প্রাপ্ত হইয়াছে; প্রবাদ, 
নবনীচোর শ্রীকৃষ্ণ নবনীত খাইয়া এই গাছে হাত. মুছিয়া- 
ছিলেন, তাহাতেই শালগ্রামের উদ্ভব হইয়াছে বৃন্দাবন যে 
চৈতন্তপাশ্বচর বাঙ্গালী গোসাইদের কীর্তি, 'তাহা যাহার! না 
জানে, তাহারা! বিস্ময়ে বিশ্বাস করে। 
বৃন্দাবন বাঙ্গালীর কীর্তি বলিয়া জানা থাকিলেও - ইহাতে 
প্রাচীনত্ব ও বিস্তীর্ণতা দেখিতে পাইব আশা ছিল। কিন্ত 


বাঙ্গালীপুর্ণ সঙ্কীর্ণ সহর দেখিয়া আমার বড়ই বিরক্তি 


হইয়াছিল। শুনিলাম, বনের মধ্যে এখনো অনেক সৌন্দর্য্য 
সঞ্চিত-আছে ; আমার অনৃষ্টে সে সুখ ঘটে, নাই। বৃন্দাবনে 
. এখন আছে শুধু বাঁনরপাঁগার বিষম উপদ্রব । 


আহারাদি করিয়া পোষ্টাফিসে গিয়া আঁগ্রার ভাক্তার' 


ব্রজসুন্দর ভট্টাচার্য্য মহাঁশয়কে টেলিগ্রাম করিলাম -:4520- 
তৎপরে দশ. আনায় 
একখানা একীগাড়ী ভাড়া করিয়া মথুরা যাত্রা করিলাম। 
'মথুরা, বৃন্দাবন হইতে তিন ক্রোশ, বেশ পারা বাধ রাস্তা 
আছে। 

পথে যাইতে যাইতে অনেক কেলিকদন্ব, ও দু-একটা 
তমাল গাছ দেখিলাম। পথের ধারে চরণরত মুগ ও ময়ূর 
দেখিলাম। বোম্বাই ছাড়িয়া অবধি অনেক সুন্দর দৃষ্ঠ 
দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু একখানাও স্মরণযোগ্য সুন্দর মুখ 
দেখি নহি। দিল্লীতে কচিৎ দু-একটি দেখিয়াঁছি। বৃন্দাবন- 
মথুরার পথে এক্কাশোভিনী অনেকগুলি সুন্দর মুখ দেখিয়া 
তৃপ্ত হইলাম, বুঝিলাম। - বাস্তবিক রা যদি ছিল তবে 
বেশ সুন্দরীই ছিল। . 

মথুরায় পৌঁছিয়া সহরের সন্কীর্ণতা প্রথম চোখে লাগিল | 
তৰে, এখানকার সৌধশ্রেণী, বাজার হাট,..দোকান পাঁট 


: ger: tourist going as guest.” 


ios, 
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"বৃন্দাবন অপেক্ষা অনেক সুতৃশ্য। মথুরার মধ্যস্থলে মুস্লমান্‌ - 
অধিকারের বিজয়কেতন স্বরূপ এক প্রকাণ্ড মসজিদ, দেখি: - 
লাম। শত শত দেবমন্দির দেখিলাম । যমুনার 57৫টি 
বড় সুন্দর লাগিল] যমুনার দ্বিতল পুল.. দেখিলাম. 
মথুরার সহরান্তর্গত সমস্ত পথগুলি প্রস্তর মণ্ডিত।. একী- 
চক্রের ঘর্ঘর . শব্দে কর্ণ বধির করিয়া তুলে; সহরের 
বাহিরে Contonmentএর দিকে Hardinge Gate 
ও Clock-t০wer বেশ দেখিতে} আমি এখানে. আগ্রহ 
সহকারে ছুটি স্থান দেখিয়াছিলাম ; শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান 
ও কংসরাঁজীর নিধনস্থান। আমি ষে ছুটি স্থান আগ্রহসহকারে 
দেখিতে গেলাম, সে ছুটিরই দুর্দশা দেখিয়া! ক্রিষ্ট হইলাম। 
তসটিলা একটা উঁচু টিপি) উপরে ভাঙ্গা মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ) 


জন্স্থানেও একটা ছোট .জীর্ণ ঘরে কৃষ্ূর্তি। এই চটি 


স্থানে সাহাজির মন্দিরের মত মন্দির-গঠিত করিয়া দিবার 
মত: প্রবৃত্তি কি: কোন ধনী ভক্ত গ্রতিহাসিকের নাই ? 
আমরা মহাঁপুরুষদের স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে আজো 
শিখি নাই। 

. এই সকল দেখিয়া মথুরার সহর প্রদক্ষিণ করিলাম! 
ইহার প্রাচীন ও উতিহাসিক কত কথা মনে পড়িতে লাগিল। 
ইহা টোলেমী, এরিয়ান, গ্রিনি, ফাহিয়ান প্রভৃতির গ্রন্থে 
উল্লিখিত প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান। মামুদ গজনী, সুলতান : 
সেকেন্দর লোদির অত্যাচারিত, মিউটিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, 
শ্রীকৃষ্ণের মধ্যলীলার কেন্দ্রস্থল মথুরা দেখিয়া সখী হইলাম। 
মথুরার ছয় মাইল দুরে মহাবন দেখিতে যাওয়ার ইচ্ছা 
হইয়াছিল। সেখানে নন্দ যশোদা ও শ্রীকৃঞ্চের অনেক স্থৃতি 
নাকি এখনো .সজীব রহিয়াছে। কিন্তু একক আমার 
সেখানে যাওয়ার সুবিধা ঘটে নাই। সেখানে নাকি এখনো 
নন্দরাঁজার প্রাসাদ, যশোদার দধিমন্থন দণ্ড, শ্রীকৃষ্ণের বংশী 
লুকায়িত, রাখার স্থান, প্রদর্শিত হইয়া থাকে। 

প্রাতের গাড়ীতে আগ্রা যাত্রা করিলাম। মথুরায় গিয়া 
আমি গাড়ী বদল করিয়া যে গাড়ীতে উঠিলাম, সেই গাড়ীতে 
আরো দুজন ভদ্রলোক উঠিলেন। একজন পণ্ডিত অযোধ্যা- . 

নাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ইনিও পণ্ডিতজী, (নাম জানিতে 

পারি নাই); এবং অপর জন যুক্ত আবহুল গফ্ফর, 

ডেপুটি কলেক্টর। ইহারা পরম্পরে খুব পরিচিত-দেখিলামূঃ 
রঃ 
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ইহারা ছ'জনেই আগ্রাষাত্রী। | আসিব কাণ্রেস 0 ফেরত ত জানিতে 
পারিয়া ইহারা আমাকে যথেষ্ট সন্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
আমি বুঝিয়াছিলাম সে সম্মান আমাকে নহে কংগ্রেসকেই 
প্রদত্ত হইয়াছিল। 


'.' এবারে কি কি বিষয় আলোচিত হইল; কোন্‌ কোন্‌ 


খ্যাতনামা লোক উপস্থিত ছিলেন ; কটন সাহেব কি বলি- 
লেন; আগামী বারে কংগ্রেস কোথায় বসিবে, ইত্যাদি 
প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : হাঁয়! পণ্ডিত অযোধ্যা- 
নাঁথের ভ্রাতা সংবদিপত্রেও ' কংগ্রেসের বৃত্তান্ত পাঠ করেন 
না দেখিয়া বড় মৰ্ম্মাহত হইলাম। পণ্তিতজী অপেক্ষা 
কলেক্টর সাহেবকে কংগ্রেস সম্বন্ধে অধিক মনোযোগী 
দেখিলাম। বঙ্গবিভাঁগ সম্বন্ধে অপকারিতা লইয়া তাঁহার 
সহিত আমার অনেকক্ষণ তর্ক হইল। পণ্ডিতল্জী আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কংগ্রেসে দেশের কোন- উপকার হই- 
যাছে1*. এ প্রশ্নে আমার বড় হাঁসি আসিয়াছিল। পপ্ডিত- 
জীকে কিছু দাম্ভিক বলিয়া মনে হইয়াছিল; কিন্তু কলেক্টর 
সাহেব একে অমায়িক, তাহাতে মুসলমান বলিয়া আমি 
বরাবর ' তাঁহারই সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলাম। আমি 
দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছি জানিয়! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আমি আলিগড় দেখিয়াছি কি না? আমি দেখি নাই 
বলিলাম ।' 
নিমন্ত্রণ করিলেন! তিনি পরদিনই আগ্রা হইতে 
আলিগড় যাইবেন বলিলেন । আঁমি আবার উজান উঠিয়া 
আলিগড়ে যাইতে পাঁরিব কি না তাহাই চিন্তা করিতে 
ছিলাম, কিন্ত তিনি আমাকে মুসলমানের আতিথ্যগ্রহণে 
দ্বিধান্থিত মনে করিয়া বলিলেন, “আমি আপনার : জন্য 
পৃথক বাড়ী, হিন্দু পাঁচক ও পরিচারক নিযুক্ত করিয়া রাখিব, 
'আপনার কোন ক্লেশ হইবে না।”' আমি এরূপ মনে করাতে 


লজ্জিত হইয়া! তাহার ভ্রম সংশোধন করিতে চেষ্টা করিলাম। 
'ছুঃখের বিষয়, আগ্রায় আমার অধিক বিলম্ব হওয়ায় আমি 
আলিগড়ে তাহার সাদর আহ্বান রক্ষা করিতে পারি নাই। 


আমীর আবাঁল্যের সাধ আমার একটি মুসলমান অন্তরঙ্গ 
বন্ধু জুটে, কিন্ত আগার জুটিয়াও জুটে না। 

_ আগ্রায় পৌছিয়া আমার সহ্যান্রীদের নিকট বিদায় 
' লইয়া ভান্ডার ত্রজসুন্দর বাবুর বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। 


প্রবাসী | 


তাহাতে তিনি আমাকে আলিগড় দেখিতে - 


রা 


 হোটেলওয়ালারা আমাকে ব বড় ড় বিরক্ত করিয়াছিল | আমি 
ডাক্তার বাবুর দোহাই দিয়া কোন রকমে নিষ্ৃতিলাভ 
করিয়াছিলাম। কিন্তু গাড়োয়ান ও গাইড কেহই ডাক্তার 
বাবুকে চিনিল লা; ডাক্তার বাগচী বাবুর (তাহারো নিকট 
আমার পরিচয় পত্র ছিল) বাড়ী গিয়া ব্রজন্থন্দর বাবুর 
ঠিকানা জানিয়া লইল। ব্ৰজজন্থন্দর বাবু এখানকার প্রসিদ্ধ 
ভাক্তার, তীহাকে না 1 চিন্তে পারার মধ্যে একটু রত 
আছে । 

তিনি যখন প্রথম এখানে ব্যবসায় করিতে আসেন, 
তখন তাহার কোন বন্দ্যোপাধ্যায় রংশীয় বন্ধুর সহিত একত্র 
হইয়া এখানে ও আর এক জায়গায় কোথায় দুইটি ওষধালয় 
করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধুর ভট্টাচার্য্য পদবী গ্রহণ করেন 
এবং ব্রঙস্ুন্দর বাবু বন্ধুর বন্দ্যোপাধ্যাযু পদবী ধারণ করেন । 
সেই অবধি ব্রজঙ্থন্দর বাবুর আগ্রার দোকান বানার্জী 
কোম্পানির দোকান এবং! তিনি বানাজীবাবু হইয়াছেন। 
ভট্টাচার্য্য বলিয়া আমি মুদিলে পড়িয়াছিলাম। ইহাদের 
এই বন্ধুপ্রীতি বড় চমৎকার বোধ হয়। 

- | | ..,. [ক্ৰম্ণঃ। 


প্রবাসী বাঙ্ধালীর কথা । 


- ,লক্ষৌপ্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার নবীনচন্দ্র' মিত্র মহাশয় . 
অল্পদিন হইল ইহধাম ত্যাগ! করিয়াছেন। ' তিনি প্রকৃতই 


একজন প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন এবং স্বয়ং রীজা- 
মহারাজা হইতে জনসাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন 


করিয়া বাঙ্গালী জাতির প্রতি এতদেশীয়ের বিশ্বাস ও হ্যা প্র 


সংবদ্ধনের সহায়তা করিয়াছিলেন। 
নবীন বাবু ২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাঁটী গ্রামে ১৮৩৮ 
অন্যের ২৭শে আগষ্ট জন্মগ্রহণ। করেন। তাঁহার পিতা বাঘু 


রামনাথ মিত্র হুগলীর আদ্বালতে ওকালতী করিতেন। 


নবীন বাবু প্রথমে -চুটুড়া Free Church Institute 4 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হন । তিনি 'বিদ্ভালয়ের শিক্ষক ডাক্তার 
ম্যালর ও ফাইফ সাহ্বদয়ের। প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইহাদের 


নিকট স্থুশিক্ষাপ্রাপ্তিকালে ' তাহার হৃদয়ে পুরুষোচিত 


সংগুণাবলীর বীজ- উপ্ত হয়) 1 এখান হইতে তিনি জুনিয়র 


রর 





এম সংখ্যা ট 


তি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিস্ধালয় পরিত্যাগ করেন। 
তাহার কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা 
প্রথমাবধি অতিশয় বলবতী ছিল। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি 
আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ উপরোধ সমাজচ্যুতির 
ভয় ও ভৎসন] সত্বেও উক্ত কলেজে ভি হইতে যান; কিন্তু 
সেবার কলেজের কর্তৃপক্ষগণ অপ্রাপ্তবয়স্ক ' বালকের 
আবেদন অগ্রাহা করেন। এদিকে তাহার অভিভাবকগণ 
তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিবার জন্য Teachers" 
Certifieate পরীক্ষা দিতে বলিলেন। তিনি তদনুসারে 
যথাসময়ে এ পরীক্ষা দিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হন ; কিন্তু পর- 
বৎসর অর্থাৎ অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পুনরায় মেডিকেল কলেজে 
প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য দরখাস্ত করেন। এবার তাহার 
প্রার্থনা মঞ্জুর হয় এবং তিনি সোৎসাহে শিক্ষারস্ত করেন। 
এখানে তিনি দুইটা প্রথম শ্রেণীর নিদর্শনপত্র, তিনটা 
স্বর্ণপদক এবং উভয় কলেন্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বুত্তিলাভ 
করিয়া ১৮৫৮ অবের পরীক্ষোর্তীর্ ছাত্রগণের মধ্যে রসায়নে 
সর্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য 
পরলোকগত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় তাহার 
সহপাঠী ছিলেন এবং রসায়নই তাঁহার প্রিয়তম বিষয় ছিল। 
স্ততরাং তাহাকে ডাক্তার রাজরুষ্চ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
লাক্ষৌএর ভূতপুর্ব জেল-স্থুপারিন্টেণ্ডে্ট ডাক্তার মযাক্রীডি এম, 
ডি, প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করা তাহার 
পক্ষে অল্প গৌরবের কথা নহে। নবীন বাবু ডাক্তার 
সরকারকে “মাষ্টার মহাশয়” বলিয়া সম্বোধন করিতেন । 
এক পরীক্ষার পর একদিন পূর্বববৎ সন্বোধিত হইয়া সরকার 
মহাশয় নবীনবাবুকে বলেন__“আর তোমার আমায় “মাষ্টার 
মহাশয়” বলা সাজে না । কারণ এখন প্রতিযোগী পরীক্ষায় 
পরাস্ত করিয়া তুমিই আমার “মাষ্টার মহাশয়’ স্থানীয় 
হইয়াছ ৷” 

অধিকাংশ প্রতিভাশালী ব্যক্তির ন্যায় তীহাকেও পাঠ্যা- 
বস্থায় অর্থাভাবে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। একবার তিনি 
এমনই সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন যে, পাঠাগ্রস্থ ক্রয় করিবার জন্য 
তাহার বহু পরিশ্রম ও যত্রলন্ধ একটী স্বর্ণপদক বিক্রয় 
করিতে হইয়াছিল । অবশেষে তাহার শিক্ষক পরলোকগত 
ডাক্তার গুড়ীভ চক্রবর্তী তাহার প্রিয় শিষ্যের সাহায্যার্থে 


MSE Lc 





রান্লচ ড্যান যা, ক্র দু 


প্রবাসী বাঙালীর কথা। ৪২৭ 
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স্বর্গীয় ডাক্তার নবীনচন্ত্র মিত্র। 

দণ্ডায়মান না হইলে তাঁহার প্রতিভা ক্রুপ্তি পাইত কিনা 
সন্দেহ স্থল । 

কলেজের যাবতীয় গৌরব অর্জ্জন করিয়া ১৮৬১ অব্দে 
তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । প্রথমেই বদ্ধমান জেলার 
অন্তর্গত কালনার রাজচিকিৎসালয়ে সুবন্দোবস্ত করিয়া 
তাহার কার্যারস্ত করিবার ভার তাহার উপর ন্যস্ত হয়। 
এই কাৰ্য্যে তিনি এরূপ দক্ষতা এবং বিচক্ষণতা প্রকাশ 
করেন যে, অবিলন্ধে তাহার সুনাম চতুদ্দিকে প্রচার হইয়া 
পড়ে। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি মহারাজা মহতাব 
চাদের প্রিয়পাত্র হন। মহারাজ! যখন পশ্চিমোত্তর প্রদেশ 
পঞ্জাব মধ্য প্রদেশাদিতে ভ্রমণ করিতে যান, তখন ডাক্তার 
নবীনবাবুকে সঙ্গে লইয়া যান। কাল্নায় তিনি ছয় বৎসর 
কাল মাত্র ছিলেন। এখানে তিনি বঙ্গের প্রথিতনামা 
কবিরাজ স্বীয় fe spies মহাশয়ের চিকিৎসা 
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কপার হন এবং 





[ ব্যবস্থাপ্তণে আরোগ্যলাভ করেন। পরে কবিরাজ 
য় নবীনবাবুরই পরামর্শে কাল্না হইতে কলিকাতায় 
বসবাস করিতে থাকেন। 

00101135101 এবং “Opium & Hemp Drugs 

mmissi0n” কাল্নায় গিয়া উপস্থিত হয় নবীন বাবুকে 

এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতে হয়। তাহার মন্তব্যগুলি 
তণয় মূলবান বলিয়া কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়। 

৯৮৬৮ অবের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি তাহার আত্মীয় 

ডাক্তার দয়ালচন্্র সোম মহাশয়ের হস্ত হইতে King's 

Hospital ভার লইতে লক্ষৌ গমন করেন। এ পদে 

যী হইয়া তিনি চল্লিশ বৎসর কাল লক্ষৌএ অতিবাহিত 

করেন। মধ্যে ১৮৮৬ অৰ্দে--কেবল ছুই বৎসরের জন্য 
তিনি একবার গৌডায় বদলি হন। তৎপরে ১৮৯০ অবে 
পেন্সন লইয়া লক্ষৌএই বাস করেন। স্ুত্তরাং জীবনের 
শকালই তিনি লক্ষৌপ্রবাসে ব্যয় করেন। এখানে 
জীবন অনন্ঠিসাধারণ সম্মানের সহিত কাটাইয়া 
তাহার এতদূর প্রতিষ্ঠা ছিল এবং তাহার প্রতি 
ধারণের এতদূর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল যে ব্যাধি দুরারোগ্য 
আসিলে সিভিল সার্জনকে না ডাকিয়া একবার নবীন 
বাবুকে না দেখাইয়া কেহ শাস্তিলাভ করিত না। ঘুরোপীয় 
ডাক্তারগণ অসঙ্কোচে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং 
লমান হাঁকিমগ্রণ অতিশয় সঙ্কটকালে যদিও কখন 
ূ ৰ লইতেন তবে সে নবীন বাবুরই নিকট। যে সময় 
নবীন বাবু, লক্ষৌ প্রবাসে আগমন করেন, তখন হাঁকিমী 
চিকিৎসার বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল । এলোপ্যাথি চিকিৎসায় 

: যক উষধে মুসলমানের নিষিদ্ধ মন্য মিশ্রিত থাকে এই 

খাস সুললমানপ্রধান লক্ষৌএ ইহার গতিরোধ করিয়া 

য়া রায় হিন্দুর অপেক্ষা অধিক 

A ৷ লে নীলা, সদ্ধ দ্ধি, সৌজন্য 


যখন Drainage 








































সাহের স্থবথ্যাত রিনা { 
নবীনচন্দ্র মিত্রের চিকিৎসাধীন । 
গৌরবের শেষ হয় নাই ।  মুজ্ত 
যের প্রধান ধর্মগুরু ( Spiritua 
আমাধ্যাধিপ রজনীযোগে নং 
তাহার ভিক্টোরিয়াগঞ্জনস্থ কু? 
নিকট হইতে ব্যবস্থা লইতেন: নম্যাকডোনাল্ডের 
শাসনকালে যখন প্লেগভীতি র্ণমেন্টের প্রতি জন- 
সাধারণের অবিশ্বাস চরমে পৌছিয়াছিল, তখন লক্ষৌএর 
অসংখ্য লোক সম্পরদায়নির্বিশেষে সম্মিলিত হইয়া ছোটলাট 
সমীপে এক দরখাস্ত করে। তাহাতে ডাক্তার নবীনচন্দর 
মিত্রের নামের বিশেষ উল্লেখ সহ লিখিত ছিল যে, তাহার 
উপর সকল সম্প্রদায়ের লোকের পূর্ণ বিশ্বাস আছে 
তিনি যে ব্যাধিকে প্রকৃত প্লেগ বলিয়া মত প্রকাশ করি; 
তাহা প্রজাসাধারণ অসঙ্কোচে গ্রহণ করিবে! স্থদূর প্রবাসে 
আসিয়া ভিন্ন প্রদেশীয় জনসাধারণের এরূপ প্রগা় অনুরাগ 
এবং বিশ্বাস অর্জন করা! কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? 
কয়েকখানি উদ উপন্ঠাসের কয়েকটী উন্নত চরিত্রের মধ্যে 
তিনি স্থান পাইয়াছেন। পরলোকগত পণ্ডিত রতননাথ 
তাহাকেই আদর্শ করিয়া তাঁহার উপন্তাসোক্ত প্রধান ব্যক্তি- 
গণের চরিত্র অস্কিত করিয়াছেন । 

নবীন বাবু যে কেবল স্থচিকিৎক বলিয়া এতদূর প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিলেন তাহাই নহে। তিনি মকলকে সমৃষ্টিতে 
দেখিতেন। ফি ধনী, কি. দরিদ্র সকলের প্রতি তাহার 
সমান যত্ন ও মনোযোগ ছিল। অর্থলালস! তাহার কর্তব্য 
সৌজন্য এবং ধর্থবদ্ধি হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই । 

ধর্মে তিনি একেশ্বরবাদী ও সমাজে সংস্কারপ্রিয় ছিলেন. 
কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভৃক্ত বলিয়া তিনি কখন আপনার 
পরিচয় দেন, ন নাই।-তিনি একজন- পাক্কা কংগ্রেসওয়াল 


কিন্ত হিট তাহার 
খা সিয়া সম্প্রদা- 
এবং সিয়াধন্মী 
হত সাক্ষাৎ করিতে 

ন এবং তীহার 





বর হে 
তাহার মৃত্যুতে EES চিজ 


০ নত তলা চকা শতিকা সি 


বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী গৃহে সমবেত হইয়া এক শোঁকসভা-করেন, .. 


: এবং লক্ষৌএর জনসাধারণ.অন্তত্র এক বৃহতী সভা আহ্বান 
করিয়! তাঁহার্প্রতি সকলের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ 
করেন। এই সর্কসাম্প্রদ্ায়িক -সভাঁয় যিনি সভাপতির 


কাৰ্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তিনি বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষ '' 


মধ্যে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের: সর্বপ্রধান হাঁকিম.. বলিয়া 
স্বীকৃত । সেই মহামান্য হাকিম: আবদুল আজীজ সাহেব 


প্রমুখ সমাজের মুখপাত্রগণ ডাক্তার নবীনচন্ত্রের গুণানু- 
উক্ত, . 
 সভাস্থলে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় রামলাল চক্রবর্তী, খাঁ. 


কীর্তন করিয়া তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশ করেন। 


. বাহাছুর ডাক্তার আব্দর রহীম খাঁ প্রমুখ পদস্থ ব্যক্তিগণ ও 


জনসাধারণ ডাক্তার নবীনচন্্র মিত্রের নাম চিরন্মরণীয় করিয়া 


'ব্বাখিবার উপায় নির্ধারক সমিতি সংগঠিত করিয়াছেন। 
" শ্রীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস ৷ 


সখ en 
— 


গুণে রূপ । 
নির্মূল গগন হ’তে বিধাতার আশীর্বাদ সম ::.' 
প্রভাতের দিঞ্ধ সূ্য্য-কর চি 
ফুটন্ত মল্লিকা প্রায় পবিত্র ও তন্ু'পরে আসি, * 
. ' হাসিতেছে ;_মরি কি সুন্দর ! 
কোথা ছিল এত দিন এতরূপ লুকাইয়া সখি? . 
দেখিনি তো তোমারে এমন? ' 
কোথা হ'তে আজি BE EN ho 
7... ভরে” দিলে এ হৃদয়-মন ? 
হৃদয়ের অন্তস্ভলে যে মমতা বিরাজিত তব, 
যে সারল্য তোমার ভূষণ, - | 
অতুল স্বার্থত্যাগে স্বেচ্ছায় এ সেবা-ব্রত সদ! 


- নিজে তুমি করেছ গ্রহণ” 
. ভাহাতেই এত দিন স্তন, বিমোহিত, মগ্ন হয়ে 
তোমাতে রয়েছি মুগ্ধ সদা । 
তাই, বদি কেহ কভু তোমারে বলিত “রূপহীন” ৮ 


হাসিতাঁম শুনিয়া সে কথা। 


ফ্যানি ভন) 


8২৯ 


. ভাবিভাম/ জপ, ? সে সতো সরা যার পরিয়ে; 
তাহে কিবা আছে প্ৰয়োজন ? 

"নিত্য যাহা, তোমা”-মাঝে রহিয়াছে সেই গুণ-রাঁশি, 
অপূৰ্ব, অমূল্য, অতুলন। 


কিন্তু, আজি শুভ, শুভ্র এই সুপ্রভাতে একি হেরি? রি 
কোথা ছিল. এরূপ তোমার ? 

আজি কোন্‌ মন্ত্রবলে অম্নান লাঁবপ্য-ধাঁরা তব 
প্রাবিয়া ফেলিল চারিধার ? 


পুণে তুমি গরীয়সী,_ শুষ্ক প্রাণে সঞ্চারিলে প্রেম) 
প্রেমে তুমি হইলে প্রেয়সী ; 
প্রেয়সী হইয়া তুমি দেবতার শুভাশীষ লভি? 
_.. প্রেম-রাজ্যে হইলে রূপসী ৷ | ্‌ 
শরীদেবকুমার রায়চৌধুরী । 


শী 


এফ্যানি ভন ২. 
( হুর্মলিকা ) 


দ্পণকার ধলেন ₹_ | 
| ুর্মলী চতুরঙ্কাস্তাৎ কৌশিকী ভারতী তথা 
, অত মানি দুদ নার ছুবিতা + 
ত্রিনালিঃ প্রথমোহক্কোহস্তাং বিট ক্রীড়ময়ো ভবেৎ। 
ইত্যাদি। টির বাডিলা রানা 
প্রযুক্ত পাত্ৰগণ! " 
১। মিষ্টার প্রিয়নাথ সান্যাল । . 
২। তীয় পত্তী_মন্দাকিনী। ' ' 
৩। মিষ্টার ভোলানাথ দাস'। 
৪1." মিন্‌ ফ্যানি ডন্‌ ( ভোলানাথের কন্যা! )। 
৫ | মিষ্টার পাঁচ কড়ি দত্ত। 
৬। মিসেন্‌ অবলা! ডাটু ( পাঁচকড়ির স্ত্রী। 
৭। ফ্রেডরে 
৮ লিলিরে ( ফ্রেডরের ভগিনী )। 
৯! গোবিন্দবাবু। 
১০। এণ্ড ( ফিরিঙ্গি )। 
| দাসী ও বেয়ারা। 


. প্রথম অঙ্ক | 
" প্রথম দৃগ্ত_ মিষ্ঠার রিয়নাথ সাম্যালের গৃহ। 
: মিষ্টার সান্যাল, এবং ত তাহার পড়ী:মন্দাকিনীর প্রবেশ । 
-প্রিয়নাথ। আচ্ছা গাউন না হয় নাই পরলে; কিন্ত 
্. একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। | 


i 








না ০ 


প্রবাসী 


ডি ভাগ | 


শা et ae Tu Tea Da Pa বিপাশা পপ 


ফ্রেও্দের সাদনে ৫ বেরুলে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলে 
ক্ষতি কি? তুমি যা ইংরাজী জান, তাতে খদি 'একটু কুসংস্কার 
ত্যাগ কর, সমাজে আমার ভারি নাম হয়। তুমি আমাকে 
সাহেবদের চক্ষে গৌরবান্ধিত কত্তে পার। 

“মন্দাকিনী। আমি তা পার্ক না। 

প্রিয়। তা হলেই তোমার জন্ত 'আমীকে একঘরে হতে 


হল। সাঁহেবেরা কেউ আমার বাড়ীতে ভিজিট কত্তে আস্বে 


না; বন্ধু বান্ধবেরাও তদের বাড়ীতে ডাক্বেন না। 
মন্দা। উঃ ভারি ত ক্ষতি ; .তোমার বন্ধুবান্ধব অর্থ ত 
& ডস্‌, ডা আর ওঁ রের দল? ওঁরা কেউ বাড়ীর ত্রিসীমায় 


না এলেই-বাঁচি। যাঁরা সত্যি সাহেব, তারা কবে নেটিবের 


বাড়ীতে পা দেয় ? রা তারা 
যে দেশের যে রীতি, তা বুঝে চলে। 
সাহেব ছিলেন, তিনি তীর মেমকে নিয়ে আমাদের, বাড়ীতে 
আস্তেন ; আমি বিবির সঙ্গে দেখা কত্বম; সাহেবের 
সামনে বেরুইনি বলে-তীরা কখনও অসন্তুষ্ট হন্বনি। তা! 
ছাড়া, সাহেবদের সঙ্গে মিশ্বার সাধ মেটাবার জন্য, তোমরা 
যে সকল ছোঁটলোক সাহেব আর ফিরিঙ্গিগুলোকে' বাড়ীতে 
ডাক, তাদের সামনে কোন 09 মেয়ের বেরুনে! 
উচিত নয়। 
'প্রিয়। তুমি বড় অবৃষ্টিনেট। সকলে আমাকে উপহাস 
করে, নিন্দা করে; আমি কি উপায় কর্ক ? 
মন্দা? এক্টা কাঁজ :কর না? একটা পোষাকী মিসেস্‌ 
. সাগ্ডল্‌ রাখ। আমি আটপৌরে র রকম ঘরকন্ন! করি; আর 
তিনি সোসাইটির : মুখ উজ্জল করুন। . 
প্রিয়। . তামাসা রাখ; এখনি মিষ্টার ও মিদেস ডাটু 
আসবেন ; আমি কথা দ্বিইচি ; তাঁদের সাম্‌নে তোমাকে 
বেরুতেই হবে। (হাত ধরিয়া ) আজ রাজি হও আমার 
' মান রক্ষা কর। 
মন্দা । (স্বগত ) পাঁচকড়ি বাবু বাপের বাড়ী? দেশের 
লোক; ছেলেবেলা থেকে দেখেছি কিন্তু সাহেবি ভূতে পেয়েছে। 
ঠাক্‌রুণটি মেয়ে মানুষ হলেও ভারি বেজায় ! যা হোক স্বামীর 
মনস্তাষ্টীর জন্য একদিন না হোক্‌ গুদের সাম্নে দড়াই। 
একেবারে কথা না গুন্লে ia পথে ফেরাতে পার্ক 
না! ৩ ৯1 


প্রত হ্থামিলটন্‌ | 


বিয়া: তে ভি আল আমার অহরোর রক্ষা 
কতেই হবে। . 

মন্দা । আচ্ছা, স্বীকার কচ্চি যাব; ক অন্ত কেউ 
এলে উঠে আস্ব। 


. প্রিয়। (উৎসাহ সহকারে) বেশ্‌! তা হলে, কাপড় 
চোপড়ংপর। 
- (কার্ড লইয়া খানসামার প্রবেশ ; ও সেলাম, bah 


কার্ড প্রদান ৷) 


এই যে ওঁরা এসেছেন। চল ডুইং রুমে যাই। সাহেব: 


লোগৌকো পেলাম দেও । - 
». (প্রস্থান) - 


দিতীয দৃশ্ঠ-_মিষ্টার সান্ন্যালের ডুইং রুম | 


প্রিরনাথ ‘সান্যাল, মন্দাকিনী, পাঁচকড়ি দত্ত এবং লোনেক্‌-, 


জ্যাকেট-আদি-ভূষিতা সান্ধ্য-পোষাক পরিহিতা অবলা। 


অবলা, মিসেম্‌ সাণ্ডেল ! মিষ্টার ভসের বাড়ীতে কাঁল' 


ইভিনিং পাটি হবে। সেখানে গেলে খুব আনন্দ লাভ 
কন্তে পার্কেন। _ 
_. মন্দা। আমার যাওয়া হবে না। 


অবলা ।. কেন? 

যন্দা। আমি ছেলেটিকে রেখে কি করে বেড়াতে যাই ) 

অবলা । 
মিজারেবল হল। আয়া বাড়ীতে ছেলে রাখ্বে। 

মন্দা । (স্বগত) একেই ডা’ন বলে। (প্ৰকাশ্যে ) 
না, ছেলের অন্থুখ | | 


ছেলেরা যদি বার্ডন্‌ হয়, তা হলে ত লাইফ, - 


৯ 


পাঁচকড়ি। (স্বগত মন্দাকিনীর দিকে তাকাইয়া ) বেশ 


মুখখানি--ছেলে বেলায় দেখেছিলুম ; তা এখন গোযাকর 
মাটি করেছে। 

অব্লা। মিষ্টার সাণ্ডেল ! তা হলে আমরা মিসেস্‌ 
সাগ্ডেলের সঙ্গের আনন্দ হাঁরাচ্চি ? 
_ মন্দা। (স্বগত ) পোড়ারমুখীর বাংলা দেখ না! 

পাঁচরুড়ি। ' 
হয় ত যাওয়া হবে না। 

অবলাঁ। তুমি না গেলেও আমাকে যেতে হবে। 
সামাজিকতা নষ্ট কত্তে পারিনে। - 


আমিও রাত জাগৃতে পারিনে, আমারও ১ 


পপি 


৭ম সংখ্যা । hl 


| : প্রিনাথ। কিকিহবে?, 
অব্লা। সাধারণ রকম আমোদ প্রমোদ হবে । দুর্ভাগ্য 

এই, আমরা অনেক সভ্য.আমোদ জাঁনিনে। বল্টা প্রচলিত 

হলে, আমরা কোন অংশে ইংরাজ জাতি অপেক্ষা হীন 

থাকৃতাম না। | EEE Co 
মন্দা । , ( স্বগত ) যমের অক্ুচি। 

- ( ঝিরি প্রবেশ ) 

ঝি। মা ঠাক্কণ ! খোকা বাবু কীচ্চে। 


- মন্থা। আমি যাই। (উঠিয়া প্ৰস্থান ) 


অবলা । (বিরক্তি সহকারে) ও উঠয়োম্যান্টা ভদ্র- 
লোকের বাড়ীতে থাকার অন্ুপযুক্ত। লেডিকে বলে মা 
ঠাকরুণ! শেম্‌ ! বেবিকে বলে খোকা ! ফাই! তারপর 


.ডুইং রূমে এসে লেডিকে ডেকে নেওয়া! দি আইডিয়া | 


প্রিয়নাথ । ( মাথা চুলকাইয়! ) তা মাপ কর্কেন। 
অবল!। আর একদিন আদা যাবে; আজি মিষ্টার 


' উসের সঙ্গে ৬714 হোটেলে যাবার কথা আছে (দরজার 


. দিকে তাঁকাইয়া ) প্র যে মিষ্টার ডন্‌ আঁন্ছেন। কাম্‌ ইন্‌ 
"' মিষ্টার ডদ্‌! 


-(ভোলানাথ দাসের প্রবেশ; এবং একে একে সকলের 
সঙ্গে হা-ডুডু ; এবং সকলের গুত্যত্রে হা-ডুডু ) 
প্রিয়নাথ। . আপনার মেয়েটি (জিভকাটিয়া ) মিস্‌. 
ডস্‌ ভাল আছেন? | 


ভৌলা। থ্যাঙ্ক ইউ। সি ইজ্‌ কোয়াইট - ওয়েল। 


. আঁমি কাল সকলকে আমার বাড়ীতে এক্‌ন্পেক্ট কচ্চি | 
__ আশা করি কেউ ভিদ্এপয়েন্ট কর্কেন ন!। 


০ 


সকলে | নিশ্চয় যাওয়া যাবে] 


'অবলা। তা হলে আজ আমরা যাই। 
(সকলের শেক্হ্যাণ্ড ) 


ভোলা। মিসেস্‌ ভাট], আপনি আমার গাড়ীতে 
আসছেন? : 
অবলা । ' নিশ্চয় ।- 


( পাঁচকড়ির সকোপ দৃষ্টি; এবং সকলের প্রস্থান। ) 
তৃতীয় দৃশ্ত--ফ্রেড্‌ রের গৃহ। 
ফ্রেছ রে, লিলি-রে, ফ্যানি ডন্‌ এবং গোবিন্দ বাবু । 
..ফ্রেড।. মাই ডিয়ার সিস্টার, গোবিন্দ বাবু বড় মানুষ, 


- ফ্যানি ডস্‌ ৷ 


i ভেসে চল্‌ (হলে ছুলে 


৪৩১৯ 


সিসি তালা তক 


চন্দ গর ইচ্ছা যে আমাদের, সমাজে 


খুব মেশেন। গুঁকে একটা ভাল গান শোনাও। উনি 
কিন্তু নিজে কৰি ।- 
. লিলি।। ETE EE পড়তে পাইল বি 


গোবিন্দ । আমি বাঙ্গলায় লিখি। .. চিনি) 
. ফ্যানি। :আমরা বাঙ্গলা পড়িনে; বাঙলা সাহিত্যে বড় 
ব্যাড টেষ্ট! 
-লিলি।.-আজ কাল কিন্ত মিটার বোনার্জি অ অনেক ভাল 
বালা! গান রচনা করেছেন । না 
ফ্যানি। নিশ্চয়। / 


ফ্রেড।, ছা তা হলে বোনাস হ একটা গান গাও 
না? 
 প্লেনির গান।) ... 
_- প্রেমের তরী কে ভাসাবি আয় 
যৌবনের জোয়ার বহেযার। 
তারা শশী রঙ্গভরে ; তরঙ্গে খেলা করে, 
..:. উচ্বলে উজল হাদি প্রেমের জ্যোছনায়। 
'' অকুলে আপনা ভুলে, 
' সোহাগে করব খেলো | ঢেউ ছিটিয়ে গায়। , 


গোৰিন্। : (স্বগত ) বাঃ রে চেষ্ট। (প্রকাশ্যে বেশ্‌ 
গানটি। আপনার কণ্ঠের গুণে অধিক মিষ্ট হয়েছে। 
_. (পৌচকড়ির প্রবেশ) 1, ,, 
পাচকড়ি এই যে, গান বাজনা হা “ম্ল্‌ ডদ্‌, 
আমি আপনার ফাঁদারের ফ্রেও; আমাকে একটা গান 
শোনান না। কি 
অত্যন্ত আনন্দ সহকারে । 


ফ্যানি। 
পীঁচকড়ি। অনেক ধন্তবাদ। 
(ফ্যানির, গান )। 


প্রেম কি নাহিরে সখি, বিরহ যাত্না বই? 
re সুধা কি গরল মাখা ছিল গো সাগরে সই? . 
প্রেমের আলোঁক হাসি আমি বড় ভালবাসি; রঃ 
বিমল সুধার রাশি এ জগতে মেলে কই? .. 
পাঁচকড়ি। চমৎকার! যেমন গলা, তেমনি শিক্ষা। 
গোবিন্দ । গানটিও বড় মনোরম। 





৪৩২ 


টানি আত, রাত, হয়েছে; করাকে ধা 
যেতে হবে। . 


_ ফ্রেড। নিন 


, ফ্যানি।। আমি মিষ্টার ডাটুএর সঙ্গে যাই। আপনার 
টো অন্ুবিধ! হবেনা ত? | 

 পাঁচকড়ি॥ অসুবিধা ? হাঃ হাঃ অত্যন্ত আনিলে 
কারণ হব চলুন তাহলে যাই । 


RE UE SOI 


(ফ্রেড। গোবিন্দ তুমি বোস, আমি ওঁদের বিদায় দিয়ে 
আসি। ্ 

লিলি। আপনি সমস্ত দিন বাড়ীতে কি করেন? 
কেবল কবিতা! লেখেন? 


গোবিন্দ। নানা 1 কাজে দিন কাটাই) কখনও পড়ি, 


কখনও লিখি। 


'লিলি। আপনার কথাগুলি বড় উদাসীন রবের! 


কোন চঞ্চল নয়নার ভ্রভক্গীর কবিতা ভাব্চেন না ত? 

গোবিন্দ।: (স্বগত) ভারি বেজায়! যাক্‌ একটু 
মজাই”করি। (প্রকাশ্য ) এইবার ঠিক বলেছেন। বক্ষ 
“দেখি সে.চোখ্‌ ছুটি কার? : 

লিলি। . ফ্যানির 

গোবিন্দ। না।. 


নাই |." 

গোঁবিন্দ। আয়না থাকলে তীর চোখ ঘট আপনাকে 
দেখাতে পাভীম | ' 

লিলি। খুব তামাসা কচ্চেন যে। 


( ফ্রেডের পুনঃ প্রবেশ ) | 
ফ্রেড। ' লিলি তুমি ডিনার রুমে যাও; শীঘ্রই খাবার 

উদ্যোগ করা যাক্‌। গোবি নাব্য রাত হয় বাজে! 
( লিলির প্রস্থান ) ৷ 
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এরা 


শি; জার কোন নী যাকে আমি দেখি 


টা 


দ্বিতীয় অঙ্ক, | 
প্রথম দৃশ্ত-_মিষ্টার ভোলানাথের গৃহ । 
ফ্যানি এবং পাঁচকড়ির প্রবেশ । 


ফ্যানি। মিসেস্‌ ভাট তা হলে পশ্চিমে যাবেন ? 


" পাঁচকড়ি। হা তা নাহলে তার শরীর ভাল হবে না: 


তোমার ফাদার তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন, স্থির হয়েছে। 
ফ্যানি। (হাসিয়া) তাই নাকি? | 
পাঁচকড়ি। (হাসিয়া) আমিও সৰ উদ্চোগ' 'করে 

রেখেছি । বাড়ী ঘর, জিনিস পত্র, যাঁকিছু ছিল, সব বিক্রি 


‘করেছি ; এখন উনি বাড়ী থেকে বেরুলেই ক্রেতাকে দখল 
দিয়ে, নগদ টাকা হাতে নিয়ে, আর পথের সম্বল ( ফ্যানির 


চিবুক ধরিয়া ) এই সাত রাজার ধন মাঁণিকটি নিয়ে, নিরুদিষ্ট 
হব। 

ফ্যানি। সব বেচে ফেললে কেন? 

পাঁচকড়ি। সম্পত্তি থাকলেই ওর দাবী হবে। আমার 
নগদ টাকার গায়ে হাত দেয় কে? বিশেষ আমাকেই বা 


'পাঁবে কোথ। ? 


ফ্যানি। ওরা কি কাল রাত্রেই যাবেন নাকি? Ms 


~~ 


পাঁচকড়ি। হা; আমরাও অল্পদিনের মধ্যেই বেরুতে . 


পার্ব। নিরুদ্দিষ্ট হতে হলে, পথে একটু কষ্ট হবে কিন্ত 


ফ্যানি। আমি সব সইতে পারি। 
পাঁচিকড়ি। Bravo my new Mrs Dutta. 
ফ্যানি। আনন্দে নাচতে ইচ্ছে কচ্চে। (স্বগত ) 


নভেলের হিরোইনের আইডিয়াল জীবন আমার সন্মুখে ।। 
পাঁচকড়ি। ফ্রেডের কথা মনে করে কাঁদবে নাত? 
ফ্যানি। সেটা একটা 7০০৮১ আমরা দুজনেই ওল্ড 
লাভ" ফরগেট কর্ব, এবং হাপি হব। 
পাঁচকড়ি 1 Amen. fl 
ফ্যানি। ওঁ বুঝি বাবা অস্ছেন। 
পাঁচকড়ি। 
চলে যাই। 
| | (পাঁচকড়ির প্রস্থান )। 
( ভোলানাথের প্রবেশ ) 


ভোঁলা। (নেশায় টলিয়া ) আমি আজ ক্ছ খাব না; 


লো 


আমি তাঁকে eet না করে এ রহ পথ দিয়ে . 
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পপ কলা সান 


এখনি ₹ শুতে ত যাব | তোমাকে ক একট কথা জজ করি | 
তুমি ফ্রেড্‌কে বিবাহ কর না কেন? 
ফ্যানি.। (চটিয়া) ড্যাডি! আমার : 
তোঁমার লিবটি নিয়ে কথা কওয়া অত্যন্ত অন্তায়। 
ভোলানাথ । তুমি এখন বড় হয়েছ ; তোমার বিবাহের 
কথা আমি ভ ভাব্ব না কেন? 
ফ্যানি। পুরোণো কুসংস্কারের ভূত চেপেছে দেখ্‌ছি। 
. বিবাহটাই কুসংস্কার । আমি বিবাহ কর্ব নাঁ_ স্্রীজাতির 
ফীডম নষ্ট করব না। , J 
.  ভোলানাথ। অখ্যাতি হবে). কলঙ্ক হবে। 
ফ্যানি। বাঁঃরে পাদরি সাহেব! 
| ভোঁলানাথ ৷ (চটিয়া) বটে! আমাকে ঠা করা? 
' আচ্ছা যা খুসী কর। আমার ঘরে আমার মনের মত নাইলে ' 
থাকৃতে পার্কে না? 


২০? 


ফ্যানি। (বিদ্রুপ) উঃ! তা এ ঘরে কে থাকৃতে চায়? 


ভোলানাথ। ভাল কথা শুনলে না) শেষে কষ্ট পাবে। 
ফ্যানি। তোমার গুড্‌ উইসেজ্এর জন্য ধন্যবাদ! 
গুড নাইট্‌। 
(উভয়ের বেড্রুমে প্রবেশ) 
- দ্বিতীয় দৃশ্য । 
- { মিঃ প্রিয়নাঁথ সান্যালের গৃহ )। 
শ্রিয়। শুনেছ? ফ্যানি নিরুদ্দিষ্ট, এদিকে আবার 
শুন্ছি, পাঁচকড়ি নাকি যথাসৰ্বস্ব বেচে কোথায় চলে গেছে। 
মন্দা । ওরা আমার জাতিও নয় বন্ধুও নয়, ওদের 
কথা গুন্তে আমার ইচ্ছা নাই। 
প্রিয়। খুব কলঙ্ক রটনা হয়েছে তাই বল্‌ছি। 
‘মন্দ! । ছিঃ পরের কলঙ্কের কথায় কি হবে? 
প্রিয়। সাহেবিতে আমাদের সর্বনাশ হল দেখ্ছি। ' 


মন্দা। সেটা বরং বোঝা ভাল। দোহাই তোমার, ' 
আর কুসংসর্গে থেকো না। | 

প্রিয় . ইঃ সব কটা সমান, তা জানা ছিল না। 

মন্দা। আপনি ভাল থাক, জগৎ ভাল হবে। 


. প্রিয়। স্বেগত) দুর্গন্ধের মধ্যে বাস কোরে কোরে, . 
আমাদের নাঁক ভোরে গেছে। দুর্গন্ধে সুগন্ধে প্রভেদ বুঝতে 
পারিনে। মন্দাকিনী আমার পুণ্যসলিল! মন্দাকিনী ৷ 


ফ্যানি ড ডস্‌। 


টাকা see’ 


লাভ’ ম্যাটারে * 


৪৩৩ 


সরস সপ সিনা 


ঢল দেখ! গোবিন্দ দাদা আমার ই, প্রিম্ডুত 
ভাইটিগো ! সে বাপের বিষয় হাতে পেয়েছে ; এখন উড়িয়ে 
না দেয়। ‘সে শুন্ছি রেদের বাড়ীতে আনাগোনা করে। 
প্রিয়।. ঠিক্‌ ঠিক! সেদিন দেখা হয়েছিল, আমাদের : 
এখানে একদিন আঁস্বে. বলেছিল। সে বিলাতি: ষ্টাইল্‌ 


' ধরেছে.বটে ৷. b 
মন্দা । ভি তায 
০১০7 ০( কার্ড হস্তে-খানসামার প্রবেশ ) 
=~. প্িয়। কে এয়েছেরে? . ১ 


- খার্সামা। . (কার্ড দিয়া ) ভূর, দত্ত সাহেকা ৫ ,মেম 
সাহেব। রি 
-প্রিয়। (স্বগত) শ্রীলোকাকে ফিরিয়ে দেওয়া চলেনা 
{( প্রকা্ে ) সেলাম বোলো। ন €চারুরের প্রন্কান) 
তুমি বরং অন্য ঘরে যাঁও র্‌ .. 
এ রা ফেরী প্রস্থান) 

জেরার প্রবেশ). 
- প্রিয়। : 
অবলা । 


( গুজব করিয়া | কাদ, কীদ. ভাৱে রিট 


“সর্বনাশ হল) আমি কি কর্ব? 


প্রিয়।. (স্বগত ) ইঃ ভ ভয্নঞ্চর মর খেয়ে এসেছে। আর 
আস্তে দেওয়া হবে না. প্রেকাশ্তে) কি.হয়েছে?. .. .. 
অবলা । আমার দীড়াবার স্থান নাই।, বিষয় সম্পত্তি, 
ঘর-দোর.বিক্রি করে, ফ্যানিকে ie পীচ্‌কড়ি কোথা, চলে 


"প্রিয় | ছু! ১১১, 2 
অবলা । পাঁচকড়ি .যখন £151539. তখন..আমিও 


অন্য বিবাহ কত্তে পারি কি ন! ?. আপনি বারিষ্টার,.' আপ- 


নাকে ফিন্‌ দিব. বলুন। .. _ 


প্রিয়। ফিম্‌ চাইনে; একথার পরসঙ্েও যু 
চাইনে।, ৫ 
অবলা। আমার একটা রা হবেনা? EME 
প্রিয়। ও সব কথায় আমি নেই। ALON 
অবলা । বুঝিতে পেরেছি আপনি গুদের, দিকে। 
আর আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা ক্র ন. ৷". 
প্রিয়। (নিরুত্তর ) 


৪৩৪ : 
অবলা। - আচ্ছা আমি যাচ্ছি_€ ক্রোধ ভরে থান Jt 


তৃতীয় দৃশ্ত-_বন পথে । 
( চটিতে, একটা বাজারের নিকটে ) 


| গাঁচকড়ি-_আর এক চটি গেলেই বড় একটা ডাকঘর 
পাওয়া যাবে। সেখান থেকে ব্যান্কে চিঠি লিখে কিছু টাকা 
না আঁনালে চল্বে না। 
ফ্যানি। 
যে দুর্গম পথ! বেশী টাকা কড়ি হাতে থাকা কিছুনয়। সেই 
সীতারামপুর থেকে গোঁরুর গাঁড়ীতে ১৫1১৬ দ্বিন চলে চলে, 
গায়ে হাতে পায়ে বাথ! হয়ে গেল। . 
পাঁচকড়ি। এস্থানটা মন্দ নয়। - বাঙ্গালা ছাড়িয়ে 
এসেছি, এটা সেণ্টাল প্রভিন্স ৷ ইচ্ছা হয় ত এখানে ৪৫ 
দিন বিশ্রাম কত্তে পার। 
ফ্যানি।' বরং একটু কষ্ট হয় হোক্‌ ; একটা বড় যায়- 


গায় গিয়ে পড়াযাক। এ জঙ্গলে বড় ভয় হয়। 

গাঁচকড়ি। আমরা সাহেবদের মত থাকি; লোকেও 
সাঁহেব বলেই ভাবে; আমাদের কাছে কোন দুষ্ট লোঁক 
সাহদ্‌ করে.এগুবে নাঁ। বড় যায়গায় যাওয়া বড় বিপদ্‌। 

ফ্যানি। কেন? আমরা নাম, উড থাকব? . 
ইংলগ্ডের লোক, ইটালিতে গিয়ে ও রকম থাঁকে। আমি 
অনেক নভেলে পড়েছি । ot 

পাঁচকড়ি। নাম ভাঁড়ালে চলে কই? ব্যাঙ্কের টাকা 
আন্তে হলে সত্যিনামে দস্তখৎ দিতে হয়। তাদের কাগজ 


পত্র ও নকল নামে আন্বে না। 
(ফ্যানি। তাহলে কি করা যায়? 
. পাঁচকড়ি। কিছু একটা ভেবে দেখছি। (চিন্তা) 
দেখ্তে পাচ্চ, একজন পান্ীসাহেব বন্ৃতা ক কচ্ছে জেনি 
' ফ্যানি। হা! 
. গাঁচকড়ি। একবার খৃষ্টান সাজ্‌লে হয়। অল্প দিনেই 
সাহেবের প্রিয়পাত্র হওয়া যাবে। কোন ‘একটা কাজ 
কর্মেরও যোগাড় হবেঃ সব দিক রক্ষা হবে। একটা সমাজও 


পাওয়া যাঁবে। | 
ফ্যানি। খৃষ্টান বলে পরিচয় দিলে চল্বে কেন? 


| জুয়াচুরি ধ্রা'পড়বে। 


বালী ৷ 


দিনলিপি পাশাপাশি ie) 


বেশী টাকা আনিও না--খরচের মত আনিও। 


_ | ৫ম ভাগ। 


পাঁচবড়ি | ] শা নয় হে, তা নয়! মে! সাহেবের 
সঙ্গে তর্ক করা যাবে; তারপর আগ্রহ দেখান যাবে; তাহলেই 


, সাহেব খুদী হবে ; এবং আমাদের জন্ত যা বল্ব তাই কর্বে। 


ওদের যত মমতা নূতন খুষ্টানের উপর বিশেষ যাকে নিজে 
Convert করে । 
' ফ্যানি। ইন্জিনিয়ারিং কলেজে এত বিগ্া শিখেও 
ফেল্,হয়ে ছিলে ! তোমার এত বুদ্ধি ? 
পাঁচকড়ি। তা না হলে তোমার মত রত্ন লাভ কত্তে 
পার? আমি হাটের দিকে বেড়াতে বেড়াতে সাহেবের 
ধম প্রচার শুনে আসি। . (প্রস্থান) 
ফ্যানি। ব্যাঙ্কের টাকাগুলি আমার নিজের নামে না 


হওয়।পত্যন্ত ঘুম হচ্চে না। গা হাত পারে বড় ব্যথা হয়েছে। 


তৃতীয় অঙ্ক ! 
প্রথম দৃশ্ঠ-_মঙ্গলপুর সহর ৷ 
| ফ্যানি ও পাঁচকড়ির প্রবেশ । 
“পাঁচকড়ি। ফ্যান! আমার বুক ফেটে যাচ্চে! 
ফ্যানি। ন্যাকামি কর কেন? পাদ্রী সাহের. ত 
আমাকে বে কর্কে না? ওর মেম আছে। শীঘ্রই বিলাত 
থেকে আসবে। উনি তোমাকে কটকের বড় ইঞ্জিনিয়ার 


শনি 


সাহেবকে স্থপারিস দেবেন ; সেখানে নূতন কেনাল (খুলেছে; A 
বড় বড় কন্টাক্ট তোমার একচেটে হবে । 2 


পাঁচকড়ি। ছিঃ এরা আবার পাদ্রী! বড় কষ্ট হয় ঁ 
'ফ্যানি। ফের ন্যাকামি ? 


পাচকড়ি। ( মাথা চুলকাইয়া ) তা সাহেবের মেমসাহেব - 
॥' কবে আসবে? 


* ফ্যানি॥ আর এক মাসের মধ্যেই কল্‌কাতা আস্বেন। 
সাহেব শীঘ্রই তাকে আন্বার জন্য যাবেন । আমাদের চিঠি 


পত্র দিয়ে যাবেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব গর ভারি বন্ধু । 
Re ( ঘর সাঁজাইতে ব্যস্ত ) 
পাঁচকড়ি। ( স্বগত ) যে অবস্থার পড়েছি, তাতে এই 


রকম করেই দিন কাঁটাতে হবে। দুষ্টা ভার্য্যা এবং শঠং 


যেমন. ভোঁলানাথ তেমনি 
যাক্‌, এদেশে কেবা 


মিত্রং অঙ্গের আভরণ করেছি । 
পাদ্রী; যেমন অবলা তেমনি ফ্যানি। 


-চেনে? কোন রকমে দিন কটা কাটান বইত. নয়? টাকা. 


৭ম সংখ্যা |] 


যথেষ্ট! ফ্যানির লোভ, বড় লোভ ছিল; তাই এতটা 
ঘটল। এখনো আমি ওর রূপে মুগ্ধ। - আমার অদৃষ্টে 
এত দুঃখ কে লিখেছিল? একি পাঁপের শান্তি? দূর কর 
ওসব কথা! ভাবলে মাথা খারাপ হয়। মদের মাত্রা বেশী 
কর্ক। দুঃখ সন্তাপ ভুলে যাবার এমন উপায় আর নাই? 
( প্ৰকাশ্যে ) বেয়ারা মদ্‌ লাও । | 
[ অন্তমনে নানা ভঙ্গীতে ফ্যানির গান ] 
মোরা ঘটে মেষের ছানা, 
পাঁদ্রিরে বৃহৎ ভেড়। ! 

সবাই দেখি আস্ত ঘুঘু, J 
সি 
প্রেম তরি দিলে খুলে আনন্দে পা’লটি তুলে 
' বান্চাল, হবে শেষে ;_-এষে পাল বেজায় ছেড়া । 

দ্বিতীয় দৃশ্ঠ__মিঃ প্রিয়নাথ সান্যালের গৃহ। 


ধুতি পরিয়! প্রিয়নাথ উপবিষ্ট; গোবিন্দের প্রবেশ। 


শ্রিয়। বাহবা! গোবিন্দ যে! এস, এস, এতদিন 
পরে কোথেকে ' বর &% 

গোবিন্দ । ক-ট-ক-স--হর। 

প্রিয়। হা হী; মাঝে" একবার শুনেছিলাম বটে, 
. যে তুমি ডেপুটিগিরি চাকুরী নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলে। 
_ চাক্ুরী-নিলে যে? 
__. গোবিন্দ। বিনা কাজে বসে থাকৃলেই a ধরে। 

প্রিয়। শয়তানের ভয় হয়েছে? খাঁসা। 
তাহলে পুরানো আড্ডার দিকে যাওনি ? টি 

গোবিন্দ । 
, সার্থিস পাশ কোরে চাকুরি নিয়েছে। বীরভূম না বাঁকুড়া, 

কোথায় থাকে । 


প্রিয়। আর লিলি? | . 
" গোবিন্দ । সে এণ্ড, বলে একটা -ফিরিন্িকে বে করে- . 
: ' ছিল জান না? | 
' , প্রিয় । তাই বটে; মনে পড়েছে। সাহেবিআনায় 


্রঁটিই ঘটে । কোন রকমে .একটা ফিরিঙ্গির সঙ্গে বেরিয়ে 
যেতে পালেও, মেয়েগুলো জন্ম.সার্থক মনে করে, - 

গোবিন্দ । লিলি আজ ছুই মাস হলো ০০ 
মারা গেছে। 


ফ্যানি ডস্‌.। 


তাই গেলাম। 


এবারে : 


আড্ডা কি আর আছে? ফ্রেড মেডিকেল - 


৪৩৫ 


পাস শাপলা, ae 


ত ৰ থাকা মিনি ; দেই আথ এখন: 


অসেতীরভারো কেরির 


প্রিয় ৷ I 

গোবিন্দ । কটকে। . 

প্রিয় । তোমার সঙ্গে দেখা হত? 

গোবিন্দ। না--কটকের একটা তামাসার কথা আছে। 


পাঁচকড়ি আর ফ্যানি .এখন কটকে।. কেনালের কণ্ট্‌ ষ্টি 


“নিয়ে ঢের টাকা করেছে। যে কেউ বাঙ্গালী যাক্‌ সকলকেই 


খুব খাওয়ায় দাওয়ায়। টাকা কড়ি, আছে বলে, সমাজেও . 
খুব প্রতিপত্তি। তারা এখন যিশুর মেশীরক হয়েছে। 

প্রিয়। নুতন, সংবাদ ড়! তুমি তাঁদের বাড়ীতে 
যাও নাকি ? 

গোবিন্দ । চাঁদবালি গিয়ে জেবি, সেখানে পাঁচকডি 
সাহেব। আমাকে তিনি একদিন বই দেখেন নাই ; তাই 
চিন্তে পারেন নাই। আমি: ডিপুটি শুনে, আমাকে তার 
বাসায় নিয়ে গেলেন] সে যায়গায় আশ্রয় পাওয়া শক্ত, 
খুব যত্ব কল্লেন ; কটক পর্যন্ত যাবার 
বন্দোবস্ত ,রুরে দিলেন। তাঁর বাসায় দেখলাম, ফ্যানি। 
প্রথমে সে আমাকে দেখে লুকিয়ে রইল। তারপর দুপুরবেলা, 
যখন পাঁচকড়ি বেরিয়ে গেলেন, তখন আমাকে হাতি ছানি 
দিয়ে ঘরের ভিতরের দিকে ডাকৃল। আমি দেখেও যেন 
দেখিনি, এই রকম করে উঠে বাইরে গিয়ে খাবার. বন্দোবস্ত | 


কত্তে লাগ্লুম। 
প্রিয় । খুব সুধ্রে গেছ-যে ! j ৰ 
গোবিন্দ। উঃ আগুন গঠিত ‘ঢের 
হাত পুড়িয়েছি। 
প্রিয়.। তাহলে তার! সুখে আছে? 
গোবিন্দ। ভগবান জানেন । কটকে গিয়ে ফ্যানি 
আর লিলি ফের একসঙ্গে. জুটেছিল। এখন -এগু খু 
ফ্যানির বাড়ীতে যাতায়াত করে। -: 
- প্রিয়। মরুকগে ! তুমি বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখ | 
করে এস ৷ . 
গোবিন্দ । কাল এসে দেখা করেছি। আজ রাত্রে 
তোমার এখানে খাবার নিমন্ত্রণ আছে৷ এখন: একবার 


বদলির জন্যে সেক্রেটেরির সঙ্গে দেখা-'কতে যাব।, আমি 
যাই. | 
"প্রিয় । আর কদিন থাক্‌্বে? 


৪৩৬ 


রস পরই সি "চা গঞ৬তাট পিএ 


গোবিন। চি নক কতক ED | তে সব বল্ব এখন | 
. এখন নন যাই | : 
( প্রস্থান ) 
al সনু দিয়া নি হস্তে গান গাহিতে গাহিতে একটি 
- ভৈরবীর অন্তঃপুরের দিকে প্রবেশ ) 
ভৈরবীর--গান__ 


ধিদলিত কর শিব চরণে !.. , 
 অঙ়্ শোণিতে নব 'মিটায়ে পিপাঁস! তৰ, 
"মুক্তি লভিব মাগো! ময়ণে ! | 


প্রিয়। 
আসি। 
- * (প্রস্থান) 
হী প্রিয়নাথ সান্নালের অন্তঃপুর। 
£ : প্রিয়নাথ। গলার আওয়াজ শুনে, একেবারে চমকে 
| উঠেছিলাম: তুমি কি করে দেখ্বামাত্রেই চিন্লে? 


' মন্দা ৷ -যা*হোঁক্‌ দু’চারি দিন 'দেখীশুনা হয়েছিল ত? 


প্রিয় । আর এখানে না এলে ভাল হয়। - 
৷ মন্দা। আমিও তা’ বরে দিইটি ;- নেই নি দশটা 
টাকা দিইচি। ২ 
‘প্রিয় । আঁমার মনে হয় ও ছদ্মবেশ টিক্বে না? 
পুলিশে ধরে ফেল্বে। | 

মন্দা। মাগো! মনে কত্তেও গা কাপে। 
কথা বুঝিনে ; সৌজাস্জি মনে হয়, যে মানুষের প্রাণদও 
' দেবার মানুষ কে? 

প্রিয়! অপরাধীর বিচার না হলে সমাজ থাকে কি? 
ওকি সহজ অপরাধ করেছে? পাঁচকড়িকে জালিয়ে পুড়িয়ে 
দেশত্যাগী করেছে; তার উপর ওঁ কাঁও। -' 


মন্দা। ও যে ভোলানাথ দাঁসকে বিষ দিয়েছিল, তা? 
কেবলে? . 

প্রিয় । ভোলানাথ যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন অবলা 
নিরুদ্দিষ্টা । ফ্রেড্‌,. ভোলানাথকে দেখেই বলেছিল যে 


কলেরা: নয় ; বিষপানের লক্ষণ । - নানারকম গোলযোগ 
করে কথাটা! লোকে চেপে রেখেছে বই ত ময়? ... 
মন্দা। অবলা! স্বভাবদোষেও অন্তত্র চলে গিয়ে থাক্‌বে। 
প্রিয়! তাহলে কি. ও ভৈরবী বেশ ধরে? ঠিক 


ৰায় | 


ee ea Ne Waa a লি 


_ ভৈরবীটা কোখেকে এল? একবার "দেখে . 


তি 


না। 


alin 


ee Pa Ma a I সস 


মর্বার ছুই দিন পূর্বে ভোলানাথ € ফ্রেডের বোন্কে বিবাহ 
কর্ধার .প্রস্তাব করেছিল.; সেই সময়ই' অবলার ' সঙ্গে 
বগড়ী.হয়। কথাগুলো একসঙ্গে মিলিয়ে-নিলেই-গোঁলযোগ। 
তবে' এখন কথাটার প্রমাণ হওয়া শক্ত। 
দিও কিছু গায়ে জার ডা করে নাই। 

মন্দা । থাঁক্‌গে তুমি ও সব কথায় থেকে! নাঁ। ' 

প্রিয়। (হাসিয়া) না আমি - এথ্থুনি খবরের কাগজে 
বিজ্ঞাপন দিচ্চি।' উঃ পাঁপের কি ভয়ানক ফল। . 

' মন্দা। পরমেশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। 

প্রিয়। তুমি এখন রান্নার বন্দোবস্ত দেখগে। 

গোঁবিন্বকে খেতে বলেছ, মনে আছে ত? 
. মন্দা । 

ভাল দুধ দিলে কিনা দেখে আঁসি। 


শাহি 


চতুর্থ অন্ক। 
প্রথম দৃশগ্য--কটক--ফ্যানির গৃহ। 
(ফ্যানির প্রবেশ ।) ' 


" ফ্যানি। এবারে ভারি গোঁল হল দেখৃছি। ‘নূতন 
Superintending Engineer টা বড় বদ লোক এখন. 
(Andrewর প্রবেশ) + 
এস এস কি খবর বল দেখি । ME OE: 


উপায় কি? চুরি ধরা পড়বেই।- 


j Andrew | হিসাব মেলানো অসম্ভব । সাহেৰ প্ৰায় 
সবটাই বুঝেছে। সে বল্ছিল যে লোহার: পুল কর্ক্বার জন্ত 
যত টাকা মঞ্জুর হয়েছিল, তার এক পয়সাও খরচ হয় নি। 


সে আপনার লোক যা’ হয় খাবে এখন; 


( প্রস্থান ৷ ) 


সেই জন্তই 


IN 


আর বন্তায় পুল্‌ ভেঙ্গেছে বলে মিথ্যা রিপোর্ট হয়েছিল? 


খানকতক ভাঙ্গা লোহা কেনালের ধারে ফেলে রাখ! 


হয়েছিল, এই পৰ্য্যন্ত / | 
ফ্যানি। তাই ত সাহেবটা ভারি নষ্ট । ওুর সামনে 

বলে। 

‘ Andrew! তানয়ত কি? Mr. Dutt নানা 


কথা দিয়ে বোৰাবার চেষ্টা কচ্চেন। সে. কিছুই কাণে তুলছে 


Mr.Duttএর পক্ষে, তাই পনর দিনের অবকাশ দিয়েছে। 


বল্ছে যে হয়. ১০ লাখ: টাঁকা ফিরিয়ে দাও ; নইলে 
.ফৌজদারীতে চালান দেবে । আপগীসের সব. সাহেবের! 


কী সংখ্যা রি 


সি সি 
পাস াতাসিপ সা 


এখন নৰ হিসাব দাখিল কত্তে পালে হ হবে ] আমি 
. দেখছি যে বিলের সঙ্গে কাজের সঙ্গে কেউ মিলিয়ে দিতে 
পারে না। 

ফ্যানি। কেডা ব্যাঙ্কে আমার নামে জমা 
_ হয়ে গেছে; বাঁড়ীও কেনা. হয়েছে । (প্রকাঁশ্তে) Andrews 
আমরা শীঘ্রই কলিকাতা যাচ্চি। . 

Andrew | তুমি কলিকাতা" গেলে আমার কি হবে? 

ফ্যানি। Andrew,আঁমি তোমাকে তুল্‌তে পার্ব্ব না। 
যখন টেলিগ্রাম কর্ধো তখনি কলিকাতা যেও। 

Andrew | হিসাব নিকাশ না করে যাওয়া কি ভাল 
হবে? 

ফ্যানি। 
এখানে থাকতে আর দেখা কোরোনা.। 


(Andrew প্রস্থান 1) 
_ জলে ফেলে দেব। 


( পাচক্ড়ির প্রবেশ ) 


ফ্যানি। (আগ্রহে পাঁচকড়ির হাত. ধরিয়া) কিছু ' 


ভেবোনা আমি সব স্থির কচ্চি। কাল কলিকাতা যেতে 
হবে। হাঁ করে রইলে যে? আমার কথা মত কাজ কর, 
. কোন গোল হবে না। .. 
পাঁচকড়ি--বড় মাথা ধরেছে।.., hb 
, ফ্যানি। ভেবো না। যাও তুমি এখন. ন্‌ শোও 
িয়ে। 
3 _(পাচকড়ির প্রন্থান। ) 
, বেয়ারা! । 
বেহারা।. ( প্রবেশ করিয়া ) হুজুর ৷ ১... 
ফ্যানি। জলদি নিস্ব্টে সাহেবকো হামারা সেলায় 
দেও। কহোকি বৃহৎ জরুরি কাম হায় । 
(বেহারার প্রস্থান । ), 
.. নিস্বেট্কে দিয়ে যা তা. করাতে পারি। এ ত 
রকি Engineer. কলিকাতা যাওয়াটা ত করিয়ে 
নিচ্চিই। তার পরে তুমি কার, কে তোমার। .. 
দ্বিতীয় দৃশ্ত-_কলিকাতা--ফ্যানির গৃহ-ফ্যানি একাকিনী। 
ফ্যানি। উঃ কি চালই চেলেছি! পীচকড়ি বেচে থাঁক্‌- 
লেই টাকার জন্য সর্বস্বান্ত, হতে হত। এখ 


ফ্যানি ভস্‌। 


আমি তার উদ্যোগ কচ্চি। তুমি এখন যাও । 


এখন আর .গোঁল ' 
নাই। মানুষ মরে গেলে কেউ আর তার কথা নিয়ে 


রি 


গোল তোলে ল না তারপর নি: নিস্বেট সাহেবের কৃ কৃপা । | চিতে 
যা ক্র ভেবেছিলুম, ‘তা ভৈরবীকে দিয়ে করিয়েছি” , কিন্ত 


মাগী, পাঁচকড়ি মর্ধার সময় কি বিকট. হাঁসিই 'হেসেছিল ! 


মনে হলেও বুক .কীপে। দূর হোক্‌ একটু' মদ খাই। 
(মগ্ভপান ) আহা! পাচকড়ি আমায় ভাল ডি আর 


" একটু মদ খাই। 
:.(ৈরবীর প্রবেশ). ৃ 
" ভৈরবী ।:..কিগো ভাল করে বকৃসিস্‌ দিলে নাঃ. 
(ফ্যানি। তুমি আর এসোনা। পাঁচটা টাকা নিয়ে 


বিবার হও (স্বগত ). উঃ, ওকে দেখলেই বুকের, ভিতর 

জালা করে। ,. 
ভৈরবী । পাঁচ, হিলি চের চাই রী 
ফ্যানি। , তুমি সনাসিনী, টাকা নিয়ে কি কর্কে ?.. 
ভৈরবী। যা খুসি। টাকার উপর মলমুত্র ত্যাগ কর্ব) 


ফ্যানি। এ রকম জেদ কেন? . 
_ 'ভৈর্বী।' কেন? আমি কে? আমাকে চিন্তে পেরে, 
ত পাঁচকড়ি টেঁচিয়েছিল) ; মনে নাই? (মুখের ভন্ম পুছিয়া ) 


“চিন্তে পার? আমার স্বামীর টাকা তুই একুলা খাবি? 


(ফ্যানি কম্পিত ) 
চিন্তে বাকি আছে? যাঁরা যাঁর! আমার সুখের পথে- 


কাটা; তাদের সকলকেই. মেরেছি। . এখন তোকে ফাঁসি 
কাঠে চড়াব। (হিঃ হিঃ হিঃ) 

ফ্যানি। কেম্পিতকণে ) Andrew |! 8, 

. ভৈরবী | আমি চেঁচিয়ে ডাক্ছি। Andrew ! 


রি? সেকি টা সেকি 5 পড়ার 
লোক? 

ফ্যানি। আমাকে রক্ষা কর। 

ভৈরবী। তোমাকে? (হিঃ হিঃ হিঃ ) ওষুধ খাইয়েছ, 
Andrewর সঙ্গে একত্র থাক; কটক থেকে বেরুবার 
আগে Andrewকে Telegraph কর্কে বলেছিলে। 
নিস্বেটকে ডাকিয়েছিলে ; সব কথার প্রয়াণ আঁছে'। 

ফ্যানি। তোমাকেও ফীনি যেতে হবে। 

ভৈরবী । আগে আপনার ঢর্কায় তেল দাঁও। (ফ্যানির 


. ভৈরবীর পদতলে পতন; ইত্যবসরে একটা গুঁড়া হাতে 


j ৪৩৮ 


a ng তামাসা ES তার জোর কি [টাকা MAL, 


কড়ি কিছুই চাইনে। দে একটু সদ দে । 
' ফ্যানি। (উঠিয়া, কুল পাইয়া ) এই নাও ৷ 
ভৈরবী । একখান! ফর্সা তোয়ালে নিয়ে আয়। 
(ফ্যানির গ্রস্থান__ইত্যবসরে হাতের . গুঁড়া টুকু মদের 
গেলাসে মিলাইয়! রাখা ) j 
ফ্যানি। (পুনঃ প্রবেশ করিয়া ) এই নেও তৌয়ালে। 
ভৈরবী। ( মুখ পুঁছিয়া ) খা এই মদটুকু খা। আমি 
এক গেলাস খেয়েছি। (ফ্যানির মদ্যপান ) 
_উভৈরবী। (স্বগত) ৭1৮ দিনের মধ্যেই ওষুধের ফল 
* ফল্বে। বড়জোর ১৫ দিন। সাধ করে ত্রিশূল ধরেছি ? 
( গ্রকান্তে ) মদ্টা কেমন লাগল ? 
ফ্যানি। ভারি চমৎকার । এত ভাল লাগল কি করে? 
ভৈরবী । হাতের গুণ। 


জীবনে আর কাকেও ভাল বাঁসিনি। 
. ভৈরবী । Andrew তোকে ভাল বাসে ? 
'-ফ্যানি। আমার টাঁকা গুলোকে ভাল বাসে। 
টাকা দিয়েছি। . 
ভৈরবী ।' সে কোথা.? 
. ফ্যানি। কি জানি__কাঁল থেকে দেখা নাই। 
; ভৈরবী ।"' কত টাকা দিয়েছিদ্‌? 
ফ্যানি। নগদ টাকা সব দিয়েছি। ব্যাঙ্কের টাকাও 
প্ডদিন ওর নামে করে দিয়েছি । | 
_ ভৈরবী 1 (স্বগত ) Andrewকে 5০rew করে টাকা 
আদায় কত্তে হচ্চে । (প্ৰকাশ্যে ) খুব ঘুম পাচ্চে ? 
_ ফ্যানি। -ইা। 
ভৈরবী। ঘুমো ; আমি যাই৷ 
[ গান গাইতে গাইতে ভৈরবীর প্রস্থান ] 
গাঁন__ 
(১) 
সংসারটা ফাঁকি হে: 
- যেন ভোজের রাজি । 
জীবাত্মাটা পাখী রে, 
উড়ে পলায় পাজি ! 


ঢের 


পরবাসী i 


Andrewকে ভাল বাঁসিস্‌?. 
ফ্যানি। (সহসা বিহ্বলা হইয়া) খুব ভালবাসি। . 


করাতথি, উ্কি মাথ, মোলাকাত্‌ হুইথি। 


দেও টি 


(২) 
বায়ু পিত্ত কফে গড়! 
দেহ) কেহ্‌ পরী নয়। 
নারীর রূপ, মায়ার দড়া ! 
, বৃথা কেন পরিণয় ? 
জমিয়ে টাকা সিন্দুকে 
ফেলে যাবে পিছে হে! 
মাৰি-_ভবসিন্ধুতে-_ 
বল্‌বে, ও সব মিছে হে। 
(৩) 
তাই নাকি? আহা রে! 
তবে সবাই জাগো গো! 
যায় দিন! আহারে - 
ভাল কোরে লাগো গো । 
| (প্ৰস্থান ) " 
" তৃতীয় দৃশ্য--ফ্যানি ডনের গৃহ। 

. ফ্যানি। বেয়ারা। : - 

" 'বেয়ারা। হুজুর। 

_ফ্যানি। সাহেব নেহি আয়ে? 

বেয়ারা। বিলকুল্‌ নেই হুজুর । j 

. ফ্যানি--স্বগত) ৮৯ দিন চলে গেল; আর আস্বে 

না। টাকা নিয়ে দরে পড়েছে। | 
(প্রকাশে) কাঁহা ভি পাতা নেহি লাগ! ? 

-'বেয়ারা। হুজুর আগে যো আউরৎ ইহা কাম 
উহা এ 
মাতাজি-__ভৈরবী, ভি থি। 

ফ্যানি। েমকিয়া) কুছ, কহা? 
* বেয়ার।। '(নিরুত্তর) . 

ফ্যানি। কহো » ঠিক বাৎকহো-তোম্‌কে - নহ 
করেঙ্গে। 

বেয়ার । হুজুর, ও বড়া খারাপ আদ্মি। ও কহাঁকি, 
বিলায়ৎ কি-কীহা চল! যায়েঙ্গে; আউর এক গোরা. মেম্‌ 
সে সাদী হোয়েজে। 

'ফ্যানি। নিগারকে তরফ, দিল: নেহি এই সা ভি কহা 
কি'নেই? কহো! 


৭ম এটি { I 
|  বেয়ারা। | Ke ভি কহা ! ৃ 
ফ্যানি। (সহসা উদ্বিগ্ন হইয়া ' উঠিয়া) বেয়ারা, বেয়ার, 
তুই বাঙ্গল৷ জানিন্‌ ? 
- এবয়ারা। জানি হুজুর! '' 
ফ্যানি।. আমার সর্কাঙ্ের ভিতর বিছে হাট্ছে। 


মাথা যেন ফীঁক্‌ ফাক মনে হচ্চে ; জল্দি- যাও-_যেখানে 
ডাক্তার পাও যত টাকা লাগে, নিয়ে এস ! 
(বেহারার বেগে প্রস্থান) 

ওঃ ওঃ ওঃ একি হল? আমি বোধ হয় পাগল হব। 
. চোখের উপর ওকি নাচছে? আলো! ? ছায়!? হিঃ হিঃ হিঃ 
" হাদ্‌তে ইচ্ছা কচ্চে। ওঃ ওঃ কাদতে ইচ্ছা কচ্চে। An- 
drew! Andrew! একটু ছুটে বেড়াই। তেথাকরণ) 
(ডাক্তার লইয়া বেয়ারার প্রবেশ) 
(ডাক্তারকে দেখিয়া) আমার টাকা পয়সা সব 
নিয়েগেছে ; তুমি চলে যাঁও । ক্রন্দন) 

ডাক্তার। বেয়ারা! জলদি Bath৪ate কা ড'হা 
_যাও। লাও এই চিঠি লাও। যিতনি দাওয়াই: ওগেরে 
দেয়েক্দে, সব লেকর্‌ বহুত'জল্‌দি ওয়াপস্‌ চল! আও। 
bl (বেয়ারার চিঠি লইয়। প্রস্থান) 

ফ্যানি। হিঃ হিঃ হিঃ তুমি কে? চিনি যে? তুমি 
, ফুড আমার Andrew কই? 
ফ্ডে! ফ্যানি স্থির হয়ে বোসো। 
. গেছে। | 


ফ্যানি। 


হচ্চে। আমি (নিশ্চয়ই পাগল হব। পাগল হওয়া কি কষ্ট 
₹ _তা বুঝতে পাচ্চি। 
' ডাক্তার । কতদিন থেকে এরকম হল? 
ফ্যানি। এই আজ। একদিন একজন একটা ভারি 


মিষ্ট মদ্‌ খেতে দিয়েছিল-_সেদিন খুব ঘুম হয়েছিল। তার 
পরদিন থেকে মাঝে মাঝে অসহ্ মাথার ব্যথা হয়। 
ডাক্তার। কে সে মদ দিয়েছিল? | 
ফ্যানি। আমার যম! থাক্‌; একটা কথা শোন। 
আমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাব। তখন আর কিছু বল্তে 
পাব না৷ আজ বহুদিনের পর তোমাকে দেখ্লাম! পূর্বব- 
স্মৃতি জেগে উঠছে! ফ্ৰেড তুমি বিবাহ করেছ? 


-ফ্যানি তস্‌। 


কটা কহিতে বড় } সুখ প্লোম।'? 


ওষুধ দ্র মরে নাই) ৮ | 


" ফ্যানি। (স্থির হইয়া) আপুনা আপনি শরীর ভাল বোধ . 


৪৩৯, 
ক্রেড। না। . A 
ফ্যানি। বেশ করেছ। তোমাদের বিডি বিলাতি 

সমাজের মেয়ে নিয়ে ঘরকন্না চলে না। তোমাকে একটা 

অনুরোধ করি) তুমি চেষ্টা করে. একটি ভদ্রসমাজের মেয়ে 


বিবাহ কর। কোন গরীব. সবনুষ্ঠানশীল,, ত্রাঙ্গের, মেয়ে 
বিবাহ কর। রূপ খুঁজনা) বংশ দেখো। সম্ভোগ আলা-, 
হিদা কথা; ঘর সংসার করা আলাহিদা৷ কথা । অবিবাহিত 


থাক্‌লে তুমি উচ্ছন্ন যাবে। আমার চাইতে তুমি দু'বছরের 
বড় বইত নয়? শীঘ্র এই বয়সেই বিবাহ কর। ফ্রেড, এত 
আগ্রহের সঙ্গে কাকেও কখনও কোন অনুরোধ করি নাই। 
সত্য সত্য মনের কথা কখনও .কাঁকে বলি নাই। এই কথা 
অনেক পাপ করেছি; 
এই তার ফল !' ও. আবার ফিট, আস্ছে। মাথা ফাক 
ফাঁক বোধ হচ্চে। ৃ 
- ফ্ৰেড । এই শিিটা শোক! 

ফ্যানি। লোফাইয়া উঠিয়া) না, না, ওঃ ওঃ আমি 
কাদি। 

ফ্রেড। ফ্যানি স্থির হও। . 

ফ্যানি। তুমি কে? ফ্রেড? My old fire! তুমি 
পালাও ; ও পাঁচকড়ি আস্‌ছে। আমাকে হাঁকরে খেতে 
আস্ছে। (টেবিলের উপর হইতে ॥e৮০৮৫ লইয়া ছুঁড়িয়া)' 


: (ভয়ে ফ্রেডের পলায়ন) 

_স্ষ্যানি। ভাল করে গুলি, পুরে রাখি । তেথাকরণ ও 
টেবিলের উপর কাপড়: দিয়া পিস্তল ঢাকিয়া রাখা) ও কে 
পাদ্‌রি সাহেব? হাঃ হাঃ হাঃ (সুর করিয়া) “Jesus lover 
of my soul.” | ূ EE 

(ভৈরবীর প্রবেশ). 

ভৈরবী। কি, ফ্যানি! আমার স্বামী নিয়ে পালান 
কেমন সখ ? . 

ফ্যানি। চমৎকার ! তুই আমাকে পাগল করেছিস্‌ 
না? : | 
ভৈরবী । তোর ইহকালে পরকালে এমন বন্ধু আর কে 
হবে? এখন বহাদন পথে পথে বেড়াতে হবে। বুঝলে ত? 
(হি হি করিয়া হাসি) te 
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শিস সাপ সকল 


করিল) . 
ভৈরবী। উঃ__রাক্ষমী-_ভেপতিতা ও মৃতা) 
€বেহারার প্রবেশ ও. বেগে পলায়ন) 
যানি | একবার ওর বুকে চড়ে নাচি। (তথাকরণ) 
(পটক্ষেপণ) 
সমাপ্ত। 
শ্রীবিজয়চন্ত্র মজুমদার ৷ 


শারদলক্মনী । 


আজি প্রভাতের প্রথম প্রভায় 
পৃজিতা-পুণ্যবতী মা, | 

আঁখি মেলি চাহি দ্ৰেখিন্ছু তোমায় - 
শারদলক্ষমী প্রতিমা । 


আকাশে তোমার নীল অঞ্চল 
ঝলিছে অরুণ কিরণে, 

অমল কোমল শ্বেত শতদল 
ফুটে আছে রাঙা চরণে । . 


নির্মল বেশ উজ্জল নব . 
ভাতিছে শ্যামল অঙ্গে ; : 

ূর্ণা তটিনী পদধূলি তব 
লুটিয়া ছুটিছে রঙ্গে। 


5. সুরভি, শীতল, সমীর প্রবাহ 
| বহিছে সুধীর ভুবনে, ' : , - 
নবীন জীবন নব উৎসাহ 
'জাগায়ে ভবনে ভবনে । 


দীন সন্তান নিরখে গরবে 
তোমার মধুর মহিমা, 

নব উৎসবে ডাক আজি সবে 
অয়ি কল্যাণময়ি, মা ।. 


প্র বা | | 
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'ফ্যোনি, অতি দ্রুত পিস্তল ‘তুলিয়া ভৈরবীর শিরে গুলি 


১৬০৫ খুষ্টাবের ১৫ই অক্টোবর সএাটু আক্বরের মৃত্যু হয়। 


ভীরমণীমোহন ঘোষ ।' 


নি ভাগ। 


অন্তরা আকৃবর নু 


সুতরাং বর্তমান ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর ( ২৯শে 
আশ্বন, ১৩১২) তাহার মৃত্যাদবসের ত্রিশততম আবৃত্তি 
(1251০590590 ) 'হইয়াছে। তাহার অনন্তসাধারণ 
উদার রাজনী।ত ও ধর্মমত এক সুত্রে গাথা । তৎসম্বন্ধে 
আমরা ভবিষ্যতে এক বা ততোধক প্রবন্ধ মুদ্রত করিব। 
বর্তমান মাসে কেবল তাহার একখান ছাঁব দিলীম.।-. 


গ্রন্থ-সমালোচনা । 


১1 রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কত ও বাঙ্গাল! [নিহিত নাহ 
বাদ, পাণিনি কাৰ্যালয় হইতে প্রকাশিত । 

' রাজ। রামমোহন রায় এদেশের নব্যুগের, প্রবর্তক । এদেশের ধর্ম, 
সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতি এবং সংস্কারের 


- জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনিই যে নব্যভারতের যথার্থ 


রাজা, একথা ধীরে ধীরে সর্বত্রই স্বীকৃত হইতেছে। তাহার মত 
সর্ববতৌমুখী প্রতিভা এবং অসাধারণ শক্তি লইয়! যে এ যুগে কেহ জন্মগ্রহণ 
করেন নাই, তাহা সর্বববাদিদন্মত। র|জীর কান্তির সহিত অনেকেই 
এখন সুপরিচিত, এবং বহুল পরিমাণ তাঁহার জীবনচরিত পঠিত হইতেছে। 
রচিত গ্রন্থাদিতে যে গ্রন্থকর্তীর জ্ঞান, প্রতিভা এবং মাহাক্ক্যের নিদর্শন 
ধিশেষরূপে পাওয়া যায়, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়! ঘলিতে হইবে না । 
জীবনচরিত পাঠে যাহা সথধোধ্য হয় না, গ্রন্থাদি পাঠে তাহা অধিক 
পরিমাণে বুঝিতে পারা! যায়। এইজন্য রাজার গ্রন্থাধলী পাঠ, তাহার 
জীবনচরিত পাঠ অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয় । 
ইংরাজি, বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষায়, রাজা রামমোহন রায় অনেক - 


: বচন! করিয়া! গিয়াছেন। তাহার অক্ষরময়ীকীণ্ডি বঙ্গসাহিত্যের প্রধান 


ভিত্তি। বাঙগল' সাহিত্যে গন্য রচন| বলিতে গেলে প্রথমে তাহারই হন্তে। 


: এই গদ্য রচনা এমন সরল, ভাবপ্রকাশক'এবং সুমার্জিত, যে আঁদিগন্য 


বলিয়৷ মনে হয় ন! । রাজার ইংরাজি গ্রস্থাথলী এদেশে সুপ্রচারিত হইয়াছে, 
কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত এবং বাঙ্গল৷ রচনার সহিত হয় ত এদেশের অনেকেরই 
তেমন পরিচয় হয় নাই । পরলোকগত মহাত্স। রাজনারায়ণ খন্ু এবং 
পণ্ডিত আনন্দচন্দ্ৰ বেদাত্তবাগীশ মহাশয় বহু যত্বে এ রচনাগুলি সংগ্রহ করিয়া 


“ মুদ্রিত করিয়াঁছিলেন। এবারে কুস্তলীন- প্রেসের অতি উৎকৃষ্ট ছাপায়, ভাল প্র 

" কাগজে এবং উত্তম বাঁধ মলাটে উহ! পুনর্মু দ্রিত হইয়াছে। আটশতের 
অধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ন এমন উৎকৃষ্ট সংস্করণের গ্রন্থ যখন চাঁরি টাকা মূল্যে 

' বিক্রীত হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই অতিণীত্ত্ সর্ধত্র- ইহার প্রচার হইবে , 


এবং গৃহে গৃহে রাজার স্মরণচিহ্ন স্থাপিত হইবে। 

এই গ্রন্থে যে সকল বিষয় আছে তাহার নাম মাত্র পাঁঠেই পাঠকের! 
যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হইধেন। বেদান্তের ব্যাখ্যা আছে, প্রধান 
প্রধান সকলগুলি উপনিষদই সান্ুবাঁদ প্রকাশিত আছে; এবং সানুবাদ 


'বজ্রহুচি, গায়ন্্ীব্যাখ্য। ও আত্মানীত্ববিবেক আছে। বিবিধ বিষয় লইয়া 


শাস্ত্রীদিগের সহিত এবং পাঁদ্রীদিগের সহিত রাজার যে সকল বিচার 


, হইয়াছিল, তাহাও এই গ্রন্থে আছে। ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে, কোন্গুলি 


৭ম সংখ্যা |] 
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রাজার রচিত, অনেকেই তাহা জানেন না, ও অয় রতি EE 
সঙ্গীতগুলির পরিচয় পাইয়! পাঠকের! আনন্দলাভ করিধেন। 

অর্ধশতাব্দী পূর্বে রাজা রামমোহন রায় যে গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা 
করিয়াছিলেন, তাঁহা এই গ্রন্থাবলীতে পড়িয়া কত যে তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, 
বলিতে গারি না। একালে মুখাতঃ ক্কুলপাঠ্যের জন্য যে নকল ব্যাকরণ 
রচিত হইয়! থাকে, সেগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং ইংরাজি গ্রামার ভাঙ্গ। 
এক অদ্ভুত পদার্থ । শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রমুখ স্থধীগণ বঙ্গভাষায়, 
ব্যাকরণ লিখিবার জন্য যে পন্থ! অবলম্বন করিতে বলিতেছেন, অ্ধশতাব্দী 
পূর্বের রাজা সেই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। চলিত ভাষার 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া উহার যথার্থ ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছিল। 

মহাত্মার 'জীবনচরিতের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার গ্রন্থাধলী সুপঠিত 
হইবে, তখনই তাহার মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। যাহারা 
এই পথ স্নপ্রশন্ত করিবার জন্য এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলেন, 
তাহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। 

২। প্রবন্ধমঞ্জরী- শ্রীজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর, প্রণীত। গ্রন্থখানি 
প্রায় ৬০* পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, এবং ইহাতে বিবিধ বিষয়ের ৬২টি প্রবন্ধ আছে। 
এদেশের রাজনৈতিক কথা, জাপানের অনেক জ্ঞাতব্য কথা, স্বদেণীয় 
বিদেশীয় সাহিত্যের সমালোচনা, অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সরল ব্যাখ্যা, 
প্রভৃতির সহিত-_রামিয়াডের মত হাস্তরনাত্মক কয়েকটি রচনা সন্নিবিষ্ট 
হওয়ায়, সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকটেই গ্রন্থখানি আদৃত হইবে। 

'মুখচেন।” প্রবন্ধে মুখের চেহারা! হইতে চরিত্রজ্ঞানের ধিষয়ে আলোচনা . 
আছে। এ প্রবন্ধটি একেত সচিত্র, তাহার উপর আবার উহাতে বন্িম 


“বাবু প্রভৃতি এদেশের প্রধান ব্যক্তিদিগের মুখাবয়ব 'লইয়। তাহাদের 


মানসিক প্রকৃতির সমালোচন। আছে। সকলের নিকটেই কৌতুহলপ্রদ 
হইবে সন্দেহ নাই।- এই বৃহৎ গ্রন্থখানির মূল্য ১০ টাকা 
৩। লীলাবসান- দৃষ্তকীব্য প্রীজ্যোতিশন্্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত । গ্রন্থ- 


.. খানি নামে দৃষ্তকাব্য; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা রক্রশালার জন্য লিখিত নহে 


£ 


তাঁহার উপযোগীও নহে। একখানি থওকাব্যে উপযোগী পাত্রের মুখে 
নান! কথার অবতারণা করাইয়! একটি ধর্মমত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্ত 
এবং গীতার যে প্রকারের ব্যাখ্য। খিয়নফিষ্টের! দিয় থাকেন, বৃন্দাবন 
লালার ঘে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়, এই গ্রস্থেও নেই 


ব্যাখ্যা । তত্বকথ| লইয়| লিখিত হইলেও গ্রন্থখানি সরল এবং সুপাঠ্য। - 


গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তি আছে এবং দার্শনিক ভাবগুলিকে চিত্তাক্ষক 
করিবার ক্ষমতা আছে। হুইট্‌মানের ছন্দের মত ইহার ছন্দ বাধাশৃন্ত 
অথচ নিয়ন্ত্রিত। ভাবগুলিও সতেজে অবাধে ফুটিয়াছে; "অথচ নিয়ান্ত্রত 
ভাঁবে সঙ্জিত। ধর্মব্যাখ্যাটর সঙ্গে সহানুভূর্তি ন! থাকিলেও, গ্রন্থকারের 
কবিত্রের প্রশংনা করিতেছি । 


৪। মতীচুর--মিসেন্‌ আর, এস্‌, হোসেন প্রণীত 


বিধাতার কৃপায় বঙ্গের শুভদিনের স্ুপ্রভাতের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। . 


- মুমলমান: মহিলারা সুশিক্ষিত! হইয়! বঙ্গদাহিত্যের সেবায় উপস্থিত 


হইতেছেন, এ-বড় আশার কথ!। গ্রন্থকত্রার ভাষ! এমন বিশুদ্ধ, মার্জিত 
সরল এবং হুম্ধুর ; এবং তাহার ভাঁব ও চিন্তা এমন পবিত্র, সতেজ, 
পরিস্কট এবং শিক্ষাপ্রদ, যে এই বার আনার সুন্দর ছাপা গ্রস্থথানির 
বহুল প্রচার অবশ্স্তাবী । 

সরকার বাহাদুর ত আমাদের দেশের সর্ধবশ্রেণীর লোকের আবেদন 
এবং কাতিরৌক্তি উপেক্ষা করিয়! বঙ্গদেশটি দ্বিখণ্ডিত করিলেন। ইহার 
পরে আবার যখন পূর্ববঙ্গের মুসলমানাধিক্যের বুয়া তুলিয়া নুতন গেজেটে 
এবং পাঠাপুস্তকে নুতন ভাষাঁর সৃষ্টি করিতে বসিবেন, তখন কি আমর! 
এই মুনলমান মহিলার গ্রন্থ দেখাইলে কিছু ফল পাইব? ফলদাতা 
ঈশ্বর আমাদিগকে সিদ্ধিদান করিবেন । 


লৰালে চন 
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আমাদের অবনতি, অর্ধানী ও এবং বং গৃহিণী প্রবন্ধ পড়িয়া | পুরুষের! 
স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য শিক্ষা করুন। ' গ্রন্থক্্রী নিরীহ বাঙ্গালী প্রবন্ধে অলস 
এবং কর্ম্মবিমুখ বাঙ্গালীর জন্য যে ঝালের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাতে 
এরন্থখানির নাম মতীচুর ন! হইয়া চানাচুর হইলে মন্দ হইত না। এই 
মিঠেকড়া ঝালে মুখ পরিষ্কার হয় ! 
্রন্থকত্রী আপনার নাম মিসেন্‌ ইত্যাদি না লিখিয়! ঞমতী হোসেন- 
জায়! লিখিলে সুখী হইতাম। I 
৫। ধৰন্মপদ ( দ্বিতীয় সংস্করণ )--এীচারুচন্দ্র বস্তু কর্তৃক অন্ুবাদিত। 
এত শান্তর ধন্মপদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল দেখিয়া বড় আনন্দ 
হইল। বঙ্গদেশে এখন এই সকল গ্রন্থ পঠিত হইতেছে ইহ্‌! শুভলক্ষণ। 
প্রথমবারের সমালোচনায় বলিয়াছিলাম, যে চীনদেশীয় ধন্মপদে যে 
অতিরিক্ত ১৩টি অধ্যায় আছে, তাহ! সন্নিবিষ্ট হইলে ভাল হইত। স্থপাওিত 
সতীশচন্দ্র বিষ্যাভূষণ উহার একটি উত্তর দিয়াছেন। তান এখন যাহ! 
লিখিয়াছেন, তাহ! না লিখিলে ভূমিকাঁটি অদম্পুর্ণ থাঁকিত। বুদ্ধঘোষ- 
ধৃত পাঠ যে অধিক প্রামাণ্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । কিন্তু 
, চীনদেশের গ্রন্থে যখন অতিরিক্ত অধ্যায় আছে, তখন তাহা পরিশিষ্টরূপে 
সংযোজিত হইলে গ্রস্থথানি সর্ধবান্গসম্পূর্ণ হইত; "পণ্ডিত সতীশচন্দ্রের 
ভূমিকা পড়িয়া পাঠকের। এ ঝধ্যায়গুলির প্রকৃতি আলোচনা করিবার 
স্থযোগ পাইতেন। প্রত্রতত্বের হিদাবে উহার অনেক মূল্য আছে। এই 
জন্যই, মহাভারতা দি গ্রন্থের প্রক্ষিপ্ত অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয় প্রদর্শিত 
হইলেও, সকলগুলি অধ্যায়ই গ্রন্থে সংযুক্ত রাখা হয়। 
ভূমিকালেখক এবং অনুবাদক, উভয়েই যখন স্থপণ্ডিত, তখন 
ডাহাদের চেষ্টায় যদি অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রচারিত হয়, তবে 
দেশের প্রভূত উপকার হয়। প্রাচীন প্রাকৃত ব৷ গালিভাষায় রচিত সাহিত্যের 
সহিত পরিচয় না হইলে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচন। করা যায় ন।, - 
অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের উৎপত্তির কারণ পথ্যন্ত অজ্ঞাত থাকে । এখন আর' 
হিন্দু বৌদ্ধের বিবাদ নাই; এখন আমাদের নিকট সংস্কৃত এবং প্রাচীন 
প্রাকৃত সমান আদরের জিনিষ ; প্রাচীন প্রাকৃত সাহিত্যও যে আমাদের 
দেশের সাহিত্য, এবং আমাদেরই প্রাচীন গৌরবের ইতিহাস, একথাও 
আমর! এখন বুঝিয়াছি। মহাকাব্যের উৎপত্তির ইতিহাসের জন্য 
সত্তনিপাত যে কি উপাদেয় উপকরণ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় ন!। 
স্ত্তনিপাত অতি সুখপাঠ্য অথচ খুব দীর্ঘগ্রস্থ নহে। জাতক নামে, 
প্রচারিত গল্পগুলি অতি মনোরম; উহাদের এঁতিহীমিক মূল্যের কথ! 
বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। জাঁতকগুলির মধ্যে আপাততঃ অতি 
প্রাচীন দশটির অনুবাদ করিলে চলে। এদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাও 
প্রাচীন সাহিত্যের সহিত অপরিচিত; এবং প্রাচীন সাহিত্যের যথার্থ 


Ee 


গৌরবের কথা এদেশে অজ্ঞাত বলিলেই চলে। এইজন্যই এই সমালোচনার os 


সুযোগে এত কথা বলিয়া এই অনুরোধ করিলাম। 

৬। শিবসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ (দ্বিতীয় সংস্করণ) শ্রীযুক্ত 
শ্রীণচন্্র বঙ্গ কর্ভৃক। দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়। বুঝিতে পারিতেছি, যে 
+ গ্ৰন্থখানির প্রচার হইতেছে । শ্রীশবাবুর পাণিত্যের সহিত এখন সকলেই 

স্থপরিচিত। পাঁখিনি এবং কৌমুদীর ব্যাখ্যা ইহার অন্গয় কীন্তি স্তম্ভ ।. 
শিবসংহিতা যোগের গ্রন্থ । যোগের সকল গ্রন্থই পতঞ্জলির যোগানুশাসন 
সত্রের অনুবর্তাী, হইলেও, পরব্তাঁ যোগগ্রন্থে এমন নুতন শারীর বিদ্যা 
এবং প্রক্রিয়ার কথা আছে, যাহা। পতঞ্জলিতে নাই। এ দেশের যৌগ 
বিকাশ, বুঝিতে হইলে ও গ্রন্থ গুলির বিশেষ প্রয়োজন যাহারা যৌগ- . 
সাধনের পক্ষপাতী তাঁহাদের নিকট ত আদৃত হইবেই। যে শ্রেণীর 
যোগের উপদেশ এই শিষসংহিতাতে আঁছে, তাহাই তান্ত্রিক যোগে অব- 
লম্বিত হইয়াছে দেখিতে পাঁই। শ্রীশ বাবুর অনুবাদ অত্যন্ত সরল এবং 
যথাযথ হইয়াছে । এক টাঁক! মূল্য একটু বেশী বলিয়া মন্ত হইল ।, 


. '৭। বন্দে মাতরংপ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার নি চার 
আনা। বিধাতার কৃপায় বঙ্গে শুভদিন আসিয়াছে ; আজি সুমধুর বন্দে- 


. মাতরং ধ্বনিতে দেশ পরিপূর্ণ। এই শুভ ' মুহুর্তে যোগীন্র বাবু রচিত ,: ': 
'এব্‌ং লিপি চীতুর্াও আছে। কিন্ত গরস্থখানি কেবল নিজের কথাঃ, পূর্ণ? 
শিক্ষা করিবার অথবা জীনিবার কথা অতি. অল্পই আছে। অনেক ' 


জাতীয় সঙ্গীত এবং কবিতা! একত্রিত করিয়া প্রচার করিতেছেন! 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ, হেমচন্দ্ৰ, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, শিষনাথ শান্তী, গোবিন্দচন্ত 
রায় প্রভৃতি স্কবিদিগের রচিত ৪০টি কবিতা চারি জন৷ মূল্যে পাইলে 
কে ন! এই গ্রন্থখানি ক্রয় করিবে? 
. দেশব্যাপী আন্দোলন দেখিয়া মনে হইতেছে, যে মৃত্য সত্যই স্বদ্বেশ- 
"প্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে। 
‘ভুলিয়া না যাই, যে “ইন্দিয়ের দাস, যেব| বার মাস; স্বদ্শে উদ্ধার তার 
কৰ্ম্ম নয়।” এ দেশের 58 যেন, . একবার লজ্জিত 
হইয়া পড়েন 8 , 
যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণ| করে 
2 হে মোর স্বদেশ, _ 
মোর! তারি কাছে ফিরি সন্মানের তরে এ 
পরি তারি বেশ। 


নবীন যুবকের! যেন.. -রিশেষ ররিয়া শরণ করেন, যে এ নহে" “শুধু হাসি 


খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলন1।” .সকল্‌ সিদ্ধির" মূলে 
দেব আশীৰ্ব্বাদ, চরিত্রনিষ্ঠা এবং কর্মশীলতা। . .. 1 
এই সমালোচন! লিখিত হইবার গর বহিখানির ২য় সংস্করণ হই্যাছে। 
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-প্রধাসী। ঠা, 20 


কিন্তু আন্দোলনের কোলাহলে যেন কেহ . 


[থম ভাগ।' 


উহ কেন অর্ঘশ্ বষ্ট্মটে কথা মালাৰ | 


রি 


" উহা! গ্রস্থে'না থাকিলে ভাল হইত। 


প্রধাসচিত্র_ প্রীজলধর দেন প্রণীত। গ্রন্থকারের ভাষা ভাল ./ 
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বিদ্যালয়ের বালক বিলাতঘাত্রা৷ করিয়! . যেমন কেবল কতকগুলি 
প্রাকৃতিক বর্ণনা করিয়া নিজের কবিত্ব প্ৰদৰ্শন যার, করেন, ৪ 


' হাতেও কেধল তাহাই হইয়াছে । . 


দেখিতেছি যে গ্রন্থকার চাকুরী করিতে দেরাছুনে গিয়াঁছিলেন,. অথচ 
আপনাকে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন। প্রধাসবাসী . 
হইয়া তিনি যদি হিন্দি শিখিতে মনোযোগী না হইয়া থাকেন, তাহাতে, 
কাহারে! কিছু বলিবার নাই। কিন্তু তিনি হিন্দি ভাষীদিগের মুখের 
কথা যখন কোটেসান (quotation ) করিয়া ব্যযহার করিয়াছেন, i 
তখন সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। বঙলায় ন! লিখিয়া যখন গরের্;কখা." 


E হিন্দিতেই লিখিয়াছেন, তখন পরের মুখের যথার্থ কথ! ন! লিখিয়| একটা 


অগ্ুদ্ধ ভাঁষার নমুনা দিলেন কেন? তিহরীর লোক নাকি ্স্থবর্তীকে. 
জিজ্ঞাস! করিয়াছিল, “আপ্‌ মিয়াজিকো জান্তা ? দেরাদুনর্কা- বার 


কালীকান্তদাহেৰ যো স্কুল বানায়! উয়ে! স্কুলমে মিয়াজি পড়তা, I” 


সমালোচক |; ৰং 





নং িবনারারণ দালের লেন, ed প্রেস হইতে A 
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Kuntalins Press. Calcutta. 

















২ “Beauty; 8৩০৫; ahd KhoWléage, are three sisters." 

ছি 28 “to look on noble forms A UE J | 
Makes. noble thro’ the. sensuous’ organism 2 . ৮১ মি ী 
That which i is s higher, hee eniny son. SEI হিঃ 
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এ রি ন্য- রবিতে দেখ! - যায়) ‘এ ‘দেশে গত বৎসর; 
পক দেশে কলার বিস্তার Lo কপি রখ: . ৮. কোটি টাকা 

(9) - চিনি জিত CY 
উপায়: 1. উৎপাদন 17 টি মগ পাত, ২ 2557 ৬ te টি | | 
. পূর্ব প্রবন্ধে মনে করা গিয়াছে যেন, দেশে: আমাদের -. য় ভক কাল লা, SEE 
নিত কোন ভ্রব্যেরই অভার 'নাই "দেশের. টা উঠ 
*- বর্তমান অবস্থা বাস্তবিক এরূপ নহে। গ্রীন বারলোঁ সাহেবের. /* পশমী কাপড় ০ + মঃ রঃ ১ রে ২ বে 
দৃষ্টান্তে,. পাঠকের সম্ুখের, কেরোসিন দ্বীপটি" জঙ্গানিতে, রেশমী কাপড়: ১:৮7 ২23 i 
দীপের চিমনি অসি য়ায়, তৈল'রূষিয়ায়, .দিয়াশলাই, সুইডেন ? ইত্যাদি আ্িয়াছে1- “সমুদয়. উরি পণৌর মধ্যে কারা, ্ 
ও জাপানে,” ঘড়িটি আমেরিকায়, পরেট-.ঘড়ি :জেনিবার়,*. ধা রুল, চিনি:এবং কেরোসিন -তৈল ' দ্বারা শত ভাগের. 
লিখিবার কালী লণ্ডনে, কলমের, নিব বর্থিহামে)। প্লিনসিল ৬৮ভাগ পূর্ণ হারান «এ অকল.. ৰযু ব্যাপার” ছাড়িয়া ' 
. বাভেরিয়ায়, কোটের ‘বনাত' ইয়্কশারারে, পায়ের মোজা দিলে দখা য়ায়, চি কত 
জর্মানিতে, কাঁচি শেফিল্ডে..ধুতি মাঞ্চেষ্টারে,- এরং গৃহিনীর ০ কাছের; দ্রব্য, >): ' :১৯৩, “লক্ষ সকার 
'জাকেটের রেশমী কাপড় ফ্রী নির্শিত.. হইয়াছিল । * ছাত্ৰ কাপড়ের রং - et - vo SLE. ১ 
.বিগ্ভাল়ে যাইতেছে । খুন, তাঁহার “বই. লে পেনসিল :-. NE এস 
খাত প্রভৃতি জিনিসগুলি বিদেশে নির্মিত ৷ আহীর সামগ্রী: ' রাসায়নিক ব্য 7৮ - ৬3 -*: ৮ 
গুলি কি দেশীয়? চিনি ও জুন, টিনের বার্লি, এরারুট ও. উঁষধ ০ ৭১০ 7৯.. রঃ 
রোগীর বহুবিধ পথা ঘন-ছুধ'ও বিট, চুরুট ও - সিগারেট, বৈজ্ঞানিক ও অন্তান্ত.... 1... ২:২২, ২8 
ইত্যাদি বিদ্েশীয়। অন্ত কথায় কাজ কি, বিদেশ, হইতে যন্ত্র ০৮৪৯ রি 
রোগের ওঁষধ না আসিলে গ্রাপরক্ষার উপায় নাই !' ডি Aen 2 3 je 
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ছুরি কাচি **. ১৫ লক্ষ টাকার 
পুটল (এনাঁমেলের) লৌহপাত্র ১৭ Fe 
মাটির ও চীনের 
মাটির বাসন তত ২৯ ৯ 
খেলা!ও খেলনা "২" ২৮ ff 
দিয়াশলাই ০, ৫০ এ 
কাপড় সেলাইর সুত্র ২৩ » 
লিখন-সঙ্জা,  ... ৩৭ ll 
ছাতা ... 25 ১৯ , 
সাবান +. ২৭ টি 
 কার্পাস সুতার মোজা ৬৭ রি 
সিগারেট *** +. ৩৫ 
বিন্ধ. ২.১ ১৭ , 


ঘনীভূত দুগ্ধ ** ১৩ » - 
ইত্যাদি আসিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কোন্‌ জিনিসটি 
এদেশে উৎপন্ন হইতে পারে না? কি প্রকার দ্রব্য বিদেশে 

গিয়াছে? অধিকাংশই কৃষিজাত এবং স্বভাঁবতঃ প্রাপ্ত দ্রব্য । 
যেমন ধান্য গম তৈলদ বীজ কার্পাস পাট, গো মহ্ষাদির চর্ম 
ও অস্থি, খনিজ অভ্র মাঙ্গানিজ প্রভৃতি । 

. প্রত্যেক দেশে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্মিত হইতে 
পারে না, কিংবা হইলেও অন্ান্ত দেশের তুলনায় সুলভ 
হইতে পারে না। কারণ দ্রব্য নির্ম্মাণের পূর্বে তদ্বিষয়ক 
অসিদ্ধ ধন অর্থাৎ কীচা মাল আবশ্যক । উপরের তালিকার 
অধিকাংশ দ্রব্যের আবশ্যক উপকরণ এদেশে পর্যাপ্ত আছে, 
এদেশে শ্রমজীবী লোকেরও অভাব নাই, অথচ দ্রব্যগুলি 
উৎপন্ন হইতেছে না কিংবা হইলেও দেশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত 
হইতেছে না । এমন কি, কার্পাস বসন্তের নিমিত্ত কার্পাঁস 
গত বৎসর ১৭ কোটি টাকার, কাচা চামড়া ১০ কোটি টাকার, 
উর্ণা ২ কোটি টাকার বিদেশে গিয়াছে । তৈলদ বীজ পেষিয়! 
এদেশের গরুর খাগ্ধ ও জমির সার নিমিত্ত খইল রাখিয়া 

* বিদেশে কেবল তৈল পাঠাইতেও আমরা অসমর্থ !' গত 
৷ বৎসর এদেশ হইতে প্রায় ১৪ কোটি টাকার তিসী সরিষা 
প্রভৃতি তৈলদ বীজ এবং ১ কোটি টাকার তৈল এবং ৪৩ লক্ষ 
টাকার থইল বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে । কিন্তু ও তৈলের 
মধ্যে নারিকেল তৈল ৪৯ লক্ষ টাকার, রেড়ির তৈল ১৬ লক্ষ 


প্রবাসী । 


তিসী, সরিষা, তিল, কার্পাস বীজ, চীনের বাদাম ইত্যাদির 
তৈল ছিল কি না, সন্দেহ। কি উপায়ে এদেশের কৃষির, 
উন্নতি হইতে পারে, ইহা নিরূপণ করিতে আমাদের গভর্ণমেন্ট 
গত ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ ভল্কারকে ইংলণ্ড. হইতে 'আনয়ন 
করেন। তিনি তৈলদ্ বীজ প্রেরিত হইতে দেখিয়া লিখিয়া- 
ছেন যে, আমরা! ভূমির উর্মরতাশক্তি প্রেরণ করিতেছি ।* 
এইরূপ, গত বৎসর ৩৮ লক্ষ টাকার হাড় এদেশ হইতে 
অন্তত্র চলিয়! গিয়াছে । ডাঃ ওয়াট হইতে ধিনিই আমাদের 
দেশের কৃষিভূমির বিষয় আলোচন! করিয়াছেন, তিনিই বর্ষে 
বর্ষে প্রভূত পরিমাণে অস্থি প্রেরণের অনিষ্টকারিতা বর্ণন 
করিয়াছেন। কারণ কৃষিজীবী ভারতবাসীর পক্ষে, গোময় 
ও খইলের ন্যায় হাড় দেশের মূলধন । | 
'গত ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের গভর্ণমেন্ট এক কমিটি. 

বসাইয়াছিলেন। এদেশে কি উপায়ে কলাবিদ্যা বিস্তৃত হইতে 
পারে তাহার উপায় নির্ধারণ সে কমিটির উদ্দেশ্য ছিল। 
কমিটির বিবরণীতে দেখা! যায়, ইংরাজশাসিত ভারতথণ্ডে 
জনসংখ্যা প্রায় ২৪ কোটি। তন্মধ্যে 


কার্পাস বস্ত্র দ্বারা প্রায় | ৫৮ লক্ষ 
মত্ত 2. EE ২৩ ১, 
চর্ম Fe ২১, 
কাষ্ঠ ই + 
মুগ্বয়পাত্রা » ১৬ ৯ 
উদ্ভিজ্ঞতৈল , 58. 
স্বর্ণাদি অলঙ্কার ১৩ ৯ 
লৌহ iy ১২, 
বেত ডু ১২, 





# In brief, to export them is to export the 50115 
fertility. ৮ ক »* We in England are not slow to 
avail ourselves of the advantages this export system 


" offers ; and at the time of my leaving for India I was 


feeding bullocks at the Woburn Experimental Farm on 
linseed cake, and was also growing crops with rape 
cake manure. Both these materials, in all likelihood, 
were the produce of Indian soil, and represented its 
transported fertility,—Dr. Voelcker’s Report on the 
Improvement of Indian Agriculture. 


৮ম সংখ্যা I 


জনসংখ্যার তুলনায় শৃতকর! প্রায় ৮ জন কলাজীবী। 
অন্ঠান্ত ছোট ছোট কলা ধরিলেও শতকরা! ১০৷১২ জনের 
অধিক কলাজীবী হইবে না। 

পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে, এদেশেই বহু দ্রব্য উৎপাদন 
কর! যাইতে পারে। কিন্তু ভাবিয়া দেখা কর্তব্য, কেন 
উৎপন্ন হইতেছে না৷. গ্রীন বালেঁ সাহেব নিম্নলিখিত কারণ- 
গুলি নির্দেশ করিয়াছেন । 

(১) আমর! কুতুহলী, কিন্তু জিজ্ঞাস্ত নই। দেখুন, 
কলিকাতায় কত লোক প্রত্যহ ট্রামগাঁড়ীতে চড়ে, গাড়ী 
চলিবাঁর সময় কত লোক অবাঁক্‌ হইয়া তাকায়, কিন্ত 
কিসের বলে কি ক্রমে গাড়ী চলিতেছে, তাহা কত জন 
জিজ্ঞাসা করে? এই ভাব সকল বিষয়েই দেখা যায়। বালে! 
সাহেব মনে করেন ইহা আমাদের ধর্মবিশ্বাসের ফল। 
আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা, করিতে এবং পরলোকের 
ভাবনা ভাবিতে অভ্যস্ত । কারণ এই সংসার মিথ্যা, ইহার 
সমস্তই অসার। | 

0২) আমাদের অভাব অল্প, এবং সহজেই তাহার 
পুরণ হয়। যাহার আকাঁঙ্জা নাই, তাহার উদ্যম থাকে না। 

(৩) আমরা অত্যন্ত সহিষ্ণু। যে কৃষক বহু কষ্টে 
দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া ক্ষুদ্র সেচনী, দ্বারা জল সেচন 

করিতে পারে, সে কেন পরিশ্রমলাঘবের উপায় অন্বেষণ 
করিবে? 

(৪) চিরাগত অভ্যাস পরিত্যাগে আমাদের অনিচ্ছা । 
বর্তমানে যে ভাবে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে, বার্লে| সাহেব মনে করেন যে, তাহাতে আমাদের 
অনুসন্ধানেচ্ছা বর্ধিত হয় না| বরং স্কুল ও কলেজে যে টুকু 
থাকে, বিদ্যালয় ত্যাগের-সঙ্দে সঙ্গে সেটুকুও .চলিয়া যায়। 
পরীক্ষার ভাবনায় কাতর হইয়া, যাহা পাঠ্য বা শিক্ষণীয় 
বলিয়া নির্দিষ্ট না থাকে, ছাত্রগণ তাহাতে আদৌ মন 
দেয়না । | 
' উক্ত অন্থুমান যে সত্য, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই 
স্বীকার করিবেন। ইই্রিনীয়ারিং কলেজ এবং এইরূপ 
: কয়েকটি স্কুল ব্যতীত অন্ত কোথাও ছাত্রগণকে কারিকর 
করিবার চেষ্টা হইতেছে না! কিন্তু এখানেও আমাদের 


চর 


দেশে কলার বিস্তার । 


এগ নি ২ কোট লৌক জীবিকা “উন করে। 


৪8৫ 


দেশের হরাগ্যবশতঃ অধিকাংশ ছাত্রের (শিখিবার হা 
প্রবল দেখা যায়না । কোন প্রকারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
পাঁরিলেই ছাত্রগণ মনে করে চরমশিক্ষা হইল, চাকরি মিলিতে 
পারিবে। বি এ ক্লাসের ছাত্রেরা বয়সে কিংবা সাংসারিক 
জ্ঞানে শিশু নহে। অথচ অধিকাংশ ছাত্রের"শিক্ষার নিমিত্ত 
প্রবল ইচ্ছা দেখা যায় না। পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পর, 
অধীত কিংবা অনধীত বিদ্যার আলোচনা করিতে শিক্ষিত 
ব্যক্তিকে প্রায় দেখা যায় না। 

আমাদের দেশে স্থানে স্থানে কলাশিক্ষালয় ((ndustrial 
5০,০০1) আছে। কিন্তু ছুই একটি ব্যতীত অন্ত কোন 
শিক্ষালয়ের অবস্থা ভাল নহে। ভাল না হইবারই কথা ।" 
কারণ ছুতারের ছেলে ঘরে ব্িয়াই কাঠের কাঁজ শিখিতেঠ 
পারে। কামারের ছেলে নিজের বাড়ীর “শাল? ছাড়িয়া 
অন্তত্ৰ লোহা পিটিতে যাইবে কেন? 0 

বস্তুতঃ দেশের প্রত্যেক কলাজীবীর গৃহই কলাশালা, 
প্রত্যেক, শিল্পীর গৃহই শিল্পশালা। এই সকল কল! ও 
শিল্পশালা আছে বলিয়াই আমর! দেশীয় কলাজাত দ্রব্য 
পাইতেছি। প্রথমে এই সকল কলা ও শিল্পশালার প্রতি 
শিক্ষিত দেশহিতৈষীর দৃষ্টিপাত আবশ্যক। নূতন কিছু করিবার 
পূর্বে পুরাতনের জীর্ণসংস্কার ও রক্ষা বাঞ্ছনীয় । . আমাদের 
আবশ্যক অধিকাংশ দ্রব্য এই ভারতবর্ষের কোথাও না 


"কোথাও অল্প পরিমাণেও উৎপন্ন হইতেছে। ইহাদের মধ্যে 


অনেকগুলি উত্তম এবং বিদ্বেশজাত দ্রব্যের তুলামূল্য। 
অনেকগুলি কেবল পরিকর্ম্ের (2:57 ) অভাবে কুৎসিৎ 
দ্েখায়। কতকগুলি বাস্তবিক মহার্ঘ । প্রথমোক্ত দ্রব্য- 
গুলির বিস্তারের নিমিত্ত দেশহিতৈষী বিক্রেতা ও ক্রেতা 
আবগ্তক। দ্বিতীয় ও তৃতীয়োক্ দ্রব্যগুলির নিমিত্ত শিক্ষিত 
দেশহিতৈষীর আবশ্যক ৷ | 

অনেকে মনে করেন যে, আমাদের দেশের কলাজীবীর! 
তাঁহাদের অবলম্বিত কলা সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে বা 
শিখিতে চায় না। এই একটা অলীক ধারণা কিরপে 
জন্মিয়াছে, বলা যায় না। তবে এ কথ! সত্য, কলাজীবীরা 
ঞ্রুৰ ত্যাগ করিয়া অঞ্চবের পশ্চাৎ ধাবমান হয় না, হইলে 
তাঁহাদের অন্নচিন্তা লঘু হয় না। যে সকল ব্যক্তি ও অলীক 
ধারণার স্ষ্টি করিয়াছেন, তীহারা দেশ কালপাঁত্র বিবেচনা 


৪৪৬ 
করেন ন নাই বলিয়া,বে বোধ হ হয়। কোন কোন ন উৎসাহী ক 
সকলদিক্‌ না দেখিয়া রোগীকে ‘গোটা তাল গিলিতে 
পরামর্শ দেন। কেহব! বৃথা কৌতুহল চরিতার্থ করিবার 
' অভিপ্ৰায়ে কলাজীবীকে কলা সম্বন্ধে বৃথা প্রশ্ন করেন। 
যখন সম্পূর্ণ কিংবা অকপট উত্তর না পাঁন, তখন মনে করেন, 
কলাঁজীবী নিজের কলার উন্নতি করিতে চায় না। বস্তুতঃ 
সে যাহা পারিবে না, যাহা তাহার সামর্থ্যের অতীত, তাহা 
করিতে বলিয়া শেষে রক্ষণশীলতার দোষ দেওয়া 
অন্তায়। | 

'আমাঁদের অভিজ্ঞতা অন্তরূপ। বস্তুতঃ এমন কে আছে 
যে, নিজের কলার বা ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে চায় না? 
বাস্তবিক কলাজীবীর মঙ্গল কামনা করি, এরূপ বুঝিলে সে 
অসঙ্কোচে সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়, এমন কি শিখিতে চাহিলে 
তাহার কলা শিখাইয়া দেয়। অবশ্য সে সদৃশ কলাজীবীকে 
তাহার ক্রম বলিবে না। ইহা স্বাভাবিক, আত্মরক্ষার চেষ্টা 

মাত্ৰ৷ | 
_ 'দ্বিবিধ বিষয়ে দেশীয় প্রচলিত কলার উন্নতির সম্ভাবনা 
আছে। (১) প্রচলিত যন্ত্রের উন্নত এবং নূতন যন্ত্রের 
ব্যবহার, (২) ক্রমের উন্নতি এবং নূতন ক্রম প্রবর্তন। 
আমাদের দেশে কারুকেরা যে যৎসামান্য যন্ত্র সাহায্যে যে 
ব্য নিশ্বাণ করে,তাহা! দেখিয়া পাশ্চাত্য কারুকেরা বিস্মিত 
হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কারে দেখা গিয়াছে, দেশীয় 
্বর্কাঁর এমন .শিল্প কৌশল প্রদর্শন করিয়াছে, যাহা 
কলিকাতার বড় বড় সাহেব স্বর্ণকারেরা অন্তুমানও করিতে 
পারে নাই। স্থল যন্ত্র সাহায্যে সুক্ষ কর্ম্ম করিতে পারা যায় 
'না, এমন নহে; কিন্তু উৎকৃষ্ট যন্ত্রে সে কর্মটি অল্প সময়ে 
করিতে পারা যায়। উহা ছারা ধষয়। লৌহ কিংবা পিন্তল 
দণ্ডে স্কূপ কাটিতে পারা যায় বটে, কিন্ত স্কপপ কাটিবার যন্ত্র 
পাইলে অন্ন সময়ে অক্লেশে কাটতে পারা যায় । এক পাশ্চাত্য 
কুন্দন যন্ত্রে কত অভাবনীয় রূপ নিন্মাণ করিতে পারা বায়! 
দেশীয় পুরাতন তাত অপেক্ষা শ্রীরামপুরের ঠকৃঠকি তাতে 
অধিক কাজ হয়। এইরূপ সকল বিষয়েই দেখা যায়, আমা- 
_ দের কলাজীবীরা উৎকৃষ্ট যন্ত্র পাইলে বহু কাজ অল্প সময়ে 

করিতে পারিত, ফলে উৎপন্ন দ্রব্য সুলভ হইতে পারিত। 

বর্তমীন কলাঁগীবীর দারিদ্র্য এবং শিক্ষাভাব সকল 


\ 


্রধাঁসী। | ঢু 


সিসি িশা নি সি 


শাসিত সিসি ৯০ et 


উন্নতির জিন হ্যা হছে | দারিজ্হেত 
উৎকৃষ্ট যন্ত্র ক্রয় করিবার, এবং দারিদ্র্য ও শিক্ষাভাবহেতু 
ভবিষ্যৎ উন্নতির চেষ্টায় পরীক্ষ! করিয়া দেখিবার উপায় নাই। 
আমাদের দেশের কারুকেরা স্ব স্ব প্রান, কোন মুলধনীর 
অধীনে কর্ন করে না । তীতি নিজের পুরাতন তাঁত খানি 
লইয়া যাহ! পারে, তাহা করিতেছে; চর্মাকার একখানি ' চন্দ 
কষায়িত করিয়া একটু একটু করিয়া জুতা সেলাই করিতেছে; 
কৃষক এ মাঠের সে মাঁঠের টুক্র! টুকরা জমি চাষ করিয়া 
ধান্য সংগ্রহ করিতেছে। যাহার “অগ্ঠভক্ষ্যো ধনুগুণঃ,” যাহার 
উৎ্রুষ্ট যন্ত্র নাই, যাহার কর্ম্মবিভাগের উপায় নাই, যাহার 
বিদেণীয় কলাজ্ঞান নাই, তাহাকে যে জীবনসংগ্রামে পরাভব 
স্বীকার করিতে হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিলাতে 
ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত সেখানে অধিকাংশ কলার পশ্চাতে: 
ধনশালী মহাজন আছে, কর্মশালার কারুকেরা স্ব স্ব নির্দিষ্ট 
কর্মে নিযুক্ত আছে, উৎকৃষ্ট বহুমূল্য যন্ত্র চলিতেছে, পরীক্ষা- 
গারে বিচক্ষণ শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রমলীঘবের এবং উৎকষ্ট ক্রমের 
উদ্ভাবনায় নিযুক্ত আছে। এই কলার এই খানেই শেষ, 
এ কথা সে দেশে নাই, উন্নতি অসীম সে দেশের লোকের 
ধারণা । 

যে ব্রিটেনের বিজ্ঞান কলাবিদ্ধা বাণিজ্য প্রভৃতি আমরা 
লোভনীয় মনে করি, সেই ব্রিটেন অন্য উন্নততর দেশের 
সহিত প্রতিদন্দিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। গত ১৯০৩ , 
খ্ৰীষ্টাব্দ “ব্ৰিটিশ আসোসিয়েশন” নামক বৈজ্ঞানিক. সভার 
বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি সার নরমান লকিয়ার ব্রিটেনের 
কলার উন্নতিকল্পে বিজ্ঞানচর্্জার নিমিত্ত শ্রোতৃবর্গকে 
উত্তেজিত করিয়াছিলেন। হক্ষলি বলিয়াছিলেন, “বর্তমান 
কালের জীবনসংগ্রাম পূর্বকালের মত নহে। এখন প্রতি- 
দন্িতা এ ব্যক্তির সহিত সে ব্যক্তির নহে, এ জাতির সহিত 
সেজাতির। আমাদের (ব্রিটেনের ) কলা অন্ত জাতির 
সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় পরাদ্ধিত . হইতেছে; কারণ এখন 
বাণিজ্য বিভয়পতাকার অনুগমন না করিয়া বুদ্ধির অনুগমন 
করিতেছে । জাম্মনির একটি রাসায়নিক দ্রব্যকরণশালায় 
বিজ্ঞানে ডাক্তার পরীক্ষোতীর্ণ চারিশত ব্যক্তি কয়েক বৎ- 
সরের মধ্যে সময়ে সময়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যে কলাজীবীরা উৎকৃষ্ট ছাত্রগণের শিক্ষা সমাধ্ডিমাত্র 


তাহাকে টানি নি রহ fa স্ব স্ব ক বলাস্থানে নয 
করে। i” 

' ব্রিটেনে ১৩টি বিশ্ববিদ্ধালয়, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, 
১৩৪টি, জন্মানিতে ২২টি । এ সকল বিশ্ববিগ্ঠালয়, কলা- 
বিদ্যালয় নহে। জঙ্ম্মীনিতে বিশ্ব বগ্ঠালয়ের তুল্য শ্রেণীর ৯ট 
কলাশিক্ষ'লয় আছে। গ্রেট ব্রিটেনের সমুদয় বিশ্ববিগ্ালয় 
এবং কলেজের নিমিত্ত বৎসরে যত অর্থব্যয় হয়, জর্ম্মা:নর 
একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমিত্ত তত ব্যয় হয়। এক বার্লিন 
বিশ্ববিদ্ধালয়ের নিমিত্ত বৎসরে ১৯1০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়! 

“কয়েক বৎসর মাত্র আমেরিকার যুক্তরাজ্য কলাবিষয়ে 
মনোনিবেশ করিয়াছে । এই হেতু যুক্তরাজ্যের কলাজাত 
দ্রব্যের বিস্তার এখনও অধিক হয় নাই। তথাপি সে দেশে 

দ্রব্য নির্মাণের উন্নতক্রম লক্ষ্য করিয়া ইংলণ্ড চিন্তিত'হুইয়াছে। 
১৯০২ শ্রীষ্ঠাবে ইংলণ্ডের সদাশয় মোসলি সাহেবের: উদ্ভোগে 
ইংলণ্ডের ২২টি কলাসমিতির প্রতিনিধিগণ যুক্তরাজ্যে - কলা- 
স্থানে কাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। ' তাহাদের বিবরণী হইতে 
জানা যায় যে, আমেরিকার -কারুকেরা সুশিক্ষিত,’ এজন্য 
তাহারা জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়াছে। : ইহারই 'ফলে তথায় 
উতর নব্য প্রকারে পণ্যন্রব্য 'নির্মিত হইতেছে ।, কোন 
নূতন যন্ত্র কোথাও উদ্ভাবিত হইলে, তাহার মূল্যের কথা না 
ভাবিয়! কলাস্বানীরা কলাস্থানে আনয়ন করিতেছে।: শ্রম- 





#.t, is a struggle between ‘organised species— 
nations—not between individuals or any class of 
individuals. It is, struggle in which 
‘science and brain take the place of swords, and sinews, 
on which depended the result of those conflicts 
which, ‘up to the present, have determind the history 
‘and fate of nations. ত 


moreover, ৪. 


* * We are suffering, be- 
‘cause trade no longer follows the flag asin the old 
days, but because trade follows the brains, and our 
manufacturers are to apt to be careless ‘in securing 
them. In one chemical establishment in Germany 400 
doctors of science, the best the universities then can 
‘turn out, have been employed at different times in late 
years. In the United States the most successful students 
sin the higher teaching centres are snapped up the mo- 
ment they have finished their course of training, and 
put‘into charge of large concerns, 507 that the idea has 
got abroad that’ youth is the password of success in 
" American industry." 


; 


দেশে কলার বিস্তার। 


পা এপি পাতাল, ৮০০০ 


৯৪৭ 


নাধবকর যন্ত্রের বহুল প্রচলনে | বর: বছ ১ সময়. বাটি 
যায়, তাহার বেতনবৃদ্ধি হয়, জীবনযাত্রার সুখম্বচ্ছন্দ্রতা : বৃদ্ধি - 
হয়, বিশেষতঃ কারুকের সংখ্যা হ্রাস না-পাইয়া বৃদ্ধি পায় 
ইংলণ্ডে প্রত্যেক কারুকের বেতনের-এক একটা সীম! নির্দিষ্ট 
আছে। 'ইহার ফলে, কারুক ঘন্ত্ দ্রুত. চালনা করিতে কিংবা 
অধিক পরিশ্রম করিতে চায় না" কিন্তু যুক্তরাজ্যে ইহার 
বিপরীত। তথাঁয়'কলাস্বামী তীহাঁর নিয়োজিত কাঁরিকগণকে 
অধিক-.র্থ উপার্জন করিতে: দেখিলে ‘আনন্দিত : ইয়েন, 
তিনি নিজের লভ্যাংশ পাইলেই সস্তষ্ট হয়েন ৷. নূতন 'যন্্রের 
জন্য অধিক কাঁজ,-স্তুতরাং অধিক লাভ: হইতেছে; অতএব 
কারুক অধিক বেতন পাইতে পারে না,-_এরাপ বিতর্ক 
আমেরিকায় নাই। ' কারুকা্খ্যস্বাসী-বেশ “বুঝেন, ' প্রত্যেক 
কাঁরুক-অর্থে মূলধন, বুঝায়; সুতরাং যতই উৎপাদন হইবে, 
ততই তাহার লভ্যাংশ বাড়িবে। তথায় মূলধনী ও কারুকের 
স্বার্থ এক; বিভিন্ন নহে।.. উৎপাদন বৃদ্ধি হইলেই): কারুকের 
বেতনবৃদ্ধি_'হয়।:.. ঘে“কারুক(দিনের: মধ্যে ১১; বারের 
গরিবর্তে-১২ রার লৌহাদি ধাতু-ঢালাই করে, তাহার বেতন 
দ্বিগুণ হয়:॥ ইংলগ্ডের তুল্পনায় আমেরিকার .কারুকের 
বেতন দেড়গুণ ছুইগুণ অগ্নিক ;" অথচ “কারুস্থায়ী।লাভ 
করিতেছেন, 'অন্ত, দেশের. .সহিত ১ বাণিজ্যে : প্রতিদ্বন্দিত! 
রুরিতেছেন'। ইহার. ্রারণ” এই যে; ‘ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র: বিষয়ে 
মিতব্যয়িতার দিকে. তাহার. রিশেষ, দৃষ্টি" আছে ।: ...তিনি 
বুঝেন,.১১ বার ঢালাই. করিলেই যথেষ্ট লাভ থাকে; (যর 
১২:বার ঢালাই হয়, তাহা হইলে কেবল অসিদ্ধ বস্তুর, মূল্যই 
ব্যয় হয়, অন্ত ব্যয় হয় না৷ ..তিনি কুৰিয়াছেন, ..কলাশালার 
যিনি হিসাবপত্র দেখেন কিংব! কর্ম্ম পরিদর্শন রুরেন, , কোন্‌ 


যন্ত্রে কোন্‌ বিষয়ে কিরূপে উন্নতি হইতে . প্রারে , তাহা: সেই 


যন্ত্রগালক'যেমন বুঝেন, তেমন অন্তে ' বুঝিতে পারে না 


'এজন্ত প্রত্যেক কারুফকেই উন্নতি -উদ্ভাবন .করিতে -উৎ- 


সাহিত.করা হয়। যে কারুক'কোন বিষয়ে কিছু উন্নতির 
পথ প্রদর্শন করিতে পারে, তাহার.বেতন বৃদ্ধি হয়, সে প্রচুর 
পুরস্কার পায়, কিংবা সেই উদ্ভাবনে যে লাভ হয় তাহার 
যথোচিত অংশ পায় । অর্থাৎ প্রত্যেক কারুক জানে যে, 
ইস্তগালনার মূল্যের স্টায় বুদ্ধিচালনার মুল্য আছে। ' ইহার 
শেষ ফল এই যে; দেশে-উদ্রভাবনাগক্তি বৃদ্ধি হইতেছে । ... 


| 

আমাদের দেশে শ উল্লিখিত Et রর 
অল্পই আছে। তথাপি কি উপায়ে অন্য দেশে অল্প ব্যয়ে 
পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহার আলোচনায় ফল আছে। 
'আমাদের দেশে কোন কোন কলার মুলধনী আছেন, এবং 
কোন কোন স্থানে এক এক দ্রব্য যথেষ্ট উৎপন্ন হইতেছে । 
কোন কোন কারস্থানে দেখা গিয়াছে, কাঁর -কারুম্বামীর 
মধ্যে ঈর্ষা বিদ্যমান ; কোন কারিকর অধিক অর্থ উপার্জন 
করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা হয়। অল্প মূলধনের 
কার্যে ভাবনা, পাছে কারু উপার্জিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া 
পরে স্বাধীন হয় এবং স্বয়ং কারুস্বামী হইয়া উঠে। কিন্তু 
মুূলধনে কি হইবে, যদি কারিকর না থাকে, যদি কর্মে সে 
উৎসাহ না পাইয়া বাধা পাইতে থাকে? আমরা জানি, 
ব্যয় কম্মাইয়া আয় বাঁড়াইতে'; জানি না উৎপাদন বাড়াইয়া 
আয় বাঁড়াইতে ৷ 

আমাদের দেশে বড় বড় কারস্থান অত্যন্পই আছে। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলাজীবীর সংখ্যাই অধিক, মহাজননিযুক্ত কলা- 
জীবীর সংখ্যা অল্প। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলাজীবী দ্বারা এক এক 
_ গ্রাম নিকটবর্তী গ্রাম বা দূরবর্তী নগর হইতে স্বাধীন হইয়! 
রহিয়াছে । নিত্য আবশ্যক প্রায় সমুদয় দ্রব্য গ্রামে উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে অবস্থান্তর ঘটয়াছে বটে, 
তথাপি গ্রাম্য ক্ষুদ্র কলা আমাদের দেশের সাধারণ লক্ষণ। কিন্ত 
বর্তমানকালে ইহাদের দ্বারা দেশের কলার উন্নতি. ও বিস্তা- 
রের সম্ভাবনা অল্প । বোধ হয়, কালক্রমে এদেশেও বড় বড় 
কারুস্থান হইবে । তখন ক্রমশঃ গ্রাম্য কারুর উপার্জন হাস 
পাইবে, এবং বড় বড় কারুস্থানে উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা লোকের 
অভাব মোচন হইবে। 

এই অবস্থান্তর প্রাপ্তিদ্বারা দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল 
হইবে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। কোন কর্মীবা ব্যবস্থা 
দ্বারা পরে মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে, ইহা ভাবিয়া দেশের 
"সাধারণ লোক গে কৰ্ম্ম বা ব্যবস্থা করে না। বিভিন্ন শক্তির 
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে সমাজ-ব্যরস্থার পরিবর্তন হয়। যে 
পথে বাঁধা অল্প, সেই পথে সমাজ-ব্যবস্থা চালিত হয়। 

. দুর ভবিষ্যতের জটিল প্রশ্ন ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত 

রাখিয়! বর্তমানের চিন্তা করা যাউক। দেখা যাইতেছে, 
কলার উন্নতি অর্থাও স্বল্পব্যয়ে দ্রর্যের উৎকর্ষসাধন এবং 


প্রবাসী | 


[৫ম ভাগ । 


প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে শিক্ষিত লোকের 
অর্থ ও বুদ্ধি প্রয়োগ আবশ্যক । প্রত্যেক অর্থ ও বুদ্ধিশাঁলী 


ব্যক্তিই এই কার্যে কিয়ৎ পরিমাণও সফলতালাভ করিতে 


পারেন। তিনি যে কলাজাত দ্রব্যের উন্নতি আকাঙ্কা 
করিবেন, তদ্বিষয়ে তিনি প্রথমে অজ্ঞ থাকিবেন, সন্দেহ 
নাই। এই অজ্ঞতা ভাবিয়া নিরুৎসাঁহ হইলে চলিবে না। 
মনে রাখিতে হইবে, মাতৃগর্ভ হইতে আমরা জ্ঞান লইয়া 
জন্মগ্রহণ করি না। শিশু দ্রব্য সকল দেখিয়া, নাড়িয়া 
চাড়িয়া, ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া, লোকের মুখে শুনিয়া, তৎসম্বদ্ধে 
জ্ঞানসঞ্চয় করে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম; সর্ককালে, 
সর্বদেশে এই নিয়ম। আন্তরিক আগ্রহ থাকিলে যে কোন 
শিক্ষিত ব্যক্তি অভীগ্দিত কলার দ্রব্য গুণ কর্ম্ম দেখিতে 
দেখিতে সে কলার মূলতত্ব কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন। 
এখন হয় ত অনেকগুলি ছোট ছোট পরীক্ষা মনে হুইবে। ' 
একাগ্রতার ফলে হয় ত কতকগুলি অন্ুমনি মিথ্যা বলিয়া 
বোধ হইবে। হয় ত সেই কলাবিষয়ে অনেক ইংরাজি পুস্তক 
পাওয়া যাইবে ৷ উদ্যোগী ব্যক্তি সেই সমুদয় পুস্তক মনোযোগ- 
পূর্ব্বক পাঠ করিবেন, এবং প্রত্যেক ছোট ছোট ক্রিয়াগুলির 
উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করিবেন.। যান্ত্রিক কিংবা বৈজ্ঞানিক 
তত্ব স্বয়ং বুঝিতে না পারিলে বিশেষজ্ঞের সাহায্য লইবেন । 
তার পর পরীক্ষার বিষয় স্থির হইলে অথব্যয় করিয়া তাহার 
পরীক্ষা করিবেন। হয় ত ছুই চারিটা আশা বৃথা হইবে । 
কিন্তু সেই বিফলতায় সফলতার পথ স্পষ্ট দেখা যাইবে। না “ 
ঠেকিয়া কিছুই শিখিতে পারা যায় না। সে কলাবিষয়ে দক্ষ 
কারিকর অন্ত প্রদেশে থাঁকিলে তাহাকে আনাইয়া কিংরা সে 
প্রদেশে গিয়া কাজ দেখিতে হইবে৷ হয় ত এ প্রদেশের 
কারুর ত্রুটি অন্ত প্রদেশের কাঁরু দূর করিতে পারিয়াছে। 
বুদ্ধিমান্‌ হইলে সেই কারু ছুই প্রদেশের অবলম্িত ক্রম 
মিলাইয়া হয় ত অভিনব ক্রম উদ্ভাবন করিতে পারিবে । 
কারিকরের স্তায় নিজে কাজটি করিবার চেষ্টা করা শিক্ষিত 
ব্যক্তির পক্ষে বৃথ,। কারিকরের হাত, হাতের. আঙ্গুল, পেশী 
ইত্যাদি পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত॥ বাল্যকাল হইতে 
তাহার হাতের যে অভ্যাস জন্মিয়াছে, তাঁহা ছুই দশ দিনের 
চেষ্টায় কখনও লাভ করিতে পারা যায় না। আমাদের 
বিশ্বাস, যে কোন বুদ্ধিমান অনুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তি. 


দম সংখ্যা ।) 


তাহার আকাজ্কিত কলাসৰন্ধে কিছু না, নকছু করিতে, 
পারেন। 


যদি কেহ. মনে করেন, বৰ্ণিত উপায়. ছাঁরা বাস্তবিক কিছু 


হইতে পারে না, তাহার ভ্রমশোঁধন এবং উৎসাহ উৎপাদন 
নিমিত্ত এদেশেরই একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া .যাইতেছে। 
ইনি ক্টকের শ্রীধুক্ত মধুসুদন দাস, এম এ বি এল, সি.আই 
ই!) ব্যবসাঝে ইনি উকিল মাত্র। উকিল হইয়া, এবং 
এ দেশের পক্ষে বৃদ্ধাবস্থায়, ইনি যে যাদদষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সকলেরই উৎসাহিত হইবার 
কথা ॥. আজ পাঁচ ছয় বৎসর হইল দেশীয় কোন কোন 
কলার প্রতি ইহীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। আরন্তকালে ইনি 
একদিন বলিয়াছিলেন যে, তীহার অট্টালিকার প্রত্যেক 
ইটখানি দেশের লোক নিম্মাণ করিয়া দিয়াছে, তিনি তাঁহাদের 
কি- উপকার করিয়াছেন? এই ভাব মনের মধ্যে উদ্দিত 
হইলে কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে-পারে না । মধু বাবুও নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারিলেন নাঁ। একটির পর একটি করিয়া ইনি 
এতগুলি কলার তত্ব আয়ত্ত করিয়াছেন যে, শুনিলে সকলেই 
আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। ' ইনি আধুনিক বিজ্ঞান জানেন 
না, কিন্ত ইহার চিত্ত চিরজিজ্ঞাস্থ হইয়া আছে। - কোথাও 
কিছু নৃতন দেখিলে, ইনি তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, 
এবং তন্বারা ইহার অনুষ্ঠিত কলাবিষয়ে কোন সাহায্য পাওয়া 
২ যায় কিন্তু না, তাহা মনে জাগিয়া থাকে। ইহার বাড়ীতে 
দেখিবেন, ছুই. এক খানি বীকান কাঠের চেয়ার ( bent- 
wood chair) রহিয়াছে; এই চেয়ার ওড়িশার কাঠে 
ইহার আদেশক্রমে বাঁড়ীতেই নির্মিত হইয়াছিল। দেঁখিবেন, 
বেতের অবিকল বিলাতির মত এবংকেনি কোন বিষয়ে উৎকৃষ্ট 
পোর্টমান্টো প্রস্তুত হইয়াছে, এবং সম্প্রতি অন্য উপকরণে সেরূপ 
বাক্স নির্মিত হইতেছে; দেখিবেন মহিষের হরিণের শৃঙ্গ, 
গজদত্ত, এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট কাণ্ঠের দ্রব্য নির্মিত হইতেছে; 
আলুমিনি ধাতুর “আলুমিনি গোল্ডের”, রৌপ্যের, স্বর্ণের, 
নানাবিধ কলাকৌশলসম্পন্ন উত্তম উত্তম দ্রব্য নির্মিত 
হইতেছে; সম্প্রতি বঙ্গদেশে কলমের নিব নির্মাণ হইতেছে। 
কিন্তু হুই বৎসর পূর্বে মধু বাবু নিব করাইয়াছেন ; তিন্‌ 
চারি বৎসর পূর্বে ষ্টাইলো পেন” করিবার আধার প্রস্তুত 
হইয়া এখন স্ত.পীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে। কারুস্থানে 


দেশে কলার বিস্তার। 


পিতা 


8৪8৯; 


এমন চুন az ভা) যে য বোধ হয় তত চর 
আমাদের দেশের অন্ত স্থানে কদাচিৎ আছে। এই সকল 
যন্ত্রচালনার নিমিত্ত ষ্টিম এঞ্জিন স্থাপিত. হইয়াছিল। দেই 
এঞ্জিনের নির্ববাণোনুখ অগ্নি বৃথা নষ্ট হইতে না দিয়া তদ্বার! 
উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সোডা লেমোনেড ইত্যাদি 
পানীয় প্রস্তুত হইত । .দেখিবেন, চর্ম কষাঁয়িত করিবার 
আয়োজন চলিতেছে । মধু বাবু এখানকার কলেজের একটি 
ছাত্রকে মাঁদ্রাজের আটস্কুলে বহু অর্থ ব্যয়ে ক্রোম-কষায়- 
করণ শিখাইয়া আনাইয়াছেন। কানপুরের গভর্ণমেন্ট 
টানারিতে’ নিজে সেই যুব্বকে লইয়া গিয়া. তিনি 
দেশীয় কষায়ের উৎকৃষ্ট প্রয়োগ অবগত হইয়া আসিয়াছেন। 
তাঁহার কারুস্থানে দেশীয় তাত, শ্রীরামপুরের তাঁত, জাপানি 
তাঁত, পঞ্জাবের মহম্মদ সুধীর তাঁত, বিলাতি হাতের 
( Canterbury ) তাত, বিলাতি ও এঞ্জিন দ্বারা চাঁলনীয় 
তাঁত প্রভৃতির পরীক্ষা চলিতেছে ।. ইতি মধ্যে কোন কোন 
বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে । জাপানি: তাত পায়ে চালাইবার 
উপায় হইয়াছে। : কৃষিক্ষেত্রে নৃতন শস্যের ও. নৃতন সারের 
পরীক্ষা চলিতেছে । . এইরূপ ও অন্যান্য বহুবিধ দেশহিতকর 
কর্মে মধু বাবু দিবারাত্র ব্যাপৃত থাকেন। কলার কোন 
কোন অঙ্গে প্রচুর উন্নতি করিয়াছেন। প্রত্যেক . কলাজাত 
দ্রব্যের পরিকল্পনা ( desi&nin8 ), পরিকর্ম্ম ( finish ), 
উৎকর্ষ উদ্ভাবনা প্রভৃতি বুদ্ধিচালনার ব্যাপার' তিনি নিজে 
করেন। তাঁহার কারুস্থানে প্রায় শত ব্যক্তি নিযুক্ত আছে। 
বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় পরিশ্রমশীল :ব্যক্তি :অত্যন্নই দেখা য়ায়। 
অথচ তাঁহার স্বাস্থ্য প্রায়ই ভাল থাকে না, অধিকাংশ দিবস 
রোগীর পথ্যে তাহাকে জীবনধারণ করিতে হয় । 

সকল স্বদেশহিতৈষী দ্বারা এত কাজ হইবার সম্ভাবনা 
নাই। কোন এক.জনের এতগুলি বিভিন্ন কলায় .হস্তক্ষেপ 
করাও উচিত হইবে না। এইখানে আত্মসংযম বাঞ্ছনীয় 
বটে; কিন্তু ইহা মুখে বলা কিংবা কাগজে .লেখা যত সহজ - 
মনে হয়, কাজে করা তত সহজ নহে। যিনি কোন ' একটি. ' 
বিষয়ে সাফল্যলাভ করেন, অন্য পচিশটি বিষয় তাঁহার মন 
অধিকার করিয়া বসে। যদি দেশের পঞ্চাশ জন. উকিল 
মধুবাবুর স্তায় এক এক কলার ঝৌঁকে থাকিতেন, তাহা 
হইলে দশটি. কলারও কি শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিত .না.? 


৪৫০ 


৯ aera ae oe ১৮ পাস eves পাপ, 


' শত জন, চেষ্টা করে, এক্জন সফল হয়। . ব্যোমযান নির্খাণে 
সাফল্যের নিমিত্ত: কত পাশ্চাত্য দেশে কত .লোক চেষ্টা 
করিতেছে, কত অর্থবায় হইতেছে! এই রূপই চাই, উদ্ভাবন! 
অকস্মাৎ হয় না, শিল্পী আকাশে জন্মে না। 

দেশীয় কলার উন্নতি কল্পে, মধুবাবুর ভাষায়, ধন জন 
‘মন প্রয়োগ' আবশ্তক। অর্থব্যয় ব্যতীত কোন কলা বিষয়ে 
পরীক্ষা হইতে পারে না। লোকবল অর্থাৎ কারুক না 
থাঁকিলে উদ্যম সফল হয় না। মন- বা বুদ্ধি ও একাগ্রতা 
ন! থাকিলে ধন ও জন বৃথা । দেশের শিক্ষিত জমীদার ও 
উকিলগণের উক্ত তিন বলই আছে। - তথাপি দেশের 
্রীবৃদ্ধি হইতেছে না কেন? দেশীয় কলা বিস্তারে ডুইটি বিষয় 
লক্ষ্য করিবার আছে। যে কারণেই হউক, আমাদের পূর্ব 
কুচি পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু কলাঁজীবীরা সে পরিবর্তন 
মনোযোগের সহিত-লকষ্য.করে নাই, কিংবা করিলেও নূতন 
রুচি সঙ্গত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিতেছে না। 
বহুদ্রব্যের পরিকল্পনার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন, এবং বিশেষতঃ 
পরিকর্থ্মে মনোযোগ করিলে সে সকল দ্রব্যের ক্রেতার অভাব 
ঘটে, না। পরিকল্পনা ' পরিবর্তনের সময় অবশ্য সবিশেষ 
সাবধান হইতে হইবে। শিল্প দ্রব্যে যে ভারতীয় কল্পনা 
(18) ভ্রব্যটিকে এদেশীয় করিয়া -রাখিয়াছে, তাঁহাতেই 
তাহা আদরণীয় ৷. সেরূপ দ্রব্যে হাত দেওয়াতে, বিশেষতঃ 
ইংরাজি শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য রুটিগ্রস্ত লোকের হাত 
দেওয়াতে দেশীয় শিল্পের অধ,পতনের আশঙ্কা আছে। সে 
সকল শিল্প দ্রব্যকে দেশের পুণ্য দ্রব্য ভাবিয়া, যক্ষের ধনের 
ন্যায়, দেশহিতৈষী মাত্রেরই তাহার রক্ষা কর্তব্য কিন্তু 
কলাজাত জীবন সাধনের কোন" কোন অঙ্গে পরিবর্তন 
আবশ্যক বিবেচিত হইতে পাঁরে। পরিবর্তনের অন্ত কারণ 
না থাকিলেও কেবল জীবনসংগ্রামে জয়লাভের নিমিত্ত 
' আবশ্তক হইতে পারে। পরিকল্পনা অপেক্ষা পরিকর্মের 
অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে । দেশীয় কোন কোঁন কর্মকার 
চুরি ও কীচির ইম্পাত, পাইন, ধার ইত্যাদি গুণের প্রতি যথেষ্ট 
মনোযোগ করে, কিন্ত বাহ সৌন্দধ্যও যে একটা গুণ তাহার 
প্রতি উপেক্ষা করে। কেবল বাহ্‌ সৌন্দধ্যের গুণে বিদেশীয় 
অসংখ্য দ্রব্য হাটে বাজারে বিক্রীত হইতেছে । মানব 
চিরকালই সৌন্দর্যের দাস। একথা তুলিয়া .কেবল কাজে 


|. 


বিদেশীয় দ্রব্যের, নিকট পরাভূত হইতেছে। 


দেশীয় 


ডোবা 


০ পিন, 


ভাল বলিয়া { ক্রেতাকে প্রলুন্ধ করা চলেনা I চিন্তা করিলে 
বুঝা যায়, দেশীয় বহু দ্ৰব্য কেবল পরিকর্থের অভাবে 
. অথচ 
এই কাজটি কঠিন নহে, অর্থ থাকিলে কারুক নিজেই করিতে 
গারিত, পরিকর্থ্ের নিমিত্ত আবশ্যক উপকরণ পাইলে, প্রায় 
সকলেই পারে। রঃ 

পরিকম্ করিতে ব্যর হয়,; সুতরাং পরিরন্মীকবত দ্রব্যের 
মূল্যবৃদ্ধি হয়। মূল্যবৃদ্ধি হইলে ক্রেতার সংখ্যা হাস .পায়। 
মূল্যবৃদ্ধি না করিয়া বিক্রয় করিতে হইলে কলাতে কর্মমবিভাগ 
এবং. যথেষ্ট যন্ত্র ব্যবহার আবশ্তক। আমাদের দেশের কারুকেরা 
কৰ্ম্মবিভাগের প্রায় বিরোধী । তাহার কারণ এই যে, যে কারুক 
কোন দ্রব্যের একটি অঙ্গ নিৰ্ম্মাণ করিতে থাকে, শে সমুদয় 
দ্রব্যট নিৰ্মাণ করিতে শিখিবাঁর স্থযোগ পায় না; তাহাকে 
অন্যের সাহচধ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। সুতরাং 
সে কোনকালে স্বাধীন হইতে পারে না । এই চিন্তায় সে বরং 
মোটা রকমে সমুদয় দ্রর্যটি গড়িতে শিখিবে, অন্তের সাহায্য 
বা দয়ার উপর নির্ভর করে না। কোন কোন্‌ কলায় কর্ম 
বিভাগ আছে বটে, কিন্ত আরও অধিক হইলে. সেই সেই 
কলাজাত দ্রব্য অপেক্ষাক্কত স্থলভ হইতে পারিত। ধনবান্‌ 
শিক্ষিত ব্যক্তি কাঁরুক নিযুক্ত করিয়া কলার প্রতিষ্ঠা করিলে, 
অন্ন চেষ্টায় কর্ম্মবিভাগ হইতে পারে। অর্থের অনটন .না 
হওয়াতে পরিকন্দ,কৃত দ্রব্য রহিয়া বসিয়া উপযুক্ত সময়ে এবং 
উপযুক্ত হাটে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে। স্ব্ধন কারুক 
দ্বারা একাজ হইতে পারে না। ূ 

আর একটি যৎসামান্ত কাজের প্রতিও উৎপাদকের 
দৃষ্টিপাত আবশ্তক। সেট উৎপন্ন ভ্রব্যকে যথাযোগ্য 
আবরণে আবৃত করা । কাপড়, কাগজ, বাক্স প্রভৃতি, কোন 
রূপ আবরণ না দিলে কেবল যে দুরস্থানে পণ্য প্রেরণের 
অন্থুবিধা হয়, তাহা নহে) দ্রবাটি ক্রেতারও লোভনীয় হয় 
না। বস্তুতঃ যে উৎপাদক নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের আদর 
করিল না, সে তৎপ্রতি অন্যের আদর আশা! করিতে পারে 
না। আবরণের মূল্য আছে সত্য, কিন্তু সে মূল্য পণ্য দ্রব্যের 
মূল্যের অন্তর্গত মনে করা উচিত। অনেক স্থলে আবরণের 
গুণে পণ্য দ্রব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়, এবংদ্রব্যটি ভাল থাকে। 
কলিকাতার কোন কোন উৎপাদক ও বিক্রেতা একথাঁটি . 


ভিলা 


বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। । কেহ কেহ হু ‘বাড়া বাড়ি করিয়া 
বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য বৃথা বাড়াইতেছে। সঙ্গতির জ্ঞান 
সুলভ নহে। তথাপি মনে রাখা উচিত, অসঙ্গত বিজ্ঞাপনের 
ন্যায়, অসঙ্গত সমুদ্গক ক্রেতার নিকট দ্রবোর অসারতাই 
ঘোষণা! করে। অনেক বিজ্ঞাপনে যে চত্র প্রকাশিত হয়, 
তাহা দ্বারা দেশীয় উৎপাদক ও বিক্রেতা নিজের নিজের 
নিন্দাই প্রচার করে। বস্তুতঃ অনেক বিষয়ের ন্যায় পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞাপনকৌশলও এদেশে এখন ‘খাপছাড়া’ অবস্থায় আছে এ 

ধন, জন, মন,--কলার তিনটি আঁধার-স্তস্ত ৷ 
ও শিক্ষিত ব্যক্তিতে তিনটই বর্তমান। বর্তমান না থাকিলে 
ধন ও মনের সন্মিলন আবশ্যক । লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিবাদ 
এদেশে প্রসিদ্ধ ; কিন্তু কলাতে লক্ষ্মী ও সরম্বতীকে একত্র 
স্থাপন করিতে হইবে । পাশ্চাত্য দেশে উভয়ের ব্রিবাঁদের 
দিন গত হইয়াছে, এদেশেই বা না হইবে কেন? গ্রীন 
বার্লে! সাহেব সত্যই লিখিয়াছেন, ‘যদি এদেশীয় কেহ কোন 
কলার প্রবর্তন ও উন্নতি করেন, তাঁহা হইলে তন্দারা তিনি 
নিজে যেমন ধনবান্‌ হইতে পারেন, তেমনই দেশেরও কল্যাণ 
সাধন করিতে পারেন। দেশের সেবা ও অর্থোপার্জন এক 
সঙ্গে হইতে পাঁরে। এদেশের অধিকাংশ লোকের নিকট 
অর্থোপার্জন ও দেশহিতসাঁধন পৃথক্‌ ব্যাপার। কিন্তু এই 
দুয়ের সামঞ্জস্ত আছে, কলার উন্নতি সাঁধনে ৷? 


শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় । 
দেশে কলার বিস্তার। 
(৪) 
উপায় । কলাশিক্ষা । 


কোন পণ্য দ্রব্য উৎপাদনের পূর্বে সে বিষয়ে অব্য 
জ্ঞান চাই। জন্ানিতে কলাবিজ্ঞান যে উন্নত অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছে, তাহা সে দেশের শিক্ষার ব্যবস্থার গুণেই 
হইয়াছে। সে দেশে বিশ্ববি্ভালয়ে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা 
আছে যে, তাহাতে ছুরূহ কলাশিক্ষা বিষয়ে সাহায্য  হয়। 
ছাত্রগণ পরীক্ষার পর এই সকশ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
প্রশংসাপত্র (ডিগ্ৰি ) পাইয়া থাঁকেন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত 
সে দেশে উচ্চ কলাশিক্ষালয় (technical high schools) 


দেশে কলার বিস্তার । 


ধনবান্‌ 
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নয় (দশটি আছে। _বিশ্ববিষ্ালয়ের সমান পদবীর অধ্যাপক 
এই সকল কলাশিক্ষালয়ে নিযুক্ত আছেন। তাহারা বাস্তকন্ম 
(architecture), বিবিধ ন্ত্রবিজ্ঞান (engineering), 
রসায়ন, এবং সাধারণ কলাবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া থাকেন। 
এই সকল শিক্ষালয় স্কুল নামে পরিচিত বটে, কিন্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাবিজ্ঞান যতদুর শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, 
এই সকল কলাশিক্ষালয়েও ততদূর দেওয়া হয়। কিন্ত 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে কলাশিক্ষীর যে সীমা আছে, উক্ত কলা- 
শিক্ষালয়ে 'তাহা অতিক্রান্ত হয়। এরূপ কলাশিক্ষালয় 
ইংলগ্ডে একটিও নাই। এজন্য আজকাল অনেকে কলাশিক্ষা 
কোন কোন বিথ্ববিগ্ভালয়ের অন্তর্গত করিবার চেষ্টায় আছেন। 
জাপানের কলাশিক্ষার ব্যবস্থা কতকটা জর্ম্মানির অনুকরণে 
চলিতেছে। সে বিবরণ অনেকেই সংবাদপত্রে পাঠ 
করিয়াছেন। 

অব্য বিশ্ববিদ্যালয়কে কেহ বিশ্বকলালয়ে পরিণত করিতে 
ইচ্ছা করিবেন না৷. সকল সমাজেই উক্ত দ্বিবিধ আঁলয়ের 
প্রয়োজন আছে । উভয়ের উদ্দেশ্য এক নহে, শিক্ষাপ্রণালীও 
এক হইতে পারে না। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। 
কিন্তু বিশ্বকলালয় নাই। ফলে, সমাজের একাঙ্গের তি 
হইতেছে, অন্য অঙ্গের হইতেছে না। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা 
সামান্ত চিন্তার বিষয় নহে। তথাপি এ কথা বুঝা কঠিন 
নহে যে, দেশের সকল লোক কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের 
অধিকারী হইতে পারে না। দেশের সকল লোক কেবল 
‘পণ্ডিত’ হইলেও সমাজ সুব্যবস্থিত হয় না। অনেক বিষয়ে 
এদেশের প্রাচীন ব্যবস্থার লোপ পাইয়াছে, বর্তমান পাশ্চাত্য 
আদর্শ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। কিন্ত পাশ্চাত্য 
দেশের যাহ! এদেশে পহুছিয়াছে, তাহাতে পুরাতন সমাজ 
ভাঙ্গাই পড়িতেছে, গড়া হইতেছে না। এইটিই সকলের 
বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়াছে । কোন্‌ পথে গেলে প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যের মিলন হিতকর হইতে পারে, বোধ করি তাহ! 
এদেশের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা স্থির করিবেন। তথাপি সমাজসাম্য 
যেমন বাহ কারণে পরিবর্তিত হয়, তেমনই তাহা সেই বাহ্‌ 
কারণের মধ্যে তিষ্টিয়া থাকিবার যোগ্য হইতেও চেষ্টা করে। 

এই চেষ্টা বিদেশে গিয়া কলাশিক্ষায় পরিণত হইতেছে। 
জ্ঞানযোগ সাধনার নিমিত্ত সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে 


৪৫২ 


আসন করিতে হইবে। কে জানে কোথায় কোন্‌ 
জ্ঞানযোগের প্রকষ্টআসন বিদ্যমান আছে। এ দ্বীপ সে দ্বীপ, 
সকল দ্বীপেই জ্ঞানের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং ভক্তিমান্‌ 
পুজকসকল প্রকৃতির উদ্যানে জ্ঞানপুষ্প প্রশ্ফটিত করিয়া 
রাখিয়াছেন। পুষ্পচয়নে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ হইতে 
পারে; ব্যক্তি বিশেষে আনন্দও হইতে পাঁরে। যিনি মানবধর্ম্ম 
স্মরণ করিয়া দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ ও প্রবাস করিবেন, তিনি 
আনন্দ উপভোগ করিবেন। যিনি কেবল পশুধর্থের 
তাঁড়নায় গৃহ হইতে বহির্গত হন, তাহার ক্লেশ অবশ্যম্ভাবী । 
জ্ঞীনযোগের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ পৃথিবী আছে সত্য, কিন্ত 
কেবল বিস্তার দেখিলে চলিবে না। এই ভারতবর্ষেই 
বহুবিধ জ্ঞানযোগ অধিষ্ঠিত আছে। অপ্তদ্বীপে এমন কোন্‌ 
নূতন জ্ঞানযোগ আছে, যাহার কিছু-না-কিছু এই ভারতবর্ষে 
নাই? কবি বলেন, কোন্‌ অদ্রি হিমাত্রি সমান? সত্য । 
এই হিমাদ্রির দক্ষিণ ভাগেই বহুকাল আসন করিতে পারা 
যায়। সকলেই দ্বীপে দ্বীপে প্রবাস করিতে পারে না, 
সকলের প্রবাস করিবার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু যাহারা 
প্রবাস করিবেন, তাঁহারা যেন প্রথমে দেশে বাস 
করিয়া যাঁন । যিনি দেশেই বাস করেন নাই, তাঁহার 
বিদেশে প্রবাস মূর্খতা না হইলেও প্রায় তাহারই তুল্য । 
কারণ জ্ঞানযোগ যেখানেই হউক, কর্ম্মযোগ এই দেশেই 
করিতে হইবে। সে জ্ঞানে কি ফল, যে জ্ঞান কর্মের সাধন 
না হইবে? কর্মের সাধনক্ষেত্র এদেশ, বিদেশ নহে । বিদেশে 
শুক্তির গর্ভে মৌক্তিক থাঁকিতে পারে, কিন্তু এদেশে শুক্তি 
আছে কি না, কে জানে ! শুক্তির সদ্ভাব ঘটিলেও -তাহাঁর 
গর্ভ কস্করসাঁর হইতে পারে নাকি? 
আর এক কথা আছে। প্রবাস দীর্ঘ হইলেই জ্ঞানযোগ 
' অধিক হয় না। যিনি জ্ঞানযৌগের অধিকারী হইয়াছেন, 
তীহারই প্রবাস সার্থক । প্রবাস করিয়া অনধিকারী জ্ঞান- 
যোগের অধিকারী হইতে পারেন, কিন্তু অনর্থক বহু সময় 
ক্ষেপ অ-কর্ধাবৎ সর্বদা পরিতাজ্য। যে ব্যয় অল্প কিংবা 
রহিত করিতে পারা যায়, সে.ব্যয় করিলে, অ-কর্ম্ম নহে, 
কু-কর্মৃহি করা হয়। | 
. * অতএব দেখা যাইতেছে, (১) প্রবাস জ্ঞানযোগের 
একটি কিংবা প্রধান সোপান নহে, ( ২) এদেশেই অনেক 


প্রবাসী । 


nae পাস, টি তি 


[৫ম ভাগ) 
প্রকার জ্ঞানযোগ হইতে পারে; (৩) পরন্ত এদেশে 
অধিকারী না হইয়া বিদেশগমন অত্যন্ত মূর্খতা । 

আরও একটু দেখা যাউক। বিদেশে কত লোক যাইতে 
পারিবে ? মহাঁদাগরের তুলনায় কণিকা মাত্র। দশ, শত, 
সহস্র কণিকা একত্র হইয়াও মহাসাগরের জলরাশির কিছু 
মাত্র ক্ষোভ জন্মাইতে পারে ন! । শত কর্মকার, সহজ 
তন্তবায়, শতসহত্র কৃষক এদেশেই থাঁকিবে, কদাপি বিদেশে 
গিয়া জ্ঞানাজ্জন করিতে পারিবে না। ইহাদের জ্ঞানার্জনের 
উপায় করা প্রথম কর্তব্য । | 

দেশে কোন্‌ কলা নাই? বহু কলার অনুন্নত অবস্থা 
সত্য, তেমনই বহুকলা উন্নত অবস্থায় আঁছে। বিদেশীয় 
লোকে তাঁহাদের দেশের উন্নত কলা এদেশে প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। এই সকল দেশীয় ও বিদেশীয় কলা এদেশেই 
অভ্যাস করা যাইতে পাঁরে। কৃতবিদ্ত ব্যক্তি 'দেশগ্রচলিত 
কল! অভ্যাস করিলে কলার দোষ তিরোহিত হইতে 
পারিবে। - ফলে, একজনের বিদেশ ভ্রমণ ব্যয়ে দেশে থাকিয়া 
দশজন শিথিতে পারিবে। অতএব কলাভ্যন্ত কৃতবিদ্ 
লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক 

উপরে স্থুলভাবে যে কয়টি কথা বলা গেল, তৎসমুদয় 
সত্য কি না, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বার পরীক্ষা করা যাউক। 
সংবাদপত্রে সকলেই পাঠ করিয়াছেন, বোম্বাইর উগ্ভমশীল 
বাগ্লে মহাশয় ইংলগ্ডে কাচকরণকলা শিক্ষা করিতে 
গিয়াছিলেন। সেখানে তাহাকে বহু কষ্টভোগ করিতে 
হইয়াছিল। সংবাদপত্রে তাঁহার কষ্টের যে কারণ পাওয়া 
যায়, তাহাতে দেখা যায়, তিনি অনধিকারী হইয়া বিদেশে 
গিয়াছিলেন। যদ্দি তিনি এদেশে কাচকলা শিক্ষাথী হইয়া 
বাস করিতেন, তাহা হইলে তাহার বহু কষ্টের লাঘব হইত 
বলিয়া বোধ হয়। এদেশে কাচ উৎপন্ন কিংব|- কাচের: 
কোন দ্রব্য নির্মিত হইতেছে না, এমন নহে । এদেশে 
শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়া বিদেশে হাতেখড়ি আরম্ভ করিলে 
অর্থ ও সময়ের অপব্যয় ত হয়ই, এদেশের অবলম্বিত ক্রমের 
দোষ ক্ৰটি লক্ষ্য করিবারও সুযোগ ঘটে না। ফলে বিদেশে 
কলা শিক্ষা করিয়া এদেশে আসিয়া সেই কলা নূতন ভাবে 
শিখিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, এদেশের কোন্‌ দ্রব্য কোথায় 
কত পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা পূর্বে জানিয়া: গেলে 


৮ম সংখ্যা, | | 


তনুর, শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি থাকে I. সংবাদপত্র দেখিতে 


সে ENE UE 


ছিলাম, এবৎসর.. বঙ্দেশীয়. কোন, যুবক নির্য্যাসরঙ্গকরণ : 


কলা (1০৭155778), শিরিতে জাপানে গিয়াছেন। ..জাপা- 
নের কলাবিষয়ক- গ্রন্থে * দেখা, যায় যে, বৃক্ষবিশেষের 
নির্যাস. উক্ত কলার .আদি উপক্রণ। আমাদের দেশে 
সে:বুক্ষ নাই ; তত্ত 
কাচিৎ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে । 1. জানি. না, সে. যুবক 
দেখে প্রত্যাগত হইয়া কি কলার অনুষ্ঠান করিবেন.{ তিনি 
চিত্রকলা শিখিয়া আসিবে .সত্য) কিন্ত সকলেই যে 
প্রয়োগকুশল হইবেন, এমন আশা করিতে পারা যায় না. 
... জাপানের আর. এক দৃষ্টান্ত লওয়! যাঁউক। . দেখা যায়, 
সে দেশের. ও এদেশের সাধারণ কৃষিকর্মের: মধ্যে প্রভেদে 
তত্যন্পই আছে। যাহা আছে, তাহা বঙ্গের সহিত বোম্বাই 
ও. মাদ্রাজের আছে।- বরং বলিতে পারা 'যায়, জাপানের 
ও বঙ্গের কৃষিপদ্ধতির, মধ্যে, যে সাদৃশ্য ; সে সাদৃপ্ত বঙ্গ ও 
ঝোম্বাইর মধ্যে নাই.। - অবশ্য জাপানে, কৃষিবিদ্ঞ/' শিক্ষার 
- কলেজ আঁছে। .কিন্ত কলেজে শিক্ষা এবং- একটা. দেশে: 
শিক্ষা - এই দুয়ের মধ্যে ফলে বহু, অন্তর। শিবপুর কৃষি- 
কলেজের ছাত্রগণ শিবপুরের লার্ঈল, ও: যুরবোগীয় .লাঙ্ল 
দেখিতে পারেন, কিন্ত দেশের পক্ষে উভয়ই বৃথা দীড়া- 
ইয়াছে। তেমনই আমেরিকা! কিংরা। যুরোপৌর কয়িবিজ্ঞা- 
 নের প্রয়োগক্ষেত্র এদেশে. কোথায়.?- যীহারা, ইংলণ্ডে কৃষি- 
" বিজ্ঞান শিখিয়া . দেশে প্রত্যাগত: হইয়াছেন, তাহার! কি 
ক্ম করিতেছেন? কৃষিপ্রধান দেশ হইলেই, যে দেখে. 
কৃমির উন্নতি জুস্াধ্য, তাহা. 'মুননে করিবার কৌন, হেতু 
দেখিতে.. গাওয়া, যায় না।? নানাবিধ সাধনায়, 





ক “THe “Industries of Japan,' (from travels and 
researches undertaken at the. cost of: the. Prussian 
Government.) by J. J. Rein, Professor of, Geography 
in the University ‘of Bonn. . 

4 সার'জোনেফ হুকার বলেন, যে, এদেশ্লের হিমালয় প্রদেশে. যে 
Rhus wallichi,. Hook. আছে, তাহা; জাপানের রদ নিষ্যাসৃবৃক্ষ 
Rhus vernicifera, D. C. (উরুশি- নো- কি) নামক কষ হইতে 
স্বতন্ত্র । 996 ঘা]. Br. Ind. i. 

{ এদেশের কৃষির উন্নতি বিষয়ে ডাঁঃ ভলকর লিখ্যাছেন, At রি 
best the Indian ryot or cultivator is quite as good as, 
and in some respects the superior of, the average 
British farmer, whilst at his worst it can only be said. 


দেশে কলার বিস্তার । 


শাসিত জত তল চচ০তলা পাস 


ল্য, .যে বৃক্ষ আছে, সে বৃক্ষেরও নির্যাস - 


হইতে. পারে নাই । 


৪৫5 
থাকিতেও. আন পরবে যাহা টি দানি 
না, তাহা জাপান কিংবা আমেরিকায় শিক্ষিত ছুই পাঁচ জন 
দ্বারা সাধিত হইতে পারিবে কি? যদি বর্তমান কৃষিকলেজে 
আশানুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকে, যাহাতে সে ব্যবস্থা 


হয়, বরং তাহার চেষ্টা: করা উচিত। 


. বস্তুতঃ আমাদের ক্ষুদ্র, বিবেচনায়, বিদেশে কলাশিক্ষা 
করিতে যাইবার পূর্বে এদেশে থাকিয়া, যুবকের নির্দিষ্ট কলা 
যথাসাধ্য. শিক্ষা, করিয়া যাওয়া, কর্তবা.। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
মধুসুদন, দাস, মহাশয়ের ভাষায়, কলা! অনুষ্ঠানের উপযুক্ত 


ধনু জন মুন, আঁছে কি না, তাহা স্থিরচিত্তে বিবেচন! কর্তৃব্য 


পাশ্চাত্য দ্বেশের ক্লা অনুষ্ঠানে প্রায়ই বিস্তর মূলধন 


আঁরগুক . হয়।. ' ধন অর্থে কলার স্াধন---অসিদ্ধধনও 
বুঝিতে, হইবে । .বোম্বাইতে কাপড়ের এত কল আছে, 


বন্দেশে, নাই কেন? বোস্বাইতে . এত কল, . থাকিতেও 
বিদেশে গিয়া কাপড়ের, কল. শিথিতে বাঙ্কালীর যাইবার 
প্রয়োজন্ন কি? .বোথাইর. বাগলে. মহাশয় কাঁচক্রণ কলা 
গ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছেন, না. কেন? বঙ্বদেশীয়, যে 
যুবক জাপানে পেনুসিলকরণ কলা পিখিয়৷ আদিরা ছিলেন, 
তিনি. সে ক্লার অনুষ্ঠান করিতেছেন না কেন? ..কৃল! 
অনুষ্ঠানে. ইহাদের বিলের হেতু অবগত্‌ নই.।. কিন্ত 
বোধ, হয়, কলার. জবানুষঙ্গিক ধন জন মনের . উপায় 
অর্থাৎ যে কাজ . রিদেশযাত্রার 
পূর্বে করা উচিত্‌ ছিল, সেই. কাজ. বিদেশ. হইতে আগমনের 
পরে.করা হইতেছে! . আর একটি অন্তরপ দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতেছে ।. কলিকাতায়. .দ্রীপশলাকরণ , কলা. আরম্ভ 
হইয়াছিল। ..সে- কলার পতনোন্ুখ. অবস্থার সময়. একদিন, 
কুলার, কোন, অধ্যক্ষের সহিত বর্তমান লেখকের ক্ষণিক 
আলাপ হয়... লেখকের, প্রশ্নের উত্তরে অধ্যক্ষ মহাশয়, 
বৃলিয়াছিলেন,. দেশে দ্বেশলাইর উপযুক্ত .কাঠ পাওয়া 
যাইতেছে না. বলিয়া, দেশলাই . হইতেছে না! যি তাহার 
উত্তুর সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, অসিদ্ধ 





that this state is brought about largely by an absence 
of facilities for improvement which is probably un- 
equalled i in any other country, and that the 209. will 
struggle: on patiently and. uncomplainingly in the 


face.of difficulties in a way that no one else would, f 
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ধনের নান না 1 করিয়াই ২ কলার নিজিনিি হইয়াছিল! 


মূলধনীর পক্ষে, দেশের পক্ষে এরূপ কাৰ্য্য কখনও কল্যাণকর 
নহে। এক একটি কলার অনুষ্ঠান বিফল হয়, অমনই 
দেশের গতি পঁচিশ বৎসর পিছাইয়া পড়ে । 

বিফল হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া কি কেহ কোন 
কলার অনুষ্ঠান করিবেন না? আমাদের বক্তব্য তাহা নহে। 
কলার অনুষ্ঠান অবশ্য করিতে হইবে, কিন্তু প্রথমে সব দিক্‌ 
দেখিতে হইবে। নিজের অর্থ আছে, কিংবা কোন বদান্ত 
ব্যক্তি অর্থবান করিয়াছেন, সুতরাং শীগ্র বিদেশে গিয়া 
ক্লাশিক্ষা করিয়া আসিলেই দেশের উপকার হইবে,---এই 
ধারণার ভ্রম দেখা যাইতেছে । অনেক কলার অনুষ্ঠানে 
অল্নাধিক - কলাভ্যন্ত কারুক আবশ্যক । অনভ্যন্ত যে-সে 
লোক ছারা সকল কলা চলে না। ইহাঁকেই. লোৌক-বল 
বলা. যাইতেছে । -কোঁন-. এক ব্যক্তি কাচকরণ : কলা 
শিখিতে -পারিলেই সে কলা প্রতিষ্ঠা করিতে পারা 
যায় না। দেখা গিয়াছে. পঞ্জাবের মহন্দ সুফীর তাঁত 
যে-সে লোক চালাইতে সমর্থ নহে।' 
এমন ব্লবান্‌ লোক ছুর্লভ। শ্রীযুক্ত মধুসুদন দাস 


মহাশয় বহু-কষ্টে সুধীর তাত আনাইয়া - পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছেন। দেশে কর্মকার আছে,' ছুরি হয়; এস্থলে.অল্প . 


আয়াসে প্রচুর ছুরি উৎপাদন করা..ফাইতে.পারে। .-কলমের 
“নিব নিৰ্ম্মাণ করা এক কথা, এবং বিদ্েশীয় নিঝে'র 
তুল্যমুল্যে বিক্রয়ের উপায় .করা একেবারে. ভিন্ন: কথা । 
কাপড় সেলাইর ছুঁচ গড়! তুচ্ছ. কথা, কিন্তু এক পয়সায় 
পঁচিশ ছঁচ বিক্রয়. করিতে . পারা সহজ.নহে। বস্তুতঃ. ধন- 
জন-মনের একটির অভাব হইলে কোন কলার স্থায়িত্বের 
সম্ভাবনা নাই। মন অর্থে বুদ্ধি ও প্রয়োগকুশলতা, এবং 
দেশের ও কলার প্রতি অন্থ্রাগ বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ 
কলাথীর যেমন উত্তম বুদ্ধির প্রয়োজন, 'তেমনই দেশের 
প্রতি গাঁড় ভক্তির প্রয়োজন। এই ভক্তির গুণে-অসাধ্যও 
সাধ্য হয়, দেঁশবিদেশে প্রবাসের ক্লেশ দূর হয়, উদ্যম 
ক্রমশ: ডর হ্য়। 


উক্ত ভাবী আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইবার i 


দেশে টা বাঞ্ছিত কলা শিক্ষা করা। দেশে থাকিয়াই, 
সে কলার বিজ্ঞান ও ক্রম শিক্ষা করিতে 'হইবে। যে সকল 


প্রবাসী। | 


অন্ততঃ ওড়িশায়' 
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বলা শের কোন: না কোন টি আছি প্রথমে সেই 
কলার উন্নতির প্রয়াস পাইলে একবারে বিফলমনোরথ 
হইবার ;কিছুমাত্র আশঙ্কা থাকে না । অনুন্নত অবস্থায় 
যখন .সে' কলাজাত দ্রব্য প্রায় পণিতব্য) উন্নত অবস্থায় 
অধিকতর. পণিতব্য হইবে, সন্দেহ নাই। . বিদেশীয় কোন 
কোন ক্ষুদ্র কলাও শিক্ষা করা যাইতে পাঁরে। যে.কলাই 
হউক, কলাথী স্বহস্তে সে কলা অভ্যাস করিবেন। এই 
মময়'কোন কোন বিষয়ে উন্নতি সম্ভবপর, কিংবা! বাঞ্ছনীয় 
বোধ হইবে । মধ্যে মধ্যে নানাবিধ ছোট বড় বিন উপস্থিত 
হইবে। যথাসাধ্য চেষ্টা দ্বারাও যখন সে সকল বিশ্ব অতি- 
ক্রমের উপায় আবিষ্কৃত না হইবে, তখন অগত্যা বিদেশে 
গিয়া সেই কলার স্থানে শিথিয়া আসিতে হইবে। কিন্ত 
বুঝা যাইতেছে, এই প্রস্তাবানুসারে কাৰ্য্য করিলে প্রবাঁসকাঁল 
এবং প্রবাসব্যয় অল্প হইবে। কলাঘী দেশে প্রত্যাগত 
হইলেই কলার অনুষ্ঠান সম্তাবিত হইবে। আরও এক 
কথা .আছে।. সকল দেশের সকল .কলাজীবী অন্যকে 
কখনও উদারভাবে স্ব স্ব কলা শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইবে 
না। কিন্ত কলার মুলতত্ব ও ক্রমাভ্যন্ত' বুদ্ধিমান কলার্থী 
কলাস্থানে প্রবেশ করিলেই অনেক তত্ত্বের সন্ধান পাইবেন ৷ 

পূর্বেই বলা গিয়াছে, অত্যন্ন লোকে বিদেশে গিয়া 
কলাশিক্ষা সমাপ্ত করিতে পাঁরিবেন। এদেশে যাহারা. 
কলাজীবী আছে, তাহাদের : সন্তানগণের নিমিত্ত শিক্ষার 
ব্যবস্থা আবগ্তক.। 'কাধ্যক্ষেত্রে ইহারাই সমাজরক্ষা 
করিতেছে। মান্রাজের অধ্যাপক চাটাটন্‌ সাহেব কলা 
শিক্ষালয় (Industrial School) প্রতিষ্ঠা করিতে বলেন । 
দেশের বর্তমান কলাশিক্ষালয় হইতে তাঁহার কলাশিক্ষীলয়ের 
প্ৰভেদ আছে। তাঁহার কলাশিক্ষালয়ের উদ্দেন্ত হইবে, 
(১) হাতের যন্ত্রের উন্নতিসাধন. এবং নূতন যন্ত্র প্রচলন, 
(২) উত্তম ধারা অনুসারে কাজ শিক্ষা এবং বৃহৎ আকারে 
তাহা. প্রদর্শন, (৩) নূতন দ্রব্য প্রয়োগ এবং .কলাকর্শের 
নূতন ধারা শিক্ষা, (৪) এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন কলা 
শিক্ষা, (৫) হাতের যন্ত্রের পরিবর্তে বাষ্পীয় কিংবা অন্ত 
যন্ত্র ব্যবহার 





ক (0 Improvement of the hand-working tools and. 
appliances and introduction of new ones, (2) accurate 


i) সংখ্যা |) 


: এরপ- ভিড়ে, কলাশিক্ষালয়' প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের 
কৃত. উপকার হইতে পারিবে, তাহা বলা বাহুল্য । এই 
রূপই চাই। ' অধ্যাপক চাটার্টন ‘সাহেব. উক্ত অভিপ্রায় 
অনুসারে মাদ্রাজে আলুমিনি ধাতুর পাত্রকরণ কলা প্রচলিত 
করিয়াছেন, 'চর্ম্মের ক্রোমকষায় নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন, 
এবং বোধ হয় অচিরে দেশীয় ' চর্ল্মকরণ কলারও উৎ- 


কর্ষসাধন করিতে পারিবেন। অবশ্য তাহার অভীগ্সিত 
কলাশিক্ষালয়ে ব্যয়বাহুল্য ঘটিবে। কিন্তু বিন! অর্থব্যয়ে 


কোন্‌ কর্ম হয়? 

' এদেশে কলাবিষ্ভা কলে Ee. মে সভা করিয়া- 
ছিলেন, সেই সভার মতে কলাশিক্ষালয় দ্বারা তাদৃশ 
উপকার হয় না, বরং ব্যয়বাহুলা ঘটে । নেপল্স নগরে 
কলাশিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা (Casanova Institution) 
আছে, সভা সেইরূপ ব্যবস্থার অনুমোদন করেন। এই 
ব্যবস্থায় লোকের কারুস্থানে ছাত্রসকল শিক্ষার্থী হইয়া 
থাকে, এবং কাজ শিখিলেই ছাত্রের বেতন পাঁয়। 
স্থানের প্রধান কারিকর কতকগুলি নিয়মের অধীন হয়, 
এবং সেই সকল নিয়মপালনের বিনিময়ে কাকুস্থানের 
নিমিত্ত বাড়ী এবং উৎকৃষ্ট শিল্পীর উপদেশ বিনা বেতনে 
প্রাপ্ত হয়। 
উক্ত ব্যবস্থার সঙ্গে অন্য ভি অঙ্গ থাকিবে, (১) কলার 
. উন্নতি বিষয়ে গবেষণা, (২) গবেষণার ফল সাধারণে বিজ্ঞাপন, 
(৩) দেশীয় উৎকৃষ্ট কারিকরের অবলধ্বিত ক্রম শিক্ষাদান । 

আমাদের অল্পবুদ্ধিতে শেষোক্ত এই তিনটি উপায়ই 


যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। তবে, দেশীয় কারিকরের, 


কারস্থানে শিক্ষার্থী রাখিবার কল্পনা দ্বারা দেশীয় কলার 
তাদৃশ উন্নতি হইবে কি না, সন্দেহ আছে। প্রায় এইরূপ 
ব্যবস্থা এদেশে কোন কোন স্থানে অন্ন বিস্তর প্রচলিত 


আছে, কিন্তু তদ্বারা গড্ডলিকাপ্রবাহের বুদ্ধি হইয়া থাকে, ' 


স্বাধীন' চিন্তা ও উদ্ভাবনার অবকাশ দেখা যায় না 


দেশে.কলার বিস্তার । 


কারু-! 








methods of working and demonstration 00 a large 

scale, (3) new materials and new methods of working, 

(4) entirely new trades, (5) machinery for hand 

labour.— Agricultural and Industrial Pyoblems in 

India, by Prof. Alfred Chatterton Madras. ° j 
T- Report on .Industrail Education, 1903. 


তি 


ইং হেতু আম জাগি চাটার্টন। টির মতের 


পক্ষপাতী ৷ 

কিন্তু গবর্ণমৈন্টকেই যে সকল কাজ করিতে হইবে, 
এমন কথা কি আছে? গাছে চড়িতে চেষ্টা ন! করিলে 
কেহ কাহাকেও চড়াইতে পারে না। এই নীতি স্মরণ 
করিলে মনে হয়, দেশের সর্বসাধারণেরও কলা বিস্তারের, 
চেষ্টা কর্তব্য। অধ্যাপক চাটাটন সাহেবের অভিলষিত 
কলাশিক্ষালয়ের অন্ুযাঁয়ী কিন্তু তদপেক্ষা নিম্ন তর শিক্ষায় 
দ্বারাও উপকারের সম্ভাবনা আছে। বাস্তবিক উহাকে 
আদর্শ স্বরূপ রাখিয়া অর্থানুসারে ' অন্ততঃ কাঁরুশিক্ষালয় 
প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ আমেরিকায় যেরূপ 
করশিক্ষালয় ( Manual Training School) আছে, 
সেইরূপ শিক্ষালয় নগরে নগরে, বিশেষ বিশেষ কলাস্থানে, 
বিশেষতঃ কর্মকার প্রধানস্থানে, ভবিষ্যৎ কারুকের প্রাথমিক 
বিদ্যা ও কলাশিক্ষা, উভয়ই হইতে পারে। করশিক্ষালয়ে 
বিশেষ কলা বা ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়! হয় না, কিন্ত যাবতীয় 
কলার মুল বিষয় 'শিক্ষা দেওয়া হয়।' বলা বাহুল্য, রেখা- 
চিত্রকরণ (d॥2a৮in£ ) অবশ্য শিক্ষণীয় । তৎসঙ্গে স্থূল 
বিজ্ঞান, বাণিজ্যবিষয়ক ভূগোল বিবরণ, সহজ সাহিত্য, 
ও গণিত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে'। কিন্ত বিদ্যালয়ে 
যেমন বিদ্যার প্রাধান্ত, করশিক্ষালয়ে করশিক্ষার প্রাধান্ত 
থাঁকে। বিদ্যালয়ে বিদ্যাবিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের 
চিত্তবৃত্তির সাধারণভাবে পরিচালন! হয়, কল! বিষয়ে পরীক্ষো-- 
ভীর্ণ ছাত্রেরও হয়। প্রভেদ এই যে, বিদ্বান্‌ বিগ্ভার, 
কলাবান্‌ কলার রসাস্বাদনে অধিক সমর্থ হয়। 

.করশিক্ষালয়েই সন্তষ্ট হইলে চলিবে না। করশিক্ষার. 
সার্থকতা চাই। দেশীয় রাজা ও জমীদারগণ এক. এক 
কলার উন্নতি ও বিস্তারকল্পে মনোনিবেশ করিবেন, এ 
আশা দুরব্তী নহে। করশিক্ষালয়ের ভার, তঁহাদেরই: 
স্বদ্ধে পড়িবে, এবং তাহারাই করখিক্ষার সার্থকতায় সহায়- 
হইবেন। ধন জন মন বল তাহাদের আছে, অন্তলোকের : 
মন-বল থাকিলেও. অন্ত ছুইটি বল নাই। তেমনই: যে- 
রাজা বা জমীদার নিজে কিছুমাত্র ,সময়ক্ষেপ করিতে 
পারিবেন না) অর্থাৎ যাহার মন নাই, তাঁহার দ্বারাও 
কারধ্যের সুবিধা হইবে না। তুমি ক্র বা তোমরা কর, 


৪8৫৬ 


প্রবাসী । 


টি ভা 


এসপি সিলসিলা তত 


হও কথা | বলিয়া নিশ্চিত থাকিলে ফ ফল হইবেন না) হার 
প্রতি আসক্তি চাই। তাহার কারস্থানে উৎকৃষ্ট শিল্পী_ও 
কারিকরের সন্মিলন হইবে, কলাবিষয়ক পরীক্ষা চলিবে, 
. শিক্ষিত করছাত্রগণ সেই কলা শিক্ষা করিবে, এবং এখন 
যেখানে একজন কারিকর আছে, পরে সেখানে দশজন 
হইবে। 

- করশিক্ষালয় ও কলাশিক্ষালয়, ছত্রাকের তার, এক 
রাত্রে উদ্ভৃত হইতে পারে না। ধনবল থাঁকিলেও দেশে 
করশিক্ষক ও কলাশিক্ষক নাই। কিন্তু. আদর্শস্থানীর 


শিক্ষক নাই বলিয়া কিছুই করা যাইতে পারেনা, এমন 


নহে। আমরা. আন্কাতরা হইতে কৃত্রিম নীল করিয়া 
নীলবৃক্ষের কৃষির হাত এড়াইতে পারি না বটে, কিন্তু 
বোধ হয়, আল্কাতরা করিতে পারি। এইরূপ, সকল 
ব্যাপারেই উচ্চসোপানে উঠিতে না পারি, প্রথম সোপানে 
উঠিতে পারি। শনেঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পৰ্কতলজ্ৰনম্‌, 
পুরাতন নীতি । 

- অভীষ্টসিদ্ধির অভিপ্রায়ে বর্তমান অবস্থায় কি করা 
যাইতে পারে, নিয়ে তাহার আভাস দেওয়া যাইতেছে। 

:(১) কলিকাতায় কলানুসন্ধানশালা এবং কলাসমিতি 
প্রতিষ্ঠা । বিজ্ঞানে' এম, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ কিংবা তদ্রন্বরূপ 
যোগ্য এবং দেশহিতৈষী যুবকেরা এক .এক বিশেষ কলার 
অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইবেন। তীহারা তীহাদের নিদিষ্ট 
কলার স্থানে গিয়া কলার আদ্যন্ত শিক্ষা করিবেন, ভিন্ন 
ভিন্ন প্রদেশে প্রবাস করিয়া -ক্লাক্রমের দোষগুণ লক্ষ্য 
করিবেন, কি উপায়ে দোষের পরিহার করা যাইতে পারে, 
তাহার আলোচনা করিবেন । এই কার্যে কলানসারে ছয় 
মাস হইতে এক বৎসর লাঁগিবে। তাঁর পর'তীহার! কলার 
সংক্ষিপ্ত ব্বিরণ এবং উন্নতির প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়া 
কলাসমিতির গোচর করিবেন। সমিতি প্রস্তাব বিচার 
করিয়া দেখিবেন, এবং সঙ্গত বোধ করিলে প্রস্তাব সম্বন্ধে 
যে সকল পরীক্ষা আবশ্যক, তৎসমুদয় সাধন নিমিত্ত প্রস্তাব- 
কারক যুবককে নিযুক্ত করিবেন। আবশ্যক হইলে সেই 
যুবক অন্তের-পরামর্শ ও সাহায্য লইবেন। . 

কলান্ুুসন্ধানশালায় এক গ্রন্থাগার থাঁকিবে। সেখানে 
দেশের খানজ, উ্ভিজ্ঞ, প্রাণিজ যাবতীয় বস্ত সম্বন্ধে গ্রহ 


থাকিবে। আজে অন্ত দেশের, কাক, 
কলা-কোষ প্রভৃতি উত্তম উত্তম গ্রন্থ থাকিবে। গ্রন্থাগারের 
পার্খে বিজ্ঞানমন্দির.থাকিরে ।' সেখানে রাসায়নিক ও অন্তান্ত 
পরীক্ষা করিবার যন্ত্রাদি সুসজ্জিত থাকিবে । লৌহ পিত্তুল 
কাষ্ট প্রভৃতির কাজের নিমিত্ত কারিকর নিযুক্ত থাঁকিবে। 
কাজ দুরহ কিংবা আদর্শ বৃহৎ হইলে অন্য স্থান ( যেমন 
গবর্ণমেন্টের কারথানা ) হইতে করাইয়া আনা চলিবে। 
যখন কলার ক্রম ও আনুষঙ্গিক অঙ্গ সমুদয় এমন অবস্থায় 
আসিবে যে, জাত দ্রব্য অক্রেশে বিক্রীত হইবে, তখন সেই 
কলার অনুষ্ঠান কর্তব্য হইবে। দেশীয় প্রচলিত কলা লইয়া 
যখন এই অনুসন্ধান ও পরীক্ষা, তখন দেই অনুসন্ধান ও 
পরীক্ষার ফল দেশীয় বর্তমান কলাজীবীর প্রাপ্য। স্থুতরাং 
কোথাও বা পুস্তিকাঁকারে বিস্তৃত উদ্নদেশ,কোথাও বা শিক্ষালয়ে ' 
উপদেশ কলাঁজীবীকে. দান করিতে হইবে। যে যুবক 
সেই কলার উন্নতিকারক, তিনি ইচ্ছা! করিলে সেই কলা 
অবলম্বন করিতে পারিবেন, কিংবা, কলার উদ্ভাবিত অঙ্গ 
বিশেষ উদ্ভাবনার মূল্য স্বরূপ বিক্রয় করিরা লাভবান্‌ হইতে 
পাঁরেন। কিন্তু একটি কথা মনে.রাখিতে হইবে যে, তিনি 
উন্নতি করিয়াছেন বলিয়া সেই উন্নতির সমুদয় আর্থিক ফল 
আশা করিতে পারেন না। কেহ কেহ বিগ্তাদান ও 
কলাদানে প্রভেদ করিয়া থাকেন। বিদ্বাদানে দাতার বিগ্তা 
বৃদ্ধি পায়, কলাঘানে দাতার কলা হ্রাস পায়। কিন্তু সকল 
স্থলে হাঁস পায় না। পরস্ত বিদ্বান কলাবান্‌ যুবকের অপেক্ষা 
মূর্খ.ব৷ নিরক্ষর কলাবান্‌ কখনই অধিক লাঁভবান্‌ হইতে 
পারে না । 

আমাদের দেশের পিতৃদত্ত ধন কেবল বিবিধ কলারূপেই 
বর্তমান, এমন নহে। দেশে বহু অসিদ্ধ ধন (1a 
Products.) আছে। কল!-সমিতির অধ্যক্ষতায় এই সকল 
অসিদ্ধ ধনের সদ্ব্যবহারের . চেষ্টা হইবে। রসায়ন, খনিজ, 
যন্ত্র উদ্ভিদ বিদ্যা প্রভৃতি অনেক বিদ্ভায় এম, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ 
যুবক আছেন! তাহারা দ্রেশহিতকন্পে ও নিজের 
অর্থোপার্জনের অভি প্রায়ে নিযুক্ত হইয়া প্রয়োজনীয় অসিদ্ধ- 
ধনের অনুসন্ধান এবং প্রয়োগ পরীক্ষা করিবেন। কেবল 
পর্বতে ও প্রান্তরে, অরণ্যে ও সমুদ্রে পরিভ্রমণ করিয়া গুপ্ত 


মাণিক্যের আশায় বেড়াইলে চলবে না; হয়ত বাড়ীর পাশে, 


মিরার 


গ্রামের ভিতর, আবৰ্জনার ব জ্তুপে বৃহৎ ৰ মাণিক্য লুকায়িত 
আঁছে। কৃষিজাত বস্তুর যে চরম প্রয়োগ জানা গিয়াছে, 
এমন নয়! পাশ্চাত্যদেশে কলার উচ্ছিষ্ট পদার্থের. ( waste 
products ) সদ্ব্যবহার দ্বারা অন্য কলার উদ্ভব হইয়াছে। 
আমাদের দেশে এরূপ পদার্থ প্রায়ই বৃথা নষ্ট হইতেছে। 
চিরজিজ্ঞান্নু হইয়া চক্ষুর ব্যবহার করিলে মাঁটিকেই সোণায় 
পরিণত করিতে পারা যাঁয়। | 
আমাদের দেশ হইতে যত দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইতেছে, 
তাহার অধিকাংশই অসিদ্ধ অবস্থায় যাইতেছে। কিন্ত 
অত্যন্ন অসিদ্ধধন অসিদ্ধ অবস্থায় কলায় ‘আবশ্যক হয়। 
অধিকাংশ রূপান্তরিত হইলে কাজে লাগে। এদেশ হইতে 
বিদেশে প্রচুর লাক্ষা প্রেরিত হইয়া থাকে কিন্ত গাছের 


পাস 


লাক্ষাময় ডাল ভাঙ্গিয়া কিংবা লাক্ষা-দানা কুড়াইয়া প্রেরণ না 


করিলেও চলে । অসিদ্ধধনের প্রথম রূপপ্রদান, কলা: 
বিস্তারের প্রথম সোপান। 

-অসিদ্ধ কিংবা প্রথমসিদ্ধ ধনের শোধন ( refining ) 
আর এক সোপান । অশোধিত দ্রব্য পাশ্চাত্য দেশ চায় না, 
শোধিত দ্রব্য চায়। এমন কি, অশোঁধিত বলিয়া দ্রব্যের 
যথার্থ মূল্যপ্রাপ্তি কঠিন হ্য়। কিন্তু আমরা অসিদ্ধ ধন 


শোধন করিয়াও দিতে পারি না। ফলে শোধনের 
পারিশ্রমিকেও বঞ্চিত হইতেছি। এইরূপ শোধনকর্ন্ণে 


প্রচুর মূলধন আবগ্তক। কিন্তু তৎপূর্বে শোধনকর্্ম শিক্ষা 
আরও আবশ্তক। এই কর্ম কলাপমিতির বিজ্ঞানমন্দিরে 
শিক্ষা করা যাইতে পারিবে। যে যুবক সমর্থ হইবেন, তিনি 
পরে সেই কলার অনুষ্ঠান দ্বারা লাভবান্‌ হইতে পারিবেন । 
কি স্বদেশে শিক্ষা, কি বিদেশে শিক্ষা, উভয় স্থলেই অর্থ ব্যয় 


আবশ্যক । কলাসমিতি প্রথমে অর্থসংগ্রহ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে 
অর্থ ভিক্ষা করিয়া হউক, কিংবা. 


অবতরণ করিবেন। 
(ধনবান্‌ দেশহিতৈষীর স্বতঃপ্রবৃত্ত দান পহিয়াই হউক, 
প্রথমেই অর্থ চাই। আমাদের দেশে 'কার্ণেজি নাই । তথাপি 
_ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালর ' ছোট বড় দান মধ্যে মধ্যে পাইয়া 


থাঁকেন। কলাঁসমিতি যোগ্যতা দেখাইতে পাঁরিলে যে এইরূপ 7. 


অযাচিত দান প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ভিক্ষুকের উদ্দেশ্য সাধু হইলে এবং একাগ্রতা দেখিলে লোকে 
ভিক্ষাদানে পরাজ্ভুখ হয় না। এই অর্থ দ্বারা সমিতির নিত্য 


দেশে কলার বিস্তার। | 


নিমিত্ত য়, ্রসথাগারট টিভির ও এবং ং কারুস্থানের' 


৪৫৭ 


ব্যয় নিৰ্ব্বাহ হইবে। বিদেশে প্রেরিতব্য বি বৈদেশিক 
ভাষ! শিক্ষার ব্যয়ও আছে ।* 

এই -নকল অবশ্যম্ভাবী ব্যয়ের মধ্যে একটি ব্যয় না 
করিলেও চলিবে। স্বর্গীয় ডাক্তার সরকার মহাশয় 'যে 
বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকেই কলা- 
সমিতির বিজ্ঞানমন্দির কর! যাইতে পারিবে। 'এই' 
বিজ্ঞানমন্বিরের বর্তমান তত্বাবধায়কগণ দেশে বিজ্ঞানচচ্চীর 
নিমিত্ত মন্দিরদ্বার অবশ্য উন্মত্ত রাখিয়াছেন। কলাসমিতির 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান নিমিত্ত সে দ্বার কেনই বা উনুক্ত 
থাকিবে না? স্বর্গীয় ডাক্তার মহাশয়. আজ. ইহলোকে' 
থাকিলে নিশ্চয়ই আনন্দিত হইতেন। তাহার মন্দির. 
প্রতিষ্ঠার সার্থকতার সময় আগত দেখিতে পাইতেন। 
বিজ্ঞানকেই ' আরাধ্য ভাবিয়া বিজ্ঞানচচ্চা,' এবং কলাকে 
আরাধ্য করিয়া বিজ্ঞানকে সোপান জ্ঞান করা একই'কথা।।' 
কলার অন্তনিহিত বিজ্ঞানও বিজ্ঞান, এবং সংবাদপত্রে 
দেখা গিয়াছে উক্ত বিজ্ঞানমন্দিরে পণ্যবস্তর রসায়ন শিক্ষারও 
ব্যবস্থা আছে। ইহাতে এমন বুঝায় না যে, কলাবিবিক্ত 
বিজ্ঞানচর্চা বন্ধ করিতে হইবে। বরং কলাঁবিজ্ঞানচ্চা' 


দ্বারা অনেকের চিত্ত বিবিক্ত বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হা 


পারে। 
যাহা দ্বারা দেশের নি উপায় -হইতে পারিকে, 
যাহার ফল আমরা পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিতে থাকিব, 


. তাহার নিমিত্ত দান, দান নহে, গুদে টাকা দাদন। যদি 


ভিক্ষাদ্বারা আবশ্যক অর্থ পাওয়া না যায়, তাহা হইলে শুদে: 
টাকা কর্জ করিতে হইবে । ছাত্রের বেতন লইয়া কলিকাঁতায়- 
স্কুল চলে । ছাত্রের! মূল্য দিয়া সংক্ষিপ্ত লিপিলিখন অভ্যাস 
করিতেছে কারণ জ্ঞানে, এই লিপি শিখিতে পারিলে "অর্থ 
উপাজ্জন করিতে পারিবে! তেমনই, 'কলাঁসমিতির অধীনে ' 
থাকিয়া অনুসন্ধান ও পরীক্ষাদি করিলে যদি অর্থোপার্জনের 
পন্থা আবিষ্কৃত হয়,-তাঁহ! হইলে ছাত্রের! উপযুক্ত মূল্য: দিতে" 





+ ' কলিকাঁতীয় যে “বিজ্ঞান ও শিল্পান্নতি সমিতি’ স্থাপিত হইয়াছে। 
তাহার সহিত এই প্রস্তাবোক্ত সমিতির সাদৃষ্য ' থাকিতে ' পাঁরেণ।”. উক্ত: 
সমিতির সমুদয় অভিপ্রায় উপস্থিত লেখকের, সম্পূর্ণ, জ্ঞাত: নাই-।, এজন্য, 
সে সমিতির দোষ গুণ কারিনা রা বা তর ভাবে অর 
করা গেল? ' এ 


th 


৪৫৮ 


অসন্মত হইবে না 


স্থায়িত্বের সম্ভাবনা! নাই। ; 
‘কিন্তু সক্ল.কলাৰ্থীর নিকট প্রথমে, ,রেতনগ্রহণ- কর্তব্য 

হইবে না।. যে কল! দেশে প্রচলিত, . যাহার উন্নতি 

অবনতিতে ব্হুলোকের উন্নতি অবনতি প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর 


করিতেছে, সে. কলার.নিমিত্ত বৃত্তি -দিয়াও ই বিদ্বান, হ 


বিচক্ষণ ছাত্র.নিযুক্ত করা আবশ্যক হইবে ।.: 


ছাত্রগণের মিকট, মূল্যগ্রহণে অধিক আয়, রে ন! সত্য,. 


তথাপি মূল্যগ্রহণের নিয়ম .থাকা . যুক্তিসঙ্গত। বিদ্যাদান 
এবং কলাদানে প্রভেদ.আছে।. সকল. ছাত্রের. সহিত এমন 
নিয়মও করা-যাইতে পারে যে, .কৃতকাধ্য হইলে প্রত্যেকে 
অন্ত এক্‌ বা দুই ছাত্রের কলাশিক্ষার:ব্যয়. নির্বাহ করিবেন। 


এইরূপে কলা-সমিতির কিয়দংশ ব্যয়, পরে হাস পাইতে. 


পাঁরিবে।,. 


. দেশের হ্যা করে, কলা সমিতি ₹ কাধ টি .. 
সুতরাং ছাত্র বা'য়ুবক নির্বাচনের সময়ে" কেবল যোগ্যতার. 
দিকে তীক্ষ দৃষ্টি রারিবেন.। দেশেই হউক, বিদ্েশেই হউক,: 
কলাশিক্ষায়,সফল হইলে কলার. অনুষ্ঠান, অর্থাৎ, ব্যবসায়ের 


ভার যুবকের উপর নির্ভর করিবে ।. ,.কলা-সমিতি. পরোক্ষ 


ভাবে সফলকাম যুবকের সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু ' 


কদাঁপ কলা:ব্যরপায়, ব্যবসায়ের . লভ্যাংশ প্রভৃতি. কোন 


প্রকার বগিকবৃত্তি গ্রহণ করিবেন নাঁ॥. বিশ্ববিদ্ধালয়ের ্রার - 


কলা-সমিতি;উদার-বিশ্ব-কলালয়'হইবেন | . এই উদ্ধার ভাব 


রক্ষা করিতে. পাঁরিলে. দেশের সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা, বিশ্ব-. 


কলালয়ে অপ্গিত-হুইবে।.. .কিন্ত ডি লেশ হরির 
বিশ্বকলালয়ের-উদ্দেশ্য বৃথা হইবে ।. 
কলা-মমিতির বিজ্ঞানমন্দির রী 


কয়েক বত্মর হইতে কলিকাতা. প্রেসিডেন্সি: কলেজে যোগ্য, 


ছাত্র বিজ্ঞানান্ুন্ধান নিমিত্ত বৃত্ত :পাইতেছেন.। প্রতি 


বৎসর ছুই জন যুবক নিযুক্ত হইয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত কাধ্য 
করিতেছেন । অগ্ঠাবধি বিজ্ঞানানুসন্ধানে নয় দশ জন যুবক 
নিযুক্ত হুইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাহাদের কৃতকর্মের কোন 
বিবরণ পাওয়া যায় না। কর্মের বিবরণ কেন মুদ্রিত করা 


প্রবাসী | 


কি অর্ধোপার্জনের পথ মাহ হয়, ত র তাহ | 
হইলে কলাসমিতির উৎপত্তিই নিরর্থক) কদাপি নি 


ছিরে, 


হয় না, বলিতে পারি না। _ তাহারা _যাহাই ' করিবেন, 

তাহাতেই যে বিজ্ঞানের এক সোপান উত্তীর্ণ হইবে, এমন 
আশা.কেহই.করেন না। তথাপি যথাযথ .লিপিবদ্ধ কর্ম 
মাত্রেই প্রয়োজন আছে। অন্ুসন্ধানরত যুরকেরা যে 
কিছুই করিতেছেন না, এমনও নহে. ইহাদের মধ্যে কেহ. 
কেহ কলা-বিজ্ঞান অনুসন্ধান 8 কলা-সমিতির সাহায্য 
হইতে পারিবে। 

_ এইরূপ, ভিন্ন ভিন্ন কলেজে যাহারা 1 বিজ্ঞানের শিক্ষক বা 
অধ্যাপক আছেন,.তাহারাও চেষ্টা রুরিলে কিছুই করিতে 
পারেন না, এমন নহে। অনেকের নিত্য অধ্যাপন কার্ষ্য 
সমস্ত শক্তির ব্যয় হয় বটে, তথাপি ছুই পাচ জনও অবসর 
ক্রিয়া লইতে-পারেন।. ইহারা-কুলা-সমিতির বিজ্ঞানান্থসন্ধানে 

সাহায্য করিতে পারিবেন। জর্ম্মানির 'বিশ্বরিগ্ভালয়ে এমন 


অধ্যাপক আছেন, ধাহাকে বৎসরে একদিনও. অধ্যাপন 


করিতে হয় না। উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা অধ্যাপনা করেন, অধ্যাপক 


বিজ্ঞানান্সন্ধান করেন, ছাত্রেরা অধ্যাপকের সাহচর্য করেন। 
ফলে বিজ্ঞানান্ুসদ্ধানের মলয়পবন বহিতে থাকে। এই ই খালেই 


জৰ্ম্মানির বিজ্ঞানোন্নতির মূল।. 8৮8১3 

:, আমাদের দেশেও বিজ্ঞানের স্থপবন প্রবাহিত না রান 
আশানুরূপ ফলের আশা নাই। কারণ এমন কলা কি. 
আছে, যাহাতে রিজ্ঞানের সম্পর্ক-নাই, কিংবা,যাহার বিজ্ঞান- 

চর্চা ব্যতীত উন্নতি সম্ভাবিত- হইতে পারে: কিন্তু সর্বাধা . 
মনে রাখিতে হইবে যে, একজনের সফলতার. নিমিত্ত শত 
জনকে চেষ্টা করিতে হয়। এই শত-জনের. নিমিত্ত দেশের . 
যাবতীয় উদ্ম্শীল কর্মকারকে . আহ্বান "করিতে হইবে।. 
সুসাধ্য. কলার অনুসন্ধান ও. পরীক্ষার নিমিত্ত পুরস্কার দান 


7 করা যাইতে পারে, শিল্প প্রদর্শনী দ্বারাও এবিষয়ের সাহায্য 
সাধারণের কলেজে. ছোট _.বড়: বিজ্ঞানমন্দির : আছে। ' 


হইতে পারে৷. যে.দ্রব্য দেশে. চলিত আছে,.তাহার উন্নতির 
নিমিত্ত প্রশংসাপত্র রাখিয়! নূতন. কলাঁজাত দ্রব্যের নিমিত্ত. 
অর্থপুরস্কার . ঘোরণা.. করা.. যাইতে. .প্ারে। : অনেক “স্থলে 
নূতন বন্ত্পুরষ্কারে আরও উপকার হয়। | 

এইরূপ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কলা-সমিতি. 
একাগ্রমনে উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইবেন। সাধু সংকল্পে ' 
ঈর্ষা দ্বেষ কর্তৃত্বাভিমান পরম বিপ্ল। দশ জনের সহিত কর্ম 
করিতে হইলেই মতদ্বৈধ অব্তভাবী। গন্তব্য স্থানে ' 
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টি! 
চা 


"> দিতেন। 


৮মসংখ্যা 


পপি গনক টিপস 


উপস্থিত হইবার বিভিন্ন পা থাকিতে পারে।, কেহ বা. 
এক পন্থা, কেহ বা-অন্ত পন্থার পক্ষপাতী হইয়া অচিরে - 
ফললাভের আশা করেন। এরূপ স্থলে মতদ্বৈধ তাদৃশ বিদ্ন-. 


কর হয় না। যে মতদৈধে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবার 


অন্তরায় হয়, তাহা দেশের মুখ চাহিয়া পরিহার ‘কর্তব্য । 
নিয়ম'করিবার সময় মতদ্বৈধের সামঞ্জস্ত-করিয়া ' লইলে ' পরে 


নিয়মান্থবর্তনে বিসম্বাঁ হয় না ।-. ইহা! সত্য, কোন সমিতির" 
_ মধ্যে যিনি কিছু করেন, অন্তেরা তাঁহারই অন্থুবর্তন করিয়া: 
“ থাঁকেন। 
: অন্তেরা তাহারই আঙজ্ঞান্থবত্তী হইয়া থাঁকে। | 

' সর্বত্র $+ যতোধৰ্ম্ম ততো জয়ঃ,_এই বাক্যের ব্যতিক্রম দেখা 
_ যায়.না। 


ইহাঁও সত্য, যিনি অন্তের আজ্ঞান্ুবর্ত্ী হয়েন, 
যোগ্যের জয় 


যুক্তিকৌশল এবং -কর্শোর . ব্যবস্থা, যাবতীয় 
সমিতির যোগ্যতার প্রধান লক্ষণ।* | 


কবি-বচন-স্ুধা । 
(ফারসী হইতে ।) : 1. 
[ ফাঁরসীতে অনেক সুন্দর সুন্দর কবির উক্তি আঁছে। সে 
কালে ভদ্র হিন্দুসমাজেও ফারসী শিক্ষার চলন ছিল এবং 
" আমাদের প্রপিতামহগণ কথাবার্ভায় ফারসী বয়েদের “বুক্নী” 
এখনও, প্রবাসী বাঙ্গালীদের 'মধ্যে অনেকে 
প্রসিদ্ধ ফারসী কবিদের : কাব্যগুলি- পড়িয়াছেন। 
যাহা এই প্রবন্ধে দেওয়া হইল, তাহা এ সব কবিদের প্রসিদ্ধ 
লেখা হইতে লওয়া হয় নাই, এবং সাধারণের কাছে প্রায় 


সম্পূর্ণরূপে নূতন । . এগুলি ফারসী ইতিহাস হইতে তোলা): 
" এবং যে ঘটনার সংঅবে এই সব কবিতা ব্যবহৃত হইয়াছিল, . 
তাহার একটু বর্ণনা দেওয়াতে ইতিহাসপ্রিয় পাঠকের নিকট : : 
ভাল লাগিবে এবং অন্যসব কবিতা. হইতে একটু বিশেষত্ব , 


ও প্রভেদ রক্ষিত হইবে। খাফি খাঁর ইত্হাস ছাপা ' 


হইয়াছে ; আর যে সব বহি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা. .- 





-* - কলার বিস্তার বিষয়ক প্রবন্ধগুলি'তিন চারি মাস পূর্বের ‘লিখিত 
হইয়াছিল। কিন্ত স্বাস্থ্য ও অবসরের অভাবে সম্পূর্ণ হয় নাই ।. এক্ষণে 


দেশে কলা! বিষয়ে সকলের মনোযোগ হইয়াছে । তথাপি প্রবন্ধগুলির ; 
(কিন্ত) গন্ধ হ'তে আগে এলে ক্ষতি কি.তাহায় ? [খি] 


নূতন আকার দিবার প্রয়োজন পাঁওয়! গেল ন|।__লেখক। ' 


কবি-বচন-স্থধা ৷ 


সিসি এপাশ Ene লো লোক সলা 


EE |. 


আজ 


8৫৯ 


সিসি 


হস্তলিপি। ' সম্পদ Re ভগৎ পরিবর্তনশীল, কপালের 
লেখা ঘটিবেই, . ইত্যাদি -ভাব . প্রাচ্য কবিদের স্বভাবসিদ্ধ। 
ইউরোপেও মধ্য-যুগে .ছিল। এই প্রবন্ধে তাহাই -নানা 
আকারে দেখা যাঁয়।.] - *. 
০2৯ [>]: ; 
বাঁদশাহ শাহজাহান: প্রজার.স্ুখ ও রে শাস্তির. বত 
দিবা রাত্রি পরিশ্রম .করিতেন।.. এই কর্তব্যপালনের জন্য 
সমস্ত দিবস ভাঁগ করিয়া নিয়ম্মত . সময়ে প্রত্যেক. কাজে, 
নিযুক্ত হইতেন। ভোগলিগ্গা ও আরামের ইচ্ছাকে সর্বদা 


দমন Es ফলে, হিন্দুস্থান. তাঁহার . রাজত্বকালে _' 


নীয় সমৃদ্ধি ও. শান্তি. ভোগ করিয়াছিল।: এক 
দির তাহার দৈনিক. কাধাবিধি ( routine) দিয়া. 
পরে বাদশাহ সম্বন্ধে লিখিতেছেন £-- ক 
.খালক্‌ সবুক্দিল্‌ জে গিরী-বারী-য়শ্‌ . 5 
ফিৎনা গিরী-খাব্‌ জে বেদারী-য়শ্‌। ' 


অর্থাৎ_নিজ কাঁধে নিলে তুমি গুরু রাজ্য- -ভার, . 


প্রফুল-হৃদয় তাই তব প্রজাগণ। 
“ রাত্রি দিন নিদ্রা নাই নয়নে তোমার, 
অত্যাচার তাই হ’ল নিদ্রায় মগন ৷. 
| [ দস্তর-উল্‌- আয়ল্‌ এ-আগহী ] ' 
2 এ. * 4 
কুমার আওরাংজীব দাক্ষিণাত্য শাসন করিবার পর 
পিতা শাহজাহানের সঙ্গে দেখা) করিতে আসিতেছিলেন | 
পুত্রবৎসল বাদশাহ লাহোরে ছিলেন) কুমারকে শী 'আসিতে 
আহ্বান করিয়া এই ৪ পদ লিখিয়া পাঠাইলেন ৮ 
আগর্‌.বে-খবর-ম্‌ জুদ্‌ দর আয়ি, চে শাওয়াদ্‌ ? 
" 'মানন্দ-এ:নছীম্‌-এ-সহর্‌ আর়ি, চে শাওয়াদ্‌ ?" 
হর্-চন্দ, কে বু-এ-গুল্‌ জে গুল্‌ আয়েদ্‌ পেশ 
"আয়, গুল্‌, তু জে-বু পেশ্তর্‌ আয়ি, চে শীওয়াদ্‌ ? 
অর্থাৎ না দিয়ে খবর মোরে শীঘ্র এস হেথা - : ্ 
| তাহে দোষ নাই ৷: 
| 8 সম এস ত্বরা করে 
| সেই আমি চাঁই। - 
লন বণ বটে আগে আগে বাঁ, : 


৪8৬০ 


‘[ ৩.] { 

বুদ্ধ বাদশাহ শাহজাহান রোগ-শয্যায় শায়িত তাহার 
চারি পুত্র নিজ নিজ প্রদেশ ত্যাগ করিয়! সিংহাসনের লোভে 
সৈন্য লইয়া রাজধানী আগ্রার দিকে ধাবিত হইলেন। 
আওরাংজীব বুদ্ধি ও বিক্রমে দাঁরাশিকোকে পরাস্ত এবং 
- সুরাদবখ্শূকে বন্দী করিয়া, অবশিষ্ট ভ্রাতা স্ুজাকে বাঁধা দিতে 
এলাহাঁবাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। ' ৫ই জানুয়ারী, 
১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে, খাজৌয়ায় হুই সৈন্যের সংঘর্ষ হইল। প্রভাতে 
স্বজা ব্যহরচনা করিয়া দক্ষিণভাগ হইতে তোপ' আওয়াজ 
করিতে করিতে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। আওরাংজীব নিজের 
মাহুৎকে হুকুম' দিলেন, “যেরূপেই হউক আমার হাঁতীকে 
স্থজার হাতীর সম্মুখে লইয়া যাঁও।” মন্ত্রী মুর্শিদকুলী “খা 
বলিয়া উঠিলেন, “হুজুর, এমন অসমসাহসিকতা” বাদশাহের 
পক্ষে: উচিত নহে।” আওরাঁংজীব .উত্তর. করিলেন, 
“আমাদের দুজনের মধ্যে কেহই এখনও বাদশাহ হয় নাই; 


এইরূপ সাহস দেখাইলে তবে ত বাদশাহ হওয়া যায়। আর, 


বাদশাহ হইবার পর যদি এ সাহস কমিয়া যায় তবে তাঁহার 
বাঁদশাহী টেকে.ন11৮. 


আরুছ্‌-এ-যুল্ক্‌ কছে দর্‌ ব্ঘল্‌ বগীরদ্‌ তক, 
কেবুছা বর্লব্-এ-শমশির্-এ-আব্দার্‌ দেহদ্‌.॥ 
অর্থাৎ রাজত্ব-বধুরে সেই করে আলিঙ্গন । 
: তীক্ষধার অসি-পরে যে দেয় চুম্বন ॥ | 
[আহকাম্‌ইই-আলম্গিরি ] 
[ 8 ]' 
ত্রিশ বৎসর মহা সমারোহ ও সমৃদ্ধির সঙ্গে রাজত্ব 
করিবার পর বাদশাহ শাহজাহান পুত্র আওরাংজীবের নিকট 
রাজ্য হারাইয়া আগ্রা দুর্গে বন্দী হইলেন । এই. কারাগারে 
জীবনের শেষ ৮ বৎসর কাঁটাইলেন। '২২এ জানুয়ারী, 


৷. ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু তাহাকে সব যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিল। ' 


এই উপলক্ষে ওতিহাসিক খাফি খাঁ লিখিতেছেন ৪ 
দুনিয়া ঝা-মিছাল্‌-এ-কুজা-এ-জরীন্‌ আস্ত, 
গাঁ আব. দর্-উ ভল্্‌, গাহে শীরীন্‌ আস্ত ॥ . ") 
পায়ওয়াস্তা সমন্দ_এ-আজল্‌ জের্-এ-জীন্‌ আস্ত | 
তু ঘোর্রা মশাও, কে উম্র-এ-মন্‌ চন্দী আন্ত,॥ . 


প্রানী! 


হি: 


=" পাবা সিলিকা nae Te “ee 


কভু তাঁহে ডি জল, কভু শরবৎ । 

শয়নের অশ্ব থাকে সদা সসজ্জিত, 

“আমি বড়’ বলে কভু হ’য়োনা গর্বিত ॥ 
৫.1: 

১৬৬১ খুষ্টাবে বাঙ্গালার নবাব মীর জুম্ল! কুচবিহার ও 
আসাম আক্রমণ করিলেন । অতি অল্প সময়েই হুই দেশ 
জয় করিয়া রাজধানী ছুটি অধিকার করিলেন। রাজারা 
পরাস্ত হইয়া পাহাড়ে পাইয়া গেলেন। মোগল সৈন্য . 
আঁসাম-রাজধানী ঘরগাঁওএ রহিয়াছে, এমন সময় বর্ষা 


.আসিয়া চারিদিক প্রাবিত করিল। খাগ্ত ও সাহায্য আইসা 


দূরে থাকুক, বাঞ্গলা দেশের সঙ্গে চিঠিপত্র চলা বন্ধ হইয়া 
গেল। .তাঁহার উপর পলাতক আসামী সৈন্য ফিরিয়া 
আসিয়া পথরোধ করিয়া .বুসিল ; মৌগলেরা অল্পসংখ্যায় 
গেলে মারা যায়। ঘরগীাঁওএ ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মহামারী 
দেখা দিয়া মোগল সৈন্য একেবারে ধ্বংস. করিতে লাগিল. 
এই মহাৰিপদের দিনে, মহম্মদ মুমিন্‌ তবরেজরী ওয়াকেয়া- . 
নবীস্‌, কিছু মাত্র দ্বণা ও আন্ত না করিয়া ঘরগাঁওএ 

রোগীদের সেবায় খাঁটিয়া খাঁটিয়া নিজের জীবন বিসর্জন 


| করিলেন। এই ঘটনায় ওঁতিহাসিক ইবন্‌ মহন্মদ্‌ ওলি { 
- আহম্মদ্‌ শিহাবুদ্দিন তাঁলিশ্‌ লিখিতেছেন £- 


মর্দি-এ-তাঁমাম্‌ আঁ কে নাগৌফৎ ও বেক, 
ও জী! কে বেগোফ্‌ৎ ও বেকর্দ নীম-মর্দিও 
ও আঁ কে নাগোফৎ ও নাকার্দ জন্‌ বুদ 
নীম-জন্‌ আস্ত আঁ কে বেগোফৎ ও নাক্দ্‌ | 
অর্থাৎ_নিঃশব্দে যে করে কাজ সেই পূর্ণ-নর ; 
কাজ করে কিন্তু কহে, নরের সে আধা । 
কথা নাই কাজও নাই, সেই পূর্ণ-নারী; 
| কাধ্যহীন বাক্যরীর অর্দ্ধনারী, গাঁধা ॥. 
[৬] | 
মীর জুম্লা' এসমস্ত বিপদের মধ্যে নিজের মহত্ব 
দেখাইলেন ৷ ' তিনি সামান্ত সৈনিকদের মত মোটা লাল 


' চাউল -খাইতেন এবং তাহাদের সমস্ত পরিশ্রম ও কষ্টের অংশী 
. হইতেন, সেনাপতি ও রাজপ্রতিনিধি বলিয়া কিছু মাত্র 


সুখ বিশ্রাম, বা বিলাদ ভোগ করিতেন না। কিন্তু. এই 


a পংখ্যা, । ৷ ] 


পিল পি 
পিপি শাসিত 


হি এবং ং আসামের, বিষাক্ত জলবায়ুতে তাহার স্বাস্থ্য 
_ একেবারে ভগ্ন হইয়া পড়িল, এবং এমন কঠিন' রোগ আর্ত 

হইল যে ছয়জন প্রসিদ্ধ হকীম্‌ কিছুই করিতে পারিল না 

_ তিনি ঢাকায় ফিরিতে পথে নৌকায় প্রাণত্যাগ করিলেন । 
সম্পদ্বের' এত উচ্চশিখরে উঠিবার প্র এত গভীর পতন 
দেখিয়া ওঁতিহাসিক তালিশ্‌ ছ্‌ঃখ করিতেছেন £-. ' 
জানা চু বাদ্‌ আস্ত ও বাদ আজু নাখোন্ত, 
_.. নেকাব আজ রূখ-এ-গুল্‌ বাইজজৎ কশদ | 
* পছ্‌ আজ হফ্তা দর্‌মিয়ান্ -এ-চমন : ! 
' তনশ্রা বখাক্‌-এ- মজল্লৎ কশ্দ ॥ 
অর্থাৎ ঃ--ভাঁগ্য আর বাতাসের এক্‌ই আচরণ! | 
" বায়ু খোলে কলিকার মুখ-আবরণ 
কত ন্নেহে ৷ তারপর, ছুই দিন গেলে 
_ উদ্ভান-ধূলায় সেই ফুলে পায় ঠেলে! ; 

. এখানে ভাগ্য ও বহু-প্রেয়সী-বল্লভ- মোগল বাদশাহদের 
তুলনা বড়ই কবিত্ব-পূৰ্ণ ও উপযুক্ত। শেক্ষপীয়র চঞ্চল ভাগ্যকে 
strumpet Fortune বলিয়াছেন ; তাহা এত সুন্দর নহে। 

২ কত র্‌ 
মীর জুম্লা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ - হইয়া 'ঘরগাঁও রক্ষা করিতে 
লাঁগিলেন। ক্রমে বর্ষা-শেষে, রাস্তা ঘাঁট শুকাইল এবং 
.মোগলদের খান্ত ও সাহায্য আসিয়া গৌঁছিল। . তখন 


তাঁহারা বাহির হুইয়া আসামী সৈন্যকে তাড়া 'করিল।' 


আসামরাজ জয়ধ্বজ নিরুপায় হইয়া অনেক টাকা হাঁতী এবং 
নিজের কন্যা দিয়া মোগলদের সঙ্গে. সন্ধি করিলেন। মীর 


জুম্লা বিজয়ী হইয়! বাঞ্গলার দিকে ফিরিতে লাগিলেন, পথে . 


তাহার একটা হাঁতী রাত্রে পলাইয়া বনে গেল এরং অনেক 
চেষ্টায়ও তাঁহার কোন খোজ, পাওয়া! গেল না। কিন্তু 
কয়েকদিন পরে ঠিক সেই হাতীটা নিজে হইতে আসিয়া 
_ পথে :মোগল সৈন্ের সঙ্গে মিলিত হইল, এবং নিজের 
" মাহুৎকে পিঠে বসাহিয়া অধীনতা স্বীকার করিল। নবাব 
'এই ঘটনাকে স্থলক্ষণ বলিয়া মনে করিলেন । কিন্তু নবাবের 
এই সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী হইল। আসামে তাঁহাকে 
অচিকিৎসনীয় রোগে ধরিয়াছিল এবং মৃত্যুও সন্গিকট 
হইয়াঁছিল। এরঁতিহাসিক তালশি এই ঘটনায় উপদেশ 
দিতেছেন£_ | 


কবি-বচন-স্থধা। 


সা Tena Tout Tee out Tec Tn Wee et ee TS, 


রি 


আয়, তিফুল্‌- এন্দহর ! fl } গৰ্তু ৫ জে পি্ান্‌এ হিস ও আৰু 
রোডে দো শীর্‌-এ-দৌলৎ ও এক্বাল্‌ বর্মকী-।. 
দর্‌ মহিদ্‌-এআহদ্‌ ঘোর্রা মশাও ফেরেব্-এ-উ 
ইয়াদ্‌ আওর্‌ আজু, জমান্‌-এ-বুদুর্গান্‌-এ-বর্মকী ॥. 
অর্থাৎ :_ মাতা তব ভাগ্যদেবী; ওহে ভাগ্যবান ! 
। , বিভব গঁশব্য্য তার দুই পয়োধর 
তুমি বটে করিতেছ আজি লোভে গান, 
সম্পদের কোলে ছুরি পাইছ আদর ৷ 
তাঁহার কপট স্নেহ নিশ্চয় জানিও 
বর্মকী বংশের গতি স্মরণ রা'খও ৷ 
[ খালিদ্‌ 'বিশ্‌ বর্মকী খালিফ্‌* আবছুল্লার, সুদক্ষ এবং 
বিশ্বাসী রাজস্ব-সচিব ছিলেন৷ অপমান ভোগ করার চেয়ে 
বিষ খাইয়া মরিবেন ইহাই তাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল।-তাহার 


পুত্র ইয়াহিয়া এবং পৌন্রগণ (জাফর প্রভৃতি ) খালিফ্‌ হারুণ্‌ 


আল্‌ রশিদের গ্রতিপত্ভিশালী মন্ত্রী ছিলেন। এক রাত্রে 
হারুণ্‌ হঠাৎ তাহাদের বন্দী করিলেন এবং সব সম্পত্তি. 
কাড়িয়া লইলেন, ও উচ্চবংশের পতন হইল। হারুণ-ভগিনী 
ও জাফরের বিবাহ সম্বন্ধে গল্প অনেকে জানেন । ]. 
। 2. * (খু fe : | 
খঁতিহাসিক তালিশ্‌ কাৰ্য্যকুশল ও প্রভুভক্ত এবং সদাচারী 
বলিয়া মীর জুম্লার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্ত 
কর্মচারীরা হিংসা করিয়া নবাবের কাছে তাঁহার অখ্যাতি 
করিত । | তিনি বিরক্ত হইয়া লিখিতেছেন £ ৫. 
‘দর্-ই ঘম্‌ বাজিন্দান্‌ বাঁধী-আছির্‌ 
কে দারদ্‌ ফল! কুর্ক-এ-মীর ও ওজীর্‌। | 
: আগৰু ইলম্-এ-ঘাফেলৎ ছবুক্‌ নীস্তৎ 
চেরা রিষ্ক বর্‌ কুর্ব -এ-হক্‌ নীস্তৎ ? 
রথ £_হিংসায় গেলি যে তুই যমের দুয়ারে * 
‘অমুকের গতি আছে রাজ-দরবারে 1 
কেন, মূঢ়, নাহি হিংস সেই সাধুজনে 
সদা যার ভেট হয় বিশ্বরাজ সনে ? 
ARLE এ 
বিখ্যাত সেনাপতি দেলপৎরাও বুন্দেলার পিতৃ! শুভকরণ 
অসমসাহসী যোদ্ধা ছিলেন।' তিনি প্রায়ই বলিতেন, "যুদ্ধের 


i 


৪৬২ 


প্রবানী। 


চি 


mete ta a ea a a সিসি 


দিদি জীবনের: রা oe নাই; যাহা রান ইচ্ছা 
করিয়াছেন তাহা হইবেই £- 
-দো রোজ হজর্‌ কর্দন্‌ আজ, মর্গ ছজানীস্ত, 
রোজে কে কা বাশদ্‌.ও রোজে কে 'কজী নীস্ত! 
রোজে 'কে কতবা বাশদ্‌ কুশীশনা কোনা হর - 
রোজে কে কা নীস্ত, দর্‌-উ মর্গ, রওয়া নীস্ত, ॥ 
- ( দীল্কশা ) 
- অর্থাৎ ঃ_ ই দিন শমনেরে.ডরিওনা, ভাই £-_ 
যে দিন মরণ লেখা,-আরযে দিন্‌ তা নাই। 
যে দিন মরণ লেখা, কে রাখে তোমারে ? 
লেখা না থাকিলে, যম-কি করিতে পারে ?- 
আওরাংজীবের চতুর্থ পুত্র কুমার আকবর-পিতার 'বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী হইয়া নিজকে বাদশাহ ঘোষণা -করিয়াছিলেন। 
কিন্তু পরাস্ত. হইয়া বহুকষ্টে 'দাক্ষিণাত্যে পলাইলেন। 
একমাত্র বিশ্বাসী রাঠোর ছুর্গাদাঁস -তীহাকে সঙ্গে: করিয়া 
নিরাপনে মহারাষ্ট্র-রাজ' -শম্তুলীর নিকট পৌছাইয়া দিয়া 
আসিলেন। সেখানে কয়েক বৎসর থাকিয়া আকবর পরে 
পাঁরন্তদেশে আশ্রয় লইলেন এবং. ভারত অধিকার করার 
জন্য, অর্থ ও সৈন্য চাহিলেন। পারস্ত-রাজ সদুত্তর দিলেন, 
“আপনার পিতা _আওরাংজীৰ জীবিত থাকিতে আপনার 
পিতৃদ্রোহে আমি সাহায্য করিতে পারিব না। তাঁহার 
পরলোকগমনের পর. আপনি যদি ভাইদের হাতি হইতে 
ভারত-সিংহাঁসন কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করেন তবে আমি 
যথেষ্ট টাকা ও সৈন্য দিব।” অগত্যা আকবর আসিয়া 
পারস্ত-সীমান্তে হিরাৎ নগরে বসিয়! বসিয়া . পিতার মৃত্যুর 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ পাইয়া আওরাংজীব 
বাঙ্গ হাসি হাঁসিয়া লিখিতেছেন, “দেখা যাক, আমি ও আকবর - 
এর মধ্যে কে আগে মরে ৪ 
না রফ্ৎ আঁজ দ্বিলম্‌ কৌল্‌-এ-আঁ। কাসাগর্‌ 
কে মিগোফও বা-কাসা-এ-পুর খতর_ 
“ন দানম্‌ কে ছন্দ -এ-ছিপ্হর্-এ-কজা 
তোরা বেশেকেনদ্‌ পেশ্তর্‌ ইয়া মরা 1৮ 
অর্থাৎ £--ভঙ্গুর পেয়ালা এক করিয়া নির্বাণ, 
বলেছিল, মনে আছে, কোন কুম্তকার-$-- 


যা? / কিছু ত তার ভাড়ার কড়ি পেত 


; প্জানিন না আকাশ হু তে তেব শিলাঘাত - 
‘তোরে কি আমারে আগে করিবে সংহার ৮. | 
[ রোক্ধাৎ-এ-আঁলমগিরি ] 
 শ্রীফনাথ-সরকার। 


দখা পিপি 


হতভাগ্য ৮. 
হু nO) .. 
একখানি তার তরী ছিল, বিজন, শুন্য, ঘাটে বীধা-)-_ 
একদিন হঠাৎ ডুরে গেল ঝড়ে ; 
একখানি তার কুঁড়ে ছিল নদীর ধারে; পুড়ে’ গেল - 
একদিন হঠীৎ:আগুন' লেগে খড়ে। 
একটি ছেলে একটি মেয়ে”_-একটি ডাইনে একটি বাঁয়ে, 
| হাতে ধরে’ ঘুরে” বেড়ার পাড়ায়; 


‘সার! বছর ঘুরে বেড়ায়, জানে না সে হতভাগ! 


ৃ তাঁদের নিয়ে কোথায়: গিয়ে-দীড়ায়! 
বহে শীতের প্রথর-বাতাস উড়িয়ে তাদের ছেঁড়া কাপড়, — 
- তারি মাঝে পথের ধারে খাড়া! 
গ্ৰীয়ের প্রথর রৌদ্রতাপে আগুন ছোটে,__জানে না সে 
কোথায় দাড়ায় গাছের তলায় ছাড়া । 


বর্ষা আসে ঘন ঘটায়, বজ্র ঘন কড়কড়ে, 


নেমে’ আসে বারিধারা বেগে, 


একবার তাকায় হতভাগা ছেলেমেয়ে ছু'টির পানে, 


. শার্ট একবার তাকায় ধল ঘনমেৰে ! 
' €ে) . 
নৌকাখানি মাত্র ছিল যৎসামান্ত, যাহা LE 
0 As পর্তে খেতে ছ'বেলা দু'মুঠো; 
. ঝুেখানি মা ছিল, মাথা গুঁজ্তে, বদ্তে, শুতে, 
| নিয়ে ছোট্ট ছেলেমেয়ে দুটো । 
সাধের 'নৌকাখানির উপর ঘাত্রী,নিয়ে, শস্ত নিয়ে, 
বেয়ে কেয়ে.ফির্ত দেশে দেশে; 
» নিয়ে গুঁজতো মাথা 
ফিরে, ঘুরে, কুঁড়েটিতে এসে । 
কি কোলে নিত, টির কোলে টি 


থে 


৪851 


- এখন তাদের 


"আঁহা | মরি [শিপ ছটো কেমন কবে? ভি তোরা : 
১8 . ননীর দেহে আহামরি মরি ৪ 


৮ পিস 


রর জনমি তাহার চিত? সাস্নে নু মুছে! বেত নিখিল! মা টং 


চক্ষু দু'টি বুঁজে' আস্ত ধীরে ১ | 


মনে. হ’ত--কুঁড়েখানি রাজার বাড়ি কোথায় লাগে র্‌ 


কাঠের পালঙ্‌ মনে হত রূপোর ; ১ 


| ধীরে বীর ঘুম পাড়িয়ে ঘুমিয়ে পড় ত, জাপটে ধরে? 


; ছেলে মেয়ে নিজের বকের উপর। 
ত) : 


"ছেলে মেয়ের ছিল না মা'; চলে’ ee অষ্ট বছর, | 


. দেশাস্তরে--কাল-আোতের টানে ;-- 
যে দেশেতে মান্য গেলে আর সে ফিরে আসেনাকি, - 
যে দেশ কোথায় কেহই নাহি জানে! 


- ভাঁলবাস্ত ছেলে মেয়ের, যেমন সব মা ভালবাসে_- . 


প্রবল, গভীর, বিরাট, ঘন মহে; ; 
র রেখে গে'ছে তা*দের বৃদ্ধ বাপের কাছে, 
এখন তা*দের দেখেও নাক, চেয়ে ! 


তবে কিনা, যাবার সময় রেখে গেছে শ্নেহটুকু :- 


“ছেলে:মেয়ের বাপের কাছে মা; 


হাতে সঁপে’ দিয়ে গে ”ছে সর্কন্বধন পুত্রটিরে-_ 


দিয়ে গেছে কন্া প্রিয়তমা | 

এখন তাঁদের না বাপই আছে, সেই বারা, সেই মা; 
I . সেই তাদের: 
বাপের চিন্তায়, মায়ের স্নেহে রাখে; 


“দিনের বেলায় মজুর খেটে’ রোজগার করে’ আনে কড়ি ; 


রাতের বেলায় জড়িয়ে শুয়ে’ থাকে। ' 


ইট্টি ভাঙে দুপুর রোদে--বৃদ্ধ হস্তে শক্তি নাইক £-- 


নি বহুৎ কষ্টে ক'র্তে হয় তা গুড়ো; 


পাশে একটি বাড়ির ছায়ায় খেলা. ক'রে শিশুদু”টি_. ' 


মাঝে মাঝে চেয়ে- দেখে বুড়ো l রি 


পয়সা দুয়েক মুড়ি কিনে,” দুপুর বেলায়, নদীর ধারে 


নিজেই খাওয়ায় ছেলেমেয়ে ছুঃয়ে'; 


"অন্ধ্যা হ'লে তা’দের কিছু উচ্ছিষ্ট যা” খেয়ে,” থাকে 


তাদের নিয়ে গাছের তলায় শুয়ে 
"(৪) 


হতভাগ্য 


৪৬৩ 
( মা | i) দৈন্ের এ এমন ন দারুণ ভাবা? 7 
টে আমরা যাহরি ভারে সুয়ে পড়ি! 
চাঁস্‌ না চা প্রাসাদ ভবন, ছুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা; | 
' চাঁস্‌ না কিছু পায়সান্ন খেতে 1 


. পাঁস্‌ দে ভালই; না পাঁস্‌ ভালো; ছু’টি মুঠো পেলেই হ’ল, 


যেমন তেমন--পাতের ওপর পেতে’ ৷ 
লা নিয়েই খেলাধূলো ; পরিত্যক্ত টিনের খণ্ড 
: ১" " তা’কেই সুখে ডঙ্কা করে’ বাজাস্‌ ; 


ah পরমার রভিণ পুতুল পেলে:ত সে সুখের চরম 


“ত্র রাখিস্‌, যত্রে'তারে সাজাস্‌! 
কুঁড়ে, বাঁকিস্‌ গ্ৰাহ গজ মাহুরে শু'স গ্রাহ্য নাইক; 
.- গ্রান্থ নাইক থাকিস্‌ ছেড়া সাজে; 
তোদের ছুঃখ, তোদের দৈন্য, তোদের অবমাননা সে 
হতভাগা মোদের বুকেই বাজে ! 
তবু, এমন যৎসামান্য প্রয়োজন যা» খাবার কিছু, 
মাথা 'রাখ্বার জায়গা একটা পাড়ায় ;_' 


.তাঁও, যে নিতে পারে নাক--হা বিধি, তৈর করেছিলে 


তোমার বিশ্বে এমন লক্ষীছাড়াি J 
(৫) 


"সুখে আছ, স্থথে থাকো) ওগো পাড়া-প্রতিবাসী,_ 


এদের পানে দেখ একবার. চেয়ে ১ 


এরাও মানুষ তোমরাও মানুষ, রক্ত মাংসের শরীর বটে ;-. 


তোমাদ্দেরও আছে ছেলে মেয়ে ! 


“তোমাদের ও সুখের ভাগী হ'তে চায় না! হতভাগা ) 


সুখের দিন তাঁ’র ফুরিয়ে গে’ছে ভবে'! 
(আহা, এমন'সাধের কুঁড়ে সোণার কুঁড়ে পুড়ে' গেল ! 
আবার কি তার এমন কুঁড়ে হবে!) 


“খের দাবি করে না সে শিশু ছু”টির মাথার উপর 


_ একটু মাত্ৰ ছাউনি করে দাওয়া; 


. চাহে, শুদ্ধ অন্ন: ছুটি শিশু ছুটির মুখে দিতে 


.. -নিজের হোক্‌ বা নাই বা হল খাওয়া । 
ওগো পাড়া-প্রতিবাসী, নিজের ঘরের চেতর কেহ 
-আঁদর করে’ তাদের নাওগো ডেকে” ; 


i “আদর করে, তাদের মুখে অন্ন ছুটি তুলে’ দাওগো, 


তফাৎ করেঃ নিজের অন্ন থেকে । 


৪৬৪ । 


ঘরের ছে ছেড়ে ডে দিতে জায়গা র বৰ একটু ছিপ হবে, : 
; খাবার-_একটু ক’ম্বে নিজের ভাগে; 
কিন মনের সুখটি তোমার বাড়বে বৈ সে-ক 'ম্বেনাক”_ 
স্বৰ্গ পা’বে মর্বার অনেক আগে। 
ওগো ধনী, স্থখী তুমি; তাড়িয়ে দিও নিজের জন্য : 
- আমি যখন তোমার কাছে যা’বো। 
পায়ে ধরে’ সাধি,_শুদ্ধ খেয়ে’ শুয়ে” কোমল শয্যায়, 
কখনো বা এদের কথা ভাবো। 
" ওগো বিধি, তোমার স্থাষ্ট চ্দ্র-সূষ্য-গ্রহ-তারা, 
মহৎ বটে তোমার স্থষ্ট ভবে। 
চেয়ে’ ছাখো, বলো আমায়--তোমার মহা স্থষ্ট মাঝে 
- - কখনো কি এদের গতি হবে? 
উঠ ও ৃ্‌ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় । 
ভ্রমণ ৷ 
আমি যখন ডাক্তার, বাবুর গৃহে পৌছিলাম, তখন তিনি 
খয়রাঁতি রোগী পরীক্ষায় রত। - আমাকে দেখিয়া কিছুই 
- বলিলেন না। আমি উদ্দেস্ঠ নিবেদন করিলাম, পুরিচয়পত্র 
দিলাম, -তিনি শুধু বলিলেন, “আমি আপনার টেলিগ্রাম 
পাইয়াছিলাম।” আমি দিল্লীর ডাক্তার বাবুর, ব্যবহারে 
সপ্ত বিরক্ত, মনে করিলাম, “ডাক্তার মাত্রেই কি এই রকম 
' নাকি?” তখন কিঞ্চিৎ কন্ম স্বরে বলিলাম, “মহাশয় 
স্থুবিধা, হইবে কি?” ডাক্তার বাবু বলিলেন, “বস্থুন, 
কাপড় ছাড়ুন।” আমি বলিলাম,.+শুধু আমি বসিলে ত 
হইবে না, আমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আসবাব আছে।” ডাক্তার 
বাৰু সে সকল নামাইতে- আদেশ করিলেন । : খানিক পরে 
ডাক্তার -বাবু আমার নিকট বিদায় লইয়া. রোগী দেখিতে 
চলিয়া গেলেন, আমি অসহায় একক স্নানাদি .সম্পন্ন করিতে 
লাগিলীম। তখন আর একটি ভদ্রলোককে দেখিয়া তাহার 


সহিত গায়ে পড়িয়া আলাপ সুরু করিয়া দিলাম ; ভদ্রতা. 


বিনয় যথারীতি উভয় পক্ষেই হইল। জানিলাম তিনি 
ডাক্তার বাবুর জ্োষ্ঠ পুত্র ৷. ক্রমশঃ ডাক্তার বাবুর তিন 
পুত্রের সহিত পরিচিত হইলাম ও সদ্ধ্যাকালে ডাক্তার বাবুর 
সহিতও আলাপ করিয়া বুঝিলাম যে তিনি: নিতাস্ত সরল, 


 প্রবায়ী ৷ | রর 


শপ শালা 


টি ভাঁগ। 


সি 


৮ মিরার লোক | । ভাহারা নেই একটু মুখ- 


চোরা ($7); আমিও কম ছিলাম না, কিন্তুবিদেশআমার সে 
রোগ দূর করিরাছে। তাঁহার! খুব গোঁড়া হিন্দু, থিয়জফির 
অসম্ভব সম্ভব সকল কথায় বিশ্বাসপরায়ণ, বাড়ীতে তথা- 
কথিত সাঁধুসন্াসীর ভিড়; তাঁহার! দাঁতা, অতিথিবৎসল । 
সঞ্জীবন বাবুর মত ইহীরাও নিত্য পোলাও, পরমান্ন, পিষ্টকের 
আয়োজনে আমার ক্ষুদ্র উদরকে ভারাক্রান্ত করিয়া! তুলিয়া- 


ছিলেন। এখানে তিন দিন আপনার বাড়ীর মতই সুখ 
স্বচ্ছন্দে ছিলাম।. এখান হইতেও জোর করিয়া বিদায় 
লইতে হইয়াছিল। প্রবাসে স্নেহ এত সুলভ তাঁহা আগে 
জানিতাম- না । 


প্রথমদিন আহাঁরান্তে ডাক্তার বাবুর রী: কম্পাউ- 
গুঁরের সঙ্গে (তাঁহার নাম মনে আসিতেছে ন!) চিরবাঞ্ছিত- 
দর্শন তাজ দেখিতে যাত্রা করিলাম। মনে কৃত কি আন্দো- 
লন করিতে করিতে গাড়ী যখন দোতলা যমুনা পুলের নীচে 
দিয়া কেল্লার নীচে আসিল তখন যমুনার বক্রতাঁর . ঠিক 
আমাদের, সম্মুখে. দৃষ্ট একটা গুভ্রসৌধ দেখাইয়া আমার 
গাইড, (নামের অভাবে ইহাকে গাইডই বলিব, তিনি 
প্রায় সর্বত্র সর্বদা আমার সঙ্গী ছিলেন) বলিলেন, “বাবু 
সাহেব. দেখিয়ে তাজ।” . এই তাজ? আমি যা ভাবিয়! 
ছিলাম তাই? কি মহান সৌন্দধ্যের কল্পনা লইয়া আসিয়া 
ছিলাম, 'তাহা আজ খর্ব হইল বোধ হয়। রবি বাবু যেমন 
নারীকে-বলিয়াছেন .“অদ্ধেক কল্পনা তুমি, অর্ধেক মানবী,” 
তেমনি আমার তাজ সম্বন্ধেও মনে হইল যে, শত শত দর্শক, 
ইহাতে অতুল্য সৌন্দর্য্যের আরোপ করিতে করিতে ইহা 
সকলের.নিকট মোহন সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ লক্ষ 
ব্যক্তির বিরুদ্ধমত .প্রচার করিতে কেহই সাহসী হয় নাই৷ 
ক্রমে. স্থন্দর সবুজশম্পাস্তৃত উদ্যান অতিক্রম করিয়া যখন 
তাজের' তোরণে ' গাড়ী থামিল, তোরণের বিরাট গম্ভীর 
সৌন্দৰ্য্যই আমাকে বিমুগ্ধ করিয়া দিল; কিন্তু তাহা অগ্রাহ 
করিয়া তাঁজের সন্নিহিত হইবার ব্যাকুলতায় শী্র অগ্রসর 
হইলাম । আগে যে মনে হইয়াছিল যে প্দুর থেকে সে বড়- 
ভাল, কাছে গেলে টাদে স্বধা নাই,” -এখন দেখিতেছি তাহা 
নহে। দুর হইতে ইহার রমণীয়তা আমি উপলব্ধি করিতে 


. পারি নাই। শাজাহানের প্রস্তরীভূত- পত়ীপ্রেম সৌন্দধ্যে, 


দম সংখ্যা । | এ 


ভ্রমণ । 


৪৬৫ 


ot Ys ao Vena eno ena তপতি 


সিল 


পবিত্রতার, থয ভি যে জগতে . ধন্য এ তাহা 
দেখিয়া আমিও ধন্য হইলাম । ৃ 
“আমি কহি__না না, আমি কিছু নাহি কৰি, . 
| আঁখি শুন চেয়ে চেয়ে দেখি, আর শুদ্ধ হ'য়ে: রহি 1” 

: (দ্বিজেন্দ্ৰ লাল ৷ ) 
হা ঘণ্টা গুধু দেখিলাম,. যাহা দেখিলাম, তাহার বর্ণন! আমি 
করিব না, করিতে পারিব নাঁ। . তাঁজমহলের যমুনা কিনা- 
বরের একটা মিনারের উপর উঠি! আগরার শোড়া। সন্দৰ্শন 
' করিয়াছিলাম। 

তাঁজ' দেখিয়া! কেল্লা বা. প্রাসাদ দেখিতে গেলাম । 

এখানে পয়সা! দিয় পাশ লইয়া যাইতে হয়। এখানে এত 

বহুসংখ্যক প্রাচীন সৌধসমূহ রহিয়াছে যে তাহার বৰ্ণনা 
করিতে বহু-সময় আবশ্যক । 

মতি মসজিদ দিরীর মতি মসজিদ অপেক্ষা বড় ও ুন্দর। 

. ইহা এবং জুমা মসজিদ শাহাজান কর্তৃক ধর্ণবি্ঠা কন্যা জাহা-. 

নারার নিত্য উপাসনার জন্য নির্মিত হয় (১৬৫৪ সাল)। 


সৌনর্যে.কেনিটা যে অন্ুল্লেখ্য তাহা .ত আমি খুঁজিয়া 
পাই না। দেওয়ান-ই-আমের' সম্মুখে জাহাঙ্গীরের স্মানের ' 


হৌজ বা একটা প্রকাণ্ড টব রক্ষিত. আছে, ইহা একটি 
অখণ্ড প্রস্তর হইতে খোঁদিত। . এইখানে প্রাদেশিক ছোট- 
লাট .কল্ভিন্‌ সাহেবের সুন্দর সমাধি আছে। অন্দরের 
মিনা বাজারের উপরে একটা ঘর শীজাহানের কাঁরাকক্ষ 
“বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যোধাবাজির জন্য নির্মিত 
পুজাগৃহ ধর্মান্ধ ওরঙ্গজেবের অত্যাচারে হত হইয়া আছে। 
মচ্ছিভবনে অন্দরের মধ্যে অধুনা বিলুপ্ত পুক্ষরিণীতে দোতলা 
হইতে নবাব বেগম মাছ ধরিতেন। ন্ানাগার পুরুষ ও স্তর 
ছুই বিভাগে বিভক্ত। ' খাসমহলে বেগমগণ অভ্যাগত' 
রমণীিগকে অভ্যর্থনা করিতেন । এখানে বেগমদের ঘরে 
দেয়ালের গাঁয়ে মেলা গর্ভ, সেগুলি নাকি আস্রফিপুর্ণ 
থাকিয়া 4:5৪এর কাজ করিত। 
মেওয়ার-গাছ ছিল, “হাজারো চিড়” তাহাতে নাকি বাগিনী 


আলাপ করিত, কিন্তু লর্ড কাঁজ্জনের হু হুকুমে সে সব এখন . 


গিয়াছে, এখন শুধু “যাস ওঁর ঘাস” লাগাইতেছে। “চোট 
ডাকু” সম্বন্ধীর কত ুন্দর সুন্দর টব চুরি করিয়া লইয়া যাই- 
তেছে। 


‘লেখা আছে দেখিলাম । 


আহঙ্কুরিবাগে বহু: 


এই সব মহলে কত “নগিনাজড়াও” ছিল, সিদধিয়া 


মহারাজ ও বর্তমান শরানণস সব সবচুরি রা লইয়া গিয়াছে। | 


একটা ফাটা! পান্না এখনো দর্শকের নিকট ইহার সত্যতা সম্বন্ধে 


সাক্ষ্য দিতেছে। যোধাবাঈর-নিত্য যুনান্নানের প্রাসাদও 
যমুনাসংলগ্ন স্ুডৃঙ্গপথ এখন বন্ধ করা হইয়াছে এবং যমুনা প্রবাহ 
এখন প্রাসাদ হইতে বহু দূরে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 
এখানকার মধ্যে সব চেয়ে আমার ভাল লাগিয়াছে “সন্মন 
বুরুজ।”  কারুশিল্পে ইহা সুন্দর ; এ স্থানটা প্রাসাদ হইতে 
যমুনার উপর ঝুঁকিয়া সরিয়া গিয়াছে। সম্রাট শাজাহান 
এইখানে তাঁজমহলের- প্রতি বন্ধদৃষ্ট হইয়া, প্রিয় ছুহিতা 
জাহানারার কোরাণপাঠ গুনিতে শুনিতে প্ৰাণত্যাগ 


করিয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রে -এই অবস্থা 


অঙ্কিত করিয়া আমার মন পূর্ববাবধিই দ্রব. করি! রাখিয়া- 
ছিলেন। সে: চিত্র. ইতিপূর্বে আমারই অনুরোধক্রমে 
প্রবাসীর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়া গ্রিয়াছে। আমি নকলের 
আসল দেখিয়া মোহিত, ভাঁববিভোর হইয়া ' পড়িয়াছিলাম। 
দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হই! গিয়াছিল। কত কি দেখিয়াছি, 
সর.রল! হইল না। এখানে সোমনাথের প্রসিদ্ধ মন্দিরের ' 
চন্দনকাষঠনির্থিত ফটক সযত্বে আজো রক্ষিত আছে,। 

.সন্ধ্যার পর সর্দার “এনায়েত উল্লা আগ্রার গিয়া. 
Aes ষ্টেশন হইতে তাহাকে দেখিয়া গৃহে ফিরিলাম ৷ - 
- প্রাতে গুজরাতি গাইড্রে' সঙ্গে লইয়া সেকেন্দ্রা দেখিতে 
গেলাম। সেবেন্দ্রায় আকবরের সমাধি। অনাড়ম্বর 
সমাধি) কবরের উপর (চ্‌চitaচ॥ ) কিছু লেখা নাই, 
কোন পরিচয় নাই। কাীন্তিরযন্ত স জীবতি। 
এর ( অর্থাৎ প্রকৃত কবরের উপর দ্বিতলে যে, কবরারুতি 
প্রস্তর ) মন্ম্মর গাত্রে শুধু লেখা আছে “আল্লা হোঁ আকবর 1৮, 
এবং প্রাচীরগাঁত্রে কতকগুলি ফুলের মধ্যে আল্লার নাম 
আল্লার নামের কাঁছে সম্রাটের 
নামও কত ক্ষুদ্র; সমাটের মৃত্যু অনিবা্য্য,- শুধু আল্লাই, 
ধন্ভ । এই .অনাড়ন্বর শিক্ষাপ্রদ সমাধি দেখিয়া বড় প্রীত 
হইয়াছিলাম। 
বিবির কবর দেখিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। গুনিলাঁম আগ্রার 
চার কোণে আকবর চারটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। 
তীহার্দিগকে দেখা হয় নাই। তাঁহাদের নামগুলিও এখন : 


মনে নাই। 


Cenotaph’ 


[S 


এখান হইতে আকবরের বেগম মরিয়াম - ' 


রা 


স্পা 


. বৈকালে- তোর সমাধি দেখিতে গেলাম। 
ইহা যমুনার. পর পারে. জাহাঙ্গীর বাদশাহের -শ্বশুরের 
সমাধি।' ইহা, অতি চমৎকার। নানানরঙের 'পাঁথরে 
অপূৰ্ব কারুখচিত সুন্দর সৌধ । কবর. ছুটি সোণা বরণের 
পাথরে . ঢাকা ।. এক এক. বার ইহাকে "তাজ 4 অপেক্ষা 
শ্্ীসৌষ্ঠবান্বিত বলিয়া মনে হইতেছিল।. আমার রুচি স্পষ্ট 
করিয়া লিখিতে সঙ্কোচ রোধ করিতেছি ।: কিন্তু বাঁস্তবিকই 
আমার তাজ অপেক্ষা এই সমাধি শ্রেষ্ঠ রোধ হইতেছিল। =. 

এখান. হইতে .রাঁমবাগ ও আফজলখীর: সমাধি" চিনি কা: 
রোজা. দেখিতে গেলাম। . ইহা চৈনন্থপতির চা বলির 
ইহার এই নাম হইয়াছে ।. 

পরদিন, ভোরে উঠিয়া ফতেপুর সিকরি: যাত্রা: রি? 
আমার সঙ্গী হইলেন ডাক্তার বাবুর-ভ্যেষ্ঠ পুত্র 17) =" 

. বাররের 'যুদ্ধবিজয় স্মরণীয় করিবার .জন্য :আকবরনির্মিত 
প্রিয় গ্রীন্মাবাস। এখন; ধ্বংসপথে .অগ্য়র।: 
প্রধান দর্শনীয়-_সন্তরাঁশকা. মসজিদ, »রাজমিন্ত্রীরা..অতিরিক্ত 
পরিশ্রমে প্রাসাদসন্নিকটে এই মসজিদ নিৰ্ম্মাণ করে. সাধু 


সেলিম চিশ্তির-সমাধি-মন্দির-| : ইহারই নামে ।'আকবরের, 


পুত্রের নামকরণ হয়। এই মন্দিরটি: শ্বেত গ্রস্তরৈ নির্ষিত। 
বেশ জুন্দর। বরাজবংশীয়দিগের “সমাবিস্থান ! মসজিদ) 
দণ্তরখানা ; আবুল ফজল ও ফৈজির 'আবাসগৃহ-; ' ববীরবলের 
» প্রাসাদ; বালিকা বিষ্যালয়.; মাদরাসা :;" হকিমের মহলা ও" 
হাসপাতাল ; টাকশাল ; তাম্ুল করঙ্কবাহিনী তুকী সুলতানার’ 
গৃহ, বাউলি বা প্রকাণ্ড. কৃ, প্রভৃতি-ও বাঁদশাহী:মৃহল'। 7-.) 

'. বাঁদশাহী মহলের মধ্যে.-প্রাধান :উল্লৈখযোগ্য যোধাবাঈির 
. মহল) মেরিয়াম বেগমের, 'মহল ; 'বারশাহের: *খোয়াবিগীঃ* 2 


(স্বপ্-মন্দির'বা শয়ন: মন্দির) পাঁচ “মহল বা পাচতলা- 
খোলা! দালান এক খান্বা, বা. একস্তস্তাশ্রিত দরবারগৃহ;' 


. পচিম্ীভুক অর্থাৎ উঠানে প্রকাণ্ড পাশার ছক পাঁথরে আঁকা, 
-* বাদশাহ .সভীব গুটি বসাইয়া খেলা "করিতেন ; আঁখমিচৌনী 
সখা চোর চোর খেলার লুকাচুরীর :ঘর। এখানকার বাড়ী- 
গুলি প্রায়ই লাল: মেটে, বালি পাথরে রচিত ) 'দেখিতে খুব 
সুন্দর ন! হইলেও বিশ্বয়কর- সন্দেহ নাই। : আকবর বা 
অন্তান্ত বাদ্শাহৈর নির্শিতি গ্রাসাঁদাবলী সবই এইরূপ লাল 


মেটে পাথরের? জয়পুরের শ্বেত প্রস্তর নির্মিত, প্রাসাদাঁবলীর : 


প্রবাসী ৷ 


Cn Cn UO 


এখানকার - 


 বাগটীর ভ্রাতুপু্র অনন্ত বাবুর বাসায় 


রি করিলাম । Hb 


{ ৫ম ভাগ. 


শিশির 


অধিকাংশই শাজাহান বাদশাহের কীৰ্তি। । সকল গৃহে বিচিত্র 
স্বর্ণবর্ণে পুষ্পপত্র ফলের মধ্যে পাসী, আরবী লেখা এখন, 
বিবরণ হইয়া গিয়াছে। লর্ড কার্জন নমুনা স্বরূপ একটু একটু 
সহজ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে নূতন করিয়া দিয়াছেন। . প্রভুর এই 
একটা সুকীত্তিণ ১ 

"এইখানে গ্লানাহার করিয়া ' আগ্রা ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা 


কা গেল" আমি আঙ্গিয়াই গুজরাতী ভদ্রলোককে - সঙ্গে - 


লইয়া- 'চ্ালোকে': .তাঁজ- দেখিতে গেলাম । ' এখানকার 


দারুণশীতে অনাবৃত স্থানে এক দৃষ্টে বসিয়া বসিয়া. ঘণ্টার; - 


গর-ঘণ্টা-কাটিয়া গেল; তৃপ্তি হয় না। বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা" 


_ করে না --রাত্রি অনেকু-হইলে'মনকে জোর করিয়! বিচ্ছিন্ন 
ক্রিয়া বাড়ী: ফিরিলাম।' | 
* হৃদয়ঙ্গম 'করিলাম। ধন্য তুমি তাজ .ধন্য ! ধন্য বাদশাহ ' 


এতক্ষণে তাজের পূর্ণ মহিমা 


শাজাহান !; আর আজ-ধন্ত আমি. - রড কার্জনের বিংশ- 


শ্তাীর “তাজ ভিন্টোরিগাস্থৃতিপৌধ কেমন হইবে তাহাই 


_দ্বেখিবাঁর দন্ত: উৎকঠিত হইয়া আছি। 


". প্রাতের! গাড়ীতে: 'কানপুর. যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার * 


সময় -কানপুর : পৌছিলাম।.-প্রথমে - আগরার 'ডাক্তার 


গেলাম: তিনি বাড়ী ছিলেন: না। তখন ঠাণ্ডিসভকে 


আশ্রয়প্রার্থী হইয়া, 


. মলরোডে' মহেন্দ্র বাবু ডাক্তারের বাড়ী আতিথ্য- স্বীকার '- 
ডাক্তার বাবু “ তখন বাহিরে গিয়াছিলেন। ' 


কৰ্ম্চারিগণ ও তৃত্যগণ যৃত্বপূর্ব'ক-আমাকে গ্রহণ করিয়া জল: - 


থীওয়ীইলেন,। : খাঁনিক পরে -ডাঁক্তার বাবু আসিয়া যথেষ্ট 
সমাদরে' 'আপ্যায়িত করিলেন ..খুব যে Ll আহারে 


| ত ইইয়াছিলাম।- ]. 


- প্রাতঃ কালে রা গাঁড়ীভাঁড়া করিয়া Massacre 


be টে Mutiny; Church; চক ও সহর দেখিলাম |" 


দেখিতে দেশীয়দ্রিগকে - 
ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজের নিকট হইতে অনুমতি লইতে হয়।, 
অল্প সময়ের মধ্যে আমি তাহা পারি -নাই। কানপুরের.. 
প্রসিদ্ধ, কলও দেখিতে পাই নাই সহরটি বেশ পাকা ও 


Mutiny Memorial well 


প্রশস্ত এবং পরিচ্ছন্ন বলিয়া আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। 


. পরদিন প্রাতের গাড়ীতে লক্ষৌ, যাত্রা .করিলাম'। 
নিন লক্ষ পৌধিনাম | টিপি চি সির পৃথ কর্দিমময় 


৮ম সংখ্যা'। l 


হইয়া গিয়াছিল। 
( উকিল) গ্ৰীযুক্ত শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী আসিলাম । 
তাঁহার পুত্র বামাচরণ বাবুর নিকট আমার পরিচয়পত্র.ছিল। 
তিনি তখনো আপিসে। অগত্যা খোদ কর্তার সহিতই 
সাক্ষাৎ করিলাম তিনি অল্প একটু . ইতস্ততঃ. করিয়া 
'আশ্রয়দানে স্বীকৃত হইলেন।. বিনয়পূর্বক বলিলেন, 
তাঁহার বাহিরে নীচে একটি ঘর, সেই ঘরে থাকিতে যদি 
কষ্ট বোধ না করি, তবে যে কয় দিন ইচ্ছা থাকিতে পাঁরি।' 
আমি আনন্দিত হইলাম। : 
.- উকিলবাবুর জামাতা ও. ছোট, পুত্রগণ আমাকে পরম 
যত্নে জলযোগ করাইলেন। জামাতা গোপাল বাবু আমাকে 
সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইলেন। পথে বামাঁচরণ বাবুর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। .তিনি আমাকে দেখিয়া আন্দাজী 
চিনিলেন, কারণ আমি পূর্বে আজমীর হইতে চিঠি লিখিয়া- 
ছিলাম ; আমাকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। 
বহুকাল লক্ষৌপ্রবাসে উর্দূ ইহাদের মাতৃভাষা ও “বাংলা 
পরকীয় ভাষা হইয়া গিয়াছে। ইহার বাংলা উচ্চারণ ও 
ভাঙ্গ ভা! উর্দি মিশ্রিত বাংলা শুনিয়া আমার বড় কৌতুক 
বোধ হইতেছিল। দেখিলাম, এখানকার ছেলেদের ইংরাজির 
মানে উৰ্দ তে কহিতে হয়; সহপাঠীদের সঙ্গে উৰ্দ, ; ঢাঁকর 
বির সঙ্গে উদ, ; এঁরা যে বাংলা মোটেই, বলিতে পারেন 
তাহাই আশ্চধ্য। জয়পুরের সঞ্জীবন বাবুর কন্তা “নবীন 
ছুলিতেছে” বুঝিতে পারে না, .“নধীন হিল্‌ছে” বলিয়া 
বুঝাইতে হইয়াছিল। ইহা খুব স্বাভাবিক হইলেও, বেশ 
কৌতুকক্র। 

প্রথম দিন কৈসরবাগ,. কলেজ ও..কলেজের পশ্চাতে 
ছুটি সমাধি, ছতর মনজিল, গোমতী নদী, লোহার পুল, 
আদালত ইত্যাদি দেখিয়া বাজারের মধ্য দিয়া. সন্ধ্যার পর 
বাড়ী ফিরিলাম। 

আমার আহারের সময় বাড়ীর সকলে আমাকে, রিয়া 
নানাবিধ গল্প আদরে পরম আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। গল্পের 
প্রধান বিষয়.কংগ্রেরণ গবর্ণমেণ্ট চাকুরেরা কি করিয়া চুরি 
করিয়া আগামীবারে কংগ্রেস দেখিবেন তাহারো পরামর্শ হইল. 
গবর্ণমেন্ট কেন. যে কংগ্রেসকে এত সংশয়ের চক্ষে 'দেখেন 
-তাহা নিতান্ত আবোঘ্য | 


ভ্রমণ । 
আমি গাড়ী করিয়া REEL 


৪৬৭ 


রি আহারান্তে SCE নামক. ভগ্ন য় অট্টালিকা; 
উইংফিল্ড পার্ক, সেকেন্দ্রাবাগ, লা মাঁটিনিয়র কলেজ, 'শা' 
নজফ প্রভৃতি দেখিয়া বামাচরণ বাবুর. আপিসে আসিলাম। 

- উইংফিল্ড পার্কটি বেশ সুদৃশ্য সুদজ্জিত। লা মার্টিনিয়র 
কলেজ নয়তলা বাড়ী ;. ইহার নির্মাণে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়' 
নাই; সমস্ত, ছাদ পৰ্য্যন্ত, খিলান ; দরজা জানালা কাপড়ের 
পর্দা ঢাকা; এখন কাঠ ব্যবহৃত হইতেছে । ইহার পশ্চাতে 
একটা পুক্ষরিণীর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড উচ্চ স্তম্ভ আছে। 
শা ন্‌জফ সমাধিমন্দির ; এখানে কর্কট ভাল বড় খাতিবান 
আছে। . শা 
“বামাচরণ বাবুকে সঙ্গে করিয়া মিউলিয়ম, হোসেনাবাদ, 
ইমামবাঁড়া, কুরশিদ মনজিল, মচ্ছিভবন, বেলিগার্ড বা 
রেসিডেন্সি, picture gallery ও চক দেখিলাম । 

মিউজিয়মটি ছোট খাটোর মধ্যে বেশ। অনেক প্রাচীন 
্রস্তরলিপি ও দেশীয় শিল্পের নমুনা রক্ষিত আছে। 
এখানকার প্রধান শিল্প “চিকণ' । ঘুরোপে এই চিকণের 
খুব আদর। কিন্তু একার্য্য এখানকার কয়েকটি পরিবারে 
আবদ্ধ; কোথায় কিরূপে প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে হয় 
তাহা প্ৰকাশ করে না। 

মচ্ছিভবন নবাবদের কৌলিক চিহ্ন মৎস্ত রর নাম 
প্রাপ্ত। : ইমামবাড়া ও হোসেনাবাদ বড় সুন্দর। মহরমের 
সময় খুব সমারোহ হ্য়; আলোক্মালায় বিভূষিত করা হয়। 
ইমামবাড়া পুণ্যশ্লোক আসফউদ্দৌলা নবাব' দুর্ভিক্ষ বৎসরে 


. সাহাধ্য প্রার্থী লোকদের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহাঁর 


দান প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। 

গযিস্কো না দে মৌলা, উদ্বে! দে আঁসফউদ্দৌলা”। 

তিনি কিন্ত অকন্মাকে দান করিতেন না। সাহায্যপ্রার্থী 
ভদ্রলোককে পর্য্যন্ত অন্তত একখানি ইট বহন করিয়া তবে 
সাহায্য লইতে হইয়াছিল। ইমামবাড়ার প্রকাণ্ড হল ও ঘর 
সমস্তই খিলান ; ইহার দেউড়ির একাংশে“ দ্িতলে একটা 
উচ্চশ্রেনীর ইংরাজি বিদ্যালয় বসিয়াছে ; ইহা 'দ্বারী ইহার 
বপুলত্ব উপলব্ধি হইবে। ্ষ্টিগণ এই সকল বেশ রি 
বস্তে রাখিয়াছেন বোধ হইল। 

রেসিডেন্সি মিউটিনির ইতিহাসে প্র'সদ্ধ স্থান৷ : রা 


‘জীর্ণপঞ্জরে গোলাগুলির দাগ “এখনো ভীতি. উত্পাদন করে । 


od 


এরানকার, চি _সিউটিনির ভি: একেবারে 
“ঠোঁটস্থ”, অনর্গল স্বচ্ছন্দে নাম তারিখ ঘটনা! বলিয় যায়! . 
‘ Picture galleryতে.অযোধ্যার নবাঁববংশের সকলের 
চিত্র আছে। যাহারা একদিন স্বাধীন বলিয়া ইংরাজকর্তৃক 
স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন, এখন শুধু তীহাদের.স্ুকীর্তি 
কুকীন্তি বর্তমান, আর কিছু নাই। ..পনীচৈচ্ছত্যুপরি চ দশা 


চক্রনেমিন্রমেণ |”... ওয়াজিদ আলি শাঁর. তৈলচিত্রখানা 
বস্তাবৃত রহিয়াছে। কুলাঙ্গারের, মুখাবরণই .উপযুক্ত ! 


কারণ সন্ধানে জানিলাম, চিত্রে চাপকানের ফাকে. বুকের 
কিয়দংশ অনাবৃত দেখা যায়, ইহাতে নাকি ই্গাঙ্গনাগণ 
মুচ্ছিত হন, সেই জন্য হতভাগ্য গৃহতাড়িত, নবাবকে বন্ত্াবৃত 
রাখা হইয়াছে। শুনিলাম, কতকগুলি নীচ: স্বার্থপর 
অমাত্যের কুচক্রে নবাব. লম্পট ও অকর্নমণ্য হইয়া. পড়েন । 
_ আমাদের দেশ চিরকাল স্বার্থকবলিত, পরপদদলিত ! 
চকে যখন গেলাম তখন: সেখানে বড় ভিড়। ক্রীর্ 
গলির ছুধারি দোকান, দোকানের উপরে, ছুধারি, বেস্ঠা.। 
দিল্লীতেও ঠিক এইরূপ...দেখিয়াছিলাম। . সৌখীন: যুবকগণ 
এইবারকার দারুণ শীতের. সন্ধ্যাকালেও পাতলা ফুরফুরে 
'রেশমী চাপকানে আতর মাথিয়া, মাথার স্যত্ববিশ্যস্ত বাঁর্রি 
চুলের উপর কাত করিয়া বাহারে টুপি. বসাইয়া, পয়সা খিলি 
পানে অধর রঞ্জিত করিয়া, হাতে রেশমী ..রুমালের সুবাস 
ছড়াইয়! ইতস্ততঃ হেলিয়া ছলিয়া পাদচা'রণা করিতেছেন। সন্ধ্যা 
কালে এ পথে গাড়ী চলাচল বন্ধ থাঁকে। চারিদিকে এসরাজ ও 
কণ্ঠসলগীতের, মধুপ্লাবন ; বেশ একটু ভাবময় পরীরাজ্যের মত। 
এখানে সেই, সুদূর নবারী অমলের, ক্ষীণ আয়েজ,, এখনো 
একটু পাওয়া যায়, বেশ কৌতুক. ও আনন. রোধ -হয়। 
বিখ্যাত লক্ষ ঠুংরি শুনিতে বড় সাধ হইয়াছিল. ,বাঁমাচরণ 
বাবু তাহার সুবিধাও করিয়াছিলেন, কিন্তু গান শুনিতে ও 
বারবনিতালয়ে যাইতে কেমন দ্বণা ও টা বোধ হইতে 
লাগিল । আমি যাইতে পারিলাম না । : ....- 
লক্ষৌসহর লোরুসংখ্যায় ভারতের রর সহর.১ আয়তন 
বিস্তৃতিতে বোধ, হয় প্রথম। সহরের একটা মজা. দেখিলাম, 
ইহা লগ্নতাঁহীন। খানিকটা বস্তি, তার পর মাঠ, ফসলের 
ক্ষেত্ৰ ; তাঁর পর . আবার বস্তি, আবার ক্ষেত্র ।.. .সহরের 
॥বৃত্তির মধ্যে মধ্যেও কত তামাক গভাতির ক্ষেত্র ,দেখিলাম। 


পরবাসী | 


হি উর 


পিস 


মোটের, উপর সহরটি বে বেশে | হৰে রেজ ্পাড়াটা বেশ প্রশস্ত- 
পথসমন্থিত, পরিষ্কার 'পরিচ্ছ্ন, বহু সুন্দর বিপনিসজ্জিত। - 
লক্ষৌ সহরের, নাম City of lawns বাস্তবিক হরিৎশম্পান্তৃত 
এত সুন্দর মাঠ (12%) আমি কো কোথাও দেখি নাই? 
কানপুরে কিছু দেখিয়াছি, কিন্তু এত বেশা সংখ্যক কোথাও 
নাই। কলিকাতার গড়ের মাঠ এখানকার মাঠের তুলনায় 
কি কদর্য ও কুণ্রী বোধ হইয়াছিল। এই .সকল স্থান: 
দেখিয়া রুলিকাঁতার প্রতি আমার কিছু মাত্র শ্রদ্ধা লি 
না। 

পরদিন -প্রাতে অযোধ্যা যাত্রা করিলাম ৷ নিন 
অযোধ্যায় পৌছিয়৷ একখানা একা করিয়া রাজবৈগ্য শ্রীযুক্ত 
ঈশানচন্দ্র মেন মহাশয়ের উদ্দেশে চলিলাম। প্রাতঃকাল 
হইতে, ফিশ ফিশ ক্রিয়া জল হইতেছিল, . এখন খুব 
জোরে, আসিল ৷ পথের মাকে: আবার, চুঙ্গীর আড্ডা- 
ওলারু আমার বাক্স খুলিয়া হোমিওপ্যাথি ওষধকটার জন্য 
তিন্‌ আনা চুঙ্গি মাশুল আদায় করিয়া লইল।.. আমার.এই 
উপজ্রবে বড় রাগ হইয়াছিল, সঙ্গে কেহ থাকিলে আমি মাশুল 
আদায়কারী: অভদ্র লোকটাকে: শিক্ষা, দিতাম ।. “শিরসি 
আহতঃ ভোগীইব” শুধু নিষ্ফল, রাগে গৰ্জ্জন করিয়াছিলাম,। 
অনেক অনুযন্ধানেও রাঁজবৈগ্ভের গৃহের সন্ধান পাইলাম না! 
কোন. বাক্গালীরও নাম সংগ্রহ করিতে পারিলাম ন1।- -তথন 
অগত্যা একা! আশ্রয়েই অনাহারে সমস্ত: দরষ্টর্য দেখিতে 
লাগিলাম. রাজবাঁড়ীটি বেশ সুন্দর ।' একজন সাহেরের নামে 
রাজবাড়ীর, তোরণের,নাম দেখিয়া বড় ঘ্বণা বোধ হইয়াছিল, 
রাজবাড়ীর ভিতর উদ্যান, তোষাখান! ও ভাণ্ডার ইত্যাঁছি 
দর্শনীয়-। .. রাজবাড়ীর উদ্ভানটি রেশ কবিত্বময়। | 

. রাজবাড়ী দেখিয়া সরযু. দেখিতে গেলাম. এই-নদীর 
সঙ্গে রাহাদের স্থিতি জড়িত তাঁহাদের চরণে. প্রণাম. করিয়া 
ফিরিলাম। পথে হনুমানগড়ী বা হন্তুমানের মন্দির; কনরু- 
ভরন; রামের জন্মস্থান.ও সীতার:পাকশালা- দেখিলাম 1 

. হন্ছমানগড় খুব উচ্চস্থানে . নির্মিত মন্দির. অধে অযোধ্যা 
মাঝে মাঝে, অনেরু টিপি. আছে;-সেগুলির নাম গড় 
রামচন্দ্র. প্রধান অমাত্যের .নামে নাম. ইহা.ভিন্ন রাম- 
চন্দ্রের প্রাসাদের. কোন চিহ্ন দেখা. যায় না৷ কুপ ইদারা 
খননকালে খুব মাটির, নীচে মাঝে মাঝে খুব .চৌড়া প্রাচীর 


ER) 


বাহির: হয়। নদীর তলে ত অনেক ক ইঠকৈএখিত প্রাচীরাংশ 
কুপ ইত্যাদি মাৰে মাঝে প্ৰকাশ পায়। 

কনকভবনের খুব নাম শুনিয়াছিলাম। শ্বেত প্রস্তরে 
নিৰ্মিত মন্দির; কিন্ত তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাঁবে রক্ষিত 
নহে। বৃন্দাবনের সাহাঁজীর মন্দির এতদপেক্ষা ঢের ভাল। 

রামচন্দ্রের জন্মস্থানে ধর্ম্মান্ধ ওঁরন্গজেবের মসজিদ বর্বর 
গর্বে মাথা তুলিয়াছে। তাহার পাশে ক্ষুদ্র উটজ আশ্রয়ে 
রামচন্দ্রের মৃত্তি রক্ষিত । অঙ্গনে মুরগী হি দেখিয়া 
আমি বড় ব্যথা পাইয়াছিলাম। 

আমি সীতার পাঁতালপ্রবেশ স্থান দেখিতে চাঁহিলাম। 
আমায় লইয়া গেল সীতার পাঁকশালা! দেখাইতে, মৃত্তিকা 
নিয়ে একটা ঘরে সীতা দেবীর শ্বেত প্রস্তরের মূর্তি আর দুইটা 
চুললী অধুনাকালে সৃষ্ট, শুধু পয়সা লইবার ফিকির। সীতার 
পাঁতলিপ্রবেশ কাণ্ড পাগারা কেহ জানে না দেখিলাম। 
কনকভবনের পাশে আর একটা ভাঙ্গা মন্দিরে কি 
প্রাচীন ধতিহাসিক স্থান দেখিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে না। 

ষ্টেশনে চলিয়া গেলাম। সেখানে একটা দোকানে 
কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া একটা খাটিয়াতে রাত্রির গাড়ীর 
জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ষ্টেশনে বিশ্রীমকক্ষ নাই; 
ষ্টেশন মাষ্টারটিও অতি অভদ্র। এখানে যেমন কষ্ট পাইয়া 
ছিলাম, দেবতা মানুষ অবস্থায় যেরূপ কষ্ট দিরাছিল, এমন 
আর কোথাও হয় নাই। | 

টিকিট করিতে গেলাম, ষ্টেশন মাষ্টার পাঁচ টাকার নোট 
লইল না। ভাগ্যে আমার সঙ্গে গিনিও ছিল তাই রক্ষা । 
এখানে সকল দিকেই বিপদ । ' 

গাঁড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছি, একটি সহ্যাত্রীকে এক 
একবার বাঙালী মনে হইতেছিল, আবার পশ্চিমী মুসলমান 
পুলিশ সব-ইন্সপেকটার কি এমনি একটা কিছু মনে হইতে 
ছিল। আমারো আধাপাশ্চমা পোৌঁষাক। উভয়েই উভয়ের 
নিকট প্রহেলিকার মত। আমি আলাপ করিবার প্রলোভন 
সংবরণ করিতে না পারিয়া কাছ ঘেঁসিয়া একটু ছোট্ট সেলাম 
করিয়া কহিলাম£_- 

“আপ কাহা তস্রিফ লেতে হে।” ইত্যাদি যথাক্রমে 
“দৌলত খানা গরীবখানা” যথারীতি পরম্পরে সব হইল। 
আমি ত বাঙ্গালী ধরা পড়িলাম, তাঁহার আর কোন সন্ধান 


ন] 


পাই না। 


৪৬৯ 
আমি ষ যখন জলির আমার বাড়ী বাংলার, 
তখন তিনি জিজ্ঞাসিলেন--“বাংলায় কোথায় ৮ 

আমি বিদেশীর নিকট সহজবোধ্য করিবার জন্য বলিলাম 
“কলিকাতায় ।”% 

প্রশ্ন__ণখান্‌ কলকাত্ত! ?%- 

আমি-_নেহি, দেহাতমে। 

প্রশ্ন পর্গীও 05, 

আমি--“আগর্‌ু কহে তো সম্ঝেজে ?” 

উত্তর-_ “আখের ত’. ফরমাইয়ে।৮ 

+ আমি যেই গ্রামের নাম বলিলাম, অমনি সেই ভদ্রলোক 

খাসা বাংলায় বলিলেন “আমারো বাড়ী শাস্তিপুর।” তিনি 
বিস্থৃতনাম৷ পরামাণিক, ফয়জাবাদের উকিল তিনি বলিলেন, 
আমার উর্দ, উচ্চারণে প্রথমে আমাকে পশ্চিমা মনে 
করিয়াছিলেন। ইহাতে আবাল্য মধ্যবয়স পর্য্যন্ত বনের 
গণ্ভীবদ্ধ আমি যে একটু attered বোধ করিয়া আনন্দিত 
হইয়াছিলাম, তাহা এখন অকপটে স্বীকার করিতেছি। 
তিনি অযোধ্যা ফয়জাবাদ সম্বন্ধে অনেক গল্প করিলেন। 
চিতোর প্রভৃতি স্থান সম্বন্ধে অনেক কথ! হইল। তাঁহার 
সহিত ইহার পূর্বে পরিচয় হয় নাই বলিয়া দুঃখপ্রকাশ 
করিলেন। আমি তাহার কোন আত্মীয়ের বাড়ী একদিন 
অপেক্ষা করিলে আমায় ভাল করিয়া অযোধ্যা ফৈজাবাদ 
দেখাইয়া দিবেন তাহাও বলিলেন। আমি ধন্যবাদ 
করিলাম । ভোর রাত্রে কাশী পৌছিলাম। 

কুষ্ণপক্ষে অন্ধকার কোঁয়াসা মেঘ বৃষ্টির মধ্যে হাতড়াইতে 
হাতিড়াইতে দ্বিগুণ গাড়ীভাড়া দিয়া আমার দিদিমার বাড়ীতে 
গিয়া উঠিলাম। সেখানে আমার বন্ধ, পরিচিত, আত্মীয় 
ঢের। আনন্দে কাশী দর্শন করিতে লাগিলাম । 

আমি বেশান্তের কলেজ, কুইন্স কলেজ, চৈতসিংহের 
সহিত ইংরাজের যুদ্ধক্ষেত্র ও সারনাথ দেখিলাম। সারনাথে 


হুগলি জিলামে ; 


বৌদ্ধস্তুপ দর্শনীয় । সমস্ত প্রাচীন £911০5 সংগ্রহ করিয়া 
মিউজিয়ম. করা হইতেছে। লর্ড কার্জন এই বন্দোবস্ত 
করিয়া গিয়াছেন। 


এই স্থানে বুদ্ধদেব প্রথম প্রচারে ব্রতী । হয়েন। ইহা 
ভারতের ইতিহাসে পুণ্যক্ষেত্র। শ্রীযুক্ত ধর্মপাল এখানে 
আশ্রম করিয়াছেন । কৃষক শিশুদের পাঠশালাও হইয়াছে। 





. আমা দেখিতে গেলাম। আমাদের মানার্থে লতা 
'পাইল। ধৰ্মপাল ছিলেন নাঁ। একজন যুবক সিংহলী 
বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে কথোপকথন 
হইল । তিনি কুইন্স কলেজে ইংরাজি ও সংস্কৃত পড়িতেছেন। 
তিনি ভারত অপেক্ষা সিংহলের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্ণনা! করিলেন; 
এখানকার মৃত সেখানে সাহেবভীতি.. নাই; সাহেবরা 
উপদ্রব করিলে দেশীয়েরা তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধ দেয়। সাহেবরা 
যেমন দ্বণাস্থচক “নেটিভ” শব্দ ব্যবহার করে, দেশীয়রা তেমনি 
ঘ্বণাস্থচক “ফরেনার্‌” শব্দ ব্যাবহার করে।- ভদ্রলোকটি 
তহিংসাব্রতে দীক্ষিত ভিক্ষুসন্্যাসী হইলেও দেখিলাম আমাদের 
অপেক্ষা কম হিংস্রক নহেন ৷ 
.. এইরূপ আনন্দে কালাতিপাত করিতেছি, এমন সময় 
কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম দিদিমার প্রাণসংশয় 
পীড়া উপস্থিত ! তাড়াতাড়ি পঞ্জাবমেলে যাত্রা করিলাম। 
বেনারস হইতে সাসাঁরাম, ভিহিরি ও গয়া যাইবার ইচ্ছা 
ছিল।. তাহা ঘটল না। 

- যখন কলিকাতায় পৌঁছিলাম তখন টি রা, 
দাবী দানত্রতা দিদিমা আর ইহলোকে নাই।,. গতকল্য 
প্রাতে স্বর্গারোহণ. করিয়াছেন! চিন্তাকাঁতর রুগ্া দিদিমা 
আমার.জন্তই এত শী্পপ্রাণত্যাগ করিলেন, সকলে ইহাই 
বলিল,-আমিও বুঝিলাম। : ভ্রমণের যে অনির্ব্চনীয় আনন্দ 
তাঁহার. পশ্চাতে চিরজীবনের জন্য একটা ধিক্কার লাগিয়া 
রৃহিল। - 

, আঁমার, কথাটি ফুরাল। আমার এ কাহিনীতে, শতবার 
কাশি বিবরণীতে কোন বৈচিত্র. না থাঁকিবারই কথা । 
কিন্তু ইহা. পাঠে যদি একজনেরও ভ্রমণসাধ, -জন্মে তবে 
আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। - 
education একথা আমরা এখনো কেন বুঝি নাই? 

,.-আমি আড়াই শত টাকা লইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। 
1শ্চিমের প্রায় লাইনে মধ্যমস্রেণী নাই, আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
ত্ব্মণ ক্রিয়াছি। যেখানে মধ্যমশ্রেণী পাইয়াছিলাম; সেখানে 
তাহাই আশ্রয় করিয়াছিলাম। কুলিদিগকে..এমন মজুরী 
দিয়াছি যাহাতে তাহারা দ্বিরুক্তি করে নাই! . দিল্লী ও 
ন্জী-ছাড়া। সর্বত্র. আতিথ্যস্বীকৃত পরিবারের পরিচারক- 
দিগ্রকে পুরস্কৃত করিয়াছি।. এত স্বচ্ছল: খরচ সত্বেও- ত্রিশ 


Travel completes 


প্রবাসী | 


LCT 


পাকা কিরিয়াছিল। : অল্প টাকার ও এত ঠ ঝুখ আর কিছুতে 
নাই। যাহারা পারেন, আমার অন্থুরোধ রক্ষা করিয়া 
দেখিবেন। . তবে কেহ একক যাইবেন না। ছুই. বন্ধু 
একক্রযাইবেন, আমি একক অনেক সৌন্দধ্যস্থখ- উপভোগ 
করিতে পারি নাই। যাহারা -যাইবেন, একখান! The. 
Imperial Guide to India, G. উড... Forrest's 
Cities of India, এবং একখানা A. B. C.-Railway 
051৭০ সঙ্গে লইলে অনেক সাহায্য ও.সুবিধা পাইবেন ৷ - - 


৪ঠা জুন, ১৯০৫। 1. প্রচার বন্দ্যোপাধ্যায় । - 


স্বতঃজনন । 
বিজ্ঞানের কথায় বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, আমাদের 
পৃথিবীর গঠনোপাদান অতি প্রাচীনকালে এক বিশাল জলন্ত 
নীহারিকার অঙ্গীভূত ছিল। পৃথিবীর পুরাবৃত্তের চরমসীমা 
এইথানে। ইহারো পূর্বে পৃথিবীর মালমসলার অবস্থা যে 
কি প্রকার ছিল, তাহা আমরা জানি না। তার পর সেই 
আবর্তনশীল নীহারিকা খানিকটা অংশ শ্থলিত হইয়া, যখন 





ক্রমে শীতল হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন এই জলস্থল 


গিরিগুহাময় টি দেখো দিল । কোন্‌ সময়ে কি প্রকারে 
ধরাতলে নদী সমুদ্র. পাহাড় পর্বত প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছিল, 
বৈজ্ঞানিকগণ মোটামুটি বলিতে পারেন এবং কোন্‌ সময়ে 
প্রথম জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল .তাহাও বলা চলে, কিন্তু 
নির্জীব ধরিত্রী যে কিপ্রকারে হঠাৎ সজীব হইয়া ' দ্রাড়াইয়া- 
ছিল, তাহা কেহই ঠিক্‌ বলিতে পারেন না। 
ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদের সহিত পাঠক অবস্তুই 
পরিচিত.আছেন.। এই সিদ্ধান্তে এখন আর অবিশ্বাস করা 
চলে না। প্রাথমিক জীব হইতে কি প্রকারে বৃক্ষ লতা 
পশুপক্ষী ও মনুষ্যাদির উৎপত্তি হইয়াছে, ডারুইন্‌ শিষ্যগণ 


তাহা একে একে আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। জীবরাজ্যে 


জাতিতত্বের বিকাশ ও ক্রমোননত্তির পর্যায় ডারুইনের প্রসাদে 
আমরা আজ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। কিন্ত মূল 
ব্যাপারটির. আঁজও সম্পূর্ণ মীমাংসা হইল ন!। যে আদিম: 
জীবের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া, ডারুইন্‌ সাহেব জাতি-বৈচিত্র্যের 
শৃঙ্খলা দেখাইয়াছেন, সে জীবটি যে. কোথায় ও কি প্রকারে 


বশী 


দম সংক্যা। | 


* এইপ্রকার নানা 


পাপা সালা 


জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা হেই বলিতে পারিতেছেন না। 
- বিষয় যতই তুৰ্ক্বোধ হউক্‌ না কেন, আজ কাল তাহার 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানের বড়'অভাব দেখা যায়না ।অনেক দিন 


. হইতে :বৈজ্ঞানিকগণজীবোৎ্পত্তির প্রশ্নটি লইয়া আলোচনা 


করিতেছেন, কাজেই এখন : ততসম্বন্ধে নানা ভালমন্দ 
মতবাদের: স্ষ্টি হইয়া ' পড়িয়াছে। ইহাদের সকলগুলির 
আলোচনা নিশ্য়োজন। আমরা এখানে কেবল মাত্র দুইটি 
প্রধান মতবাদের উল্লেখ করিব। একদল পণ্ডিত বলেন, 
সৃষ্টির প্রথমে কোন প্রকারে হঠাৎ একটি জীবের উৎপত্তি 
হইয়া পড়িয়াছিল, এবং সেই আদিম জীবই হাজার হাজার 
বৎসর ধরিয়া নানা প্রকারে উন্নত হইয়া পণ্ড, পক্ষী, কীট, 
পতঙ্গাদির উৎপত্তি করিয়াছে এই: মতবাদের প্রতিবাদ 
করিয়া আর একদল" বৈজ্ঞানিক বলেন, জীবরাজ্যের 


প্রতিষ্ঠা কখনই একটা 'আঁকস্মিক- ব্যাপারের ফল নয়। 


প্রকৃতির সকল কাজের ভিতরে যেমন সুশৃঙ্খলা' দেখা : যায়, 
জীবোৎপত্তির মূলে নিশ্চয়ই সেই প্রকার এক শৃঙ্খলা আছে। 
এতদ্যতীত ইহারা আরৌ বলেন,_স্থষ্টির সময়ে: আমাদের 
পৃথিবী যেসকল শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এখনো 
সেই সকল শক্তিরই: কাজ চলিতেছে, তখন--আদিম জীব 
অতি পূর্বে যেপ্রকারে :উৎপন্ন হইয়াছিল, আজও ঠিক্‌ 
সেই প্রকারেই নানা জীবের স্বতঃজনন হওয়ারই সম্তাবন!। 
আমরা সন্ধান রাখি'ন1, তাই স্বতঃজনন: (91০7349৩০53 
generation ) অসম্ভব বলিয়া মনে :করিতেছি। 


এই 'মতবাদ ছুইটির..প্রত্যেকটিরই পোষক প্রমাণ প্রচুর . 


আছে। কিন্ত একজননবাদিগণ ( Aৎxi০৪ene5i5 ) আদিম 
জীবের উৎপত্তির - মূলে যে, পৃথিবীর 'এক 'বিশেষ অবস্থার 
ব্যাপার মানিয়া লইয়াছেন, সেটা নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের 
নিকট বড় অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে. .হঠাৎ একদিন 
ব্ৰহ্মাওব্যাপী শক্তিপুপ্ত একত্রিত হইয়া .জড়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করিল, এবং তাঁর. পর সেই সকল শক্তির তদন্থরূপ সমাবেশ 
পৃথিবীর এই দীর্ঘজীবনের মধ্যে ঘটিয়া, উঠিল না, এপ্রকার 
সিদ্ধান্ত প্রকৃতই'অদ্ভুত শুনায় । -একজননবাদিগণের উক্তিতে 
দোষ আবিষ্কৃত হওয়ায়, আজ কাল 
স্বতঃজননরাদের দলই 'প্রবল. হইয়া..ধীড়াইয়াছে।'- সম্প্রতি 
কেি,জের ব্যাভেণ্ডিষ্‌ পরীক্ষাগারে 'বট্লার বার্ক নামক 


০৯৭ So ততে তাজা টেতুল তিল 


. সতর্কতা, অবলম্বন করা হইয়াছিল। 


৪৭১ 


'অনৈক: বৈভামিক ও যে কটি বিশ্বয়কর - ব্যাপারের আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহা (দ্বার! স্বতঃজননবাঁদ আরো- রী হইয়া 
ধরড়িবে বলিয়া আশা হয় । - 

মাংস; লবণ ও কয়েকপ্রকার - শাঁকসব্জি য় জেলির 
মত যে একপ্রকার সুপ ( Bouillon ) প্রস্তুত হয়, তাহাতে 
জীবাণু ছাড়িয়! দিয়া বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা". করিয়া থাকেন 1 
জীবাণুর ( Vi০৮০৮০ ) খাদ্য স্থপেই প্রচুর পরিমাণে ' থাকে, 
কাজেই তাহাতে-ডুরিয়া থাকিয়া সেগুলি'শীগ্র শীঘ্র পরিপুষ্ট 
হইয়া বংশববিস্তারের-স্থবিধা পায়। :বার্ক সাহেব পূর্বোক্ত 
প্রকার সুপ: প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ" রেডিয়ম্‌ 
ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য; যাহাতে স্থপে জীবাণু 
বা.অপর কোনও জৈব পদার্থের চিহ্ন মাত্র না" থাকে, তজ্ন্ত 
পরীক্ষক.সেটিকে বার বার: উত্তপ্ত ..করিয়া, কিয়া, লইয়া- 
ছিলেন। তা’ ছাড়া, যাহাতে বাহির হইতে কোনও জীবাণু 
তন্মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে. না পারে, সেজন্যও নান! প্রকার 
.রেডিয়মের তেজ 
স্থপের অণুগুলির উপর পড়িয়া কি প্রকার. কাঁজ.করে, তাহা 
দেখাই বার্ক সাহেরের-এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। 
: :রেডিয়মের ধহিত স্থপ প্রায় একদিন রাখা. হইল,.কিন্ত 
তাহাতে কোন পরিবর্তনই দেখা গেল .না। . দ্বিতীয় দিনে- 
সুপের উপর - জীবাণুর স্তায় কতকগুলি জিনিষের. হঠাৎ 
উৎপত্তি দেখা গিয়াছিল, এবং নেগুলি ক্য়েকঘণ্টার-মধ্যে 
পরিপুষ্ট হইয়া" পাত্রের নীচে-নামিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 
জীবাণুচিহুহীন সুপে জীবাণুবৎ জিনিষের হঠাঁৎ-'উৎপত্তি 
দেখিয়া, বার্ক :বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 'পাত্র হইতে 
সুপ উঠাইয়া, অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করায়. সেগুলিকে 
অবিকল জীবাণুর মতই দেখা 1গয়াছিল্” কিন্তু দুই একটা 
জীরাণু বাছিয়! লইয়া পাত্রান্তরে রাখিলে সেগুলি. যেমন শীঘ্র 
শীঘ্র সংখ্যা ও আকারে বাড়িয়া উঠে, এগুলিতৈ জীবাণুর 
সেই লক্ষণটি দেখা যায় নাই। তা” ছাড়া ..উহাদের “উপর 
আলোক ও তাপ্রেও একটা অদ্ভুত. কাজ দেখা গিয়াছিল। 
জীবাণুর উপর তাপালোকের বিশেষ কোনও কাজ নাই; 
কিন্তু অতি- অল্নকালের জন্য তাপালোকে উন্মুক্ত. রাখিরা 
মাত্রই সেই -সুপস্থ. পদার্থগুলিকে বার্ক- সাহেব অৃ্ঠ হইতে 
'দেখিয়াছিলেন ।-..কিন্ত .তার পর ..সেই স্থপরেই ঠান্ডা 


৪৭২ ্রবাসী। Ld 


করিয়া অন্ধকার ঘ ঘরে রে আনিলে, তাহাতে ও আবার দার পূর্বের তায় 
জীবাণুবৎ পদার্থ জন্মিতে দেখা গিয়াছিল। 

অধ্যাপক উডহেড, আজকাল ইংরাজ জীবাধুতত্ববিদ্‌- 
গণের শীর্ষস্থানীয় । বার্ক সাহেব এই ব্যাপারটি দেখাইবাঁর 
জন্য ইহীকে আহ্বান করিলেন । বার্ক যাহা দেখিয়াছিলেন, 
উডহেড্‌ও তাহাই দেখিলেন, কিন্তু সেই স্পস্থ জীবাণুবৎ 
পদার্থকে তিনি জীবাণু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন না । 
যতপ্রকার জীবাণু এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার 
কোনটিরই কার্যের সহিত উহাদের কোনই পক্য দেখা গেল 
রা.। -উডহেড প্রথম দর্শনে এগুলাকে কোনপ্রকার 
দানাদার (crystalised) জিনিষ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, 
কিন্তু -বিশেষ পরীক্ষায় তাহাকে এ বিশ্বাস ত্যাগ করিতে 
হইয়াছিল। ঠিক্‌ হইল,_ওঁ জিনিষগুলি সম্ভবতঃ জীবাণু 
অপেক্ষাও উন্নত কোনপ্রকার জীব। 

' 'বার্ক সাহেব পূর্বোক্ত প্রকারে যে সকল নূতন জীরের 
স্বতঃজনন আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা খুব অধিক 
নয়। এই জন্য সেগুলিকে বিশেষ করিয়া দেখিয়া হঠাৎ 
সন্দেহভঞ্জন কর! যাইতেছে নাঁ। জীবের প্রধান লক্ষণ 
জানিতে চাহিলে, জীবতত্ববিদ্গণ বলিয়া, থাকেন,_ বাহিরের 
অবস্থা-বৈচিত্যের সহিত, নিজের অবস্থার সামঞ্জস্ত -রাখিয়া 
যে সকল পদার্থ টি"কিয়৷ থাকিতে পারে, তাহাঁরাই . জীব 
পদ্রবাচ্য। এই'সংজ্ঞা সত্য. হইলে, সেই জীবাণুবৎ স্বতঃজাত 
পদ্ার্থগুলিকে আর জীব না বলিয়া থাকা. যায় .না। বার্ক 
সাহেব এগুলির আকার প্রকার উৎপত্তি লয় প্রভৃতি বিশেষ 
ভাবে পরীক্ষা করিয়া, সরুল কার্য্যেই অধুনা জীব লক্ষণ 
স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছেন। 

কাজেই দেখা যাইতেছে, রেডিয়মের তেজ ও আরো 
কয়েকাটি নির্জীব. জিনিসের যোগে এক সজীব পদার্থের 
উৎপত্তি হইয়া. পড়িতেছে।. সুতরাং পৃথিবীর বর্তমান 
অবস্থায় -স্বতঃজনন যে একেবারে অসম্ভব, একথা আর বলা 
চলে না। তেজ নির্গত করা এক রেডিয়মেরই বিশেষ ধর্ম 
নয়। পদার্থ মাত্রই যে অল্লাধিক পরিমাণে তেজনিঃসারণক্ষম, 
অধ্যাপক টমসন্, রদারফোর্ড, ও জুকস্‌ প্রমুখ বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিকগণ নান! পরীক্ষায় তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
এই সকল দেখিয়া-.গুনিয়া এখন স্বতঃজননবাদিগণ বলি- 


তেছেন, টার স্বতঃজনন লাকি প্রতি 

স্বভাবতঃ এখনকার স্বতঃজাতি ্রীপগুলির আত্মরক্ষার সম্বল 
খুব অল্প, তাই তাহারা জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া আমা- 
দিগকে দেখা দিতে পারিতেছে না, নচেৎ আমরা প্রতিদিনই 
স্বতঃজনন দেখিতে পাইতাম । 


১ ভাগ । 


শিস 


হতে রি | 


প্রীজগদানন্দ রায় ৷ 


কেন ভালবাসি? 
আমার এ অনুরাগ জন্মে নাই প্রথম দর্শনে: 
৷ অজ্ঞাত কাঁরণে। 
নহে ইহা আকম্মিক, ইহা নহে মধুর স্বপন,_ 
আত্ম-বিস্মরণ । 
তোমায় যে ভালবাসি তবে কি তা” রূপের লাগিয়া? 
| তাঁও নহে প্ৰিয়া। 
চেতনা-বিহীন মনে শুদ্ধ ইহা মহা জাগরণ, 
. আত্ম-নিবেদন ;_- 
ইহা গুণ-মুগ্ধ ভক্ত হৃদয়ের সঞ্চিত বিস্ময়- 
সঞ্জাত প্রণয় ! 


:কাছে কাছে রহি* নিত্য যে অনন্ত নির্ভরের সনে '. 


. অকুষ্ঠিত মনে LR 
আমারে আপন জেনে” আপনারে দিয়ে বলিদান 
বিকাইলে প্রাণ ;_ 


‘যে অপূৰ্ব্ব স্বার্থত্যাগে সতীপ্রেমে মম গ্রীতিতরে 


একান্ত অন্তরে 


' আমারি সেবায় সদা নিজ সর্বস্থথ তেয়াগিয়া 


রয়েছ মজিয়া ;_ 


যে মহত্বে কর তুমি অনুগত আশ্রিতের প্রতি 


- দয়! নিরবধি; 


যে গুণে মোর গৃহে ফেরে নাই জাল কোন দিন 


অতিথি মলিন ;_ 
যে প্রগাঢ় ভক্তিভরে সা্রনেত্রে ত্র পূজ’ সঙ্গোপনে 
রাধিকা-রমণে )- 


৮ম না | ] 


দৰ্লভ < সে ন গুণরাশি হেরি, জি তব ব্‌ অনুপম, 
এ অন্তর মম 

শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছে ক্রমে 

; " পুলকাক্র নীরে 2 

আদি আমি বন্দী তাই তৰ প্রেমে 'হে দেব-ললনা। 
গাহি এ বন্দনা এ 

তাই হে তোমারি আজি আনন্দ-বিহ্বল পূর্ণতানে, 
পরিপূর্ণ প্রাণে! 


১ ধীরে বীরে। 


- তোমাতে যে অগ্দরার রূপজ্যোতিঃ হেরিতে না পাই; 


 তাহে ক্ষতি নাই; ol 
তোমাতে যা’ আছে তাহ! নিত্য,_সেই গুণরাশি ₹ লয়ে’ 
| আছি তৃপ্ত হ’য়ে ৷ 
রূপেরে চাহি না আমি। ' রূপ নাহি রহে চিরতরে, 
তাহা পড়ে ঝরে”, 
প্রক্ক টিত যুথিকার মত সে যে শুকাইয়া যায় 
আঁধার সন্ধ্যায়! 
যাহা নিত্য রহে, যাহা সন্তর্পণে ক্রমে দীপ্তি পায় ' 
সন প্রভাব. 
আছে সেই রত্বরাশি অমূল্য, অতুল্য, অনুপম 
-স্পর্শমাণ সম 
তোমারি মাঝারে সথি। তাই, আজি লয়ে” তব নাম 
আমি পূৰ্ণকাম ১ 
আপনারে ধন্য মানি” হইয়াছি প্রণয়-বিভোর 
0. অয়ি প্রিয়া মোর। 
ভীদেবকুমার রায় চৌধুরী। 
মক্কাযাত্রা | 


আমাদের ছাপাখানার খাঁজাঞ্চী বাবু সে দিন. মক্কা গিয়া 
হজ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার প্রমুখাৎ মনক্কাসংক্রান্ত 
যে সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছি, এস্থলে তাহাই লিখিব। 

.. মন্কাযাত্রী্দিগকে সমুদ্রপথে যাইতে হয়। ভারতবর্ষের 
লোক প্রায়, বন্ধে বন্দরে, জাহাজে উঠিয়া. থাকেন।. বন্ধ 


Ei | 


পলি 


| বৎসর হইতে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে; 
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নগরে মুলমানযাক্রিপের থাকিবার জ জনত সত কয়েকটি পাহ্থশালা 
আঁছে। পান্থশালা হইতেই মক্কা যাইবার এবং পরে বাটী 
প্রত্যাগমন করিবার টিকিট ক্রয় করিতে হয়। পূর্বে বন্ধ 
পর্য্যন্ত রিটার্ণ টিকিট পাইবাঁর নিয়ম ছিল। কিন্তু কয়েক 
এখনকার নূতন 
নিয়ম ' অনুসারে বম্বে হইতে জেদ্দা বন্দর, ও জেদ্দা হইতে 
যাত্রীর বাটী পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিবার ভাড়া চুকাইয়া দিতে 
হয়। ইহার কারণ এইরূপ' শুনা যায় যে দরিদ্র যাত্রিগণ 
তীর্থ হইতে বন্ধে প্রত্যাগত হুইবার পর এত নিঃসম্বল হইয়া 
পড়িত যে' আর তাহাদের হাতে দেশে ফিরিবার পয়সা 
থাকিত না। এবং অর্থাভাবে কর্তৃপক্ষ ও বন্বেবাসী মুসল- 
মানগণকে বিব্রত করিয়া বেড়াইত, ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন অপর 
উপায়ে জীবন-ধারণ পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া উঠিত।. এখন 
আর সে ভয় থাকে না। সুতরাং দেখিতে গেলে বর্তমান 
নিয়ম ভালই হইয়াছে। খাঁজাঞ্ষী বাবুর ভ্রাতা রেবা রাজ্যের 
আসিষ্টাণ্ট সার্জন তিনি ভ্রাতার নিকট প্রত্যাগমন করি- 
বার মানসে রেবার রেল-ষ্টেশন সাতনা পর্য্যন্ত রিটার্ণ,- টিকিট 


-লইয়াছিলেন। 


যে সকল জাহাজে যাত্রিগণকে মকা হি হয়, সে 
গুলি মোগল কোম্পানী নামক এক সওদাগর কোম্পানির 
সম্পত্তি। ভাল ভাল বিলাতী জাহাজ একটুকু পুরাতন 
হইলে মোগল কোম্পানী সে গুলিকে সম্তাদরে ক্রয় করিয়া 
ব্যবসা চালাইয়া থাকেন। জাহাঁজগুলি সে জন্য বোধ হয় 
খুব. ভাল না হইতে পারে। তবে” খাঞ্জাঞ্চী মহাশয় যে 
জাহাজে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং অপর যেটিতে প্রত্যা- 
গমন করিয়াছিলেন, তিনি বলেন, . এই ছুই জাহাঁজেই বিশেষ 
কোন ক্লেশ হয় নাই। অব্য ডেকের. যাত্রিগণকে অপেক্ষা 
কৃত এক্টুকু অধিক কষ্টে থাকিতে হয়। জলযাত্রার ভাগটা 
এক প্রকার নিরাপদেই, কাটিয়াছিল। সমুদ্রের উপর বহু 
বার বহু স্থলে বর্ণিত সাধারণ ঘটনা ভিন্ন, বিশেষ কিছু 
বর্ণনাযোগ্য ঘটনা হয় নাই। সমুদ্রতরঙ্গে জাহাজ অত্যন্ত 
নড়িতে থাকিলে আরোহীগণের 9০৪1০152595 নামক 
এক প্রকার গীড়া হয়। তাহাতে অত্যন্ত বমি হইতে 
থাকে। কিন্তু ইহাদের জাহাজে এই পীড়া অতি অল্প 
লোকেরই . হইয়াছিল। খাজাঞ্ধী বাবুর একেবারেই হয় 
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রর নাই। ' বোধ, হয়, বরুণবের ও  'পধনদেব, বানু ধারণ 
রুরিয়া, থাকায.জাহাঁজ অধিরু নড়ে নাই, এবং সেই কারণ- 
বশতঃ যাত্রী মহাঁশয়দিগের উদর-সাঁগরও অধিক আলোড়িত 
হয়-নাই.7.. | : i 

.. অষ্টাহ পরে জাহাজ .এদেনে রী হয়। এদেন 
আরব দেশের জিবরালটর। লোহিত. সাগর ও আরব্য 
সাগরের প্রায় সঙ্গমন্থলে উচ্চ পর্বতোপরি ইংরাজগণ একটি 
সুদৃঢ় ..'দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়া যুরোপ হইতে ভাঁরতাভিমুখে 
আগমনকারী জাহাজগুলির গমনাগমন-লক্ষ্য-করিয়া দেখিতে- 
ছেন। এদেন 'ভারতীয় জাহাঁজগুলির -একটা ষ্টেশন। 


তাঁহার পর জাহাজ দ্ীড়াইবাঁর দ্বিতীয় ষ্টেশন লোঁহিত ' 


সাগরের মধ্যে কামরান. নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ কামরান 
ছাড়িয়া ছুই দিবস .পরে জাহাজ জেদ্দায় গিয়া উপস্থিত হইল | 
জেল্দা, মক্কার: বন্দর । ' যাত্রিগণকে 'জেন্দাতেই নামিতে হয়। 
'অতএর এই জেদ্দা, মক্কায়াত্রিগণের : পক্ষে সমুদ্রপথের শেষ 
্টেশন। জাহাজ বন্দর 'বা.তীরভূমি হইতে খানিকটা রে 
সমুদ্রের মধ্যেই দীড়াইয়াখীকে |. । 85 ০ 


জাহাজ জেদ্দার উপকূলে নঙ্গর ফেলিবামাত্র তর রে 


'অগণ্য “ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (নৌকা: আসিয়া উহাকে ঝেষ্টন 'করিয়া 
ফেলিল'। - জাহাজের ডেক নৌকাঁগুলি 'হুইতৈ অনেক উচ্চ। 
শত'.শত:আরবীয় নাবিক ডারউইন 'সাহেবের- পূর্বপুরুষের 
মত “দড়ি. ধরিয়া বুলিয়া -ঝুলিয়া: জাহাজের উপর উঠিয়া 
আঁসিল-। “তাহাদের “ইচ্ছা, যাত্রিগণকে 'তৎক্ষণাৎ- নামহিয়া 
.লইযী' যায়।.. কিন্তু সন্ধ্যা হইতে-'অধিক বিলম্ব ছিল না। 
এইজন্য পাঁগাগণ সে রাত্রিকার মত যাত্রীদিগকে - তীরে 
'নামিতে পরামর্শ দিল না। নামিবার সময় অনেক গণ্ডগোল 
হয়' এবং” আরবীয় নাবিকগণ সকলেই চৌধ্যশান্ত্ে- আরব্য 
'বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সর্বোচ্চ: পরীক্ষায় ফাষ্ট ডিবিজানে পাস 
করিয়াছে “-স্থতরাং ' সকলকেই'আর এক" রাত্রি 'জাহাজেই 
খথাঁকিতে -হইল। 'কিন্ত ব্যাপ্র শিকারের গন্ধ পাইয়া” সহজে 
স্থাড়িতে চাহে, না। : নাবিকগণও " এতগুলি শীকারের 
'লোভিটা' সম্পূর্ণ সম্বরণ করিতে পারিতেছিল' না। কাণ্ডেন 
সাহেব ‘জাহাজের কর্মৃচারিগণের' 'সাহায্যে তাহাদের বেগ 
'সাঁমলাইতে অক্ষম হইয়া অবশেষে পুলিশের “শরণ ' লইতে 
বাধ্য হইলেন। তীর“হইতেএকদল পুলিশ আদিল। ইহারা 


।প্রবালী-। - এ 


or Dana eco as an eeu Cee 


ইংরাজ গভর্মন্টের বেতনভোগী ? নহে। অতি দেশের 
অধিকাংশ স্থলই তুরষ্ক সুলতানের অধিকারভুক্ত, পুলিশও সেই 
জন্য তুকী। তাহারা. আসিয়া দেখিল, নাবিকগণ আরোহী - 
দিগের মধ্যে স্থান দখল করিয়! অতি শান্তভাবে বসিয়া আছে। 


" যেন তাহারাও সকলেই এই মাত্র জাহাজে চাপিয়া " তীর্থবাত্রা 


করিতে আসিয়াছে। কিন্ত প্রহরিগণের তীক্ষ দৃষ্টি কেহ 
এড়াইতে-পাঁরিল না। একে একে সকলকেই; প্রহ্রিগণ 
হিড় হিড় করিয়া টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। তথাপি 
নাবিকগণ সহজে আত্মসমর্পণ করিতে চায় নাই। রূলের 
গুঁতা না খাইয়া কেহই স্থান পরিত্যাগ করে নাই । আবার, 
যাহারা অধিক চালাক, তাহারা আরো বেমালুম ভাবে যাত্রী- 
দিগের সহিত মিশ্রিত হুইয়! থাকিবাঁর যোগাড় করিতেছিল। 
পুলিশের লোকে প্রথমে এই চতুর নাবিকদের ধরিতে পারে 
নাই। .কিন্তু শেষে তাহাদেরও ধরিয়া অতি উত্তমরূপে 
প্রহার দিয়া জাহাজ হইতে দূর করিয়া দিল। যেমন দেশ, 
সেইরূপ শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা। যাহা হউক, .যাত্রিগণ, 
পুনরায় শাস্তি স্থাপিত হইলে, রাত্রিটা. নিরাপদে ০ 
কাটাইতে পারিলেন। . 

পর দিন, সূর্যোদয়ের প্রাক্কাল হইতেই' জাহাজ পরি- 
ত্যাগের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল।. জাহাজের গাত্রে অনেক- 
গুলি মই ঝুলাইয়া দেওয়া হইল । সেই মই দিয়া সকলে 
নিয়ে নৌকায় নামিতে. লাগিলেন । সে দিনও, সমুদ্র, শান্ত 
মুৰ্তি ধারণ করিয়া ছিল, নতুবা একটুকু বেগে বাতাস বহিতে” 
থাকিলে, নৌকাগুলি ছুলিতে থাকে, এবং তখন বোধ হয় 
মই দিয়া নামিবার সময় বেশ একটুকু মজা হইয়া থাকে। 

হিন্দু পাঠকেরা অনেকেই অবশ্য তীর্থের পাগ্ডাদিগের 
মহিমা ভাল করিয়াই জানেন। আমার ধারণা ছিল যে 
পাণ্ডারূগী প্রতাপশালী জীব কেবল হিন্দুতীর্থেরই একচেটিয়া 
সামগ্রী; কিন্তু তাহা নহে.। মুসলমাঁনতীর্থেও পাণ্ডা প্রভুর 
ক্ষমতা অক্ুপ্ন। তাঁহাদের দূতগণ বন্ধে হইতেই অনেক সময় 
যাত্রিগণের সঙ্গ লইয়া থাঁকেন। ভারতবর্ষের এক :একটি 
জেলা আরবের এক একটি পাগার সম্পত্তি। আবার কোন 
কোন ভাগ্যবানের অংশে একাধিক জেলার যজমানীও-্ঠস্ত 
আছে। খাজাঞ্চী বাবু বাঙ্গালী, বাস: চব্বিণ”পরগণার 
অন্তৰ্গত বারাঁসতের নিকট ।- “থাকেন এলাহাঁবাঁদে-1+ ঘটনা, 


সংখ্যা।] 


সপন সা 


জিবি পরগণা ও ও নাহিদার এই ই জেলা হইতে 
সমাগত বাত্রিগণই মক্কায় একই জন পাগ্ডার যজমান হইবার 
অধিকারী । এই দুই জেলা নিবাসী যাত্রীদিগের দান দক্ষিণা 
সেই পাণ্ডাটর প্রাপ্য। কিন্তু আমার মতে খাজাঞ্চী মহাশয় 
অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করিয়া আ:সয়াছেন। তিনি বন্ধে 
হইতেই হায়দ্রাবাদবাসী ছুই একজন সহযাত্রী ভদ্রলোকের 
সঙ্গ লইয়াছিলেন। এবং তাহাদের দল ত্যাগ করিতে 
অনিচ্ছুক হইয়া হায়দ্রাবাদের পাণ্ডার শরণাপন্ন হইয়া- 
ছিলেন | সুতরাং তাহার ন্যায়সঙ্গত খান পাণ্ডাটি তাহার 
নিকট হইতে ডবল দক্ষিণার স্থানে সম্পূর্ণ ফাকিতে পড়িয়াছিল। 
সেদিন জেদ্দার মান্দরে অন্যুন ১৫* জন পাণ্ডা! উপস্থিত ছিল। 
পাণ্ডাদিগকে আরবী ভাষায় মুঅল্লিম বলে। 


মক্কাষাত্র! | 


উজ 


না 
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মুজলিম হইতে তুৰ্ক রাজের প্রতিনিধি শরীফ পর্যন্ত সকলেই 
বিনা পয়সার কিছু করিতে চাহেন না। মুঅল্লিমগণের সহিত 
রাজকর্্মচারিগণের যোগ থাকাও অসম্ভব নহে। ইংরাজ 
গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ একজন মুসলমান ডাক্তার 
জেদ্দার কনসলের পদে নিযুক্ত আছেন। বর্তমান কনসল 
মহাশয় এলাহাবাদেরই লোক। কিন্তু তিনিও স্বদেশীয়দের 
প্রতি বড় অধিক সদয় নহেন। 

মক্কানগর জেদ্দার পূর্বে প্রায় ৩৬ মাইল দূরে নি 
পর দিন যাত্রিগণ মক্কার দিকে অগ্রসর হইলেন । আরব 
দেশের মরুভূমে উট ভিন্ন গতি নাই। খাজাঞ্ষী বাবুর জন্যও 
একটি উট আসিল। ৩৬ মাইল পথ পার হইবার জন্য 
মুঅল্লিম মহাশয় উটের ভাড়া ৩৫২ উন্ুল করিলেন। উট 





মক্কার বাহ্য দৃশ্য । 


জেদ্দায় উত্তীর্ণ হইয়া যাত্রিগণকে অনেক গুলি টেক্স দিতে 
হয়। জাহাজ হইতে নামিয়াই নৌকা ভাড়া, কুলি ভাড়া 
স্বরূপ ১৮০ দিতে হয়। তুর্ক রাজের তন্বাবধানে উভয় দেশ 
হইতে মদিনা দিয়া মক্কা পর্য্যন্ত একটি রেলপথ নির্মিত 
হইতেছে । তাহার জন্য চাদা ১॥০। কিন্তু অনেক লোক এই 
রেল নির্মাণের চাদা দেনও নাই। যাত্রিগণের রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য প্রতি দেড় মাইল অন্তরে তুকি সিপাহিগণের ফাঁড়ি 
আছে। - তাহাদের ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য ৬। দিতে হয়। 
এতত্তিন্ন ছোট বড় আরও কতকগুলি অবশ্যদেয় টেক্স আছে। 


মুঅল্লিমের নহে । তিনি কেবল যোগাড় করিয়া দিয়া থাকেন। 
কিন্তু যদি তাহার শরণ পরিত্যাগ পূর্বক উটওয়ালাদের 
সহিত যোগাড় করিয়া লওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে 
উটের ভাড়া ১৫২।১৬২ টাকার অধিক হইত না। 

উট আসিল। কুক্জপৃষ্ঠ ন্যুজদেহ সারি সারি উটের 
দল আসিয়া উপস্থিত হইল। যাত্রিগণ তাহাদের পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিলেন। ঠিক পৃষ্ঠে বলিলে একটুকু ভুল হয়। 
কোন উটের পীঠের উপর ছোট খাটিরা বা চারপাই বাধা আছে। 
তাহাকে ছিবড়ী বলে। কোন যাত্রী, ছিবড়ীর উপর উপবেশন 
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উত্শিমালার চঞ্চলতা স্মরণ করিতেছেন । কেহ বা সুখ-ছুঃখে 
য়া আরব মরুভূমির নথ দুঃখ অন্ুতব করিতেছেন। সংসার 
সাগরে ভাসিয়া সুখ ভঃখের আঁ্বাদ মনুষ্য. মাত্রকেই পাইতে 
| কিন্তু আরবদেশের মরু-সাগরের স্থুখ-হুঃখ এক অভিনব 
পূর্ব বস্তু। আরবী ভাষায় উহার বাস্তবিক নাম স্ত্গ-ছুপ। 
প একপ্রকার দোলা । উষ্ পৃষ্ঠ হইতে দুই পার্শ্বে 
খানি চারপাইবৎ দোলা দড়িদ্বারা ঝুলান থাকে । উপরে 
আবরণ থাকায় মরুভূমির প্রথর সর্য্যকিরণ হইতে, 
দুপে বসিয়া যৎকিঞ্চিৎ রক্ষা পাওয়া যায়। এই টুকুই 
আর বাকি সবটুকুই ছুঃখ। আরও এক প্রকার যান 
ঠাহার নাম তখ্ৎ-রওয়'। । উহা কতকটা পালকীর 
বেভারার স্থানে অগ্রে ও পশ্চাৎ ভাগে দুইটা উট 
যী উঠাইয়া স্কন্ধে ধারণ করিয়া লইয়া যায়। 
ত্রীর মনে উটে চাপিয়া গমন কালে, প্রায়ই কেমন 
াবাস্তর উপস্থিত হয়। অনন্ত সাগরগর্ভে ভাসিয়াও 
সত বিচলিত হয় নাই, এই বিশাল মরুভূমে তাহাকেও 
অন্যমনস্ক হইতে হয়। যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা 
ধ হয় পৃথিবীর আদি নাই, অন্ত নাই, বোধ হয় 
থিবীথানাই একখান! উত্তপ্ত বালি খোলা । চতুর্দিকে 
উত্তপ্ত বালুকারাশি ভিন্ন আর কিছুই নাই। মধ্যে 
ক একবার বালুকাময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত চক্ষের সম্মুখে 
একটু অগ্রসর হইলে, আবার সমতল ভূমি দৃষ্ট 
বোধ হয় যেন দেশটাও উটত্ব প্রাপ্ত। উটের পীঠ 
কুজসম্পন্ন, এই বিশাল মরুখণ্ডের অধিকাংশ স্থানেই 
মত এক একটা কুজ্জ উদিত হইয়াছে । ছুই দিন 
 যাত্রিগণ অতল জলরাশির বক্ষে ভাসমান ছিলেন। 
লীলাময়ের বিচিত্র লীলায় সে জলরাশি শুখাইয়া 
| জলের স্থান বালুকাময় প্রান্তর দ্বারা অধিকৃত 
। যাত্রী সেদিন জাহাজে বসিয়া সমুদ্রের উপর 
ল্‌ থাইতেছিলেন, আজ তিনি সুগ-হুপে বসিয়া দোল 
তেছেন। এ মরুসাগরের জাহাজ উট হইয়াছে। মরু- 
ৃ ল গতি নাই। ইহার ইংরাজি নাম The 
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থাকিত। জেদ্দা হইতে ১৮ মাইল দুরে বিশ্রাম করিবা 
স্থান। ১৮ মাইল চলিতে সমস্ত দিনটা শেষ হইয়া গেল। 
সঙ্ধা! সমাগত হইলে সেদিনকার যাত্রা স্থগিত হইল। কিন্ত 
বিশ্রাম স্থানটার কিঞ্চিৎ উল্লেখ আবশ্যক । আপনারা মনে 
করিতেছেন যে সেখানে হয় ত পান্থশালা আছে, হয় ত 
পাণ্ডাগণের বাটী ঘর আছে, কিংবা দোকানঘরে যাত্রিগণ 
আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ন্যুনপক্ষে একটা প্রকাণ্ড 
আমবাগান--অথবা খেজুর বাগান ও- কোন্‌ না আছে। 
কিন্তু এগুলির কিছুই নাই। বাটা, ঘর, বা আম কাঁঠালের 
বাগান সেখানে কিছুই নাই। আছে কেবল সেই অনন্ত 
বিশাল বালুকাময়ী মরুভূমি | থঙ্জুরের ক্ষত ক্ষুদ্র শাখা সারি 
সারি ভূমিতে প্রোথিত করিয়া কয়েকটি চতুষ্কোণ ভূমিখণ্ড 
সীমাবদ্ধ কারয়া লইয়া হইয়াছে । সেইগুলর নামই পান্থ- . 
শালা। উপরে নক্ষত্রপরিশোভিত স্বচ্ছ আরবীয় আকাশ 
আর নিয়ে সেই অবিচ্ছিন্ন অনাবৃত বালুকাস্তর। এক একটি ডা 
বেড়া বেষ্টিত চতুষ্কোণ ভূমি এক এক দল প্রহরীর অধীনে 
রক্ষিত। কাহারও বেড়ার ভিতর প্রবেশ করিলে আর 

বাহির হইবার হুকুম নাই। গণ্ডীর বাহিরে পদক্ষেপ 































করিলেই সব্বনাশ। প্রহরিগণ বার বার চীৎকার করিয়া «৷ 


ডাকিতেছে, সাবধান, কেহ বাহিরে আসিও না। বাহিরে 
আসিলেই বদ্ধ গণ তোমাদিগকে লুটিয়া লইবে। সুতরাং 
বেচারী ধাত্রিগণকে সকল প্রকার আবশ্যকীয় কার লং | 
স্থানেই .সমাধা করিতে হয়। | 
বদ্ধ গণ মহম্মদ সাহেবের দাসীর বংশধর। তাহাদের 
উপজীবিকা দন্তযবৃত্তি। সুবিধা পাইলেই তাহারা পথিকগণকে 
ধনে প্রাণে মারিতে কুষ্টিত হয় না। আপনি যেমন মশা বা 
ছারপোকা মারিতে সিদ্ধহস্ত, বদ্রাও সেই মত মনুষ্য বধ 
করিতে নিপুণ। কিন্তু উহারা অত্যন্ত ভীরু ও কাপুরুষ । 
বীরত্বভাবের লেশমাত্রও তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। 
দলে লোক অধিক দেখিলে অনেক সময়ে আক্রমণ করিতে 
সাহস পায় না। একবার এক জন পাঞ্জাবী হাজী (বলিয়া 


রাখা উচিত হজ ক আমিলেই যতী হাজী নাম প্রাপ্ত হন). 
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টি বদ, রা জারা হয়। সে সবটা লগ্ন ডাকার 
থলি বাহির ক্রিয়া দস্থ্যগণকে ডাকিয়া বলিল, সামর্থ্য থাকে 
এই অর্থ অপহরণ কর। কিন্তু বদ্ধ গণ সে টাকা লইতে 


পাঁরিল না: পাঞ্জাবী একক হইলেও চাঁরিজন দস্থ্যকে 
জহনমে প্রেরণ করিল । অপর দস্থ্যগণ সে সময়ে পরাস্ত 
হইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু কয়েকদিন পরে তাহারা 


পা্জাবীকে সুস্তীবস্থায় হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লইরাছিল। 
পথক্লিষ্ট যাত্রিগণ কোন ক্রমে ভয়ে ভয়ে রাত্রিযাপন 
করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ 
হইল। কিন্তু ও দিবস একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
হয়। হায়দ্রাবাদের একজন ধনী বণিক সন্ত্রীক হজ করিতে 
গিরাছিলেন। তাঁহাদের সহিত বশ্বেবাসী দুইজন ভূত্যও 
ছিল। বণিকের নিকট সাতশত সুবর্ণ মুদ্রা ছিল। তিনি 
র্বদ্ধি বশতঃ মুদ্রাগুলি বাহির করিয়া গণিয়া লইয়া ছিলেন । 
. উটচালকগণ তাহার এই ক্রিয়া দেখিতে পাইয়া তাঁহার ধন 
অপহরণ করিবার যুক্তি স্থির করে, এবং “কল্য হজের 
প্রান্তরে অত্যন্ত ভীড় হইবে, বিলম্বে যাত্রা করিলে বসিবার 
ভাল স্থান পাওয়া যাইবে না, অতএব আমরা কিঞ্চিৎ সকাল 
সকাল অগ্রসর হইলে সকলের সম্মুখে উত্তম স্থানে বসিতে 
পাইব,” সওদাগরকে এইরূপ পরামর্শ দিয়া, অতি প্রত্যুষে 
উঠিয়া যাত্রা করে। উটের এক পার্শ্বে দৌলায়মান 
একটি আঁসনে সওদাগর ও অপর পার্শ্বস্থ আসনে তাঁহার স্ত্রী 
উপবেষ্ট ছিলেন। ভৃত্য ছুইটিও এরূপ আর একটি উটে 
বসিয়া কিঞ্চিৎ পশ্চান্তাগে আসিতেছিল। অবসর বুঝিয়, 
নির্দিষ্ট স্থানে সওদাগরের উটচালক উটের পৃষ্ঠদেশস্থ রজ্জু 
কাটিয়া দল এবং সওদাগর ও তাহার স্ত্রী আমন সহ ভূমিতে 
নিপতিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ একদল দস্থ্য আবিভূতি 
হইয়া, তাঁহাদের যথাসর্বন্ব অপহরণ করিল। তাহাদের 
প্রাণ নাশ করে নাই, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। কিন্ত 
এ সময় সওদাগরের একটি ভৃত্য অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব 
প্রদর্শন করে। যে স্থানে এই ঘটনা হয়, তাহার কিছু 
পশ্চান্তাগে প্রহরীদিগের একটি আড্ডা ছিল। প্রভু ও 
প্রভূপত্বীকে দস্থ্য কর্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া স্ুগ-ছুপ হইতে 
লাঁফাইয়া ভৃত্য প্রাণপণে ছুটিয়া গিয়া প্রহরিগণকে সংবাদ 
দেয়। তখন অল্প অল্প অন্ধকার ছিল, এবং উটচাঁলক ও 
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স্থাগণ সওাগরকে' লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ত ছিল, দেই জন্য 
বোধ হয়, ভৃত্যের পলায়ন দেখিতে পায় নাই। প্রহরিগণ 
সংবাদ পাইবা মাত্র ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিল এবং নিকটেই 
এক স্থানে দস্থ্যদিগকে লুণ্ঠিত ধনের ভাগ লইয়া! বাঁদ বিবাদে ' 
মগ্ন দেখিল। প্রহরিগণের আগমনের সম্ভাবনা বোধ হয় 
দক্্যগণের মনে একবারও উদয় হয় নাই। সুতরাং সিপাহীগণ 
তাহাদিগকে অনায়াসে পরিবেষ্টিত করিয়া লইল এবং 
১৪1১৫ জন বদ্দ,কে বিনা বাক্যব্যয়ে গুলি করিয়! শমনসদনে 
প্রেরণ করিল। ইহাই আঁরবদেশের দণবিধাঁন প্রণালী! 
হাজত, কাছারী, হাঁকিটা, কোন প্রকার গোলযোগ নাই। 
গরম গরম ন্যায় প্রয়োগের ইহাই নমুনা । বণিক অপহৃত 
সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া পাইলেন, এবং প্রত্যেক প্রহরীকে 
এক একটি গিনি দিয়! পুরস্কৃত করিলেন । সেই সাহসী ভৃত্যও 
১০*২ টাঁকা পুরস্কার পাইয়াছিল। 

এখন একবার ভাবিয়া দেখুন, হাঁজিদিগের অর্জিত 
পুথ্যকণা কত মহাৰ্ঘ্য। তাহাদিগকে দিবা রান্র প্রাণ 
হাতে করিয়া থাকিতে হয়। গত বৎসরের কথা, ভূপাঁলের 
বেগম স্বদল বলে রক্ষিত হইয়াও মদিনা গমনকালে বন্দ গণ 
দ্বারা আক্রান্তা হইয়াছিলেন। তিনি অনেক কৌশলে, 
মদিন! হইতে প্রত্যাগমনকালে তাহাদিগকে প্রচুর অর্থদান 
করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া! সে যাত্রা নিষ্কৃতিলাভ করেন। কিন্তু 
মদিনা গিয়াই তুরষ্ক গবর্ণমেন্টে সংবাদ দিয়া সাহায্যপ্রার্থনা 
করেন। বুটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশিষ্ট প্রজা বলিয়া তুরফ রাঁজ- 
প্রতিনিধি তাহাকে একটি সহআঁধিক যাত্রীর দলের সহিত 


বিশেষভাবে সুরক্ষিত ধরিয়া প্রত্যানয়ন করেন। কিন্ত 
বদ্ধ গণ এত সহজে প্রতারিত হইবার লোক নহে। তাহারা 
প্রতিশোধ না লইয়া কখন স্থির থাকিতে জানে না। পথে, 


সুবিধা পাইয়া, তাঁহারাও বহুশত দস্যু একত্র হইয়া এই 
বৃহৎ. যাত্রীদলকে আক্রমণ করিল। বেগমের উট ও 
তৎপুষ্ঠসংলগ্ন আসন বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত ছিল । . 
সেই উটের উপর শত শত গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল এবং 
অনেক গুলি লোক হত ও আঁহত হইল। অবশেষে, তুর 
সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বন্গণ রণে ভঙ্গ দিতে 
বাধ্য হইল। বেগম, পথে আক্রমণের সম্ভাবনা অনুমান 
করিয়া, যাত্রার পূর্বেই অতি সামান্ত বেশ ধারণ পূর্বক 


হি 

অপর এট, উট, জারা জিভ হাক 
কেহ চিনিতে পারে নাই, সেজ্ত তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। 
অপর একদল যাত্রী একবার একটি পার্কতীয় উপত্যকা দিয়া 
_ গমন করিতেছিল। অকস্মাৎ পর্বতের উপর হুই. দিকে 
ধনূর্বাণ ও বন্দুক হস্তে দুই দল বদ্ধ, আসিয়া যাত্রিদিগের 
গতিরোধ করিয়া দ্রাড়াইল। পার্কতীয় পথটি এত সঙ্ধীৰ্ণ ছিল 
যে প্রহরিগণও বদ্দ'দিগের সহিত দ্ধদান করিতে সমর্থ হয় 
নাই); | অবশেষে, অনেক সাধ্য সাধনায় ও অনুনয় বিনয়ের 
পর প্রতি ন্ুয়ের নিকট এক একটি টাকা কর ইয়া 
তাহারা প্রস্থান করে। ins 

1” * আর: একটি কথা লিখিয়া বদ প্রসঙ্গ শেষ করিব। 
একজন হিনুসথানী মুদলমান কোন সময়ে হজ করিতে যাঁয়। 
তাহার একজন “উটচাঁলকের -সহিত কোন কারণে বচসা 
উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ কথায় কথায় বচসা' বৃদ্ধি হইয়া হাতী: 
হাতি ও শেষে কাঁটাকাটিতে পরিণত হয়; এবং উটচালকটি 
হিন্দস্থানীর হস্তে নিহত 'হয়। এইরূপ ঘটনা আরবদেশে 


; অতি সাধারণ ব্যাঁপাঁর। দর্শকগণ অন্লক্ষণ পরেই উহা বিস্তৃত 


হইল। কিন্তু হিন্দুস্থানী মুসলমানটির হৃদয়ে অন্ুতাঁপানল 
জলিয়া উঠিল। সে মনে ক্রিল,আমি সাত সমুদ্র পার হইয়া 
আসিলাম, পুণ্য সঞ্চয় করিব বলিয়া, কিন্তু উপার্জন 
করিলাম মন্ুয্যবধজনিত' পাঁপরাশি। সে ভারতবর্ষের লোক 
বলিয়াই তাহার অন্তঃকরণে অনুতাঁপের উদয় হইয়াছিল। 
অবশেষে অনেক চিন্তার পর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাই সে 
, উচিত মনে করে, এবং অন্বেষণ করিয়! মৃত -উটচালকের 
পিতার ' গৃহে গিয়া তাহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করে? উট- 
চালক’ বন্দ, জাতীয় ছিল। তাহার পিতার অন্তঃকরণ স্বভারতঃ 
অতিশয় কঠোর। -সে অসভ্য বন্দ, দয়ার লেশ মাত্র জানে 
নী। “হয় ত অপর সময়ে পুত্রহস্তাকে কবলে পাইয়া তৎক্ষণাৎ 
তাহার প্রাণনাশ করিত । কিন্তু হিন্ুস্থানীর সততায় তাহার 
হৃদয়" দ্রবীভূত হইল। বৃদ্ধ এইরূপ ধর্মভীরু লোকটিকে 


: ইস্তাস্তরিত করা ' যুক্তসিদ্ধ মনে করিলনা । সে হিনুস্থানীকে - 


বলিল, তুমি আমার নিকট আপনার পাপের জন্ত ক্ষমাভিক্ষা 
করিতে 'আসিয়াছ। কেবল একটি-কাধ্ট করিলে আমি 
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মেষ প্রেরণ করিয়াছিলেন। 


লক্ষিত হইয়া থাকে। 


[যো ভাঁগ। 


হা 


ভোগ তে হইবে। : : আপনি যে যেরূপ অনুমতি করিবেন! 
আমি তাহাই প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হইতেছি। ' বৃদ্ধ 
বদ্দ,ও এই, উত্তরেরই আশায় ছিল। সে বিনতে 
পুত্রের বিনিময়ে ' চিরকাল আত্মস্মর্পণ করিতে বলিল; 
এবং তাহাকে পুত্রস্থানীয় জ্ঞানে, আপন আঁলয়ে রাখিয়া 
দিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেই উটচালকের বিবাহ 
হইয়াছিল। তাহার নবপরিণীতা বধু এ সময়ে বৃদ্ধের গৃহেই 
উপস্থিত ছিল। বৃদ্ধা বধূটিকে হিন্দস্থানীর সহিত পরিণয়- 
সুত্রে আবদ্ধ করিয়া দিল। হিন্দুস্থানীটি এখনও আরবীয় 
স্ত্রী পুত্রের সহিত মক 'অঞ্চলে বাস করিতেছে । কিন্তু সে 
বদ্দগণের সহিত মিলিত হইয়াও ডাকাতি করে না। 'উট- 
চালাইিয়া ও দ্বিভাষীর ' কাৰ্য্য করিয়া আপনার ও স্ত্রী পুনের 
ভরণপোষণ করে। ৷ 

মুসলমান র্স্থানুসারে ' ঈশ্বরের প্রীতি ' সম্পাদনার্থে 
হজরত ইত্রাহীম স্বীয় পুত্র ইন্মাইলকে বলিদান দিতে গিয়!- 


“ছিলেন ।- পিতাপুত্রের বলিস্থলে যাল্রাকাঁলে ইবলীস অথবা 


শয়তান ইন্মাইলকে নানারপ কুমন্ত্রণা দিতে থাকে .এবং 
তাহাকে ' বৃথ! প্রাণনাশ হইতে বিরত হইতে পরামর্শ দেয়। 
শয়তানের প্রলোভনে ইন্মাইলের মন. প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ 
চঞ্চল হয়। কিন্তু অবশেষে- তাহার হৃদয়ে" ধর্ম্মেরই জয় হয় 
এবং তিনি শয়তানকে তিরস্কৃত করিয়া, নশ্বর শরীর জগ- 


দীশ্বরের কার্যে নিযুক্ত হইবে বিবেচনা পূর্বক মনে মনে 


অতিশয় আনন্দ উপভোগ করেন৷. জগদীশ্বর করুণাপরবশ 
হইয়া ইন্মাইলের প্রাণরক্ষা করিয়া, বলিদীনের জন্য একটা 
অদ্যাবধি ইন্তাহীম-পরিচালিত 
সেই বলিদানপ্রথা ভক্তিভাবে বৎসর বৎসর গ্রাতিপালিত 
হইয়া থাকে। এঁ পর্ধদিবসের নাম বকরীদ। বকরী 
শব্দের অর্থ ছাগ এবং ঈদ অর্থে আনন্দ-দিবস বুঝায়। 
কিন্তু বকরীদের সময় ছাগ ভিন্ন, মেষ, দুম্বা এবং উট পধ্যস্ত 
বলি স্বরূপ হত হইয়া থাকে। এই .পর্ক ভারতবর্ষেও 
কিন্তু পর্বের উৎপত্তিস্থলে, যেখানে 
হজরতইব্রাহীম বলিদান করিয়াছিলেন, তথায়, বকরীদ করার 


মাহাত্ম্য সর্ধাপেক্ষা অধিক প্র স্থলে যে সকল ধর্ম্মসম্বন্বীয 
প্রথা অনুষ্ঠিত হইয়া . থাকে, তাহার. নামই: হজ।. ' হজ 


করিলেই “ মনুষ্য হাজী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 


টু সংখ্যা | | 


লেখানে স্থদে ল কি: কি থিক আচারপদ্ধতি অন্ত ত হয়, 
তাহ! আমাদের বোধগম্য না হওয়ায় আমার নিকট বিবৃত হয় 
নাই। তবে, আরফাৎ নামক স্থানে সকল হাঁজিকে মস্তক 
মুণ্ডন করাইতে হয়। বুঝিলাম আরফাৎ তীর্থ মুদলমানগণের 
প্রয়াগ। আরফাতে একটি ক্ষুদ্র পর্বত আছে। রূম অর্থাৎ 
তুর্করাজ্য হইতে সমাগত জনৈক- পুরোহিত এই পর্বতের 
উপর দাঁড়াইয়া মক্কার দিকে মুখ করিয়া আরাধনা! করেন 
এবং কোরাঁণ শরীফের কিয়দংশ পাঠ করেন । তাঁহার পশ্চা্‌- 


ভাগে সহস্র সহস্র মনুষ্য উপবেশন পূর্বক তাঁহার আরাধনা. 


"শ্রবণ পুর্ব্বক তাহাতে যোগদান করেন। জগতের যেখানে 
যেখানে মুসলমান আছেন, তত্তৎ সমস্ত দেশ হইতেই ধর্ন্ব- 
প্রাণ মুসলমানগণ সমাগত হইয়া আরফাতের প্রান্তরে একত্রী- 


ভূত হইয়া থাকেন। সুদূর জাবাহীপের এবং মধ্য-এশিয়ার 


অন্তৰ্গত বোখারার মুসলমানগণ গতবারে অনেক আসিয়া- 


ছিলেন। মণিং পোষ্টে এই বারের যাত্রিগণের সংখ্যা এক 
লক্ষ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এক লক্ষ মনুষ্যের পক্ষে 


একজন পুরোহিতের - মুখনিঃস্থত বাক্য . শুনিতে পাওয়া 
সম্ভব নহে। ' এই নিমিত্ত আরাধনাঁর প্রারম্ভে ও শেষে 
কামান ছুঁড়িয়া সকলকে সংবাদ দেওয়া হয়। ' 

তাহার পর বলিদান। হজের মাঠে মৃত পশুগণের 
মাংস এত অধিক একত্র হয় যে হাঁজীগণ তাহা সমস্ত লইয়া 
আসিতে পারেন না৷ স্ত,পাঁকার মাংসরাশী বদ্দ, ও দীন ছুঃখী- 
গণ লইয়া যায়। কিন্তু তাহারাও এত অধিক মাংস শীঘ 
খাইয়া নিঃশেষ করিতে পারে না এজন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংস- 


খণ্ড রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া লয় এবং ময়দার সহিত, 


মিশ্রিত ক'রয়! আবশ্যক মত কটি গড়িয়া ভক্ষণ করে। 

হিন্দুগণ পুরুষ ও প্রকৃতিতে বিশ্বাস করেন। মুপলমান- 
গণের মতে পৃথিবীর স্থষ্টিকালে একজন আদি-পুরুষ এবং 
একটি আদিত্ত্রী স্ষ্ট হইয়াছিলেন। পুরুষের নাম আদম 
এবং স্ত্রীর নাম হৌবা। এই আরফাৎ তীর্থেই নাকি আ'দর- 
স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সম্মিলন হইয়াছিল। খৃষ্টান ধর্ম্মও 
আদম ও হোঁবার স্থষ্টিকথায় বিশ্বাস করে। খ্রীষ্টানগণের 
মতে এই স্তা পুরুষের বাসস্থান ইডেন নামক একটি রমণীয় 
উদ্যানে ছিল। বলিতে .পারি না ইডেন উগ্ভান আরফাৎ 
শৈলশিখরেই ছিল কি না। 
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০ শাসক তি নে 


হজের র প্রধান কাধা আরফাতেই সম্পন্ন: মন" হইয়া” থাকে। 
তাহার পর মক্কা ইত্যাদি অন্তান্ত তীর্থ-পরিদর্শন হয়। মন্কা 
হিজাজ, প্রদেশের প্রধান নগর। উহা একটি -বালুকামরী 
উপত্যকায় অবস্থিত। নগরের নিকট চতুদ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পর্বত আছে। নগরের লোকসংখ্যা ৬০০০০। বাঁটিগুলি 
অধিকাংশই প্রস্তরনির্িতি। কোন কোন বাটি চারি পাঁচ তলা 
পর্যন্ত উচ্চ। পথগুলি প্রশস্ত ; কিন্তু অত্যন্ত অপরিষ্কার । 
পূর্ব কালে মকীয় একটি বড় দরের আরবীয় পাঠশালা ছিল। 
কিন্তু সেই বৃহৎ পুরাতন পাঠশাঁলাটি বর্তমান. কালে 
নাই। পাঠশালার প্রকাণ্ড হ্ধ্য এক্ষণে নগরবাসিগণের 
বাসস্থলে পরিণত : হইয়াছে । যাত্রিগণের - থাকিবার জন্ত 
অনেক বাঁটি পাওয়া যাঁয়। স্নান করিবার জন্য অনেকগুলি 
হান্মাম বা শ্নানাগাঁর আছে। মক্কা তুর্ক সুলতানের অধিকার- 


ভুক্ত সুলতানের প্রতিনিধি শরীফের ক্ষমতা প্রচুর। অপর 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাঁভিষিক্ত রাজপুরুষও আছেন" কিন্তু শরীফের 
প্রবল প্রতাপের তেজের তুলনায় তীহারা থ্ঠোৎ মাত্র। * 

মহম্মদ সাহেবের জন্মস্থান বলিয়া মক্কা মুদলমানগণের 
প্রধান তীর্ঘ। নগরে ধার্মিক যাত্রিগণের পরিদর্শনীয় অনেক- 
গুলি স্থান আছে।: একটি বিশাল মসজিদই. সর্বপ্রথমে 
উল্লেখযোগ্য । পূর্ককাঁলে আরবীয়গণ পৌত্তলিক ছিল" 
কিন্তু" মহন্সদীয় ধৰ্ম্ম প্রচলিত হইবার পর: পৌত্তলিকতার 
সকল' :চিহুগুলি বিধ্বস্ত হইয়াছে। মসজিদের সীমার 
মধ্যে কাবা নামক ' একটি স্থান আছে। .উহা অতিশয় 
পবিত্র। এখানে সংগ-আরবাদ নামক. এরুটি কৃষ্ণশিলা 


আছে৷ যাত্ৰিগণ উহাকে চুম্বন করেন এবং উহার চৃতুর্দিরে 


'পরিক্রমণ করেন।: ইংরাজ -গ্রন্থকারগণের মতে এই প্রস্তর 
পূর্ব্রে- পৌত্তলিকগণের কোন দেবমুস্তি ছিল।. ৬৮৩ 
অগ্রিদাহ হইয়া শিলাটি:কয়েকহ্থানে ভায়া গিয়াছে। ;: 
নিমিত্ত একটি রোপ্যনি্্মিত, বেনী দ্বারা খণ্ডগুলি Ls 
বীধিরা-রাথা হইয়াছে।, কিন্তু ইহা. ইংরাজের মত), মুসল- 
মানগণ বলেন যে জিবরাঈল, নামক স্বীয় দূত হজরত 
ইত্রাহীমকে-এই প্রস্তর প্রদান করিয়াছিলেন । মক্কার মস- 
জিদ ও কাবা ব্যতিরেকে জম জুম নামক একটি কূপ 
আছে। তাঁহার জল অতি পবিভ্র। 

মন্কীদর্শন সমাপ্ত হইলে বাত্রিগণ অনেকে জাহাজে 


চাপিয়া উত্তরদিকে মদিন1 দর্শন করিতে গিয়া থাকেন। 
স্থলপথেও মদিনা যাওয়া যায়। কিন্তু উহ! অত্যন্ত ছর্গম 
ও ভয়সন্কুল। বর্তমান সময়ে মদিনা হইতে মনধা পর্য্যন্ত 
রেলপথ নির্িত হইতেছে। মদিন! মহন্মদ সাহেবের সমীধি- 
স্থান। 
মদিনার উত্তরে করবলা নামক আর একটি স্থান 
আছে। উহা শিয়াসম্প্রদায়ভৃত্ত মুসলমাঁন্গণের তীর্থ। 
করবলার আরও উত্তরে বীশুখুষ্টের জন্মস্থান জেরুসালেম 
অবস্থিত। জেরুসালেম আরব দেশের সীমার বহিভূতি, 
কিন্তু তুর্ক স্থলতানেরই অধিকারভুক্ত। অনেক মুসলমান 
জেরুসালেমেও গিয়া থাকেন। আমাদের খাজাঞ্চী বাবু 
পুনরায় প্রীতির সহিত হজ করিতে যাইবেন, এবং সে 
সময়ে জেরুসালেম পর্য্যন্ত যাইবার মানস করিয়াছেন । 
এবার তিনি মক্কা হইতেই প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। আমরা 
এখন তাহাকে হাজীজী বলিয়। ডাকি। তিনি এখন 
প্রতি শুক্রবারে মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধিয়া থাকেন । 
ছোট ছোট ছেলেরা দেখিয়া বলে, খাঁজাঞ্ষী বাবু হিন্দুস্থানী 
হইয়া গিয়াছেন। 
শ্রীগিরিজাকুমাঁর ঘোঁষ। 


মদিনার মস্জিদ্‌। 





[ ৫ম ভাঁগ 





সুস্বপ্প । 
জননীর মঙ্গল মন্দিরে 
আরতি বেজেছে; 
জননীরে পুঁজিবার তরে 
সন্তান সেজেছে । 


 বেজেছে ডঙ্ক| বাহিরে 


শঙ্কা নাহিক নাহি রে, 
উঠ রে উঠ গাহি রে-_ 


" জয় কল্যাণী জয়! 
অন্নবিহীন নিঃস্ব 


চিনেছে বিত্ত স্ব স্ব, 
দেখুক অদ্য বিশ্ব 

চিত্ত বিগতভয় ৷ 
ঘুচায়ে আপন দৈন্য, 
সাজায়ে বিপণি পণ্য, 
হবে গে! পুত্র ধন্যা, 

মাতা সহাস; 
মাতৃ মাশীষে পুত্র 

বিগতত্রাস ! 
মোহবদ্ধন টুটেছে-_ 

দেখেছে পথ ; 


পাকা 


হরি 


পে 


- ভিক্ষা -ক্রন্দন বেছে 
'* কীর্তি-রথ 
সুদূর বিমানে মঙ্গল ধ্বজ 

৬৬ এব: এ 

ER মিৰ 


শত ব্যোপাধ্যায়। ।- 


সবার মুখে “কর্ব ল্দেশ-বর্্জন”! 


| জাগাল কেরে ডাকিয়া 'এরে ঘুমে যে ছিল স্তব্ধ, . ১418 


বন্ধু কিরে, দুর্জান নয়; কর্জীন-?- 


এ দুর্দিনে পশেছে কাণে মারের স্নেত-আব্বীন, | 


জড়ের কিরে হয়েছে আঁজ চেতনা ) 


'আবার কিরে পেয়েছে ফিরে হাঁরানিধির সন্ধান,” ্ 


বে যাহে দীনা মায়ের বেদনা ? 


. মাতার কর্ণে প্রতিটি বর্ণে সুধাসমুদ্র ঢালিযা। 
সাগরগীত মতন যাহা বহিছে, 


প্রতি বাসে যে আখাসে উঠিছে মাতা হাসিয়া | 
. , ক্ষণিক মোহে গুধু কি তাহ! মোহিছে ? 


বসন মা’র ভূষণভার লুণ্ঠিত পরহস্তে * - 
' মায়ের দৈন্য দেখিয়া লাগে লজ্জা ; 
লঙ্জীগ্লানি পুতে টানি এনেছে শশব্যস্তে 
পরাণ পণে রচিতে মায়ের সজ্জা ? 


ভিক্ষা ঝুলি খুলিয়া ফেলি হয়েছে মুক্ত কিরে, 


আত্মনিষ্ঠ হ'ল কি কৰ্ম্মে ব্রতী? : 
সবাই এত শ্রদ্ধান্বত হ’ল কি পুন ফিরে, 
__ কর্তব্যতা বুঝেছে মার প্রতি? 


মায়ের পুণ্য চরণরেণু তুলিয়া লহ মাঁথে. 
এক সঙ্গে মোসলেম ও হিন্দু, 


মাতিয়ে) 52০,5৮7 
এ কিরে'আজ-বঙ্গ মাঝ পড়েছে সাড়া শব্দ). : . . -তব গৌরব-রবি অস্ত-অচল লীন, 


-; ভাঁওার আজ শৃষ্য তে তোমা অব পন । 


_ টিয়েচন্দনা। | ৪৮৯ 


oe ললিতা নলা পিতল লা” 


টা কর তি উভয়ে এক ক সাথে: 
: . ব্যাপ্ত. হোৰ আহিমাচল সিন্ধ 
‘7:7; ১" শ্রীচারচ্দ্র বন্যোপাধ্যায়। 


১ 


অয়ি জননি, আমার দুখিনী জননি অনি, 


চির-অভাগিনি চির-তাপসিনি চির-কল্যাগময়ি { 
অনন্তু স্নেহশালিনি এ 
প্র অয় সন্তান পালিনি ! rf cl 


| 'আজি সন্তান কেহ চাহে না ছে তে 


তোমার প্রাণের গভীর বেদনা কি যেগে| কেহ মাজানে। 


. 1 ২1 » স্তন্ত পিপাসা ভুলিয়া ৷ 


' স্নেহের বাধন খুলিয়া 


তা'রা, দূরে যায়, তোমা ছাড়িয়া কত কিছলে!. 


. তোর মুখ আজি নেহারি, জননি, আঁখি ভেসে যায় জলে। 
| শ্ীরমণীমোহন 'ঘোষ। 


পপ 


“টিয়ে চন্দনা; 


* - নুরী, লালী, বনপাখী আসি হেথা. মানিয়াছে পোষণ 


প্রসারি সুন্দর ডানা, শুভ দিনে, হে.টিয়ে চন্দনা!" 


তুমিও তো আদিয়াছ জনপদে, লো! চারু-শোভনা ; 
" থাক তবে, থারু তবে চিরবন্দী, কোরো না গো-রোষ্‌ |, 
 সোণার পিঞ্জর:এই ; মিষ্ট ফলে হবে পরিতোষ, . : : 


তব তরে যোগাবে গো স্বাহ্ুবারি বিমল ঝরণা | '. - 
এক বছরের হ’লে ; ঝুলি শেখ, ওরে যাছু সোণা ;' 
ঘাড় নাড়, সুচকিয়া হাস সুধু, এই বড় দোষ! . 

ওরে পাখী, কি বলিব? জগতের যত নরনারী 


| '- কপোতকপোতী সম বাঁধে নীড় জুখের ভবনে! 
“ :4 আমর! একটি কচি মেয়েকে আদর করিয়া! এই আখ্যা দিয়াছি/ ' 


ডে 


পিসি পাপা পিএ, 


পলাশ, 


” নাবকের ক 'কলরবে. রে কি আনন বুঝাব-বে কেমনে 2 
বহিছে.আনন্দ-অশ্রু পাখী! ANTE পি ! 
{ : হে'বিযাত্ঃমূহাকবি [ কোন্‌ ছন্দে, কোন্‌ অলঙ্কারে, 
বিরচিলে শিশু-কাব্য? সৌন্দধ্যে যে সারা বিশ্ব হারে! 
. শীদেবেস্্রনাথ সেন। 


pS 
Ee” 
1, 


“ভাবী: 


বাজপুতানার একটি' ার্কত্য দেন বীরনগর গ্রাম। 
ভীলসিংহ্‌ পূর্বে সেনানী ছিলেন, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়া অবসর 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। ' তাঁহার অঙ্গে কত যুদ্ধর' ক্ষতচিহ সকল 
জননী জন্মভূমির জয়পতাকাস্বরূপ এখনও জাগিয়া রহিয়াছে 
বৃদ্ধের সংসারে একমাত্র কন্যা পানা ও বৃদ্ধ স্রী। : 0 
বীরনগরে আজ মহাধুম--বীরাষ্টমী মেলা । 'রাগপু্ানার 
সমগ্র রাজপুত সমাগত. এ বীরের. মেতা__এখানে শুধু 
পণ্যব্য বিক্রয় হইত না, সমাগত বীরমগুলী এখানে তীঁহা- 
* দিগের বীরত্ব প্রদর্শন: করিতেন । : কেই অসিযুদ্ধে কেহ 
'মন্যুদ্ধে, ‘কেহ বা'ধনুরিগ্ায় স্বকীয় পরাক্রম ‘ও -রণকোৌশল 
‘প্রদর্শন করিয়া গৌরবমণ্ডিত হইতেন। পান্না এই মেলা 
দেখিতে আসিয়াছিল। - মেলা --ভাঙ্গিবার পূর্বেই ঘোর 
ঝটকা উত্থিত হইল। সমাগত জনসমূহ ছত্ৰভঙ্গ হইয়া 
পড়িল-_সকলেই প্রাণভয়ে উৰ্্শ্বাসে পলাইতে লাগিল। 
{ পান্না কিন্ত এই দুর্যোগে ধীর পদক্ষেপে, চলিতে।লাগিল। 
“সে বড়'হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। পিতার নিরুটে মন্লযুদ্ধ 
শিখিয়া তাহার: বাহুতে.যে বল ছিল তার আজ একটু পরিচয় 


দ্বিবে-ভাঁবিয়াছিল__তাহার আর অবসর ..পাইলনা 1- তাই, . 
' বিখ্যাত ধনী 'ও বীরপুরুষ। আমি তাহার একমাত্র সন্তান । 


. গ্রন্কতির উপর তাহার বড়ই রাগ হইল_-ইচ্ছা .করিতেছিল 

'প্রক্কৃতিকে.. ছন্দযুদ্ধে আহ্বান .করিয়া ছুই নারীতে যুদ্ধ করে। 
_ যখন লকলে পলাইতে লাগিল-_রাজপুতানার-অসংখ্য বীর- 
গণ পলাইতেছিল, তখন. সেই: রাজপুত বনকুস্থম- একবার 


হাসিল, -সে হাঁসি বড়ই কঠোর, বড়ই :কঠিন বিদ্রূপব্যপ্রক,__ 


. সে হাঁসি ' হাঁসিয়া যেন উচ্চররে; বলিতে চাঁহিতেছিল, “রাজ- 
পুঁতকুলতিলক,. ধিক্‌ তোয়াদের”বীরদ্বে1”--চলিতে. চলিতে 


"পরবাসী" 


[ex 


পানা আপনার উন্নত বিশাল হ বক্ষ ও. ওতো সগোল সংহত- 
পেশী বাহুযুগলের প্রত বিহ্যতালোকে এক একবার তীব্র 
কটাক্ষপাত করিতেছিদা fe 

হঠাৎ পান্না শুনিল ‘কে যেন করুণস্বরে চীৎকার করিল, 
“আমি নিতান্ত অসহায় অন্ব,;_আমাকে রক্ষা কর!” সেই 


, স্বরে পারা ব্যথিতের '্থায় উদ্ধুকণ্ঠে কহিল, “তুমি য়েই হও 


নির্ভয়ে থাক; আমি [তোমাকে রক্ষা করিব।” পান্নার সেই 
আশ্বাসবাণী গগন ভেদ করিয়া উঠিল | পান্না দেখিল 
অদুরে. এক স্ত্রী! (যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান--তাহার মাথায় 
উষ্টীষ ও পরিধানে রুহ ব্হমূল্য পরিচ্ছদ্। সে মুর্তি দেখিয়া পান্নার 
সৰ্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া 
বিপন্নের নিকটবর্তী হয পান! কহিল, “সঙ্কোচ করিবেন না, 

কি হইয়াছে আমাকে খুলিয়া ১ প্রাণ দিয়া আপ- 


নার সাহায্য. করিব: 


পথিক পান্নার আশ্বীসবাক্যে সাহস তি কহিল, 
“আমি, অন্ধ, মেলায় আসিয়াছিলাম। বড়ে সঙ্গীরা কে 
কোথায় চলিয়া - গিয়াছে_আমি অতি. অসহায় হইয়া 
পড়িয়াছি।” গার 

পারা পথিকের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "আপনি 
নির্ভয়ে আমার সঙ্গে আসুন 1 

" দৃষ্টিহীনেরা | (দেখিতে পায় না কিন্তু তাহাদিগের ম্পশেক্দিয় 
এত. তীব্র যে, চারি চনু সন্মিলনে চক্ষুস্মানের যত সুখ যত 


77772 


সম্ভোগ না হয়, | 'হস্তম্পর্শে তাহারা ততোধিক : অনুভব করে। 


পান্নার হস্তসংযোগে পথিকের সর্ধশরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া 
গেল। পান্নারও. হস্ত কাপিতেছিল_-পথিক:তাহ! বুঝিতে 
পারিল। পান জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার পরিচয় কি 


জানিতে পারনি? 2”. 
অন্ধ কহিল, নন পিতা- অম্বর দেশের একজন 


পিতামাতা উভয়েই জীবিত আছেন।' প্রায় হুই' বৎসর 


হইল বসস্তরোগে আমার ছুই চক্ষুই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চক্ষু 
,উন্মীলিত থাকিলেও উহা একেবারে টৃষ্টিহীন ৷ কত চিকিৎসা 


করাইয়াছি--কিছুতেই' কিছু হইল' না, আমার নাম 
অমরকুমার। ৮ 


পার, | নৰ্বাদ কানিয়া Eafe নিস্তব্ধ 


৮ম সংখ্যা । 1 


থাকিয়া কহিল, আমাদের “বাড়ীর নিকটে ও এক a 
আছেন। .তিনি অনেক ওঁষধপত্র জানেন, অনেককে আরাম 
করিয়াছেন--তাঁহাকে দেখাইলে হয় ত ভাল করিয়া দিতে 

পারেন ।__-আচ্ছা, আপনি দেখিতে পাঁন না তবে মেলায় 
কিঃ আসিয়াছিলেন ? 

পথিক একটু হাঁসিয়া কহিল, “আমি চোখে দেখিতে 
পাই না সত্য, কিন্তু বীরসমাগমে উপস্থিত থাকিতেও আমাঁর 
স্থখ--বীরেরা যখন..ছুন্দুভি নিনাদ করেন, তখন আমার 
মনে.কি যে আনন্দ হয়, তাহা! কেমন করিয়া বুঝাইব ।” 

রণবাছ্ে রাঁজপুতবীরের শিরায় শিরায় কি বিদ্যুত প্রবাহ 
ছুটে তাহা পান্নার জানিতে আর বাকী ছিল না, তবু সে 
বিনয়নত্র স্বরে কহিল, প্সামান্তা নারী আমরা তাহা কেমন 
করিয়া বুঝিব ?” | 

পথিক কহিল, “এই ঘোর অন্ধকারে আপনি এমন 
ভাবে চলিতেছেন, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে' আপনার মাঠ 
পথ বিশেষ পরিচিত |» 

“ছা, ও গ্রামের আলোক দেখা যাইতেছে । আমরা 
অতি দরিদ্র। পিতামাতা বৃদ্ধ। এই সকল স্থান কষ্টে 
ভাঁজিয়! আমি বাজারে ছবি রিক্রয় করিয়া বৃদ্ধ জনকজননীর 
আহারের সংস্থান করি।” 

এইরূপ নানা আলাপ পরিচয়ের মধ্যে পান্না নিজগৃহ- 
প্রাঙ্গণে আসিয়া পৌঁছিল। গৃহ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের 
উপর অবস্থিত-_তাঁহাতে ছুইটি মাত্র ঘর, ঠিক যেন পুরা- 
কালের তাঁপসদিগের আশ্রমের মত। তখন আকাশ 
অল্প অন্ন পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। অন্ধকে গৃহপ্রাণে 
বসাইয়া পান্না কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার 
পদশব্দে পালিত হরিণশিগুটি নাচিতে নাচিতে আসিয়া 
তাহার অঙ্গে গা ঘষিতে লার্গিল। ' পান্না তাহার গলা 
জড়াইয়! ধরিয়া সন্গেহ মুখচুম্বনে বিদায়দান করিল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । . 


পানা পিতার নিকটে অন্ধের আগমনবার্তা জানাইল। 
ভীলসিংহ লাঠির' উপর ভর দিয়া আস্তে আস্তে “বাহিরে 
আসিয়া অতিথিকে অভিবাদনপূর্বক ঘরের মধ্যে লইয়া 


গেলেন এবং পান্নীকে তাহার পরিচর্যার জন্য বলিয়া দিলেন। ' 


_ রাজপুতানী | 


' পান্না কত না যত্বে সাঁজাইয়া. রাখিয়াছে। 


৪৮৩ 


বন্ধ পরিচর-জিজান] করিতে ওনাকে যাহ! যাহা বলিয়া 


ছিল ঠিক্‌ তাহাই বলিল। শুনিয়া বৃদ্ধ ঈষৎ মুখ বিরত 


করিলেন এবং আস্তে আঁন্তে উঠিয়া পার্শ্ববরে গিয়া স্ত্রীকে 
চুপিচুপি কি কহিলেন। বৃদ্ধা স্ত্রী কহিলেন, “বল কি ?” 

অতিথির জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট হইল। অন্ধের যদি 
চক্ষু থাকিত দেখিতে পাইতেন সেই গৃহের কি অভিনব 


 সঙ্জা,যেন কোন্‌ চিত্রকরের শিল্পনৈপুণ্যে জীর্ণপট হইতে 


রুদ্র সৌন্দর্য ফুটিয়! উঠিয়াছে। অস্ত্রশস্ত্র গৃহসজ্জার প্রধান 


' উপকরণ)__দেয়ালে কোথাও সমুজ্জল তাঁঅফলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র . 


শাণিত কিরীচের দ্বার! এম্‌নি ভাবে বেষ্টিত যেন তারকামণ্তিত 
চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাঁইতেছে, কোথাও তীক্ষ শররাশি 
এমনিভাবে সংরক্ষিত যেন শরবনের মত দেখাইতেছে, 
কোথাও গৃহকোণে শ্রেণীবদ্ধ বল্লমগুলি এম্‌নিভাবে দীড়- 
করান রহিয়াছে যেন দেখিলেই মনে হয় যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা 
করিতেছে,_মধ্যে মধ্যে পান্নার স্বহস্তচিত্রিত রণক্ষেত্রের 
ছবি। বৃদ্ধ পিতার যৌবনের গৌরবময় স্থতিচিহু গুলিকে 
অতিথিসৎ- 
কারের কোন ক্রটি হইল না--পানা স্বহস্তে অদ্ধকে 


' খাঁওয়াইল আহারাদির পর বীণা লইয়া! পান্না যখন জাতীয় 


সঙ্গীত আরম্ভ করিল তখন অন্ধ আর থাকিতে পাঁরিল না-- 
আঁবেগভরে বলিয়া উঠিল, “যাহার হৃদয় এত মহৎ, যাহার 
স্বর এত মধুর, সে না জানি কত স্থন্দর !”_ পারা একটু 


খানি বিষণ হাসি হাসিল। 


পরদিন প্রাতে পান্না অন্ধকে লইয়া সন্যাসীর নিকটে 
গমন করিল। সন্ন্যাসী ছুই চক্ষু ভাল করিয়! দেখিয়া 
কহিলেন, “আরাম হইবে। এই শিকড়টি লইয়! যাও 
প্রত্যহ ছুইবাঁর করিয়া ইহার প্রলেপ দিবে। স্বর্্যালোক 
চক্ষে একেবারে লাগিতে দ্বিবে না!” সন্যাসী আহীরাঁদি ও 
অন্তান্ঠি বিষয়েও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পারা প্রাণপণে 
অন্ধের সেবা করিতে লাঁগিল। পিতামাতা লক্ষ্য করিলেন 
পান্না দিন দিন যেন শীর্ণ বিষণ্ণ হইয়া! পড়িতেছে। 

ক্রমে অন্ধ একটু একটু দেখিতে পাইল। পান্নার প্রাণে 
আশার সঞ্চার হইল। 

হঠাৎ একদিন অন্ধের চোখ খুলিয়া গেল,_ভূমিষ্ঠ হইয়া 
শিশু যেমন নূতন আলোক দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে_ 


ডি 
| শৃতন 'দৃষ্টিলাভ্‌ করিয়া, ol দেখিয়া টি তিনি 
চীৎকার করিয়া, উঠিল, কহিল, “পারা; তুষি 1৮... 
. পান্না কোন কথা 'না কহিয়! ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল । ' 
অমরকুমার পুনরায় কহিল, “তুমি ! বিবাহ হয় নাই ?” 
. , খন! ।-আপনার ?* 
“আমিও বিবাহ করি নাই, কিন্তু-_৮। - 
, “কিন্ত বলিয়া থাঁমিলেন যে?” 

“কিন্ত আজ যদি তোঁমাকে - পাই, বিবাহ করি জীবন 
'সার্থক করি ।'* তোমার দয়া আঁমি জীবনে "ভুলিতে পারিব 

| না'-» | k ড 
.. পান্না. উঠিয়া দাড়াইল,_তাহাঁর দেহযষ্টি সবেগে 
. কীপিতে লাগিল। রুদ্ধ আত'বাহির. হইরার :পথ পাইয়া 
 ছূ্দিমনীয় বেগে যেরূপ বহিতে থাকে, পান্নারও অবস্থা সেইরূপ 
হইল-_সে মনের আবেগ কোন মতেই থামাইতে পারিল না, 
' কম্পিত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, “আজ আপনি আমার নিকটে 
: কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া-বিবাহের প্রস্তাব, করিতেছেন, কিন্ত 
. ব্বাজপুতানী কৃতজ্ঞতার জন্য- কখনও বিবাহ: করে :না। 
পাঁচ বৎসর পূর্বেকার কথা একবার স্মরণ -করুন। আমার 
সেই যৌবনের প্রথম আরম্ভ সুখের সময়ে কত প্রেম কত না 
আঁশা-জাগাইয়া আমার হৃদয় মন কাড়িয়া লইয়া আপনি বিনা 
অপরাধে আমাকে কিরূপ ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, 
একবার স্মরণ করুন ! পিতার হঠাৎ দুরবস্থা দেখিয়া শক্রুপক্ষ 
আমার নামে কলঙ্ক রটাইল--আপনার পিতা' এবং অবশেষে 
আপনিও তাহ! বিশ্বাস করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, 
_একবারও ভাঁবিলেন না আমার, আমার পিতামাতার কি 
দশা হইবে! যে দিন-বিবাঁহ ভণঙ্গিয়! গেল সেই দিন হইতেই 
পিতামাতা দশগুণ বুড়া হইয়া পড়িয়াছেন। তখনই আমার 
মৃত্যু ভাল ছিল, আমি মরিতাম,__রাজপুতানী মরিতে 
জানে,-কেবল মাত্র বৃদ্ধ পিতামাতার মুখের দিকে চাহিয়া 


বাঁচিয়া রহিলাম। আপনি যদিও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, . 


কিন্ত আমি আপনাকে ভুলি নাই।”--এই বলিয়া পান্না 
কটদেশ হইতে একটি ক্ষুদ্র ছুরিকা বাহির করিল-হস্তি- 
দত্তনিষ্মিতি সেই ছুরিকার অগ্রভাগে পান্নার স্বহস্তচিত্রিত 
অমরকুমারৈর ছবি ও তাঁহার-নাম লেখা । ্ 

. অমরকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় লাঁফাহিরা উঠিল--ছুই হাত 


TTR 


ন) লং ৭ ই 


যুক্ত করিয়া রি i পা! চি কর, রা কর! 
তখন তোমাকে চিনি নাই, চিনি নাই! এখন আমার চোখ 
খুলিয়াছে,__বিবাহে সম্মত হও, নহিলে আমি বাঁচিব না!” 

পান্নার তবুও সেই- এক ল্য কৃতজ্ঞতার 
জন্য কখনও বিবাহ ব্‌রে না» 

অমরকুমার - আরও - হুই চারি দিন রহিল। ক্রমে 
বিদায়ের কাঁল উপস্থিত হইল। পান্নার জন্ক্জননীর নিরুট 
কৃতজ্ঞতার সহিত বিদায়" লইয়া“নঅমরকুমার' যাইবার' জন্ত 
প্রস্তুত হইল। পান্না বীরাঙ্গনাবেশে আপনাকে সজ্জিত করিয়া 
সেই: প্রথম মিলনস্থান' "মেল! অবধি রাখিতে তি অদ্রুমারের 
সঙ্গেচলিল। এ. 

জনহীন শৃষ্ প্রস্তর পাখীরা কলকে ভোরে সানাই 
বাজাইতেছে। মিলিত অথচ বিচ্ছেদকাতর ছুই জনে নিঃশব্দে 
চলিয়াছে--কাহারও মুখে একটিও কথা নাই,_মিলন- 


- সুধাসাগরের তীরে আসিয়া টুকিলে আবার ফিরিতে হইবে! 


হায় ! 

. ক্রীড়াভূমির নিকটবর্তী হইয়া পারা -থামিল। অমর- 
কুমার কাতর দৃষ্টিতে পান্নার মুখের- দিকে চাহিয়া কহিল, 
“পান্না, তবে চলিলাম_ ঈশ্বর যদি দিন -দেন তবে আবার 


দেখা হইবে । মনে রাখিও ৷” 
_ 7 সেই মিলন-বিচ্ছেদের সদ্ধিস্থলে দীড়াইয়!. পানা যতক্ষণ 
'পাঁরিল অমরকুমারকে চাহিয়া দেখিল। ফিরিবার সময় সেই' , 


রাজপুত ব্নকুস্থমের গণ্ড ১৪ দুই'ফৌটা শিশিরাশ্র ঝরিয়া 
পড়িল। ৰ 
রসীন্রনাথ ঠাকুর । 


| 


বিশ্ববিদ্যালয়ে: সংস্কৃতশিক্ষা সম্বন্ধে 
ফুলার সাহেবের মন্তব্য। 


গত চৈত্র মাসের প্রবাসী”তে বিশ্ববিগ্ভালয়ে সংস্কৃত 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, শীর্ষক -প্রবন্ধে আমাদের বর্তমান 
ছোটলাট মহোদয়ের একটি বক্তৃতার সমালোচনা. প্রসঙ্গে 


, বলিয়াছিলাম যে, ‘তাঁহার এই কথা হইতে উচ্চপদস্থ রাজ- 


পুরুষমহলের হাওয়ার গতিটা বেশ টের পাওয়া খায় 


1 ন্‌ 


৮ম nl | ] 


ইহারা ॥ সংস্কৃত শিক্ষার উপর Eo মনে এইরূপ রি 
আশঙ্কা হয়। সম্প্রতি ফুলাঁর সাহেবের মন্তব্যে আমাদের 
সেই আশঙ্কা দৃঢ়ীভূত হইল। উল্লিখিত প্রবন্ধে আমরা 
বিষয়টি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়াছি। ‘তথাপি এক্ষণে 
ফুলার সাহেবের মত ও যুক্তি সমালোচনা করিব এবং এতৎ 
সম্বন্ধে আমাদের মত পরিষ্কার করিয়! প্রকাশ করিব । 
ফুলার সাহেবের মত, প্রবেশিকা পরীক্ষায় এদেশী 
ছাত্রবর্গের পক্ষে মাতৃভাষা অবশ্যশিক্ষণীয় হওয়া উচিত। 
তাহার! ওঁ পরীক্ষায় মাতৃভাষার উপর হয় কোনও গ্রাচীন- 
' ভাষা (যথা সংস্কৃত ) না হয় বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে। এফ,এ 
পরীক্ষায় হয় কোনও প্রাচীন ভাষা না হয় বিজ্ঞান, ও 
বি, এ পরীক্ষায় হয় কোনও প্রাচীন ভাষা না হয় গণিত 
শান্তর অথবা ইতিহাস ও তর্ক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। ফল 
কথা, কোনও পরীক্ষায়ই সংস্কৃত ভাষা ( বা অপর কোনও 
প্রাচীন ভাষা ) অবশ্ঠশিক্ষণীয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে না। 
পক্ষান্তরে, আমাদের বিবেচনা হয় যে সকল 4১75 পরীক্ষাঁতেই 

ংস্কৃত ভাষা (বা অপর কোনও প্রাচীন ভাষ!) অবশ্ঠশিক্ষণীয় 
হওয়া উচিত। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কোনও পরীক্ষাতেই সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আমর! প্রয়োজনীয় মনে 
করি না। আমর৷ প্রথমে ফুলার সাহেবের যুক্তিগুলি উল্লেখ 
করিয়া সেগুলির খণ্ডন করিব এবং পরিশেষে আমাদের 
পক্ষের কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করিব। 

(১) প্রথমেই ফুলার সাহেব দেখাইয়াছেন. যে, গত 
বৎসর ১৯এ মার্চ তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্ট শিক্ষানীতি 
সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রচার করিয়াছেন তাহাতে সংস্কৃত শিক্ষার 
কোনও উল্লেখ নাই, পরন্ত স্কুলের উচ্চশ্রেণীতেও মাতৃভাষার 
রীতিমত চর্চা হওয়া উচিত বিশেষভাবে এই কথার উল্লেখ 
আঁছে। ফুলার সাহেব এই কথাটার দোহাই দিয়া বলিয়াছেন 
যে ভারতীয় শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যিনি সর্ক্বেসর্ব্া, যাহার উপর 
আর কথা চলে না, তাহার যখন এই মত তখন তাহার ব্যবস্থা 
অনুসারেই কাঁধ্য হওয়া উচিত। 

তাঁহার উত্তরে আমরা বলি যে, উল্লিখিত মন্তব্যটি 

, আমরা বিশেষ যত্বপূর্বক পাঠ করিয়াছি এবং গত চৈত্র 
মাসের “প্রবাদী’তে তাহার বিস্তারিত সমালোচনাও 
করিয়াছি। 'ভারত গবর্ণমেন্ট মধ্যশিক্ষা (secondary 


টিভির সং স্কতশিক্ষা সম্বন্ধে কুলার সাহেবের মন্তব্য । 


৪৮৫: 


টার সম্বন্ধেই El ত এৰ উচ্চশিক্ষা 
বা বিশ্ববিদ্ালয়প্রদত্ত শিক্ষা মন্তব্যের সেই অংশে আলো-. 
চিত হয়: নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষা বিশ্বরিগ্ঠালয়ে 
প্রবেশের ছার, পরীক্ষার নাঁমকরণেই উহার প্রকৃতি স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয়; বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের' জন্য, যে- পরীক্ষা: 
প্রচলিত আছে, তাহাতে প্রাচীন ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা 
উচিত। যাহারা মধ্যশিক্ষার পধ্যায়েই শিক্ষা সমাপ্ত, 
করিতে চাহে তাহাঁদিগের জন্ত School Final 
Examination নির্ধারিত হইবে। সেই পরীক্ষায় 
প্রাচীন ভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষার প্রচলন করিলে' 
বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু যাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে 
ইচ্ছুক ও তজ্জন্ত বিশ্ববিগ্ালয়ে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ প্রবেশিকা 
পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে তাহাদের পক্ষে প্রাচীনভাষা 
অব্যণিক্ষণীয় হওয়াই সমীচীন. ব্যবস্থা. এতদিন অবশ্য 
এক প্রবেশিকা পরীক্ষার ছই কাঁজ চলিত, ইহা মধ্যশিক্ষার 
চরম লক্ষ্য (2091 ৪০০1). এবং বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত উচ্চশিক্ষার 
দ্বার ছুইই ছিল, কিন্তু School Final Examination 
প্রবর্তিত হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষা কেবল মাত্র ইহাঁর নামের 
অনুরূপ কাৰ্য্য করিবে। 

(২) আমরা গত চৈত্র -মাসে ““সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়ে!-. 
জনীয়তা” শীর্ষক প্রবন্ধের প্রারস্তে বলিয়াছিলীম £-_"এক 
শ্রেণীর শিক্ষকদিগের মুখে শুনিতে পাই যে পাকা ইংরাজী 
জ্ঞানই দেশকাল বিবেচনায় ছাত্রবর্ণের সর্বাপেক্ষা, বেণী 
দরকার! সংস্কৃত যেরূপ হুরূহ ভাষা, তাহাতে তাহা শিক্ষা 
করিতে প্রভৃত পরিমাণ সময় ও পরিশ্রম লাগে । এইরূপে 
সময় ও মানসিক শক্তির অযথা অপচয় ঘটে। এই বাজে 
খরচটা নিবারণ করিয়া সেটা ইংরাঁজীর তহবিলে জমা করিলে 
ছাত্রগণ ইংরাজীশিক্ষায় অধিক যত্র.-ও মনোযোগ দিতে 
পারিবে” । ফুলাঁর সাহেবও ঠিক এই কথাগুলি না হউক, 
এই ধরণের কথা বলিয়াছেন। “ভারতবরধীয় ছাত্রবর্ের 
পক্ষে বিদেশী ইংরাজীভাষা শিক্ষা এতই কঠিন ও. কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার যে, তাহার উপর আবার সংস্কৃতভাষার ন্যায় একটা 
ছুরুহ এবং জটিল প্রাচীন ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা করা অতীব. 
অন্যায়; বিশেষতঃ যাহারা ভবিষ্যতে বিজ্ঞানশিক্ষা করিবে তাহা- 
দিগকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এইরূপে জবরদস্তি কর! অত্যন্ত 


8৮৬ 


এইরূপ। অর্থাৎ তিনি বলিতে চাঁহেন, যে সকল ছাত্র 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া বিজ্ঞানশিক্ষা করিতে চাহে 
_ তাহাদিগকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত বা আর্বী বা অপর 
কোনও প্রাচীন ভাষাশিক্ষা করিতে বাধ্য করা কেন? 
এদেশীয় ছাত্রদিগের পক্ষে ইংরাজীশিক্ষা কতদূর কঠিন ও 
কষ্টসাধ্য ইহা যে ফুলা'র সাহেব বুঝিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে 
যথেষ্ট সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্ত তিনি এদেশীয় 
অভিভাবক, শিক্ষক ও ছাত্র সকল সম্প্রদায়েরই কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন। কিন্তু সেই অজুহাতে উচ্চশিক্ষাপ্রার্থ হিন্দু ও 
মুসলমানগণের পক্ষে তাহাদের প্রাচীন: ও পবিত্র ভাষা 
(সংস্কৃত ও আর্বী) শিক্ষার পথ বন্ধ করা স্ববুদ্ধির কাজ 
নহে। যদি ছাত্রবর্গের বোঝা হাল্কা করাই ফুলার 
সাহেবের একমাত্র উদ্দেশ্ত হয়, তাহা হইলে অন্ত উপায়েও 
সে উদ্দেম্ত সিদ্ধ হইতে পারে। অস্বশান্ত্রী প্রাচীন ভাষার 
ন্যায় জটিল ও দুরূহ, উপরস্ত তাহাতে কিছুমাত্র রস কস নাই, 
তাহার পরিমাণ কিছু কমাইলে চলে না কি? “ইতিহাস ও 
ভূগোল’ নামধারী বিষয়ে ছয়খানি পুস্তক পড়িতে হয়, তাহার 
ভিতর বিজ্ঞান পর্য্যন্ত সাধ করা হুইয়াছে। সেম্থলে কিছু 
বাদ দিলে শিক্ষার সম্পূর্ণতাঁর বিশেষ হানি হয় কি? 
আর এক কথা । ভবিষ্যতে যে সকল ছাত্র বিজ্ঞানচচ্চায় 
মনোনিবেশ করিবে, তাহাদিগকে মিছাঁমিছি প্রাচীন ভাষী 
শিখাইতে ফুলার সাহেব বড় নারাজ। তাহার এই যুক্তির 
যদি কোনও মূল্য থাকে,তাহা হইলে ত ইহাঁও বেশ বল! চলে 
ভবিষ্যতে অর্থাৎ কলেজ বিভাগে যাহারা সাহিত্য, ইতিহাস, 
দর্শন প্রভৃতি 45 বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকিবে,তাহাদিগকে 
মিছামিছি গণিতশাস্্র পড়াইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু 
বিজ্ঞান ও প্রাচীন ভাষাঁর মধ্যে ফুলার সাহেব যে বিরোধিভাঁব 
ব্যবস্থাপিত করিতে চাহেন, সেরূপ বিরোধিভাঁব প্রবেশিকা 
পরীক্ষার পর্যায়ে থাকা উচিত নহে; বোধ হয় কোনও দেশের 
শিক্ষাব্যবস্থার এত নিয়স্তরে এরূপ বিরোধিভাব নাই। 
প্রবেশিকা পরীক্ষার একমাত্র উদ্দেন্ঠ, পরীক্ষার্থিগণ উচ্চশিক্ষা- 
লাভের অধিকারী হইতে পারে তাহাদের মনোবৃত্তিসকলের এরূপ 
অনুশীলন হইয়াছে কি না এবং তাহাদের তদন্ুরূপ জ্ঞান- 
লাভ হইয়াছে কিলা। কোন্‌ ছাত্রের কোন্‌ বিষয়ে বিশেষ 


গ্রবাসী। 


ie 3 ue পল পি তলাতল ও তল তত তল তল সতি শিলা জল জত! 


[ ৫ম ভাগ । 


কোক আছে তাহার তৌলবিচার করা এ পরীক্ষার উদ্দেষ্ঠ 
নহে।. উচ্চতর পরীক্ষায় ছাত্রগণের রুচি প্রকৃতি অনুসারে 
পরীক্ষার বিষয় নির্বাচিত হওয়া উচিত, কিন্তু প্রবেশিকা 
পরীক্ষার ন্যায় প্রাথমিক পরীক্ষা এরূপ বাছবিচারের স্থল 
নহে, কোনও দেশের এই পর্য্যায়ের পরীক্ষায় বোধ হয় এরূপ 
ব্যবস্থাও নাই। প্রাচীন ভাষাশিক্ষায় কতকগুলি মনোবৃত্তির 
বিশেষরূপে পরিচালন! ও অনুশীলন হয়, এবং প্রাচীন সভ্যতা 
সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পথ উন্মুক্ত হয়, তজ্ঞন্ত সভ্য যুরোপে 
ইহার ব্যবস্থা আছে। ভারতব্ীয়গণের, বেলায় একথাঁটি 
ভূলিলে চলিবে না । | 
(৩) সভ্য যুরোপে যে প্রাচীন ভাষাশিক্ষার কড়াক্কড় 
ব্যবস্থা আছে একথা ফুলার সাহেব না জানেন এমন নহে, কিন্তু 
তিনি বুঝাইতে চাঁহেন যে ইংরেজ, ফরাসী, জন্মানের পক্ষে 
ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষাশিক্ষা এবং হিন্দু মুসলমানের পক্ষে 
সংস্কৃত বা আর্বী শিক্ষা তুল্যমূল্য নহে। ভারতবর্ীয়গণের 
পক্ষে প্রাচীন ভাষাশিক্ষার বিরুদ্ধে ইহাই তাঁহার তৃতীয় যুক্তি। 
তিনি বলেন, ‘বুরোপীয় আধুনিক সকল ভাষার বৈজ্ঞানিক 
শব্দগুলি ল্যাটিন বা গ্রীক ভাষা হইতে সঙ্কলিত ; সুতরাং 
বিজ্ঞান শিখিতে হইলেও বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি জ্ঞান 
ও অর্থগ্রহের জন্য. যুরোপীয় ছাত্রগণের প্রাচীন ভাষাশিক্ষা 


প্রয়োজন । কিন্তু' ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণ সংস্কৃত বা. আর্ৰী 


শিখিয়া ত এ উপকার টুকু পাইবে না। তখন আর মিছা- 
মিছি এদেশে বিজ্ঞানপাঠী ছাত্রদিগকে সংস্কৃত, আর্বী প্রভৃতি 
প্রাচীন ভাষা শিখাইয়া ফল কি?’ 

"আচ্ছা, তর্কস্থলে যদি এই যুক্তির সারবত্তা মানিয়া 
লওয়া যায়, তাহা হইলে কি ইহাই সিদ্ধান্ত ছড়ায় 
না যে, যদি যুরোগীয় ছাত্রগণের পক্ষে স্ব স্ব ভাষায় 
ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক শব্বগুলির অর্থ নিরূপণ করিতে 
স্ব স্ব মাতৃভাষার. অপেক্ষাকৃত নিকটসম্পর্কিত ল্যাটিন ও 
গ্রীক ভাষা আলাহিদা শিখিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে 
ভারতব্ষীয় ছাত্রগণের পক্ষে ইংরাজীর স্তায় বিদেশী ভাষায় 
ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক শবগুলির অর্থ নিরূপণের জন্য তাহাঁদের 
মাতৃভাষার সহিত দূরসম্পর্কিত ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষাশিক্ষা ত 
আরও অধিক প্রয়োজনীয়? কিন্তু বস্তুতই কি সুধু গোটাকতক 
বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যুৎপত্তি জ্ঞানের জন্য যুরোপীয় ছাত্রগণ 
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ল্যাটিন গ্ৰীক অধ্যয়ন করেন, কুলার সাহেব ইহাই বলিতে 
চাহেন? প্রাচীন ভাষাশিক্ষা কতকগুলি মনোবৃত্তির সম্যক্‌ 
অনুশীলন হয় ও প্রাচীন সভ্যতার প্রন্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ 
হয়, এই কারণেই কি যুরোপীয় শিক্ষানীতিতে প্রাচীন ভাষা 
শিক্ষার স্বান অত্যন্ত উচ্চ নহে? সে উদেশ্য কি ভারতবর্ষে 
সংস্কৃত বা আর্বী ভাষা শিক্ষায় সংসাঁধিত হয় না? ফুলাঁর 
সাহেব স্বমত বজায় রাখিবার জন্য প্রাচীন ভাষাশিক্ষার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য বিস্বৃত হইয়াছেন বা গোঁপন করিয়াছেন তাহাতে 
আমরা বড় বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম ৷ 

ফুলাঁর সাহেবের যুক্তি প্রসঙ্গে আরও একটা কথা 
বলা যাইতে পাঁরে। বিশ্ববিগ্ঠালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া 
_ কৃতবিদ্য ছাঁত্রগণ কর্মজীবনে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পু্তকাঁদি 
লিখিয়া মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিবেন ইহা বোধ. করি 
ছুরাশা নহে। বালা, মার্থাটী, উড়িয়া, আসামী, হিন্দী 
প্রভৃতি ভাষায় পারিভাষিক শব্দ নির্বাচন বা উদ্ভাবন: 
করিতে হইলেই সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হইতে হইবে 
এবং উ্দুভাষার বেলায় আর্বী ও পার্শীর শরণাপন্ন 
হইতে হুইবে। এ অবস্থায় বিজ্ঞানপাঠী ছাত্রগণ ' পঠদ্দশায় 
বিজ্ঞানচর্চার প্রবল উৎসাহে যদি সংস্কৃত বা আর্বী পাশা 
ভাষা রীতিমত আয়ত্ত করিতে না শিখেন, তাহা হইলে 
এই অজ্ঞতার ফলে তাঁহারা কখনই মাতৃভাষায় পুস্তকাঁদি 
লিখিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ 
তাঁহারা উচ্চশিক্ষার চরমফল-_সাঁধারণলো'কশিক্ষার সহায়তা 
করা__হইতে বঞ্চিত হইবেন। ফুলাঁর সাহেব শিক্ষার এক- 
জন অকৃত্রিম বন্ধু হইয়া ইহাই কি বাঞ্ছনীয় মনে করেন? 


‘European knowledge should gradually be 


brought, by means of the Indian Vernaculars; 
within the reach of all classes of the people’ 
অর্থাৎ “ভারতবর্ষীয় চলিতভাষাঁগুলির সাহায্যে যুরোপীয় জ্ঞান 
ক্রমশঃ সকলশ্রেণীর লোকের আঁয়ত্ের মধ্যে আনা উচিত» 
১৯০৪ সালের ১৯এ মার্চ তারিখের ভাঁরত-গবর্ণমেন্টের 
মন্তব্যে এই কথা আছে। সংস্কৃত বা আর্বী, পার্শা না 
জানিলে চলিতভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন সম্ভবপর 
নহে ইহা এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা কর্তব্য । 

(৪) ফুলাঁর সাহেবের চতুর্থ যুক্তিঃ_-“কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঞা- 


বিশ্ববিদ্যালয়ে সং স্কৃতশিক্ষা সম্বন্ধে লরি সাহেবের মন্তব্য | 


উন 


পাশা 


লয়ের বাংল ফলে উন সংস্কৃত রা ডি এমন নতি 


 পুর্ধাহের প্রশ্নপত্রের উত্তর না লিখিয়াও, অপরাহ্ছে ইংরাজী 


হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ ও মাতৃভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিয়াই 
অনায়াসে সংস্কতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। 
[শতকরা ২৫ নম্বর পাইলেই পাশ। ছুই বেলায় ১২০ নম্বর, 
৩০ পাঁইলেই পাঁশ। তন্মধ্যে পুর্বান্তে (সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক, 
ব্যাকরণ, ইংরাজী হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ ) ৮০ ও অপরান্ে 
(ইংরাজী হইতে মাতৃভাষায় অন্তবাদ ও মাতৃভাষায় প্রবন্ধ 
রচনা) ৪০1 এই চল্লিশের মধ্যে ত্রিশ পাইলেই সমস্ত 
বিষয়টিতে পাঁশ হইয়া গেল ]। ইহাতে না হয় সংস্কৃতভাষায় 
প্রকুৃতরূপ অধিকার ন! হয় মাতৃভাষার রীতিমত অনুশীলন । 
অধিকন্ত যে সকল ছাত্রের সংস্কৃত বা: অপর. কোনও 
প্রাচীন ভাষাশিক্ষা করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা নাই তাহা- 
দিগকে জবরদস্তি করিয়া কতকগুলা ( শব্বরূপ ধাতুরূপ 
প্রভৃতি ) মুখস্থ করিতে বাধ্য করা হয়। এরূপ না এদিক্‌ 
না টি হওয়া অপেক্ষা মাতৃভাষার রীতিমত চর্চার 
ব্যবস্থ। ই সুসঙ্গত ৷’ 
ফুলার সাহেবের এই কথাগুলি হইতে. বেশ বুঝা যায় 
যে, তিনি আদমাঁদের পরীক্ষাপ্রণালীর ধাত পড়েন 
বিলক্ষণ জানেন। দুঃখের ও বিস্ময়ের বিষয় যে, সংস্কৃত 
সাহিত্যের শিক্ষকগণের ও সংস্কৃত বোর্ডের সংস্কৃতান্ুুরাগী সদস্ত- 
গণের কখনও এদিকে হ'স হয় নাই। গত বৎসর অগ্রহায়ণ 
সংখ্যা “প্রবাসী'তে আমরা প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিকূল 
সমালোচনা করিয়াছি এবং সঙ্গত ব্যবস্থার প্রস্তাবও করিয়াছি! 
ছাত্রের প্রচলিত ব্যবস্থায় সংস্কৃত অল্প শেখে বা শেখেই না, 
এই অপরাধে একেবারে সংস্কৃত শিক্ষার মূলোচ্ছেদর না করিয়া 
যাহাতে প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তন হয় এবং প্রকৃত সংস্কত- 
জ্ঞান জন্মে তাহারই চেষ্টা কর! স্ববুদ্ধির কার্য্য। সংস্কৃত ভাষায় 
দুইখানি প্রশ্নপত্রের একখানিতে সাহিত্য পুস্তক ও ব্যাকরণ 
হইতে প্রশ্ন, এবং অপর খানিতে (unseen passages) 
অপঠিতপূর্ব্ব গদ্য ও পদ্যাংশের ( ইংরাজীতে বা) মাতৃভাষায় 
অনুবাদ ও (ইংরাজী বা ) মাতৃভাষা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ, 
এইরূপ নিয়ম করিলেই এই অনর্থ নিবারিত হয়! আমরা 
পূর্কোল্লিখিত প্রবন্ধে এই প্রস্তাবই করিয়াছি আমাদের 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বুরোগীয় প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা সমূহের 


৪৮৮ 


পরীক্ষায় ঠিক ইন রা আছে রি পূর্বোলিধিত 
প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। আমর! পরে অনুসন্ধানে জানিয়াছি 
যে, ভারতীয় অন্ঠান্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও অপরাপর 
প্রাচ্য ভাষায়ও এই সঙ্গত বাবস্থাই আছে। কেবলমাত্র 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বোক্ত অদ্ভূত ব্যবস্থা বর্তমান । 
কেন না বাঙ্গালী অতিবুদ্ধিমান্‌! ইহাও বলিয়া রাখি, 
ব্যবস্থাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থা্ট অবধি ছিল না, ইংরাজী হইতে 
মাতৃভাষায় অনুবাদ ১৮৭৪ সালে এবং মাতৃভাষায় প্রবন্ধ 
রচন! ১৮৮৭ সালে প্রবর্তিত হইয়াছে । শুনিয়াছি, আমাদের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ সদস্তগণ বলেন যে তাঁহারা এই উপায়ে 
প্রাচীনভাষা ও মাতৃভাষা এতছ্ভয়েরই চচ্চার অবসর 
দিয়াছেন। অবশ্য তজ্জন্ত তাঁহাদের উপস্থিতবুদ্দির ও 
উভয়ভাষান্ুরাগের ভূয়সী প্রশংসা করা উচিত। কিন্ত 
এই রফাবন্দৌবন্তের দ্ররুণ যে প্রকৃতরূপে সংস্কৃত শিক্ষার 
দফা রফা করা হুইল, একথাটা একজন সাহেব বুঝেন কিন্ত 
ইহারা বুঝেন না। তাঁহারা যদি এই জদিচ্ছাপ্রণোদিত 


হইয়াই উল্লিখিত ব্যবস্থা চালাইয়া থাকেন, তাহা হইলে, 


সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে স্বতন্ত্র পাশের ব্যবস্থা করিলেই 
ত এই অনৰ্থ ঘটিত না, অর্থাৎ সংস্কৃত না জানিয়া কেহ 
‘স্কৃতে পাশ হইত না। এই বুদ্ধিটুকু বিশ্বপপ্ডিতগণের 


ঘটে আসে নাই, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়! কোন্‌ 


কথায় কোন্‌ কথা আসিয়া পড়িল? যাহা হউক, ফুলার 
সাহেব যে দোষের কথা তুলিয়াছেন তাহা নিবারণ করিয়া 
প্রকৃষ্ট প্রণালীর প্রবর্তন করাই সতযুক্তি, ‘তজ্ঞন্ত সংস্কৃত 
শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করা বিধেয় নহে। 


এ পর্যন্ত ফুলার সাহেবের যুক্তিগুলির খণ্ডন কর্লাম। 
এক্ষণে সংস্কৃত শিক্ষার সপক্ষে কয়েকটি যুক্তির: অবতারণা 
করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। 

আমাদের প্রথম কথা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাবিষয় শিক্ষা 

॥ দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে, তন্মধ্যে ভাষাশিক্ষীও অন্ততম। 
কয়টি ভাষা ও কোন্‌ কোন্‌ ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত ইহাই 
এক্ষণে বিচাঁধ্য ৷ স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষীয় সমস্ত 
বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি ইংরাজী ভাষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; 
ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ এবং 


প্রবাসী । 


রা ভাগ 


ভাবব্যকি হইবে ইহাই ব্যবন্থা। | : বিশববিষালয় স্থাপনকালেই 

এই মূল নিয়ম ( principle ) বিধিবদ্ধ হুইয়াছিল। দ্বিতীয় | 
ভাষার পরীক্ষাগ্রহণকালে কোনও কোনও স্থলে এই সাধারণ 
নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, সেটা সামান্তবিধি নহে, বিশেষ বিধি। 
যে সকল মাতৃভাঁষান্থুরাগী সদম্তগণ ইতিহাস, ভূগোল, অস্কশাস্ত্র 
প্রভৃতি বিষয়েও মাতৃভাষার সাহায্যে পরীক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করিতে চাহেন, তাঁহারা বিশ্ববিস্তালয়স্থাপনকালের' মূল নিয়মটি 
বিস্থৃত হয়েন ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়। ইহা ছাড়া দেশকাল 
বিবেচনায় অন্ত কারণেও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা আমাদের 
অপরিহাধ্য । অতএব শিক্ষা ও পরীক্ষার বিষয়ের মধ্যে 
ইংরাজী ভাঁষা সর্বাগ্রে স্থানলাভ করিবে ইহা বোধ করি 
সর্ববাদিসন্মত। ইহা ছাড়া আর কোন্‌ ভাষা শিক্ষা, করা 
উচিত? মাতৃভাষা ও প্রাচীন ভাষা উভয়ই প্রয়োজনীয় 
স্বীকার করি। যদি উভয়েরই স্থান কর! যায় তাহা হইলে ত 
লেঠা টুকিয়াই যায়, কোনও পক্ষের সহিত বাঁদবিসংবাঁদ 
ঘটে না। কিন্তু তিনটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে শিক্ষি- 
তব্য অন্ান্ত বিষয়গুলির উপর অন্তায় করা হয়, এবং ভাষা 
শিক্ষার উপর অযথা ঝোঁক দেওয়া হয়। সুতরাং ওরস 
ব্যবস্থা অন্ান্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণের অগ্রীতিকর হইবে 
এবং উহা শিক্ষানীতি সম্মতও নহে। অগত্যা ইংরাঁজীর উপর 
জোর আর একটি ভাষা দ্বিতীয় ভাষ! ( Second Lan- 
5০৪০) স্বরূপ গৃহীত হইতে পাঁরে। সেটা মাতৃভাষা 
হইবে কি প্রাচীনভাষা হইবে ইহা লইয়াই বিতওা উপস্থিত। “ 
প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে প্রাচীন ভাষাশিক্ষা ব্যবস্থা করিলে 
বড় অস্ুবিধ! ঘটিবে। কেন না এ সকল ভাষার শব্রূপ ও 
ধাতুরূপ এক বিরাট ব্যাপার । ইহা আয়ত্ত করিতে প্রবল 
স্থৃতিশক্তির প্রয়োজন । আজকাল ছাত্রের! 'প্রাপ্তে তু 
যোড়শে বর্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাইবে । 
তাহার পর প্রাচীন ভাষাশিক্ষা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা । 
আমাদের বিবেচনায় প্রাচীন ভাষা .বিশ্ববিদ্ভালয়ের উচ্চনীচ 
সকল Ars পরীক্ষায় অবশ্শিক্ষণীয় হওয়া উচিত, মাতৃ- 
ভাষায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। কেন 
তাহাঁও বলি। স্কুলের. নিয়শ্রেণীতে মাতৃভাষা ব্রীতিমত শিক্ষা 
দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। হালে বিষয়শিক্ষাও মাতৃভাষার 
সাহায্যে দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়াতে মাতৃভাষাজ্ঞান- আরও 


* জাতি নানাধর্্ম ও নানাভাষার সমাবেশ। 


এ সংখ্যা । নর 
পাক। [হইবে। রি রে দভেলিা 
দিলে মাতৃভাষাজ্ঞানের কোনও ব্যাঘাত ঘটিবে না। উপরন্ধ 


ইহাতে মাতৃভাষ! জ্ঞানের যথেষ্ট সহায়ত! করিবে। কেন না 
বাঙ্গলা, হিন্দী, মার্থ!টি, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার সংস্কৃত ভাষার 
সহিত এবং উর্দ,তাঁষার আরবী ও পার্শীর সহিত এত নিকট 
সম্বন্ধ যে ও সকল প্রাচীন ভাষা অধ্যয়ন করিলে মাতৃ- 
ভাষায় সাঁধুভাষার রীতিশিক্ষার সুযোগ পাঁওয়া যায়। 
পক্ষান্তরে, মাতৃভাষা শিক্ষা করিলে সংস্কৃত, আরবী, 
পাশী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার ব্যাকরণ ও প্রয়োগরীতি 
আয়ত্ত করিবার কোনও সুবিধা পাওয়! যায় না। ফুলর 
সাহেব মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন, কিন্ত 
প্রাচীনভাষা শিক্ষা ব্যতিরেকে সেই উদ্দেশ্য যে সম্যক্রূপে 
সিদ্ধ হইতে পারে না একথাঁটা দেখিয়াও দেখেন নাই। 
ইহা ছাড়া প্রাচীনভাবাশিক্ষা় কতকগুলি মনোবৃত্তির 
অনুশীলন হয় এবং প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলভি হয়, 
মাতৃভাষা-শিক্ষায় দে উপকারিতা আদৌ নাই। এদিক 
‘হইতে দেখিতে হইলে প্রাচীনভাষা ও মাতৃভাষা এতুভয়ের 
মধ্যে তুলনাই হয় না| 

আমাদের দ্বিতীয় কথা । ভারতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের জন্য 
ব্যবস্থা করিতে হইলে অনেক দিক্‌ দেখিতে হ়। ভারত- 
বর্ষে (ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলদ্বীপও ইহার অন্তভূক্তি! ) নানা- 
এক্ষেত্রে ছাত্র- 
দিগের মাতৃভাষা পরীক্ষীতালিকাভূক্ত করিতে হইলে অসংখ্য 
ভাষার দাবী গ্রাহ করিতে হয়, তজ্জন্ত নানান্‌ বন্দোবস্ত 
করিতে হয়। ফলে দীড়াইয়াছেও তাহাই । যখন যে সম্প্রদায় 
স্বকীয় ভাষার তরফ হইতে বিশ্ববিদ্ভালয়ের নিকট আর্জী 
পেশ করিয়াছেন, তখনই বিশ্ববিদ্যালয় উদারভাঁবে সেই 
রা মঞ্জুর করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, বিশ্ববিষ্তালয় 
সমদর্শিতা দেখাইতে গিয়া এমন সকল ভাষ! প্রবেশিকা 
পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন যাহাদিগের এরূপ উচ্চ- 
সাহিত্য নাই বে তাহ! প্রবেশিকাঁশ্রেণীতে পঠিত হইতে পাঁরে 
বা তাহা বা্গলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে সমান 
আসন অধিকার করিতে পারে। হিন্দুদিগের প্রাচীনভাষ৷ 
সংস্কৃত, বৌদ্ধদিগের প্রাচীনভাষা পালি, মুসলমানদিগের 
প্রাচীনভাষা আর্বী ও পার্শী, যিহুদীদিগের প্রাচীনভাষা হি 


বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কতশিক্ষা সম্বন্ধে ্ব দলার সাঁহেবের মন্তব্য | 


৪৮৯ 


এবং মুরোগীয়দিগের প্রাচীনভাষা চং ও তীর রর 

ছয় সাতটি ভাষ৷ দ্বিতীয় ভাষা স্বরূপ নির্দেশ করিলে ভাঁষা- 
রে এই বহ্বাঁড়ন্বর অনায়াসে পরিহার করা যাঁইত। 
এবং ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যভারও অনেক পরিমাণে 
লঘু হইত। একথাঁট! কি ভাবিবার বিষয় নহে? 

আসল কথা, ফুলার সাহেব তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশের 
অধিবাসী পার্বতীয় ও খসিভাষাভাষী ছাত্রদিগের দরদ 
বুঝিয়াই প্রাচীন ভাষা সন্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা করিতে চাহেন, 
কেন না বর্তমান ব্যবস্থায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাঁহাদের 
মাতৃভাষার স্থান থাকিলেও উচ্চতর পরীক্ষায় নাই, কাজেই 
উচ্চশিক্ষাভিলাধী ছাত্রদিগকে বাধ্য হইয়া গোড়া হইতে 
ল্যাঁটিন ভাষার শব্দরূপ ও ধাঁতুরপ মুখস্থ করিতে হয়। আহা, 
ইহাদের অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই; সংস্কৃত, পালি, 
আর্বী, পাশী, হিব্র এই সকল প্রাচ্য ভাষার কোনওটিই 
ইহাঁদিগের পূর্বপুরুষর্দিগের প্রাচীন ভাষা নহে। কিন্তু ' 
মনস্বী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আদৰ্শ বিশুদ্ধ ও উচ্চ থাক! | উচিত; তাহাতে যদি অনুন্নত 
জাতির অসুবিধা ঘটে তজ্জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ খাটো 
করা কোনও মতেই বিধেয় নহে। অনুন্নত জাতি যদি 
বিশ্ববিগ্াঁলয়ে প্রবেশের উচ্চ অধিকারপ্রার্থী হয়, তাহা হইলে 
তাহাদিগকে সেই উচ্চ আদর্শের অনুযায়ী. শিক্ষালাভের 
জন্য প্রযত্রশীল হইতে হইবে। বিশ্ববিগ্ভালয় কখনই তাহা- 
দিগের নগণ্য ভাষা ও সাহিত্যকে প্রশ্রয় দিয়া নিজের উচ্চ 
মাথা হেট করিবেন না । 

আমরা এপধ্যন্ত কেবল তর্কই করিলাম । প্ররুতপক্ষে 
ংস্কৃত ও অপরাপর প্রাচীন ভাষাশিক্ষার কি কি উপকারিতা 
তাহা গত চৈত্র মাসের প্প্রবাসী'তে বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছি। তাহার পুনরাবৃত্তি নিশ্রয়োজন । 


শ্রীললিতকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় ! 


8৯০ j 
pot so. are hans eee"! 


(১). 
অন্ধ আসক্তি 


“মা বলিয়া ভালবাসি, পিতা ব’লে পুজি ; 


তবু মনে হয়, আজো পাই নাই খুঁজি-. 


. তব সত্য-পরিচয়। খেলা-ঘর হ'তে 


“' ফিরিতেছি তব পাছে তোমার জগতে, 


, সুগ্ময়ী মা! নাহি জানি, কে তুমি আমার ;. 


হৃদয়ের কোন স্বর্গে তব অধিকার! 
তোমারে .দেখিতে গিয়ে; মুখ পানে চেয়ে . 


. আঁখি ছুটি শুধু মোর জলে আসে ছেয়ে, 


সোণা'র স্বদেশ! তবু অবাক্‌ বিস্ময়ে - 
স্তন্যপায়ী শিশু সম রহি স্তব্ধ হয়ে 
আপনারে হারাইয়া মাতৃরূপে ভোর । . 
তোমার সন্তান ব'লে শুধু করি জোর, - 
অকারণে, বন্দীশালে গর্কে করি বাঁস,__. 
আমি তুচ্ছ নই, আমি জননীর দীঁস! 


(২) | 
৷ আমার ভালবাসা 
কেন তোরে ভালবাসি? « ‘কেন তোরে সেবি? 
আমি ত বুৰি = ন! তাহা, বুঝাব কি, দেবী ! 


কবি ক’ন,_তব কুঞ্জ শত পাঁখী-ডাকা ; 
তোমার নদীর তট সিদ্ধ ছাঁয়া -ঢাকা 


' তোমার সেহের খেয়া-পার ক'রে আনে 


গৃহহার! উদ্বাসীনে প্রিয় গৃহ পানে ; 


' সন্ধ্যাদীপ জালি তুমি কল্যাণীর প্রায় 


_.গৃহ'ফেরা সন্তানের আছ প্রতীক্ষায়; 


শিশু যথা মাতৃরক্ত করে আকর্ষণ, 
সুজলা, স্ফলা, করি তোমারে কর্ষণ 


রি ইইতেছি'হষপৃষ্ ! -তুমি ধন্য তাই? 
"":. আর কিছু নাই এতে, আর কিছু নাই? 


'--আমি ভালবাসি, ভাল বেসেছি বলিয়া; 
- তোমারে যে চাই, শুধু তোমারি লাগিয়া । 


গাগা তি 


| | _ [৫ম ভাগ। 


শান পালটা পালা পপ পিল 
। 


/ ( ৩ ) 
প্রেমে পক্ষপাঁত 


তুমি ধন্তা; হর গণ্যা ; ইহা মিথ্যা কথা; 


তুমি দীনা! তুমি হীনা, পরপদনত!;' ৮ 
তোমার ্তানগণ লক্ষ্মীছাড়া প্রায় ... 

পরের পাদুকা বহি অন্ন করি খায়। - 

তব বক্ষে মহামারী দুর্ভিক্ষ ভীষণ 


.. শ্রশান স্থজিয়া নিত্য করিছে চর্বণ 


তব লক্ষ সন্তানের শীর্ণ অস্থিগুলি। 

ও পদ- নিগড়ে ঠেকি’ হইতেছে ধূলি 

মঙ্গলের জয়চেষ্টা। হা জননী মোর, 

পারিছ। না কিছু দিতে, তাই কোল তোর 

যাব আজ ত্যাগ ক'রে? পরের মা মোরে - 
কি দিবে সাস্তন! ? কিছু নাই!--তাই তোরে 
আরে! বেশী চাই পেতে; হাসিতে হাসিতে 
প্রাণ দিতে পাঁরি তোর অরাতি নাশিতে! - 

1. 
| 


| 
1 
! 


(8) 
চিরমাঁতা 


i যদি হ'তে ব্যর্থ মরুভু উষর, ৃ 
অথবা বিকট রুক্ষ কঠিন কন্কর, ৃ 
হতে যদি আলোহীন তুহিনের দেশ, 
" নাহি যেথা শ্তামশোভা, গীত-গন্ধ লেশ, 
হাঁতে যদি বর্ধরের বিহারের ভূমি, 
তবু:এই জীবনের তীর্থ হতে তুমি । 
- এই মত ভক্তিভরে প্রদোষে প্রভাতে 
(তোমার চরণধুলি লইতাম মাথে। 
‘তোমার অতীত মোরে করে নি পাগল, 
।ভাবী-আঁশা করিছে না আমারে চঞ্চল; 
{জন্মক্ষণে শিশু চিনে যেমন মাতায়, 
{ আমিও তেমনি, মাগো, চিনেছি তোমায় | 
| আমি জানি, ভাগ্য মোর তব সনে গাঁথা - 


| জন্ম-জন্মান্তর হতে, অগ়ি চিরমাতা ! 


HELE 


EE ) 

বরণ 
যখন ফন্পনাকুঞ্জে পশিলাম একা, 
সকলের আগে মোর তোর সাথে দেখা । 
হেরিলাম মাতুরূপ! আনন্দে আমার 
ভাষা ফুটিল না! মুখে; ভাবের জোয়ার 
ডাকিতে লাগিল বুকে, তোর সে নয়নে 
পড়িন্ু ললাট-লেখা। স্বপনে-শয়নে 
, ছায়াময়ী মায়ামূত্তি তিল নহে ছাড়া; 
তাঁই তুই সব আগে, সকলের বাঁড়া । 
যে বীণা বাজাই, তাও তোরি নামে সাধা ; 
শ্রেষ্ঠ যে রাঁগিণী উঠে, তোরি নামে বাঁধা । 
তোঁরেই করেছি মোর জীবনের আলো; 
এত, কারে বুঝি নাই, বাঁসি.নাই ভালে । 
ওই তোর জ্বল্‌ জল্‌, ছল্‌ ছল্‌ ছবি 
বানায়েছে ভক্ত মোরে, করিয়াছে কবি ! 


(৬) 

অভিষেক 
সেদিন দেখিয়াছিন্থ তোমারে, কল্যাণী, 
যেন ভাগ্যনির্বাসিতা কোন রাজেন্দাণী ! 
ঢাকিয়াও ঢাকে নাই অতীত মহিমা) 
নমিলাম, কালাম হেরি সে গ্রতিমা । 
আজি লক্ষ সন্তানের জয়-কোলাহুলে 
বন্দিতা মা! মাতৃগর্ষধে ঘরে এলে চলে | . 
অন্তঃপুরলক্মীগণ পলকে পলকে 
বরষিল লাজাঞ্জলি তোমার মস্তকে; 
বাঁধাহীন ভয়হারা চিরদাঁসগণ 
তোমারে সাধনন্বর্গে দিব সিংহাসন । 
সগর্কে ধরিব ছত্র, ঢুলাৰ চাঁমর, 
তোমারে হৃদয় চিরি দিব রাজ-কর। 
দেখিছেন শ্নেহ-হাস্তে রাজার.ষে রাজা 
জননীর অভিষেক !-_বাঁজা, শঙ্খ বাঁজা ! 

্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী । 


_ প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা J ৪৯১ 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা ॥ 


অল্পদিন হইল কাশীপ্রবাসী শ্রীযুক্ত রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় 
বাহাঁহুর “নিকাশ আখেরি” বা “পরিণাম” নামে. একখানি 


পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। পুস্তকখানি সাময়িক পত্রাদ্িতে 


প্রশংসিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় প্রাচীনতন্ত্রের. নৈঠিক 
হিন্দু হইয়া স্থানে স্থানে যেরূপ স্বাধীন চিন্তা ও উদার মত্রে 
পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে গ্রন্থের গৌরব বুদ্ধি. হইয়াছে 
মানবজীবনের যে গুরুত্ব ও দায়িত্ব আছে তিনি স্বয়ং তাহা 
অনুভব করিয়া অন্যকেও বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন.। 
যাঁহারা জীবনপ্রভাতে জনকের ভবন ক্রীড়াকৌতুকের 
রঙ্গভূমি দেখিয়া যৌবন-মধ্যাহ্বে. তাঁহাকে - প্রমোদকাননে 
পরিণত করিয়াছিলেন এবং জীবনসন্ধ্যায় পদার্পণ ' করিয়া 


আজিও অতৃপ্ত বাসনা লইয়া নীচ আমোদ -ও' উচ্চহাস্তে 


দিনযামিনী ক্ষেপণকরত সারাটী জীবন প্রকৃতই 'কেবল 
হাসির গানে’ পরিণত করিতেছেন, তীহাদের জন্য নিকাশ 
আখেরির স্তায় গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। ; “পরিণাম”. 
প্রবাসী গ্রস্থকারের প্রথম পুস্তক নহেন,“তিনি একজন প্রবীণ 


' লেখকু। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা! অধ্যয়ন 


অধ্যাপনা গ্রন্থরচনা এবং পাণ্ডিত্যের জন্যই বিখ্যাত। 
রামচরণ বিদ্যালঙ্কার, অযোধ্যারাম স্টায়রতর, মুনিরাম বিগ্যাবাগীশ, 
রামনাথ বিদ্ভালঙ্কার এবং প্রেষচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রমুখ বঙ্গ- 
বিশ্রুত অনেক মহ্বাপগ্ডিত এ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
রামচরণ বিদ্ধালঙ্কার সাহিত্যদর্পণ নামক 'অনস্কারপ্রন্থের টীকা- 
কার বলিয়া চিরম্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশ ও হিন্দুস্থানে 
এই টাকার বহুল প্রচার আছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বৃদ্ধপ্রপিতামহ মুনিরাম বিষ্ভাবাগীশ সম্রাট আরঙ্গজীবের 
রাজত্বকালের শেষভাগে প্রাদুভূতি হন এবং তাঁহার সময়ে 
নানা শাস্ত্রে বিশেষতঃ দর্শনে মহাপত্তিত'ও বঙ্গদেশ মধ্যে 
দ্বিতীয় স্মার্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন ক্রাহার জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা স্বনামধন্য প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কলিকাতা সংস্কৃত . 
কলেজের অলস্কারশীস্তের অধ্যাপক ছিলেন। বর্ধমানের .. 
অন্তর্গত শাকনাড়া গ্রামে ১৮২৯ অন্দের ১২ই আষাঢ় রায় 
রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাছরের জন্ম হয়। তিনি ১৪ বৎসর 


বয়ঃক্রম পর্যন্ত স্বগ্রামে থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন 


fe Vins 


প্রবাসী ।- | 





শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় । ॥ 
' এবং পরে কালকাঁতা' আঁসয়া 


স্কৃত কলেজে ইংরাজী ও 
' সংস্কৃত শিক্ষালাভ ফরেন। এখানে জুনিয়র ও সিনিয়র 
বৃ প্রাপ্ত হইয়া ১৮৫৭ অবে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
| প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । ইহার পর দেড় বৎসর 
প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি পাঁহিত্য, আইন ও তর্কশাস্তর প্রভৃতি 
ৃ এবং সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, প্যায় ও 
“নৃতিশাস্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময় বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের অধীনে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ডেপুটী ইন্সপেক্টর 
_ অব ক্কুলস্‌ পদ প্রাপ্ত হইয়া বর্ধমান ও নদীয়া জেলার মডেল 
স্কূলগুলির তত্বাবধারণ - করেন। অতঃপর তিনি ডেপুটী 
ম্যাজিষ্টেট হইয়া ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লা ও বঙ্গ, বিহার এবং 
: উভিষ্যার অন্তর্গত নানা জেলায় কর্ম্ম করেন। 
রি অন্দে উড়িয্যায় ছুর্ভিক্ষ হইলে এবং 
১৮৭৪ অবে বিহারে দুর্ভিক্ষ কালে অসহায় নরনারীর 
সাহাধ্যার্থ অন্নবিতরণাঁদি কার্য্যে তিনি সুখ্যাতি লাভ 
₹ 'করেন। “ছোঁটি লট 'সার জর্জ ক্যান্সেল,' সার রিচা 


১৮৬৬-৬৭ 


- করিয়। দিয়াছেন। 


Fr ভাঁগ। 


টেম্পল = এবং জার, পরি সন প্রমুখ উচল 
গণ্য মান্ত রাজকর্ন্নচারিগণ তাঁহাদের শাসনবিবরণীতে 
বঙ্গদ্শের রিলিফ অফিসরদিগের মধ্যে রায় রামাক্ষয় 


. চট্টোপাধ্যায় বাহাছুরকে পকলের অগ্রগণ্য বলিয়া উল্লেখ 


করিয়াছেন। তিমি বহুকাল স্থনামের সহিত 'কর্ম্ম করিয়া 
১৮৯২ অবে পেন্সনগ্রহণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে 
অর্থাৎ ১৮৯৬ অবে গবর্ণমেন্ট হইতে রায় বাহাছুর উপাধি 
প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৯৭ অন্দে তিনি তাহার নিজ গ্রামে একটা 
দীর্ঘিকা সংস্করণ কার্যে বারো হাজার টাকার অধিক ব্যয় 
করিয়া গ্রামবামিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হুন এবং গবর্ণমেন্ট' 
হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন। এতভিত্ন তিনি স্বগ্রামে একটা 
মাইনর ইন্ছুল স্থাপিত করেন। এই বিদ্যালয়ের সংরক্ষণ 
জন্ত গবর্ণমেন্টকৃত সাহায্য ব্যতীত যাহা ব্যয় হয় তিনি. 
তাহা নির্বাহ করিয়া থাকেন। তিনি এই' স্কুলগৃহ ও 
স্থানীয় ভাঁকঘরের জন্য একটা স্বতন্ত্র গৃহ নিজ ব্যয়ে নির্মাণ 
এই সকল সরনুষ্ঠানে, ধন্মীলোচনায় এবং 
গ্রন্থরচনায় তাঁহার অব্সরকাল - অতিবাহিত হইতেছে! 
তিনি ১৮৯২ অৰে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৮ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ 
মহাশয়ের জীবনচরিত ও কবিতাঁবলী প্রকাশ করেন এবং 
ওঁ বৎসর “পুলিস ও লোকরক্ষ!” প্রণয়ন করেন। এতদ্যতীত 
তিনি “আত্ম-চিন্তন”. ও “আঁচার-চিন্তন” নামে ছুইখানি 
সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার লিখিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ 
ভাতার জীবনচরিত বাঙ্গালীর গৌররের সাসগ্রী। প্রেমচন্দর 
তর্কবাগীশ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে যেমন অলঙ্কারশান্ত্রে 
অধ্যাপন! করিতেন, তিনি স্বয়ং তদ্রুপ কলেজের অলঙ্কার 
স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার অনন্তসাধারণ গুণগ্রামের কথ! 
প্রবন্ধের আকারে লিখিয়া শেষ করিবার নহে।* অধ্যয়ন 
ও অব্যাপনাই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। যে সময় 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ নিমাইটাদ শিরোমণি, শস্তুনাথ 
বাঁচস্পতি, নাথুরাম শাস্ত্রী, এবং জয়গোঁপাঁল তর্কালক্কার 
প্রমুখ পশ্তিতরত্ে বিমগ্ডিত ছিল, সেই মাহেন্দ্র, যোগে টোঁলের 
পাঠ বদ্ধ করিয়া ২১1২২ বৎসর বয়সে প্রেমচন্ত্র তথায় প্রবেশ 
করিলেন। মিষ্টীর হোরেস্‌ হেম্যান উইলসন্‌ মহোদয় 


* যীহারা ইহার বিস্তারিত জীবনচরিত পাঠ করিতে ইচ্ছুক তণহারা 
বায় রামাক্ষ/চটো পাধ্যায় ঘাহাঁছুর প্রণীত সরস ও স্থখপাঠ্য গ্রন্থখানি 
পাঠ করিষেন। 





দম সুথ্যা।] 


বিশ 


তৎকালে কলেজের সেক্রে কটরী লে তিনি প্রেমচন্দ্রের 


প্রশস্ত ললাট এবং মস্তকের আঁকার দেখিয়া এই বালক স্থির-- 


চিত্ত ও কবিত্বশক্তি সম্পন্ন হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। 

কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পর ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি 
সাহিত্য, অলঙ্কার ও ন্তায়শাস্তর অধ্যয়ন করেন৷ ১৮৩১ অব্দের 
জুলাই মাসে অলঙ্কারশান্ত্রের অধ্যাপক নাথ্রাম শাস্ত্রী ৬ 
মাসের অবকাশগ্রহণ করেন। অনেক পণ্ডিতই এই পদের 
জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাত্র প্রেমচন্দ্রের 
অনগ্ঠসাধারণ গুণে মুগ্ধ উইলসন্‌ সাহেব সমুদয় আবেদনপত্র 
উপেক্ষা করিয়া তাহাকেই সেই অযাচিত পদে বরণ 
করিলেন। প্রেমচন্দ্র তখন স্তায়শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে- 
ছিলেন। ইহাঁতে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। এক 
দিকে অধ্যাপক নিমাইটাদ শিরোমণির সঙ্কেতক্রমে রাম- 
গোবিন্দ শিরোমণি প্রমুখ কয়েকজন বালক প্রেমচন্দ্রকে 
ক্রোড়ে করিয়া অলঙ্কার শ্রেণীর অধ্যাপকের আসনে বসাইয়া 
দিলে তীহার সহপাঠীরা আনন্দকোলাহল রুরিয়া উঠিল 
এবং অন্তদ্দিকে কয়েকজনের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রে এই 
আপত্তি উঠিল যে রাঢ়দেশীয় শৃদ্রযাজী ব্রাহ্মণ প্রেমচন্দ্রে 
নিকট গঙ্গাতীরবাসী সব্ব্রাঙ্গণগণ পাঠস্বীকার করিবেন না ! 
উইলসন সাহেব তুত্তরে বলেন,আমি প্রেমচন্দ্রকে কন্যাদান 
করিতেছি না, তাহার গুণের পুরস্কার করিয়াছি; ঈর্ষাকুল 
কয়েকজন অধ্যয়ন না করিলে বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি হইবে 
না৷” ফলতঃ নাথুরাম শাস্ত্র মৃত্যুতে তর্কবাগীশ মহাশয়ই 
ওঁ পদ্বে স্থায়ী হইলেন এবং আঁপত্তিকারিগণও তাঁহার নিকট 
পাঠস্বীকার করিলেন। 
এবং স্টায়শ্রেণীতে অধ্যয়ন উভয়ই উৎসাহ সহকারে চলিতে 
থাকিল। তাঁহার ছীত্রজীবন যেমন গৌরবসমুজ্জল ছিল, 
উত্তরকাঁলে তিনি অধ্যাপনাতেও তন্রপ যশোলাঁভ করিয়া- 
ছিলেন। 

ংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইবার ২৩ বৎসর মধ্যে কবিবর 
ঈশ্বরচগ্র গুপ্তের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়। উভয়েই মাতৃ- 
ভাষার উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হন। তাঁহাদের ধত্বে ও 
উৎসাহে জয়গোপাঁল তর্কীলঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাণীশ 
প্রমুখ অনেক কৃতবিগ্ ব্যক্তি এই সছুদেশ্ঠের সহায় হন। 
প্রেমচন্ত্র বলিতেন উপযুক্ত সম্পাদক প্রকৃত সমাজসংস্কারক এবং 


পরবাসী বাঙ্গালীর কথা। 


পি কাশ ই লিকার সতীশ তির 


প্রেমচন্দ্রের অলঙ্কারের অধ্যাপনা 


৪৯২ 


নিপুণ উপদেশক ক অপেক্ষা সমধিক প্রতিষ্ঠাভাজন। । এই লক্ষ্য 
স্থির রাখিয়া তিনি প্রভাকর ও সমাচার চ তরিকা | প্রভৃতি পে 
গুরুতর বিষয় সকল মর্শস্পশী এবং ওজস্বিনী ভাষায় 


লিখিতেন। ১৮৯২ অবের জুলাই সংখ্যক কলিকাতা রিবিউ 


পত্রিকা লেখেন £-- এ 
“# ক His services for the improvement of Bengali 
literature are not to be slighted, as, in those early days 
of English education, few were the men .who thought 
it their worth while to bestow time on the cultivation 


of their much neglected mother-tongue 


অতঃপর সংস্কতরচনার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। 


তিনি রঘুবংশের শেষ কয়েক সর্গের টীকারচনা করিয়া রাম- 


গোবিন্দ পণ্ডিত ও নাথুরাম শাস্তীরুত রঘুবংশের টীকা 
সমাপ্ত করেন এবং সমগ্র কাব্যখানি-বিগ্ভালয়ের পাঠোঁপযোগী 
করেন। (তখন মঙ্লিনাথরুত টাকা বঙ্গদেণে প্রচলিত ছিল 
না)। ক্রমে ক্রমে তিনি পূর্ব-নৈষধ ও রাঘবপাওবীয় 
মহাকাব্যদ্বয়ের এবং কুমারসম্ভব, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, মুকুন্দ- 
মুক্তীবলী ও সপ্তশতী নামক গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন ও প্রকাঁশ 
করেন। এদেশে পুর্বে সংস্কৃত নাটক গুলি মুদ্রিত না হওয়ায় 
সাধারণের পাঠ ও পাঠনার নিতাস্ত অসুবিধা ছিল। তর্ক- 
বাগীশ মহাশয়ই সর্ধপ্রথমে এই অভাব দূর করিতে যত্নশীল 
হন। তিনি ১৮৩৯-৪০ অব্দে অভিজ্ঞানশকুস্তল মুদ্রিত 


"করেন ও পরে কডিএল সাহেবের অনুরোধে গৌড়দেশ- 


প্রচলিত এবং দেশীস্তরে মুদ্রিত কয়েকখানি আদর্শ অবলম্বনে 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচার করেন? 
পরে মুরারিমিশ্র বিরচিত অনর্থরাঁঘৰ ও গৌড়দেশপ্রচলিত 
ভবভূতিবিরচিত উত্তর-রামচরিত, বাঁরাণসী ও অন্ধ,দেশ 
হইতে আনীত আঁদর্শপুস্তকের সহিত মিলাইয়া ব্যাখ্যা সহ 
সম্পাদন করেন। মহাকবি আচার্য্য দণ্ডীকৃত যে কাব্যাদর্শ 
নামক স্বপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থ বঙ্গদ্েশে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, 
পশ্চিমদেশ হইতে আনীত কয়েকখানি আদর্শ অবলম্বনে 
তাহার উদ্ধার করিয়া বিশ টীকা সহ ১৮৬৪ অব্দে প্রকাশ 
করেন। এই কাৰ্য্যে তাঁহার যেরূপ প্রভূত পরিশ্রম হইয়াছে 
তন্রপ ইহা দ্বারা তিনি সুকবি ও সুপণ্ডিত বলিয়া যশোলাভ 
করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কতগ্রন্থের উদ্ধার ও সম্পাদন. 
ব্যতীত তিনি নুবয়েকখানি তন গ্রন্থও প্রণয়ন করেন.) 


৪৯৪ 


০৮ 


তিনি _পুরুষোতম রাজাবলী নামে এক ক নূতন কাব্য 
রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইহার ৪ সর্গ মাত্র সমাপ্ত হয়। উহাতে 
বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের চরিত কীর্তিত হয়। তিনি 
নানার্থ সংগ্রহ নামক অভিধানে অকারাদি ক্রমে মকারাদি 
শব্দ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া যান এবং পরিশেষে একখানি 
নূতন অলঙ্কীরগ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে রস ও গুণ 


আঁদির নিরূপণপ্রণাঁলী অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদভাবে 


ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু বঙ্গের ভাগ্যদৌষে গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ 


poems and dramas. 
‘are conimentaries on ঈ 
edited numerous works for the public in the Bibliotheca 


হইবার পূর্বেই প্রেমচন্দ্র অস্তমিত হইলেন । 
প্রধান প্রধান সংস্কৃত কাব্যের ভাষ্যরচনা | করিয়া তিনি 
দেশের যে প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য সাহিত্য- 


জগৎ ন্টীহার নিকট চিরখণী থাকিবেন। ভারতীয় টাকা- 
কারদিগের মধ্যে মল্লিনাথের পরই তাঁহার উল্লেখ করিতে 
হয়। এমন কি কাশী হইতে প্রচারিত 
পত্রিকায় ১৮৬৭ অন্যের ১লা মে মহমহোপাধ্যায় পণ্ডিত 


“পণ্ডিত” নামক 


আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম, এ» মহাশয় তাহার গুরুর যে 


: সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তীহাকে টাকা- 
রচনা সম্বন্ধে মল্লিনাথের অপেক্ষা অধিক গৌরবের ভাগী 


করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন £-_- 


পি ক 


# The public has not to FR any judg- 


ment from the reports of his friends or pupils, for he 
“has. transmitted to us his works to prove his merits. 


#₹ সি *# # Hehas left us commentaries on difficult 


# * * His other principal works 


# # # Besides these he 


Indica. In none of these works is he guilty of the charge 


‘laid down in the following lines :— 


“Commentators each dark passage shun, 
And hold a farthing rush-light to the sun.’ 
—a charge of which even Mallinath is guilty in some 


. places of his works, % রঃ রঃ 


115 a sacred duty to embalm ‘the memoirs of the 
illustrious dead, # ক # who, as a commentator, 
the first of this age, falls not behind the much cele- 


+. brated (51130260798 





+ “পত্ডিতে প্রকাশিত এই প্রবন্ধের নিয়ে লেখকের পূর্ণ নামের 


* গর্তে “A.B.” এইরূপ স্বাক্ষর ছিল। রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় 
', "ঘাহাদুর 'তাহার প্রণীত প্রেমচন্র ত্কবাগীশের_জীবনীর ১৬৮ পৃষ্ঠার পাদ-- 


প্ৰবাসী । 


পিপাসা 


এসিয়াটিক জামাই RE জেমস্‌  গ্রিদ্লেপ 
মহোদয় যে মগধ, পূর্ব-বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতির এঁতিহাসিক 
বৃত্তান্ত প্রকাশে কৃতকাৰ্য্য হন, তজ্জন্ত তিনি তর্কবাঁগীশ 
মহাশয়ের নিকট বহুলাংশে খণী ছিলেন । , তিনি সংস্কৃতমিশর 
পালি প্রভৃতি ভাষায় খোদিত তাঁঅশাসন, প্রস্তরফলকাদির 
পাঠোদ্ধার করিবার জন্য পণ্ডিত প্রেমচন্দ্রের সাহায্য গহণ 
করিতেন। তর্কবাগীণ মহাশয় প্রত্বতাত্বিক বৃত্তান্ত উদঘাটনে 
যেমন সাহাঁয্যদান করিতেন, প্রিন্সেপ সাহেব ও অধ্যাপক 
উইলসন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেও তাঁহাদের পত্রোত্তরে 
শাস্তত্বনির্ণয় বিষয়ে স্বীয় মতামত লিখিয়া পাঠাইতেন। 


তাঁহার সময়ে সাহিত্যজগতে তিনি একজন মহারথী ছিলেন। 


কি গদ্য, কি পদ্যরচনায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের এরূপ প্রতিষ্ঠা 
ছিল যে লেখকগণ এ সম্বন্ধে তাহাকে আদর্শ মনে করিতেন। 
সংস্কৃত কলেজের দর্শনশান্ত্রের অধ্যাপক পরে কাশীগ্রবাঁসী 
স্বনামধন্য ৬জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় মুক্তকণ্ে 
বলিতেন, “আজকাল যিনি যাহ! রচনা করুন, মুদ্রাযন্তর 
যাইবার পূর্বে তর্কবাগীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া কাহারও 
পদক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই।” এইরূপে তিনি বিবিধ 
প্রকারে-স্বদেশের কাধ্য করিয়া জীবনের শেষাঁবস্থায় কাশী- 
প্রবাসী .হন। অব্দে পেন্সনগ্রহণ করিয়া তিনি, 
গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করেন। ইতিপূর্বে ছয় মাসের 
অবকাশ লইয়া গয়া বারাণসী ও প্রয়াগাদি তীর্ঘদর্শন করিয়া” 
জীবনের শেষ চারি বৎসর কাঁশীপ্রবাসে অতিবাহিত 
করেন। এখানেও তিনি জ্ঞানানুশীলন, যোগসাধন, সাধু- 
ভাবের উদ্দীপন এবং বিছ্ভাবিতরণার্দি কার্যেই ব্যাপৃত 
থাকিতেন। তাঁহার প্রশান্ত সৌম্যমৃন্তি, লাবণ্যপূর্ণ আকৃতি, 
ধর্মনিষ্ঠা, স্থিরচিত্ততা এবং মিষ্টভাষিতাদি গুণে আকৃষ্ট 
হইয়া অনেক বিদ্ধার্থী আসিয়া তীহাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার 
করিলেন । তাহার পঁয়তাল্লিশ ছচলিশ জন ছাত্রের মধ্যে 
পাঁচ ছয় জন বাঙ্গালী, চারিজন পঞ্জাবী, একজন নেপালী 


টাকায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের অন্যতম প্রিয় ছাত্র এবং মিজ পুর জজ 
কোর্টের হেডক্লার্ক অভয়নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নামের আছ্িধর্ণ মনে 
করিয়। লিখিয়াছেন “This “A B” is 3259০ Abhoynath 
Bhattacharja now residing at Mirzapur.” কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
উক্ত “4.” মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম "ভট্টাচার্য্য এম-এ 
- মহাশয়ের নামেরই আন্যবর্ণ ৷ 


১৮৬৪ 
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এবং ভবনটি জাব্ভী , ও ও হিন্ু্থানী, লেল তন্মধ্যে 
আবার আট নয় জন কলেজের ছাত্র এবং ছুই জন অধ্যাপক 
(সাংখ্যের অধ্যাপক বেচন তেওয়ারী এবং অলঙ্কারের 
অধ্যাপক শীতলপ্রসাদ তেওয়ারী ) তাহার নিকটে পাঠ 
স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, 
বেদান্ত, সাংখ্য ও পাতগ্রলাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন ; কিন্ত 
তর্কবাগীশ মহাঁশয়কে কখন পুস্তক না ধরিয়া মুখে মুখে সমুদয় 
শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে দেখিয়! সকলে বিশ্বয়াঁপন্ন হইতেন। 
তর্কবাণীশ মহাশয় পীড়া সঞ্চারের পূর্ব দিবস পর্য্যন্ত এই 
কাৰ্য্য সমাদরে সম্পাদন করিয়া গ্রীতিলাভ করিয়াছিলেন । 
১৮৬৭ অব্দের ২৩ এপ্রেল তিনি বিস্চিকারোগে আক্রান্ত 
হন এবং ২৫শে এপ্রেল মণিকর্ণিকার ঘাঁটে গ্রাণবিসর্জন 
করেন। তখন তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল । 
শেষ সময়ে পত্রী ব্যতীত আত্মীয়গণের কেহ নিকটে ছিলেন 
না৷ কিন্ত বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের পিতা, এবং সার রাধাকান্ত 
দেব বাঁহাছুরের জামাতা অমৃতলাঁল মিত্র মহাশয় তখন 
কাশীপ্রবাসে ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার যথেষ্ট শুশ্রযা 
করিয়াছিলেন। 

তর্কবাঁগীশ মহাশয়ের ছীত্রগণের মধ্যে, কি স্বদেশীয় কি 
বিদেশীয়, অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্যে কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন । 
ভারতবিখ্যাত বিগ্ভাসাগর মহাশয় সংস্কৃত রচনাশিক্ষা সম্বন্ধে 
তাঁহার প্রিয় ও প্রধান ছাত্র ছিলেন । স্থকবি মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্ত্র স্তায়রত্র সি, 
আই, ই, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য 
এম, এ, পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামনারায়ণ তর্করত্ব, 
মুক্তারাম বিগ্যাবাগীশ এবং শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্র 
প্রমুখ প্রখ্যাত পণ্তিতবর্গ তাহার ছাত্র ছিলেন। স্বনাম- 
প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ই, বি, কাউএল সাহেব মহোদয় তাঁহার 
শিষ্যত্বগ্রহণ করিয়া গৌরবান্ছভব করিয়াছিলেন। তিনি 


তর্কবাগীশ মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বিলাত হইতে 


লেখেনঃ-- 

“] was much grieved to hear that my old friend and 
teacher Prem Chandra Tarkabagish was dead. Ishali 
always remember him with great respect and affection, 
He was surely a great scholar, and I look back with 
deep interest to my intetcourse with him. He wasa 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা। 


৪8৯৫ 
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তর্কবাণীশ মহাশয়ের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে লন্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্রগণ 
তীহাকে প্ৰতিভাসম্পন্ন কবি বলিয়া মান্য করিতেন ৷ তীহাঁর 
সমসাময়িক পণ্ডিতগণও তাঁহাকে সুকবি বলিয়া' স্বীকার 
করিতেন। * তাহার প্রিয়তম ছাত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার 
করিরত্ব মহাশয় তাহার পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া . 
“কৃবিত্ব দেবীর অবসাদ সময় উপস্থিত হইল” বলিয়া নিমোদ্ধুত 
আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন £- 
পয! প্রেমচন্দ্রে জগদেক চন্দ্রেইপ্যন্তং গতে ভারতভাগ্য দৌঁষাৎ। 
সমাগতা হা! প্রিয়পুত্রশোকাৎ কবিত্বদেবীহমুসূর্ষ ভাবম্‌ ॥” 
কবিরত্ব মহাশয় “কবিবচন সুধা” নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাতে তর্কবাগীশ মহাশয়ের রচিত অনেক 
কবিতা বাঙ্গল! পণ্যান্তবাদ সহ সন্নিবেশিত করিয়াছেন । 

তীভার মৃত্যুতে শিক্ষিত সমাজ যে বিশেষ ক্ষতি অনুভব 
করিয়াছিলেন, তৎকালপ্রচারিত সংবাদ ও সাময়িক' 
পত্রিকাঁদিতে প্রকাশিত শোকসচক সুদীৰ্ঘ প্রবন্ধগুলিই তাহার 
সাক্ষ্যদান করে। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের ন্যায় প্রকৃত পণ্ডিত 
সকল দেশে সকল সময়ে জন্মগ্রহণ করেন না । ইহাদের 
জন্মলাভে স্বদেশ পবিত্র এবং স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল হয়। 
প্রেমচন্দ্র যেমন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন তদ্দ্রপ হৃদয়বান 
এবং মানব ও ঈশ্বর প্রেমিক ছিলেন। কলিকাতা রিবিউ 
পত্রিকা * তাঁহার বিবিধ সদৃগুণের উল্লেখ কালে সত্যই 
বলিয়াছেনঃ 


As a man, Premchand was gifted with some of the 
noblest qualities of the heart, without which public 
virtues and the highest intellectual endowment are 
often a mere delusion. Taken all in all, Pandit Prem 
Chandra Tarkabagish was one of the greatest souls 
that Bengal ever has produced, one who certainly 
deserves the honour of being immortalised in a 
biography.” | 

# Calcutta Review, July, 1892. 


গ্রীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস । 
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হি ২৭শে : বিডি ভিডি বীজের র বাঙ্গালী ছাত্রগণ 
সমবেত হইয়া “প্রবাসী-বঙ্গ-সমিতি” নামক একটি সভা 
স্কাপন-করিয়াছেন। - কেম্বিজে বাঙ্গলা লাইব্রেরী ও পাঠাগার 
স্থাপন এই” সভার উদ্দেষ্ত।' কারণ, বিলাতপ্রবাস কালে 
বাঙ্গালী ছাত্রদের মাতৃভাষার সহিত সম্পর্ক থাকে না বলিলেই 
- হয়! বাঙ্গলা পুস্তক ও সংবাঁদপত্রাদি না পাওয়ায় এরূপ 
; অবস্থা ঘটে। এই সমিতি প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় লেখকগণের গ্রন্থাদি 
এবং ' বিশিষ্ট বাঙ্গলা সাপ্তাহিক ও মাঁসিকপত্র ক্রয়, করিয়া 
পুস্তকাগার ও পাঠগৃহে রাখিবেন। কেম্বিজের বাঙ্গালী 
যুবকেরা যাহা করিয়াছেন, লণ্ডন - প্রভৃতি সহরের বাঙ্গালী 
যুবকদেরও' তাহা করা উচিত। 





, ' কটকের মহিষের শৃঙ্গের ছড়ি, খেলনা, কৌটা, বোতাম, 
- ষ্টীলপেনের বাঁট, ইত্যাদি, শাদা কষকরা চামড়ার রেশমী 
ফুলতোল চটি জুতা ও পম্প জুতা লোকেরা: খুব আগ্রহের 
সহিত ক্রয় করে। কটকের Silver filigree works, 
কপার তারের নানাবিধ অলঙ্কার, গোলাবপাশ, আতর দান, 
রেকাব ইত্যাদি : জগতে বিখ্যাত। এই সকল জিনিষ 
উদ্যোগী সমিতি (Cuttack Udgogi Samiti’s Stores) 
আদেশ পাইলে পাঠাইয়া থাকেন। . এই সূমিতির বয়ঃক্রম 
'_ প্রায় পাচ বৎসর; দেশী জিনিস প্রচলন করা. ইহার উদ্দেশ্য, 

' বাবু শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল উকীল ইহার অবৈতনিক 
কাৰ্য্যাধ্যক্ষ। উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যের আবশ্যক হইলে শ্রীযক্তমধুস্থদন 


দাস মহাশয়ের ( Orissa art wares ) ওড়িশা শিল্প দ্রব্য 


আছে। কাৰ্ধ্যাধ্যক্ষের নামে পত্র দিতে হইবে। অব্য 
সেখানকার “ cart’ এর, জন্য জিনিসের দাঁম সেইরূপ কিছু 
অধিক। রূপা সোণার কাজের তাহাদের স্বতন্ত্র সচিত্র ত্র মূল্য- 
তালিকা আছে। কটকের উদ্যোগী সমিতি ছুই তিনটি 
কলার, experiment হাতে লইয়াছেন 1 যেমন নারিকেল 
. মালার চায়ের কেটলী, গাছের ছালের জুতা, ইত্যাদি ; 
দাস মহাশয়ের কারখানার ত কথাই নাই! 


প্রবাসী । | 


₹ কষ্টদহিষ্ণু, শ্রমশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কি না। 


1 রড 


এপি 


EE চাষের সুবিধা। | 


১। আমাদের, প্রবাসী আমাদের অর্থাৎ প্রবাসীবাঙ্গীলির 
কাৰ্য্যই সর্ধপ্রথমে করিবে,_এই. বিশ্বাসে আমার অনেক 
কাৰ্য্য সত্বেও আপনাকে নিম্নলিখিত কয়টা বিষয় জানাই- 
তেছি। .আপনি অন্ুগ্রহপুর্রক যদি প্রবাসীতে অতি শীষ 
অর্থাৎ এই মাসেই প্রকাশ করেন, তাহ! হইলে বোধ: হয় 
অনেক বাঙ্গালির বিশেষ উপকার হইবে, এবং তাহ! হইলেই 


. আমরা কর্তব্যকাধ্য সম্পাদনজনিত সুখান্থুভব করিব। 


২। গত বৎসর প্রবাসীতে “মাহেন্দ্রযোগ” প্রবন্ধটী 
প্রকাশিত হওয়ায় আমাকে অনেক ভদ্রলোক চিঠি লিখিয়- 
ছিলেন; কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে আমি যথাসাধ্য তাঁহাদের 
চিঠির উত্তর দেওয়া সত্বেও বাস্তবিক বেশী কার্য হয় নাই। 
অনেকে অনেক অযথা প্রশ্ন, করিয়া নিতান্ত পাঁগলামির 
পরিচয় দিয়াছেন। যথা--“গোয়ালিয়রে অনেক জন্ত আছে 
কি না? যদি- থাকে তাহাদিগকে কিরূপে মারা যাইতে} 
পারে”-_ সেখানে শূকর কিরূপে মারা যায়? সেখানে চাকরি] 
পাওয়া যায় কিনা? যদিংপাঁওয়া যাঁয়-_তাহার সুবিধা, 
কিরূপ?” আমার শেষ প্রশ্নটীতে “ঢেঁকির স্বর্গে গেলেও” 
ধানভানা”-প্রবাদটী মনে হইল। চাষের স্থানেও চাকরি? 
খবর লইয়া তবে যদি. বাটী হইতে যাত্রা করা হয়, তাই” 


হইলে কতদূর কৃতকাধ্য হওয়া সম্ভব, তাহা পাঠক মাত 


বিবেচনা করিতে পারেন। . 

৩। অনেকে অনেক অযথা পত্র লেখা ও প্রশ্ন করায় আমার 
ধারণা হইয়াছে যে, যাহারা প্রকৃত এই কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন, 
তাঁহারা ছুটী বিষয় মনে: রাখিয়া প্রবৃত্ত হইলে বাকী বিষয়ের 
জন্য চিন্তিত না হইয়া আমার নিকট আসিয়া সমস্ত বিষয় 


- দেখিয়া যাইতে পারেন । জমি উর্কার না অনুর্ধর, জঙ্গলি 


না মরুভূমি এ বিষয় একবার চক্ষে দেখিয়! যান। যে বিষয়ে 
একজন জীবন উৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত, সে বিষয় নিজ চক্ষে 
দেখিয়া কাধ্যারন্ত করাই শ্রেয় বলিয়া মনে হয়। কেবল 
অযথা-১০০০ প্রশ্ন ও উত্তর দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। 
আসিবার পূর্বে যেন বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখেন যেন তিনি 
| | এই গুণগুলি 


অত্যাবশ্যকীয় I 
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৪1 আমার এই ই প্রবনধটা লিখতে দেরী ই, তাহার 
প্রধান কাঁরণ এই যে আমি এখানকার মাঁজিষ্টেট বা স্থবরি 


কাছে নিজে আমাদের জাতীয় অবস্থার বিষয় বিশেষরূপে 


অবগত হইয়া লিখিতেছি। পূর্বে «ছেলে ঘুমোলো পাড়া 
জুড়োলো বর্ণি এলো দেশে” এ কথাঁটী মনে করিয়৷ আমি 
কল্পন! করিয়াছিলাম যে বোধ হয় এইবার সেই বর্গির হাতে 
প্রাণ যাঁয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি তীহারা আর-_সে 
বাগ নাই, আমাদের অতি প্রিয় বন্ধু ও সর্মতোভাবে আমা- 
-দ্বিগকে সাহায্য করিতে সর্বদাই গ্রস্তত। আমাদের উপর 
তাহাদের 'বিশেষ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে। এবং তাহারা 
সৰ্ব্বদাই আমাদের সংসর্গ বাঞ্চনীয় মনে করেন। এ স্থলে 
রাঁজপুরুষদিগেব নিকট হইতে কোন রূপ অত্যাচার আশঙ্কা 
করা অগ্তায়। আমার সহিত ৪টী উচ্চকর্মচারীর কার্য্য- 
সংশ্রব থাকায় আমার এই মত। 

*৫। তাহারা আমাদিগকে কিরূপ সাহায্য করেন, তাহার 
উদাহরণ দিলে বোধ হয় অনেকেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। 
(ক) মহারাজার একটা প্রায় ১২,০০০ টাকার ( Ploughing 
En8ine ) লাঙ্গল দিবার কল আছে। আমি আবেদন.করাঁয় 
( অবশ্য আমাকে প্রমাণ করিতে হইয়াছে বে আমি ইলেক্‌- 
টিক্যাল এঞ্জিনীয়ার) সেটা পরীক্ষার উদ্দে্যে দেওয়া হইয়াছে। 
যদি আমি কৃতকাৰ্য্য হই, তাহা হইলে সেটা আমাকে অল্প 
মূল্যে কিম্বা কম ভাড়ায় দেওয়া হইবে। (খ) একটা 
( Agricultural Laboratory ) কৃষিসন্বন্বীয় গবেষণা- 
গারের জন্য চেষ্টা করায় আমাকে সরকার হইতে অন্যুন 
৩,০০০ মুদ্রা দেওয়া হইবে । নৃত্যগোপাঁল বাবুর Hand- 
‘ book of Agriculturea এ টাক! একটা রাসায়নিক 
গবেষণাগারের জন্য ধরা হইয়াছে। ( গ ) তুলার চাষ করিব 
বলিয়! মন্তব্য প্রকাশ করায় সরকার হইতে মিশর বা মার্কিন 
দেশের উত্রুষ্টতম কার্পাসের বীজ সরবরাহ করিবার জন্য 
রাজপুরুষগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইত্যাদি নানারূপ 
সুবিধা আমাদের আছে? 

৬। যদ্দি কোন ভদ্রলোক কোম্পানীর কাগজ জামীন 
স্বরূপ রাখিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যত টাকার 
দরকার তত টাকা সামান্য সুদে ধার দেওয়া যাইতে পাবে। 
অবশ্য অন্য জামীনও দেওয়া যাইতে পাঁরে। এক সঙ্গে 


গোয়ালিয়রে চাষের সবিধা। 


সা 


le 
Ee এক চকে ৪০০০ এবং সময়ে সময়ে ১০০০০ বিছা 
(১০০ হাত ৮ ১০০ হাতে বিঘা) জমিও পাওয়া যাইতে 
পাঁরে। নদীর ধারেও বিস্তর গ্রাম ও জমি পাওয়া যাঁয়। 

৭! যেকারণের জন্য আপনাকে শীস্র প্রবদ্ধটী প্রকাশ 
করিতে অনুরোধ করিতেছি তাহা এই যে(১) কোটা, 
বিকানীর ও গোয়লিয়রের স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় সেই 
সমস্ত দর্ভিক্ষকরিষ্ট লোক অতি অল্প মুল্যে গরু মহিষ ইত্যাদি 
বিক্রয় করিতেছে । এখন ৩০৯ টাকায় যে গরু পাওয়া যায় 
তাহা অন্ত সময়ে ৬০২ টাকায় প্রাপ্ত হওয়া কঠিন। (২) 
সেই সমস্ত দরিদ্র লোকদিগকে অতি অল্প বেতনে পাওয়! 
যায়। এখানকার বেতনের বাঁধা দর, ৩২ টাকা বেতন 
১ জোড়া জুতা ও ১ কম্বল। এই দর দিলে যত লোকের 
প্রয়োজন তাঁভা অনায়াসে পাইতে পাঁরেন। জুতরাঁং যদিও 
দুর্ভিকষক্িষ্ট মনুষ্যুদিগের এ সময় অত্যন্ত কষ্টকর, কৃষিপ্রয়াসী 
বাঙ্গালির পক্ষে উহা স্থযোগই বলিতে হইবে এবং তাঁহাদের 
ছারা বিস্তর দরিদ্র লোকও তাঁহাদের এই ঘোর দুর্দিনে 
প্রতিপালিত হইতে পারে। 

৷ এরূপ দিনে কোন ধনী যদি সম্তা তাত এখানে 
আনেন, তাঁহার অর্থ দ্বারা অর্থবৃদ্ধি ও গরিব প্রতিপালন, উভয় 
কাৰ্য্যই অনায়াসে হইতে পারে। 

৯1 “Wanted Population” বা প্বাসিন্দা চাই” 
দেখিয়া অনেকেই হয় ত মনে করিবেন যে এই স্থানটী বোধ 
হয় সাহার! মরুভূমির স্তায়। বাস্তবিক তাহা নহে। অন্ততঃ 
আমি প্রথমে ও রূপই মনে করিয়াছিলাম। আমি প্রথমে 
২০০০ বিঘা জমি লইয়াছিলাম ; কিন্ত আমি বন্দোবস্ত করিবার 
পূর্বেই, তাহার ৫০০ বিঘা আবাদ হইয়ঃছে এবং আমি 
অনুমান করি আগামী বৎসর ১০০০ বিঘা গ্রজাবিলি করিতে 
পারিব। ইহার ৫ বৎসরের খাজনা আমার লাভ। এই 
দেখিয়া আমি গোটা শাঁদোরা গাঁও নামক গ্রামটী লইয়াছি। 
ইহাতে ৯১০০ বিঘা জমি আছে। ইহা ছাড়! চারোদা নামক 
একটা গ্রাম (১১০০ বিঘা জমি) সিন্ধু নদীর উপরে ও 
আমার শাদোরা গাঁও হইতে ৪ মাইল দূরে লইয়াছি। 
শাদোরার বাৎসরিক খাঁজনা ১৩৪৪২ টাকা! ও চারোদার ২০৮২ 
টাকা । শাদোরাঁতে মোট আবাদ ২৫০০ বিঘা, আয় ২২০০২ 


- টাকা, চাষযোগ্য জমী ৭০০০ বিঘা । অতএব বুঝিতে পারি, 


৪৯৮ 


তেছেন। যে যে আমরা ক কত ত অমি নি বিনা 1 খাজনায় চাষ করিতে 
পারি। এইরূপ বিস্তর গ্রাম এখানে পাওয়া যায়। সে 
বিষয় পত্রে কিন্বা প্রবাসীতে লেখা বাহুল্য । যাহার বাস্তবিক 
কাৰ্য্য করিতে ইচ্ছা আছে, তিনি যেন একবার এখানে 
আসিয়া নিজে দেখিয়া যান। আমার এখানেই দরকার মত 
থাকেন ও আমি তাহার যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিব? যদি 
১ জন লোকেরও ইহাতে উপকার হয়, তাঁহা হইলে অত্যন্ত 
সুখী হইব। শাঁদোর! গাঁওয়ে একটী রেলওয়ে ষ্টেশন আছে 
ও গ্রামটীতে ২০০০ লোকের বাঁস। বিস্তর পঞ্জাবী ও 
দক্ষিণী ভদ্রলোক এখানে আসিয়া স্থান লইয়াছেন। আমরা 
(বাঙ্গালিরা) কেন যে এ সুযোগ ছাড়িয়া দিতেছি, 
তাহা একটী অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে । 
আশা করি “প্রবাসী'র সম্পাদক মহাশয় ও “সগ্জীবনী”র 
সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা দ্বারা 
. জনসমাজের হিতসাধন করিবেন । 
এখানে অনেকগুলি বিষয় জ্ঞাতব্য আছে তাহাও ক্রমে 
লিখিব। কিন্তু আমার একটা প্রস্তাব এ স্থানে না করিয়া! 
আর থাকিতে, পারিতেছি না। এটী কার্যে পরিণত হইলে 
দেশের বিশেষ মঙ্গল হয়। 
‘আজকাল আমাদের দেশে লণ্ডনে প্রস্তুত কৃষ্টির ক্যাপ্‌ 
ও বিদ্বেশে নিশ্দিতি অন্তান্ত টুপি প্রতি ভদ্রলৌকেই এক 
একটা ব্যবহার করেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে “স্বদেশী 


আন্দোলন” হওয়! অবধি আমর! নানাপ্রকারে দেশীয় শিল্পো- 


ননতির চেষ্টা করিতে প্রাণপণে কৃতসম্কল্প হইয়াছি। এই জন্য 


আমি বলিতে ভরসা করি যে উক্ত টুপি ব্যবহার করার পরি- 


বর্তে এ স্থানের “টান্দেরীর” প্রসিদ্ধ কাঁপড়ের পাঁগড়ির 
ফ্যাশনের যদি ধুয়া ধরান যাঁয়_তাহা হইলে প্রতিজ্ঞারক্ষা, 
দেশোপকার ছুই কাঁ্যই অনায়াসে হইতে পারে। ঢাকাই 
মস্লিন অপেক্ষা চান্দেরীর কাপড় কোন অংশে খারাপ নহে। 
মহারাজা সিদ্ধিয়াও ইহার পাগড়ি ব্যবহার করেন, ও একটা 
পাগড়ী ধুইয়া:বনুদিন পর্য্যন্ত ব্যবহার হইতে পারে-_কিন্ত 
ফেব্টক্যাপ, করার ধুইলেই সর্বনাশ! এবং টান্দেরির 
' পাগড়ির কাপড় সন্তা ও অতি..মূলাবীনিুই' পাওয়া যাইতে 
পারে। এরূপ স্থলে আমাদের ও পীগডির, কাপড় যে টুপির 
পরিবর্তে ব্যবহার করা উচিত ইহা! কি কি একবার? টভাবিবার 





প্রবাসী। 


Le ডা 


বিষয় নহে? অবস্তা ভারতবর্ষে যে পির চেয়ে পাগড়ি নানা 


কারণে অধিক উপযোগী ইহা সামান্ত আলোচনা দ্বারায় 
স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। A 
পুঃ (১) প্রবাসীতে গত বৎসর পৌষমাসে “মাহেন্দ্র- 
যোগ” প্রবন্ধটী প্রকাশিত হওয়ায় যে ভদ্রুলোকটী আমার 
সহিত এখানে জমিজায়গা দেখিতে আসিয়াছিলেন, তিনি 
এইখানেই প্রথমে ৫০০ বিঘা ও এখন সেই জমি ও তৎ- 
সংলগ্ন প্রায় ৩০০০ বিঘাঁর একখানি গ্রাম লইয়াছেন এবং 
নিজে প্রায় ৪০০ বিঘা আবাদ করাইয়াছেন। আপনার 
পত্রিকায় তাহার বিশেষ উপকার হওয়ায় তিনি আপনার 
নিকট বিশেষ উপকৃত ও আাঁপনাকে ধন্যবাদ করিতেছেন ।. 
(২) এখানকার জল হাওয়া অতি সুন্দর। 
আপনার বশ্ঘদ-_ 
শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
আমার এখানে 'আসিবাঁর ঠিকানা__ | 
Howrah to Katni (Bombay Mail) Katni 
to Bina, Bina to Shadora Gaon. 
( Bina Baran Railway), 
G.I. 12 KR, 


এপাশ 


লাট-বিদাঁয়। 


(১) 
গুণস্ততি । 

চতুরর্ণের মধ্যে দেখি প্রথমটির দৈন্য ; 
চতুর্বর্ের মধ্যে ভবে দ্বিতীয়টি ধন্ত ; 
চতুবেদের তৃতীয়টি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ; 
চতুর্চুগের চতুর্থ টি ফুরাচ্ছে ন! শপ; & 
চারিদিক ভেবে ঠিক কত্তে নারি তাই, 
চতুর জনের চারি নীতির.কোন্টি মোর! চাই । 
শাম নীতিতে সমতল তিব্বতে পর্বত ; 
দানের পুণ্যে উড়ে গেল দেশের সম্পদ ; 
ভেদ নীতিতে করে খেদ মূর্খগুলো বঙ্গে ; 

দণ্ড নীতির গওগোল জঙ্গী লাটের সঙ্গে। 





| দিতে রি 


উনিশ বিশ নাহি মানি, তুল্যরূপে পুঁজি । 
চারি নীতির উপরেতে ত্রিনিটীর খেলা; 
রাইট্‌ হাণ্ডে উপযুক্ত লেফ্ট্নেন্ট চেলা । 
ফেরে যার সাথে সাথে গৃহ হিতকারী 
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ নিজে গুপ্ত বেশধারী । 
বীরদর্পে বড় কতা! সিংহনাদ নাদি, 

বলে গেলেন্‌ নিদেন কথা হিদেন্‌ মিথ্যাবাদী । 
পবিত্র আত্মার ঘুঘু ভিটেয় করি পেশ, 
উদ্ধারেন ছোট কর্তা আমাদের দেশ। 
গুপ্ত দেবের ভাঁষাতত্বে কুল নাহি পাই ; 
শাল্গিরামের শোয়া বসা, দুঃখ কিছু নাই। 


(২) 

এড্রেশ্‌। 
কত্ত। তুমি চল্লে ঘরে নেহাল্‌ করি দেশ ; 
রচি তব কীন্তিকল্পে কাব্যে এড্রেশ.। 
জঙ্গী বেটার সঙ্গে যুঝি কর্ম্ম হ’ল ঠাণ্ডা ; 
নইলে সবাই বুঝ্ত তুমি কত বড় বান্দা! 
গর্গরিরে রাগের চোটে ইস্তাফাটি পেশ ; 
রইল কিন্তু আস্ত সেই কেশী-নরের কেশ । 
জবরদস্তের সঙ্গে নাহি উঠুতে পার এঁটে; 
নরম কাঠের ছুতোর তুমি গেলে বঙ্গ কেটে ৷ 
কলেজ বয়ের ভয়ে তোমার ইস্তাহারের ধুম; 
রজনীতে ক'দিন ভাঁয়া হয়নি তোমার ঘুম? 
ঘরে গিয়ে পরের ভাব্না কোরোনাক আর ; 
রেখে গেলে যতটুকু তাই ত চমৎকার । 
গিয়ে দেশে ভূলে যেয়ো কাশ্মীরের স্বর্গ । 
এডেশের প্রথমাক্ষর পড় পাঠক বর্গ । 


কবিটি তোমার ভক্ত বুঝহ ইঙ্গিতে 
খোঁহিল তুল কীৰ্তি বিজয় তে 
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মা। 
(গান ) 
ও শোন্‌ ডাক্চে মা" 
ফিরে আয় ! ফিরে আয়! 
ধুলায় মলিন কালো ছেলে মা তারেও দেয় সুধা ঢেলে, 
মা এমনি ধন, (ওরে, ) মা এম্নি ধন! 


কর্রে মার যতন, 
তোঁর শৃতছিন্ন জীর্ণবাস ' মায়ের মুখে আঁন্বে হাঁস 
ছেলে বদি হোঁস্‌ ( ওরে» ) ছেলের মতন! 


এত যে দেছি্‌ দাগ! 
মার তবু লহ জাগা, 
মায়ের প্রাণের ভরা সেহ ভর্তে আঁর কি পারে কেহ 5. 
মা এম্নি ধন, (ওরে, ) মা এম্নি ধন! 


' বল্‌ বিদায়, বিদায়, 
শ্বেত-ধাত্রী তব পায় 1 
ঘরের ছেলে ফিরব ঘরে, মায়ের বাড়া কেউ নয় রে, : 
( মোদের ) মায়ের কোলে জনম মরণ ! . | 
শ্রীস্ধীন্্রনাথ ঠাকুর ৷ 


গ্রন্থসমালোচন৷ | 


১। বঙ্গীয় সাঁহিত্যসেবক-( দ্বিতীয় খণ্ড) শ্রীশিররতন মিত্র 
সঙ্কলিত মূল্য ।* আনা । প্রথম খণ্ডের সমালোচনার সময় এই চরিতাভি- 
ধানের উপযৌগিত। সম্বন্ধে সবিশেষ লিখিয়াছিলাম। দ্বিতীয় খণ্ডও বেশ 
হইয়াছে । এবারকার ছাপা ও কাগজ পূর্ববাপেক্ষ! ভাল হইয়াছে। 

২। প্রীত্রীশচন্্র ঘোষ প্রণীত (১) রামপাল, (২) বঙ্গেখর । গ্রন্থ 


হ. ২ ছু'খানি যে আদৃত হইয়াছে: তাহা উহাদের তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়াই 
রঃ বুরিতে পারা মিয়াছে।। গ্রন্থকার বেশ. সহজ ভাষায় গল্পচ্ছলে ইতিহাস 
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শিক্ষা দিয়াছেন ।* এরূপ গ্রন্থের আদর হইয়াছে দেখিয়া সখী হইলাম । 


"এদেশে ইতিহাসের চর্চা অন্ন; তাহাতে লোকদাধারণের নিকট যাহা 


ইতিহাস বলিয়া প্রচারিত হয়, তাহাতে সন্দেহযুক্ত কথা অথব! অপরীক্ষিত, 
প্রধাদমাত্র, খাঁটি ইতিহাস বলিয়। প্রচলিত হওয়া! প্রার্থনীয় নহে । আদি- 


৫:০৪ & আবাল ত ০15 ঢা রা 


২. পসিিনাপিপপিলিনিপিলপানপলািপিিিসনলািলপিািলপপদিিননাসপাাস পনি 


শুর নামের রাজা, তাঁহার যজ্ঞ, এবং সেই সময়েই ্রাহ্মণাদির আগমন ফলকে যুদ্ধায় শিক্ষাদান কাছে, সেই. 


. 


এবং বিভাগক্রিয়া,-প্রভৃতি অনেক কথা উতিহাসিক সত্য বলিয়া লিখিত : যদধকুলবধূ-চতুরঙ্দিনী-সহায়ে - 
হইয়াছে - এ বিষয়ে সতর্কতা, অবলম্বন কর! উচিত ছিল। পূর্বাঞ্চলে কৃষ্ণতুল্য স্থভদ্রারে সারথি করিয়া, ৃ 
যাঁহারা ছিলেন, ভাহীর.বধার্থ রাজা, না সামন্ত রাজা ছিলেন'? গাল. ,.  আরোহিয়া কপিধ্বজে অর্জুন সমান .  । 
_ রাজারা কি কখনো. পূর্বাঞ্চলে রাজধানী করিয়াছিলেন? যে সকল .. গাঁওীব কোদও ধরি উতরিব রণে। ' 
“কথার কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই, তাহা সত্য বলিয়া প্রচারিত হইলে পাঞ্চজন্ত বাঁজাইয়া ভদ্র বীর বধু, 
ইতিহাস শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিত পারে। | - মম নিনাদিত দেবদত্ত-শঙ্ব-তব 
এ ৃ প্রীসমালোচক ৷ a No দুঃসহ নিনাদ সহ ব্যোম-ভুমি সহ 
4 ৰ | কীপাইবে যুগপৎ শত্রুর হৃদয় । 
Fs | | ঃ " প্রশান্ত জলধি.সম শীন্ত-শীস্তনবে 
8৮4 দ্রৌপদি-কাব্য। প্রীজগদীশ্বরী দেবী, প্রণীত। রঙ্গপুর হইতে , lb অন্ত্ররাশি প্রভপ্জনে তরঙ্গ তুলিব। 
| নন্দন ভট্টাচাৰ্য্য কর্তৃক একাশিত। মুল্য আট আনা । {শিখণ্ডী আমার জ্যেষ্ঠ ; ভারে নারী ভারি . 


“ধরে না ধনুক ভীগ্ম | অশ্তীক্ষ শর 


-বর্তমান সময়ে অনেকগুলি’ ব্ঙ্গমহিল! লেখনী ধাঁরণ. করিয়াছেন। 
মম করোন্মুক্ত যবে উঠিবে, উড়িবে 


" ভীহাঁদের মধ্যে অনেকেই অতি কোমল ভাষায় সুকোমল কবিতা রচনা 


করিয়া খাকেন। এ কাঁব্যগ্রন্থখানি সেরূপ নহে। ইহার ভাষা বিলক্ষণ গৃররপ্ংক্তি সম ব্যোমে শোণিত পিপান্ন 
তেজসথী, শ্পুলিও সংস্কৃততীঙ্গি। হইবারই কথা, কারণ লেখিক৷ একজন দেখিব কি করি করে ব্রতরক্ষ তাঁর 
মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্যের 'গৃহলক্ষ্মী ৷ . মাহিলাগণের উচ্চশিক্ষা এখন দেবব্রত। রণচণ্ডী শিখীভগিনী 
ইংরাজিশিক্ষিত পাশ্চাত্যুভাবাপন্ন পরিবারের গণ্ভীর বাহির হইয়া ব্ৰাহ্মণ- আখগুলে রক্ষিলেও ছাড়িবে না তীরে। 
ভূমণ্ডল অকৌরব করিবে দ্রৌপ্রদী। 


পরতিতের অস্তঃপুরেও প্রবেশ blade ইহা যয বিষয়, আহ্লাদের i 

বিষয়।  - ও ~ ₹পৃস্তকখানি পড়িয়া-আমর! সুখী হইয়াছি। - “পেলবকো'মল” প্রেমের 
ES SERENE যুধিষ্ঠির : কাতা ক ত বে যা 
তুৰ্য্যোধনের এই অত্যাচারের: প্রতিশোধ লইতে বিমুখ, তাই দৈতবনে টু ২ শশীপ্ৰঃ। 
ছাড়াইয়া বীরাঙ্গনা দ্রৌপদী তাহার পঞ্চস্থামীর প্রতি অগ্নিক্ষ লিঙ্গ সদৃশ ৃ রিনা ২মাসিক-পত্র। লি | 

| কাশ করিতেছেন।- তাহাই এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় অবশেষে এই উৎকৃষ্ট মাসিক-পত্র খানি. বঙ্গনারীগণের জন্য গত ভাদ্র মাস হইতে: রি 
ভিঈ বলিতেছেন, তৌমরা পুরুষ হইয়াও যদি ক্ষাত্রধর্মম বিস্মৃত হ্ইয়! প্রকাশিত হইতেছে। , ইহাতে, বেশ. ভাল লেখা -খাকে। 'সম্পাদদ- - 
বাক, তবে আমি বর্ম 'রণে অবতীর্ণ হইব। দ্বারকায় শর পনর ও বেশ হইতেছে। - 





.. ৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, নী জেদ হইতে ূ J 
2 টার ৬ চা 
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শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দন্ত। 


Kuntaline Press, Calcutta. 
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ই রি টি জা বন্দে : মাতরম্‌ ? যে দিন হাট 
বন্দে, মাতরম 1 is . :রাঙা্ীর হাঁতে রাখী বীধিয়া-দিয়াছিল, সে দিন কি যনে হয়, 
আমরা । বাঙালী, মাঁতাকে বন্দনা করিব, et -আর.. বড় নন হৃদয়ের সহিত হৃদয় বাধিবার মন্ত্র বন্দে: মাতরম্‌ 25." 
(কতা রি! চিরকাল. ত:এই শিখিয়া আঁসিতেছি:যে: মাঁতাঁকে ; . মহা; সাধনা: যেখানে, -.সেখানেই মহামন্ত্ের প্রয়োজন । 
বন্দনা করিতে হয়, ভাল 'বাসিতে হয়, -ভক্তি' করিতে হয়.। . রুল; ব্রতের .মন্ত্র-আছে ;': সকল, : -কার্যের, আহ্বানধ্বসি 
_.জননী.জন্মভূমি যে বন্দনীয়া, স্বৰ্গ হইতেও, গরীয়মী,.এ.কথাও আছে ..আজ':ষেন...মনে -হইতেছে আমরা, অনেক. দিন 
ত লোকের মুখে গ্লাগিয়৷. আছে, তরে...ষে২আজ, এই “ধরিয়া কাজের চেষ্টায় ফিরিতেছিলাঁম,'-আহ্বানধ্বনি শুনিতে 

' রঙ্গদেশ---যেখানে বাঙালী সেখানেই বঙ্গদেশ--ব্যাঁপিয়া- বন্দে - “শই: নাই” !"ব্রতের “সক্ল: 'আয়োজন- সচিব “মন্ত্রের 

[মাতরস্‌ ধ্রমির:তরকংউঠিমাছে, ইহার:বিশেষত্ব.কি? :: " (অভাবে-উগ্যাপন রুরিতে:পারি:নাই :- ৭ 

"১ ভাবিয়া দেখিবার রড়-অবসর : ‘হয়; (নাঃ ,প্রায়ংপচিশ '' এই যে জলা: সুফলা. শেজ্ামলা, না টা যে. 

+ বৎসর হইল এই গীতটি. রচিত হয়|: যিনি - রচনা করেন 'ধআমাদ্রে; মাতৃষরূপ এ কথা আমর! "প্ররৃত্রূপে অন্তুতব 
:তিনি এই গান স্বদেশভক্তির :সন্তস্বরপ কতকগুলি সন্যাসীর করিতে পারিতাম না।' স্বদেশ মাতৃতুল্য.এ কথা জাঁনি, বুরি: 
“সুখে দিয়া'যান। . যে পৃস্তকে.গানটি আছে তাহা একখানি, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য; যে:য়াহা:-পারে - "চেষ্টাও :করে,: কিন্ত 
"উপন্যাস । আমরা যেমন :অগর দর্পন" উপন্তাস: পাঠ । অনুভব আর এক মায়গ্রী, অনুভব -করিতে, পাঁরিলে প্রত্যক্ষ 
' করি আনন্দমঠও সেইরপংপাঠ " করিতাম ৷. আঠা 'উপ্নন্তাসে -ফল পাওয়া যায়, |, 'দের্সহিতৈফিতা. ত আমাদের দেশে. অন্যেক 
চয়েমন গান প্রড়ি-সেই রকম:এ. গরানটিও - পড়িতাম।: এই দিন আসিয়াছে, অনেকে ত দেশহিতব্রত- গ্রহণ করিয়াছেন, 
‘শীতে :ও.অপর গীতে? যে-কোন, :প্রভেদ আছে তাহা কেহ': কিন্তু স্বদেশ যে- সাক্ষাৎ মাতৃত্বরূপ-তাহা! কি আম্রা অন্ভব 
বক্ষ করিত না আজ কেন, এই.গান বন্যার মত আসিয়া করিতে পারিতাম'? উপন্তাসের- গান, উপন্যাসের করা 
দেশ ভাঁসাইয়া, দিয়াছে? : 6কন, আজ. দৃপ্ত কোটি বাঙালীর উপন্যাসেই ছিল, কান্পনিক,কথ! আমরা স্লস: কল্পনার চক্ষেই 
৫ পাগ কালী দিবি অধিনে পট. যু -দেখিতাম। -জননী- জন্মভূমির অখণ্ড করিরার..ব্যবস্থা 





৫৫২ 


হ্‌ইল। কত তাত} কত ব্ততা | ‘হইল, কত ত আবেদনপত্র 
স্বাক্ষর হইল। কিছুতে কিছু হইল না । তখন কে তি 
কাঁণে মন্ত্র দিল, কহিল, “বল, বন্দে মাতরম্‌ !” 
যেমনি এই মন্ত্র উচ্চারিত হইল অমনি দেশে এক নূতন 
প্রবাহ আসিল, লোকের মনে অভিনব আশার সঞ্চার হইল, 
দুর্ক্বলতা, হীনতা, কাতরতা দূর হইয়া গেল, বাঙালীর মনে 
আত্মনির্ভর প্রবল হইল। যদি এই গান রচিত না হইত, 
তাহা হইলে আজ আমরা সমবেত হইয়া কাহাকে বন্দনা 
করিতাম, কোন্‌ মন্ত্রে বাঙালীর হৃদয়ে বল হইত? আর 
,কোন কথায়, কাহারও বক্তৃতায় তদেশ এমন জাগিয়া 
উঠে নাই! 
যখন কোন ঘোরতর বিপদে আমরা পতিত হই তখন 
বক্তৃতা করিয়া সে বিপদ বুঝান যায় না, বক্ত তা তখন 
আসেই না।. বড় যাতনার. সময় আমরা মাতাঁপিতাঁকে 
স্মরণ করিয়া! কাতরোক্তি করিয়া, যন্ত্রণার সকল লক্ষণ বর্ণনা 
করিয়' চীৎকার করি ন!। যে বিপদ দেশের উপর আসিয়াছে 
সেরূপ বিপদ ইতিপূর্বে কখন আমাদের ঘটে নাই। স্থৃতরাং 
অনেক কথায় তাহা বর্ণনা করা যায় না। যখন দেখিলাম 
জন্মভূমির অঙ্গ ছিন্ন হইতেছে তখন বুঝিতে পারিলাম এই দেশ 
যথার্থই আমাদের জননী, আগে যাহা শুধু কথায় জানিতাম 
এখন তাহার ' অনুভূতি হইল। কে এই জননীর দেহ 
ত্রিশৃলাগ্রবিদ্ধ সতীদেহের স্তায় খণ্ড খণ্ড করিবে? আমাদের 
মাতা, কে তাঁহাকে দ্বিধা বিভক্ত করে? এস ভাই বাঙালি, 
হাতে হাত ধর, মণিবন্ধে রাখী বাঁধ,. অখণ্ড মণ্ডলে অখণ্ড 
জননীকে ঘিরিয়! দাড়াও, বল, বন্দে মাতরম্‌। 
যখন একটা কাজ অনেক লোকে মিলিয়া করে, একটা 
ভারি বোঝা অনেক লোঁক মিলিয়া টানে সে সময় একজন 
সুর করিয়া একটা কথা: বলে, অপর সকলে সেই ধুয়া ধরিয়া 
বল প্রয়োগ করে। এই রকম করিয়! কাধ্য সম্পন্ন হয়। 
যে কর্মে আমর! কৃতসন্বপ্ন:হইয়াছি তাঁহার অপেক্ষা গুরুতর 
কাৰ্য্য নাই, যে ব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহার অপেক্ষা 
. মহত্তর ব্রত নাই। এই কাজের ধুয়া, এই ব্রতের সন্ত, বন্দে 
মাতরম্‌। ব্রত যেমন মহৎ মন্ত্র তেমনি মহান্‌, কাঁধ্য যেমন 
গুরু ধুয়াও সেইরূপ বলপ্রদায়িনী | 


এই গীত, এই মন্ত্রের তত্ব কি? তত্ব শব্দটা বাংলা ভাষায় 


প্রবাসী | 


৫ম রি | 


অশ্রতি কি তভীতিজনক হইয়া _ভঠিয়াছে। এমন ন সামী 
নাই, এমন প্রথ। নাই যাহার তত্ব আবিষ্কার করিতে আমরা 
সঙ্কোচ বোধ করি। গান কবির কীর্তি, তাহার কল্পনায় 
আসিল তিনি রচনা করিলেন। তাহার আবার তত্ব কি? 
কিন্ত অকারণে কিছু হয় না, উদ্দেশ্য হীন জগতে কিছুই নাই। 
প্রথমেই এই গীত সম্বন্ধে একটি প্রাচীন কথা উল্লেখ করিবাঁর 
আছে। যখন আনন্দমঠ প্রথম পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হয় 
সেই সময় বঙ্গের কোন প্রথিতনাম! কৰি বঙ্কিমচন্দজ্রের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে যান। প্রসঙ্গ ক্রমে এই গীতের উল্লেখ হয়। 
কৰি বঞ্কিমচন্দ্ৰকে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি এই গীত সংস্কৃত 
ও বাংলা মিশাইয়া রচনা করিলেন: কেন? হয় কেবল 
স্কৃতে কিম্বা শুদ্ধ বাংলায় রচনা করিলেই ত ভাল হইত। 
একটি গীতে ছুইটি ভাষা সন্নিবেশ করিবার কারণ কি?” 
বঙ্কিমচন্দ্র নীরব রহিলেন। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করাতে তিনি 
হাসিয়া, সংক্ষেপে কহিলেন, “আমার খুসী !” এ কথার 
উপর আর প্রশ্ন কিম্বা তর্ক চলে না। বন্ধিমচন্দ্র আত্মরচিত 
গীতের ব্যাখ্যা করিতে অথবা তত্ব আবিফার করিতে ৪ 
হইলেন না। 
সে সময় মিশ্র ভাষা অনেকের চক্ষে বিরূপ বোধ হইয়া 
থাকিবে, কিন্তু আজ পঁচিশ বৎসর পরে এই দ্বিভাষাগ্রথিত 
বিচিত্র সঙ্গীতের সার্থকত। আমর! হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। 
যে দেশকে আজ আমর! মাতা বলিয়া বন্দনা করিতেছি 
তি প্রাচীন কালে সেই দেশকে আধ্য খষি মাতা বলিয়া “ 


বন্দনা করিতেন! জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী 


সংস্কৃত কথা, বাংল! নয়, এবং জন্মভূমির প্রতি ভক্তিও সেই 
প্রাচীনদিগের শিক্ষা, বাঙালীর নবাবিষাঁর নয়। এই দেশ 
যেমন আমাদের জননী সেইরূপ সংস্কৃত ভাষাও বাংলা ভাষার 
জননী। অতএব স্বদেশানুরাগ প্রচারের সময় এই উভয়বিধ 
অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্মরণ রাখা কর্তব্য। প্রাচীন আধ্যদিগের 
সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ সংস্কৃত ভাষার সহিত বাংলা 
ভাষারও সেই সম্বন্ধ । তাহার পর, কিরূপ সংস্কৃত ভাষার 
গান রচনা করা! উচিত? যদি ভট্টর অথবা ভাঁরবির ভাষা 
বাঙালীর মস্তকে নিক্ষেপ করা যায় তাহা! হইলে অনেক 


বাঙালীর মাথা ভাঙ্গিবাঁর সম্ভাবনা যথেষ্ট, মাথার মধ্যে প্রবেশ 


করিবার সম্ভাবনা অল্প। কিন্ত বাঙালী জয়দেব আর এক 


ৰ্‌ Lod l 


১০ মগ শি 


. রকম সং কৃত ত ভাষা রচনা করিয়া গিয়াছে, ৫ যেভ ৰভাত ত তরল, 

 তরঙ্কায়িত, মাধুর্য্যময়, ললিত ছন্দে জগৎ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে 
কিন্তু যে ভাষা বুঝিবার জন্ত ন্যায় ব্যাকরণ অলঙ্কারশাস্তে 
বুৎপত্তির প্রয়োজন হয় না। সেই ভাষাকে আদর্শস্বরূপ 
গ্রহণ করিয়া, তদপেক্ষাও সহজ সরল ভাষায় কৰি লিখিলেন, 


সুজলাং সুফলাঁং মলয়জশীতলাং 
শন্তশ্যাসলাঁং, মাতরম্‌ ! 


এই সংস্কৃত -কোন্‌ বাঙালী, সংস্কৃত কলেজের উপাধি- 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়াও, বুঝিতে না পারে? : 
যেমন সংস্কৃত তেমনি বাংলা, | 
বাহুতে তুমি মাঁ শক্তি, 
হৃদয়ে তুমি মা! ভক্তি, 


তোমারই প্রতিম। গড়ি 
মন্দিরে মন্দিরে । 


ইহার অপেক্ষা সরল রাঁংলা আর কি হইতে পারে? ' 


একদিকে এই স্চ্ছ, নির্শল, ছন্দোমরী, অমৃতময়ী, 


জাহৃবীষমুনার সঙ্গমতুল্য দ্বিবেণী ভাষা ; অপরদিকে ভাবের 
প্রগাঁট়তা, গভীরতা ও প্রসার! জাতীয় সঙ্গীত, স্বদেশান্ুরাগ 
উদ্দীপনার গীত অনেক ভাষায়, অনেক দেশে আছে, কিন্ত 
এইরূপ যে আর একটি গীত আর কোথাও আছে তাহা ত স্মরণ 
হয় না! কোন সঙ্গীতে দর্পের প্রবলতা, কোন সঙ্গীতে শত্রুকে 


সমরাঙ্গনে আহ্বান ঘোষণা ! কোন সঙ্গীতে অপর জাতির ' 
প্রতি দ্বপাপূর্ণ কটাক্ষপাত, কোন সঙ্গীতে উৎপীড়নের প্রতি, 


' ধিক্কার! নির্ভীকতা, স্বাধীনচিত্ততা সকল সঙ্গীতেই আছে, 

. কিন্তু স্বদেশান্ুরুগের এরূপ ব্যাপকতা অন্ত গীতে নাই। ' 
" ইহার কারণ এই যে অপর সকল দেশের জাতীয় সঙ্গীত 

' প্রায় কোন-না-কোঁন রূপ উত্তেজনায় রচিত। হয় দেশে 
শক্রভয় হইয়াছে, সেই অবস্থায় কোন কবি দেশের লোককে. 
উত্তেজিত করিবার মানসে জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, 
অথবা কোন জয়শীল জাতির উৎসাহ বাঁড়াইবাঁর জন্য কোন 
সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, কিম্বা অত্যাচারপ্রপীড়িত কোন্‌ 
জাতিকে সাহস দিবার জন্য কোন জাতীয় সঙ্গীত লিপিবদ্ধ 


ইইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গীত রচিত হইবার কালে এই সকল. 


কারণের কোনটি বর্তমান ছিল না। যদি বল! যায় দেশ 
‘পরাধীন সে অবস্থাও প্রাচীন, তাহাতে নবীন উদ্বেগ বা 
উনার কোন কারণ ছিল না।. -তখন দেশে সর্বত্র 


বন্দে মাতিরমূ | 


৫৫৩৭ 


শাস্তি, নৈতিক: যা তরু, aaa আনলেন 


রহিয়াছে, বিশেষ প্রভাব ছিল না। ' নিস্তরঞ্গ সমুদ্রের হায় দেশ স্থির 


ছিল, বাহা কোন ঘটনায় কবির চিত্ত বিচলিত অথবা উত্তে-. 
জিত হয় নাই। 2 
এই দেশে প্রচলিত অপর জাতীয় গীতসমূহের মৃহিত 

তুলনা করিলেও বস্ধিমচন্দ্রের গীতের একটি বিশেষত্ব লক্ষিত 

হইবে। প্রায় অপর সকল গীতেই ভারতের পূর্ববগৌরবের 
এবং বর্তমান দুর্দশার কিছু-না-কিছু উল্লেখ আছে। বঞ্চিম- 
চন্দ্রের গীতে দুইটির একটিও নাই। অতীত গৌরবের স্থৃতিরও' 
উল্লেখ নাই, বর্তমান ছ্র্দিশারও উল্লেখ নাই। - অতীতের) 
দোহাই দিয়া অথবা গৌরব করিয়া কি ফল? লাভের মধ্যে 
অতীতের গৌরব কল্পনায় আমরা ভবিষ্যতের উন্নতিকল্পে" 
শিথিলপ্রযত্ব হইয়া পড়ি, স্বাভাবিক আলন্ত আরও বাঁড়িয়াঃ 
যায়! বর্তমানের অনুতাঁপেই বা. কি ফল? পুরুষকার 

অনুতাঁপকে মনে স্থান দেয় না। যাহা আছে তাহাকেই 

উন্নত করিব, পুরুষের ইহাই উপযুক্ত গ্রতিজ্ঞা। যে দেশকে 

মাতা বলিয়া বন্দনা করি সে দেশের নিন্দা করিলে 'মাতৃনিন্থা, 
করা হয়। মাতৃভক্ত কবির সে. প্রবৃত্তি হয় নীই। , ,... 

এই গীতের ব্যাপকতাই ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ। প্রথমে 

দৃষ্টি বহিন্মুখী। ‘জননী সুজল সফল দিয়া সন্তানের ক্ষুৎ- 
পিপাসা নিবারণ করিতেছেন, অঞ্চলে মলয়বায়ু সঞ্চালন 

করিয়া শ্রান্তিহরণ করিতেছেন, শ্যামল শস্তপূর্ণ ক্ষেত্রে অশ্নের 

সংস্থান করিতেছেন। তৎপরে জননীর রূপ বর্ণন! := 


শুত্রজ্যোতস্নাপুলকিভযামিনীম্‌ 
 স্থৃহাঁসিণীং স্থমধুরভাষিণীম্‌ ! 


তখনও দৃষ্টি বহিশ্মুখী। নয়নানন্দময়ী, শরবণাভিরামা জননী! 

শুভ্ৰজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী, ুল্পকুস্থমিত দ্রমদল নয়নের 

আনন্দ উৎপাদন করিতেছে, সুন্দর গুচি হাস্ত, সুমধুর ভাষা 

শ্রবণকে তৃপ্তিদান করিতেছে। দান করিয়াই তিনি জ্খী-- 

- সথখদাং বরদাং মীতরমূ! 

এই যে ধনধাত্িবহুসৌষ্ঠবশালিনী, হুখদায়িণী, বর: 

প্রদায়িনী জননী, সপ্তকোটি যাহার সন্তান, কে উহাকে 
অবলা বলে? 

নমামি তারিদীং দিপুলবারিণীং, OE 

তাঁহাকে নমস্কার করি। fj st 


সি 





এ ৰ অন্নৰ সি | ধন টা বণিলে ত 


সব বলা ইয়'না! তিনি দান-করেন, 'আমরা গ্রহণ করি, এ 
জননীর"সঁহিত-ত কেবল :সে'সম্বন্ধ নয়? মথিত সত্বুসিত 


হর হতে তখন আবেদপূর্ণ রনি উঠিল ৮ =" 





SH অন্তরে ‘বাহিরে ke আমাদিগকে আবরণ, 


' কুরিয়া'রুহিয়াছ; অন্তরে বাহিরে তোমারই সবিকাশএ:তোমা' - 


হুইতেই সাকার দেবদেবীর, কল্পনা-! নিতু 


015৮: বাহুতে তুয়ি মাশতি . 

:- হৃদয়ে তুয়ি-সা ভক্তি . 

"জাই প্রতিয় গড়ি - 

GAD) এ "মন্দিরে মন্দিরে)... ., 


মাৱ জনে কে-রে গু এই দেহ, ' বাহতে” শক্তি 


১ গন, তায 


তোমার নয়'ত.কাহার? তুমি : যেমন হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক 


. বর এমন'আর-কে করিতে পারে? তোমার মুর্তি কনা 
করিয়াই ত. মন্দিরে প্রতিমা গঠিত হইয়াছে! 

.* এই ভাব,’ এই কল্পনা একেবারে নৃতন। ' আর কোন 
'ক্ি ছুর্নী, কমলা ও বাণীর মুক্তিতে স্বদেশের প্রতিমূর্তি কল্পনা 
"করিতে খারৈন নাই। এই কবি.নিঃসংশয়ে বলিলেন, - * 

তবংহি ছর্গা দশ প্রহরণধারিণী; : 

দশপ্রহ্রণধারিণী, আবারি দশদিকৃপীলিনী, দশ, বাছ বিস্তার 
র্রিয়া দশ দিক - হইতে সন্তানকে ডাঁকিতেছেন, অল্গুরুকে 
দূলন, করিয়া সন্তানকে অভয় দান করিতেছেন! : 

এই ব্যাপরতার তুলনা. নাই। বহি, অন্ত ী, 
দর্বতোধুরী ভক্তি, উদ্বেলিত সমুদ্রের তায় হৃদয়ের বেলাতট 
মগ্ন করিয়াছে। .এই ভাষা, এই ভাব শুধু কবির নয়, প্রকৃত 
ভক্তের. হৃদয়ের অতি উচ্চ স্থান - হইতে মোপানাবলী 
নামিয়া বাহিরে, চলিয়া, গিয়াছে, ভক্তির জোয়ারে সেই 
সোপানশ্ৰেণী:আবার একে একে ডুবিয়! গিয়াছে। পরিশেষে 
. আনন্দপরিপ্নুত চিত্তে ভক্তিন্হনদয়ে বিরতি বনুখদ্ধি- 
শাঁলিণী জননীর বন্দনা £ A FE 8 


মনোর্মৌহিনী ভাঁষায় লিপিবদ্ধ করিয়া, 





এ লিম্হাউ অডুলায্‌ ১... ১০ সনি তি 

সুজলাং হৃফলাম্‌ দি 

পু se ই: শি AME হও 

উজান - ” 

| রি 

ধরণীং ভরণীম্‌ -- ee 
মাতরম্‌ [-,:-- ২ 


-": বলিয়াঁছি, দুর্গা, লক্ষ্মী; সতী গত দেৱী প্রতিমার | 


| স্বদেশের করনা নূতন, : ক ভুল Fat SEE ভারি 


€ ্বংহি দুর্গা দশশ্হরণধারিণী : পা Ta ye 


কিন্ত যিনি এই কল্পনা করিয়াছিলেন. তাহার' পক্ষে নূতন 
নহে। এই গীত. বিরচিতূ_ হইবার কয়েক. বৎসর পূর্বে 
ক্মলাকান্ত' চক্রবর্তী অলৌকিক অহিফেনের প্রসাদাৎ দিব্য 
চক্ষে শারদীয়া প্রতিমায় স্ব্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা ' দেখিতে 
Rd সপ্তমী পুজার দিন গ্রতিমা দেখিতে গিয়া I 
কমলাকান্ত যাহা | দেখিয়াছিলেন তাহা তিনি, নিজের, লোক: 
'গিয়াছেন। ' সেই 
আবেগময় উম ভাষা উদ্ধত করিতেছি ২... 


॥“দেখিলাম-_অকস্মাৎ কালের শ্রোতি দিগন্ত ব্যাপিয়া এবলবেগে 
ছুটিতেছে আমি ভেলায় চড়িয়া ' ভাসিয়া যাইতেছি। : দেখিলি 
অনন্ত: অকুল, অন্ধকারে, বাত্যাবিকষুদ্ধ, তরঙ্গসঙ্কুল “নেই ' স্বোত--মধ্যে 
মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিখিতেছে_-আবার উঠিতেছে। টা 
আমি নিতান্ত একা-_এক! ঘলিয়৷ ভয় করিতে ' লাগিল-_নিতার্ত একা 

মাতৃহীন-ম1] মা! করিয়া ভাকিতেছি'। - আমি এই কালসমুগ্রে মাতৃ? 
সন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা? কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত- 
প্রহ্থতি বঙ্গপূমি। এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা! ব্বরগীয় 
থাগ্ে কর্ণরন্ধ, পরিপূর্ণ হইল- দিয্ুগুলে প্রভাতারুণোদয়রৎ লোহিতৌজ্দল 
আলোক বিকীর্ণ হইল-_স্সগ্ধ মন্দ পবন. বহিল_দেই, তরন্গসন্কুল জলঃ 
রাশির উপরে, দূর প্রান্তে দেখিলাম-_হ্ধর্ণমণ্িতা, এই সপ্তমীর শারদীয়] 
প্রতিমা! জলে হাঁসিতেছে; ভাঁসিতেছে, 'আলোঁক বিকীর্ণ করিতেছে | 


' এই কি মা? হাঁ, এই মা! - চিনিলাম, এই আমার জননী জন্সভুমি- 


এই মৃন্ময়ী, মৃত্তিকারপিণী, অনন্তরক্রভূষিত।_এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। 
রমণ্ডিত “দশ ভুজ--দশ চিকুণ দিকে প্রসারিত; তাহাতে :নানা 
আয়ুধরপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শক্র বিমদ্দিত-_পদাশ্রিত 
বীরজন--কেশরী শক্রুনিষ্গীড়নে নিযুক্ত! এ মুর্তি এখন দেখিব. না 
আঁজি দেখিব রর পার না হইলে 'দেখিব, না কিন্তু এক দিন 
'দেখিব--দিগভুজা, নান! অহরণপ্রহারিণী শক্রম্দিনী, বীরেক্রৃষ্ঠ- 
বিহারিণী-স্দক্ষিণে লক্ষ্মী ছি ঘামে বাণী বিদ্যাবিঞনমুর্তিমরী, 
সঙ্গে বলরণী কার্তিকেয়, কা্ফ্‌মিছিরী গণেশ, আমি সেই কালতে 
মধ্যে দেখিলাম, এই সুধর্ণময়ীবিস্রপ্রতিম! {7:4 71০8 J 


৬৬ পু 


পন Te a Fiend 


কমলাকাস্তের এই! পূর্ব খত আবার এই গীতে 
দেখা দিয়াছেন। পূর্বে যে মুৰ্তি শারদীয়া প্রতিমায় এখন 
'সেই মুৰ্ত্তি সকল প্রতিমায়। যাহা ‘আংশিক ছিল তাহা 
র্বানগসম্পূর্ণ হইয়াছে, যাহা একমুখী -ছিল তাহা বহুমুখী 
' হইয়াছে। প্রথম. অবস্থায় 'মুর্তিময়ী :বঙ্গপ্রতিমার দর্শন, 
তৎপরে অন্থধ্যান। এই ধ্যানের ফল সেই 'দেবীমূর্তির 
সর্বত্র ব্যাপকতা ৷ ক্রমে ধ্যানের তন্ময়তায় অন্তরে বাহিরে 


সেই একই মুর্তি ুর্ত অমূর্ভের' ভেদ রহিল না, জননী ক্থন_ 


সাকারা, কখন নিরাকারা, যখন, স্বর্ণগঠিতা দশভূজা মুর্তি, 
কখন সন্তানের হৎপন্মবিহারিণী। : 
ভাই বাঙালি, মুখে যখন বল, বন্দে মীতরম্‌, মনে তখন 
কি সঙ্কল্প হয়, হৃদয়ে তখন কি ভাব উদয় হয়? পঁচিশ বৎ- 
সরের এই গান, -এতকাঁল ত বাঙালীর মুখে পথে' ঘাটে 
শুনিতে পাওয়া যায় নাই? -সম্পদের সময় মাকে মনে পড়ে 
নাই, আজ মাতার ঘোর বিপদের দিনে, সন্তানের -ঘোর 
বিপদের দিনে মাতাকে মনে পড়িয়াছে। মূনে যখন পড়ি- 
য়াছে তখন বুকৈ রল বাধ, দৃঢসঘর হইয়া কমলাকান্তের 


কথায় বল $= -. 

| “এমো মা! নবরাগরদিনি  নবধলধারিদি, চনহ নব- 
বপ্নদগিধি !_এসৌ ম| গৃহে এস সপ্তকোি সন্তানে একত্রে; এককালে, 
চতুর্দশকোটি করযৌগ করিয়া, তোমার পাঁদপন্ পূজা করিব। সপ্তকোঁটি 
' সুন্তানে একত্রে, এক কালে, চতুর্দশ কোটি কর যোঁড় করিয়া, তোমার 
পাদপদ্ম পূজা করিব। সপ্তকোটি মুখে ডাঁকিব, "মা: প্রস্থতি অস্থিকে! 
. ধাত্রি, ধরিত্রি ধনধান্তদায়িকে! নগাঞ্ধশোভিনি নগে্রবালিকে! শরৎ 
ন্দরি চারপূরণচন্্রভালিকে! ডাঁকিব-_-সিদ্ু-সেখিতে সিদ্ধু-পুজিতে সিন্ধু: 
মধর্নকারিণি! শক্রবধে দশতুঁজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্তত্রী অনস্তকাল- 
স্থায়িনি! শক্তি;দাও সন্তানে, :অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি! * %-% উঠ. মা 
. হিরগয়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সথসন্তান হইব, সৎপথে চলিব_.. 
তোমার মুখ দীখিব। উঠ মা, দেখি দেবানুগৃহীতে-_এবার আপনা 
ভুলিধ--ভ্রাতৃবৎসল হইঘ, পরের বলল বাতি দা আলস্তা; ইন্দ্রিয়- 
ভক্তি ত্যাগ. করিব!” 


র্বকালদশী, সর্বব্যাপী রবের স্মরণ করিয়া এই 
প্রতিজ্ঞা কর, এই ব্রত গ্রহণ কর, ইহার সাধনে সর্ধাস্তঃররণে 
যত্রবান হওঁ। 

যে মহাঁগ্রভাবশালী পু. এই নতম দেবভাষায় 
ও খঙ্ভীষাঁয় 'মন্দারমল্লিকামাল্যবৎ গ্রথিত করেন, যিনি 


আমাদের মন্ত্রওরু, তিনি একাদশ বৎসর ইহলোক: ত্যাগ 
এ-গীত ক্ষণিক কল্পনার রচনা নয়, 


করিয়া “গিয়াছেন। 
'লিখিতে যে টুকু সময় অতিবাহিত - -হইয়াঁছিল ভাহাই“ইহার 


বন্দে মতিরম্‌। 
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রচনার কাঁলের দু নয়।, বার নিজের, রা হইতে 
প্রমাণিত হইতেছে যে.-দীর্ঘকাল' ব্যাপিয়া এই গীতের  অস্ত= 
রহিত: ভাবলহরী তাঁহার-সনে উপচিত হইতেছিল,। : সমগ্র 
জাতির ' বেদনা; জননী" জন্মভূমির. মঙ্সপীড়া :তিনি: অন্তুভতব 
করিয়াছিলেন, সৈই: বেদনা :সেই পীড়া নিবারণের- মন্রশ্বরূপ 


. এই সঙ্গীত ধীরে ‘ধীরে তীঁহার *কল্পনায় শতদল পদের স্তায় 


উন্মেষিত- হইয়াছিল। তিনি ' কি মনে করিয়াছিলেন: যে 
এই মহান্‌ সঙ্গীত একখণ্ড উপন্যাস গ্রন্থে চিরকাল নিহিত . 
থাকিবে? তিনি প্রাচীন খঁষির 'প্যায় ত্রিকালদর্শী ছিলেন না; 
তথাপি এ কথা বিশ্বাস হয় না যে তিনি ভবিষ্যতের "ঘটনা: 
স্রোত কল্পনার অথবা প্রতিভাঁর চক্ষে কিছুমাত্র দেখিতে পান 
নাই । এই: অপুর্ব সঙ্গীতের ভাষায়, ভাবে, ছন্দে, গীস্তীর্ষ্ 
তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। এই গীত রচিত হইবার পূর্বে 
বঙ্গদেশে আরও অনেক জাতীয় সৃদীত রচিত হইয়াছিল, 
কিন্তু কবি পূর্ব পথ অনুসরণ. করেন নাই। পূর্বেই বলি- 
য়াছি এই সঙ্গীতে অতীতের স্থৃতি ও বর্তমানের বিলাপ নাই। 
এই স্মৃতিবিলাপমিশ্রিত সুর আমর! অনেক দিন সাধিয়া 


, : আসিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্ৰ একা বুঝিয়াছিলেন যে'এ সুর পরি- 


বর্তন করিবার দিন আঁসিবে।. নূতন উৎসাহে, নূতন বলে,” 
অনুতাপ পরিতাপ ত্যাগ করিয়া বাঙালীকে আর এক গান 
করিতে হইবেন পঁচিশ বৎসর পূর্বের দিব্য কর্ণে তিনি শুনি: ' 
বাছিলেন, 'সপ্তকোটি বাঙালী এককালে বলিতৈছে, বন্দে 
'মাতরম্‌ ! পঁচিশ বৎসর পরে আজ. আমরা সহজ শ্রবণে শুনি: 
তেছি, সপ্তকোটি বাঁডালী বলিতেছে, বন্দে মীতির্ম্‌! * : 

' আনন্দমঠ গ্রন্থে উৎসর্গপত্রে কবি ন্বর্গগত কোন-প্রিয়' বন্ধুর. 
উদ্দেশে একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করিয়া: লিখিয়া ছিলেন, 


. “স্বৰ্গে মর্ত্যে সম্বধ্ধ আছে. -সেই সম্বন্ধ রাখিবাঁর নিমিত্ত এই 


গ্রন্থের এরূপ উৎসর্গ হইল ৷”, স্বর্গে মর্ত্যে সম্বন্ধ আজ আম- 
রাও অনুভব করিতেছি.। স্বর্গস্থিত কবির বাণী আজ 
আমাদের মানসশ্রবণে কুহরিত হইতেছে। আজ ধে মেঘ- 
গৰ্জ্জনের স্ঠায়, জমুদ্রকল্লোলের হ্যায়, বিশ্ব্তরের রথচক্রের 
ঘর্ঘর ধ্বনির ন্যায়, বাঙালীর-কোটি কণ্ঠ হইতে বন্দে মাতরম্‌ 


- * শুধু বাঙালী কেন, বজলে হইতে পাব পরত তারতবানী বে 
, মাতিরমমবলিতেছে। সমস্ত ভারতের মুখে যে এই খনি শুনিতে পাৱয়! 
: যাইবে তাহাতে কৌন সংশয় নাই। .. 


705). শসার 


পিতা 


খ্রনি ২ উঠিতেছে, এ এই শব কি ডি টু অমৃতের | 


স্টায় স্পর্শ করিতেছে না ? ক্ষুক্ূ, মথিত সমুদ্রবৎ বাঙালীর 
হৃদয় তরঙ্গে তরঙ্সে ডাকিতেছে, বন্দে মাতরম্‌ ! বন্দে মাতরম্‌ ! 
প্রবল বঞ্চাতাড়িত বাঙালীর হৃদয়ে বায়ু গঞ্জিয়া বলিতেছে, 
. বন্দে মাতরম্‌ ! বন্দে মাতরম্! আবার আশা ঝলিতেছে, 
বন্দে মাতরম্‌! হৃদয়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বলিতেছে, বন্দে মাত- 
রম্‌ !. নদীর কলকণে, দক্ষিণ বাতাসের মর্মারে কহিতেছে, 
বন্দে মাতরম্‌ ! মাতা পর্ধত্র, সর্বত্র তাহার বন্দনা! কবির 
ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল, আবাঁল-বৃদ্*বনিতা বাঙালী তাঁহার 
মন্ত্রশিষ্য হইল। 
 * সপ্তকোটিক্ঠকলকলনিনাদকরালে। ' . 
. , “ভাই, মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছ; এখন সাধন কর সাধন 
কর, সারা 
তুমি-বিদ্যা তুমি:ধৰ্ম্ 
তুমি হৃদি তুমি মর্দন 
তবংহি প্রাণাঃ শরীরে । 


' - বাহতে তুমি মা শি . 
*হাদয়ে তুমি মা ভক্তি 
তোমারই প্রতিম!'গড়ি, 
- মন্দিরে মন্দিরে । 
সাধন কর, «আমাদের মা | নাই, বাপ নাই, ভাই নাই_. 
স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর.নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে 
কেবল সেই স্ুুজলা,, শ্ুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্ত- 
শ্যামলা,” জুখদা বরুদা জননী জন্যভূমি। 
মুখে ls বন্দে মাতরম্‌ ! 
2... বন্দে মীতরমূ! - 
_. স্জলাং স্থষলাং মলয়জশীতলাং 
২. শশ্তহ্টামলাং মাতরম্‌! 
__ শুভ্রজ্যোৎসাপুলকিতযামিনীম্‌ 
" খুলপকুস্থ মিতদ্রম্লশোভিনীম্‌ 
সৃহাসিনীং হমধুরভীষিণীম্‌ 
l 'সুখদাং বরদাঁং মাতরম্্‌ ৷. 
সপ্তকোটকঠ্ঠকলকলনিনাঁদকরালে 
দ্বিনপ্ডকোটিভূজৈতখরকরধালে 
- কে বলে ম! তুমি অবনে ! 
বহবলধারিণীং নমামি তারিণীম্‌ 
: রিপুলবারিণীম্‌ মাতরম্‌।. 
= তুমি বিদ্যা! তুমি ধৰ্ম্ম 


১৪৮০? 


প্রবাসী। 


[৫ম ভাগ্ব।, - 


ত্বংহি প্রীণাঃ শরীরে । ১ 
বাহতে তুমি মা শক্তি 
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি 
তোমারই প্রতিম! গড়ি 
- . মন্দিরে মন্দিরে! 
| ত্বংহি দুৰ্গা দশপ্রহরণধারিণী 
কমলা কমলদলবিহাঁরিণী 
, বাণী বিদ্যাদায়িনী 
নমামি ত্বাম্‌ 
নমামি কমলাম্‌ 
" অমলাম্‌ অতুলাম্‌ 
সুজলাং সুফলাম্‌ 
মাতরং বন্দে মাতরম্‌। 
শ্যামলাঁং সরলাম্‌ 
স্ম্মিতাঁং ভূষিতাঁম্‌ - 
ধরণীং ভরণীম্‌ 
মাতরম্‌! 
নিনজা গুপ্ত । . 


পা 


হিন্দী কৰি কেশবদাস শব ও 
-বিহ্বারীলাল রায়। 


দেখিতে পাওয়া যায় যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দী 
সাহিত্যজগতে অনেকগুলি কীত্তিমান কবির আবির্ভাক 
হইয়াছিল। তন্মধ্যে সুরদাঁস ও তুলসীদাসের' জীবনচরিত' 
ইতিপূর্বে ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দী সাহিত্যে 
স্রদাস ও তুলসীদাসই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন।. তাহাদের উভয়েরই নাম বাঙ্গালীগণের' 
সম্পূর্ণ অবিদিত নহে। অন্ততঃ তুলসীদাসের দোহাঁবলী ত' 
অনেক পল্লিগ্রামবাসী বাঙ্গালীর মুখেও নানাপ্রকার বিকৃত- 
রূপে শুনিতে পাওয়া যায়। রর 

কিন্তু সুর ও তুলসী ভিন্ন আরও কয়েকজন খ্যাতনামা 
কৰি হিন্দী সাহিত্যভাগারে তাঁহাদের অক্ষয় কীর্তির 
রাখিয়া গিয়াছেন। 


“শুর হুর, তুলসী সসী, উড়গণ কেশোদাস। 
আন কী খন্যোতসম যই তই করত প্রকাস।” - 


_ এই দোহাঁটি প্রায়ই অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়৷ 
উহাতে স্থরদাসকে হিন্দী কাব্যাকাশের স্বর্য্য ও তুলসীদাসকে 
চন্দ্র বলা হইয়াছে। এবং “কেশোদাস” অর্থে কেশবদাস 


._ প্রস্ততি তাঁহার সমসাময়িক এবং সমশ্রেণীস্থ কবিগণের 


দন 


স্টোর দি তিতির সহিত উপমা ছি হইয়াছে | 
অপর ক্ষুদ্র কবিগণ থগ্যোতের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোককণা 
লইয়া যত্ৰ তত্র প্ৰকাশিত হইয়াছেন । 

হিন্দী সাহিত্যের প্রাচীন তত্ব প্রায়ই অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
আছে। এই অন্ধকার হইতে অনেক জীজ্জলামান নক্ষত্র 
সাহিত্যতত্বান্বেধীর নয়ন মন মোহিত করিয়া থাকেন । 
তাঁহাদের কাব্য সকল নানারূপে নান! স্থলে দেখিতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু ও সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে ঢুইটি খুব বড় বড় 
নক্ষত্র গভীরতম অন্ধকারের মধ্যেও দর্শকের মন স্বতঃই 


আকুষ্ট করেন। তাঁহাদের নাম কেশবদাঁস ও বিহারীলাল ।. 


উক্ত কবিদ্বয়ের সহিত বাঙ্গালী পাঁঠকগণের একটুকু পরিচয় 
করানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রাচীন কবিরই সময় নিরূপণ 
করা অত্যন্ত কঠিন কার্ধ্য। কিন্তু সুখের বিষয় কৰি কেশব- 
দাসের “কাল নির্ধারণ করিতে অধিক ক্লেশ পাইতে হয় 
না। কবি স্বরচিত গ্রন্থগুলিতে সে গুলির রচনাকাল 
লিথিয়া গিয়াছেন, এবং অপর এঁতিহাঁসিক ঘটনা দ্বার! 
তাহার আকবর শাহের দরবারে উপস্থিতি প্রমাণিত 
হইয়াছে। 

' কেশব রসিকপ্রিয়া নামক গ্রন্থের প্রান্তে লিখছেন ৮ 


নদী বেতবা তীর, জহঁ তীর্থ তুঙ্গারন্ন। 

নগর ওড়ছে| বহুবসৈ, ধরণতিল মে ধন্ন ॥ 

দিন প্রতি জহ দুনো৷ লে, জহঁ৷ দয়! অরু দাঁন। 

এক তহ! কেশব সুকবি, জানত সকল জহান ॥ 
রচেণ বিরঞ্চি বিচার উহ, নৃপমণি মধুকর শীহি। 
গহরধার কাঁশীশ রবি, কুলমণ্ডল যশ জাহি ॥ 

তাঁকে পুত্র প্রসিদ্ধ মহিমণডল দূলহ রাঁম। 

ইন্দ্রজীত তাঁকে! অনুজ, সকল ধর্মাকে| ধাম ॥ 

তিন কবি কেশব্দাঁস সে কীন্হোঁ ধর্নাসনে হু। 

সব সুখ দৈ করি য়ে .কহী রসিকপ্রিয়। করি দৌহু ॥ 
সংবত সৌরহ সৌ বরষ খীতে জড়তালীস | 

কাঁতিক নুদি তিথি সপ্তমী খাঁর বরণ রজনীস ॥ 

অতি রতি গতি মতি এক করি বিবিধ বিবেক বিলাস । 
- রূসিকনকে! রসিকপ্রিয়। কীন্হৌ কেশববাস।'--ইত্যাদি 1 


এই কবিতীঁ পাঠে বুঝা যায় যে বেতবা নদীর তীরে, 
তুঙ্গারণ্য নামক তীর্থের নিকট ওড়ছা নামে বহুসমৃদ্ধিশালী নগর 
'ছথিল। জগণ্প্রসিদ্ধ সুকবি কেশব সেখানে বাস, করিতেন । 
সেই নগরের নৃপতি মধুকর শাহ। তিনি কাশীস গহরবার 
কুলোৎ্পন্ন। তাঁহার পুত্রের নাম দূলহরামি। তাঁহার অনুজ 


হিন্দী কৰি কেশবদাস মিশ্র ও বিহারীলাল রায়। 


সলাত 


৫৫৭ 


সকল ধর্শের মাম সপ রাজা জিত | -& রাজা" ইন্দ্ৰজিত 
কেশবের সহিত ধর্মমসাক্ষ্য পূর্বাক' বন্ধুতা স্থাপন করেন। 
তাহারই আজ্ঞামত বিক্রমীয় ১৬৪৮ সম্বৎসরে কার্তিক: শুরু 
সপ্তমী তিথিতে, সোমবারে রসিকপ্রিরা রচিত হইয়াছে। 
ইত্যাদি। : 

কেশবদাস. সনাচ্যশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার 
উপাধি মিশ্র ছিল। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ প্রায় সকলেই 
কবি ছিলেন। সে কালে কবিগণ রাজার নিকট অতিশয় 
সন্মানিত হইতেন। কেশবের পিতামহ কৃষ্ণ দত্ত" রাজা 
প্রতাপ রুদ্রের কবি ছিলেন এবং কয়েকটি কঠোর : সংগ্রামে 
তাহার অধীনে যুদ্ধকার্য্ে লিপ্ত হইয়াছিলেন। রাজী প্রতাপ 
রুদ্র বুন্দেলখণ্ড প্রদেশে ওড়ছা নামক রাজধানীর: স্থাপন- 
কর্তী। এখনও উক্ত নগরের ধ্বংসাবশেষ অনেক লোক 
দেখিতে গিয়া থাকেন। ঝাঁসী হইতে 'ওড়ছা ৮ মাইল 
মান্। ওড়ছার ভগ্ন সৌধমালা দেখিলে বেশ বুঝিতে গারা 
যায় যে এককালে উহ! অতান্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল; : : 

কেশবদাস রাজা মধুকর শাহের পুত্র রাজা ইন্দ্রজিতের 
রাজকবি ছিলেন। রাজা ইন্তরজিৎ স্বয়ং উত্তম কবিতা 
রচনা করিতে পাঁরিতেন, এবং সর্বদাই কবিগণ ও বিদন্মগ্ুলী 
দ্বারা পরিবেষ্টিত থাঁকিতেন। ' তাহার গ্রেমপাত্রী এঁকটি 
স্ত্রীলোক ছিল! তাঁহার নাম “প্রবীণ রাঁর”। সে সামান্তা 
গণিকা ছিল না । সে বিছুষী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া- 
ছিল এবং সঙ্গীত ও সাহিত্যে বিশেষ .অন্ুরাগিনী ছিল। 
তাঁহার রূপ ও বিদ্বত্তার যশঃসৌরভ দেশদেশান্তরে র্যাপ্ত . 
হইয়া 'আঁকবর শাহের শ্রবণগোঁচর হয়। আকবর 
তাহাকে দরবারে পাঠাইয়া দিবার জন্য ইন্দ্রজিতের প্রতি 
আদেশ করেন। কিন্তু আদেশ প্রতিপালিত 'না' হওয়ায় 
ইন্্রজিতের এক কোটি মুদ্রা অর্থদণ্ড: হয়। এই "উপলক্ষে 
কেশবদাসকে ইন্দ্রজিতের আবেদন লইয়! দিল্লী যাইতে হয়। 
তথায় কেশব স্বীয় বিদ্বত্তা দ্বারা আকবরের সচিব রাজা বীর- 
বলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া তাঁহার সাহাধ্যলাভে সমর্থ হন। 
বীরবল আকবরের নিকট সুপারিশ করিয়া অর্থদণ্ড রহিত 
করাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রবীণ রায়ের দিল্লী আগমন রহিত 
হয় 'নাই। আকবর অত্যন্ত গুণগ্ৰাহী লোক ছিলেন। 
তিনি প্রবীণের কবিত্ব শক্তির পরীক্ষা লইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট 


টি তাঁহার মুখে, নে কবিতা আন 
প্ৰসন্নতা সহকারে তাহাকে অব্যাহতি দেন।- - 7 

.. এই উপলক্ষে রাজা .ইন্দ্রজিৎ কেশবদাসকে--২১ গনি 
১৮5৬5 SL BK HES অয 

সুর ও তুলসীর কবিতা প্রায় ভারা 
বিষয়ক ৷: ভক্তিরস : অপর গুণে: রহিত হইলেও-: ভক্ত 
জন্সাধারণের মন আকৰ্ষণ করিতে সক্ষম. হয়! এবং .এই 
1এক প্রধান কারণে -সুর তুলসীর, কাব্য.এত “প্রসিদ্ধিলাত 
(করিতে সক্ষম হইয়াছে।. কিন্ত, কেশবের - করিতাতে 


'ছুন্দঃশাস্তের 'পারিপাট্য, অলঙ্কারের বাছল্য এবং :কবিত্বরসের - 


লালিত্য অধিক মাত্রায় অবলোকিত হইয়া থাকে। থর দাস 
ও তুলসী দাস কৃষ্ণ চরিত্র এবংপ্রামায়ণ বর্ণনা করিয়াছেন । 
কেশবদাঁসও ' রাযচন্দরের, কথা নানাবিধ : কবিতা. অরল্নন্বনে 
:লিখিয়াছেন।. :অধিকন্ত সাহার কাঁবাগুলিতে তীঁহার-আশ্রিয়- 
দাতা! রাজা ইন্দ্রজিৎ ও- বাঁজপ্রেয়সী,-. প্রবীণ -রাঁয় এবং 
অপরাপর সভাস্দ্গণের কথা 'আলোচিত-. হইয়াছে": এত্ত 
কেশবের করিতা তৎসাময়িক ইতিহাসের, তানিন অনেক 
হাজির নু 

+ কেশব অতিশয়.গ্রভৃসেবক. ছিলেন 1: টি তাহার 
তি বিশেষ অনুরাগ ছিল। কেবল -ভীহারই প্রতি কেন, 
(সমস্ত সভাসদ্গণই রাজার :প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজা. ও 
তাঁহার স্ভাসর্গণের পরস্পর গাঢ় প্রীতি :সকলের দৃষ্টাত্তস্থল 
'ছিল'। , এ সম্বন্ধে একটি অতি অদ্ভুত আখ্যায়িকা প্রসিদ্ধ 
:আছে।.' ওড়ছাধিপতি ইন্্রজিৎ..এবং সমগ্র পগ্ডিতমগ্ডলী 
এক সময় ভয়ানক চিন্তাসাগরে পতিত হইলেন ৷" তীহাদের 
মহাদুর্ভাবনা উপস্থিত হইল যে আঁমাঁদের এই সন্তাব অধিককাল 
স্থায়ী হইবে না, মৃত্যুর পর কে কোথায়. থাকিবে: তাহার 


সস্কিরতানাই। অতএব এরূপ কেনি উপায় উদ্ভাবন করা 


উচিত যাহা দ্বারা পরলোকেও আমর! সকলে এইরূপে একত্রে 
-পরম্পরের-মিলনসুখ বহু সহজ রৎসরাবধি উপভোগ করিতে 
।পীরি,।-” কিন্তু এই প্রকার জুখলাতের উপায় কি? এক 
উপায় দেবত্বপ্রাপ্তি। দেবতা হইতে পারিলে অনন্তকাল 
ভপৰ্যান্ত সকলে একত্রে থাকিতে পারা যাঁয়। কিন্তু দেবত্বলাভ 
। করা,অতি.কঠিন॥: তাঁহা দ্ুরাশী .মাত্র। আর এক . উপায় 
“সাছে;তাহা ভুতয়োনি.লাঁভ। ভুত হওয়া খুব সহ্ল। অতএব 


প্রবাসী, 


.গ্রন্প- এ পৰ্যন্ত - প্রচলিত আছে" 


[ (ন ভাগ 
oe জন, ক লাগিল. 


5 কেশব দানের উপরই এক বিরাট ভূতয্জ্ঞ .রচন! .করিবাঁর 


ভার ন্যস্ত হইল। এই যজ্ঞে.রাজ! ইন্্রজিৎ, তীহারপ্রেম্পাত্রী 
প্রবীণ এরং.সরুল মহা. মহা পণ্ডিতগণ : যোগদান :করিলেন। 
তীহাঁদের সকলের মনে বিশ্বাস ছিল যে তাহারা" সকলে ভূতে 
হইয়া.দশ সহন বৎসর একত্রে-বাস . করিতে সক্ষম হুইবেন:। 


অতএব যজ্ঞান্তে সকলে বিষ্ঠালিপ্ত ভূমিতে উপবিষ্ট হৃইলেন্। 
.গুলদেশে নরকপাল, এবং ' অস্থিময়. মাল্য, ধারণ ,.করিলেেন:। 
-এবং.মন্থ মাংসে চর্চিত ওঁ শ্মশান ,বিভুতিতে ধৃসরিত হইয়া, 
-ভুতভাবে তন্ময়, হইলেন্‌। - ক্রমে ঘোর.মন্ততা তীহাদিগুকে 
সু করিয়া -ফেলিল,, -এবং তাহাদের পূর্কোপরেশান্যাতর 


তাঁহাদের চতুর্দিকে প্রচণ্ড :অগ্নিরাশি-,প্রজলিত: করিয়া 


: দেওয়া - হুইল" --দেখিতে - দেখিতে সকলেই, অতি- সহজ 
.উগ্নায়ে-মত্যলোর পরিত্যাগ পুর্ব; প্রেতলোকে-উপনীত 
‘হইলেন ।- :এই. কাৰ্য্য -সম্তরতঃ ১১৬৭০--বিক্রমান্দে অনুষ্ঠিত . 
- হয়, এবং তখন. কেশবদাসের,বয়ঃক্রম ৭৬-বতসর-হইয়াছিল:। 
:৭৬-বহসরের বৃদ্ধ কেশব, এবং. তাহার বন্ধুগণয়ে এরপংকার্য্য 
করিলেন, তাহা সহজে বিশ্বাস কৃরিতে ইচ্ছা হয় ন! 1 %এ 


কথা কতদূর সত্য তাহাও বলা যায় না। কিন্তু এইরূপ 
"প্রবাসীর পাঠকুগণের 
মধ্যে কেহ, মেসমেরিজ্ম্‌ বিদ্যায় পারদর্শী থাকিলে; তাঁহাকে 
কেশব দাদের ও তাহার, কবিসভার সমাচার সংগ্রহ করিতে. 
অনুরোধ করি তিনি যে. অশ্ব বৃক্ষে বাস করিতেছেন, 
তাহ! এখনও প্রদর্শিত হইয়া থাকে । ভূতলোকে থাকিয়া 
এই রাঁজ-কবি- সমাজ কিপ্রকার কারতা, রচনা ক্রিতেছেন, 
এবং প্রবীণ রায় এক্ষণে কিরূপ মিষ্ট গান গাহিতে পারে, 
ফোনোগ্রাফ : যন্ত্রের সাহায্য is সেগুলি, প্রকাশিত 
করিতে পারিলে বড় সুবিধা হয়। - / ১. .- 

১৬৪৮, বিক্রমাব্দে কেশব দাস রসিকজিয়া” নামক 
গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে নবরসের সকল- অঙ্গ এবং 


সাহিত্য ও কাব্যের পরিভাষা ' ও রূপ ' দৰ্শিত: হইয়াছে। 
প্রায় প্রত্যেক: কবিতাতে যমকাঁদি অলঙ্কার পরিলক্ষিত 
‘হইয়া থাকে । একে.পুরাতিন ব্রজভাষাতে কবিতা, তাহাতে 
:. অর্থের. দ্বিত্বভার, সুতরাং -অন্ত্যন্ত "লোকের: গক্ষে রর 
: অনায়ানবোধগম্য ন্হে। 2১285 
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১৬৫৮ বকরমা্কে ৫ রি “কবিপরিয়া” বচন 1 করেন। 


এই পুস্তকে কাব্যের দশটি অঙ্গ পূর্ণূপে বর্ণিত হইয়াছে। | 


এই পুস্তক প্রবীণ রায়ের জন্য লিখিত হইয়াছিল। ' প্রবীণ 
আমান! বেশ্তা টি না। ফোর হি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন 
যেঃ - ৮ 
| EE গুচি রুচি রাজত অন 
বীণা পুস্তকধারিণী রাজহংস-পুত পঙ্গ |. 


র্তীকর লালিত সদা পরমানন্দহি লীন! , 
অমল কমল কমনীয় কর রমা কি রায় প্রবীণ ॥ 


..এই পুস্তকের প্রস্তাবনাতে নৃপকুল.এরং কবি বংশের বৰ্ণনা 


‘দেখিতে -পাঁওয়!. যায়, এবং প্রবীণের বহুলভাবে প্রশংসা 
আছে। উক্ত পুস্তরের রচনার. সময় কেশবের ভাষাতে 
এইরূপ । 


প্রকট পঞ্চমী কোভয়ো| কৰিপ্রিয়া অবতার | 
সৌলহ সৌ অষ্টাবনে| কীগুণ সথদি বুধবার ॥ 


| এই পুস্তকে কবিতার দোষগুণ বিচার, বিবিধ অলঙ্কার, 
নবরস, ইত্যাদি উদাহরণ সহ বর্ণিত হইয়াছে। উপমা ও 
যমকাঁলঙ্কারের অনেক শ্রেণী বিবৃত হইয়াছে। চিত্রকাব্যের 


বিষয় অতি যোগ্যতা সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। মাত্াহীন: - 


ছন্দ, একাঁক্ষর ছন্দ, কপাটবন্ধ, অশ্বগতিচক্র, গোমৃত্রিকাচক্রু, 
চরণগুপ্ত, ধনুষবন্ধ, পর্বতবদ্ধ, ডমরুবন্ধ . ইত্যাদি অনেক 
বিষয় এই পুস্তকে আছে। বার মাসের বর্ণনা কিরূপ তাহার 
একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম ঃ-- | 

.. চিত্ৰ শন | 


ফ,লী লতিক! ললিত, তরুণ তন ফুলে তরবর, 

ফ.লী সরিতা স্থভগ সরস, ফলে সব সরবর, 

ফুল কামিনী কামরূপ করি কস্তুহি পুজহি' 

শুক সারীকুল কেলি ফল, কোকিল কল কৃজহি' 
কহি কেশব এনী ফ.ল মই শূল ন ফল লগাইয়ে, 
পিয় আপ চলনকী কে! কহে, চিত্তন চৈত বলাইয়ে | , 


এই যটপদীটীরঃভাব বাঙ্গালী পাঠক অল্প আয়াস মাত্রেই 
বুঝিতে পারিবেন। ফুলী=পুষ্পিত হুইয়াছে। , কন্তহি' 
পুজহি' = কান্তেয় পূজা করিতেছে। ফুল ম'হ =পুষ্প মধ্যে । 

কেশবের ওয় প্রসিদ্ধ কাব্য রামচন্দ্রিকা । 
১৬৫৮ বিক্রমাব্দে আরম্ভ হয়। ইহাতে রামায়ণ ও রামচন্দ্রের 


অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। অনেক. 


প্রকার ছন্দ এই কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেশবদাঁস 
বলেন, 'বন্দীকি স্বপ্রবোগে তাঁহাকে এই কাব্য রচনা করিতে 


যা কবি কেশবদাস মিশ্র ও বিহারীলাল রায় । 


পন পপি 


“ ব্রাহ্মণ বলিয়াও. গ্ৰাহ করেন না। 


. ইহার রচনা . 
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সিপিবি, পাকি স্টিক” ইস নল teat 


আজ্ঞা দিয়াছিলেন-- 


CERES SET | 
* রায়চন্্র কি চন্ত্রিকা তব লীন্হী অবতার ॥! 

॥ বাল্মীকি মুনি স্বগ্রমে দীন্হে। দরশন চারু | ২. 
কেশব তিনদে 1 য়ো! কহ্বো'ক্য। পি" সুখ সার 1- * 


"কেশব বান্মীকির দর্শনলাভ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাস 


করিলেন, “ক্যা পাঁউ”” সুখ সার”, সকল সুখের সারস্ুখ - 
কি প্রকারে পাইব? তখন মুনি,বলিলেন_. 

মুনি . রাম নাম সত্যধাম। - 
'_ ওঁর নাম কৌনকাম £ / 

কেশব-- দুখ ক্টো'টরি হৈ। 

মুনি-- হরি জ, হরি হৈ॥ ইত্যাদি 

অতঃপর হিন্দী কাব্যের দ্বিতীয় জলন্ত নক্ষতর.বিহারীলালের ' 

কথা বলিব। বিহারীলাল কেশবের মৃত্যুর পঞ্চাশ বর্ষ পরে 
তাহার বিখ্যাত “সৎসঈ”বা সগ্তশতী রচনা করেন। অনেকের 


. অনুমান" বিহারীলাল কেশবদাসেরই পুত্র ছিলেন। কিন্ত 
. একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়না । দুঃখের, বিষয়, 


বিহারীলাল কেশবের মত নিজ সম্বন্ধে কিছুই লিখিয়! যান 
নাই। তাঁহার বিষয় সমস্তই অনেকটা অন্ুমানের' উপর 
নির্ভর করে। ডাক্তার গ্রিয়ার্সনের মতে তিনি ১৬৫০ খৃষ্টাবে 
খ্যাতিলাভ ক্রেন. তাহার বিষয় একটি প্রাচীন হা 


শুনিতে পাওয়া যায়ঃ 
জনম গ্ৰালিয়র জানিয়ে খণ্ড বু'দেলে বাঁল.। 
তরুণাঈই আঁঈ কুভগ মনুর! বসি সঙ্গরাল ॥ 


ইহার অর্থ, বিহারী গোয়ালিয়র-নগরে জন্মগ্রহণ করেন, 
বাল্যকাল বুন্দেলখণ্ডে ব্যতীত হয় এবং যৌবনে শ্বশুরালয় 


মন্থুরানগরে বাস করেন! সে সময় বুন্দেলখণ্ডের রাজধানী 
ওড়ছা! ছিল কিন্তু তাঁহা বলিয়া, কেশবের সহিত বিহারীর কোন 


সম্পর্কের কথা সিদ্ধ হয় না! আবার অনেকে বিহাঁরীলালকে 
তাহাদের মতে তিনি 

প্রায়” অথবা রায়-ভাট ছিলেন৷" তি, 

যাহা হউক, কাব্যজগতে হার খ্যাতি অল্প 'নহে। 


“তিনি কেশবের মত অনেক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। 
আমেরাধিপতি জয়সিংহের তিনি কপাভাজন হইয়া! ছিলেন, 


এবং রাঁজাকে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া 
শুনাইতেন। : সেই কবিতাগুলির সংখ্যা. সপ্তশত, এই জন্ত 


এই কবিতামালা “বিহারী রী.সতসমী* নামে প্রসিদ্ধ। .. . 


সিকি 


_ দারী দান করেন। 


৫৬০ 


রাজা জয়সিংহের সহিত বিহারীলালের প্রথম সাক্ষাৎ- 
কার একটু কৌতুহলজনক। ভারতবর্ষের অধঃপতন সময় 
হইতে “রাঁজা-রাজড়ারা প্রায় অত্যন্ত ইন্দ্রিযপরবশ হইয়া 
আিতেছেন। বিষয়কর্ম্মে মনোনিবেশ একেবারে নাই। 
জয়সিংহও এই নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন ছিলেন। বিহারীলাল 
পর্যটন করিতে করিতে জয়সিংহের রাজ্যে গিয়া শুনিলেন, 
রাজা একটি অন্পবয়স্কা সুন্দরী লইয়া উন্মত্ত । বিবাঁরাত্র তাহারই 
নিকট থাকেন, অন্তঃপুরের বহির্ভাগে তাহার দর্শন অতি 
চর্লভ। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিহারীলাল নিম্নলিখিত 
কবিতাটি রচনা করিয়া রাজার নিকট অন্তঃপুরেই প্রেরণ 


-করাইলেন__ 


“নহি” পরাগ, নহি" মধুর রস, নহি" বিকাস ইহি" কাল। 
অলী কলীহী সে রস্যো, আগে কোন হবাল ॥৮ 
[ ইহি' কাঁল-এ সময়ে। অলী-অলি। কলীহীর্সোঁ- 
কলিকাতেই। রম্যো-রমণ করিতেছে। আগে-ভবি- 
ষ্তে। হবাঁল-হাঁল দশা । ] 
রাজা এই কবিতা পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ সভায় আসিয়! 


" উপস্থিত হইলেন, এবং তদবধি মধ্যে মধ্যে সভায় দর্শন দিয়া 


বিহারীর কবিতা শ্রবণ করিতেন। কিন্বদস্তী আছে যে 
বিহারীর প্রত্যেক কবিতার;জন্ত রাজা তাহাকে এক একটি 


সুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দিয়াছিলেন। কিন্তু বিহারীর কবিতার 


মূল্য আরও অধিক ছিল। এত অধিক যে একবার 
পান্নাধিপতি তাহাকে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন । 
কিন্তু বিহারী রাজার এই'দান গ্রহণ করেন নাই। তিনি 
বলেন যে তাঁহার পান্না আগমনের উদ্দেশ্য কেবল তাঁহার 
কবিত্বণক্তির মর্য্যাদী পরীক্ষা মাত্র ছিল। জয়সিংহ এই 
ঘটনা শ্রবণ করিয়া বিহারীকে স্বরাজ্যে ছুইখানি গ্রামের জমি- 
ওঁ গ্রামদ্ধ় এখনও বিহারীলালের 
বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন। | [ও 


: " বিহারীলালের আশ্রয়দাতা জয়সিংহের কালনির্ণয়সন্বন্ধেও 


:অনেকটা গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। 


খৃষ্টাব্দে রাজ! মানসিংহ আমেরের সিংহাসনে অধিরূট ছিলেন। 
:মানসিংহের পর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনজন জয়সিংহ 
“আমেরে রাজত্ব করিয়াছেন।, ডাক্তার গ্রিয়ার্সনের অন্তুমান- 


যে বিহারীর আশ্রয়দাতা জয়সিংহ্‌ সম্ভবতঃ জগৎসিংহের পৌর 
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[ ৫ম ভাঁগ। 
ও মানসিংহের ভ্রাতা ছিলেন। যদি এই অনুমান সত্য হয়, 
তাহা হইলে বিহারীলালের কাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমা্্ধ- 
ভাগ হইতে পারে। 

কবিতায় রস, ভাবের মাধুধ্য ও ভাষার লালিত্যে অপর 
কোন কৰি বিহারীলালের সমকক্ষ হইতে পাঁর্নে নাই। 
তাঁহার পর যত কবি আবির্ভূত হইয়াছেন, প্রায় অনেকেই 
তাঁহার অন্থুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক তুলসী- 
ঘাসের সপ্তশতী ভিন্ন অন্ত কোন সপ্তশতীর সহিত বিহারীর 
সপ্তশতীর তুলনা হইতে পারে না। তুলসীদাসের কাব্যের 
নায়ক রামচন্্র, বিহারীর কৃষ্ণ। তুলসীর সতসঈ ১৫৮৫ 
খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। তাহার পর, বিক্রম ও চন্দনের সতসঈ 
উল্লেখযোগ্য. কিন্তু বিহারীর সতসঈ কিছু কঠিন। তাহার 
ভাব এত জটল, তাঁহার এত প্রকার অর্থ করা ষায়,_যে 
বিহারীর কাব্যকে “অক্ষরকামধেনু” আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। 
অনেক কবিগণ সতসঈর টাকাঁমাত্র করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া- 
ছেন। হরিপ্রসাদ নামক জনৈক কবি সতসঈর সংস্কৃতে 
পৰ্য্যন্ত অনুবাদ করিয়াছেন। এই হরিপ্রসাঁদ বারাণসীর রাজা 
চেতসিংহের আশ্রিত ছিলেন। হরিপ্রসাঁদকৃত অনুবাদ 
হইতে কয়েকছত্র মূল সতসইঈসহ উদ্ধত করিতেছি £-- 

বিহারীরুত হিন্দী। 
মেরী ভববাঁধা হরে! রাধানাগরি দোঈ। 
জা তনকী ঝ'ঈ পরে স্তাম হরিত দুতি হোইঈ ॥ 
ংস্কৃত অন্ুবাদ। 


সা রাধা ভব্বাধাং বিবিধামপহরত্ত নাগরিকী।.. 
যন্তাস্তন্কুতনুকান্ত্যা কান্তঃ শ্তামে। হরির্ভবেৎ ॥ 


হিন্দী। 
নীকী দঈ অনাকিনী কীকী পরী গোহাঁরি। 
জজো| মনে| তারণ নিরদ বাঁরক বারণ তারি ॥ 
সংস্কৃত। 
দ্তমনাকর্ণনমিহ গম্যগখাভূদ্‌ বৃথা মমাহ্বানম্‌। 
মন্তে তারুণ ধিরুদস্তাক্ে। দ্বিরদং সমু্তীধ্য ।॥ 
পরমানন্দ পণ্ডিত নামক অপর একজন ' অনুবাদক 
পমেরীভববাধাহরো” ইত্যাদি প্রথম উদ্ধত কবিতার অনুবাদ 
এরূপ করিয়াছেন । 


অপনয় ভববাধাভয়ং রাধে ত্বং কুশ্লাসি। 
হুরিরপি ধরতি হরিদৃছাতিং যদি মারধমুপযাঁসি ॥ 


টি 


nd 


৯ম সংখ্য।। ] 


হিন্দী। 
সীমমুকুট কটি কাছনী করমুরলী উরনাল। 
য়হ বাঁনিক. মো মন বসৌ সদা বিহাঁরীলাল ॥ 
| ংস্কৃত | 
মস্তকমণ্ডিত মুকুটবর হৃদয়লসিত বনমাল । 
মম হৃদয়ে বম কটিরসন মুরলীধর গোপাল ॥ 


এই অনুবাদটি বাঙ্গালা বলিলেও চলে । 
ব্রজভাষাঁয় রচিত কবিতার রসজ্ঞ মাত্রেরই এই মত যে 
বিহারীলালের দোহাগুলি অন্থুপম। এই দোহাগুলির ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র আকারে এত কথা পূর্ণ আছে যাহা প্রায় বৃহত্তর 
কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকন্ত বিহারীলাল, 
[. ব্রজভাঁষাতে ] সচরাচর প্রচলিত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও 
স্বাভাবিক ঘটনার অতি লালিত্যপূর্ণ বর্ণনা! করিয়াছেন । 
বিহারীলাল কখন আত্মশ্লীঘাদোষে দুষ্ট হন নাই। সকল 
কবিগণই প্রায় স্ব স্ব আশ্রয়দাতা নৃপতিগণের তোষামোদপুর্ণ 
প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বিহারী জয়সিংহের কোথাও 
প্রশংসা করেন নাই। কেশবদাস তাহার আপন প্রশংসায় 
বলিয়াছেন ₹-- | ৃ 
নিঃ সারীয়তি সারিকা পিককুলং র্গীয়তি ব্যাকুলং। 
হংসাঁলী পরমাকুলীয়তি শুকীমাঁলাঁপি মুকীয়তি ॥ 


যামাকর্ণ্য কিলাধরীয়তিধরাং সীধাধরী মাধুরী। . 
সেয়ং পণ্ডিত কেশবস্ত বিমল! বাগ্ৰেবতা ঘ্যোততে ৷ - 


জয়দেব, জগন্নাথ কবিরাজ, ভবভুতি, শ্রীহর্ষয, প্রভৃতি 
মহা মহা কবিবরগণ, সকলেই আত্মপ্রশংসা করিয়াছেন। 
কেবল কালিদাস ও বিহারীলালকেই এ' সমন্ধে নিষ্কলঙ্ক 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তবে বিহারী যদি কেশবের স্তাঁ় 
আপনার কথা বা সমসাময়িক ইতিহাস আদি রর্ণনা করিয়া 


- যাঁইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে অধিক ধন্যবাদ 


দিতাম] 1. 

বিহারীলাল বারী অন্তরঙ্গ বিহারের উপাসক 
ছিলেন, কিন্তু তাহার হৃদয় উদারভাবে পরিপূর্ণ ছিল। 
তিনি বোধ হয় ধৰ্মমতে গৌড়ামি ভাল বাসিতেন না। 
তাঁহার শুদ্ধ প্রেমোপাসনার প্রমাণ নিয়লিখিত কবিতা হইতে 


পাঁওয়! যাঁয় 8 j 
“জপমাল। ছাপ! তিলক সর্যো ন একৌ কাম। 
মন কীচে নাচে বৃথা সাচে রাঁচে রাম ॥ 
অপনে অপনে মত লগে ঘাঁদ মচাঁবত সোর। - - 
জ্যো ত্যো সবহী সেই বৌ একৈনন্দকিসোর |” 


হিন্দী কবি কেশবদাস মির ও বিহারীলাল রায় | 


. অত্যন্ত অগাঁধ, অত্যন্ত গভীর । 


৫৬১: 


পাশা 


জপমালা, (ভিনক, ছাপা, কিছুতেই: কিছু হ হ্য় না. মন. 
কাচা থাকিলে নাঁচাঁও বৃথা, রাম সীঁচাঁর (সত্যের) ই বশীভূত ৷ 
আপন আপন মত মতান্তর লইয়! বাঁদবিবাদপূর্বক সকলে 
গোলমাল (সোর ) করিয়া গ্রাকে। কিন্তু যে প্রকারেই 
হউক, সকলেই এক নন্দকিশোরেরই সেবা করে। 
বিহারীলাল সংস্কৃত জানিতেন, তাহা ত তাঁহার রচনা 
ই বুঝা যায়, কিন্তু তিনি তাহার রচনাতে ফারসী কথাও 


- অনেক ব্যবহার করিয়াছেন। 


বিহারীলালের কতকগুলি নীতিমূলক দৌহা উদ্ধৃত 
করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি £_- 


মরত প্যাস পিজর! পর্যো সুআ! সমৈ কে ধের। 
আদর দৈ দৈ বোলিয়ে বয়েস বলিকি বের । 


সময়ের গুণে শুকপক্ষী পিঞ্জরবদ্ধ হইয়! পিপাসায় মরে, 
আবার বলি উৎসর্গ করিবার জন্য আদর করিয়া কাকগণকে 
ডাঁকিতে হয়। 


চলে জাহ হ্যা কাকরৈ হাথিন কো ব্োপার। 
নহি" জানত ইহি পুর বলৈ! ধোবী ওর কুম্হাঁর | ' 


এখানে হস্তীর ব্যবসায় করিয়া কি হইবে?, এখান হইতে 


চলিয়া যাও। জান না যে এস্থানে কেবল রজক ও ুস্কার- 


গণই বাস করে? 


করি ফুলেল কো আচমন মীঠী কহত সরাহি। 
. রেগন্ধী মতি অন্ধ তু অতর দিখাঁবত কাহি॥ 


হস্তে ফুলেল তৈল দিবামাত্র তাহার গণ্ষ করিয়া বলিতেছে, 
বাঃ, বেশ মিষ্ট ! অরে অন্ধমতি গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা, হি" আতর 
কাঁহীকে. দেখাইতেছ ? 
অতি অগাধ অতি ও" থরে নদী কৃপ সর বাঁয়। 
" সোতাকে৷| সাগর জী জাকী প্যাস বুঝায় ॥ রা 
ইহা ত্য যে নদী, কূপ, সরোবর, অথবা বাপী, সকল গুলিই 


কিন্তু, . যাহার যেখানে 
পিপাসা নিবৃত্তি হয়, তাহার পক্ষে তাহাই সাগর সদৃশ । 

বহঁকি বড়াঈ আপনী কত রাচতি.মতিডুল। . 

বিন মধু মধুকর কে হিয়ে গড়ে ন গুড়হর কুল ॥ 
যেখানে তোমার আদর নাই, সেখানে মতিভ্রমবশতঃ কিরূপে 
থাকিবে ? জবা! পুষ্প মধুহীন বলিয়া মধুকরের হৃদয় আকৃষ্ট 
করে না। | EN 

সঙ্গতি সুমতি ন পাঁবহী” পরে কুমতিকে ধন্ধ । 

.'রাখৌ মেলি কপূর মে হী ন হোঁতি সুগন্ধ. ES 


৫৬২ 


প্রবাসী | 


ভা 


শাসিত 


মতি কুমতি হৰ সথসঙ্গেও সতত হ্য় টা | কার সহিত 
মিশ্রিত করিয়া রাখিলেও হিঙ্কু সুগন্ধ প্রাপ্ত হয় না। 


. শীগিরিজাকুমার ঘোষ। 





০... ব্বহদ্েবতা | 
ভারতবর্ষীয় দেবতাবর্গের দৃষটান্তে দেবতত্ব বুঝাইবার জন্য, 
অথবা ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর ধর্মসন্প্রদায়ের বিবরণ 
প্রকাশের উপলক্ষ্যে, অনেক স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় পণ্ডিত, 
বৈদিক এবং . পৌরাণিক দেবতাঁদ্িগের বিবরণ লিখিয়াছেন। 
কিন্ত কোন্‌ সময়ে, কি কারণে এবং কি প্রকার অবস্থায় 


বৈদিক দেবতার আসনে নূতন পৌরাণিক: দেবতা প্রতিষ্ঠিত . 


হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কেহ বিস্তৃত বা সবিশেষ আলোচনা 
করেন নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাঁসের জন্য এই শেষোক্ত 
প্রকার আলোচনার প্রয়োজন আছে ; পৌরাণিক দেবতা- 
দিগের উৎপত্তি অথবা প্রভাবের ইতিহাস হইতে, এদেশের 
অনেক প্রাচীন প্রতিহাসিক তথ্য জানা যাইতে পারে। 
এই জন্য পৌরাণিক দেবতাদিগের ইতিহাস সং হে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি। 

বৈদিক দেবতাদিগের স্বরূপ এবং বেদবিহিত পূজাবিধি 
জানা না থাকিলে 'পৌরাণিক দেবতাদিগের কথা আলোচনা 
করা যাইতে পারে না; কারণ পুরাণগুলি মূলতঃ বেদের 
ভিত্তিতে «প্রতিষ্ঠিত, এবং বেদবহিভূ ‘ত নূতন" বিধানগুলিও 
বেদানুবন্তী বলিয়া প্রচারিত হইয়াই মান্য হইয়াছে। বৈদিক 
দেবতা এবং 'দেবপুজাবিধির যে সকল ক্ষ আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা প্রতিদিন নূতন নূতন রকমে: প্রচারিত হইতেছে, 
আমি কাঁচ তাহা বুঝিতে পারিব এমন ভরসা রাখি না। 


'ধর্মতিত্ব এবং মুক্তিতত্বের জন্য ও সকল 'অতিবুদ্ধির ব্যাখ্যার: 


প্রয়োজন আছে কি না, মুক্তিপ্রার্থীগণ তাঁহার বিচার 
'করিবেন। ইতিহাসের জন্য, দেবতাদিগের শাদা নাম, 
শাদা বর্ণনা, এবং শাদা পুজাবিধির কথাই যথেষ্ট। 

যখন প্রথম বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, .সে কত 
“দিনের কথা? বেদ নাকি পুরাকালে একবার বিলুপ্ত 
হইয়াছিল, এবং পরে কোন প্রকারে উহার উদ্ধীরসাধন 
হয়, এবং পরে-কোন মহাত্মা এ বেদমন্ত্রের ব্যাস:বা বিভাগ 


করিয়াছিলেন। সেই ই বাব কত নে কথা, ? এই শি 


এবং বিভক্তবেদের ভাষা কি সেই মৌলিক, অথও, লুপ্ত - 


‘বেদের ভাষা? যাহাকে যথাৰ্থতঃ বৈদিক কাল. বলিয়া 


বুঝিতে হয়, তাহার সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কেহই কোন সিদ্ধান্ত 
করিতে পারেন. নাই। ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থগুলিতে বৈদিক 


ক্রিয়াকলাপের স্থবিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং বিবরণ আছে; যাস্ক 


প্রণীত. নিরুক্তে (659০108) অনেক দুর্বোধ্য ভাবের 


ব্যাখ্যা আছে; এবং নৈঘণ্ট,ক, আর্ষান্ুক্রমণী দেবতানুক্রমণী 


ষড়গুরুশিষ্য প্রভৃতিতে দেবতাদিগের নাম এবং পূর্ণ বিবরণ 
আছে। শেষোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে বৃহদ্দেব্তা খুব 
প্রসিদ্ধ, প্রয়োজনীয় এবং উপাদেয় | 

অতি প্রাচীনকালে কি ভাবে এবং কি অর্থে দেব- 


‘পূজা হইত, তাহা অজ্ঞাত থাকিলেও, বৃহদ্দেবতারচনার 


যুগে বৈদিক দেবতা এবং বৈদিক বিধির-যে অর্থ ছিল তাহ! 
এখন অনায়াসে জানিতে পারা যায়; কারণ: ডাক্তার 
ম্যাকৃড়োনেল সাহেব সম্প্রতি উহার মূল টাকা এবং ইংরাজি 
_ব্যাথ্যা সহ একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ* প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই বৈদিক গ্রন্থথানি অবলম্বন করিয়া পৌরাণিক দেবাবির্ভাব 
' কালের পূর্ববর্তী সময়ের দেবতাদিগের বিবরণ সংগ্রহ করিব। 

বৃহদ্দেবতা খানি প্রাচীন বৈদিকগ্রন্থ। এই গ্রন্থ নিরুক্তের 


পরবস্তী, এবং কাত্যায়ণের সর্বানুক্রমণীর পূর্ববর্তী । শ্রীযুক্ত .. 
ডাক্তার ম্যাক্‌ডোনেল্‌, সর্বান্ক্রমণীরও একটি সুন্দর / 


সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার ম্যাকৃডোনেল্‌, 
কাত্যায়ণের সময় গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বৃহর্দেবতা 
খানি ৪০০ খৃঃ পর্বের পরবর্তী হইতে পারে না। সম্ভবতঃ 
এই গ্রন্থ বুদ্ধদেবের জন্মের প্রায় সমসাময়িক । কিঞ্চিৎ, 
পূর্ববন্তী হইলেও হইতে পারে। সময় সম্বন্ধেও হু’চারিটি 
কথা বিশেষ করিয়া না লিখিলে কোন কোন বিষয়ে পাঠক- 
দিগের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পাঁরে। 

যে. ভাষা বৈদিক, বৃহদ্দেবতা সে ভাষায় রচিত নহে) 
ইহার ভাষা লৌকিক বা সংস্কত। কিন্তু এই লৌকিক ভাষ 


* পূর্ব পূর্বে কয়েক বার বৃহদ্দেবতাঁর কথা বলিতে হইয়াছিল; 
ডাক্তার রাঁজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্করণ দেখিয়! তখন উহার উল্লেখ করিয়া- 
ছিলাম। কিন্তু ডাক্তার মিত্রের গ্রন্থখনি এত অশুদ্ধ পাঠে পরিপূর্ণ যে, 
পাঠকেরা এখন উহা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন। 





—£ 


হণ! 


দ্বারা | নিয়মিত নহে । কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ' (১) সদ্ধির 
নিরম অনেক স্থলেই পালিত হয় নাই ; স্বর বর্ণ এবং বিসর্গের 
সন্ধি প্রায়শঃ "যুক্ত হয় নাই। যথা, অথ-খাতু, বৈ-খাচঃ, 
ইত্যাদি। পাণিনির নিয়মের মতে ভুল সদ্ধিযৌগও আছেঃ 
যথা, জাঁতবেদাঁথ, বিদ্বাংসষি-গতাম্‌, ইত্যাদি। একাঁরের 
সহিত অকারের সন্ধিতে অকারের লোপ আছে; যথা 


 দৃশ্তেতেহলাঃ। ইন্দ্র+সোম সমাস করিয়া হইয়াছে ইন্দরা- 


সোমৌ। (২) পত্নীর বহুবচনে পত্যযঃ ব্যতীত পত্রয়ঃ এবং 
পত়্ী:ও আছে। চতস্রভিঃ র স্থলে চতুর্ভিঃ অনেক বার 
ব্যবহৃত হুইয়াছে। মন্ত্রশব্দের ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহারও দেঁখিতে 


পাওয়া যাঁয়। (৩) লটের প্রথম পুরুষের একবচনে . 
অনুশস্তি ; বন্ধধাতুর লটের তস্‌ এ বধ্যতঃ এবং লঙে - 


অবধ্যত.; মুমুচিরের স্থলে মোচিরে ; ইত্যাদি” হুল 
দিকে আছে, নমস্কত্বা,' সংগৃহীত্বা, আনীত্বা; এবং 
দিকে আবার পাই, সাস্থ্য প্রভৃতি। (৫) কর্ম্মকাঁরকে 
কয়েকটি কর্তৃপদ পাওয়া যায়, যথা হেতবঃ (হেতুন্এর স্থলে), 
পঞ্চাশৎ ( পঞ্চাশতম্‌ স্থলে ), ভ্রাতরঃ ভ্রাতৃন্‌ এর স্থলে )। 


ছন্দের মধ্যে দেখিতে পাই যে, ইহাতে লৌকিক অনুষ্টভ | 
আছে; 'এবং অল্প পরিমাণে তরিষ্টভ ( লৌকিক ) আছে। 


অন্ুষ্টভে ভের পদ অনেক স্থলে ছন্দের হিসাবে দুষিত, রিষ্টভের 
পাদে জগতী মিশিয়া এক এক অক্ষর -কোঁথাও অধিক 
আছে। নূতন অনুষ্টভাদি হইয়াছে, কিন্তু খৃঃ পুঃ দ্বিতীয় 


শতাব্দীতে যেমন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা হয় নাই। 


মহাভারত রামায়ণাদিতে ছন্দগুলি নিখু'ৎ ; এবং 'অনেক 
নৃতনবিধ ছন্দ আছে। 

:খগ্বেদের খিলগুলির মধ্যে চারিটি খিল এ রচনার 
সময়ে অজ্ঞাত ছিলি । এ গ্রন্থে খণ্েদের সকল 'সুক্তের 
'কথা এবং মন্ত্রের কথাই: আছে? গ্রন্থের উদ্দেশ্যে, তাহা না 
'থাকিলেই চলে না। কারণ কোন্‌ মন্ত্রকি অবস্থায় রচিত 


'এবং কোন্‌ সময়ে পড়িলে ফলদায়ক হয় তাহাই এ গ্রন্থের. ' 
হোন একটি “দেবতা নহেন। আদিত্যেরা | সুৰ্য্যের, মধ্যে) 


বিশেষ বক্তব্য। এ গ্রন্থের পরেও খণ্থেদের চারিটি খিল 
জন্িয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ম্যাক্ডোনেল্‌ সাহেব 
পরিশিষ্টে এগুলির প্রথম পদ দিয়া তুলনার জন্ত এ একটা 
'টেবল প্রস্তুত করিয়া ছে i 


et Ne ae ae oo a ক Lee ee পিপাসা 


মহাভারত রামারপাদির ভাষার পূর্ববর্তী; এবং পাণিনিসথত্র 


' মন্ত্র উচ্চারণ ন! করিলে ফলপ্রাপ্তি হয় 


+ ৫৬৩ 


seat trea সমান পল পা পপর 


বৃহদেবতায় (১) আৰ্যাপুজিত সকল দেবতা, (২) ও 
খষিদ্রিগের নাম আছে, (৩) দেবতাদিগের শ্রেণীবিভাগ 
আছে, (৪) দ্ৰেবপুজাঁয় কোন্‌ অবস্থায় কোন্‌ থক্‌ পড়িতে 


হইবে, (৫) কোন্‌ খক্‌ কি অবস্থায় রচিত, (৬) এবং 


খাক্‌ উৎপত্তির প্রাসঙ্গিক কথায় তৎসাময়িক্‌ পুরাণেতিহাঁসের 
উপন্তাস আছে। এক একটি করিরা সকল: টিসি 
কৃথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। 

এই গ্রন্থে যে সকল খক্‌ এবং যে সকল “দেবতার Si 
আছে; এবং যে মন্ত্র যে অবস্থায় মন্ত্রী খষি কর্তৃক উচ্চারিত 
হইয়াছিল, তাহার বিবরণ আছে) এবং সকল অবস্থা. জানিয়া 
1, তাহা প্রারস্তের 
কয়েকটি শ্নোকেই স্থচিত হইতেছে যথাঃ 


মন্ত্রদূগভ্যো নমস্কৃত্ব। সমায়ীয়ানুপূর্বশঃ নি 
হুতগর্ধপাদানাম্‌ ঝগ ভ্যো বক্ষ্যামি দৈবতম্‌। ১. 
বেদিতব্যং দৈবতংহি মন্ত্রে মন্ত্ৰে প্ৰযত্বতঃ 

দৈবতঙ্ঞহি মন্ত্রাণীং তদর্থমবগচ্ছতি।২ 
তদ্ধিতাংস্তদরতিপ্রীয়ান্‌ খষীণাং মন্তৃষ্টিযু .. . 
হিজ্ঞাপয়তি বিজ্ঞানং কৰ্ম্মাণি বিবিধানিচ.। ৩ 

নহি কশ্চিদবিজ্ঞায় যাথাতথ্যেন দৈবতম্‌ 
লৌক্যানাং বৈদিকানাংবা কৰ্ণ্ণণাং ফলমগ্রতে ৪ 


বেদের দেবতাগণ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন? 
এই শ্রেণী বা বর্গের এক এক জন প্রধান দেবতা, অন্যান্য 
দেবতা ভীহার মধ্যে অন্তর্ণিবিট । এই রূপে অগ্নিবর্গ, বায়ু 
বা ইন্দ্ৰবৰ্গ, এবং সুধ্যবর্গে সকল দেবতা বিভক্ত৷ 


প্রথমে! ভজতে ত্বাসাং বর্গোহগ্িমিহ দৈবতম্‌ rh a 
দ্বিতীয়ে৷ বায়ুমিন্দ্ৰং ঘা তৃতীয় হুর্য্যমেব চ। 


. প্রথমে এক ছুই করিয়া সমস্ত দেবতাঁর নাম; তাহার 
পর তাঁহার! বর্গের গণনায় অগ্নি বায়ু এবং র্যের মধ্যে 
অন্তভূর্ত হইয়া, তিনটি দেবতা হইলেন। তাহার পর 
আবার সমষ্টিভাবে এ তিনটি দেবতা একমাত্র প্রজাপতি 
হইলেন । 

বাজান খা বব 1. 
." প্রজাপতি হইলেন ব্রহ্মদেব ; কিন্তু ইনি তিনটি' বর্ণের 


কাজেই বষ্ণু সাধারণ গণনার একটি দেবতা মাত্র রুদ্র 


খর রূপ সাধারণ গণনাক়' অন্ততূক্তি একজন ; তিনি মৃহাদেবও 


মহেন, মহেশ্বরও নহেন। কাজেই দেখিতে পাওয়া যায়, 


৫৬৪ 


যে রূপে গু গুণে ও কর্মে alate ত্ৰিমূৰ্তি সম্পূর্ণ নূতন । ৷ তবে 
একথা স্বীকার করিতে হইবে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের 
বৈদিক স্বরূপ ত্রিমুর্তিতে আরোপিত হইয়াছে; কিন্তু একথাও- 
মনে রাখা উচিত, যে উহাদের প্রধান প্রধান লক্ষণগ্ুলি 
সম্পূর্ণ নৃতন এবং অবৈদিক। ব্রহ্মা সাধারণ ভাবে অগ্নির 
অনুরূপ, অথচ বহুপরিমাণে স্বতন্ত্র; এবং তাহাদের বাহন 


সম্পূর্ণ নুতন নূতন জন্ত। বেদে দেববাহনের মধ্যে হংস নাই, ' 


কিন্ত ওঁতরেয় ব্রাহ্মণে সুর্যের বাহন হংস বলিয়া উল্লিখিত 
আছে বলিয়া বৃহদ্দেবতায় লিখিত হইয়াছে ; (৫ অধ্যায় ওয় 
শ্লোক)! এ হংস, পুরাণে. ব্রহ্মার বাহন ; কিন্তু মহাদেবের 


বৃষভ একেবারে নূতন খরিদ-_সন্তবতঃ কৈলাস এবং বৃষপূজক ' 


শকদিগের নিকট হইতে বিনামূল্যে । এই গ্রন্থের ৪র্থ 
অধ্যায়ের ১৩৬ শ্লোকে সোম ও ইন্দ্রের স্তবের সহিত শ্যেন 
পক্ষীর স্তবের খকের কথা উল্লেখ আছে। এই শ্যেনটিই 
কি পরে গরুড় রূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণুর বাহন হইয়াছেন? 
খগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের খকের তাৎপর্য বুঝাইতে বলা 
হইয়াছে, যে বামদেব যখন কুকুরের অন্ত্রমাংসাদি রাধিয়া 
দেবতা খষি এবং 4পতৃদিগকে উপহার দিয়াছিলেন, তখন ইন্দ্র 
শ্রেনরূপে আসিয়াছিলেন ; শ্টেনের এই অন্ত-উল্লেখ ৷ 

দেবি পিতৃপুজার্থং পপাচান্্াণি যচ্ছুনঃ 

যস্ত বৈ শ্যেনরূপেণ আহরৎ বৃত্রহা মধু। (৪৯-১২৬ ) 

_ যে সকল দেব-পত্রীর নাম আছে, তাঁহাদের সহিত রূপে 
কর্মে বা'নামে, পৌরাণিক মাতৃকাগণের বা শক্তিরূপিণী 
দেবীগণের কোন মিল বা সম্পর্ক নাই! মহিষী অর্থে 
গৌরীশব্ধ অছে, কিন্তু মহাভারতের বরুণপত্রী, গৌরী নাই; 
অন্ত গৌরী ত নাই-ই নাই। দেবী বাক্‌ যখন যে লোকে 
থাকেন, তখন সেই লোকের দেবতার সহিত থাকেন; 
এইরূপে তিনি কখনো সুষধ্যা, কখনো! বা তিনি যমী, ইন্দ্রাণী, 
সরমা, রোমশা, অদিতি, সরস্বতী, উর্বশী, সিনিবালী, রাকা, 
অনুমতি এবং কুহু । 

পুরুষ-খধি ব্যতীত স্ত্রী-খষি আছেন। তাহাদের নামি, 
ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা, উপনিষদ, নিযৎ, ব্রহ্ম- 
জায়! জুহু, অগস্ত্যসহোদরা অদিতি, শ্রী, লাক্ষা, সার্পরাবতী, 
বাক্‌, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা, রানী এবং সাবিত্রী। ১) 
অধ্যায় ৮২৮৪ )। | 


প্রবাসী | 


a ভাগঁ। 


কৰত যেঁসকল চল পুরাণেতিহাঁস আছে, মহাভারতের 


পুরাশেতিহাস উহার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 
কালবশে এ সকল কথা বহুপরিমাণে রূপান্তরিত, বর্ধিত এবং 
পল্লবিত হইয়া মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে! এ প্রবন্ধে 
এ সকল কথা তুলনা করিয়া লিখিতে যাওয়া অসম্ভব! 
পুরাণের ত্রিমুত্তি এবং দেবীদিগের কথা বলিয়াছি। এই 
সঙ্গে একথাও উল্লেখ করিয়া রাখি, যে কুমার-কার্তিক, গণেশ 
প্রভৃতির জন্ম হওয়া দূরে থাকুক তখন পর্য্যন্ত উহাদের 
মাতারও জন্ম বা সঞ্চার হয় নাই। রাম এবং কৃষ্ণ দেববর্গে 
অজ্ঞাত, এবং এই যুগের পুরাণ ইতিহাঁসেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । 
যে সকল পৌরাণিক দেবতা এবং মহাপুরুষের নাম 
বৃহদ্দেবতার যুগে অজ্ঞাত ছিল, তীহাদের কাহারো নাম 
প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যেও পাওয়া যার না। যাহারা প্রাচীন 
বৌদ্ধ সাহিত্যের গ্রক্কৃতি জানেন না, তাঁহারা একথার কেনি 
মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি প্রাচীন 
প্রাকৃত (পালি নামে খ্যাত ) ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির সহিত 


পরিচয় হয় তবেই উহাদের অমূল্যতাঁয় বিশ্বাস জন্মিতে ' 


পারে। উহাও আমাদের সাহিত্য ; কাজেই ইতিহাসের 
জন্য এবং জ্ঞানলাভের জন্য উহা! সযত্রে পঠিত ওয়া উচিত ৷. 
প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে দেশের প্রচলিত ধর্মের অবস্থা এবং 
দেবতাদ্বিগের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে; অতএব 
ওঁ সাক্ষ্য সবিনয়ে গ্রহণ করা কর্তব্য । 

বেদের অর্থ কি, তাহা লইয়া বাক্বিতণ্ডা না লি 
অনায়াসে বৃহদ্দেবতাঁর সরল ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া, অন্ততঃ 
পক্ষে ও যুগে দেবত। এবং দেবপুঁজা কি ভাবে ছিল, তাহা 
bs লওয়া যাইতে পারে। কল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 

বং গবেষণা অপেক্ষা শৌনকাদি খামির ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে 
চিত পক্ষে মঙ্গলজনক হয়। কি এক দিনকাল 
পড়িয়াছে, যে ইতিহাসের মধ্যাদা রক্ষা. না করিয়া দল- 
বিশেষের ক্ষুদ্র স্বার্থের সীমায় শাস্ত্রের অর্থ নিয়মিত করিবার 
দিকে, লোকের অধিক জাগ্রহ। খাঁটি স্বর্ণের আদর এবং 
নিস্বাৰ্থ বিচারের পরিবর্তে যাহা দীড়াইয়াছে, তাহাতে কেবল 
মেকির আধ্যাত্মিক ঝন্‌ ঝন্‌, এবং টেঁকির আত্যন্তিক 
“গুঞ্জন” আছে। মিলের খাতিরে “কচ্কচি পরিহার 
করিলাম। এবং দলবিশেষকে অনুরোধ করিতেছি, তাহারাও 


তুর প্রতি | 


EASE SEN EE HO 


'নবীন ভূ রা পর্ালির়া পদ্থিলতা, | 
বল চা 1 তাহে, স্থষ্টির বারতা ”* 


শীত খতুর 
যেন গলিত খাতিরে (কচ্কচি ছাড়িয়া যথার্থ রানে | 


৯ম সংখ্যা |] ৫৬৫ 


অগ্রসর হয়েন। 


শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার । ' 


শীত খতুর প্রতি 1% 
(১১ 
এসেছ ?-_এসহে মুক্তি, লহ লহ প্রাণ! 
চুৰ্ণ কর প্রকৃতির দৃপ্ত অভিমান 
দুর্ববিসহ ৷ পত্র-পুষ্প-ফলের সম্ভার 
“পূৰ্ণ করেছিল তাঁর রূপের ভাণ্ডার 
শতরূপে |. শুধু তাই, অন্ধ অহস্কারে 
মুগ্ধ হয়ে, মত্ততায় এ বিশ্ব-সংসারে 
এতকাল উপেক্ষিয়া অপরের ব্যথা 
আপনারে প্রচারিত করিত সর্বথা 
নির্দয় উল্লাসভরে ।' 
আঁজি সব শেষ! 
কদন্ব-চম্পক আর পলাশের বেশ 
চন্দ্র-তাঁরা-রবি-দীপ্ত চন্দ্রীতপ-তলে, 
যুখী-বেলা-আমোদিত এই বঙ্গালয়ে, 
পিক-কগে স্পন্দমান পবন-হিল্লোলে 
ঝরিয়া পড়িবে তব স্পর্শে শু হ’য়ে 
. মুহুর্তেকে স্বপ্রসম ৷ 
তব আগমনে 
হের-_-“থর-থর” কাঁপে মলিন আননে 
গরবিনী ত্রাসভরে । কি লাগিয়া ভয়? = 
কে ওরে বুঝায়ে দিবৈ তুমি মৃত্যু নয়? 
তুমি শুধু পুরাতন অসারতাগুলি 
: বিশ্ব হ'তে উপাড়িয়া ফেলিতেছ তুলি’ | 
নবীনে করিতে প্রতিষ্ঠিত ;_ জীর্ণ পুরাতনে - 
উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে নব-সঞ্জীবনে 
তব এই মহা আয়োজন । প্রাণ নিয়া 
তুমি তাঁ’রে কর না সংহরি ১-_সাজাইয়া 





* এই কবিতায় শীত খতুকে মৃত্যুর দূত রূপে কল্পন| করা হইয়াছে। | 
শীতাগমে প্রকৃতি নিরাভরণা হইয়া থাকে । 


:. সৌন্দয্যে মণ্ডিত করি । 


ললাটে অঙ্কিত করি” শুভাশীস সম 

তারে তুমি কর দান উজ্জ্বল জনম 

তবে কেন ভয় ?__ 
তোমাতে বিরাজে মুক্তি,__সমাপ্তি তা? নয়। 


এস, এস মেলি’ তব শুভ্র পক্ষ দুটি 1" 


পড়,ক্‌ প্রকৃতি ওই পক্ষতলে লুটি’ 


_: " মায়া-আকর্ষণে তব নিদ্রার,. আবেশে । 


ক্ষণেকের মাঝে পুনঃ উঠুক সে হেসে’ 
শুচি-ন্নাতি সদ্যোজাত মায়াকন্তা সম, . 


ফুটুক তাহার মুখে শাস্তি নিরপম। 


মুহুর্তেক। 


(২). 
প্রকৃতির সাথে তুমি আরো লহ টানি” 


এই পূতিগন্ধে পূৰ্ণ বিশ্ব-রাজধানী,-_ 
যেথা জীব-জন্ত সবে নরকের মাঝে, 
বীভৎস চীৎকারে, ঘোর পৈশাচিক কাযে 
নিত্য মগ্ন হয়ে আছে। লহ ইহাদেরে 


"তব হিম-স্পর্শ-শ্লিপ্ধ আলিঙ্গন-ফেরে । 


হের--এ সংসারে সদা ধর্ম পদানত ' - 
হইতেছে পদে পদে ।' অধৰ্ম্ম সতত 

ভৈরব প্রতাঁপে হেথা রাজত্ব বিস্তার ' 
করিতেছে চারিদিকে ; পুণ্য-সাধুতার 

স্থান নাহি এ জগতে । এবে, এ সংদারে 
কপটতা বিনা জীব তিঠিতে ন! পারে 

এবে, হেথা প্রতি ঘরে ঘরে 
পিতা-পুত্র কেহ কা’রে বিশ্বাস না করে 

প্রাণ ভরি। এবে, লোকে শুধু স্বার্থ লাগি” 
কপটতা করে” হয় সমছুঃখভাগী 

অপরের । কপটতা, মিথ্যা-ব্যবহার 

গৃহে ও বাহিরে সব্া স্বীয় অধিকার 
ব্যাপিয়াছে ধীরে ধীরে । প্রাণ ঢেলে” যদি 
কেহ কা+রো উপকার করে,__নিরবধি 
অভাগা .সে. উপরুত-নিকটে নিয়ত 

লাঞ্ছিত হইতে থাকে ঘ্বণ্য কীটমত 


৫৬৬ 


গাগা 


কৃতজ্ঞতা--হ্থা হ'তে-কঃরেছে প্রয়াণ 
চিরতরে '',-;এরে, শুধু-তীব্র হিংসা-টানে 


" ডুবিল---ডুবিল বিশ্ব রসাতল-পানে? - 


---" :. কোথায় ধর্মের জয়,” :গেল-_গেল:সব ! 
রা 'নরক-প্রেতের. ওঠে ভীম কলরব 


*..: বৃথা বার বার - 


*_অভ্রভেদি” অবিরত । 


নিবিড় আঁধারে ' 


ঝলসে নয়ন হেরি” প্রহসন-হেন : . 
অস্হ ,অলোকে দীপ্ত । . একি রঙ্গ-খেলা! 
এ নাটকে যবনিকা ফেল, এই বেলা! . 
হে প্রবল শীত খতু। কুদ্জটিকা জালে 
টেনে. দাও সংসারের উনুক্ত কপালে . 

' লজ্জাবাস সম) লহ, তা’রে বক্ষে’ টানি’, 
বুলাও সর্ধাঙ্গে তার "তব'হিম:পাণি 
জুড়াইতে সর্ব. জালা । এ বিশ্ব-সংসাঁর 
প্রমত্ত হয়েছে পিয়েতীব্র মদিরার :. 


"১ উত্তপ্ত কাঁঞ্চন-বারি। সহবাসে তারে ' 
' 'ম্ক্ততাণ্যুচায়ে, ধীরে শন্তির মাঝারে 


তব স্পর্শ-স্থখ দানে নিদ্রা'দান কর ;-- 


 ভ্রাস্তির এ.মোহ তাঁর ধীরে:অপহর ৷ 


দিও-পুনঃ নি্রা-অন্তে তারে -নব বল--- 


কর এসকে পুলক উজ্জল : 


'রেন?-আর কেন? 


এ স্বর্ণকিরীটি ' 


নাজানি কখন, .. 


০০৯ সি পি 


ও 
গিয়াছে অন্ত-অচলে, 

ডুবায়ে সুদুর 
অতলে । 
বিজন ভীষণ এই ঘনঘোর - “১ 
অন্ধ রজনী হবে কিগো ভোর . 


 শুভঙ্যা আসি হাঁসিয়া আবার 


. - শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী। 





ছুঃসময়। 


ঘেরা চাঁরিধার, 
' শশিতারারাজি নাহি রে, 
গগনের পানে 
.-চাহিরে ! 
' হুহু করে’ ছুটে মত্ত ঝটিকা, 
নিবিয়া গিয়াছে শতদীপশিখা, 


3" te র রেখ 


- নাহি কোথা ঘরে বাহিরে! 
বৃথা বার বার _গগনের পানে 
:-*চোহিরে !. রি 


Ee) 0 


দেখা দিবে কিগো ভূতলে ! 
কখন তপন গিয়াছে অস্ত 
ll _ 'অচলে! | 
ঘন যবনিকা ' চিরিয়া চকিতে 
টে মুহ মুহু অশনি, 
ভীম গর্জনে কেঁপে উঠে বুঝি 
অবনী। 
চমকি’ বিজলী লুকায় আকাশে, 
দ্বিগুণ.আঁধার ওই ছুটে আসে, 
নাহি আঁশী-__বুঝি আজ ধরণীতে . 
এসেছে প্রলয় রজনী! 
বজ্র নিনাদে - কেঁপে কেঁপে উঠে 
অবনী। 


হাহাকার করি. কেঁদে উঠে বন 

আশ্বাস কোথা,নাহি রে! 

আশ্রয় আজ. নাহি কোথা ঘরে 
| বাহিরে । 


কে জালিবে আলো এভাঙ! া কুটীরে, 
সান্তনা আজ দিবে জননীরে, 

: এ.ঘোর নিশায় কে আছে সহায় 
কার, পানে আজি চাহিরে ! 
আশ্রয় আজ - নাহি, হায়! ঘরে 

:  বাহিৱে। 


. শ্রীরমণীমোহন ঘোষ। 


মিরা 
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৯ম সংখ্যা । ] 


৮০০০০ 


ডাকাত। 
অথবা The last of the Dacoits. # 


মহা তাশক্ফালন করি গৃহে যবে আইল ডাকাত, 

কপাট খুলিয়া দিন্ু,_দিনু তারে ধনরত্বরাশি 

যত ছিল,__কিন্তু সে গো হাসি হাসি আসি অকস্মাৎ 

বুকে উঠি, দুটি বাহু দিয়া মোর গলে দিল ফাশি ! 

তার কাছে ত্রস্ত হায় পরিজন, যত দাস দাসী! 

বৰ্ণি যেন দেশে এল! প্দস্ারাজ” শিবাজী সাক্ষাৎ! 

ওরে দশা! আর কেন? ক্ষমা কর, যোড় করি হাত! 

হৃদয়-ভাণ্ডার খালি! সব তুমি লুটিয়াছ আসি! 

ওরে শিশু! নাহি তোর ঢাল, খাড়া, শাণিত কুপাণ ; 

কিন্ত তোর দন্তহীন ছু-অধরে ওই চারু হাসি 

কাড়িয়া লয়েছে মোর ভালবাসা, ন্নেহরত্বরাশি ! 

তোর হাতে কি দুর্দশা ! আমি এবে ভিখারী-সমান ! 

কেবা শোনে কার কথা? দশ্যু মোর কেশরাশি ধরি, 

হাসিতেছে খল খল-_চারিধারে মুক্তা পড়ে ঝরি ! 
শ্রীদেবেন্্রনাথ সেন। 


অধ্যবসায়ে বিপদ । 


চীনদেশের কথা। 

বঙ্গদেশী পাঠকগণের মধ্যে অনেকে শুনিয়া থাকিবেন যে, 
চীনসীমায় তীববতীগণ বিদ্রোহী হইয়া চীন! আম্বান প্রভৃতিকে 
হত্যা করিয়াছে। আমরাও এই ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম; 
কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারি নাই। আমরা 
আরো! শুনিয়াছিলাম যে কয়েক জন ফরাসি পাদ্রি এবং 
ফরেষ্ট সাহেব নামক এক ব্যক্তি লামাগণ কর্তৃক হত হইয়া- 
ছেন। এই সংবাদে এখানকার সকলেই দুঃখিত ছিলেন। 
পরে গত জুলাই মাসে ব্রিটিশ কনসালের নিকট টেলিগ্রাম 
আইসে যে ফরেষ্ট সাহেব প্রাণে বাচিয়া আছেন। তাহাতে 
সকলেই সন্থষ্ট হইলাম। কারণ, ফরেষ্ট সাহেব আমাদের 
পূর্বপরিচিত লোক। 


৬ আমর! একটি দুরন্ত দান্বাল শিশুকে আদর করিয়৷ এই আখ্যা 
প্রদান করিয়াছি। ' 








অধ্যবসায় বপদ। 


টি 
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ফরেষ্ট সাহেব। 





ফরেষ্ট সাহেবের পরিচয় । 


মিঃ জি. ফরেষ্টের বাড়ী স্কটলগ্ডে। ইনি শান: 
অন্তর্গত নেষ্টন নামক স্থানের এ, বি এণ্ড কোম্পানির এজেন্ট 
স্বরূপ গত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বিলাত রাগ | 
করিয়া রেঙ্গুন হইয়া আগষ্ট মাসে টেঙ্গীয়ে পৌছেন। চীন- ? 
দেশের পশ্চিম প্রান্তে যত রকম ফুল ও ফুলের বীজ পাওয়া: 
যায় সেই সকল সংগ্রহ করাই ইহার উদ্দেশ্য। এখানে _ 
মাসাবধি থাকিয়া, সমস্ত যোগাড় করিয়া সেপ্টেম্বর খসে 
টালিফু নামক প্রসিদ্ধ সহরে গমন করেন। তদবধি তাহার 
বিশেষ সংবাদ আমরা জানিতাম না । 3 

সীমান্ত গোলযোগের কারণ জানিবার জন্য ও অন্তান্ত : 





































নে আসিয়াছিলেন। কাতার গে মানসে গেলে 
ডি ভান সহিত আসিয়া হাত ধরিয়া বলিলেন, 
তার, এবার ভাগাক্রমে প্রাণে বাচিয়া আপিয়াছি ; তাই 
ত ১ হইল। নচেৎ আর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল 


আমি নোটবুক খুলিয়া পেন্সিল হাতে লইয়া বলিলাম, 
পনার বিপদের ঘটনাগুলি যদি সংক্ষেপে দয়া করিয়া 
তাহা হইলে আমি অত্যন্ত বাধিত হইব” তাহাতে 
ন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপনি বুঝি কোন সংবাদপত্রে 
খিবেন ?৮ আমি বলিলাম, “নিশ্চয়ই, আমার দেশী লোকে 
ঘটনা জানিয়া আশ্চধ্যামবিত হইবে ৷” তিনি “আচ্ছা”, 





এপ্রেল মাসে তীব্বত সীমান্তে তিব্বতীগণ বিদ্রোহী 
বিদ্রোহের কারণ যতদূর জানা গিয়াছে তাহা এই 
াংখর ( Bুatan৪ ) চীনা আম্বান্‌ তথায় ইয়াসিন বা 
| বিচারালয় নিৰ্ম্মাণ করিবার জন্য লোকের নিকট 
গ্রহ করিতে থাকেন। এই অর্থসংগ্রহ কার্যে লোকের 

-বিশেষ গরিব লোকের উপর বড় জুলুম হয়। এই 
চারে উৎপীড়িত হইয়া লামাগণের অধীনে তীব্বতী- 
রা হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া তথাকার আম্বানকে প্রথমতঃ হত্যা 
1 পরে যত চীনাসৈন্য ও কর্মচারিগণ ছিল সে সকলকে 
[করে | এই বিদ্রোহ ক্রমে দাবাগ্নির স্টায় বিস্তৃত হইয়া 


“আমিও গত এপ্রেল মাসে টালিফু হইতে তীব্বত সীমায় 
দী নামক প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া সিফু নামক স্থানে উপস্থিত 
 সিফু টালিফু হইতে ১৯ দিনের পথ এবং টালিফু হইতে 
নী ১৩ দিনের পথ। বাতাং, ইয়ার-ফেল, ইয়ারা-গং, 
নী, সিওয়েদী, এবং সিফু ও লিজাং নামক স্থানসকলে 
ব্ৰত সীমায় ফরাসীগণের মিশন চার্চ আছে। আমি 
মিশনারিগণের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া নিজের মনো- 
ফুল ও ফুলের বীজ সকল সংগ্রহ করিতেছিলাম; এমন 
রর সংবাদ পাইলাম যে বিযোচিগণ চীনা আম্বান ও 


“বিড্রোহিগণ বাতাংএর পাতি সাহেবকে হত্যা Et পরে 
ইয়াংশী নদীর ধারে ইয়ারাগং নামক স্থানের মিশন আক্রমণ 
করিয়া তথাকার পাদ্রি এফ্‌ শৌলিকে হত্যা করিয়া, মিশন 
গিজ্জা ও অন্তান্ত গৃহাদি ভন্মীভূত করিয়া ফেলে। এই স্থান 
সিফু হইতে ৮ দিনের পথ। তৎপর ইহারা সিওয়েসী নামক, 
মিশন আক্রমণ করে, কিন্তু পাত্রি এফ. টাংজা পূৰ্বেই 
পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু মিশন las 
প্রভৃতি ধ্বংস হইয়া গেল । 


“আমরা সিফু হইতে সংবাদ পাইলাম যে আমাদিগকে 


আক্রমণ করিবার জন্য বিদ্রোহিগণ আসিতেছে। বিদ্রোহিগণ 
আসিবার প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পূর্বে আমরা সংবাদ পাইয়া সকলে 
পলায়ন করিলাম। ফাদার বোরডিনেটু, ফাদার ডিবারনড 
এবং আমি এই তিন জন ইউরোপীয় এবং শতাধিক দেশী খ্রীষ্টান 
ও ভৃত্যগণ এক সঙ্গে সিফু পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলাম। 
কিন্তু যখন শুনিলাম লামাগণ আমাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করি- 
যাছে, তখন আমর! ছত্রভঙ্গ হইয়া নানা দিকে বিস্তৃত হইয়া 
পড়িলাম। তখন আর কেহ কাহারো অপেক্ষা ন! করিয়া ॥ 
আপন আপন প্রাণ লইয়া! পাহাড়ে ও জঙ্গলে লুকাইলাম। 
“আমি সঙ্গে মাত্র আমার উইন্চেষ্টার রাইফল ও রিভল- 
বার লইয়াছিলাম এবং পরিধানে যে কাপড় ছিল 
তাহাই মাত্র সঙ্গে ছিল। পর্বতের এক গুহার মধ্যে ৮ দিন 
অনিদ্রীয় পানাহারবর্জিত হইয়া শরীর এত দুর্কল হইয়া- 
ছিল যে চলিবার শক্তি ছিল না। অবশেষে রাত্রিকালে 
জঙ্গল ও পাহাড়ে চলিয়া এক লিছ বস্তিতে উপস্থিত হই- 
লাম। লিছ তীব্বতী সীমার এক অসভ্য জাতি। আমি 
ছুই চারিটা তীববতী কথা লিখিয়া দিলাম। তাহার ছারা 
মনের ভাব জানাইলে লিছগণ আমাকে চান্বা নামক ভূটার 
মণ্ড খাইতে দিলে তাহা পান করিয়া কতক সুস্থ হইলাম। 
তথায় হইতে একজন পথদর্শক লইয়া ২৩ দিনে টালিফু 
পৌছিয়াছিলাম। ১৬০০০!১৭০০০ ফুট উচ্চ পর্বত সকল 
লঙ্ঘন করিতে এবং প্রতিনিয়ত তিন চারি ফুট বরফের মধ্য 
| বুট- 


নম সংখ্য|। ] 


চাটগী ও জলদহ্্যগণ | 


৫৬৯ 


শতক পিজা তল তত লা চিলা জল টিত শাশু 


রর জুতা পায়ে দিয় চলিলে. পাছে ছ বিজ্োহিগণ পদ দ্বারা 
পশ্চাৎ অনুসরণ করে তজ্জন্য পায়ের বুট ফেলিয়া দিতে 
হইয়াছিল; এবং লিছ বস্তি পরিত্যাগ করিয়া চীনদেশে 
উপস্থিত হইলে চীনা পোষাক পরিয়া তবে "রাস্তা চলিয়া- 
ছিলাম।. '২১ দিন খালি পায়ে ছিলাম। 
“আমি প্রায় ৮০০ শৃত প্রকার ফুলের চারা, ১০০ প্রকার 
ফুলের বীজ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, সে সমন্তই নষ্ট হইয়াছে । 
. ইহা ভিন্ন: আমার শিকারি বন্দুক, ফটোগ্রাফের . ক্যামেরা, 


‘পোষাক ও নগদ মুর, সর্বতুদ্ধ আমি ১০০০ পাউণ্ড বা ১৫০০০ 
টাকা" খোয়াইয়াছি । -তন্তান্ত দ্ৰব্য ও টাক! গিয়াছে তাহাতে ':: 


“দুঃখিত নই কিন্তু ফুলের চারা ও বীজগুলি যে নষ্ট হইয়াছে 


"_:.তাহাতে বড় দুঃখিত, কারণ এ সকল পুনরায় সংগ্রহ করিতে 


.পারিৰ কিনা জানি না। 
.*বিদ্রোহিগণ মেকং নদীর ধারে চামাইলাক বস্তির নিকট 


, ফাঁদার বোরডিনেট ও ফাদার ডিবারনডকে প্রথমতঃ গুলি 


.করিয়া হত্যা করে, পরে তাহাদের দেহ হইতে মুণ্ড ছিন্ন করিয়া 


: হৃৎপিণ্ড ও অন্যান্য শারীরিক যন্ত্র সকল বাহির করিয়া ফেলে। - 


যে শতাধিক নেটিব খুষ্টিয়ানের কথা বলিয়াছি তাহাদের 
মধ্যে বালক, বালিকা, ও জ্ীলোকগণ ছিল তাহাদের 
৫০ জন বিদ্রোহিগণ কর্তৃক ধৃত হয়। তাহারা ২০ জনকে হত্যা 
, করে, বাকী সকলে বোধ'হয় প্রাণ বাঁচাইতে পাঁরিয়াছিল। 


. আমার মৃত্যুসংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, এবং তারযোগে ' 
: ইংলগ্ডেও,এই সংবাদ গিয়াছিল। লিজাং. নামক. স্থানের ' 


. উত্তরের মমন্ত-স্থানে এখনও বিদ্রোহীগণ প্রবলভাবে কার্য 
' করিতেছে। প্রায় মাসাবধি অনাহার, অল্লাহার এবং চান্বা 
প্রভৃতি তিব্বতী খাগ্য খাইয়া উদরাময় হইয়াছিল। 

“বিদ্রোহ থামিলে পুনরায় সিফু প্রভৃতি ডন যাইতে 
- ইচ্ছা করি।৮. 
টেঙ্গিয়ে হইতে অনেকগুলি মিলাই « এই রঃ দমনের, 
: জন্য: গিয়াছে।- “মিঃ ফরেষ্ট বলেন যে এই বিদ্রোহ কার্যে 
' লাসার লামার রোন যোগ নাই। বরং লাসার লামা এই 


সকল বিদ্রোহী লামাগণকে ভৎসনা করিয়া পাঠাইয়াছেন। . 


- বিদ্রোহিগণ মাট্র নীচে সুড়ঙ্গ করিয়া তছুপরি কেল্লা প্রস্তুত 


- করিয়া অবস্থান করিতেছে, - চীনা * ,সেপাইগণকে স্থযোগ , 


« পাইলেই হত্যা ক্রিতেছে। 7 .. ..₹.. 


মিঃ যে টা টানি তাহা 0 সঙ্গে গে পাঠাই 

লাম।,. ইনিও এই ফটো বিলাতে পাঠাইলেন। টালিফুর 
আমেরিকান পান্দি ডাক্তার সাহেবও ইহার ফটো তুলিয়া 
বোধ করি আমেরিকার কাগজে পাঠাইয়াছেন। 


মন্তব্য । 

বঙ্গদেশী ভ্রাতাগণ ! উপরোক্ত ঘটনা হইতে আমরা কি 
শিক্ষা করিলাম? আমরা শিখিলাম যে, প্রাণের মায়া 
পরিত্যার্গ করিয়া, অজ অর্থ ব্যয় করিয়া 'কি প্রকারে 
“ইউরোপীয়গণ ব্যবসার উন্নতি করিয়া থাকেন এবং কি 
করিয়া নূতন নূতন বিষয় সকল আঁবিষ্কার করেন তাহা এই 
ঘটনায় বেশ আভাস পাওয়া যায়। : এই জন্তই ইউরোপের 
এত উন্নতি। এই সকল বিষয় সকলে হৃদয়ে . বিশেষ 
' ভাবে অঙ্কিত করিয়া তদনুযাযী কার্য্য করিতে চেষ্টা 'করিলে 
)ভারিতবাসীর অবস্থা অন্তরূপ .দীড়াইবে। সহ সহজ মুত্র 


ত্ব্যর করিয়া ফুলের চারা ও বীজ সংগ্রহ কাধ্য আপাততঃ 


আমাদিগের চক্ষে বাতুলতা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এই কাৰ্য্য 
যখন সফল হইবে তখন এই কোম্পানী ইহা দ্বার৷ বহু অর্থ 
| উপার্জন করিবেন, এবং নানা আবিষ্কারের ভন তাঁহাদের নাম 


চিরস্রণীয় হইয়া থাঁকিবে। 


" টেঙ্গিয়ে . 
৬ই কার্তিক, ১৩১২ । 


চাট ও জলদন্ুগ্ণণ 
- এতিহাসিক মালমশলা | 


_[ যখন বাঙ্দলার নবাব মীর জুমলা আনাম আক্রমণ করেন (১৬৬২ খু, 
তখন তাহার সঙ্গে শিহাবুদ্দিন ওলি মহন্মদ তালিশ নামে একজন কর্মচারী 
ছিলেন। ইনি আসামযুদ্ধের এক বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়া! গিয়াছেন ; 
তাহার অনেক হস্তলিপি এদেশে পাওয়া যায়, এবং উদ্দ, তর্্জয়। ও উর্দ, , 
হইতে 'ফরাসী অন্ুবাদও* ছাপ! হইয়াছে। অক্সফোর্ড. বড্লিয়ান্‌ 
পুস্তকালয়ে এ মূলগ্রস্থের এক হস্তলিপির পশ্চাতে ১৪* পৃষ্ঠার এক 
পরিশিষ্ট আছে ; তাহা আর কোথাও পাওয়া যায় না, এবং অনুবাদ দুরে 
থাকুক এ পৰ্য্যন্ত কেহ তাহা লক্ষ্যও করেন.নাই। এই পরিশিষ্ট মহা 
মূল্যবান ইহাতে শায়েস্তা খাঁর বন্গশাসন-প্রণালী, সে সময়কার বাঙ্গলার 
অবস্থা, জলদস্্যগণের উপদ্রব এবং সোনদ্বীপ ও চাটগী অধিকারের অতি 
“বিস্তৃত সমসাময়িক বিবরণ দেওয়া আছে। চাঁটগঁ বিজয়ের বর্ণনার পরেই 
(২৭ জানুয়ারি, ১৬৬৬ খঃ-) হঠাৎ বহি শেষ হইয়াছে। বোধ হয় যেন 


ক Tarikh-i Asham, par, T. Pavie, (Paris, 1845.) হু 


শ্রীরামলাল সরকার 








৫৭ | প্রবাসী ৷ 


মা লাল 


নন রী দিন বাটা ছিলেন না? নন নি, 
নামাতে শেষোক্ত ছুই যুদ্ধের বিবরণ আছে, কিন্ত তাহা এত বিস্তৃত নহে 
এবং কিছু পরে লিখিত ( ১৬৮৮ খুঃ)। বঙ্গীয় এতিহীসিকগণের সর্ববস্বধন 
রিয়াজ২উন্‌-সাঁলাতীন্” এত নূতন (১৭৮৮ খঃ) যে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
পূর্বেবর ঘটনা সম্বন্ধে ইহার কোন স্বাধীন মূল্য নাই। আমি এ ১৪০ 
পৃষ্ঠার ফটোগ্রাফ করিয়। আনাইয়াছি এবং তাহ! হইতে নিয়ের বিবরণ 
সংগ্রহ করিলীম। বন্ধনীর বাহিরের সব কথা ফাঁসী হইতে অনুবাদ, তবে 
একটু সংক্ষেপ কর! । ] 


১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে চাটগঁ।। 


. চাঁটগী আরাকান রাজ্যের একটি বিভাগ ; একদিকে 
পৰ্বতশ্ৰেণী অপর পাশে সাগর; বাঙ্গলা হইতে পৌছা 


কঠিন-_গভীর সমুদ্র ও ঘন বন পার হইতে হয়। অধিবাসীরা - 


মগ্ন। খৃষ্টান বণিক ভিন্ন কোন বিদেশীকে ও দেশে প্রবেশ 
করিতে দেয় না। অনেক উৎক্নষ্ট হাতী পাওয়া যায়; 
ঘোড়া একেবারে নাই । মগের ধর্ম নাই বলিলেই হয়, 
বাহৃতঃ কতকটা হিন্দু ধর্মের মত। পুরোহিতগণ শ্বেতাম্বর 
'_ জৈনদের মত। মগরাজ এত অহঙ্কারী যে সুর্য আকাশ 
| হইতে নামিতে আরম্ভ করিলে পর তিনি ঘর হইতে বাহির 
হন, বলেন, ত্য আমার কনিষ্ঠ, সে আমার মাথার উপরে 
| থাকিতে কিরপেণ্রাজসভা করিব?” রাজআজ্ঞা ও পত্রে 
তাঁহার উপাধি “ব্র্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও স্বর্ণপ্রাসাদ এবং 
শ্বেতহস্তীর অধীশ্বর” বলিয়া লেখা হয়।. তিনি আপন 
ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং তাহার পুত্র উত্তরাধিকারী 
be £ 

জগদীয়াতে মোগলদের একটি থানা ছিল; এর পাশ 
দিয়! ফেনী নদী বহে। 
এবং ৯৯টি নালা পার হইতে হয়। ঢাকা হইতে চাটগঁ। 
যাইতে ৬টি বড় নদী পাওয়া যায় ৷ 

চার! সহর। 

-. কর্ণফুলী নদীর ধারে কয়েকটি পাহাড় আঁছে। তার 
মধ্যে ছোটগুলির উপর৯মাটি চাপাইয়! বড়গুলির সমান 
উঁচা করা হইয়াছে এবং সবগুলি দেওয়াল দিয়া ঘিরিয়া 
ছুর্গ তৈয়ার করা হইয়াছে। চাঁটগা। হূর্গের চারিদিকে 
৮ গজ চওড়া এক গভীর খাদ কটা]; পূর্বদিকে কর্ণফুলী 
-- নদী)" উত্তর দিকে একটি বড় পুকুর। উত্তর দিকটা 
' সব এবং পশ্চিমের কতকটা পাহাড় দিয়া ঘেরা । গড়ের 
মধ্যে ২টা বর্ণা আছে, তাহার জল কর্ণফুলীতে পড়ে। 


এখান হইতে চাটগ! পর্য্যন্ত ঘন বন: 


জিত 


বর্ষাকালে বরা এত প্রশস্ত ত হয় থে, নৌকা চলিতে পারে। 
কিন্তু শেষে ও ঝর্ণা বাধিয়া জল গড়ের মধ্য হইতে . বাহির 
হইতে দেওয়া হয় না। দুর্গ মধ্যে এক টিপীর উপর পীর 
বদরের আস্তানা নামে এক গোর আছে, মগরাজা তাহার 
সেবাইতদের জন্য কয়েকথান গ্রাম দান ( ওয়াঁকৃফ্‌.) 
করিয়াছেন। কর্ণফুলীর অপর পারে, চাটগাঁর আড়াআঁড় " 
আর একটি উঁচু ও দৃঢ়' দুর্গ করা হইয়াছে । আরাকান, 
হইতে প্রতি বৎসর একজন নূতন “বর্ম্মকারী” ১০০ নৌকা 
লইয়া চাটগঁ শাসন করিতে আসিত; পুরাতন কর্ম্মকারী ও 
তাহার ১০০ নৌকা আরাকানে ফিরিয়া যাইত । 

প্রবাদ আছে যে বহুপূর্বে বাঙঞ্গলার স্বাধীন সুলতান 
ফখরদ্দিন ( ১৩৪১ খৃঃ) চাটগী জয় করেন এবং চীদপুর 
হইতে চাটগ পৰ্য্যন্ত আল্‌ (উচু রাস্তা ) এবং চাঁটগা সহরে 
এক মস্জিদ্‌ ও গোর নির্মাণ করেন। পরে যখন বাঙ্গলায় 
মোগলপাঠানের যুদ্ধ হয়, তখন মগের! চাঁটগী দখল করে এবং 
ও রাস্তা ও বসতি নষ্ট করিয়া দিয়া, গাছ পুতিয়! বাঙলার 
সীমা'জগদীয়া পর্য্যন্ত এক ভীষণ জনহীন জঙ্গলের ব্যবধান 
রচনা করে। তার পর মগের! বাঙ্গলা লুট করা আরম্ভ 
করে। 


পিসির পিসি 


আকবর বাঙ্গল! অধিকার করিলে পর মোগল রাঁজস্ব- 
কর্মচারীরা হিসাবের খাতায় চাটগাঁর নামটা রাখিয়া দিল, 
তবে শাসনবহির্গত বাকিপড়া, জেলা (non-regulated . 
বলিয়া লিখিত। বাঁদশাহী 
মুচ্ছদ্দীরা যখন কোন লোককে বেতনা না দিবার ইচ্ছা করিত, 
তখন তাহাকে চাটগাঁর খাজানার উপর তন্থা বরাত দিয়া 
বিদায় করিত ! 


defaulting district ) 


মগের আক্রমণ । 

বাঙ্গল! মোগল অধিকারে আসার পর মগের! বাঙ্গলায় 
তিনবার অভিযান পাঠাইয়াছিল £-_ 

(>) খানাজাদ খাঁর শাসনসময়ে (১৬২৫ খৃঃ ) তাঁহারা 
টাকা লুঠ করিয়া পোড়াইয়া দেয় এবং অনেক বন্দী লইয়া 
যায়। 

(২) ইস্লাম খাঁর সময়ে ( ১৬৩৮ খুঃ) আরাকানের 
মৃত রাজার ভ্রাতা ধরম্দা ১৯টি হাতী এবং চারি পাঁচ হাজার 
অন্তর লইয়া ঢাকায় পলাইয়া আসে। মগ- সিংহাসনের 


৯ম সংখ্য 1] 


মস স্পস্ট সিল পসি 


ণ জন্ভায় অধিকারী নূতন রাজা ফুলাহাজ পাঠাইয়া পশ্মাদ্ধাবন 
করিল। : ইস্লাম খী বাশ ও খাগড়ার .ভূর তৈয়ার করিয়া 
টাকার নাল! বন্ধ করিয়া দিলেন। -মগেরা খিজিরপুরে এক 
দিন থাকিয়া এই চিঠি খা ঝুলহিয়া দিয়া 
দেশে ফিরিয়া গেলঃ 
রী 
ডিক ধরা। মৌঁগলরাঁজ্যের ‘সঙ্গে যুদ্ধ বা অনিষ্ট - করিতে 
তিনি মানা করিয়াছেন। অথচ: দেখিতেছি যে বিনাযুদ্ধে 
তাহার আজ্ঞাপালন করা যাইবে না। এজন্য এবার ফিরিয়া 


গেলাম; যদি রাজা বলেন আগামী বৎসর আবার আলি 


যুদ্ধ করিব।” 

(৩). আওরাংজীবের সঙ্গে শাহশুজার যুদ্ধের সময় 
শুজার পুত্র জৈন্-উদ্দীন্‌ মহন্মদ্ মগদের সাহায্য চান। 
তাঁহারা ৩০০ নৌকা ঢাকায় পাঠায়, এবং আওরাজীবের / 
“পক্ষের মুনববর খী জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঢাকা 
হইতে ৬ "দিনের পথ উজাইয়া যায় ; কিন্তু যুদ্ধ ঘটে না। 
. অবশেষে, যখন শুজা হারিয়া গেলেন, তখন এই নৌকীতে 
সপরিবারে আরাকানে পলাইয়া যান | 


ফিরিজী জলদন্থ্য |. 


খু ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে একদল পটুগীজ 
. বঙ্গোপসাগরের পূর্বকূলে আরাকানে আশ্রয়. লয়, এবং আঁরা- 
কানের মগরাজার এবং চাটগাঁর মগরাজ-প্রতিনিধির অধীনে 
বাস করিতে থাকে। [ তাহারা অনেকেই পর্ট গালরাজের 
বিদ্রোহী ও পলাতক সৈন্য বা নাবিক; ; সুতরাং ইউরোপের 
সঙ্গে সংশ্রব কম ছিল এবং ইউরোপীয় স্ত্রী পাইত না। 
দেশীয় স্ত্রীলোক লইয়া ঘর করিত এবং ছুই তিন পুরুষে 
ফিরিলী হইয়া দীড়াইল।] কর্ণফুলী নদীর মুখে চাটগী সহরের 
কাছে এই ফিরিদীবের পৃথক গ্রাম ছিল; নাম ফিরিঙ্গীবন্দর । 
বাঙ্গালি বন্দী । l 

আরাকান হইতে মগ ও ফিরিঙ্গীগণ প্রতিবৎসর জলপথে 
শাঙ্গলায় ডাকাতি করিতে আসিত। হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী 
পুরুষ, দরিদ্র ধনী, যাহাকে পাইত বন্দী করিত) এবং 
তাহাদের হাতের পাঁতা ফুটা করিয়া তাঁর মধ্যে পাতলা বেত 
 চালাই়া দিয়া 'বীধিয়া; নৌকার পাঁটাতনের (46০1০) নীচে 


চাঁটগাঁ ও জলদস্থ্যগণ | 


EE NE 


৫৭১ 


পি কস সিসি 


ফেলিয়া লইয়া ৰহিত যেমন কবীর মধ্যের যর মু্নীকে: দানা 
ফেলিয়া দেওয়া হয়, তেমনি এদের জন্য প্রাতে ও .সন্ধ্যায় 
কাচা, চাউল ফেলিয়া দেওয়া হইত। এ কষ্ট ও অত্যাচারে 
অনেকে মরিয়া যাইত। [ পাঠক -নীগ্রো দাসগণের middle 
ঢ85598এর কথা মনে করিবেন | ] যে কয়টি “শক্তপ্রাণ” 
লোক বাঁচিয়া থাঁকিত তাহাদের চাসবাঁস ও অন্ান্তি নীচ 
কাজের জন্য দীঁসভাঁবে রাখিত, অথবা ইংরাঁজ ফরাসী ও 
ডাচ্‌ বণিক্দের নিকট দ্াক্ষিণাত্যের ববলোরলে? ) 
বিক্রয় করিত ] 
কখন কখন বন্দীদের তম্লুক বা বালেশ্বর বন্দরে বেশী 
দ্বামে বিক্রয় করিত। তাহার প্রণালী এই মত--পাষগ্ডের 


বন্দীদের জাহাজে রাখিয়া.তীর হইতে কিছু দূরে লুঙ্গর করিত 


এবং একজন লোঁক দিয়া পাড়ে সংবাদ দিত'। স্থানীয় 
মোগল কর্মচারী লোকজন সঙ্গে তীরে দ্বাড়াইয়! নিজের 
একজন প্রতিনিধিকে টাকা লইয়া দস্্যদের নৌকায় পাঠাইয়া . 
দিত। দাঁম ঠিক হইলে তাঁহারা টাক! লইয়া কয়েদী খালাস 
করিয়া দিত। সুধু ফিরিঙ্গীরা এইরূপে বন্দী বিক্রয় করিত) 
মগের! তাহাদিগকে দাস করিয়া রাঁখিত | কত সঙ্তরান্ত'লোঁক, 
কত সৈয়দবংশজাত মুসলমান মুসলমানী এই পিশাচদের 
দাসত্ব করিতে অথবা দ্বণ্যসহবাসে থাকিতে বাধ্য .হইত। ' 
ইউরোপে মুসলমানদের প্রতি যে সব. নির্যাতন ইউ না, 
এখানে ফিরিল্গীরা তাহা করিত ॥* 


_বাঙ্গলার ছুরবস্থ। |: 


এইরূপে ক্রমে মগ ও ফিরিঙ্গীগণের সংখা ও সম্পদ : 
বাড়িতে লাগিল আর বাঙ্গলা দিন দিন জনশূন্য ও উচ্ছন 
হইতে লাগিল। চাটগী হইতে ঢাক! পর্যন্ত দস্থ্যদের যাতা- 
য়াতের পথে নদীর ছুধারে একটিও বাড়ী রহিল না। বাঞ্লার 
এক বিভাগ বগ্ল! (বর্তমান বাকরগঞ্জ ) আগে ধন জন 
আবাঁদে পুর্ণ ছিল; প্রতিবৎসর গুপারির মাশুলে রাজসর- 
কারের অনেক আয় হইত। কিন্তু উহাদের পথে থাকায়, 
এমনি লুট করিল যে বাতি জালিবার বা ঘরে বাস করিবার 


একটিও লোক রহিল না। শেষে এমন দ্ীড়াইল যে মোগল- 


* বোধ হয় ইহা Ki০lin৪এর পূর্ব্বভীষ__ . ৪৫ পর 
‘ A place south of Suez 
" Where there aint no ten.commandments, 


৭২ 


প্রতিনিধি নবাব সু! ঢাকা সহর র বাচাইবার চেষ্টা করিয়া 

ক্ষান্ত থাকিতেন।, উহাদের পথরোধ করার জন্য ঢাকার 

নালার উপর কতকগুলি লোহার শিকল টান এবং সহরের 

খালের উপর কয়েকটা বাঁশের শাকো বান্ধা থাকিত। 
দন্থ্যদের গতিবিধ। 

- যে নালা ব্ৰহ্মপুত্ৰ হইতে ভিন্ন হইয়া থিজিরপুরের পাশ 
'দিয়া বহিয়া ঢাকার নাঁলায় পড়ে, তাহা দিয়া মগেরা 
' জাহাঙ্গীরের আমলে বাঙ্গল লুট করিতে আঁসিত। বর্ষার 
পর শীতের প্রথমে তাহাদের আসিবার সময় ছিল। এভন্ত 
বর্ষা শেষ হইবা মাত্র বাঙ্গলার শাসনকর্তা সৈন্য লইয়া 
_খিজিরপুরে গিয়! তান্ত ফেলিয়া পাহারা দিতেন কালক্রমে 
- প্র নালা শুকাইয়া গেল এবং দস্থ্যদের আসিবার পথে কয়েক 
জায়গায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ হীটিয়া পার হওয়! যাইত; কাজেই তাহার! 
আর এ পথ দিয়! ঢাকা পৌঁছিতে পারিত না, যাত্রাপুর 
ও বিক্রমপুর হইয়া যাইতে হইত সর্বশেষে (১৬৬০ খৃঃ ) 


' তাঁহারা নিজ ঢাকা সহরে না 1 গিয়া ঢাকা ও অন্ঠান্ত পরগণার . 


: অধীন গ্রামগুলি নির্বিবাদে লুটিয়া সন্তষ্ট থাকিত। 
দস্থ্যরা চাটগ্গা হইতে আসিয়া দক্ষিণে ভালুয়া ও বামে 
“পোণ দ্বীপ রাখিয়া সংগ্রামগড় নামক মৌজায় পৌছিত। যে 
'; ব-দ্বীপে ঢাকা সহর তাহার দক্ষিণ প্রান্তে এই সংগ্রামগড় ৷ 
-ইহার সম্মুখে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম। অংগ্রামগড় হইতে 
যশোহর হুগলি বা ভূষণা আক্রমণ করিতে হইলে তাহারা 
গঙ্গায় ঢুকিত, আর বিক্রমপুর সোণার গাঁ বা ঢাকা .লুটিতে 
হইলে ব্ৰহ্মপুত্ৰে প্রবেশ করিত । 
 ফিরিঙ্গীদের প্রতাপ । ৃ 
সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চাটগাঁর ফিরিহ্গীদের ১০০ 
_জ্রুতগামী অস্তপূ্ণ যুদ্ধপোত ( নাম জল্বা ) ছিল। ফিরিঙ্গীরা 
তাহার চাকর এবং তাহাদের যথেষ্ট নৌকা ছিল বলিয়া, 
আরাকানের রাজা ইদানীং .নিজের নৌকা বাঞ্জলায় 
 পীঠাইতেন না) কেবল ফিরিীদের দিয়া লুট করাইয়া 
' তাহার অৰ্দ্ধেক ভাগ লইতেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের শেষে যখন 


শায়েস্তা খা চাটগাঁ জয় করিবার আগে ফিরিঙ্গীদের লোভ 
_ দেখাইয়া ভাঙ্গাইয়া ঢাকায় আনিলেন, তখন প্রথম রাত্রের. 


দরবারে তাহাদের জিজ্ঞাস। করিলেন ;_-“মগরাজ তোমাদের 
প্রতিপালনের জন্ত কি বেতন দিতেন?” তাহারা উত্তর 


প্রবাসী i 


' টেচাইতেছিল। 


Ce il 


করিল মোগল টি যা বেতন ছি | তি 
বাঙ্গলাকে আমাদের জাগীর বলিয়া মনে করিতাঁম, এবং বারো 


বি 


'মাঁস মহাস্থখে আমাদের খাজনা (অর্থাৎ লুট ) আদায় 


করিতাম। আমলা আমীন, জরীপ জমীবন্দী, ওয়াশিল 
বাকির ধার ধরিতাম না। মগরাজার সঙ্গের লুটের আধাআধি 


'ভাগ হইত; তাহার ৪* বৎসর ধরিয়া হিসাবপত্র ‘আমাদের 


কাছে আছে ।” 
মোগল নৌসেনার ভয় । 
ক্রমে বাঙ্গলার নাবিকদের মনে এমন ভয় জন্মিল যে,যদি 
তাহাদের একশত যুদ্ধের নৌকা চারি খান ফিরিঙ্গী নৌকা 
দেখিত, দূর হইতে পালাইত ; এবং প্রাণ বাঁচাইতে পারাকে 
যুদ্ধজয় মনে করিয়া দেশের লোকের কাছে মহাবীর বলিয়া 
গণ্য হইত! আর যদি নৌকা লইয়া পালাইবার পথ না 


.থাকিত, তবে বঙ্গীয় রণপোতের মাল্লা, সিপাহী, অস্ত্রবাহক 
.সকলে জলে ঝাঁপাইয়৷ মরিত। 


শাহ শুজার শ।সনকালে ( ১৬৩৯-১৬৫৯ সু) একবার 
তাহার সেনাপতি আশুর বেগ ২০০ নৌকা! লইয়া নদীতে 
চৌকি দ্রিতেছিলেন ৷ এমন সময় ২০ খানা ফিরিঙ্গী নৌকা 
দেখা দিল। আশুর বেগ ভয়ে কীপিতে কীপিতে নিজের 
নৌকার মাঁঝিকে বলিলেন “আয়, বাই আশ্‌ বে-দেঃ1% 
মাঝি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল “মীর জিউ ! এ সময় আশৃ কোথায় 
পাইব? ওঁ ফিরিঙ্গীর আসিতেছে, এখনি আপনার জন্য 
ভাল আশ্‌ রান্ধিয়া দিবে।” আশূর বেগ পাগলের র্ত্ 
টেচাইতে লাগিল, “ওরে বেটা খানাখারাব্‌ { আশ্‌ দে আশ্‌ 
দে।” আর মাঝি উত্তর করিতে লাগিল, “আশ্‌ পাব 
কোথা? আমার ত কাছে নাই।” কথাটা এই, মাল্লারা _ 
নৌকা পিছাইয়া লওয়াকে “ওরস্” দেওয়া -বলে ; আশুর 
বেগ ভয়ে ঠিক” শব্দটা ভুলিয়া গিয়া “আশ্‌ দে” বলিয়া 
“আশ্্‌?” ফাঁসী শব্দ, অর্থ মাংসের রোল; 
আর “আঁশ রাদ্ধা” একটা চলিত কথা (3৭19), অর্থ 
লাঠালাঠি বাধান। . | 
| প্রতিবিধান। 
[ শায়েস্তা খা বাঁঙ্গলার শাসনকর্তা হইয়া আদিলে, 


প্রথমেই সংকল্প করিলেন যে, চাঁটগা! অধিকার করিয়া 





* ‘বাই’ =ভাই (ঢাকাই উচ্চীরণ)। বে-দ্েঃ=দেও। 





দিবেন। তিনি নৌকা ও রাস্তা তৈয়ার, জঙ্গল কাঁটা, ' অস্ত 
রসদ ও মাজা সংগ্রহ প্রভৃতির এমন ছুরদর্শিতার সঙ্গে 
বন্দোবস্ত করিলেন এবং এরূপ শৃঙ্খলাও বিধান করিয়া 
অভিযান পাঠাইলেন যে, জাপানীদের গত যুদ্ধের বন্দোবস্তের 
মত বোধ হয়। সে দীর্ঘ বিবরণ এ প্রবন্ধে দেওয়া যায় না। 
এখানে এই টুকু বলিয়া শেষ করি যে, ১৬৬৬ খুঃ জানুয়ারিতে 
তাহার জোষ্ট পুত্র চাঁটগা অধিকার করিয়! মগদের তাড়াইয়া 
দিলেন। তাহার একমাস পূর্বেই ফিরিঙ্গীগণ নৌকা ও 
পরিবার সহ মগরাজ্য ত্যাগ করিয়া বাঁদশাহের প্রজা হুইয়া 
ঢাকার কাঁছে বসতি করিতে আসে; নবাব তাহাদের 
- মাঁসহারা নির্দিষ্ট করিয়া দেন, 

| যহুনাথ সরকার, ' 
পাটনা কলেজের অধ্যাপক । 


চন্দ্রের অবস্থা । 
কয়েকটি নূতন কথা । 
জ্যোতিষীমাত্রেই খুব স্পর্দার সহিত বলিয়া থাকেন, এসিয়া 
আফ্রিকার জঙ্গল বা মরুময় স্থান অপেক্ষা চন্্-পৃষ্ঠ আমাদের 
নিকট স্ুপরিচিত। কথাটা সত্য বটে। গ্যালিলিয়োৌর 
* সময় হইতে চন্দ্ৰমণ্ডল শত শত দুরবীণের লক্ষ্যস্থল হইয়া 
আসিতেছে। রাত্রির পর রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়! দূরবীণ 
. ও ফোটোগ্রাফির সাহাযো জ্যোতিষিগণ চন্দ্রপৃষ্ঠের যে সকল 
চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেগুলি যুরোপ ও এসিয়| প্রভৃতি 
মহাদেশের মানচিত্র অপেক্ষা সত্যই কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। 
চন্দ্রলোকের যোজনব্যাগী মরুপ্রান্তর এবং ছোট বড় পাহাড়- 
. পর্বত গুহাগহ্বর সকলি চিত্রে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। 
পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই জানেন, চন্দ্র আমাদের 
. পৃথিবীরই উপগ্রহ । পৃথিবী যেমন ুধ্যের চারিদিকে ঘুরিয়া 
বেড়ায়, চন্দ্র নিজে সে প্রকার সৃ্য প্রদক্ষিণ করে না। 
পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করাই ইহার কাঁজ। সৌরজগতে এই 
শ্রেণীর জ্যোতিষ্কের সংখ্যা বড় অল্প নয়, বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি 


আনেক গ্রহই তাহাদের চন্দ্র কর্তৃক পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ' 


/করিতেছে। 


58547 


খে অ্ানানররদা ধ্বংস রি এবং লিনা চিরশাস্তি 


৫৭৩ 


আয়তনে, এই বিশ্বব্যাপী নিয়মের ব্যভিচার দেখ! গিয়াছে। 
পৃথিবীর উপগ্রহ হিসাবে চন্দ্র' অসম্ভব বড়। মঙ্গল ও. শুক্র 


প্রভৃতি নিকটবর্তী জ্যোতিষ্ক হইতে পৃথিবী ও চন্দ্রকে যুগল, 


নক্ষত্রের আকারেই দেথা যায়! . 

পূর্বোক্ত ব্যাপারটিই চন্দ্রের একমাত্র বিশেষত্ব ন্য়।, 
পাঠক অবশ্যই জানেন, আমরা চিরকালই টাদের এক পৃষ্ঠ 
দেখিয়া আসিতেছি। যে সময়ে চন্দ্র একবার ' পৃথিবী, 
প্রদক্ষিণ করিয়া আসে, ঠিক্‌ সেই সময়েই সে আপনার অক্ষ- 
রেখার (4১25) চারিদিকে, এক পাক দেয়। কাজেই 
তাহার এক দিকটাই চিরদিন পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত থাকিয়া 
যায়। তা’ ছাঁড়া বাজিকর তারের উপর দিয়া হাঁটিয়! 
যাইবার সময় পতন নিবারণের জন্য যেমন হেলিয়া দুলিয়া 
চলে, খাড়া থাকিবার জন্ত টাদকেও সেই, প্রকার একটু 
আধ্টু হেলিতে ছুলিতে দেখা যায়। ইহার ফলে, চাদের 
পশ্চাৎ অর্দের কিয়দংশও কখন কখন আমাদের, দৃষ্টিগোচর 
হইয়া পড়ে । আবর্তন ও পরিভ্রমণের এই প্রকার বৈচিত্র 


অপর উপগ্রহে আছে কি না সন্দেহ। 


শনি বৃহস্পতি ইত্যাদি জ্যোতিফের উপগ্রহগুলির উৎপত্তি 
যে একই প্রকারে হইয়াছিল তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে, 
কিন্তূ, চন্দ্রের জন্মগ্রহণ সেই প্রথাঁমতে হইয়াছিল. বলিয়] 
জ্যোতিষগণ স্বীকার করেন না। ইহারা বলেনঃ--অতি 
প্রাচীনকালে পৃথিবী যখন অত্যুষ্ণ কোমল দেহ লইয়া অতি 
ভীম বেগে আবর্তন করিতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন 
তাহার খানিকটা অংশ কেন্দ্রাতিগশক্তিতে ( cetrifugal ) 
দেহচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্যোতিঃশাস্তের মতে, 
পৃথিবীর সেই দেহচ্যুত অংশই চন্দ্র। কয়েকজন পণ্ডিত 


বলিতেছেন, আধুনিক যুগে যে গভীর নিয়-ভূমিতে প্রশান্ত 


মহাঁসাঁগরকে দেখিতেছি, সেই স্থানই অতি প্রাচীনকালে 
চন্দ্রের অস্থিমজ্জামাংসে পূর্ণ ছিল। পৃথিবী হইতে বিশাল 
মৃত্তিকা স্ত,প বিচ্ছিন্ন হইয়া চন্দ্রের উৎপত্তি করিলে, যে বৃহৎ 


খাদ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা আজও পুর্ণ হইতে পায় নাই,। 
খাদ | 


_ সৌরলগতে অ অনেক উর আছে সত্য, A আমাদের | 
চাদের ন্যায় সুষ্টিছাড়া উপগ্রহ আর কাহারে! নাই। প্রায়ই- 
উপগ্রহগুলির আঁকার 'তাহাদের আশ্রিত গ্রহের আকারের, 
তুলনায় অনেক ছোট হইয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবী ও চন্দ্রের 


~ 


পা 
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' শোচনীয় ‘অবস্থার কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। 


তিতাস 


ভি নামী টি ) পরিমাণের হারা” তাহার 
তি পদার্থের গুরুত্ব নিয়মিত হইয়া থাঁকে। পৃথিবী 


অপেক্ষা বৃহস্পতি গ্রহটি সর্বাধশে অনেক বড়, কাজেই 
“পৃথিবীর এক সের জিনিস বৃহস্পতি লোকে চালান করিলে, 


তখন. সেটা সেখানে আর এক সের থাকিবে না । এক সের 
অপেক্ষা অনেক. ভারি: হইয়া -.পৃড়িবে। চাদের সামগ্রী 
গরিমাঁণপৃথিবী অপেক্ষা অনেক কম, কাজেই কোন পার্থিব 
জিনিসকে চাঁদে লইয়া গেলে তাহার লখঘুতর হুইবারই কথা। 
হিসাঁব করিয়া দেখা গিয়াছে, ধরাবাসী কোন লোক চন্দ্র 


নীত হইলে, লোকটি ছয়গুণ বলশালী হইয়া দ্বাড়ায়, এবং . 


ছোটখাটো পাহাড় পর্বত নদনদী এক লক্ষে টি 
বা করিতে পারে। - ' 

--.এই ত গেল চাদের বাহিরের অবস্থা। টা 
ধর কি এখন দেখা যাউক কিন্ত ঘরের খবর জানিবার 
উন্ট , জ্যোতিষিক গ্রন্থাদি খুলিলে বড় হতাশ হইতে হয়। 
প্রাচীন :ও- আধুনিক: জ্যোতিষী মাত্রেই বলেন, “আমাদের 
পার্থিব জীবের, মত উদ্ভিদ বা প্রাণী কখনই চন্দ্রলৌকে 
থাঁকিতে পারেনা । উহার উপরে জল নাই এবং :বাযুও 


নাই।. কাজেই চাঁদ জীবাবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী । মৃত 


এবং, কস্কালসার চন্দ্রদেব . এখন যেন যন্ত্রালিত হইয়া, 
পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছেন। জ্যোতিষিগণ চাঁদের “এই 
" নদনদী 
ও প্রাণীউদ্ভিদময় সসাগারা পৃথীও যে এককালে চন্দ্রের দশায় 


উপনীত হইৰে’ইহীরা তাঁহারো আভাষ দিয়াছেন! 


* দুর ভবিষ্যতে আমাদের পৃথিবীর অবস্থা যে কি প্রকার 
দাড়াইবে, তাহা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয় ; কিন্তু চন্দ্র- 
লোক যে আজও সম্পূর্ণ নিজীব হয় নাই, তাহার প্রচুর 


. , প্রমাণ সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদ্‌ পিকারিঙ সাহেব সম্প্রতি. দেখা- 


ইয়াছেন। 

বড় দূরবীণ দিয়! পর্যবেক্ষণ করিলে, চন্দ্রমগুলের স্থান 
বিশেষে উজ্জ্লতার হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়। চন্দ্রে আপতিত 
হু্যালোকের তীধ্যকতাই ইহার কারণ বলিয়া জ্যোতিষিগণ 
এ পৰ্য্যন্ত মনে করিয়া আসিতেছিলেন । অধ্যাপক পিকারিউ 
ওঁ উজ্জলতায় এঁ হ্থাসবৃদ্ধির ব্যাপার -লইয়া বহু গবেষণা 


করিয়া; চন্দ্রমগুলস্থ .কোন “প্রকার ওষধি জাতীয় উত্ভিদই 


“ প্রবাসী!" 


তি এস ত সত 


| 1 €ম ভাগ। 
উহার টি বিয়া সিদ্ধান্ত রি | ইনি বলিতে- 
ছেন, £উদ্ভিজ্জহীন “চন্দ্রমগুলে খতুবিশেষে অনুকুল অবস্থা 
পাইয়া, কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ জন্মিতে আরম্ভ করে কাজেই 
টাদের উদ্ভিজ্জআচ্ছাদিত অংশটিকে হীনজ্যোতি হইতে দেখ! 
যায়; এবং তার পর ক্রমে ফলশালী হইয়! সেই তৃণবৃক্ষারদি 
মরিয়া গেলে, সেই স্থানটি আবার টনি উজ্জল ্ 


-দীড়ায়। 


চাদের যে অর্্ধাংশকে আমর! পুথি থবীর' দিকে চিরউনুক্ত 
দেখি, ' তাহা একপক্ষকাল ক্রমাগত সুয্যের উত্তাপভোগ 
করিয়া, পরপক্ষে একবারে স্ষ্যতাপবর্জিত হইয়া! পড়িয়া 
থাকে। এই ব্যাপার দেখিয়া. কতকগুলি পণ্ডিত পিকারিঙের 
সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, যে সময় প্রায় .১৫ 
দিন ধরিয়া চাদের সম্মুখের 'অংশটা সুষ্য-তাঁপালোকবজ্জিত 
হইয়া থাকে, তখন চন্ত্রমগডুলের সেই অংশ অত্যন্ত শীতল 
হইয়া পড়িবার কথা । সুতরাং সেই অবস্থায় তথায় তৃণ- 
বৃক্ষাদি কোনক্রমে. .বাচিয়৷ থাকিতে পারে না। অধ্যাপক 
পিকারিঙ এই প্রতিবাদ খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন, যখন 


‘ আমরা এই ভূপৃষ্ঠেই দিনজীবী নানা উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব 


দেখিতে পাইতেছি, তখন যে একপক্ষকাল ধরিয়া চন্দ 
কুর্যতাঁপ প্রাপ্ত হয়, সেই সময় মধ্যে তাহাতে যে বিশেষ 
বিশেষ জাতীয় উদ্ভিদ উৎপন্ন ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া - চন্দ্রকে 
অনুজ্জল করিতে পারে না, “কথা ফোন ক্রমেই বলা 
‘না! 
চন্দ্ৰমণ্ডলের অপর ৰ অবস্থা রর কতদূর 
উপযোগী, এখন আলোচনা করা যাউক। কোন স্থানকে 
জীবের আবাসভূমি হইতে হইলে, তথায় প্রধানতঃ জল ও 
অর্গারক বাঁষ্পের ( Carbonic acid gas) অস্তিত্বের 
একান্ত আবশ্যকতা দেখা যাঁয়। তাছাড়া ভুলোকস্থ প্রাণীর 
অনুরূপ ভীবকে টিকিয়া থাকিতে হইলে, কিছু অক্সিজেনেরও 
আবশ্যক হইয়া দড়ায়। চন্দ্রমগুলে যে মোটেই জল ও 
'অঙ্গারক. বাষ্প নাই, একথা এ পর্য্যন্ত কোন জ্যোতিষীহ 
প্রমাণ করিতে পা.রন নাই। এই ছুই জিনিসের কথা উঠি- 
লেই, পণ্ডিত সাধারণ বলিয়া থাকেন, চন্দ্রের আকর্ষণ খন 


পৃথিবী: অপেক্ষা প্রায় ছয়গুণ কম, এবং যখন টাদের আকা- 


শেরও অধিক চাঁপ নাই, সে স্থলে কোনপ্রকার' বায়বীয় ব 






ন্যায় লঘ্বান্প যে চন্দ্রের আকর্ষণে বাঁধা থাকিতে পারে 


তাহা স্বীকার করিতেই হয়, কিন্তু অঙ্গারক বাষ্পের ন্যায় 
গুরুবাষ্প যে চন্দপৃষ্ঠে থাকিতে পারে না, একথা অধ্যাপক 
পিকারিঙ_ স্বীকার করিতেছেন না। অধ্যাপক মহাশয় 
গণিত সাহায্যে গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন, টাদের উপরে 
& শ্রেণীর গুরুবাষ্প থাকারই সম্ভাবনা অধিক । 









.. জলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পিকারিউ সাহেব বলেন, পৃথিবীর 


তুলনায় টাদের আকর্ষণ খুব কম বটে, কিন্তু তাই বলিয়া 
উহাতে জলের অস্তিত্ব মাত্র নাই, একথা কোন ক্রমেই বলা 
চলে না। আকর্ষণের অল্পতা প্রযুক্ত জল চন্দ্রমগ্ুলে তরল 
অবস্থায় না থাকিয়া খুব সম্ভবতঃ বাষ্প ও বরফের আকারে 
প্রচুর পরিমাণে আছে। 

. দুরবীণ, দিয়া চন্দ্র পর্যাবেক্ষণ করিলে, গোলকের উপর 
কতকগুলি চক্রাকার উজ্জলতর অংশ চোখে পড়ে। 
গ্যালিলিয়োর সময় হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক গবেষণা করিয়া, 
জ্যোতিবিদগণ সে গুলিকে বৃহৎ বৃহৎ আগ্নেয়গিরির মুখবিবর 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া আসিতেছেন। এককালে চন্দ্র অত্যন্ত 
উষ্ণ অবস্থায় ছিল; কাজেই সেই সময়ে তাহার উপর নানা 
রন সা [পাত হওয়ারই সম্ভব । আমাদের পৃথিবীরও 
পির দিয়া! যে, প্রকার নানা উৎপাত চলিয়া 
if , তাহার চি ভূগর্ভে আজও বর্তমান রহিয়াছে। 
সুতরাং পূর্বোক্ত উজ্জল পরিধিবিশিষ্ট বক্রচিহুগুলি যে, 
গরয়গিরির মুখ তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্ত 
অগ্ভাপি সেই আগ্নেয় গিরি সকল সজাগ অবস্থায় আছে, না 
পৃথিবীর নানা স্থানের আগ্নেয়গিরির ্যায় নির্ব্বাপিত হইয়া 
“গেছে, এই প্রশ্নটির মীমাংসায় আজকাল মতদৈধ উপস্থিত 
হইয়াছে। 

-_ প্ৰাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতমাত্রেই চন্দ্রের নানা অবস্থার 
ফোটোগ্রাফে তুলনা করিয়া, চন্দ্রের আগ্নেয়পর্্তগুলিকে 
নির্্মাপিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্ত 
পক পিকারিঙ্‌ লিক্‌ মানমন্দিরের সর্ববৃহৎ দূরবীন্‌ দিয়া 
মণ্ডল পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া পূর্বসিদ্ধান্তীদিগের সহিত 
হইতে পারিতেছেন না। ইনি বলিতেছেন চন্দের 
গিরিগুলি আজও অগ্নি এবং নানা বাম্পীয় পদার্থ 



















মাত্র শীতল 







পদার্থের মধ্যে ্য জলীয় বাষ্পও চৰ আছে চন্দ: 
না থাকায়, উহার উপরিভাগটা স্বভাবতঃ ই খুব 
কাজেই গিরিমুখ হইতে অত্যুফ্চ জলীয় বাষ্প বাহির 
হইয়া বরফে পরিণত হইয়া পড়ে, 
গিরিমুখেরই চারিধারে চক্রাকারে জমিতে থাকে । পিক! 
সাহেবের মতে, প্রজ্জলিত আগ্নেরগিরিমুখের চারি 
সঞ্চিত তুধাররাশিকেই আমরা দৃরবীণে গুভ্রচক্রাব 
দেখিয়! থাকি । রঃ 
অধ্যাপক পিকারিঙের পূর্বোক্ত নবসিদ্ধান্ত গুলি 
অল্পদিনই হইল প্রচারিত হইয়াছে । সুতরাং ত 
কোন্গুলি গৃহীত এবং কোন্গুলিই বা পরিত্যক্ত 
তাহা এখন বলা চলে না। তবে এ কথা অসঙ্কোচে 
যায় যে, এ পর্যন্ত জ্যোতির্কিদ্গণ চন্দ্রকে যে সম্পূর্ণ নিত 
জ্যোতিষ্ক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া আসিতেছিলেন, তাহ 
নয়। এই জোতিষীগণ যে সকল দূরবীণ অবলম্ব 
দিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছিলেন, সেগুলি পিকারিঙ্‌ 
দূরবীণের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট । চন্দ্রমগুল্য্ণ পদার্থ অস্ত 
তিন মাইল বিস্তৃত না হইলে, সেই সকল দুরবীণে ধর 
না। কিন্তু পিকারিঙের ব্যবহৃত দূরবীণ ইহা অপেক্ষা অ 
শক্তিশালী । ইহা দ্বারা চন্্রমণ্ডলস্থ তিন শত হাত 
পদার্থ ও দেখা যাইতেছে । কাজেই এই উন্নততর দূরবীণের 
সাহায্যে পিকারিড্‌ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 
প্রাধান্ত দিতে হয়। ইনি পুরাতন চান্দ্রচিত্রের 
আধুনিক চিত্রের তুলনা করিয়া, উভয়ের মধ্যে যে সকল 
অনৈক্য দেখাইয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে 
পণ্তিতগণ চন্ধপৃষ্ঠকে স্থিরাবয়বসম্পন্ন সিদ্ধান্ত করিয়া € 
ভুল করিয়াছিলেন । জলস্থলময় পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে যেম 
নিয়তই এক পরিবর্তনের জোত চলিতেছে, চন্্রতলও সেই 
প্রকার পরিবর্তনের অধীন। পার্থকোর মধ্যে এই যে, চন্দরপুষ্ঠে 
পরিবর্তনের মাত্রাটা ভূপুষ্ঠের তুলনায় অনেক কম । 


গ্ীজগদানন্দ রায় । 


































UU SATS NAN OS Ae Aa Net St Se ০ 


অকবরের নিন্দুকগণ [ia 


To myself the object of history is to discover and 
make’ visible illustrious characters, and pay them 
ungrudging honour. 

“The history of mankind, says Carlyle, 

hr history of its great men. To find out these, clear the 

dirt from them, and place them on their proper pedes- 

1815, is the function of the historian. He cannot have 

1 a noblét one.”— Froude’s Inaugural lecture as Professor 
of History at Oxford in 1892. 


ন্‌ সম্রাট অকবরকে তাঁহার জীবনকালে ও এখন পধ্যন্ত হিন্দুরা 
“দিলীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা” বলিয়া থাকেন। তাহারা 
ঈশ্বরের মত তীহাকেও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন । 


is the 


__ ভগবদ্গীতাতে লিখিত আছে: 

| যদ! যদাহিধম '্ত গ্রানির্ভবতি ভারত। 

t অভ্যুথানমধর্ম স্ত তদাস্মানং প্জামাহম্‌ ॥ 

it যে সময় মহাত্মা অকবর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে 


ae ¢ Bl 


সময় ভারত অন্ধকার নিশীথে আবৃত ছিল। অরাজকতা 
_. চতুর্দিকে বিস্তৃত। কুসংস্কার, ধর্ম্মভাবের লোপ হিন্দ্দিগের 
অস্তিত্ব প্রায় নাশ করিয়াছিল। এমন সময় যদি মহাত্মা 
 'অকবর ভারতের সিংহাসনাধিকার না করিতেন, তাহা হইলে 
' হিন্দজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির আশ! ভরসা থাকিত কিনা 
সন্দেহ । ভারতের ঘোর ছর্দিনের সময় তিনি হিন্দুদিগের 
| ভিতর নূতন জীবনসঞ্চার করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুরা যে 
__ তীহাকে জগদীশ্বর বলিয়া সম্বোধন করেন, তাহাতে আশ্চর্য 
কি? 
যেমন জগদীশ্বরের নিন্দার জন্য নান্তিকদল চিরকাল 
॥_ হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ সেই দিল্লীশ্বর ধাহাকে 
_ জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণিত করা হয় তাহারও অনেক নিন্দক 
৷ আছেন। কিন্ত প্রভেদ এই যে অকবরের জীবিতকালে 
; কিম্বা তাহার মৃত্যুর দুই শতাব্দীর ভিতর তাঁহার নিন্দুকদলের 
স্যষ্ট হয় নাই*। গত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে 
নি শে পু 
 প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। যদি তাহার চরিত্র কলঙ্কপূর্ণ, তাহার 
_ক্লাজনীতি ও শাসনপ্রণালী প্রজাদিগের অনিষ্টকর হইত, তাহ! হইলে 
কি ইহা সম্ভব নহে যে মুসলমান ইতিহাসিকের। তাহার দুষিত স্বভাব 
: চরিত্রের বিষয় উল্লেখ করিতেন? তাহার! “কাফির” ভিন্ন অন্য কোন 


গানটির ইহাতে কি ইহা! স্পষ্ট প্রমা- 
_শিত হইতেছে না যে, তাহার নিন্দুকদিগের নিন্দার কারণ অন্যায়? 





উচু ঢালু 


Ries. & { সন 


SA ANAS AT স্লিম টড: > 5 LAS SAA “পাঞ্চ 


তাহার নিন্দা করা কোন কোন এঁতিহািকের ব্যবসায় 
হইয়াছে। এই স্কল এঁতিহামিক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং 
ব্রিটিষ জাতিভুক্ত। এই ব্রিটিষ জাতি রাজনৈতিক কারণে 
তাহাদের শত্রু, বিপক্ষ কিম্বা প্রতিন্ন্দীদিগের নিন্দা করিতে 
কুষ্টিতহন না। লেকী ([,৩০৮) নামক একজন সুবিখ্যাত 
ইংরাজ এঁতিহাসিক লিখিয়াছেন £__ 


“The promotion of industrial veracity is probably 
the single form in which the growth of manufactures 
It is 
for this virtue to exist in great 


exercises a favourable influence upon morals. 
possible, however, 


perfection without any corresponding growth of 


political veracity, or in other words, of that spirit of 
impartiality which in matters of controversy, desires 
that and facts should be 


fully and fairly stated," 


all opinions, arguments, 





সমাট্‌ অকবরের যোগীবেশ। 
[ মিসেদ্‌ নাইট কর্তৃক শ্রীমতী হেমলতা দেবীর ভারতেতিহাসের ইংরাজী 
অনুবাদ হইতে গৃহীত ৷ ] 
ওঁ লেখক অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন £_ 
‘ A disinterested love of truth can hardly exist with 
a strong political spirit. The object of the politician 


is expediency 4৩০, 





চি 


এই কথা আমাদের ৫ দেশের বর কবি ভ ভুঁরি রি নিজের নীতি- 
শতক নামক কাব্যগ্ৰন্থ এইরূপ বলিয়াছেন £-- 
সত্যানৃতা পর! প্রিয়বাদিনী চ। 
বেশ্যাঙ্গনেৰ নৃপনীতি রনেকরূপা | 
এইজন্য ইংরাজদিগের লিখিত -বিপক্ষ ও বিজাতির 
ইতিহাস যে সর্বদা সত্য ও ঠিক হইবে . তাহা বিশ্বাস করা 
মহাভূল। প্রথমেই এই কথা স্মরণ' রাঁখিলে ইংরাজ ওঁতি- 
হাসিকের! অকবরের কেন নিন্দা করিয়াছেন, তাহার কারণ 
“বুঝিতে পারা যাইবে । 
যে খৃষ্টধর্্মাবলম্বী ব্রিটিষ ঁতিহাসিক দ্বারা অকবর প্রথম 
নিন্দিত হন, তাঁহার নাম কর্ণেল টড। টডের রাজস্থান 
নামক গ্রন্থ আমাদের দেশে সুবিখ্যাত। ইংরাজী ও বঙ্গ- 
ভাষায় ইহার অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । 


যদিও ভীহার প্রণীত পুস্তকের সহিত শিক্ষিত ভারত- 


বাদ্গণ সুপরিচিত, তথাপি তাহার ভারতবর্ষে প্রবাসের 
ঘটনাঁসকল তীহাঁদিগের নিকট প্রায় অবিদ্বিত। টড সাহেব 
স্কটলগ্ড দেশে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার 
বয়স ১৭ কিম্বা ১৮ তখন তিনি ভারতবর্ষে সৈনিক বিভাগে 
নিযুক্ত হইয়া আইসেন। এই দেশে প্রায় ২২২৩ বৎসর 
চাকরি করিয় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতে প্রত্যাগমন 
করেন।' ১৮৬৫' খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু 
. হয়। . 

sie খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ খৃষ্টা্দ পৰ্যন্ত তিনি রাজ- 
পুতানায় কাজ করেন। এ সময় তিনি রাজপুতানার রাজ্য 
সকলের পুরাবৃত্ত সংকলন করেন। যখন তিনি রাজপুতানায় 
প্রথম নিযুক্ত হন, তখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ওঁ দেশ ভাল 
করিয়া জরীপ করিতে আদেশ করেন। - এরূপ কাধ্যে 
তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার গবর্ণমেণ্টের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল! 
-রাজপুতানার মানচিত্র তখন সুসভ্য জগতে অপরিচিত ছিল। 
যদি এ সকল রাজ্যের সহিত গবর্ণমেন্টের কখন যুদ্ধ করিতে 
হয়, তাহা হইলে তাহার মানচিত্র (০০:81; ) ভাল 
করিয়া জানা কর্তব্য, এই উদ্দেশ্যে উড সাহেব এদেশে 
প্রেরিত হন। তিনি এই কাধ্য যে হুচারুরূপে সম্পাদন 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ তীহার মৃত্যুর পর তাহার 
জীবন-চরিতলেখক Annual! Biography and obituary 


' অকবরের নিন্দুকগণ। 


সক পিচ সাত he ee 


8৭৭ 


for 1835 নামক নথ জবিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা 
নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে £:_ 


Almost immediately upon his arrival in that coun- 
try কি # he began its survey, the details of which he 
has stated in the Memoir, and the result is given in 
the magnificent map which graces the Annails, - In the 
maps prior to this survey Rajpootana was almost a 
total blank ; nearly all the western and central states 
are হীরার the rivers were supposed to have a 
southerly course into the Nerbudda, and the position 
of the two capitals (the ancient and thé modern ) of 
Mewar was precisely reversed ; Cheetor being placed 
in the best maps S. E. of Oodipore instead of 12. N. E. 
The map of Colonel Tod was completed in 1815, and 
presented to the Marquis of Hastings: it is worth 
remarking that the author first bestowed the name of 
Central India upon the country, which it has since 
retained. The map was of vast utility to the Government, 
being 72৫6 one of the foundations of Lord Hastings’ plan 
of operations in the year 1817. 

His surveys were continued without interruption, 
except by his indefatigable researches into the history 
and antiquities of the Rajpoot states, till, ISI7, when 
he was appointed political' agent of Government, 
having the sole control over the five Principal states 
of Rajasthan ; Mewar, Marwar, J essulmer, Kotah, and 
Boondi. 


তাঁহার প্রস্তুত মানচিত্র যুদ্ধের পক্ষে এত উপকারী 
হইয়াছিল যে, তখনকার বড়লাট হেষ্টিংস সাহেব তাহাকে 
রাজপুতানায় ভারত-গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট নতি করেন। 
টড সাহেব তখন অল্পবয়স্ক ছিলেন এবং এই কাজ পাইবার 
তাহার কোন আধকার ছিল না) কারণ তঁ তাহাকে এই রাজে 
নিযুক্ত করাতে তাঁহার অপেক্ষা ধাহারা অধিককাল সরকারী 
কাজে জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি অবিচার 
করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বড়লাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন। 


টড সাহেব রাজপুতানার রাজাদিগের নিকট হইতে উৎকোচ 


গ্রহণ করিতেন, তীহার বিরুদ্ধে অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ 
কর্মচারী বড়লাটের নিকট এইরূপ অভিযোগ করেন! 
কিন্তু বড়লাট এ সকল' অভিযোগে কর্ণপাত করেন নাই? 
বড়লাটের টড সাহেবের উপর এত সদয় হইবার বিশৈষ 
কারণ থাকা ' চাই। টড সাহেবের প্রস্তুত রাজপুতানার 
মানচিত্র দ্বারায় যে বড়লাট প্রীত হইয়াছিলেন কেবল তাহা 
নহে। হেষ্টিংস সাহেব ভারতশাসনে যে রাজনীতি অবলম্বন 


the টু 


পাতলা পিপাসা সত 


করিয়াছিলেন, তাহাতে সাৰ যে তাঁহাকে বিশেষ 
সাহায্য করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা অঙ্গত নহে। 
হেষ্টিংম সাহেব ভারতে আসিয়া! যুদ্ধ বাধাইয়া, দেন। ও 
সময় রাজপুতানার রাজা সকল যদি মহা রাষ্ট্রীয় কিম্বা মুসলমান 
রাঁজসংস্তানের সহিত যোগ দিতেন, তাহ! হইলে হেষ্টিংস 
সাহেবের যুদ্ধজয়ী হওয়া বড় কঠিন. ব্যাপার হইয়া উঠিত। 
টড সাহেব ছলে ও কৌশলে রাজপুতানার রাজাদদিগকে 
অন্ত .রাজসংস্থানের রাঁজাদিগের সহিত যোগ দিতে বাধা 
দিয়াছিলেন। শী কারণেই বোধ হয় তিনি মহারাষরীয়দিগের 
ও অকবরের অপরি।মত কুৎসা নিজ পুস্তকে লিখিয়াছেন। টড 
সাহেব অকবরের চরিত্রে যে সকল দোষ আরোপ করিয়াছেন 
তাহা নিম্নে উদ্ধ ত করা যাইতেছে £__ 


Ee প্রচণ্ড ঘূর্ণিপাকে পতিত হুইয়া যে রাজপুতগণ 
তাহার নিকট স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে বাধ্য -হইয়াছিলেন, রাঁজধর্শোর 
মস্তকে পদাঘাত করিয়! নিকৃষ্ট নিরক্ষর হীনজনের ন্যায় কামবিমূঢ় হইয়া 
তিনি যে তাঁহাদের প্রাণশ্বরূপিণী রমণীগণের জীবনের সাররত্ব সতীত্ব অপহরণ 
করিতেন, তাহ! মনে পড়িলে তাহাকে, আর ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতি, 
মোগলকুলের গৌরবকেতন সেই 'জগদৃগুরু আকবর" বলিয়া বোধ হয় না; 
তখন তাঁহাকে কপটতা, স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার সুমন, পিশাচ 
বলিয়। দ্বণা করিজে্ইচ্ছা' হয়”, 


» অন্য এক স্থলে রাজা মানসিংহের মৃত্যু উপলক্ষে টড 
সাহেব লিখিয়াছেন £__ 


“যে আকবর আপনার বিপুল বল ও ক্ষমতার প্রভাবে তদানীন্তন 
নৃপতিকুলের শীর্ষস্থানে আসনপ্রাপ্ত হুইয়াছিলেন--* * সেই ' আকবর 
‘দিঘ্ীশ্বরে! বা জগদীশ্বরে! ঘা"__সেই মোগল সম্রাট আকবর বিষপ্রয়োগে 
রাজা মানসিংহকে হত্যা করিতে গিয়। অবশেষে আপনারই জীবনকে 
বিষময়, করিয়াছিলেন। বুন্দির ভট্টকবিগণ এবিষয় অতি স্পষ্টরূপে 
আপনাদিগের . কাব্যগ্রস্থে বর্ণন করিয়াছেন।” (শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ে অনুবাঁদিত রাজস্থান হইতে উদ্ধত ৷ ) 


: শী ঘটনাগুলি যে সত্য, তাহার বিষয়ে টড সাহেব কোন 
প্রমাণ দেন নাই। ভট্ট কবিদিগের দোহাই দিয়া উনি 
রকম লিখিয়াছেন। কিন্তু ভট্টকবিরা কি এঁ সকল ঘটনা 
নিজের চক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, তাহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাসনীয় 
বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? অকবর.. রাজপুতদিগকে 
. পরাজিত করিয়াছেন. বলিয়া তাভাদিগের ভট্টকবিরা তাহার 
" বিষয়ে এরূপ কুৎসা. রচন! ও প্রকাশ ' করিবেন, তাহাতে 
| আর্য কি? রাজপুত রমণীর! নিজ সতীত্ব রক্ষা করিবার 
আন্ত অগ্নিপ্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হয়. নাই! “জলরে 

চিতা, দিগুণ দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে” বলিয়া যে রমণীগণ 


প্রবাসী। : 


পিসি 


" দিয়াছেন । 


[ ৫ম ভাগ/। 


পিসি UE পপ পোপ ES UE SEE EH a 


আত্মহত্যা কহিতে পশ্চাৎপদ হইতেন ন না; লেই রম্ণীগণের 
সতীত্ব অক্লেশে ও অনায়াসে যে অকবর অপহরণ করিতে 
সমর্থ হইতেন, এ কথা৷ যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহ। বলা 
বাহুল্য । 

মানসিংহকে বিষ- প্রয়োগের কথার প্রমাণ কোথায়? 
রাজপুতানার রাজাদ্বিগের সহিত অকবর যুদ্ধ করিয়াছিলেন 
বলিয়া উড সাহেব তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি 
ম্যালিসন (815115507 ) সাহেব তাহার 
প্রণীত অকবর-চরিতে এ বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, ' তাহা 
উল্লেখযোগ্য £-- 


“Unable, apparently, to comprehend the principle 
which underlay the whole policy “of Akbar, that of 
conquering that he might produce. union, and regard- . 
ing him as he rightly regarded. his Afghan and Pathan 
predecessors, Colonel Tod attacks him for his conquests. 
#-3 I. need not add that if to render happiness to 
millions is one of the first objects’ of kingship, and if 
to obtain that end union has to be cemented by con- 
quest, the means sanction theend. Akbar did not 
conquer in Rajputana to rule in Rajputana. He con- 
quered that all the Rajput princes, each in his own 
dominious, . might enjoy that peace’ and prosperity 
which his Predominance, never felt EET ET Be secur- 
ed for the whole empire.” ক 


টড সাহেবের ইতিহাস যে বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহা 
এখনকার অনেক গ্রতিহাসিকেরা স্বীকার করিয়া থাকেন।- 
তিনি মহারাস্রীয়দিগকে যেরূপ গালি দিয়া গিয়াছেন, তদ্দিষর্ষে+ 
মাননীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ' মহাশয় এইরূপ 


suet Nae Raa Tee a 





«He i ils one measure of justice for the Raj- 
puts, and another for their Mahomendan and Maratha 
conquerors. He will speak with praise of a miserable 
and unprovoked raid by a Rajput Chief, but has 
nothing but hard words to use when he has to describe 
perhaps a. more excusable act of power on the part 
of other nationalities. This partiality to his pet. race 
leads the historian to render less than justice to the 
other nationalities, and to none more so than to. the 
Marathas.” £ 


টড সাহেব রাজপুতদিগের অযথা গরশংসা করিয়া গিয়া- 
ছেন। বড়লাট ডেলহোৌসির সময় সার্‌ হেন্রি লরেন্স 
“পাঞ্জাব হইতে তাড়িত হইয়া রাঁজপুতাঁনায় সর্বোচ্চ “পদে 


ক 


71 


৮ 


নিযুক্ত হন | তিনি ডঃ সাহেবের Le প্রশংসার বিষয় 


যাহা বলেন তাঁহা স্বরণ রাখিবার যোগ্য। 

In a letter to Sir J. Kaye, dated Mount Aboo, June 
9. 1854, Lawrence wrote :— | 

“You are right in thinking that the Rajputs are a 
dissatisfied, opium-eating race. Tod's picture, how- 
ever it may have applied to the past, was a caricature 
“ on, the present. There is little, if any, truth or honesty 
in.them, and not much more manliness. Every prin- 
Cipality i 1S more or less in trouble.” 

Life of Sir H. Lawrence by Sir H. Edwardes and 
H. Merivafe. Vol II p. 256. 


উল্লিখিত বিষয় হইতে ইহা, বলা যাইতে পারে যে, 


ড় সাহেব বিচারপুর্বক সত্যনির্ধারণক্ষম ও. বিশ্বীসনীয় . 


(critical and trustworthy) এীতিহাঁসিক ছিলেন 
না। এই অন্ত তিনি অকবরের যে নিন্দা ও কুৎসা করিয়া 
গিয়াছেন তাহা স্তায়সঙ্গত নহে। 

হুইলাঁর (Wheeler) সাঁহেব একজন us জনিত 
ধতিহাঁসিক। কিন্ত তিনি টড সাহেবের মত কখন প্রসিদ্ধি 
লাভ করেন নাই। ত্রিশ বৎসর পূর্বে যেরূপ তাহার 
গ্ৰন্থগুলি লোকেরা পাঠ ' করিত, এখন আর কেহ তাহা 
করে না।- তিনিও : অকবরের একজন নিন্দুক। তিনি 
তাঁহার ‘College History of India নামক গ্রন্থে 
_ আকবরের বিষয় লিখিয়াছেন £_ 


“Akbar was never properly educated. He wasa 
semi-barbarian, who could neither read nor write. 
“. He learned to read in his lateryears and his spelling 
book was preserved until lately, as a curiosity. All 
his knowledge was obtained from Abul Fazal and 
other learned men of different nations and creeds, who 
gratified his curiosity by relating histories and flatter- 
ing him into the belief that he was. something more 
than human.” - | 


হুইলার সাহেব অকবরকে ৷ অসভ্য বা. অর্দ্ধদভ্য 
বলিয়াছেন, কারণ অকবরের বিশেষ এই দোষ ছিল যে তিনি 
ভাল লেখাপড়া জানিতেন' না। মাইকেল 'মধুস্থদন দত্তের 
মৃত্যু উপলক্ষে বঞ্চিম বাবু যেরূপ বঙ্গদর্শনে হুইলার সাহেবকে 
টিট্‌কারী দিয়াছিলেন, তাঁহা বোধ করি. সকল ' সুশিক্ষিত 
‘বাঙ্গালী অবগত,--আছেন। লেখাপড়া জাঁনিলেই যদি সভ্য 
--হয় ‘তাহা হইলে, যাহারা: জগতের. ইতিহাস "ও. মানচিত্র 
“ধ্লাইয়া গিয়াছেন: তাহারা, মূরুলেই, অসভ্য. ছিলেন। 


অকবরের নিন্দুকগণ | 





৫৭৯ 


te নন’ 


হইলার সাহেব, খুষ্টভভ ভিন, Et যে EE He 


ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেন, সেই যীগুখৃষ্ট কতদুর লেখাপড়া 


জানিতেন তাহার কি কিছু, প্রমাণ আছে? তীহার-মতে 
কি তাহা.হইলে যীশুখৃষ্ট অসভ্য. ছিলেন? মহাত্মা মহম্মদ 
লেখাপড়া জানিতেন না । মহাপুরুষ শিবাজী ; সেনানাঁয়ক 
হৈদর আলী, বাহার নামে ১৩০ বৎসর পুর্ববে ইংরাজগণ 
ভয়ে কম্পিত হইত ; নেপালের রাজমন্ত্রী জঙ্ঘবাহাছুর, ধাহার 
সাহায্যে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজেরা অযোধ্যাদেশ 
পুনর্লাভ- করিতে কুতকাধ্য হইয়াছিলেন; এই সকল 
ব্যক্তি লেখাপড়ার কোনই ধার ধাঁরিতেন নাঁ। তাহা 
বলিয়া কি তাহাদিগকে কেহ অসভ্য বলিতে সাহম 
করিবে? কেবল এসিয়া খণ্ডেরই নহে, ইউরোপেরও অনেক 
অসাধারণ ব্যক্তি অশিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে 
অসভ্য বলিতে পার! যায় না। অতএব হুইলার সাহেব যে 
কারণে অকবরকে অসভ্য বা অর্দসভ্যের আখ্যা. প্রদান 
করিয়াছেন, তাহ! হুইলাঁর সাহেবের মত সভা ঠা 


পুরুষেরই মুখে সাজে । 


যখন ভারতে বিশ্ববিগ্ঠালয় হানি হয়, তখনকার 
ইংরাজসম্পাদিত পত্রিকাগুলি দেখিলে ইহা জানা যায় 
যে তাহারা ভারতবাসীদিগকে ইতিহাস-শিক্ষা দিবারি জন্য 
বড়ই, প্রয়াস পাইয়াছিলেন। . ভারতবাসীরা পূর্বে .কখন 
ইতিহাস লিখে নাই, ভারতবর্ষে ইতিহাসের চর্চা ছিল না) 
এইজন্য এতদেশীরেরা ধীতিহাসিক ত্রমশূন্তত! (historical 


৪০০০/9,০) কাহাঁকে বলে, তাহা জানে না) এইসকল 


কারণ দেখাইয়া যাহাতে ভারতে ইতিহাসের, চর্চা বিস্তৃত, 
হয়, "তজ্জন্য তাঁহারা বেশী খুব চেষ্টা করিরাছিলেন। যখন 
ভারতবাসীরা কেবল ইতিহাস পাঠ করিতে নহে, পরস্ত 
লিখিতে আরম্ভ করিল, তখন ইংরাঁজ লেখকদিগের সুর 
বদ্লাইয়া গেল।- এদেশের, স্কুল সকলে ভারতবাঁসীদিগের 
রচিত ইতিহাস -পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত হওয়াতে -ইংরাজ 
ইতিহাস লেখকদিগের অর্থহানি হইতে লাগিল। .তজ্জন্ত 
তাঁহারা এই সুর .ধরিলেন যে, ভারতবাপীলিখিত ইতিহাস- 


-গুলি-স্কুলে- পাঠাপুস্তক রূপে নির্বাচিত হওয়া উচিত. ত.নহে ; 
কারণ ওঁ সকল পুস্তক রাজভক্তি শিক্ষা দেয় না; বরঞ্চ 


উহাতে রাজদ্বেষ্ব (5edii০") বন্ধিত হয়। . 


I 


যখন ১৮৯৭ ১৭ খুনে পুণার টেন [টিলকের বিরুদ্ধে 
রাঁজদ্রোহিতাঁর দরুণ মোকদ্দমা! হয়, সেই সময় কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের এন্ট্ন্স . পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের 
ভারত-ইতিহাঁস পাঠ্য ছিল। তখন সার্‌ উইলিয়ম হণ্টার জীবিত 
ছিলেন। তাহার History of the Indian people 

নামক পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা হইতে 
উঠিয়া যাওয়াতে তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। তিনি 
বিলাতের টাইম্‌স (792৩9) পত্রিকায় ভারত সম্বন্ধে 
প্রবন্ধার্দি লিখিতেন। টিলকের মোকদ্দমার সময় তিনি 
টাইম্‌স ('i৷e১) পত্রিকায় ,এই সুর তুলিলেন যে, ভারত- 
বাসীর লিখিত ভারত-ইতিহাঁস ভারতবর্ষের স্কুল সকলে 
পঠিত হয় বলিয়া শিক্ষিত ভাঁরতবাঁসীদিগের ভিতর রাঁজ- 
ভক্তির হাঁস (ওৎdii১০॥) জন্মাইতেছে। তাঁহার এই 
সুরে অন্য অনেক ইংরাজ যোগ দিয়াছিল। ইহাঁদিগের- 
ভিতর লেলী, এখন.Sir Frederick Lely সাহেব বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তিনি তখন গুজরাত প্রদেশের কমিশনর 
ছিলেন। গত বৎসর ইনি মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিসনরের 
পদ্দ হইতে অবসন্রগ্রহণ করিয়া বিলাত প্রস্থান করিয়াছেন । 
উনি এ সময় ‘History as taught- in Indian 
5০০০1, নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। 
. এই পুস্তিকায় তিনি ইহ! প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 

যে, ভারতবাঁসীরচিত ভারত-ইতিহাস রাজদ্রোহিতা শিক্ষার 
মূল ; ভারতবাসী প্রীতিহাসিকেরা যে অকবরের প্রশংসা 
. করি থাকেন, তাহা অন্যায়, ও. গীরূপ অকবরস্ততিতেও 
রাজভক্তি হাঁস হওয়া সম্ভব। এই. উপলক্ষে তিনি অক- 
বরের অনেক নিন্দা ও কুৎসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । - তিনি 
যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে £_ ' 

“ Judged by one 95:91 greatness—the durability. of 
his work—he failed all round.” 

a ১ ০০০ ক যঃ ক 

« Akber's elephants alone ate up more of the public 
money than the whole of the Bombay Civil Service 
at this day.” & 

অন্য স্থানে তিনি লিখিয়াছেন £₹_ 

“No doubt he reduced oppression, but the dis- 
criminating historian will remember that even Euro- 
pean travellers of that time, still less native panegy- 
rists, had seen littleof well-ordered. Government. with 


প্রবাপী'। 


শিওর না তিক হিপ 


রি হা 


which to hal comparison. if he has any ale 
- experience, he will reflect how incredible it is that 
the mere 98৮06 an individual working with such in- 
struments as Akbar had, could keep effectively in hand 
a huge army of officials in a country reaching from 
Kandahar to the Hooghly, and for hundreds of miles 
of hill and forest on the far side of Nerbadda. He 
had, it must be remembered, none of the modern 


means of communication by which to keep touch * 


with the distant masses.” 


লেলী সাহেব prejudice ও politcal expediency 
বশীভূত হইয়া অকবরের নিন্দা করিয়াছেন ; অতএব তীহাঁর 
কথার উত্তর দেওয়ার কোঁন আবশ্যক করে ন|। কবরের 


' হাঁতীতে বৎসরে ২৮ লক্ষ টাকা খাইয়া ফেলিত, তাহা লেলী 


সাহেবের অসহ হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজ সরকার বাহাদুরের 


‘যে কত বাজে টাকা খরচ হইয়া থাকে, তাঁহার বিষয় কি 


তিনি কখন কোন খোঁজ করিয়াছিলেন ? 

আজকাল মার্সডেন্‌ সাহেব রচিত এক ভারত-ইতিহাস 
এতদ্দেণীয় ছাত্রদিগের পাঠ্যপুস্তক হইয়াছে । উহাতে অক- 
বরের বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মি উদ্ধৃত করা : 
যাইতেছে £-- | 


“ Were:the people of India happier under than they. 
are.now ? Oh, no ! Neither you nor I would like to be - 
under a Government better off than any one Who lived 
under any Mogul king. The Governmént undér 
which we live is as: much better than Akbar’s Govern- 
ment as Akbar’s Government was better than that of 
the-cruel Patan Kings.” 


মার্সডেন সাহেব কি সৃত্যসত্যই ইহা বিশ্বাস করেন যে, 
অকবরের সময় তাঁহার প্রজারা সুখী ছিলেন না? 
আইনে-অকবরী হইতে ইহা ভালরূপে প্রতীত হয় যে, 
অকবরের সময় মাসিক ছয় আন! পয়সায় একজনের স্বচ্ছল- 
রূপে ভরণপোষণ হইত। যখন এত অল্প পয়সায় একজনকার 
জীবিকাঁনির্বাহ হইত, তখন কষ্ট কাহাকে বলে তাহা 
লোঁকদিগের অবিদিত ছিল। অন্ন পয়সায় যাহাতে প্রজা- 
দিগের জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে, তাহাই সকল 
রাজশীসনের প্রধান উদ্দেশ্য । , অকবরের সময় তাহা সাধিত 
হইয়াছিল। এই জন্য প্রজারা 'স্ুখী ছিল ও. তৎকারণে 
তাহার রাজত্বকে রামরাজ্যের সহিত তুলনা করিত। .আমা- 
দের- দেশে “পেটে থেলে পিঠে সয়? বলিয়া, একটা প্রবাদ 


নম সংখ্য।। 


আছে। অকবরের' সময় লোকের পেট ভরিয়া খাইতে 

পাইিত বলিয়া, অন্ত কোনরূপ কষ্ট তাহার! কষ্ট বলিয়া গণ্য 

করিত না। এখন লোকে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। 
অক্বরের নিন্দা অন্তায়। যাহারা তাঁহার কুৎসা ও 


নিন্দা করিয়াছেন, তাহারা রাজনৈতিক ( political ex- . 


‘pédiency ) কারণের বশীভূত হইয়া এরূপ করিয়াছেন। 
আমার ইহা বলা উদ্দেশ্য নহে যে, অকব্র এককারে 

দোঁষরহিত ছিলেন এবং তাহার:শাসনপ্রণালীতে কোনরূপ 

উন্নতিসাধন হইতে - পারিত. না। এমন কোন্‌ ব্যক্তি আছে 


যে তাহার কোন-না-কোন: দোয় নাই এবং এমন কোন্‌ 


রাজ্য আছে যে তাহাতে প্রজারা কোন-না-রোন কষ্ট 
'অন্থভব করে না? যে রাজ্যের ভিত্তি ‘greatest good of 
the greatest.NUMber,” “অধিকাংশ ব্যক্তির-অধিকতম 
মঙ্গল,” এই মন্ত্রের উপর সংস্থাপিত, যে রাজ্যে প্রভার! উদর 
. পূর্ণ করিয়া আহার পায়, সেই রাজ্যই আদর্শ, সেই রাজ্যেই 
প্রজার প্রায় সুখী, ও সন্তষ্ট।. . 

অকবরকে হিন্দুরা “দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো, বা” বং 
তেন। মনুষ্য কখন ঈশ্বর হইতে পারেন না, 'কিন্ত একজন 
পারদ সুফী কবি বলিয়াছেন £_ 

_. “মরদে খুদা খুদা ন বাশদ, 
ৃ - লেকিন অজ খুঁদা, জুদা ন বাঁশদ 11৮ 

অর্থাৎ ঈশ্বরভন্ত ব্যক্তি ঈশ্বর হয় না, কিন্তু, সে ঈশ্বর 
হইতে ভিন্ন নহে। মহাত্মা অকবর- সেইরূপ ঈশ্বরভক্ত 
ছিলেন! যাহাকে আজকাল Comparative study of 
religions কহে, তাঁহার প্রথম পথপ্রদর্শক. তিনি 1 

রাজ্যশাসনে তিনি ইহা ভাল-করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে 
হিন্দু মুসলমানদিগের ভিতর সন্ভাব না থাঁকিলে ভারতের 
উন্নতিসাঁধন হইবে না এবং কোন রাজ্য ভারতে টিকিথে 
না। 'যাহাতে এই সপ্ভাব জন্মায় তাহার চেষ্টা করিতে তিনি 
করাট করেন নাই। তিনি ও উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার 
জন্য রাজপুত রাজকন্তাদিগের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তীহার: এক' রাজপুত স্ত্রীর গর্ভে জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। 
এবং জাহাঙ্গীর অকবরের পথ অন্কুসরণ করিয়া রাজপুত 
রাজকন্যা বিবাহ করেন এবং সেই রাজকন্যার পুত্র 
শাহজাহাঁন। জাঁহালীর ও শাহজাহান অর্দ হিন্দু ‘ছিলেন 


ভারতীয় কার্পাসশিল্প। 


সি লা 


ভারতীয় দেবদেবীগণ 


৫৮১ 


সর "০০ 


বলিয়া অকবরের র রাজনীতির প পথে খে পিক, হত হিত ।' এই 
জন্য তীহাঁদিগের রাজত্বকালে মোগল রাজ্যে অবনতির ,কোন 
চিত দেখিতে পাওয়া -যায়' নাই। কিন্তু গুরদ্জেবে এক ' 
বিন্দুও হিন্দু রক্ত ছিল :ন!! তাঁহার মাতা মুসলমান 
ধর্মীবলঘিনী ' ছিলেন। এই জন্তু তিনি এরূপ গৌড়! 


, (10654 ) মুসলমান "ও হিন্দুদিগের উপর বিদ্বেষী 


ছিলেন। তিনি অকবরের পথাবলম্বী না হওয়াতে মোগল- 
রাজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করেন। 

_ জগতের ইতিহাসে.অকবরের মত কয়জন রাজা হ্ইয়া- 
ছেন ? তাহার মত কয়জন রাজাতে ঈশ্বরভক্তি, ধর্মমজিজ্ঞাসার 
ভাব, জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রজাবাৎসল্য ও পক্ষপাতশুন্ততা, 
এবং রাজনীতিতে দৃরদর্শিতা . দেখিতে পাওয়া গিয়াছে ? 
তাঁহার নিন্দুকেরা তাঁহার চরিত্রের এই সকল গুণের উপর 
দৃষ্টিপাত না করিয়া, তীহার অন্যায় ও অযথা কুৎসা করিয়া 
গিয়াছেন। 

প্রকৃত কথা এই যে ইংরাজেরা অকবরের বিজিত- 
বিজেতায় সমদর্শিতার অনুকরণ করিতে অসমর্থ । ' তাঁহারা 
কোন ভারতবাসীকে একটা' প্রদেশের শাসনকর্তা বা 
সেনাঁপতির পরে নিযুক্ত করা দূরে থাক্‌, দু’ চারিটা সামান্ঠি 
পদও ভাঁরতবাসীদিগকে পাইতে দেখিলে তাহাদের 


. চোঁখ : টাটায়, সৈনিক বিভাগের সামান্ত সেনাপতিত্বও 


তাহারা পাঁয় না। সুতরাং এ বিষয়ে ইংরাজেরা অকবরের 
সমান হইতে ন! পারিরা তাহাকে খাঁট করিবার চেষ্টা 
করিবেন, ইহা! খুব স্বাভাবিক। তবে ইহা' স্বীকার্য যে 


* ম্যালিসনের মত কোন কোন ইংরাজ এ্রতিহাসিক .অকবরের 


শীসননীতি ও চরিত্রের যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন । 
শ্রীবামনদাস বস্তু 


ভারতীয় কার্পানশিপ্প । 

কার্পাসবন্ত্রে সজ্জিত , হইতেন_ 
পৌরাণিক ইতিবৃত্তে এরূপ বৃত্তান্তের অভাঁব নাই। ইহা. 
হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অতি প্রাচীন কালে 
আরব হইয়া ভারতবর্ষের কার্পাসশিল্প উত্তরোত্তর উৎকর্ষলাভ . 
করিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান- দেশে 


bo 


রা লোমনিক্ষিত তিন অপেক্ষা কার্পাস বই অধিকতর 
উপযোগী। কাজেই আবহমানকাল হইতে ভাঁরতবাসী 
কার্গাসবৃক্ষের আদর করিয়া আসিতেছে । রা 
হেনরী লী সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন 
কালে, তুলার গাছ সিদিয়া বা তাতার দেশে উৎপন্ন হইত 
এব্‌ং সেখানকার অধিবাঁসিগণ ইহার-লোমকল্প তন্ত হইতে 
পরিধেয় বয়নের উপযোগী সুত্রাদি প্রস্তুত করিয়া লইত। 
যে সকল স্থানে কার্পাঁসবুক্ষ উৎপন্ন হইত না! তথায় ইহার 
কথা প্রচার হইতে লাগিল এবং ইহা যতই দিগ্িদিকৃ 
'পরিব্যাপ্ত হইল ততই কার্পাসবৃক্ষের বিবরণে সতোর সঙ্গে 
নান! কাল্পনিক কথার সমাবেশ হইতে লাগিল। লী সাহেব 
তাহার “The Vegetable Lamb of Tartary ” 
নামক গ্রন্থে এই সকল কথা সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
তিনি লিখিয়াছেন, ক্রমে কার্পাসবুক্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের 
ধারণা বিভিন্ন প্রকার হইল। কোথাও শুনা গেল__পূর্বর 
অঞ্চলে (ভারতে ) একপ্রকার গাছের উপর মেষশাবক 
জন্মায় এবং এই মেষশিশুর লোম হইতে, পূর্বাঞ্চলবাসীরা 
বন্্নিন্মীণ করিষু! লয়। . কোথাকারও অধিবাসিগণ বলিল, 
যখন কার্পাসের কোষগুলি ফাঁটিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার 
মধ্য হইতে মেষশাবক নির্গত হয়। স্থানান্তরের লোকের 


বিশ্বাস যে কার্পাসবৃন্তের উপর সত্য সত্যই রক্তমাংসের 


শরীর বিশিষ্ট মেষশাবক জন্মলাভ করে; এবং ওঁ বৃত্ত এত 
নমনীয় যে, মেষশিশু তাহার উপর হইতেই বৃক্ষতলস্থ তৃণাদি 
ভক্ষণ করিয়া বীচিয়া থাকে। মিঃ লী আরও বলেন থে 
সাঁর জন্‌ ম্যাণ্ডেভিল্‌ তাহার প্রাচ্যদেশ পর্যটনের পর 
ইংলণ্ডে এই অশ্রুতপূর্ব তত্ব প্রথম. প্রচার. করেন। 
পূর্বোক্ত মেষশাবকের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি স্বদেশ- 
বাসিগণের নিকট. বলেন যে তিনি ইহার মাংসও ভক্ষণ 
করিয়াছেন। ম্যাণ্ডেভিল্‌ সাহেবের জীবিত কাল খৃষ্টীয় 
চতুর্দশ শতাব্দী। তখনকার ইংলগুবাসী সত্যাসত্য বিচার 
না করিয়া এই কথায় আস্থাস্থাপন করিয়াছিল ইহা 


আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু পরবর্তী যুগ তাহার এই 


কান্ননিক কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিবে না ইহা বুঝিতে পারিয়া 
তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে সত্য কথা লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন = 


প্রবাসী। , 


[০ম ভাগ্ন। 


তিশা a Te a Tana coer ieee লা তি লা সিসি 


“In that land are trees Hat bear wool as auch 
it were of sheep, whereof men make clothes and all 
things that are made of wool. In that country and 
many others beyond ‘and also in many on this side 


men saw the seeds of cotton. And sodo men every 


- year as that there is plenty of cotton at all times.” 


প্রাচীন গ্রীক লেখক হেরোডোটস্ই প্রথম তুলার 
উল্লেখ করেন, বলিয়া জানা যায় । তিনি বলেন যে ভারত- 
বর্ষে একপ্রকার উত্ভিদ্‌ দেখা যায় যাহাতে ফলের পরিবর্তে 
লোম উৎপন্ন হয়। ইহা মেষলোম অপেক্ষ৷ সুন্ম ও উৎকৃষ্ট । 
ভারতবাসীর! ইহা হইতে তাহাদের বস্তু প্রস্তুত করে। 

পারস্ত জয়ের পর আলেক্জাগার যখন সিন্ধু নদ উত্তীর্ণ 
হইতেছিলেন, তখন তিনি তাহার জনৈক পোতাধ্যক্ষের 
মুখে ভারতীয় কার্পাসবৃক্ষের কথা শ্রবণ করেন। ভারত- 
বাসিগণ এই কার্পাস হইতে অতি শুভ্র বস্তা নির্মিত করিত, 
ইহাও তিনি অবগত হইয়াছিলেন। ভারত বিজয়ের পর 
তিনি ভারতের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যের স্ুপ্রণালী স্থাপন 
করেন। তৎকালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে প্রেরিত পণ্য- 
সমূহের মধ্যে কার্পাসও একটি প্রধান দ্রব্য ছিল। 

গ্রীক এঁতিহাসিক প্লিনি মিসরদেশবাসীদিগকে তুলা- 
উৎপাদনকারী ' এবং তুলাজাত বস্তাদি ব্যবহারকারী বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু লী .সাঁহেব নির্দেশ করেন যে 
খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী (১২০৩) পৰ্যন্ত তুলার গাছ মিসরীয়- 
দিগের পুপ্পোগ্ঠানের শোভাবদ্ধন করিত মাত্র ৷ ' তাহাদের 
মধ্যে নিয়মিত তুলার চাষ হইত 'না এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ 
শতাব্দীতেও তাহারা বিদেশীয় তুলার আমদানি করিত মাত্র; 
উনবিংশ শতাব্দী হইতে মিসরে তুলার চাষ সম্যক্‌ পুষ্টিলাভ 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে । 

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বন্‌ ভারতে জলপর্থের আবিষ্ষারকল্পে 


নির্গত হইয়া বাহাঁমা দ্বীপপুঞ্জের একস্থানে কার্পীসনূত্র বিক্রীত 


হইতে দেখেন। কিউবার অধিবাঁসিগণকে তিনি কার্পীস- 
বস্তরপরিহিত. দেখিতে পান। মেক্সিকোবাসিগণকে : ও বস্ত্র 
ব্যবহার করিতে দেখা যায়। বস্তুতঃ মিসর ও আমেরিকা 
এখন তুলাপ্রধান দেশ হইলেও তাহাদের কার্পাসশিল্পের 


‘উৎপত্তি যথাক্রমে চতুর্দশ ও পঞ্চৰশ শতাব্দীতে নিয়মিতরূপে 


আরম্ভ হয়।. ভারতবর্ষ ইহার বনুপূর্ব হইতেই আপনাঁকে 
কার্পাসশিল্পে গরীয়ান্‌ করিতে পারিয়াছিল। . 


~ 


৯ম সংখ্যা। | 


সপ গসিপ 


ফলতঃ অতি প্াটাকাল হইতে, আরন্ত করিয়া বাম 
. কাল ‘পৰ্য্যন্ত ভারতবাসী আপনাকে স্ষা্র -ও 'বয়নশিল্পে 
নিয়োজিত ' রাখিয়াছে। ভারতে স্ুত্রশিল্প ক্রমে অপকর্ষ 
লাভ করিতে থাকিলেও. এখনও- ভাঁরতবাসীর হস্তে এরূপ 
হুক্নত্র নির্ন্মিত হয়. যে, জগতে অন্যত্র কোথাও কলের 
সাহায্যে সেরূপ সুচ্ষ সুত্র প্রস্তুত হইতে পারে নাঁ। এই 
হস্তনির্মিত সুক্ম সুত্র হইতেই বিশ্বখ্যাত’ ঢাকাই 'মস্লিন 
নির্মিত হয়। বর্তমান সময়ে সমস্ত জগৎ বিভিন্ন দেশ 
. উৎপাদিত নানাজাতীয় সুক্ষ্ম কাৰ্পাসবস্তে পরিপূর্ণ হইয়াছে। 
' কিন্তু তন্মধ্যে ঢাকাই মন্লিন আপনার পূর্কপ্রতিষ্ঠাকে 


পূর্ণাংশে অক্ষুপন রাখিয়াছে। ঢাঁকার মস্লিনের এই বিশ্বব্যাপী 


 আঁদর কোন অংশেই আধুনিক নহে । বাবু ত্রৈলোক্যনাথ 
মুখোপাঁধায় তাহার -“Art manufactures of India” 


নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যখন মিসর তাঁহার পিরামিড্‌ 


সকল নিৰ্ম্মাণ করিতেছিল,' সলোমন্‌ যখন জেরুজালেমে 
রাজত্ব করিতেছিলেন, রোমিউলাস্‌ যখন রোম নগরীর 
স্থাপনায় ব্যাপৃত ' ছিলেন, হাঁরুণ উর্-রসিদ যে সময়ে 


বাগদাদের জনপথে ছদ্মবেশে নৈশ-ভ্রমণে নিযুক্ত ছিলেন, 


বর্তমান হইতে সেই অতি দূর অতীতের বিভিন্ন সময়ে 
ভারতীয় ী তন্তবায়গণ এই মস্লিননির্ঘাণে নিয়োজিত 
থাঁকিত। সুক্মত| ও নিৰ্ম্মাণ-পাঁরিপা্ট্যই ঢাকাই মস্লিনের 
মূল্যবন্তার কারণ। ' এই পারিপা্যসাধনকল্পে কষ্টসহিষ্ণু 


ভারতীয় স্বত্রকার ও ততন্তবায়গণ যেরূপ - শ্রমশীলত। . ও. 


নৈপুণ্যের পরিচয়প্রদান করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের কার্য 
বিশ্বখ্াতি লাভ করিবে, ইহা "আশ্চর্যের বিষয় 'নহে। 
. ঢাকাই মস্লিনের সুক্ষতা নিরূপণের নানা- উপায় প্রচলিত 
হইয়াছে। 
মদ্লিন খণ্ডকে সাধরিণ আকৃতির একটি অঙ্গুরীয়ক-ছিন্রের 
- "মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া; মস্লিন পরীক্ষার একপ্রকার 
উপায়। বনস্তুখণ্ডের পরিমাপ ও সুত্রসংখ্যার অন্থুপাঁতে 
ইহার ওজন হইতেও ইহার গুণাগুণ বিচার করা হয়। 
ছুই শত বৎসর পূর্বে পনর গজ লম্বা এবং একগজ চওড়া 
পরিমিত একখণ্ড মস্লিনের সুক্মতা এত অধিক হইতে 


পারিত যে, ইহার ওজন কিঞ্চিদধিক চারি তোলা হইত); 


এইরূপ মস্লিন, খণ্ডের মূল্য ৪০০২ হইতে ৫০০১ টাঁকা। 


ভারতীয় কার্পাসশিল্প। 


.বিক্রীত হইত হইত না 
. নামক গ্রামে এমন সুস্স্তত্র প্রস্ততকারিণী রমণী - আছেন, 


' সম্ভবপর হয়। 
" সচরাচর ৯ ও ১১। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সেকেন্দারাবাদ, 


বিংশতি গজ দীর্ঘ ও এক হাত প্রস্থ সমগ্র, 


গর 


শসা পিলা ১০০ 


করছি মলের EN ES সঙ্গে সঙ্গে জে এই দূলিনের তি 


হাঁস পাইয়া আসিয়াছে। ডাক্তার টেলারের লিখিত ১৮৪০০ 


 খুষ্টাব্ের বিবরণে দেখা যায় যে, পূর্বোক্ত পরিমাপের- এক- 


খণ্ড..মস্লিন রা হইতে : ১৫০ টাঁকার ‘অধিক. মূল্যে 
“কিন্ত এখনও. ঢাকার অন্তর্বর্তী ধামারী 


ধাহাদের প্রস্তুত আড়াই তোলা'সুত্রের মূল্য ৫০২ টাকা 
নির্ধারিত হইলেও তাহা অধিক বিবেচিত হয় না! -১০ 


গজ দীর্ঘ ও এক গজ প্রস্থ একথণ্ড মস্লিন ৫ মাসের কম 


সময়ে প্রস্তুত হইতে পাঁরে ন!। - বর্ষার বায়বীয় আর্দরতাঁয় 
সুত্র সহজেই. ছিন্ন হইয়া - যায়’ না বলিয়া " বর্ধাকালই 
ম্স্লিনবয়নের ' প্রশস্ত সময়। তানার (৬৪2) সুত্র- 


সংখ্যার হিসাবে 'আধুনিক মস্লিনের প্রকারভেদ করা 


হয়। যে তানার সুত্র সংখ্যা ১৮০০ শত তাহা হইতে 


: প্রস্তুত বস্তুই সর্বোৎরষ্ট। তদপেক্ষা নিকট শ্রেণীর বন্তের 


তানাঁয় ১৪০০ সংখ্যক সুত্র থাকে। তাঁনার যত অধিক 
সংখ্যক সুতা ধরান যায়, সুতার সুন্মতা ততই বেশী হওয়া 
তানা ও পড়িয়ানে (৩) অনুপাত 


লক্ষৌ, মাহমুদনগর, বারাণসী - এবং ফৈজাবাঁদেও' সুক্ষ 


'- সুক্ষ মস্লিন প্রস্তুত হইয়া থাকে। 


আঁধুনিক বাম্পীয় শক্তি দ্বারা চালিত তাত (Power 
1০০%) ও টাঁকুর (5pind!e) সাহাঁষ্যে বস্তু ও সুত্র প্রস্তুত- 
প্রণালী. উদ্ভাবিত হইবার পর ক্রমিক পরিবর্তন দ্বার! 
ইউরোপীয় সুত্রকার ও তত্তবায়দিগের হস্ত হইতে সুত্র ও 
বয়নশিল্প বিচ্যুত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের পক্ষে সেরূপ 
হয় নাই। যখন কলজাঁত এই সকল বিদেশীয় পণ্য ভারতে 
আমদানি করা হইল, সেই সময় হইতেই ভারতীয় ' বন্তু- 
শিল্পিগণ কর্মুচ্যুত হইল, এবং অগ্পকাঁলের মধ্যেই ভারতীয় | 
শিল্পে যুগান্তর উপস্থিত হইল। 

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ভাগীরধীর তীরে বাউড়িয়া মিল নামে 
যে কুল স্থাপিত হয় ভারতে তাহাই প্রথম কাপড়ের কল 
(Cotton 8111) | কিন্ত ইহার কোন নিশ্চিত বৃত্তান্ত 
প্রকাশিত হয় নাই-। - সরকারী মতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ভড়োচে ' 
স্থাপিত কলই ভারতে প্রথম কাপড়ের কল।. কাঁওয়াস্‌-জী 


৫৮৪ 


প্রবাসা। 


ভিত 


লা লাজত শব তলা 


নানাভাই দাবার নামক জনৈক বিত্তশালী পারদী সওদাগর 
'' কর্তৃক ১৮৫৪ খৃঃ বোম্বাইয়ে (তারদেওএ ) . প্রথম কল 
প্রতিষ্ঠিত হয়। " এই কলের নাম “The Bombay 
. Cotton Spinning and Weaving Company” 
' রাখা হইয়াছিল । এই কলের কার্য সুচাঁরুরূপে নির্বাহ 
. হওয়ায় ইহা অত্যন্ত লাভজনক হইয়াছিল। ১৮৮৭ খৃঃ 
' এই কলটি পুড়িয়া যায়। পরিশেষে পুননির্মিত হইয়া এখন 
.. £মোতীলাল মিল” নামে অভিহিত হইতেছে। 
"১৮৫৫ খৃঃ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতে এই 
- কলের কাৰ্য্য দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ পায়। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতে স্থাপিত এই সকল কলের 
অধিস্বামিগণের মধ্যে অধিকাংশই পূর্ববশিক্ষা গ্রহণ ন! করিয়া 
“কার্যে নিবিষ্ট হন; তাহাদের মধ্যে অনেকেই কলের ভিন্ন 
ভিন্ন অংশের নাম পর্য্যন্ত অবগত আঁছেন কি না সন্দেহ। 
অধ্যক্ষগণের মধ্যে ইউরোপীয়গণই কাধ্যে সুশিক্ষিত। ভার- 
তীয় কাঁরিকরগণ সাধারণ ইউরোপীয় শ্রমজীবী অপেক্ষা 
অল্প-দক্ষ। কলকজা! জলও অপেক্ষাকৃত অল্পকাল স্থায়ী, কিন্ত 
এই সকল অঙ্জব অস্থৃবিধা সত্বেও ভারতে এই কলের কার্য 
সফলতা লাভ করিয়াছে । এ পর্য্যন্ত যতগুলি কল স্থাপিত 
. হইয়াছে, তন্মধ্যে শতকরা! ৭৭২টি বোদ্বাই প্রেসিডেন্সীর 
“অন্তর্বর্তী হইলেও কলম্বো, দিল্লী, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, হায়দ্রা- 
. বাদ, নাগপুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলেও স্থাপিত হইয়াছে। 
পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আর্রতা-বহুল বায়ু কার্পাসস্থত্রের 
মজবুতি রক্ষা করে; সেই জন্ত ল্যাঙ্কেশায়ারের. জল-বায়ু 
কার্পাস-শিল্পের উপযোগী; এবং সেই জন্যই ল্যাঙ্কেশায়ার এই 
শিল্পের একটি কেন্দ্রস্কল। ভারতবর্ষ গ্রী্মপ্রধান দেশ। 
এতডিন ভারতের বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর মধ্যে তারতম্য 
-এত অধিক যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত কল ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার অস্থবিধা ভোগ করে। তুলা যত শুষ্ক হয় ইহার 
মজবুতি ততই কমিয়া যায় এবং ইহা হইতে সুত্র প্রস্তুত করা 
ততই শক্ত হইয়া পড়ে।” সুতরাং তুলাতে শতকরা অন্যুন 
আট ভাগ আর্জতা থাকা আবশ্যক ; অর্থাৎ বায়ু 
এরূপ হওয়া দরকার যে তাহা হইতে তুলা শতকরা! আট 
ভাগ জল গ্রহণ করিতে পারে। ভারতের বায়ু সকল 
সময়ে এত আর্দরতাবিশিষ্ট থাকে না বলিয়া কলের 


অধ্যক্ষণণ বাক আরা সং সং রণ করিতে নানা কিম উপায় 
অবলম্বন করেন। সচরাচর কারখানা ঘরের দ্বার উপ-দ্বার 
সকল বন্ধ করিয়া .মেজের উপর জল ঢালিয়া দিয়া তন্ধ্যবর্তী 
বায়ুর আর্জতা সম্পাদিত হয়। ইহাতে বায়ু দূষিত হইয়া 
কলের শ্রমজীবীগণের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। বিলাতের কোন 
কোন সহদয় ইংরাঁজ, কলওয়ালাদের এই ্বাস্থ্যহানিকর্‌. 
উপায়ের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপে 
নষ্ট-স্বাস্থ্য ঝাঁরিকরগণ বাধ্য হইয়া কলের কার্য পরিত্যাগ 
পূর্বক কৃষিকাৰ্য্যে নিবিষ্ট হয়। ইহাই তাহাদের স্বলপদক্ষতার 
অন্ততম কারণ। | 

উল্লিখিত অভাব অন্ুবিধা সত্বেও ভাঁরতে কলের সাহায্যে 
সুত্র ও বস্তু প্রস্তুতকরণের কাঁরবাঁরসমূহ লাভজনক প্রতিপন্ন - 
হইয়াছে। ইহা হইতেই ভারতে কার্পাসশিল্পের মূল্যবত্তা 
সহজে অনুমান করা যায়। আর, কল-কাঁরখানা প্রচলনের 
পূর্বে তত্রত্য বনতশিল্পিগণের হস্তে কত বড় একটা লাভজনক 


কাৰ্য্য ন্যস্ত ছিল-তাঁহাও ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। এই 


কাৰ্য্য হারাইয়াই তাহারা এত দুঃস্থ হইয়া পড়িয়াছে। . 

ভারতে স্থাপিত কলসমূহে স্তর সুত্রনির্ম্মাণের চেষ্টা 
চলিতেছে। .এই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হইবার পথে 
দুইটি বিশেষ অন্তরায় রহিয়াছে। সেই দুইটি প্রতিবদ্ধকের 
প্রতিবিধান কর! আবশ্যক । 

প্রথমতঃ, ভারতে তুলার চাষের -উন্নতিবিধাঁন করিতে 
হইবে। এখন ভারতে যে তুলা উৎপাদিত হয়, তাহা 
হইতে খুব সুষ্ষ সুত্র প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর নহে। দুঃখের 


‘ বিষয় ভারতবর্ষে কার্পাসপণ্যের ব্যবহারোপযোগিতাঁর বৃদ্ধির 


সঙ্গে এই পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় নাই) বরঞ্চ তাহা 
অপেক্ষাকৃত অপকর্ষ লাভ করিয়াছে। গুজরাত অঞ্চলে 
যে অতি উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাঁদিত হইত, তাহা এখন. অতি 
দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের কৃষিকাধ্য সম্পূর্ণরূপে 
অশিক্ষিত দরিপ্রাবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা নির্বাহি-হইয়া-থাকে।, 


'ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চাষের কার্যে আদৌ মন দেন না। 


ইহা তীহাদের নিকট অসম্মানকর বলিয়া বিবেচিত হয়। 


কাজেই দুস্থ খণগ্রস্ত কৃষাণগণ সুচারুরূপে শৃঙ্খলার সহিত 


কৃষিকাধ্য চাঁলাইয়া 'আশান্থরূপ শম্ত উৎপাদিত করিতে 
পারে .না। ভারতের সকল অংশে সমভাবে বৃষ্টিপাত হয় 


| ৯৮]: Bhd) 








র নে পুষ্টিলাভ করিতে পারে না; 
মিসর বা আমেরিকার মত সুন্দর জলসেক-প্রণালীও নাই। 
ভারতীয় কলের অধিস্বামিগণ তুলার চাষের উৎকর্ষসাধনে 
মনোযোগী হইলে তাঁহাদের ব্যবসায় অধিকতর লাভজনক 
হইবে সন্দেহ নাই। বর্তমান সময়ে অতি সুঙ্গ সুত্ৰ উৎ- 
পানের উপযোগী উৎকৃষ্ট তুলার জন্য ভারতবর্ষকে মিসর 
ও আমেরিকার প্রত্যাশী থাকিতে হুইয়াছে। দেশের 
সমৃদ্ধিশালী জমিদার-ভূস্বামীবর্গ যদি রুষিকার্যে কল্পিত 
অসম্মানকরতার ভাত এড়াইয়া এদিকে একটু মনোযোগ 
দান করেন, তাহা হইলে ভারতে তুলার চাষ আশানুরূপ 
উৎকর্ষলাভ করিতে পারে । 
ভারতে স্বন্ম সুত্রনিষ্মীণের পথে আর একটি অন্তরায় 
জল বায়ুর অন্থপযোগিতা, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এই 
র্‌ অন্্বিধা দূর করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত যে যে উপায় অবলম্বিত 
হইয়াছে, তাহা একবারে দোষশূন্য এবং সন্তোষজনক হয় 
নাই । বিশেষতঃ কলে নিয়োজিত শ্রমজীবিগণের স্বাস্থ্য নষ্ট 
করিয়া কোন উপায় অবলম্বন করা আদৌ প্রশস্ত নহে। 
যাহাতে এর স্বাস্থযহানি না 1 ঘটে,অথচ কল-ঘরে আবশ্তাকমত 
আর্জতাবিশিষ্ট বায়ুর সমাগম হইতে পারে, এরূপ কোন 
পায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলিতেছে, এবং সেই চেষ্টা শীঘই 
বতী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এ সকল অভাব 
_ অস্থুবিধা দূরীভূত হইলে ভারতে কাপাসশিল্প চরম উৎকর্ষ- 
লাভ করিবে সন্দেহ নাই । ' 














শ্রীমোহাম্মদ হেদায়েত্‌ উল্লা। 





কাশী। 


কাণীর প্রাচীন ইতিহাস কুহেলিকায় আবৃত। ইহা যে 
গতি পুরাতন পুরী, তাহাতে সন্দেহ নাই। হয় ত আধ্যেরা 
প্রথম উত্তরভারতে উপনিবেশস্থাপন করেন, কাশী 
স্থাপিত হয়। হিন্দুর ইহা প্রধান তীর্থস্থান । সংস্কৃত 
ইহার ভুয়োভুয়ঃ উল্লেখ দেখা যায়। হয়ত বেদ 








অথচ ভারতে (রাজা বা কুলপতি কৰে ইহা স্থাপন করেন, তাহা * 


_তৎসমুদয়ের সম্বন্ধে আমরা পরে সচিত্র প্রবন্ধ 




















করিয়া বল! যায় না! 

কাশীর প্রাচীন ইতিবৃত্তে প্রথম উরতিহাসিক টা 
তথায় বুদ্ধদেবের ধর্ম প্রচার। ন্যুনাধিক আড়াই হাজ 
বৎসর পূর্বের কপিলবস্তর রাজকুমার শাক্যসিংহ সংসারবির 
হইয়! মুক্তির পথ আবিষ্কার করিবার জন্য কঠোর তগস্তা 
করেন। গয়ার নিকটে বোধিবৃক্ষতলে বহুবর্ষবাপী চিন্তার 
পর তিনি যখন দিব্য আধ্যাত্মিক আলোকপ্রাপ্ত হইয়া 
ু্ধত্বলাভ করেন, তখন তিনি প্রথমেই বারাণসীতে এই 
ধৰ্ম্ম প্রচার করিতে যান। যেখানে তিনি প্রথমে প্ধর্মচক্র 
ঘৃণিত করেন, তাহা এক্ষণে সারনাথ নামে পরিচিত। এখানে 
অনেক স্টপ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে 
বৌদ্ধযুগে আধ্যগণের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক 5 
প্রস্তরমূর্তি প্রভৃতি মৃত্তিকাখনন করিয়া বাহির করা হইয় 


করিব। শুধু সারনাথ দেখিবার অ্টই ভারতের 
স্থান হইতে কাশীগমন সার্থক। তথায় যা ক্্য়িৎ 
চিন্তা করিলেও মন পবিত্র হয়। 

বুদ্ধদেব যে প্রথমেই কাশীতে স্বীয় ধর্মমত প্রচার ৭ ক্র 
গিয়াছিলেন, তাহার একটি নিগুঢ় কারণ অন্থুমিত হইয়াছে 
অনেকেই জানেন, আধ্যসমাজের সংস্থাপক স্বামী দয়া, 
সরস্বতী. কাশীতে হিন্দু পণ্ডিতগণের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। তাহার কারণ কি? কারণ এই যে কাশী 
হিন্দুর প্রধান তীর্থ, কাশী সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দু শান্ত 
অনুশীলনের প্রধান স্থান; কাশীতে যদি কোন নূতন ধর্মমত 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে অন্য সকল স্থানের হিন্দুগণ 
তাহা গ্রহণ করিতে অপেক্ষাকৃত কম আপত্তি; করিবে। 
এ্রতিহাসিকগণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, বুদ্ধদে; 
কাশীতে ধর্ম প্রচারের কারণ কতকটা এই প্রকারের ছিল 
তখনই কাশী এখৰ্য্যে, ক্ষমতায়, ধর্মপ্রভাবে প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিল; এইজন্য বুদ্ধদেব ধর্ম-অভিযানে প্রথমেই কাশী 
সহার়তালাভে যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন। একটা নগর : 
এক বৎসরে এরূপ প্রভাবশালী হয় না। ২৫০০ বং 
পূর্বে কাশী অতি বিখ্যাত নগর ছিল) স্থতরাং ই 
















পত্তি যে তাহার আরও কয়েক শতাব্দী পূৰ্ব্বে হইয়াছিল, 
প অনুমান কর! অসঙ্গত নহে । মা 
র যাহাই হউক, কাশীর প্রাচীনতা বড় সামান্য নয়। 
ততঃ পঁচিশ শতাবী পুর্ব ইহা বিখ্যাত ছিল। যখন 
ব ন প্রভৃত্বের জন্য নিনেভের সহিত প্রতিদন্দিতা 
রতেছিল, যখন টায়ার তাহার উপনিবেশসমূহ স্থাপন 
করিতেছিল, যখন এথেন্নের ক্ষমত1 বাড়িয়া চলিভেছিল, যখন 
ম পরিজ্ঞাত হয় নাই, যখন গ্রীস পারস্তের সহিত যুদ্ধ 
নাই, বা সাইরদ্‌ পারস্ত সাম্রাজ্যকে গৌরবচ্ছটায় মণ্ডিত 
নর ন নাই, যখন নেবৃকড্নেজর জেরুসালেম অধিকার 
যা জুডিয়ার অধিবাসীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যান 
সেই ্মরণাতীত প্রাচীন কালে বারাণসী মহত্ত্লাভ 
য়াছিল। কিন্তু প্রাচীনত্বই কাণীর একমাত্র গৌরব 
কাশী চিরনৃতন, চিরবৌবনসম্পরন। কত নগরের, 
সামাজ্যের অভ্যুত্থান ও পতন হইয়াছে, কিন্তু কাশীর 
রৰি কখনও অস্তমিত হয় নাই। 
নানা পর্ধযাটক নানা নামে বিভূষিত করিয়া- 
মন্দিরের নগরী, দলিত পুষ্পের নগরী, 
প নানাঁজনে কাশীর নানা নাম দিয়াছেন। গঙ্গাগর্ভ 
. কাশী দৃশ্তথানি ছবির মত, এই দৃশ্য জগতে অপরা- 
| এক শতাব্দী পূৰ্বে মেকলে কাণীর বে কর্ণনা করিয়া 
গায়াছেন, তাহা এখনও খাটে । সেই সন্নযাসীর, তীর্ঘযাত্ীর, 
বর ভিড়, সেই দেবমন্দিরের সংখ্যাবাহুল্য, সেই সংকীর্ণ 
লর দুই পার্খে উচ্চ সৌধমালা, সেই বহুসোপানাবলী- 
ভিত আবালবৃদ্ধবনিতাঁর অসংখ্যপদচিহৃলাঞ্চিত গঙ্গাতট, 
ই ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আগত বিদ্ার্থীর 
ঠা তিযুখরিত বহু বিগ্ভামন্দির, সেই বহু নম মুমূধু'র 
[গম,_-সকলই পূর্ববৎ আছে। কেবল একটি বিষয়ে 
শেষ পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়। 














মেকলে 
ধিয়াছেন যে এখানে ধর্ম্মার্থীর সংখ্য যত ছিল, 
্ার্থীর সংখ্যা তদপেক্ষা কম ছিল না । নানা মূল্যবান্‌ 


ব্যে পুর্ণ বহুসংখ্যক বৃহৎ পণ্যতরী গঙ্গার ভক্তিপৃত 

রর কুলে ভাসমান থাকিত। ইংলগের ও ফ্রান্সের 
বীশ্বরদিগের প্াসাদসমূহ নৃত্যোৎসব সময়ে বারাণসীর কুক 
সে সৌন্যধ্যবিমপ্ডিত হইয়া উঠিত। 














ও গোলকগার রত্বরাজির একত্র জমার রি 




































জ্ঞাতসারে, বিলোপদাঁধন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
রা Th বাহ্ক্রিয়াকলাঁপ দ্বারা মোক্ষ- 
লাভ হয়, ইহা হিন্দুশান্তরের শ্রেষ্ঠ উপদেশ নহে, শাস্ত্রে এ 
সকল হৰল অধিকারীর জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। কিন্ত 
মানুষ সর্বত্রই সোদ্ধাপথের ভক্ত। ছাত্রেরা মানের বহি 
পাইলে অভিধান খুলিতে চায় না। এবন্বিধ ও অন্তান্য 
কারণে হিন্দুজাতি মর্তিপূজক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। 
তাই আমরা প্রধান প্রধান হিন্দৃতীর্থে বহুসংখ্যক দেবমন্দির 
দেখিতে পাই । কাশীর এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্থী নাই। ছোট- 
খাট মন্দির ছাড়িয়া দিলেও কাশীতে দেড় হাজারের উপর 
মন্দির আছে। কাশী হিন্দুত্বের গ্ধান দুর্গ বটে, কিন্ত 
এখানে মুসলমান শাসনকালে মুসলমান ধর্ম্মবিস্তারের চেষ্টারও 
ক্রটি হয় নাই। তাহার পরিচয়. পরে দেওয়া যাইবে। 
আপাততঃ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কাশীতে প্রায় 
০০ মস্জিদ আছে। 


কাশীর প্রধান প্রধান মন্দির, এবং ঘাটগুলির পরিচয় 


দিতে গেলেও একখানি পুস্তক লিখিতে হয়। 
আমরা এই প্রবন্ধে কয়েকটি মাত্র দ্রষ্টব্য স্থানের উল্লেখ 
করিব। 


হয়। অন্যান্ত বারেও হয়। এই মন্দিরের নিকটবর্তী 
সমুদয় রাস্তা, বাজার, গৃহ হনুমানের দলে পূর্ণ। তাহারা 

স্থযোগ পাইলে অধিবাসী 
করিতে ছাড়ে না; কিন্তু তাহারা অবধ্য বলিয়া কোন 
প্রতিকারের চেষ্টা হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে কাশীর 
একজন ম্যাজিষ্ট্রেট অনেক বানর ধরিয়া জঙ্গলে ছাড়িয়া দিয়া 
আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহাদের সংখ্যা বিশেষ কিছু 
কমে নাই। এখনও চারিদিকে হাজার হাজার বানর দেখা 





হো দে বিভব ইনার আরজে আট খা 
ইষ্টানিষ্ট করিয়া থাকুন বা না থাকুন, ভারতীয় শিল্পেরযে 
বিনাশসাধন করিয়াছেন, কোন কোন শিল্পের ইচ্ছাপূর্বক, 


ছর্গাকুণ্ডের দুর্গামন্দিরে প্রতি মঙ্গলবারে বিস্তর বলিদান 


ও তীরধা্রীদিগকে জালাতন 


চারি ছোলা কিনিয়া দিলে মুহূর্ত মধ্যে 
বরাণসীর বিশু হান আসিয়া উপস্থিত হয়। 
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দ্র্গামন্দির ( বা Monkey Temple ) | কাশী । 





সেণ্টাল হিন্দু কলেজ । কাশী । 
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কাশীর গঙ্জাতারে স্নানের দুষ্ট । 







দিরের পর দশাশ্বমেধ ঘাট। 
ৃ শটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ইহার 
নিকটে মানমন্দির ও মানমন্দির ঘাট। জয়পুরের মহারাজা 
এই মহল্লার অধিকারী। মানমন্দির রাজা জয়সিংহ কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত "হইয়াছিল। তিনি ১৭৫০ সংৰতে (১৬৯৩ 
খৃষ্টাব্দে ) জয়পুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন । তিনি নানা 
বিদ্তায় পারদর্শী ছিলেন; কিন্তু গণিত শান্ধেই সর্বাপেক্ষা 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । তিনি জ্যোতিষ শান্সে এরূপ 
খ্যাতিলাঁভ করিয়াছিলেন যে বাদশাহ মোহাম্মদ শাহ 
তাহাকে পঞ্জিকা সংস্কারের জন্য মনোনীত করেন; কারণ 
তৎকালপ্রচলিত গঞ্জিকাগুলিতে দৃগ্গণিতৈক্য ছিল না। 
জয়সিংহ এই সংস্কারকাধ্য সমাধান করেন। পঞ্জিকার গণনা 
সম্পাদন এবং জ্যোতিষিক -পধ্যবেক্ষণের জন্য তিনি দিল্লী, 
কাশী, মথুরা, উজ্জয়িনী, ও জয়পুরে পাঁচটি মানমন্দির স্থাপন 
করেন। _ কাশীর মানমন্দিরে দ্রষ্টব্য অনেক যন্ত্র আছে, যথা, 
ভিত বন, চক্র যন্ত, দিগংশ যন্ত্র ইত্যাদি। যাহারা 
জ্যোতিষ জানেন, তাঁহাদের নিকট এই মন্দির অতিশয় 
চিত্তাকৰ্ষক, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

মানমন্দির ঘাটের অদূরে নেপালী মন্দির। এই মন্দির 
অন্তান্ত হিন্দুমন্দির হইতে দেখিতে স্বতন্ত্র; র্‌ জন্য সকলেরই 
ইহার উপর চোখ পড়ে। 
ইহার পর নৌকা করিয়া শ্মশান ঘাট অতিক্রম করিয়া 
তৎপরে মণিকর্ণিক। ঘাট ষটব্য। শ্রশানঘাটে অনেকগুলি 
ছোট ছোট পাথর প্রোথিত আছে। এ গুলি সহমৃতা 
সতীগণের স্মৃতিচিহ্ন । মণিকর্ণিকা সম্বন্ধে নিয়লিখিত কাহিনী 
কাশীখণ্ডে বর্ণত আছে। 

বিষ্ণু নিজের চক্রদ্বারা এই কূপ খনন করিয়াছিলেন । 









































জলের পরিবর্তে তিনি ইহা নিজ শরীরের ঘর্ম্ম দ্বারা পূর্ণ. 


করেন, এবং ইহাকে চক্রপুদ্ধরিণী নাম দেন। তৎপরে 
তিনি ইহার উত্তরদিকে গিয়া তপস্তার প্রবৃত্ত হন। ইতিমধ্যে 
মহাদেব তথায় উপস্থিত হইয়া কূপের তলায় দৃষ্টি নিক্ষেপ 
তথায় শতকোটা সুর্যের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হন, 

স্বরে বিষ্ণুর স্তব করিতে আরম্ত করেন। শিব 
ন যে বিষ্ণু যাহা বর চাঁহিবেন, তাহাই 
[তে বিষ্ণু আনন্দিত হইয়া বলেন, আমি 












নাথের মন্দির ২ জট 


মহাদেব ইহা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হন এবং আনন্দে' 
সর্বশরীর স্পন্দিত হইতে থাকে । স্পন্দন বা কম্পনের 
আতিশয্যে তাহার কাণের একটি অলঙ্কার ( মণিকণি 
কুপে পতিত হয়। এই জন্য মহাদেব কুপটিকে মণিক 
নাম দেন। মণিকর্ণিকা মুক্তিক্ষেত্র ও পূর্ণসুভকরণ ন 
অভিহিত হইয়া থাকে । এই কূপের জল গ্রভীর নহে। 
মণিকর্ণিকা ঘাটের নিকট সিদ্ধিয়া'ঘাট। এই ঘাটের 
বিশেষত্ব এই যে ইহা নিৰ্ম্মিত হইবার পর ক্রমশঃ মাটাতে 
বসিয়া যাইতেছে ; ইতিমধ্যেই কয়েক হাত বসিয়! গিয়াছে 
ইহার পর দর্শকের! পঞ্চগঙ্গা ঘাট দেখিতে পারেন । 
আছে যে এখানে পাঁচটি নদী মিলিয়াছে ; কিন্তু কে' 
একটিই চোখে দেখা যাঁয়। 
পঞ্চগঙ্গা ঘাট হইতে উঠিয়াই আওরঙ্গজেবের : 
মস্জিদের নিকট পৌঁছান যায়। ইহা মাধোদাস : 
ডেওহ্রা নামে পরিচিত। এই ইমারৎট নির্মিত হইব 
পর ১৫০ বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু এখনও ই 
মজবুত আছে, একটি পাথরও খসিয়া পড়ে নীই। { 
দেখিতে সাদাসিদে, সুন্দর নয়; তবে ইহার চুড়াগুলি খু 
বলিয়া সহর হইতে অনেক মাইল দূরেও দেখা যায়। চুং 
গুলি মেজে হইতে ১৪৭ ফুট উচ্চ, মেজে গঙ্গার স্রোত ' 
১৫1১৬ ফুট উচ্চ পাড়ের উপর স্থিত। স্থতরাং এই চুড় 
নিকটবর্তী খুব উচু মন্দিরগুলির উপর মাথা তুলিয়া দীড়া 
আছে। এইরূপ শুনা যায় যে প্রাতঃকালে আকাশ নিৰ্ম্মল 
থাকিলে চুড়াগুলির উপর হইতে হিমালয় দেখা যায়। এই 
মস্জিদ যে পাড়ায় অবস্থিত তাহার প্রায় সমুদয় অধিবাসীই 
হিন্দু। সুতরাং এমন যায়গায় মস্জিদ নির্মাণ আওরাঙগজেবের 
হিন্দুবিদ্বেষর একটি প্রমাণ বলিয়া ইংরাজেরা মনে করেন 
এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে মস্জিদাট এখন যেখানে স্থিত, 
পূর্বে তথায় একটি হিন্দু-মন্দির ছিল। র্ণিয়ের 
কথাতেও ইহা প্রমাণ হয়। তিনি বলেন যে বি পুজা 
উৎসর্গীক্ৃত একটি মন্দির অনেকখানা জায়গা 
অবস্থিত ছিল। 
মস্জিদ ছাড়িয়া কয়েকটি গলি পার হইয়া 













এখানে কালকুপ নামে একটি প্রসিদ্ধ কুপও আছে। এই 
₹ কুপের গৃহের একটা দেওয়ালে একটি চৌকোণ ছিদ্র এরূপ 
ভাবে অবস্থিত আছে, যে ছুপর ১২টার সময় স্থর্য্যের কিরণ 
: এই ছিদ্র দিয়া কুয়ার জলের উপর পড়ে। এই সময়ে নিজ 
নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ ঘন! সম্বন্ধে কৌতুহলী অনেক লোক 
এখানে আসে। এই সময়ে যদি কেহ কূপের জলে নিজের 

প্রতিবিস্ব দেখিতে না পায় তাহা হইলে ছয় মাসের মধ্যে সে 
নিশ্চয় মরিবে;_-ইহাই লোকের ধারণা! এখানে মহাকালের 
মুৰ্ত্তি এবং পঞ্চপাগুবের মুক্তিও আছে। 






























জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে এই মন্দিরের দেবতা ভৈরোৌ- 
নাথ কাণীর পঞ্চক্রোশী রাস্তার সীমা পর্য্যন্ত ও স্হরতলীর 
কোতোয়াল। তিনি তাঁহার প্রভু বিশ্বেশ্বরের হুকুমে এই 
অঞ্চলের দেবমীনবগণের উপর প্রভৃত্ব করেন। তিনি নগরকে 
পদেবতা ও ছুর্বত্ত লোক হইতে মুক্ত রাখিতে, এবং এরূপ 
সহরে উপস্থিত হইলে তাহাকে তাড়াইয়৷ দিতে বাধ্য । 
কাধ্য করিবার জন্ত তাহার একটা অস্ত্রের দরকার | 
রাং তাহার এঞ্চটা প্রকাণ্ড পাথরের লগুড় আছে। ইহা 
স্টাহার মন্দিরে অবস্থিত নহে। দগুপান নামধারী এই 
ঠাও এক দেবতাবিশেষ। ইহার এক স্বতন্ত্র মন্দির 
ছে। তথায় এই লগুড়-দেবতা প্রত্যেক মঙ্গল ও রবিবারে 
বছলোকের দ্বারা পুজিত হন। ইনি প্রায় ৩ হাত লম্বা, 

ভাবে অবস্থিত। ইহার উপরে কখন কথন একটা 
রূপার মুখস লাগাইয়া দেওয়া হয়। কাশীর দেব-কোতো- 
য়াল ভৈরো তাহার এই ডাগাটিকে হূর্বৃস্ত লোকদিগকে 
প্রহার করিবার হুকুম দিয়া নিজে বিশ্রামন্গখ ভোগ করি- 
তেছেন। এই দণ্ড-দেবতার পুরোহিত ময়ূরপুচ্ছ-নিশ্মিত 
একটি যষ্টি্বারা পূজকদিগকে আস্তে আস্তে আঘাত করেন; 
হাতেই তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। বাস্তবিক 
ভরোনাথের কোতোয়ালীঘটত বিশ্বাসের মধ্যে একটু বেশ 
্‌ প্রত পরিহাস-রস মিশ্রিত আছে। কারণ, ইহা 
একটা জান! কথা যে কাশীতে যত ছুরাচার নরনারী আছে, 
আর কোন ভারতীয় শহরে, অন্তত তীর্থস্থানে, তত নাই। 
স্কতে, যেষাম্‌ নাস্তি গতিরন্তা তেষাম্‌ বারাণসী গতিঃ 








দমন ও নান বিতাড়নের জ জন্তু দেব কোতোয়াল তেরো|- টা 


ভৈরোনাথের মন্দির কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে অবস্থিত। হিন্দু 


অন্ত কোন গতি নাই, বারাণদী তাদের তি), 










নাথের অবস্থিতি উপযুক্ত বটে। পুলিশের দেবতা দুষ্ট দমন 
কাৰ্য্যটা বোধ হয় পুলিসের মত সাধুতা ও কর্তব্যপরায়ণতার 
সহিতই করিয়া থাকেন !__ প্রমাণ, কাশীর গুপ্তা, ও কাঁশীর = 
হাজার হাঁজার ছুরাচার নরনারী ! 

ভৈরোনাথের মন্দির ছাড়িয়া দর্শক চৌখাস্বা! নামক সঙ্কীর্ণ 
রাস্তায় গিয়া উপস্থিত হইবেন। এই খানেই সহরের প্রধান 


প্রধান মহাজন, সওদাগর ও দোৌকানদারেরা বাস করেন । 


এখানে নানাপ্রকার পিতল ও তামার বাসন বিক্রী হয়। 
অতঃপর পুরানা চৌক অতিক্রম করিয়া দর্শক একেবারে 
বিশ্বেশ্বরের মন্দির বা স্বর্ণমন্দিরে উপস্থিত হইবেন। সহরের 
মধ্যে এই মন্দিরই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান পাইয়া থাকে। 
বিশ্বেশ্বর মহাদেব কাশীর প্রধান দেবতা । পূর্বেই বলিয়াছি, 
ভৈরোনাথ তাহার কোতোয়াল। পঞ্চকোশী রাস্তার ধারে 
অবস্থিত সমুদয় দেবতা চৌকীদার স্বরূপ। বিশ্বেশ্বরের 
মন্দিরের কারুকার্য চমৎকারজনক নহে, কিন্তু মন্দিরের 
গুন্বজ ও চূড়া সুধ্যকিরণ-দীপ্ত হইয়া মার্জিত স্ব্ণন্তপের ন্যায় 
প্রতীয়মান হয়। “এই গুশ্বজ ও চূড়া পাথরের উপর তামার 


মোড়া। পঞ্জাবের মহারাজা রণজিৎসিংহ সোনার পাত দিয়া 
মুড়িবার ব্যয় নির্বাহ করেন। বিশ্বেশ্বরের মন্দির চূড়া সমেত ॥ 
৫১ ফুট বা ৩৪ হাত উচ্চ। বিশ্বে্বরের মন্দিরের পাশে 
মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। উভয়ের মধ্যস্থিত গৃহে নয়টি 
ঘণ্টা ঝুলান আছে । একটির শিল্পনৈপুণা চমৎকার। ইহা 
নেপালের রাজার প্রদত্ত। বিশ্বনাথের মন্দির ইন্দোরের : 
প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী রাণী অহল্যাবাঈর ব্যয়ে নির্শ্বিত 
হইয়াছিল। মন্দিরের ঘেরার বাহিরে উত্তরদিকে অনেক- 
গুলি দেবমূত্তি আছে। লোকে এইগুলিকে মহাদেবের 
দরবার বলে। বর্তমান বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে 
পুরাতন বিশ্বেশ্বর মন্দির ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন 
উহা! আওরঙ্গজেব কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়, সম্ভবতঃ তখন এই 


দেবমুস্িগুলি সরাইয়া পূর্বোন্ত স্থানে রা এই 


মন্দিরের সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্টি হয়। ইহার 
জায়গায় আওরঙ্গজেব যে মসজিদ নিৰ্ম্মাণ করেন, ন, তাহার 















রামনগরের ছুর্গামন্দির | 


এগ তা 





রামনগরস্থ মন্দিরে কারুকাধ্যের নমুনা | 








ধ্বংসাবশেষের আয়তন হইতে অনুমান হয় যে. বিশ্বেশ্বরের 
পুরাতন মন্দির বর্তমান মন্দির অপেক্ষা উচ্চতা ও আয়তনে 
| বৃহৎ ছিল। 
ট মস্জিদটি ছোট না হইলেও বিশেষ দ্রষ্টব্য নহে। 
দষ্টব্যের মধ্যে ইহার সন্গুখভাবে হিন্দু বা বৌদ্ধ স্তম্ভশেণী 
_ উল্লেখযোগ্য । 

_. মন্দির ও মস্জিদের মধ্যে সুবিখ্যাত জ্ঞানবাপী বা জ্ঞানকৃপ 
_ অবস্থিত। ইহাতে মহাদেব বাস করেন। কথিত আছে যে, 
 বিশ্বেশ্বরের পুরাতন মন্দির বিনষ্ট হইবার সময় একজন পুরো- 
_ হিত 'ব্রিভুবনের অধিপতি সর্বশক্তিমান শিবকে নিরাপদে 
_রাখিবার জন্য এই কূপে নিক্ষেপ করেন। তদবধি সর্বেশ্বর 
জলের মধ্যেই আছেন। পুজকেরা ইহাতে বিশ্বপত্র, ফুল 
ও জল প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া তাহার পূজা করে। ইহাতে 
_ কূপের জলের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে এবং তাহা হইতে 

কিরূপ সৌরভ উত্িত হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই 

কূপের চারিদিকে স্থন্দর চারি সারি স্তম্ভ আছে। স্তস্তগুলির 

উপরে ছাদ আছে। স্তস্তশরেণী গুলি উচ্চ না হইলেও নির্মাতার 
_ সৌনদর্যাজ্ঞানের পরিচায়ক । এই পাড়ায় স্মন্দর কারু- 
কাৰ্য্যে খচিত বিস্তর মন্দির দেখা যাঁয়। অনতিদূরে সর্ধজন- 

বিদ্দিতা অন্নপূর্ণার মন্দির । কাণীর সমুদয় অধিবাসীকে অনাহার 
ইতে রক্ষা করা ইহার কার্য্য। অরনপূর্ণার মন্দিরের সন্মুখে 
_ বিস্তর ভিখারী বসিয়া থাকে। এই মন্দির দেড়শত বৎসরেরও 
_ অধিক পুর্বে পুনার রাজা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার 
. অনতিদূরে সাক্ষী বিনায়কের মন্দির । যাত্রীরা পঞ্চকোনী 
রাস্তা পরিক্রম করিয়া এই মন্দিরে আসেন। তাঁহারা 

যে পরিক্রম করিয়াছেন, গণেশদেবকে তাহার সাক্ষী 
রাখাই মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্য । গণেশ সাক্ষী না দিলে 
_ তাহাদের পঞ্চকোশী প্রদক্ষিণ পণ্ড হইয়া যায় । 

আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি যে, সারনাথের ধ্বংসাবশেষ 

সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা আছে। *সুতরাং 
ইহার .বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইল না। অল্পদিন পূর্বে 
_ আবিষ্কৃত মৃষ্থিসমূহের মধ্যে সিংহমূর্তি, বৃদ্ধমূর্তি, ছত্ প্রভৃতি 
জব I 

কালির অপেক্ষাকৃত ছি অনটািকার ম মধ্যে গবদেী 

















কলেজ বা কুইন্স, কলেজ উল্লেখযোগ্য । 





ইহার নির্মাণ কার্য শেষ হয়। দেশী ও ইউরো 
ভদ্রলোক ইহার জন্য বিস্তর টাকা দান করেন। ' 
কেবল গবর্ণমেন্টেরই ইহাতে এক লক্ষ ছাব্বিশ হ 
নয় শত টাকা ব্যয় হয়। কেহ কেহ মনে করেন 
ইংরাজেরা এ পর্য্যন্ত ইহা অপেক্ষা চিন্তাভিভাবী অট্রা 
ভারতবর্ষে নির্মাণ করেম নাই । এই কলেজে ত মাৰে 
পণ্ডিত ব্যক্তি অধ্যক্ষের কাজ করিয়াছেন। যথা, ডাক্তার 
জন মিওর, ডাক্তার ব্যাল্যান্টাইন, বেদ ও রামায়। 
পদ্যানুবাদক মিঃ গ্রিফিথ্ন, ডাক্তার কার্ণ, ডাক্তার. 
এডওয়ার্ড হল, ইত্যাদি। এই কলেজে সংস্কৃত ও ইং 
এই দুইটি বিভাগ আছে। সংস্কৃত কলেজ গবর্ণমেণ্ট ক; 
১৭৯১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। কলেজের হাতার 
উত্তরদিকে একটি একপ্রস্তরনির্শিতি সাড়ে একশ 
উচ্চ স্তম্ভ আছে। ইহা! গাঁজিপুরে আবিষ্কৃত হয়। ই 
গুপ্ত অক্ষরে কিছু লিপি উৎকীর্ণ আছে । অক্ষরগুলি ?ি 
পরিমাণে সুছিয়া গিয়াছে। কলেজের কাছে সার 
বকরিয়া কুণ্ড প্রভৃতি হইতে আনীত অনেক খোদিত 
আছে। কলেজের একটি ক্ষুদ্র পুরাদ্রব্যাগারও আছে । 
কলেজের পর দর্শক মাধ্দাস কা বাগিচা দে 
পারেন। এই বাগিচার নিজের কোন সৌন্দর্য্য ন 
ইহা ছুটি এরতিহাসিক ঘটনার সহিত সংস্থষ্ট বলিয়া এ 
প্রথম :--ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ যখন এই বাগানে বাঁপ করিতে 
ছিলেন, তখন কাণীর রাজা চৈৎসিং ব্রিটিযরাজের বি: 
করেন। দ্বিতীয় ঘটনা ১৭৯৮ সালে ঘটে। এ বৎস 
অযোধ্যার নবাব উজীর আলি ইংরাজ কর্তৃক সিংহাঁসনচ্যু 
ও কাশীতে বাস করিতে আদিষ্ট হন। মাঁধ্দাসের বাগানের 
বাটীতেই তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। তিনি গবর্ণর 
জেনেরালের পলিটিক্যাল এজেন্ট চেরিসাহেবের বিরুদ্ধে 
চক্রান্ত করেন এবং হঠাৎ ২০০ সশস্ত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া 
তাহার বাটাতে গিয়া তাহার প্রাণবধ করেন। তৎ 
নবাব জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট ডেভিস্‌ সাহেবের বাড়ী অ 
করেন। সাহেব সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করেন। তাহাতে 
১* মাইল দুরবন্তী অশ্বারোহী সৈন্যদল বারাণসী পৌঁছিতে 
সময় পায় নং নবাবকে দ্র আবাদে হানার যাইতে: বাধ্য করে 






























ক নাজ ইহার গর ও ও আনেক অংশ সুনান 







মস্লার অধিকাংশ মুসলমান শাসনকালের পূর্বের সময়ের 
মন্দিরাদি হইতে গৃহীত। চতুষ্কোণ স্তস্তাদি বোদ্ধস্থাপত্যের 
পরিচায়ক । বস্ততঃ এই মস্জিদে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান 
তিন প্রকার স্থাপত্যেরই সংমিশ্রণ দৃষ্টি হয় । রাজঘাট-দুর্গও 
দর্শনীয়। ইহার অনতিদূরে যে দুইটি, মঠের ধ্বংসাবশেষরূপ, 
স্তস্তশ্রেণী আছে, তাহা অতি সুন্দর । লাটভৈরো নামক 
তামার পাতে আবৃত স্তম্তও দ্রষব্য। বকরিয়াকুস্তের 
ংসাবশেষ ৪২০ মাইল-পাথরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে অবস্থিত। 
ইহাও দেখিবার যোগ্য । 

নদীর পরপারে কাশী-নরেশের প্রধান আবাস রামনগর 
মহারাজার অনুমতি লইয়া দেখিতে হয়। দু'তলার 
খানার বারান্দা হইতে গঙ্গা ও বারাণসী ধামের চিত্ত- 
রী দৃষ্য দেখিবার যোগ্য। রামনগর দুর্গ হইতে এক 
ইল দূরে একটি প্রশস্ত জলাশয়ের তীরে রামনগরের 
ন্বর অবস্থিত। ইহার কারুকার্য্য প্রশংসনীয় । 

কাশী গেলে থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের সেন্ট্যাল হিন্দু কলেজ 
দেখিতে হইবে। ইহা বলিতে গেলে প্রধানতঃ 
শ্রীমতী এনি বেসাণ্টের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও 
চলিতেছে । ইহাতে এক্ষণে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্ধালয়ের বিএ, 
রীক্ষার মান পর্য্যন্ত পড়ান হয়। অন্ঠান্ট স্কুল কলেজের সহিত 
ইহার প্রভেদ এই যে এখানে থিয়সফিষ্ট-দাম্পরাদায়িক হিন্দু- 
শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষালয়ের শিক্ষকগণ সকলেই 
দু'নহেন, কিন্তু অহিন্দু ছাত্রগণকে ইহার কোন শ্রেণীতে 
পড়িতে দেওয়া হয় না। এই শিক্ষালয় হইতে হিন্দুত্ব সম্বন্ধে 
থিয়সফিটীয় ব্যাখ্যাপূৰ্ণ কয়েকখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে । 
এখান হইতে সেপ্ট্যাল হিন্দু কলেজ ম্যাগাজিন নামক 
তরাজী মাসিক পত্র বাহির হয়। তাহার গ্রাহকসংখ্যা 
১০০০ 1 

জ্ঞানবিস্তার প্রসঙ্গে কাশীন্থ _নাগরী- রন সভার 
ল্লেখ না করিলে এই প্রবন্ধ অসম্পূৰ্ণ থাকিয়া যাইবে 

ভা ১৮৯৩ খৃষ্ঠাৰে স্থাপিত হ্য়। নাগৰী অ 























স্থাপত্য রীতি অনুসারে নির্ল্দিত ; কিন্তু মস্জিদের মাল 


বাড়ী নহে। বৰাৰ ক: সভা যে সকল হাথে | 

হাত দিয়াছেন, ও যে সকল কাধ্যে সফলপ্রযত্ হইয়াছেন, | 

তৎসমুদয়ের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । (১) প্রধানতঃ 
ইহার চেষ্টায় এই প্রদেশের গবর্ণমেন্ট এই হুকুম দিয়াছেন যে 
সরকারি আফিন আদালতে নাগরী অক্ষর ব্যবহৃত হইতে 
পারিবে। পূর্বে কেবলমাত্র ফারসী অক্ষর চলিত ছিল। 
(২) উৎকৃষ্ট নাগরী হস্তাক্ষরের, জন্ত সভা এই প্রদেশ, 
গোর়ালিয়র ও কাশ্মীরে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। 
(৩) গোয়ালিয়র রাজ্যে দেবনাগরী লিপির প্রচলন পক্ষে 


সভা সহায়ত! করিয়াছেন। (৪) সভা প্রতি বৎসর কতকগুলি 


নিদ্দিষ্ট বিষয়ে হিন্দী প্রবন্ধের জন্য পদক পুরস্কার দিতেছেন। 
(৫) গত ছয় বৎসর ধরিয়া সভা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের 
সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দী হস্তলিখিত পুঁথির 
অন্বেষণ ও উদ্ধার করিতেছেন। গবর্ণমেন্ট সভার এই. 
কারোর তিনটি বার্ষিক রিপোর্ট মুদ্রিত করিয়াছেন ও বার্ষিক 
৫০০২ টাকা সাহায্য করিতেছেন। (৬) প্রাদেশিক গবর্ণ- 
মেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় সভা কতকগুলি প্রাচীন হিন্দী বহি 
প্রকাশিত করিতেছেন। (৭) সভা জ্যোতিষ, রসায়ন, 
ভূগোল, গণিত, দর্শন, পদার্থ বিদ্যা, এবং অর্থনীতির 
পারিভাষিক শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দ সমেত একটি কোষ 


প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা বাঙ্গলা, পঞ্জাব ও মধ্য-প্রদেশের 


গবর্ণমেপ্ট সমূহের প্রতিনিধিবর্গ ও অধ্যাপক গজ্জর প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিকগণ দ্বার! সংশোধিত হইয়াছে। এই কোষের পাঁচ 
খণ্ড এ পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে। (৮) সভা বারাণসীতে 
হিন্দী পুস্তকের একটি লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছেন। (৯) 
সভ! বিলাতের University Extension Lectures এর 
মত কতকগুলি বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাহাতে 
কখন কখন ম্যাজিক লঠন ব্যবহৃত হয়। 

এবংসর কাশীতে জাতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে। 
কংগ্রেসের সভাপতি পদে মাননীয় অধ্যাপক গোপালকৃষ্ণ 
গোখলে মহোদয় বৃত হইবেন । তাহার মত ত্যাগী, দেশহিত- 
ব্রত, কৃতী পুরুষের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া নিশ্রয়োজন। 
বিলাতে তিনি স্তি ভারতের হিতার্থ যেরূপ কাজ করি- 














দশাশ্বমেধ ঘাট । কাশী। 





বিশ্বেশ্বরের পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। কাশী। 





নাগরী প্রচারিণী সভা । কাশী। 
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লেন তাহাতে সামন্ত ভারতবাসীর হার প্রতি কুতজভার 
খণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেরূপ গত কয়েক বৎসর কংগ্রেসের 
সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলা-প্রদর্শনী হইয়া আসিতেছে, এবারেও 
তদ্রপ হইবে। মাননীয় মুন্নী মাধোলাল কংগ্রেসের 
অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হইয়াছেন! তিনি একজন 
গ্রভৃত ধনশালী মহাজন ও জমীদার 1 শ্রীযুক্ত “পণ্ডিত 


জাঁলাপ্রসা্দ শঙ্খধর,' এম্‌ এ, সমাঁজসংস্কার সমিতির সভী- - 


পতি হইবেন। ইনি 'ইটাঁওয়া জেলার ম্যাজিষ্টেট্‌, ষ্যাঁটুযটরী 
সিবিলিয়ান্। ইনি হিন্দুস্তানী ব্রাহ্মণ ; অথচ মহর্ষি দেবেন্দর- 
নাথ ঠাকুরের পরিবারের এক মহিলার পাঁণিগ্রহণ করিয়াছেন। 
এবার শিল্পকলাঁআঁলোচিনাসমিতির প্রথম অধিবেশন হইবে । 
ইহা ইণ্ডিয়ান পীপল পত্রের ভূতপূর্র্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত চির্রা- 
বুরী যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণির চেষ্টার ফল। শ্রীযুক্ত রমেশচন্্ 
দত্ত মহাশয় এই সমিতির সভাপতি হইবেন। এই কার্যে 
তাঁহার যোগ্যতা অসাধারণ বলিলেও চলে! সমিতির 
অধিবেশনে অনেক যোগ্য ইংরাজ ও ভাঁরতবাসীর লিখিত 
অনেকগুলি প্রবন্ধ পঠিত হইবে এবৎসর মাঁদক- 
নিবারিণী পভারও এক অধিবেশন হইবে। বোম্বাইয়ের 
বিখ্যাত ডাক্তার সাঁর্‌. ভালচন্দ্র কৃষ্ণ ইহার সভাপতি-হুই- 
বেন। এতভিন্ন ব্ৰাহ্মসমাজ, ' আধ্যসমাজ প্রভৃতি নানা 


সম্প্রদায়ের আলোচনা সমিতি বসিবে।. ভারতীয় মহিলাবর্গও. 


স্্রীজাতির উন্নতিকল্পে এক সভায় সমবেত হইয়া উপায় 
চিন্তা ও আলোঁচন! করিবেন। সুতরাং কাঁশীর স্বাভাবিক 
আকর্ষণ এবার এই সকল কারণে বহুগুণে বর্ধিত হইবে। 
ধাহারা কংগ্রেসাদি শেষ হইয়া গেলে কয়েকদিন অপেক্ষা! 
করিতে পারিবেন, তাঁহার! এ্রয়াগে কুস্তমেলাঁও দেখিয়া 
যাইতে পারিবেন । ইহা এক অদ্ভূত দৃশ্য । এরূপ লক্ষ লক্ষ 
যাত্রী: ও জন্যাসীর একত্র সমাগম ১২ বৎসর অন্তর ঘটিয়া 
থাকে । | 


OG 





জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা). 


বাঞ্গলা দেশের যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে আমর! 
যদি এখন কেবল আমাদের স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে 
প্রতিজ্ঞা রাখিবার চেষ্টা করিতে পাইতাম: ও পাঁরিতাম, 


র্‌ 


জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ৷ 


পরা শালী সি 


~স্থতরাং কার্যোৎ্সাহ বুদ্ধি পাঁয়। 


0a 


তা পা তা পলিসি পাপ ০০ 


তাহা হইলে বড় হুবিধা চির এটিও আমরা 'আর সব 
দ্রব্য সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা রক্ষার কথা ততটা না ভাবিয়া 
বা প্রতিজ্ঞা না করিয়া কেবল কাপড় সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা 
করিতাম' ও তাহা রক্ষা করিবার জন্য আমাদের সমুদয়, 
শক্তি প্রয়োগ করিতাম ও করিতে পাইতাম . তাহা 
হইলে আরও ভাল. হইত। ' কারণ শক্তি যত সংকীর্ণ 
'বিষয়ে' প্রযুক্ত হয়,. ফললাতের সম্ভাবনা তত বেশী হইয়া 
থাকে. একথা বলিবার কারণ এই যে আমাদের অর্থবল, 
যোগ্যলোকবল ইত্যাদি সীমাবদ্ধ । সুতরাং পূর্ণমাত্রায় যে 
প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিব, যে কাজ.করিতে পারিব, তাহাতেই 
হাতি দেওয়া.-ভাল।' তাহাতে লোকের কাছে সন্মান থাকে, 
'নিজেদের কৃতকার্য্যতার ফলস্বরূপ আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মে, 
একেবারে অনেক কাজে 
‘হাত দিলে, নানা দিকে শক্তি বিক্ষিপ্ত হইলে, কোন কাজই 
‘ভাল করিয়! হয় না। কিন্ত আমরা যাহা চাই, যাহাতে 
আমাদের সুবিধা হয়, তাহা -ত সর সময় ঘটিয়া উঠে না.। 
“স্বদেশী” আন্দোলনের সংসঁবে ছাত্রেরা খুব উৎসাহের সহিত 
'কাঁজ করিয়াছেন ও করিতেছেন। স্থতরাং*গবর্ণমেণ্ট ছাত্র- 
দিগকে এই কাৰ্য্য হইতে নিরস্ত রুরিরার জন্য পরোয়ানা 
'জারি করিলেন। গবর্ণমেণ্টের' ইচ্ছা অনুসারে কাজ না 
করায় কোন কোন স্কুলের ছাত্রদের জরিমানা ও অন্তবিধ 
দণ্ডের বন্দোবস্ত হইল। অভিভাবকদের সম্মতি সহকারে 
তাহারা এইরূপ দণ্ড গ্রহণ করিতে রাজী হুইল না, স্কুল 
ছাঁড়িয়া দিল । এখন এই সকল ছাত্রদের শিক্ষার কি উপায় 
হয়? অন্তান্য ছাত্রদেরও ত এই দশ! হইতে পারে। স্থতরাং 
এখন অবস্থা এই দড়াইয়াছে যে হয় ছাত্রদিগকে জনহিতকর 
কার্যের সহিত সংশ্রব সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতে হইবে, নতুবা 
তাহারা গবর্ণমেন্টের . সহিত বিন্দুমাত্রও সংশ্রবযুক্ত স্কুলে 
পড়িতে পাইবে না । তাহারা কোন জনহিতকর বা রাঁজ- 
নৈতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিবে না, ইহা! বাঞ্ছনীয় নহে। 
সুতরাং তাহাদের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেন্টের সহিত সম্পূর্ণ 
সংশ্রবরহিত কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। এই 
প্রকারে জাতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কথা উঠিয়াছে। কাজে- ' 
কাজেই আমাদের পরিমিত অর্থবল ও যোগ্যলোকবল লইয়া 
এখন. আমাদিগকে স্বদেশী দ্রব্য যোগান এবং জাতীয় শিক্ষার 


ডি | 


ৰল নি? ক্র এহ ছাট বিষয়ে * মন দিতে হইতেছে। 
‘শেষোক্ত বিষয়ের আলোচন! করিবার পূর্বে আরে! ছুটি 
বিষয়ের আলোচন! করা উচিত.) _সার্ধজনীন কার্যে 
,( public movements ) ছাত্রদের যোগ দেওয়া উচিত 
‘কিনা, 'এবং গবর্ণমেন্ট ছাত্রদের এইরূপ কার্যে যোগদানের 
“বিরোধী কেন হইলেন ? 

'জ্ঞানলাভ ও চরিত্রগঠন ছাত্রজীবনের প্রধান কার্য্য। 
এই কার্যের ব্যাঘাত যাহাতে না হয় এরূপভাবে, এবং 
জাতীয় জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পড়াশুনার ক্ষতি 
করিয়াও, সার্বজনীন কার্যে তাহাদের যোগ দেওয়া উচিত; 
কারণ তাহারাঁও সমাজের অঙ্গ, এবং এইরূপে যোগদান 
.জ্ঞানলাভ ও চরিত্রগঠন পক্ষে সহায়তা করে। তবে, তাহারা 
‘নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে না, বা করিবার অভিলাষ করিবে না, 
'ইহাঁও" নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রবদ্ধাত্তরে এই 
বিষয়ের “অপেক্ষারত বিস্তারিত আলোচনা করা হইল। 
'গবর্ণমেন্ট' ছাত্রদের সম্বন্ধে যে নিয়ম - করিয়াছেন, তাহার 
উদ্দেশ্ত কি? আমাদের দেশের ছু, একজন অতিরিক্ত “রাজভক্ত” 
-লোঁক 'বলিতেছ্বেন যে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য খুব ভাল। 
'তীহারা আরও বলেন, গবর্ণমেন্ট-ত নিজেই দেশী জিনিষের 
উত্সাহ দিয়া আদিতেছেন ; সুতরাং সরকার স্বদেশী আন্দো- 


“লন:কেন বন্ধ করিতে চাঁহিবেন ? আঁমরা বলি, যতদিন লোকে . 


প্রাণের সহিত স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে আগ্রহ দেখায় নাই, 
যতর্দিন: “স্বদেশীর” অনুমোঁদনে বা উৎসাহদানে বিলাঁতের 
লোকের কোন অনিষ্ট হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনা! হয় নাই, 
ততদিন সরকার বাহাঁছর মুখে ও কিয়ৎপরিমাঁণে কাজে 
-দেশী জিনিষের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। :কিন্তু যাই 
বিলাতের লোকের, সরকারের জাত্ভাইয়ের, পকেটে হাত 
‘পড়িল, অমনি সরকার কোন-না-কোন ওজরে স্বদেশী- 
. প্রচেষ্টা, নির্মূল করিবার চেষ্টার সুত্রপাত করিলেন। 
'ছাত্রদের..বিরুদ্ধে নিয়ম এই চেষ্টারই অঙ্গমাত্র। এতদিন 
‘ত ছাত্রদের আরও কত কাঁরণে পড়াশুনার ক্ষতি, চরিত্রের 
অবনতি; শক্তিক্ষয়, কত কারণে হইয়া আসিতেছে । আমাদের 
-ছাঁত্রহিতৈষী গবর্ণমেন্ট ত তাহার কোন প্রতিকারের চেষ্টা 


'করেন' নাই? বালকগণের সিগারেট সেবন, বেপ্তাভিনীত ' 


“নাটক দৰ্শন ও শ্রবণ, নাঁনাপ্রকারে আলস্তে কালক্ষয়, অল্প- 


প্রবাপী।.. 


শা সত তাস সিশিিসমিত* সপ লতি 
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বয়সে ee Ber জিন ৰ পরোক্ষভাবে এই 
সকলের বিরুদ্ধে কি চেষ্টা করিয়াছেন? আমরা বোধ হয় ইহা 


ধরিয়া লইতে পারি যে ছাত্রদের বাঁপমায়েরা অন্ততঃ গবর্ণ- 


মেন্টের মত তাহাদের হিতৈষী অথচ মাবাপেরা. যাহা 
নিষেধ করিতেছেন না, গবর্ণমেন্ট তাহা করিতেছেন। কথায় 
বলে, যে মাঁয়ের চেয়ে বেশী ভাল বাসে-সে ডাইনী! 

একটা কথা আমাদের দেশের লোকের ভাল করিয়া 
বুঝিয়া রাখা উচিত। তাহ! এই যে 'ইংরাজেরা আমাদের 
দেশে পুণ্য করিতে আসেন নাই, আমাদের.উপকার করিতে 
আসেন নাই) নিজেদের লাভের জন্য আঁসিয়াছেন।. সেই 
লাভের উপায় স্বরূপ, বা তাহার সঙ্গে সঙ্গে, বা তাহার হস 
না করিয়া যদি তীহারা আমাদের কোন উপকার করিতে 
পারেন, তাহ! হইলে তাহাতে তাঁহাদের কোন আপত্তি 


নাই । ছুই প্রকারে ভারতবর্ষে ইংরাজের লাভ হইতেছে 
ভাল ভাল চাঁকরিগুলি তাঁহাদের হাতে আছে এবং তীহাঁদের 


শিল্পজাত দ্রব্য আমাদিগকে বিক্রয় কর! হইতেছে । চাকরীর 
চেয়ে শিল্পবাঁণিজ্যে লাভ বেণী বই কম নয়। সুতরাং তাঁহারা 
চাঁকরীগুলি ছাঁড়িবেন না, শিল্পবাঁণিজ্যের ক্ষতি কোন মতেই 
হইতে দিবেন না। এডিসন সাহেব তাঁহার স্পে্টটরে 
“tis a stupid and barbarous 
way to extend dominion by‘arms ; for true 
power is to be got by arts and industry", যদ 
করিয়া রাজ্যবিস্তার মূর্খতা প্রত ও-অসভ্য উপায়,প্রক্ৃত ক্ষমতা 
শিল্প ও কলার দ্বারা পাওয়া যাঁয়।” ইংরাজেরা ঠিক্‌ এই 
নীতির অন্থসরণ করেন না বটে, তাহারা trade follows 
{he 8০8, “বাণিজ্য বিজয়পতাকার অন্টসরণ করে”, এই 
নীতি অনুসারে কাজ -করেন বটে, কিন্তু ইহ! নিশ্চয় যে 
বাণিজ্য দ্বারা অর্থ ও ‘শক্তিলাভ তাঁহাদের মুখ্য ' উদ্দেশ্ট। 
এই উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত জন্মিলে তাঁহারা সহজে ছাড়িবার পাত্র 
নহেন। সুতরাং ছাত্রেরা যদি দেশী দ্রব্য কাঁটৃতির সহায়তা 
করে, তাঁহা, হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের উৎপীড়ন নিশ্চয়ই 
করিবেন । তা ছাড়া, বিলাতী জিনিষের কাট্‌তি কমিলে 
বিলাতের লোকের কাছে' কৈফিয়ৎ দিবার ভয়ও গবর্ণ- 
মেন্টের আঁছে। অতএব আমাদের ছাত্রদের শিক্ষার বন্দোবস্ত 


,আঁজ হউক, কাল হউক আমাদিগকে করিতেই হইবে... 
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হইবে, তাহা এখন সকলে ভাল করিয়া অনুভব করিতেছেন 
বটে; কিন্তু এই অনুভূতি সম্পূর্ণ নূতন নহে। বাঞ্লা 


স্কুল পাঠশালায় যখন. হইতে পাঁঠ্যপুস্তকনির্বাচক কমিটির. 


উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতে অনেকে এ কথা 


ভাবিয়া. আসিতেছেন। তাহার পর যখন বাংলা স্কুল পাঠশালায়: 


নূতন রকমের শিক্ষাপ্রণালী-ও নূতন ধরণের.বহি প্রচলিত 
হয়, তখন হইতে জাতীয় শিক্ষা প্রপালীর অভাব আরও 
তীক্ষভাবে অনুভূত হইতেছে । আমরা এখন আর ছেলে" 
মেয়েদের জন্ত বাংলা বহিও লিখিতে ও প্রকাশ করিতে 
পারিব না) বড় জোর ইংরাজ লেখকদের ও প্রকাশকদের 
_. বহির অনুবাদ করিয়া ছু এক পয়সা পাঁইব। কিন্তু-আর্থিক 
ক্ষতি না হয় সহ করিলাম। আমাদের ছেলেমেয়েরা 
অনুবাদ পড়িয়া বাংলা শিখিবে, জ্ঞানলাভ করিবে, ইহা 
কখনই হুইতে পারে না । ইংরাজ সর্ধতোভাঁবে আমাদের. 
- দেশের উপযোগী গ্রন্থ লিখিতে পারে না। তাহার উপর 
ছোট ছেলেমেয়েদের ইংরাজী বহির বাংল! অনুবাদ কখনও, 
ভাষাবিষয়ে বাঙ্গালীর লেখা মূল বাংলা পুস্তকের মত হইতে 
পারে না । -তাশ্ছাড়া, গবর্ণমেন্টের অনুমোদিত পুস্তক- 
গুলি এরূপ যে তাহাতে আমাদের দেশের ছেলেমেয়ের! 
কখনই স্বদেশপ্রেমিক বা স্বাধীনচিত্ত হইতে পারে:না। সুতরাং 
২ বাংলা স্কুল পাঠশালার ভার আমাদেরই লওয়া উচিত। 
বাংলা স্কুল পাঠশালাগুলির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে চাকরীর 
বিশেষ কোন সুবিধা হয় নাঁ। সুতরাং আমরা. ভাল 
' বাংলা শিক্ষালয় স্থাপিত করিলে -তাহাঁতে ছাত্রের অভাব 
হইবে না৷ এ সকল শিক্ষালয় চালাইবার ব্যয়ও বেশী নয়" 
ইহাতে শিক্ষকতা: করিবার জন্ঠ আমরা নম্যাঁল স্কুলও স্থাপন 
করিতে. পারি! বাস্তবিক এই কাঁজেই আমাদের আগে 
হাতি দেওয়া উচিত। ইহা দ্বারাই আমরা জনসাধারণকে 
আমাদের মনের মত. করিয়া গড়িতে পাঁরি। ইংরাঁজীতে 
ফ্রেচার নামক এক গ্রন্থকার বলিয়াছেন, “আমাকে কোন 
_ দেশের গানগুলি লিখিতে দাও ; তাহা হইলে, সে দেশের 


আইন কান্থুন.কে. প্রণয়ন করে, তাহা আমি গ্রাহ্য করি. 
না।” ইংরাজও বুঝিয়াছেন, আইনকান্ুনের চেয়ে সাহিত্যের 


শক্তি, সাহিত্যের প্রভাব অধিকতর স্থায়ী, বিস্তৃত, গভীর 


জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা । 
জাতীর: দিনার রি যে তিতা সারিতে 


৫৯৯" 


ও প্রবল ।- ভাই, আমাদের বাংলা বিগালর়পা্ঠ সাহিত্যকে 
নিজেদের. রাজনৈতিক. প্রয়োজনানুরপ করিয়া গড়িবার 
চেষ্টা হইতেছে । 

তাঁহার উপর ইংরাজী স্কুল কলেজেও দেখা, যার ফে:এরূপ 
বহি পড়ান হয়. যাহাতে ছাত্রদের স্বদেশভক্ত, আত্মমর্য্যাদা: 
জ্ঞান না জন্মে । “অকবরের নিন্দুকগণ” প্রবন্ধে এই কথার- 
কিছু প্রমাণ পাওয়া যাইরে। লীওয়ার্ণার, সাহেবের সিটিজেন্‌: 
অব্‌ ইণ্ডিয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র পড়ান হয়।- প্রচী সাহেবের, 
ইণ্ডিয়া নামক পুস্তকে বাঙ্গালীর কুৎসা. আছে এবং শিক্ষিত: 
ভারতবাসীর অপদার্থতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা আছে৷ অথচ. 
উহা! এলাহাবাদ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বি, এ.পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক | 
ভারতবর্ষের সর্বত্র যে. সকল ভারতবর্ষের ইতিহাস: পড়ান: 
হয়, তৎসমুদয়ে সত্যগোপন ত আছেই, অসত্য কথাও আছে, 
এপ্ট্হ্স হইতে আরম্ত করিয়া বি, এ, পর্য্যন্ত . মোটের উপর. 
যাহাতে ইতিহাস কম পড়ান হয়,. এরূপ চেষ্টারও- উপক্রম: 
দেখা যাইতেছে। কারণ .ইতিহাস পাঠে রাজনৈতিক: 
স্বাধীনতালাভের ইচ্ছা বর্ধিত হয়. 'ভারতবর্ষের সমুদয় 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় .যে তাহাতে" আমাদের 
শিল্পকলাস্বন্ধে ইউরোপের নিকট ' দাসত্ব .ঘুচিবার সম্তারনা' 
নাই। যে সকল বিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত অল্প বায়ে প্রত্যক্ষ 
(কেবল পুঁথিগত নয় )-জ্ঞান জন্মিতে পারে--যেমন, উদ্ভিদ্‌ 
বিজ্ঞান, ভুবিদ্য!, খনিজবিদ্াা৮-এবং যন্বারা ভারতবর্ষের প্রভূত 
উপকার হইতে পারে; তৎসমুদ্য়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনায় 
গবর্ণমেন্ট উৎসাহ. দেন না । (কেহ যেন মনে না করেন থে 
আমরা. রসায়ন ও পদাথবিগ্ঠার জ্ঞান লাভ কম প্রয়োজনীয় 
মনে করি। আমাদের - বক্তব্য . এই যে এই ছুই বিজ্ঞান. 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ সহ ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়া এত ব্যয়সাধ্য 
যে অতি কম. স্থুল কলেজেই তাহার: চেষ্টা, করা হয়) 
আমাদের বিশ্ববিগ্ভালয়সমূহে . মাতৃভা়ার ও. দেশীয় সাহিত্যের 
অনুশীলন যথেষ্ট. পরিমাণে হয় না; সাহিত্যে, দর্শনে, 

তি” আছে, বিজ্ঞানে নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাহিত্য“ও 
দর্শনের প্রকৃতি স্বতন্ত্র ;: রিজ্ঞান-কিন্ত সর্বত্র এক 1. সুতরাং 
ঠিক্‌ জাতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয়-গরড়িতে হইলে, তাহাতে: আমাদের 
জাতির বিশেষত্ব-যেখাঁনে, অর্থাঁৎ সাহিত্য: দর্শনে তাহার 
সম্যক্‌; অনুণীলন.পরয়োজন ৷ :আমরাএবন শুধু প্রধান; 


৫৯৪ 
ইংরাজী সাহিতোর চট চর্চা | করিয়া, শরীরে বাঙ্গালী থাকিলেও 
মানসিক প্রকৃতিতে ফিরিজী হইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়কে 
খাঁটি জাতীয়তা দিতে হইলে একথা ভুলিলে চলিবে না। . 
নানা কারণে .জাতীয় বিশ্ববিদ্ভালয় হওয়া বাঞ্ছনীয় । 
কিন্তু এখন.দেখ! চাই যে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায়, 
আমাদের যেরূপ অর্থ বল আঁছে, যেরূপ চরিত্র বল আছে, 
তাহাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে কি না। 
এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বের বিশ্ববিদ্যালয় কাহাঁকে 
বলে তাহা বুঝা দরকার । মোটামুটি বলিতে গেলে যে 
সমিতি দ্বারা বা যে শিক্ষালয় বা শিক্ষালয় সকলে বহুবিধ 
বিদ্যার উচ্চতম অঙ্গের চর্চা ও উন্নতি সাধিত হয়, তাহার 
নাম বিশ্ববিষ্ঠালয়। কিন্ত পৃথিবীর সমুদয় বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি 
এক রকমের নয়। কতকগুলি বিশ্ববিগ্ভালয় কেবল পরীক্ষা 
লইয়া উপাধি দেয়, শিক্ষাদান তাহাদের অঙ্গীভূত কলেজ 
সকলে দেওয়া হয় ;: যেমন ভারতীয় বিশ্ববিদ্ালয়গুলি । 
কতকগুলি বিশ্ববিদ্ালয় নিজেই শিক্ষা দেয় ও পরীক্ষানন্তর 
উপাধি দেয় ; যেমন স্কট্‌ল্যাণ্ডের এডিন্বরা বিশ্ববিদ্যালয় 
ও জার্ম্ণীর * বিশ্ববিদ্বালয় সমূহ । আরে! কতকগুলি 
বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যাহাঁদের নিজের অধ্যাপক আঁছেন 
কিন্তু অঙ্গীভূত কলেজ সমূহেও শিক্ষা দেওয়া হয়, যেমন 
বিলতের অক্যফর্ড :ও কেন্থিজ্‌ বিশ্ববিষ্ঠালয়। তা ছাড়া 
উপাধি দান সম্বন্ধেও প্ৰভেদ আছে। বিলাতের কোন কোন 
বিশ্ববিষ্ভালয় পরীক্ষা করিয়া বি, এ, উপাধি দেন, এম্‌, এ, 
পরীক্ষা নাই, অন্য কোথাও কোথাও সমস্ত উপাধির জনতাই 
পরীক্ষা আছে। স্পেনে বি, এ, উপাধি ছাত্রের! উচ্চশ্রেণীর স্কুল 
হইতেই পায়, কেবল উচ্চতর উপাধি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
দেওয়া হয়। আধুনিক কোন কোন বিশ্ববিগ্ভালয়ের লক্ষ্য 
প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ হইতে ভিন্ন । প্রাচীন বিশ্ববিগ্ঠালয়- 


গুলির লক্ষ্য উদার € liberal.) শিক্ষাদান, শিল্পকলা, . 


বাণিজ্য প্রভৃতি জীবিকার উপায় বা বৃত্তি তথায় শিক্ষা 
দেওয়া হয় ন! ৷. কিন্তু কোন কোন আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের 
( যেমন বাৰ্মিহোমের:) উদ্দেশ্য মানবের উচ্চতম জ্ঞানকে 
আধুনিক বাণিজ্য শিল্প ও কলার সহায় ও সহযোগী করা। 
মেসন্‌ কলেজ বিকাশ ও উন্নতি লাভ করিয়া বামিংহাম 
বিশ্ববিস্ছালয়ে-পরিণত হয়। এই কলেজে প্রথমতঃ সাহিত্য, 
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বলত অমীতাৰ ত হইত মা ; কেবল বৈজ্ঞানিক 
বিষয় শিখান হইত। পরে ও সকল বিষয় শিখাইবারও 
বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু এখনও বাঁমিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ব্যাবহাঁরিক জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষারই প্রাধান্য দেখা যায় ।% 
বিলাতে কেবল এই বিশ্ববিগ্ভালয়েই বাণিজ্যের ও মন্ত প্রস্তুত 
করিবার (breঞআin€) পরীক্ষা ও উপাধি (০৫:5০). 
আছে। আমরা যতদূর জানি, সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেন্টের 
সংশ্রব রহিত কোন বিখ্যাত বিশ্ববিগ্ভালয় কোথাও নাই। 
অন্য কোন সংশ্রব না থাকিলেও, শিক্ষা ও উপাধি দিবার ও 
পরীক্ষা করিবার অধিকারের সনন্দ (০1795 ) টা গবর্ণমেন্ট ” 
হইতে প্রাপ্ত। 


এখন আমাদের দেশে কিরূপ জাতীয় বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে - 
পারে দেখা যাক। এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল 
পরীক্ষা করিয়া উপাধি দেন। এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় করা বেশী 
শক্ত নয়। কতকগুলি স্কুল.কলেজু ইহার অঙ্গীভূত হইতে 
রাজী হইলেই পরীক্ষা ও উপাধি দেওয়ার বন্দোবস্ত হইতে . 
পারে। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ হওয়া উচিত নয় ;-- 
এরূপ করিলে চলিবেও না। হওয়াও উচিত নয়, এই জন্ত যে, 
এরূপ হইলে আমাদের শিল্পকলাবিষয়ক দাসত্ব ঘুচিবে না। 
শিল্পকলা আধুনিক উৎকর্ষের সহিত শিখাইবার - মত অর্থবল 
বর্তমান কোন বেসরকারী কলেজের নাই। তত্িনন পূর্বেই ' 
আমরা দেখাইয়াছি যে আমাদের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্ভালয়কে A 
খাঁটি জাতীয়ত্ব দিতে গেলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয়ের মত 
তাহাকে ইংরাজীসাহিত্যপ্রধান করা উচিত নয়। এরূপ 
করিলে চলিবে না কেন, তাহা! বলিতেছি। আজকাল ' 
আমাদের ছাত্রের কেন কলেজে পড়ে? কেবল জ্ঞান লাভের -- 
জন্য কয় জন যায়, জানি না; কিন্ত অধিকাংশই ভবিষ্যতে 
জীবিকা নির্বাহের সুবিধা হইবে বলিয়া যাঁয়। এই জীবিকা 
চারি রকমের-_নাঁনাঁবিধ চাকরী, ওকাঁলতী, ডাক্তারী ও 
এপ্রিনীয়ারী। জাতীয় বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্রের! সরকারী 
চাকরী পাইবে না, বে-সরকারী চাকরীও (যেমন ইংরাজ _ 
সওদাঁগরদের আফিসে ) বেশী পাইবে না। সুতরাং জাতীয় 


* এখানে বর্তমান সময়ে ৪ জন বাঙ্গালী, ১ জন পঞ্জাবী ও.১ জন 
মধা-ভারতের ছাঁত্র খনিজোঁত্তোলন (mining) বিদ্যা ও ধাঁতুবিজ্ঞান 
শিথিতেছেন। j 
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বিশিতানযে অধ্যয়ন ন চাকরীর জং জন্ত J ক্র হা | _ ওকালভীও 
তাহারা করিতে পারিবে না, কারণ এই বৃত্তে সরকারের 
মঞ্জুরী চাই। সরকারী ডাক্তার ও এপ্রিনীয়ারও তাঁহারা 
হইতে পারিবে না। সুতরাং যে সকল ছাত্র প্রাপ্তবয়স্ক 
হইয়া জীবিকার পূর্কোল্লিখিত উপায় সকল অবলম্বন করিতে 
চান, বা অনিচ্ছাসত্বেও করিতে বাধ্য হইবেন, তীহাঁদ্িগকে 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের সংস্রব রাখিতেই : হইবে, তাঁহারা 
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, আসিতে পারিবেন না। আমাদের 
ধারণা এই যে অধিকাংশ ছাত্রই এই শ্রেণীর । তবে বর্তমান 
নানাবিধ আন্দোলনের ফলে ও ক্রমাগত বিজ্ঞানশিল্পকলা 
শিক্ষার প্রভাবে এরূপ ছাত্রের সংখ্যা কমিয়া আসিতে পারে। 
বে-সরকারী কলেজ ওববিশ্ববিগ্ঠালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ভাক্তাঁরদের 
চিকিৎসা ব্যবসায় চলিতে পারে, সুতরাং চিকিৎসা জাতীয় 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের একটি শিক্ষণীয় বিষয় হইতে পাঁরে।' গবর্ণমেন্ট 
এবং রেলওয়েসকল এপ্রিনীয়ার নিযুক্ত করিয়া থাকেন, 
সুতরাং বে-সরকারী এক্জিনীয়ারিং স্কুল বা কলেজ চাঁলাইবার 
চেষ্টা বৃথা। অনেকে উৎসাহের আতিশয্যে বলিতে পারেন, 
আমরা চাকরী করিব না, ওকাঁলতীও করিতে চাই না; 
আমরা কেবল জ্ঞানলীভার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইব। 
ইহা কাজের কথা নয়। সম্পূর্ণ স্বাধীনজীবিকাশালী 
ভদ্রলোক কয়জন আছেন বা হইতে পারেন? কয়জন 
পৈত্রিক বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন? শুধু 
উৎসাহে, শুধু জ্ঞানে পেট ভরে না । একটা জীবিকা চাই) 
এবং একটা জাতির জীবিকার প্রধান প্রধান বিভাগগুলি 
একদিনে বদ্লাইয়া যায় না। বাঁণিজ্যশিল্পকলার বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার নানা উপায় বাহির হউক; তাঁহা হইলে 
অনেক লোকে আপনিই চাকরী ও ওকালতী ছাড়িবে। কেহ 
যেন মনে না করেন যে, আমরা জ্ঞানের গৌরব বা মর্য্যাদাহাঁনি 


করিতেছি। জ্ঞান "শ্রেষ্ঠ বস্ত। কিন্তু জ্ঞানই জ্ঞানলাভের '' 


উদ্দেশ্য নয় ; উদ্দেশ্য উন্নত জীবন। কিন্তু শরীর না টি'কিলে 
এই উন্নত জীবন কেমন করিয়া সম্ভবে? সুতরাং অধিকাংশ 
লোকের পক্ষেই একটা বৃত্তির প্রয়োজন । 

জাতীয় বিশ্ববিদ্ভালয় সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিবেচ্য 
বিষয় আছে। ছাত্রদের স্দ্ধে নিয়ম ও শাসন (discipline) 
রক্ষা একটি। ধরুন, আমাদের নেতারা! সকলে ' মিলিয়া 


‘জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা | 
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এই জি কতকগুলি দিয় EEN হা কিজোর 
করিয়া বলা যায় যে সব বে-সরকারী কলেজে নিয়মগুলি, 
প্রতিপাঁণিত হইবে? অনেকে যাঁহাই মনে করুন, এ 
বিষয়ে আমাদের সন্দেহে আঁছে। কোন কোন ছাত্র 
মফস্বলে থাকিয়াও কলিকাতা'র আইন বিদ্যালয়ের খাতায় 
‘উপস্থিত’ চিহ্নিত হইয়াছেন, ইহা অনেকেই জানেন। 


,আমাদের বে-সরকারী কলেজগুলি ছাত্রদত্ত বেতনের দ্বার! 


চালিত হয়। এরূপ স্থলে বাহিরের একটা চাঁপ ( যেমন 
সরকারী বা অর্ধ-সরকারী বিশ্ববিগ্ঠীলয়ের নিয়মাবলী, অথবা 
গবর্ণমেন্ট শিক্ষাবিভাগ ) না থাকিলে নিয়ম পালন ও শাসন 
রক্ষা সম্পূর্ণরূপে হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী নয়। কিন্ত 
কেবল ছাত্রদত্ত বেতন হইতে প্রস্তাবিত শিক্ষালয় সকল. 
চলিবাঁর সম্ভাবনা নাই। কিছু সম্পত্তি চাই। তাহা হইলে 
নিয়ম ও শাসন রক্ষাও হইবে। দ্বিতীয় কথা, পরীক্ষার 
নিয়ম। বর্তমান বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির পরীক্ষকগণ বা ছাত্রগণ 
অসাধু আচরণ করিলে দণ্ডিত হইতে পারেন, এমন কি 
আদালতে দণ্ডিত হইতে পারেন; আমাদের জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা এরূপ স্থলে কি* করিব? কথাটা 
সাঁমান্ত হইলেও বিবেচ্য। তৃতীয়, কথা, পাঠ্য পুস্তক 
আমরা কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মত. সমস্ত বিষয় ইংরাজীতে শিখাইব, না. বাংলার 
শিখাইব, না! "মাঝামাঝি কোন গন্থা অবলম্বন :করিব? 
একথা সবাই বুঝেন যে মাতৃভাষার সাহায্যে যাহা শিক্ষাকরা 
যায়, তাহা যেমন মর্মে মৰ্ম্মে বসে, বিদেশী ভাষার সাহায্যে 
শিক্ষিত বিষয়গুলি তেমন করিয়া আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে * 
ওতপ্রোতভাবে মিশ খায় না। অথচ উচ্চ শিক্ষার 
জন্য বাংলা বহি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া চুপ করিয়া 
থাকিলেও ত চলিবে না। জাপানীরা! এখনও উচ্চ উচ্চ 
বিষয় ইংরাজী, জার্মেন বা ফ্রেঞ্চ পুস্তকের সাহায্য শিখি- 
তেছেন) কিন্তু তাহারা ইতিমধ্যেই অনেক উচ্চ বিষয়ের 
বহি জাপানী ভাষায় লিখিয়া ফেলিয়াছেন। আমাদেরও 
তাহাই করা উচিত। ইংরাজী একেবারে বাদ দিলে কোন 
মতেই চলিবে 'না। কারণ, ' জগতের নিয়তবর্দনশীল 


.জ্ঞানরাশির অংশ গ্রহণ করিতে হইলে কোন প্রধান ইউরো- 


গীয়, ভাষ! জানা" চাই। ইংরাঁজ আমাদের শাসনকর্তা; 
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হাতের বারা জানিতেই হইবে ; ড়, ছা ভারতের 
অন্য প্রদেশসমূহের লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবার জন্য, 
তাহাদের সঙ্গে একতাঁবন্ধন অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য একটা 
সাধারণ ভাষা চাই; এবং অবস্থাচক্রে ইংরাঁজীকেই সেই 


সাধারণ ভাঁষা'করা যত সহজে চলে, আর কোন ভাষাকে তত. 


সহজে করা চলে না। স্থৃুতরাং ইংরাজী আমাদিগকে 
শিখিতেই হইবে। অতএব আমর! বলি, যদি আমাদের 
কোন জাতীয় শিক্ষাপ্রণালী নির্ধারিত হয়, ত তাহাতে 


ইংরাজী সাহিত্যরপে অধীত হউক, এবং অন্তান্ত বিষয়. 
যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হউক। অবশ্য. 


এই “যতদূর সম্ভব”-এর সীমা ক্রমশই বাড়াইয়া চলিতে 
হইবে । উচ্চ বিষয়ের বাংল! পাঠ্যপুস্তক আপাততঃ অতি 
অল্পই বিক্রী হইবে । এইজন্য প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয় 
কর্তৃক নিজ ব্যয়ে এই সকল পুস্তক লিখাইবার ও প্রকাশ 
করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। 
এখন একবার খরচের কথাঁও ভাবিয়া দেখা যাক্‌। 
দুই দশ লক্ষ টাঁকা প্রতিশ্রুত হওয়াতে অনেকে নিশ্ষিস্ত 
হইয়াছেন। তীহাওদর জান! উচিত যে আজকাল একটি 
উৎক্ুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় চালাইতে হইলে কিরূপ খরচ হয়। 
এবিষয়ে বেশী কিছু বলা নিশ্রায়োজন | কেবল ছুটি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ব্যয়ের উল্লেখ করিলেই চলিবে। বার্লিন বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ে জার্মেন গবর্ণমেন্টের বাঁধিক সাড়ে উনিশ লক্ষ 
টাকা খরচ হয়। এতদ্যতীত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ঠান্ত 
আয়ও আঁছে। বাৰ্দিংহাম বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার 
“যখন কথা হয়, তখন অনুমান করা হয় যে ঘরবাঁড়ী, বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্র প্রভৃতির জন্য প্রারম্ভিক ব্যয় বাবদে অন্যুন সাড়ে সীঁই- 
ত্রিশ লক্ষ টাঁকারি প্রয়োজন হইবে। গবর্ণমেন্টের নিকট 
সনন্দের. জন্য দরখাস্ত করিবার পূর্বে সাড়ে বায়ান্ন লক্ষ 
টাকা উঠিয়াছিল। আমরা পূর্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হু*টির 
মৃত, বহু বিদ্যা শিক্ষা দিতে না চাহিতে পাঁরি। কিন্ত 
অন্ততঃ ছুই-তিনটি বিজ্ঞান ও ছুই তিন রকমের শিল্পকলা 
শিক্ষা. দিতে হইলেও বিস্তর টাকার প্রয়োজন হইবে। 
. নানাদিক. হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত: হইয়াছি যে, আমাদের জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি যে 
মাসেই পরিচিত হউক,উহাকে-প্রধানতঃ স্বাধীনজীবিকার সহায় 


শিল্প ও কলা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবে। 


হইতে ও করিতে হি হইবে। £ প্রধানত: বাণিজ্য, বিজ্ঞান, 
উচ্চতম শিক্ষার 
স্থান আপাততঃ বোধ হয় একটির বেশী করা চলিবে না 
টাকায় কুলাইলে পরে সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।' 
ইহা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হয়। কারণ সম্ভব 
হইলে, ডীক্তার সরকারের বিজ্ঞান-সভা ও শিল্পবিজ্ঞান- 
সমিতির প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার (laboratory) 
ইহার অঙ্গীভূত করিয়া. লওয়া উচিত। এই প্রধান 
শিক্ষালয়ের অঙ্গীভূত (210) স্কুলগুলি মফস্বলের, - 
নানাস্থানে স্থাপিত হইতে পারে। এই সমস্ত স্কুল ও. 
প্রধান শিক্ষালয়ের ব্যয় বর্তমান অধিকাংশ বে-সরকাঁরী স্কুল 
কলেজের মত ছাত্রদত্ত বেতন হইতে চলিবে না। জাতীয় 
বিশ্ববিভ্ভালয়ের জন্য যে.সকল দান অঙ্গীকৃত হইয়াছে, 
তাহার সুদ বা আয় হইতে কতক বা অধিকাংশ খরচ . 
চালাইতে হইবে। যোগ্য ছাত্রগণকে গবর্ণমেন্টবৃত্তির 
অনুরূপ বৃত্তি দিয়া - প্রধান শিক্ষালয়ে ল্লানলাভেরও, সুযোগ. 
দিতে হইবে। 
. আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রধান শিক্ষালয়টিতে ও প্রধানতঃ, 
বাণিজ্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও কলা শিখাইতে হইবে ৷. 
স্কলগুলিতে সাহিত্য, ইতিহাস, ভুগোল (বিশেষতঃ 
বাণিজ্যিক ভূগোল ) গণিত এবং রেখাঙ্কন (drawing) 
এই বিষয়গুলিও শিক্ষা দেওয়া. উচিত। এই বিষয়গুলি 
বর্তমান এণ্ট্ন্স পরীক্ষার মান (5227৭ ) অপেক্ষা 
উচ্চতর মান পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত। কারণ 
প্রধান শিক্ষালয়ে ছাত্রদের আর এ সকল বিষয়ে মন দিবার 
অবসর না হইতে পারে । - 
পরিশেষে আর একটি কথা বক্তব্য । অনেক 
অভিভাবকের অবস্থা এবং মনের ভাব এরূপ থাকিতে 
পারে যে, তাঁহারা নিজ নিজ বালকদিগকে সাহিত্য, দর্শনাদি 
বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, অথচ কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংভ্রব রাখিতে ইচ্ছা করেন -না। 
তাহাঁদের জন্য আমাদের প্রধান শিক্ষালয়ে এরূপ শিক্ষাদানের 
বন্দোবস্তও রাখা যাইতে. পারে। ( এই বন্দোবস্ত আমাদের 
জাতীয়. আধ্যাত্মিক আদর্শের পোষক হয়,. এরূপ করিতে 
হইবে )।- তবে এ কথাও বিবেচ্য যে এ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন 
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কল: কলেজে 'যাহাই হট কলিকাতা ব্বিব্তিলি ছাৱ 
'উপর কোন অত্যাচার করেন নাই'। স্থতরাং কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রব ত্যাগ সম্বন্ধে জিদ করিবার সময় 
আসে নাই । তবে ইহাও ঠিক যে, গবর্ণমেন্টের প্ররোচনায় 
'যে কোন সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রনিপীড়নে 
প্রবৃত্ত হইতে পারেন। 

আমরা বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বেশী জোর দিতেছি। 
তাহার কারণ আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্য ও 
‘দর্শনের “জাঁতি” আছে। কেবলই অথবা প্রধানতঃ পাশ্চাত্য 
সাহিত্য ও দর্শনের চর্চার মানসিক ফিরিঙ্গীত্ব জন্মে ৷ ( অবধ্য, 
"পক্ষান্তরে 'কেরলমাত্র জাতীয় সাহিত্যের চষ্চাঁও উচিত নয়। 
তাহাতে মানসিক সংকীর্ণতা ও জড়তা জন্মে)! কিন্ত 


বিজ্ঞান পদার্থগত ; তাহাতে কোঁন জাতির বিশেষত্ব স্থান 


পাইতে পারে না । বিজ্ঞানশিক্ষা পাশ্চাত্য হওয়াই চাই, 
কারণ পাশ্চাত্য দেশসমূহই ইহার পীঠস্থান। এবং বিজ্ঞান- 
‘শিক্ষা পাশ্চাত্য হইলে তাঁহাতৈ আমাদের জাতীয়ত্ব লোপ 
পাইবে না। তাহার দৃষ্টান্ত জাপান। এক্ষণে “স্বদেশীয়ত্বে”র 
"সময় আমাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অত্যন্ত দরকাঁর। নতুবা 
‘যে কলে কাপড় বুনিব, তাহা চিরকাল বিদেশ হইতে 
আসিবে, এ কেমন কথা ? এই জন্যই আমরা বলিয়াছি 
যে জাতীয় প্রধান শিক্ষালয় প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ কেবল 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। 
'সাঁহিত্যার্দির উচ্চশিক্ষাকে আপাতিতঃ পশ্চাতে রাখিয়া 
'এখন কেবল: বিজ্ঞানের উন্নতিতে মন দিলে ভাল হয়। 
'মার্জের (Merz) (History of European Thought) 
ইউরোপীয় চিন্তার ইতিহাস নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, 
ফরাসী রাষ্্রবিপ্লবের পর ফ্রান্সে ঠিক এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। 
‘নেপোলিয়ন এই বিজ্ঞান-পক্ষপাঁতিতা আরও বাড়াইয়া 
- দিয়াছিলেন। 

অনেকে. মনে করিতেছেন যে, হাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 


কেবল, বাঙ্গালী বা | ভারতবাসী অধ্যাঁপকগণ শিক্ষা দিবেন ।' 


চরম লক্ষ্য আমাদের তাহাই বটে। কিন্তু এখন আমরা 
আমাদের যত টাকা বেতন দিবার ক্ষমতা আছে, তাহাতে 
উপযুক্ত অধ্যাপক ভারতবাসীর মধ্যে না পাইলে সর্বোৎকৃষ্ট 
অধ্যাপক যে-জাতির পাইব, তীহার নিকটই শিক্ষা গ্রহণ 


ছাত্রজীবন ও সার্বজনিক কাজ। 


রন 


কৰৰ ন, (জাতীয় িরিভাররের? রি যে জের 
বিদ্যালয়ের দ্বারা আমাদের জাতির প্রকৃত কল্যাণ হয়। 
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩১২ । টির 


১লা ডিসেম্বর, ১৯০৫ | - 





ছাত্রজীবন ও সার্জনিক কাজ। 


একটা কথ! উঠিয়াছে যে ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দো- 
লনে বা অন্তবিধ সার্বজনীন কাৰ্য্যে যোগ দেওয়া উচিত 
কি না। ইহার মীমাংসা করিবার আগে ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ 
করা দরকার। যাঁহাঁর সবেমাত্র হাতে খড়ি হইয়াছে, সেও 
ছাত্র, আবার যিনি এম, এ, পাঁশ করিয়া আইন পড়িতেছেন, 
তিনিও ছাঁত্র। সকলকে এক শ্রেণীতে ফেলা যায় না। 
তবে ইহা বলা যাইতে পারে, এবং ইহা আমরা পূর্বেই 
এক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে ছাত্রেরা প্রাপ্তবয়স্ক হইলেও 
দেশের নেতাদের নেতৃত্বনিরপেক্ষ হইয়া কোন সার্বজনীন 
কাৰ্য্যে হাত দিতে, তৎসম্বন্ধে . আন্দোলন করিতে, 
বা তদ্বিষয়ে মত দিতে অগ্রসর না হন ইহাই বাঞ্ছনীয়; 
তাঁহারা নেতাদের সহায়, নেতাদের হাতের বুদ্ধিশালী 
হাতিয়ার (intelligent instruments) রূপে. কার্ষ্যি 


করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়! 


আমাঁদের সিদ্ধান্তের কারণ নিয়লিখিত কথাগুলি পড়িলে 


বুঝিতে পারা যাইবে। 


-আশা করি একথা কেহই বলিবেন না যে, রাজ- 


‘নৈতিক আন্দোলিনটাই খারাপ জিনিস, কিন্বা স্বদেশী , 


আন্দোলনের মত জনহিতকর ব্যাপার গহিত। ' রাজ 
নৈতিক ‘আন্দোলন বা স্বদেশী-প্রচেষ্টীর মত সার্বজনীন 


(public) কাধ্য বে-আইনী নয়, নীতিবিরুদ্ধ নয়, ধর্ম্ম- 


বিগহিতও নয়) স্থতরাং ছাত্রদের এই সকল ব্যাপারে যোগ 
দেওয়া উচিত নয় ধাঁহারা বলেন, তাহারা একথা বলিতে 
পারেন না, যে যাহারা এই সকল বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট 
থাকে, তাহাদের অধোগতি অবশ্স্তাবী। তাহাদের আপ- 
ত্বির কারণ তিন রকমের হইতে পারে৷. (১) ছাত্রেরা এ 
সকল বিষয় বুঝিতে অসমর্থ বা এ সকল বিষয়ে, কোন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে যেরূপ জ্ঞান ও পরিপন্ক 


‘৫৯৮ 


অনেক সময় নষ্ট হয়; সুতরাং ছাত্রদের প্রধান কর্তব্য 


জ্ঞানোপার্জজনে রাধা পড়ে। (৩) এ সকলে লিপ্ত হইলে. 


চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হয়; সুতরাং পড়াশুনায় বেশ মন 
বসেনা। এই আপত্তিগুলি বিচাঁরযোগ্য । 

। (১) আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ছাত্রের! নান! বয়সের । 
একটি ১০।১১ বৎসরের স্কুলের ছেলে যাহা বুঝিতে পারে না, 
২১২২ বৎসরের এম এ পাঁশকরা “বা বিএ পাঁশকরা 
আইনশিক্ষার্থী তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারে । একই বয়সে 
সকলের বুদ্ধি ও জ্ঞানও সমান নয়;_-পিট্‌ ২৩ বৎসর বয়সে 
. ব্ৰিটিশ.সামাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ছাত্রমাত্রেই 
'সীর্বজনীন ব্যাপারের মন্মোপ্তেদ করিতে পারিবে না, ইহা 
বলা অসঙ্গত। আর একটা কথা ধরুন]: একটি যুবক 
এপ্টেম্স বা এফু এ পাশ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য বা ঈীকরীতে 
প্রবৃত্ত হইলেন, বা পৈত্ৰিক জমীদারী দেখিতে লাগিলেন। 
তাঁহার সহপাঠী- এম্‌ এ পাশ করিয়া আইন পড়িতে লাগি- 
লেন] এস্থলে প্রথমোক্ত যুবকটি ছাত্র নহেন বিয়া কি 
তীহার সহপাঠী "অধিকতর শিক্ষাপ্রাপ্ত সমবয়স্ক যুবকটি 
অপেক্ষা সার্বজনীন কার্যের অধিক উপযুক্ত বিবেচিত 
হইবেন ?' আমাদের দৃষ্টান্ত কাল্পনিক নহে। এরূপ শত 
শত .মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, ডি রিট বোর্ডের মেম্বর, 
ব্যবসাদার, জমীদার আছেন, - খাঁহারা কলেজের উচ্চশ্রেণীর 
ছাত্রদের মত শিক্ষিত নহেন, অথচ তাঁহারা সার্বজনিক 
কার্যে যোগ দিবার, তদ্িষয়ে মত প্রকাশ করিবার, এমন 
* কি নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁহা- 
দের মধ্যে অল্লসংখ্যক এমন লোকও আছেন যে উচ্চশ্রেণীর 
ছাত্রদের চেয়ে বয়সেও বড় নহেন। বয়সের কথা বলিতেছি 
এইজন্য, যে শুধু লেখাপড়া শিখিয়াই ত মানুষ বিচক্ষণ হয় 
নাও যত দিন যায়, ততই অভিজ্ঞতাঁলাঁভ করিয়া মানুষ 
বিচক্ষণ হয়৷ কিন্তু ইহাঁও ভুলিয়া গেলে চলিবে না, যে 
কেবল বয়স বাঁড়িলেই অভিজ্ঞতা বাড়ে না। অভিজ্ঞতা 
'লাঁভেরও ক্ষমতা. চাই; বুদ্ধিমান. চিন্তাশীল লোকে 
. এক. বৎসরে .যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, নির্বোধ-চিস্তাহীন 
লোকের ছুলদাড়ি পাকিলেও তাহা সঞ্চিত হয় না। 
দেখিবার চোখ চাই, শুনিবার কান চাই, চিন্তার. ক্ষমতা 


পাক পাত পাতিল পাতলা পাত 


বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহ! তাঁহাদের নাই ৷ (২) এসকল কাজে. 


"_[ ৫ম ভাগ। 


চাই। সুতরাং ছাত্র বলিয়াই সকলকে উড়াইয়া দিলে 
চলিবে না। তাঁহার পর আরও এক কথ! এই যে, আমরা 
ত গোড়াতেই বলিয়৷ দিয়াছি যে. ছাত্রগণ নেতৃত্বনিরপেক্ষ 
হইয়! কাৰ্য্য করিবেন না । তীহাদের চেয়ে প্রবীণ ও বিচক্ষণ 
লোকদের মতান্ুসারে কাঁজ করিবেন, তাঁহাদের সহায়তা 


. করিবেন। ইহাও ভুলিয়! গেলে চলিবে না যে সকল দেশেই 


যত লোক সার্বজনীন কাঁধ্যে যোগ দেন, তাঁহাদের মধ্যে 
ভাবেন-চিন্তেন অতি অল্প লোকে; সে ভারটা অধিকাংশ 
লোকে নেতাদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন; এবং তৈয়ারী 


.(readymade) মত ও কার্য প্রণালী গ্রহণ করেন। এই 
‘সকল লোঁক যদি অন্তর হইতে পারেন, তাহা হইলে প্রাপ্ত- 


বয়স্ক ছাত্রের কেন পারিবেন ন! ? পরিপক্ক বুদ্ধির কথাটাও 
আর একবার ভাবিয়া দেখুন. আমাদের দেশে ত দেখি 


.তেছি যে বীাঁহাঁদের সাহস কম, সাংসারিক বুদ্ধি (prudence) 


বেশী, ধাঁহার! সদনুষ্ঠান মাত্রেই নিক্ষলতার বীজ লুক্কায়িত 
দেখেন, “চাঁচা আপন বাঁচা” যাহাদের মূলমন্ত্র ধীহাঁরা হক্‌ 
কথা বলিতে চান না ইংরাঁজ চটিবে বলিয়া, বাহার! কথায় 
কথায় বলেন “আমর! এই বয়সে ঢের দেখিলাম তোমরা 


এখন যা. পার কর, তীহারাই আপনািগকে সর্বাপেক্ষা ' 


বিচক্ষণ মনে করিয়া আত্মন্তরিতার তৃপ্তিসাধন করেন। 
এ সকল লোকের চেয়ে সংসারানভিজ্ঞ কিন্তু বুদ্ধিমান্‌ শিক্ষিত 
তাঁজাপ্রাণবিশিষ্ট যুবকেরা সহশ্রগুণে ভাল। তাহারা 
ছুটা দশটা "ভুল করিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের জীবন 
আছে। পূর্বোক্ত বৃদ্ধ ও প্ৰৌঁঢেরা ত মৃত। বৃদ্ধ ও 
প্রোটেরা যেন মনে না করেন যে তাঁহাদের সিদ্ধান্তই 
সব. সময়ে ঠিক্‌ হইবে৷ . তাঁহাদের পুরাতন অভিজ্ঞতা 
দ্বারা বর্তমানের, ভবিষ্যতের বিচার কিরূপে হইতে 
পারে? একটা কথ! আছে বটে যে history repeats 


805০1, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্ত .তাহাঁর মানে 


এনয় যে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহার বেশী কিছু হইতে 
পারে না;_মানে এই যে.মোঁটের উপর মানরেতিহাসে 
যেমন জড়তার পর নবজীবন নৃতনস্ফত্তি, পরাধীনতার পর 
স্বাধীনতা, ক্ষতির পর অবসাদ, স্বাধীনতার পর পরাধীনতা 
আসিয়াছে, বর্তমানে-ও ভবিষ্যতেও. তদ্বূপ ঘটিবে। তত্ভিন্ 
ও উক্তিটিতে ইহা বলা হয় নাই. এবং বলিলেও ভূল হইত, 


লি 


মম সংখ্যা। ] 


যে আগে যাহা টা পরে তাহা হইতে ভিন্ন ক্ছি ঘটবে 
না। অনন্তলীলাঁময় অনন্তশক্তিশালী ভগবানের রাঁজো 
এখনও অনেক সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার ঘটিতে বাকী আছে। 
বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়েরা বাঙ্গালায় এখন যে নূতন হাওয়া ও নূতন 
শত বহিতেছে, তাহার কি কোন পূর্বাভাস পাইয়া- 
ছিলেন? গৃহস্থের বাড়ীতে শিশুরাই যেমন সকলের আগে 
উঠিয়া কাকলী করে, আলোকে যাইবার জন্য ব্যস্ত হয়, 
তজপ মানবের ইতিহাসেও নবীনেরাঁই অনেক সময় আগে 
- জাগে, আগে আলোকি দেখিতে পায়। তজ্জন্ত, আমরা .যেন 
ছাত্রদের উৎসাহ ও আশাকে উপহাস বা অবজ্ঞা 'না করি। 
কখন কখন এমন হয় যে, আমাদের পুরাতন অভিজ্ঞতা, 
মনশ্ক্ষুর আবরণ স্বরূপ হইয়া, আমাদিগকে নৃতন আলোক 
দেখিতে দেয় না। 

আমাদের ছাত্রেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে বা সম্তবিধ 
সার্বজনিক কাৰ্য্যে যে ভাবে যোগ দেয়, তাঁহাঁতে অধিকাংশ 
'স্থলে পরিপক্ক বুদ্ধির অভাব হইলেও কি আসিয়া যায় 
তাঁহাঁও বুঝা কঠিন। ছাত্রের বক্তৃতা শুনে, হাততালি দেয়, 
পতাকা বহন করে, সভার বিজ্ঞাপন, বিতরণ করে, চেয়ার 
বেঞ্চি বহন করে, ইত্যাদি । এই কাঁজগুলির জন্য এক 
এক জন ব্রাইট, কব্ডেন, গ্রাীড্‌ ষ্টোনের দরকার হয় বলিয়া 
২ শুনি নাই। বাজারের রাস্তায় দোকানের সামনে দীড়াইয়! 
'ক্রেতাগণকে যুক্তি . দেখাইয়া, মিনতি করিয়া, হাতে পায়ে 
ধরিয়া, বিদেশী জিনিষ ক্রয় হইতে নিবৃত্ত করিতেও যে 
. মহাজ্ঞানী তত্বদর্শী লোকের প্রয়োজন হয়, তাহাঁও বোঁধ 


করি কেহ বলিবেন না। একাজ ১০1১২ বৎসরের ছেলেরাও 


করিতে পারে। অল্পবয়স্ক লোকদের রক্ত গরম। তাহারা 
তর্ক করিতে করিতে, মিনতি করিতে করিতে গরম হয়! 
হঠাৎ কড়া কথা বলিয়া চড়টা চাঁপড়টা বসাইয়া দিতে পারে 
বটে। কিন্তু এতমাঁস ধরিয়া এই স্বদেশী আন্দোলন 
চলিতেছে; কিন্তু এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে বলিয়া ত শুনি নাই। 

(২) ছেলেরা সার্বজনিক কাজে লিপ্ত হইলে তাহাদের 
সময় যায় বটে। কিন্তু তাহারা যতক্ষণ জাগিয়া থাকে, 
ততক্ষণই যে পড়াশুনা করে, বা করা উচিত, তাহা নয়। 
যে সময়টা খেলায়, গল্পে, আলস্তে, চুরুট ফুঁকিয়া কাঁটায়, 
তাহা দেশের কাজ করিতে, বা দেশের নেতাদের কথা 


ছাত্রজীবন ও সার্ববজনিক কাঁজ | 


পসরা 


৫৯৯) 


শুনিতে কাটাইলে তাহাকে. কি সময় নষ্ট" করা বলে? 
অনেকে বলিবেন, তাহারা অবসর-সময় ব্যতীত অন্য সময়ও 
এইরূপে যাপন করে। আমরা বলি, ছাত্রের এতদিন যে 
তাস পাশ! খেলিত, বাঁরোয়ারী করিত, থিয়েটার দেখিত ও 
করিত, ক্রিকেট ফুটবল খেলিত বা খেলা দেখিত, তাহা কি 
কেবল অবদ্র-সময়েই করিত ?. তখন ত গবর্ণমেন্ট ছাত্রদের 
হঠাৎ এত হিতৈষী হন নাই; তথাকথিত বিচক্ষণ লোকেরা 
কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধামাঁধরা লোকেরাও ত ছাত্রদের পড়াশুনার 
ক্ষতিতে অশ্রুমোচন করিতে আরম্ভ করেন নাই? আগে 
তাঁহার! যেরূপে কালযাপন করিত, তন্মধ্যে থিয়েটার দেখা 
বা কর! প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের চরিত্রের অধোগতি হইতে 
পারে; সার্জনিক কাধ্যে যোগ দিলে বড় জোর সময় যায়: 
মাত্র, নৈতিক অধোগতির কোন সম্তাবনা নাই। কেহ 
মনে করিবেন না, যে আমরা এইরূপ তর্ক করিতেছি. যে 
ছাত্রেরা যখন আরও দশ রকমে সময় নষ্ট করিতেছিল, . 
তখন না হয় নূতন আরও এক রকমে করুক। আমাদের 
উদেশ্য তাহা নয়। আমরা কেবল ইহাই* দেখাইতে, চাই 
যে, গবর্ণমেপ্টের ছাত্রশীবনচেষ্টা তাহাদের হিতৈষিতা হইতে . 
উদ্ভৃত নহে। এখন মূল কথায় ফিরিয়! আসা যাক্‌। ইহা 
সত্য যে জ্ঞানলাভ ছাত্রদের মুখ্য কাজ ; একাজে কোন 
ব্যাঘাত হইতে দেওয়া উচিত নয় ; সুতরাং ছেলের! অবসর , 
সময়ে, পড়াগুনার ক্ষতি না করিয়া, সার্ধজনিক কাঁজ করুক, . 
ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু অন্যান্য অনেক সাধারণ 
নিয়মের স্তায় ইহারও' স্থলবিশেষে ব্যতিক্রম হয়, এবং তখন . 

ছাত্রদিগকে. কেহ দোষ দেয় না। বাড়ীতে, পাড়ায়, বা. 

সহরে পুজাপার্বণ উপস্থিত হইলে ছেলেরা পড়ার ক্ষতি... 
করে। তজ্জন্ত বরং বেশী বাড়াবাড়ি করিলে তাদের দোষ 
দেওয়া যায়। কিন্তু মনে করুন বাঁপ মার কিম্বা ভাই 
বোনের গুরুতর পীড়া! হইয়াছে; তা*দের সেবা শুশ্রযা চিকিৎ-. 
সার ত্রুটি হইতে ত দেওয়া যায় না। তখন মাসের পর 

মাস ধরিয়া ছেলেদের কতই না পড়াশুনার ক্ষতি হয়। 
তেমনি আমরা বলি, জননী জন্মভূমির বিপদে, অসময়ে, 
যদি কিছুকাল ধরিয়! দেশের সেবায় ছাত্রদের কিছু পড়াশুনার 
ক্ষতিও হয়, তাহাতে উপায় কি আছে? এখন ঠাগ্ডা- 
মস্তিক্ষণালী প্রবীণ লোকেরা বলিবেন; মায়ের পীড়া ও 


uate চo 


৬০০" 
bh 


পাটির নাপিত "জত" 


বিপদ আপের সঙ্গে দেশের বিপদ অসময়ের তুলনা করা 
ঠিক্‌ নয় মা হ’চ্চেন মা, জন্মভূমিকে জননী ‘বলাটা কবিত্ব 
যাঁহারা, জন্মভূমিকে জননীসমানা মনে করা, কবিকল্পনা 


জ্ঞান' করেন, তীহাদিগকে সুবুদ্ধি দিবার জন্ত ভগবানের . 


নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহাদের সহিত তর্ক করিবার প্রবৃত্তি 
নাই ;-নতুবা সতৰ্ক যে উপস্থিত করা যায় না তা নয়। 
অবশ্য আর একটি কথা বিবেচ্য আছে বটে;__পীড়িত 
বিপন্ন মাবাপের সেবা কেহ হুজুক করিয়া করে না ( লোক- 
দেখান পিতৃমাতৃসেবা যে একেবারে নাই, তা নয় ), কিন্ত 
মাতৃভূমির সেবা এবং. সেবার হুজুক দুই-ই আছে। 
কিন্ত মেকির ভয়ে খাঁটিকেও ত্যাগ করিতে বলা ত সুপরামর্শ 
নয়। বরং যাহাতে ধর্মমভাবপূত পবিত্র সংঘত মাতৃভূমিভক্তি 
দেশকে প্লাবিত করিয়া ফেলে, সেই চেষ্টাই সকলে করুন । 
(৩) সার্ধজনিক কাজে যোগ দিলে চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত 
হইয়া "পড়াশুনায় বেশ মন ন! বসিতে পারে; ইহ! সত্য 
কথা'। ছাত্রদের অনেক রকম ক্রীড়া, আমোদ, ব্যসন আছে, 
তাহাঁতেও এইরূপ. কুফল ফলিতে পারে, ইহা বোধ করি 
সক্লেই স্বীকার করিবেন। প্রভেদ এই যে ব্যসনাদিতে 
লাভ খুজিয়া পাওয়! যায় না) সার্বজনিক কাজে যোগ 
দিলে দেশের হউক, ছাত্রদের হউক, বা উভয় পক্ষেরই 
হউক, লাভ কিছু-না-কিছু আছে। তারপর একটা গুরুতর 
কথা বিবেচ্য ১_-ছাত্রদিগকে কিরূপ মানুষ তৈয়ার করিতে 
চান? সংসারের হাওয়া লাঁগিলেই বিপন্ন হইবে, এরূপ, না 
সংসারের প্রভাবকে অভিভূত করিয়া নিজের "পায়ের উপর 
দাঁড়াইয়া! থাকিতে পারে, এরূপ? সংস্কৃত কথাঁতেই ত আছে, 
‘যে “বিকারের হেতুথাকা সত্বেও ধাহাদের চিত্তের বিকার 
হয় না, তীঁহাঁরাই ধীর । অতএব, অনেক মাবাপ শিশুকে 


যেমন মুড়িয়া শুড়িয়া রাখিয়া. এরূপ করিরা তুলেন যে বাতাস 


লাগিলেই অমনি সর্দিকাশি হয়, ছাত্রদিগকে তেমন করিলে 
চলিকে ন!। আমরা বলিতেছি না যে তাঁহাদিগকে একেবারে 


প্রলোভনের, পরীক্ষার, আগুনে ফেলিয়া দাও; না, তা নয়। : 


" আমরা বলি, ধীরে, সাবধানে, তাহাদিগকে সংসারসওয়া 
করিয়া! লও; উত্তেজন! ও হুজুকের মধ্যে সর্ধপ্রকারে সংযত 
হইতে শিক্ষা দাঁও। সার্কজনিক কাৰ্য্যে থাকিয়াও ছাত্র- 
_. জীবনের মুখ্য-কাজ না ভুলিতে ছাত্রদিগকে উপদেশ দাও । 


রবাদী। 


শিলা 
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প্রধান তিনটি আপতিসং সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য (বলিলাম | 
আরে! অনেক কথা আছে ; যেমন, রাজনৈতিক আন্দোলনে, 
স্বদেশী আন্দোলনে, দলাঁদলির ভাব, বিদ্বেষ, ইত্যাদি জন্মে ও - 
বদ্ধিত হয়। কিন্তু এই কুফলগুলি যে ফলিবেই, তাহা কি 
কেহ বলিতে পারেন? শত্রুপক্ষের মঙ্গলের জন্য তাহাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করা, একটি উচ্চ. 
আদর্শ; কিন্তু এই আদর্শও যখন কল্পনা বা সাধনার অতীত 
নয়, তখন রাজনৈতিক আন্দোলনাঁদিতে বিদ্বেষ জন্মিবেই 
কেন মনে করা হয়? আনুষঙ্গিক কুফল ফলিবার ভয়ে 


সফলের আশা কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ লোকে ত্যাগ করিতে চায় ? 
.এবং যদি বাস্তবিকই এরূপ কুফল অবশ্স্তাবী হয়, তাহা 


হইলে ছাত্র কেন, যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলেরই পক্ষে রাজনৈতিক 
আন্দোলনাি বর্জরনীয়। আর বাস্তবিক বলিতে গেলে কোন্‌ 
জিনিসটি আছে, যাহা হইতে কুফল না ফলিতে পারে? 
ধর্থের চেয়ে বড় বা শ্রেষ্ঠ কি আছে? কিন্তু এই ধর্দের 


নামে, তথাকথিত ধর্মের জন্য, দলাদলি বিদ্বেষ ত পাঁমান্ত 


কথা, সংসারে কি অপকার্ধা ন! হইয়াছে? কিন্তু তা বলিয়া 
কে ধর্মকে পরিত্যাগ করিবে? ক্ষুদ্র বালকবালিকাঁদিগকেও 
কে ধর্মের প্রভাব হইতে দুরে রাখিবে ? 

গৃহস্থ বাড়ীর ছেলেরা বাড়ীর কাঁজ করে এই জন্য যে ' 
তাহারাও পরিবারের অঙ্গীভূত। তাহাতে তাহাদের 
সাংসারিক কাজে অভিজ্ঞতা জন্মে; সুতরাং একপ্রকার 
শিক্ষাও হয় বলিতে হইবে। তন্দ্রপ ছাত্রেরাও জাতির অঙ্গ 
বলিয়া তাহাদিগকে তাহাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা, অনুসারে 
দেশের কাজ করিতে বলা হয়। বাড়ীতে কাজ বা বিপদ 
পড়িলে কোন ছেলে যদি পড়াগুনার ক্ষতি হইবে বলিয়া 
সাহায্য করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে কি কেহ তাহার 
প্রশংসা করে ?' দেশের কাজ সন্বন্ধে সেই কথা। দরকার 
পড়িলে, বিপদ ঘটিলে আবাঁবৃদ্ধবনিতা৷ সকলকেই খাঁটিতে 
হইবে ১ অবস্ত প্রত্যেকের যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুসারে । 
নাকরিলে মন্্য্যত্ব থাকে না। করিলে অভিজ্ঞতা জন্মে, 
এক প্রকারের শিক্ষা হয়। বাস্তবিক অন্ত সকল কাজের 
ন্যায় দেশের কাজেও শিক্ষানবিসীর দরকার । স্বদেশভক্তির 
বীজ বাঁল্যে হৃদয়ে রোপিত হইলে তবে তাহা অস্কুরিত হয়, এবং 
কালে ফলফুলে শোঁভিত বৃক্ষে পরিণত হয়! আবার শুধু 


রর 


“এবিষয়ে বাঁকৃবিতণ্ডাও' করুক, 
_ সাময়িক, তাহাদের সম্মুখে বিদ্যমান কোন রাজনৈতিক বা 
জাতীয় কাজে বা আন্দোলনে, তাহারা যেন/সংসষ্ট না থাকে । 


টা 


ছাত্রজীবন ও ার্লজনিক কাজ fot অ ১ 


পাশপাশি পাশা পিল ৮ 


তি পড়িলে বা মৌথিক উপদেশ নিতো এই সবদেশভতি 
বৰ্দ্ধিত হয়না । জীবনের সঙ্গে, কাজের সঙ্গে সম্পর্ক চাই। 
কাজ কর, কাজ করাও, ইহাই এবস্বিধ শিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট 
নীতি। অন্যদেশের কথা দুরে যাক্‌; এদেশেও স্কুলের ইংরাজ 
ফিরিঙ্গী বালকগণ, ভলান্টীয়ার হয়। ইহাঁও একপ্রকার 
স্বদেশসেবার শিক্ষানবিপী। . নানাঁদেশের ছাত্রদিগকে 
স্বদ্বেশভক্ত করিবার কত আয়োজন আছে। আমাদের দেশে 


ইতরাজেরা স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া ছাত্রদিগকে স্বদেশসেবা হইতে 


নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা, করে; আমরাও ইংরাজদিগকে এমন 
শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া মনে করি যে তাহাদের কথায় জায় দি। 


কারণ তাহার তাহা হইলে আমাদিগকে প্রকৃত চিন্তাশীল, . 


বাঁড়াবাঁড়ির বিরোধী (7০৭০৮৪০), বলিয়! বাহাবা'দিবে। 
সমস্ত জগতের ইতিহাস রাজনীতির উদদাহরণমালা 


স্বরপ। যদি ছাত্রেরা রাজনীতির ছায়া মাড়াইবে না, 


ইহাই নিয়ম হয়, তাহা হইলে ইতিহাস পড়া বন্ধ করিয়া 
দাও । 
বিদ্যালয় প্রথম হইতেই রহিয়াছে, ইহাতেও রাষট্নীতি- 
বিজ্ঞান (Politiral Science) বি “এ পরীক্ষার 
একটি পাঠ্য বিষয়। কিন্ত অনেকে বলিবেন, ছেলেরা 
পুস্তকে রাজনীতির কথা পড়ুক, বিতর্ক সভায় 
কিন্তু তাহাদের সম- 


বাঁহারা একথা বলেন, তাহাদিগকে শিক্ষানীতির একটা 


মোটা কথা মনে করিতে বলি। আজকাল শৈশব হইতে 
আবস্ত করিয়া ছাত্রগণকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া শুনিয়া পরীক্ষা 


দ্বারা (experimentally), পর্যবেক্ষণ দ্বারা (by ০bserv- 
ation ), হাতে কলমে বাহাতেহাতিয়ারে (practically) 
সব বিষয় শিখাইবার চেষ্টা করা হয়। এমন কি আইন 


. শিখাইবার জন্য অনেক স্থলে কৃত্রিম আদালত কৃত্রিম আসামী 


ফরিয়াদী উকীল খাড়া করিয়া শিখাঁন হয়। তন্দরপ রাঁজ- 
নীতি ও দেশের কাজের শিক্ষাও চোখের সামনে যাহা 


. হইতেছে, তাঁহার মধ্যে থাকিয়া শিখিলে তবে ঠিক শিক্ষা হয়। 
পাশ্চাত্য অনেক স্কুলের ছেলের!” শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্রে 


(যেমন ম্যাকমিলানদের স্কুল ওয়াল্ড নামক কাগজে ) সম- 


ইংরাজের মুঠার ভিতরে এই যে এলাহাবাদ. বিশ্ব-.. 


সাময়িক ঘ ভূগোল ও ইতিহাসে ভি রি 
and £e০£raPhy ) ণিখে। উদ্দেশ্য, জগতের বর্তমান 
ইতিহাসের সঙ্গে যোগরক্ষা। আমরা কিন্তু চাই যে আমাদের 


ছেলেরা কেবল ঘরের কোরে বসিয়া পাঠ বহিগুলি মুখস্থ 
করুক । 


অনেকে ধরিয়া য়েন যে, পড়াগুনা ছাড়া "আর কিছু 
করিলেই জ্ঞানোপার্জন হইবে না। কিন্তু আমরা দেখিতে 
পাই যে আমেরিকার শত শত ছাত্র মাঠে রাস্তায় মজুরী 


. করিয়া, হোঁটেলে মুদ্িখানায় চাঁকরগিরি করিয়া জীবিকা 


নির্বাহ করে, আবার কলেজের পড়াশুনাও করে। 
আমাদের ,দেশেও ত অনেক যুবক গৃহশিক্ষকতা করিয়া 
জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করে, অথচ পরীক্ষায় খুব উচ্চ স্থানও অধি- 
কার করে। দেশের কাঁজ করিলেই যে পড়াশুনার ক্ষতি .. 
হইবে,এমন কোন কথা নাই। সাধারণত মাত্রা রাখিয়া সকল: 
কাজই করা চলে। তবে ইহা বিচার কর! সকলেরই কর্তব্য 


যে বাস্তবিক কা'জ হইতেছে, না কেবল হুজুক হইতেছে। 


তাহার পর কেবল জ্ঞান জ্ঞান করিয়া চীৎকার করিলেই 
হয় না। (অধিকাংশ অভিভাবক জ্ঞান তত চান না। 
যত চাকরীর একটা উপায় চান)। জ্ঞান চরম উদ্দেশ্য নহে 
জ্ঞান জীবনের জন্য, চরিত্রের জন্ত চিন্তা এবং কাজ, দুইয়ে 


, মিলাইয়া জীবন, দুইয়ে জড়াইয়া চরিত্র গঠিত হয়। স্বার্থপর 


অপরুষ্টচরিত্র মহাপত্তিত এবং স্বার্থপর সচ্চরিত্র অল্পজ্ঞানীর . 
প্রভেৰ সকলে বুঝেন। কোন জাতির অনেক লোক 
পূর্বোক্ত প্রকারের হইলে তাহারা আমাদের মত “সভ্য” হইয়া 
থাকিবে, বড়জাঁতি হইবে না। কিন্তু সেই জাঁতিরই অনেক, 
লোকে শেষোক্ত প্রকারের হইলে আত্মমর্্যাদা রক্ষায় সমর্থ 


শ্রদ্ধেয় জাতি হইতে পারিবে এবং কালে জ্ঞানীও হইবে। 


পরিশেষে, আমরা আশা করি, ছাত্রগণ ভুলিয়া যাইবেন 
না, যে মানুষকে জাগাইবার' জন্তু, আঁপনাদের ও অপরের ' 
উৎসাহ রক্ষা ও বর্ধন জন্য, কতকটা হৈ চৈ,ও' হুজুক 
দরকার বটে; কিন্তু কাজই মুখ্য .উদ্দেগ্য ; কাজ না হইলে 
হৈ চৈ ও হুজুক নিক্ষল এবং অনিষ্ঠকর ৷ 

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩১২; 

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯০৫ । 





) 


৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুত্তলীন প্রেস হইতে 
শরীপুর্ণচন্দ্ৰ দাস কর্তৃক মুদ্রিত । 








পুরাণ-পাঠ । 


Kuntaline Press, Calcutta, 
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ৰ প্রাচীন যুগের চিত্র |, 


'গত বৎসর জ্যৈষ্ঠ "মাসের: “প্রবাসী”তে সন্নিবেশিত গড- 
ওয়ার্ডের অস্িত বিদায় গ্রহণ* নামক. চিত্রটি অনেকেরই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে. চিত্রখানি যে -শিল্পী-সম্পরদায়ের 
রীতির অনুসরণে রচিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় 
"না লইলে, ইহার সম্পূর্ণতাৎপধ্য গ্রহণ ও রসাস্বাদন অসম্ভব । 
“মূল আদর্শগুলির 'সৌন্দধ্য ও শক্তি অন্ুকরণপটুগণের রচনায় 
'অপেক্ষাক্কত স্লান ও. ক্ষীণ -হুইয়া পড়ে। 'গডওয়ার্ড যে 
।চিত্রকবিগণের পদাঞ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, তীহাদের-প্রৃতি- 
‘ভার সন্মান রক্ষা করা-তাহার পক্ষে ছুরহ হইয়াছে । 

বর্তমান কালের, “ইংরাজী 'চিত্রশিল্প যে সকল শাখাপল্ল- 
“বাঁদি-বিস্তার করিয়াছে» (Historical genre) খঁতিহাসিক 
গার্হস্থ্য বিভাগ 'তাহাঁরই একটি প্রকাণ্ড শাখা! । এই শ্রেণীর 


চিত্রের শ্রেষ্ঠ উপাসক 'সার্‌ লরেম্ম আমা টাডেমা;'সার্‌ ফেডিক '' 


“লীটন “এবং "সার. 'এডওয়ার্ড পারেন্টার» (517 Lowrence 


‘Edward Poynter) |. _ গডওয়ার্ডাবিশ্যেরূপে ইাদেরই 
+ শিষ্য । 


১৮১৬ খৃঃ অন্দে অ্রীসদেশের রাবি উপলক্ষে 'বাইরন- 


প্রমুখ কতিপয় 'ঈইংরাজ গ্রীসের পক্ষদমর্থন উদ্দেশে গ্রীস. 


মাঘ, ১৩১২ le 


Fs TO 





‘যাত্রা করেন 1.৯: এই অভিয়ানের . পরোক্ষ.. ফলম্বরূপ 
“ইতরাজ পর্ভিতপমাজে: পুরাতন. যুগের গ্রীকদিগের জীবনের 
আদর্শ ও ‘সমসাময়িক সাহিত্য ও. প্রত্বৃত্ব বিষয়ে গভীর" 
আলোচনার, একটা ধুয়া উঠে; তাহার অন্করেখা ইংরাজী 
সাহিত্যে ও ইতিহাসে প্রধানতঃ শিল্পজ্গতে ,বিশেষরূপে 


অনুভব করা যায়। মুরোপও এই 'সময়ে শ্রীকও রোমক 


সভ্যতার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া তাহারই আদর্শে জীবন-. 


“গঠন করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়কে প্রাচীন 


আদর্শের পূজার যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় 'না।' চিত্র- . 


‘জগতে ফরাসী শিল্পী লুইস ডেভিড ইহাঁর-প্রথান-পাণ্ডা । 
" :*লুইস ও তীহার শিষ্যগণ এইভাবে এতদূর, উন্মত্ত হইয়াছিলেন, 


প্রাচীন গ্রীক ও :রোমক জীবনের. ধর্ম ও নীতির: “আদর্শ “ 


“হইতে . অতি তুচ্ছ উপরুরণ. পর্যন্তও ' যাহা: কিছু; এমনই . 


সোনার চক্ষে -দেখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন “যে; প্রকাশ্য 


স্থানে 'রোমকদিগের প্রণালীতে' বন্তাদি পরিধান. করিয়া! 
"রিক্ত ঠস্তকে "ও শুন্তপদে ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা 'আপনাদিগকে . 
Alma~Tadema,,Sir. Frerderick Leighton, Sir: 


ধন্য 'মনে -করিতেন। তাঁহারা বোধ: হয় মনে “করিতেন 
যে, গ্রীক সভ্যতার বাহ: চিহ্নস্বরপ বন্তাদি সামান্য “উপ- ' 
ক্রণাদি স্বীকার করিলেই বুৰি, -ঞ্রীকজ্জীবনের ‘শৌঁ্য্য ও 
মাহাত্ম্যের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন। আমাদেরই ' 
দেশে কিছুদিন পূর্কো, ইংরাজী পরিচ্ছদ, আহীর ও'ব্যবহারিক 


পাল এ 


নি 


হিন্দুমন্তান ইংরাজের সাধন! ও জাতীয় মহত্বের অংশীদার 


হইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যাহা হউক, এই গ্রীক আদর্শ 
/ প্রিয়তা' যথাকাঁলে ইংরাজী চিত্রশিল্পে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, 


অনেকটা সিদ্ধ হয়। 
"সাহায্যে হয় না, বাস্তবিক নিখুঁৎ সত্যের উপর চলিতে হয়। ' 


চি যুরোপের ০1551০81 ৪০১০০!র অনুরূপ একটি স্বতন্ত্র শাখার 
এই চিত্রশাখা ইংরাজের জাতীয় জীবনের 


্ষ্টি করিয়াছে। 
আদর্শ হইতে উদ্ভূত ন! হইলেও জনবুলচরিতের অপরিহারধ্য 
গ্রীক আদর্শপরায়ণতার ছাঁয়। বলিয়া জাতীয় শিল্পের অন্থীভূত 
হইয়া রহিয়াছে) ' 

: একটা কোনও বিশেষ অতীত বলের ছবি আঁকিতে 


হইলে, আমাদিগের সেই কালের জীবনের পারিপার্থিক 
. উপকরণগুলির একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্তক। সেই 


কালের লোকের! তাঁহাদের জীবনযাত্রা যেরূপ স্থাপত্য, 
যেরূপ ঘরবাড়ী যে. সব ঘটিবাঁটা আস্বাবপত্রের সহিত জড়িত 
করিয়াছেন এবং যে সকল উপকরণগুলির (accessories) 
পরিচয়ে তাহাদের ব্যবহারিক জীবনের প্রকৃতির একটা 
ইতিহাস পাও, যায়-_( কারণ এই জীবনের সহিত : 


সংশ্লিষ্ট থাকিয়া উহাদের উপর উক্ত জীবনের বিশিষ্ট 


প্রকৃতির: যেন একটা . দাগ পড়িয়া তাঁহার চিন্স্বরূপই 
হইয়া 'উঠিয়াছে.)-_সেই পরিবেশগুলির চাক্ষুষ উপলব্ধি 


. করা ছবিটার উজ্জলতা ও বাস্তবিকতাঁর পক্ষে বিশেষ 


'উপকারী। এই উপকরণগুলির মধ্যে বন্ত্রপরিধানপ্রণালী 
একটা প্রধান সামগ্রী ৷ 
পরিচ্ছদপ্রণালীর 


চিহনস্বরূপ অবলম্বন" করিয়া আমরা তাহাদের জাতি নির্দেশ 


করিয়া থাকি ।. সুতরাং চিত্রে কোনও একটী বিশেষ যুগের 


ভাব উজ্জীবিত করিতে হইলে, সেই যুগের দৈনিক ব্যবহারিক 
পরিবেশগুলির চাক্ষুষ ছবি দিতে পারিলেই শিল্পীর উদ্দেশ্ঠ 
এই উপকরণগুলির চিত্র কল্পনার 


এই জন্য এই স্থলে পুরাতিত্ববিদ্ঠ! চিত্রকবির বিশেষ উপকারী 
বন্ধু হইয়া উঠে। পুরাতাত্বিক আবিষ্কারের ফলে গ্রীক 


জীবনের সামাজিক অবস্থার অনেক নমুনা, অসংখ্য প্রস্তর- ' 
খোদিত মুক্তিতে, স্থাপত্যে ও ঘটচিতরে সাধারণের হস্তগত ' 


বারী | 


শিলা 


রীতি নীতি মান্না করিয়া, _সাহেৰিয়ানা-গ্রস্ত একদল, 


কোনও একটী জাতির বিশেষত্ব. 
সম্বন্ধ আমাদের ধারণা তাহাদের 
: সহিত এমনই ভাবে সংলগ্ন থাকে, যে সেই বিশেষ পরিচ্ছদটা 


[৫ম ভাগ। 


উজ এবং ই কহ ভিসির একী সুন্দর কারনিক 

‘সমাবেশে অতীত গ্রীক জীরনকে পুনগরথিত করা চিত্রকর- 

দিগের পক্ষে অনেকটা .স্ুকর হইয়াছে । সার্‌ লরেন্স 
আমা-টাডেমা এই ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 

যুরোপে লুইস্‌ ডেভিড্‌ এবং তৎপরেই ইংলণ্ডে আমা টাডেমা 

এই পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তক | 

বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত চিত্রগুলিতে পাঠক দেখিতে 


পাইবেন ছুই সহস্র বৎসর সমাঁধিমগ্র প্রস্তরশেষ গ্রীকজীবন 


আমা-টাডেমার ' কল্পনা-মন্ত্রে কেমন মুর্তিমান্‌ ও জীবন্ত হইয়া 


উঠিয়াছে। তথাপি এই শ্রেণীর চিত্রে কল্পনার অবকাশ 


অতি অল্প। পুরাতাত্বিকগণ তন্ন তন্ন অন্থশীলন ও গবেষণার 


টু 


সি 


দ্বারা যে সকল তত্ব নির্ণয় ও উদ্ধার করিয়াছেন, সেই উপ- 


করণগুলির .স্ুুমধুর সমাবেশে গ্রীক প্রতিভা ও সাময়িক 
জীবন যাত্রার যথার্থ প্রকুতির সুস্পষ্ট ছায়! ফুটাইয়া তুলিতেই 
কল্পনার আবশ্যক, নূতন কিছু স্থষ্টি করিবার জন্য নহে। 
বাস্তবিক (০:81) প্রাচীন যুগের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল 
তাহা কেহই প্রত্যক্ষ করেন নাই এবং তৎ্সন্বন্ধে আমাদের 
অনুমান কতকটা সাময়িক সাহিত্য ও কতকটা পুরাপ্ব্যালয়ে 
রক্ষিত, কালানুক্রমে সুসজ্জিত সাময়িক জীবনের আ্গষঙ্গিক, 
শিল্পজীত উপকরণলব -জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত 


যুগের শুষ্ক নীরস জীর্ণ উপকরণগুলিতে এমনই. একট! 


প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন, .যাহাঁতে ইতিহাঁসলব্ধ ও অনুমিত 


সাময়িক জীবনের আমাদের কল্পনা খাঁটি সত্যে মণ্ডিত ও 


. উজ্জীবিত হইয়া সরস ও মনোজ্ঞ আকারে বিরাজ: করিতেছে। 


পৃ্চতন্তে . 
‘বর্ণিত এক ব্ৰাহ্মণ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার বলে - মৃতসিংহের রা 
'অস্থিগুলি লইয়া তাহাকে সজীব করিয়াছিলেন । : চিত্রকবি 
-আঁমা-টাঁড়েমাও কল্পনার যাছুষ্পর্শে প্রস্তরে উৎকীর্ণ প্রাচীন . 


টাডেমা সাময়িক প্রত্বতত্বাদি পুঙ্ানথপুজ্ঘরপে আলোচনা | 


করিয়া গ্রীক ও রোমক জীবনের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি ও নিত্য 


গৃহসহচরগুলি এরূপ সহজে- আয়ত্ত করিয়াছেন এবং তীহার 


প্রতিবিশ্ব বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান যুগের বিষয়াদি হইতে 
আত্মসংবরণ' করিয়া কৰি আপন প্রতিভাকে অতীত জীবন 
যাত্রার ভাঁব'ও বিশেষত্বের 'কল্পনারি মধ্যে আঁক? নিমজ্জিত 


আলেখ্য সমূহে এই সামগ্রীগুলি এমন স্বাভাবিক ভাবে প্রয়োগ ” 
করিয়াছেন, যে তাহার সান্নিধ্যে চিত্রগুলি নিভূলি সত্যের - 


খ্যা। | 


রাধিয়াছেন এবং ই স্বপ্নকে কে কটা সত্যের অবলম্বন দিবার 
জন্যই যেন আপনার গৃহবাস পুরাতন স্থাপত্যের রীতিতে 
এবং গৃহসজ্জীর যাহা কিছু সাময়িক উপকরণাঁদির আদরে 
প্রস্তুত করাইয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর লণ্ডনের মধ্যে তিনি 
একটি অতীত রোমক জীবনের কোটিরে বাস করিতেছেন । 
আমাদের চিত্রকবির প্রাচীন জীবনযাত্রার কল্পনা পূর্ববগামী 
শিল্পীগণের প্রচলিত প্রথা হইতে কিছু ভিন্ন ও' অভিনব ॥ 


তাও মিলা মিতা" ৯৬' 


ইহার পূর্বে প্রাচীন যুগের চিত্রকবি সাময়িক জীবনের 
' আদৰ্শটী কিছু অতিমাত্র ভক্তির চক্ষে দেখিতেন, এবং 


ভক্তির কল্পনায় সেই আদর্শকে সাধারণ মানবজীবনের 
অতীত.করিয়! তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের কল্পিত প্রাচীন 


- যুগের আদর্শ পুরুষ মনুষ্যত্বের চরমসীমায় দণ্ডায়মান--কতকটা 


অতিপ্রাকৃত--কতকটা দেবোপম--সুতরাং কতকটা আমা- 
দের সহানুভূতির বহিভূতি।. আমা-টাডেমা এই অত্যুচ্ 
আদর্শ যথাসাধ্য আনমিত.. করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
তাহাতে প্রাচীন যুগের মহিমা আংশিকভাবে খর্ব হইয়াছে 


বটে, কিন্তু সেই পরিমাণে উহা আমাদের, অনুভুতির গণ্ভীর 
মধ্যে আসিয়াছে।, 


তাহার চিত্রিত চরিব্রগুলি সাধারণ 
মানষের সুখছুঃখের অতীত নহে। তাহার! কেবল হাতিয়ার 


'লইয়াই সমস্ত জীবন কাটায় না, রমণী-প্রেমেরও চর্চা করে, 


শুধু পুজা ধর্মীলোচনাঁয় সমস্ত শক্তি ব্যয় করে না, পরিচ্ছদ- 


৯. নিৰ্ম্মাণ ও বেশভৃযাদি ঘরের কাজে অনেক সময় অতিবাহিত 


. সঙ্গীতের আলোচনা করে। 
+ নীয়কনায়িকাগণকে এমন ‘সাদামাটা! গদ্ধময় ঘরের কাজে 


করে--আজীবন মুক্তপ্রান্তরে বাঁয়ামচচ্চা করে না, অধিকাংশ 
সময়. গৃহের কদ্ধ বায়ুতে পুরাণাদি পাঠ (৪র্থ চিত্র) ও 
টাডেমা সময়ে সময়ে তাহার 


নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে যেন বোধ হয় তিনি পুরাতন 
. যুগের প্রচলিত আদর্শের মহিমা বা অবমাননা 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

প্রাচীন 'জীবনের সাধারণের “অন্থুমত, নীরস গাভীর্যের 


১- সীজোয়াটী উন্মোচন করিয়া টাঁডেম! উহাকে. বেশ :একটা, 
. নয়নাভিরাম তুচ্ছতার বসনে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছেন। 


( Homeliness ) গাৰ্হহথ  তুচ্ছভাবের আরোপেই তৎকল্লিত 
গ্রীকৃজীবন বেশ শান্ত মধুর রসে ' অভিষিক্ত.হুইয়! উঠিয়াছে। 


“ “এবং. এই নুতন-চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছেন .বলিয়াই.ও ভাবের 


যুরোপের প্রাচীন: যুগের চিত্ৰ । 


Ene SEE ne Nn 


রক্তমাংসে নির্ন্মিত।' 


৬০৫ 


পপি সপ পিন পাত পিসী 


কির কানের অনেকাংশ ঠাকে: বাদ দিতে 
হইয়াছে। তখনকার বাহিরের জীবন ও তাহার বীররস- 


প্রধান ঘটনাগুলির স্থান তাহার চিত্রে একবারেই নাই। 


তিনি ওঁ জীবনের অন্তরদেশটাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । ' এক্ষণে. ' 


জি্ঞান্ত হইতে পারে- টাডেমার চিত্রিত /রোমক ও গ্রীক- 
জীবন যথার্থ এতিহীসিক চিত্র ক্রি না? যে কাহিনী কেবল 


সমাজের বাহিরের জীবনে আবদ্ধ তাহাই, অথবা যাহা. 'সাঁমা-.. 


জিক জীবনের ‘ভিতরের কথা আমাদের' গোচরে “আনে, 


‘তাহাই প্রকৃত ইতিবৃত্ব। এক জন ইংরাজ: গুপন্তাসিক 


বলিয়াছিলেন_চিত্রশিল্পের সর্বোচ্চ লক্ষ্য মানবহৃদয়ের ব্যাপ্তি, 
বা' প্রসার ও ক্ষেত্র বাড়াইয়া দেওয়া-_ প্রেমকে “বিশ্বব্যাপী 
করা। ' যাহার সহিত কোনও প্রত্যক্ষ সংযোগ নাই এরূপ 


অতীত যুগের নরনারী চিত্র যিনি জাতিনির্বিশেষে সাধারণের | 


সহানুভূতির সীমার মধ্যে আনিয়া দেন, তিনিই. চিতরশিলপের 
উক্ত উচ্চ আদর্শ অনেকটা সার্থক করিতে পারেন সন্দেহ 


নাই। 'আমান্টাডেমা. এই আদর্শ হৃদয়ের সহিত উপলব্ধি, 
-করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রিত স্ত্রীপুরুষগুলি, আমাদেরই মত . 
তাহাদের প্রণয়, প্রবৃত্তি, .আশা,. 
এই জন্' 


আকাজ্ঞা দোষ ক্ৰটী সাধারণ মান্থষেরই অনুরূপ ৷ 
ইহাদের দৈনিক জীরনের অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলি আমাদের 
হৃদয়ে একটা প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলে। 'আমাদের কৰি 
তাহার চিত্রপরম্পরায় আর এরুটী কথা বেশ- সপ্রমাণ 


করিয়াছেন-_-যে, প্রকৃতি ও. মান্থষের অন্তলীন ভাবগুলি 


সকলযুগে সকলদেশে সকল অবস্থাতেই সমান। : “মাতৃন্ধদয়” 
(২য় চিত্র) বন্ধলেই পিনদ্ধ হউক, অথবা কাইটনেই (Chiton) 
আবৃত থাকুক, কালপাত্রভেদসত্বেও তাহা একই সামগ্ৰী৷ ' 


আলোচ্য কবির প্রতিভা চন্দ্রে দুই একটী কলঙ্ক নির্দেশ 


না করিলে সমালোচকের কর্তব্য সম্পূর্ণ হয় না.। 
প্রাচীন যুগের মানুষেরা ঠিক কেমন ভাবে. তাহাদের 
দৈনিক জীবন অতিবাহিত করিতেন তাহারই একটা নিখুঁৎ 


উজ্জল ছবি দিয়া টাডেমা আমাদের কৌতূহল মাত্র চরিতার্থ 
করিয়াছেন. ইহার, অধিক আর কিছুই বলেন নাই। তিনি. 
- শিক্ষা. অপেক্ষা আনন্দ দেন বেশী ( He teaches loss, 


but he pléases 2০:০)। তাহার রচিত গ্রীক ও রোমক 


জীবনের দৃষ্তাব্লীতে আমরা শক্তি ও শিক্ষা পাইতে 'পারি-, 


টি 
এমন ন কোনও 'অন্থুকরণীয় নীতির পাবনা একবারেই নাই । 
এই ক্রুটিতেই তিনি নিয়শ্রেণীর চিত্রকবির মধ্যে গণ্য হইয়া- 
ছেন। কৌতুহল নিবারণের অব্যবহিত পরেই পৌনংপুন্ট 
' দোষে ইহার চিত্রের সৌন্দধ্যরস কিছু বিদ্বাদ হইয়া উঠে 
তাঁহার আলেখ্যলিখিত কর্মহীন, কর্তব্হীন, অনন্তশান্তিময় 
রাজ্যের ইন্দ্িয়পরায়ণ ভোগবিলাসী নায়কনায়িকাঁগণ দর্শ- 
কের চিত্তে একটা অবসাঁদের ভাব আনিয়া দেয়। প্রশ্নটা 
যেন আপনা'আপনিই উঠে_-এই জীবন কি আদর্শ জীবন? 
বিংশ শতাব্দীর নিনিমেষ ব্যস্ত জীবনের চক্ষে এই ক্রীয়াহীন 
 শ্রাস্তিহীন জীবন কল্পনার অলকাপুরী--অলসের utopia. 
মনুয্যত্বে হিসাবে টাডেমার চিত্রে রোমক ও গ্রীক জীবনের 
" আঁদর্শ খুব'উচ্চশ্রেণীর নহে । 
যাহা হউক,টাডেম! তাহার সমসাময়িক শিল্পীগণের উপর 
বিশেষ গ্রভাববিস্তার করিয়াছেন । গডওয়ার্ডপ্রমুখ শিষ্য- 
গণ হইতে রয়্যাল-একাডেমীর সভাপতি লীটন.ও পয়েন্টার 
পর্য্যন্ত অনেক প্রতিভাশাঁলী' শিল্পী- তাঁহার প্রদর্শিত পন্থার 
অনুসরণ করিয়াছেন । 
সচরাচর কয়েকটা, বিশেষ লক্ষণে টাঁডেমার চিত্রের 
পরিচয়: পাওয়া যাঁয়। ' প্রথমতঃ, তল্লিখিত মর্মর প্রস্তর! 
প্রায় স্মস্ত 'চিত্রেই, মর্ন্মরশিলাচিত্রণের অবকাশ আছেই. 
ইহা, রোমক জীবনের একটী অবর্জ্জনীয় উপাদান ৷- ইহার 
সম্পর্শে' রোমের. দৈনিক জীবন বেশ একটা শাস্ত সৌনর্যা 
‘ওঁ - পবিত্রতার, আলোকে উজ্জল হইয়াছে-উহার নৈতিক 
মলিনতা - শ্বেতস্বচ্ছতায় মণ্ডিত হইয়া! উঠিয়াছে। এই. মর্মার 
শিলার" আঙ্গিনায় ধীহাঁরা অহরহঃ কাঁলযাঁপন করিতেছেন 


সেই স্্ীপুরুষগণের অন্তঃককরণ বুঝি ওঁ শিলাপটের: অনুরূপই. 


শুত্রও অনাবিল" টাঁডেমা মর্ম, প্রস্তরচিত্রণে আশ্চর্য্য 
নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।। তাঁহার অন্ত নাম মর্স্মর-চিত্রকর 
( Painter এই, বিষয়ে পয়েন্টারও 
তাহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, তন্রচিত 
নায়কনায়িকাঁগণের বিশেষত্বহীনতা ৷ They are types 
not ‘individuals. 1 যে সমস্ত উপকরণাদির সমাবেশে 
ও প্রাচীন-জীবন সৌন্দর্যের মহিমায় দীপ্ত হইয়াছে টাডেমার 
নরনারীগণ সেই সৌন্দর্য্যের একটী-নগণ্য অংশবিশেষ মাত্র । 
তাঁহার অধিক প্রাধান্য তাহাদের প্রাপ্য নয়। 


- of marbles }: 


প্রবাসী ৷ Hl Lie 


পক্ধাতরেয সময়ে সময়ে তাহার, আলেব্যে নরনারীচিত 
এমন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ স্থান অধিকার করে পাশ্বচারী আনুষঙ্গিক 
পরিবেশগুলি (archaelogical accssories) এ নরনাঁরী- 
চিত্ৰকে অতিক্রম করিয়া পুণচিত্রটাকে উল্লিখিত উপকরপগুলির 
নীরস সমষ্টি মাত্র করিয়া তুলে! এমন কি কখনও কখনও 
এই উপকরণবাঁহুল্যে তাঁহার: চিত্রের মূল- সৌন্দধ্য. চাঁপা, 
পড়িয়! যায়। এইজন্ই তাঁহার চিত্রপট সব সময়ে আপামর, 
সাধারণের উপভোগ্য নহে। গ্রীস ও রোমের পুরাতত্বের 
কিছু জ্ঞান-না থাকিলে চিত্রে লিখিত উপকরণগুলির সার্থকতা 
অনুভব করিতে পারা যায় না। তৃতীয়ত টাডেমার 
আলনেখ্যচারী নরনারীগণের মুর্তি আধুনিক 2০06]র অন্থুকরণে' 
নহে। ইহাদের মুখশ্রী যে ছাঁচে (1০ ) নির্ষিতি- তাহা: - 
সাধারণের সম্মত অসংখ্য বাস্তবিক গ্রীক শিলামৃত্তির আদর্শ“: 
হইতে গৃহীত-। এই বাস্তবিকতাঁর অবলম্বন. কাঁবর কল্পিত, 


সিপিএ 


 নায়কনায়িকাগণ চিত্রগুলিকে বেশ শক্তিশালী ও সত্যালুরূপ 


সাময়িকভাবে অন্ধপ্রাণিত করিয়। তুলিয়াছে।' . 

বর্তমান সংখ্যার চিত্রগুলির মধ্যে তৃতীয় ও-পঞ্চমটীর 

একটু টাকা আবশ্যক ৷ 

- "রূপের পুজা” (ওয় চিত্র.) রোনগরীর, একটা কে: 
রচনাঁকাঁরের ( Hair-dresser ) দোকান । বাহিরের. দিকে- 
দোকানী খরিদারের সহিত ব্যস্ত আছে। হুটী-মহিলা দোকানের, 
ভিতরে বসিয়া স্ব স্ব পধ্যায়ের, অপেক্ষা করিতেছেন। এই, 4 
অবসরে একজন আপনার আলুলায়িত কেশরাশির: শোভা. ' 
উপভোগ করিতেছেন ও পার্খগামিনী জনৈক- বধীয়সীর, 
তীক্ষদৃষ্টির লক্ষ্য হইয়াছেন। আলেখ্যটীর নামক্রণেও, 
কবি নারীচরিত্রের কেশরচনাপ্রিয়তার প্রতি বেশ- একটু: 
কটাক্ষপাত করিয়াছেন ।, 

“্সাফো” (৫ম. চিত্র) তন্নামখ্যাত, প্রসিদ্ধ, জ্রীক্রি।। . 
লেস্বস্‌ ইন্টার জন্মস্থান । ইহার কবিতারলী গ্রীক্সাঁহিত্যে, ' 
সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছে। ইনি: আন্র্রস্‌: নামক : 
জনৈক ধনাঁঢ্যের পড়্ী। লেম্বসের রাঁজনৈতিক ক্ষেত্রে: এই, 
বিদ্ধীর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।. কথিত.আছে আলকেইরুং 
ছন্দের আবিষ্কারক কবি. আলকীয়স্‌ একদল -রাঁজদ্রোহীর) ' 


. অগ্রণী হইয়া সাঁফোর সাহাধ্য' প্রার্থনা: করেন: এবং এইনুত্রে, 


পরে তৎপ্রতি প্রণয়াসক্ত,হন। বক্ষ্যমান: চিত্রে: মর্ন্মরাসনে. 


১০ সংখ্যা | 


সাঁফোর পার্শ্বে তাহার তরুণী কন্যা ক্লেইস্‌ দীড়াই়া আছে। 
পশ্চাতের মঞ্চে-উপবিষ্ট'রমণীগণ সাফোর ছাত্রী। আলকীয়সের 
পুরস্কারার্থ“সাফো:যে পত্রমাল্য রচনা করিয়াছেন, বল! বাহুল্য 
আঁলকীয়সের আকাজ্ষা তদপেক্ষা অনেক- উচ্চ । এখানে 
-ভীহাঁর প্রণয়ের আবেদন রাজনৈতিক. আঁবেদনকে অতিক্রম 
করিয়াছে। পাদ্টীকাঁয় দত্ত শ্লোকটীতে চিত্রথানির মনা 
বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় 1৯. 
রক্ষিত “সাফো ও আলকীয়স্‌* নামক: মুগ্ধায় পুত্তলিকার 


হইতে গৃহীত। শিল্পী এই চিত্রে আলোক ও. পার্শচারী-বাযু 


ও. নভোমগুলের (56090915৩15 ) চিত্রণে অলৌকিক 
নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। 

মধ্যাহ্ন সুর্যের দীপ্ত প্রভায় শুভ্র মর্মর' প্রাঙ্গণ কেমন 
ভাস্বর ও উদ্ভাসিত হইয়াছে! প্রত্যেক বিন্দুই যেন 


আলোঁকরশ্মিতে অনুপ্রাণিত হুইয়া উঠিয়াছে এবং. এমন ' 


একটু যুরোপের দক্ষিণদেশমুলভ. আবেশময় উত্তাপ" ও 
অবসাঁদস্চক ভাবের স্থষ্টি করিয়াছে যাহা শ্রোত্রীগণের নিষ্প- 
ন্দতা-ও নায়কের অব্যক্ত কথার সহিত একস্থরেবীধা4 রয়েল 
একাডেমীর গরদর্শনীতে' চিত্রখানি- দেখিয়া একটা, বালিকা 
বলিয়া 'উঠিয়াছিলেন; “J. should like to wear clothes 
like that, I feel so hot if these,”- “আমার এরূপ 
পোষাক পরিতে- ইচ্ছা হইতেছে.; এই. পোষাকে-বড় গরম 
বোঁধ হইতেছে ।» 2 
শ্রীতর্ধেন্দ্রকুমার. গঙ্গোপাধ্যায় ! 





স্বও দেশ। 

স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে কোন কোন কাগজে একটা 
প্রস্তাবের কথা- পড়িয়ছিলাম যে, যাহারা মদ খায় তাহারা 
" যেন বিলাতী মদ ছাড়িয়া দেয়। অর্থাৎ খারাপ কাজটা 
না করিয়া উপায় নাই.) স্থতরাং দেশী রকমে কর! ইহা 
অতি- চমৎকার “স্বদেশীত্ব?। সে দিন একটা গল্প শুনিতে- 
ছিলাম যে, কলিকাতায় একজন পাহারাওয়ালা, ' একটা 





¥ ‘“Dark-haired, pure, and sweetly smiling Sappho, 
Fain would I say something, save that shatie 


revents.me."'—Accaus.- 
P 


EO 


উপবিষ্ট আলকীয়দ্‌ বীণা বাইয়া: গন ন জনাইিতেহে। 
, মাতাল বলিল, প্থাস্, মন্তরটা, মনে ক'রে নি?” এই্বলিয়া- 


মূল আখ্যানিবন্তটীবৃটিষ -মিউজিয়মে- 


| সন্দেহ নাই | 
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কে পথে  সাত্লাষি- ব ডে জন্ত নত ধরিবার' ৫ চেষ্টা কা 


সে “বন্দে মাতরম্*-চীৎকাঁর করিয়া উঠিল, ও অমনি কতক- 
গুলি যুবক, কেহ বিপদে পড়িয়াছে ভাবিয়া; সাহায্যার্থ 
উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া পাহারাওয়াঁলা 
বলিল, প্বাবুরা, ও যে মাতাঁল।” মাতাল তখন বলিল, 
“কেন বাবা, আমি ত দেশী মদ খেয়েছি?” সংবাদপত্রে 
ধাহারা পূর্বোক্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাদের সঙ্গে এই 
মাতাঁলটির কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাহা আমরা' 'জাঁনিতে: 
পারি নাই। 

স্বদেশী” আন্দোলনের প্রারস্তেই শুনিলাম, রাশি, রাশি 
বিদেশী সিগারেট পুড়াইয়া ফেলা হইতেছে। ভাবিলাঁম, 
আপদ গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই খবরের কাগজওয়ালারা 
উল্লাসের: সহিত জানাইলেন যে, সিগারেট্সেবীদের মুখে, 
বিদেশী, সিগারেটের পরিবর্তে স্বদেশী বিড়ি শোভা পাইতেছে 
এবং শ্বদেশী-সিগারেটও প্রস্তুত হইতেছে! তখন আমাদের 
স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া. গেল। বুঝিলাম, সিগারেটসেবীরা স্বদেশ- 
ভক্তির প্রভাবেও স্বভাব বদলান, ০ জুসাধ্য 
মনে করিতে-পাঁরিলেন না । 

দেশে যে স্বদেশভক্তির হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে 
তথাপি এমন কেন হয়? 

- কারণ. অনুসন্ধান করিতে গেলেই. প্রথমে মনে হয় 
“স্বদেশ” কথাটি ছুটি শব্দের সংযোগে গঠিত হইয়াছে,_স্ব” 
এবং “দেশ”। যাহারা “স্ব”এর-উন্নতি করিতে পারেন না, 
তাহারা" দেশের উন্নতি কেমন: করিয়া-করিবেন ? ইহা ভুলিয়া 
যাওয়াতেই: এরূপ হয়। “ইন্দ্রিয়ের দাস, যে বা. বার মাস,” 
স্বদেশ উদ্ধার তাহার কার্য নয়, ইহা খুব পাকা কথা, খুব . 
বড় কথা। এখানে. একথা তুলিলে অনেকে মনে করিতে' 
পারেন যে, মশা মারিবার জন্য কামান পাতা হইতেছে 
সুতরাং অত বড় কথা না. বলিয়া, ইহা. বলিলেই হইবে যে, " 
স্বদেশতক্তকে, পাপাচর ত দূরের কথা, বিলাসিতা ও সৌখীন- 
তাঁও ত্যাগ করিতে হইবে। “্স্ব”এর উন্নতি ব্যতীত দেশের : 
উন্নতি অসম্ভব। এই জন্য অনাবশ্যক ব্যয়সং ক্ষেপ বিষয়ে, 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে যে চট 
হইতেছে, তাহা অতি প্রশংসনীয়-। 


:-৬০৮. { চ 
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Lo ভাগ। 


৬. el iL 
৮০৭ পলিশ পিপাসা পি 


৮ _ আধ্যাত্মিক উন্নতির ক কথা থা. ছাড়িয়া দিয়া, ও এখন যে দেশী 
'জিনিষের প্রচলনের চেষ্টা . হইতেছে, তজ্জন্ত কিভাবে “স্ব” 
এর উন্নতি আঁবগ্তক,' তাহার কথাই ধর! যাক্‌। সকলেই 
জানেন, যে, সাধারণতঃ মানুষ নিজের ক্ষতি করিতে চায় 
না। কিন্তু যখন প্রকৃত স্বদেশভক্তি জন্মে, তখন ক্ষতিকে 
ক্ষতি বলিয়া মনে হয় না। আমরা কিন্ত বণিক ও কারিকর- 
দিগকে স্বদেশভক্তির প্রভাবে স্বার্থত্যাগ করিতে বলিতেছি 
না) আমর! তাহাদিগকে তাহাদের. প্রকৃত স্বার্থ কিসে 
সিদ্ধ হয়, তাহাই: বুৰিয়া সিদ্ধির' উপায় অবলম্বন করিতে 
'বলিতেছি। মানুষে এবং ইতর প্রাণীতে একটা প্রভেদ 
এই যে, মানুষ ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া, ভবিষ্যতের মঙ্গলা- 
মঙ্গল চিন্তা করিয়া কাজ করে, ইতর প্রাণীরা তাহা করে না। 
আমর! বণিক্‌ ও কারিকরদিগকে তীহাদেরই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের 


জন্য; তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদির মঙ্গলের জন্য দেশী দ্রব্যের 


রি মন দিতে বলিতেছি। তাঁহারা অনেকে নিজেদের 
প্রকৃত স্বার্থ বুঝিতেছেন, কিন্তু. অনেকে বুঝিতেছেনও না। 
অনেকে 'দেশী জিনিষের' কাটুতি দেখিয়া উহার দাম খুব 


বাড়াইয়া দিতেছের্ন ; বুঝিতেছেনু- না যে তাহাতে 'লোকে- 


আবার অস্ত! বিলাতী জিনিষ কিনিতে প্রবৃত্ত হইবে। 
সুতরাং এস্থলে কারিকর ও বণিকৃদের “স্বদেশে”র উন্নতির 
কথা: ভাবিতে গেলে প্রথমেই তাহাদের “স্ব”এর উন্নতির 
অগ্রে প্রয়োজন মনে হইতেছে।. এই উন্নতি .তাহাদের 
শিক্ষার, জ্ঞানের, বুদ্ধির, নীতির উন্নতি । . 
. _ তার পর আর একদিক্‌ দেখুন । আমরা চাই, দেশী 
চিনি ; কিন্তু ব্যবসাদারেরা বিদেশী চিনিকেই মাড়িয়া নানা 
উপায়ে তাঁহার রং দেশীর মত.করিয়া বস্তাবন্দী করিয়া আমা- 
দিগকে ঠকাইতেছেন। কারণ বিদেশী চিনিতে লাভ বেশী । 
আমরা. চাই দেশী কাপড়. ব্যবসাদারেরা সুযোগ পাইয়া 
দেশী কাপড়ের খুব দাম চড়াইয়া লাভ করিতেছেন, ইহাতে 
“তবু প্রতারণা! নাই ; কিন্তু কোন,কোন ব্যবসাঁদার বিলাতী 


' কাপড়ে দেশী ছাপ মারিয়া 'ক্রেতাদিগকে ঠকাইতেছেন।. 


এইরূপ লোকদের “স্ব* নৈতিক হিসাবে উন্নত না. হইলে, 
ডাহাদের স্বদেশের মঙ্গল কেমন করিয়া হইবে) 

. ইংরাজ' কারিকর ও দোকানদার দেশী কারিকর ও 
দোকানদারগণ অপেক্ষ! নাধুকি না, দে বিচারে আমাদের 


প্রয়োজন নাই। নত বিত এ একথা সকলেই ই জানেন, যে অনেকে 


না। এই ধারণা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, ইহা ত 


ঠিক যে আমাদের দেশী কারিকর ও ব্যবসাদারদেরু সম্বন্ধেও ' 


এইরূপ ধারণা জন্মিলে তাহাদের ক্রেতার সংখ্যা বাড়ে। 
আমাদের দেশের বড় ব্যবসাদার ও কারখানার মালিকদের 


মধ্যে সৎলোক অনেক আছেন; কিন্ত অধিকাংশ কারিকর ' 


, বেশী দাম দিয়াও ইংরাজের নিকট হইতে জিনিষ লয়, এই; " 
ধারণায়, ফে তাহা হইলে ঠকিতে হয় না, দরদস্তর করিতে হয় : 


ও ব্যবসাারকে বিশ্বাস কর! যায়, না, এইরূপ ধারণা কেন, .. 


জন্মিল? তাহাতে কি তাঁহাদের কোন দোষ নাই? আমরা, 
ক্রেতাদেরও দোষ আছে, তাহারা “একদর* 
কিন্তু দোষ এক-: 
পক্ষের বা উভয় পক্ষেরই হউক, এখানেও দেশের' উন্নতির 
আগে, “স্ব”এর উন্নতির প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। 


স্বীকার করি, 
বলিলেও অনেকে বিশ্বাস করেন না। 


= ছুতার, মুচি, দর্জি, সেক্রা প্রভৃতি .কারিকরেরা কথা 


রাখে'না, যে দিন ফরমাইসি জিনিষ দিবে বলে, .সে বিন. 
ইংরাজেরা যদি এই- 
সক্ল কাজে হাত দেয়, তাহা হইলে এই সকল কারিকরদের. 
অন্নমারা যাইবে। বাস্তবিকও দেখিতেছি যে আমরা অনেকে 
স্বদেশী বলিয়া যে সকল জুতা পরিতেছি, তাহা ভারতবর্ষে 
কারিকর দেশী)- 
কিন্ত বেশীর ভাগ লাভ বিদেশী লোকে পাইতেছে। 'দেশী 4 


দেয় না, দরদস্তরও অনেক. করে। 


ইংরাঁজপরিচালিত 'কারখানায় নিম্মিত। 
কাঁরিকর নিজে কারবার চালাইতে পারিলে এমন হইত না । 


তাহার মূলধন নাই বটে কিন্তু তাহার পন্ব”এরও উন্নতির 
প্রয়োজন দেখা যাইতেছে । 


. আমাদের দেশে মজুরী বিলাত অপেক্ষা অনেক সন্তা। '' 


তবুও আমাদের শ্রমজীবী ও কারিকরদের সাহায্যে উৎপন্ন 
জিনিষ বিদেশী জিনিযের সঙ্গে দামে টক্কর দিতে পারে না । 
কেন? এরূপ যে কেবল তাহাদের ছূর্বলতা বা নৈপুণ্যের 


অভাব প্রযুক্ত হয়, তাহা নয়। তাহাদিগকে না খাঁটাইলে. 


তাহারা খাঁটিবে না, ফাঁকি দিবে; বিদেশী শ্রমজীবী ও. 
কারিকর অপেক্ষা দেশী লেকিদিগের নিকট কাজ লইতে : 


| 


ৰ 


হইলে তাহাদের উপর বেশী চোখ রাখা ( Supervision ) রি 


দরকার হয়। ইহারও ত খরচ আছে। সুতরাং এখানেও দেখি- 


তেছি, দেশের আগে “ম্ব”্এর উন্নতি আসিয়া পড়িতেছে।. 


চি সংখ্যা | yr 
দেশে জি টিপি নর হইত। 


অনেক জিনিষ, দেশী বলিলেই, ' বাহিরে দেখিতে বেশ ' 


হইলেও অনেকেরই মনে যেন একটা সন্দেহ হয় যে উহার 
ভিতর কোথায় কি একটা ফাঁকি আছে। সকল কারিকরই 
কি প্রতারক? তা নয়। কিন্তু অনেকের দোষে এই 


সন্দেহ জন্িয়াছে। কাঁজেকাঁজেই এখন প্রত্যেকের “স্ব” ' 


উন্নত না| হইলে দেশীর উপর বিশ্বাস কেমন করিয়া জন্মিবে 
ও বদ্ধমূল হইবে ? 

বিদেশী শিল্প ও কলার উন্নতির একটা কাঁরণ যৌথ 
'কারবাঁর। আমাদের দেশে যৌথ কাঁরবাঁরের সংখ্যা কম। 
তাহার একটা কারণ এই যে আমাদের পরস্পরের প্রতি, 
কার্য্যদক্ষতা ও সাধুতা হিসাবে, বিশ্বাস নাই! যৌথ 
কারবারের কথা উঠিলেই, কত লোক আছেন; যাহারা 
লোপপ্রাপ্ত পূর্ব পূৰ্ব্ব এইরূপ কারবারগুলির ফর্দ আওড়াইয়া 
দেন। তাহারা যে মিথ্যা কথা বলেন, তা তনয়। অথচ 
যৌথ কাঁরবাঁর না চালাইলেও উপায় নাই। সুতরাং 
আমাদিগকে কার্যক্ষমতা ও সাধুত! হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য 
হইতে হইবে৷ অর্থাৎ সেই পুরাতন কথা, “স্ব”এর তি 
আবার আসিল। 

আমাদের দেশের লোকের অদৃষ্টের উপর অতিরিক্ত 
_ বিশ্বাস থাকায় উদ্ভোগিতা দেখা যায় না। অথচ এই 
দেশেই প্রাচীন কাল হইতে বলা হইতেছে, "উদ্যোগিনম্‌ 
পুরুষসিংহমুপৈতি লক্মী”। অদৃষ্টবাদ না ঘুচিলে দেশের 
উন্নতি কোথা হইতে হইবে? স্থৃতরাং এখানেও “স্ব”এর 
উন্নতির প্রয়োজন দেখা যাইতেছে । 

যখন স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ হয়, তখন অনেকেই 
বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী কি প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিবে? 
আমরা কি প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিব? এখনও অনেকে 
সেই সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। প্রতিজ্ঞা না রাখিতে 
পারিবার কারণ নানা প্রকার হইতে পারে। 
জিনিষ ব্যবহারে যথেষ্ট জিনিষ না পাওয়া! প্রভৃতি 
 অন্থৃবিধা আছে, কষ্ট আছে, কোন কোন বিষয়ে ফ্যাশন 
ও বাহারের . কিছু কমৃতি হয়.) খরচ বেশী হয়, এবং 
সকলের চেয়ে বড় কথা, গবর্ণমেন্টের ভয় রাঁজপুরুষদের 
উৎগীড়ন, আছে। তাহা হইলে: কথাটা এই দ্রাড়াইতেছে, 


স্ব ও দেশ। - | 


০ এর সত তি 


.দেশী. 


খন এ 
যে, জিরা: ore মঙ্গলের জন্য য় অন্মুবিধা- ও? ক 
সহিতে, পারিব কি না, আর্থিক ক্ষতি সহিতে পাঁরিব কি 
না, কিছু কম বাহাঁর দেওয়া ও বাবুয়ানি করা আমাদের 
পোঁধাইবে কি না, এবং রাজপুরুষদের ধমক, গুর্থার ও 
পুলিসের লাঠি এরং সম্ভবতঃ জেলে যাওয়া আমরা অগ্রাহ্য 
করিতে পারিব কি না, সে বিষয়ে আমাঁদের সন্দেহ আছে। 
এই সন্দেহ যাইবে কেমন করিয়া? পরস্পরের মুখ তাঁকাতাঁকি 
করিলে যাইবে না। ভগবানের দিকে তাঁকাইলে যাইবে। 
প্রকৃত স্বদেশভক্তি ও ভগবদ্ভক্তিতে কোন বিরোধ নাই। 
ভগবান্‌ চান যে আমরা মানুষ হই, আমাদের জাতিটা মানুষ 
হউক, দেশের মঙ্গল হউক । যাহারা তাঁহার এই ইচ্ছার 
সহিত নিজ নিজ ইচ্ছা মিলাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের ভয় 
নাই। তাঁহারা সব কষ্ট ও অস্থবিধা সহিতে পাঁরেন, 


. অর্থনাশ অগ্রাহ্য করিতে পারেন, নিজের ও জাতির মঙ্গলের 


জন্য জবড়জঙ্গ সাজিতে পারেন, ধমক লাঠি গলাধাক্কা সহিতে 
পারেন, জেলে যাইতে পারেন, এবং দরকার হইলে প্রাণটা 
দিতে পাঁরেন। আমরা প্রত্যেকে বিশ্বীসবান্‌ হই; তাহা 
হইলে, গ্রতিজ্ঞায় অটল থাকিতে পারিব কি না, এ সন্দেহ 
আমাদের চিত্তের ব্রিসীমায় আসিতে পারিবে না। আমাদের 
দেশে এরূপ বিশ্বাসবান্‌ স্বদেশভক্তের সংখ্যা খুব বেশী না 
হইলেও, সুখের বিষয় এন্ূপ লোকের একান্ত অভাব নাই। 
আমাদের স্বভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ;এরূপ. লোকের 
সংখ্যা যত বাড়িবে, ততই দেশের উদ্ধার নিকটবর্তী হইয়া 
আসিবে। | 

সকলেই জানেন, দেশের মঙ্গলের জন্ত একদল সাহসী 
উদ্ম্জীল লোকের দরকার । তীহাঁরা চাকরীর জন্য লালায়িত 
হইবেন না, নানা কাজ শিখিবেন, নানা কাজে হাত, দিবেন ;= 
কখন বা কৃতকাৰ্য্য হইবেন, কথন 'বা বিফলকাম হইবেন ; 
দশবার পড়িরেন, দশবার উঠিবেন। এরূপ লোক বিবাহিত ও 
পরিবারপ্রস্ত হইলে চলিবে না । একটা পেট চালানো খুব 
সোজা) তাহাতে খুব সাহস এবং উদ্ভমও থাঁকে। . এইরূপ 
সাহসী‘ উদ্ঘমশীল লোক, বাল্যবিবাহিত সমাজে মিলে না । 
সুতরাং দেশের উন্নতির জন্য একটি সামাজিক প্রথার পরিবর্তন 
আবশ্যক । 

যে কারণেই হউক, আমাদের দেশে শারীরিক শ্রমের এবং 


৬৯০ 


শারীরিক পমনাপেক্ষ কাজের পন: [লোকে বুঝে রি 
এপ্রইজন্“শতণলাঞ্না+সহা করিয়া "পাঁশকরা। ভদ্রসন্তান -১০1১৫ 
' স্টাকারচ্চারুরী করা,ডুতাব 'কাষারের “কাজ করা অপেক্ষা 
'ভাল “মনে “করেন। ৩০২ টাকা দিয়া একজন ভাল 'ছুতার, 
স্পাওয়া যায়'না, কিন্তু বি;এ, পাঁশকরা লোক "পাওয়া যায়। 
“এঁই অবস্থায় ‘ছুটি কুফল 'জন্িয়াছে। প্রথমতঃ “যথেষ্ট 
চাকরী "না "থাকায়, লেখা 'পড়া জানা লোকেরা"দারিজ্যে 
কলি -কার্টাইতৈছে, এবং স্থাধীনচিত্ততা ও :তেজস্বিতা 


'হাঁরাইতেছে'_-কারণ উমেদারী বা 'চাকরী, উভয় অবস্থাই * 


বম্বাধীনচিত্তুতা ও তজস্থিতাঁর শক্র। 'দ্বিতীয়তঃ, কারিকরের 
"কার্জ অশিক্ষিত: প্রকটি:এ্রকটি শ্রেণীর লোকের হাতে থাকায়, 
এ কাজে:শিক্ষিতবুদ্ধিজীবী শ্রেনীর লোকের মাথা. খেলিতেছে 
“নাঃ; ধনশালী লোকদের মূলধন।শিল্পকলায় খাঁটিতেছে'না। 
তাঁহাদের ‘বুদ্ধি ও উদ্ভম-এইরূপ কাজে লাগিলে. কেবল 
€ষে “কাউজর উন্নতি 'হইন তা নয়, দেশের'সম্পদ্‌ বাঁড়িত;- 
 এশুধু আদিক সম্পদ "নয়, -মানসিক সম্পদও 'বাড়িত, 

লোকে “অধিকতৰ 'আত্মনির্ভরপ্রিয় স্বাধীনচিত্ত ও তেজস্বী 
' ইইত'। 'স্থতরাং 'দেখা যাইতেছে যে শারীরিক শ্রম ও 
'শিল্পকলাসন্বন্ধে: ‘দেশের “লোকদের ধারণ! :পরিবরত্তিত হওয়া 
'্বররর। 'স্থখের' বিষয় এরূপ পরিবর্তন হইতেছে” বিদেশে 
ওস্বদ্েশে কারিকর-শ্রেণীবহির্ভত অনেক যুবক নানা“কল! ও 
. {শিল্প 'শিখিতেছেন'। এমন কি কলিকাতায় ভদ্রসপ্তানেরা 
“'মাথার *কাপড়ের.-মোট লইয়া. বিক্রয় করিতেছেন'। এই 


. সকল যুবকেরা ধন্য । ইহারা এখন, বামুনের ছেলে বা! কায়স্থের . 


ছেলে, এ অভিমান ভুলিয়া :গিয়| দেশের ছেলে “হইয়াছেন । 
-হহীদ্রের "্য”বদ্লাইয়া গিয়াছে বলিয়া-ইহারা দেশের প্রকৃত 
সেবক: হইতে” প্রারিয়াছেন। 
আর “অধিক দৃষ্টান্ত দিবার ‘দরকার নাই। আমরা 
বুঝিতে পারিতেছি-বে-দেশের "মঙগল”করিতে হইলে পস্ব”এর 
.-পরিবর্তন-আবশ্তক ৷ নিজে ভাল না হইলে অন্কের বা স্বজাতির 
"ভাল৷ কেমন “করিয়া-করিব'? কিন্তুতাই বলিয়া কি আমর! 
যতদিন 'সৰ্বববিধদোষশৃন্ না হইব, ততদিন ' দেশের কাজে 
₹ হ্হাত দিব’না.? তা'নয়। ‘ভাল না-হইলে যেমন দেশের-কাঁজ 
করা যায় না, তেমনি আবার দেশের কাজ প্রাণের সহিত 
"করিতে গিয়াও'মান্ষ-ভাল হইয়া যায়, মানুষের “স্ব” বদ্লাইয়া! 


রয়াদী। | 


তন পিপি কী “anne Tawar" পক পা 


‘দেয় নাই। 
“পদ: হইলে ‘চলিবে -না, 


' করিয়া লাগিব। 


"তাহার মাতামহ ছিলেন'। 


[পম ভাগী | 


যাঁয়। কাপড়ের র মোট ৰক ভ ‘ভদ্র তৰ যুবকদিগকে আগে জাত্য- 


 ভিমাঁন, বংশের অহঙ্কার ছাঁড়িতে বলিলে তীহারা হয় ততাহা ' 


; কেহ তীহাদিগকে আগে 'ছাঁড়িতে উপদেশও 
এখন, কিন্তু তাহারা দেশের কাছে লাগিয়া 
'দেখিলেন, যে ইহাতে কিয়দ্দ,র গিয়া থামিলে'ৰা পশ্চাৎ- 
“মোট ৰহা দরকার 'হইলে১মোটই. 
তেমনই আমরা দেশের 'কাঁজে প্রাণপণ 
যখনই আমাদের কোন প্রিয় পাঁপ,-কোঁন 
ব্যসন, কোন বিলাসিতা, কোন ‘সৌখীনতা, কোনও প্রকার 
ভয়, মান; অভিমান, আলম্ত বা 'হুর্বলতা -জন্মভূমির-সেবার 
পথে বির্স্বরূপ' হইবে, তখনই তাহাকে নির্ন্মমভাবে "দুর 


'ছাড়িতেন' না; 


বৃহিতে ‘হইবে | 


‘ করিয়! বীরের মৃত, কিন্তু বিনীত ও'শাস্ত-ভাবে অগ্ৰসর-হইব। 
আমরা উৎপীড়িত হইলেও উৎ্পীড়নম্করিব-ন1; 'গবর্ণমেণ্টের . 
, অনেক লোক বে-আইনী অন্তায় কাজ করিতেছে, আমর! 
“কোন বে-আইনী অন্তায় কাঁজ-করিব না.। -কিন্ত পক্ষান্তরে 
আমরা আমাদের. প্রতিজ্ঞীও ভুলিব না, বা -ছাড়িব না।, 


সকলে মনে রাখিবেন, আমাদের 'দেশের বর্তমান অবস্থার 


" প্রধান কাজ-_স্বদেশী প্রতিজ্ঞা-রক্ষা । "ইহ! রাখিবাঁর ‘জন্য 
* আমাদের চরিত্রের, সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার: যে-ষে 
পরিবর্তন আবশ্যক, তাহা. অবিলম্বে করিতে হইবে। -ইতি। . 
১লা-পৌষ, ১৩১২। 


দেশীয় রাজ্যে প্রবাদী বাঞ্ষালী ৷ 
(জয়পুর). 
১৮৪৯ অব্দে কলিকাঁতার নিকটস্থ 'নাটাগোড় ' গ্রামে 
মাতামহালয়ে শ্রীযুক্ত মতিলাল গুপ্ত“মজুমদার'মহাশয়ের জন্ম 
নাটাগোড়ের প্রসিদ্ধ দেওয়ান রামনটুন্দর সেন ‘মহাশয় 
কলিকাতা শ্যামবাঁজার সমতি 
'বাধুর পিত্রালয়.।. তাহার পিতা স্বর্গীয় 'জগচন্দ্র “মজুমদার 


"মহাশয় আফুর্কেদোক্তি চিকিৎসা শানে বিশেষ ব্যুৎপন্ভিলীভ 


করিয়াছিলেন এবং একজন সপর্তিত-বলিয়া প্ৰসিদ্ধ ছিলেন। 
স্বনামখ্যাত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, “মধুন্ুদন বাঁচিম্পীতি, এবং 
বিগ্ভাসাগর্‌ মহাশয় প্রমুখ দেশের মহাঁমহা পর্ডিতগণের-সহিত 
তাহার বিশেষ হ্্তা“ছিল। :বিস্ধানাগর “মহাশয়ের “অন্তু- 


Ed 
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সাফে!। । 


Kuntaline Press, Calcutta. 


আসার হারতুুরদ চুল ৮৪৪৮০০০০৮১৩ 


১০ম সংখ্যা। | 
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রোধেই তিনি তানীন্তদ গবরণর জেনারেলের ভ্রাতাকে 
লাটভবনে গিয়া সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। সংস্কৃত কাব্যের 
প্রতি তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। নৈষধের সরল 
ব্যাখ্যা করিয়া শ্লোতাগণকে মন্ত্রমু্ধ করিবার তাহার 
এরূপ অসাধারণ পটুতা ছিল বে, তাহার আদ্বশ্রাদ্ধ 
বাসরে সভাস্থ পঞ্ডিতমণ্ডলী অশ্রপুর্ণ লোচনে একবাক্যে 
বলিয়াছিলেন, প্অগ্য নৈষধ মৃত হইল!” মজুমদার মহাশয় 
তাহার প্রিয় কাবা নৈষধের বঙ্গানুবাদ করিয়! গিয়াছেন | 
স্বজাতিবাৎসল্য তাহার প্রকৃতিগত ছিল। তিনি স্বশেণীস্থ 
জনগণের হিতার্থে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন এবং তদর্থে সময়ে 
সময়ে অর্থ ও শক্তি বায় করিতে কাতর ইইতেন না। 
প্রস্থতি প্রসঙ্গ নামক নীতিগর্ভ পুস্তক তাহার রচিত। 


্রীনুক্ত বাবু মতিলাল গুপ্ত ( মজুমদার ) 
জগ্পুর মহারাঁজ।র প্রাইভেট সেক্রেটারি ৷ 


মতিবাবু বালাকালে পিতার নিকট বাঙ্গালা ও সংস্কৃত 
শিক্ষা করেন। পরে ডফপাহেবের বিদ্যালয়ে ভন্তি হন। 


এখানে তিনি প্রতিবৎসর সকল বিভাগীয় পরাক্ষায় সর্ব- 


৮৪. ৪৯০৬, 





-₹এ মডেল লতা ভ্যান 1 তলা কাতা বানত পোলা চাস 


_ দেশীয় রাজ্য প্রানী বাঙ্ালী। 
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প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পূরস্কত হইতেন। প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াঁ-তিনি গবর্ণমেণ্ট 
হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং এফ. এ শ্রেণীর প্রতিমাসিক 
পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানীয় হইয়া স্বতন্ত্র বৃত্তি লাভ করেন। 
তিনি ডাক্তার ডফ, রেভারেও ফাইফ, ম্যাকডোন্যান্ড ও 
র্‌ সাহেব প্রমুখ কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট 
সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র.অধায়ন করিবার পর প্রেসিডেন্দী 
কলেজে পৃত্ত বিভাগে দেড়বৎসর শিক্ষা প্রাপ্ত হন। 

১৮৬৮ অবের প্রারস্তে জয়পুরে তাহার বিবাহ হয়। 


স্বনামখ্যাত স্বৰ্গীয় হরিমোহন সেন মহাশয় তখন জয়পুরাধিপতি 


সওয়াই রামসিংহ বাহাছুরের প্রধান অমাত্য ছিলেন। 
জযপুরের যে বর্তমান মন্ত্রিসভা, সংস্কতসাহিত্যবিদ্ালয়, 
বালিকা বিদ্যালয়, শিল্প বিদ্যালয়, রাজপথ, গ্যাসালোক, 
পানীয় জলের কল প্রভৃতি, বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার 
বিগ্তাধর নির্মিত চক্ষুবিনোদন জয়পুর সহরের শোভা 
বদ্ধন করিতেছে এবং প্রজাসাধারণের উন্নতি ও 
আরামের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, স্ব্গীয় হরিমোহন , 
সেনই সে সকলের মূল । মতিবাবু ষ্ঠাহারই কনিষ্ঠা স্ব 
কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। মন্ত্রীকন্তার পরিণয়কার্য 
স্বচক্ষে দেখিবেন বলিয়া মহারাজা জয়পুরেই তাহ! 
সম্পাদন করিতে আজ্ঞা দেন। তদনুসারে বরপক্ষীয়- - 
গণ জয়পুরে গিয়া মহা সমারোহের সহিত মতি বাবুর 
বিবাহ দেন। বিবাহরাত্রে মহারাজা রামসিংহ কন্যা 
সম্পরদান স্থলে প্রারস্ত হইতে শেষ পরাস্ত স্বয়ং উপস্থিত 
ছিলেন এবং বিবাহের ব্যয়ভূষণাদি রাজকোষ হইতে 
প্রদান করিয়াছিলেন । 

১৮৭২ অব্দের প্রারম্ভে মতিবাবু মহারাজার 
কলেজে শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়া! প্রায় একাদশ বৎসর 
কাল ুচারুরূপে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করেন। 
তিনি অতিশয় ছাত্রবৎসল ছিলেন। তাহার ছাত্র- 
গণের অনেকে এক্ষণে রাভসরকারে এবং অন্যত্র উচ্চ উচ্চ 
পদে সম্মানের সহিত কাধা করিতেছেন। 

মতি বাবুর হস্তাক্ষর অতিশয় সুন্দর জানিতে পারিয়া 
মহারাজা তাহাকে লিপিচাতুধ্যের পরিচয় দিতে আজ্ঞা 
করেন। তাহাতে তিনি পঞ্চাবংশতি প্রকার আদর্শের 













চরিতার্থ করেন। গ্রন্থখানি মুদরীঘনত্পরস্থত বলিয়া উপস্থিত 
_. পরিষদবর্গের অনেকের ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল। মহারাজা! 
বাহাদুর সাদরে উক্ত পুস্তক স্বীয় কক্ষন্থ পুন্তকসংগ্রহের মধ্যে 
রক্ষা করেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, মতি বাবুকে 
কলেজের কাৰ্য্য ব্যতীত স্বীয় রাজকার্যের সহায়তার জন্য 

রাজবাটাতে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৮০ 
_অবের শেষভাগে মহারাজা রামসিংহ পরলোকগমন করিলে 
বর্তমান মহারাজা সওয়াই মাধবসিংহ বাহাদুর জয়পুরের 
রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। ১৮৮২ অন্দে তিনি 
মতি বাবুকে কলেজের অধ্যাপনা! কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ স্বত্ব 
ৃ করিয়া স্বীয় সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটরির পদে নিযুক্ত 
করেন। তাঁহার ছাত্রগণ ও সহযোগী 'শিক্ষকমণ্ডলী তাহার 
প্রতি এতদূর অনুরক্ত ছিলেন যে তিনি কলেজের সংশ্রব- 
শূন্য হওয়ায় সকলেই বিশেষ ক্ষন হইয়াছিলেন এবং প্রকাশ্য 
সভা করিয়া ঠাহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ও গ্রীতি জ্ঞাপন 





























অৰ উদয়পুরের বর্তমান মহারাণা ফতেসিংহ 
হাছুরের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে প্রাচীন প্রথান্ুসারে জয়- 
_পুরাধিপতি বহু লোকলঙ্করাদি সমভিব্যাহারে উদয়পুর গমন 
করেন এবং তৎসম্প্কীয় কার্য্যভার কৌন্সিলের একজন 
স্বর ও মতিবাবুর উপর ন্যস্ত হয়। মতিবাবুর কাধ্যকুশল- 
তায় মহারাজ! পরম সন্তষ্ট হইয়া রাজানুগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ 
তাঁহাকে শিরোপা প্রদান করেন। ১৮৮৮ অবে যখন 
মহীশূররাজ, ১৯০০ অবে মহীশূরের যুবরাজ, এবং ১৮৯৭ 
অবে কাশ্মীরাধিপতি মহারাজা প্রতাপসিংহ বাহাছুর জয়পুরের 
 মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন তখন প্রতিবারই 
রাজপক্ষ হইতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা এবং দৌত্যকার্য্যে মতিবাবু 
উপযুক্ত এবং বিশ্বস্ত কর্মচারী বলিয়া মনোনীত হন। জয়- 
পুরাধিপ কাশ্মীরের মহারাজাকে প্রীতি ও স্থৃতিচিহন স্বরূপ 
 হীরকাদি মণিমাণিক্যখচিত এক মহামূল্য অপূর্ব দ্রব্য উপ- 
_ঢৌকন প্রদান করেন। উক্ত দ্রব্যের সহিত এক পুরাতন 
ধীতিহাসিক, কাহিনী জড়িত ছিল। মহারাজার প্রতিনিধি 
হইয়! মতিবাবু উক্ত উপহার কাশ্মীররাজ সমীপে লইয়। গিয়া 
স্বীয় ভূপতির সন্দেশ জ্ঞাপন পূর্বক তাহার ইতিবৃত্ত বর্ণন করেন 


ইংরাজী অক্ষরে এক্থানি পুস্তক লিবিয়া নৃপতির কৌতুহল এবং 





তাহা গ্রহণ করেন। । পরে প্রসঙ্গক্রমে মহারাজা বলেন যে তিনি 
জয়পুর রাজধানীতে এই প্রথম আসিয়া কয়েকটা সৌন্দর্য্যের 
একত্র সমাবেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন । নগরী পরম 
সুন্দর সৌধমালায় বিভূষিত, প্রজাবর্গের অবস্থা দেখিয়া বোধ 
হইল সকলে স্বচ্ছন্দ ও সুখী, রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী রাও 
বাহাছর কাস্তিচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, সি, আই, ই, বিচক্ষণ ও 
বহুদণী, এবং যিনি অধিপতি তাহার যশোকীর্ভন দিগৃদিগন্তে 
প্রতিধ্বনিত হইয়া জনসাধারণের শ্রুতিরঞ্জন করিতেছে । 
প্রত্যুত্তরে মতিবাবু বলিলেন, হে রাজন্‌ কথিত আছে £-- 


“নতজ্জলং ষন্ন সুচারুপন্থজং 

ন পঙ্থজং তদ্‌ যদলীনষটপদং। 

ন ষটুপদোহসৌ ন জুগুপ্রয়ঃ কলং 
নগুপ্জিতং তন্ন জহার যন্মনঃ ॥” 


কিন্তু হে মহারাজ! অদ্য জয়পুর রাজ্যে আমরা এক 
অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিয়া বিশ্ময়াপন্ন ও পরম পুলকিত 
হইয়াছি। সৰ্ব্বত্ৰ এক সময়ে এক স্ুর্য্যেরই উদয় হয়, কিন্ত 
অদ্য প্রবলপ্রতাপান্বিত কাশ্ীরাধিপতিকে লইয়া ছু্দিণ্ড 
প্রতাপ জয়পুরাধিপতি এক স্থলে বিরাজমান হওয়ায় ধরণী- 
তলে যুগপৎ দুইটি সুর্যের উদয় হইয়া কি অপূর্ব শোভাই 
সম্পাদন করিয়াছে। এতদ্দর্শনে গগনস্থিত,সহজ রশ্মিরও 
গর্ব খর্ব হওয়ায় তিনিও লজ্জায় দুরে * গমন করিয়াছেন । 
বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মহারাজা ইহার সহিত নানা রসালাপ ও. 
শাস্তালাপ করিয়া এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে স্বরাজ্যে 
প্রত্যাগমন করিয়া মতিবাঁবুর সহিত কুশলপত্রাদি ব্যবহার 
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং প্রভূত সম্মান ও সমাদর 
প্রদর্শনপূর্ব্বক বিদায় দান করেন।. এইরূপে লর্ড রোজবেরি, 
লর্ড নিউটন প্রভৃতি সন্থান্তবংশীয় ইংরাজ রাজপুরুষগণ 
ভারতত্রমণে আসিয়া জয়পুর মহারাজের অতিথি হইলে 
রাজপক্ষ হইতে মতিবাবুর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নে পরম 
প্রীত হন এবং তাহার মার্জিত বুদ্ধি ও সুশিক্ষার প্রশংসা 
করেন। এইরূপে কি দেশীয় রাজা মহারাজগণ কি 4 
বিদেশী সন্তান্তবংশীয়গণ যখনই রাজ্যে আগমন করিয়াছেন, 


* শীতাগমে সুর্য, ভূপৃষ্ট হইতে দূরে অবস্থিতি করায় রশ্মিরও 
প্রথরতা হাস হয়। বলা বাহুল্য কাশ্মীরাধিপতি উক্ত সময়েই জয়পুরে 
ামিয়াছিলেন। 
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মতিবাবুকে মুখপাত্র স্বরূপ প মহারাজের পক্ষ হইতে তাঁহাদের 
সহিত ব্যবহার করিতে হইয়াছে। ১৮৮৯ অব্দে মহারাজা, 
লর্ড ল্যান্স্ডাউনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা 
যাইলে কয়েকজন সুদক্ষ, বহুদশী কর্মচারী সমভিব্যাহারে 
লইয়া যান। মতিবাবুও সেই সঙ্গে ছিলেন। কলিকাতা 
অবস্থানকালে মহারাজা এক দিবস তথীকার এক নাট্যশালায় 
“প্রভাস লীলা্র বাঙ্গালা অভিনয় দর্শন করেন। কিন্ত 
তিনি বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও অভিনয় তাঁহার চিন্তা- 
কর্ষণ করে। এবং স্বরাজ্যে গ্রত্যাগত হইলে মতিবাঁবুর 
নিকট উহার পুনরাঁভিনয় দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 
মতিবাবু উহা সুন্দর ও সুললিত ব্রজভাষায় অনুবাদ করিয়া 
রাজবেতনভূক্‌ পাঁরসী নাট্যকারগণকে রীতিমত শিক্ষা দেন। 
এবং পরামপ্রকাঁশ” নামক রাজনাট্যশালায় উহার অভিনয় 
করাইয়া মহারাজার কৌতুহল চরিতার্থ করেন। তিনি 
আগ্ভোপান্ত উহা দর্শন করিয়া যারপরনাই প্রীত ও পরিতৃপ্ত 
হন এবং রাত্রি অধিক হওয়ায় স্বীয় প্রাসাদে না গিয়া সে 
রাত্রি মতিবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে আপ্যায়িত 
ও সম্মানিত করেন। মহারাজা একবার হুরিদ্বার যাইবার 
মানসে পূর্বাহ্রে মতিবাবুকে তথাকার বিশেষ বৃত্তান্ত সংগ্রহের 
জন্য পাঁঠাইয়া দেন। মতিবাবু হরিদ্বারের বিস্তারিত কাহিনী 
এরূপ চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখিয়া দেন যে হরিদ্বারের প্রারু- 
“তিক দৃশ্ত এবং এ্রতিহাসিক বিবরণ মহারাজার হৃদয়পটে 
অঙ্কিত হইয়া যাঁয়। তিনি উক্ত পুস্তকের সাহায্যে মহিষী- 
গণের সহিত উক্ত তীর্থ পুঙ্থান্ুপুঙ্থরূপে পরিদর্শন করিতে 
সমর্থ হন। তদবধি প্রতিবৎসর একবার হরিদ্বার দর্শন 
করিয়া আইসেন। তথাঁকাঁর কোন প্রশ্ন উঠিলেই তাহাকে 
উক্ত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিতে শুন! যায়। মহারাজা 
পুর, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ এবং আবু পর্বত, 
আজমীর, কিষণগড় প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিতে যাইলে অন্ু- 
সন্ধিৎস্থ মতিবাবুকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান। 

১৯০১ অন্দে মহারাজা! মতিবাবুর গুণগ্রামে বশীভূত 
হইয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রাইভেট সেক্রেটরীর পদে উন্নীত 
করেন। ইহার পরবতসর তিনি বিলাত গমন করেন, কিন্ত 
মৃতিবাবুর শরীর অসুস্থ থাক! প্রযুক্ত তাহাকে লইয়া যাইতে 
পারেন নাই। তৎপরিবর্তে রাজদগ্ুরের ও রাঁজবাঁটার 


| 


চীন রাজকর্মচারিগপের বিশ্বাসঘাতকতা । 


সিভি শিট পিপি 


৬১৩ 


পাকা 


দৈনিক কার ব্যতীত মহারাজের অনুপস্থিতি বা 


' রাঁজান্তঃপুরচারিণী রাজমহিযীদিগের তন্বাবধারণের গুরুভার 


ইহাঁর উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি নিশ্চিন্তমনে গমন করেন। 
প্রত্যাগমনকালে তিনি ইহার কর্তব্যগুলির সুচারু সম্পার্দনে 
সস্তোষলাভ করেন এবং ইহার প্রতি অধিকতর বিশ্বাসবান 
হন। তাহার কাধ্যকুশলতায় পুরস্কার স্বরূপ ১৯০৩ অব্দে ' 
মহারাজা তাঁহাকে একটা মূল্যবান রাজপরিচ্ছদ ( robe ০: 
honour) দানে সন্মানিত করেন। মতিবাবুর নিকট 
এইরূপ সময়ে সময়ে প্রদত্ত মহাঁরাজার বহুল প্রীতি নিদর্শন 
বিদ্যমান আছে। এই ৩৪ বসরকাঁল জয়পুররাজ্যে বাঁস- 


হেতু এবং উন্নত চরিত্রগুণে তিনি রাঁজ্যের'ধনী, নির্ধন, 


বালক বুদ্ধ সকলের নিকট পরিচিত এবং সর্বত্র সম্মানিত 
হইয়াছেন। তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারে এবং কর্তব্য ও ধর্মবুদধি 
প্রণোদিত মন্ত্রিত্বে পুরবাসিগণ ও রাজসরকারের প্রায় তিন 
সহস্র অনুচর সকলেই সন্তষ্ট এবং সুখী । মতিবাবুর বহু- 
সদ্গুণের মধ্যে হৃদয়ের কোমলতা এবং দানশীলতা এস্থলে 
উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেক পতিপুত্ৰঞ্জনীা অনাথাকে 
মাসিক সাহায্য অনেক অনাথ বালকের লেখাপড়ার ব্যয় 
বহন এবং প্রকৃত দায়গ্রস্ত বিপন্ন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব সাহায্য 
দান করিয়! থাকেন। 

শ্রীজ্ঞানেন্রমোহন দাস। 


শশী? 


চীন রাজকর্মচারিগণের বিশ্বাস- 
ঘাতকতা। 


কাঙ্গাই হইতে প্রায় ১২১৪ মাইল দূরে জাগ্ডা। ভামো 
হইতে কাঙ্গাই যাইতে পথিমধ্যে লোং ছাং-গাই নামক 
প্রসিদ্ধ স্থানের নিকট যে নদী প্রবাহিত, তাহা! পার হইয়! 
গেলে জাগ্ডা মাত্র ৬ মাইল পথ। পাহাড়ের নিয়ে সমতল 
ক্ষেত্রে জাগ্ডা নগর স্থাপিত। জাগা উপত্যকাঁটী নৈসগিক 
দৃষ্যে অতি মনোহর। সহরটা ক্ষুদ্র, সুতরাং কোন সভ্য 
দেশের নগরের সঙ্গে ইহার তুলনাই হয় নাঁ। স্থানটী ধনধান্যে 
লক্ষমীযুক্ত। অধিবাসীগণ প্রায় শান্তিপ্রিয় সান জাতি, 
অল্প সংখ্যক চীনা দেখা যায়। নিকটবন্তী পাহাঁড়োপরি 


,  ইংরেজের খানানকল আক্রমণ করিতে লাঁগিল। 


অসভ্য কাঁচিন জাতি বাস করে। তা এখানে বাজার 
হয়। বাজারে সামান্য সামান্য বিলাতী দ্রব্য লক্ষিত হয়, 
তাহার মধ্যে সিগারেটই উল্লেখযোগ্য । কাচিন স্ত্রীগণ পৃষ্ঠে 
ঝুড়ি করিয়া দলে দলে এই বাঁজারে আইসে। তাহারা 
জঙ্গল হইতে নানা ফল, ফুল ও পাতা আনিয়া বিক্রয় করে। 
ইহার মধ্যে-কচি বাঁশের অন্কুরই উল্লেখযোগ্য । এই সহরেই 
জাগ্ড স্থভার ইয়ামিন বা রাজবাড়ী । | 
- এই স্থলে জাগার - সংশ্রবে পাঠকগণের অবগত্যর্থে 
উদ্ধস্থভার কথাটা বলা প্রয়োজন মনে কর্রি। ' 
উচ্ছ _স্ভা (Wuntho.) 

' পাঠকগণের অনেকে মনে করিতে পারেন যে, উদ্থ, বুঝি 
চীন দেশাস্তর্গত একটা স্থান, তাহা নহে। উন্ন, বর্তমান 
আপার বর্ম্মার কাথা জেলার অন্তর্গত একটা মহকুমা! মাত্র। 
কিন্তু থিব রাজার. অধীনে উন্থ: এক শক্তিশালী সভা 
ছিল। ১৮৮৫/৮৬ খৃঃ আপার বন্মা ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত 
হইলে তথাঁকার লোকসকল দলে দলে বিদ্রোহী হইয়া 
তখন 
আপার বর্ম্মায় ভয়ানক অশান্তি ছিল।. কোন ইংরেজ 
বা ভাঁরতবাসীর বিন! (65০071) পাহারায় স্থানাস্তুরে | যাইবার 
যো ছিল না। এমন কি, রাত্রিকালে মলমুত্র ত্যাগ করিবার 
জন্য বাহিরে: যাইবার সাহস কাহারো ছিল না । যেখানেই 
বিদেশীকে দেখিত, বিদ্রোহীগণ- গুলি করিয়া মারিত। এই 

অশান্তির সময় উদ্ধ, সভা প্রকাশ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন 
ষড়যন্ত্র করেন নাই। কারণ ইংরেজ গবর্ণমেন্ট পূর্ববদেশী 
লোকের স্বভাব জানেন, তাই উদ্ধ, সুভা থিব রাজ্জার অধীনে 
যেমন স্বাধীনভাবে ছিলেন আপাততঃ এই অশান্তির সময়ে 
তাঁহাকে সেইভাবে রাখিয়া দিলেন। পরে ক্রমে যাহা 
হয় তাহ! ভার্তবাঁসী অপেক্ষা আর অধিক কেহ জানে না। : 

বিদ্রোহিগণ ক্রমে ইংর্জোধিরুত স্থান সকল হইতে 

* বিতাড়িত হইয়া উদ্থ রাজ্যে আশ্রয় পাইতে লাগিল। এই 
সকল বিদ্রোহিগণের উনার উদ্ধ, সুভারও মনে স্বাধীনতা- 
অগ্নি ক্রমে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। বাস্তবিক যাহারা 
কখনও পরের দাস হয় নাই তাঁহারা -কি সহজেই অন্তের 
| পদ মস্তকে খারণ করিতে পারে? সে পারে কাহারা 

 যাহাদের স্বভাব হইয়াছে পরের পদ.মস্তকে ধারণ করা ! 


প্রবামী। 


সিসির tt ese TTR oo Woo ৪ 


[ভাগ 


পরের পদ মন্তকে রান না করিলে তাহাদের মাথা যেন 
শুন্য মনে করে। | 

. এই সকল -বিদ্রোহীগণের মধ্যে মংজী নামক এক ব্যক্তি 
প্রধান ছিল। মংজীর কথা পরে উল্লেখ করিব। 

উন্থ,র বৃদ্ধ সভা তাঁহার স্বদেশী লোকের ঢুরবস্থা দেখিয়া 
ক্রোধে গর্জিয়া উঠিলেন। কারণ যেখানেই বিদ্রোহীগণের 
সঙ্গে ইংরেজসৈন্তের ' লড়াই হইতেছিল তথায়ই বহু লোক 
হতাহত, বই গ্রাম অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত, বহু সন্ত্ান্ত লোক- 
দিগকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া তাহার প্রাণ অধীর, 


হইল তিনি বলিলেন, “আমি ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিব, 


আমার কোন পুরুষেও কেহ কোন বিদেশীর অধীন হয় নাই, 
আমি কি এতই নরাধম হইয়াছি যে ইংরেজের দাস হইব! 
তাহা কিছুতেই হইবে না। যায় প্রাণ যাইবে, যায়' রাজ্য 
যাইবে,সেও শ্রেয়ঃ) কিন্তু কিছুতেই ইংরেজের অধীন হইব না?। 
বৃদ্ধ যখন গৰ্জিয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার উপযুক্ত বয়ঃগ্রাপ্ত পুত্র 
চীন দেখে পলাতক বর্তমান স্থতা পিতৃআজ্ঞাপালনে প্রস্তুত 
ইইলেন। কিন্তু মহিষীগণ মধ্যে অনেকে নিষেধ করিলেন যে 
যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে কখনও জয়- 


লাভের আশা নাই কিন্তু প্রকৃত বীর কি: যুদ্ধ বিষয়ে রমণীর 
উপদেশ গ্রাহ্য করে? তিনি বলিলেন যে “না, তাহা হইবে 


না'।” বলা বাহুল্য যে বৃদ্ধের তেজ, সাহস ও উৎসাহে 
রাজ্যের যুদ্ধপ্রিয় যত লোক-_বিশেষতঃ বিদ্রোহীগণ - নাচিয়া্” 
উঠিল। অগ্থিতে যেন দ্বতাহুতি পড়িল! যুদ্ধের আয়োজন 
হইল। দলে দলে লোক সৈন্তশ্রেণীভূক্ত হইল। ' সুভার 
রাজ্যের খবর ইংরেজের গুপ্ত চরের নিকট ছাপা রহিল না 
গবর্ণমেন্ট জানিতে পারিয়া, যে সকল বিদ্রোহী উদ্ধ, ভার 


রাজ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার 


জন্য সুভাঁকে আদেশ করিলেন। সভা সে আদেশ গ্রান্থ 
করিলেন না। তিনি ইংরেজ গবর্ণমেন্টের অন্থরোধ রক্ষা 
করিতে অস্বীকৃত ছিলেন। ইতিমধ্যে একদা সভার 
সৈম্তগণ “কলিন” নামক ইংরেজের আউটপোষ্ট আক্রমণ - 
করিয়া লুট করিল এবং গৃহাদি ভক্মীভূত করিয়া, ফেলিল।- 
এই উপলক্ষে একজন ইংরেজ হত হইলেন । . উন্থর' বিরুদ্ধে 


“যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল, নানা দিক হইতে সৈ উর দিকে, 


ধাবিত হইল। জেনেরাল উলজে সৈন্তাধ্যক্ষ হইয়া গমন 


১০ম্‌ সংখ্যা | ] 


রি এনা না 1. লেখক তখন দেশের 
মন্ওয়া নামক সহরে হাসপাতালে কাঁধ্য করেন। মনুওয়া 
হইতে কএক শত শিখ্‌-সেপাহী প্রেরিত হইল। 

যুদ্ধের ফল বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। 
সুশিক্ষিত সৈন্যের হেন্রি মার্টিনী বন্দুক ও তোপের 
সন্মুখে বাঁরুদভরা বন্দুক লইয়া অশিক্ষিত সৈন্ত 
কয়দিন লড়িতে পারে? ' ইংরেজের তোপের. আগুনে 
উদ্থ, সহর জলিয়া উঠিল'। বৃদ্ধ স্থভা তদীয় উপযুক্ত পুত্র 
মংমিয়া আউং সহ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। পলাইয়া 
কোথায় যাইবেন স্থির নাই-_আপাতিতঃ বিশাল পর্বতারণ্যে 
আশ্রয় লইলেন। সঙ্গে দশটী হাতী, পরিবারের সমস্ত 
লোক, বহুমূল্য পাথর যথা রুবি, .হীরকাদি এবং যথেষ্ট 
্বর্রত্রার্দি সহকারে জন্মের মত টদ্থ রাজ্য পরিত্যাগ 
করিলেন)। ইংরেজের সৈন্য আসিয়া উৰ্ধ, তেঃছাউনি করিল। 
সভার সঙ্গে বহু অনুচর ছিল। আর আর সকলে 
ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। প্রায় ছুই বৎসর কাল এই প্রকার 
পাহাড়ে ও জঙ্গলে জঙ্গলে থাকিয়া ইহীরা ক্রমে চীন দেশের 
দিকে আসিতে লাগিলেন । চীনদেশের অবস্থা ও পথঘাট 
জান! না থাকায় পথিমধ্যে বহু কষ্টে কালযাপন করিতে 
হইয়াছিল। বহুমূল্য ধন রত্ন সঙ্গে থাকিতে সময় সময় 
থাণ্ঠাভাবে অনাহারে থাকিতে হইয়াছে। কৌন সময় এক 
সের চাউল বা এক সের লবণ হয় ত এক টাকায় খরিদ 
করিয়া! খাইয়াছেন। শুধু অনাহারের কষ্ট নয়, ভয় আছে 
-_ ইংরেজের সৈন্ত বুঝি আক্রমণ করে। এই প্রকার ছুঃখে 
কাল কটাইয়৷ অবশেষে সদলে টেঙ্গিয়ে বা মোমিন সহরে 
উপস্থিত হন। আশা ছিল এখানকার চীন কন্মমচারিগণ সাহায্য 
. করিবেন। কিন্ত সে আশা ছুরাশা ছিল। চীন কর্ম্মচারিগণ 
ইংরেজের ভয়ে ইহাদিগকে গোপনে থাকিতে বলিলেন ।, 

এই সকল গৃহশূন্ত লোক কতকদিন টেঙ্গিয়ে : থাকিয়া 
পরে সান রাজ্যে গমন করেন। এখানে কাঙ্গীইয়ের স্থভা 
ও জাগার স্থভাগণ ইহাদের আশ্রয়দান করেন এবং যথা- 
সাধ্য সাহায্যও করেন।' উচ্ছ, সভা স্বদলে জাগা সভার 
আশ্রয়ে থাকিয়া তথায় বাটিনির্ম্মাণ করেন, কিছু জমি গ্রহণ 
করিয়া ' কৃষিকার্ধ্য আর্ত করেন। সেই অবধি ইহারা 
তথায় আছেন। বৃদ্ধ সুভার পরকাল হইয়াছে। ২. 


চীন রাজকর্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতা | 


যাইতে তাঁহাদের কোন আপত্তি আছে কি না। 
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সিসিক 


নাক 


হ্‌ ভার লীনদেশে আলির যে তেজ. রা তে 
হাঁস হয় নাই |. তিনি হস্তীগুলি ক্ৰমে বিক্রয় করিয়া এবং 
মূল্যবান প্রস্তরাদি বিক্রয় করিয়া নাগিয়ান ভার সাহায্যে 
বহুসংখ্য হেনরি: মার্টিনী এবং উইন্চেষ্টার রিপিটিং রাইফল 
খরিদ করেন। যখন চীন-ত্রন্ম-সীমান্ত অভিযান বাহির হয় 
এবং চীন গবর্ণমেন্টের সঙ্গে ব্রহ্ম দেশ ও চীন দেশের সীমা 
লইয়া গোলযোগ হয়, তখন সান ও চীনাদিগের পক্ষ হইয়া 
ব্ৰহ্মদেশ পুনরায় আক্রমণ করিবেন মনের ইচ্ছা-ছিল।-. কিন্ত 
সে স্থযোগ ঘটিল না বলিয়া বন্দুকগুলি আন্তে আস্তে বিক্রয় 
করিয়া ফেলিয়া দেন।. এখনও ২০২২ টা রাইফল আছে। 
লেখক বহুদিন হইল চীনদেশে উদ্ধ, সভার কথা শুনিয়া 
আসিয়াছেন এবং কএকবার কাঙ্গাই সুভার.বাঁটাতে চিকিৎসা 
করিবার জন্য গিয়াছেন। উদ্ধ, সভার সঙ্গে দেখা করিবার 
স্থযোগ ঘটে নাই। গত জুলাই মাসে পুনরায় কাঙ্গাই 
যাওয়ায় স্থভাপতী ও তদীয় পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইহারা 
কান্গাই আসিয়া আর এক বাড়ী প্রস্তুত করিতেছেন । 
স্থভাঁর বাড়ীতে আমি তিন দিন বেড়াইতে গিয়াছিলাম। 
স্থভাপত্বীর মুখে শুনিয়া উপরোক্ত ঘটনার বর্ণনা করা হইল। 

স্থভার ছুই পুত্র বন্ধায় গিয়াছে। এক পুত্র মাত্র কাঙ্গাইয়ে 
আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া 
তাহাতে 
স্থভাঁপত্বী বলিলেন যে ব্রহ্মদেশে গিয়া কি করিব, তথায় 
গিয়া ত আর পূর্ব পদ ও মধ্যাদা পাইব না, এখন বেশ আছি। 
স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতেছি এই ভাল। শুনিলাম ইংরেজ 
কর্মচিরিগণ নাকি স্থভাকে জানাইয়া ছিলেন যে উন্থ সুভা ব্রহ্ম 
দেশে ফিরিয়া গেলে তাহাদের কোন আপত্তি নাই। সামান্ত ব্রহ্ম" 
দিগের ন্যায় থাকিতে হইবে। সভার পদ আর পাইবেন না! 

স্বভাপত্বীর তেজ ও নিভীকতা দেখিয়া আশ্চর্যযা'বিত 
হইলাম। তিনি আমাকে সমস্ত প্রকারের বন্দুক, পিস্তল ও 
কার্ভজ দ্বেখাইলেন এবং আরো.নাঁনা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গর 
করিলেন। স্ুভাপুত্রের সঙ্গে একদিন পাহাড়ে হরিণ জা 


| করিতে গিয়াছিলেন। - 


মংজীর কথা । 
পুর্বে বলিয়াছি বিদ্রোহীগণের. মধ্যে মংজী. একজন 
প্রধান ছিল। গত বৎসর কাঙ্গাই সভার বাটাতে অবস্থান 


৬১৬ 


করিতেছি, এমন সময় | সামা 'বেশধারী « একজন বা 
আসিয়া আমার সঙ্গে আলাঁপ করিতে লাঁগিল। পরিচয়ে 
_ জানিলাম যে তাহার নামই মংজী। | 

ংজীর আত্মকাহিনী । 

“আমি কাথা জেলার অন্তর্গত মউলু নামক মহকুমার 
তহশীলদার ( মিউক ) ছিলাম । আমাদিগের রাজা ' থিবকে 
ইংরেজরা ধরিয়া.লইয়া যাওয়ায় আমরা ' বড়ই মৰ্ম্মে আঘাত 
'পাইলাম। ' ইংরেজ ঘোষণাপত্র জারি করিলেন সমস্ত 
বহ্মদেশের রাজা তাঁহার! । অতএব সমস্ত লোককে তাহাদের 
বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। আম্রা ' তাহা গ্রাহ 
করিলাম না। আমি ৫*০ পাঁচ শত বন্দুক লইয়া ইংরেজের 
বিরুদ্ধে লড়াই করিতে প্রস্তুত হইলাঁম। ইংরেজ সৈন্ত 
' আমার মউলু আক্রমণ করিল. একদিনের লড়াইয়ের পর 
আমরা পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলাম। আমার তিন 
স্ত্রী ছিল তাহার একজন সেপাইগণের গুলিতে হত হইল। 
আমি দল সহ পলাইয়া 1 উদুস্তার রাজো আশ্রয় লইলাম ৮ 

“যখন ইংরেজ কর্তৃক উদ দখল হইল তখন আমি দল 
সহ পলাইয়া জঙ্গলে আশ্রয় 'নইলাম। প্রায় এক বৎসর 
জঙ্গলে জঙ্গলে থাকিয়া! চীন দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। 
দিনের বেলায় জঙ্গলে লুকাইয়৷ থাকিতাম, রাত্রে পথ 
চলিতাম। পথঘাট ও ভাষা না জানায় চীন দেশে পৌছিতে 
বড় কষ্ট পাইয়াছি। কতদিন উপবাসে দিন কাটাইয়াছি। 
কখন কখন: সামান্য কুলির বেশ, কখনও বা সামান্ত 
দোকানদার সাজিয়া ভয়ে পথ চলিয়াছি। এবং কখন কখন 
কাচিন পাহাড়ে কাঁচিনগণের ঘরের ভিতর লুকাইয়! দিন 
কাটাইয়াছি। 'অবশেষে মাইন! ( কাঞ্গাই ) সভার আশ্রয় 
গ্রহণ করি৷ ইনি আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। 
আমার সঙ্গে অনেকগুলি লোক ছিল। তাহারা প্রায় 
সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, কেহ'কেহ বর্ম্মায় ফিরিয়া 
গিয়াছে। আমার অপর হুই স্ত্রীর কোন খোঁজ পাই নাই। 
শুনিয়াছি এক 'স্ত্রী নাকি অপর স্বামী গ্রহণ করিয়াছে 
আমি এখানে আসিয়া এক সানন্ত্রী গ্রহণ করি, তাহার মৃত্যু 
হইলে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছি । কিছু জমি করিয়াছি, 
তাহাই চাষ.করিয়া, যাহা” পাওয়া যায় তাহা দ্বারা নিজের 
'ভরপপৌষণ.করি।৮. | 


প্রবাসী । | 


NE Le UE sn EE et সিসির 


LA 


জামি বলাই IES কিতি a 
এবং মাপ্ডালের কমিশনার সাহেবের নিকট বর্মায় ফিরিয়া 
যাইতে অন্ুমতি চাহিয়াছিলাম। কমিশনার সাহেব দয়া 
করিয়া অনুমতি দিয়াছেন । তিনি ‘বলিলেন যে যাহারা 
আপন রাজা ও দেশের জন্য লড়াই করিয়াছে তাহারা ক্ষমার 
পাত্র। তবে যাহারা 1 ডাকাইতি করিয়াছে জিত ক্ষমা 
করা যায় না” 

বলা বাহুল্য মংজী সম্প্ৰতি চীন দেশ পরিত্যাগ করিয়া 
ব্রহ্ম দেশে গিয়াছেন। 
জাগ! সভার বংশ।. 

: কাঙ্গাই সুভার, ন্যায় জাণ্ডা সুভারও পারিবারিক 
মাম “তাঁও”। তাও-ছিয়াংচি নামে এক সুভা জাগায় 
রাজত্ব বা স্থভাত্ব করিতেন। সে খুব বেশী দিনের কথা 
নয়। তাহার ছুই পুত্র ছিল। তাহাদের প্রথমের নাম তাওছে 
পিলুঃ এবং দ্বিতীয়ের নাম তাওছে পিচিড়। তাও ছিয়াংচির 
ছুই স্ত্রীর গর্ভে উক্ত ছুই পুত্রের জন্ম হ্য়। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে 
তাওছে পিলুঃর এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তাওছে পিচিড়ের 
জন্ম হয়। তাওছে পিলুঃ বড় রাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া- 
নিয়মানুসারে সভার গদিতে উপবেশন করেন।- এবং 
তাহার মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র তাওছে হুংচু সুভা হন। 
কিন্ত তাওছে হুংচুর পিতৃব্য তাঁওছে পিচিড় আপন ভ্রাতৃ- 
তনয়ের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করিয়া সভার পদলাভের জন্য . 
ব্গ্রহন। এই অন্যায় হুরাশার জন্য তিনি নানা প্রকার 
পাপাচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন 

তাওছে পিচিড়ের সংকল্প হুইল যে ভ্রাতৃতনয়-বংশকে 
তিনি নির্মূল করিয়া আপন পথ পরিফাঁর করিবেন। -তাই 
সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাঁগিলেন। সুভা তাঁওছে-হংচুর 
চারিস্ত্রী বা রাণী ছিলেন বা আছেন। তাঁহার প্রথমা 
রাণীর গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই। দ্বিতীয়! রাণীর গর্ভে 
একটা পুত্রসন্তান জন্মে, তাহার নাম তাঁও খেই এই 
নিৰ্দোষী নবমবর্ষবযস্ক কুমারকে তদীয় . খুল্লপিতাঁমহ 
তাওছে পিচিড় গোপনে বিষগ্রয়োগে হত্যা করেন। 
তৃতীয়া স্ত্রীর এক পুত্র এবং চতুর্থ স্ত্রীর ছুই পৃূত্র জন্মে । 
তৃতীয়া স্ত্রীর পুত্রটার রোগে মৃত্যু হয়। : এবং চতুর্থ! স্ত্রী 
একটা পুত্রকে ' তাওছে পিচিড় ছুই পা ধরিয়া ছি'ড়িয়া 
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ফেলিয়া oi করেন। : অপর a ন দশা হর জাতি 


নাই।, ইহাদের নমিগুলি বঙ্গদেশী পাঁঠিকগণের পুনঃ. পুনঃ 
উচ্চারণে বিরক্তি জন্মিবে আশঙ্কায় তাওছে পিচিড়কে বড় 
স্থভা এবং তাহার ভ্রাতুদ্ুত্র প্রকৃত স্থভা তাঁওছে হুংচুকে 
ছেট সুভা বলিয়া উল্লেখ করিব। কারণ, এতদ্দেশে 
 ইহাবের কথা, উল্লেখ করিতে হইলে এই প্রকারই উল্লেখ 
করা হইয়া থাকে। 

বড় সভা ছোট সুভার বিরুদ্ধে নানা রনি 
লাঁগিল। অর্থের দ্বারাই হউক আর বাধ্যবাধকতা দ্বারাই 
হউক কতকগুলি লোক বড় সভার পক্ষ হইল। 
সভার বিরুদ্ধে অত্যাচার, অবিচার ও নরহত্যার অভিযোগ 
সকল টেক্গিয়ে চীন কর্মচারিগণের নিকট আনয়ন করা 
হইতে লাগিল। তন্মধ্যে একটী গুরুতর অভিযোগ এই যে, 
টেঙ্গিয়ের জেলেরাঁলেয় পরিচিত একজন চীন-কেরানী জাও 
সভার ইয়ামিনে কার্য করিবার জন্য প্ররিত হয়। উক্ত 


কেরানীকে নাকি ছোট সভা জলে ডুবাইয়া হত্যা করেন। ' 


এই ঘটনার সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই। কারণ 
হুই পক্ষের লোক ছুই একার প্রমাণ করে। এই অভিযোগে 
টেঙ্গিয়ে হইতে সৈন্য প্রেরিত হইয়া ছোট স্ুভাকে ধৃত 
করিয়া! আনিয়! টেঙ্গিয়ের জেলে রাখা হয়। এই উপলক্ষে 
ছুই পক্ষ হইতে অজস্র উৎব্ঁচ ব্যবহৃত হইতে থাঁকে। 
_ এই. উৎকোচের বলে বড় সভা জাগ্ডার সভার গদিতে 
স্থাপিত হন। উৎকোঁচে না করিতে পারে এমন কাধ্য 
নাই.। এই বলে বলী হইয়া বড় স্তভা আপন পথ নিষণ্টর 
করিয়া বহু দিনের বাঞ্ছিত সুভাত্ব প্রাপ্ত হইলেন । 

কিছুদিন পরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, জেলখানায় 
ছোট স্থভার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার আত্মীয়গণকে সংবংদ 
দেওয়| হইল। ছোট সভার মৃতদেহকে. শবাঁধারের মধ্যে 


স্থাপন করিয়া উপরে এমত ভাবে বন্ধ করা হইল বে সহজে. 


কেহ খুলিতে না পারে এবং শবাধারের উপরে লিখিত 
রহিল যে অন্ত কেহ যেন এই শবাধার না খোলে। খুলিলে 
দণ্ডনীয় হইতে.হইবে। 'শবাধার ছোট. সভার আত্মীয়গণ 
আসিয়া, টেঙ্গিয়ে জেল হইতে জাগা লইয়া গেল। 

. ছোট সভার শবাধার চারিদিনে জাওা পৌছিল। এই 
শব-বাহৃকগণের দ্বারা পথি মধ্যে রাষ্ট্র হইল যে, ছোট সভার 


চীন রাজকর্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতা ৷ র্‌ 


৬১৭ 


কাতলা 


মৃত্যু হইয়াছে । পথে কেহ তাঁহার * মৃত্যুর ₹ জন্ঠ ্ঠ হায়তৃতি 
প্রকাশ করিতে লাগিল, কেহ বা বড় সুভাঁকে নিষ্ণ্টক - 
দেখিয়! হর্ষ প্রকাশ করিতে লাঁগিল। 'পরলোকগত স্থভাঁর 
আত্মীয় মহলে রোল কানা উপস্থিত হইল, হাঁয়! হাঁয়! রব 
পড়িয়া গেলু। অপর দিকে বড় সভার মহলে আনন্দ, নৃত্য 
গীত হইতে লাগিল। বড় সুভার. পক্ষের লোক সকলের 
আসম্পর্ধা ও আধিপত্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। ছোট সভার 
লোক সকল .হতাশ হইয়া জুলুমের ভয়ে ভীত হইল। 
মহা সমারোহে শবাধার সমাধি করা হইল ।. 
মৃত সভার মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন ' 
. করিতে .লাগিলেন।.. স্থভার মাতা! স্বয়ং টেঙ্গিয়ে আসিয়া 
চীনা কম্মচারিগণকে উৎকোচ দিয়া তাঁহার নাবালক পৌন্রকে 
সভার পদ দিবার জন্য আদেশ করিলেন। এবং তাহার 
পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রধান প্রধান চীনাগণের সহান্ভূতি 
লাভের চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু. কিছুদিন পরে. 
এই বালকটীর মৃত্যু হওয়ায় সে আশাও নিরাশায় পরিণত 
হইল'। বড় স্থভা খুঁনের জোহর স্থভাত্ব পাইয়া আনন্দে 
রাজত্ব করিতে লাঁগিলেন। এই মত কয়েক বৎসর অতীত 
হইল কিন্তু বড় স্থৃভাঁর নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক, ব্যবহারে লোকে 
জালাতন হইতে লাগিল। এই অত্যাচার সকল ছোট 
সুভাঁর পক্ষের লোক সকলের প্রতিই অধিক পরিমাণে 
প্রযুক্ত হইত। বড় সভার বিরুদ্ধে নানা যড়যন্ত্র হইতে 
লাগিল, টেঙ্গিয়ের রাঁজকর্মচারির নিকট নানা অত্যাচার, 
বর্ণন করিয়া দরখাস্ত পড়িল। বড় সভার কোন কার্যে 
চীন রাঁজকর্মচারিগণও বিরক্ত হইলেন । . ' . 
. li | 
জালস্থভা। রি 
ছোট সভার মৃত্যুর পর প্রায় ১০১২ বৎসর বড় স্থভ! 
সুভাঁর গদ্দিতে আসীন হইয়া! কাধ্য করিতেছিলেন। এদিকে 
বড়-সুঙা'র বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের কথা রাষ্ট্র হইলে. পর 
ছোট-স্ভা নামে একব্যক্তি সপরিবারে আসিয়া, আপনার 
পূর্ববপদ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিল.। এই কথা রাষ্ট্র 
হইল যে ছোট “ভার প্রকৃত প্রস্তাবে মৃত্যুর কথা সর্বৈব 
মিথ্যা । তিনি জেলখান।য় অবস্থিতি কালে বহু. অর্থ ঘুষের 
সাহায্যে জেল .হইতে পলায়ন করিয়া ইউলান' ফুর গবর্ণর 


ৃ জেনেরালের নিকট টেলর কৰ্মচারিগণের বিরুদ্ধে আবেদন 
করিয়া আপন পদপ্রাপ্তির জন্য “ চেষ্টা করিতেছিলেন। 
তাঁহার "মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া রাষ্ট্র করিয়া জেলের মধ্যন্থ 
অপর কোন মৃত কয়েদীর দেহ শবাধারে পুরিয়া-শিল মোহর 
দ্বারা আবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা. হইয়াছিল যে, তাহার মৃত্যু 
হইয়াছে । এবং এই কারণেই শবাধার অপর কাঁহাকেও 
,খুলিতে নিষেধ করা .হইয়াছিল। - 

'জাঁল.স্থভার আগমনে - টেঙ্গিয়ে সহরে মহা আন্দোলন 
পড়িয়া গেল। ছোট সভার মাতার সাহায্যে সে.যত প্রধান 
প্রধান রাজ-কন্মচারিগণকে হাত করিতে 'চেষ্টা করিতে 
লাগিল। ছোট স্ৃভা-স্ভাত্ব পাইবে বলিয়া বহু সহত্র- 
রূপার ঢেলা ধার করিতে লাগিল। 'স্ুুভা . হইলে এক এক 
খানি গ্রাম এক এক 'মহাঁজনকে দিবে বলিয়া দলিল লিখিয়া 
দিল। চীনা মহাঁজনগণও বড় আশায় বুক বাধিয়া অজ 
টাকা ধার দিতে লাগিল। ঘুষের অসাধ্য কাধ্য নাই। 
উপরস্থ ও অধস্তন কর্মচারিগণের অর্থে পেট ভরিয়া গেল। 
প্রধান-রাজকর্মচারী মিঃ ইয়াং নবাগত সুভার দাবি পরীক্ষার 
জন্য দনধার্ধ্য করিলেন। কৃত্রিম সুভা ইউনান ফু এক 
শান-রমণীর -পাঁণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত, রমণী স্থভা- 
পত্নী রূপে বনু আড়ম্বরে সেপাই শান্তি পান্ধী ই 
জাগায় উপস্থিত হইলেন। 

' টেঙ্গিয়ের ইয়ামিনে নবাগত সভা প্ররুত সভা কি না 
তাহা সনাক্ত করিবার জন্য ছোট সুভাঁর মাতাকে ডাকা 
হইল ।.. এক বেশধাঁরী কতকগুলি শান চীনাকে একত্র 
সমবেত করিয়া ছোট সুভার মাতাঁকে তাহার মধ্য হইতে. 
তাহার ছেলেকে বাছিয়! বাহির করিবার কথা হইল। বৃদ্ধা ঠিক 
এই নবাগত ব্যক্তিকে আপন ছেলে বলিয়া সেনাক্ত করিল 
এবং জাগার অন্যান্য প্রধান প্রধান শানগণও এই ব্যক্তিকে 
প্রকৃত সুভা বলিয়া সনাক্ত করিল। কিন্তু ছোট সভার 
পূর্কপত্বীদিগকে সনাক্ত করিতে .বলায় তাহার! সনাক্ত 
করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন এ আমাদের স্বামী নহে। 
কৃত্রিম স্থভা ঠিক যথাযথ মতে আপন পূর্বপুরুষের পরিচয় 
₹ দিল, জাপার পূর্বের নানা ঘটনার উল্লেখ করিয়া এবং এই 
১০১২: বৎসরে তাহার চেহারার, অনেক পরিবর্তন ' 
হইয়াছে. তাই তাহার, el চিনিতে পারিতেছে না; 


প্রবাসী ।' 


ক রাস পিসি সিনা 


ত্যাদি সহ 


_ [৫ম ভাগ। 


ইত্যাদি কথা বলিল। ঘুষের ব বলে অনেক কর্মচারীই 
প্রকৃত. স্থভা বলিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাঁগিল। 
রাজিকর্ম্মচারী এক মহা সঙ্কটে পড়িলেন। এই 


বিষয়ের সত্য নির্ধারণ করা মহা -দাঁয় হইল। সহরের 


অৰ্দ্ধেক লোক বলে যে, এই ব্যক্তিই আসল সভা, এবং 
অপর অর্দেক বলে যে এই ব্যক্তিজাল স্ৃভ1।. কাঙ্গাই 
এবং নাঙিয়ান সুভাগণ বড় সুভার পক্ষে । সুতরাং তাঁহারা 
এই ব্যক্তিকে জাল বলিয়া ঘোষণা করিলেন । ' জাগার কেহ 
কেহ বলিল যে সমাধির পূর্বে তাহারা এ শবাধার খুলিয়া 
প্রকৃত ছোট স্ুভার মৃতদেহ দেখিতে পাইয়াছিল। মূল 
কথা, ছুই পক্ষের লোকের ছুই প্রকার কথা। তবে তার 
মধ্যে ছোট সুভার পূর্ব স্ত্রী যে সেনাক্ত করিল না সেই 
মহা সন্দেহের কারণ। ইহাতেও আবার এই জাল সুভার 
পক্ষ হইতে ওঁ ছুই রমণীর চরিত্রের বিরুদ্ধে নানা কথা রাষ্ট্র 
করিয়! তাহাদের স্বার্থের হানি হয় বলিয়া প্রকাশ করিতে 
লাগিল। J 

ইতিপূর্বে বড় সভার বিরুদ্ধে নান! অভিযোগ হওয়ায় 
টেঙ্গিয়ের প্রধান কর্মচারী মিঃ ইয়াং তাহাকে টেঙগিয়ে 
আসিতে আদেশ করেন; কিন্তু তিনি আসিতে সাহস পান 
নাই। তজ্ঞন্ত কতকগুলি চীন! সেপাইকে তাঁহাকে রিয়া 
আানিবার জন্য প্রেরণ করেন। বড় সুভার লাউ জো নামক 
এক চীনা ভৃত্য ছিল, তাহার দ্বারা কৌশল করিয়া-বড় সভা 
চীনা সিপাইগণের কএক জনকে হত্যা করায় অপর সকলে 
ভয়ে পলায়ন করে। বড় সভার এই কার্যে চীনা মহলে 
বড় আন্দোলন ও আক্রোশ বৃদ্ধি হইল। মিঃ ইয়াং নবাগত - 
সুভাকে বলিলেন যে,“বড় স্থভাকে এখানে আনিতে পারিলে 
তাহাকে কয়েদ করিয়া তোমাকে জাগার সুভার পদ দিব 
কিন্ত তুমি স্বাধীনভাবে এখানে থাকিলে তিনি কখনই এখানে 
আঁসিবেন না। তাই আমি তোমাকে কপটভাবে কয়ে 
করিয়া জেলে আবদ্ধ করিলে, তবে তিনি এখানে আঁসিবেন। 
তাঁহাকে ধরিতে পারিলেই তোমাকে খালাশ করিয়! জাওায় 
পাঠাইব।” রাজকর্ম্মচারীর ঈদৃশ আশ্বাসবাঁণীতে নবাগত ব্যক্তি 
বিশ্বাস করিয়া জেলখানায় আপন ইচ্ছায় আবদ্ধ হইল! 

নূতন সভা জেলখানায় আবদ্ধ হইয়াছে এই কথা রাষ্ট্র 
SU খুসি হইল! কিন্তু বড় স্থৃভা 


~~ 
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পতি সি 


{নিতে কিছুতেই টেঙগিরে আনিতে. সাহম কি না | তখন 
মিঃ ইয়াং এক কৌশল করিলেন। তিনি মহা সমারোহে 
জাঁণ্ড গমন করিলেন। গমন করিয়া বড় সভার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আদেশ মত তথায় না যাওয়ায় দুঃখ 


* প্ৰকাশ করিলেন ৷ এবং বলিলেন যে “টেঙ্গিয়ে যাইতে তাহার 


ভয় কি? আমরা আপনার কোন অনিষ্ট করিব না। 
কেবল এক ব্যক্তি জাল সুভ! হইয়া আসিয়া আপনার শক্র- 
রূপে দীড়াইয়াছে, সেই বিষয় বিচার করিবার জন্যই 
আপনার সাহাযা প্রয়োজন। তাই আপনাকে আমরা 
তথায় ডাকিয়াছিলাম, কিন্ত দুঃখের বিষয় আপনি আমাদের 
কয়েক জন সেপাইকে অযথা হত্যা করিয়াছেন। যা হউক, 


তাহা মাপ করিলাম । আপনি আমার সঙ্গে টেঙ্গিয়ে চলুন |”. 


কিন্তু বড় স্থভা চতুরের অগ্রগণ্য তিনি এই কথায় বিশ্বাস 
করিলেন না। তখন মিঃ ইয়াং বলিলেন যে, “আমি ধর্মৃতিঃ 
বলিতেছি আপনার কোন অনিষ্ট আমি করিব না । আপনি 
আমার ধর্মপুত্র, আমি আপনার ধর্ম্মবাপ ! এই কথাতেও যদি 
বিশ্বাস না করেন তবে চলুন দ্েবমন্দিরে গিয়া দেবতার 
সাক্ষাতে আমি ধরৰ্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিব যে আঁপনি আমার 
ধর্মপুত্র এবং আমি আপনার ধর্মাবাপ !” প্রকৃতই দেবমন্দিরে 
গিয়া ধৰ্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করায় বড় সুভা স্বীকৃত হইলেন। 
তাহার মনে কোন সন্দেহ রহিল না। তাহার বিশ্বাসী 
চীনা ভৃত্য টেঙ্গিয়ের রাজ কর্শচারিগণের দত্ত প্রায় ৪০০ শত 
টাকা ঘুম খাইয়া তাহার মুনিবকে টে্গিয়ে যাইতে সর্বদা 
অন্থুরোধ করিতে লাগিল এবং বিশ্বাস জানাইতে লাগিল। 
লাউজোই এই ষড়যন্ত্রের মূল। বড় সুভা তাহার ধর্মবাপ 
মিঃ ইয়াংএর সঙ্গে টেঙ্গিয়েআসিলেন। তাহার সঙ্গে প্রায় 
শতাধিক বন্দুকধারী শান সেপাই আসিয়াছিল। বড় সুভা 
টেঙ্গিয়ে আসিয়! ইয়ামিনের নিকট একটা চীনা কেরাণীর 
বাঁটীতে বাস, করিতে লাগিলেন ৷ 
শিরশ্ছেদ ৷. 

একদিন টে্গিয়ের জেনেরাল সাান্ত গার্হস্থ্য বেশে সভার 
নিকট পদব্রজে উপস্থিত হইয়া নানা আলাপের পর বলিলেন, 
“চলুন, ইয়ামিনে যাই, তথায় গিয়! দাবা খেলা যাইবে।” সুভা 
স্বীকার করিয়া জেনেরালের সঙ্গে চলিলেন, ইয়ামিনের ভিতর 
গিয়া তাঁহার ধর্মাবাঁপ মিং ইয়াংর সঙ্গে ও অন্তান্ত কর্মচারি- 


চীন রাজকর্ম্মচারিগণের বিযাসঘাতিকতা | 


ইয়ামিনের বাহিরে লইয়া 


" সৰ্ব্বদা দগ্ধ হইতে লাগিল । 


৬১৯ 


পাপ 


গণের সঙ্গে নানা আলাপ করিতে বািলেন। ইতিমধ্যে 
সমস্ত চীনাসৈ্থ ইয়ামিন ঘেরিয়া টাড়াইল। স্ুভার মনে 
একটু সন্দেহ হইল । তখন মিঃ ইয়াং কিছু মদিরার জন্ত 
হুকুম দিলেন! তাহাতে সুভার প্রাণ চমকিয়া গেল। 
তিনি দ্াড়াইয়া বলিলেন, “আপনারা বঙ্গন আমি প্রস্রাব 
করিয়া আসিতেছি।” ইহাতে চীনা কর্মচারিগণ বলিলেন 
“না না, নিকটেই প্রস্রাব করুন।” কিন্তু স্ুভা তাহাতে 
সম্মত না হইয়া যেই যাইবার যোগাড় করিলেন অমনি 
তাহার ধর্মবাপ হুকুম দিলেন “ধর ধর!” সকলে মিলিয়া 
ঠাঁসয়া ধারয়া সুভাকে বাধিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ 
গিয়া খড়গাঘাতে হতভাগ্য 


স্থভার শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিল। ছিন্ন মুণ্ড দেহ 


হইতে চ্যুত হইয়া ধরায় লুষ্ঠিত হইতে লাগিল! চতুর্দিকে 


মহা হৈ চৈ রব পড়িয়া গেল! সান স্থুভার মাথা কাটা 


- গিয়াছে! সভার পরিচারক ও অল্প কএকজন সেপাঁই 


নগরের ভিতর ছিল, তাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিল! 
কিন্তু নগরপ্রাচীরের চারি দরজাই বন্ধ দেখিতে পাইল। 
তখন তাহারা প্রাচীরের উপর হইতেঞ্লাফাইর! লাঁফাইয়া 
পড়িতে লাগিল, কাহারো বা হাত, কারে বা পা, কারো 


(কোমর ভাঙ্গিয়া অচল হইয়া পড়িয়া রহিল! কেহ কেহ 


সামান্ত আঘাত পাইয়াছিল, তাহারা উদ্ধশ্বাসে পলায়ন 
করিল। ইতিমধ্যে জেলে আবদ্ধ নূতন সুভাকেও বাহিরে 
লয়! গিয়া নগরপ্রাচীরের উত্তর দ্বারের নিকট নরবলি দিয়া 
জাগ্ডা সুভার গদি শূন্য করা হইল! জাণ্ডা ও ভন্ান্ত শান 
রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল! এই হত্যাকাও বেশী দিন 


হয় নাই) প্রায় পাচ কি ছয় বৎসর হইল বোধ করি খৃঃ 


১৯০০ অবে হইয়া থাকিবে । 

বড় সভার কপট ধর্ম্মবাপ মিঃ ইয়াং এই বিশ্বাস- 
ঘাতকার কাধ্য করিয়া পাপের তাড়নায় এবং মনস্তাপে 
পাষণ্ডের মনে এক বিভীষিকা 
উপস্থিত হইল। চীনারা বড় কুসংস্কারাপন্ন। রাত্রিকালে 
তাহার নিদ্রা হইত না । স্বপ্নে দেখিতে লাগিল ছোট 
স্থভা ও বড় স্থভার প্রেতাত্মা আসিয়া তাহার ছুই পারে 
দীড়াইয়া তাহাকে তাড়া করিতেছে! দুই জনেই তাহাকে 
বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিরস্কার ও ভত্সন৷ করিতেছে এবং 


৬২০ 


লইয়া যাইবে। এই সকল স্বপ্ন ও বিভীষিকায় লোকটা 
- পাঁগলবৎ হইল। :সমন্ত দেবমন্দিরে নানা পূজা দিতে 
লাগিল, ধমরাঁজার মন্দিরে, চিত্রগুপ্তের মন্দিরে অহরহ 
প্রার্থনা ও পুজা চলিতে লাগিল। দেবতাঁদিগকে সস্তষ্ট 
করিবার জন্ত কত শুকর, মোরগ ও ছাগল বলি দিল তাহার 
শেষ নাই। তাহাতে ইহার আহার নিদ্রা বন্ধ হওয়ায় শরীর 
ক্রমে দুর্বল হইতে লাগিল। বিপদ একাকী প্রায়ই আসে 
না। এই সময় চীন-্রহ্ম-সীমান্তে চীনদ্িগের দ্বারা দুইজন 
ইংরেজ কর্মচারী হত: হইয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে 
ক্ষতিপূরণ ও প্রতিশোধের চাপে পেকিন হইতে হুকুম 
আসিল যে টেঙ্গিয়ের কর্মচারী মিঃ ইয়াং কর্মযুত হইয়াছেন। 
কর্ম্বচ্যুত হইয়া তিনি বেণী দিন জীবিত ছিলেন না। পাপের 
আতঙ্কে সভার প্রেতাত্মার ভয়ে তাঁহার শীঘ্রই মৃত্যু হইল । 
বিশ্বাসঘাতকতার ফল হাতে হাতে ফলিল। 


চীন রাঁজকর্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতা সব্বন্ধে 'ব্রিটিষ . 


কন্সল্‌ একদিন গল্প করিলেন যে একদা ইউনানফুর গবর্ণর 
জেনেরাল তথাফার পল্টনের ব্রিগেড জেনেরাঁলকে আহার 
করিবার জন্য' নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। জেনেরাল নিমন্ত্রণ 


রক্ষার্থ তথায় উপস্থিত হইলে গবর্ণর জেনারেল এক টেলিগ্রাম ' 


দেখাইলেন যে.পিকিন হইতে হুকুম আসিয়াছে যে ভাঁহার 
শিরশ্ছেদ করিতে হইবে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নিমন্ত্রণ খাইতে 
গিয়াছেন, হুকুম শুনিয়া অবাক! বলা বাহুল্য তাঁহাকে 
ফাকি দিয়া ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ শিরশ্ছেদ কর! হইয়াছিল। 
মৌগলগণও ঠিক এই প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করিতেন! 

বিশ্বাসঘাতক ও নিমকহাঁলাল ভৃত্য লাউজোকে আমি 
দেখিয়াছি। এই ব্যক্তি ব্রিটিষ কনসল মিং ম্যাকিনলের 
“বয়'রূপে কাধ্য করিত! সকল লোকেই ইহাকে এই বিশ্বাস- 
ঘাতকতার জন্ত ঘ্বণা -করিত। মিঃ ম্যাকিনলের প্রশ্রয় 
পাইয়া ইহাঁর আম্পর্ধা ও সাহস দিন দিন বৃদ্ধি হইতে 
লাঁগিল। দে চীন দেশ হইতে গোঁপনে বলদ বোঝাই করিয়া 
আফিং ব্ম্মায় পাঁঠাইয়া অর্থ উপার্জন করিতে 'লাগিল। 
পরে শক্র লাগিয়া বর্ম্মা পুলিশকে সংবাদ দেওয়ায় ধৃত হইয়া 
রেঙ্গুনে তাহার ৭ বৎসরের জেল দেওয়া! হইয়াছে শুনিয়াছি। 
সকলেই এই সংবাদে খুসি হইয়াছে । 


প্রবাসী । 


পাশ 


[ হম ভাগ । 

জীঁগ্ডা এখন স্ভাশুন্য | 
কাঙ্গাই" স্থুভা এই রাজ্যের কার্যাঁদির তত্বাবধান 
করিয়া থাকেন। বড় সভার ছুই নাবালক পুত্র 
আছে। তাহারা স্থভার পদ পাইবাঁর জন্য দাবি করি- 
তেছে। এদিকে ছোট স্থভার "মাতা অগ্যাপি টেঙ্গিয়ে 
থাকিয়া ক্রমাগত দরবার করিতেছেন। শেষোক্ত নূতন 


বা জাল সভার এক ছেলে আছে, তাহাকে সুভাত্ব দিবার 
জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। চীনকর্ম্চারিগণ ছোট স্থভার 
ছেলেকে সুভাত্ব দিলে কাঙ্গাই কি নাণ্ডিয়ালের সুভারা দায়িত্ব 
লইতে বা জামিন হইতে স্বীকার করিয়াছেন। এদিকে বড় 
স্থভাপত়ী চীনসম্রাটপ্রদত্ত রাজকীয় শীলমোহর অপরকে 
দিবে না।. এই গোলযোগের এখনও মীমাংসা হয় নাই। 
পরিণাম ফল কি হইবে বলিতে পারিলাম না । ৃ 

| শ্রীরামলাল সরকার । 


w Ld 

হাতের তাত ও কলের তাত । 
এই বৎসর কাশীতে শিল্পকলা-আলোচনা-সমিতির যে 
সর্বপ্রথম অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে পাঠের জন্য বিশেষজ্ঞ- 
দের নিকট হইতে যে সকল প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছিল, 
প্রবাসী'র. পাঠকবর্ণের অবগতির জন্য আমরা ক্রমে ক্রমে 
তন্মধ্যে কয়েকটির সার মন্ম তুলিয়া দিব। রা 

ভারতহিতৈষী কটন সাহের বলেন £__ভারতের শিল্প- 
কলা পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে অনেক বাঁধাবিদ্ন উপস্থিত 
হইবে সত্য, কিন্তু সেই সকল বাধাবিদ্ন অনতিত্রম্য নহে। 
যাহাতে শ্রমের লাঘব হয় তেমন কল ও যন্ত্রাদি ব্যবহার 
করিতেই হইবে; কিন্তু যেরূপ কারখানায় বুলোকের সমবেত 
চেষ্টা ও বহু অর্থের প্রয়োজন, তদ্রপ কারখানার প্রতিষ্ঠার 
সময় এখনও আসে নাই, যদিও তদ্রপ সময় ভবিষ্যতে অল্পে 
অল্পে আসিবে । (ভারতের ) ধনীর! তাহাদের ধন খাটাইতে 
জানেনা এই অভিযোগ যদিও খুব সত্য, তথাপি বর্তমান 
অবস্থায় কলকারখাঁনার প্রতিষ্ঠায় বেশী অর্থ ব্যয় করিলেই 
আশু ফণলাভ হইবে না। ভারতের কারিগরগণ কখনও 
কলকাঁরখানায় মহাঁজনদের অধীনে বেতন মাত্র পাইয়! 
খাটিতে অভ্যস্ত হয় নাই, তাহারা অল্প মূলধন লইয়া নিজে 





নিভে: কান নিতেই অত্যন্ত 


সিন 1 1 





যন্তরাদি ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করাই এখন প্রধান 
সমন্তা। এখন যে চরকা, মীকু ও তাঁত তাহারা ব্যবহার 
করিতেছে, সেই সকলেরই উন্নতিবিধান আমরা করিতে 
চাই। এমন কি কোনও উপায় উদ্ভাবন করা যায়, না 
যাহাতে হাতের-তাতে এখন রোজ যে পরিমাণ কাপড় 
তৈয়ার হয় তাহা, দ্বিগুণ হইতে পারে? জমীদার-দভা. কিংবা 
অপরাপর ব্দান্য লোকেরা যদি পারিতোষিকের. লোভ 


_ দেখান, তবে অনেকেই এরূপ একটি যন্ত্র আবিফার করিতে 


অগ্রসর হইবে। এইজন্য .রিলাতে যাওয়ার আবশ্যকতা 
নাই। ভারতেই যন্তোদ্তাবনের এতদূর শক্তি আছে যাহার 


সাহায্যে অন্ন ব্যয়ে এরূপ" একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে 
এবং এমন ধনী ব্দান্ত লোকও যথেষ্ট আছেন যাহারা এই. 


আবিষ্কৃত যন্ত্রটি গরীব তাতীদের পক্ষে সহজ লভ্য করিয়া 
দিতে পারেন । 

কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হাঁভেল রর বলেন ;- 
মূলধন হইলেই কলের তাঁতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে ইহা যদি সত্য হইত, তবে এতদিনে অনেক কৃল- 
কারখান! ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইত । . পঞ্চাশ বৎসর ভারতীয় 


কলের তাঁতের (Power 1০070 ) সহিত প্রতিযোগিতা - 


করিয়াও যে হাতের ঠাঁতগুলি (Hand 1০০2), তিঠিয়া 


এ আছে ইহাই যথেষ্ট : ‘প্রমাণ যে, ভারতীয় laity অবস্থা 
সুরোপের তুল্য নহে। টা 


ইহা নির্বিরাদে বলা যাইতে পারে ৫ যে, আধুনিক কলের 
তাঁতের কারখানাগুলি শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক 
অধোগতি আনয়ন করে। আমি বরাবরই বলিয়া আসিতেছি 
ভারতের চেষ্টা সেই দিকে প্রধাবিত হওয়া উচিত নহে। 


বাংলায় তাতীর সংখ্যা এখন প্রায় ৪,০৪,০০৫ । এখন. 


. দেশী কাপড়ের যেরূপ কাতি আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে এই 


সংখ্যা. আরও বাড়িয়া যাইবে। কারণ যে সকল তাঁতী অন্তান্ত 
ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহারাও এখন কাপড় বুনিতে 
আরন্ত করিয়াছে। কলের তাত্রে. কারখানায়, অল্পসংখ্যক 
কারিগরেরই বেতন বাড়ে, কিন্ত সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক অবনতি হয়। পক্ষান্তরে 


হাতের তীতের উন্নতিবিধান করিলে তাহাতে কত অধিক লোক 


_ হাতের ভাত ও কলের ডাত। 


' লাভবান্‌হয়। 


টি 


লা পা লা 


প্র ভাতের উ্রতিসী ফন গাড়ে রা টাকা 
খরচ ধরিলে বাংলার ৪,০০,০০০ তাঁতে মোট খরচ পড়িবে 


চল্লিশ লক্ষ টাকা, কিন্তু দ্বিগুণ কাজ পাওয়া যাইবে! এই 


চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ করিলে দুইটি কিংবা তিনটির বেণী 


ভাল কাঁপড়ের কল খাড়া করা' যাইতে পারে না এবং 


তাহাতে যে কাপড় তৈয়ার হইবে তাহার পরিমাণ চারিলক্ষ 
হাতের বৃত্তে প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণের কুড়িভাগের 


একভাগ হইবে কি না সন্দেহ । অপক্ষ্ট সেকেলে হাতের 


তাঁত ব্যবহার করিয়াই যদি তাঁতীরা কলের তাঁতের সহিত 
যুবিয়া তি তিষ্িয়া আছে, তবে তাহার! আধুনিক উন্নত হাতের 

ব্যবহীর করিয়া যদি দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুণ্ডণ 'পর্যত্ত 
কাপড় * তৈষনীর করিতে পারে। তবে লাভের কথাটা 
একবার ভাবিয়া দেখিবার, বিষয়। হাঁটার্সি, কীটুলি প্রভৃতি 
সাহেবেরা শাড়ী ও ধুতি বুনিবার বিশেষ বিশেষ তাঁত প্রস্তুত 
করিয়াছেন; সম্প্রতি তীহারা এই সকল তাঁতের দামও 
অত্যন্ত কমাইয়া দিয়াছেন। আমার অন্থরোধে ম্যাঞ্চেষ্টারের 
রাফেল ব্রাদার্স ভারতের তাতীদের জন্য, লঘু ও সহজে 
চালাইবার মত একটি তাঁত প্রস্তুত কথ্সিতে অনেক দিন 
হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তীহারাও: এখন এ বিষয়ে 
কৃতকার্য হইয়াছেন) আমি জানিতে পারিয়াছি, আগামী 
১৯০৬ সনের প্রারভেই এই তাঁতের বিক্রয় আরম্ভ হইবে । . 
ভারতেও উন্নত হাতের তাঁত তৈয়ার করিবার যে চেষ্টা 
চলিতেছে, তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র ফললাভ হইতেছে । 

যাহারা ভারতের . বয়নশিপ্নের উন্নতি কামনা করেন 
তাহারা ত্রিবিধ উপায়ে টাকা , খাটাইতে পারেন--€১) উন্নত 
হাতের তাঁত প্রস্তুত করিতে, (২) মনোমত স্থানে ছোট 
ছোট, হাতের তাতের কারখানা স্থাপন করিতে, (৩) সুতা 
কাটিবার কল প্রতিষ্ঠা করিতে । হাতের তীঁত্রে য্মেন উন্নতি 
ইতোমধ্যেই হইয়াছে, চরকার তেমন উন্নতি শীঘ্র হওয়ার 
আশা. নাই।. তাই স্থতা কাঁটিবার, কল প্রতিষ্ঠায় বিশেষ 
লাভের আশা করা যায়! কার্ণ.কাপ্ড় যতই বেশী তৈয়ার 
হইতে থাকিবে সুতার কাট্তিও .তেমনই, বাডিবে, অথচ 
বর্তমান চরকাঁয় তত সুতা! উৎপন্ন হইতে পারে না। .চরকার 
উন্নতিবিধানে মনোনিবেশ আবশ্যক। সুতা কাটিবার কারখানা- 
গুলির . কাধ্য প্রণালী এইরূপ হইলে ভাল হয় কারখানা! 





প্রবাসী । 


জগ 


EEE NUE ESE 


গদি যে [সকল লা জেলায় সি রা হয় তির নিকটে 


স্থাপিত হইবে.) সুতা কাটিবে ও তাহা হইতে টানা প্রস্তুত ' 


করিয়া তৈয়ারি টানা তাতীদের বাড়ীতে- কিংবা উক্ত ছোট 
ছোট তাঁতের কারখানায় সরবরাহ করিবে; তাতীরা যাহাতে 
উন্নত তাত পাইতে পারে তজ্জন্ত তাহাদের সহায়তা করিবে 


ও এই তাঁতের ব্যবহার-প্রণাঁলী শিক্ষা দিবে; তাত মেরামত ' 


করিবার স্থবিধা করিয়া-দিবে ; এবং তাঁতীদের. নিকট হইতে 


তৈয়ারি কাপড় কিনিয়া লইয়া হি এজেন্টের মত, 


কাপড় বিক্রয় করিবে। 

. এই প্রণালীতে হস্তচালিত তাঁতের -কাঁজ চলিলে বাষ্প 
বা তাঁড়িতচালিত তাঁতের সাধ্য নাই যে তাহার সহিত 
প্রতিযোগিতা করিতে পারে। যাহারা একথা হাঁসিয়াই 


উড়াইতে চাহেন তাহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, যে কাজে 


প্রভূত শক্তির প্রয়োজন তাহা সাধনের পক্ষে বাষ্প বা 
তীঁড়িতশক্তির নিয়োগ অত্যাবশ্যক হইলেও, যে কাঁজ এক 
জন' লোকেই করিতে পারে" তাহা করিবার জন্য ওরূপ 
কোনও শক্তির প্রয়োজন নাই । একটি '১০* টন কামান 
প্রস্তুত করিতে বাঁল্প বা তাড়িতশক্তিরই নিয়োগ করিতে 
হইবে, কারণ উহ. একজন লোকের সাধ্যাতীত। কিন্ত 
, একখানি কাপড় বুনিতে একজ্রন লোকের পরিমিত শূক্তিই 

যথেষ্ট, বাষ্প বা. তাঁড়িতশক্তির নিয়োগ বাহুল্য মাত্র। 
এক্ষেত্রে লোকটি যদ্দি এরূপ যন্ত্র ব্যবহার করে যাহাতে 


তাহার শক্তির অপচয় না হয়, তবে তাহার সেই পরিমিত 


শক্তিতেও যে কাজ হয় বাষ্প ব| তাড়িতশক্তিতেও তাহাই 


হয়, বরং লাভ এই হয় যে, লোকটি নিজের বুদ্ধি বিবেচনা 
অনুসারে নিজের শক্তিটুকু প্রয়োগ করিবার সুবিধা পায়, 


বাষ্প বা তাড়িতশক্তির,উপর তেমন অবাধ-কর্তৃত্ব চলে না। 


মাকু চালাইতে একই পরিমিত শক্তির প্রয়োজন, তাহা | 


হাতের শক্তিই হউক আর বাষ্প বা তাড়িতের শক্তিই 
হউক । 
শুধু বৃথা, নষ্ট হয় তাহ! নহে, ইহাতে সময়ের ক্ষতি হয় 


এবং মাকুর ভিতরকার সুত! ছিড়িয়া, যাওয়ায় অপেক্ষাকৃত 
নিকুষ্ট কাপড় তৈয়ার হয়। বাষ্প বা তাড়িতশক্তির বলে 


তাত চাঁলাইলে খরচ কম পড়ে ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, 
‘ইহাতে বেশী শক্তি উৎপন্ন হয় ও বেশী কাজ পাওয়া যায়। 


ইনি রসিকা 
পরিমাণের বেশী শক্তি প্রয়োগ করিলে তাহা যে' 


ইহার অর্থ এই হে যে, রাতে; এর, ন মূল্য বি বা | তাড়িত রি 
শক্তির মূল্য অপেক্ষা বেনী। লোক খাটাইয়া কাজ আদায় 
করিতে হইলে যুরোপে মজুরির বাবদ বেশী খরচ পড়ে তাই 
হাতের তাঁত, কলের তাঁতের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া 

অন্তহিত হইয়াছে । ভারতের অবস্থা ঠিক এরূপ নহে, ' 
এখানে হাতের পক্তির' মূল্য কম। যত দিন ভারতের 

আর্থিক অবস্থা বিশেষ উন্নত না- হইবে,* ততদিন মজুরি 

বৃদ্ধির আশঙ্কা নাই, ততদিন হাতের তাঁতের পরাজয়ের 

ভয় নাই। 


কুড়নি। 


/ 


.আমার বয়স যখন ত্রিশ বৎসর তখন আমার একটি বন্ধ 


লাভ হইয়াছিল, যাহার বয়স তখন চল্লিশ পার হইয়া 
গিয়াছিল। এই বয়স-তারতম্যে আমাদের . হৃত্যতা . ও 
আত্মীয়তার কোন ব্যাঘাত হয় নাই। আমর! বেশ 
সমবয়সী: বাল্যবন্ধুর মতই উভয়ের কাছে প্রাণের পৃষ্ঠা উন্মুক্ত 
করিয়া ধরিতে পারিতাম । আমর! উভয়ে উভয়কে কতকটা 
চিনিলেও, উভয় পরিবারের অনেকেই আমাদের অপরিচিত 
ছিলেন।.- তাই যখন আমার বন্ধুর বাড়ীতে পৌষ পার্কবণে 
পিষ্টক ধ্বংসের আহ্বান পাইয়াছিলাঁয়, তখন আমার কেমন 
একটা সঙ্কোচ বোধ হইয়াছিল। 


পর 
রন্ধুর পরিবারসংখ্যা বেশী, ছিল না। পুরুষের মধ্যে 
তিনি ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৪৫ জনের অধিক নহে। আমি 


বন্ধুর বাড়ী বাইতেই তিনি আমাকে একেবারে বাড়ীর মধ্যে 
লইয়া গেলেন ; সেখানে পাঁচজন স্ত্রীলোক আমার অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। ' বন্ধু একে একে তাহাদের সকলের 
পরিচয় দিতে লাগিলেন,--“ইনি আমার দিদি, ইনি ভগ্রা) 
শ্তালিকা,. ইনি আমার দণ্ডমুণ্ডের কত্রী, - 
প্রবল প্রতাপান্থিতা পত্বী- শ্রীমতী যোগমায়া ঠাকুরাণী।” 


. তৎপরে পঞ্চমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,_পকুড়,নি, তোমার 
.কি পরিচয় দিব?” কুড়,নির শ্বেতশতদ্লের মৃত সরল : 


সুন্দর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল, তিনি মুখ নত করিলেন. 


ডাগর চোখ ছুটি লজ্জাসংবরণের বৃথা, চেষ্টা করিতেছিল। 


বন্ধু তখন আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, নু রি 


~ 


ছি ক 
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| কুড়নি, আমার গৃহের ক কর্তী, সংসারের তত্র আগার 
গৃহিণীর দক্ষিণ হস্ত, এককথায়--ইনি আমাদের দক্ষিণ হস্ত ।” 
সকলে খুব হাসিলেন, আমি কিছু না বুঝিয়াই হাঁসিলাম, 
কুড়,নি লজ্জায় কাতর হইয়া উঠিলেন। 


যখন আমরা দুই বন্ধু অন্ত ঘরে গেলাম, তখম আমি . 


কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “রাজীব, ( আমার 
বন্ধুর নাম শ্রীগান্‌ রাজীবলোচন লাহিড়ী )) ওঁ মেয়েটি কে?” 
রাজীব বলিলেন, “তোমায় কি কুড়,নি-কাহিনী বলি নাই?” 
আমি আরো কুতুহলী হইয়া বলিলাম «না 1” ণতবে শোন” 
বলিয়া রাজীব বলিতে আরম্ভ করিলেন । 

“আমার পিতা ও নীলাম্বর রায় বড় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন । 
তীহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে উভয়ে বৈবাহিক সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়া উভয়” পরিবারকে বন্ধুগ্রীতিবন্ধনের সঙ্গে 
আরো ঘনিষ্ঠতর বন্ধনে সন্বদ্ধ করিবেন। আমাদের 
বারেন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে গর্ভস্থ ভ্রণের ভবিষ্যৎ বিবাহ- 
সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকে ; কিন্তু আমার পিতা ও পিতৃবন্ধুর 
কোন সন্তান সম্ভাবনার পুরব্বেই তাহার! বৈবাহিক হইয়া 
বসিয়াছিলেন। যাহা বিলম্ব সন্তানের। কিছুদিন পরে 
আমার জন্ম হয়) আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র; নীলাম্বর বাবু 
তখনো নিঃসস্তান। অতএব ভাবীকালে আমিই নীলাম্বর 
বাবুর জামাতৃপদে বুত হইব স্থির হইয়া রহিল। 

“নীলাম্বর বাবুর ক্রমাগত পুত্র জন্মিতে লাগিল, কন্। 
আর হয় না। আমার ভগ্নী নীলাম্বর বাবুর পুত্র-বধূরূপে 
চিহ্নিত হইল, জামাতৃবরণের টীকা আমার ললাট উজ্জল 

করিবার কোন সম্ভাবন! ঘটিল না দেখিয়া নীলার বাবু 

বিশেষ ক্ষুণ্ণ ছিলেন অবশেষে আমার বয়স যখন. বার 
বৎসর তখন তাঁহার এক কন্যা জন্মিল, তাহার নাম যোগমায়া। 
যোগমায়া যখন ৫৬ বৎসরের হইল, তখন হইতেই সে. 
আমাদের গৃহে অধিকাংশ সময় যাপন করিত) সে যেন 
তখন হইতেই আমাদের পরিবারের একটি হইয়া গেল) 
স্থির হইয়াছিল তাহার নবমবর্ষে আমার সঙ্গে বিবাহ হইবে, 
এবং ততদিনে আমি বি, এ, পাশ করিয়া পাঠসারঙ্গ করিতে 
পারিব। | 

“যোগমায়ীর সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির ছিল 
.বলিয়া এ্যোগমায়ার প্রতি আমার কেমন একটা মমতা 


+ 
[- 


উনি! 


. জলবিদদুগুলি আর ধরিয়া রাখিতে পারিত না। 


টি 


oo ee oN a Net 


aa কত তাহাকে খিল আমার ব বড় লজ্জা দা বোধ 
হইত; অধিকন্ত সে যখন আমাকে “রাজীব দাদা” বলিয়া 
ডাকিয়া, আমার ঘাড়ে, পিঠে, চড়িয়া হাসিয়া, বকিয়া, 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত আর ছুই বাঁড়ীর লোক তাহ! লইয়া 
রঙ্গ তামস! করিত, তখন আমার নাঁক মুখ চোক দিয়া এমন 
আগুন ছুটিত যেন জর হইয়াছে । এইরূপে দিন কাটতে 
লাগিল। 5 

“আমি এফ, এ, পাশ করার পর বাবা সপরিবারে 
শরীক্ষেত্রে ভগন্নাথদর্শনে গিয়াছিলেন ; যোগমায়া সঙ্গেই 
ছিল। পথে এক চটিতে বাবা একটি মেয়ে দেখিতে পান) 
বাঙ্গালীর মেয়ে, বয়স ৭৮ বৎসর মাত্র; সে নিজের কোনই 
পরিচয় দিতে পারে নাই,_ কেবল তীর্বলথে তাঁহার পিতা- 
মাতা উভয়েই গতাস্থ হইয়াছেন, সে এখন নিরাশ্রয় এবং 
সে ব্রাঙ্গণকন্তা, তাহার অসংলগ্ন কথা হইতে এইটুকু 
অতিকষ্টে আমরা সংগ্রহ করিতে পারিলাম। তাঁহার নাম 
সে বলিল ‘মলিন!’ ৷ 

“বাবা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পরিবারভুক্ত করিলেন; 
আমাদের বাড়ীতে.তাহার নাম হইল ‘কুড়.নি’। কুড়,নির 
আৰ্ধ্যোচিত শ্রী, তাহার নভ্রতা,বাঁধ্যত ও মিষ্টভাষিতা তাহাকে 
সৎকুলোতিবা বলিয়া! প্রচার করিত। তাহার হুরিণীর মত 
ডাগর চোখের সরল দৃষ্টি এবং সকলের প্রতি যত্ব ও প্রীতি 


তাহাকে অল্পদিনের মধ্যেই সকলের প্রিয় করিয়া তুলিল। 


আমার পড়িবার সময় যোগমায়া বিরক্ত করিত, কুড়,শি চুপ 
করিয়া বসিয়া থাকিত। যোগমায়া কুড়,নি অপেক্ষা ৩৪ 
বৎসরের ছোট, তবু সে সেই ডাগর সরল মেয়েটিকে দিব্য 
অসঙ্কোচে হুকুম করিত, কুড়,নি ভীত ভীত ভাবে সকল হুকুম 
তামিল করিত, এবং যোগমাঁরার মনের মত না হইলে সে মার 
থাইত, আর জলভরা চকিত চাহনিতে চারিদিকে চাহিয়া 
দেখিত কেহ সে নিগ্রহ দেখিল কি না । আমি কোন দিন ' 
অত্যাচারিতার পক্ষ হইয়া যৌগমায়াকে কিছু বলিলে 
বালিকার আয়ত লোচনের দীর্ঘপক্মপংক্তি কম্পমান 
বালিক! 
যেন অনুভব করিত সে পরের গলগ্রহ, সে পরের করুণাশ্রিত। 
তাই কাহারো এতটুকু সেহ, একটি ভাল কথা তাহার 
প্রগাঁ কৃতজ্ঞতার কারণ হইত) বৃষ্টির পরে গাছ যেমন 


সতত 


টু 


জলকণাচছর হইয়া * থাকে, নাড়া পাইলেই, ৰ ঝর বর 
করিয়া কত বিন্দু ঝরিয়া পড়ে, . তেমনি অভিমানিনী 
পিতৃমাতৃহীনার জলভারাঁবনত পক্মপংক্তি। করুণার একটু 
আঘাতে অকস্মাৎ জলবর্ষণ করিত. 
কুড়,নির 'প্রতি দুর্ব্যবহার করিলেও তাহাকে যথেষ্ট ভালবাসিত, 
কুড়নিকে না পাইলে তাহার খেলা জমিত না। 
প্যোগমায়ার অষ্টমবর্ষে। আমার পিতার মৃত্যু হইল। 
তাহার নবমবর্ষে নীলাম্বর বাবু গৌরীদানের ফলাধিকারী 
হইবার জন্য .আমীয় বিশেষ তাগাদা আরম্ভ করিলেন । 
কাঁলাশৌচ ও বি, এল, পরীক্ষার ওজর করিয়া বিবাহটা 
আরে ছু'বৎসর স্থগিত রাখিলাম। যোগমায়া যখন 
একাদশবর্ষে উপনীত হইল তখন আমি ওকালতি আরম্ভ 


করিয়াছি। উপার্জনক্ষম হওয়া: প্রভৃতি যতগুলি মামুলি . 


আপত্তি আছে তাহারা কেহই আর আমাকে রক্ষা করিতে 
পাঁরিল না। অগত্যা বিবাহের দিনস্থিরের ধূম লাগিয়া গেল। 
“আমি একদিন কুড়,নিকে বলিলাম, ‘কুড়,নি; তোমারে 
একটা! বিবাহ হওয়া উচিত. বল ত’ যোগাড় দেখি । 
_ কুড়নি লজ্জাঁবিনত্র স্বরে. বলিল, ‘অজ্ঞাত 
কে“বিবাহ করিবে?” 
“আমি অনেকক্ষণ কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। 
আমি ইজি-চেয়ারে শুইয়া তখন পড়িতেছিলাম ‘কোন পাড়ে 
ভিডিবে ‘তোমার সোণার তরী,. হে সুন্দরী! 


উদ্যানের পুষ্পগন্ধের মধ্য হইতে ক্ষরিত হইতেছিল, স্েদ্রিকে 
আমার শন্তচিত্ত কিছুই লক্ষ্য করিতেছিল না। কাব্যগ্রন্থ- 


খানা নিজের বুকের মধ্য আমার মোটা. আঙুলটা চাপিয়া! 


ধরিয়া আমার কোলে বিস্তৃতি ও উপেক্ষা ভোগ 'করিতেছিল । 
অনেকক্ষণ পরে আমি বলিলাম, “দেখ, ধাহারা জাতিধর্ন্বের 
মুখাপেক্ষী নহেন এমন সমাজ তোমায় আদর করিয়া গ্রহণ করি- 
বেন। তুমি বল ত’ আমি চেষ্টাকরি”। কুড়নি তাহার চক্ষু 
বিক্ষারিত করিয়া আমার মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, “আমি 
কি. আপনাদের ভার হইয়াছি, দাদাবাবু”? আর আয় 
কথা কহিতে পারিলাম না; রজনীর অন্ধকার আমাদিগকে 


, আঁবুত করিয়া অস্থখকর কথোপকথনের লজ্জা তে 


__' অব্যাহতি দিল 


_প্রবাযী, | 


কাস 


যোগমায়া সময়ে সময়ে 


কুলশীলাঁকে - 


কাব্যের একটা রতশ্তময় আভাস সন্ধ্যার সুদুর মেঘমালা ও 


হম ভাগ। 


সপ 


এব্যোগমায়ার সহিত আমার বিবাহ হইল; আমার 
মাতার মৃত্যু হইল; যোগমায়া সংসারের কন্রী হইল ; 


.কুড়,নি তাহার সহচরী ও সহকারিণী হইল। কুড়ুনি 


আমাদের সংসারে ভাণ্ডারী, সেবিকা, Guardian Angel.” 

- রাজীবের গলাভার হইয়া গেল, রাজীবের বড় বিষম 
লাগিল, রাজীব এই খানেই গল্প শেষ করিল। আমি তখন - 
বলিলাম, -_“তুমি . এখনো কুড্‌ নিকে এত ভালবাস 1 
রাজীব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, “ভালবাসি কে বলিল? 
না, তাকে আমি যথেষ্ট স্নেহ করি. বটে; তুমি তাহাকে 
চিনিলে তুমিও করিতে বাধ্য হইবে।” আমি হাসিয়া 
বলিলাম, “ইংরাজীতে যাহাকে 1০৮ বলে এ স্রেহটা তাহাই | 
তুমি কি আমার কাছে গোপন করিতে পারিবে? তুমি যদি 
কুড়নিকে খুব ভাল না বাসিতে, যদি তাহাকেই বিবাহ 
করিবার বাসনা তোমার মনে না উঠিত, তবে তুমি যোগ- 
মায়াকে বিবাহ করিতে অনর্থক অত বিশ্ব করিতে না; 


কুড়নিকে ভিন্নসমাজভুক্ত হইয়া বিবাহের প্রলোভন 
" দ্বেখীইতে না। 


আবাল্য একত্রাবাদে .যৌবনে যোগমায়ার 
প্রীতি 'অন্থুরাগ তোমার নিকট বৈচিত্র্যবিহীন হইয়াছিল 
বলিয়াই নবলব্ধ কুড়.নির অনুরাগ তোমাকে অধিক আকর্ষণ 
করিয়াছিল। কুড়,নি ভিন্নসমাজে বিবাহ করিতে স্বীকৃত 
হইলে হয় তুমি নিজে বিবাহ করিতে নয় তাহার অন্য 
সুপাত্রের সহিত বিবাহ দিয়া তুমি অনেকট! মুক্ত হইতে , 
পারিতে। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি তুমি বহুবৰ্ষ কিরর্প 
যুদ্ধ করিয়াছ; একদিকে পিতৃপণবন্ধা যোগমায়ার প্রতি 
অনুরাগ, অপরদিকে কুড়নির প্রতি গাঁ ভালবাসা তোমাকে 
কোন দিন বিশ্রাম দেয় নাই। তুমি প্রেয় ত্যাগ করিয়া শ্রেয় 
আশ্রয় করিয়াছ। ইহা বীরের মত কার্ধ্য হইয়াছে, কিন্ত 


সাংসারিক হিসাবে ঠিক করিয়াছ কি না ঠিক বুঝিতে 


পারিতেছি. না. 

রাজীব কাঁদিয়া ফেলিল।. সে বলিল ণ্ভাই আজ 
২৬৷২৭ বৎসর যে বেদনা কাহাকেও জানিতে দি নাই, আজ 
তুমি তাহা জানিয়া ফেলিলে।” রাজীবের রুদ্ধশোক মুক্ত 
হইয়া উদ্দাম হইয়া উঠিল, আর শান্ত হইতে চাহে না। 
আমি কথায় ব্যাপৃত রাখবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“তোমার স্ত্রী এ বৃত্তান্ত জানেন?” রাজীব-বলিল,-৫না3 


শা 


" স্ুখছু্খের' অনধিগম্য, তাহার স্ুখও নাই, দুঃখও নাই; 
“সে আপনাকে লইয়া আপনি- বেশ আছে'।” আমি বলিলাম 


চে 


৬ ছিলে, 'তখন-সে যে গৃঢ় তিরস্কার করিয়াছিল তাহা ত্বিষ্ঠ 


‘রাজীব বলিল, “না ) 


১০ম সংখ্যা] 


এ 


তুমি, আমি. "ও ভগবনি ছি: ন কেহ জানো | জানে 
নাই 1. আমি বিস্মিত হইয়া! বলিলাম, “কুড়নিও না?” 
দৃষ্টি, বাক্য ও' ব্যবহারে আমার প্রাণের . 
আবেগ ' কখন তাহার নিকট ধরা পড়িতে দি নাই.) কেন. 
সে'আঁমারি জন্য অনর্থক কষ্ট পাবে? তার প্রাণটুকু সংসারের 


আ মূৰ্খ অজ্ঞ প্রেমিক, না, সে বেশ নাই; সে তোমাকে 
খুব-ভাল বাসে; তুমি যখন তাহাকে বিবাহ করিতে বলিয়া- . 


প্রেমের পরিচায়ক, তুমি প্রেমান্ধ না হইলে বুঝিতে পারিতে 
সে তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও চীহে .না। ছুটি হদয় 
এত কাছাকাছি হইয়াও এমন সুন্দর: অপরিচিত আছে, 

এমন ভাবে আত্মগোপন করিতে পারিয়াছে, ইহা মনে 
করিতে. আমাঁরী' হৃদয় আনন্দরসাপ্পত হইয়া উঠিতেছে। 


আমি আজ হট ফাজের পান কা দিয়া ধর 


হ্ইর I” { 
“না, না, অমন কাজ করিও না,” এ রাজীব কিয়া 


,আকুল হইল ; ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ক্রন্দনাবেগ রোধ 


করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; আঙুলের ফাঁক দিয়া অশ্র 
গড়াইয়া পড়িতে লাগিল ।' এমন সময় রাজীবের দিদি 
ডাকিলেন, “রাজীব তোরা আয়, খাবার দেওয়া হইয়াছে।” 
রাজীবকে চুপ করাইতে চেষ্টা- করিতে লাগিলাম-)' যত চোখ 
মুছাইয়! দি তত অশ্রুপ্রবাহ কপোল স্নান করিয়া ছুটিয়া চলে । 


. আমাদের বিলম্ব দেখিয়া রাজীবের দিদি ডাকিতে ডাকিতে 


আমাদের ঘরে আসিয়া উপস্থিত। রাজীবের মুখ 'চোখ 
ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে, আমি মহা বিপদেই পড়িলাম। 
তাঁড়াতাড়ি . রাজীবের চোখে ফু দিতে লাগিলাম ; কাপড়ের 


পুটুলি ফু দ্বারা গরম করিয়া চোখে সেঁক দিবার ছলে চোখ 


মুছাইয়া দিতে লাগিলাম ৷' রাজীবের দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
পকি হয়েছে?” আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, “রাজীবের, 


চোখে কি পড়িয়াছে, ভয়ানক জালা করিতেছে। কি ২ 
পড়িয়াছে কিছু দেখা যাইতেছে না 1” 


ক্রমে ক্রমে বাড়ীর সকলে. সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। সকলে পালাক্রমে চোখ দেখিতে লাগিলেন, 


5 
রাজীব কেচারার চোখ লইয়া টানাটানি পড়া গেল। 
রাজীবের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়! বড় ছুঃখেও আমার হাঁসি 
'আসিতেছিল। বিকাশোনুখ হাসি নিভিয়া গেল, দ্বারোপান্তে 
'ব্যগ্রতার স্থির প্রতিমূর্তি কুড়নিকে দেখিয়া । মরি মরি! 
কোন্‌ নিপুণ ভাস্কর স্থির অচল পাষাণে এমন ব্যগ্রতার ভাব 


. ফুটাইয়া তুলিয়াছে! আমি আস্তে আস্তে কুড়,নির পাশে 


গিয়া দীড়াইলাম, তিনি কিছুই 'টের পাইলেন না, তাহার 
ব্যাকুলদৃষ্টি রাজীবের দিকে । আমি বাক্যতে একটু শব্দ 
করিতেই চমকিয়া উঠিয়া অগ্রতিভ ভাবে আমার মুখের 


, দ্বিকে চাহিয়াই মুখ নত করিলেন। আমি তখন চুপি চুপি 


বলিলাম, “রাজীবের চোখে কিছু পড়ে নাই, সে কীদিতেছে।” 
কুড়,নি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন “কেন ?৮ আমি 'বলিলাম 
“আপনার 'জন্ত।” কুড়.নি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিল 
“আমার জন্য?” আমি বলিলাম, “হা, আপনারই জন্য; 
২৬২৭ বৎসর সে আপনাকে 'নীরবে যে ভাল বাসিয়াছে, 
তাহার আবরণ আজ আমি খুলিয়া ফেলিয়াছি। তাহাকে. 
ইহাও :বুঝাইয়া দিয়াছি যে ‘তাহার প্রেম ব্যর্থ নহে ১. 
আপনিও তাহার গ্রণয়ে এই দীর্ঘজীবন তপস্বিনীর মত উৎ- : 
রম করিয়া দিয়াছেন ।” 
কুড়ুনি ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন, বসিয়া আস্তে আস্তে . 
শুইয়া পড়িলেন। আমি বুঝিলাম নিফামসাধিকা সুধীরার 


চিত্ত, মিলনের, পরিচয়ের, সাফল্যের .আনন্দাধাত সহ্‌ করিতে 


পারিতেছে না। আমি, রাজীবকে “লইয়া ব্যস্ত সকলকে 
ডাকিয়া বলিলাম “এদিকে; দেখুন, ইহার বোধ হয় রা 
হইয়াছে > 
সকলে কুড়.নিকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পূড়িলেন ; আমি 
সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া সরিয়া পড়িলাম। পৌষ- 
পার্কণে পিষ্টক ধ্বংস করিতে না পারার যে দুঃখ, তাহা ছুটি 
প্রেমিক হৃদয়ের পরিচয় সাধনের সৌভাগ্যে আমার নিকট 
বড় ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। | 
; শ্ীচারচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । . 


৬২৬ ' 


পাশার চিল সিএসএস পতিত শি 


 মহম্মদের নর বহুবিবাহ । \ 


ইসলাম প্রত্যক্ষভাবে একাধিক বিবাহ নিষেধ না করিলেও, 
বিবাহ বিষয়ে ইসলামের অন্থশাসন যথাযথ পালন করিয়া 
একাধিক বিবাহে আবদ্ধ হওয়! হুরহ হইয়! পড়ে । 

' ইসলাম্‌-প্রবর্তক স্বয়ং একাধিক দারপরিগ্রহ করিয়!- 
প্ছিলেন--মাত্র এই সত্য অবলম্বন করিয়া অনেকে ইসলাম- 
দীক্ষা-গুরুর দেব-চরিত্রে বিদ্বেগর্ভ .কুটিল কটাক্ষ করেন। 

মহন্দ-চরিত-তত্বের সার সংগোপনে সিদ্ধহস্ত খৃষ্টান বিরুদ্ধ- 
বাহ উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করেন, বিবাহ সম্বন্ধে ইসলামের, 
অনুশাসন সাধারণের : জন্যই বিধিবদ্ধ করিয়া তিনি আপনাকে 
" বিশিষ্টভাবে এই বিধানের বাহিরে রাখিয়াছিলেন। স্থৃতরাং 
এবন্বিধ স্বার্থবারতামূলক চরিত্রদৌর্বল্য হেতু তিনি ধর্ম 
প্রবর্তকরূপে পরিগণিত - হইবার অযোগ্য; -এততিন্ন 
ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া মহম্মদ 
“শোচনীয় 'ইন্দ্রিরপরায়ণতাঁর পরিচয় দিয়াছেন, এ কথাও 
তাহার কুৎসাঝ্টর্তনকালে বিশিষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়া 
থাকে। ' অতএব এই শ্রেণীর চরিত্র-তত্ব-বিশারদগণের মতে 
মহন্মদের বহুবিবাহ তাঁহার চরিত্রে হুইটী মহা দোয় স্থচিত 


করে। প্রথমতঃ, আত্মব্যাপারে, সাধারণের প্রচারিত 
নিয়মের : উল্লজ্বঘনজনিত, স্বার্থপরতা ; দ্বিতীয়তঃ ইন্দরিয়- 
পরতামূলক চরিত্রদৌর্ববল্য। 


 বিদ্বেষবিরহিত নির্লচিত্তে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন 


করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, বিবাহবিধিবিষয়কসতর অবতীর্ণ, 
ও ঘোঁধিত হইবার পূর্বেই মহম্মদ প্রায়. যাবতীয় পরিণয়ে - 


আবদ্ধ হুইয়াছিলেন।* সুতরাং তাঁহার চরিত্রে প্রথমোক্ত 


' যে একাদিক্রমে এই দুইটা স্থত্র ঘোষিত 
বিশেষ অধিকারগ্রহণ করা দূরে থাক, 





# “All his marriages were contracted before the 


revelation came restricting polygamy.”— “The Rn 
‘of Islam”—Ameer Ali. 
See also 11605 note on Soorut-un-Nissa :— Tt 


follows therefore, that the revelations of this chapter ° 


belong in general to the period extending from.the 
ঠি beginning of A. H.:4 to the middle or latter part of 
3 A. BH. 5 ইসলামসন্মত বিবাহবিধি ক্রিরাত-আন্‌- নিসা”র 'অন্তবৰ্ভা 1 
হিজরী ৫ সালের পূর্বেই মহম্মদ চারিটার অধিক দারপরিগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। 


প্রবাসী । রি? . 


শি এসি 


দোষের ৷ আরোপ € শে শী ইতিহাসানডিজ্ঞতাঃ 
যদি এই সুত্ৰ অবতীৰ্ণ ও ঘোষিত হইবার 


সকল পরিণয় সম্পাদিত হইল তাহা হুই 
প্রচারিত অন্ুশাসনের অন্তথাচরণ হইল কি 
দায়! বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে বলিতে হ 
মস্তক চর্বিত করিয়া স্বেচ্ছায়ই এরূপ অজ্ঞত 
হয়। আর এক কথা। বিবাহ্বিধিবিজ্ঞাঁপৎ 
সঙ্গেই সেই সুত্র 'প্রচারিত হয় যাহা দবারং 
শুদ্ধ মহন্মৰকেই বিশিষ্টভাবে নিয়মাবদ্ধ করে 


তিনি অন্ত কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে 


পত্ধীগণের মধ্যে - কাহাঁকেও পরিত্যাগ করি 


. গ্রহণ করিতে পারিবেন না, ইহাই এই শু 


পক্ষান্তরে সাধারণে প্রচারিত বিবাহবধি 
এরূপ কোন কঠোর নিয়মে আবদ্ধ করে নাই 
রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে ত তাহারা পারিতই 


' ইহাদের মধ্যে কাহারও সহিত রীতিমত বিবা 


করিয়া অপর. পত্রীগ্রহণের ক্ষমতাও তাহাদি 
হইয়াছিল ।.. ইহা হইতে কি স্পষ্টই প্রতীয় 


হু 
্ 
zs 
ই 


‘আপনাকে সাধারণে প্রদত্ত অধিকার হ্‌ 


| করিয়াছিলেন ? 


অধুনা সভ্যযুগের জীব--*ামরা একাধি, 
নামে নাসিকা কুঞ্চিত করি, বহুবিবাহ আ 
অসভ্য বর্বরোচিত চরিত্রের চিত্র অঙ্কিত : 
প্রাচীনকালে যখন লোকে স্থুনিয়মিত সমাজের 
না, দুদ্ধৰ্য প্রকৃতি বর্ধরগণ যখন সর্বক্ষণই 
ব্যাপৃত থাকিয়া পরস্পরের নিধনসাধন দ্বারা ' 
হাস করতঃ স্বীসংখ্যা বন্ধিত করিত, তখন এ 
সহিত একা [ধিক রমনীর মিলন প্রচলিত 'প্রয়ো 


পধ্যবসিত ছিল। তদানীন্তন সভ্যতম এথে 
প্রথার বিরোধী ছিল' ন! । ইসলাম অদ্ভু 
আরববাসিরা বহুবিবাহে ত জড়িত হইত 


.তাহাঁদিগের মধ্যে অস্থায়ী ভাবে রমণীর পা 


১০ম়: বা { 1] মহম্মদের র 


প্রচলিত ভি - এরূপ ৷ নৈতিক আদর্শে পরিচালিত আরব- 
,সমাজে' জন্মগ্রহণ করিয়া ইসলাম-দীক্ষাগুর: মহাপুরুষ মহম্মদ 
চলিত: প্রথান্মোদিত ‘একাধিক 'পরিণয়ে" আবদ্ধ 'হইয়াছিলেন, 
এ” কথা - একেবারে বিশ্বত হইলে চলিবে: .কেন?*পরস্থ 
‘তাঁহার .পরিণয়গুলি- . একটী -একটা “করিয়া. পর্যালোচনা 
করিলে বুঝা যায়-যে, যে উদ্দেশ্প্রণোঁদিত 'এবং যে-সকল 
অপরিহার্য” সাময়িক : অবস্থার ''রশবত্তী হইয়া তাহাকে 
€অধিক' স্থলে) ' পরিণতবয়স্কা, রমণিগণের 'পীঁণিগ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল--তাহা ‘কোন: প্রকারেই' 'তীঁহার চরিত্রে ইন্দরিয়- 
পরায়ণতা 'বা-তাদৃশ কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির-সত্বা:সুচিত করে 
না--রস্ততঃ তাহা'র মত স্বননবিত্ত ব্যক্তির:পৃক্ষে আশ্রয়া কাজ্িণী 
তাদৃশী, নিঃসহায়া রমণীবৃন্দের সর্বভারগ্রহণ-সবাধারণ.- শ্রেণীর 
গরার্থপরতারলিয়! বিবেচিত হয় না । ।.. : 

- “আমরা -.একাদ্িক্রমে .হজর্ত - মহস্মদের , পরি 
সি 'বিবৃত.করির।, 

এএ১কুলমধ্যাদায়, রাও সন্রান্ত হইলেও ার্ধিকত অসচ্ছলত | 
ET ES oo ' নীৰবনের, প্রারডেই মহন্মদ খদিজ! নী 
জনৈক, সম্পতশালিনী আত্বীয়ার . কার্য্যদং শ্রবে পরগ্রহ্ণ 
করেন' | কাধ্যভার গ্রহণ করিবার পর তিনি খদিজা দেবীর 
পণ্যবাহিনী সমভিব্যাঁহারে সিরিয়ায়” প্রেরিত হইলেন। 
রব হইতে সিরিয়া তাঁহার সুপরিচিত ছিল-_কাধ্যে অচিরে 
অনন্টসাধারণ প্রতিভা ও দক্ষতা দেখাইয়া 'তিনি স্বীয় কত্রীর 
প্রভূত মনস্তৃষ্টি সম্পাদন করিলেন। ' ইহাই ক্রমে পুর্ণ 
অনুরাগে পরিণত হইল ।'  আঁগ্রহ' ও' উত্কগার 'সহিত 


খঁদিজার' মুগ্ধ হৃদয় তাঁহার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় রহিল। . . 


কল্পনার চক্ষে'দূর হইতেই 'যেন তিনি দেখিতে লাগিলেন 
মহন্মদের “সৌম্য প্রতিকৃতি “তাহার দিকে মন্দ মন্দ অগ্রসর 
£ হইতেছে, প্রখর আতপতাপ হইতে রক্ষা :করিবার "জন 
তাহার -ছুই পার্শ্বে “যেন .হুইটী -স্বগীয় দূত পক্ষ প্রসারিত 
করিয়া দিয়াছে, .বিশ্বত্রাতা স্বয়ং তহারই -শ্রান্তি অপনোদ্নের 
‘বন্দোবস্ত. করিয়া 'দিয়াছেন.।.: খদিজা 'বেবী স্পষ্টই .বুঝিতে 
প্াব্িলেন মুহূর্তের অদর্শনও, তাহার, পক্ষে. দুর্বিষহ হইয়া! 
পড়িয়াছে। অনুরাগ প্রণয়ে পরিণত হইল_তিনি সুহম্মদ্কে 
-(নঃ) স্বীয় হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত. করিলেন ।* 





* See Gilman's History of the Saracens, 


শাপলা 


‘কিন্তু “একে একে ছুই পতিকেই হারাইয়াছেন।' 


‘সমীপে প্রেরণ- " করিলেন | 


ছ-বিবাহ। 


সিরিয়া হইতে তাৰি পর চি মহন্মর 
স্বীয় কত্রী সমীপে বাঁণিজ্যযান্রার ক্রিয়াকলাপ রিবৃত 
করিতেছিলেন। তাহার সুমধুর আবৃত্বি-স্ধা উপভোগ 
করিতে করিতে খদিজা দেবী সাতিশয় আবেগবিহ্বলা 
হইয়! পড়িলেন__কিন্তু সংযমবলে হৃদয়বেগ দমিত করিয়া 


সেই মুহূৰ্তত হইতেই বাঞ্ছিতের চরণতলে 'আপনা-সমপণের 


জন্য চেষ্টাবতী হউলেন। রা ০ 

সন্্ান্তকুলগৌরবে খদ্িজা দেবী সর্বাংশে গরীয়সী, 
ছিলেন, কিন্তু প্রণয়-লক্ষী তাঁহার. উপর তাঁদৃশ সুগ্রসন্না ছিলেন, 
না। ইতিপূৰ্বে তিনি ক্রমান্বয়ে দুইবার পরিণীতা হইয়াছিলেন। 
তাহাদের 
পরিত্যক্ত বিপুল অর্থের অধিকারিণী হইয়া তিনি আরবের 
এক সমৃদ্ধিশালিণী রমণী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন.। 
তাহার পিতা পুনর্ব্বার তাহাকে পাত্রস্থা করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন--উপযুক্ত পাত্রেরও অভাঁর ছিল না ;'কিন্ত 
দ্বিতীয়বার পতিবিরহিত হইয়া তাহার ক্ষুপ্ন হৃদয় পুনর্বিবাহে 
আকৃষ্ট হয়, নাই । তিনি সৰ্কাংশেই গুণবতী,এবং রূপবতী 
ছিলেন। 'বয়ঃক্রম চত্বারিংশ বর্ষ অতিক্রম করিলেও তাঁহার 
সৌন্দধ্যসিদ্ধ যেন সন্ছোন্মেষিতযৌবন-তরঙ্গায়িত ছিল'। 
': এই: তরঙ্গে মহম্মদের গুণও রূপের. তর্গ আসিয়া প্ৰতিঘাত 
করিল, তাই খদিজ! দেবীর হৃদয় এত উদ্বেলিত হইল। কাল- 
বিলম্ব না করিয়া তিনি তাহার এক-বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে * মহম্মদ 
একথা সেকথার পর প্রেরিত 
র্যক্তিতীহারে বলিল ১. ত 
“আপনি ত বয়ঃপ্রাপ্ত UE এইবার বিৰাহাদি kl 
সংসারধর্ম্ম করুন না?” . 

“সামর্থ্য অন্তুকুল নয় বলিয়া এখনও ইহা: হইতে ব্রিত 

আছি: 1৮, 
* '*:&ই প্রেরিত ব্যক্তি বিষয়ে মতভেদ আছে। 


“According. to, some authorities Maysarah “a slave 





- of Khadijah: who had accompanied Mohammed on his 


journey to Syria, was the messenger of love between 
his mistrees and Mohammed. But according to one 
tradition in .Wakidy, Khadijah" offered him her hand” 
through Nafisah ; and according to - another - tradition, 
through her own sister”—Sprenger's “Life of Moham- 

med," - - 


৬২৮ 


পাতি? বিসিসি গননা পা পিপািাসিলীপিতীতাও 


"কোন রশ্ধ্যশালিশী রমণী যদি আপনার পানিপ্র্থী 
হন, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন ?” 
. “এমন কে আছেন?” 
.প্খদ্িজা বিবি!” 
“তাহাঁও কি সম্ভব ?” 
সম্ভব অসম্ভব আঁমি জানি। 
জানিতে চাহি।”৮ (১) 
মহম্মদ সম্মতি প্রকাশ করিলেন । 
“অতঃপর একদিন সাক্ষাতে হৃদয়-দ্বার উদ্বাটিত করিয়া 
খদ্দিজা Ua স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন ১. | 
£1! তুমি সকলেরই প্রিয় । তোমার সত্য ও স্তায়- 
দা তোমার অনন্তসাধারণ চরিত্রসৌন্দর্য্য সকলই 
আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে--তুমি আমার আপনার-_- তায় 
তোমাকে ভালবাসি! (২) 
_ 'পরিণয়সম্পা্দনকয্পে অগ্রসর হইয়া খদিজা দেবী প্রমাদ 
' গপিলেন। তাঁহার পিতা কি সম্মত হইবেন? তাহার 
বৈধব্যাবস্থায় কত স্ুসমৃদ্ধ যুবক: তাঁহার পাঁণিপ্রার্থী হইয়া- 
ছিলেন; কিন্তু তিন্নি সকলকেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন--আর 
আজ এক জন অধীনস্থ স্বীয় কর্মচারীর হস্তে কন্যা সমর্পণের 
প্রস্তাবে তাঁহার পিতা কি স্বীকৃত হইবেন? অসাধারণ 
্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে তিনি আগু উপায় উদ্ভাবন 
করিলেন-_বিপুল সমারোহ-দম্বলিত. এক ভোজের আয়োজন 


আপনার অভিমত 


হইল ।' (৩) অব্য খদিজা বিবির পিতা এই উৎসবে যোগদান. 
করিলেন। মদিরার অতিরিক্ত উত্তেজনায় বৃদ্ধ যখন আমোদ- 


বিভোর, সেই সময়ে খদিজা দেবী স্বীয় বরণীয় প্রেমাস্পদ 
সমভিব্যাহারে তাহার সম্মুখীন হইলেন, তখন আর. তাহার 
পিতার ভূত-ভবিষ্যৎ ভাবিবার অবকাশ ছিল না, প্রফুল্লচিত্তে 


তিনি রীতিমত সাক্ষীর সন্মুখে মহন্মদের করে কন্তা সমর্পণ 
. করিলেন। -সুন্দরে সুন্দরতর মিলিত হইল- _খদ্িজা. দেবী 


আকাজ্ফিতের গলে পরিণয়মাল্য পরাইয়া প্রীত হইলেন। 





0১) See Gilman's “History of the Saracens” ; also 
Muir's “Life of Mohammed.” 

(2) See Arnold’s “Preachings of Islam." 

(৩) See Wollaston’s “Mohammed—His Life and 


Doctrines,” -also Muir's “Life of Mohammed.” 


[ ৫ম নি | 
সি পরী ea ভি রিনি: মহন্মদের 
অনেক কাধ্যগত ক্লেশ অপনোদিত হইল । এই 


পরিণয় তাহার শ্রান্তিময় জীবনে শান্তি ও বিরাম আনয়ন 
করিল। সংসারের কোলাহল অতিক্রম পূর্বক, হিরার 
নিভৃত কন্দরে প্রকৃতির শান্তিময় ক্রোড় আশ্রয় করিয়! মহৎ 
কার্যের মহতী চিন্তায় অভিনিবিষ্ট থাকিবার পথে তাহার,আর 
কোঁন অন্তরায় রহিল না। এতদ্যতীত তিনি আরও 
পাইলেন-_অক্ুত্রিম ও রমণীর ্গ্ধ, সুন্দর 
নির্মূল অন্তর । খদিজ! দেবীই তাহার নূতন ধর্ম্মের প্রথমা 
শিষ্যা । যখন ঘোর অজ্ঞতামসন্ধকারে নিমজ্জিত পাপমতিগণ 
তাঁহার প্রবর্তিত 'ধর্ম্মে গভীর অনাস্থা প্রদর্শন করিয়! তাঁহাকে 
নিদারুণরূপে মন্মপীড়িত করিয়া তুলিত, মধ্যে মধ্যে যখন- 


“হতাশার 'প্রতিকূলবাঁতে তীহার সমস্ত উদ্দীপনা একেবারে 


নিৰ্বাপিত করিবার উপক্রম করিত, তথন সহ্ধর্থিণী খদ্দিজা 
বিবিই তাহার অন্তরে আশার স্ক,লিল প্রদীপ্ত রাখিতে সমর্থ 
হইতেন। চিন্তার আবেশময় ক্রোড়গত থাকিয়া মহম্মদ 
প্রায়ই তন্দ্রীভিভূত হইয়! পড়িতেন এবং স্বপ্তির মধ্যে কখনও 
কখনও স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিতেন। এক দিন এইরূপে 
স্বপ্পোখিত হইয়া অধীরচিত্তে তিনি স্বীয় পত্ীসকাশে ছুটয়! 
আসিলে এমনই করিয়া খদিজা দেবী পতির ক্ষুন্ধচিত্ত সুধা. 
সিঞ্চিত করিয়া দিলেন-_-“ভয় কি প্রাণেশ ! তুমি ত সুখের 


বাদই আনিয়াছ। আজ হইতে আমরা তোমাকে A 


আমাদের ধর্মগুরু বলিয়া জানিব। চিরদিনই তুমি আত্মীয়ে 
ন্নেহশীল, প্রতিবেশীগণে সদয়, আতুরের সহায়, প্রতিজ্ঞাপুরণে 
যত্রশীল এবং সত্যধর্ম্মপালনে সিদ্ধহস্ত। প্রফুল্ল হও, খোদা 
তোমাকে কখনই অবমাননায় নিক্ষেপ করিবেন ন11” * 
পঞ্চবিংশ বৎসর পতিপ্রেম উপভোগ করিবার পর 
প্রণয়-পাঁশ ছিন্ন করিয়া পতিব্রতা সাধ্বী খদিজা দেবী জীবনের 
পরপারে পলায়ন করিলেন মহম্মদ 
তখন হ্পিঞ্চাশৎবর্ষ অতিক্রম করিতেছিলেন। সুদীৰ্ঘকাল 
ব্যাপিয়া যে কমনীয় মুর্তি তাহার সমস্ত অন্তর শাস্তি-সিঞ্চিত 
রাখিয়াছিল তাহার অপসারণে সেই প্রণয়স্থশীতল প্রশাস্ত 


(খৃঃ অঃ ৬১৯ )। 


' হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মহম্মদ মর্মে গুরুতর 


আঘাত অন্গভব করিলেন। কিন্ত যে মহছ্যাপার' পরিগ্রহ- 





# See Arnold's “Preachings of Islam.” 


ভিড 


পূর্বক তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহার সাধনায় আদৌ 
নিরুৎসাহ হইলেন.না।' 

খদ্দিজা দেবী 'মহন্মদ হইতে বয়োজোষ্ঠা ছিলেন, 
কিন্তু ইহাতে অন্তর্ধিনিময়ের কোন ব্যতিক্রম. ঘটে নাই । 
খদিজা দেবীর জীবিতকাল- পর্য্যন্ত মহম্মদ অন্ত কোন রমণীর 
পাঁণিগ্রহণ করেন নাই, ; (১) যদিও ইচ্ছা করিলে তিনি 'তদা- 
নীন্তন প্রথার বলে -এরাধিক দারপরিগ্রহ করিতে পারিতেন 
_ কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ইহাই তাঁহার চরিত্রে 
ইন্জিয়পরায়ণতা বা সেইরূপ কোন দোষারোপের-গ্রতিকুলে 
বিরাট -সাক্ষী। খদ্বিজা দেবীর পরলোকপ্রাপ্তির পর তিনি 
‘যে সকল পরিণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, -তাহার প্রত্যেকটা 
মূলেই যে ইন্দ্রিয়সেবাশূন্ত কোঁন-না-কোঁন উদ্দেশ্য নিহিত 
ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।' 


পৃতশীলা সাধ্বী খদিজ! দেবী: জগতে প্ররুতই আদর্শ, 


রমণী । আকাজ্ফিতে বৃতা হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 
সৌভাগাশালিনী সার্থক গণস্রিণী ; পতির প্রবর্তিত. মতের 
একান্ত পক্ষপাঁতিনী ও সহীয়স্বরূপিণী ছিলেন বলিয়া তিনি 
প্রকৃত সহধর্মিনী; যত দিন জীবিত ছিলেন, পতির, সমগ্র 
প্রেমের অখণ্ড অধিকারিণী ছিলেন বলিয়া তিনি প্রকৃত 
অর্ধাঙ্গভাগিনী। ব্যসনে, বিপদে পতির মর্ব্যথাপনোদনে 
স্থনিপুণা ছিলেন বলিয়া তিনি সার্থক জীবনতোষিণী ;- 
রর দাম্পত্যজীবনের এরূপ ;. শান্ত্যোজ্জল সুন্দর চিত্র জগতে 
অতিমাত্র ছুলভ। 


দুর্দান্ত প্রতিবেশীগণের উপেক্ষা ও -উৎপীড়নের নী রি 
বর্বরোচিত ব্যবহারে মহম্মদের জীবিকানির্ববাহে নানা বিপত্তি 
ও রিম টিলা আমিয়! পড়িয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার আর্থিক 


অতিক্রম করিয়া, খদিজ! দেবীর মৃত্যুর কতিপয় মাস পরে, 
গ্রচারকার্য্ের - দশম বর্ষে, মহম্মদ মক্কা হইতে ত্রিংশ 
ক্রোশ দুরবর্তী তাঁয়েকে টামম করেন। কিন্তু কুসংস্কার-. 
ভ্রান্ত তাঁয়েকরাসিগণ তাঁহার ধৰ্মমতে আস্থাস্থাপন না করায় 
শীঘ্রই তাঁহাকে তথা হইতে ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করিতে 


(3) “Though Khadijah (at her death three score and 
5 years old) must long have lost the charms of youth, 
and though the customs of the country‘alfowed poly- 
gamy, yet Mahomet was during her lifetime restrained 





from other marriages by affection and gratitude, per- . 


haps also by the wish to secure .the influence of her 
family more entirely for his cause’ ’_ Muir's Life of 


Mahomet.” j bi 


নি 


 মহম্মদের বহু বহএবিবাহ | - 


পিপলস সস 


-পড়িলেন। 


_বার্দক্যে উপনীত হইয়াছেন 


৬২৯ 
হইল। দের হইতে ্ত্যাগমনের পর তাহাকে দ্বিতীর 
বার দাঁরপরিগ্রহ করিতে হয়। 

অবিশ্বাসী ব্বদেশীয়গণের নিধ্যাতন হইতে পরিত্রাণ 
করিবার জন্য মহম্মদ তাঁহার প্রাথ- 
মিক সহচর শিষ্যগণের মধ্য হইতে যে 
পঞ্চদশ জনকে আঁবিসিনিয়ায় আশ্রয়গ্রহণার্থ প্রেরণ করেন, 
(খৃঃ অঃ ৬১৫ ), ভক্ত সাঁক্রাণ তন্মধ্যে অন্ততম। দূর 
নির্বাসনে এই হতভাগ্যের প্রাণবিয়োগ হইলে তীয়: পত্রী 
সওদা নিসঃহায় অবস্থার মন্কায় আগমন পূর্বক বিধর্ম্িগণের 


২য়, সওদা ! 


মধ্যে নান! ছুরবস্থায় পতিত হয়েন। নবপ্রচারিত ইসলামে ': : 


প্রগাঢ় শরদ্ধাস্থাপন' পূর্বক জীবনোৎসর্গ করিয়! যে নিতাস্তান্তু- 


গত ভক্ত দূর, প্রবাসে প্রাণ. হারাইল, সওদা “বিবি তাঁহার, 


প্রিত্যক্তা ধর্মপতী। সওদাঁও ইসলামে সম্যক আস্থাবতী 
ছিলেন । এবিধ রমণীর. কুল মান, ধর্ম সংরক্ষণ, মহন্ম্দ 


তাহার অবশ্তকর্তব্যের. মধ্যে পরিগণিত করিতে ভূলিলেনু 


না। ছূবৃত্তি বিধন্মী সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বতন্তরভাবে কালাতি- 
পাত করা সওদা বিবির পক্ষে আদৌ নিরাপদ ছিল না। 
স্ৃত্রাং মহম্মদ তাহাকে - আশ্রয়দান জশ্ট ব্যাকুল হইয়া 
পরলোঁকগত ভক্ত জনের পত্নীর সহায়কল্পে 
অনাথার পাণিগ্রহণ পূর্বক আশ্রয়দানই ধর্্মগুরুর জন্য 
তদানীন্তন: প্রশস্ত প্রথা ছিল। সৌভাগ্যবত্তী সওদা' দেবী 
মহম্মদের ধর্ম্মপত্নরী ' হইয়া আপনাকে ধন্য বিবেচনা 
করিলেন € খৃঃ অঃ ৬২০ )। 

খদিজা দেবীর মৃত্যুর পর ছ্বৃত্ত মক্কাবাঁসিগণের নিদারুণ. 


অসচ্ছলতাও চরমে উঠিয়াছিল। তিনি তখন ত্রিপঞ্চাশদ্র্ষোচিত 


নিহিত থাকিতে 'পারে না।' পরন্ত দারুণ ছুর্গতির দিনেও 
যে তিনি ভক্তের সন্মানরক্ষায় উদ্বাসীন ছিলেন না, সওদা 
দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি ইহাই বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন? ভক্তের রক্ষায় এরূপ আগ্রহচিত্ততাই অচিরে 
তাহার ভক্তসংখ্যা পরিবর্ধিত করিয়াছিল, ইতিহাস তাহা 
স্পষ্টৰাক্যে নিৰ্দ্দেশ করিয়া দেয়] - 


এরূপ অবস্থায় সওদা.দেবীর ' 
পাঁণিপীড়নসন্ধন্পে ইন্দরিয়পরতা বা তাদৃশ কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ' 


রগ) 


রঃ ০ 


. পুজনীয়া: আরে: দির 'মহন্মদের ন তৃতীয়া অথ 
ইহার পিতা আব্ুল্লা *' মহন্মদের 
একজন বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী স্থহৃদ ছিলেন। 
অচলা ভক্তি ও অকপট ধৰ্ম্ম বিশ্বাসের হিসাবে তিনি ধর্মপ্রাণ 
হজরত আলি অপেক্ষা নন ছিলেন না। অধর্শোর অন্ধকূপ 
হইতে উদ্ধার করিয়া মহম্মদ তাঁহাকে: যে সথ্যন্থত্রে আবদ্ধ 
করিয়াছিলেন তাহা সুদৃঢ় করিবার ইচ্ছায় আবী তাঁহাকে 
স্বীয় ছয় বৎসরের কন্যা সমর্পণের -প্রবল বাসনা প্রকাশ 
করিলেন। ভক্তের ইচ্ছা সাধ্যমত পূর্ণ করিতে ইস্লাম- 
প্রবর্তক আদৌ কুষ্ঠা প্রকাশ করিতেন না । 'বিশৈষতঃ 
আব্মল্লার মত মুল্যবান মিত্রের অভিলাষাঞ্জলিনিস্ত 
,উপহাঁর অস্বীকার করতঃ তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করা তিনি কোন 
মতে শ্তায়সম্মত বিবেচনা করিলেন নাঁ। তিনি আয়েসা 
বিবির পাণিগ্রহণে প্রতিশ্রুত: হইলেন (খৃঃ অঃ ৬২০) 7 
রা গমনের: কিছুদিন পরে এই পরিণয়কাধ্য সমাহিত 
,পরিণয়কালে আয়েসা দেবী মাত্র ৯ম বর্ষে, পদার্পণ 
টি এরূপ বয়সে এরূপ পতি প্রাপ্তি তাহার 
পিতার আগ্রহাতিশয্যের ফল ব্যতীত আর-কিছুই নহে। (১) 
উত্তরকালে এই পরিণয়-ব্যাপারে একটা বিষম পরমা 
ঘটিয়াছিল। বিদ্রোহী মুস্তালিকবংশজগণকে' প্রশমিত 
করিয়া মদিনায় ফিরিবঝুর পথে" একদিন নৈশযাত্রায় ঘটনা: 
ক্রমে. আয়েশা দেবী স্বামী-সঙ্গ-ঢ্যুত হইয়া পড়েন। : তাঁহার 
একখণ্ড বহুমূল্য মণিমাল্য হারাইয়া যাওয়ায়. তিনি স্বীয় 
শিবিকা' হইতে কিছু দূরে তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত ছিলেন' (২)। 
ইতিমধ্যে বাহকগণ আসিয়া তাহার শিবিক! লইয়া 'চলিয়া 
যায়। আয়েসা দেবী-অতিশয় ক্ষীণাগী ও '্বল্লকায়া ছিলেন, 
সুতরাং তিনি শিবিকায় আরূঢ় ছিলেন না বাহকগণের মনে 
এরূপ, কোন ধারণা হয় নাই। শিবিকা চলিয়া গেলে তিনি 


, অয়, আয়েসা। 





* পরে হজরত আবুবকর-_১ম রাশেদ খালিক । 


+ সওদা বিবির পাণিগ্রহণের পূর্বে এই প্রতিশ্রুতিক্রিয়া নির্বাহ 
হয়, স্বতয়াং এক হিদাবে আয়ে! 'বিবিকেই দ্বিতীয়! পত্নী ধলা যাইতে 
পাঁযে। 

(১) An alliance mainly designed to cement- the 
attachment of his BOSON friend’ Muir's Life of Maho- 
met: ৯ 

(২) See আও Life of Mahomet. . 


Hh 


পরবাসী -. ১ : 


কিতা তলক 


টম তাগা। 


ee 


তথায় প্রভ্যানর্তন পর্ব প্র প্রমাথ দ গণিলেন” | শেষে সার্ফওয়ান - 


নামক একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য তাহার সহায় হইল, পরদিন প্রাতে 
তিনি এই "ভৃত্য সমভির্যাহারে, মহম্মদের সহিত: মিলিত 


হইলেন-_ইহাই দাম্পত্য জীবনে বিপত্তি ঘটাইল:;" শব্ৰুপক্ষ: . 


বিদ্রপকটাক্ষ করিতে লাগিল এবং" পরিশেষে :উদ্বিগ্ন "হইয়া 
মহম্মদ 'আয়েসাদে বীকে পিতৃগৃহে' যাইতে অনুমতি করিলেন । 
এই ঘটনা 'আয়েসা দেবীর মৰ্ম্ম স্পর্শ করিল; তিনি ডাকাত 
হইয়া, শয্যাগ্রহণ করিলেন । - কিন্তু তিনি 'বস্তুতই -নিলস্ক 


ছিলেন * তাই ঈশ্বর তাহাকে:অমূলক অবমাননা হি | 


করিলেন। : পত্নীর চরিত্রের নিৰ্ম্মলতা সম্বন্ধে! মহম্মদ আদৌ 
সন্দিহান ছিলেন না--শুদ্ধ'লোকাপবাদ.নিরস্ত-করিবার জন্যই 
তিনি. তীহাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন" 
অনুতপ্ত চিত্তে, তিনি পত্বীপকাণে উপনীত ইইলেন:। তথি 
এক সময়ে সহসা নিদ্রোখিত ' হইয়া প্রকাশ করিলেন, 
“প্রিয়তমে ! তুষ্ট হও, খোদ! স্বয়ং তোমার- নিফলঙ্কতা 'গ্রচার 
করিলেন”: ধন্য পরমেশ 1” অতঃপর এই অনুজ্ঞা" প্রচারিত 
হইল__প্যিনি কোন রমণীর অপবাদ ঘোষণা করিবেন; অথচ 


তদনথকুলে ৪ জন সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারিবেন'না,তিনি 


৮০ বেত্রাধাতে দণ্ডিত হইবেন |" (স্থরাত-অনূ-নূর ). “' ৯ 
-* অতঃপর আয়েসাদবী মহম্মদের অস্তুরে পতপ্রণরভাগিনী 
রূপে" বিরাজ-করিতে' পারিয়াছিলেন। ঈশ্বর স্বয়ং (তাহাকে 


পরিশেষে. 


ঘোর- অপবাদ হইতে বক্ষ করিয়া তাহার অন্ধ ‘সতীত্ব 


প্রতিপন্ন করিয়! দিয়াছেন_-তিনি এখন দিব্য. আলোকে 
জ্যোতিত্বী | - জীবনের 'শেষ "মুহূর্ত পধ্যন্ত ' মহম্মদ" তাহাকে 
ইদয়ের অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন !' সাংবাঁতিক 
রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি: প্রিয়তমা আয়েসা দেবীর কুটীরে 
রক্ষিত" হইবার আকাঙ্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন । * শেষবার 
উপাসনা-মন্দির হইতে 'ফিরিবার পর যখন তাহার তোর 
বিকার উপস্থিত হইল তখন 'আয়েসা -বিবিই তাহার শিয়রে 
সাক্ষাৎ,সেবারূপিণী হইয়|. আপনাকে ধন্য. বিবেচন!.. করিয়া- 

ছিলেন। পবিত্র প্ৰাণবায়ু যখন মহনম্মদের দেহে ছাড়িয়া 
অনন্তে মিশিয়া. গেল তথনও পতির শিরোদেশ: পতিত্রতা 





&.4চ95 life both belo and after must lead U5 to 


believe her innocent of the charge’ Mars Lite of. 


Mahomet. ES Cee 
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মী আছেন নেবার ভিজে সিজন 


তিনি তখন 
ংশতিবর্ষবয়স্কা পূর্ণ যুবতী মাত্র.।" এর, 

' মহন্মদের চতুর্থ ,দীরগ্রহণ+ ব্যাপার--সমসাময়িক আরব- 
বাসিগণের জীবনচিত্র বেশ "পরিষ্কুট, করিয়া দ্বেয়।. আরব- 
বাসিদিগের আত্মগরিমা» বিবাদ প্রবণতা, প্রভূত আত্মসন্ত্রম; 
বলব্তী প্রতিশোধপ্রিয়তা এবং আশ্চধ্য সত্যপ্তণে, এতি- 
হাসিকগণ একবাক্যে লিপিবদ্ধ ' করিয়া. গিয়াছেন, “হাসিতে 
হাসিতে সাধারণতঃযে কথা চলে তাহাই বেদউইনগণের 
মধ্যে রক্তগঙ্গা বহাইতে পারিত”। : বার্টন সাহেবের এই 
ডি এখনও আরববাসিগণে. প্রযোজ্য । 

“*' যে সকল" বিশ্বস্ত অনুচরসহ মহম্মদ: মদ্দিনায় গমন. 
অন্যতম 


ব্যপদেশে যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি মিসরের, সমর “প্রাঙ্গণে 
গ্রাণত্যাগ করেন ( খুঃ.অঃ ৬২৪)। হাফসা 'বিবিও পিতার 
ন্যায় প্রতিভীবতী-ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। 'একে একে কতিপয় 
'ন্ুযোগ্য.মোসলেম যুবক" তাহার পাণি- 

প্রার্থী হইল, কিন্ত অশেষ: হৃদয়বলদৃপ্ত 
হাঁফ্দা'বিবি পত্যন্তর্‌ গ্রহণে সন্মত হইলেন না'। 
বিবাহাথিগণ পরিশেষে তীহার.চরিত্রে কটাক্ষ করিয়া নান! 
অপবাদ রটাইতে লাগিল । 
নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া: গড়িলেন এবং ইহা! হইতে নিষ্কৃতি 
লাভের আশায়-আবুবকরকে ক্যা সমর্পণ করিতে 'চাহিলেন। 
আবুবকর. অসন্মত 'হইলে ওস্মানের (১) নিকট: প্রস্তাব 
প্রেরিত, 'হুইল.। তিনিও স্বীক্ৃত-. হইলেন: না।- "এই 
অবমাননা প্রবলরূপে, ওমরের আত্মসন্রমে আঘাত 'করিল। 
তিনি “ক্রোধকম্পিত- কলেবরে মহম্মদ সমীপে প্রতিকারের 
আবেদন করিলেন ওমর মহম্মদের অন্ততম প্রিয়বন্ধু, তাঁহার 


সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা-তিনি তাহার 'কর্তব্যের বহিভূ্তি বিবেচনা 


করিতে -পাঁরিলেন না । ' মনোনীত পাত্রে হাফজাকে সমর্পিত 
করিতে প্রয়াস পাইলেন।' .কিন্তু আবুবকর; বা ওসমান 


মহম্মদের রব বিবাহ রি 


“ প্রভাত 


এই অপবাদ প্রচারে ওমর 





উঃ হাঁফসার সহিত:পরিণীত হইতে ' স্বীকৃত হইলেন না 


'% পরে; হজরত ওমর, দ্বিতীয় রাশেদিন খাঁলিফ ৷ 
:'.{1১-):" পরে;হজরত ওস্মাম, তীয় রাশেদিন খানিক? 


৬৩১ 


বর্তমান. সময়ে : ছা শে _ ব্যক্তিগত, ব্যাপার নিতান্তই ৃ 


অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইতে পারে,.কিন্তু এই ক্ষুদ্র ব্যাপারই 
তখনকার সেই ক্ষুদ্র মোসলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে মহা হুলস্থূল 
ঘটাইয়াছিল, | মহন্সদ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন।. আবুবকর 
ওমর, ও ওসমান কেহই তাঁহার উপেক্ষণীয় 'নহে, অরধিকন্ত 
ওমরের অমিত হৃদয়বল ও তেজস্বিতার কথা তিনি, বিশিষ্ট 
রূপে অবগত ছিলেন । কন্যার অমূলক কুৎ্মারটনা করিয়া | 
সাধারণে তাহার অবমাননা করিয়াছে, আবুবকর ও ওসমান 
একাধিকবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাকে বিশিষ্টরপে 

সংক্ষু্ধ করিয়াছেন-_নিরতিশয় নির্যাতনপীড়িত হইয়াই তিনি 


. মহন্মদের নিকট প্রতিকারপ্রার্থ হইয়াছেন, যে সে পাত্রে 
করেন, - প্রতিভাশালী .ওমর-ইব্ন-অল্‌-খাতাব * তন্মধ্যে 
ওমরের হাফ্সা নায়ী এক-কন্তা ছিলেন। ' যিনি 
হাফ্সার পাণিগ্রহণ।করিয়াছিলেন, ইসলামের কীর্তি সংরক্ষণ . 


হাফজাকে সমর্পণ করিতে, ওমরের আত্ম-সন্্রম-জ্ঞান কখনই 

প্রস্তুত হইবে না, অথচ কোনও প্রতিকার না পাইলে তাঁহার 
কমর মৰ্য্যাদা তীহাকে প্রবলরূপে উদ্বগ্র করিয়া তুলিবে সন্দেহ 
নাই।- আগু প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া মহম্মদ স্বয়ং 
হাফসা বিবির, পাণিগ্রহপরবক সমস্ত বিপত্তির অবসান 
করিলেন (৬২৪)। কোন, নগন্ত ব্যক্তির হস্তে হাফসা 
দেবীকে সমু করিলে .সাধারণে তীহার কুৎসা রটনায় 
নিরস্ত হইবে না, 1, মহম্মদ ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। 
তাঁহার পত্বীরূপে গৃহীত হইলে আর কেহ হাঁফ দেবীর 
সম্পর্কে দুষ্ট বাক্যের প্রয়োগ করিল, না সকল আপদ শান্ত 
হইল, এই অভাবিতৃপূৰ্ক অনুগ্রহ, দার ওমরের গৌরব রক্ষা 
করিয়া মহম্মদ ত তাহাকে কতদূর কৃতজ্ঞ করিতে পারিয়াছিলেন, 
মহন্মনের প্রতি ওমরের একান্তিক অনুরাগ এবং তৎপ্রবর্তিত 


' ধর্মের, পূর্ণ. প্রতিষ্ঠা বিধান জন্য তাঁহার অতুলনীয় চেষ্টা . 


তাহার স্পষ্ট পরিচয়, প্রদান করে | পক্ষান্তরে এই পরিণয় | 
দ্বারা আগু অশ্ঠস্ভাবী বিপত্তির মুলোৎগাটিন না করিলে 
সেই দুর্য্যোগের দিনে ধ্ম্মপ্চার ব্যাপারে সমুহ বিন উৎপাদিত 


হইত ইহা নিশ্চিত। সি 


_ অতঃ পর মহন্মদ যথাক্রমে জায়নাব* খে অ অঃ ৬২৫ ) ও 
' «ম,জীয়নাব। : উ্ে সালমা (১) ন কে রি ৩২৯) 
Nee পাণিগরহণ করেন। জায়নাৰ বিবির 


ফু এলি ভিত ইহার পিতার নায় বোর | ইনি 
অত্যন্ত দানশীল! .ছিলেন বলিয়া “উম্মে অল, . মাসোকিন” অর্থাৎ 
“্রীনজন্নী” নামে অভিহিত হইতেন। . 

(১) হিন্দ-উন্মে-সীলআ।। তি 2 ৫১ ৪ 








৬৩২ 


প্রবাসী। রা 





een পাশা নাসা শাপলা লিলা লিপ 


বারী রর, মহন্মদের রি COUGH ছিব এবং 
বাঘবের যুদ্ধে নিহত হয়েন (খৃঃ অঃ 
' ৬২৩)। উন্মে-সাঁলমা পতি আবু সাল- 
মার সহিত আবিসিনিয়ায় নির্বাসিত হয়েন। পরে 
তাহারা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। ওহদের দুর্দর্য সরে 
(খু অঃ ৬২৪) আহত হইয়া কতিপয় মাস পরে আবু সালমা 
প্ৰাণত্যাগ করেন। 

এই নিঃসহায়! মন্দভাগিনীগণের কাৰী পরিজন 
কেহ দ্বারিদ্রাবশতঃ কেহ বা সামর্থ্য সত্বেও তাহাদিগকে আশ্রয় 
দিয়া রক্ষা করিতে স্বীকৃত হয় নাই। কাজেই ইহাঁদিগের 
রক্ষণাবেক্ষণভার মহনম্মদ্রের উপর পতিত হয়। 

জায়নাৰ নামী *, আরবের কোন এক অন্ত্ান্তকুলোপ্তবা 
রমণীর সহিত মহম্মহ , তাঁহার বিশ্বস্ত 
অঙ্কুর জায়েদের পরিণয় সংঘটিত 


ষ্ঠ, টল ঝা | 


এম্‌, জায়নাব। 


করেন। জায়েদ পূর্বে একজন ক্রীতদাস ছিলেন। কুল- 


মর্য্যাদাভিমানিনী সৌন্দধ্যগরবিনী জায়নাব বিবি এরূপ 
পতিতে আদৌ অনুরত্ত হইতে পারেন নাই। জায়েদও 
এইরূপ মদরগর্বিতা পত্রী পাইয়া সুখী ছিলেন না । 

' প্রিয় জায়েদের গৃহে মহম্মদ মধ্যে মধ্যে শুভাগমন 
করিতেন। একদিন, হঠাৎ অনবগুঠনবতী, অসংঘতবসন! 
জায়নাৰ বিবির কমনীয় কান্তি নিরীক্ষণ করিয়া সৌন্দৰ্য্য- 
বিমোহিতচিত্তে বলিয়া উঠিয়াছিলেন--“ধন্য জগদীশ, তুমি 
হৃদয়েশ্বর 1৮. সুচিত্রিত আলেখ্যখণ্ড নয়নগোচর করিয়া বা 
অন্তবিধ উপায়ে সৌন্দধ্যমুগ্ধ হইলে আমরা যেমন এইরূপ 
প্রশংসাস্চক উক্তি করিয়া থাকি জায়নাব বিবির সৌন্দর্য্য 
নিরীক্ষণ করিয়া মহন্মদও সেইরূপে তনুহর্তের মনোভাব 
ভাঁষাবন্ধ করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্ত ইহাতে আত্মাভি- 
মাঁনিনী জায়নাব বিবি মনে করিলেন, তাঁহার রূপমাধুধ্যে 
বুঝি মহন্মদেরও চিত্ত বিচলিত করিতে অসমর্থ 
নহে, এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি সর্বদাই 
স্বীয় স্বামীর উপর অবৈধ্য প্রাধান্ত লাভকরিতে চেষ্টা পাই- 
তেন। ক্রমে তীহার আচরণ সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম 
করিলে জায়েদ উদগ্রীব অন্তরে জায়নাবের পরিণয়পাশ মুক্ত 





* জীয়নাব_ বিস্ত-জাহস। 


. আপন সন্কল্প ত্যাগ করিলেন না । 


ছিল না) 


হইবার জন্য মহন্মদের সম্মতি, প্রার্থনা হে 
কিন্ত নারীমর্য্যাদারক্ষণতৎপর মহাপুরুষ ইহাতে সম্মতি 
দিতে পারিলেন না; জায়েদকে বলিলেন, “কেন, তুমি কি 
তাহার কোন দোষ দেখিতে পাইয়াছ ?% জায়েদ বলিলেন, 
“না”! কিন্তু তাহার সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করা আমার 
পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে |” তখন জলদগন্তীর স্বরে 
মহম্মদ আদেশ করিলেন--“যাও, তোমার ধর্মপত্বীকে রক্ষা 
কর। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার 
করিবে, কারণ তিনি বলিয়াছেন, ‘তোমার পত্বীকে প্রতি- 
পালন করিও এবং ঈশ্বরে ভয় রাখিও” ৮* কিন্তু জায়েদ 
তিনি জারনাব বিবিকে 
পরিত্যাগ করিলেন । ইহা শুনিতে পাইয়া মহম্মদ নিরতি- 
শয় ব্যথিত হইলেন__-তিনিই এই ছুইটী ভিন্ন উপাদ্ীন- 
সমন্বিত অন্তর একএ্র মিলিত করিতে গিয়াছিলেন। 

জায়েদের পরিণয়পাশমুক্ত হইয়া জায়নাব বিবি বিনীত 
প্রস্তাবে মহম্মদের ধর্মপত্রী' হইবার আকাজ্ষা প্রকাশ 
করিলেন। তিনি তাহা পরিপূরণ করিলেন (খৃঃ অঃ ৬২৬ ).। 

জায়নাব বিবির প্রস্তাব গ্রাহ করিয়া হজরত মহম্মার 
এক অনন্তসাধারণ মহান্ুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়ীছেন। 
তাহার অসীমপ্রেম যে ব্যক্তিগত অভাব মোচন এবং 
স্পৃহাপরিপুরণেও ব্যয়িত হইয়াছিল ইহা! দ্বারা তাহাই স্পষ্টরূপে 
প্রতীয়মান হয়। জায়নাব বিবি সন্্রমসমৃদ্ধিসমন্বিত উচ্চ-" 
কুলে জন্মলাভ: করিয়াছিলেন, সুতরাং বংশগৌরবজনিত 
আত্মাভিমান তাহার পক্ষে নিতান্ত অন্তায় বা অস্বাভাবিক 
তবে যে তিনি একজন ক্রীতদাসকে বরণ করিয়া 
ছিলেন তাহা শুধু মহম্মদের আদেশ পালনার্থে। তার 
পর যখন হৃদয়ে হৃদয় মিলিল না, যখন জাঁয়নাব বিবির 


আত্মগরিম! স্বামী জায়েদের ন্যায্য প্রাধান্তকে চাপিয়া রাখিতে 


চেষ্টা করিল, পক্ষান্তরে জাধেদের প্রভুশক্তি স্বভাবতই 
জায়নাবের প্রাধান্তে ঘাড় পাতিল না, তখন যে কুফল প্রন্ত, 
হইল তাহার ক্ষতিপুরণ স্বরূপ উভয়েই মহন্সদের 
নিকট কিছু দাবী করিতে স্যায়তঃ অধিকারী হইল । জায়েদ 
তাহার আদেশ অমান্য করিয়া আপনাকে সে অধিকার 
হইতে বঞ্চিত করিলেন । জায়নাব বিবি আপনার প্রাপ্য 
পূর্ণাংশে দাবী করিলেন জায়েদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার 


ররর. ল ]' 


ES 


১০ম সংখ্যা 1). মহন্মদের বহু 


আত্মাতিমান দিগুন বাড়ি দিগাছিল--ভিনি বুঝিলেন, ক্র 


এই ক্ষুণ্ন প্রেমের গ্রতিবিধান যাহা-তাহাদিয়া হইবার নহে। 
তাই তিনি বিশ্ব প্রেমিকের অন্ত ভাগারে সাধ মিটাইরার 


বাঙ্তা করিলেন। যিনি বিশ্ব-প্রেমিক তিনি বুঝিতে পারিলেন, 
- জায়নার বিবির এই প্রতিদান প্রাপ্তির - আকাঁঙ্ষা অতৃপ্ত 
থাকিলে তাহার আঁঘাতিতপূর্ব . স্বভাবস্থুকোমল. নারীচিত্ত 


যে.প্রত্যাথাত খাইবে তাহাতেই তাহা. শতথা চূর্ণ হইয়া 
যাইবে। একটী জীবন_সার্থকতার লেশ মা্রও অনুভব করিতে 


না পাঁরিয়া অকালে ব্যর্থ হইয়া যাইবে, অথচ তাহার জন্য - 


তিনিই মূলতঃ দায়ী । ইহার. উপর ‘যখন জায়নাব বিবি 


মুক্তকঠে প্রকাশ করিলেন. যে, তাহার সেবিকাস্বরূপিনী 


থাকিয়া চরণপ্রান্তে অন্তিম মুহূর্তক্ষেপ করিতে পারিলেই তিনি 
তাহার ব্যর্থ জীবন সর্ব্থা সার্থক বিবেচনা করিবেন, তখনই 
জায়নাব বিবি মহম্মদের্‌, পড়ীরূপে -গৃহীত হইলেন-_তঘগ্রে 
নহে। অভীঞ্দিত পুত পদাশ্রয়.প্রাপ্ত হইয়া জায়নাব বিবি 
পাতিব্রত্যের যে উজ্জল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বস্তুতই 
আবর্শরূপে . পরিগণিত হইবার যোগ্য । অন্যথা, তাঁহার 


জীবন তদ্বৈপরীত্যেরই অভিনয় করিত বলিয়া মনে.লয়। ' 


এই প্রকারে একটা একটী করিয়া পতিত বা পতনোন্ুখের 
পরিত্রাণ করিতে যত্ববান হইতেন বলিয়া মহম্মদ যথার্থই . 
ধর্মপ্রবর্তকের উচ্চতম.আসনে অধিষ্ঠিত হইবার-যোগ্য।: 
কোন নিকৃষ্ট, অসাধু, উদ্দেস্ট প্রণোদিত হইয়! মহম্মদ . 
জায়নাব বিবির পাণিগ্রহণে অগ্রসর হইলে জায়েদের মীনব্‌- 
প্রকৃতি কুখনই ভাহার উপর-বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিত 
না--কিন্তু তাহা হয় নাই--এই পরিণয়ের পর একদিনের 


জন্তও মহন্মদের প্রতি জায়েদের ভক্তি ও অনুরাগ অন্থুমাত্র 


হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। অন্তিমকাল পর্য্যন্ত জায়েদ তীহার 
উপর আপনার সেবাপরায়ণা ভক্তি অচলা, রাখিয়াছিলেন।* 

. জুওয়ায়রিয়া বিবি মহম্মদের-অন্যতমা পত্নী । ইতি হারিথ্‌ 
নামধারী, মুস্তালিক -বংশীয়গণের জনৈরু 
| প্রধানের দুহিতা । মুস্তালিক বংশজগণের, 
A দমনকালে. জনৈক ম্ঁসলেম ইহাকে. বন্জিনী 
করেন। বুদ্ধিমতী জুওয়ায়রিয়া |. বিবি ৯ আউন্স পরিমিত 
স্বর্ণের বিনিময়ে স্বীয় মুক্তির বন্দোবস্ত করেন) ; কিন্তু এই 


ন, জুওয়ায়রিয়া। 





+See Ameer Ali'sThe Spirit of Islam,” 


বহুবিবাহ 


- ৬৩৩ 


তিনি মহম্মদের ক আবেদন করেন। হজরত কি 

দেয় দান করিয়া এই রমণীর মুক্তিসাধন করেন। মহম্মদের 
এই মহান্ুভবত!| - জুওয়ায়রিয়ার মনে অন্য এক প্রবল 
বাসনার উদ্রেক করিয়া দিল--কি প্রকারে তিনি অন্তান্ত 
স্বদেশীয়গণের উদ্ধারসাঁধন করিবেন ইহাই তাহার চিন্তার 
কারণ হইল।. সমস্ত বন্দীর মুক্তিসম্পাদন সহজ ব্যাপার 
নহে। তবে, মহম্মদের সেবিকারিপে পরিগ্নহীত হইলে এই 


মুক্তির পথ সুগম হইবে, ইহা তিনি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন। 


তিনি অচিরে অতি-সন্তর্পণে হজরতের নিকট স্বীয় মনোভাব . 
প্রকাশ করিলেন। পরাক্রান্ত মুস্তালিক বংশীয়গণের দমন- . 
কল্পে যে.শোণিতপাত করিতে হইয়াছিল, তাহাতে হজরতের 
করুণ কোমল অন্তর নিরতিশয় ব্যথিত হইতেছিল। তিনি 
বুঝিতে পারিলেন, জুওয়ায়রিয়! বিবির প্রস্তাব গ্রহ করিলে 
তদ্বংশীয়গণ শান্তভাব, ধারণ করিয়া তাহার বশ্ঠতাস্বীকার:-.. 
করিবে_তাহাকেও আর রক্তপাত করিতে হইবে না। 


'জুওয়ায়রিয়া বিবি মহম্মদের ধর্মমপত্রী হইলেন (খৃঃ অঃ ৬২৬ )। . 


এই পরিণয়ের পাঁরণামে মহাফল প্রস্থ্ধ হইল । অতঃপর 
মোসলেমগণ হৃদয়ঙ্গম করিল যে, মুস্তালিক বংশজগণ এখন 
তাহাদের ধৰ্ম্মগুরুর সহিত আত্মীয়তায় সম্পর্কিত, সুতৃরাং ' 
এখন তাহাদের সহিত মৈত্ীস্থাপনই বাঞ্ছনীয় । 
বন্দী মুস্তালিক: বংশজগণ মুক্ত হইতে লাগিল* এবং ক্রমে 
তাহাদের সমগ্র" সম্প্রদায় শান্তভাব ধারণ করিল | মহম্মদ 
"ধীরভাবে, কৌশলক্রমে একটী দুর্দান্ত শক্তিশালী সম্প্রদায়কে, 
আপনার বগ্তায় আবদ্ধ করিলেন । খর অসির আম্ষালনময় 
সঞ্চালনে রুধিরআোত প্রবাহিত. করিয়া মহম্মদ জগতে ইস্লাম 
প্রচারিত ও বিস্তারিত করিয়াছিলেন এই অমূলক উক্তির 
প্রতিকূলে জুওয়ায্রিয়া বিবির পাণিগ্রহণ-বৃত্তান্ত যুক্তিযুক্তরূপে 
উল্লিখিত হইতে পারে-_যেখানে অন্যকোন অকঠোর উপায় 
বিদ্যমান থাকিত সেখানে ধর্মপ্রচার করিতে তিনি কখনই 
অসি উত্তোলন করিতে দিতেন না। প্রস্লামিক তরবারি, 
ইস্লামপ্রচার ও রক্ষাব্যাপারে উপায়াস্তর বিরহিত হইয়াই 





_* এই পরিণয়ের ' পরিণাম লক্ষ্য করিয়া উত্তরকালে আয়েন! বিবি 
বলিয়াছিলেন-_এপৰ্য্যন্ত অন্য কৌন রমণী জুওয়ায়রিয়া বিবির মত কখনও 
স্বজাতীয়গণের এরূপ মহাঁমঙ্গল সাধিত করিতে পারেন নাই।. (566 
Muir's “Lite of Mahomet’ রঃ 


একে একে. ' 


. ভ৩৪ ক রি চিঠি ভি! 
রর কোর সজেরিযীনি শত্রুর রর বিরুদ্ধে সং্গলিত হইয়াছিল, পাণিগ্রহণ EEN সাফিয়া ইহুদীন্‌ 
ৃ ৯ম, সাফিয়া। 

অস্ত নহে। ' ছিলেন। ইহুদীদিগের খায়বার ' নামক 


কোরেশদিগের পরাক্রাত্ত অধিনায়ক ' আবু জুয়ান 


হর স্বীয় কন্তা উদ্মেহবিবাকে আবুসাঁলমার 
করে সমর্পন করেন। আবুসাল্ঠা . ইস্‌- 


' লাম অবলম্বন ' করিলে:মহম্মদ তাহাকে পত্নীসহ আবিসিনিয়ায় 


আশ্রয়গ্রহণার্থ' প্রেরণ করেন-_আঁবুমাঁলমা ! আবিসিনায় 
প্রাণত্যাগ করে।.. ইস্লাঁম সম্যক প্রতিষ্ঠা পাইবার. পর 
মহম্মদ যখন জগতের বিভি্নদেশীয় নরপতিগণকে ইস্লামের 
শান্তিময় আশ্রয়ে আহ্বান -করিয়া আমন্ত্রণ প্রেরণ করেন, 


, তখন আবিসিনিয়া রাজও এইরূপে আহৃত হয়েন। 
, এই আমন্ত্রণের সঙ্গে আবিসিনিয়! রাজকে আদেশ করা হয়, যে 
'মহম্ম ইতিপূর্বে তাহারে "যে সকল 'মোস্লেম. শিশ্যুকে 


আবিসিনিয়ায় : প্রেরণ. করিয়াছিলেন, তাহারা যাহাতে 
নির্ধিদ্ে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে: তিনি-সে বিষয়ে যত্ববান 
হয়েন। মৃত 'আবুসালমার পত্নী" উন্মেহবিবাও' এই 'সময়ে 
আবিসিনিয়ার, রাজার' আশ্রয়ে 'কালতিপাত ' করিতেছিলেন। 
আঁদেশপত্রে মহমদ নির্দেশ ' করিলেন 'যে 'আবিসিনিয়! 


“ ৰাজা যেন উন্মেহবিবাকে তাহার ' নিকট প্রেরণ করিবার 


বিশেষ বন্দোবস্ত পূর্বাহ্নেই করিয়া দেন । উন্মেহবিবা নির্বিঘ্নে 


প্রত্যাবর্তন 'করিলে' মহম্মদ তীহার পাণিগ্রহণ করেন। 


( খৃঃ অঃ ৬২৮ )। আবুস্ফিয়ান ইস্লামৈর কিরূপ এক পরম 
আছে'। কন্যা : উন্মে হবিবা..বিবিকে পত্ীস্থানীয় “করিলে 
আবুস্থফিয়ানের' মহন্মদের প্রতি-বৈরভাব প্রশমিত হইবে-_ 
ইহাই উদ্মেহবিবা”বিবির পাণিগ্রহণের নিগুঢ়' উদ্দেশ্য । এই 
পরিণর সম্বন্ধে" 'উলাষ্টন সাহেব বলিয়াছেনঃ - 


“The Prophet was moved.by motives -of policy to 
add the lady to his long list’ of spouses, hoping that 
she might thereby be enabled to soften in some 
measure the animosity of ber father—-a bitter unrelent: 


+ ing, 250 withal powerful opponent of: the Faith of 


[51277 


, মইম্মদ সাফিয়া ও মায়মুনা নারী ' আর দুইটা রমণীর 





© See ৬৬০01125075 “Mohammed—His Life and 


Doctrines," 


শ্রেণী রক্ষা করিতে যাইয়া তাঁহার স্বামী কিনান নিহত 
হয়েন (খুঃ অঃ ৬২৮)। নারীমর্ধযাদা অক্ষুণ্ন , রাখিতে 
মহম্মদ সর্ধাগ্রে মনোযোগী হইতেন। শক্র পরাভূত হইলে 
পরে তিনি তাহাদের স্ত্রীকন্াগণের রক্ষার বিধান, করিয়! 
দিতেন । এস্থলেও যথারীতি মহম্মদ কিনানের 'আত্মীয়গণের 
রক্ষার ভার বিলাল নামক জনৈক ভৃত্যের উপর 'অর্পণ 
করেন। বিলাল যথাসময়ে কিনানের পত্রী সাফিয়া ও 
তাঁহার ভগিনীকে মহম্মদ্রের নিকট, উপস্থাপিত করিল। 
বিলাল এই রমণীদয়ের প্রতি ভূতাজনোচিত কোন ' কঠোর 
ব্যবহার করায় তাহার! মহম্মদ সমীপে অভিযোগ আনয়ন 
করিলেন । - তিনি বিলালের যথাযথ শাস্তিবিধান করিলেন”, 
মহম্মদের এই সাধু ব্যবহারে এবং ইসলামের স্বতঃ চিত্তাকর্ষক 
শক্তির প্রভাবে ' মুগ্ধ হইয়া রমণীদয় ইস্লামে অন্থ- 
রাগিনী হন এবং মহন্মদ “ঈমীপে আপনাপন মনোভাব ব্যক্ত 
করেন৷ ' মহম্মদ উহাদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন এবং 
ইহাদের ভক্তিগুণে আকুষ্ট হইয়া! সাফিয়া বিবিকে স্বীয় পত্নী- 
রূপে গ্রহণ করিলেন--অপর রমণী তীহারই কোন: ০ 
সহ্চরকে সমর্পিত হইলেন | ট ই 

মক্কায় মহম্মদের 'সহিত মায়মুনা বিবির পণ 
সম্পাদিত হয়।.যখন মহম্মদ ইহার পাণি- 
‘গ্রহণ করেন 'তখন ইহার বয়স ৫০ 
বৎসর । এই বিবাহে মহম্মদের' এক ' নিগুঢ় উদ্দেষ্ত 
ছিল। খালিদ-ইবৃন্‌ ওয়ালিদ নামক এক পরাক্রান্তকোরেশ- 
বংশীয় বীরপুরুষের সহিত মায়মুনা বিবির : ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
ছিল'। খালিদ ইস্লামের পরম শক্ত ছিলেন এবং ওহদের 
যুদ্ধে অমিতবিক্রমে কোরেশ-কুল' রক্ষা " করিয়াছিলেন । 
মায়মুনা বিবি. হজরতের সহিত পরিণীতা হইলে খালিদ 
মোসলেম পক্ষ অবলম্বন করিলেনু। ইব্ন আব্রাম 
নামক আর একজন বিখ্যাত কোরেশ বীরও তীহার সঙ্গী 
হইলেন। মায়ম্বনা বিবির পাণিগ্রহণের 'ফলেই এই ছুই 
জন বীরপুরুষ মোসলেম-সমাজে আনীত হইয়াছিলেন। 
উত্তরকালে খালিদের বীরত্ব মোসলেম রাজ্য বিস্তারে, কতটা! 
সহায়তা করিয়াছিল তাহা ইতিহাসজ্ঞের অবিদিত নাই। 


1 


- ১১শ, মায়মুনা ৷ 





টি লজ্জিতা । 


Kuntaline Press, Calcutta, 


তা 


পরিশেষে ইনিই শ্রীকবিজী হইয়া ' অক্ষয়  পরসিদধিলাভ 
করেন। 

'অবিকৃত গুঁতিহাসিক বিবরণ হইতে মহন্মদের 
গুলির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার পরিণয়- 
কার্যের বৈধতাবধৈতানির্পণ করাই প্রশস্ত--এই জন্ত 
অধিক যুক্তিতর্কের অবতারণা না করিয়া আমরা এখানে 
' তাহার পরিণয়গুলির যথাসাধ্য বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ 
করিয়া 'দিলাম। শুদ্ধ, নারী-প্রেমোপভোগকল্পনা যদি 
কখনও তাঁহার মনে বিবাহ“বাসন! উদ্দিক্ত করিয়া থাকে, 
তাহা হইলে তাহা খদিজা বিবির পাণিগ্রহণেই নিবৃত্ত 
পাইয়াছিল। অন্য. কোন পত্নী তাঁহার এরূপ কোন 
স্পৃহীর বিষয়ীভূত ছিলেন বলিয়া প্রতীত হয় .না। ছয় 
বৎসরের বালিকা আয়েসা বিবি ব্যতীত মহম্মদ অন্ত 
কোন কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন নাই-_তীহার- অন্থান্ত 
সকল পড়ীই বৈধব্য অবস্থায় তাঁহার সহিত পরিণীতা হইয়া- 


ছিলেন। শুধু ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি যে বিবাহের চরম লক্ষ্য--. 


সে বিবাহের বধৃস্থানে কখনও ছয় রৎসরের বালিকা বা 
পরিণতবয়স্কা বিধবা দেখিতে পাওয়া স্বাভাবিক বা সম্ভবপর 
নহে। যেরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির বাধা-বিদ্র-বিজড়িত হইয়া 
ইসলাম-প্রবর্তক, দুর্ক তত পাপাচারী বিধর্মী সমাজের মধ্যে 
স্বধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে অবস্থান্ুরূপ 
১ ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল-_ীহার 
পরিপয়গুলিও ইসলাম-প্রতিষ্ঠায় অল্প সহায়তা করে নাইি। 
' হাফ্সাদেবীকে পত্রীস্থানীয়া না করিলে, কে বলিতে পারে 
হজরত ওমরের ক্ষুণ্ন মধ্যাদা বিপত্তিজঞ্জালের অবতারণা 
করিত না? হজরত আবুবকরের আকিঞ্চন অবহেলা 
করিলে তিনিও ' ক্ষুপ্ন হইতেন বলিয়াই মনে হয়। 
তাই আয়েস! দেবী মহন্মদের অঙ্কলক্মী  হইয়াছিলেন। 
ভুওয়ায়রিয়া ও উন্মে হবিবা বিবির সহিত পত্তীগত ঘনিষ্ঠতা 
স্থাপিত করিয়া তিনি যেরূপ প্রকারে শক্র-কোপাঁনল 


: কথঞ্চিৎ নিৰ্বাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে 


ধর্ম্মরক্ষাব্যাপার সামরিক অভিনয়ের সংখ্যা হ্রাস করিয়াছিল 
সন্দেহ নাই। 

মহম্মদ কখনও আপনাকে তত ব্যতীত এ্রশী- 
শক্তিসম্প্ন বলিয়া বিবেচনা (বা ঘোষিত ) করেন নাই। 


মহম্মদের'রহু-বিবাহ । 


বা os a মচ লতা "ততো 


৬৩৫ 


পাতল" ee ert eee ea 


দিনের পর দিন “কাটিয়া যখন নৃত্যুকে ক্রমশঃ নিকটবর্তী - 
করিতে লাগিল, তখনকার সেই অব্যবস্থিত মোসলেম সমা- 
জের রক্ষাবিধান. ততই তাঁহার চিত্ত ব্যাকুলতাঁর বশীভূত 
হইতে লাগিল। . তাঁহার শিষ্য সহচরগণের মধ্যে ক্ষমতাবান্‌, 
প্রতিপত্তিশালী ভক্তের অভাব “ছিল 'না. সত্য, কিন্ত 
তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাদের. মধ্যে প্রাধান্তলাভের কলহ 
উত্থাপিত হওয়া সম্ভবপর ইহা" তিনি স্পষ্টই অনুভব 
করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রসন্তান জীবিত ছিল 
না। সুপুত্ৰ রাখিয়া মৃত্যুকে, আলিঙ্গন করিলে এই ' কলহের 
মূল কতকটা উৎপাঁটিত হইতে পারে, এ ধারণাও তাহার 
মনে উপজিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে । 'এতন্তি্ন একেবারে 
পুত্রহীন হইবার পর ক্রুর শক্রপক্ষ তাঁহাকে দ্বণিত আল- : 
আবতার ( অর্থাৎ লাঙ্গুলহীন ) আখ্যায় অভিহিত করিয়া 


অবমানিত করিতে. ছাড়িবে না, এই অপ্রিয় অবমাননার হাত 
এড়াইবার জন্য পুত্রসস্তানলাভের আশাও তিনি করিতে 
পারিতেন। সুতরাং, পুত্রসন্তানলা'ভই তাঁহার কোন টি 


পরিণয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে 1* 

< ইন্দ্িয়পরিচর্য্যা যেখানে দারগ্রহণের টরম লক্ষ্য, রমণী 
যেখানে শুধু বিলাঁসবহ্ছির ই্বনন্বরূপ সেই স্থানে নারী- 
জাতির নৈতিক অবস্থা কিরূপ সহজেই অনুমান করা যাইতে 
পারে। এরপ স্ত্রীআদর্শ সমন্বিত আরব সমাজে উৎপত্তি ও 
বিস্তারপ্রাপ্ত ধর্মের প্রবর্তককে' অন্যান্য নানা শ্রেণীর 
ংস্কার বিধানের সঙ্গে সঙ্গে তত্রত্য নারীজাতির নৈতিক 
উৎকর্ষ সাধনের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল। জাতীয় ' 


জীবনে স্রীশক্ভির মূল্যবত্তা মহম্মদ বিশিষ্টরূপে অনুভব করিতেন। 


তাঁই তাঁহার সংস্কারকাধ্যের কতকটা শক্তি ' এই দিকে 
পরিচালিত ও ব্যয়িত হইয়াছিল। স্ত্রী-জাতির .. নৈতিক 
কল্যাণ-সাঁধন কতকগুলি শিক্ষিত সচ্চরিত্র রমণীদ্বারা ধেূপ 
সহজসাঁধা, পুরুষের পক্ষে তাহা ততোধিক ছুরূহ। উচ্ছৃঙ্খল 


১. 





ক “Some of them (marriages of Mohammed) may 
possibly have arisen from a. desire for male offspring, 
for he was nota God, and may have felt a natural 
wish to leave sons behind him. He may have also 
wished to escape from the nickname which the bitter- 
ness of his enemies attached to him”—-“The ‘Spirit of 
Islam’’—Ameéer Ali, 


৬৩৬ 


. "প্রবাসী ।- 1 


4 হম ভাখ। 


কাত ৮2০ ea trea” eae unas he at aca aac a hep ot ae aa "ea cp পা ৭৯ 


ও প্রকৃতির উপর নাত ও 'সংযত ত দীপ্রতিহ আগু 
স্কার আনয়ন, করিতে সমর্থ . হয়। অভিলাষান্ুযায়ী 


কতকগুলি আদর্শ রমণী গঠিত করিয়া লইয়া তাহাদের " 


সাহায্যে তখনকার নিকৃষ্ট 'নারী-আদর্শকে উচ্চ করিয়া 


তুলিবার জন্যই যে মহম্মদ পরিণতবয়স্কা রমণীকতিপয়ের” 


পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন হওয়াও অসম্ভব নহে। 


'অন্তান্ত একাধিক কারণে ইহাদিগকে ধর্মী করিয়া লওয়াই . 
আবশ্যক ও সঙ্গত হইয়াছিল। শারীরিক কল্যাণের জন্য : 


নারীজাতির, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানগত, এমন কতকগুলি অবশ্য- 


'. পালনীয় নিয়ম আছে যাঁহার অবহেলায় নারীজীবন দুঃখ- 


কষ্টের .সমষ্টি মাত্র হইয়া পড়ে। ইসলাম অভ্যুদয়ের পুর্বে 
‘হতভাগিনী ' আরব্রমণীগণ এই সকল নিয়মের ধার ধারিত 
না। পরিণীতা ভাধ্যার সাহায্য ব্যতিরেকে পুরুষের পক্ষে 
স্্রীজাতির মধ্যে সেগুলির প্রচার করা সম্ভবপর নহে । : : 

ইন্দ্িয়পরতা ' মানবচরিত্রের একটা সামান্ত' হীনতা 
'নহে। বাহার চরিত্র এইরূপে ছুষ্ট, অন্তান্ত - একাধিক 
গুণসম্পন্ন হইলেও তিনি .কখনও চরিত্রবান হইতে পারেন 
' না। 'চরিত্রবল* ধীহার সম্বল নহে, কোন মহৎকাধ্যে 
সাফল্যলাভ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে] 
ধর্মপ্রবর্তনার মত মহতোমহীয়ান ব্যাপারে অসাধারণ 
'চরিত্রবলের অভাব লইয়া যিনি কার্যে অগ্রসর. হয়েন 
তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম স্থায়িত্বলাভ করিবে এরূপ করনা নিতা- 
স্তই ভিত্তিশৃন্ত । 'ইসলামপ্রবর্তকে যদি এরূপ চরিত্রহীনতার 
লেশমান্র বিদ্ধমান থাঁকিত, তাহা হইলে তীহার ধর্মমত 
কখনও কোটা কোটা লোকের অন্তরে স্ুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত 
হইত না। সুতরাং মহম্মদ কখনও ইন্দ্রিয়পরাঁয়ণ ছিলেন 
' না। তিনি কতকগুলি রমণীর পাপিগ্রহণ করিয়াছিলেন 
মাত্র; এই সত্য তাঁহার চরিত্রহীনতা প্রতিপন্ন করে না । 
তাঁহার পরিণয়কার্য্য চরিত্রদৌর্কল্যমূলক হইলে ইহা তাহার 
ধর্মপ্রচার ব্যাপারে নানা বিদ্লের অবতারণা. করিতে পারিত। 

কিন্তু তাহা হয় নাই। . 


Mohammed (with a deeper conception of the reme- 
‘dies to be applied) .connected various. rival families 
and powerful tribes together and to himself by 00205 
riage ties. These marriages tended in their results to 
unite the warring tribes and to bring them into some 
degree of harmony. # # Jn the case of the Prophet 


কৈনর মস্তিবিক্কৃতির পরাকাষ্টা 


বর্ধিত হইয়া, আসিতেছে । 


of ANE it is essential we should ete in. mind 
the historic value and significance of the acts. ২. 


মোহাম্মদ হেয়ায়েত উর! । 


শ্বেতাতন্ক। ॥ 


রুষ-জাপ যুদ্ধ প্রাচ্য ও প্রতীচ্‌ দেশসমূহের স সম্পর্কের মধ্যে 
যুগান্তর উপস্থিত 'করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ ইহা ছার! তি 
ঘটনাআোতের গতি অন্যদিকে, চালিত হইবে।. ক্ষত জাপের 
অসীম বীরশক্ভি দর্শন করিয়া প্রতীগয জগতে আতঙ্কের' উদয় 
হইয়াছে। অনেকে মনে করিতেছেন চীন ও জাপান, মিলিত 
হইয়া অচিরে প্রাচ্য জগতে প্রতীচ্য প্রভাবের অপ্ডিস্ বিলোপ 
করিবে।  এই'জন্ত প্রতীচ্য দেশসমূহে পীতাতঙ্ক (Yellow 
Peril) লইয়া মহা হৈ চৈ আরম্ভ হইয়াছে। জার্ম্যান সম্রাট 
প্রদর্শন. করিয়াছেন: I 
প্রাচ্যজগতে প্রতীচ্যগ্রভাব' তিরো হ্তি হইবে এই বলিয়াই , 
তিনি ক্ষান্ত নহেন ; তিনি এক চিত্র অঙ্কিত করাইয়াছেন 
এবং সেই চিত্রের পূর্বপ্ৰান্তে বুদ্ধদেবের মূত্তি অঞ্ধিত কারিযা 
ইউরোপের রাজন্তবর্গকে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। যে 
শীঘ্রই সমগ্র ইউরোপে দধগ্রভাব প্াতষ্িত হইবে। এইরূপে 
তিন প্রতীচ্য শক্তপুঞ্জকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা কারয়া- 
ছেন। এ উত্তেজনায় যে একেবারে কোন, ফণ হয় নাই) 
তাহা; বলা যায় না,-_কারণ , ইহার পরই অষ্ট য়া যখন 
আপনার মৈন্তবল অত্যধিক বৃদ্ধি, করিয়াছেন তখন উক্ত 

তেজনার সহিত এ বৃদ্ধির সাক্ষাৎ না হউক পরোক্ষ সমন্ধ 
আছে বলিয়া প্রতীত হয়। ... 

যাহারা পীতাতক্কের যা তুলিয়া বাৰ্চপলতার পিচ 
প্রদান করিতেছেন তীহারা কি একবার প্রাচ্যের আসরে 
বসিয়া প্রাচ্যের দিরু হইতৈ পূর্বাপর ঘটনানিচয় অনুধাবন 


সা 


“করিয়াছেন: এবং ্রা্যদেশবাদীগণ শ্বেতকায়গণকে কিরূপ 


চক্ষে দ্বেখিয়! থাকেন তাহা কি 'একবার ভাবিয়! দেখিয়াছেন ? 
যে দিন হইতে প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের সম্পর্কের পাত. 
হইয়াছে সেই দিন হইতেই প্রাচ্যজগতে শ্বেতভীতি উত্তরোত্তর 
প্রাচ্য যে গ্রতীচ্যকে ভ ভয় ও 
# Ameer Ali—“The Spirit of Islam, ০5500 





১০ সংখ্যা, ! 3 


oe aa পিসি ee 


অবিশ্বাসের চক্ষে দেখে খ তাহাতে হিসি বিষয় কিছুই 
নাই। যিনি স্তায়ান্বত্তী ও পক্ষপাতশূন্ত হইয়া এ. বিষয়ের 


বিচার করিবেন তাঁহাকে অরষ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে যে- 


প্রাচ্যের এরূপ ভাব ঘটনাঁপরম্পরার স্বাভাবিক পরিণাম। 


যে গীতভীতি লইয়া আজ এত আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে ' 


তাঁহার মূলে কিছুই সার নাই ; উহা! কৈসর : উইলিয়ম ও 


তাহার মত পোষণকারী 'সংবাঁদপত্রলেখকগ্রণের কল্পনা প্রস্থত- 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। .কিন্তু শ্বেতোতঙ্ক কাল্পনিক নহে), 


প্রাচ্য ভূভাগরে খণ্ড! খণ্ড করিয়া প্রাচ্যশোণিতে ইহার চিত্র 
অঙ্কিত হইয়াছে। ER 
- যখন প্রথম প্রতীচ্যব্যবসায়ীগণ- চীন ও ও জাপানে আগমন 
করেন, তাহারা সাদর অগ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন” এবং 
এই সর্তে: বাণিজ্যাধিকারও পাইয়াছিলেন যে উক্ত দেশছয়ে 
সামাজিক" ও. রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না । 
১৫০৬ , খৃষ্টাব্দে ‘কতকগুলি ওলন্দাজ :উত্তমাশ্না -অন্তরীপ 
প্রদক্ষিণ করিয়া চীনে -প্রবেশলাভ-রুরেন | . ১৫১৬..খুষ্টাবে 
রাফেল পোরষ্রেলো এবং তৎপর বৎসর .ফার্ভিনাণ্ড আন্ডাডা 
চীন উপকূলে পদার্পণ করেন । ইহার সকলেই বাণিজ্যাধিকার 
লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজদোষে-তীহারা চীনবাসীগণের 
শ্ৰদ্ধা ভক্তি ' হারাইতে আরম্ভ -করিলেন.;.-তাঁহাদের -অপকার্ধ্য 
সকল চীনবাসীগণের অসম. হইতে লাগিল। . সাইমন, আন্‌- 
ডডা তাহার অসংখ্য দুফার্য্যের জন্য, রাণ্টন 'হইতে:রিতাড়িত 
হইলেন, কিন্তু-তিনি উত্তরা ভিমুখে যাইয়া আময় ও নিংপোতে 
উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। . এখানেও. অল্পকাল মধ্যে 
তাহারা .. দেশীয়গণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিতে 
'লীগিলেন। একবার একজন . চীনবাসী তাহাদিগকে প্রতা- 
রিত করিয়াছিল এই অপরাধে. তাহারা সমস্ত গ্রাম আক্রমণ 
করিলেন, সকল গৃহ লুট. করিলেন, এবং বমণীগণকে ধরিয়া 
আনিলেন: এইরূপ. অন্তায় ও নৃংশস আচরণ চীনবাসীরা 
আর.সহ্ রুরিতে 'পারিল না7.তাহাদের - গ্রতিহিংসানল 


গ্রজ্ছলিত-হইল $. তাহারা অন্ত্রধারণ. করিল ; বিদেশীয়গণের আমাদের 


আঁট শত.লোককে- যমালয়ে, প্রেরণ করিল; এবং ৩৫ খানি 


বাণিজ্যপোত অগ্নিদেবের মুখে ' সমর্পণ করিল। চিংচৌ- 


নগরের বিদেশীয়গণকেও স্বীয়” অপকর্মের জন্য এইরূপ দুৰ্গতি 
ভোগ করিতে. হইয়াছিল Let টু 


শ্বেতাঁতঙ্ক । 


এসি a ০" পা পালা লা” সা 


টা 


এইরপে প্রতীচাদেশবাসিগণ : “নিজের টিটি প্রায় 
হৃদয়ে বিদ্বেষভাবের স্জন করিয়াছেন। এই বিদ্বেষভাৰ 
চীনবাসীকে যাহা কিছু বিদেশী তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিল, 
সে বিদ্বেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে চাহিল না| এই জন্ত 
যখন রুষসম্রাজ্জী প্রথম! ক্যাথারাইন কাউন্ট ব্লাডিস্বাভিচকে 
পিকিনে প্রেরণ করেন তখন যদিও চীনসমআট ইয়ংচেং 
তাহাকে বাণিজ্যের এবং ধর্মপ্রচার-সমিতি স্থাপনের অধিকার 
দান করিলেন, কিন্তু চীনাঁগণ .বিদেশী বাণিজ্যের পক্ষপাতী 
হইল না) তাহারা বলিল, চীনজাত দ্রব্যই ' তাহাদের 
সুখসচ্ছন্দের পক্ষে যথেষ্ট, তাহারা বিদেশী দ্রব্য চাহে না। 
বিদেশীয়গগ ইহা বুঝিল না; তাহারা মনে করিল "চীনের 
সহিত জোর করিয়া ব্যবসা চাঁলাইবাঁর অবিচ্ছেন্ত অধিকার ' 
তাহাদের আছে। সমগ্র প্রতীচ্জাতি এই মন্ত্রে দীক্ষিত। 
তাহারা মনে করে, “তোমার বাণিজ্য অথবা তোমার জীবন” 
“Your commerce or Your' life? এই কথাটা 
বলিয়া চীন্বাসীর মস্তক লক্ষ্য. করিয়া ,কামান পাতা সম্পূর্ণ 
তাহাদের স্বত্বান্তর্গত।। এই প্রসঙ্গে হিউহংমিং নামক জনৈক 
চীনা ভদ্রলোক . প্রতীচ্যকে উদ্দেশ করিয় যে কটা কথা ৫ 


রলিয়াছিলেন তাহার মৰ্ম্ম এই :_ 

“তোমাদের প্রথম বিদেশী দল যখন চীনে আসে তখন তাঁহারা আমাদের 
দ্বার আমন্ত্রিত হইয়া আসে নাই; কিন্তু আমরা তাহাদের, অভ্যর্থনায় 
বিশেষ আগ্রহ না হউক উদীরতা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। যতদিন তাহারা 
আমাদের রীতি নীতি মানত করিয়! চলিয়াছিল ততদিন আমর! তাহাদিগকে 
অবাধে বাণিজ্য করিতে দিয়াছিলাম : তোমাদের ব্যবহারদোষেই প্রথম 
বিধাদের সুত্রপাতি হয়। অহিফেণের ব্যবসায়ের উপরেই তোমাদের 


- অধিকাংশ বাণিজ্য নির্ভর. করিত। আমরা দেখিলাম অহিফেণ দ্বার! 


আমাদের জাতির শারীরিক এবং. নৈতিক সর্বনাশ সাধিত হইতেছে, 
কাজেই আমর! ইহার ব্যবসা বন্ধ করিলাম"? তোমাদের ব্যবসায়ীগণ 
আইনের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে যত্রবান 'হইল- গোপনে অহিফেণ . 
সরবরাহ আঁরস্ত করিল ; অবশেষে বাধ্য হইয়া, আমরা! তাহাদের সমস্ত 
অহিফেণ কাঁড়িয়! লইয়া নষ্ট করিয়! ফেলিলীম। তোমাদের গবর্ণমেন্ট 
আমাদের 'এই কাধ্যের" 'ছল ধরিয়! যুদ্ধঘোধণ| করিলেন। : তোমরা 
আমাদের রাজ্য আক্রমণ করিলে, আমাদিগকে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য, 
করিলে, এবং আমাদের হংকং দ্বীপ অধিকার করিলে। ইহা কি শুভ ' 
আরম্ভ ?' আমর! বশ্তত। স্বীকার করিলাম, কারণ আমরা অনন্তোপাঁয়, 
আমাদের সামরিক শক্তি নাই। কিন্ত তোমরা! কি মনে কর আমাদের 
নীতিজ্ঞান আহত হয় নাই ? পরে যখন প্রত্যেক প্রতীচ্য শক্তি এক একটা . 
ছল ধরিয়। আমাদের দেশের এক একটা অংশ আত্মসাৎ করিল, তোমরা 
কি মনে কর আমাদের বাধা দিবার শক্তি নাই বলিয়। ইহাতে আমর! 
মনোবেদন| অনুভব করি নাই | যে চীনবারী তোমাদের সহিত আমাদের 
সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট গত ষাট বৎসরের ঘটনাবলী পর্যালোচন! করিবে তাঁহার 


' নিকট কি তোমরা তন্কর বা দ্র স্যায় প্রতীয়মান হইবে না? প্রথম 


৬৮ 
Ee MEER প্রথম টিউটর করিয়াছিল হয় আনি 
রীতি নীতি রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর আমরা, না. বাণিজ্যিক লাভ প্রণোদিত 
হইয়া বলপ্ৰয়োগ দ্বারা আমাদের দেশে প্রবেশ করিবার জন্য দৃঢ়নংকল্প 
তোঁমর! ? একবার মনে করিয়! দেখ কি কি সর্ত দ্বারা একটা আত্মাভিমানী 
প্রাচীন সীত্রীজ্যকে বদ্ধ করিয়াছ! আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা 
আমাদের সমস্ত বন্দর তৌমাঁদের জন্য অধারিতদ্বার রাখিতে আমাদিগকে 
ঘাধ্য করিয়াছ ; আমাদের দেশে একটা অনিষ্টকর মাঁদকদ্রব্যের প্রচার 
করিয়াছ, যাহা দ্বারা আমাদের সর্বনাশ হইতেছে; তোমাদের যে 
মকল প্রজা! আমাদের দেশে বাস করে তাহাদিগকে আমাদের আইনের 
হাত হইতে অব্যাহতি দিয়াছ ; আমাদের উপকূলের সমস্ত বাণিজ্য নিজ 
করায়ন্ত করিয়াছ; যখনই আমর! তোমাদের অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইয়াছি তখনই তোমরা নূতন দাবী উপস্থিত করিয়াছ, নূতন 
শত্রতাচরণ করিয়াছ। অথচ তোমরা ব্রাবর বলিয়া আসিতেছ যে 
তৌমর! সভ্য জাতি ।” 

‘চীন আইন অনুসারে পিডৃহস্তার। দ্র রে তাহার গাত্র 


তে যেমন মাংস খণ্ড কাটিয়া কাটিয়া তাহাকে বধ করা! হয়, 
চীনের বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ঘটনাবলী 'আমাদের সম্মুখে 
সেইরূপ একটা চিত্র উপস্থিত করে। প্রথম ইংলণ্ড 
চীনগাত্রের হংকং খণ্ড কাটিয়া লইলেন ; তাঁহার পর. ফ্রান্স 
কৌচীন চীন লইলেন, রুষ আর্থরবন্দর এবং মান্চুরিয়া 'লই- 


লেন । জার্ন্মণি কিয়াওচৌ লইলেন। চীনের অস্তিমকাল নিকট-- 
বর্তী হইল। অনেক মনে করেন ইহাই চীনের পক্ষে বাঞ্চনীয় ;. 


যেরূপে হউক চীনকে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত করা কর্তৃব্য। 
‘কিন্তু বাস্তবিক পাশ্চাত্য সভ্যতা চীনের পক্ষে শ্রেয়ঃ হইয়াছে 


বলিয়া বোধ হয় না। শাংঘাই, টিনসিন, হংকং প্রভৃতি, 
বন্দর পাশ্চাত্য শি্লকৌশল ও পাশ্চাত্য পরিচ্ছন্নতার পরিচয় 


প্রদান করে বটে; ইহাদের সুন্দর অট্রালিকাশ্রেণী, ইহাদের 
রিগাল অর্থবযান সকল, ইহাদের স্রক্ষিত পথ সকল, চিত্তুপটে 
সৌন্দধ্যের চিত্র অঙ্কিত করে বটে। কিন্তু যখন ইহাদের 
পাশ্চাত্য পাঁনাঁগার, পাশ্চাত্য গণিকাগৃহ, মদোন্ত্ত পাশ্চাত্য 


কুলাঞ্জারগণের ব্যভিচারকলুষিত পাপমুস্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 


করি,. তখনই ইহাদের সৌন্দর্য্য ম্লানগ্রী হইয়া অদৃশ্য হইয়া 
যায়। পানাগার' প্রভৃতির বীভৎস কাণ্সকল চীনবাসীর 
মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে যে মন্তপানেই ইউরোপীয়- 
গণের একমাত্র সুখ। এরূপ হীনচরিত্র লোকেরা তাহাদিগকে 
মহাত্মা! বুদ্ধ ও কনফুসিয়াসের পবিত্র ধর্ম্ম হইতে কেন বিচ্ছিন্ন 
' করিতে চাহে চীনবাসীর! তাহা বুঝিতে অক্ষম । এইজন্যই 
ইউরোগীয় ধর্্মযাজকগণ তাহাদের চক্ষুশূল । 
সময় মঙ্গলময় ঈশ্বরের সত্যধর্ম প্রচারার্থ .বহিরগত, এই.সব 


‘প্ৰবাসী ৷ 


গা শিক কলা "তত নত চকত পা 0৬০" 


অনেক 


ঃ মে টে 1 


মহাপুরুষগণই অশান্তি ও -পরস্থাপহরণের মল হইয়া 
দাড়ান । ইহাদের মধ্যে যে মহতৎব্যক্তি নাই একথা বলি না; 
ইহাদের মধ্যে আত্মত্যাগী ও ধর্মপ্রাণ .লোঁক আছেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই; কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিগণ যেরূপ খৃষ্টধর্্মবিগর্হিত 
কাৰ্য্য সকল করিয়া থাকেন, তাহাতে মুষ্টিমেয় মহত্ব্যক্তিগণের 
সদ্গুণাবলী ঢাঁকা পড়িয়া যায়। “তুমি চুরি করিও না ;? 
প্তুমি পরের দ্রব্যে লোভ করিও না ;” “তুমি. প্রাণিহত্যা 
করিও না,” এই সকল'মহাবাক্যগুলি হইতে “না” শব্দটীকে 
যদি বিদায় দেওয়া যায় তবেই পাশ্চাত্য জাতিগগের কাধ্যাবলী 
উপদেশানুযায়িক হয়। 

‘চীনের: ন্যায় জাপানেও প্রথমে বহার আদর 
অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল। ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে সেন্ট ফ্রান্সিস 
জেভিয়ার জাপানে আগমন করেন এবং তাঁহার আসিবার পর . 
অনেকগুলি ধর্মযাজক আসিয়া উপস্থিত .হম। অর্দশতাবীর 
মধ্যে এত লোক খৃষ্টধর্ম্ গ্রহণ করিয়া ফেলিল- যে 'বোধ-হইল 
সমস্ত জাপান শীঘ্রই খৃষ্টধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইবে । কিন্তু পাদরিগণ 
ক্রমশঃ রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন) 
ইহার ফল এই হইল যে জাপান গবর্ণমেন্ট সকল প্রজাঁকে 
খৃষ্টবর্ম্ম ত্যাগ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। নূতন, ধর্মে 
অনেকে এত আস্থাবান হইয়া গিয়াছিল যে অতি কষ্টে ত্যাগ: 
করিল, এমনকি কেহ :কেহ প্রাণ দিল তথাপি গৃহীত ধৰ্ম্ম 
ত্যাগ করিল না। অবশেষে দু একটা গ্রাম ছাড়া: প্রায় 
সমস্ত জাপান হইতে খৃষ্টধর্ম্ম দূরীক্ৃত হইল ।. সেই অবধি আজ 
পর্যন্ত জাপানে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার বিশেষ ফলোপধায়ক. হয় 
নাই। জাঁপানীরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাঁদির অন্থকরণ, করিয়াছে 
বটে কিন্ত স্বদ্েশীয়-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে । 

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিন, দূত নৌ-সেনাপতি- পেরি মার্কিন 
ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্যসন্ধিস্থাপনোদ্দেশ জাপাঁনে 
আসিলেন। এই বিষয় লইয়া জাপানের রাজকীয় সভায় 
ছুই. দল হইল। রাজকুমার মিটোর দল বলিল; *বিদেশী- 
দিগকে আমাদের . সম্পর্কে আসিতে দেওয়া কোন মতেই 
উচিত নয়; ইহাদের উদ্দেশ্য বাণিজ্য বিস্তার করা, অতশ্রব 
ইহারা আমাদিগকে দরিদ্র করিবে এবং ক্রমশঃ ,আমাঁদের 
দ্রেশটীকে গ্রাস করিয়া, বসিবে। এই সময় যদি, আমরা 
উহাদিগকে তাড়াইয়া না দিই, ত পরে. আর স্থয়োগ, গাইব 
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না” শোগুনের দল দিও “আমাদের | এখনও তি 
সামর্থ্য নাই যে, আমরা উহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারি। যতক্ষণ না আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া, 
পাশ্চাত্য সমর প্রণালী আয়ত্ত করিয়া, শক্তিসঞ্চয় করিতে 
পারিতেছি, ততদিন উহাদের ‘সহিত মিলিয়া থাকাই 
শ্রেযফর।” শোগুনের দলেরই জয় হইল, এবং ১৮৫৪ 
সাঁলে মার্কিনের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল। .১৮৫৭ সালে 
আর. একটা সন্ধি হইল। ১৮৫৮ .সালে . ইংরাজদিগের 
সহিত. এইরূপ সন্ধি হইয়া গেল। ক্রমশঃ ফরাসী এবং 
অপরাপর পশ্চাত্জাতিগণও জাপানের অহিত বাণিজ্য- 
সন্ধি স্থাপন করিলেন। ' 
প্রতীচ্যের সহিত জাপানের রীতিমত সংঘর্ষ ET 
ুদ্ধেই হইয়াছিল । এই যুদ্ধে আপনাদের কামানগুলিকে 
বার্থকাঁম ও তিন খানি. রণপোতকে. জলমগ্ন . হইতে দেখিয়া 
জাপানের রক্ষণশীল সৎস্থমা সম্প্রদায়েরও চক্ষু ফুটিল; 
সমস্ত জাপানবাসীর হৃদয়ে পাশ্চাত্য রণকৌশল আয়ত্ত 
করিবার আকাজ্ষা যুগপৎ উদ্দিত হইল। জাপানে যে 
অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতা বা 
.। পাশ্চাত্য ধর্মের মোহে নহে»একমাত্র প্রতীচ্য ভীতি-_-একমাত্র 
শ্বেতাতঙ্কই ইহার কারণ) আত্মরক্ষা করিবার জন্তই জাপের 
এত উদ্ভম। যেরূপ অত্যাশ্চর্ধ্য ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় বলে 
. জাঁপ উদ্দেশ্য সাঁধন করিয়াছে জগতের ইতিহাসে তাহার 
অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। সম্পূর্ণরূপে প্রস্তত হইবার পূর্বে 
স্বীয় শক্তিকে পরীক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া ইহারা কি 
সুন্দর বুদ্ধিমত্তা ও আত্মসংযমের পরিচয় প্রদান করিয়াছে! 
১৮৭৩ সালে কোরিয়া লইয়া রুষের সহিত জাপানের 
যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। রুষ ক্রমশঃই দক্ষিণ 
দিকে অগ্রসর হইতেছিল ; অতএব ইহাতে জাপানের বিশেষ 
ভয়ের কারণ ছিল। এই সময় অনেকে যুদ্ধের জন্য পরামর্শ 
- দিয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সভ্যগণের মতে 
রুষের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় তখনও আসে নাই বলিয়া 
স্থিরীকৃত হইল। সেই অবধি জাপান সজ্জিত হইতেছিল। 
মধ্যে চীনের সহিত যে একটা যুদ্ধ হইয়াছিল সেটা 
কেবল নিজের শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য । 
এই যুদ্ধে পোর্ট আর্থর জাপান . কর্তৃক জিত হইয়াও 
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যখন ইউরোপীয় * শক্তিপুঞ্জেরয ষড়যন্ত্রে রি হইল 
তখন সমস্ত জাপ জাতির অন্তর্দাহ হইয়াছিল। ইহ। 
হইতেই শ্বেতাতঙ্ক .তাহাদের মনে আরও প্রবল হইল: 
সেই অবধি শ্বেতাতঙ্ক দুর করিবার জন্য জাপান প্রস্তুত 
হইতেছিল। কিরূপ উন্নত প্রণালীতে জাপসৈন্য শিক্ষিত 
হইয়াছে ১৯০০ সালে পিকিন অবরোধের সময় তাহার বেশ 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। 

জাপানের কার্য দেখিয়া চীনের চক্ষু টানা রক্ষণ- 
শীল চীন আজ কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া জাপানীভাবে অন্ধু- 
প্রাণিত হইবার জন্য বদ্ধপরিকর । গত দুই বৎসরের মধ্যে 
বহুসংখ্যক চীন ছাত্র জাপানে আসিয়াছে; এক্ষণে এক 
টোকিওতেই চারি সহম্রের অধিক বাস করিতেছে । জাপানী 
শিক্ষকগণ চীনের সৈন্যকে রণকৌশল শিক্ষা দান করিতেছে । 
জাপান: রুষিয়ার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার সময়েও "চীনের 
সহিত জাপানের বাণিজ্য অত্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছে ; 'ইহাতেই 
অনুমান হয় যে: এখন যুদ্ধাবসানের পর আরও কত বাড়িতে 
পারে। ভবিষ্যতে চীন ও জাপান মিলিত হইবার বিশেষ সম্তা- 
বন! আছে। প্রাচ্যে প্রতীচ্যের প্রভা বিস্তারের পথ বন্ধ 
হইবার সময় আসিয়াছে। শ্বেতাতঙ্ক অপস্থত হইতেছো। 
আজকাল যে পীতাতঙ্কের ঢেউ উঠিয়াছে শ্বেতাতন্কই তাহার 
কারণ। অতএব কারণের অস্তিত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে কার্যের- 
ও অবসান হইবে--শ্বেতাতঙ্ক না থাকিলে গীতাতঙ্ক থাঁকিরে 
না। চীন জাপানের সহিত মিলিত হইতে পারে, কিন্ত 
শান্তিপ্রিয় চীন যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আক্রমণকারী হইবে 


ইহা বিশ্বাস হয় না।* 
অজ মির 1 


কাশীতে জাতীয় অনুষ্ঠান | 


গত পৌষ মাসে কাশীতে যে. সকল সভা সমিতির অধি- 
বেশন হইয়াছিল, তৎসমুদ্বয়ের বৃত্তান্ত যথাসময়ে খবরের 
কাগজে বাহির হইয়াছে । এই সমুদয় সভা সমিতির কা্য 
উৎসাহের সহিত নির্ধাহিত হইয়াছে । কেহ কেহ কোনু 
কোন কাজে বে-বন্দোবস্তের অভিযোগ রুরিয়াছেন বটে) 


' * নাইটিছ্ধ_সেঞ্চুরীতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত ls 
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কিন্তু আমাদের : মনে রাখ তি যে ৰ কাণীর লোকদের 
এসকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্বে, 
' এপ বৃহৎ ব্যাপার যে কাশীতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা 
অনেকে কল্পনাও করিতে পাঁরিতেন না। সুতরাং সামান্ত 
সামান্ত বন্দোবস্তের ক্রুটি উপেক্ষা করিয়া আমাদের সকলেরই 
এই ভাবিয়া আনন্দিত হওয়া উচিত যে, ভারতবর্ষের সকল 
গ্রদেশই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে ৷ :- 
, , কিন্তু কাণীর ক্রুটিক্ষালনের. সুরে কথা কহিবার 'প্রয়ো- 
জন নাই। কারণ,তথাঁকার কংগ্রেস, -সমাজ-সংস্কার-সমিতির 
অধিবেশন, প্রভৃতি মোটের. উপর পূর্বেকার কংগ্রেসাদি 
অপেক্ষা. নিকৃষ্ট হয় নাই। . অধিকন্ত,.কাণীতে কংগ্রেসের 
সংশ্রবে এমন - একটি নূতন অনুষ্ঠানের সূত্রপাত. হইয়াছে, 
যাহা - স্থায়ী হইলে ভারতবর্ষের প্রস্থুত মঙ্গলসাধনে সমর্থ 
হইবে। তাহা. শি্লকলা-আলোচিনা-সমিতি। আমরা পৌষের 
প্প্রবাসী”তে বলিয়াছি- য়ে প্রধানতঃ : শ্রীযুক্ত. সী, ওয়াই; 
চিন্তামণির প্রস্তাবে ও যত্বে. এই , সমিতির . আয়োজন. ও 
অধিবেশন: হয়] তাঁহারই. উদ্ভোগিতাঁয়, রাজকর্মুচারী..ও 
বেসরকারী. 'অনেৰ দেশীয় ও. ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি 
সমিতির -জন্ত প্রবন্ধরচন|. করিয়া প্রাঠাঁন ও পাঠ করেন. 
এই ..প্রবন্ধগুলি অতি সাঁরবান্‌ হইয়াছে। আমরা ক্রমে 
ক্রমে, অনেকগুলির সার মৰ্ম্ম প্রকাশিত করিব4. কংগ্রেরের 
সময়.এই সমিতি একবার ' অধিবেশন করিয়াই নিজ কর্তব্য 
সম্পাদিত. হইল বলিয়! মনে করেন নাই.। ইহার একটি 
স্থায়ী কাধ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উহা অমরাঁবতীতে 
অবস্থিত হইবে। আগামী বৎসরের নিমিত্ত. শ্রীযুক্ত আর্‌, 
এন্‌, মুধোলকর্‌ ইহার অবৈতনিক সম্পাদক এবং শ্রীধুক্ত 
চিন্তামণি ইহার বেতনভোগী সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত 
হইয়াছেন। কর্মচারী নির্বাচন অতি উত্তম হইয়াছে। 
কংগ্রেসে যে' সকল বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহা 
শিল্পকলা-আলোচনা-সমিতির বিবেচ্য বিষয়সমূহ হইতে 
অল্প প্রয়োজনীয় নহে। এই জন্য কংগ্রেসের জন্যও পুর্ব 
হইতে" বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রবন্ধ রচিত হইলে ভাল 
হয়। পপ্রবন্ধগুলি আদ্যোপান্ত পড়িবার সময় না হইলেও 
ক্ষতি নাই। রিপোর্টে বাহির হইলেও অনেক কাজে লাগে 
এবং কংগ্রেসের গুরুত্ব. বৃদ্ধি. পাঁয়। উত্তেজন!, উদ্দীপনা, 


টি ডগ 


চিত তা পিত কৰত 


বিদ্রুপ ও ও তীৰ সমালোচনায় পূর্ণ বক্তৃতা গুলিতে ভাল লাগে, 
এবং তাহাতে খুব হাততালিও -পড়ে,. কিন্তু ।তন্বারা কোন 
বিষয়ের প্রকৃত বিচার ও আলোচনা! হয় না, !সুতরাং প্রকৃত 
কার্যের উদ্ধারও কম হয়। অনেক বক্তাকে জাবল্‌ তাবল 
বকিতে না দিলে সারবান্‌ বক্তৃতার বা..প্রবন্ধপাগের ১জন্য 
সময়েরও একান্ত অভাব ঘটে নাঁ।, --- প্র, ও 

'বৎসর:বৎসর ভারতের কোন না কোন সহরে কংগ্রেসের 
সমর আঁরও যে সকল -সভাসমিতি হয়, তাহা দ্বারা ইহা বেশ 
বুঝা যাইতেছে যে আমাদের দেশে অনেকে. ইহা বুবিয়াছেন 
যে কেবল রাজনৈতিক, আন্দোলন বা শাসনপ্রণালীর'পরি- 
বর্তন দ্বারা দেশের উন্নতি হইবে না; সর্ধবিধ সংস্কার পরস্পর 
সাপেক্ষ, সুতরাং জাতীয় জীবনের সকল বিভাগেই সংস্কার 
চাই । দুঃখের বিষয় দেশের .নেতৃস্থানীয় অনেকে এখনও 
একথা বুঝিতেছেন না-; শিক্ষিত লোকেরা গবর্ণমেন্টকে 


বল হই of Sts + এর 


ft 
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মাননীয় মুন্সী মাধোলাল।' 


LL 


১১৪৯সং যা, | টি 


পসরা পাশা নাসা এ সস 


সাহার: কৰ্ত্তব্য. সম্বন্ধে. উপদেশ টি 1 দিতেছেন, তি? ্ 0 
্রামাজিক ও ধর্মসন্বন্ধীয় নান! বিষয়ে, নিজেদের কর্তব্য 
করিতেছেন না) 
আসে বটে-ও-রিন্ত আমাদের বিশ্বাস: মান্থষের উপর-নহে, 
ভগবানের উপর এইজন্য নিরাশ হইতেছি না। . 
কংগ্রেসের পূর্বে ও পরে ‘প্রদর্শনীর দ্বার ;: 
উন্মোচন, 
শি ন্নকলা-আলোচিনা- সমিতির অধিবেশন, জাতীয় . 
সমাজসংস্কার, সভার অধিরেশ্ন, আৰ্য্যসমাজের 
আলোচনা-সমিতি, ব্রাহ্মদমাজের আলোচনা- 
সমিতি, মহিলাপরিষদ, ভারত ধর্ম্মমহামগুলের - | 
অধিবেশন, ক্ষত্রিয়সভার অধিবেশন, প্রভূত 
নানা কাধ্য, হয় তণ্তিন্ন একটি হিন্দু বিশ্ব- 
বিদ্যালয়” স্থীপনেরও উদ্ভোগ হয়। এই বিশ্ব-: 
বিদ্যালয়ে মাননীয় মুন্সী ,মাবোলাল এবং অপর 
ছইজন অপ্রকাশিতনাম। ভদ্রলোক প্রত্যেকে, 
তিন লক্ষ টাকা করিয়া! দান করিতে প্রতিশ্রুত 
হইয়াছেন ; এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্য্যো- 
পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর 'টিলক» প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ পরিশ্রম করিতে অঙ্গীকার 
করিয়াছেন । এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও 
কাধ্যগ্রণালী বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হইলে .. 
_ তদ্বিষয়ে আলোচনা! করা যাইতে পারিবে। 
এখন ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রকৃত. 
স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিলে কেবল যে. প্রাণে 
আনন্দ হয়, তাহা নহে, প্রাণ পরার্থপর হইয়া, - 
উঠে, এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ. উজ্জল বলিয়া 


মনে হয় । 


< কংগ্ৰেস-সপ্তাহে, যেখানে কংগ্রেস “বসে, দেই -সহরে 
এবং কখন. কখন অন্যত্রও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের 
নানাবিধ সমিতির অধিবেশন হয়। যেগুলির অধিবেশন 
২ ঠিক কংগ্রেসের সময়ে হয়, সেগুলির অধিবেশন অন্য সময়ে 
হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেগুলির অধিবেশন কংগ্রেসের অব্যবহিত 
পূর্বে 'বা পরে হয়, তৎ্সমুদয়ের দ্বারা কংগ্রেসের কার্যের 
ব্যাঘাত হয় না, সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই। 
কিন্তু তাহাদের নিজের কার্য স্ুসম্পন্ন হয় কি না, সন্দেহ । 


কাগীতে জাতীয় অনুষ্ঠান 


“ইহা ভাবিলে প্রাণে কখন কখন নিরাশা 





মারকনিবারিধীসভার.. অধিবেশন, -. 1 কঃ 


wid 


করি; সম্ভবপর, হর, ভাহা টে তাহাদের : “অধিবেশন: অনা 
কোন উপযুক্ত সময়ে হইলে.ভাল হয়... 1 ২০ ৪৩ ২৯৮7 
- আমর! প্রবন্ধের প্রথমাংশে-বলিয়াছি যে কাশীতে জাতীয়, 


নানা অনুষ্ঠান-.মোটের উপর-পূর্ব পূর্ব বৎসরের অনুষ্ঠান 
অপেক্ষা মি হি 


চে (22৭ 


হাতে! কেই কেই" আপত্তি 


মাদকনিবা'রণী সভার সভাপতি সার্‌ ভাঁলচন্ টি 


করিয়া বলিতে পারেন যে শিরপ্রদর্শনী বোম্বাইয়ের প্রদর্শনী 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছিল। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই 
যে চিত্তহারিতায় কাশীর . প্রদর্শনী নিশ্চয়ই বোম্বাইয়ের প্রদ- 
শনী অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছিল; কাশীতে চিত্র ও অন্যান্য 
সুকুমার শিল্পের (8০০০৯) সামগ্রী, বোম্বাই অপেক্ষা সংখ্যার 
কম ও- উৎকর্ষে নিকৃষ্ট ছিল: নগরের স্থাস্থারক্ষার নানা 
সরঞ্জাম ও উপায় বোশ্বাইয়ে দেখান হইয়াছিল; 'কাশীতে 
মোটেই দেখান, হয় নাই। . কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় ' দ্রব্যাদি 


ই 
ও তাহা উৎপাদনের প্রণালী টন সমন্ধে ন্ধে কাশীর প্রদর্শন 
নিকৃষ্ট হয় নাই। বরং নানাবিধ হাতের তাত, একাধিক 
সৃতা একসঙ্গে কাটিবার চরকা, চিনি পরিষ্কার করিবার 
কলকারখানা, ইত্যাদি বিষয়ে কাণীর প্রদর্শনী উৎকৃষ্ট 
হইয়াছিল। এইরূপ কলে দেখিলাম চিনি খুব শীঘ্র বেশ 
পরিষ্কার হয়। সমস্ত যন্ত্র একহাজার টাকায় পাওয়া যাইতে 
পাঁরে। এই প্রদেশের কৃষিবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর মিঃ 
হাঁদির নিকটে পত্র লিখিলে লে ঠিক্‌ খৰ খবর পাওয়া যায়। 


ডান হাত ৰ বন্ধক । 

“জামাই বাবু, 

, তোমার উপহারের পার্শেলটি আসিয়াছে । উহা 
' খুলিয়া কিন্তু আমাকে ও স্থত্রতাকে গঞ্গাজলে হাত ধুইতে 
হইয়াছে ও একদিন উপবাস করিতে হইয়াছে। তুমি হয়ত 
ভাঁবিতেছ, “এ আবার কি রকম কথা? সুন্দর সুন্দর সাড়ী, 
জ্যাকেট, সুগন্ধ দ্রব্য, ইত্যাদি ইইলে মানুষকে প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হয়, একথা নূতন শুনিলাম।” . বাস্তবিক ভাই, 
কথাটা নূতন 'হইছ্লও, আশ্চর্যের বিষয় নহে। আমরা 
অন্তঃপুরে থাকি, অনেক খবর আমাদের কাণে পৌছে না; 
কিন্ত তোমরা পুরুষ মানুষ--নিশ্চয়ই জান, কত জায়গায় কত 
লোকে বিদেশী কাপড়-চোপড় আর পরিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিতেছে। আমরা মেয়ে মানুষ, সভাসমিতি করিতে জানি 
না,কিন্ত চিরকাল যথাসাধ্য ব্রত উপবাস করিয়া আসিতেছি। 
আমরা তাই দেশের মঙ্গলের জন্য একটি ব্রত লইয়াছি। 
তাঁর নাম “ডা’ন হাঁত বন্ধক” । রি 

“তুমি জান কি ন! বলিতে পারি না, তোমাদের বিয়ের 

তিন বৎসর আগে সুব্রতার খুব -ব্যারাম হয়। তখন মা 
গ্রীহরির কাছে ডা’ন হাঁত বাধা দিয়াছিলেন। খাওয়া দাওয়! 
সব কাজ বা হাতে করিতেন। এই রকম ছু"বসর ক’রে- 
ছিলেন। আমরা ছুই বোন ও পাড়ার কয়েকজন মেয়ে 
ভগবানের নাম নিয়ে দেশের কাজে ডা*ন হাত বন্ধক দিয়েছি! 
এই হাত দিয়ে দেশী ভিন্ন অন্ত কোন কাপড়-চোগড়. পরিব 
না, বিলাতী হুন খাব না, বিদেশী চিনি খাব না। দেশে যা 
পাওয়া যাঁয়, বিদেশী তেমন কোন জিনিষই ব্যবহাঁর করিব 
রা যদি গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিতেই- হয়, দেশী জিনিষ 


পিপাসা 


. একাম্রার অনেক জিনিষই যে বিলাতী-” 


৯ লো পিল তত তি সরস 


ব্যবহার করিব। | রই র রকম ব্রত ত নিয়েছি বলে তোমার 
প্রেরিত বিদেশী জিনিষগুলি' ছুঁয়ে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত 
ক'র্তে হয়েছে। তুমি ভাই লক্ষী রাগ কোরে! না। 
“ভাল কথা-৷ পুজার সময় কতকগুলা বাজারের জিনিষ 
পাঠিয়ে দিয়েই কি তুমি খালাস হলে না কি?-_তাঁও যদি 
একটা চরকা পাঠাতে তা হ'লে না হয় মাফ করিতাম ;- 
তুমি নিজে আস্বে না? আসবে বই কি। কিন্ত আগে হতে 
সাবধান ক'রে দিচ্চি, খবরদার বিদেশী কোন জিনিষ পরে 
এসো না। তা হ'লে শেষটা মা বেচারাকে ' রাখে স্নান 
ক’র্তে হবে। রর - 
তোমার বড় দিদি সথজাতা i 
নববিবাহিত নবীন জমীদঘার বীরেশ্বর বাবু পুজার সময় 
শ্বশুর বাড়ীতে কাঁলক্ষেপণের নানা সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। 
বিধবা জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা সুজাতা দেবীর পত্রখানি পড়িয়া স্বপ্ন 
ভাঙ্গিয়া গেল। প্রাণে নিজের প্রতি বড় স্বণা জন্মিল। .যাহ! 
পূর্বেই আপন! হইতেই করা উচিত ছিল, এখন, তাহা, জ্ঞানূ- 
হীন! বলিয়া অবজ্ঞাতা নারীর নিকট ধিক্কার খাইয়া করিতে 
হইবে! যাহা হুউক, শুভন্ত শীঘ্রমূ। 
তাহার পরদিনই বীরেশ্বর নিজ কর্মচারী ও রি 


এক সভা. আহ্বান করিলেন ;-_উদ্দেশ্য স্বদেশ-বস্ত-গ্রচার । 


যথাসময়ে আহুত ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলেন । বাবুর বৃহৎ 
বৈঠকখানায় সভা হুইবে । এমন সময় একজন .বলিল; 
“বাবু মহাশয়, অপরাধ লইবেন না,__এমন 'যায়গায় সভা 
করিলে হয় না,. যেখানে কোন বিলাতী আস্বাব নাই! 

বাস্তবিক ছবি, 

ঝাড় লগ্ন, ল্যাম্প, 'সোফা,' চেয়ার প্রভৃতি সেই 'কক্ষের 
সৌন্দর্যসাধন নানা সামগ্রী বিদেশ হইতে আনীত । ' স্থতরাং 
বীরেশ্বর বাবু অন্ত কোন গৃহে বসিবার স্থান করিতে বলিলেন, 

কিন্ত পরক্ষণেই ভাবিয়া দেখিলেন যে বিলাতী কলকর্জ! 
পৰ্য্যন্তও যাহাতে নাই, এরূপ একটি কক্ষও তাঁহার প্রাসাদে. 
নাই। নবীন উৎসাহের সময়ে মানুষ কোন অনুষ্ঠানের 
অন্হীনতা দেখিতে চায় না। সুতরাং জমীদার.'বাবু বাগানে 
গাছের তলায়.আগ্রার সতরঞ্চ বিছাইয়া সভার: অধিবেশন 
হইবে বলিয়া হুকুম দ্রিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহাই করা হইল। 
জমীদার বাবুই সভাপতি এবং একমাত্র বক্তা । তিনি এক 
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উদ্দীপনাপুর্ণ বভৃতা করিলেন, নিজের জনীদারীতে কাহাকেও 
_ ‘বিলাতী কাপড়” নুন বা বিদেশী চিনি প্রভৃতি আনিতে 
নিষেধ করিলেন ।" বক্তৃতার উপ্‌সংহারভাগে.. বলিলেন? 
“আমার এই" ডান. হাতটা এতদিন বিলাসের সেবায় 
'নিযুক্ত' ছিল, 'এখন ইহা স্বদেশের নিকট বন্ধক দিলাম |. এই 
হাত দিয়!. বিদেশী কাপড় পরিব না, ছু' ইব না,বিদেগী চিনি ও 
হুন. খাইব না,. দেশে যাহা হয়, এমন ‘কোন ,বিদেশী- জিনিষ 
উইব না! .এই হাতটা দেশের সেবায় নিযুক্ত থাঁকিবে।৮.+ 
শ্রোতৃবর্গ সকলে.এই প্রতিজ্ঞা, করিল। একজন বলিল, 
“শুধু মুের কথায় কজি হয় না.) আম্থন, আমরা. প্রতিজ্ঞা- 
পত্রে স্বাক্ষর করি» : অনেক চেষ্টা করিয়া কিছু-দেশী তুলট 
কাগজ পাঁওয়া গেল. কিন্ত জমীদার বাবুর বাড়ীতে 'দেশী কোন 
'কলম-পাঁওয়া যায় না। একজন. বাগানের বেড়া হইতে একটা 
শর,ভাঙ্গিয়া আনিল। কিন্তু আবার শরের কলম কাঁটিবার 
জন্ত-দেগী ছুরীর .সন্ধান করিতে চারিদিকে .লোক্‌ : ছুটিল1 
সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া কতকগুলি ‘মশাল আলা- হইল-। 
জমীদার বাবু কলম কাটিতে লাগিলেন ও'দেশী কালী সংগ্রহ 
কেরিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। '' অনভ্যাস ও. ব্যস্ততা প্রযুক্ত 
বীরেশ্বর-বাবুর আঙ্গুল কাটিয়া-রক্ত -বাঁহির হইতে লাগিল 
(তিনি দেশী কালী আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, জঙ্গলী- 
‘কর্তন বিধির বিধান: ভাবিয়া নিজ রক্তেই : প্রতিজ্ঞা' লিখিয়! 
(. স্বাক্ষর করিলেন। ' চারিদিকে উৎসাহের 'তরঙ্গ খেলিতে 
লাগিল; কেহ রক্তে কেহ কালীতে নাম স্বাক্ষর: করিলেন। 
'মহোঁৎসাহে.সভ। ভঙ্গ হইল। .বীরেশ্বর বাড়ী যাইতে যাইতে 
শুনিতে পাইলেন, একজন বলিতেছে, “বাবু “আর: সকল 
'প্রৃতিজ্ঞাত রাঁখিবেন ; কিন্তু তাঁহার ম্যানেজার যে'ইংরাঁজ ; 
দেশী সুযোগ্য ম্যানেজারের ত অভাব নাই ;--এ ক্ষেত্রে 
বিদেশী ত্যাগ কেমন .করিয়া- করিবেন-?*- জমীদার বাবু 
ইংরাজ ম্যানেজারকে ছয় মাসের বেতন দিয়া বিদায় দিবেন, 
মন্দে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন ।-" | 
_; যেমন প্রতিজ্ঞা, তেমনই কাজ। বীরেশ্বর বাবু প্রদিনই 
ইংরাজ ম্যানেজারকে ভাকাইয়া' তাহার চলিত,মাঁসের বেতন 
ব্যতীত. আরও ছয় মাসের বেতন দিয়া তীঁহাকে: অতি..ভদ্র 
ভাষার জানাইলেন যে,“ তিনি অতঃপর ' জমীদারীর' কাঁজ 
'চালাইবার''অন্ত বন্দোবস্ত করিবেন ' সংসারে: অল্প’ কথাই 
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‘পর: আরও বিপদ আঁসিল। 


৬৪৩ 
ছাপা ee ম্যানেনজার জানিতে টিন যে য বিদেশী 
বলিয়া তাহার কাজ .গেল ১__অবপ্ত যখন' কাজ হইয়াছিল 
তখনও ইংরাঁজ বলিয়াই হইয়াছিল; বিশেষ কার্য্যদক্ষতার 
জন্য হয় নাই। : যাহা হউক, ম্যানেজার হ্গ্‌. সাহেব 
বীরের .বাবুকে: জব্দ করিবার. চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন '। 
ছুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজ - কর্ন্মচারী 'না রাখা বাঁ তাহাকে 
জবাব. দেওয়া আদালতে দ্ওনীয় অপরাধ" নহে। সুতরাং 
জমীঘার বাবুর অন্য. অপরাধের অনুসন্ধান করিতে 
হইল। কিন্ত তৎপুর্কে হগ্‌ নিজ জা’তভাই জেলার 'ম্যাজি- 
ট্রেটকে জানাইলেন যে বীরেশ্বর বাবু বিদ্রোহিভাবাপন্ন'হইয়া 


নিজরক্তে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে; এবং 


নিজের অধীনস্থ অনেক লোককেও স্বাক্ষর 'করাইয়াছে ৷ 
'অধিকন্ত, সে ভয় - দেখাইয়া. দৌকানদাঁরদিগকে 'বিলাতী 
জিনিষ. বিক্রয় হইতে নিবৃত্ত করিতেছে,' এবং তাহাতে-শাস্তি- 
ভঙ্গের আশঙ্কা আছে। ম্যাজিষ্ট্রেট, বীরেশ্বর বাবুকে ডাকাইয়া 
অনেক: ধমক দিলেন। বীরেশ্বর বিদ্রোহিতা! 'অস্বীকার 
করিলেন, এবং ভয় দেখানর কথাঁও অস্বীকার করিলেন; 
বিলাতী, জিনিষ লোককে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতে 
বা পরামর্শ দিতেও অস্বীকার করিলেন । . - ১৮. 

“ইহার পর কিছু দিন শাস্তিতে-কাঁটিল। তাহার খর 
রঃ একদিন -বীরেশ্বরের নামে এক পরোয়াঁনা।আসিয়া 
উপস্থিত হইল। যথাসময়ে মাজিষ্ট্েটের বিচারে ভয়গ্রদর্শন 
ইত্যাদি অপরাধে -বীরেশ্বরের একমাস সশ্রম কারাবাস.দণ্ড 
হইল।- আঁগীলে কোন ফল হইল না। তাঁহাকে. বিলাতী 
হাতকড়া পরাইবার চেষ্টা করায় তিনি বাঁধ! দিলেন] 
রাজকর্মচারীরা কারণ বুঝিল না। জোর করিয়া. হাতকড়া 
পরাইল, - জেলে লইয়া গিয়া বাধা -দেওয়া সত্বেও বিলাতী 
ক্ষুরে - তাঁহার মাথা. মুড়াইয়া দিল।- অনেক যায়গায় 
ক্ষুর লাগিয়া 'মাথা হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। ইহার 
তাঁহাকে বাগানে কোদাল 
দিয়া মাটি খুঁড়িতে আদেশ হইল। কোদালখান। 
বিলাতী -কি ‘না জিজ্ঞাসা করায়, সত্যই'হউক'বা মিথ্যাই 
হউক, পাহারাওয়ালা বলিল, বিলাতী। বীরেশ্বর মাটি 
কোপাইতে অস্বীকার করিলেন। জেলের 'স্থপারিণ্টেপ্ডেণ্টের 
হুকুমে ভীহার' বেত্রদণ্ড হইল। “বেত্রাঘাতে ভীষণ যাতনা 
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বোধ হইল, কিন্তু তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে কিছু মাত্র যাতনা 
প্রকাশ না করিয়া কেবল বলিলেন, “বেতটা স্বদেশী, সুতরাং 
ইহার আঘাতে দেহটা অপবিত্র হইতেছে না।” পাহারা- 
ওয়ালার! শুনিয়া মনে করিল, লোকটা পাগল হইয়াছে। 
এইরূপ ,প্রত্যহই দেশী বিলাতী লইয়া বীরেশ্বর কৌন-না- 
কোন হুকুম অমান্য করায় বেত খাইতেন। বিলাসের ক্রোড়ে 
লালিত জমীদার-সন্তানের শরীরে কত সহিবে? দিন দশ 
যাইতে না যাইতেই জর ও রক্ত আমাশয় হইল। বীরেশ্বরকে 
জেলের হাসপাতালে পাঠান হইল। তথায় তিনি ওঁষধ 
থাই আপত্তি করিতেন না, কিন্তু আরারুট পথ্য খাইতে 
দিলে, দেশী আরারুট থাকিতে বিলাতী খাইতে সম্পূর্ণ 
অসন্মতি প্রকাশ করিতেন। ইহাতে অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই তিনি কঙ্কালসার হইয়া পড়িলেন, তাঁহার আত্মীয়ের 
তাঁহার প্রাণসংশয় দেখিয়া তাহাকে গৃহে আনিবার জন্য 
অন্থুমতিপ্রার্থনা করিলেন। ইহা শুনিয়া বীরেশ্বর বলিলেন 
যে, তিনি তীহার উৎপীড়কদ্বিগের নিকট কৃপাভিক্ষা করিবেন 
না; তার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ 

যাহ! .হউক,* তাহার, অজ্ঞাতসাঁরে মাজিষ্ট্রেটের নিকট 
দরখাস্ত করা হইল। অনতিবিলম্বে তাহাকে গৃহে লইয়া 
যাইবার অনুমতি আঁসিল। তাঁহার শরীর এখন এরূপ ক্ষীণ 
ও ছুর্বল হইয়াছে যে, অতি: সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে তীহাকে 
পাঁন্ধীতে উঠান হইল। ধীরে ধীরে বেহারারা তাঁহাকে 


পান্ধী তাহার প্রাসাদের সন্মুখবরত্তী বাগানের ফাটকে উপস্থিত 
হইল । তখন তাহার গৃহের এবং শ্বশুরালয়ের পুরমহিলা- 
গণের ক্রন্দনের রোল উঠিল। পান্ধী তাঁহার কক্ষমধ্যে 
আনীত হইলে তিনি ক্ষীণ অথচ দৃঢ়তাব্যগ্রক স্বরে সকলকে 
কাঁদিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, “মাতৃভূমির জন্য যে 
স্বদেশী বেত খায়, সে বড় ভাগ্যবান্‌ পুরুষ) মাতৃভূমির সেবায় 
যাহার প্রাণ যায়, সে' তদপেক্ষাও ভাগ্যবান্‌ ৷” ইহা শুনিয়া 
সুজাতা দেবী আরও কীঁদিতে লাগিলেন। 
__ কোলাহল কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে এবং বীরেশ্বরের কক্ষ 
হইতে আর সকলে চলিয়া গেলে, শরীরিণী পবিত্রতা, মূর্তিমতী 
নিষ্ঠা সুজাতা দেবী বিষগ্ন মুখে অপরাধিনীর মত তাহার 
শধ্যাপার্খে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “জামাইবাবু, আমার 


$$ 
প্রবাসী | 
at” ass তত ্‌ 


SEE 


ভৰক নি এত চিজ নিতে নর) রাতের মার্জনা 


হি 


নাই। আমি সেই পত্রখানা.না লিখিলে এসব কিছুই হইত 


না।» বীরেশ্বর রোগে ক্ষীণ থাকায় সহজেই বিচলিত হইলেন; 
ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, “বড় দিদি, দেবি, আমি ত 
মরিয়াই ছিলাম; আপনি আমাকে জীবনের পথ দেখাইয়াছেন। 
লোকে ভাবিতেছে, আমি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছি; কিন্ত 
আমি জানি আমি নূতন জীবন পাইতেছি। আঁমাকে আপনার 
পাঁয়ের ধূলা দিন”। এই বলিয়া বীরেশ্বর ক্ষীণ দেহে শয্যা হইতে 
.উঠিতে যাইতেছিলেন, সুজাতা হাত ধরিয়া বাধা দিলেন । 
রাত্রিকালের নিস্তন্ধতাঁর মধ্যে বীরেখরের কক্ষে একটি 
কোমল ক ফু পিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছিল। সুব্রতা এতক্ষণে 
একান্তে পতির চরণে মাথা রাখিয়া কীদিবার স্থযোগ 


শা 


পাইয়াছে। বীরেশ্বর তাহার মুখখানি বুকের উপর টানিয়া , 


লইলেন। ছুটি প্রাণে নীরবে কি কথ! হইল, তাহা কেবল 


অন্তর্ধামীই জাঁনিলেন। তার পরদিন দেখা গেল, বীরেশ্বরের . 


মুখ শাস্ত, গম্ভীর, প্রসন্ন; স্বত্রতাও. ধীরত! ও দৃঢ়তার সহিত 
প্রফুল্লভাবে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন । 

যে দিন বীরেশ্বর অন্ন পথ্য করিলেন, সেইদিন অপরাহ্ধে 
নিজ কর্মচারী ও প্রজাবর্গকে বাগানে সমবেত হইতে বলিয়া 
নিজে বারাগ্ায় বসিলেন। চীকের আড়ালে মহিলাবর্গ 
কক্ষমধ্যে রহিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে বীরেশ্বর ক্ষীণ 


. অথচ আবেগময় ও উদ্দীপনাপূর্ণ স্বরে বলিলেন.£__ 
সহরের নিকটবর্তী তাঁহার বাঁসগ্রামে লইয়া চলিল। অবশেষে - 


“আগ্ভাশক্তির অংশ মহিলাগণের অনুকরণে: ভ 
নিকট ডান হাত বীধা দিয়াছিলাম। জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী বিশ্বজননীর কৃপায় নৃতন.জীবন পাইয়া ডা’ন হাত, বা 
হাত, সমস্তই তাঁহাকে দিলাম । শরীর মন সব তার হইল । 
বন্দে মাতরম্‌ 1? 

সুজ্জীতা ও স্থব্রতার 00858 আরব্ধ হইল। 


রেশমের চাষয। 
[ শিল্পকলা-আলোচনা-সমিতির জন্য. 

. লিখিত প্রবন্ধের মৰ্ম্ম ]। . 
শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাঁল মুখোপাধ্যায় বলেন --রেশমের চাষে 
বহুলোঁকের সমবেত চেষ্টা, সুব্যবস্থা ও সুদক্ষ লোকের পরি- 
চালন! (83০০০) অত্যাবপ্তক । গত ৯৯-বৎসরের সরকারী 


জন্মভূমির 


০ 


১০ম সংখ্যা । ] 


চেষ্টায় নত বিশেষ টার লাভ হইয়াছে। | . ব্দেশে 
রেশমের তাতীর সংখ্যা ১৮৯১ সনের আদম সুমারীতে ২৭, 
৩০১ ও ১৯০১ সনের আদম স্ুমারীতে ৪৩, ৮৩৬ হইয়াঁছিল। 
ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় রেশমী ও এড়ি কাপড়ের দিন 
দিন কেমন আদর হইতেছে। শুধু স্বদেশী প্রচেষ্টায় কৌষেয় 
' বস্তুবয়ন শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইতে পারে, তাঁহার সময়ও 
আসিয়াছে । এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে .যেমন ভরসার 
সহিত আমি আমার স্বদেশবাসীদিগকে অনুরোধ. করিতে 
পারি, অপর কোনও বিষয়ে আমার তেমন ভরসা হয় না । 
যদি একটি যৌথ কাররার প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সরকারের 
অনুমতি পাইলে আমি বিদায় লইয়া সমস্ত রন্দৌবস্ত করিয়া 
দিতে প্রস্তুত আছি; আমার যে কিছু অর্থসম্বল আছে তাহাও 
ইহাতে নিয়োজিত করিব। ' বঙ্গদেশে তুঁত গাছ না. থাকায় 
আমরা কিছু ক্রিয়া উঠিতে পারি না। পঞ্জাবের গুরুদাসপুর 
জেলায় হাজার হাজার বড় তুঁত গাছ ও প্রায় পাঁচশত 


রেশমপাঁল (91115405955 )' আছে; তাহাই আমাদের- 


কারবারের ক্ষেত্র হইবে। .গুল্সাবস্থায় তুঁত গাছের লালন- 
পালনের জন্য প্রতি একর জম 


গাছগুলি একবার বড় হইলে আর এ খরচ করিতে হয় না। 


কাজেই পঞ্জাবে কাঁধ্য আন্ত করিলে এ খরচটা বাচিয়া - 


যাইবে। আমি : নিজে জাপানে গিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে 
সাহায্যে বাছাই করিয়া বীজ আনিব। - কাঁশ্মীরীরা ফরাসী 


দেশ হইতে বীজ আনিয়া বড়ই. রঞ্চিত হইয়াছে; 


ফরাসী বীজবিক্রেতারা .নীরোগ বীজ বলিয়া তাহাদিগকে 
কেবলই রুগ্ন বীজ দিয়াছে । আমি যদি ছুই জন সহকারী 
সঙ্গে লইয়! যাই তবে তিন জনে পাঁচ মাস (জুন হইতে 
অক্টোবর পর্যন্ত ) খাটিয়া প্রতি পরিবারের জন্য ছুই আউন্স 
হিসাবে ৫০০ পরিবারের জন্ত ১,০০০ আউন্স বীজ 
আনিতে পারিব। জাপানের মত উৎকৃষ্ট গুটি ( Cocoons) 
অপর কোথাও পাওয়া যায় না। যে'পেল্রিন্‌ (76109) 
= নামক মড়কের প্রকোগে পঞ্জাবের রেশমের চাষ লোপ 
পাইয়াছে পাস্তরের (14. Pasteur) আবিষ্কৃত উপায় 


অবলম্বন করিলে তাহা হইতে কোনও আশঙ্কা নাই। নবেম্বর . 


মাসে বীজ আনীত হইলে কোনিও শুষ্ক নীতপ্রধান শৈলাবাসে 


তাহা শীতকাল যাপনের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। এজন্ত 


রেশমের চাষ । 


রা হা এপাশ পিসী 


ত ৬০৭৫২ টাকা খরচ হয় ;' 


৬৪৫ 


ডালহাউদীতে কর টি বাট ই কবরী মাসে 

পাহাড় হইতে আনিয়া বীজগুলি উক্ত রেশমপাঁলদিগকে দিতে 
হইবে এবং তাহারা যথোচিত রূপে চাষের কাজ চালায় কি 
না-তাহার তত্বাবধান করিতে হইবে। অতঃপর গুটিগুলি 
সংগ্রহ করিয়া নাটাইয়ে জড়াইয়! কাশী, অমৃতসর প্রভৃতি 
স্থানে তাঁতীদের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে। প্রথম বৎসর 
অত্যধিক খরচ হইবে ; কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর কমপক্ষে শতকরা! 
১৬২ টাকা লাভ থাঁকিবে। 'প্রতি আউন্স বীজ হইতে এক 
মণের উপর কাঁচা গুটি উৎপন্ন হইবে। কাশ্মীরেও এই 
বম্বীকস্‌ মোরি ( Bombyx mori.) নামক . সর্বোৎকৃষ্ট 
গুটিই উৎপন্ন হয় ; কিন্তু রুগ্ন বীজ ব্যবহৃত হয় বলিয়া এক 
আউন্স বীজ হইতে পাঁচ সের হইতে ত্রিশ সেরের বেশী গুটি 
পাওয়া যায় না। প্রথম বৎসর ১,০০০ আউন্স বীজ হইতে 
১,০০০ মণ গুটি ও তাঁহা হইতে ১০০ মণ কাঁচা রেশম উৎপন্ন 
হইবে। ১৬২ টাকা সের হিসাবে. ভারতবর্ষে ইহার দাম 
হইবে ৬৪,০০০ টাঁকাঁ। .১০০ মণ রেশম প্রস্তুত করিতে 
প্রায় ২৫ মণ উচ্ছিষ্ট মাল ( Waste product ) উৎপন্ন 
হইবে) মণকরা! ৪০২ টাকার হিসাবে তাহা বিক্রয় করিয়াও 
২,০০০ টাকা পাওয়া যাইবে। ইহা হইতেই রেশম নাটাইয়ে 
জড়াইবার খরচ আঁদায় হইবে। প্রথম বৎসরের খরচ-_ 
জাপান হইতে ১,০০০ আউন্স বীজ আনয়নের খরচ 
(যাতায়াতের খরচ ও দুইজন সহকারীর বেতন সমেত ) 
টাকা। ডালহাউসীতে বীজের শীতাঁবাস (hiberna- 
ting house.) প্রস্তুত করিবার (কিংবা একটি বাটী ক্রয় 
করিবার ) খরচ ৩,০০০ টাকা। ১০০ পাত্র ( basins ) 
সমেত রেশম নাটাইয়ে জড়াইবার একটি স্থান (filiature) 
প্রস্তুত করিবার খরচ ১০,০০০ টাকা ও একটি বাশ্পস্থালীর 
(b০iler ) খরচ ৬,০০০ টাঁকা । তত্বাবধায়ক ও তাঁহার 
সহকারীদের বাসস্থান নির্মাণের খরচ ৮,০০০ টাকা। রেশম- 
পালদের নিকট হইতে ১,০০০ মণ মণকরা ২০২ টাকা হিসাবে 
ক্রয় করিবার খরচ ২০,০০০২ টাঁকা। ছুই মাসে গুটি হইতে ' 
রেশম ছাড়াইয়া নাটাইয়ে জড়াইতে খরচ পড়িবে ৪,০০২ 

টাকা ।. প্রতি গাছে চারি আনার হিসাবে ২০,০০০ তুঁত 

গাছের, ইজারা (1656) লইতে খরচ হইবে ৫,০০০২ 

টাকা। এই সকল প্রধান প্রধান খরচ ব্যতীত অন্তান্ত ছোট. 


৭,0০০ 


৬৪৬ 


খাট বিষয়েও প্রায় ৪,০০২ টাকা খরচ হইযে। কালেই, 
প্রথম বৎসর কোনও লাভের আশা নাই। কিন্তু দ্বিতীয় 
বৎসর বাড়ীঘর, বাপ্পস্থালী প্রভৃতির বাবদ ২৭;০০০ টাকা. 


আর খরচ হইবে না, বীজের জন্ত ও ৭,০০০ টাকার স্থলে: 


মাত্র ১০০০ টাকা খরচ হইবে; সুতরাং ৩৪,০০০ টাঁকা 
খরচ করিলে ৬৪,০০০২ টাকা আমদানী হইবে ।  অবশ্ঠ 
তখন কারবার বাঁড়াইবার ও  কলপ্রতিষ্া, বন্ত্রবয়ন প্রভৃতি 
' উদ্যোগ করিবার সঙ্ক্প হইবে। তজ্জন্ড মুনাফার অর্ধাংশ 


গচ্ছিত রাখিয়া অপরাদ্ধ অংশীদাঁরদিগকে- bi ৪, দিতে’ 


ইইবে। - ; 
" পাঠানকেটি, রর প্রভৃতি স্থানের কয়েকজন 
বড় ব্ড় জমীদার ও প্রতিপত্তিশালী লোককে আমাদের 


অংশীদার করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে ; তাহা হইলে 


উক্ত রেশমপালেরা পুনরায় রেশমের চাষে যোগ "দিতে 
সহজে রাজী হইবে। লিদ্ন্‌ কোম্পানী (Listen & ০০) 
একবার এই কাজে হাত দিয়া ইহা চালাইতে পারে নাই 
বলিয়া আমরাও যে অকৃতকাধ্য হইব তাহার কোনও 
অর্থ নাই ৷" 


কাহারও নিয়োগ হইতে পারিবে না । সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানান্থ- 
মৌদিত ও অভিজ্ঞতা দ্বারা স্পষ্টীকৃত.: পথেরই আমর! 


অন্ুমরণ করিব। দেশীয় অক্পব্যয়সাধ্য পঙ্থার: অনুসরণ. 
করিতে তখনই বিরত হইব যখন বৈদেশিক উপায় অবলম্বনে” 
অধিকতর লাভের প্রত্যাশা করা বাইবে। পঞ্রাবের লোকেরা: 
এখনও রেশমের চাষ:ও রেশম নাটাইয়ে জড়াইবার কৌশল ' 


বিস্বৃত হয় নাই। 


রেশমপাঁলেরা উৎপন্ন গুটিগুলি' বা পঞ্জাবের 


যাহারা রেশম নাঁটাইয়ে জড়াইতে জানে তাহাঁদিগের নিকট 
গোপনে বিক্রয় করিবে কি না 'ধীহারা তাহাদের চরিত্র 
অবগত আছেন তাঁহারা তাহার সন্ধান লইলে ভাল . হয়। 


মণ করা ২০২ টাকা হিসাবে ক্রয় করিবার চুক্তি যদি আমরা - 


পূর্ব হইতেই তাহাদের সহিত করিয়া রাখি তবে সমস্ত 
গুটগুলিই আমাদিগকে বিক্রয় করবে নাকি? যদি না 
. ঝরে তথাপি শুধু লোকের মঙ্গলকামনীয় সরকারী সাহায্য 
লইয়া" সমিতি ডালহাউসীতে : একটি বীজের শীতাবাস 


পরবাসী এও 


যাহারা রেশমের চাষে সুনিপুণ তাহাদিগকেই. 
আমরা এ.কাজে নিযুক্ত করিব; খাতির ও খোসামোদে 


টস ভাই 


গসিপ ৯০০ 


নির্বাণ করিতে: পারেন প্রথম বৎসর, ত বিনা রেশম- 
পালদিগকে বীজ দেওয়া হইবে ।..-দ্বিতীয় বৎসর. উৎপর, 
গুটি হইতে বাছাই করিয়! বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে. ০০ 
বাংলা, আসাম ও মহীশূর প্রভৃতি যে সকল" স্থানে: 
এখন রেশমের চাষ চলিতেছে, উক্ত শীতাবাস তাহাদেরও" 
উপকারে আসিবে.) .কাশ্মীর, বড়োদা, আগরতলা, মযুরভঞ্জ, 
কেউঝর ও ঢেক্কানাল . প্রভৃতি.যে সকল স্থানে রেশমের, 
চাষের 'পরীক্ষাকাধ্য মাত্র চলিতেছে তাহাদেরও 'উপকাঁর- 
হইবেই। একটি ঘুরোগীয়-গুটি হইতে যে-একগাছি অবিচ্ছিন্ন 
হুত্র.নির্গত হয়-তাহার দৈর্ঘ্যের তুলনায় বঙ্গদেশীয়' ও মহীশূরের: 
গুটি হইতে নির্গত একগাছি সুত্রের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে -এক 
চতুর্থাংশ ও একতৃতীয়াংশ মাত্র। এই জন্তই যুরোপীয় রেশম" 


অধিকতর ‘সরল ও -উত্তম। যুরোগীয়. গুটি .ভারতরর্ষে: 


প্রবর্তিত হওয়ার পক্ষে ছুইটি অন্তরায় আছে £₹--(১.) স্বদ্বেশ-- 
বদল ফরাসী -ও ইতালীয়ের আসিয়াবাসীদের নিকট: 
নীরোগ ‘বীজ বিক্রয় করিতে নারাজ; (২) ফুরোগীয়, 
গুটিপোকার . ডিম্বগুলিকে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ হইতে: 
রক্ষা করা, হয় ও শীতকালে এমন স্থানে রাখিতে . হয়" 
যেখানে -জল জমিয়া -বরফ.'হয়।. এই -ভিম্ব গুলির“ পক্ষে- 
দার্জিলিং অপেক্ষা কাশ্মীর ও- পঞ্জাবের জলবাধুই সমধিক 
উপযোগী । ডালহাউসীর মত স্থানে .সৃঞ্চিত ও রক্ষিত; 


বীজ হইতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বাছাই. করিয়া : ১ 


প্রেরণ করিলে ভারতবর্ষের সর্বত্র রেশমের চায়ের বিশেষ; 
উন্নতি হইবে। "অতএব এখানে একটি শীতাবাস-নির্মীণ- 
করিবার অর্থাভাব হওয়া উচিত নহে। "7:3: 
পি (সৌম 7 


সাধারণ চাষের মর রা | 


[. শিল্পকলা-আলোচ্না-সমিতির, জন্য লিখিত | 


NN প্রবন্ধের সাঁরমর্ম্ম 11. 
বঙ্গদেশের কৃষিবিভাগের আসিষ্টান্ট ডিরেক্টর ক 
বাবু নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন £--এদেশে ' 
কৃষির সময় জুন হইতে নবেম্বর মাস পর্যন্ত ; এই সময়ে 


আব্হাওয়ার অবস্থা এরূপ থাকে যে, ধাহাঁরা অধিক' টাকা 


টম সংখ্যা । ]. 


স্পিন 


| মূলধন লইয়া ক্বষিকা্্য করিতে পারেন তেমন: ন. ভদ্রলোকের 
ক্ষেতে নামিয়! চাষবাস.করা গ্রীতিকর হইবে না: সাধারণ 
শস্তাদির চাষ কৃষরুদের হস্তেই গ্যস্ত:থাকিবে; কিন্তু তাহারা! 
এতদূর গরীর'যে,' বন্ুর্যয়সাধ্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও অন্থন্তি: 
দেশেপ্রচলিত সার ব্যবহার করা. তাহাদের পক্ষে আপাতিতঃ 
অসস্তব।" তাহাদের অবস্থা ক্রমে ক্রমে উন্নত করাই উশিল্প- 
কলা-আলোচনা-সমিতি,. ভারতীয় শশিল্পকলা-প্রদর্শনী .-ও 
কৃষি-প্রদর্শনীর প্রধান কর্তব্য কাজ হইবে সত্য ;. কিন্ত বর্তমান 
অরস্থায়.কৃষির কতটা উন্নতি হইতে পারে: তাহাই বলিব-। 
একই..জমীতে,. একই পরিমাণ বৃষ্টিপাতে ও, একই: 
প্রকারের কর্ষণ-প্রণালী অবলম্বনে অন্ঠান্ত--ধান্ট অপেক্ষা 
কোনও একটি নির্দিষ্ট, রকম্র ধান্তের চাষে বেশী -ফসল, 
পাওয়া যায় (অন্ঠান্ত -শস্ত সম্বন্ধেও: এই কথা :খাঁটে ), ইহা: 
একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার: বিষয় |- ধান্ত সম্বন্ধে সাধারণতঃ 
লোকের বিশ্বাস এই-যে, যাহার চাঁউল.মোটা .ও গুরুপাঁক 
সেই ধান্ঠের-চাষেই বেশী ফসল হয়। ১মোটামুট: হোকের, 
এই ধারণা -সত্য. হইলেও, “এই: নিয়মের. ব্যতিক্রম, দেখিতে 
গাঁওয়া--যায়।. বাদশাহভোগ :ও -সমুদ্রবালি নামক = উৎকৃষ্ট- 
হৈমন্তিক ধান্তের চাষে আমি সর্বাপেক্ষা. অধিক ফল পাই: 
যাছি। হাঁজারিবাগ রিফরমেটরী.স্কুলের জমীতে ও শিবপুরে - 
অনেক বৎসর 'প্রথমোক্তটির প্ররীক্ষাকাধ্য:চলিয়াছে ; শিবপুর" 
ও. অন্তান্ত- স্থানে -দ্বিতীয়টির' পরীক্ষাকাধ্যেও আশানুরূপ. 
ফললাভ হইয়াছে । . কৃষকদের: মধ্যে এই দ্রিবিধ.ধান্ের চাষ, 
যাহাতে খুব প্রচলিত হয়, সমিতির উদ্যোক্তা্দিগকে -আমি, 
নেই চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি । 5:71 উহ 
= .উক্ত- দ্বিবিধ-বান্তের চাষে প্রচুর বৃষ্টিপাতের, প্রয়োজন: 
| নিয়োক্ত দ্বিবিধ ধান্তের চাষে- বৃষ্টিপাতের রিশেষ:-প্রয়োজন :: 
নাই]. 'ইহারা-তিন. মাসেই ফলুপ্রসর.কূরে। -.একটি-মধ্য-১ 
প্রদেশ হইতে আনীত 3 ইহাতে' স্বভাবতঃই বেশ ফসল হুয়। ' 
অপরটি- প্রেশোয়ার হইতে ' আনীত ।' - ইহার চাউল বড়, 
লম্বা, সরু ও সুবাস ; ইহার নাম শ্বেতী; স্বভাব্তঃ "ইহার: 
চাষে. প্রচুর.ফসল উৎপন্ন হয় -না। কিন্ত একটি কৌশল 
অবলন্বন- করিলে এই দ্বিবিধ-ধান্তের- চাষে শুধু যে-আমন- 
ধান্যের মত প্রচুর ফসল 'পাওয়া যায় তাহা নহে, অনাবৃষ্টি-' 
তেও: ইহাদের: উৎপত্তির; বিশেষ ব্যাধাত জন্মাইিতে পার না।; 


- সাধারণ চাষের উননতি। 


শাসন 


আগষ্ট কিংবা, সেপ্টে, সপে: রই প্রকারের ধান কাটিলে 
_জমী খুব ভিজা থাঁকে- এবং ডাঁটা হইতে পুন্রায় পাতা ও- 


শীয্‌ গজায় এই দ্বিতীয়. ফসল কাটা কেহ ' লাভজনক; 
মনে করে না; ইহা পশুপক্ষীর পেটেই যায়-। “কিন্তু যদি 
ইহাই সংগৃহীত. হইয়া পর বৎসর বীজরূপে : ব্যবহৃত-হয় তবে 
এই বীজোৎপন্ন গাছগুলি অধিকতর সতেজ; -বন্ধমূল,-ফলপ্রদ- 
ও অনাৰৃষ্টিহনশীল হয় শিবপুরে ছয় বৎসর - ইহাদের" 
পরীক্ষাকাধ্য :চলিয়াছে। যাহার! বীজ পাইতে ইচ্ছা করেন: 
তাহারা যেন:স্পষ্ট- করিয়া- লিখিয়া -দরেন যে; তাঁহারা, উত্ত, 
দ্বিতীয় ফসলোৎপন্ন বীজই চাঁহেন-। 

" এই চতুবিধ .ধান্যের চাষে! শুধু থে কৃষকেরা লাভৰান্‌- 
হৰ তাহা" নহে, "সমিতির..উদ্যোক্তাদের . রদনাও ..তৃণ্ত 
হইবে। ২ ২ ৮০৯৩৯ ২ হু. এই 

'সম্বলপুরে একটি মুসলমান ভদ্রলোকের বাট়ীতে জারি 
একবার একটি তুলার গাছ (চারাগাছ নহে) দেখিতে পাইয়া- 
তাহার বীজ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। : এই কার্পাসের চাযেই: 
সর্বাপেক্ষা অধিক ফসল পাওয়া: যায়; ইহ! স্বভাবতঃ কীটা-. 
দ্ির:আক্রমগ,হইতে মুক্ত) ইহার.:আঁশঞ:( মিশরীর তুলার 
মত না হৃউক্‌) স্বভাবতঃ থুব-লঘা হয়. : ময়ূরভঞ্জ" ষ্টেটের 
(Baripada; Mourbhanja “State, Orissa ); মিঃ, 
এন্‌. সি....ঘোষ এই তুলার চাষের ক্ষেত্র খুব বাড়াইতেছেন';' 
তাহার নিকট হইতে আপনারা প্রচুর বীজ পাইতে পারিবেন |; 

: মিষ্টগাটের (ইহাকে বিহারে পষ্ট* ওড়িশায় কাউরিয়া, 
ও: মহারাষ্ট্রে'ভিওী বলে.) চাষে এখন লোকের তত আস্থা: 
নাহ'। কিন্ত একটু ত্র করিলে. ইহা. হইতে পাটের চাষের, 
অপেক্ষাও বেশী ফল পাওয়া য়ায় 1 -রর্ভমানে ইহা "ভুট্টা, 
জোয়ার, ' অড়হর প্রভৃতি পাঁচ ছয়- রকমের. ফসূলের সহিত 
এক্‌ -সঙ্গেই উৎপন্ন হয় ।.: কিন্ত: যদি অনেক: দিন, ধরিয়া, 
জমী পাট করিয়া তাহাতে শুধু মিষ্টপাটই জন্মান. যায়; তঝে। 
ইহা ' কোঠা; গাছের মত লম্বা" হয়: এবং যদি পুপ্পোদগম্রে- 
প্রারম্ভেই কাটা যায় তবে ইহার আঁশ খুব শক্ত, সাদা "ও; 
রেশমের- মৃত.চিন্বণ হয়। শাঁলিমারে আঙ্গাটা: “কোম্পানীর, 
(Ahbmutty 92০০ ) দরড়াড়ির কারখানা আছে। 
তাহাদের নিকট মিষ্টপাট বিক্রয় করিয়া আমি পাটের ,চেয়ে ' 


.মণক্র! এক টাকা বেশী পাইয়াছি। ফল পাকিতে' আরম্ভ, 


৬৪৮ 
করিলে বদি কাটা ধার- ; তেই ইহার আশ কর্কশ হয় ও 
সহজে ছিড়ে ; তাই. কলিকাতার বাজারে ইহার আদর 
নাই। কলাগাছের আঁশ হইতেও অধিকতর ফল পাইতে 
চেষ্টা কর! উচিত ৷" 

. 'যে জাতীয় ফসলের. মূলে খুব কন্দ'বা গেঁড়ো (০০১ 
॥০dules ) জন্মে সেই জাতীয় ফসল অধিকতর পরিমাণে 
উৎপন্ন হওয়া বাঞ্চনীয় *। ইহাতে জমীর উর্বরতা * বৃদ্ধি 


পায় |" ,যে. দেশে, কৃষকদের সার কিনিবার সামর্থ্য ' নাই, ' 


সেই দেশে জমীর 'উৎপাঁদিকাশক্তি : বর্ধনের ইহাই প্রকৃষ্ট 
উপাঁয়। যদি সম্ভবপর হয় তবে প্রতি- ভূমিখণ্ডে প্রতি 
ছুই,বখদরে একবার এই জাতীয়-ফসল উৎপন্ন হওয়া উচিত। 


মহীশূরে ধান) রাগী ও 'জোয়ারের-ক্ষেতে ছয় ফুট' অন্তর "এক. 
এক সারি বরবটা গাছ দেখিয়া. আমি খুশী হইয়াছিলাম 


ছুই,.সারি চা-গাছের মাঝে বুনিবার জন্য আমি - এই বৎসর 
আঁসামৈর চাকর (%52%19575 )-দিগকে একশত মণ 
ধনিচার বীজ দিয়াছি। দুই'সারি কার্পাস গাছের মধ্যে 
এক. ‘সারি ধনিচা গাছ জন্মান ভাল। 
সারের কাজ হইবে»পক্ষান্তরে . উৎকৃষ্ট তুলার চাষে যে ছায়ার 
প্রয়োজন -তাহারও কাঁজ হুইবে। -চীনাবাদামের মূলে, খুব 
গেঁড়ো 'জন্মে ॥.. উক্ত.সম্বলপুর- কার্পাঁসের ন্যায় দ্বিবর্ষাধিক- 
জীবী.-( Perennial ) কার্পাস গাছের মাঝে মাঝে. চীনা 
বাদামের, চাষ-হইতে পারে। শণ'ও-অড়হরের মূলেও,খুব 
গেঁড়ো .হয়।; ইহাদের চাষে যে.জমী উর্বরা হয়. পাবনা ও 
ম্য়মনসিংহ্র-ক্লষক্ররো তাহা! অবগত আছে। তাহারা বলে 


ঘে)জমীতে গীচ রৎসর ধরিয়া পলি সঞ্চিত হইলে যে 'ফল. 


হয় এ্রকরাঁর শ্বণ.জন্মাইলেও সেই.ফল হয় |. .... 


- জমতে সাঁর দেওয়ার আরও (হুইটি উপায়ের কথা a I 


গৃহপালিত: পশ্বাদিকে 'খইল- কিনিয়া খাওয়াইতে :হইবে 
এবং তাঁহাদের মলমৃত্র ও তাহারা যে বিচালির উপর .:শয়ন 
করে “তাঁহী'মাঠে লইয়া গিয়া ছড়াইয়া দিতে হইবে | - এই- 
রূপে প্রতি, এক যোড়া. বলদের.জন্য. মাসিক পাঁচ টাকা 
খরচ করিলে বলদগুলিরও স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে, ক্ষেতেও 





১ সং Ln LO “প্ৰবাসী”তে “জমীর টীকা” শীর্ষক প্রবন্ধ 
জরষ্টব্য॥- এ বি উঠি উতলা) ঃ £ £0 


প্রা J 


পারি বে হইবে। এরি অডিও ছয় মানে বলাই 


ইহাতে এক দিকে: 


Kee) 


মাঠের বিভিন্ন অংশে স্থাপন করিলে শুধু ষে প্রকারান্তরে 
জমীর - বিভিন্ন অংশে সার দেওয়া হয় তাহা নহে, ইহাতে 
মনুষ্য ও পণ্ড ‘সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল থাকে। বর্তমান ব্যব- 
স্থায় মুত্র জমীর ভিতর প্রবেশ করিয়া.ক্ষেতে সারের কাজ ত 
করিতেই, পায়-ন!, বরং পার্শ্ববর্তী স্থানের স্বাস্থ্যহানি করে. 
প্রস্তাবিত" ব্যবস্থায় পশ্বাদির: মড়ক কম 'হইবে; গৃহস্থেরও 
স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে। 

দ্বিতীয় উপায়টি এই। বাহিরের লৌক আসিয়া যেন 
আপনাদের 'জমীদারীর এলাকা হইতে হাড় সংগ্রহ করিয়া 
নিতে নী পারে! হাঁড়গুলি সারের মত ব্যবহীর :করিতে 
যদি আপনাদের. আপত্তি হয় তবে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন 
করুন। প্রতি. গ্রামে একজন ডোম থাঁকিবে এবং, ছুঁই 
তিন গ্রামের 'লোঁক মিলিয়া মৃত পশ্বাদি পুতিবাঁর জন্য একটি 
স্থান নির্দিষ্ট করিবে। মড়া -পশুগুলিকে এইরূপে সরাইয়া 
ফেলিলে বাহিরের লোকেরা তাহাদের সন্ধান পাইবে: না; 


“পশ্বাদির: গলিত 'শব- হইতে সচরাচর যে সকল মহাঁমারীর 


উদ্ভব হইয়া থাকে তাহারও আশঙ্কা থাকিবে না... এইরপে 
নির্দিষ্ট 'ভাগাড়গুলির উপর ফলের গাছ, পশ্বীদির আইহীর্্য 


গাছ ও জালানিকাষ্টের “গাছ জন্মাইলে প্রোথিত শবজনিত: 
এইরূপে' 


সার প্রকারান্তরে ক্ষেত্রাদদিতে ছড়াইয়া পড়িবে । 


গাছ জন্মাইবার অশেষ-উপকারিতা আছে। ক্ষেতের পাশে ১ 


গাছ থাকিলে তাহা হইতে পাঁতা ঝরিয়া ক্ষেতের -লার 


যোগায় । - 2 ্ 
এখন আমাদের দেশে যে প্রণালীতে গুড় প্রস্তুত হয়: 


. তাহাতে - অনেক ‘লোকসান, হয় ইক্ষুরসের অস্ত্বদমনের 
যথাসাধ্য চেষ্টা না হওয়ায় চিনির পরিবর্তে গুড়ের ভাগই ' 
বেনী হইয়া পড়ে। - প্রথমতঃ চুণ দিয়া আগুনের অল্প আঁচে. 


ইঞ্ষুরস পরিষ্কৃত করিয়া পরে উহা ফুটাইয়া লইলে শতকরা 
পনর ভাগ মাত্র-গুড় উৎপন্ন হয় । 
শতকরা চল্লিশ -ভাগ গুড় উৎপন্ন হইয়া থাঁকে ' 


যথেষ্ট হুইবে যে, ডিল্‌.-ও বলদ্চালিত নিড়েনের (bullock 


০৩5) ব্যবহার খুব প্রচলিত হওয়া উচিত শশ্ত যখন, ' 


গজাইতে, থাকে তখন -ক্ষেত্রে, জঞ্জাল পরিষ্কার. করিলে ও 


বর্তমান প্রণালীতে প্রায়: 


7... সি 


: কর্ষণ্যন্ত্রাদির ব্যবহার সম্বন্ধে সম্প্রতি এইটুকু 'বলিলেই ' 


সিসি 


_ সে সমুদয়ের 'পুনরুল্লেখ এখানে অনাবগ্তুক। তৎপরে এই , 


সিল তত বতা 


তাহার মাটী খুঁড়িয়া অ আল্গা করিয়া দিলে, তাহাতে, সার 
দেওয়ার কাঁজ করা হয় ।. 2 
STE 1 - 


t 


বিশ্ব-মাতা। 
মা” বলে একলা আমি ডাঁকিতাম তোরে এতদিন, 
একলাই তোর বুকে পুলকে মা রহিতাম লীন ; 

- তোর ও:অপার স্েহে নাহি ছিল কোনো অংশী আর, ' 
একলাই সবটুকু করিতাম ভোগ অনিবার। '- 
মোর কথা বিনে তোর নাহি ছিল অপর ভারনা, 

. মোর পাশে বসে সদা রহিতি মা ভুলিয়া আপনা ; 
আমি চিনিতাম তোরে তুই শুধু চিনিতি আমায়, 
আছিলাম কত সুখী ছু'জনাতে ডুবে ছু'জনায়। 
নিরখি মা তোরে আজ একি মহা অপরূপ:রূপে, ' 
আপনা বিকায়ে কবে দিলি মা জগতে চুপে চুপে” 
তোর মুখ পানে ওই কোটি ছেলে “মাঃ বলিয় চায় 
কোঁটি ভাগে তোর প্নেহ ঝরে পড়ে সবার মাথায়। 

সারা হৃদিখানি তোর ভরে গেল বিশ্বের চিন্তায় :__ 
জগত-জননী হয়ে ভূলে কি মা যাইবি আমায়? 

নিন দত । 


ভারতীয় কার্পাস শিল্প | 


কাণীর শিল্পকলা-আলোচনা-সমিতির জন্ত “The past 
present and future prospects of the cotton 
industry” শীর্ষক যে প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত বিঠলদাস্‌ দামোদর 
ঠাকর্সী কর্তৃক রচিত হয় তাঁহাতে অতিশয় সংক্ষেপের-মধ্যে 
ভারতীয় কার্পাসশিন্লের প্রাচীন সমুরতি, উচ্ছেদ এবং 
পুনরুখানের আশার বেশ একটা ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় । 

" জগতে ভারতীয় কার্পাসশিল্পের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এখন 
আর দ্বিমত নাই। নানাজাতীয় শ্রীতিহাজিকগণ নান! ভাষায় 
তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে. তিন 
সহ বৎসর পূর্বেও ইহার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। 


ভারতীয় কার্পাস শিল্প । 


৬৪৯ 


-কার্পাসসিকপের চরমোয়তি স সম্বন্ধে ্ধ এই টক _বলিলেই থে 
হইবে..যে, ইহা ভারতের কোটি কোটি নরনারীর অভাব 

মৌচন করিয়াও দেণদেশাস্তরের প্রয়োজন সিদ্ধ করিত, এবং 

আবরৌয়া, সব্নম প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ ঢাকাই মসলিন 
এবং ভারতীয় কার্পাসজাত বিবিধ বস্ত্র শত শত বৎসর ধরিয়া 
জগতের মহৈহধ্যশালী নৃপতিবৃন্দেরও সমাঁদরের বস্তু ছিল 
ঢাকাই মসলিন তাহাদের মহিষী ও যুরোপের বরবাণনীগণের 
অঙ্গশোভা সম্পাদন করিত। ইহার মত সুক্ম ও সুন্দর বস্ত্র 
জগতের আর কোথাও প্রস্তুত হইত না। অথচ. বঙ্গের 
তন্তবায়গণ উহা মোট! চরকায় স্তা কাটিয়া সামান্ত মোটা 

তাতে স্বহস্তে বয়ন করিত। বিশ্ময়ের বিষয় এই যে যুরোপের 

বাম্পশক্তিচালিত কলের .স্ুতাও বঙ্গদেশের এই হাঁতে কাঁটা 

সুতার সমতুল্য হইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 

সেই জন্য, ম্যাঞ্চে্টর ও ব্লাকবার্ণের তন্তবায়গণ তাহাদের 

কারখানার , জন্য বহুপরিমাণ ভারতীয় স্তার আমদানী 

করিত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও (.১৮৪৬ ) ঢাকায় 

ডাক্তার টেলার পরীক্ষা করিয়! দেখেন, ১৩৪৯ গজ সুতার ওজন 

২২ গ্রে মাত্র হইয়াছিল। ইহার নিকট এর্বলাতের বাষ্প ও 

তাড়িতচালিত অত্যুন্নত কলকেও হারমাঁনিতে হইয়াছে। 

এ নকল এক্ষণে ইতিহাসের বিষয় হইলেও জগতের বিস্ময় 

স্থল. এই ভারতীয় কার্পাসশিল্পের এমন শোচনীয় অধোগতির 

মূল কোথায় ? 

বাম্পীয় বয়নযন্ত্রের উদ্ভাবনই এই অভাবনীয় পরিবর্তনের 

মূল কারণ। ২৭৭১ বা ১৭৭২ অবে তাহার স্ুত্রপাতি হয়! 

ওঁ সময় ব্রাকবার্ণের তন্তুবায়গণ আর্করাইট, হারগ্রীভস্‌ 
প্রভৃতির উদ্ভাবিত কলের সাহায্যে প্রয়োজনমত সাদ! 

কার্পাঁসবন্ত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ত করে। তৎপরে ১৭৭৯অবে 

যখন মিউলজেনি নামক কল উদ্ভাবিত হইল তখন কাঁ্পাস- 

শিল্পেতিহাসে এক যুগান্তর উপস্থিত 'হইল।. তখন ল্যাঙ্কা- 

শাঁয়ারের. সুশিক্ষিত বয়নশিল্নকলাভিজ্ঞ কারিকরগণ বাঁম্প- 

শক্তিচালিত যন্ত্র সাহায্যে সুদূর ভারতের গন্গাতটব্তী পর্ণ- 

কুটারবাসী অশিক্ষিত হিন্দু তন্তবায়ের হাতের কাপড়ের প্রায় 

সমতুল্য বস্ত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়া আপনার্দিগকে 

ধন্য জ্ঞান, করিতে লাঁগিল। কিন্তু তাহার অব্যবহিত, 
পরেই এই শক্তি অভাবনীয় পরিবর্তন আনয়ন করিল। 


৬৫০ 
্যাঙকাশায়ার দানে রাশি রাশিব বস্ত্র উতর করিয়া এক- 
দিকে যেমন যুরোপের বাজার'হইতে -ভারতীয় ' বস্তু বহিষ্কৃত 
করিয়া-দিল, অন্য দিকে তদ্রপ ভারতের হাটে লেই সকল বস্ত্র 
দ্বেশজাত বস্তাপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে.আরম্ত করিল। 
'এতদ্বারা'ভারতীয় 'কা্পাসশিল্পের গৌরবরবি অস্তমিত হইল- 
‘অন্পদিনের মধ্যে' বিলাতী বস্তে দেশ. ছাইয়!” ফেলিল। কিন্ত 
১৮৫৪ অব্দে এই -অবাঁধগতির পরিবর্তন. সুচিত, হয়। ওঁ 
‘বৎসর ভারতে . কার্পীসশিল্পের কল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
'দশ-বৎসরের মধ্যে এক একটি করিরা ১৩টা .কল চলিতে 
* থাঁকে। তখন: হইতে, এ পৰ্য্যন্ত এদেশে. কাপড়ের কল 
কিরূপ উন্নতি 'ও বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে নিয়ে" তাহার তালিকা 


প্রদত্ত হইল. . 
বৎসর , কলের সংখ্যা তর্ক,র 3০০4০ সংখ্যা, ভাতের সংখা 


৩,৫০০ hs 


” ১৮৬৫ ১৩ ২৮৫১৭ 

2১৮৭৬: 71 0৪৭- ০১১১১০৯৮৯৪০ 5 2৯১১০ 
1১৮৮৩ (0১৯৫, ১ ২২,৬১১০০৭ | ্‌ So 
১৮৯৬ ১৫৫ ৩৯,৩৩,০*০ ৩৭,২৯০ 
1১৯০৫ ৮ 5১৯৭  8১,৬৩,১৮০ 7177185১550 


অর্থাৎ ভারতে এক্ষণে-৫৭ লক্ষের উপর. টাকু'' এবং পঞ্চাশ 
সহআঁধিক “বার্পর্শীক্রচাঁলিত-ভীত 'চলিতেছে।' 'এই সকল 
কলে দেশের প্রায় ছুই লক্ষ' লোক এবং তাহাদের অন্ততঃ 
ততগুলিই পোব্য প্রতিপালিত হইতেছে । এই সকল কলে 
'১৯ লক্ষ গাঁইট তুলা খরচ হয়; এক একটী গাঁইটের' ওজন ৩৯২ 
পাঁউও অর্থাৎ ভারতে যত তুলা উৎপন্ন হয় তাঁহার 'শতকরা 
প্রায় ৬০ ভাগ স্বদেশী কলেই লাগে। তাহাতে: প্রায় ৫৮ 
কোটা পাউণ্ড স্থতা এবং ৫৫ কোটা গজ কাপড় উৎপন্ন হয়.। 
একা বৌঁম্বাই সহরই ইহার অর্দেক-উৎপন্ন করিয়া থাকে। " 

1". ' এক্ষণে এই কলজাত সুতা ও বন্ত্রাদি কিরূপে ও কত 
পরিমাণে খরচ হয় দেখা যাউক। ' গত: বৎসর ৫৮' কোটা 
পীউণ্ড সুতা হয় তন্মধ্যে ২৩1০ কোঁটা পাউণ্ড 'বা শতকরা 
৪০'ভীগ চীন ও অন্ঠান্য বিদেশে যায় ভারতের কলসমূহ 
3৩০ কোটী পাউণ্ড বা শতকরা! ২৩ ভাগ এবং '২১ কোটা 
পাউণ্ড বা শতকরা ৩৭ ভাগ তন্তৃবায়দিগের' হস্তচালিত 
ভাঁত ও দড়িদড়ার জন্য লাগে। কিন্ত দড়িদড়ার জন্য যদি 
শতকরা ১০ ভাগ বাদ দেওয়া যায় তাহা! হইলেও যথায় কলে 
১৩1১. কোটা পাউণ্ড লাগে তথায় হাতের তাতে ১৯ কোটী 
'পাউর্ত তুলা খরচ হয়।' কিন্তু ১৯'কোটী পাউণ্ডেও কুলার 


৮৮9, 


। (৫ম/ভাগ। 


নাঃ কারণ গতবংসর হাতের তাঁতের ২২ কোটী পাউণ্ড তুলার 
প্রয়োজন হইয়াছিল এবং তজ্জন্ত যুরোপ প্রেধানতঃ ইংলগ) 
হইতে বাঁকী তিন কোটা পাউণ্ড সুতার আমদানী করিতে 
হইয়াছিল। ইহাঁতেই বেশ জান! যাইতেছে যে যে দেশে 
তন্তবায়গণ হাতের তাতে, .বাম্প্শক্তিচালিত কলের অপেক্ষা 


দ্বিগুণ বস্তু যোগাইিতে * সমর্থ তথায়: ইবি, বয়নশিল্প 


কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। . 

কৃষিশিক্পের পরই এদেশে হস্তচালিত নি স্থান ৷ 
১৯০১ সালের সেন্সাসে জানা গিয়াছে যে ভারতে: ২৭. লক্ষ 
তত্তবায়, ২৮ লক্ষ পোষ্যের সহিত উক্ত . শিল্পের দ্বারা প্রতি- 
পালিত হইতেছে। কিন্তু বাষ্পীয় বয়নযন্ত্রের অভ্যুদয়ে এই 
অতি পুরাতন'শিল্পের অবনতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ভারতীয় . কলসমূহে গত বৎসর ৫৫ 
কোটা গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল.) কিন্তু প্রায়: তাঁহার 
চতুগুণ অৰ্থাৎ: ২১৬ কোটা গজ কাপড় বিশে হইতে আমদানী 
করিতে হইয়াছিল।' 'বিদেশজাত . অধিকাংশ ভাগই সরু 
স্থৃতার মিহি . কাপড়, সুতরাং দেখা "যাইতেছে দেশে মিহি 
কাপড়েরই কাটতি অত্যধিক. এবং 'দেশীয় কলে প্ররূপ- কাপড় 
প্রস্তত-করিতে পাঁরিলে বিদেশী. আমদানী কতকট৷ রহিত 
করিতে পারা যায় । . দেশী কলে মোটা. তার, অর্থাৎ প্রায় 
৩০ নম্বর - এবং কোঁন-. কোন স্থলে ৪০ নম্বর পর্য্যন্ত সুতার 


কাপড় হয় ; কিন্তু বিদেশ হইতে যে সকল কাপড়, আইসে ১. 


তাহার স্থুতা, ৩০ নস্বরের নীচে আর নামে না। “তবে দেশী 
কলে মোটা স্থতা ব্যবহারের কারণ কি? এবং তাহার প্রতি- 
কারের কি কোন উপায় নাই ?' কারণ, এই যে ভারতে পূর্বে 


যেন উট তুলার চাষ হইত বহুদিন তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ' 
হইয়া এক্ষণে ভারতে অপক্ষ্ট জাতীয় কার্পাস উৎপন্ন হইতেছে । 
সৌভাগ্যক্ৰমে এদিকে অনেকেরই দৃষ্টি পতিত হইয়াছে - এবং 


গবর্ণমেন্টও ইহার উৎকর্ষবিধানের উপায়উদ্ভীবনে' 'যত্বণীল 
হইয়াছেন। ইহাঁতে ভারতে কার্পাসশিল্পের ভবিষ্যতের 
আভাস কতকটা ' পাওয়া যায়। বোম্বাই গবর্ণমেন্টের 
কৃষিবিভাগ পরীক্ষার্থ সিন্ধুদেশে মিশরীয় কার্পাস বীজের চাষ 
করিয়া যেরূপ সন্তোষজনক ফললভি করিয়াছেন তাহীতে আশী 


হয় যে শীত্বই ভারত স্বীয় প্রয়োজনমত উৎক্কষ্ঠ তুলা 'দেশেই . 
বহুলাংশে “প্রাপ্ত হইতে পাঁরিবে। ? ভারতে এই" মিশরীয় ' 


তি সংখ্যা। ] 


কাস, ও ও দাক্দিশাত্যের কৃষিবিভাগের পরীক্ষিত গাছ কারপা” 
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারিলে অনতিদূর ভবিষ্যতে 


কার্পাসশি্লজগতে যুগান্তর আনীত .হইবে সন্দেহ 'নাই। ' 


কারণ, তাহা হইলেই ভারতের কলে সরু স্ৃতা ও মিহি কাপড় 
তৈয়ার করা সম্ভব হইবে। কিন্তু উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিলেই 


যথেষ্ট নহে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে হাতের তীতিগুলিরও উন্নতি ' 


"করিতে হইবে। হস্তচালিত তীতগুলি দ্বারা যে দেশের 
অসংখ্য তন্তবায়ই কেবল পালিত হয় তাহাই নহে, কিন্তু যে 
কষরগণ 'এদেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ তাহারা দুর্ভিক্ষ; অনাবুষ্টি 


ও অতিবৃষ্টি প্রভৃতির জন্য ক্ষেত্রকার্ধ্য করিতে অসমর্থ হইলে 


বা তাহার" প্রয়োজন না দেখিলে তাত বুনিয়া থাকে এবং 
তন্বারা সংসারযাত্রা নির্বাহ 'করে। কিন্ত: তাহারা যেরূপ 
মোটা ও মান্ধাতার আমলের তীতে কাজ করে তাহাতে দিন 
রাত খাটিলেও এই -নিয়তবর্দমান অভাবের পুরণ করা 
তাহাদৈর সাধ্যায়ত্ব হইবে "না । বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের 
'উন্নতির দিনে মনে হয় তাহীরা, যেন এখনও' ছুই শতাব্দী 
পশ্চাতে পড়িয়া আছে। স্থখের' বিষয় ইহারও একটা 
প্রতিকারের সম্ভাবনা দেখা যাঁইতেছে। কলিকাতা 
কলাবিদ্ঠালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ হাভেল, মান্দাজ কলাবিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ মিঃ চ্যান এবং 'বাঙ্গালোরের মিঃ: চার্চচহিল 
প্রমুখ অনেক ভারতহিতৈষী এদেশের বয়নশিল্পীদিগের 
> বর্তমান সময়ের উৎকৃষ্ট বয়নঘন্ত্র অনায়াসলভ্য করিয়া 
দিবার জন্য যৎপরোনাস্তি যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। হাভেল 
সাহেব পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছেন যে এক্ষণে যাহারা এককালে 
ছু'খাইয়ের অধিক সুতার টানা দিতে পারে না তাহারাই 
সীমান্ত কৌশলে নৃতনযন্ত্রে এককালে ৫০ হইতে একশত 
থাই সুতার টানা দিতে পারিবে । নূতন তাঁতে যে তাহা সম্ভব 
তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন যে, 'এখনকার সর্বোৎকৃষ্ট 
হাতের তাঁত কায়রো! ও যুরোপের 'নানা স্থানে বাঁষ্পশক্তি- 
চাঁলিত কলের প্রতিযোগিতায় দিন ৪৮ গজ পর্য্যন্ত সাধারণ 
কাপড় উৎপাদন করিতেছে। সুতরাং এই হস্তচালিত বয়ন- 
শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত 'করিতে চেষ্টা করা  ভারতহিতৈষী 
প্রত্যেক ব্যক্তিরই ' অবশ্ঠকর্তব্য। যে শিল্প দেশের অসংখ্য 
নরনারীর অবলম্বন, আমরা ' যদি তাহার উন্নতিসাধন পক্ষে 
সাহায্য না করি এবং ভাল ভাল যন্ত্র শিল্পীদিগের অনায়াস- 


ধ-চস্তামণি। . 


৬৫১ 


লভ্য কারি না ্ি তাহা হইলে, উমার এই পেরি জন্য 


আমরাই তাহাদের ছুঃ খদারিদ্রোর হেতু হইব সন্দেহ নাই। 


শ্রীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস । 


প্রবন্ধ-চিন্তামণি | 


( সিদ্ধরাজ-প্রবন্ধ )। 

সংবৎ ১০৭৭ জব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৪২ বর্ষ ১০ 
মাস ও ৯ দিবস রাজ্য পালনপূর্ববক গুর্জরাধিপতি শ্রীভীমরাজ 
গতাস্থ হইলে তৎকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকর্ণদেব সংবৎ ১১২০ অন্দে 
(১০৬৪ খৃঃ অন্দে) চৈত্রমাসীয় কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে 
মীন লগ্নে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। 

ভীমরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্ৰীমুলরাজ কার ইতঃপুর্কে 
পরলোকগত হইয়াছিলেন। ইনি সৎ ও উদ্ধার ছিলেন। 
কথিত আছে যে একদা গুর্জর দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে 
অন্নক্িষ্ট গ্রজাগণ রাজকীয় কর হইতে সেই বৎসরের জন্ত 
অব্যাহতি ' পাইবার আশায় অনহিল্লপুর-পট্টনে আগমন 
করিলে মুলরাজ তাহাদের শীর্ণ বদনমওল দৃষ্টে অন্থকম্পা- 
পরবশ হইয়া অশ্বারোহণ-কল! প্রদর্শনপুর্বক নৃপতিকে 
পৰিতুষ্ট করতঃ- প্রজাগণকে করমুক্ত করিবার প্রার্থন! 
করেন। ভূপতিও আদনন্দা্রপূর্ণ নয়নে পুত্রের মনোবাঞ্চা 
পুর্ণ করেন। এই ঘটনার তৃতীয় দিবসে মুলরাজ কুমার 
স্বর্লোকগত হয়েন। | 

কর্ণাটাধিপতি জয়কেশী ভূপতির ময়নল্লদেবী নাঁয়ী কন্যা 


বহু সোমেশ্বরযাত্রীর রাঁজকর প্রদানে অক্ষমতা হেতু ভগ্র- 


হৃদয়ে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ অবগত হইয়া এই কর উঠাইয়! 
দিবার অশিয়ে গুর্জরাধীশ কর্ণদেবকে বিবাহ করিতে 
প্রতিশ্রুত হন। জয়কেশী নৃপতি-কন্যার বিবাহের জন্য 
কর্ণদেবের নিকট .অমাত্য প্রেরণ করিলে তিনি কন্যার 
কুরূপের কথা শ্রবণ করিয়া সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করেন। 
প্রত্যাখ্যাত হইয়া ময়নল্লদেবী অষ্ট সখী সমভিব্যাহারে চিতায় 
প্রবেশ পূর্বক প্রাণদানের সংকল্প. করিলে- কর্ণদেবের মাতা 
উদয়মতি এই সংবাদ অবগত হইয়া পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় 
উক্ত কন্যাকে বিবাহ' করিবার জন্য পুভ্রকে বারংবার 
অনুরোধ করায় ও বিবাহ্‌ না “করিলে 'স্বয়ং চিতানলে দেহ 


টি 


সিসি ও 


ভাগ করিবেন বদির 1 ভয় নত নিলে কের মাতার 
নির্বন্ধাতিশয়ে ময়নলদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রথমতঃ 
কর্ণদেব.রাজ্ীর প্রতি অত্যন্ত বিমুখ ছিলেন কিন্তু পরিশেষে 
, মুপ্জাল নামক মন্ত্রীর কৌশলে অন্ুরক্ত হন। কিয়ৎকালানস্তর 
ময়নল্লদেবী শুভলগ্ে এক পুত্র প্রসব করেন। এই 
বালকই উত্তরকালে “সিদ্ধরাজ জয়সিংহ* নামে বিখ্যাত হন। 
সংবৎ ১১৫০ অবে পৌষ মাপীয় কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে 
' ইনি ত্রিবর্ষমাত্র বয়ঃক্ৰমে পিতাকর্তৃক রাজ্যাভিষিক্ত হন৷ 
কর্ণদেব পুত্রকে রাজ্যপ্রদান পূর্বক স্বয়ং আশাপল্লী 


নিবাসী যট্লক্ষাধিপতি জনৈক ভীলরাজকে পরাস্ত করিয়া: 


কর্ণাবতী (যাহা অধুনা “আশাবরী” নামে কথিত হয়) 
নারী নগরী স্থাপন করতঃ__পুজের শিগুত্ব নিবন্ধন স্বয়ং 
রাজকাধ্য পরিচালন করিতে লাঁগিলেন। ইনি কর্ণাবতীপুরে 
জয়ন্তীদেবী ও কর্ণেখের দেবের মন্দির এবং কর্ণসাঁগর নামক 
তড়াগ ও পষ্টনে কর্ণমের নামক প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ 
করাইয়াছিলেন। 

কিয়ৎকালের পর কর্ণদেব মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন | 
মহারাজ জয়সিংহর্দেব তখনও অপ্রাপ্তবয়স্কতাবশতঃ রাজকার্ধ্য 
পরিচালনে অক্ষম হওয়ায় তদীয় মাতুল মদনপাল তাহার 
প্রতিনিধিরূপে রাজকাধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 
মদনপাল রাজ্যভারপ্রাপ্তে অত্যন্ত অহঙ্কারী হওয়ায় ও বহু 
অন্যায় আচরণ এবং প্রজাগীড়ন করিতে আরম্ত' করায় 
“সাস্ত» নামক মন্ত্রীর কৌশলে নিহত হয়েন। 

মধনপালের মৃত্যুর পর সাস্ত, মন্ত্রী রাঁজকার্ধা সম্পাদন 
করিতে লাগিলেন। ইনি উদয়ন নামক তীক্ষ-বদ্ধি-শাঁলী 
জনৈক বণিককে সহকারী মন্ত্রী করেন। ইহারা উভয়েই 
জৈনধৰ্ম্মাবলন্বী ছিলেন। উদয়ন মন্ত্রী কর্ণাবতী নগরীতে 
উদয়ন-বিহার নামক প্রসিদ্ধ জিনমন্দির প্রস্তুত করান । 

" জয়সিংহদেৰ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলে 
মাতা ময়নলদেবীর. অনুরোধে সোমেশ্বর যাত্রীগণের নিকট 
হইতে রাজকর সংগ্রহ স্থগিত করেন। 

একদা সিদ্ধরাজ সোমেশ্বরতীর্থে গমন করিলে স্থযোগ 
পাইয়া মাঁলবাঁধিপতি যশোবন্দেব গুর্জবাক্রমণ করিতে 


আগমন করেন, কিন্তু প্রধান অমাত্য সান্তুর সুকৌশলে" 


প্ত্যাবৃত্ত হন। সিদ্ধরাজ তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া 


প্রবাসী । 


৬০০ "০৯০০৯০০ নস প্লাস 


[ গম ভাগ । 


যশোবর্মরেৰ কর্তৃক গুজ্জরাক্রম ক্রমপবার্জা শ্রবণে ভ্রোধবশে বিপুল 
সমরায়োজন সংগ্রহপুর্ধক মালবাক্রমণ করেন । ' দ্বাদশবর্ষ- 
ব্যাপী ভীষণ সংগ্রামের পর ধারানগরী অবরোধ ও তাঁহার 
'দুজ্জয় ছূর্গ ভঙ্গ করতঃ যশোবন্মদেবকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও 
বন্দী করেন। মালবদেশে গুর্জরাধীশের জয়পতাকা উড্ভীন 
হইল। এই প্রসঙ্গে কোন কবি কৌতুক করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন .যে “বেড়ায়াং সমুদ্রোমগ্রঃ” 1 হেমকোষ প্রভৃতি 
বহুগ্রস্থরচয়িতা প্রখ্যাতযশাঃ ' শ্রীহেমচন্দ্রাচাধ্য এ সময়ে 
শনৈঃ শনৈঃ কীন্তিসৌধে অধিরোহণ করিতেছিলেন। ইনি 
স্বগুণে জয়সিংহদেবের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন 
ও তাঁহার অন্থরোধে “ সিদ্ধ-হেম ” নামক এক নূতন ব্যাকরণ 
প্রণয়ন করেন। হেমচন্দ্রাচাধ্য সিদ্ধরাজের পরবত্তী 
ভূপতি কুমীরপালের সময় বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তৎ- 
সম্বন্ধ যথাস্থলে প্রকটিত হইবে । নব্ঘন নামক জনৈক 
আভীররাজ একাদশবার দিদ্ধরাজের সৈন্তকে পরাজিত করায় 
ক্রোধবশে স্বয়ং নৃপতি বহুযুদ্ধসম্তার একত্রিত ও বদ্ধমানপুরের 
(অধুনা বঢ়বান নামে পরিচিত) দুর্গ সংস্কার কারিয়া নব্ঘনকে 
আক্রমণ করেন। নব্ঘনের ভাগনেয় রাবণভ্রাতা-বভীষণের 
স্তায় জুনাগড়ের ( নবঘন বোধ হয় জুনাগড়ের রাজা ছিলেন) 
দুর্গের গুহ পথাদি জ্ঞাত করাইলে সিদ্ধরাঁজ দুর্গ জয় করিয়া 
নবঘনকে পরাভূত ও নিহত করেন। জয়(সংহদেব “সজ্জন” 
নামক ব্যক্তিকে গৌরাষ্ট্রের দণ্ডাধিপতির পদে নিযুক্ত করিয়া .. 
প্রেরণ করিলে ইনি তিন বৎসরের সংগৃহীত রাজকর ব্যয় 
করিয়া রৈবতাঁচলের. দ্বাবিংশতিতম তীথস্কর শ্রীনেমীনাথ 
স্বামীর কাঠ্ঠময় চৈত্য সংস্কার করিয়! পাষাণময় সুদৃঢ় মন্দির 
নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দেন। তিন বৎসর পরে ভূপতি সজ্জন, 
দণ্ডাধিপতিকে ডাকাইয়া বর্ষত্ররের সংগৃহীত রাজক্র আনয়ন 





' করিতে অনুজ্ঞা করিলে সজ্জন জৈন বণিক্‌ সম্প্রদায়ের নিকট 


হইতে. অর্থ সংগ্রহপূর্বক নৃপতির সন্মুখে স্থাপিত করিয়া 
বলিলেন, “প্রভে ! সৌরাষ্ট্রের সংগৃহীত রাঁজকর দ্বারা আমি 
শ্রীনেমীনাথ স্বামীর চৈত্যসংস্কার করাইয়াছি কিন্তু ভবদীয় 
ক্রোধাশক্কায় সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়! ভবৎসকাঁশে উপস্থিত 
করিয়াছি; যদি জীর্োদ্ধারের পুণ্য লইতে অভিলাষী হন 
তবে সমস্ত অর্থ আমাকে প্রত্যপিত করুন নতুবা ইহা গ্রহণ 
করিতে আজ্ঞা হয় ”।" সঙ্জনের এবস্প্রকার .বাক্চাতৃষ্যে 


১০ম 5 I 


প্রীত হইয়াত তৎসমন্ত অর্থাদি সজ্জনকে তি করিলেন খ ও 
পুনরায় তাহাকে সৌরাষ্ট্রের দণ্ডাধিপতির.পদ 'প্রদানপূর্ব্বক 
তথায় প্রেরণ করিলেন। 
সিদ্ধরাজ কাঁপটিক রেশে জৈনতীর্ঘ শ্রী শত্রগ্জয়গিরিতে 
তীর্থযাত্রা করিয়া ততীর্ঘ সন্নিহিত দ্বাদশ গ্রাম দেবপুজার জন্য 
প্রদান করেন ।. - পা 
" লিদ্ধরাজ জয়সিংহদেব তদানীন্তন অন্যান্য হিন্দু-নরপতির 
ন্যায় বিগ্োৎসাহী ছিলেন। ইহার রাজসভা বহু পণ্ডিতের 
সন্মিলনে সুশোভিত থাকিত। ইহার. সভায় বহু পণ্ডিতের 
মধ্যস্থতায় তাঁৎকালীন স্থবিখ্যাত দিশ্বিজয়ী, পণ্ডিত, দিগন্বর- 


জৈনাচাধ্য শ্রীকুমুদরচন্দ্র মুনির. সহিত শ্বেতাঁধর জৈনাচার্ধা 


বাদীপ্রবর শ্রীদেবস্থরির কিয়দ্দিবসব্যাপী তুমুল তর্কযুদ্ধ হয়; 
তাহাতে দিগম্বরগুরু পরাজিত হইয়া ক্ষুব্াস্তঃকরণে ও অব 
তি গুজরাতিভূমি পরিত্যাগ ' করিয়া. পলায়ন 
করেন।' | 
কোন এক সময়ে সিদ্ধরাজের মালব i প্রত্যাগমনের 
পথ ভীলগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলে সাস্ত, মন্ত্রী বহুসংখ্যক 
অশ্বারোহী সৈন্য একত্রিত করতঃ রাজার আন্কুল্যে আগমন 
করিলে ভীলগণ ভীত হইয়া পলায়নপর হয়। 

ইহার বাজ্যকালে পট্টন ( অনহিন্লপুর-পষ্টন সংক্ষেপে 
পট্টন বা পাটন নামেই অভিহিত হইয়া থাকে ) নগরনিবাসী 
“আভড়” নামক জনৈক জৈন বণিক দৈনগণের অনেক 
তীর্থস্থলে বহুতর্থব্যয়ে জীর্ণসংস্কীর করাইয়াছিলেন। কথিত 
আছে ইনি প্রথমে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে 
পরে প্রভূত অর্থ উপার্জন ও সৎকর্ম ব্যয় করেন। ইনি 
তিন লক্ষের বেশী মুদ্রা নিজে রাখিতেন না; বেশী হইলেই 
সছ্যয়ে নিঃশেষ করিত্নে | 

সংবৎ ১১৯৯ অব্দে (১১৪৩ খৃঃ অঃ) ৪৯. বর্ষ রাজ্য- 
ভোগ করিয়া সিদ্ধরাজ জয়সিংহদেব পরলোকগত হন ৷ 

. (ইতি -সিদ্ধরাঁজ-প্রবৃদ্ধ )। 


শ্রীপূরণটাদ সামস্থুখা ৷ 


লালসার চিতায় প্রেমের জন্ম | 


৬৫৩ 


৯৯০ শনি 


লালসার চিতায় প্রেমের জ জন্ম। | 
পতিতা! রমণী | 


যশোহর জেলায় বেনাপোলের নিকট এক বনে কুটীর 
রাধিয়া দিবানিশি হরিদাস নাম জপ করেন-_বিরাম নাই, 
বিশ্রাম নাই। তিনলক্ষ হরিনাম জপ শেষ ন! হইলে তিনি 
আহার করিতেন না। তিনি হিন্দু নহেন, তথাপি হরি নাম 
জপ করেন; এবং তাহার আচার ব্যবহারে শুদ্ধাচাঁরী সাত্বিক 
পুরুষিগের মনেও বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করিত। 
গ্রামের লোকেরা তাহাকে নিরতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। 
রামচন্দ্র খা গ্রামের একজন চরিত্রহীন ধনশালী ব্যক্তি, 
হরিদাসের অসাধারণ প্রতিপত্তি তাহার নিতান্ত অসন্থ হইয়া 
উঠিল। এই নিমিত্ত সে তাঁহার তপোবিদ্ধ জন্মাইতে 


কৃতসন্কল্প হইয়া এক পতিতা রমনীর সাহায্য গ্রহণ .করিল। 


পতিতানারী প্রকৃত প্রগল্ভা রমণীর ন্যায় বলিল, একবার 
হরিদাসকে পাইলেই হয়; আমি তাঁহাকে একান্ত হতবীর্য্য 
ফণীর স্তায় বশীভূত করিয়া! ফেলিব। রামচন্দ্র খা তথাপি 
তাহারে লোকসাহাধ্যদানে উদ্ধত হইল, কিন্ত সে কাহাকেও 
সঙ্গে লইল ;না। একাঁকিনী, বেশভূবায় সুসজ্জিত হইয়া 
দুরাশাঁগ্রস্ত হৃদয়ে মূত্তিমতী ছুণ্রবৃত্তির ন্যায় হরিদাসের কুটার 
দ্বারে সমুপস্থিত হইল এবং বিনয়মধুর বচনে তাঁহার নিকট 
আপনার প্রার্থনা জানাইয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 

তাহার আগমনেই হরিদাস কুটীর ত্যাগ ক্রিয়া প্রস্থান 
করিতেন; কিন্ত তাহার ঘ্বণিত জীবন স্মরণ.করিয়া তাঁহার 
করুণাময় হৃদয় তাঁহার উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। 
তিনি তাহাঁকে আশ্বস্ত "করিলেন এবং বলিলেন আমার 
নামজপ শেষ হইতে দাও, আমি তোমার মনোবাঞ্চ! পূর্ণ 
করিব। তুমি ততক্ষণ দ্বারে প্রতীক্ষা কর। 

প্রহরের পর প্রহর গত হইতে. লাগিল, নিশা অবসাঁন- 
প্রায় হইল, উবার ষধুরালোকে আকাশ উদ্ভাসিত এবং 
বনভূমি হাস্তময়ী হইয়া উঠিল ; তবু যে হরিদাসের জপ শেষ 
হয় না। ভগ্রমনোরথ লইয়া অভাগিনী সেদ্িনকার মৃত 
ফিরিয়া আসিল। 

, রামচন্দ্র খা তাহার মুখে সমস্ত আগ্ছোপান্ত শুনিয়া আবার 
ভারা উৎসাহিত করিতে লাগিল। সন্ধ্যাসমাগমে 


৬৫৪ 


রী প্রবাসী। 


(a! 


ees sa NA teat Sa Neel eae tect tau Tena at Thea tae Vane শিলা 


ক্রি মনোমোহিনী র রূপে মুনি স মন. হা জন্ত যয বেশ্যা 
‘সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল। ধীরে ধীরে আবার সাধুপুরুষের 
কুটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিদাস মধুর 
বাঁক্যবিন্যাসে আঁবাঁর তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন । 
সে' দ্বারে বসিয়। কৌতুহলপূর্ণ চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 
হরিদাস নাম-রসে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। কি তাহার 
জীবনের জলন্ত প্রভাব! তাহার অমৃতনির্করিণী রসনায় 
পতিতৃপাবন হরিনামের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। গৃহ পবিত্র, 
অরণ্যানী পবিত্র, আকাশমণ্ুল পবিত্র হইয়া গেল। অভাগিনী 
ন্তমুগ্ধীর, ন্যায় দবারদেশে বসিয়া সমস্ত রাত্রি এ অভূতপূর্ব দৃশ্ত 
দর্শন করিল; প্রভাতে আপন গৃহে প্রস্থান করিল। 

আজি তাহার তৃতীয় নিশী । সে রামচন্দ্র খায়ের নিকট 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে হরিদাঁসকে বশীভূত করিবে । কিন্ত 
মহাঁচক্রী পতিত-পাবন ভগবানের এ কি, খেলা! রমণী 
হরিদাসের* কুটার দ্বারে উপস্থিত হইন্তু। হরিদাস নামে 
মত্ত ; রজনীর গাঁঢ়তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নামের প্রগাঁঢ়তা অধিকতর 
ঘনীভূত হইয়া উঠিল।. হরিদাসের স্বভাব-সথন্দর-মুখশ্রী 
হরিনামমাহাত্য্যে * দ্িগুণতর . সুন্দর হইয়া উঠিল। 
ভীবদ্নমণ্ডলে স্বর্গের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ অবতীর্ণ হইল ; নেত্রযুগল 
হরিপ্রেমোচ্ছাসে নয়নাভিরাম হইয়া উঠিল। হায়রে, যে 
মুখ দেখিয়া দেবতাঁজনেরও মন মুগ্ধ হইয়া যায়, তাহাতে-রমণী- 
হৃদয় যে বিগলিত হইবে বিচিত্র কি! হরিদাসের সৰ্ব্বাঙ্গ 
অশ্রপুলক স্বেদকম্প প্রভৃতি পাত্বিকভাব সকল নিরবধি 
প্রকাশ পাইতে লাগিল, পতিতাঁর কঠিন প্রাণ একেবারে 
বিগলিত 'হইয়া গেল; অন্তরাত্মায় সহত্র ধিক্কার উঠিতে 
লাগিল; এই মহাঁপুরুষকে সে কলুষিত করিতে আসিয়াছিল !! 

যখন নাম জপ শেষ করিয়া :হরিদাঁস উঠিলেন, তখন 
অভাগিনী সজল নয়নে রামচন্দ্র খাঁয়ের সমস্ত কথা নিবেদন 
করিল এবং সকাঁতরে বলিল. প্রভু, এই মহা পাতিকিনীর 
গতি করিতে হইবে। হরিদাস বলিলেন, আমি প্রথম 
হইতেই সমস্ত জানি এবং প্রথম দিনেই এখান 
হইতে" প্রস্থান করিতাম; কেবল 'তোমার উদ্ধারের 
জন্য আজ তিন দিন ‘অপেক্ষা করিয়া ''রহিয়াছি'। 
তোমার ‘যাহা কিছু “আছে, যাঁও সমস্ত ‘দীন দুঃখীদিগকে 
বিতরণ. করিয়া এস । তাহার পর. আমি তোমাকে 


মহানামে দীক্ষিত করিব সাহার, আল্ঞানসারে তিতা 
তাহার সমস্ত. সম্পত্তি বিতরণ করিয়া ফেলিল; এবং 
মস্তক মুণ্ডিত করিয়া একবস্ত্রা হইয়া' হরিঘাসের নিরুট ' 
উপস্থিত হইল । হরিদাস তাঁহাকে হরিনাম মহামন্ত্র দান 
করিলেন এবং দিবানিশি এই মন্ত্র জপ করিতে আদেশ করি” 
লেন। সেও একান্ত চিত্তে নাম সাধন আরম্ভ করিল এবং 
উপবাসাি দ্বারা নানা প্রকার কৃচ্ছসাধনায় প্রবৃত্ত'হইল। 
নামমাহাত্ম্য প্রকাশিত হইল ; ভাগব্তীকুপা অবতীর্ণ হইল, 
পতিতা মুক্তি লাভ করিয়া ভব্যন্ত্রণা এড়াইল।. পাঁপীর 
বন্ধ হরিদাস তাহাকে সেই কুটীরে থাঁকিয়াই সাধন করিবাঁর . 
আদেশ দিয়া স্বয়ং ভাগীরথীতীরবর্তী শান্তিপুরধামে যাইয়া 
রাস করিতে লাগিলেন | 

মানবসমাজে পতিতা, দেবজনের অক্পৃশ্তা সেই অন্ভাপ- 
কারিণী কঠোর. সাধনা আরম্ভ করিলেন এবং সাধুহৃদয়ের 
আশীর্বাদ ও দেবপ্রসাদ লাভ করিয়া সর্ধলোকবরণীয়া 
সিদ্ধযোগিনী হইলেন তখন তাহার আশ্রম তাপিত 
আত্মাগণের বিশ্রামভূমি হইয়া শান্তি .ও আনন্দ বিতরণ 
করিতে লাগিল। 

(২.9 
পাপের অপূর্ব প্রায়শ্চিত্ত । 

এক দিন যুবক আঁৎবা নগরের পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, 
সহস| এক সাধ্বী রমণীর লাবণ্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া 
মুগ্ধ হইয়। গেলেন । ওঁ মুখে কি আকর্ষণ ছিল যাহা তাহাকে 
পাগল করিয়া তুলিল! তিনি তাঁহাকে পাঁইবারজন্য ব্যাকুল 
হইয়া উঠিলেন ও তাহার নিকট আপনার. অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিয়া পাঠাইলেন। বিস্মিতা সঙ্কল্প: স্থির করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিয়া পাঠাইলেন, “আমার কোন্‌ অঙ্গ বিশেষ: করিয়া 
তোমার মনোহরণ করিয়াছে।” | | 

আত্ব! প্রত্যুন্তরে জানাইলেন, : “তোমার 'নয়নযুগল ৷” 
সেই মহীয়সী রমণী যখন জানিতে পাঁরিলেন, তাঁহার “নয়ন- 
যুগল’ এ বিষম উৎপাতের . মূল, তখন আর তিনি দ্বিরুক্তি 
না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা উৎপাঁটিত করিলেন এবং এক 
মনোহর কাঁচাধারে স্থাপিত করিয়া এই বলিয়া আঁত্বার চা 
পাঠাইয়া দিলেন যে “তুমি যাহা দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছ, তাহা 
দর্শন করিতে থাক 1” 


রিড 


আর কি মির লেই মনশ্িনী দেবীর অতুলনীয় 
আত্মোৎসর্গে মাঁৎবাঁর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল। 
গভীর অন্ুতাপের তীব্র আগুনে তাহার অন্তরাত্মা দগ্ধ 
হইতে লাগিল। তাহারই পাপদৃষ্টি সেই কমকান্ত মুখমণ্ডলে 
পতিত হইয়াছিল, তাই তাহা! শ্বশানাগ্িতে যেন মৃহ্র্তমধ্যে 
দগ্ধ হইয়া গেল! এ আত্মবলিদাঁন কেমন. করিয়া বিফল 
হইতে পারে? সেই মনোমোহন রূপরাশির -চিতাভন্সে 
ভগবানের প্রসাদ অবতীর্ণ হইল এবং তাহা হইতে অনুতাপের 
পবিত্র অশ্রুজলে পাপীর নব জীবন সঞ্চারিত হইল। হৃদয়ে 
অশান্তি ও প্রাণে ব্যাকুলতা লইয়া আত্বা. মহর্ষি হোসেন 
বসোরীর শরণাপন্ন হইলেন। মহর্ষির প্রাণগ্রদ উপদেশে 
তাহার প্রাণে অমৃত দিঞ্চিত.হইল। তিনি কঠোর তপন্তা 
ও গভীর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন । -যে পাপজীবনে তিনি 
বন্ধিত হইয়াছিলেন, ' তাহা তিনি জন্মের মত বিসর্জন 
করিলেন। যে অতৃপ্ত বাসনা তাহার হৃদয়ে প্রভূত্ব করিতে- 
ছিল, তাহা তিনি চিরদিনের মত বিদায় করিয়া দিলেন । 
এজীবনে আর কখন সুখের গরলময়. পাঁনভোজন করেন 
নাই।. তাঁহার বৈরাগ্য দিন. দিন গাঢ়তর,তীব্রতর হইয়া 


উঠিল। .নিজের আহারের জন্য আপনার হাতে কর্ষণ; 
বপন, কর্তন এবং পেষণ করিতেন এবং স্বয়ং রুটিকা প্রস্তুত, 


করিয়! সুধ্যোত্তাপে শুকাইয়া লইতেন। কথিত আছে, 


% তাহারই এক একখানি সপ্তাহান্তে আহার করিয়া জীবনধারণ 


করিতেন। 
এরর ভালা একান্ত কী 
নির্মল হইয়! গেল। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যেন 


একটা দিব্য লাবণ্যময়ী কামিনী তাঁহার নিকট আঁবিভূর্তি হইয়া- 


বলিলেন, আত্বা আমি' (তোমার প্রতি একান্ত. অনুরাগিনী 

হইয়াছি।. তোমার ও আমার .-মধ্যে বিচ্ছেদ .উপস্থিত হয় 

এমন কিছুই করিও ন!। আত্বা. তাহাকে প্রত্যাঁথ্যান 

করিয়া বলিলেন, আমি সংসারের প্রতি উন্মথ হইলাম না, 

তাহাকেই পরিত্যাগ করিলাম ।,এখন আবার তোমার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিব? 

. সাধনায় অমৃতফল ফলিল ৷ সা প্রেমাম্পদের প্রেমে 

; বিহ্বল হইয়া একেবারে উন্মত্তের ন্যায় হইলেন.। বাজারের 

. ভিতর দিয়া চলিয়া যাইিতেন, কিন্তু €প্রমা্পদ্রের শ্রীবুদন 


তীজ-ব্রত।' 


ee সী" os co Noa Noo a Ts oo ত সির 


৬৫৫ 


পিস লিলি 


ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে গাইতেন না। ভা | 
প্রাণময়, এবং তাঁহার প্রাণ প্রেমাম্পদময় হইয়া গেল! আর 
কি কিছু বাকি থাকিল ? সেই প্রেমাম্পদই বলিতে পারেন৷. 

একদিন প্রেমবিহৰূল আঁখ্বা নববস্তু পরিধান করিয়া 
বিলাসবিভ্রান্ত গমনে দেবপ্রক্কৃতি রাবেয়ার নিকট উপস্থিত 


হইলেন সেখানে তেজন্বী জোলনুন ও মহম্মদ সন্মার 
উপস্থিত ছিলেন। মহম্মদ সন্মাক তাহার. গতি লক্ষ্য করিয়া 


কিছু উক্তি করিলেন সেই উক্তির প্রত্যুত্তরে প্রেমাস্পদের 
গৌরব ঘোষণা করিতে করিতে মদোন্মত্ত আঁৎবা সংজ্ঞাশুন্য 
হইয়া অবনীতলে শয়ন করিলেন এবং তাহাই তাহার, 
অস্তিমশয্যা হইল। প্রেমের দ্বীপ প্রেমাধারের চরণরেণু 
চুম্বন করিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইল। সংসারের বাতাসে আর 
তাহা জাগিয়া উঠিল না। . 

উপসংহারে মেই বরণীয়া রমণীর অপূর্ব আস্মোৎসর্গের 
কথা চিন্তা করিয়া তাহার পবিত্র ধ্যান করি এবং তাহাতে 
প্রেমাম্পদের প্রকটরূপের প্রকাশচ্ছটা দর্শন করিয়া শান্তিনীরে 
নিমগ্ন হইয়া যাই। 


স্পা পাশ 


তীজ-ত্রত।, 


, আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকেরা যেমন .নানাবিধ, ব্রতাচরণ 


করেন ও নানারূপ কথা অর্থাৎ মেয়েলী গল্প, লক্ষ্মী, ষঠীর কথা; 
বা ব্রতকথা, পুজা -ও ..ব্রুত সমাপ্তিকালে শুনিয়া বাঁ কহিয়া 
থাকেন, এদেশবাসিনী হিন্দুস্থানী ললনাঁগণও সেইরূপ 
করিয়া থাকেন; তবে কিনা-বিভিন্নরূপে (তাহা! হওয়াই সৃম্ভব)। 
ভাদ্র মাসে যেমন আমাদের “তাল নবমী”, “ছুর্বাষ্টমী”, 
“অনন্ত চতুৰ্দশী’? ইত্যাদি কয়েকটা . প্রধান প্রধান ব্রত, ' 
অনুষ্ঠিত হয়, সেইরূপ এ অঞ্চল. বাসিনীদিগের কয়েকটা ব্রত 
এবং.-সর্ব প্রধান তীজ_-ব্রত -এই মাসেই. হইয়া থাকে৷ 
তীজকে সর্ব প্রধান রলিবার দুইটা কারণ আছে। প্রথম ইহা, 
ভারতের অধিকাংশ স্থলে এবং উচ্চ 'নীচ. সর্ধশ্রেণীর হিন্দু 


. ললনা (অবপ্ত বঙ্গহিন্দুললনা ব্যতীত )-দিগের মধ্যে প্রচলিত ৷, 


দ্বিতীয় প্রাধান্তের কারণীটিও ক্ষুদ্র নহে। বৎসরের মধ্যে এই. 
দিনই ইহীরা .নিরঘ্ু উপবাস -করিয়া থাকেন। ইহাদ্বিগের 
মধ্যে নির্জ্জলা. উপবাস আর একটিও নাই। .বঙ্গললনাদিগ়ের 


৬৫৬ 


- স্টার, দু নারীজাতি পৃথিবীর অ অন্ত কোন স্থানে 
আছে কিনা সন্দেহ, সেই জন্যই কি তাহাদের উপর কঠিন 
একাদশীর ভার অর্পিত হইয়াছে? 

তীজ দুইটা, একটা শ্রাবণ মাসের শুরূপক্ষীয় তৃতীয়া, 
অপরটী ভাদ্রমাসের শুরুপক্ষীয় তৃতীয়া । শ্রাবণ মাসাপেক্ষা 
ভাদ মাসের তীজব্রতটার প্রচারই অধিক। ইহাকে ব্রত, 
পার্বণ, উৎসব, সবই বলা যাইতে পারে; কারণ এই দিনে 
ইহারা “উপবাস করিয়া.রাত্রে হরগৌরীর পূজা করেন, ও 
নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া জ্ঞাতি, কুটুম্ব এবং পুত্র, 
কন্যার মধ্যে বিতরণ করেন। আবার উত্তম বস্তালঙ্কারে 
সজ্জিতা হইয়া, গীতবাগ্তাদিও করেন। ফল কথা হিন্দুস্থানী 
ললনাদের ইহা. বড়ই ‘আনন্দের দিন। আমাদের শারদীয় 
উৎসবের ন্যায়; কিছুদিন পূর্ব হইতেই ইহার আয়োজন হইয়া 
থাকে। নৃতন অলঙ্কীর প্রস্তুত করান, নববস্তর ক্রয় করা, 
নববধূকে তত্ব করিবার জন্য “গোটা ” ( জরী ) বসাইয়া ঝুলা, 
লহঙ্গা, সাড়ী (জ্যাকেট, ঘাগ রা, সাটী ) ইত্যাদি তৈয়ার 
" করান হর। বধূকে তত্ব করিবার ঘটাটাও ' অতিরিক্ত। 
যতদিন:“গৌনা” (দ্বিরাগমন ) হয় না ততদিন পর্য্ত্তই তত্ব 
করিবার নিয়ম। বধূর পিত্রালয়ের অবস্থা যদি স্বচ্ছল না 
হয়, 'তাহা হইলে " তাহারা বিনয়পুর্কক “সমধিয়ানে” 


( বৈবাহিকালয়ে ) বলিয়া পাঠান যে যেন অধিক দ্রব্যাদি . 


না পাঠান হয়। ইহার কারণ এই, যে সকল দ্রব্য কুটুম্ব- 
“বাড়ী হইতে আইসে তাহার আনুমানিক মূল্যের দ্বিগুণ অর্থ 
কন্যাপক্ষীয়িগকে পাত্রপক্ষীয়কে ফেরত দিতে হয়। তত্ত্বে 
নিম্নলিখিত ভ্রব্যগুলি প্রেরিত হয় £_-বধূর জন্য জামা, সাটী, 
ঘাঁগরা, ওড়না, কুটুম্বিনীগণের সাড়ী, সকলের জন্য “লহঠি” 
(গালার চুড়ী ) মেইদী, চমরী ( চুলের ফিতা বা দড়ী ) চারি 
পয়সামূল্যের একখানি আরসী, কাঠের চিরুণী, বধূর জন্য 
- “গড়িয়া” (পুতুল ) ও অন্যান্য নানাবিধ খেলনা, সিন্দুর- 
কৌটা, নানাবিধ মিষ্টান্ন, ফল মূল, যে বালিকা উপবাস 
করিতে অক্ষম তাহার ফলাহারের জন্য “সিঙ্গাড়ার আটা” 
(পানিফলের ময়দ1) চিনি, ঘি ইত্যাদি উচ্চ শ্রেণীর 
' গৃহস্থের ভৃত্য ও নাপিত তত্ব লইয়!' যায়, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে 
বাড়ীর লোকেদেরই তত্ব লইয়া যাইবার নিয়ম। ইহারা 
কুটুম্ববাঁটাতে তিন চারি দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া আদর অভ্যর্থনা 


প্রবাসী | 


শাসিত 


.বসেন। 


তাহ ডি 


পিসি ক 


লাভ করিয়া উপযুক্ত দক্ষিণা লইয়া বাটী প্ৰত্যাগমন করেন | 

অন্তঃপুরিকাগণ প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে অলঙ্কার 

পরিষ্কার করাইতে ও নূতন সুতায় গাথাইতে,. চুড়ী পরিতে, 

মাথা ঘসিতে লিপ্ত থাকেন। j 
. তীজের পূর্বব দিন: অর্থাৎ দ্বিতীয়ার দিন দুগ্ধ রাপ্য। 


" কারণ অন্ত নিশাশেষে. গৃহলক্ষীগণ, রাবড়ী) মালাই, ক্ষোয়! 


(ক্ষীর) এবং ছৃ্ধের সহিত খাজা ভিজাইয়! আহার করিবেন । 
পর দিবস যে একেবারেই “ভূখী” ক্ষেধিতা) থাকিতে হইবে সেই 
জন্য এত আয়োজন। বাটীর কর্তী বেচারীদের ত আগ্থান্তই 
সমূহ বিপদ ! বস্ত্রীলঙ্কার হইতে লইয়া সামান্য “গরীচিরঞ্জীর ” 
অভাব হইলেই তীহারে নানারূপে লাঞ্চিত হইতে .হয়। 
যে গৃহে অর্থের অনটন, সেই গৃহে টেঁকিবাহনের আঁগমন, 
কর্তা গৃহিণীর মধ্যে তুমুল কোন্দল বাধিয়া যায়। প্রতিবাঁসিনী- 
গণ মধ্যস্থতা করেন বটে, কিন্ত প্রায় গৃহিণীর পক্ষ লইয়া 1. . 
তীজের দিন এদেশীয়া ললনাঁদিগের বড়ই আমোদের : 
দিন। তবে যে স্থানে সুখ, সেই স্থানে দুখ আছে, সেই জন্য 
বেগি হয়.এমন সুখের দিনে জঠরানলের জালা সহা করিতে 
হয়। অনেকে আবার পানিফলের ময়দার “হালুয়া” (মোইন- 
ভোগ ) খাইয়া গোলে হরিবোল দিয়া, মুখের সাঁপটে নিজের 
নিরঘ্ধু উপবাঁসং প্রমাণিত করিতে কুস্ঠিত হয়েন না । কেহ: 
কেহ বলেন “ভুকে” (ক্ষুধায় ) আমার কোন কষ্টই হয় না; 
যা কষ্ট “পেয়াদের”। “কেহ কেহ বলেন আমি 
পেয়াস কিছুই গ্রাহ করি না, কেবল পান স্ুত্তির ( দোক্তার') 
জন্য প্রাণটা আন চান করে”। তৃতীয়ার দিবস প্রাতঃকালে 
মৌনাবলম্বন করিয়া নদীতে বা পুষ্ষরিণীতে “মূঢ় মিজিয়া” (মাথা 
ঘসিয়া) স্নান করিবার নিয়য়। গৃহিণী আত্মীয়। ও প্রতিবাসিনী- : 
দিগকে লইয়া “পকওয়ান” (গৃহপ্রস্তত নানারূপ মিষ্টান ) 
তৈয়ার করিতে বসেন । প্রতিবাসিনীগণ সামান্য দ্রব্যের অভাব 
দেখিলে মহাগৃহিণী তখনই সে দোষটা কর্তার ঘাড়ে চাপাইয়া 
শাস্তি লাভ করেন। ইহাদের মধ্যে যিনি শিল্পকাধ্যকুশলা; 
তিনি “গোঝিয়া” ( পেরাগী ) *গুটিতে” .( বিনাইতে ) . 


কচৌরী তৈয়ারী করেন, কেহ *গুলগুলা” ( গুড়পিঠা ) 
ভাজেন ইত্যাদি । 


“ভুকৃ” না 


কেহ “খাখেড়িয়া পাঁপেড়িয়া” ( ময়দা ও' বেসমের " 
খুব পাতলা পাতলা লুচি) ডলিতে বসেন। কেহ পুরী. ' 


না |] 


্‌ _বতধারিনীদিগের বৈকালিক ্কানটা ও রকমের, 

কিন্তু ইহাকে স্নান না বলিয়া গাত্র ধৌত করা বলাই উচিত। 
কারণ এই স্নানের সহিত মন্তকের কোন সম্বন্ধ নাই। নিজ 
রুচি অনুসারে বেশভূষার যথাসাধ্য পারিপাট্য সাধন করিয়! 
করতল, পদতল, মেহদী দ্বারা লাল 'টুক্টুকে করিয়া 
স্রীলোকেরা গঙ্গা বা তদ্ভাবে পুকুরে স্নান করিতে যান। 
এই সময় পথপার্শ্বে ভয়ানক জনতা! হইয়া থাকে। কেহ যেন 
ইহা না মনে করেন যে, এই জনতা স্নানাথিনী' রমণীগণের। 
এ জনতা অশিক্ষিত বা অন্পশিক্ষিত পুরুষ দর্শকবৃন্দের, তাহা- 
দের মধ্যে হান্ত-পরিহাসও চলিতে থাকে। এস্থলে বলা কর্তব্য 
যে, অবরোধবাসিনীগণ এসময় স্বীনার্থে গমন করেন না, 
তীহার! হয় ত জনতা হাঁস হইলে একটু অন্ধকার হইয়া 
আসিলে নিঃশব্দে গিয়া শ্নান করিয়া আইসেন, রা বাঁটীতেই 
উক্ত কাৰ্য্য সমাপ্ত করেন । ঘাট হইতে বাটী ফিরিবার সময় 
কাজলী গান গাহিতে গাহিতে আসিতে হয়। যে বন্তরধানি 
পরিয়া স্নান করিতে যাওয়া হয় সেখানি প্রায় মলিন। সেই 
মলিন বস্ত্রের উপর নানারঞ্গের “গোটা” (জরী ) বসান 


“দুপট্টা* (চাদর) গায় দিয়া.অবস্থান্থসারে একখানি উত্তম বস্তু 


সঙ্গে লইরা স্নান করিতে গমন করেন। এই দিন কুম্তকারেরা 
হরগৌরীর ক্ষুদ্র প্রতিমা বিক্রয় করে। ইহা- কাচা মৃত্তিকা 
নির্মিত। উচ্চ জাতিয় ললনাগণ এই দেবমুন্তি ক্রয় করিয়া 
.রাত্রিকালে নানাবিধ ফল ফুল মিষ্টানাদি:উপচারে হরগৌরীর 
পুজা করেন। পণ্ডিতজী আসিয়া পুজা করাইয়া এবং ব্রত- 
মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়া যাঁন।. - 
পর দিবস অর্থাৎ চতুর্থীর দিবস- অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান 
করিতে যাওয়া হয়। এই সময় স্নীনার্থিনীগণ “সোহর” 
নামক মঙ্গলহ্চক গীত গাহিতে গাহিতে গমন করেন। ঘাটে 
কৌন কোন প্রবীণা স্ত্রীলোক “তীজে”র কথা কহিয়া থাকেন। 
যীহারা ইরগৌরীর পূজা করেন না, তাহার! এই কথা শুনিয় 
পারণ করেন। মান করিয়া বাটী আসিয়া প্রথমে ছোলা 
ভিজা! মুখে দিয়া তণ্তস্বত মরিচের গুড়া সহকারে পান করা 
হয়। গৃহলক্ীদিগের পারণার্থে প্রহরেক রাত্রি থাকিতে 
খাকিতে ময়রাগণ জিলাপী প্রস্তুত করে। তদ্ভিন্ন ফিরিওয়া- 
লারা পথ পার্শ্বে চুল্লি করিয়া জিলাগী তৈয়ারী করে এবং 
বেলা আটটা! নয়টা পর্য্যন্ত ফিরি করিয়া বেড়ায় । ঘি, মরিচ 


তীজনন্রত | 


৬৫৭" 


খাইবার পর নিলা হতে হয়, এবং চু তাহার" স্কিছুক্ষণ 
পরেই ব্রতধারিণীগণ পূর্ব্ব দিবসে যে সকল খাদ্তদ্রব্য' গৃহে 
প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সে সকল উদরস্থ করেন।' বেলা 
হইলে আবার যথাসাধ্য শীগ্র শীঘ্র তপ্ত তপ্ত খিচুড়ী খাইয়া 
ব্রতের উপসংহার করেন। 

সাধুভাষায় এই তৃতীয়া, নাম “হরিতালিকা রা কিন্তু 
ইহার একটা রহন্তপূর্ণ নাম আছে। সেটা প্ছুলহা বেচওনী- 
তীছ্‌” অথাৎ, পতিবিক্রয় করা তীজ.। - এই নামের উৎপত্তি 
সম্বন্ধে একটী কৌতুককর গল্প প্রচলিত আছে। সেটী 
এইরূপঃ- ট 
আমাদিগের দেবাধিদেব মহাদেব ত চিরকালই 
হীন । দরিদ্রঘরণী উমা কোন বৎসর তীজের সময় একখানি 
নৃতন বস্তু, পাইতেন, কোন বৎসর বা ছিন্ন পুরাতন -বস্তর 
পরিধান করিয়াই তীজত্রত পালন করিতেন। একদা দ্বিতী- 
য়ার দিন গৌরীর প্রবল মানাভিমান সত্বেও শঙ্কর একখানি 
নব্বস্ত্রের যোগাড় করিতে পারিলেন না । ইহা দেখিয়া নর- 
ব্ত্রীলস্কারে সুসজ্জিতা গ্রতিবাসিনীগণ পীঁ্ধতীর উপর অজ 
বিদ্রপবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সতী উপায়াস্তর না 
দেখিয়! পতিকে বিক্রয় করিয়া তীজব্রত সমাধা করেন। সেই 
হি ইহার নাম পতিবেচা তীজ হইয়াছে । 

'তীজের ব্রতকথা বা উৎপত্তি বিবরণ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া 
দিলাম 3: £শ্লপ্একদা যুনিজনমনোহর- পরম রমণীয় কৈলাস- 
নিবেন পার্বতী কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, হে দেব! আমি কোন্‌ তপস্তা, কোন্‌ মহাদান, 
বা. কোন্‌ শ্রেষ্ট ব্রতপালন-প্রভাবে ভবাদৃশ অনাদি, .অনস্ত 
জগণ্স্বামী পতিলাভ করিয়াছি, কৃপা করিয়া বিস্তারিতরূপে 
তাহা দাসীকে বলুন।” মহাদেব কহিলেন, “হে দেবী! 
ভুমি যে ব্রত আচরণ করিয়া আমার অর্দাঙ্গিনী হইয়াছ তাহা 
তোমার কৌতুহল দ্রমনার্থে প্রকাশ করিতেছি। হে পার্কতী!, . 
যেমন নক্ষত্র মধ্যে চন্দ্র, গ্রহগণ মধ্যে সুর্য, চতুবর্ণের মধ্যে 
দ্বিজ, দেবতাগণ মধ্যে বিষ্ণু, নদীগণের মধ্যে জাহ্নবী, পুরাণ 
মধ্যে ভারত, বেদ মধ্যে সামবেদ,এবং ইন্দ্রিয় মধ্যে মন সর্বশ্রেষ্ঠ, 


“সেইরূপ ব্রতমধ্যে উক্ত ব্রত সর্ধৌপরি। হস্তানক্ষত্রযুক্ত 


ভাদ্রমাসীয়. শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে উক্ত. মহাত্রতের অনুষ্ঠান 
করিয়া তুমি, আমার অদ্ধান্জিনী 'হইয়াছ।” পার্বতী কহি- 


তোমাকে শঙ্কর-ঘরণী হইবার বর দিয়া আসিলাম। ব্রতের : 
. পরদিবস তুমি বনফল আহার করিয়া পাঁরণ করিয়াছিলে। , 
“এদিকে গিরিরাজ কন্তাশোকাতুর হইয়া চারিদিকে তোমার . 


৬৫৮ 


লেন, বীনা দেব! ব্রত মধ্যে যয এই নহাত! নি কিরূপে 
করিতে সক্ষম হইলাম, তাহা .জীনিতে চাই৷” 


কহিলেন “আমি তোমায় Ed কথা ছি সিসির 


সহকারে শ্রবণ কর-ঃ-- 


'নিজ জামাতৃপদে বরণ করিবেন, ইহা ভাবিয়া সতত চিন্তান্বিত 
'হুইতেন। ' একদা দেবর্ধি নারদ হিমালয় আগমন করেন, 
এবং তোমাকে ভগবান বিষ্ণুর হস্তে অর্পণ করিবার যুক্তি 
প্রদান করিয়া শৈলরাজের চিন্তা দুর করেন। ' ইতিপূর্বে 
তুমি আমাকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য কঠোর তপন্তা- 


চরণ করিয়াছিলে। । নারদের প্রস্তাবে তোমার হৃদয়- “বিচলিত টি 


হওয়ায়, "তুমি সথীজনসমীপে নিজ মনোব্যথা ব্যক্ত কর। 


তাহারা তোমার পিতামাতার অজ্ঞাতে তোমাকে হরণ করিয়া 


বনমধ্যে লইয়া যায়। সেই দিবস হস্তানক্ষত্রযুক্ত ভাদ্রমাসীয় 


শুরা তৃতীয়া তিথি ছিল, এবং তুমি সেই দিন অনশনে : 


থাকিয়া রাত্রিকালে বালুকাদ্বারা মমমৃক্তি নির্মাণ করিয়া পূজা 
. করিলে ও. আমার বন্দনাগীতি গাহিয়া সখীগণ সহিত নিশা 
জাগরণ করিলে। তোমার পূজায় তুষ্ট হইয়া আমি ছদ্মবেশে 


.সন্ধানার্থে চর প্রেরণ করিলেন, এবং নিজেও কাননাভ্যন্তরে 
তোমার অন্বেষণার্থে প্রবেশ করিলেন। 


আপনি আমাকে শিব হস্তে অর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ন 


৮3 তাহা হইলেই আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিব.) নচেৎ আজীবন . . 
" এই ব্নমধ্যে বাস করিয়া শিবপুজা করিব।” তোমার 


প্রবাসী 


পিন 


শঙ্কর প্রতিশ্রুত হন। 
" করিবে, সে আজীবন সর্কসৌভাগ্যশালিনী হইবে এবং 
 মরণান্তে স্বামিসহ অক্ষয় স্বর্গলাভ করিবে। 
. “তুমি গিরিরাজ হিমালয় গৃহে জন্মগ্রহণ ধর গিরিরাজ 
'. তোমাকে সর্ধথলক্ষণযুক্তা দেখিয়া. কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষকে . 


পরে যখন তোমার . 
পিতার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয় তখন" তুমি বলিলে যে, .. 
“হে পিতা! আমি. মহাঁদেবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি-। যদি ' 
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দিপা সিল ena! Ba পিপাসা 


দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দর্শন নিরিহ ভোদার বিহ ভিত, 
যে নারী' উক্ত তৃতীয় দিবসে ব্রতপালন 


আলীগণ 
“অর্থাৎ সখীগণ তোমাকে হরণ করিয়াছিল বলিয়া ইহাঁর'নাম 
‘হরিত-আলীকা রা হরতালিকা তীজ১ হইয়াছে ।” 

ইহাই .তীজের ব্রতকথা। অনেক বাঙ্গালী যাহারা এ 
প্রবেশে দুই তিন পুরুষ স্থায়ীরূপে প্রবাসী হইয়াছেন, তাঁহাদের 
পুরমহিলাগণ কেহ কেহ এই Me ব্রত পালন করিয়া 


রি । 


 প্রবাসিনী |. 


উষা। 
শিশির মুকুতাহার কণ্ঠে দোলে ! সৌরভ নিশ্বাসি ' 
. ঘন ঘন, একি হাঁসি.! ভালে টিপ, অরুণছুকুলা, 

, ঘুরাইছ লীলাপদ্ন !--দিগঙ্গনা, আনন্দ-আকুলা, 
'অয়ি উষে ! হেরে তব ঢল ঢল লাবণ্যের রাশি! 
‘কি সৌন্দর্য ! কি সৌন্দর্য! আলোকের বন্যা যেন আসি 

. বিধৌত করিল বিশ্বে, দূর করি মলিনতা ধূলা, 

কলঙ্ক ও অন্ধকার ! ফুল ফোটে, নীড়ে পাখীগুল! 

“. হের, তাহারাঁও আনন্দ-অধীর ! রোগী উঠে হাসি! . 
অয়ি কুহকিনী উষে ! পশি মম মানস-নগরে,. 

রচিয়াছ ভাবরাজ্যে সৌন্দর্য্যের নব বৃন্দাবন ; 

তবু আমি যে তিমিরে সে তিমিরে ! অন্তর-অস্তরে 

হের কৃষণ বিহঙ্গিনী করিয়াছে পক্ষ প্রসারণ! 
“ তমস্বিনী ঢাঁকিয়াছে দীন দুঃখী আমার আত্মারেত_ .. 
‘আর কেন? ধৌত কর-এ-আধারে আঁলোক-জোয়ারে! 


শ্রীদেবেন্্রনাথ সেন । . 





৫নং শিবনারায়ণ দাসের,লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে, | 


.. শীপুৰ্চন্্ৰ দাস, কর্তৃক মুদ্রিত 
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“Beauty, Good, and: Knowledge, are three sisters.’ 
5200 look on noble forms 

“Makes noble thro’ the sensuous organism - . - 

That which is higher.”-— Tennyson. © 2s ০০৭ 4 ই 
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মহরম ।.*৯ 
(ওম্মিয়া. বংশের প্রতিষ্ঠা । ). 
মহাত্মা: হাসন খলিফার, .পদ পরিত্যাগ করিলে মাবিয়া . 
সর্ধবাদিসক্সতক্রমে ইসলাম সাম্রাজ্যের, অধিনেতা বলিয়া 
গৃহীত হইলেন। (১) মাবিয়া সুদীৰ্ঘকাল সমৃদ্ধিশালী সিরিয়া ' 
দেশের' শাসনকর্তা ছিলেন . সিরিয়ার ধন ধান্ত তাঁহাকে 
বৈভবসম্পন্ন ও সেই বৈভবপুষ্ট সৈশ্ত তাহাকে বলসম্পন্ন করিয়া 


সতুলে। ফলতঃ সিরিয়া দেশই তাঁহার ক্ষমতার উৎসস্বরূপ . 
এই কারণ তিনি খলিফার পদলাভ করিয়া সর্ব" 


ছিল। ' 
প্রথমেই কুফা হইতে সিরিয়া দেশের প্রধান নগর দামস্কাসে 
ইসলাম.'সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন্‌। এই ২ 
সময় হইতেই আরবের, গৌরব ও প্রভাব স্রাসপ্রাপ্ত হইতে 
থাকে ১. পরিণেষে' ইসলাম ধর্ম ও সভ্যতার আদি স্থান 


ইসলাম. সা্মাজ্যের সাধারণ অংশ 1 মাত্ৰে পরিণত হয়, এবং. 


প্রথম যুগের অপূর্ব ধন্ধোন্মাদনা ও নিঃস্বার্থপরতা ইতিহাসের . 
ৃষ্ঠাগত হইয়া পড়ে ৷ { | 

মাবিয়ার অন্ুকৃত রাজনীতির অভ্যন্তরে ইসলাম দা 
জোর অবনতির বীজ ,নিহিত ছিল। কিন্তু ইসলামের 


ফাল্তুন,..১৩১২। 





* বর্তমান বর্ষের প্রথমে প্রকাশিত “খোলফায় রাশেদিন” প্রবন্ধের, 


পরে পড়িলে বুঝিবার সুবিধা ০ 1 
(১) ৬৬১৭ £। 


] ১১শ সংখ্যা: 


_মুলগত- প্রভূত শক্তিসঞ্চারিণী ক্ষমতানিবদ্ধন সহজে .এই . 
অবনতির বীজ উপ্ত হইতে পারে নাই। ররং মাবিয়া এবং" :'. 

_ তীয় উত্তরাধিকারিগণের মনোবল, তেজস্বিতা এবং শান... . 
“ পটুতার ফলে ইসলাম সাম্রাজ্যের প্রতুত্ব ওপপ্রতাঁৰ উত্তরোত্তর 


বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়াছিল। ০৭ 
_. গৃহকলহ বশতঃ ইসলাম সামাজ্যের শীসনযুল- শিথিল" : 
হইয়া পড়িয়াছিল। মাবিয়া শাসনকর্তুপদে বিচক্ষণ লোক 
নিযুক্ত করিয়া এবং অপ্রতিহত প্রভাবে রাজকাধ্য পর্য্যালো- -. 
চন! করিয়া অচিরে শাসনকার্ধ্য - শৃঙ্খলাপুর্ণ :এবং আপন 
আধিপত্য স্থদৃঢ় করিয়া তুলিলেন।; 

অতঃপর মাবিয়া দেশবিঞয়ে মনোনিবেশ, করিলেন 
তিনি ধনরত্পূর্ণ কনষ্টাণ্টিনোপল আক্রমণ' জন্য বহুসংখ্যক. 


“রণতরীসহ বিপুল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই অভিযানের, ... 


সম্পূর্ণ বিবরণ কোন 'ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নাই। ' বিখ্যাত 


ইতিহাসবেত্তা তাবরি . ইহার উল্লেখও করেন নাই? যাহা." 


‘হউক, মোসলমান সৈন্য কনষ্টাণি ন্টনোপলের বক্ষে বিজয়. ' 
বৈজয়ন্তী প্রোথিত কি উদ্দেশ্যে বহুকাল যত্ন ত্র করিয়াছিল 1 
এই যুদ্ধে বহুসংখ্যক বীরপুরুষ জীবন বিসর্জন করেন) 

কিন্ত তাঁহাদের অভীষ্ট সিন্ধ হইতে পারে নাই। - 
মানের রণতরী সকল অবারিত গতিতে কনষ্টারিনোপলের' . | 
সাত মাইল দুরে উপস্থিত হইয়াছিল; কিনতু এখান হইতেই: 





মোসল- .,৮ 


মির ধর 


৬৬০ . রী ! 


রর 


তাহাদের সন্মুখে ত প্রমাণ ৰাধা বিদু দেখা 0 দেয়; এবং 
সে বাধাবিদ্লের নিকট মোসলেম সৈন্যের সমস্ত পরাক্রম, 
--সমন্ত সাধনা! রি হা, 'মৌসলমানের সৈন্যসংর্যা। দিন 
দিন ক্ষীণ হইতে কত হইতে থাক "সার সবল 
নিক্ষল ু্বেরপর খলিফা: কষ্টাণ্টিনোপল : জয় জন্য আর. 
 লোকক্ষয় ও অর্থনাশ করা: অনৰীচীন বিবেচনা : করিয়া ২ 


প্রবাসী | 


a "নল তলা 





[ ৫ম ভাগ। 


প্রক্ৃতিপূঞ্জ রোমান শাসকগণের অত্যাচার অবিচারে পীড়িত 
হইয়! মাবিয়ার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিল। তাঁহাদের 
আহ্বানে মোসলমান সৈন্য/সিরিয়া পরিত্যাগ পূর্বক অচিরে 
ঁ লৈিজৈ! যী উপনীত হয়; এখানে কাৰা দেশ হইতে 
মোসুলুমান আসিয়ী তাহের সহিত মিলিত হইয়া- 

“অতঃপর এই সম্মিলিত সৈন্য সেনাপতি ওকবার 





উ ছিলি 


মোসলমানদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে . আদেশ?" 'নেতৃত্বাবীনে মিশরের পশ্চিমবন্তী মরু প্রত্থেশে প্রবেশ করে) 


করিয়া পাঠাইলেন। 
একাংশ স্থলপথে এবং অপরাংশ জলপথে স্বদেশীভিমুখে 
যাত্রা করিল। - এই উভয় সৈন্যই পথিমধ্যে ঘোর দুর্দশা গ্রস্ত 
হইয়াছিল “প্রবল বাত্যা, উদিত হইয়া রণতরীসমূহ সমুদ্রের 
অতল গর্ভে নিমজ্জিত করে, আর স্থলপথগামী সৈনা অনু- 


সরণকারী শক্রর তাণ্ডবে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত-ইয় 1 


মাবিয়া স্বীয় ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যের উদ্ধারসাধন জন্য প্রতি 
বৎসর বহু স্বর্ণ, অসংখ্য ক্রীতদাস ও পঞ্চাশৎ -আরব . অশ্ব 
প্রদান ,করিতে. 'স্বীক্বৃত .হইয়! গ্রীক সম্রাটের সহিত সন্ধি 
সংস্থাপন রুরিলেন। 
:" কনষ্টাণি টিনোপল, অধিকারার্থ “সৈন্য প্রেরণ ৷ কৰিয়াই 
মিয়ার পররাজ্যজয়ের উদ্যম শেষ হয়: নাই৷ তাঁহার 
শাসনকালেই ভারতবর্ষ মোসলমান কর্তৃক তৃতীয়বার আক্রান্ত 
হইয়ীছিল-।। ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে যুহাখিব নামক 'একজন:সেনাপতি 
সসৈন্যে মুলতান প্রদেশে. প্রবেশ করেন। .কিন্তু তিনি নানা 
‘কারণে অন্পকাল মধ্যেই স্বদ্দেশাভিমুখে পলায়ন করিতে 
‘বাধ্য হন। তিনি প্রতিগমনরালে কতিপয় হিন্দু রমণীকে 
: বন্দী করিয়া লইয়া যান। মুহাখিবের গর মাবিয়া ক্রমান্বয়ে 
. আবছুল্যা, সিনান; রসিদ, আব্বাদ, আলমঞ্জার ও হারিকে 
ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহাদের কেহই ভারতসীমা 


অতিক্রম করিতে পারেন নাই। 'আবছুল্যা-ও রসিদ শক্র- 
ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে প্রাণ -বিসর্বন করিবার পাত্র ছিলেন 


হস্তে পতিত.হন ) এবং অন্যান্য সেনাপতি বিশেষ কোন 
: ফললাভ করিতে না প্রিয়া, স্বদেশে প্রস্থান করেন। .. 
মাবিয়া সময়ে কনষ্টান্টিনোপল ও ভারতবর্ষ, উভয় 


স্থানেই মোসলমানের বাহুর ব্যর্থ হইয়াছিল; কিন্তু অন্য ' 
স্থানে” সাফল্যলাভের দৃষ্টান্ত, দেখা যায়। আফ্রিকার(১) 


(05) It. must: ‘be noted that’ .among..the Arabs the 
terms Jfrika was applied only, to the northern Part of 
* রি ভিত Egypt: ০1, তব ; 


খলিফার আদেশে মোসলমান সৈন্যের . 


এই ' বিশাল ভূখণ্ডে অরাজকতার রাজত্ব ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ 
ওকবা তরবারিসাহায্যে আপন পথ পরিষ্কত করিয়া 
টিউনিসের সীমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এই দেশে প্রাচীন 
কার্থেজের একশত মাইল দক্ষিণে তিনি ৬৭৭ খৃষ্টাব্দে কইর- 
ওয়ান নামক এক সৌষ্ঠবশালী নগরের প্রতিষ্ঠা করেন? , 
বিজয়ী ওকবা কইরওয়ান পরিত্যাগ পূর্বক আলজিয়ারন্‌ ও 
মরক্কো অতিক্রম করিয়া সসৈন্যে আটলাণ্টিক মহাসাগরের : 
তীরভুমিতে উপনীত হন। এখানে অলঙ্ঘ্য সাগর তাহার 


= গতিরোঁধ করে ) তখন' তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক 
- ২5 অশ্বসহ সমুদ্রগর্ভে অবগাহন করেন,তার পর আকাশের দিকে 


রবিকরোজ্জল খঞ্জর “উত্তোলন. কারিয়া .বলেন, “হে সর্ব 
শক্তিমান ঈশ্বর! 'এই 'অলজ্ঘ্য বারিরাশি আমার গতিরোধ 
না করিলে আমি আরও দূরে তোমার নামের মহিমা প্রচার ॥ 
ও ইসলামের শক্ত বিধ্বস্ত করিয়া অগ্রসর হইতাম ।” "কিন্তু" 

ইহার পর শীঘ্রই তাহার' বিজয়গৌরব ক্ষুণ্ন হইয়া পড়ে: 
৬৫ হিজিরী অব্দে বহুসংখ্যক বর্কর বার্বার আলাস পর্বত 
হইতে 'বন্যার জলের ন্যায় কইরওয়ানে পতিত হইয়াছিল। 
তৎকালে কইরওয়ানে অন্পসংখ্যক মোঁসলমান সৈন্য অবস্থিতি 
করিতেছিল, .তাহা'রা বার্বারদের গতিরোধ করিতে পারিল 
না বার্বারেরা অচিরে কইরওয়ান .অবরোধ. করিয়া ' 
ফেলিল।' কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ ওকব!  বাগুরবিদ্ধ হরিণের 


না। তিনি রণক্ষেত্রে শক্রনাশ; করিতে কবিতে " বীরের 
ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতে সংকল্প ,করিলেন। তিনি' 
সদলে সিংহবিক্রমে- শক্রসৈন্য মধ্যে পতিত হইয়া অধিকাংশ ” 
সহচর.সহ নিহত হইলেন। -বার্বারগণ কইরওয়ান- অধি- 


কার. করিয়া : বসিল ; .সে দেশে মোসলমানের RL 


পরাতে হইয়া পড়িল। 


2 


পরত 


CRA | | 


কি সাম্রাজ্যের আভ্যতীণ গুলারিধানি কি সামাজ্যের 
'বহির্ভাগে আধিপত্য বিস্তারের“ উদ্ছোগ . সর্বব্ষিয়েই মাবিয়া 
. অতিশয় অবহিত ছিলেন৷ তিনি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ্‌ জন্য 
সুধ্যোদয় হইতে কুর্ধ্যাস্ত পর্যন্ত কঠোর. পরিশ্রম. করিতেন । 
ইতিহাসবেতা মস্দি মাবিয়ার দৈনিক.কাঁধ্য-বিবরণী লিপিবদ্ধ ' 
করিয়া গিয়াছেন। প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ হইলেমাবিয়া . 
নগররক্ষকপ্রদত্ত ঘটনা-বিব্রণী পাঠ করিতেন। তার পর : 
তিনি মন্ত্রী প্রভৃতি রাজপুরুষদিগকে লইয়া রাজকার্য্য. সম্বন্ধে 


“গু মন্ত্ৰণা করিতেন। .রাজপুরুষগণ বিদ্ায়গ্রহণ, করিলে 


তিনি প্রাতর্ভোজন করিতে ,বসিতেন। . এই সময় একজন 
দবিরখাস . প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ ...প্রেরিত পূত্রসমূহ 
পাঠ করিতেন। 
জন্য বহির্থত হইতেন | উপাসনান্তে মসজিদ্রের অভ্যতন্তরেই : 
বিচারার্থিগণের অভিযোগ শ্রবণ করিবার . নিয়ম ছিল। 
মাবিয়া মসজিদ হইতে প্রত্যাগত হইয়া দর্শনপ্রার্থি আমীর 
-ওয়রাহবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিত্নে । অতঃপর, নধ্যাহ্ব-- 
"ভোজন নিৰ্ব্বাহ হইত। ' ম্ধ্যাহ্নভোজনের পর :কিয়ৎকাল 
বিশ্রাম করিবার নিয়ম ছিল, বিশ্রামান্তে বৈকালিক উপাসনা - 
হইত। , মাবিয়া উপাসনা শেষ করিয়া পুনর্কার, রাজকাধ্যে 
মনোনিবেশ করিতেন। . এই স্ময় মন্তরিগণ উপস্থিত, হইয়া 
_ রাজকাধ্য সম্বন্ধে তীহার. আদেশগ্রহণ করিতেন। : সন্ধ্যার 
পর মাবিয়া পাঁত্রমিত্রগণের ' সঙ্গে .একত্র আহার, করিতেন। 


৯ আহ্ারান্তে পুনর্ধধার দরবার বসিত। . 


= 


শাসনকাৰ্য্য নিৰ্ব্বাহ ও পররাজ্য- অধিকার, জন্য. যত্ন . 
" করিয়াই ' মারিয়ার সমগ্র সময় যাপিত হয় নাই। ,তিনি 
ইসলায় সামাজোর নেতৃত্ব স্বীয় বংশে. উত্তরাধিকার ক্ৰমে স্তস্ত 
করিতে ব্রতী হন। এই ত্রতের উদ্যাপনই তাহার, জীব্নের 
সৰ্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল। কিন্ত. তাঁহার লক্ষ্যপথে প্রবল বিদ্ব 


. বিদ্মান ছিল। কারণ, মাবিয়া মৃত্যুর পর হাসন পুনর্কার " 


খলিফার পদলাভ করিবেন রলিয়া ধাধ্য ছিল। .." 


মাবিয়ীর, জোষ্ঠ পুত্র এজিদ, এই বিশ্ব. দূর করিতে 


প্রবৃত্ত হইয়া একজন বিশ্বস্ত .অনুচরকে .ছদ্মবেশে মদিনায় 
পাঁঠাইলেন। তাহার প্রেরিত অনুচর. মদিনায়, উপস্থিত - 
হইয়া! হাসনের দ্বিতীয়া পত্রী, জায়েদার : নিকট _হাসনকে : 
বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার, প্রস্তাব করিল, এবং ধর: বিষয়ে , 


মহরম । 


সি, পা শি পপ সা কাশি ee ua eau” 


'মধ্যাহৃকালে মাবিয়া সামাজিক উপাসনার 


atl 


ae Wee পাপ 


কা হইলে; লিন তাহাকে অর্দাদিণী করিয়া অতুল 
সুখের অধিকারিণী করিবেন বলিয়! প্রলোভন, দেখাইল। 
জায়েদার হৃদয় সপ্ত্বী্বেষে ( হাসনের একা ধক ্রত্বী ছিল) 
জর্জরিত ছিল, বলিয়া সে এই পাপ প্রস্তারে: স্বীকৃত হইল 
.জাঁয়েদা একদিন, রজনীতে পানীয় জল্রে, সহিত হীরক চূর্ণ 
. মিশ্রিত করিয়া দিল! অবিলম্বে তীত্র বিষের ক্রিয়া আরম্ভ 
হইল ৷ করে: ঈদৃশ ঘোর ছুষ্কাধ্য.. করিয়াছে, হঁসনসহোদর 
| হোসেন তাহা.পরিজ্ঞাত.হইবা'র- জন্য উদগ্রীব হইলেন, “হাঁয়ন 
উত্তর করিলেন, “আমি যাহাকে সন্দেহ করিতেছি, সে এই 
মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া খাঁকিলে পরমেশ্বর তাহার : কঠোর 
দৃওবেধান্‌ করিবেন ৷ কিন্ত যন তাহার অপ্রাধ নী. থাকে, 
তবে তাহাকে কি জন্য বিনা দে! ষে কেবল আমার কথায়, রধ' 
" ক্রিবে ?”; হোসেন পুজাতম- জ্যেষ্ঠ ভ্রা ভ্রাতার জীবনরক্ষার 
জন্ত- যথোচিত হ যত্ব করিলেন) কিন্ত কিছুতেই ফলোদয় হ্হ্ল 
না» মহাত্মা হাস্ন: হিজিরী পঞ্চাশ সনের, রবি- -অল-জাওয়াল 
: মাসের, ৫ই তারিখে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। (১). | 
_ হাসনের মৃত্যুতে ম্াবিয়ার লক্ষ্যপথ্ের : প্রধান, বিজ 
-দুরীক্ৃত হইল, কিন্তু উহা নিযাঙ্কুশ হইলু না।' 'যোহান্মদের 
অনুসরণ করিয়া ! পূরববসতী খলিফাগণও উত্তরাধিকারী নিযুক্ত 
করিতে বিরত ছিলেন।, |. মোঁসল্মান, সৃমাজও. বংশানুক্ৰমিক 
উত্তরাধিকারের ' পক্ষপাতী ছিল না, এবং প্ররুতিপুঞ্জ তাঁহার 
জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ.এজিদকে বিবিধ কদাচার.ও ছুফাধ্যের, জন্য পা | 


' করিত (২) ফনতঃ তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুকূলে জন- 


সাধারণের মত ঈংগঠিত করা - আৰম্যক.ছিল। হাসনের মৃত্যুর 
পর. “মাবিয়া .তদর্থে নিবিষটচতত. হ্ন। | তিনি জ্যেষ্ঠ: রর, 


০) হাসনের মৃত্যুর পর তদীয় প্রাণঘাতিনী পত্নী জায়েদ] | af j 
নিরুট গমন করে এজিদ তাহাকে বলেন, “আমি তোমাকে হাঁসনের ' 


. যোগ্য| বলিয়াও বিবেচনা. করি নাই ;. অতএব তোমার- ন্যায় পাণপিষ্ঠা 


স্্রীলোককে বিবাহ করিয়া আমি কখনও শান্তিলাভ করিতে পারিব না।” ', 
অতঃপর জায়েদ, জা তৃণখণ্ডের তায় সংসারসমুদ্ধে ভাসমান 
-হয়। ++ 
(২) এঁনিদের, ছফাধ্যদনুহের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হই একজন 
-_এতিহাসিক,. লিখিয়াছেন, ..“এজিদ মৌল্যাদিগকে অবজ্ঞাত করিবার 
উদ্দে্যে একটা বানরকৈ তাহাদের অনুরূপ পুরিচ্ছদৈ ভূষিত করিতেন এবং 
তারপর... তাঁহাকে সুসজ্জিত খদ্তপৃষ্ঠে সঙ্গে লইয়া" 'নগরভ্রমণে বহিরগত 
হইতেন।. এজিদ ও হার পাঁরিষদব্টা * স্রাপানে বিহ্বল হইয়া রাজ- 
১ সভার মধ্যেই, পরস্পরকে প্রহার করিতেন, পরবাস রাউপৃথেও, এরূপ 
মৃত দেখা বাইত শু নির্ভর 


i 





৬৬২ 


পাশা 


| এজিদকে ও আপন উ উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া জনসাধারণকে 
' এই' নিয়োগে 'সন্মতিজ্ঞাপন করিতে আহ্বান করি:ন। 
তাঁহার এই আহ্বানে সর্ধত্র অসন্তোষ ধ্বনি উঠিল। ' কিন্ত 
' কৌশলঙ্ঞ, মাবিয়া বহু উপায়ে বিক্ুদ্ধবাদীরিগকে পরিতুষ্ট 
- করিয়া তাঁহাদের মুখ বন্ধ করিলেন । (১) ইসলাম সাম্রাজ্যের 
প্রদেশ সকল হইতে প্রতিনিধিগণ আগমন করিয়া এজিদের 
নিয়োগে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন । কেবল মক্কা ও মদিনার 
কতিপয় শ্রদ্ধাবান মোসলমান এই নিন বিরুদ্ধবাদী 
রহিলেন'। ৃ 
মাবিয়া ইসলামের মূলগত নীতির মস্তকে পুনঃ পুনঃ 
প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিলেন । মহাপুরুষ মোহাম্মদ জীবন- 
ব্যাপী সাধনাঁবলে শতধা বিচ্ছিন্ন আরব জাতির “এক্যবিধান 
করিয়াছিলেন। তনীয় উত্তরাধিকারী আবুবকর এবং ওমর 
এই 'এঁক্য ' বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য জীবনক্ষয় করিয়া 
'গিয়াছেন। ' কিন্তু পরবর্তীকালে একদল আক্মপরায়ণ 
লোকের কৃত কাঁধ্যে সে ক্যবদ্ধন ছিন্ন হইয়া পড়ে ।' মাবিয়া 
"তাহাদের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। তিনি গৃহকলহের স্তর 
' অবলম্বন করিয়াই* ইসলাম সাম্রাজ্যের নেতৃত্বলাভ করিতে 


৩১) মাবিয়া অর্থবলে অনেকের মুখ বন্ধ করিয়াছিলেন। অর্থের ' 


” মোহিনী শক্তি তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত ছিল। একবার একজন 
. রমণী আলীর পুত্রকে অতিক্রম করিবার জন্য তাহাকে তিরস্কার করেন । 
তখন মাবিয়া বলেন, “হে আলী।; যাহা! হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য 
“ আমাকে ক্ষমা কর।” অতঃপর তিনি রমণীকে জিজ্ঞাসা করেন, “তোমার 
কিসের অভাব?” এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি ছয় হাজীর স্বর্ণ মুদ্রা প্রার্থনা 
করেন। মাবিয়। তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ভাহাকে আর 
" কখনও মাধিয়ার নিন্দা করিতে শুনা যায় নাই। আমর। আর 
একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । এই ঘটনায় অর্থের মহিমা এবং 
তৎনংগলিষ্ট ব্যক্তিগণের চরিত্র পরিস্ষট হইয়াছে। অকিল আলীর কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা । একদা অকিল আলীকে বলেন, “আমার অর্থাভাৰ উপস্থিত ” 
আলী উত্তর করেন, “কঞেকদিন প্রতীক্ষা কর।” কিন্তু অকিল অর্থের জন্য 
পুনঃ পুনঃ তাগাদা করেন। তখন আলী একজন অনুচরকে বলেন, 
' “অকিলকে বাজারে লইয়া যাও, দোকানের তাল! দেখাইয়! দিয়া উহ! 
ভাঙ্গিয়া জিনিস পত্র লইতে লিও ।” অকিল ইহাতে উত্তর করেন, 
“আপনি কি আমাকে চৌর্াবৃত্তি অবলম্বন করিতে বলেন?” আলী 
্রত্যুত্তরে বলেন; “তবে কি তোমার ইচ্ছা যে, আমি চৌধ্যবৃত্তি অবলম্বন 
করিব?” অকিল বলেন, “আমি মাধিয়ার নিকট গমন করিব।” আলী 
উত্তর করেন, “তোমার ইচ্ছা ।” অতঃপর অকিল মাবিয়ার নিকট 
গমন করেন; এবং মাঁধিয়! তাঁহাকে 'সমাদরে -গ্রহণ করিয়। বহু ধনরত্ব 
প্রদান করেন। অকিল একদিন কতিপয় মৌদলমানকে সম্বোধন করিয়া 
খূলেন, “আমি আলীর ধর্ম্মবল পরীক্ষ!' করিয়াছিলীম, তিনি ধর্মমকেই 
* “আশ্রয় করেন; আমি মীধিয়ারও ধর্ম্মবল পরীক্ষা ইহ চিনির 
পেক্ষা আমাকেই শ্রেষ্টজ্ঞান করিয়াছেন।” 


পরবাসী ] 


মিশা পাপা 


: পন্থা বলিয়! বিবেচনা করেন। 


EOE লাহাব 


রর হন। তাঁহার নেঠত্বলীভের সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামের 
সাধারণতন্্ব শাঁসনপ্রাণানী এবং রাঁজছুর্নগ অনা ঃহরত। 
বিলুপ্ত হয়; রাজকীয় স্বেচ্ছাচার .ও বিলাসিতার প্রভাব 
প্রাতষ্টালাভ করে।(১) ' এইরূপ নানা বিষয়ে তিনি ইসলাম 
রাজনীতিতে পাঁরবর্তন আনয়ন করিয়াছিলেন.।- তন্মধ্যে 
ইসলাম সাম্রাজার অধনেতানিয়োগ সম্পকীয় নিয়মের 
পরিবর্ভনই সর্বাপেক্ষা গুরুতর হিল। মাঁবিয়ার কৃত সমস্ত 
পরিবর্তনই "ইসলামের মূলগত নীতির বিরোধী ছিল। কিন্তু 


তিনি তাঁঁশ নানা পরিবর্তনসাধন. করিয়াও অবলীলাক্রমে 


সুদীর্ঘকাল ইসলাম সামাজোর শাসনদণ্ড পরিচালন! করিয়া- 
ছিলেন । মোসলমান সমাজ কখনও তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 


[৫ম ভাগ।: 


হয় নাই। অস্বরণ সাহেব ইসলামের মূলগত নীতি অক্ষুপ্র _ 


রাখিবার জন্য মোসলমান জাতির এইরূপ ওঁদাসীন্তের ' ছুইটা 
কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ প্ররুত, ধর্মানুরাগী 
মোসলমাঁনগণ সংসারনিলিপ্ততাই সাঁধনভজনার প্রকৃষ্ট 
আমীর আলী লিখিয়াছেন, 
অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল ও ধৰ্ম্মান্তরাগী মোসলমাঁনগণ'এই সময় 
হইতে সাধারণের কাধ্যের সহিত সংশ্রব পরিতাগ করেন) 
তীহার! সাহিত্যের অনুশীলন, এঁসলামিক ব্যবহার-শীস্ততত্বের 
আলোচনা ও স্বধৰ্ম্মানুমোদিত নিয়মাঁদির পাঁলনে নিরত হন । 
তীহা'রা ইসলাম ধর্মের প্রচার জন্য যত্রুণীল ছিলেন কিন্ত 
ইসলাম সামাজ্যের শাঁসনকার্যে লিপ্ত হন নাঁই। দ্বিতীয়তঃ 
সাধারণ আরব্যেরা ইসলাম ধৰ্ম্ম ও "ইসলাম সাম্রাজ্যের 
গৌরবের : অনুরূপ শ্রেষ্ঠতালাভ করে: নাই। ইসলাম 
তাহাদের সম্মুখে সমুজ্জল জ্ঞান ও ধর্ম আনয়ন করে? কিন্তু 
তাহার নিজে সে জ্ঞান ও ধর্মের জন্য লালায়িত ছিল না। 


এই কারণে তাহাদের সাশ্রদায়িক হিংসাছেষ সকল সহজেই 
পুনর্বার নব তেজে জাগ্রত হইয়া উঠে। 


(১ মাবিয়ার প্রসঙ্গে একজন ইতিহাসবের্ভী লিখিয়াছেনঃ_Strict 
[11058170905 were not a. little offended at the richness 
of Moawiyah’s dress; for till his time the Caliphs had 
worn only woolen garments. But as soon as he became 
Governor .of Syria, he began to make use of silk and 
ever afterwards was clothed in rich and costly array. 
He also lived in a very splendid manner, and made no 
scruple of constantly drinking’ wine, contrary, to the 
use of his predecessors, who had always looked upon 
that liquor to’ be totally prohibited. Marigny! ০৭ 
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কারণ যাহাই হউক, ইহা ব্রা রি সত্য যে, যে ইসলাম 
সামাজের অধিনেতা নিয়োগ বিধির পরিবর্তনের ন্যায় 
ইসলামের মুলগত নীতির বিরোধী কাধ্যও (১) 'মাঁবিয়ার 
কৌশলে মোসলমান সমাজে সহিয়া গিয়াছিল। ঈদৃশ 
গুরুতর পরিবর্তন বিধান- সম্বন্ধীয় সমস্ত' বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ 
করিয়া বিংশতি বৎসর কাল রাজত্বের পর মাবিয়া মৃত্যুমুখে 
তত হন।(২) তাঁহার মৃত্যুর পর তদংশজগণ কিঞ্চিদিধিক 


' সপ্ততি বৎসর ইসলাম সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড' পরিচালনা করেন 


- ইহাদের মধ্যেও 'সংক্রামিত হইয়াছিল। 


ইহার৷ ইতিহাসে ওন্সিয়া নামে (ওস্মিয়া মাবিয়ার প্রপিতামহ) 
প্রকীর্ভিত. হইয়াছেন। মাৰিয়ার প্রবল রাঁজ্যলালসা (৩) 
একজন ওন্মিয়া 
বলিয়াছিলেন, “আমাকে একদিনের ' জন্য রাজ্যলালসা 
"পরিতৃপ্ত করিতে দেও, তাঁর পর অম্নান বদনে তোমার 
তরবারি মুখে প্রাণ বিসর্জন করিব”। 

এই প্রভুত্বপ্রয়াসী বংশের রাজত্ব চতুর্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত 
স্থায়ী লিন কিন্তু মাবিয়ার মৃত্যুর পরেই সিংহাসনের 
চতুষ্পার্থ্ে প্রবল বাত্যা উঠে; এবং সে বাত্যায় রাঁজমুকুট 


: স্থদুরে বিক্ষিপ্ত হইবার উপক্রম হয়। মাবিয়ার জীবদ্দশায় 


মোসলমানগণ তদীয় জ্যোষ্ঠপুত্ৰ এজিদকে ইসলাম সাঁমাজোর 
অধীনেতারপে গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করে; কিন্তু তথাপি 
তাহার মৃত্যুর পর বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল 

তেজ্বী হোঁসেন এই বিপ্রবের স্ত্রপাতি করেন। মাবি- 


XC 
স্যার মৃত্যুর পর এজিদ খলিফার পদ অধিকাঁর করিলেন। 


হোসেন তাহার বশ্যতা অঙ্গীকার করিতে অস্বীকৃত হইলেন। 


(১) মাঁবিয়ার উত্তরাধিকারী নিয়োগ ইসলামের পক্ষে কিরূপ .তহিত- 


কর হইয়াছিল, তাহা বশোরার প্রসিদ্ধ ইমাম হীসনের নিয়োদ্ধ ত বাক্যে 


বেশ ফুটয়! উঠিয়াছেঃ-7৮৮০ men, threw into confusion the - 
" affairs of the Moslems,—Amr the son of Alts, when he 


suggested to Moawiyah the lifting of the Korans on 
the lances, and they were so uplifted, and Mughirab, 
who advised ‘Moawiyah to take thé covenant of allegi- 
ance for Yezid, 

(২) ৬৭৯ খুঃ 

"(৩) কথিত' আছে যে, একদা মোহম্মদ মাবিয়াকে বলেন, “হে 
সাধিয়া ! তুমি যখন রাজ্য শাসন করিবে, তখন লোকের সহিত সদয় 
ব্যবহার করিও ।” মাৰিয়া বলিয়াছেন যে, এই বাঁক্যেই তাঁহার হৃদয়ে 


' বঁজ্যলালন! উদ্দীপিত হয়। সম্ভবতঃ মৌসলঘান সমাজের সহানুভূতি 


লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই এই বিষরণের * ইইয়াছিল। 


মহরম ৃ 
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তৎকালে তিনি মদিনায়, বাস করিতে এজি 
মদিনার শাসনকন্তীকে তাঁহার অবাধাত! দূর করিতে আদেশ 
দিলেন। তিনি এজিদের বশ্যতা অঙ্গীকার করিবার জন্ত 
হোঁসেনকে আহ্বান কৰিলেন। হোঁসেন এজিদের ' বশ্যতা 
অঙ্গীকার করিতে অস্বীকুত হইয়া শক্রর কবল হইতে পরিত্রাণ 
লাঁভোদেশ্টে' মদিন! পরিত্যাগ পূর্ব্বক মক্কায় গমন করিলেন | 

হোসেন মক্কায় উপনীত হইয়া আত্মরক্ষার আয়োজনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 'এই সময় কুফার' অধিবাসীরা এজিদের 
বিনাশকল্পে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিয়া তীহার নিকটে'দূত প্রেরণ করিলেন। 'কুফার দূত 
হোসেনের নিকট উপনীত হইয়া কহিল, “কুফাঁর অধিবাসীরা! 
আপনার পিতার পক্ষাবলম্বী হইয়া তানহা ও- জোবয়রের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। তাহারা এখনও-আপনার, সহায়তা- 
কল্পে অস্ত্রধারণ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। 'আপনি কুফাঁয় 
গমন করুন; কুফাঁর অধিবাসীরা ওন্সিয়াবংশের অনুগত 
শাসনকর্ডাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আপনাকে খলিফা বলিয়া 
ঘোষণা করিবে”। কুফার দূত হোসেনকে যথেষ্ট প্রলুন্ধ 
করিল; কিন্তু তিনি তাহার বাক্যে আস্থা স্থাপন “করিতে 
না পারিয়া তাঁহাকে বিদায় : দিলেন। অতঃপর কুফাঁর 
অধিবাসীরা তাহার নিকট পুনঃপুনঃ দূত প্রেরণ করিতে 
লাগিল) (.১) পরিশেষে তাহারা একলক্ষ চল্লিশ সহস্র 
কুফাঁবাসীর নাম তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠা- 


ea "bu চত শা সস্তা 


. ইল, “হে হোসেন, ইহার! সকলেই আপনার জন্য অন্্রধারণ 


করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছে ।”. তখন তিনি সমস্ত অবস্থা 
অবগত হইবার জন্ত স্বীয় জ্যেষ্ঠতাতপুত্র মৌসলেমকে কুফায় - 





(১) কথিত আছে, কুফাঁবাঁসীর! হোসেনকে ক্রমাগত ১৫* খানি পত্র 
লিখিয়াছিল। আমর! একখানি পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি £-- 
09 Solar orb of the sphere of faith, although the 
‘country of Kufa is a tulip field, yet without the rose 
of thy face all are but thorns in their eyes. The blow 
of thy separation. has rendered me disabled, and the. 
fire of thy absence has setmy weary souls in flames, 
Come quickly to Kufa, for all the people of the country 
earnestly desire to see thee, O most excellent Imam ; 
Have the Condescension, O Sphere of Generosity, to 
move hitherwards as soon as possjble, that thou 
mayest afford direction in the paths of virtue toa 
people who are cheerfully expecting thy arrival. 
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প্রেরণ করিলেন? ‘তিনি লেখানে উপনীত হইয়া সমস্ত 
" বিষয় আমুল- অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন। তিনি কুফার বিশিষ্ট 
অধিবাসীদ্বিগকে হোসেনের অত্যন্ত অনুরাগী দেখিয়া তাহাকে 
কুফায় আগমন করিতে লিখিলেন ৷ 
কুফাবাসীরা অতি গোঁপনে এজিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করিয়াছিল ।.. কিন্তু তিনি গুপ্তচর মুখে তদ্বিষয় পরিজ্ঞাত 
. হইলেন; এবং অঙ্কুরেই তাহাদের যড়যন্ত্র ন্ট করিয়া দিবার 
অভিপ্ৰায়ে সেনাপাত ওবয়দ্রৌল্যাকে প্রেরণ করিলেন । 
.কুফার- অধিবাসীদের চিত্ত অতি চঞ্চল ছিল; তাহাদের 
কর্তব্যাকর্তব্যের, বিন্দুমাত্র স্ৈধ্য ছিল না) সাময়িক উত্তেজনা 
বশেই তাহারা অনেক সময় পরিচালিত হইত। কুটিলতা 
"ও বিশ্বাসঘাতকতা তাহাদের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। (১) 
. ওবয়দোল্যা : সহজেই' তাহাদের ষড়যন্ত্র ভঙ্গ - করিয়া দিতে 
সমর্থহইলেন। . | 
* এদিকে হোসেন মোসলেমের অন্ুকূললিপি প্রাপ্ত হইয়া 
পরিবার পরিজন এবং কতিপয় অনুচরসহ কুফার অভিমুখে 
‘যাত্রা করিলেন। ওবয়র্দোল্যা এই সংবাদ অবগত হইয়া 
"তাঁহাকে বন্দী ক্ররিবার জন্ত সেনানায়ক হারোর' অধীনে 
এক সহজ সৈন্য পাঠাইলেন। তাঁহারা কারবালা নামক 
স্থানে হোসেনের ' সন্মুখীন হইল। সেনানায়ক হারে অগ্র- 
সর হইয়া হোসেনকে সেনাপতি ওব্য়দেল্যার আদেশ 
জ্ঞাপন করিলেন। শক্রসৈন্তের আগমনে ও মিত্রসৈন্তের 
অদর্শনে হোসেন কুফাঁবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় 
হৃদয়ঙ্ম করিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অবি- 
লম্বে সেনাপতি ওমর হাঁরোর সহায়তার জন্য চতুঃসহত্র 
_সৈম্তসহ উপনীত হইলেন। হোঁসেন মন্কীয় প্রতিগমন 
করিবার প্রস্তাব করিলেন। 
দোল্যার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইবার জন্ত দূত পাঁঠাইলেন। 
ওবয়দোল্যা প্রত্যুত্তর লিখিলেন, “ইউফ্রেটিদ্‌ নদীর তীরে 
সৈন্যস্বাপন করিয়া হোজেনের জলসংগ্রহের পথরুদ্ধ কর, 
এজিদের বশ্ঠতা অঙ্গীকার করিবার জন্য তীহাঁকে বাধ্য কর, 
. তার পর সন্ধির প্রস্তাব বিবেচিত হইবে ।” "ওমর ওবয়- 





(১ আরব জাতির বিশ্বাস যে, ইভকে প্রলুদ্ধ করার অপরাধে শয়তান 
প্রেরিত সর্প কুফীয় নির্বাসিত হইয়াছিল।, ইহাই কুফাবাসীদের 
অসচ্চরিত্রের কাঁরণ বলিয়| নির্দেশিত হুইয়াছে। 


প্রবাসী । 


টিক সা সীতা 


প্রেরণ করিলেন। 


ওমর এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ওবয়-. 





{ ৫ম ভাগ। 


' দৌল্যার আদেশাহুসারে হোসেনের অলসংগরহের পথ রুদ্ধ 
করিয়া দিলেন। হোসেনের শিবিরে অচিরে জলকষ্ট উপস্থিত 
হইল। কিন্তু তিনি এজিদের বশ্যতা অঙ্গীকার করিলেন না! 


: ইহাতে ওবয়দোল্যা উত্তেজিত হইয়া শেমর নামক” একজন । 


পাষাণহদয় ছুর্বত্বের সঙ্গে -ওমরের নিকট নূতন আদেশলিপি 
এই আদেশলিপিতে লিখিত ছিল, “যদি 
হোসেন ও তাহার আত্মীয়স্বজন এজিদের বশ্যতা অঙ্গীকার 
করেন, তবে তাহাদের সঙ্গে সদ্যবহার করিও । নতুবা তাহা- 

দিগকে বধ করিয়া তাঁহাদের শবদেহ অশ্বপদতলে মদ্দিত করিও।” 


ওমর এই সংবাদ হোসেনকে যথাসময়ে .জানাইলেন | 


কিন্ত “মহাত্মা হোসেন এজিদের ন্যায় স্ুরাপাঁয়ী ব্যভি- 


- চারী ও ছুক্রিয়াশীল ছুরাচারকে খলিফ! বলিয়া স্বীকার করিতে . 


সম্পূর্ণরূপে ' অস্বীকৃত হইলেন ; এবং প্রকৃত ধর্ম্মবীরের গ্তায় 
সন্মুখযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করাই শ্রেয়ঃকল্প করিলেন। তদনু- 


- সারে পরিবারবর্গকে সাস্বনাপ্রদান 'ও ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ 


করিয়! ৭২ জন মাত্র আত্মীয় স্বজন ও অন্ুচর লইয়া যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন । পাপিষ্ঠগণ ইউফ্রেটিস নদীর জল ' বদ্ধ 
করিয়া দিয়াছিল; সুতরাং তীহারা দারুণ পিপাঁসায় উন্মত্তবৎ 
হইয়া উঠিলেন। নদী হইতে জল আঁনয়নার্থ এক একজন 
বীরপুরুষ বীরদর্পে অগ্রসর হইয়া অসংখ্য শব্রুসৈন্তের বিনাশ 
সাধনপূর্বক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। ক্রমশঃ মহাত্মা 
হোসেনের ভ্রাতা, ভ্রাতুপ্পুত্র, ভাগিনেয় ও দাঁসগণ ঘোরতর যুদ্ধে 
সমরশায়ী হইলেন। তৃষ্ণার্ত কোমলগ্রাণ বালকবালিকার্ট ' 
গণের করুণরোদন ও মহিলাগণের বিলাপধ্বনিতে কারবালা 
ভূমি প্রকম্পিত হইতে লাগিল । আজ মহাপুরুষের পরিবার- 
বর্গের উপর যে ভয়ানক অত্যাচারের অনুষ্ঠান হইল, সমগ্র 
জগতে তাহার উপমা নাই। যখন তাঁহার পক্ষীয় পুরুষ 
মাত্রেই এই অন্যায় কালসমরে জীবন বিসর্জন করিয়া 
আত্মোৎসর্গের জলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন, তখন পুরুষ- 
সিংহ মহাত্মা হোসেন স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অসংখ্য 
শক্রশবে রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া ঈশ্বরের নামে জীবানোতিসর্গ 
করিলেন ৬১ হিজিরার ১০ই মহরম এই শোকাবহ ঘটনা 


খটয়াছিল। (১) পাপিষ্ঠ শেমর তাহার মস্তকচ্ছেদন 








0) মহরম মানে সংঘটিত হয় বলিয়া. একলা “মহরম: নামে খ্যাত 
হ্ইয়াছে। 


$ 


লেন। 


রা 


করিয়া: ওরয়দোল্যার নিকট €ে প্রেরণ রর এবং ₹ ভাহার, 
আদেশান্থদারে নিহত ধর্ম-বীরদিগের মৃতদেহ অশ্বপদতলে 
দলিত করিল।” (5) 

মহাত্মা হোসেনের একমাত্র অবশিষ্ট পুত্র জয়নাল ES 
এবং তাঁহার পরিবারস্থ রমণীগণ কুফায় ওবয়দোল্যার নিকট 
প্রেরিত হইলেন । 
নীত হইলে তিনি যষ্টদ্বারা তাঁহার মুখে আঘাত করিলেন। 


এই দৃপ্টে ব্যথিত'হইয়া পার্খবন্তী একজন শুত্রশশ্র মোসলমান : 


বলিয়া উঠিলেন, “আঁহা ! আমি এই ওষ্ঠের উপর. পয়- 
গম্বরকে ওষ্ঠ সংস্থাপন করিয়া চুম্বন করিতে দেখিয়াছি !» 
অতঃপর ওবয়দোল্যা জয়নালকেঃবধ করিতে আদেশ .করি- 
এই আদেশ প্রচারিত হইলে হোসেনের ভগিনী 
জয়নাব হোসেনের একমাত্র বংশধরের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহার সকরুণ অথচ 
স্থিরসন্থল্ব্যঞ্ক দৃষ্টির সন্মুখে ওবয়দোল্যার নির্মম হৃদয় নত 
হইয়া পড়িল; তিনি আপন আদেশ প্রত্যাহার করিয়া 
বন্দিরমণীগণসহ জয়নালকে রাজকীয় বন্দীরূপে দামক্কাসে 
প্রেরণ করিলেন। তীয় প্রভু এজিদ শক্রর বংশধরের 
সহিত সদ্ব্যবহার করিলেন। তিনি জয়নাল আবেদীন এবং 
হৌসেনের পরিবারস্থ রমণীগণকে সসন্মানে গ্রহণ করিয়া তাহা- 
দের আহার বিহারের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ইহার 
পর কিয়দ্দিবল অতিবাহিত হইলে তাহাদিগকে উপযুক্ত রক্ষী 


্ বমভিব্যাহারে মদিনায় প্রেরণ করিলেন। (২) 


হোসেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবের অবসান হয় 
নাই।. হোসেন ও তাঁহার অন্তরঙ্গগণের শোচনীয় হত্যা- 
কাণ্ডের সংবাদ মদিনায় পৌছিলে তত্রত্য অধিবাসীরা 


ক্ষোভে, রোষে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিল, এবং তাদৃশ ছুকষন্মের 


প্রতিশোধ লইবার উপায় নির্ধারণ জন্য মস্জিদে সমবেত 


. হইল। সভাস্থলে একজন মোসলমান দণ্ডায়মান হইয়া 


বলিলেন, “এজিদকে এই পাগড়ীর ন্যায় পরিত্যাগ করিলাম ।” 


তার পর তিনি স্বীয় মস্তক হইতে পাগড়ী উত্তোলন করিয়া 





(১) মৌলধি আব্দ,ল করিম কৃত মোসলমান রাজত্বের ইভিব্ত। ৃ 

(২) গিবন সাহেব মহরমের ইতিবৃত্ব আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেনঃ-_ 
In a distant age and climate the tragic scene of the 
death of Hossein will awakén the sympathy of the 
" coldest reader, 


এ ! | fy 
দুরে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি উপবেশন, করিত আর 


হোসেনের ছিন্নশির ওবয়দোল্যার্‌ নিকট - 


টড 


এরুজন মোঁসলমান গাঁত্রোখাঁন করিয়া বলিলেন, “এজিদকে 
এই জুতার স্তায় পরিত্যাগ করিলাম।” তার পর তিনি 
স্বীয় পদ হইতে জুতা উন্মোচন ক্রিয়া দূরে 'নিক্ষেপ 
করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে গৃহতল পাগড়ী, জুত৷ 
এবং অঙ্গরাখায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অতঃপর উন্মত্ত 
নগরবাসীর! মদিনার শাসনকর্তীকে বহিষ্কৃত করিয়া;দিল। 
ওন্বিয়াবংশীয় স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকামাত্রই: প্রাণভূয়ে 
মদিনা পরিত্যাগ করিল।. মদিনার পর মক্কায় আগুন 
জলিয়া.উঠিল। জোবিয়রের পুত্র আবছুল্যা. এজিদের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান. হইলেন । এজিদ এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া 
অবিলম্বে মদিনা ও মকীবাসীদের, বিরুদ্ধে ‘সৈন্য - প্রেরণ 
করিলেন। ' তাহারা প্রথমতঃ মদিনা আক্রমণ. করিল। 
তাহাদের প্রবল. আক্রমণে বিরোধীদল পরাভূত হই্প। 
এজিদের সৈন্য পবিত্র নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, তিন, 
দিন পৰ্য্যন্ত নু%নকাৰ্য্যে ব্যাপৃত রহিল। তাহাদের অমানুষিক 
নিগীড়নে শত শত গৃহে হাহাকারধ্বনি উঠিল, সমগ্র নগরী 
শ্মশান-দৃশ্য ধারণ করিল। অনেকে জীৱন রক্ষার ' জন্য 
এজিদের বশ্ঠতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।:..অতঃপর 
এজিদের সৈন্য মক্কা আক্রমণ করিল। কিন্তু মন্কা অধিকৃত 
হইবার পূৰ্বেই এজিদ হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন ; (১) 
এবং তাহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র আক্রমণকারী 
সৈন্যগণ মকীর অবরোধ পরিত্যাগ করিয়! দাঁমস্কীসের 
অভিমুখে প্রস্থান করিল। (৬৮৩ খৃঃ) ES 

এজিদের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মাবিয়া, খলিফার পদ 
গ্রহণ করিলেন। মাবিয়া সদগ্‌ণালঙ্কৃত ছিলেন। তিনি 
চিররুগ্ন ছিলেন। তিনি কখনও গৃহের বাহির হইয়া রাজ- 
কাধ্য বা-সামাজিক উপাসনা সম্পন্ন করেন নাই। দিবালোক 
তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী ছিল, তিনি সর্বদা রুদ্ধ- 
কক্ষে বাস করিতেন । এই কারণে লোকে তাঁহাকে আবু- 
লেইলা নামে অভিহিত করিত। আবুলেইলা৷ শব্দের 
অর্থ “রজনীর জন্মদাতা” । মাবিয়ার আধিপত্য অতি অল্প- 





(১) মোহাম্মদ বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি মদিনায় অত্যাচার করিবে, 
সে জলম্পর্শে লবণের মত বিনষ্ট হইবে!” এজন্য মোঁসলমানদের বিশ্বাস 
যে, মদিনায় অত্যাচার করাতেই এজিদের আকম্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছিল। 


৬৬৬ 


চল্লিশ দিন, কোন -মতে ছুই “মাস, কোন মতে বা তিন 
মাস। মাবিয়া একবিংশতি' বৎসর. বয়ঃক্রমে পরলোক- 
গমন করেন মৃত্যু আসন্ন হইলে তাঁহাকে উত্তরাধিকারী 


নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি উত্তর 


করেন, “আমি খলিফা পদের মিষ্টতা: কখনও উপভোগ 


করি নাই,. সুতরাং উহার তিক্ততাও এখন আশ্বাদ.করিতে ' 


ইচ্ছা করি না।” (৬৮৩ খৃঃ) 


মাবিয়ার' মৃত্যুর পর দামস্কাসের বিশিষ্ট অধিবাঁসিগণ' 


তাহার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন জন্য সমবেত হইলেন। 
মাবিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন ; তদীয় 
ভ্রাতুগণও অল্পবয়স্ক ছিলেন। এজন্য তাহারা মাবিয়ার 
খুল্লপিতামহ মা'রওয়ানকে (ইনি খলিফা ওসমানের মুনসী 
ছিলেন) খলিফার পদে মনোনীত করিলেন । (১) মনঙ্ধা- 


বাসীর, আবছুল্যাকে খলিফার পদে কৃত করিয়াছিলেন । 


সুতরাং: এক সময়ে ইসলাম সাম্রাজ্যের 'দুই জন খলিফা 
হইলেন; দামস্কাসে . মারওয়ান এবং মক্কায় আবছুল্য! ৷ 
সমগ্র আরবদেশ, «খারাসান এবং মিশর আবছুল্যাকে খলিফা 
বলিয়!-স্বীকার করিল'। 

কেবলমাত্র, সিরিয়ার অধিবাসীরা মারওয়ানের অনুগত 
রহিল । সিরিয়া : বিস্তৃত দেশ, একমাত্র এই- দেশের 
আধিপত্যই. প্রবল ক্ষমতালাভের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্ত 
সিরিয়াও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল । কুফার ভূতপূর্ব শানন- 
কর্তা দেহাক আবদুল্যার পক্ষ অবলম্বন করিয়া মারওয়ানের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন । বহুসংখ্যক সিরিয়াবাসী তাহার 





. (3) মাধিয়ার সহিত মারওয়ানের কিরূপ সম্পর্ক, তাহ। প্রদর্শন জন্য 
আমর! এখানে তাহাদের বংশাবলী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 





ওন্িয়। | 
হা. আবুল আম 
আৰুমযিদান হাকন 
মাবিয়া tied 
মাৰিয়া খাল 


করিবার জন্য যাত্রী করিলেন। উভয় পক্ষ পরস্পর সন্মুখীন * 


হইলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেহাক রণক্ষেত্রে শক্ত- 
হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিলেন । বিজয়লঙ্্মী মারওয়ানের 
অঙ্কশায়িনী হইলেন। দেহাঁকের ছিন্ন শির তাহার সমীপে 
নীত হইলে তিনি মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, “আমার 
মত .অবসনদেহ বৃদ্ধের স্বার্থ সদ্ধির' জন্য একজন. তরুণবয়স্ক 
বলিষ্ঠ যুবকের হত্যা পরিতাপের বিষয়” মারওয়ানের 
সৈন্যগণ রণক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিয়া তাঁহার নামে জয়ধ্বনি 
করিয়া উঠিল, এবং তার পর তাহাকে লইয়া সগৌরবে 
দামস্কাসে প্রত্যাবর্তন করিল। 


| 


মারওয়ানের মৃত্যুর পর এজিদের পুত্র খালিদ খলিফার _. 


পদে অভিষিক্ত হইবেন বলিয়া ধাধ্য ছিল। এই কারণ 
দামস্কাসের অগ্রণীগণ খালিদের বিধবা মাতার সহিত 
মারওয়ানের পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তীহার' 
আধিপত্যের মূল সুদৃঢ় করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্ত 
তিনি অশীতিপর বৃদ্ধবয়মে যুবতীর পাণি-পীড়ন : করিয়া: 
অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি করিতে অসম্মত হইলেন, এবং তীহা- 
দিগকে এই উৎকট প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ 
করিলেন। কিন্তু তাহার সকল ' প্রয়াস নিক্ষল' হইল। 
হিতৈধিগণের আগ্রহাতিশয্যে তিনি খালিদের মাতাঁকে 
পরিণয়ন্থত্রে আবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। এই বিসদৃশ . 
বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিলাস-নিকেতন রাজধানী ও নব* 
পরিণীতা রাণীকে পরিত্যাগ করিয়া ম্যরওয়ান সসৈন্যে মিশরের 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মারওয়ান উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত 
হইয়া বাহুবলে সে দেশ স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন ; 
আবগ্ল্যার প্রভুত্ব তথা হইতে বিলুপ্ত হইল। “ 

মারোয়ান বিজয়-গৌরবে রাজধানীতে ফিরিয়া আঁসি- 


লেন। তাহার প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই কুফায় 


আগুন জলিয়া উঠিল। কুফাবাসীদের বিশ্বার্সঘাতকতা- 


নিবন্ধনই মহাত্মা হোসেন আত্মীয় অন্তরর্গগণসহ কারবালা- 


ক্ষেত্রে যেরপ নৃশংসভাবে নিহত হ্ইয়াছিলেন, কারবালা- 
ক্ষেত্রের সেই ভয়াবহ দৃশ্ত, ধর্মপ্রাণ বীরপুরুষগণের রক্ত- 


. প্রবাহ, তৃষ্ণার্ত বালক বাঁলিকাগণের করুণ ক্রন্দন, অবলা 


রমণীগণের বিলাপধ্বনি স্থৃতিপথে পতিত হইয়া তাহাদিগকে 


১৫ 


১১শ সংখ্যা 1] 


পাস 


I অুতাপানলে দ্থ করিতেছিল। কারবালাক্ষেত্রের শোকাবহ 
ঘটনার তিন বৎসর পরে বহু কুফাবাদী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া 
উঠিল, এবং মহাত্মা হোসেন ও তাহার পরিবার পরিজনের 
হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লটয়া 'আঁপনাঁদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে সঙ্কর্প করিল) সোলেমান নামা .আঁল র একজন 
, প্রধান ভক্ত এই ধৰ্ন্মোন্মত্ত দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ 
'ররিলেন। কুফাঁনগরের পার্শ্ব স্থিত ্রান্তরভূমি . তাহাদের 
সন্মিলন স্থানরূপে নির্দিষ্ট হইল।' কুফাঁর বিশিষ্ট অধিবাঁসিগণ 
যথাসময়ে সেখানে সমবেত হইয়া আঁপনাঁদিগকে অনুতপ্ত 
নামে অভিহিত করিলেন। তার পর তাঁহারা কুফার 
জনসাধারণকে আহ্বান করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন । 
“ছুই. জন অশ্বারোহী “হোসেনের হত্যার প্রতিশোধ” 
“হোসেনের হত্যার প্রতিশোধ”.বলিয়! মসজিদের 'চতুষ্পার্খে 
ও রাজপথমমূহে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহাদের 
আকুল আহ্বাঁনে উগ্রস্থভাব কুফাবাঁসীর! দলে দলে তরবারি- 
হস্তে আলোকোন্ুখ পতঙ্গের মত যোঁলেমানের . পতাকামুলে 
সমবেত হইতে লাগিল। ক্ষণকাঁল মধ্যেই ছয় হাজার 
মৌসলমান হোসেনের নামে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত 
হুইল । (১) - সোলেমান তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কারবালা- 
ক্ষেত্রে গমন করিলেন । & এখানে অনুতপ্ত দল আপনাদের 
বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অনুশোচনা ও. ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া 
১৫ হোসেনের সমাধির চতুষ্পার্শে এক অহোরাত্র অতিবাহিত 
করিল। রাত্রি প্রভাতমাত্র অধিনায়ক সোলেমান হোসেনের 
সমাধির . উপর দণ্ডায়মান হইয়া, ক্ষমাঁভিক্ষা . করিলেন ; 
তনুহূর্তেই ছয়.হাজার ধর্ম্মোন্মত্ত সৈন্য ভীষণ গর্জনে চতুর্দিক 
প্রকম্পিত. করিয়া দামস্কাসের অভিমুখে ধাবিত হইল! 
তাহার! 'সতেজে অগ্নিসদৃশ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইতে আরম্ভ 





... (১) এই দৃতদ্বয়ের আহ্বানবাধী কুফাঁধাদীদ্রিগকে' কিরূপ বিচলিত 
এরি আমরা তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিতেছি । একজন 

যুরক, প্রিয়তম! পত্নীর বাহুর বন্ধন ছিন্ন করিয়া যুদ্ধ-সজ্জা পরিধান.করিতে 
প্রবৃত্ত .হন। ইহাতে তাহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কি পাগল 
 হইয়াছ ?” স্বামী উত্তর করেন, “না, কিন্ত আসি উপরের আলানবাদ 
শ্রবণ করিয়াছি, 'এবং হোসেনের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য গমন 
করিতেছি ।” তখন স্ত্রী বলেন, “আমাদের শিশুসন্তানকে কাহীর আশ্রয়ে 
রাখিয়া যাইতে ?” স্বামী উত্তর করিল, “আমি তোমাকে এবং তাঁহাকে 
ঈশ্বরের হস্তে সমর্পন - করিতেছি ।” অতঃপর স্বামী অম্লান বদনে যুদ্ধার্থ 
বহিগত হনন . ২. ও [পি Se ee FE 


মহরম । 


ooo ee ee eo 


মৃত্যুকাল ঘনাইয়া 
"স্বভাব পরিশুদ্ধ হয় নাই। 


‘সময় এজিদের পুত্র খাঁলিদকে উত্তরাধিকাঁঞ্ধী নিযুক্ত করিতে 
প্রতিশ্রুত হন।. 


জীবনাস্ত করিলেন । 


0 


কৰিল, একি ডিবি: মা: সায় কাতর নি 
পড়িতে লাগিল ; অনেকে সে যন্ত্রণা সহৃ করিতে না-পাঁরিয়া 
দল পরিত্যাগ করিল। অন্তুতপ্ত দল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে 
লাঁগিল। ‘এইরূপ সময়ে মারওয়ানের বিংশতি সহত্র পৈন্ত 
তাহাদের সম্মুখীন হইল। সেনাপতি অনুতপ্ত দলকে 
মারওয়ানের বস্তা অঙ্গীকার করিতে অথবা: তরবারিমুখে 
জীবন বিসর্জন করিতে আহ্বান করিলেন। তাহারা উত্তর 
করিল, “আমাদের মৃত্যুর শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছে, 
এরূপ শুভ সময় আঁর 'আঁসিবে'না, আমরা জীবন বিসর্জন 


করিব!” তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনুতপ্ত কুফাবাসীরা 
'একে একে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাঁগিল। 


বিজয়প্রী 
মারওয়ানের সৈন্যকে সম্বর্ধনা করিলেন ; শত্রুপক্ষের এক- 
ব্যক্তিও অবশিষ্ট রহিল ন! 

কুফার অনুতপ্ত দল রঃ হইবার পরেই ea 
আঁসিল। মাঁরওয়ান . যৌরনকালে 
চক্রান্তকার ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন ; বার্দ্ধক্েও তীহাঁর 
তিনি খলিফার পদলাভ করিবার 


তার পর মিশর-বিজয়কালে আপন দক্ষিণ 
বাহুস্বরূপ ভ্রাতুণ্পুত্র আমরুকে খলিফা নিযুক্ত: করিবেন 
বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন। কিন্তু তিনি এইক্ষণ 


পূৰ্ব্ব প্রতিশ্রুতি বিস্থৃত হইয়া স্বীয় পুত্র আব্দ,ল মালেককে 


উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। .'খালিদ এই 
নিয়োগে ভুদ্ধ হইয়া" মারওয়ানকে বিশ্বাসঘাতক .বলিয়া 
তিরস্কার করিতে লাঁগিলেন। মারওয়ান . প্রত্যুত্তরে তদীয় 
মাতাঁকে অসতী বলিয়া গালি দিলেন। খাঁলিদ-জননী এই 
অকথ্াবাঁক্যে মর্ম্মপীড়িতা হইয়! বিষ প্রয়োগে মারওয়ানের ' 
কোন.কোন ইতিহাসলেখক নির্দেশ 
করিয়াছেন, যে,.নিদ্রামগ্ন . মারওয়ানের মুখের উপর উপাধান 
সংস্থাপন করিয়া খালিব-জননী তদুপরি উপবিষ্টা, হন, এবং - 
তাহাঁতেই শ্বাসরুদ্ধ ' হইয়া মারওয়ান, প্রাণ . 
করেন। (৬৮৪ খৃঃ) 

মারওয়ানের মৃত্যুকালে তদীয় জোষঠপুত আৰ্ল মালেক 
রাঁজপ্রাসাদ হইতে: দূরে স্বভবনে অবস্থিতি. করিতেছিলেন। 
মারওয়ানের মৃত্যুসংবাদ.. তাঁহার .নিকট, পৌছিবার, সয়য় 


রঃ 


তিনি কোরাণপাঠে: নিরত ছিলেন |, পিতার মৃতু [সংবাদ 
শ্রবণীত্তে তিনি কোরাণ বন্ধ' করিয়া কহিলেন, “আজ হইতে 
তোমার নিকট বিদায়গ্রহণ'করিলাম, আমাকে বিষয়ান্তরে 
মনোনিবেশ করিতে হইবে ।”' অতঃপর আব্দুল মালেক 
অবিলম্বে রাঁজপ্রাসাঁদে গমন করিয়া আপনাকে খলিফা বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন ; সিরিয়া ও মিশর তাঁহার বশ্যতা স্বীকার 
করিল। ' আরবদেশ ও খোরাসান পূর্বাবৎ আবছুল্যার অনুগত 
রহিল আব্দ্‌ল মালেক খলিফার পদে অভিষিক্ত হইয়াই 

'সমগ্র ইসলাম সাম্রাজ্যের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিবার 
'উদ্দেস্তে 'আব্দ,ল্যার বিনাশসাধন জন্য বিপুল আয়োজনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু' প্রতিদ্বন্থী খলিফাদয়ের রণাঙ্গনে 
“অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই এক অভিনব' শক্তির আবির্ভীবে 
তাঁহার! উভয়েই বিব্রত হইয়া পড়িলেন'। 

»” আল মোক্তার নামক আলীর একজন ইরাঁকদেশবাসী 
ভক্ত 'হোসেনের হত্যার প্রতিশোধ লইবার. জন্য উখ্থিত 
হইলেন ' আল মোক্তারের বাহুতে অমিত বল এবং মনেতে 
অতুল "প্রতিভা! ছিল; কিন্তু তীহার' হৃদয় -দয়াঁধর্মাবিবর্জিিত 
ছিল।' তিনি ছন্দেগ্রথিত বাক্যে স্বীয় অন্ুচরদিগকে উপদেশ 
'দিতেন।' তিনি বলিতেন,' দেবদূত ঘৃঘুর আকার' ধারণ 
করিয়া" তাহার, নিকট ঈশ্বরের.আদেশ-বহন করে” ' আল 
মোক্তার হোসেনের হত্যাসংস্্ট 'মোসলমান মাত্রকেই হত্যা 
করিতে স্বল্প করিলেন? তিনি প্রথমতঃ ' ওবয়দোল্যা, 
'শৈমর, ওমর, প্রভৃতিকে নৃশংসভাবে বধ করিলেন । কার- 
'বালার ইত্যাকাগসংস্থষ্ট কোন মোসলমানই-"ভীহার হস্তে 
পরিত্রাণ পায় নাই; তিনি সকলকেই পরিবার পরিজন্সহ 
তরবারিমুখে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মহাত্মা 


হোসেন 'ও তাঁহার সঙ্গিগণের হত্যার প্রতিশোধ লইবার ' 


ব্যপদেশে আল মোক্তারের আদেশে পঞ্চাশৎ সহজ্র নর নারী, 
বালক" বালিকার রক্তশ্রোতে ধরণীতল -সিক্ত হইয়াছিল। 
এই নৃশংদ' হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে খলিফাছয়ের অধিকৃত 
কুফা প্রভৃতি প্রদেশ "তাহার হস্তগত হইয়াছিল! খলিফাদয় 
তাঁহার বিরুদ্ধে বারন্বার সৈন্য প্রেরণ করিলেন; কিন্তু' প্রতি- 
'বারেই আল মোক্তারের এবল পরাক্রমে তাহারা পরাভূত 
‘হইল । এই সকল যুদ্ধে দয়াধর্মের কোন সম্পর্ক-ছিল না। 
একবার আল মোক্তারের একজন সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে জয়- 


পরবাসী । 


হি 


লাভ করিয়া তিনশত বন্দী আনয়ন করেন। এই সময় | 
আল মোক্তার গীড়াক্রান্ত ছিলেন; তাঁহার কথা কহিবার ' 
ক্ষমতা ছিল না।' কিন্তু তিনি হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বন্দীদের 
শিরশ্ছেদন করিতে আদেশ করেন'। ' সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার 
লোকপীড়ন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। '৬৭ হিজিরা 
'অ'ব্ব আবছুল্যা স্বীয় ভ্রাতা মুসাবকে আল মোক্তারের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এবার আল মোক্তার কুফার 
সম্মুখবত্তী সুবিশাল প্রান্তরে শত্রহস্তে পরাজিত হইলেন। আল 
মোক্তার যুদকষেত্ হইতে পলায়ন করিয়া নগরীর অভ্যন্তরে 
আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। শক্রসৈন্ত নগরী অবরোধ করিল । 
আল মোক্তারের সৈন্য মধ্যে অচিরে খাস্ধাভাব উপস্থিত হইল । 
আল মোক্তার অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অপেক্ষা . 
যুদ্ধক্ষেত্রে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃকল্প 
বিবেচনা করিলেন। ' তিনি তদর্থে সৈম্তব্িগকে আহ্বান 
করিলেন। কিন্তু সৈন্যগণ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল না। 
কেবল তাঁহার কতিপয় (১৯জন) 'আত্মীয় অন্তরঙ্গ তাহার 
সহগামী হইতে উন্মুখ হইলেন । তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে 
লইয়া শক্রসৈম্ত মধ্যে প্রবেশ পূর্বক শক্রনাশ করিতে করিতে 
রূণশায়ী হইলেন; তাহার সহ্চরগণ মধ্যে কেহই ফিরা 
আঁসিলেন নাঁ। ' : ১ ৬ 

* জয়্রীলাভ করিয়া মুসাব, সগৌরবে টি প্রবিষ্ট 
হইলেন,.এবং আল. মৌক্তারের:পক্ষাবলম্বী সমস্ত সৈন্য সংহার 3 
করিয়া নুশংসাচরণের এক শেষ করিলেন। অনন্তর তিনি” 
বিজয়সংবাদ মক্কায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'নিকট পাঠাইলেন'; 
আবছুল্যা এই সংবাদে গ্রীত "হইয়া মুসাবকে কুফার. শাসন 
কর্তৃপদে বরণ করিলেন । মুসাব প্রবল পরাক্রমে'শীসনদণ্ড 
পরিচালনা করিতে লাগিলেন 1 ইহার-তিন বৎসর পর তাহার 
ভাগ্যনেমি নিক্লগামী হইল। ৭০ হিজিরা অব্দে খলিফা" 
আঁবছুল মালেক তাঁহার হস্ত হইতে কুফা কাঁড়িয়া লইবার 


জন্য বহু সৈন্ঠসহ যাত্ৰা করিলেন।' মুসাব শক্রুর- অভিযান 


সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া কুফা পরিত্যাগ পূর্বক মাস্কম নামক এ 
স্থানে উপনীত হইলেন । এই স্থানে শক্ত সৈন্তের আক্রমণে 
তিনি একবারে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িলেন ; যুদ্ধক্ষেত্রে তীহার 
জীবন বিসর্জিত হইল। বিজয়ী লাভান্তে আবুল. মালেক 
সাড়ম্বরে কুফায় প্রবেশ করিলেন। অতঃপর তিনি ন্গর- 


১ইংখা।। ্ 


ৰাদীৱের মধ্যে-বহু টন বিতরণ করিয়া বিলের, | তাহার 
£ দলে দলে তাহার দরবারে গমন করিয়া বশত! জ্ঞাপন করিতে 
- লাঁগিল। এই সময় একজন সৈনিক পুরুষ মুসাবের ছিন্ন মস্তক 
লইয়া সেখানে আগমন করিল । এই ছিন্নশিরদর্শনে জনৈক 


কুফাবাসী দরবারী মুহূর্তের জন্য কম্পিত হইয়া উঠিল । আল: 


মালেক তাঁহার এই ক্ষণিক ভাবানস্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “এইরূপ' দৃশ্য বিরল নহে, তবে কি জন্য বিচলিত 
হইয়াছ?” দরবারী প্রত্যুত্তরে বলিল, “এই স্থানে ওবয়- 
দোঁল্যার. সম্মুখে হোসেনের ছিন্ন. শির স্থাপিত দেখিয়াছি; 
তার পর এইস্থানে ওবয়দোল্যার ছিন্নশির আল মোক্তারের 
সম্মুখে . আনীত হইয়াছিল; আল মোক্তারের সংহারের 
পর তাহার ছিন্নশিরও এইস্থানেই মুসাবকে প্রদর্শিত 
হইয়াছে; অদ্য আবার এই স্থানেই আপনার সন্মুখে মুসাবের 
ছিন্নশির দেখতেছি” তাঁহার বাক্যে আব্দ'ল মালেকের 


কুসংস্কার উপস্থিত হইল; তিনি অচিরাৎ সেই কক্ষ ধুলিসাৎ- 
করিয়৷ নিজের তাদৃশ শোচিনীয় পরিণামের পথ রুদ্ধ করিয়া 


শাস্তিলাভ করিলেন। | 
অতঃপর আব্দ,ল মালেক দামস্কাসে প্রত্যাবর্তন করিয়া 


আবছুল্যার বিনাশ সাধনপূর্ব্বক সমগ্র ইসলাম সামাজ্যে- 


একাধিপত্য স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে বিপুল আয়োজনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এই উদ্যোগকালে হেজাজ নামক একজন 
বীরপুরুষ তাহার দরবারে আগমন করিলেন। কথিত আছে, 
এই বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃস্তন্ত অথবা অন্য -কোন 
পুষ্টিকর তরল পদার্থ পান করিতে বিরত ছিল; এই কারণ 
তদীয় আত্মীয় স্বজন তাহার জীবন সম্বন্ধে. নিরাশ হইয়া 
পড়ে ; এই অবস্থায় তাঁহার! দৈবজ্ঞের উপদেশে ঠাহাকে 
মেষ শাবকের রক্ত পান করিতে- দেয় ; তখন শিশু হেজাজের 
জীবন রক্ষা পায়। এই কাহিনী ধেরপেই রচিত হইয়া 
থাকুক, ইহার মূলে হেজাঁজের নৃশংস প্রকৃতি বিদ্যমান রহি- 
য়াছে বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্দেশ.করা যাইতে পারে । যাহা 
হউক, এই নৃশংস স্বভাব বীরপুরুষ আব্দুল মালেকের নিকট 
" উপনীত হইয়া কহিলেন, “স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন, পররাজ্যা- 
পহারক আবছুল্যা আমার - হস্তে নিহত. হইয়াছে; আমাকে 
মক্কাগামী সৈম্তের.অধিনায়কত্বে বরণ করুন, আমি অবশ্যই 
আরছুল্যাকে , আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে পারিব 1 


0855 


কপাল 


ই 


সপ সিশাসসিশরসপসি সপ পাপা চা পতকা "ত 


আন মালেক ভীহার, বাক আআ স্থাপন রি উহাকে 
সৈনাপত্য প্রদান করিলেন। তীহার অধীনে ওন্মিয়া সৈন্ত 
উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া মক্কা অবরোধ করিল! আঁবছুল্যা 
বিপুল বিক্ৰমে শত্রুর গতিরোধ করিলেন। এই দুঃসময়ে 
তদীয় জননী তাহার সহায়স্বরূপিনী 'হইলেন।: এই বীর 
রমণী নবতি বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার 
উৎসাহ উদ্যম অক্ষুণ্ণ ছিল। আঁবছুল্যার মাতা আবুৰকরের 
পৌত্রী; তাহার অলৌকিক তেজস্বিতা সে বীরবংশেরই 
যোগ্য ছিল. তিনি পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে ভুর্গপ্রাচীরে 'গমন' 
করিতেন, পরিশ্রান্ত যোদ্ধাদের তৃপ্তির জন্য আহাধ্য প্রস্তত 
করিয়া রাখিতেন, কোঁন- সমস্তা উপস্থিত হইলে: স্ুমন্ত্রণা 
দিতেন এবং বিপদকাঁলে কল্যাণীর স্ায় কর পাঁ্শ্বে উপ- 
স্থিত থাকিতেন। 

-শক্রসৈন্ত আট মাস পর্যন্ত অদম্যতেজে নগর অবরোধ 
করিয়া রহিল। আবছুল্যার বহুসংখ্যক 'অন্তরঞ্দ নিহত 
হইলেন-। বহু 'ব্যক্তি নিরাশ হইয়া পড়িল; দশ সহশ্র 
মঙ্কাবাসী শত্রুর সহিত যোগ দিল) এমন কি খলিফার 
ছুইজন পুত্র তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াঞশক্রর 'পক্ষাবলম্বন 
করিলেন। এই সকল কারণে আবছুল্যার নগর রক্ষার 
পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া আসিল! এইরূপ সঙ্কট কালে সেনা- 
পতি হেজাজ,- আত্মসমর্পণ করিলে. সন্ধি, স্থাপন করিতে 
প্রতিশ্রুত হইয়| আবছুল্যাকে প্রলুব্ধ করিল। 

তিনি বুদ্ধ মাতার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বীর- 
কুলজা স্থিরসংকল্পবতী জননী উত্তর করিলেন, “বৎস, তুমি 
নিজে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি তুমি স্ায়ানুবর্তী হইয়া 
থাক, তবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না। তোমার বন্ধুবান্ধবগণ 
এই কার্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। ওক্সিয়াবংশীয়দের' 
নিকট .মস্তক অবনত করিয়া তাহাদের. নিকট দ্বণাঁর.. 
পাত্র হইও না। তোমার আয্ণুকাল পূর্ণ হইয়া 
আসিয়াছে, এ কয়েক দিনের জন্য কলঙ্কের ভার 
মস্তকে লইও না।” আবছুল্যা মাতার উৎসাহবাক্য অবণ 
করিয়া তাঁহার মস্তক চুম্বন,করিলেন। তার পর তিনি বীর- 
বেশ ধারণ করিয়া :রণক্ষেত্রে- উপনীত হইলেন। তাহার 
প্রবল আক্রমণে “ক্রকুল বিধ্বস্ত হইতে লাগিল । কিন্ত 
অবশেষে শত্রুর সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন তীহাঁকে পরাজিত হইতে 


৬৭৮ 


সিসি 


চি রসি শোধ বীর্যের প্রাক প্রদর্শন করিয়া 
রণশায়ী হইলেন। (৬৯২ খৃঃ ) 
আঁবছুল্যা ইশ্বরভত্ত ছিলেন। ওমর-ব-দিনার নামক 
একজন সন্ত্ান্ত ব্যক্তি লিখিয়াছেন,_“উপাঁসনাকালে অন্য 
কাহাকেও আবছুল্যার ন্যায় তদগতচিত্ত দেখি নাই ।” বস্তুতঃ 
তিনি উপাঁসনাকালে এরূপ নিশ্চল হইতেন যে, একবার. 
একটা কপোত প্রস্তরমূত্তি ভ্রমে তাহার মস্তকের উপর উপ- 
বেশন করিয়াছিল। আবছুল্যা ধর্মানুষ্টানতৎপর ছিলেন। 
উপাসনা এবং উপবাস তাঁহার অতি প্রিয়কাধ্য ছিল। তিনি 
আত্মীয় স্বজনে অতিশয় শ্নেহশীল ছিলেন। তাহার সাহসের 
ইয়ত্তা ছিল না। আবছুল্যার মাতার স্তায় তেজস্বিনী বীর- 


রমণীও পুত্রশোকে মর্ন্মাহতা হইলেন, এবং সে শৌকভার ' 


সহ্য করিতে না পারিয়া অচিরে প্রাণত্যাগ করিলেন । 

. আবছুল্যার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই খলিফার পদ লইয়া 
প্রতিদন্দিতার অবসান হইল, এবং সমগ্র ইসলাম সাম্রাজ্য 
আব্দল মালেকের আধিপত্য স্বীকার করিল। ইসলাম 
সাম্রাজ্যের একাধিপত্য, লাভান্তে আব্দূল মালেক প্রবল 
প্রতাপে ত্র 
৭০৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। (১) 


জাতিভেদ ও প্রাচীন সভ্যতা । 
জাতিভেদ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল এ বিষয়ে নানা মুনির 
নানা মত। তবে অধিকাংশের মত এই যে. সৃষ্টির প্রারস্ত 
ই জাতিভেদ ' চলিয়া আঁসিতেছে। য্খন মানবের 
(১) আলীর শাঁদনকালে ৩৬ হিজির! অন্দে ইসলাম দাশ্রীজ্যের 
আধিপত্য লইয়া কলহের স্ুত্রপাত হয়। ইহার ৩৫ বৎসর পরে আব্দ ল 


' মালেক আবদুল্যাকে সংহার করিয়া এই কলহের অবনান করেন। এই 
কলহ হইতে মোসলমান সমাজে তিনটা দলের-হৃষ্টি হইয়াছে £_ শিয়া, 





সুনি ও খারেজী। শিয়াগণের মতে আলীই মোহাম্মদের প্রকৃত উত্তরাঁধি- 


কারী এবং তাহার পূর্বববন্তা খলিফাত্রয় বলপূর্ববক খলিফার পদ অধিকার 
করিয়াছিলেন। পারস্তের অধিবাসিগণ এই মতাবলম্বী। হুন্নিগণ 


আবুধকর, ওমর, ওসমান ও আলী, চারি জনকেই প্রকৃত খলিফ। : 


বলিয়া স্বীকার করেন। খারেজীগণ আলী ও তাহার বংশধরগণের 
বিরুদ্ধবাদী, এবং মাবিয়া ও তৎপুত্র এজিদের পক্ষপাতী । সিরিয়ার 
অধিবাঁসীগণ এই মতাধলম্বী। স্থন্নীগণ মারওয়ানকে খলিফা বলিয়া 
স্বীকার করেন না, তাহাকে আধছুল্যার বিদ্রোহী প্রজা বলিয়! নির্দেশ 
করিয়া থাঁকেন। তাহারা আব্দ'ল মালেকের শাসনকাল বারা 
'প্রলৌকগমনের পর হইতে গণনা ব করেন। . 
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ত্ৰয়োদশ * বৎসর শাসনদণ্ড পরিচালনা, করিয়া 


দো 


প্রথম সিট হ হয়, তখন ব্রা্গণ, তি, য়, বৈশ্য ও শূ্র এই চারি, 
জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। শাস্ত্রে পঞ্চম জাতির অস্তিত্ব + 
স্বীকার করা হয় নাই £-_ 


ত্রাক্মণঃ ক্ষত্রিয়ে! বৈশ্যন্য়ে! বৰ্ণ! দ্বিজাতয়ঃ ৷ ৰ 

. চতুর্থ একজাতিস্ত শুদ্রে! নাস্তি তু পঞ্চমঃ। | 
“ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈগ্ঠ এই তিন বৰ্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ জাতি শূদ্ৰ, দ্বিজ 
নহে। পঞ্চম আর কোন জাতি নাই 1” মনু ১০৪. - ly 


- এই চারি জাতি স্বয়ং ব্রহ্মার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।- 
রেদের পুরুষসুক্তে নাকি আছে পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, - 
বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শুদ্র 
উৎপন্ন হইয়াছিল । .শুনিয়াছি মিনর্বা (i॥er৮৪ ) দেবী: 
রূপযৌবনে মুশোঁভিতা ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত! হইয়া! যুদ্ধ- 
নিনাদ করিতে করিতে জুপিটারের মস্তক হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন। চতুর্বর্ণের উৎপত্তিও কি এই ভাবেই কল্পনা - 
করিয়া লইতে হইবে ? ব্রাহ্মণগণ কি' আচার্যবেশে ব্রহ্মার 
মুখ হইতে নির্গত হইয়াই মন্ত্রোচ্চারণ .করিতে আরম্ভ ' 
করিয়াছিল? ক্ষত্িয়গণও কি বর্ম্মচন্ম ও ধনুর্বাঁণ সহ উৎপন্ন 
হইয়া বলিয়াছিল “যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি?” বৈশ্তগণ কি 
লাঙ্গলসহ জন্মগ্রহণ করিয়াই হলচালনব্রতে ব্রতী হইয়াছিল? 
শূদ্রগণও কি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই অপর তিনবর্ণের সেবায়, 
মনোনিবেশ করিয়াছিল? পুরাণের টীকাকারগণ এ সমুদয় 
প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই, সুতরাং. এবিষয়ে আমাদিগকেই 
একটা মীমাংসা করিতে হইতেছে । যদি বল মানবস্থষ্টির 
সঙ্গে সঙ্গেই জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে A 
পূর্বোক্ত সমুদয় কথাই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তুমি “ 
হয় ত বলিবে, সেকি কখন হয় ? জন্মগ্রহণ করিয়াই কি কেহ 
মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারে? শিশুর পক্ষে কি সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হওয়া সম্ভব ? নব্যদলের সকলেই এই কথা বলিয়া থাকে। 
আজকালকার লোকে আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছে .না 
যে, স্থষ্টির প্রারন্ত হইতেই জাতিভেদ চলিয়া আসিতেছে । 

‘যদি বল স্থষ্টির সময় জাতিভেদের. কোন চিহ্ন লইয়া 
মানব জন্মগ্রহণ করে নাই, কেবল ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি 
লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল ; শৈশবকাল অতিবাহিত হইবার- ” 
পর যখন ইহারা কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিল, তখন: ইহাদের 
প্রক্কৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িল, যাহার যেমন: প্রকৃতি, সে- 
সেই প্রকৃতির অনুরূপ কাধ্য বাছিয়া লইল। এখানে - 


১১শ ৰ! || ] 


স্বীকার করা হইতেছে যে য্যে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে ' 
{ জাতিভেদের কোন'চিঙ্ক বিদ্যমান ছিল ন! অর্থাৎ স্থাষ্টর' 
প্রারস্ত' হইতেই যে জাতিভেদ চলিয়া আসিতেছে ইহা 
অস্বীকার করা হইতেছে। এই জাতিভেদ সংস্থাপিত হইতে 
২৩ বৎসর লাগিয়াছে, না ২৷৩-সহস্র কিন্বা ২৩ লক্ষ বৎসর 
লাগিয়াছে তাহা পরে বিবেচিত-হইবে। ০%. - 

' জাতিভেদের উৎপত্তি বিষয়ে * শানে আর টি মত, 


পাওয়া যায় 2 


“ইহলোঁকে বস্তুতঃ. বর্ণের ইতর" বিশেষ নাই, এই জগৎ ব্রাহ্ম 

(= ত্ৰাহ্মণময়.) ; পূর্বের ভগবান ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়! ক্ৰমে ক্রমে কাধ্য 
দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। 

'' ন বিশেষোহত্তি বর্ণানাং সৰ্ব্বং ব্ৰাহ্মমিদং জগৎ ' 

" ব্ৰহ্মণা পূৰ্ব ইষ্টং হি কন্মভি বৰ্ণতাং গতম্। ' | * 

যে দ্বিজগণ রজোগুণ প্রভাবে কামভোগে প্রিয়, রোষপরবশ, সাহসী 

ও তীক্ষ হইয়া স্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার! ক্ষত্রিয় প্রাপ্ত হইয়াছে। 

* যাহারা রজ ও তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকাধ্য অধলম্বন 

করিয়াছে, তাহার! ধৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । যাহারা তমোগুণ প্রভাবে 

হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ সর্ববকর্্মোপজীবী, মিথ্যাবীদী ও শৌচভ্ষ্ট হইয়াছে, 

তাহারা শূদ্রতব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকার বি দ্বিজগণ Ci 

রাস বর্ণলাভ করিয়াছে 1” 


i 


রি শীস্তিপর্ব্ ১৮৯" 1 
| অর্থাৎ, টির সময়ে কেবল ত্রাহ্মণই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল { 
পরে গুণ ও 'কর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণগণই বিভিন্ন জাতিতে রিভিক্ত 
হুইয়াছে। যাহার! সন্গুণোপেত .তাহারাই ব্রাহ্মণ । আর. 
. যাহারা সত্বগুণ পরিত্যাগ করিয়া, রজোগুণসম্পন্ন হইয়াছে. 
> তাহারা ক্ষত্রিয়াদি জাতিতে পরিণত হইয়াছে । . . 

এ মত সম্পূর্ণ অদার্শনিক। সব্ৃগুণই যাহাদের প্রকৃতি 
রজো৷ ও তমোগুণ তাহাদের মধ্যে. কি প্রকারে... প্রবেশ. 
করিবে? 'পাপপ্রবণতা না থাকিলে মানুষ কথন পাপী 
হইতে পারে না। সুতরাং সব্বগুণময়. ব্রাহ্মণগণ যে ত্রষ্ট, 
হইয়া শুদ্রাদি নীচ জাতিতে পরিণত হইবে, ইহা স্বীকার : 
- করা যায় না। আর পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রাঙ্মণ- 
ত্বের চিহ্ন লইয়া. কেহ ভূমিষ্ঠ হইবে, ইহাও অসম্তব। 
জন্মগ্রহণ, রুরিবা মাত্রই লোকে মন্ত্রো্চারণ, করিবে. বা. 
- বাড়ী বাড়ী পুজা করিয়া বেড়াইবে ইহা কেহ স্বীকার করিতে: 
পারেনা । , , 

তবে জাতিভেদের, উৎপত্তি রর কি. প্রকারে? হা 
বুঝিতে হইলে. সভ্যতার উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা. করিতে 


জাতিভেদ ও প্রাচীন সভ্যতা ৷ 


সিলসিলা পাপা কা লতা চন 


. কর্ম্মবাহুল্য সভ্যতার একটা ' লক্ষণ । 


আর থাকিতে পারে না। 


ie 
পো চিল শন” লিনা 


হয়” কারণ নৰ তি ও "সভ্য চ্য সমাজেরই - বাধি। ইহাৰ কৰ্ম্ম- 
বিভাগেরই বিকৃতি । স্ুত্রাং যে সমাজে কর্ম্মবিভাগ নাই 
সে সমাজে জাঁতিভেদ থাকিতে 'পাঁরে- না : আবার. কর্মের 
বাহুল্য না হইলেও কর্ম্মবিভাগের আবশ্যকতা হয় না। . এই 
কিন্ত মানুষ সভ্যতা 
লইয়া জন্মগ্রহণ "কারে নাই। মানব :যখন প্রথম ভূপৃষ্ঠে 

আবিভূতি হইয়াছিল, তখন সমাজ গ্রাম.নগর ইত্যাদি কিছুই 


. ছিল না। “বিধাতার 'প্রসাদে ee এমুনয় - bi 


করিয়াছে! : : : 


i) bs + by b ঙ এ নী তা i Ee | 
১। আদিম মনুষ্য ও জাঁতিভেদ ৷. 

; সভ্যতার চাঁরিটি স্তর। প্রথম স্তরের মানুষ সর্ধববিষয়েই 
প্রায়. পশুবৎ আচরণ করিত.। জ্রণ্রে বাল্যাবস্থায়: যেমন: 


মানব ও: পশুতে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না,সভ্যতার 


শৈশবকালেও তেমনি মানব ও পশুতে কোন: পার্থক্য ছিল: 
না। পশুপক্ষী.যেমন সর্বদাই-আহার অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে, 
আদিম মনুষ্যকেও সেই প্রকার খাগসংগ্রহের জন্য ব্যস্ত 
থাকিতে হইত। অবন্রপ্স্থত ফলমূলই ই্নাদিগের - একমাত্র 
আহাধ্য ছিল। ইহারা ধন্ুর্বাণ লইয়! জন্মগ্রহণ করে. নাই 
যে মৃগয়া দ্বারা জীবনধারণ করিবে। . আর. ধনর্ববাণ থাঁকি: - 
লেই যে লক্ষ্যভেদ্ করা যায় তাহা নহে; ইহা, শিক্ষা রুরা 
বহু আয়াস ও পরিশ্রমসাধ্য। লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করিয়াও 
যে দুই একটা প্রাণীবধ করিবে ইহাঁদিগের এ ক্ষমতাও ছিল, 
না। আর দূরস্থিত প্রাণীকে যে বধ করা যায়, এ জ্ঞানলাভও-. 
সময়.ও বহুদৰ্শনসাপেক্ষ । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, uel 
ভিন্ন আদিম্‌ মন্দুষ্যের অন্ত কোন আহাধ্য ছিল না। কল্প- 
নার চক্ষে ফলমূলাহারীর জীবন সুখকর হইতে দা কিন্ত. 
কাৰ্য্যগত জীবনে ইহা অপেক্ষা কষ্টকর ও অনিশ্চিত অবস্থা! 
প্রকৃতি দেবী সহজে _আহারোপ- 
যোগী ফলমূল প্রধান করেন না, ইনি. মানবের নিকট কিছু, 
অপেক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্ত আদিয় যুগের মানুষের 
সমুদয় ক্ষমতাই অপরিস্ফুট ছিল সুতরাং ফলমুলোৎপাদন 
বিষয়ে মানুষ প্রকৃতিকে কোন. সাহায্যই করিতে পারে নাই): 
এই জন্যই এসময়ে আহার্য অত্যন্ত ছুশ্রাপ্য ছিল? যাহারা 
আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা কিন্বা এসিয়া প্রদেশের বমির 


৩৭. 


মি অবগত নিত , তাহারা শিবের রি টিন 
প্রদান করিবেন ৷ 

. এযুগে আহাধ্য এতই ছুশ্রাপ্য তি একজন স্বার্থত্যাগ 
করিয়া যে অপরকে সাহায্য করিবে এ সুযোগ ছিল না। 
পণ্ু-পক্ষী যেমন কেবল নিজের জন্যই আহার সংগ্রহ করিয়া 
থাকে, আদিম যুগের মান্গষের মধ্যেও; তেমনি সেই রীতি 
প্রচলিত ছিল? -প্রত্যেককেই. নিজের জন্য সর্বদা ব্যস্ত 
থাকিতে হইত ৷ বর্তমান যুগে আমরা মাতৃন্সেহের উচ্ছাস দেখিয়! 
. কতই না মুগ্ধ হইতেছি। কিন্তু ক্ষুধার নিকট মাতৃত্সেহও 
পরাজিত । দুর্ভিক্ষের সময় এই ভারতবর্ষেই কত মাতা 
অর্থের জন্ত নিজের সন্তানকে বিক্রয় করিয়াছে এবং অনেক 
স্থলে সম্তানকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেও সঙ্কুচিত হয় 
নাই। মানুষ নিজ জীবনের জন্য কত ব্যস্ত, চতুর্দশ শতাব্দীতে 
তাহার যথেষ্ট প্রমীণ পাওয়া গিয়াছে । ' ইউরোপ ভূমি যখন 
মহামারীতে উৎসন্ন যাইতেছিল, তখন কি পিতা মাতা সন্তান- 
গণকেও * পরিত্যাগ করিয়া দুরদেশে পলায়ন 'করে নাই?, 
সুসভ্য সমাজেই যখন. লোকে আত্মরক্ষার জন্য এত ব্যস্ত, 
আদিম যুগের অন্ত্য যে অধিকতর স্বার্থপর হইবে ইহা 
আর বিচিত্র কি? যে সময়ে জীবনসংগ্রাম অত্যন্ত কঠিন 
সে সময়ে স্নেহ ভালবাসা কিছুই আশানুরূপ বৰ্দ্ধিত হইতে 
পারে না। এ যুগে সেহবাৎসল্য' ছিল না, ইহা আমরা 
কখনই স্বীকার করি না। সেহমমতাঁহীন যে বাঘিনী, 
সেও শিশুসন্তানকে স্নেহ করিয়া থাঁকে। কিন্তু এ স্নেহ 
ইহার প্রকৃতিগত ধর্ম নহে। এ স্নেহের উপরে কোন 
প্রাণীর কোন প্রকার হাতি নাই। এ স্থলে বিধাতাপুরুষ 
স্বয়ং প্রতাক্ষভাঁবে জননীর হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া কাৰ্য্য 
করিতে থাকেন ৷ যতদিন সন্তান অসহায় থাকে তত দিন 
এই নেহ হিংস্র জন্তুর প্রাণে থাকিয়াও অসহায় সন্তানকে 
প্রতিপালন করিয়! থাকে। সন্তান কর্মক্ষম হইলেই জননী 
. আবার স্বীয় মুর্তি ধারণ করে। 'এ সময়ে সন্তান স্তন্যপান 
করিতে গেলেই জননী তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। 
এই ্বেহ বিষয়ে আদিম মনুষ্য ও :পশুতে যে বিশেষ কোন 
পার্থক্য ছিল তাহা নহে। তবে মানবের স্নেহ অধিককাল 
স্থায়ী হইয়াছিল ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। আদিম 
. যুগে' যখন অপত্যন্সেহই আশান্তুরপ' বর্ধিত হয় না তখন 


চি ও 


উৎপাদিকাশক্তি সে পরিমাণে বৰ্ধিত হয় না। 


Eh তাই । 


“ররাপ্রত সম্বন্ধ যে ছালত, হইবে ইহা আশা ব্রা যায় 


না. - সুতরাং পরিবার ও সমাজ এযুগে সংগঠিত হয় নাই । 

“এ যুগে বৃক্ষপত্র কিম্বা .বন্ধলই মন্ষ্যের শীত নিবারণ . 
করিত । আর পরিচ্ছদের যে বিশেষ আবশ্যকতা ছিল 
তাহা নহে উষ্ণ প্রদেশই মানবের আদিম জন্মভূমি এরূপ . 
অনুমান করাই যুক্তিসিদ্ধ। উত্তপ্ত পৃথিবী যখন অপেক্ষাকৃত 
শীতল হুইয়া প্রথম বাসের উপযুক্ত হইয়াছিল, তখন 


. শৈত্যের স্থান ছিল না 


ফলমূল যে io একমাত্র আহার, বুক্ষপত্রে যে যুগে 
শীত নিবারণ হয়, যখন পরিবার বা সমাজ গঠিত হয় 
নাই, সে সময়ে কর্ম্মবিভাগের কোন আবশ্যকতা ছিল 
না। স্ৃতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এ যুগে 
জাতিভেদের চিহ্নমাত্রও ছিল না। 

২।  স্বগয়ার যুগে জাতিভেদ । 

সভ্যতার দ্বিতীয় স্তরে মৃগয়ার যুগ। 'ফলমুলের যুগ 
কখন স্থায়ী হইতে পারে না। একদিকে লোকসংখ্যা 
ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে, অপর দিকে প্রকৃতির স্বাভাবিক 
স্থতরাং 
মানুষকে বাঁধ্য হইয়া জীবনধারণের জন্য অন্ত ব্যবস্থা করিতে 
হইয়াছিল। প্ররস্তরথণ্ড ও ভগ্ন বৃক্ষণাখা 'মীনবের প্রথম 
আত্মরক্ষার উপাঁয়। বুদ্ধির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ 
ধনুব্বীণ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। প্রথমে আত্মরক্ষার 
জন্যই প্রস্তর, বৃক্ষশাখা কিম্বা ধন্ুর্ববাণ দ্বারা পশুবধ কর! 
হইত ; কিন্ত অভাবে পড়িয়া লোকে বুঝিতে পারিল পণুমাংস 
দ্বারাও ক্ষুধার জাল! নিবারণ করা যাইতে পারে। 

অগ্নি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে সকলে আমমাংসই ভোজন 
করিত। বর্তমান সময়েও কতজাতি এই উপায়েই জীবন- 
ধারণ করিতেছে এবং আমাদিগের পুর্ববপুরুষগণও এক সময়ে 
এই আমমাঁংসই ভোজন করিতেন । 

কোন্‌ সময়ে পারিবারিক সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব । উপনিষদ্‌ ও মহাভারতের 
সময়েও স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ অনেকটা শিথিল ছিল, সুতরাং ইহা 
অপেক্ষা প্রচীনতর কালে যে পরিবার সুগঠিত হইয়াছিল ইহা! 
বিশ্বাস করা যায় না। পুরুষ ও রমণীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক 
আকর্ষণ আছে। পণ্ড পক্ষীর মধ্যেও এই ভাব অত্যন্ত 


১ 


১১শ হি | 


প্রবল ।' ২ আদিম যুগেও যে পুরুষ রনী উভয়ে উভয়ের ছার 
আকৃষ্ট হইত ইহাতে কোন সন্দেহ নাঁই। কিন্তু জীবন- 
সংগ্রামের কঠোরতার জন্য এই আকর্ষণ প্রণয়ে পরিণত 


হইতে পারে নাই । 'সম্তবতঃ ইহার! ক্ষণকালের জন্য একত্র 


অবস্থান করিয়া জীবনচেষ্টার জন্ত 'আবার .বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়িত। মুগয়ার যুগে খাদ্য দ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুলভ 
হইয়াছিল এবং যদি কল্পনা করা যাঁয় পুরুষ স্রীজাতি অপেক্ষা, 
মূগবধকার্যে দক্ষতালাভ করিয়াছিল তাহা হইলে স্বীকার 
করিতে হইবে যে, এই যুগেই পরিবারগঠনের প্রথম স্বযোগ 
উপস্থিত হইয়াছিল । প্রথমতঃ, খাদ্যের জন্য স্ত্রীজাতি 
পুরুষের উপর নির্ভর করিত ; দ্বিতীয়তঃ খাঁ দ্রব্য অপেক্ষাকৃত 
সচ্ছল হওয়ায় উভয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে 
লাঁগল'। তৃতীয়তঃ কাজ কর্ম্মও কিঞ্চিৎ বদ্ধিত হওয়ায় 
মন্িষের একাকী বাসকরা কষ্টকর হইয়াছিল! এই সমুদয় 
কারণে 'মনে হয় মৃগয়ার যুগে পরিবারের প্রথম ভিত্তি 
স্থাপিত হয়। 

এ যুগেও সমাজ বিতর না ভিন্ন ভিন্ন .পরিবার 
বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিত। পূর্বাপেক্ষা 
কর্শেরি কিঞ্চিৎ বাহুল্য হইয়াছিল 'সত্য, কিন্তূ প্রত্যেক 
পরিবারের লোকই নিজেরা নিজেদৈর অভাঁব পূৰ্ণ করিতে 
পারিত। যাহা কিছু গুরুতর কাধ্য তাহা পরিবারের 


A কর্তীই সম্পন্ন করিতেন । যাহা কিছু ধর্ম কর্ম ছিল তাহাও 


করিতেন তিনি, আর আত্মরক্ষা বা খান্যসংগ্রহের জন্য 


'সংগ্রামও তীহাঁকেই করিতে হইত। স্থতরাং এ যুগে 


পুরোহিত বা ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশেষ কোন জাতি ছিল না'। 


যিনি গৃহস্বামী, তিনিই পুরোহিত, তিনিই, যোদ্ধা । আর যে 


সময়ে মুগয়াই প্রধান কাৰ্য্য সে সময়ে আবার জাতিভেদ 
কি? এ হুল মরেই হার? 

৩ পশুপালন ও জাতিভেদ ৷ ' 

" যাহারা বন্য ফল মূল-ও পণশুমাংসের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকে তাহাদের'জীবনও কষ্টকর । কত দিন হয়'ত এমনও 
যায় যে আহার'যুটিল: না: 
কত দিন বাস করিতে পারে? পূর্বে লোকে ' পশুহত্যা 
করিয়া' জীবনধাঁরণ করিত, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে 
পারিল যে; পণুহত্যা অপেক্ষা পশুপালন অধিকতর কল্যাণ- 


জাতিভেদ ও প্রাচীন সভ্যতা | 


পিটিসি লো নচলাত চত, 


এরূপ অনিশ্চিত ভাবে মাল্য 


a 


কর্‌; গো | মহিযাযি যে যে' কেবল ct পানর করে বতাহালি নহে, 
আবষ্যক হইলে ইহাদিগকে হত্যা করিয়া 'মাংসও গ্রহণ করা 
য়াইতে পারে।' এই জন্তই মানুষ বন্য পশু বশীভূত করিবার ' 
চেষ্টা করিতে লাগিল। .কেবল বশীভূত করিবার চেষ্টাই 


যথেষ্ট নহে, সিংহ ব্যাস্ত বুক যাহাতে প্রতিপালিত পশু বধ 
করিতে -না পারে, শক্রগণ- যাহাতে. ইহাঁদিগকে ' অপহরণ 


করিবার সুযোগ না পায়; এজন্যও অশেষ উপায় উদ্ভাবন 
করা আবশ্যক হইয়াছিল. ’ 

. লোকে একাকী ফল মূল আহরণ করিতে ,পারে, মৃগয়াও 
একাকী সম্ভব ; কিন্তু বন্য গো মহ্যাদি ধরিয়া বশীভূত করা! 
এবং ইহাদিগকে রক্ষা" করা সমবেত চেষ্টা ভিন্ন অসম্ভব } এই 
উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন পরিবার" মিলিত হইয়াছিল এবং ইহাই 
গোঁত্রের'আরম্ত। গোশব হইতেই গোত্র, গোষ্ঠী: ইত্যাদি 
শব্ধ রচিত হইয়াছিল । হিংঅর জন্ত-ও শত্রুর আক্রমণ হইতে 
রক্ষা-করিবার জন্য গোসমূহকে রাত্রিতে একটা সুদৃঢ় স্থলে 
অবিদ্ধ করিয়া রাখা হইত" এই-স্থলের নাম 'গোত্রল( গো 
+ত্রৈ+ড)। এক 'এক দলের এক এক. গোত্র ॥. প্রত্যেক 


'গোব্রেরই অবশ্য এক একজন- নেতা চছিল। - এই..গোন্ত 
দ্বারাই “প্রাচীনকালে বংশের পরিচয় দেওয়া হইত: এবং 


বর্তমান যুগেও ভারতবর্ষে এই গোত্র দ্বারাই, বংশের 'পরিচয় 
দেওয়া হইতেছে।- এই সময়ে গোত্রস্ব কোন লোক 


 পশুচারণে নিযুক্ত থাঁকিত এবং পশুরক্ষার জন্য কেহ 'কেহু 


দলবদ্ধ হইয়া শক্রর সহিত ' সংগ্রাম করিত। সাধারণতঃ 
বালিকাগণের হস্তেই দুগ্ধদোহনকাধ্য ন্যস্ত থাঁকিত।” 'এই 
জন্তই ইহাদিগের নাম ছুহিতা _(ছহ+-তৃছ্‌)1- ' 
গোধনই এ যুগের প্রধান' ধন- এবং পণগুপালনই এ 
সময়ের প্রধান ধর্ম্ম।' স্বভাবজাত ফল মূল, মুগয়ালব মাংস 
এবং পালিত পণ্তর 'মাংস ও ছুগ্ধাদিই এ যুগের খাদ্া। 
পশুচর্্ এ যুগে বন্ত্রের কাধ্য করিত এবং দুগ্ধ'ও ' জলাদি 
রাখিবার জন্ত চর্ম্মময় পাত্র ('দৃতি )'ব্যবহৃত ইইত। বর্তমান 
সময়ে আমরা' গৌ-চর্ম্মকে যে প্রকার অপবিভ্র“মনে করিয়া 
থাকি, প্রাচীনতম কালে কেহ সেপ্রকার মনে করিত না। 
খণেদের সময়ে, এমন কি, 5 সময়েও, হার বহুল 
ব্যবহার ছিল A. টী 
' এ’ যুগে যে' কাধ্যবিভাগ হইয়াছিল, ‘তাহাতে কোন . 


0৬৭৪, 2১8 রিও 
rE. বত 'খাকিলেই ৫ য়ে. ঘ জাতিভেদ 
'থাঁকিৰে তাহা :নহে । কৰ্ম্মবিভাগ না. থাকিলে -সমাঁজ চলে 


, ‘না, কিন্তু জীতিভেদ বিদ্বেষমূলক'। বৈষম্য বুদ্ধিও, তজ্জনিত 
সবাই জাতিভেদের কারণ। ' এ দ্বণা এ দেশে * “এতই প্রবল 


হইয়াছে যে এক. শ্রেণীর (লোক অপর শ্রেণীর লোককে বংশ 


'প্রল্পরায় নীচ মনে করিয়া ' *খ্বণার চক্ষে দেখিতেছে। যে. 


সমাজ যত সভ্য সে সমাজে: তত বৈষম্য; আমি সভা 


‘সমাজের লোক, আমার গৃহিণী রন্ধন ‘করিতে জানেন না, 


জানিলেও: রদ্ধন করিতে তাহার অপমান বৌধ' হয়, স্ৃতরাং 
আমাক একজন পাঁচিকা নিযুক্ত করিতে হইয়াছে । আমার 
গৃহিণী পাঁচিকাকে বলিতে: পারেন, “তুই আমাকে রেঁধে 


: খাওয়াইস্‌, আর তোর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের: বিয়ে 
দিব? - এত দুর আম্পর্া 1”. 


বিনা পাংখাঁয় রাত্রিতে আমার . 
ঘুয় হয়, না; আমাকে,ঘুম: পাড়াইবার জন্য একজনকে সারা, 
রাত্রি জাগিয়া.- পাংখা টানিতে হইতেছে। এ সমুদয় 
'সভ্যতারই চিহন। -আমি আমার “্পাংখ! কুলি” কে বলিতে . 


পারি “তোর : এতদূর .উচ্চ আশা! তোর সঙ্গে আমি ৮... 
একত্রে আহার. .ক্লরিব?'জানিস্‌না যে তুই সারা রাত! . 


জাগিয়া আমাকে ঘুম পাড়াস্‌?” আমি উচ্চ, ভুমি. নীচ, 


- এ সমুদয়, সভ্যতারই ফল : কিন্তু অসভ্য অবস্থায় এ প্রকার 
“ বৈষম্য ছিল না.।:. 


সকলকেই উদরের জন্য শারীরিক পরিশ্রম 


প্রবাসী । 


“কোন ভাব ছিল না। 


এ 


সপ এ” পিসি পাস শী 


ধাইতেছ, তুমি ক বড় হি আর আমাকে স্বহন্তে হলচালনা 


. করিয়া অন্নোপার্জন করিতে হইতেছে, আমি- ছোট লোক। « 
.এই আমাদের সভ্য সমাজের আদর্শ ৷ কিন্তু প্রাচীরকালে আদর্শ... 


ছিল অন্ত প্রকার ॥ সে সময়ে সকলেই পরিশ্রমকে, গৌরবের 


" বিষয় বলিয়া মনে করিত । অসভ্য: সমাজে' দূর্বালের, স্থান, 


নাই অলসেরও স্থান নাই। , ,গোষ্ঠীপরতি হইতে আরম করিয়া 


বালিক! পৰ্য্যন্ত সকলকেই কোন-না- কোন্‌ কার্ধো, নিযুক্ত 
.থাঁকিতে হইত : এই সমুদয় কাৰ্য্যের মধ্যে রতরুগুলি কাৰ্য্য | 


বড়, আর কতকগুলি কাঁধা ছোট, ইহাদিগের মধ্যে সেপ্রকার 
‘এক একটা গোত্র যেন এক. একটা 
পরিবার" গোত্রের মধ্যে (যাহারা; রহিয়াছে . তাহাদের 
সকলেরই সমান .অধিকার। আর .যে:যুগে সকুলেই 
গোপািক, এবং গোচারণ, গোরক্ষণ, গোদোহন-ও মৃগয়া যে. 
যুগের প্রধান রাধ্য, সে যুগে- আবার ছোট বড়' কাজ কি? 
এ রি সমাজে কখন.জাঁতিভেদ থাকিতে, পারেনা 


কৃষিযুগে জাতিভেক। : ই 


রিস্ক পঞপালকের জীবনও. অস্থির ; রন রান এত্থানে 
নিশ্চিন্ত হইয়া থারিবার উপায়:নাই। -আজ তাহারা তৃণাৰৃত - 


এক মাঠ পাইয়াছে, :ছু দুদিন পুরে. তাহা . তৃণশূন্ত হইবে ; 
তখন সে. স্থান পরিত্যাগ ভিন্ন,আর উপায় কি? কেবল ভগ fl 


'_ করিতে হইত"! পণুপালনের' যুগে. পাচিকা' ব্রাঙ্গনীও ছিল থাকিলে চলিরে না; প্রঅবগারিও নিতান্ত; আবশ্যক | - কিন্তু ং 
. না এবং! :পাংখাকুলিরও আবশ্যক হয় নাই। 'তৃখন এমন উচ্চ একাধারে এত সুবিধা পাওয়া 'সৃম্তর -নহে। . সুতরাং, এমন 
''রেহ ছিল না যাহার শারীরিক সুখ সবাচ্ছন্দ্যের জন্য অপুরকেনিত্য রষ্টকুর অবস্থাতেও কেহ: ‘নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে. পারেনা 


‘সেবা করিতে হইত ৷. আমরা এখন শ্রমরিমুগতাকে ‘সভ্যতার ।এই জনত মানব স্বীয় প্রতিভাধলে ভূমিকর্ষণ . বিদ্যা. উদ্ভাবন 


“চিন্ত বলিয়া! মনে করিতেছি . তোমাকে, কোন কাজ' রুরিতে 


হয়না; তুমি কোন কাজ জান না; তুমিইভদ্র; আর আমাকে 
পরিশ্রমূ করিয়া জীরিকা উপার্জন; করিতে হয়; আমি হইলাম 
ছোটংলোক। তোমার একজোড়া পা. আছে, কিন্তু 'সে পা 


- হ্থাটিতে পারে না, আধ মাইল পথ যাইতে হইলেও অন্ততঃ 


ছ-জোড়া বেহারা' চাই". তুমিই ভদ্রলোক। আর প্রতিদিন 


তিন মাইল: পথ.অভিক্রম করিয়া, আমাকে কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতে -: 


হয়, আমি হইলাম ছোঁট. লোক.1১ওয়ারেন হোষ্টিসের অনুগ্রহে. 


| তোয়ার পূর্বপুরুষ ১০ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন; 
দিচ্ক্োশানি কাগজ 'রুরিয়া বঢ়িয়া, বসষিয়া+ ইহার হম 


৮ 


.করিল:এবং এই. সঙ্গ স্থান, পরিবর্তনের রি চলিয়া. 'যাইতে 
লাগিল, |. ফু ১ রর ‘ প্‌ 


. ফলমুলের যুগে মানুষ অধিকাংস সম একাকী? বির 
করিত, মগয়ার যুগে-,পরিবারের ভিত্তি, স্থাপিত হয়, পশু- 


(পালনের যুগে বু, পরিবার : একত্রিত হইয়া. গোত্র..বচনা ' 


করেন: ' কৃষি যুগে বিভিন্ন গোত্র" সমবেত হইয়া সুবিধামত ূ 
স্থানে উপ্নিবেশস্থাপন করিয়াছিল।- ভারতবর্ষ আধ্যজাতির “ 
একটা -উপনিবেশ। এই স্থানে : পদার্পণ - করিয়া - ইহাঁর! 


সভ্যতার. কলি. প্রকার. উন্নতিবিধান” করিয়াছিলেন, এ সুময়ের 
রীতি ব্ীতি আচার রারহার কি।প্রকার ছিল. এরং:এ সময়ে ' 
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ইস TUN 


লা ১ তা en at Pena Mea শী Tae ot Naat PW cal Tee a সিনা 


জাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা, 1 তাহা পরে রে আলোচনা 
করা যাইবে। 
মহেশচন্দ্র ঘোষ, 
বাঁকুড়া ; ৯১২০৫ 


ম্যাটসিনির শতবাধিক জন্মোৎসব। 


ম্যাটসিনি নব্য ইতালীর প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা। ইতাঁলীর ঘোর 
দুর্দিনে ম্যাটসিনি জন্মগ্রহণ করেন ৷ মধাবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করিয়!, সংসারে সহায়সম্পদহীন হইয়াও 
একজন মানুষ দেশের জন্য কি করিতে পারে, ম্যাটসিনি 
তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । একদিন দুইদিন নহে, বহুবৎসর 
ধরিয়া খিনি প্রবল রাজশক্তি দ্বারা দেশ হইতে দেশান্তরে 
বিতাড়িত হইয়াছিলেন, সহস্র অত্যাচার ও অপমানে 
প্রতিদিন খাঁহার জীবন বিড়ম্বিত হইয়াছিল, তিনি 


. কোন্‌ শক্তিতে এরূপ যন্ত্রণা সহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 


কোন্‌ পুণ্যে তাঁহার জীবনের ব্রত উদ্যাঁপিত হইয়াছিল, তাহা 


আমাদের ন্যায় নিত্যলাঞ্চিত, পরপদদলিত,: মনুষ্যত্বহীন 


অধম জাতি কিরূপে অনুভব করিবে? কিন্তু তাঁহার সেই 


পুণ্যস্থৃতিতে আজ সমগ্র ইউরোপ গৌরবৌজ্ছল; শতবর্ষ পরে 


সেদিন তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষ্যে ইতালী দেশে যে উৎসব 


€ হুসম্পন্ হইয়াছে, তাহার বিবরণ বিলাতী সংবাদপত্রে পাঠ 


'করিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছে, ইতাঁলীবাসীর হৃদয়ে তাঁহার 


স্বৃতি কেমন উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে । সেই উৎসবকাহিনী 
পাঠ করিয়া আমাদের দেশের প্রাতংম্মরণীয় লোকগণের 
জন্মোৎসব বার্তা মনে পড়িয়া যায়।-_শিবাজী-উৎসব, 
প্রতাঁপাদিত্য উৎসব প্রভৃতি তাহার তুলনায় ছেলে খেল! 
অমুক আমাদের ম্যাটিসিনি, অমুক গ্যারিবন্ডী,_এ আমাদের 
অজ্ঞতার অহঙ্কার! 

আমরা এখানে ম্যাটসিনির জন্মোৎসবের আলোচনায় 


_ প্রবৃত্ত হইব না। এই উৎসবের প্রসঙ্গে একবার সেই 


স্বাধীনতার অবতাঁর- ত্যাগী সন্যাসীর স্থৃতিচচ্চা করিয়া 
আমাদের এই অধঃপতিত ছুর্দশাগ্রস্ত জীবন ধন্ত করিব 
আমরা আজ যে বিষয়ের আলোচনা করিব, তাহাতে নূতন 
কথা কিছুই নাই, তাহা অনেক দিনের পুরাতিন কথা, এবং 


বু 


সম্ভবতঃ তাহা! আমাদের দিক অনেকেরই: জানা কথা ৷ 
কিন্ত মনুষ্যত্বের পুজা পুরাতন হইয়াও চির নূতম; পুরাতন 
হইলেও ক্ষণকালের জন্যও ইহা মন মুগ্ধ করিতে পারে। 

জোসেফ ম্যাটসিনি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ২২এ জুন জেনোয়া 
নগরে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার পিতা জেনোয়ার চিকিৎসা- 
বিদ্যালয়ের শারীরস্থান বিগ্ভার অধ্যাপক ছিলেন; তাঁহার 
জননী যেমন সুন্দরী ছিলেন, তীহাঁর হৃদরও সেইরূপ বহুবিধ 
সদগণে পূর্ণ ছিল। বালাকাল হইতেই ম্যাটসিনি বুদ্ধিমান 
ও চিন্তাশীল ছিলেন, কিন্তু তীহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকায়, 
বাল্যকালে তাহার শিক্ষালাভে অনেক ব্যাঘাত জন্বিয়াছিল। 
ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে ম্যাটসিনির রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া 
যায়। তিনি প্রথমে চিকিৎসা বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন; 
কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইহাতে বীতম্পুহ হইয়া উঠিলেন, 
সাহিত্যালোচনাতেই তাঁহার আকাজ্ষা পরিতৃপ্ত হইল। 

আজ ইউরোপের ইতিহাসে যাহা ইতালী দেশ বলিয়া 
পরিচিত, ম্যাটসিনির বাল্যকালে সেই অখণ্ড ইতালীর 


"অস্তিত্ব বর্তমান ছিল না। ইতালী তখন কতকগুলি ক্ষুদ্ৰ 


ক্ষুদ্র বিভিন্ন রাজ্য ও জমীদারীতে বিভক্ত ছিল) এই সকল ক্ষুদ্র 
রাজ্য, ফ্রান্স ও অষ্ট্রয়ার অধীনতা নিগড়ে আবদ্ধ ছিল; 
ভিয়েনা ও প্যারিসের রাঁজপুরুষগণের আদেশানুসারে দেশ 
শাসিত হইত। প্রথম যৌবনেই ম্যাটসিনি স্বদেশের দুর্দশা 
অতি কঠোর ভাবে অনুভব করিলেন, বিদেশীর অধীনতা- 
শৃঙ্খল হইতে স্বদেশকে মুক্তিদানের জন্য তিনি অধীর হইয়া _ 
উঠিলেন; তিনি পূর্ক্রে যে সাহিত্যের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে সমগ্র ইতালীকে 
একতা বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পার! যায়, সেই চেষ্টায় দেহ 
মন সমর্পণ করিলেন। স্বদেশের হূর্গীতি দর্শনে বাল্যজীবনে 
তিনি তাঁহার পরিচ্ছদে যে শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন, 
জীবনে তাহ! পরিত্যাগ করেন নাই। অপেক্ষাকৃত অধিক 
বয়সে তিনি জেনোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া! ব্যারিষ্টারী 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং বিনা পারিশ্রমিকে দরিদ্রগণের পক্ষ 
সমর্থন দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও গৌরব অর্জন করেন। কিন্ত 
স্বদেশকে একদিনের জন্যও তিনি বিস্বৃত হন নাই। 

এই সময়ে ইউরোপে একটি গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতির" 
প্রতিষ্ঠা হয়, এই সমিতি “কার্ধোনারি” নামে পরিচিত ছিল। 


1৬৭৬ 


.্যাউসিনি তি সামতিতে যোগদান ভিন EET 
তাহাকে সন্দেহ করিয়া গ্রেপ্তার ও কারাবদ্ধ করিলেন। 
কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ প্রতিপন্ন হইল না। 
তথাপি ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা করিয়া গবর্ণমেণ্ট 


তাহাকে ইতালীর প্রধান প্রধান নগর হইতে নির্বাসিত 


করিয়া নজরবন্দীভাবে রাখিলেন। তাহার পিতা তখনও 
জীবিত ছিলেন। তিনি তাহার! পুক্রের প্রতি গবর্ণমেন্টের 
এই অপরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে 
'পারিলেন, ‘তাহার পুত্র অত্যন্ত বুদ্ধিমান যুবক, রাত্রিকালে 
. তিনি নিভৃত পথে ভ্রমণ করিতে ভাল বাসেন, তিনি সর্বদা 


চিন্তামগ্ন থাকেন, কিন্তু তাঁহার চিন্তার বিষয় কি তাহা 


প্রকাশ করিয়া বলেন না) গবর্ণমেন্ট তাহার ন্যায় বুদ্ধিমান 


‘যুবকের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহার মনের ভার কিরূপ তাহাও' 
ধারণা করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার প্রতি সঙ্গত 


ব্যবস্থা কর! হইয়াছে? 
'_ কাৰ্য্যক্ষেত্ৰ হইতে এই ভাবে নির্বাসিত হওয়ায় বন্ধুবর্গের 
সহিত তাঁহার পত্রব্যবহার, বন্ধ হইয়া যায় ; কিন্তু তিনি 


নিশ্চেষ্ট থাকিবাঁর লোক ছিলেন না; তিনি যে সকল ময়লা " 


' কামিজ ধৌত করিতে পাঠাইতেন, তাহার হাঁতায় ও কলারে 
বন্ধুগণকে তিনি তাহার বক্তব্য বিষয় লিখিয়া পাঠাইতেন। 
কিন্তু ইতালীর কোনও ক্ষুদ্র নগরে পুলিশের চক্ষুর উপর 
দিবারাত্রি বাস করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল, তিনি 
দেখিলেন তাহার উপর গবর্ণমেন্টের যেরূপ তীক্ষ দৃষ্টি রহিয়াছে 
তাহাতে ইতালীতে বাঁসয়! দেশের কোন প্রকার, (হতসাধনই 
তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। একদিকে তাহার স্থায় একজন 
ক্ষুদ্র ব্যক্তির স্বদেশান্্রাগ ও স্বদেশের হিতের চেষ্টা 
অন্যদিকে প্রবলশক্তি' গবর্ণমেন্টের কঠোর শাসন ও তীক্ষ 
দৃষ্টি ১ উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি মার্শেলিস নগরে যাত্রা 
করিলেন। . 

ইতালীর সৌভাগ্যের কথা এই যে, এই সময় ইতালীর 
অন্ততম সুসস্তান গ্যারিবন্ডী গ্রবর্ণমেন্টের বিরাগভাজন 
হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক দক্ষিণ আমেরিকায় আশ্রয় 


গ্রহণ করিতে বাঁধ্য হন ; দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া ' 


তিনি তত্রত্য সৈন্তদলে প্রবেশ: করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
এইরূপে সমরকৌণলে অভিজ্ঞতা লাভ করায় ভবিষ্যতে 


পরবাসী |. রঃ 


প্র ২০০ পিপিপি তিতা 


লণ্ডে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহাকে 


স্বদেশের” "উদ্ধারে আধার করিয়া তিনি সফলদনোরথ 
হন! 
মাসেলিস হইতে ম্যাটসিনি স্বদেশীয় বুকে সম্বোধন 


- হা | 


করিয়া উত্তেজনাপূর্ণ পত্র লিখিতেন। এই সকল পত্রে 


তাহার হৃদয়ভাব সুপ্রকাশিত হইত; তাহার অগ্নিময় ভাষা ও 
উদ্দীপনা তাহার স্বদেশবাসীর হৃদয় স্পর্শ করিত এই 
সকল পত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রিকারূপে মুদ্রিত হইয়া নীনা প্রকার 
পণ্যদ্রব্যের আবরণান্তরালে গুপ্তভাবে ইতালীতে প্রেরিত 
হইত। কিন্তু শীপ্ইই গবর্ণমেন্টের তীক্ষদৃষ্টি এই সকল গুপ্ত 


পত্রের উপর নিপতিত হইল। যাহাদের নিকট এইরূপ পত্র 
“পাওয়া গেল, গবর্ণমেন্ট তাহাদের প্রতি অতি কঠোর দণ্ডের 
এমন কি, এজন্য কাহাকেও -. 


বিধান করিতে লাগিলেন। 
চিরজীবনের অন্ত কারাবদ্ধ, কাহাঁকেও নির্বাসিত, 
কাহাকেও বা বিদ্রোহাপরাধে নিহত করা 


ম্যাটসিনির ষড়যন্ত্রেই এই সকল গুপ্ত পত্রের প্রচার হইতেছে। 
তাহারা ঘোষণা করিলেন, যে কেহ ম্যাটসিনিকে ধরিয়া দিতে 
পারিবে," তাহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করা হইবে। 
এতন্তিন্ন সার্দিনিয়ার গবর্ণমেণ্ট' ম্যাটসিনিকে তাহাদের হস্তে 
সমর্পণ করিবার জন্য ফরাসী গবর্ণমেন্টকে অন্থরোধ করিলেন। 
ফরাসী গবর্ণমেন্ট সা দ্রিনয়ার এই অন্থরোধ অনুসারে কাজ 
করিতে কৃতসংকন্প হইলেন. ম্যাটসানর মস্তকের উপর 
[বপবের মেঘ ঘনীভূত হইয়া আসল। 

কিন্তু ভগবান যাহাকে রক্ষা করেন তাহাকে {তান অতি 
আশ্চধ্য উপায়েহ রক্ষা করিয়া থাকেন। ম্যাটসানির 


পরিত্রাণ লাভের রোনই আগ! ছিল না, 1কন্ত সহসা! তাহার 


একটি বন্ধু তাহার পরিবর্তে আজ্মসমর্পণে স্বাকৃত হইলেন; 
এই বদ্ধুটর সাহত ম্যাটাসনির আকারগত অন্তত সাদৃস্ত 
ছিল। শক্রপূর্ণ মাসেলিস নগরে বসিয়। ম্যাটাসান স্বদেশো- 
দ্বারের জন্ত নানা ষড়যন্ত্রে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। 


কিন্তু ছন্মবেশেও তিনি এখানে আধকাদন থাকতে সমর্থ - 
হইলেন না ; কিছুদিনের মধ্যেই ফরাসী ভূমি ত্যাগ করিয়া 


তাহাকে পর্ধতসন্কুল সুইগরলগ্ডে যাত্রা কাঁরতে হইল। 
-: সুইস্‌ গব্্ণমেন্ট যখন জানিতে পারিল ম্যাটসিনি সুইজর- 
সেখান 


হইল। ' 
'ইভালীর গবর্ণমেন্ট অল্লাদনের মধ্যেই বুঝিতে পাঁরিলেন, 


A 


b 


১১শ সংখ্যা । 


হইতে তাড়াইবার ও জন্য জরুরী আদেশ ও প্রদত্ত নল 1. অগত্যা 
* তিনি সেখানে গোপনে বাস করিতে .লাগিলেন। সুইস 
গৃবর্ণমেণ্টের; বড় বড় গোয়েন্দা তাঁহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল) 
তিনি কখন কৌন বন্ধুগৃহে-আশ্রয়গ্রহণ করিয়া, কখন কোন 
অব্যবহাৰ্য্য ভগ্নগৃহে, লুকাইয়া গবর্ণমেন্টের রোষানল হইতে 
আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। কোথাও তিনি দেশের শক্ত 
বলিয়া অবজ্ঞাত ও. উত্গীড়িত হইতে লাগিলেন, আবার 
কোথাও তাঁহাকে স্বাধীনতার বন্ধু বলিয়া সমাঁদরে গ্রহণ 


' করা হইল। অবশেষে .যখন তিনি দেখিলেন সুইজর্গ্ডে 


দীর্ঘকাল নিরাপদে বাঁস করিবার সম্ভাবন! নাই, এবং এমন 
বিপন্ন জীবন বহন করিয়া 'তিনি দেশের কোন' কাজেই 
লাগিবেন না, তখন তিনি ইংলগ্ডের আশ্রয়গ্রহণ .করাই 
সঙ্গত মনে করিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 
তিনি লণ্ডনে পদার্পণ করিলেন। 

লণ্ডনে আসিয়া ম্যাটসিনি বড় অর্থকৃষ্টে পড়িলেন। খণ- 
জালে তিনি জড়িত হইলেন, তাঁহার নিকট যে যৎসামান্ত 
ব্যবহারোপযোী দ্রব্যাদি ছিল তাহ! সমস্তই বন্দকের দোকানে 
রীধা পড়িল; কোনদিন অর্দাহারে কোনদিন বা অনাহারে 


তাঁহার দ্রিন কাঁটিতে লাগিল ।. তিনি তাহার স্বদেশের-প্রতি 


ইংরাঁজজাতির সহানুভূতি উদ্বেকের অভিপ্রায়ে নান! প্রবন্ধ 
লিখিতে লাগিলেন। . কিন্তু তাহার স্তায় গৃহহীন নিরাশ্রয় 


. ভিক্ষুকের কথা কোনও কাঁলে ইংরাঁজের কর্ণে প্রবেশ করে না৷ 
-ইংরাজ শক্তের ভক্ত । ম্যাটিসিনি তাহাঁর স্বদেশের অবস্থা বিবৃত 


করিয়া বিলাতী সংবাদপত্রগুলিতে যে সকল প্রবন্ধ লিখিলেন, 
তাহা ভম্মে ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় নিরর্থক হইল। 

ইংলণ্ডের আইন অনুসারে নির্বাসিত ও উৎপীড়িত 
ম্যাটসিনি ইংলণ্ডে আশ্রয়লাভ করিলেন বটে ; যদিও ফরাসী 


ও সুইস্‌ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাকে গ্রেপ্তার. 


করিয়া শক্রগণের নিকট পাঁঠাইবাঁর চেষ্টা করিলেন না, কিন্তু 
তাঁৎকাঁলিক গবর্ণমেন্ট তাঁহার প্রতি গোপনে যে ব্যবহার 
করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের নীচতাই পরিস্ফ,ট হইয়াছিল। 
ম্যাটসিনির নিকট তাহার স্বদেশ ও বিদেশ হইতে. যে সকল 
চিঠিপত্র আসিত, ইংরাজ গবর্ণমেন্ট গোপনে তাহা খুলিয়া পাঠ 
করিতেন এবং সেই সকল পত্রের নকল মন্ত্রীর ও ইতালীর 
রাঁজপুরুষগণের কাছে পাঠাইয়া বাহাছুরী লইতেন। প্রকান্তে 


স্যাটসিনির শতবাধিক জন্মোৎসব 


হি 


বিপনন াজিকে আশ্রয়দান জী গোপনে তাহার, প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় ব্যবহার করিতে ইংরাঁজের যে বিশেষ 
দক্ষতা আছে, ইতিহাসে তাহার বহু প্রমাণ বর্তমান | 

যাহা হউক, ইংরাজ রাজপুরুষদের এই কলঙ্কের কথা 


' শীঘ্রই ব্যক্ত হুইয়া পড়িল, অনেকে ছি ছি করিতে লাগিল; 


ইহাতে বোধ করি :ইংরাজের একটু চক্ষুলজ্জা হইল, ফলে 
যেমন হইয়া থাকে তাহাই হইল, তাহারা মিথ্যা কথা বলিয়া 
সত্য ঢাকিবার চেষ্টা করিলেন ! তখনকার প্রধান রাজপুরুষ 
লর্ড আবার্ডিন ও সার্‌ জেমস্‌ গ্রেহাম শপথ করিয়া বলিলেন, 
ম্যাটসিনির পত্র কোনদিন খোলা হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের 
কথা যে মিথ্যা ইহা পরে প্রতিপন্ন হুইয়াছিল। ইংরাজ 
রাজপুরুষগণকেও এজন্য সাধারণের নিকট অল্প অপদস্থ 
হইতে হয় নাই; ইংলগ্তের সুসস্তান স্পষ্টভাষী ও নির্ভীক 
লেখক কারলাইল ম্যাটসিনির পক্ষসমর্থন করিয়া টাইমস্‌ 


. পত্রিকায় ইহার অতি কঠোর প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, ' 


এমন কি, তিনি একথাও লিখিলেন যে, “যাহারা পরের চিঠি 
পত্র খুলিয়া পড়ে তাহারা, ও যাহারা পরের পকেট মারে 
তাহারা একই শ্রেণীর ভদ্রলোক! এমন নীচতা হইতেই 
তাঁহারা অধঃপতনের চরমসীমায় নীত হয় 1. 

ইহার পর ম্যাটসিনি ইতালীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 


স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদান করেন, কিন্তু ফরাসীদিগের বিশ্বাস- 


ঘাতকতায় ম্যাটসিনি গ্যারিবন্ডী প্রভৃতি ইতালীর সুসন্তান- 
গণের উদ্যম ব্যর্থ হয়। সাধু উদ্ভম পৃথিবীতে কোনকালে 
চেষ্টামাত্রেই সফল হয় নাই। 

ভগ্নোগ্ঘম হইয়া ম্যাটসিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন । 
স্বদেশীয় নরাধমগণের স্বার্থপরতা ও নীচতার নানা পরিচয় 
পাইয়া তাহাকে অত্যন্ত মনঃকষ্ট ভোগ করিতে হইল। 
ম্যাটসিনি জীবনব্যাপী সাধনার সাহায্যে যে নব্য ইতাঁলীর 
প্রীণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহ! হইতে নির্বাসিত হইয়! 


তাহার অতি কষ্টে দিন কাঁটিতে 'লাগিল। কিন্তু স্বদেশের 
মায়া তিনি কাঁটাইতে পারিলেন না। কখন কখন 


ছদ্মবেশে তিনি স্বদেশে পদার্পণ করিয়া প্রিয় স্থানসমূহ 
পরিদর্শন করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেন। 
স্বদেশের, প্রতি তাঁহার এরূপ অনুরাগ ছিল যে, একবার 
তিনি 'এক বৃদ্ধা রমণীর ছন্নরেশে আর একবার ফকিরের বশে 


৬৭৮ 


মাতৃভূমি' দর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন। একবার সন্দেহ- 
ক্রমে শক্রপক্ষ এক জাহাজে তাঁহার সন্ধান করিতে গিয়াছিল, 
কিন্ত তিনি জাহাজের পাঁচকের কামরার গোপনে ধোপাঁর 
কাজে লিপ্ত থাকিয়া বাচিয়া যান। আর একবার পুলিশের 
দল একটি গৃহে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসে! তিনি 
একজন. ভূত্যের বেশ ধারণ করিয়া পুলিশ-প্রহরিগণকে 
বাড়ীর সদর দরজা খুলিয়া দেন, এই ভূত্যই যে ম্যটিসিনি 
তাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পাঁরিল না। অনেক 
সময়ই তিনি পাঁদরীর ছদ্মবেশ ধারণ করিতেন। শক্রগণ 
নিরন্তর চারিদিকে বাহার সন্ধানে ফিরিতেছে, ছদ্মবেশ 


ধরিয়া আত্ম-রক্ষাঁর চেষ্টা তাহার পক্ষে কখন দোষের নহে। . 


, অনেক মহাঞ্াঁণ ইংরাজের নিকট ম্যাটসিনি অনেক 
সময় আশাঁতিরিক্ত সাহায্য পাইয়াছিলেন ; ইংলণ্ডের রাজ- 
নৈতিক দলে তখন উদার মন্ষ্যের অভাব ছিল না, তীহাদের 
মধ্যে তখনও সন্কীর্ণতা ও নীচতা একাধিপত্য বিস্তার 
করিতে পারে নাই। যে-সকল সদাশয় ইংরাজের নিকট 
ম্যাটসিনি নান! প্রকারে উপকৃত হইয়াছিলেন, তীহাদের 
মধ্যে মহামতি চার্জস্‌ ব্রাডলর নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । 
ইংলগ্ডের ডাক বিভাগের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বাস না 
থাকায়, একবার ব্রাডল তাঁহার কতকগুলি গোপনীয় পত্র 
লইয়া ইতালী যাঁইতেছিলেন- তাঁহার নিকট যে গুপ্ত 
পত্রাদি আছে তাহা কিরূপে কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয়) 
জাহাজ ছাড়িবার কয়েক মিনিট পূর্বে একজন পুলিশ 
কর্মচারী ও একজন -প্রহরী জাহাজে আসিয়া ব্রাডলর 
ব্যাগটি. খুলিয়া দেখিতে চাহিল। ব্রাডলর, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব 
তাহার সাহস অপেক্ষা অল্প ছিল না। ' তিনি তৎক্ষণাৎ 
তীহার পকেট হইতে একটি-পিস্তল বাহির করিয়া তাহা 
উদ্যত করিলেন; বলিলেন, যে ব্যক্তি সর্ধপ্রথমে তাহার 
ব্যাগ স্পর্শ করিবে পিস্তলের গুলি তাহারই মন্তক ভেদ 
করিবে। এই সময় একজন আমেরিক আরোহীও ব্রাডলর 


সহায়তায় অগ্রসর হইলেন। পুলিশের নফরদয় দেখিল 


গতিক বড় সুবিধার নয়। তখন কিংকর্তব্য নিরূপণের 


জন্য তাঁহাদের উপরওয়ালার সহিত পরামশ করিতে তাহারা. 


জাহাজ হইতে নামিয়া গেল। ব্ৰাডল আর ,ক্ষণবিলম্ব 
না করিয়া জাহাজের কাণ্তেনকে তাঁহার "ছাড়পত্র" খানি 
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দেখাইয়া বলিলেন, সরকারী কার্যে আমি স্থানান্তরে যাত্রা 
করিয়াছি ; বিলম্ব কৃরিলে চলিবে না। জাহাজ এখনই 
ছাড়িয়া দাও ।” সেই পাঁশপত্র খানিতে লর্ড পামারষ্টোনের 
নাম স্বাক্ষরিত ছিল) _সেই স্বাক্ষর দেখিবামাত্র আর 
দ্বিরুক্তি না করিয়া কাপ্তেন জাহাজ ছাড়িয়া দিল। জাহাজ 
ছাড়িবার অল্পক্ষণ পরে উল্লিখিত পুলিশ কর্মচারী জাহাজের 
সন্ধানে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাড়াইয়! রহিল । 

জননীর সমাধি সন্দর্শনের আশায় একবার ম্যাটসিনি 
ইতাঁলীতে প্রত্যাবর্তন করিলে পুলিশ. তাঁহাকে গ্রেপ্তার 
করিল। স্বদেশের প্রতি অসাধারণ অন্ুরাগই তাঁহার 
অপরাধ বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছিল। পরে তিনি ইতালীর 
পাণিয়ামেন্টের একজন সভ্য নিযুক্ত হইলেও "তিনি কর্তব্য- 
জ্ঞানকে এই সন্মানের পদে বলি দিতে সম্মত হইলেন .না। 
চিরদিন তিনি সাধারণতন্ত্রেরে পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি 
রাজার প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া শপথগ্রহণ করিতে সম্মত 
হইলেন না| ম্যাটসিনি দেশের জন্য প্রাণপণ না করিলে 
ইতালীর, মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। একজন 
লোক কোটা কোটী স্বদেশবাসীর উপর কিরূপ অসাধারণ 
প্রভাববিস্তার করিতে পারেন,' ম্যাটসিনি তাহার উজ্জল 
ৃষ্টান্ত। ইতালীতে ম্যাটসিনি জন্মগ্রহণ ন! করিলে ইতালীর 
ভাগ্যগগন কত দিন মেঘাচ্ছন্ন থাকিত তাহা কে বলিবে? 
ম্যাটসিনির কাধ্যসিদ্ধির মুলমন্ত্র তীহাঁর আন্তরিক 


স্বদেশান্ুরাগ । তাঁহার এই স্বদেশান্থুরাগ বক্তৃতামীত্রেই পর্যা- 


বসিত হয় নাই; তাহার বিন্দুমাত্রও স্বার্থপরতা থাকিলে-_ 
তাহার সাহায্যে তিনি যথেষ্ট, সুখসমৃদ্ধি উপভোঁগে সমর্থ 
হইতেন, কিন্ত সেদিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য. ছিল না, 
তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, 


. কারা-যনত্রণা ও অন্যবিধ নির্যাতন তিনি গ্রাহ্য করিতেন 


না) তাঁহার হৃদয়ে যে অসাধারণ বল ছিল তাহা! এই 
্বার্থপরতাপুর্ণ সংসারে তাহাকে দেবত্ব দান করিয়াছিল 
ম্যাটসিনি অসাধারণ প্রতিভামন্পন্ন ও বিদ্বান ছিলেন, 
চিরকাল সংগ্রামপূর্ণ অশান্ত জীবন বহন করিয়াও তিনি 
সাহিত্য-ভাগুারে যে সকল অত্যুজ্জল বত্ব রাখিয়া গিয়াছেন, 
ইযুরোপের বিদ্বংসমাজ শতমুখে তাহার প্রশংসা করেন। 
তাহার রচনার মধ্যে চমৎকার স্বচ্ছতা ও ওজস্বিতা 


রা 


বর্তমান আছে, জড়বৎ হৃদয়েও ) তাহা তির: শির, 
' সঞ্চার করে। যেন তাহা! রণদামামার স্ুগম্তীরধবনি, স্বদেশ- 
প্রেমিককে তাহার সর্বস্ব ছাড়িয়া জননীর মন্দিরে তাঁহার 
পুজার জন্য আহ্বান করে। বক্ষের উত্তপ্ত শৌণিত দান 
করিয়া সে পুজা আরম্ভ করিতে হয়; আত্মবিসর্জন সে 
পূজার মন্ত্র) ‘আপনাকে যিনি এমনভাবে দেশের মঙ্গলের 
জন্য উৎসর্গ করিতে পারেন তীহারই আহ্বান দেশের 
লোকের কর্ণে প্রবেশ করে । 

ম্যাটসিনি বহু বিষয়ে লেখনী পরিচালিত করিয়াছিলেন; 
শিল্পবিগ্ভা ও সঙ্গীত ভিন্ন, ভিক্টর হ্যগো, বায়রণ, গেটে, 
কার্লাইল, রেনান্‌ ও দান্তে প্রভৃতি জগৎপ্রসিদ্ধ মনীষিগণের 


- সম্বন্ধে তাঁহার যে সকল প্রবন্ধ আছে, তাহাই সাহিত্য-. 


জগতে তাঁহাকে অমর করিয়! রাখিবার যোগ্য । এই সকল 
প্রবন্ধে তাঁহার লিপিকুশলতা ও সমালোচনার শক্তি 
দেদীপ্যমান। দর্শনশান্তেও তাঁহার প্রগাঁট, জ্ঞান ছিল। 
স্বদেশের সেবার পরিবর্তে স্ব্দেশীয় সাহিত্যের প্রতি যদি 
তীহার সমস্ত অনুরাগ সন্নিবিষ্ট হইত, তাহা হইলেও আজ 
ম্যাটসিনির নাম শিক্ষিত সমাজের সকল লোকের মুখে 
বিরাঁজিত থাঁকিত। ম্যাটসিনি দার্শনিক তত্বের পক্ষপাতী 
ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার দার্শনিক চিন্তা মানবজাতির 
ইহলোঁকের হুর্গীতি দূর করিবার উপায় নিরূপণেই নিয়োজিত 
4 হইত | 


ম্যাটসিনি ভাবুক, চিন্তাশীল ও সুপণ্ডিত এ 


কার্যযক্ষেত্রে কাঁজের লোক বলিয়াও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি 
ছিল। 
এলবার্ট তাহাকে প্রধান সচিবের পদগ্রহণ করিবার জন্য 
নির্ধবন্ধসহকারে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংকল্প 
কেবল দৃঢ় ছিল এমন নহে, তিনি এমন দক্ষতা ও কৌশলের 
সহিত অবলীলাক্রমে ও অব্যাহতভাবে সেই সংকল্প কার্যে 
পরিণত করিতেন যে, ইউরোপের অদ্বিতীয় চাণক্য মলট্কি 
পর্যন্ত তাহাকে সাধুবাদ ন! করিয়া থাকিতে পারেন নাই। 
১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইতালী রাজ্যে যে অচিরস্থার়ী সাধারণতন্ত্রে 
প্রতিষ্ঠা হয় তাহার কাধ্যপ্রণালীর আলোচনা করিয়া লর্ড 
পামারষ্টোন মুগ্ধচিত্তে বলিয়াঁছিলেন, ম্যাটসিনির শাসন- 
প্রণালী যেরূপ উৎকৃষ্ট হইতেছে .রোমেও কখন তেমন 


ম্যাটসিনির শতবাধিক জন্মোৎসব । 


তাহার কার্যাদক্ষতার পরিচয় পাইয়াই রাঁজা চার্লস্‌ 


৬৭৭) 


রিলে বেরি ছিল না, বাদি ম্যাটসিনি যে 
পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য হইতেছিলেন, সে কেবল তাঁহার 
স্বদেশীয় কুলাঙ্গারগণের বিশ্বাসঘাতকতার ফল। 

অত্যাচারের খঙ্গ যখন কোন দেশের শান্তি ও সুখ 
খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহুবলের 'প্রভূত্বকে কোনও পতিত জাতির 
বক্ষে সবলে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্ধত হয়, তখনই ম্যাটসিনির 
শক্তি ও মহিমা স্ুম্পষ্ট বুঝিতে পাঁরা যায়। বুঝিতে পার! 
যায় অগণ্য ফেরুপালের মধ্যে -এই ক্ষীণকাঁয় ছুূর্রবলদেহ 
মনুয্যটি সিংহস্বরূপ। ম্যাটসিনির প্রতিভা সর্ক্বতোমুখী 
ছিল বলিয়াই একদল লোক এখনও তাহাকে ধর্মশান্ত্রে 
উপদেষ্টা বলিয়া মনে করে। আবার কাহারও কাহারও 
বিশ্বাস, তিনি সাহিত্য-কাননের “ওক”: স্বরূপ। সাহিত্য- 
সাধনাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। কিন্তু অধিকাংশ 
লোকই তাহার অসাধারণ রাজনৈতিক প্রতিভার অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করিতেন। অবশ্য এমন লোকও ছিল, যাহাদিগের 


নিকট তিনি. একজন বড়ঘন্ত্রকারী ও নরহস্তার সহচর। 


এরূপ লোক এদেশে এখনও আছেন, তাহারা শিবাজীকে 
দস্থ্য নামে অভিহিত করিয়া সম্মানিত করেন । 

" স্বদেশের মঙ্গলব্রত সাধনের জন্য সর্ধবস্ব পণ করিবার 
মুলে কোন প্রলোভন নাই। মাতৃভূমির উদ্ধারই ধাহাঁদের . 
উদ্দেশ্য তাহীরাঁ কোন্‌ পার্থিব প্রলোভনে মুগ্ধ হইবেন $ 


ভগবানের উপাসনার স্তারই তাহাদের এই মাতৃপুজা পরম 


পবিত্র; যে সকল বিপদ, যে প্রকার আত্মত্যাগ, যেরূপ 
নির্ভীকতা ও অদম্য চেষ্টাকে আলিঙ্গন করিয়া এই পথে? 
অগ্রসর হইতে হয় তাহার সহিত পরিচিত হইবার জগ্ত 
দীর্ঘকালের দুর্লক্ষ্য সাধনার আবশ্তক। ম্যাটসিনি চিরজীবন 
ধরিয়া সেই সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ইংলণ্ডের 
বিদ্'সমাজ, প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ এক বাঁক্যে ম্যাটসিনির 
প্রশংসা করিয়াছিলেন। কারলাইলের মত লেখক শতমুখে 
তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন ) স্ুইনবর্ণের ন্যায় কবি “ইতালীয় 
সঙ্গীতে” তাহার চরিত্রগাঁথা কীর্তন করিয়াছেন, এমন কি 
ওপন্তাসিকশ্রেষ্ঠ অঙ্জ মেরিডিথ তাহার রচিত “ভিক্টোরিয়া” 
নামক সুন্দর উপন্তাস খানিতে ম্যাটপিনির চরিত্র পরিষ্ফ,ট- 
রূপে অঙ্কিত করিয়া তীহার উপন্তাসথানিকে গৌরবান্বিত 
করিয়াছেন। আর আজ ইংরাজ ম্হত্বের শেষ চিহ্ণ যখন 


অন্তাচলবিলমী ং তপনের রশমিঘালের গ মত ভি জত চ অনৃষ্ 
হইতেছে- সেই কালে মিঃ জন মলি ম্যাটসিনির চরিত্রপ্রসঙ্গে 
লিখিয়াছেন-ম্যটিসিনি বর্তমান (উনবিংশতি ) শতাব্দীর 
সর্ধপ্রধান নৈতিক প্রতিভার আদর্শ স্বরূপ বলিয়াই ধারণা 
হয়’ 

ইহাই ম্যাটসিনির পুরস্কার নহে। তিনি শত্রহস্ত 
হইতে স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের প্রধান সহায় হইয়া- 
ছিলেন, তাঁহার চেষ্টা বৃথা হয় নাই, ইহাই তাঁহার প্রধান 
সুখ। তাঁহার এই শতবার্ষিক স্মৃতিচচ্চা উপলক্ষে ইতালীর 
গবর্ণমেন্ট তাঁহার প্রতি যে সন্মান প্রদর্শন করিতেছেন 
জগতের ইতিহাসে তাহা অপুর্বব।. ম্যাটসিনির সমুদয় রচনা 
একত্র করিয়া রাজসরকারের কর্তৃত্বে তাহা সাধারণের জন্ত 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে । 

প্রীদীনেন্্কুমার রায় । 


ধাতৃতত্ ও ধনিশিষ্প | 


কাণীতে সেদিন জবরতীয় শিল্পকলা-আঁলোচন! সভার অধি- 
বেশনে সাতার! গবর্ণমেন্ট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাঁও- 
বাহাদুর জি, ভি, জোধী,বি, এ, মহাশয় “Mining, metal- 
10155, mineral ‘and metal works” শীর্ষক যে 
প্রবন্ধপাঠ করেন, তাহাঁতে তিনি ভারতের প্রাচীন খনিকর্ম্মের 
এবং তাহার অবনতি ও বিলোপের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান 
করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, আমাদের দেশে কত 
রকমের ও কত অধিক পরিমাণে আকরিক দ্রব্য সামগ্রী 
পাওয়া যাঁয়। পূর্বে এখানে ধাতুশিল্প ও খনিকর্থের দ্বারা 
দেশের কত নরনারী আপনাঁদিগের ও পরিবারবর্ণের গ্রাসাচ্ছা- 
দন নিৰ্ব্বাহ করিত, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর প্রবর্তনে 
এবং বৈদেশিক প্রতিযোগিতার অবাঁধ গতিবিধির জন্য এই 
শিল্পের কি ভয়ানক পতন হইয়াছে; এই সুবিশাল ও বহু 
প্রাচীন শিল্পের বিলোপে দেশের এক শ্রেণীর লোকের ও 
দেশীয় সাধারণ শিল্পের কি শোচনীয় পরিণাম দড়াইয়াছে 3 
কচি উপায় অবলম্বন করিলে তাহার পুনরুদ্ধার করিয়া তাহাঁকে 
বর্তমানের উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণাঁলীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারা যাঁয় এবং উভয় ইংরাজাধিক্কৃত ভারত ও দেশীয় রাজ্যে 


প্রবাসী । 


শশী সস পিপাসা 


ছি 


এক্ষণে এই ই বিভাগে বির চি ও ওপরিচালন করিতে 
হইবে) জোধী মহোদয় তাহার সবিস্তার আলোচনা 
করিয়াছেন। আমর! নিশ্চয় বলিতে পারি তাঁহার উপদেশ. 
মত কাৰ্য্য করিলে ভারতের সৌভাগ্যরবি পুনরায় উদ্দিত 
হইবে। খনিবিদ্যা ও ধাতুশির যে জাতীয় ধনবৃদ্ধির একটা 


প্রধান উপায় তাহা আজিকাঁলিকার দিনে অতি অল্প ' 


লোকেই না জানিতে পাঁরেন। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি- 
বর্ণের এদিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে। দেশের 
বিপুল ধন ইহার গর্ভস্থ আকরসমূহে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। 
যে সময় এদেশে খনিশিল্পের বিশেষ উন্নতি ছিল তখন এত- 
দ্বারা অসংখ্য নরনারী জীবিকা নির্বাহ করিত ;' কিন্তু যেমন 
অন্যান্য শ্রমশিল্প একে একে দেশ হইতে বিদায়গ্রহণ 


করিয়াছে অথবা হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে খনিশিল্পও তত্রপ £ 


বিলুপ্ত হয়! গিয়াছে এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শত শত খনক 
খনিকর্ম ত্যাগ করিয়া হলচাঁলনা করিতে অথবা দিনমন্কুরি 
দ্বারা উদরপৃত্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে। 'দেশে এখনও 
এত রত্ব ছড়াইয়৷ আছে যে, সে- সমুদয় সংগ্রহ করিতে 
পারিলে এবং এদিকে এমন প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে 
যে তাহাতে প্রবেশ করিলে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে, 
এবং অচিরেই ভারত মাতা স্বীয় নষ্ট শক্তি, হুত গৌরব এবং 
স্থসমৃদ্ধি পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন । বর্তমানে দেশে যেরূপ জাতীয় 
উদ্বোধনের ভেরী বাজিয়াছে তাহাতে ভরসা হয় দেশের এই 


ভারতের ভূন্যস্ত ধাতবাদি পদার্থসমূহ . বহুপ্তরব্যাগী ও 
ব্বিধ। শ্রী প্রোথিত ধনের অধিকারী হইতে হইলে 
প্রথমে জানা চাই, কোন্‌ দ্রব্য কোথায় আছে এবং তাহা কি 
উপায়ে লাভ করা যায়। প্রাচীন গ্রস্থাদিতে আছে বহু 
পূর্ককাল হইতে ভারতবাঁসী বিবিধ ধাতুত্রব্য ব্যবহার করিয়া 
আসিতেছে এবং সেই সকল ধাতু ভাঁরতেরই খনিজাত। 
যীশুধুষ্ট জন্মিবার তিন শত বৎসর পূর্বে মেগীস্থিনিস লিখিয়া 
যান, ভারতবাসীদিগের নিত্য ব্যবহৃত ও প্রয়োজনীয় যাবতীয় 


তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কারাদি ভাঁরতেরই খনিজাত স্বর্ণ, 


রৌপ্য, তা, লৌহ, রঙ্গ প্রভৃতি দ্বার! নির্শিত। ভারতীয় 
খনকগণ স্থানীয় অভাব দূর করিয়াও দেশদেশান্তরে তাহাদের 
উৎকৃষ্ট আক্রীয় ভ্রব্যসমূহ প্রেরণ করিত। ১৭২৭ অবে 


"প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে কেহ পশ্চাৎপদ হইবেন না । ১ 


দিপা 
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ছি স্বীয় ales সুলভ প্রস্তর রা বাণিজ্য আসরে 


' নামিবার পূর্বে বজ্শ্তাব্দী হইতে একমাত্র ভারতই সমগ্র 


জগতকে হীরক যৌগাইত। ব্রিটিশ-রাঁজমুকুটশোভী কোহিনূর, 
রুষজারের রাজদণগ্শোভী অর্লফ, ফ্রান্স রাজভাগারের 
গৌরব জিট্‌ম্‌ জহরত এবং ঘুরোপীয় রাজা ও রাজন্যবর্গের 


" নামজাদা হীরামণি অগ্াপি তাঁহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। 
'চীনের রৌপ্যের প্রয়োজন হইলে ভারত হইতে যাঁইত। 


ভারতীয় লোহ উৎকৃষ্ট বলয়! বিদেশী বণিকগণ ক্রয় করিয়া 
লইয়া যাইত। ভারতীয় ইম্পাৎ উৎকৃষ্ট বলিয়া পারস্ত ও 
ইংলগ্ডের বাজারে পড়িতে পাইত না. স্বর্ণ ও মণিমীণিক্যাদি 
খচিত তরবারি ও আগ্নেয়াস্ত্র সীমান্ত পারে রপ্তানি হইত। 
দেশে লৌহ ঢালাইয়ের এমনই সব কারখান! ছিল যে 


তথাকার উৎপাদিত ছুই একটা লুপ্তাবশেষ, যথা দিল্লীর কুতব 


সন্নিহিত লৌইহস্তত্ত, পুরীর লৌহ কড়ি বা নরবারের ২৪ ফুট 
দীর্ঘ ঢালাইকর। কামান, আজিও জগতের ও অদ্ভূতকর্মা 
পাশ্চাত্য বৈঞ্ঞানিকগণের বিস্ময়ুস্বরূপ বিদ্বমান রাহ্য়াছে। 
ভূতত্বগ্ বল সাহেব তাহার “Economic Geology of 


India” নামক গ্রন্থে ভারতের কোন কোন খনিতে কি ক ' 


ধাতুর প্রসিদ্ধ কারখানা ছিল ও কোন গুলির নিদর্শন এখনও 
পাওয়া যায় তাহার যে তালিকা! ও বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহ! হইতে জানা যায় ভারতের এমন প্রদেশ বা এমন জেলা 
নাই যথা হইতে কোন-না-কোন খনিজ পদার্থ পাওয়া না 
যায়। এদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এই 
সুবিশাল ভূমিখণ্ডের গর্ভে স্বর্ণ ও রৌপ্য, তাঁর ও সীসক, লৌহ্‌ 
এবং অলাতশিল1, অভ ও স্ষটিক, মন্্রর ও কর্কর, পোখরাঁজ ও 
ফিরোজা, চুনি ও পান্না, হীরক, পদ্মরাগ ও মরকতমণি এবং 
বহুবিধ রত্ররাজি স্তরে স্তরে সঞ্চিত রহ্য়াছে। মৃত্তিকার 
উর্বরতা) শ্রমশিল্পের ব্যবসা বাণিজ্য এবং খনির প্রাচুর্য 
প্রভৃতি একত্রে একদেশ বা জাতিকে বড় একটা আশ্রয় 
করিতে দেখা যায় না। জগতের খঁদ্ধিমান জাতি সকলকে 
স্বদেশে যাহা সুলভ তাঁহার এবং একের অভাবে অন্যের উৎকর্ষ 
বিধান দ্বারা খশ্ব্যশালী হইতে দেখা যায়। ইংলগ্ডের 
চরমোন্নতির ভিত্তিভূমি লৌহ ও কয়লার খনি; উহাই ফ্রান্স ও 
জৰ্ম্মনির সমৃদ্ধির মূল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে খনির জন্যই 
অস্ট্রেলিয়ার এত প্রাধান্য ১৮৫০ অন্দ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া 


ধাতুতন্ত ও খনিশিল্প | 


০ 


৬৮৯ 


নগণ্য ছিল; তি ১৮৫১ অব্দে ইহার ব্ণধনির আবিদ্ধারাবধি 
ইহার সৌভাগ্যের স্ুত্রপাত হয়। দক্ষিণআফ্রিকার ভূগর্ভস্থ 

ধনই বুয়ার জাতির সকল শক্তি ও সাহসের মুল। প্রচুর 
ধনের সাহায্যেই উহারা সকলেই শিরবিজ্ঞানাদির উন্নতি- 
সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি ভারতকে 
একাধারেই বিবিধ ধনের অনন্ত খনিস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছে 
বলিয়াই ইহা যুগযুগান্তর ধরিয়া (ব্রিটিশ বিজয়ের প্রথম 
কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত ) খনিবিদ্ধা ও ধাতুশিল্পে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম 


'স্থান অধিকার করিয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে। প্রকৃতির 


সহায়তার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অনুকূলে আরও কতিপয় কারণ 
বিদ্যমান ছিল ;_ ভারতীয় শিল্লিগণের বংশগত নিপুণত। ; 
খননকাধ্য, স্ফটিকচূর্ণন ; স্ুড়ঙ্গনি্ম্মাণ, ধাতবপ্রক্রিয়া, 
সংস্কার, মিশ্রন, ইস্পাত করণাদি বিবিধ বিষয়ে তাহারা দক্ষ 
ছিল। ভূন্যস্ত খনিজ দ্রব্যের স্থিতি, ঘনত্ব, বিস্তার, ধাতুরেখা 
ও স্তরোদগমের দ্বিড্নির্ণয়, ক্ষিতিরেখার উপর শৈলস্তরের 
কোণ নির্দেশ প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের অভ্রান্ত জ্ঞান ছিল। 
এই জ্ঞান অবশ্য তাহারা যুগযুগান্তর ধরিয়া বিশেষ ধৈর্য্য ধরিয়! 
থাকায় ভূমির অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা» লাভ করিয়াছিল । 
তাহাদের সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, অন্তর্বল, পরিবর্তন-বিরোধী 
পরম্পরাগত প্রথা ও বদ্ধমূল সংস্কার এবং সর্বোপরি বাহিরের 
কোন প্রতিযোগিতার অভাব ও শ্রমজাত সামগ্রীর বিক্রয় 
সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়তাই তাহাদিগকে এ যাবৎ ঘোর নিরুৎসাঁহে 
ও অসুবিধার “মধ্যেও স্বস্থানে দৃঢ় রাখিয়াছিল। কিন্তু এই 
সকল সুবিধা থাঁকিতেও ভারতীয় শিল্পকলার এই শোচনীয় 
পরিণামের কারণ কি? প্রবন্ধলেখক মহাশয় এখানে সেই 
সকল প্রতিকূল কারণ নির্দেশ করিতে বিস্বৃত হন নাই। 
তিনি আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন £-_ 

(১) উক্ত শিল্প প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোক 
এবং ছোট নাগপুর ও বুন্দেলখণ্ডের আদিম অসভ্য জাতীয় 
কোল, .গৌঁড় প্রভৃতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। উহারাই 
অধিকাংশ ভাগ হীরকের খনি খনন করিত। উচ্চপদবীস্থ 
ধনী, বুদ্ধিমান এবং উদ্ভোগী জনগণ তাহাদের সহিত কোন 
সংস্রব রাখিতেন না। 

(২) শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র। তাঁহারা 
মহাজনের নিকট খণ করিয়া টাকা খাটাইত, মহাজনগণও 


লোকেশ 
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নী টি সর্তে তাহাদের এ এমনই বদ্ধ ন করিয়া রায়িত 
যে, শিল্পিগণ সামান্য উপার্জন এবং কখনো! বা গ্রার্সাচ্ছাদনের 
উপযোগী মাত্র আয়েই সন্তুষ্ট থাকিতে বাঁধ্য হইত ৷, 
(৩). তাহারা স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে কার্বার :করিত। 
যৌথ কারবার স্থাপনের কোন চেষ্টাই ছিল না ।, 
, &) তাহাদের কোন প্রকার শিক্ষাই না.থাঁকায় তাহা- 
_ দিগকে স্বীয় স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ কার্য্যসম্পাদনোপযোগী অন্গভব- 
শুক্তি, (intuitive knowledge) পরম্পরাগত জ্ঞান এবং 
বংশগত কৰ্ম্মকুশলতার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত । 
. বিজ্ঞানের সাহা্্যলাভ ত তাহাদের ভাগ্যে, ঘটেই নাই, 
,তাহাঁতে আবার ভূতত্ব .তখন' ভারতে কাধ্যতঃ একপ্রকার 
অজ্ঞাত ছিল। তাঁহাদের খননকার্য্য সুতরাং ধাতুরেখার 


উপরে উপরেই বদ্ধ ছিল। তাহার দৃষ্টান্ত মহীশূরের স্বর্ণ- 


, খনিগুলি | 

(৫) তাহাদের ক্দমোন্তলনী বা টানাকল, এবং রন্ধ - 
করণোপযোগী যন্ত্রাদি ছিল না এবং তজ্জন্ত তাত্রখনিতে. ‘জল 
প্রবেশ করিয়া বিস্তারিত ভারে কাৰ্য্য: করিবার পথে প্রবল বিন 


উত্পাদন করিত ৷, উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে স্বর্ণের আঁকর- 


ভূমিতে স্টিক চরণ করিতে সর্বদাই ব্লিক্ষণ বেগ পাইতে 
a ৮. 
' ২, (৬) তাহারা চিরকালই সেই সাবের Ei 
কার্য করায় অনেক অপচয়. হইত। এই হেতু উড়িস্বার 
" অনেক খনিতে প্রস্তরীভূত অঙ্গার বা. ধাঁতুমলের সঙ্গে 
শতকরা ৩০. হইতে ৪৭ ভাগ ধাতু চলিয়া যাইত। ততূভিন্ন 
' তাহারা যেমন .. কেবল কাঠের 'কয়লাই- ব্যবহার করিত, 
তেমনি প্রয়োজন মত কাষ্ঠিও সর্বদা মিলিত না, 
(৭) খনক, ও ধাতুশিন্সিগণ, রাজার নিকট কোন 
প্রকার সাহায়যই,পাইত না। কারণ সে:কাঁলের রাজাদের 


শ্রমশিল্পবিভাগে . গ্রজাবর্গের সাহাষ্যদানাঁপেক্ষা অন্যান্য, 


* অনেক অভিলধিত কাৰ্য্য থাকিত। তাঁহাদের আদর্শ ই 
, স্বতন্ত প্রকারের ছিল। - 

. (৮). পক্ষান্তরে তীহার! এত অধিক কর বিহিত 
এবং প্রাপ্যাংশ এমন অতিরিক্ত পরিমাণে আদায় করিতেন 
যে, তদ্বারা উক্ত শিল্পের-মূলে কুঠারাধাত .করাই :হইত। 
.আকরভূমি ইজারা,-লইরার নর্ভগুলি, বড়ই কঠিন ছিল। 


চির 


পাস 


তাঁহার দৃষ্টান্ত বেলার জেলার হীরকখনি। তথাকার র্ভ 


গুলি--(ক) এক প্যাগোডা মুদ্রা (প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা) বা * 


তদতিরিক্ত ওজনের হীরক উঠিলেই তাহা রাজার প্রাপ্য 
ছিল'।; (খ) তনিম্ম ওজনের হীরকখণ্ডের উপর শতকরা 
১]হ ভাগ হিসাবে সেলামী দিতে হইত' এবং (গ) এ ছাড়া 


মাসে মাসে রাজাকে মূল্যবান নজর দিতে হইত, কিন্তু তাহারা ' 


কীকর ধুইয়া যেটুকু সোণা পাঁইত তাহাতেই সন্তষ্ট থাকিতে 
বাধ্য: হইত।; মোটের. উপর উভয়. অনুকুল ও. প্রতিকূল 
অরস্থার, তুলনা; করিলে দেখা যায় .দেশের' খনিশিল্প, নিতান্ত 
দুর্বল ভিত্তির উগ্রর। প্রতিষ্ঠিত ছিল। - তাহার না .কোন 
শৃঙ্খলা .না! কোন .তত্বাবধান ছিল। মূলধনের সংস্থান ত 
ছিলই না। যথায়. উন্নতির কোন চেষ্টাই ছিল না তথায় 
অনত্তক্ষেত্র পড়িয়! থাঁরিলেই ব! উন্নতির সম্ভাবনা কোথায় ? 
এ অবস্থায় যেকোন শিল্পকলা ততদিনই. আত্মরক্ষা করিতে 
সমর্থ হয় যতদিন. চতুর্দিকের প্রতিযোগিতার . অবস্থা তাহারই 
অনুকূলে থাকে তার বেশী ষে কখনই.. দীড়াইতে পারে 
না ভারতীয় খনিশিল্পেরও .ঠিক. সেই. দশা হইয়াছে 
যতদ্দিন জগতের অন্যত্র “অধিক. উন্নতি হয়. নাই ততদিন 
ভারতীয় শ্রমিকগণ আপনাদের গণ্ড! বজীয় রাখিয়াছিল। 
তাহার পর মহ! পরিবর্তনের যুগ আসিল । 

- ১৭৫৬ হইতে ১৮৫৭ অৰ্ধ পৰ্য্যন্ত, অর্থাৎ যে শতাবীতে 


ভারত ব্রিটিশরাজের সম্পূর্ণ অধীনে আইসে, উহা যুরোপ ও "২ 


১ জি 


আমেরিকার অতুলনীয় উন্নতি ও বৃদ্ধির কাল। . তখন নৃতন/” 


নূতন বিষয় ব্যাপার নবীন সংস্কার উদার মত পুরাতনের 
স্থান অধিকার করিতে লাগিল । বিজ্ঞানের উৎকর্ষ, বাণিজ্যের 
বিস্তার, শিল্পকলার প্রসার ও উন্নতি এবং ধনৈশ্ধ্য বৃদ্ধির 
প্রয়াস ও মাদকতা তখন এত অধিক মাত্রায় চলিয়াছিল যে 


জগতের ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব তখন নবজাগ্রত - 
জাতি সকলের মধ্যে 'ভূতত্,. ধাতুশিলল এবং বিশেষতঃ 


ব্যবহারিক .খনিবিগ্ভা বিলক্ষণরূপে অধীত হইতে লাগিল। 


' যন্্বিজ্ঞানের সাহায্যে আলোচ্য শিল্পের আমুল, পরিবর্তন, 


ঘটিল; এবং কলকাঁরখানার কার্য্যপ্রণালী, অভূতপূর্ব উন্নত 
পর্ববীতে প্রতিষ্ঠিত হইল । চতুর্দিকে যখন এই যুগপরিবর্ত্তন 
চলিতেছে, যখন অন্যত্র বৈজ্ঞানিক শিল্পিগণ খনির. গভীরতম 
প্রদেশে মহা শক্তিশালী: যন্ত্র সকল পরিচালিত. করিয়া 


নি 


পিপাসা 


রাশি রাশি | রত্ন উদ্ধার করিতে তি খন এ দেশের শর নিকগণ 
ধাতুরেখার স্তরোপবিভাগ টাঁচিয়া এবং ধৌত করিয়াই 
রত্ব ‘আহরণ করিতেছিল। সুতরাং আমরা এখানে সেই 
সাবেক পথ ধরিয়া যে তিমিরে ছিলাম আমির! সেই তিমিরেই 
ঘুরিতে লাগিলাম। কিন্তু ইংরাঁজ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে 
শীঘ্রই একটা পরিবর্তনের সময় আসিল। অন্যান্য দেশ 
হইতে ভারতের স্বতন্ত্রতার অবসান হইল। আমরা 
অবাধবাণিজাসুত্রে যুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন জাতি 
সকলের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিলাম। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
আর. সকলে আমাদের সন্মুখীন হইল। ফলে আমর! 
অরক্ষিত শিল্প লইয়া অবাঁধবাঁণিজ্যনীতিক্ষেত্রে দাঁড়াইতে 
সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িলাম। - আমাদের দেশীয় শিল্প- 
কলার উচ্ছেদ হইল, বিদেশী পণ্যদ্রব্যে আমাদের হাটবাঁজার 
পূর্ণ হইল, স্বদেশী কারিগরকে হ্ঠাইয়া দিয়া বৈদেশিক 
কারিগর ও বণিকদল অতি সহজলভ্য একচেটিয়া অধিকার 
ভোগ করিতে আরম্ভ করিল এবং খনিকর্্ম ও ধাতুশিল্প 
সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন গিয়া. ছুই এক স্থানে তাঁহার লুপ্তাবশেষ 
মাত্র. অবশিষ্ট রহিল। হীরকের খনিকার্য্য গিয়াছে, লৌহের 
কাজ, ইন্পাঁতের কারখানা আর নাই ; তাত্রথনির কারবার 
সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াছে; সীদকের জন্য অতি সামান্য- 
ভাবে অন্ন লোকেই খাঁটিতেছে ; এমন কি.নদীজল হইতে 
রেণু সংগ্রহকার্যে দেশের যে সহত্র সহত্র দরিদ্র নরনারী 
প্তপালিত হইতেছিল, সেই অতি প্রয়োজনীয় শিল্প এক্ষণে 
মৃতপ্রায় ' যে আসামে এই কাধ্যে বিশ সহজ. লোক 
খাটিত, এখন তথায় ঠিক তিন জন এবং সমস্ত ভারতে 
১৩০০ জন মাত্র লোক কাজ করিতেছে । সরকারি রিপোর্টে 
দেখা যায় সমগ্র ভারতে এই বিভাগীয় সকল .রকম : শিল্প- 
কার্যে মোট ৩৫,৩৮,৭০৭ জন অর্থাৎ দেশে-যত লোক 
আছে তাহার শত করা ১২ জন এই খনি ও ধাতুশিল্ে 
নিযুক্ত আছে। কিন্তু যাহারা কেবল খোদগিরির কাজ ও 
সুক্ষ অলঙ্কারাঁদির কাৰ্য্য করে, যদি তাহাদের বাদ দেওয়! যায়, 
তাহা হইলে এ বিভাগে শতকরা ৭ জন মাত্র অবশিষ্ট 
থাকে। ইহার পরিণামে আমরা দেখিতে পাই প্রতি 
বৎসরই বিদেশ হইতে রাশি রাশি ধাতব সামগ্রী ভারতে 
আমদানি করিতে হয়। গত বৎসর আসিয়াছিল£_ 


ধাতৃতর ও তর, 


অন্তর শস্ত গোলাগুলি যুদ্ধোপকরণ *** 
পাখুরিয়! কয়লা প্রভৃতি * 

ছুরি, কাঁচি ও লৌহাদি ধাতুর বাসন 
কারখানার উপ বাদি ও কৰত *** 
নানাপ্রকার ধাতু ৮০ cen oo ৯৯৩২ 
রেলের প্রয়োজনীয় মাঁলমসল! 
লবণ *** 

খনিজ তৈল oa? 
কাচ ও কাঁচের বাসনাদি -.- 
গহনাদি +e ১ 
পূ্কার্থোর উপবরণারি . 


প্রস্তর ও মর্ন্মর *** ন্‌ as a ই, 





৩১৮২) 
২৩০৮ 

* মোঁটি--৫৪'৯৮, 
অর্থাৎ আমরা বৎসরে ৫৫ কোটা টাকার ঠিক সেই 
সকল ধাতু. ও ধাতুনির্মিত সামগ্রী বিদেশ হইতে ক্রয় 
করিতেছি যাহ! আমাদের স্বদেশেই পাওয়া যায়! সুতরাং 
এই ৫৫ কোটী টাকা যেন প্রতি বৎসর আমাদের অজ্ঞানতা, 
নৈতিক অবনতি, আলস্ত এবং পরমুখাঁপেক্ষার দণ্ডস্বরূপ 
দিতে হইতেছে । অপর পক্ষে যে দেশ সমগ্র পৃথিবীকে 
সেই সকল দ্রব্য যৌগাইত তথায় এক্ষণে কতকগুল! বিদেশী 
বণিক স্বীয় মূলধন খাটাইয়া খনি ও ধাতুশিল্পের কারখানা 
খুলিয়া বর্তমান উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদি সাহায্যে বেশ কারবার 
চালাইতেছে। গত বৎসর এইরূপ প্রক্রিয়| দ্বারা খনিজ- 
দ্রব্যে সোণা, কয়লা, লবণ, ঘোরা, মাটির তৈল, চুণী, 
অভ্র, রঙ্গ, লৌহ এবং কার্ধা প্রভৃতি হইতে তাহাদের 
প্রায় ৭॥ কোটী টাকা হইয়াছিল। এই সকল কারখানায় 
প্রায় ১০২,০০০ লোক অন্ন পাইতেছে। ওঁ কয়জন লোকের 
বেতনই দেশের যাহা কিছু লাভ ! দেশের কি শোচনীয় 
অবস্থাই দীড়াইয়াছে! তথাপিও কি আমাদের চক্ষু 
খুলিয়াছে ? এই যে মান্র্াজ প্রদেশের কার্ণাল জেলা হীরক 
ও তাত্রথনিতে পুর্ণ, ইহাঁরই কি আমরা সদ্ব্যবহার করিতে 
পারিতেছি ? পূর্বে দক্ষিণ ভারতের মধ্যে এই স্থানই উক্ত 
ধাতুশিল্পের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। বহুকাল হইতে এখানকার 
কাধ্য বদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং যে মুত্তিকার ভিতর হীরক 


খাঁটি সোণা ও রূপা 





রে 


ভা প্রোথিত, রহিয়াছে, তার কোই হল চালনা করিয়া 


ধনবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা “করিতেছে । দুৰ্ভিক্ষ এবং দ্বীরিদ্্যও 


তাহাদের নিত্যসঙ্গী হইয়াছে) কাঁদাপা- জেলার . দশাও 


তদ্প বা 'হীনতর। ' 'এইরূপে কত কুবেরের ভাগার.যে 


ন্তক্েত্রে পরিণৃত হইতেছে তাঁহার ইয়ত্তা নাই। পরিতাপের 
বিষয় এই”যে,' কর্ষণের যাহা আদৌ "উপযোগী .নয়, যাহা 


কি মাটির গুণে কি-জলবাঁযু সম্বন্ধে, কি“ জলসেটনাদির 


সুবিধা হিসাবে সম্পূর্ণ. প্রতিকূল এবং পূর্র্বোক্ত: কার্গাল.ও 


কার্দাপ৷ প্রভৃতি জেলার মৃত্তিকার মতি আকিরিকত্রব্যবহল 


প্রকৃত উৎপাদিকা শক্তির প্রতি উদা়ীন হইয়া সেই সকল: 


ক্র কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত- করা হইতেছে" 'যে ক্ষেত্রে. 


য়ে'কাধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মেই বাঁধে গায়ের জোরে তথায় 


তাঁহা *খাটাইতে যাওয়ার মত ভুল”আর নাই। বিস্ময়ের 


বিষয়, - এই, যে, এখনও আমাদের এই ভুল দানি 
না! রা ৮৫ ke ৫ 

৮ যাউক এখন ' সে সব কথা_যাহা, তি ভাবির 
অনুশোচনার ফল নাই। বর্তমান অবস্থায় আমাদের. কর্তব্য 
কি. তাহাই দেখক, যাউক। 'কিরূপে এখন সেই 'প্রণষ্ট 
শিল্পের পুনরুদ্ধার হইবে, কাহার দ্বারা--সরকার, বৈদেশিক 
রণিক বা. দেশের লোক অথুরা এই তিনেরই সম্মিলিত 
শক্তির দ্বারা এই মহাকাঁধ্য সাধিত টির তাহারই আলোচনা 
করা যাউক. 1 টা 

.. এসন্দ্ধে' ভারত নিবি নীতি চিঠির অনুকূল । 
উহা ব্যক্তিগত চেষ্টা ও বে-পরকারী ব্যবস্থার পক্ষপাতী .এরং 
এই নীতি অন্তুসরণ করিয়া বিগত একশত বৎসর. ধরিয়া 
বে-সরকারী কারখানাগুলিকে .উৎসাহ,.অর্থনাহায্য ও বিশেষ 
সুর্ধা দান করিয়া আসিয়াছে। রাজ্যের উন্নতিক্ল্লে:যাহারা 
পথ প্রদর্শন করে তাহাদিগকে সরকারী সাহায্য “দান করা 
যে. একাস্ত. কর্তব্য,ভারত .গবর্ণমেন্ট .তাহা উপলদ্ধি করেন 
বুলিতে হইবে৷ সুতরাং এদিকে রাজার পক্ষে কোন ক্রাটি 
শ্ৰক্ষিত.হয় না।, আমরা কিন্ত এতদিন এই সুযোগ হেলায় 
হারাইয়াছি। বেহারের সোরার কারবার, নেলোরের অন্রথনি 
ও.বঙ্গের, কয়লার খনিসমূহে আঁমাদের অনেক. অংশীদার 
'হইয়াছে,বটে.$ কিন্তু একথা স্বীকার রুরিতেই. হইবে যে.এই 
নুতন উদ্যম :ও প্রচেষ্টার সহিত আমাদের -সহান্ভৃতি নাই 


.প্রবামী। 


পাপা 
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এপার 


রে চলে। ১৮২ অব্ডে তিন দিত ব্যবসায়ীর 
উদ্যোগে বঙ্গে প্রথম কয়লার খনির কজি আরম্ভ .হয়;.এবং 


সর্ব প্রথমে তখন আধুনিক প্রণালীতে লোহগনির, কাৰ্য্য 


করিবার চেষ্টা হয়। ভারত গবর্ণমেন্ট এই কাধ্যে যথেষ্ট 
সাহীষ্য করেন। কিন্তু সাধারণের সহানুভূতির অভাবে. 
এই:শিল্পের উন্নতি হিসাবে ৮০ বৎসরের. অধ্যবসায়ের. ফল 
যে'বড় আশাপ্রদ হইয়াছে তাহা বলা যায় না।-. স্বর্ণ, অত্রা্দি 
ধাতু ও প্রস্তরের আঁকর এবং "কয়লা. প্রভৃতি লইয়া সর্বশুদ্ 
৭৪টা-ইংরাজ কোম্পানি ৩.কোটী হইতে ৬ কোটী টাকার 
মূলধনে কারবার চালাইতেছে। ১৯০৩ সালে যুরোপীয় 
ও" দেশীয় কারবারগুলির 'সংখ্যা-৬৪৬. ছিল। অতগুলি 
কারখানায় ১০২,১৯৫.জন : মজুর খাঁটিয়া ৮৩ বৎসরে ৯১৪৯) 
৭৭,৯০৫ »টাঁকার থনিজন্রব্য উৎপাদন করিয়াছে । . ৮৩ 
বৎসরের চেষ্টা ও শ্রমের এই ফল অবশ্য কোন ক্রমেই 
আশাপ্রদ নহে কিন্ত 'তথাপি.ইংরাজকে দোষ দিবার আমা- 
দের অধিকার নাই এজন্য আমরাই 'দায়ী। : ইংরাজদিগের 
অধ্যবঘায় :ও.. চেষ্টা. সর্বতোভাবে ' প্রশংসনীয় ৷ .এসস্বন্ধে 
তাঁহারা .জগতের বহুজাতির . কৃতজ্ঞতালাভ “করিয়াছেন । 
'ব্ৰিটিশসাম্বাজ্যের গণ্ডীর ভিতর অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিগ-আক্রিকা, 
তাসমানিয়া, ও ' নবজীলও, কানাডা ..ও ওয়েষ্.. ইণ্ডিদ্‌ 
এবং বাহিরে মিশর, চীন ও দক্ষিণ আমেরিকার নবোদিত 


রাজ্যসমূহে রাশি রাশি-রত্বের অখাতখনি থাকিতে প্রাচীন 9 


ভারতবর্ষ তাহাদিগের. নিকট বড় : অধিক আশা করি 
পারে না।- যথায় তাহারা স্থলভে;' ,অনায়াসে' লাভরান 
হইবে সেইখানে তাহারা অধিক মূলধন খাটাইবে, অধিক 
উদ্বম ও -আগ্রহের সহিত  কার্য্য- করিবে। . দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
বলা: যাইতে -পারে তাদমানিয়াকে . পূর্বো কে 'চিনিত 
কিন্তু ১৮৫০, অব্দে: এখানে কয়লার খনি আবিষ্কৃত. হয়; 
তাহার ছুই বৎসর পরে এখানে. সোনার খনি বাহির হয়। 


‘১৮৬০ অন্দে তখন রীতিমত ভূত্তরপরীক্ষা আরম্ভ হয়, তারপর 
ইংরাজরা-এখানে . খনির. কারবার করে। ৩০ বৎসরের মধ্যে ১ 


তাসমানিয়া ইংরাজদের: সাম্রাজ্যের একটা প্রধান উপনিবেশ 
এবং তাত উৎপাদনে, সর্বপ্রধান স্থান বলিয়া.পরিগণিত হয়। 
১৮৫১ অব্দে . অস্ট্রেলিয়ার .অন্তর্গত . ভিক্টোরিয়ায় 'স্বর্ণখনি 
আবিষ্কৃত হয়।...তদবধি ইংরাজ.কোল্পানি এখানে কারবার 


i 


১১শ সংখ্যা || ]. 


৪) Vu না মি পাপা সিসি হী 


চালাইতেছে 1 ত তাহার * ফলে ভিক্টোরিয়া সাত্খাজোের সর্বপ্রধান 
শক্তি এবং ধনৈশ্ব্ো শ্রেষ্ঠ হইয়াছে । 
অর্দ শতাব্দীর মধ্যে এখানে ২৬,৬০,০০,০০০ ছাব্বিশ 
কোটী ষাট লক্ষ পাউণ্ড স্বর্ণ উঠিয়াছে ; আর ৮৫ বৎসরে 
ভারতে ৫০,০০,০০০ পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ডেরও অধিক হইল 
না! সুতরাং একার্ধে অগ্রসর হইবার পূর্বে কয়েকটা 
বিষয় আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে । 
ইংরাজ কোম্পানির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে 
চলিবে না। ভারতের যখন এই অবস্থা তখন সামান্য 
ধনের জন্য,অধিক মূলধন তাহারা কখনই থাটাইবে না এবং 
যেযেখানে তাহার! হস্তক্ষেপ করিয়াছে সেগুলি এদেশের 
উত্কৃষ্ট আকরিক ভূমির মধ্যে অন্যতম | কয়লার কারবার 
খুব লাভজনক ) কিন্তু ইহা এখনও গণ্ডোয়ান! প্রদেশেই বদ্ধ 
আছে অথচ রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ায় বিস্তীর্ণ খনি রহিয়াছে । 
এই ছুই স্থানের খনি আমাদের সন্বৎসরে যত কয়লার 
প্রয়োজন হয় তাঁহার শতকরা! ৭৪ ভাগ উৎপাদন করে । 
স্বর্ণ সম্বন্ধেও তদ্রপ ৷ ইহা! কাৰ্য্যতঃ এক প্রকার মহীশুরের 
কোলার ক্ষেত্রেই বদ্ধ আছে। এখানে আটটি কোম্পানি 
তিন কোটা টাকার মুলধনে কাধ্য করিতেছে প্রথমে 
তাহারা যত টাকা : লাগাইয়াছিল তাহার দশগুণ মূলোর ধাতু 
প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ১২ কোটা টাকা বা মূলধনের এখন 
চতুগুণ লভ্যাংশ অংশীদারদিগকে দিতে পারিরাছে। এইরূপ 
ব্র্দদেশের খনিজ তৈল হইতে বিস্তর লাভ হইতেছে। 
কিন্তু ওয়াইনাড (Wynaad), ছোট নাগপুর ও আসামের 
স্বর্ণখনি এবং বরাকরে লৌহ ও ইম্পাৎ কোম্পানি থাকিলেও 
প্রভূত লৌহক্ষেত্র এখনও কেহস্পর্শই করে নাই। তৎপরে 
ইংরজি কোম্পানি যেমন যে দেশের যেখানে বাছা বাছা ও 
সুপরীক্ষিত স্থান পাইতেছে, তথায় বিলক্ষণ আট ঘাট বাধিয়া 
- তবে কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে, আমাদের সেরূপ করিলে 
চলিবে না । এই অতি প্রাচীন দেশের চতুর্দিকেই বিবিধ 
খনিজ দ্রব্য অল্প বিস্তর পাঁওয়! যায়-_স্থৃতরাঁং বেখানে যাহা 
আছে নেই খানেই আমাদের ধাবিত হইতে হইবে ।.. এই 
নব জাগ্রতির .সময় চতুর্দিকে চাহিয়া প্রতি অদ্ধিসন্ধি অন্বেষণ 
করিতে হুইবে। রত্রের ভাণ্ডার যথায় জাজ্জল্যমান বৈদেশিকের 
লুন্ধদৃষ্টি তথায় পড়িবেই ; কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভাদৃশ প্রলোভন 


দাতৃতত্ব ও খনিশিল্প | 


লিসা পিল গানটি মিত লা শকত সত ৯০ লছ, বট ত তত পাতত তল তক” 


৬৮৫ 


ছিত সীত দিত শত সা কত ত ০ শত সী ত তা ছি লাকি, এ 


নাই যাহাতে প্রাকৃতিক বাধাবির অতিক্ৰম কিয় উৎপাদিক! 
শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্য 
হৃইতেও উদ্দেশ্টসাধন করিতে হইবে সেই সকলই এদেশ- 
বাসীর কর্মক্ষেত্র । বিদেশী তথায় আমাদের সাহায্য করিতে 
অগ্রসর হইবে না। এ অবস্থায় অবশ্য নীরত্যাগী ক্ষীরপায়ী 
বিদেশী বণিকের সহিত প্রতিযোগিতায় শিল্পী ও অমিকগণ 
উৎসাহ অভাবে শীঘ্রই নিরস্ত হয়, এবং কাধ্যতঃ বিদেশী 
চেষ্টার ফলে দেশের অবস্থা ক্রমেই হীন হইয়া পড়ে। 


_স্বদেশহিতৈষণা ও স্বদেশ-প্রেমই দেশীয় ধনবৃদ্ধি ও উন্নতিপথে 


আমাদিগকে পরিচালিত করিবার একমাত্র উত্তেজক। অতঃপর 
আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে। মুক্তা প্রবালাদির 
উৎপাদন বিষয়ে যেমন মানবহাস্তের চিহ্ন .নাই, মানুষের 
কোন চেষ্টাই তথায় কার্যকারী হয় না, খনি সম্বদ্ধেও 
তন্রপ। প্রান্তিক বিধানে দেশে যে রত্ন যে পরিমাণে 
আছে বুঝিতে হইবে তাহা দেশবাসীদিগের প্রতি বিধাতার 
দান। বিদেশীর সেই. বিধিদত্ত .ধনে, সেই (প্রোথিত গুপ্ত 
ভাগ্ডারে কোন :অধিকাঁর নাই। এদেশে অবশ্য চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তের নিয়মাধীন ..প্রদেশ ব্যতীত *অন্যত্র যে সকল 
আকরিক ভূমি আছে, বনভূমির ন্যায় সে গুলিতেও রাজ! 
দখল জারি করেন বটে; তথাপি তাহাতে রাজার অন্ান্য স্বত্ব 
স্থাপিত হইতে পারে না। বুঝিতে হইবে এ ধন যেন 
গ্রজাবর্গের পক্ষ হইতে রাঁজ-র নিকট গচ্ছিত স্বরূপ রহিয়াছে 
এবং প্রজাবর্দের হিতার্থে ই উহার ব্যবহার করিতে হইবে। 
ঠিক .এই কারণেই খনিকার্ধ দেশীরদিগের হাতে 'থাকা 
উচিত এবং কোন মতে বিদেশীর হাতে না! যায় রাজার 
তত্প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । দেশের লোক যদি একান্তই 
এ ভার লইতে অক্ষম হয়, রাজাকে তখন খনিগুলি খাসে 
রাখিয়া সরকারী মূলধনে চালাইতে হইবে । এখানে কৌন 
কোন দেশীয় রাজ্যে পূর্বে এই প্রণালীতেই কাজ হইত। কিন্ত 
বর্তমানে অধিকাংশ আকরভূমি বৈদেশিক কোম্পানিকে 
ইজারা দেওয়া হইতেছে। তাহারাই তাহার স্বত্বাধিকারী 
এবং কাঁধ্যপরিচালক । দেশের লোকেরা কেবল চারিআনা 
পারিশ্রমিক হিসাবে দিনমজুরী করিয়াই জন্তষ্ট। এছাড়া, 
আমাদের আর কোন লাভ 'নাই। কারবার সম্বন্ধীয় বহ- 
দর্শন এবং মূল্যবান শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সমস্তই ' বিদেশী, 


৬৮৬ 
তত তারার দেশের 
তটাই আমাদের 


'ব্যবসাদারগণ অর্জন করিতেছে। । 
খনি যত অধিক খালি করিয়া দিতেছে ত 
স্থায়ী ক্ষতি হইতেছে । 
নাঁ। পধ্যবসিত কয়লার খনি বা নিঃশেষিত তৈলক্ষেত্র 
[দেশের"চিরস্থায়ী এবং অপূরণীয় ক্ষতি । 'ব্রক্মদেশের পদ্মরাগ 
‘মণির খনি এইরূপে যখন নিঃশেষিত হইবে তখন একদিকে 
দেশে 'পদ্নরাগ মণি যেমন চিরতরে বিলুপ্ত হইবে, অপরদিকে 
বিদেশী ব্যবসাদারগণ একমাত্র লাভবান হইবে। ১৮৮৮ 
'হুইতে -১৯০৩ অবের মধ্যে আকর ভূমির অনুসন্ধানাদির 
জনা ৩২৮টা লাইসেন্স প্রদত্ত হয়। তন্মধ্যে ১২৯টা ব্রহ্মদেশে, 
৮২টা মন্দ্রাজ প্রদেশে, ৬৪টী মধ্য-প্রদেশে এবং বাকী অন্যত্র ৷ 
ইহার মধ্যে ৬৪টী ন্বর্থথনির, ৪৮টী খনিজ তোলের, ২৬টা 
গ্রাফাইট প্রস্তর প্রভৃতির ' অনুসন্ধানের লাইসেন্স ছিল। 
কিন্ত মধ্য প্রদেশে শ্রীযুক্ত তাতা'র লাইসেন্স ছাড়া এই ৩২৮ 
"টার মধ্যে পাচ ছয়. জন ভারতবাসীরও লাইসেন্স আছে কি না 
সন্দেহ? রুদ্র যদি খনিগর্ভে প্রোথিতও থাকে তথাপি' তাহা 
'দেশেই'থাঁকে এবং কখন-নী-কখন পাইবার আশা থাকে এবং 
যদি তাহা! বাহির করিয়া অধিবাসীদিগের হস্তগত.হয় তাহাতে 
দেশের 'শ্রীসম্পদ বুদ্ধি হয়। কিন্তু যাহ! দেশের বাহির হইয়া! 
যায় তা সে একরতি সোনা, কি এক. ছটাক তৈল বা একমণ 
কয়লাই হউক আর একটা মুক্তা কি একখণ্ড মণিই হউক 
যতটুকু দেশছাড়ী হয় ততটুকুই ক্ষতি। এ সম্বন্ধে ১৯০৩ 
_ সালের ১৮ই ফ্রেক্রয়ারী তারিখের বক্ত তায় কলিকাতা বণিক 
সভায় লর্ড কর্জ্জনের উক্তির সমীলোচন! প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত 
Statesman পত্রিকা বলেনঃ 


‘ «Jr the case of the mining industry, for instance, it 
(i. 9৮009 development of the country’s resources by Eng- 
lish capital ) means not merely that the children of the 
soil must be content for the time being with the hired 
Iabourer's share of the wealth extracted, but that the 
exportation of the remainder involves a loss which 
can never be repaired. Though the blame largely 
rests with them, we can well understand the jealousy 
with which the people of the country regard the ex- 
haustion, mainly for the benefit of the foreign capi- 
talist, of ‘wealth which can never, asin the case of 
agriculture, be reproduced. 
foolish delusion, but an unquestionable economic 
truth, that every ounce of gold. that leaves the country, 





It is, in short, no mere 


প্রবীসী। | 


নল কলাত শন পা ত চী তল ল০শ ন EOE OU OU চান 


এ ক্ষতি আর কখনই পূরণ হইবে , 


অংশ. চীনাঁদের জন্য রাখিতে হইবে। ' 


[ee 


so fare as it is represented চি no economic return, and a 
large percentage of the gold extracted by foreign capi- 
tal is represented by no such return, implies permanent 
loss.” | টড ৯ 


বর্তমান সমুখানের যুগে চীন ও জাপান জাতীয় স্বার্থ 
বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াই বৈদেশিকগণ- যাহাতে এরূপে 
দেশের ধন বাহির করিয়া লইয়া যাইতে না পারে এমন সকল 
আইনকানুন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।: জাপানে ১৯০০ অব্দের 
পূর্বে কেবল জাপানী প্রজাই খনিশিল্পের কারবার করিতে বা 
'কোন খনি কোম্পানির” অংশীদার হইতে পারিত, -.কিন্ত 
তাহাতে মূলধনের অভাবে বিশেষ কোন ফলোদয় হয় না 
দেখিয়া এঁ বৎসরই জাপানের আইন সংশোধিত” হয়" 
তাহাতে জাপানের প্রচলিত বাণিজ্যবিধি অনুসারে “কি 
জাপানী কি ভিন্নদেশীয় ব্যবসাদার খনিশিল্পালয় খুলিবার 
অধিকার প্রাপ্ত হয়। চীনদেশে 'তন্রপ যাবতীয় খনিকন্ 
এক্ষণে তথাকার বণিক-সভার তত্বাবধানে আসিয়াছে ।: উক্ত 
সভা! যে সকল নূতন নিয়ম' বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তদনুসারে 
চীন সামাজ্যে যেকোন কোম্পানির মূলধনের শতকরা ৫০ 
ভাগের অধিক কোন বৈদেশিকের হইতে পারিবে না। এবং 
প্রত্যেক বৈদেশিক কোম্পানিকে স্বীয় মূলধনের শতকরা ৩০ 
এইরূপ" গ্রতিবিধায়ক 
অবাধবাণিজ্যবিরোধী আইনের উপকারিতা সম্বন্ধে মতদৈধ 
থাকিতে পারে না । ভারতবর্ষে এমন কোন আইন থাকিলে 
বড়ই ভাল হইত। কিন্তু এখানে কি. ইংরাজশাসির্ত 
প্রদেশে, কি দেশীয় রাজ্যগুলিতে অর্থ নীতির এই দিকটার প্রতি 
সম্পূর্ণ উদ্দাসীনভাবে, খনিগুলি বিদেশী ব্যবসাদারদিগকে 
অবাধে ইজারা দেওয়া হয়। দেশের লোকের যে তাহাতে 
একটা স্বাভাবিক স্বত্ব আছে তাহাও স্বীকৃত হয় না। সেগুলি 
যেন “্যা”র ধন তার ধন নয়” ইত্যাদি, তাদের যেন আর ম! 
বাপ নাই! বিশ্বব্যাপী উন্নতির দোহাই দিয়! লাট ' কর্জ্জন 
তাহার কোন এক বক্তৃতায়. বলিয়াছিলেন, সমস্ত শিল্প ও 


মর 


এট 


বাণিজ্যগতটাই যে চাহে তাহারই পক্ষে এক মহা কৃষিক্ষেত্র।_ 


তাহাতে বাস করিয়াও যদি কেহ তাহা কর্ষণ না করে তাহা 
হইলে বাহির হইতে যে কেহ হুলযন্ত্র লইয়া তাহাতে প্রবেশ 
করিতে পারে এবং তজ্জন্য তাঁহাকে দোষ দিবার কাহারও 
অধিকার নাই। তদপেক্ষা গব্্ণমেন্ট- যদি বাহির হইতে 


ই ৮ বি ৬ 


“বিদেশী- ব্যবসাদারদের 
অপেক্ষা কোন মহীগুরী খনিশিক্সব্যবসায়ীর দলকে দিলে 


5 


খনির মত নিজেই খনিগুনি.দখল করিয়া কারবার চালাইতেন 
তাহ! হইলে উক্ত মতেরও পোষকতা' হইত, দেশেরও 
অনেক উপকার হইত। এই যে মহীশুর দরবার, উৎপন্ন 


মালের উপর শতকরা ৫ অংশ এবং. লভ্যাংশের উপর ৷ 


শতকরা ২০ অংশ সেলামী লইয়াই .কোলার .স্বর্ণখনিসমূহ 
ইজারা দিয়া 'রাখিয়াছেন- তাহার 


‘ভাল হইত, কিম্বা এরূপ দেশীয় কারবারী ‘না! ‘মিলিলে. -খাসে 
টরাখিয়া সরকারের তরফ হইতে কারবার চালাইলেও চলিত-। 
মহীশুর দরবার যে অবস্থায় লভ্যাংশের শতকরা ২॥০ অংশ 
'সেলামী লইয়াই নিরস্ত ঠিক সেই অবস্থায় ভারত গবর্ণমেন্ট ব্রদ্ষের 
রুবী.মাইনন্‌ কোম্পানির নিকট ৩০ অংশ লাভ লইতেছেন। 
এ ব্যাপার যেমন অদ্ভুত মনে হয়: তেমনি নিজাম গবর্ণমেঞ্ট 
হায়দ্রাবাদের খনিগুলি তাতা কোম্পানীকে না দিয়া: বিলক্ষণ 
সুবিধাজনক চুক্তিতে বিদেশী -ব্যবসাদারদিগের হস্তে কেন 


' দিলেন সে রহস্তও-বুঝযাঁয় না.। সে .ঘাঁহা হউরু, জাপান 


' সময়ে রাজার. দাহায্যই বিশেষ. আবশ্যক ৷ 


লুপ্তপ্ৰায় : খনিশিল্পের বর্তমান অবস্থা একটু ভাল “করিয়া . 


ঝা.চীনে যে-আইনের বন্ধনীর দ্বার! স্বত্ব রক্ষিত. হয় ভারতের 
সেরূপ আশা. একপ্রকার আকাশকুস্থমবৎ হইলেও এই.দেশীয় 


'কারবারের উন্নতিাধনে:গবরণমেন্ট,ষথাপাধ্য. সাহায্য করিতে 


প্রস্তুত আছেন..: এরূপ, ভরসা হয়৷. পাশ্চাত্য. বিজ্ঞানান্ু- 
'মোদিত . প্রণালীতে- কারবার "পরিচালনার. এই স্ুত্রপাত 


রাজার নিকট রেশী আশা কর! ভালনয়। 
“এক্ষণে কি. উপায় অবলম্বন করিলে কৃতকাধ্য হওয়া 
যায় ইহাই .সমন্তা। এ সমস্তা পূরণের. পূর্বে ' দেশের 


দেখা যাউক! আমর! জানি প্রাচীন খনকগণ এক্ষণে স্ব স্ব 
পেশা ত্যাগ করিলেও তাহাদের.বংশ' আজিও.দেশেই বর্তমান 
আছে।' ছোট নাগপুরের স্বর্ণসংগ্রাহক ও কাদাপার হীরক- . 
উত্তোলকগণের ন্যায় তাহাঁদের পৈতৃক সংস্কার ও 'শিল্পচাতু্য্ 
এক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। , কোন্‌ মাঁটিতে বা প্রস্তরময় 
ভূমিতে কি ধাতু কত পরিমাণ পাওয়া যাইবে, ধাতুস্তর 
কোথায় আরম্ভ হইয়া.কতদুরে, বা গভীর :প্রদেশে. মিলাইয়! 
'গিয়াছে,. স্থানীয়, উত্ভি্ -জীব ;জন্ত-'এবং জলমাটী দেখিয়া 


_ ধীতুতত্ব ও.খনিশিলপ। 


কো শিলক ত লা এল তলা সতত 


ER না ক রেলওয়ের : খৰা " ওয়ারোরা করলার 
(প্রভৃতি, সর্ধত্র.ও সকল সময় অন্রান্ত না হইলে 


ত্র ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক বিধানে মৃৎস্তরে সঞ্চিত, 
‘আছে: তাহাই রাহির করিয়া লইতে বড় : বেণী আয়াস 


.লইবার পর কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার ভয়ও বড় 


‘অল্লাধিক' খনিজদ্রব্য- পাওয়া না যায় । 
.রাঁজপুতানাতেও ' ফিরোজা মণি, লালমণি, সীসক, কর্কর 
( Lime Stone.) রৌপ্য ও শ্লেট এবং রিবীরাজ্যে স্কটিকের 
{ Corundum ) অক্ষয়, খনি আছে। 
" খনিকৰ্ম্ম হইত বহিরূর্টিতে মনে. হয় সেগুলি নিঃশেযিত 
‘হইয়াছে কিন্তু.ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেই জান! যাইবে'যে 
উপরকার স্তরগুলি নিঃশেষিত হইলেও 'গভীরতর প্রদেশে 
‘যে সকল ধাতুস্তর 


তবে বিদেশী . 









প্রোথিত ত ধাতু ও ও ত অশান্ত আকরীয় ও দ্রব্যের প্র 
তজ্জনিত'শ্রম ও অর্থবায় ব্যর্থ হইলেও যাহা আমাদের 
আবশ্যক ' হয়, না, ভূতত্ববিদ্বের পরীক্ষায় নিকাষ কষি 
থাকে না। .পুর্ব্রেই উক্ত হইয়াছে যে সম্ভবতঃ মরুময় :সিন্ধ 


এবং. উর -দাক্ষিণাত্য ব্যতীত: এমন স্থান : নাই যথায় 
এমন কি মরুময় 


পুরাকালে 'ষথায় 


র রুহ্য়াছে তাহা! এ-পধ্যস্ত কেহ -স্পর্শও 


.করে-নাই।. কিন্ত এখন.এ কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে 


'আধুনিক উন্নত' প্রণালীতে 'করা চাই, কারণ 'খনিকর্ম্ম এক্ষণে 
বৈজ্ঞানিক শিল্পের অস্তভূক্ত হইয়া, পড়িয়াছে। কলকারখানা, 


বৈজ্ঞানিক .যন্ত্রাদি . এবং ' নবোন্নত কৌশলাদি ব্যতীত 


প্রতিযোগিতায় দীড়াইতে. পাঁরা-যাইবে,. না। স্থৃতরাং 
'এ-কাধ্য নামে .প্রাচীনশিল্পের ' পুনরুদ্ধার হইলেও কাধ্যতঃ - 
আমাদের পক্ষে ইহার প্রারন্ত বলিয়াই গ্রহণ .করিতে হইবে। 
এখন .পুরাতন .সংস্কার, পুরাতন যন্ত্রাদি, প্রাচীন; প্রক্রিয়া 
বৰ্জ্জন. করিয়া ঠিক জাপানের স্ত'য় অগ্রসর হইতে হইবে 
অতঃপর,এই বিভাগের প্রত্যেক বিষয়ে অভিজ্ঞ ও. সুক্ষ 
‘ব্যক্তিগণের পরিচালনা. ও সহায়তায় উক্ত শিল্প ও.ব্যবদার়ের 
‘আমূল সংস্কার করিতে হইবে। ০, 
:.. . এ সময় আমাদের উভয় ব্যক্তিগত এবং সমবেত চেষ্টার 
।প্রয়োজন.। .যদিও-আধুনিক -শল্পজগতে, সাধারণতঃ ব্যক্তি 
বিশেষের স্থান অতিশয় সংকীর্ণ তথাপি সময়ে সময়ে একজনের 
নৈতিক. বল; দক্ষতা, কৰ্ম্মশক্তিও যোত্র, এত, প্রভাবশালী হয় 
যে, একমাত্র. তাহারই-জন্ত কৃতকাধ্যতা পক্ষে কোন:সন্দেহই 
থাকেনা । .দ্রশবারটা। যৌথ ব্যবসায়ীর, দল যাহা “করিতে 


& 









En 


১ একজন. ন.আাফিচি ফিউরাকাওরা fs একজন 
দেশের জন্য এবং দেশীয় শিল্পকলার জন্য: তদ্পেক্ষা 
% অধিক কাঁজ-করিতে .পাঁরিতেন। তবে এরূপ পুরুষ 
ন্‌ দেশেই বিরল-_বিশেষতঃ এদেশে; যেখানে পাশ্চাত্য 
ধায় .কাঁরবারের সবে সূত্রপাত হইতেছে এবং ষথায় যৌথ 
রবারই এখন প্রধান ভরসাস্থল। .আজিকালি শিল্পের 
‘বিবিধ .বিভাঁগে কতকগুলি .যৌথ কারবার থাকিলেও বঙ্গের 
.দেশীয় কয়লার খনির. ব্যবসায়ীর দলকে বাঁদ দিলে খনি 
বিভাগে যৌথ কারবার নহি বলিলেও চলে। কিন্তু মূলধনেরই 
আমাদের প্রধান অভার।. অল্প পুঁজিতে সামান্য কারবার 
চাঁলাইলে এখন আর রড় কিছু হয়-ন!! ঢাঁলাইয়ের কারখানা, 
ফ্যাক্টরি, খনিখননের কারখানা, পরিশোধন করিবার কাঁর- 
খানা এ 'সমস্তই খুর ফালাও রকমের হওয়! চাই,-তাহাতে 
রেশী. দামের ভাল .ভাল কল বসান চাই | 
কলের..দামই. হাজার হাজার টাঁকা। কার্য্যারস্তেই বিলক্ষণ 
মূলধন আবশ্যক । এ টাকা. কোথা হইতে আসে? লাট 
.কর্জনের .হিসাঁব মতে আমাদের পুঞ্জীকৃত ধনের পরিমাণ 
:৮২৫ কোটী মুদ্রা কি প্রমাণের জোরে তিনি একথা 
বলেন জানা. যায়, না, কিন্তু যদিই তাঁহার কথা কতকটা 
.সত্য.. রলিয়া :লওয়া , যায় তাহা হইলেও. অধিকাংশ, ভাগ 
সরকারী জহরতখানায়, দেশীয় রাঁজাদ্রিগের ধনাগাঁরে 
এৱং অনেকটা! . প্রজাবর্গের গৃহে অলঙ্কারাদির .আকারে 

- বন্ধ হইয়া আঁছে। সামান্য যাহা কিছু অবশিষ্ট, থাকে 
তাহা. শিল্পাদিতে খাটাইতে পারা যার। কিন্তু তাহাও 
ব্যাঙ্ক, বা খণদান্সমিতির, গঠনাভাবে প্রয়োজন মত যথা- 
কালে পাইবার উপায় নাই। যাহারা অতিশয় সতর্ক ও 
সর্বদাই আটঘাটি বাঁধিয়া তবে কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার 
পক্ষপাতী, তাহারা সম্ভবতঃ বলিবেন - দেশে. আবশ্যকান্যায়ী 
মূলধন যতদিন না জমে ততদ্দিন অপেক্ষা করা যাঁউক। 
কিন্তু দুঃখের. ব্ষিয় সময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবে 
না এখন'যে সময় ও সুযোগ হারাইব তাহা! আর ফিরিবে 
না। এ অবস্থায় বিদেশী মুলধনী. (€38916215:)-দিগের 
শরণাপন্ন হওয়াই. শ্রেয়ঃ। আমরা: জানি এরথা, সহজে 
লোকের মনে ধরিবে না, বিশ্বাসও. হইবে ,না। অপরকে 
লাভের :অংশ.. দ্বিতে.. সহজেই .. লোকে চাহে লা 'অধিকন্ত 


[ 


“প্রবাসী 1" 


এক ‘একটা ' 


চা 


ভি হয়।. তন মনে ন রাযিতে হ হইবে যে ইহাই শেষ 
অবলম্বন এবং নবপ্রচেষ্টা ও কার্ধযারান্তের প্রাথমিক. পন্থা । 
আমরা মূলধনের উপর.খপদাতাকে. কুসীদমাত্র দিয়াই নিরস্ত 


হইব এরং কি কারবার সংস্থাপন কি কাৰ্য্য পরিচালন: কোন 
কিছুতে তাহাদের সংঅব রাখিতে দ্বিব না। -কাঁরবারগুলি 


4 . 


বিদেশীর টাকাঁয় কিন্তু সর্বতোভারে আমাদেরই স্বত্বাধিকারে, ' 


আয়ত্তের মধ্যে - এবং তত্বাবধানে থাঁকিবে । 
পরীক্ষার কাল উত্তীর্ণ হইয়া: কারবারগুলি দৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন: ধীরে ধীরে পরের খণ পরিশোধ করা 


পরে যখন ' 


যাইবে। ক্রমে রিদেশীয় মূলধনের আর প্রয়োজনই থাকিবে , 


না। দরিদ্র জাপানের, ঠিক এই: জাতীয় মমন্তার দিনে, 


অর্থনৈতিক. সুপ্রসিদ্ধ ব্যারণ 'শিবুসওয়া :ও মারকুইস .ইটো 
প্রমুখ :মনস্থিগণ স্থির করেন . দেশের মূলধনে যখন 'কুলাই- 


তেছে না তখন খণ করিয়াও বাহিরের অর্থে দেশের ধন 


বৃদ্ধির পথ খুলিয়া . দিতে হইবে: কিন্তু. পর্রাজ্য হইতে 
খণগ্রহণ করিতে -' হইলে: :উপযুক্ত জামিনের প্রয়োজন । 
সুতরাং, সেজন্য সময় সময় , বিশেষতঃ প্রথম উদ্যমের কালে 
রাজার সাহায্য চীই। চিক রেলকোম্পানির মত পররাষ্ট্র 
/হইতে অর্থসংগ্রহকরিবারজন্য ,সরকারকে 'প্রতিভূ.বা মধ্যস্থ 
'রাখিরাঁর.. অনুমতি -লইতে হইবে. , দেশের -শিল্পোন্নতি.:ও 
-ধনবৃদ্ধিই যখন আমাদের উদ্দেশ্য তখন আমাদের'বেশ বিশ্বাস 
হয় - গবর্ণমেন্টও, -রেলকোন্পানিকে. যেমন . অনুমতি. দান 
করিয়া থাকেন আমাদের তদ্রপ অনুমতি দিবেন: তদ্যতীত 


, আকরিক ভূমির পরীক্ষা ও ইজারা গ্রহণ সম্বন্ধীয় “আইনের 


স্থবিধা ও. খনিবিদগ্ভাবিষয়ক শিক্ষা প্রভৃতির, জন্যও রাজার 
সাহায্য চাই। . যতদিন এ কাৰ্য্যে খরচ খরচা বাঁদেসামান্ত 
আয়ও না দীড়ায় ততদিন বদি , রাজার প্রাপ্যকর বা সেলামী 
‘রহিত 'কর! হয় এবং রাজা স্বীয় .বিভাগীয়ং অভিজ্ঞ কর্মচারী 
নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং : কারবার গুলেন ; অথবা; রে-সরকারী 
ব্যবসায়ীদের 'অর্থসাহায্য, করেন তাহা. হইলেই: অল্লায়াসে 
কাঁধ্যসিদ্ধি হয়। পরীক্ষা ও অনুসুন্ধান ( prospecting ) 
কাৰ্য্যে" ইতিপূর্ব্বেই গবর্ণমেন্ট. আমাদের .অনেকটা. স্ুরিধা 
করিয়া রাখিয়াছেন।.. আপাততঃ ভারতীয় জিওলজিকালি 


শর ০ 


সার্ভে -বিভাগ ভূতাস্বিক পরীক্ষা ও ধনোৎপাঁদরুতা : সম্বন্ধীয় : 


বিবরণী প্রকাশ করিতেছেন ।” .ইংলণ্ড- এ. বিষয়ে: মন্ধান 


1১১শ ক | 


ছা সিল সিতপা পিত পি লো সত াসি লোপা পানা 


বার জন্য বিশেষজ্ঞগণকে কিতা নিয়োজিত 


“ করিয়া কয়েক বর্ষ হইতে ভারতে .পাঠাইতেছেন । . তদ্যতীত 


কৃতজ্ঞতাভাজন ডাক্তার ওল্ডহাঁম,..ব্রানফোর্ড,-মেড্লিকট 
কিং, ফুট, ও বল সাহেব প্রমুখ বিখ্যাত : ভূতন্ববিদৃদিগের 
অনুগ্রহে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। -;কিত্ত দেশের 
কোথায় কোন্‌ দ্রব্য প্রাপ্তব্য কোন্‌ মৃত্স্তরে-কি ধন-প্রোথিত 
আছে এ সকল খুঁজিয়! বাহির করিতে এখনও অনেক বাকী 
আছে। গণ্ডোঁয়ানা প্রদেশের! বাহিরে প্রায় “সমস্ত 'ভূভাগ- 
টাই, অপরীক্ষিত : রহিয়াছে।: বোম্বাই প্রদেশে আয়প্রদ 
খনিজ 'অল্পই আছে বলিয়া প্রদেশটাই বর্জিত হইয়াছে অথচ 
দাক্ষিণাত্যে ১৫ হইতে শতকরা ২০ - ভাগ. গৈরিকজাত 


- লাটিরাইট, ম্যাগনেসাইট পাওয়া যায় ৷" 'এগুলি- বুন্দেলখণ্ড 


4 রর 
"> ইংরাজ কোম্পানি ইতিপূর্বেই এ কার্যে নামিয়াছেন। :: 


ও“ অমরকণ্টকের গৈরিক স্তরের- মত: প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং 
সম্প্রতি 'ইহাও জানা গিয়াছে যে ইহাদের অনেকগুলি স্তর 
বহু" পরিমাণ এলুমিনিয়ম. (স্ফটী ) .ধাতুমিত্রিত। ধারবার 
. ধাতুস্তরে স্বর্ণবহুল শিলাসমুচ্চয় (quartz ৮৫5 ); গুর্জরের 


- গোধরা নামক স্থানে প্রচুর লৌহ 'ও সামান্ত'কয়লাও পাওয়া 


যাঁয়। এ সমুদয় থাকিতেও তথায় নিয়মিত অনুসন্ধানের 
কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। বর্তমান অবস্থায় প্ৰবন্ধলেখক 
জোষী মহাশয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া আপাততঃ নিয়নলিখিত 
কার্য গুলিতে হস্তক্ষেপ করিতে পরামর্শ দান করেন £--' 
(১) মান্দাজের এলুমিনিয়মের কারবাঁর। অনেক 


' (২) ম্যাঙ্গানিজের খনিকর্ম্ম। ইহা ধারবার বা বেল- 
₹গাঁওয়ে করা যাইতে পারে। তথায় এ দ্রব্য প্রচুর পাওয়া 
যায়। ভবিষ্যতে এই ধাতুশিল্প প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিবে। 

-(৩)..তাত্খনির কাৰ্য্য | .মুধ্য প্রদেশের. না 
এই ধাতু-বিস্তর-পাঁওয়া যায়। - 
(৪) লোহ, ও ইম্পাতের কারিনানীণ পালা 
লই ধাতু বহুল পরিমাণ প্রাপ্তব্য ; .কিন্ত কয়লার 
অভীবই এানকার প্রধান" বিদ্ব। ফ্রান্সেও . এই অসুবিধা 


_ খাকায় অন্যত্ৰ হইতে. কয়লা আনাইতে, হয় । 


(৫), মান্দৰাজ্ৰ, গ্রানাইট প্রস্তরের কারবার। এখান: 
কার গ্রানাইট খুব মস্থণ করা যাইতে পারে ।. ,.. .,) 
(৬) আলিগড়ে কাচের কারখানা! ।--পশ্চিমোত্বর 


ধাতুতত্ব ও খানাশর। 


৬৮৯ 


পা সত ডে এলপি তলা ৬ ললো খত ০০ পা কত ককা শল 


প্রদেশে দেশীধ ধরণের কাচনির্াণকার্যে খুব নাও কারবার 
চলিতেছে ।. ইহাকে. যুরোগীয় প্রণালীতে দিতি করা 
যাইতে পারে। ৃ 

(৭) জিপ্দাম বা খড়িমাটার কারবার টে টি 
পোড়াইয়া প্যারিস প্রাষ্টার' তৈয়ার হয়। জিপ্‌সামে উৎকৃষ্ট 
সার হয় ও. উহা অনেক কাজে লাগে। 3 
জিপ্সাম আছে ।.. Ee 
: (৮) শসীসকের খনি । . মান্দাজ. . প্রদেশের কার্প 
নামক স্থানে ইহার বিস্তীর্ণ খনি আছে৷ ৰ 
২০৯) স্বণ্থনির কাধ্য। ধাঁরবারে অনেক গুণি আকর 
আছে ৷. সম্প্রতি তথায় তিনটি ইংরাঁজ কোম্পানি ২৪১০০১০০০ 
টাকার মূলধনে কারবার, চালাইতেছে। : ভীতি তাঁহাদের 
বিলক লাভ হইতেছে । ০5374 

' (১০) হীরকের খনিকর্ম্ম। বুন্দেলখণ্ডের পান্না: ও 
মান্্রাজের কাদাপা নামক স্থানে 9৮ স্তরভূমি হর 
পাওয়া যায়. 
* (১১) কলাইকরা. লোহা হি বাসনের কার- ' 
খাঁনা+ গত-বৎসর ১৬০ লক্ষ টাকার কাঁপন আসিয়াছিল। 


' লোহা দস্তা-ও.টিনের যোগাড় হইলেই. কলাইকরা বাসনের 


কারখানা বেশ.সহজে চলিতে পারে। 

-- (১২) “আসামে সোণা.. ধোয়াটের.কাজ। আসামের 
‘শত. শত' লোক এই কাজে' প্রতিপালিত, হইত। কিন্তু 
.বিদেশী: বণিকদের..স্বার্থ বজায় রাখিবার এবং নদীর তল- 
ভূমিতে ্বর্ণরেণু সঞ্চয় করিবার জন্য: বিগত ৩৫ বৎসর. ধরিয়া 
দেশীয় শ্রমজীবীদের. এই পৈতৃক পেশা হইতে বঞ্চিত করা 
হইয়াছে গবর্ণমেন্টকে এই নিয়ম রদ করিয়া প্রাচীন : প্রথা 
বাহাল রাখিবার্‌ জন্য আবেদন করা কর্তব্য।" এই সকল কার্য 
দেশের নানাঁদিকে বিশেষতঃ খনিরহুল স্থানসমূহে বিক্ষিপ্ত 
থাকিলেও কোন .এক স্থানে ইহার প্রধান -কারখাঁনা ও 
বাণিজ্যালয়, সংস্থাপন করিয়া নিয্নলিখিত প্রণালী; অবলম্বনে 
‘কাৰ্য্য করিতে হইবে £- 

(অ) দেশের ড্র ভিন্ন স্থানের লাক “কি 


সংবাদ সংগ্রহ করা, 1. 


-{আ]).. দেশের প্রাচীন খনিশিযের চি স্ংগ্র 
ক্রা।. 227 


ঘ ০ 


a 


: বই) এই মিলের বিবিধ .বিভাগে নিত বিষয়ে অপর 
দেশে কি'প্রকারে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার আলোচনা 
তথ্য ও অভিজ্ঞগণের মত সংগ্রহ । : ৯ ক 

(উ) প্রথমে জাপান যে পথ অবলম্বন ‘করিয়াছিল 
তদন্ুবত্তী . হইয়া বাঙ্গালোর নিবাসী“ অধ্যাপক. শস্ভুশির 
আইয়ারএর মত ব্যক্তিকে খনিকর্ম্ম, খনিবিদ্ঠা, ও তৎ- 
সম্বন্ধীয় আইনকানুন শিক্ষা করিবার জন্য দেশবিদেশে পাঠান । 

. খে) জনসাধারণের ভাষায় সুলভ পুস্তকা্ি- রচনা; 

কথকতারচ্ছলে উপদেশ ও শিক্ষাদান, প্রদর্শনী স্থাপন 
এবং তথায় সংগৃহীত মালমসলার বিবরণ এবং বহু দর্শন ও 
অনুসন্ধানের ফল সাধারণে.প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা। 
: । (৯): ধাতৃতত্ব :ও. খনিবিষ্ায় . বিবিধ বিয়য়ে দেশের 
লোককে সর্বদা জ্ঞাত রাখিবার অন্ত এবং. সরুলের ,সহান্- 
ভূতিলাভের উদ্দেন্তে খনিশিল্পবিগ্ভা বিষয়ক. রি প্রকাশ-ও 
বিদ্যালয় স্থাপন ৷; . 

ভারত গবর্ণমেন্ট এই বিদ্যা নি ভিড উপল 
রুরিয়া সম্প্রতি শ্বিপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, খনিবিগ্ভার 
একটা নূতন শ্রেণি» খুলিয়াছেন.। ছাত্রগণ তথায়: একজন 
বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের . নিকট শিক্ষালাভ করিতেছেন | 
তাহাদের উৎসাহের জন্য. এবং তাহারা যাহাতে: ইংলণ্ড 
প্রভৃতি স্থানে গিয়া উচ্চ শিক্ষা ও.পারদর্শিতা লাভ করেন 
তাহার উপায় স্বরূপ..কতকগুলি বৃত্তি নির্ধারিত করিয়াছেন । 
ইতিমধ্যেই - চারিজন ..বাঙ্গালীছাত্র .. বৃত্তি, লইয়া : বমিংহামে 


খনিবিগ্ভা অধ্যয়ন, করিতেছেন ।. যুরোপ ও আমেরিকার .. 2", - 


' স্ভায় ভূতত্ব-ও খনিবিদ্ধা! বিষয়ক, গ্রন্থ ভারতীয় স্কুল কলেজের 
নি অন্তভূক্ত কর! বিধেয় ।. | 

(এ). মূলধন: -খাটাইয়া খনিবিশিষ্ট স্থানে কারবার 
খোলা:এবং যাহারা খুলিবে.তাহাদের সাহায্য করা৷. ' 

(এ) - ধাঁতুরেখা অন্বেষণকারীদিগকে ছু ও সাহাষ্য 
দান করা ।-' 

. (ও) বীনা তথ্যসংগ্রহ ও. যান করি 
বেড়ান। ' 
(গড) প্রকৃতপক্ষে এই সকল "কারোর ছারা দেশের 
'ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে একটা মণ্ডলী স্থাপন করিয়! মণ্ডলীর 
‘নিজস্ব ধনভাগার, প্রদর্শনীগৃহ, রাসায়নিক পরীক্ষাগৃহ 


- প্রবাসী । 


পাস টিপি পানি 


প্রভৃতি রাখিতে হইবে। এই প্রকারে সবনিিন্লিত কারা 
প্রণালীর অবতারণা না.করিলে কিছুই.হইবে.না ৷. নিজাম-' 


eh ৫ম ভাগ: । 


স্পিন পিপাসা 


রাঁজ্য, রাজপুতাঁনা, গোয়ালিয়র, কচ্ছ, রিবা এবং কোহ্নাপুর 
প্রভৃতি: দেশীয় রাজ্যের অনেক স্থানে বিবিধ দ্রব্যের আকর 
পাওয়া যাঁয়।-.এই সকল রাজ্যের: অবিপতিরও প্রজা- 
বৃনের .প্রতি কর্তব্য, আছে। সেই .কর্তব্যান্তরোধেও 
তাঁহাদের . নিজ নিজ রাজ্যের খনিসমূহ খনন করাইয়া 
দেশের ধনবৃদ্ধি .করা.উচিত।' . প্রত্যেক ষ্টেটেই ছুই একজন 
খনিবিগ্ভাভিজ্ঞকে এই বিভাগে উপদেষ্টা. স্বরূপ নিয়োগ 
করা কর্তব্য। তাহাদের তত্বাবধানে - জরীপ, পরীক্ষা 
প্রভৃতি কাৰ্য্য চলিবে। .ভারত গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে যতদূর 
সাহায্য করিতে সক্ষম, দেশীয় রাজা ও রাজন্যরর্গ যে তদপেক্ষা 
অনেক'বৈণী সহায়তা করিতে পারেন, তীঁহারা নিজ নিজ 
রাজ্যে অনুকূল নিয়ম সকল প্রচলন করিতে এবং উৎসাহ, 
অর্থ ও স্থুবিধাদানে দেশীয় :ধনবৃদ্ধির পথ নতি 
পারেন, তাহাতে. কোনই সন্দেহ.নাই। 

- ক্কতজ্ঞতাঁভাজন রাও বাহাদুর জি, ভি, জোঁষী মহাশয় 
ভারতী খনিশিল্প সম্বন্ধে বু. পরিশ্রম স্বীকার, করিয়া বিবিধ 


তথ্যপূৰ্ণ যে অমূল্য সুদীর্ঘ -পুস্তিরা ইংরাজীতে 'লিখিয়াছেন, ' 


প্রবাসীর: প্রাঠকগণের -জন্ত. তাহারই মন্ত্র এস্থলে . লিখিত 
হইল.। ২কিন্ত -ধাহারা ইংরাজী বুঝেন এবং গ্রহ করিতে 


হাতের তাঁত। ৰ 
বড়োদা সংস্থানের ডিরেক্টর-অব-এগ্রিকল্চার এণ্ড, ইন্উী 
শ্রীযুক্ত রাওজী বি. পাটেল, এম্‌. আর. এ. সি. “মহোদয় 
'হাতের তাত সম্বন্ধে বলেন 2 কোন্‌ দেশে বা. কোন্‌ জাতির 
মধ্যে বয়নশিল্প প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল. তৎসন্বন্ধে কিছু 
মতভের আছে। খুব সম্ভবতঃ প্রত্যেক প্রাচীন দেশেই ' 
অন্ঠান্ত দেশের সাহাঁ্য -ব্যতিরেকে- এই. শিল্পের ,আবির্ভীব 
হুইয়!:থাঁকিবে। : ভারতীয় হাতের তাঁতের অবস্থা বর্তমানেও 
যেরূপ তিন সহজ্র বৎসর পূর্বেও তদ্রপই ছিল; অথচ 


ক্রলেরতৌতের সহিত: প্রতিযোগিতা..করিয়াও ইহা লোপ 


পে 


Ak 


..প্লারিবেন, -ভীহাঁদিগকে আমরা মূল . প্রবন্ধটি. পাঠ.করিতে # 


অন্থরৌধ করি। ২:৮৯ 
yal শীজ্ানেন্দ্রমোহন দাস। 


0 


নি বা 


রা হয় নাই 1 কিন্ত চিজ চালানের অন্পব্যয় ও 'অল্পসময়- 


' সাপেক্ষ উপায়সমূহ এখন অবলম্বিত হওয়ায় কলের তাতে 


উৎপন্ন দ্রব্যজাত যেরূপ দ্রুতগতিতে ভারতের অভ্যন্তরস্থ 
সুদূর পল্লীগ্রামে পর্যন্ত গ্রবেশলাঁভ করিতেছে তাহাতে ভারতের 
হাতের তাতিগুলির উন্নতিসাধনকল্পে কোন উপায় অবলম্বন না 
করিলে, পাশ্চাত্য ' দেশসমূহের হাতের ভাতের ন্যায় ভারতীয় 
হাতের তাঁতের অস্তিত্বলোঁপও অবশ্ন্তাবী। ভারতীয় 
তাতীরা কার্পাসবস্ত্রের সহিত রেশমী ও পশমী কাপড় চোপড়ও 
বুনিয়া থাকে । কিন্তু কার্পাসবস্ত্ের বয়নশিল্পই সর্বাপেক্ষা 


" অধিকসংখ্যক তীতীর উপজীবিকা 1- কাজেই ইহার উন্নতি- 


সাধনেই সর্ধপ্রথমে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। 
আমিও এই সম্বন্ধেই কিছু বলিব। 

১৯১ সনের আঁদমন্ুমারীর গণনা অন্থসারে ভারতে 
এখন প্রায় ২৭ লক্ষ তাঁতী তুলার কাপড় চোপড় তৈয়ার 
করিয়া থাকে। পূর্ব পূর্ব আদমস্থমারীতে ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের তাতীদের নামকরণের কোনও একটি নির্দিষ্ট 
প্রথা অবলম্বিত না হওয়ায় গত দশ বিশ কিংবা ত্রিশ বৎসরে 
তাভীদের সংখ্যা কিরূপ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নির্ধারণ 
করা স্ুকঠিন। মধ্য-প্রদেশের পঙ্ধনামক তাতীদের বাদ দ্রিলে 
ইহা বলা যাইতে পারে যে, '১৮৯৯ ও ১৯০১ সনের মধ্যে 
তন্তবায়দিগের সংখ্যা ( অন্তান্ত শিল্পীদের সহিত . তুলনা 


রি করিলেও এই বিষয়ে তাঁতীদের অবস্থাই ভাল বলিতে হইবে) 


সপ 


১ বিশেষ কমে নাই। উক্ত পঞ্নদের কিন্ত শতকরা ১৫ জন 
কমিয়াছে ; ইহার মধ্যে ছুর্তিক্ষরাক্ষসের কবলে গিয়াছে 
শতকরা ৯ জন। পঞ্কদের মধ্যে শতকরা ২৭ জন ব্যতীত 
অপর সকলেই পৈতৃক ব্যবসায় ' ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহার 
পর বঙ্গদেশের অবস্থাই শোচনীয়। বাংলার তাতীদের শতকরা 
৩৮ "জন ব্যতীত সকলেই জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়াছে'। 


_ বোথাই প্রদেশে বৈদেশিক দ্রব্জাত ও কলচালিত তাঁতের 


প্রবল প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকা সত্বেও তত্তবায়গণের ছুই 
তৃতীয়াংশ পৈতৃক ব্যবসায়ই অবলম্বন করিয়া আছে। ' কোষ্টী 
নামধেয় মধ্য-প্রদেশের তত্তবায়গণই এ' বিষয়ে সকলকে 
পরাজয় করিয়াছে।, এখনও" তাহাদের . শতকরা. ৭৩ ‘জন 
জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করে নাই । | | 
₹" “এ দেশে হাতের তীঁতে কি পরিমাণ কাপড় চোপড় 


“হাতের ভাত। 


পিপিপি সিলসিলা ER REE. EE BOI RIN RIE 


৬৯১ 
রজব 5 কিঃ বরা্টদন 
ভারতীয় বাণিজ্যের অবস্থা পর্যালোচনা! করিয়া ১৯০৪-০৫ - 
সনের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়: 
যে ভারতে কলে যে পরিমাণ কাপড় চোপড় উৎপন্ন হয়, 
হাঁতের তাঁতে তাঁহার দ্বিগুণ, পরিমাণ উৎপন্ন হইয়া! থাকে? 
মোটামুটি হিসাবে এই' গণনা ঠিক্‌ এবং এই হিসাব ‘মতে 
১৫০ কোটি গজ কাপড় হাতের ভাঁতে উৎপন্ন হয়। যি 
ধরিয়া লওয়! যায় যে, উক্ত ২৭ লক্ষ তীতী বৎসরে ৩০০ 
দিন থাটে, তবে প্রতি জন এক দিনে '৫॥* ফুট কাপড় বুনে । 
কাজেই অবস্থা যতদূর শোচনীয় হইতে পারে তাঁহাই ৷ 
ব্যাপারটা 'আর এক দিক্‌ দিয়া একটু বুঝিবার ' চেষ্টা করা' 
যাউক্‌। ' ১৯৪৪-০৫ সনে ভাঁরতে ২২৮ কোটি গজ কাঁপড়ের' 
আমদানী হইয়াছে) ভারতীয় কলে উৎপন্ন হইয়াছে. '৬৭' 
কোটি গজ। এই মোট ২৯৫ কোটি গজ হইতে দেশীস্তরে 
রপ্তানী হইয়াছে প্রায় ১৭ কোটি গজ । ইহা বাদ দিলে, 
২৭৮ গজ-কাপড় ভারতেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিতে হইবে! 
ভারতের 'লোকসংখ্যা ২৯. কোটি। ভাঁরতবাসীরা 'যেরপ 
গরীব তাহাতে জন প্রতি বৎসরে. ১৫ গ্জর বেশী কাপড় 
ব্যবহার করে' না।' কাজেই -বৎসরে ' ৪৪২1 কোটি গজ 
কাপড় 'ব্যবহৃত : হয়।: ইহা হইতে উক্ত 'বিদেশাঁগত-ও 
কলোৎপন্ন ২৭৮ গজ বাদ দিলে বাকী ১৬৪ গজ কাঁপড়ই 
২৭ লক্ষ তীতী দ্বারা হাতের ভাতে উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব 
এই হিসাবেও' দেখা যায় যে, ০8 ফুটের 
বেশী কাপড় বুনে না।' 1 

_ আদমস্থ্মারীর - গণনানুসারে তাতীদের অর্দেক লোক 
কাপড় বুনে ও অপরার্ধ অন্নধ্বংস' করে মাত্র): এই গণনা 
হইতে ইহাঁও জানা যায় যে,' ভারতে প্রতি পরিবারে গড়ে 
৪ জন লোক আছে। অতএব গড়ে প্রতি তন্তবায় পরিবারে 
ছুই জন কার্যকারী লোক আছে। এই দুই জনের এক জন 
মাত্র বয়নকাধ্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহার সইচরী 'মাকুর 
নলীতে সুতা! জড়ায়, যখনই দরকার হয় তখন টান! যোগায়, 
বয়নকারীকে ‘ব’ (eld ) ও 'শানার ( reed’) ভিতর 
দিয়া চালাইয়া টানা সাজাইতে সাহায্য করে ও অন্যান্য কাজ 
করে। টানা প্রস্তুত করা ও মাড় দেওয়ার কাজ: সাধারণতঃ 
স্বতন্ত্র লোকে করে।: টান! সাজাইতে ছুই 'জনের প্রায় ২॥ 


সা 


তি 


দি. লাগে: ই রকমের কাপড়, জর? ‘করিলে তাহা 
দৱাঁজে (15920 ) জড়াইতেও ১॥ দিন লাগে । টানা প্রায়ই 
বেশী লম্বা হয়: ন! (গড়ে ১৮ হইতে ৫০ গৃজের.বেশী হয় না) । 
কাজেই গড়ে বুনিতে যে সময় লাগে টানা -সাঁজাইতে তাহার 
অর্ধেক সময়ের দরকার হয়-। এইরূপে- রয়নকারীরও এক 
তৃতীয়াংশ, সময় টানা সাজাইতেই কাটিয়া যায় অর্থাৎ উক্ত 
ছুই জনের-ছুই-তৃতীয়াংশ-বা এক জনের এক তৃতীয়াংশ. মাত্র 
গুধু বয়নকাৰ্য্যে ব্যাপৃত থাকে | হাতের তাতে মাঁকু টাঁনায় 
এক প্রান্ত” হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মিনিটে ২৫ বার 
যাতায়াত করিতে পারে, মোটামুটি এইরূপ ধরিয়া লইলে, 
বৃস্তের প্রকারভেদ অনুসারে একজনে কার্ধ্যান্তর না করিলে 
একদিনে ৩ হইতে :১%-গজ-রা গড়ে প্রায়:৬ গজের বেদী 
কাপড় রুনিতে পারে না। এই সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ 
অর্থাৎ ৬ ফুটই তবে উক্ত একজন ih, এক দিনে বুনিয়া 
থাকে । 


এইরূপ. শোচনীয় অবস্থায়ও যখন.২৭ লক্ষ তাঁতী কলের' 


তাঁতের. সহিত প্রতিদ্বন্িতা করিয়া তি ্ঠিয়া আছে, তখন 
নিরাশ, হওয়ার ক্টনও কারণ নাই-। তাহাদের. দৈনিক 


- উৎপাদনের পরিমাণ যদি কোনও উপায়ে ৬ -ফুট হইতে 


অন্ততঃ ৫ গজ করা যায়, তবে মাঞ্চেষ্টর হইতে ভারতে যত 
কাপড়ের আমদানী হয় তদপেক্ষা অন্কে বেশী কাপড় 


ভারতেই প্রস্তুত হইবে এবং ভারতীয় তন্তুবায়গণের .সহিত, 
: কেহই প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিবে না। 
, অনেকেই মনে করেন (আমিও কয়েক মাস ‘পূর্বে . এইরূপ 


আমাদের 


মনে করিতাম ) যে,.প্রতি মিনিটে. মাঁকুর ফেরা ( picks ) 


উত্ভু ২৫ বারের স্থলে ৮০ বা ১০৭. করিতে পারিলেই যথেষ্ট 
| ne |. কিন্তু এরূপ অন্থ্মান মাত্র আংশিকরূপে সত্য-৷.- 


. মনে কর্‌, মাকুর ফেরার. সংখ্যা বাড়াইয়া ১২০ করা 
হল তবে একখানি .৪ ফুট চওড়া কাপড় বুনিতে প্রতি 
মিনিটে ১৬০ গজ স্থতার দরকার হইবে, প্রতি. ১॥ মিনিটেই 
মাকুর নলী বদ্‌লাইতে হইবে ; ইহাতে সময় : যাইবে .১৫ 
সেকেণ্ড অর্থাৎ বয়নকালের (৯ সেকেও) এক, ষষ্টাংশ। 


সুভাঁসমেত মাকু যোগাইবার আর এক জন লোক থাকিলেও 


. ইহাতে দিনে এত. নলীর প্রয়োজন হইবে যে, এক জন 
. ট্রীলোক সাধারণ, চ্রকার সাহায্যে উহা যোগাইয়া : . উঠিতে 


বাসা -. 


oes a oe ua ao রণ oo িপাশস 


পারিবে ন!। কাজেই একটি: হাতি যন্ত্রের জা - 


{৫ম কী, 


হইবে। বর্তমান হ্ৰস্ব. টান! ব্যবহার করিলেও চলিবে না, ' 
কারণ তাহা শীঘ্র শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া -যায় ও ই 
সাজাইতে সময়ক্ষেপ, হয়া ১০০ বা ৩০০ গজ . লম্বা টানার 
দরকার হইবে।. কাজেই বর্তমানে পেরেকের উপর টানা 
ছড়াইয়া বুরুষ দিয়া মাড় দেওয়ার যে প্রথা প্রচলিত আছে 
তাহাতে চলিরে না। টানা, প্রস্তুত করিবার, দরাজে 
জড়াইবার ও মাড় দেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত হস্তচালিত 
যন্ত্রের প্রয়োজন হইবে। 

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান ভীত ns বেণী 
(মনে কর চতুগুণ) কাজ পাইতে হইলেই বয়নশিল্পটি . 
চারিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে £(১) টানা প্রস্তুত .করা। 
এই কাজ কেন্দ্রীভূত .(০entr৪! ) গ্রাম্য কাঁরখানায় নিষ্পন্ন 
হইবে। কারখানার অধিকারী নিজেই সুতা! কিনিয়া, লইবে, 
কিংবা তীতীরাই সুতা কিনিয়া দিবে। (২) টানা দরাঁজে 
জড়ান। এজন্য হস্তচালিত,যন্তরের প্রয়োজন হইবে ; কারণ 


খুব লম্বা টানা হাতে দরাজে জড়ান আয়াসসাধ্য, ও তাহাতে: 
(৩) মাড় 


টানা সোজাভাবে না জড়াইয়া বাঁকিয়া যায়। 
দেওয়া । যেখানে টানা, প্রস্তুত হইবে ও উহা দরাজে.জড়ান 
হইবে সেখানেও একাজ হইতে পারে। নচেৎ এজন্য 
একটি বাষ্পচালিত যন্ত্রের ছোট স্বতন্ত্র কারখানা, প্রতিষ্ঠিত 
হইলেই খুব ভাল হয়। (৪) প্রক্কৃত বয়ন। বিশ্ববিদ্তালয়- . 


aah 
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এ 


ংক্রান্ত আইনের কৃপায় এমন অনেক অর্দ-শিক্ষিত বুক) 


ফুটবে যাহার! তাহাদের অল্প ‘মূলধন লইয়া উক্ত গ্রাম্য 


কারখানা গুতিষ্টিত করিলেই বেশ লাভবান্‌ হইবে। সম্প্রতি . 


সুতার যোগাড় কোথি৷ হইতে হইবে তাহা ভাবিবার প্রয়োজন 


নাই। যতদিন দেশে চরকাঁর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রচুর 
স্থতা উৎপন্ন না হয় তত দিন বিদেশ হইতে কাপড়ের ' 
পরিবর্তে সূতা আমদানী করা যাইতে পারে। এইরূপে কাজ 
চলিতে থাকিলে কালক্রমে হস্তচালিত তাঁতের কারখানাগুলি 
বিস্তৃতিলাভ করিয়া সত্য সত্যই কলচালিত 
খানার আকার ধারণ করিবে। ইহা কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত 
চিত্র নহে। চারিটি অনুকুল কারণ এখন বর্তমান £(১; দবেশ- 


ও 


ছি 


তাঁতের কার- * 


AM 


ময় হাতের তাঁতের উন্নতিবিধানের চেষ্টা, (২) বিশ্ববিদ্ঞাল্য়- রঃ 


সংক্রান্ত আইন, ( ৩ ) টানা শিল্পকলার উৎকর্সাধনে 
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শিক্ষিত লোকের আগ্রহ _(শিল্পপ্রদৰ্শনীসমূহ « ও তে শিল্পকলা- 
' আলোচনা সমিতিই তাহার নিদর্শন), ও (৪) দেশব্যাপক 
প্রবল স্বদেশী আন্দোলন । 

- বিভিন্ন প্রকারের উন্নত হাতের তাঁত পরীক্ষা করিয়া 
মা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হৃইয়াছি ঃ--স্থাটারগ্লির তাতে 
সর্বাপেক্ষা দ্রুত কাজ হয় বটে; কিন্তু ইহার গঠনপ্রণাঁলী 
রড়ই' জটিল, ইহার মূলাও অত্যধিক । জাপানী ভাতের 
গঠনপ্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও তাহাঁরও. 'দাঁম 
'বেশী। আহম্মদনগরের চার্চিল তাতে শুধু মোটা ক্যালিকোই 
(051০০) প্রস্তুত হইতে পাঁরে। ইহার বর্ভমান' মূল্যও 
-বেশী। অন্যান্য উন্নত তীতগুলি, সাধারণ ঠকৃঠকি তীঁতেরই 
প্রকারভেদ মাত্র; ইহাদের মাকুর ফেরার সংখ্যা প্রতি 
মিনিটে মাত্র ৬০। 
সাহেবের শ্রীরামপুরের তাতই সর্বাপেক্ষা সস্তা । 

আমার মতে হস্তচালিত তাঁতের উন্নতিবিধান এখনও 
সমস্তার বিষয়ীভূত হইয়া আছে। যাহারা এই সমন্তার 
সমাধান করিতে ইচ্ছুক তাহারা নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে 
মনোযোগ দিতে পারেনঃ 
০). এরূপ একটি কৌশল চর হওয়া আবশ্যক যাহা 
গ্রাম্য তীতীদের বর্তমান তাঁতের সহিত যুক্ত হইলে. মাঁকু প্রতি 
মিনিটে ১৭০ ফেরা যাতায়াত করিবে, অথচ তজ্জন্ কুড়ি 
টাকার বেশী খরচ পড়িবে না, এবং তাঁহা মেরামত করিবার 
- প্রয়োজন হইলে যেন গ্রামের তি, তাহা করিতে 
পারে। 


(২) হস্তচালিত তাঁতের কারখানা ও অবস্থাপন্ন 


তীতীদের জন্য এক শত টাকার অনধিক মূল্যের এরূপ একটি 


তাঁত প্রস্তুত করিতে হইবে যে, তাহার মাকু প্রতি মিনিটে 
‘১০ হইতে ১২০ ফেরা যাতায়াত করিবে এবং তাহার 
‘সহিত এরূপ একটি কৌশল সংযোজিত থাকিবে যাহার 
সাহায্যে প্রতি ইঞ্চি কাপড় বুনিতে মাকুর ফেরা সমসংখ্যক 
" হুইবে। তাঁতের গঠনপ্রণালী যতদূর সম্ভব সহজ হইবে এবং 
তাহা মেরামত করিতে হইলে যেন সহরের যান্তিকেরাই 
.{ mechanics ) তাহা করিতে পাঁরে। 

. (৩) টানা গুটাইবার,, মাকুর নলীতে স্থতা জড়াইবার, 
টান! প্রস্তুত করিবার, দরাজে জড়াইবার ও মাড় দেওয়ার যে 


লেখকের bi | 


এই শ্রেণীর তাঁতের মধ্যে হাঁভেল, 


৬৯৩ 


‘সকল সত ডেড সেগুলিকে রাতে লাই মো করিতে 


হইবে। - 

একটি তন্তবায়ের সাহায্যে আমি” প্রথমোক্ত অব 
মোচন করিতে চেষ্টা করিয়া! যে ফললাভ' করিয়াছি' তাহাই 
এবারকার শিল্পগ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত সয়াঁজী কটেজ''লুম্‌ 
আঁশা করি কোনও 
যোগ্যতর ব্যক্তি ইহা. অপেক্ষাও অধিকতর উপযোগী' তাঁত 
প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন 


( Sayajee Cottage Loom )1 


শ্রীনগেন্্রন্ত্র সোম । 


শশী 


লেখকের বিপদ । ' 


আমি বনে জঙ্গলে, পর্বত-কাস্তারে খুরিয়া ঘুরিয়া অট্টালিকার 
অরণ্য কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত, হইলাম। আমি 


.গবর্ণমেন্টের স্কুলমাষ্টারী করিতাঁম, এবং সংবাদপত্রাদিতে 


লিখিয়া ও পুস্তক রচনা করিয়া কিঞ্চিৎ উপার্জন করিতাঁম। 

পট্টলডাঙ্গায় বাড়ীভাড়া করিলাম।, অন্দরে রহিলেন 
মা, সদরে রহিলাম আমি; সদর অন্দর উভয়ত্র বিচরণ 
করিতেন আমার ভগ্নী। আমি অবিবাহিত। বয়স কিন্ত 
বৎসর. পঁচিশ হইবে। আমার ভগ্নীর বয়স ষোল, সেও 
অবিবাহিতা, কারণ আমাদের রুচিটা সনাতন প্রথা মানিয়া 
চলিতে চাহে না। 

আমার নাম বির্পাক্ষ,. ভগ্মীর নাম মোক্ষদা এবং 
আমাদের জন্মস্থান কামস্কাট্‌কা না হইলেও আমার জনক- 
জননী যে কটমট নামের বিষম. পক্ষপাতী তাহা বুঝিতে 
পারিতেছি।- ২ 

আমি মাষ্টারী করিতাম, মোক্ষদা বেথুন কলেজে পড়িতে 
যাইত, মা সারাটা হুপুর- গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি, বাঁসনওয়ালার 
ঢংচঙডানি ও ফেরিওয়লার বিচিত্র স্বরালাপ দিব্য অগ্রান্ 
করিয়া ঘুমাইয়া কাটাইতেন। তিনটার সময় ঠিকা ঝি 
আসিয়া কড়া নাড়িয়া তাহাকে প্রবুদ্ধ করিত । মা, বলিতেন, 
“বির, কলকেতায় কেন এলি, গোলমালে একটু ঘুমাবার 
যো নেই ঝি হাতের কন্তির ব্যথার জন্য একটা মালিশ 


চাহিয়া আমায় উদ্বাস্ত করিবার যোগাড় করিয়াছিল। . .. 


৬৯৪ 


_কলিকাতার কাফন, টিকা বিয়ের শাসন, গোয়ালার 
সজল দুগ্ধ, 'ধোবার অত্যাচার, সকল সামগ্রীর মহার্ঘতা. প্রভৃতি 


যাবতীয় উপত্রবের মধ্যে 'বিশ্ষে একটি উপদ্রব জুটিয়াছিল,.. 


আমাদের প্রতিবেশী . মহেন্দ্র -বাবুন তিনি, একটী যোড়ণী 
কন্যার পিতা. হইয়া আমার ব্রহ্মচ্য্য ক্ষুণ্ণ করিবার কারণ 
'হ্ইয়াছিলেন। i এর । 

‘মহেন্দ্র বাবুর: কন্যার নাম উন তিনি বালিকা- 
বিগ্ভালয়ে শিক্ষিতা হইতেছিলেন এবং অনুঢ়া ৷ -. : 
" তাহাকে'দ্েখিয়া আমার মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। 
আমি যখন স্বীকার করিয়াই লইতেছি যে তাহাকে দেখিয়া 
আমার মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন নায়িকার রূপ 
বর্ণনার চিরাগৃত প্রথাটা, আমার. এ কাহিনী হইতে বাদ - 
দিলাম। 

শ্রাবণের অবিরল জলপাঁতরিক্ন পথে আগুল্ফ কর্দমের 
মধ্য দিয়া যখন স্থলে যাইতাম, তখন বেথুন: কলেজের 
লম্বা গাড়ীর দ্বারপথে ' সুশীলার মুখখানি হাসিতে হাসিতে 
অৃ্য হইয়া যাইত; আর আমি প্যান্টানুন হীটু পথ্য্ত 
| রী করিয়া ভারক্ান্ত গর্দভের মত স্কুলে পৌছিতাম। 

সারাদিনই অন্যমনস্ক থাকিতাম। 
'পড়াইতাম, ছাত্রের আমার: উপর চটিয়া গেল, হেডমাষ্টার 
. আমায় বদলি করিবার ভয় দেখাইলেন। ।- আমি টি না 

'আরে৷ খাবড়াইয়া গেলাম। , 7 7 ৮ এ ৯ 

' . সুশীলার সঙ্গে মোক্ষদার ভাব হইয়া গেছে) সদন 
আমাদের বাড়ী আসে, মোক্ষদা রিটার্ণ:ভিজিট দেয়। আমিও 


মহেন্দ্ৰ বাবুর পরিবারে পরিচিত হইয়া গেলাম" যত" 


খনিষ্ঠতর হইতে লাগিলাম, মোহ আমাকে আচ্ছন্ন ‘করিয়া 


'পাঁচিকা, পরিচারিকা । কি তৎপরতা, কি' পরিচ্ছন্নতা, কি 
"কুশলতা! ! রীধিতে রীধিতে বাটন! বাটে, জল তুলে, ,পরিবেধন 


করে, স্থানভ্রষ্ দ্রব্যাদি যথাস্থানে গুছাইয়া বাখে। “অন্যদিন: 


' 'সে' বিছ্ার্থিনী, হাস্তমুখরা, রহস্তপরা । তাহার' নিপুণহস্ত 
আমার অসংযত গৃহস্থালীকেও কেমন একটা শৃঙ্খলার-সৌষ্ঠব 
"ও স্ত্রী দান করিয়াছিল তাহার নিপুণ সেবা পাইবার লোভে 
আমি আমার ঘরটিকে “এলোমেলোর ' মেলা” করিয়া রাখি- 
তাম। : গল্প, রহন্ত, 'বিদ্রপে' আমাকে নাকানিচোবানি = 


' =" প্রবাসী + 


কি পড়াইতে “কি ' 1" 


1গয তাগ। 


ea ৯০ 


খাওয়াইয়া সুনীল | যখন নচলির। সি তখন তম, কেমন 


শরীশালী হইয়া উঠিয়াছে। ডি 
আমাদের যেমন নামটা কামস্কাটকার, রি টাও 
তেমনি হনলুলুর- আমদানি ছিল ্বভাঁবটাও-ছিল-সাহারার 


' "মত, তাঁতে না ছিল সরসতা, না ছিল বৈচিত্র । :আকারটা 


কিন্ত প্রজ্ঞাসদৃশ ছিল'না,। : আমার এইযে কাহিল অবস্থা, 
মোক্ষদা.. তাহার. খোজই রাখে না।.. অবস্থা যখন সঙ্কট, 
সেহময়ী: ভগিনী।আমার. তখন দিব্য ..নিশ্চিন্ত । ববি করি, 


এএকদিন-মোক্ষদাকে ডাকিলাম । 


-মোক্ষদা, একটা ঘটকালী করতে পারবি ? 

: মোক্ষদা |. হ্যা দাদা, কার? 
: . আ পোড়ামুখী, তোকে মিছাই কতকগুলা জেবা 
পড়াইলাম, 'বুদ্ধি ইইল না। যখন হয় নাই, . এবং অবস্থাও , 
'স্কটাপন্ন তখন সুতরাং ভাঙিয়াই বলিতে 'হয় !. ঢোক 
'গিলিয়া বলিলাম, “আমার ৷” : 
-মো। না, দাদা; বল না কার?" 
আমি। আঁ, মর, বলছি ত”.আমার স্বয়ং নিজের ।, 
মোক্ষদা কিছু ' অবাক হইয়!- গেল।.' থতমত খাইয়া 
শেষে -ধিলিল, ‘দাদা, তুমি “যে. ককৃধনো বয়ে Ba 
ili: ্রহ্ষচারী হয়ে জ্ঞানানুশীলন -কর্বেে-}* - 

+. আমার ভারী রাগ হইল ; ' দাত মুখ খিচাইয়া. বলিলাম 


“তোর কাছে হুলপ' নিয়ে - বলেছিলাম, না'?” মেক্ষিদা ত 


ভার করিয়৷ চলিয়া গেল। 
মাকে 'মুখ ভার করিয়া বলিল, 


” মা ত’ আর আপনাতে নাই'। চন্দ্রদর্শনে সাগরের মত 
উচ্ছ'সিত হৃদয়ে একেবারে আমার কাছে- এসে হাঁজির। 


আমি তখন: ছাই পাঁশ-কি ভাবিতেছিলাম। মার পুত্রবধূ 

“মুখদর্শনের আঁশীয়.যে আনন্দ তাহা প্রথমত আমি:বুঝিতে ' -. 
পারি নাই.। 
, ভাবিয়া: আমি পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িলাম। 


মা:আবার' কি বিরক্ত করিতে আসিলেন, 


বির/ভুতে ভ্রক্ষেপ' না' করিয়া বলিলেন, ই) রে বির, 


আমার কি এমন কপাল হবে, জা রর মুখ, দেখে 


“অলক্ষ্যে. যাঁছুকরীর .কনককরম্পর্শে শ্মশান, উদ্ভানশোভায় ১ 


নি 


দাঁদার-বিয়ে: করতে .. 
“ইচ্ছে হয়েছে, আমায় বলছে ঘটকালী করতে ।, 
'ফেলিতে লাগিল। ছুটির দিন স্থশীলা বাড়ীর; সেবিকা, :" 


মা আমার 


ডি | 


জামি শি সুখে বালের কথা ও এমন ভাল কথার 
অবতারণা শুনিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া. বসিয়া রলিলাম, 
“দেখ মা, বিবাহ সম্বন্ধটা দুপক্ষের মতামতের উপর নির্ভর 
করে; নতুবা এতদ্প্ডেই তোমার সাধ পূর্ণ করিয়া আমিও 
ধন্য হইতাম। তা যখন হইবার নয়, 'তখন ঠিক বলিতে 
পারিতেছি না, তোমার সাধ তোমার জীবদ্দশায় মিটিবে 
কিন!’ । t | | | 

মা। কেন বাঁবা, কালই আমি চারজন ঘটকী লাগিয়ে 
এই: ছেরাবণ মাসেই যাতে বিয়ে হয় তা” করক। এই কটা 
দিন ভগবান আমায় বাঁচিয়ে রাখবেনই । | 

আমি। .মা, আমার বিয়ের সম্বন্ধ কোন ঘটকীর দ্বারা 
হইতে পারিবে না। মোক্ষদা যদি পারে। : . 

ইতিমধ্যেমোক্ষিদা, আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। 
লোকগুলা প্রায়ই বড় সরল হয়। মোক্ষদাঁর রাগ ভাল 
হইয়া: গিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, “হ্যা দাদা, কোথায় 
ঘটকালী করতে হ*বে বল না! 

আমি বলিলাম, ‘মে কথা সময়াস্তরে হবে 7. 

মা চলিয়া, গেলে রলিলাম,' ‘দের মোক্ষদা, 59 ‘যদি 
তোর বৌ-দিদি হয় ত’ কেমন হয়?? , = 

বোকা মেয়েটা একেরারে বিশবাঁও জলের তুলে পারভিন 
গেল। কিছুক্ষণে দম লইয়া বলিল, “স্ুণীলীকে আমি কিন্ত 
.বৌ-দিদি বলে ডাকতে পারব না j 

“আ মর বীদরী, তোর যা খুসি তাই. বলে .ডাকিস্‌; 
আমি জিজ্ঞাসা করছি কি,:তোর বৌ-দিদির পদটা, স্থশীলাকে 
অধিকার করিতে দিতে কোন আপত্তি-আছে কি ?? 

‘তা আমার আবার কি আপত্তি ?” 


তবে শোন। আমি সুশীলাকে বিয়ে করব, তুই তাঁর" 


ঘটকালী করবি, অর্থাৎ কি না তাকে ভজিয়ে. আমার পত্রীত্ব 
গ্রহণে তাকে স্বীকার .করাবি।. রাজি ত?’ | 
“রাজি 7 
“তবে ' ঘটকালী বিদায় তে একটু তালিম; করিয়া 
দিব, তুই যে বোকা!” মোক্ষদা হয় ত’ মনে মনে বলিল, 
পু কুমিও ত’ আমারি দাদা 1+.. 
; আমারি গৃহের এক, প্রকোষ্টে সুশীলা ও মোক্ষদাঁ, বড় 


লেখকের বিপদ। 


সপ 


৬৯৫ 


লা সিসি 


হাদিয়া হাসিয়া | কথোপকথন করিতেছিল।' 
হইতে গুনিতেছিলাম। - ' | 
মোক্ষদা বলিল, ‘স্ুশী, তোর বাবা তোকে আর কতদিন 
পড়াতেন ME 
যতদিন না. একটা গলগ্রহ যোটে 1৮. 
* স্বামী কি একটা গলগ্রহ ?” 
, হলে' টের পাবি। 
গিলগ্রহ কে যোটাবেন, বাবা না তুই নিজে?” 
 কক্ষেত্রকর্ম বিধীয়তে 1 , 
“কি রকম বর তোর পছন্দ ? 
“বিনা! .ওজরে আজ্ঞাকারী।” 
“মরণ আর কি!” | 
একটা যে বিষম হাম্ভতরঙ্গ উঠিল তাহাতে মোক 
বেচারার মুখস্থ পাঠের খেই হারাইয়া গেল।: 
. হাসি থামিলে যোক্ষদা একেবারে বলিয়া ফেলিল, “তুই 


আমি অন্তরালি 


যদি আমার বৌ-দিদি হোম্‌ ত’ বেশ হয়।” 


সুশীলা অধর, কুঞ্চিত করিয়া: বলিল, ণককৃথনো না। 
'ইতরতাপশতানি সহে. চতুরানন, কিন্তু 8 


.শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ 


হাঁয়, হায়, আমি কেন লেখকব্রত গ্রহণ এ | 
মোক্ষদা বলিল, ‘কেন, লেখকের স্ত্রী হওয়া ত’ গৌরবের 


কথা ১. 


“অতবড়.ছুর্ভীগ্য, স্ত্রীলোকের আর হইতে পারে না! 
‘কেন, লেখকের কি দোষ ??.. 

‘দ্রোষ অনেক । পদ্বের মিল চা বাড়া ভাত ঠা 
হইয়া যায়, আর আমাদের ভোগান্তি বাড়ে। কটা বলিব। 
তাদের প্রধান দোষ তাঁরা বড় অসভ্য” 

_ মোহ্ষদা এবার রাগিল, বলিল, যারা নিজেদের আঁহৃত 
জ্ঞান দিয়ে পরকে সুসভ্য করে তাঁরাই ত’ অসভ্য ! 
সুশীলা হাসিয়া বলিল, “তোমার দাদাকে অসভ্য বলিয়াছি 


. বলিয়া রাগিও-না। আমি প্রমাণ করিয়া-দিতেছি। কোন: 
অসভ্য দেশে গিয়া স্ুসভ্য, লোকের চোখে সর্ধাপেক্ষা কি 
.বিসদৃশ ঠেকে 1... 

মোক্ষদা॥ নগ্নতা 


নন! | অর্থাৎ কি না, সির public [ব্যক্তিগত - 


| bo 
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টে ন্রকা] ই মধ্যে যে বিলি তাহারই 
উচ্ছেদ । কৰি ও লেখকেরা আপনাদের অন্তঃপুরের অন্তরাল 
“উদঘাটন কর্‌তে কুকি গারো অপেক্ষা কি কম পটু? তারা 


' অসভ্য্দের মতই বুঝতে পারে না, কতটুকু প্রকাশযোগ্য 


এবং কতটুকু গোপনীয়; যেখানে লেখকের “অরিজিনালিটি” 
দেখি সেখানেই ' দাম্পত্যের পবিত্র গুড় সম্বন্ধের প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকতা। কবিপ্রণরিনীর মত দুর্ভাগ্য কার? দশের কাছে 
অপদস্থ, উন্মুক্ত, আলোচিত রমধীর যে শালীনতা তাহার 
মর্যাদা কবি-লেখনী পদে পদে ছত্ৰে ছত্রে অগ্রাহ করিয়া, 
উল্লজ্ঘন করিয়া, ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়! যায়। স্ত্রীলোকের 
সর চেয়ে দুর্ভাগ্য যা, তা’ আমি ককৃখনো' মাথায় নে 
জনে না। 

1২৯; স্থুশীলার অধরটী বেলাপ্রান্তে সাগরতরঙ্গের মত কেমন 


একটা দৃঢ়তায় উপ্টিয়া পড়িল। চোখের কোণে কেমন 


“একটা কুটিল হাঁসি ধারাল ছুরীর. মত-জল জল করিতে 
লাগিল। ডাক্তারের লান্দেটের মত আমার বুকটা এদিক 
:ওদিক চিরিয়| দিল॥ যা” হোক এই লম্বা লেকচাঁরে থতমত 
“খাইয়া মোক্ষদাটা বড় একটা-বুদ্ধিমনতীর মত কথা বলিল-_. 
“দাদাকে বলির, তিনি শ শপথ bin লেখকবৃ্তি ছাড়িয়া 
দিবেন... ্ 
: “লেখকের শপথের “কোন মূল্য আঁছে। ‘ শপথ ক্রিয়া 
আমায় বিবাহ করিবে, তার পর আমার একটি চাহনি, একটু 
হাসি, একটি . বিলাস-বিভঙ্গ, 'একটি: সোহাগ-বটন রুদ্ধ 
 *আোতকে শতমুখ করিয়া ছাড়িয়া দিবে ; আর বুভুক্ষু মাসিক- 
পত্র সাগরের মত বুক পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিবে; কত 


পাঠকের সমালোচনাতরণী দীড়ে হালে 'সেই স্রোত কাটিয়া 
লেখক আপনার প্রণয়িনীকে ” 


কাটিয়া নাচিয়! ফিরিবে। 

"দশের সন্মুখে উলঙ্গ করিয়া, যশস্বী হইবার, চেষ্টা 'করে। 
এ জাতের চেয়ে অসভ্য মুর্খ কেউ আছে কি?” 

' -মোক্ষদাঁর পড়ান পাঠ আর অগ্রসর হুইল না। সুশীলা 

“বলিতে লাগিল, “আরো তোমার দাদার আর. এক দোষ 

.পআছে, তিনি সুন্দর; সুশ্রী -যে লোক আমাকে পাইয়া পদে 


আমার স্বামী হইবার উপযুক্ত নহে। ' আমার যে স্বামী 
ঞইইবে সে আপনাকে” আমার . অপেক্ষা হীন মনে করিবে, 


শসা 


.লেই-ছুটির অস্তে | 
পদে আপনাকে হীন মনে করিয়া ধন্য জ্ঞান না "করিবে সে 


ডর 


আর আমি সোহাগে বত তাহাকে সমর সিংহাসন দ্যা 
আপনাকে তাঁহার দাসী করিব। ইহাই ত’ জয়! সে মনে 
করিবে, আমে নেহ দিয়া গর্কিতাকে ' পদতলে আনিয়াছি 
আমি মনে করিব, আমি ভক্তি দিয়া অক্ষমকে দেবতার 
আসনে বসাইয়াছি। আমার মৃত গর্ধিতা দেখিয়াছ কি ?* 

মৌক্ষদা বেচারা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল 
আমি ক্যাওড়া কাঠের তক্তাপোষের উপর শুইয়া পড়িলাম? 
তক্তাপোষ আমার দেহভারে বিরক্ত হইয়া “ক্যাচ” করিয়া 


‘উঠিল. সুশীল! উঠিয়া আমার ঘরে আসিয়া অতি -সহজ 


ভাবে হাসিতে হাসিতে বলিল, “আমাদের conversationBl 


'গল্পে কেমন করিয়া সাঁজাইবেন সেটা না 'হয় এরুটু পরে 


ভাবিবেন, কিন্তু এখন আপনি মুর্তিমান ‘আপনার ' নাম না 


হয়ে, অতিথির প্রতি একটু সদয়াক্ষ হোন " . 


আমি কীদিয়া ফেলিলাম। স্ুশীলা ‘hopelessly 
fallen.in love’, বলিয়া হানিয়া আমার কানাটাকে'ভাঁবি 
লঘু করিয়া দিয়! চলিয়া গেল। হায় রমণী, পুরুষের 
প্রাণটা কি তোমাদের এতই তুচ্ছ খেলার “সামগ্রী? মোক্ষদা 
এতদিনে ব্যাপারটা বুঝিল। মোক্ষদাকে : বারণ করিলাম, 
মাকে যেন না বলে। 2... * 
অতঃপর শধ্যাপন1- যেরূপ স্থুনিপুণ ভাবে করিতে 
লাগিলাম তাহাতে আমি ঢাঁকার বদলি হইয়া গেলাম)। 
মা বলিলেন, “বির, বিয়ের 'কি' হলো?” -আমি বলিলাম. টি 


না সারাটা জীবন-পান্থনিবাসেই কাটিল, বিবাহ করি কখন? 
পেন্গ্ন নিয়ে 'মরবার আগে -একটা চেষ্টা 'দেখ্র 1? 


অরার 
নাম শুনিয়া মা 'ষাট ষাট” করিয়া উঠ্রিলেন 1“. : | 
ন ৩ | 

- আমাদের বাড়ী ঢাকা. জেলারই এক পল্লীতে'। মোক্ষদাকে 
কলিকাতায় বোর্ডিঙে রাখিয়া, মাকে বাড়ীতে রাখিয়া, গহনার 
নৌকায় কোন মতে একটু স্থান করিয়া লইয়া আমি ঢাকা 
যাত্রা করিলাম। আমি বদলি হইয়া মস্তিফটাকে ঠিক 
করিয়া লইবার জন্য একমাস ছুটি লইয়াছিলাম। এ' যাত 


গহনার নৌকায় ভদ্রলোক 81৫ জন.;- আর: টা 
চাষী মুসলমান ও একটি মুসলমান স্ত্রীলোক। তাহার, বয়স 


৫ হুইতে চল্লিশের মধ্যে । - তাঁহার মত: ' কলহপটু : স্বীলোক . 


১১শা সংখ্যা । | 


fl আমি আর দেখি নাই। সে নন আসর জযমাইয়া 

লইল। ওঁ মিন্সে তাঁহার দিকে কি ভঙ্গীতে তাকাইল, 
এ মাৰি তাহাকে দেখিয়া হাসিল, এই ছোঁড়া তাহার গা 
ধেঁসিয়া বসিল, ইত্যাকার চীৎকারে সে সকলকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তুলিল। প্রথম প্রথম আমাদের বেশ মজা. বোধ 
হইতেছিল। শেষে যখন, “আমার কাছে এস না, আঁমীকে 
এক ধারে থাকিতে দাঁও, সরে’ যাও’, বলিয়া বিষম আবদার 
আরম্ভ করিল, তখন সকলেই তাহার উপর চটিয়া গেল। 
কেবল আমার" চিস্তাকাতর চিত্ত বেশ আরাম বোধ করিতে- 
ছিল। 

আমাদের নৌকা ধলেশ্বরী বাহিয়া যাইতেছিল। . যেখানে 
ধলেশ্বরী ও ব্রহ্মপুত্র মিলিত হইয়া মেঘনা হইয়াছে 
_ সেখানকার জলবিস্তার কুলহীন দিগন্তহারা সমুদ্রের মত। 
বড় আনন্দে দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি, মাঝি বলিল, “মেঘ 
উঠিয়াছে, ঝড় হইবে৷” . চাহিয়া দেখিলাম আকাশের এক 
কোণে একটু ছোট্ট মেঘ বিশাল -সাগররক্ষে. অতি ক্ষুদ্র 
শৈলশিখরের মত তরণীর যমরূপে চাহিয়া রহিয়াছে। 


আরোহীরা চীৎকার করিল, ‘নৌকা কুলে লও” কিন্তু 


সেখানে কুল কোথায় ?;মিনিট পনর যাইতে না যাইতে 
একটা দমকা! বাতাস নৌকা খানাকে যে বিষম একটা দোল 
দিয়া গেল, তাহাতে আমরা বুঝিলাম যে অগ্র দূতের প্রতাঁপ 
এতাদৃশ হইলে স্বয়ং ঝড় মহাশয় কিরূপ প্রতাপশালী। 
মাঝি বলিল “আগুন্তা ফাপরা” আসিতেছে 

কুড়ি মিনিট পার হইতে না হইতে বিষম ঝড় আরম্ভ 
হইল। নৌকা রাড়ের মুখে প্রচণ্ডবেগে মাতালের মত ছুটিয়া 
চলিল। এখন সেই মুখর! মুসলমান রমণীর আর্তনাদ ও 
বিনয় ঝড়ের শব্দকে ছাড়াইয়া উঠিতে লাঁগিল। মাঝিকে 
সম্বোধন করিয়া বলিল, ‘তুই আমার চাচা, আমার প্রাণ 
. বাঁচা।+ : মাঝি এই বিপদেও ব্যক্ষ করিতে ছাড়িল না। 
বলিল, “এই কিছুক্ষণ আগে আমি তোর. দিকে কুৃষ্ট 
করিতেছিলাম, আর রী টু তোর চাচা হই কেমন 
করে?” 8 j 

নৌকা চুটিয়া 'গিয়া এক চরের উপর গিয়া, উঠিল। 
ভাটার. সময়, তখনো সেখানে ৫৬ আঙ্গুল জল। সেখানে 
নৌকা. উঠিরা মাত্র মাঝির. ঝড়ের... গ্রতির অনুকূলে কতক- 


লেখকের, বিপদ | 


দে 


এ খোঁটা পুতিয়া মোটা মোটা কহ দিয়া নক খানা 
বাধিয়া ফেলিল। আমর! মাঝির আদেশ মত সকলে 
নামিয়া এক একটা খোঁটা ধরিয়া থাকিলাম। যত ঝড়ের 
বেগে নৌকায় টান পড়ে খোঁটা তত পুঁতিয়া যাঁয়। মাঝির 
এই dynamicsএর জ্ঞান দেখিয়া আমার আনন্দ হইল। 
আমাদের পুস্তকস্থা বিদ্ভার অপেক্ষা মাঝির সফল জ্ঞানের , 
গৌরব উপলদ্ধি করিলাম । ্‌ 

ঝড় কমিতে লাগিল। তখন একে একে সকলের 
মুখ খুলিল। এরুজন বলিল, “এখানে বড় কুমীরের ভয়» 
শ্রুতিমাত্র প্রত্যেকের , মধ্যস্থলে থাঁকিবার ব্যাকুল চেষ্টা 
জাগ্রত হইয়া উঠিল। হায় রে ক্ষণস্থায়ী প্রাণ! আমি 
খোঁটা ধরিয়া সকলের ব্যাকুলতা দেখিতে লাগিলাম; আজ 
আমি সরুলের. চেয়ে কত উচ্চ, কত নিস্পৃহ ! মুসলমান 
রমণীটির প্রতি রড় অত্যাচার হইতেছিল। তাহার সতত 
চেষ্টা সে মধ্যে যাইবে, আর সকলে. সমবেত চেষ্টায় তাঁহাকে 
বাহির করিয়া দিতেছে । সে মিনতি করিতেছে ; সকলে 
বলিতেছে, “নৌকায় যে একপাশে. থাকবার জন্তে বড় 
কাজিয়া করছিলে, তোমার গায়ে আমাদের গা লাগছিল, 
এখন তুমি আমাদের গায়ের উপর আসছ কেন? একপাশে 
থাঁক,' একপাশে থাক? | 

জোয়ার আসিয়াছে ; জল দেখিতে দেখিতে আমাদের 
কোমর ছাড়াইয়া উঠিল। মারি সকলকে নৌকায় উঠিতে 
বলিয়া খোটা তুলিয়া ফেলিল। বত লোক উঠিয়া যাইতেছে, 
কুমীরের লক্ষ্য তত অব্যর্থ মনে করিয়া জলের লোকেরা 
ব্যস্ত হইয়া হুড়ামুড়ি করিতেছে । আমি একপাশে আমার 
শেষ পালার জন্য দীড়াইয়াছিলাম ৷ লোকের ব্যস্ততায় 
ও এরুটা দমকা বাতাসের ধাক্কায় নৌকাখান! ঘৃরিয়া গিয়া 
আমায় আঘাত করিল, আমি জলে পড়িয়া গেলাম । 

যখন জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে পারিলাম তখন 
দেখিলাম আমি যেখানে আসিয়াছি, সেখান হইতে কোন 
নৌকারই চিহ্মমাত্র দেখা যাইতেছে না । সুর্য অস্ত গিয়াছে, 
নদীর জলের উপর অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিতেছে। 


চারিদিক আর একবার চাহিয়া দেখিলাম । একজন 
লোক আমার দিকে সাঁতার দিয়া আদিতেছে। আমিও 
তাহার দিকে চলিলাম। লোকটি রমণী। ঠাহর -ররিয়া 


৬৯৮ 


দেখিয়া চমৎকৃত ত হইয়া লিলা কুলীল ! aa আযান 
চিনিল। সে বিশ্ময় না দেখাইয়া.তাহার চিরস্ুন্দর রসিকতায় 
বলিল, “বিরূপ বাবু; আজ ভগবান আপনি !, | 
“' আমি বলিলাম, ‘সুশীলা; ভগবান আজ বিরূপ-নহেন, 
বড়ই ‘সদয়, একদিনের 'জন্যেও উভয়ের ভাগ্যফল. একত্র 
. গ্রথিত হইয়া রহিল” 'নুশীল! বাধা দিয়! বলিল, হতাশ 
প্রণয়ের বক্তৃতা দিবার স্থান ও কাল এনয়,“ এটা কি ভূলে 
গেলেন? আমি তাহার: বিদ্রপ গ্রাহ্য না করিয়া বলিতে 
লাগিলাম, ‘তুমি আমার ' প্রাণভরা প্রেম প্রত্যাখ্যান 
করেছিলে, আজ মরণে'আমাঁদের যে মিলন ঘটাইয়া' দিবে, 
তাহারগ্রন্থি তোমার শত 'চেষ্টাতেও খুলিবে না।” সুশীল 
বলিল, ঘ্মৃত্যু-কি' আজ নিশ্চিত? পনিশ্চিত। চরের 
মুসলমানের! -সমস্ত দিন নৌকা! 'লইয়া বিপন্নকে- উদ্ধার 
করিয়া “ ফিরিয়াছে, রাত্রের অন্ধকারে তাহারা আমাদের 
আর ' দেখিতে-পাইবে" না-। ' কূল এখান হইতে বহু দুরে; 
রাত্রি প্রভাতের' পূর্বেই শ্রান্তিতে' বা. ছাঃ গ্রাসে 
আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত. 

' সুশীল! ছুমিনিষ্ট চুপ' রিয়া জা ৷ , জোয়ারের শোতে 
তর' তর' করিয়া" ভাসিয়! ৷ ঈলিলাম4 সুশীল! কহিল, “তবে 
. আপনার মাসিকের পৃষ্ঠায় লেখনী-করন নিবারণের আর 
_ কোনই সম্ভাবনা নাই ?’ , 
আমি বলিলাম, “কিচ্ছু না” 


* সুশীলা বলিল, ‘তবে আজ আমি. আপনাকে বি 


করিতে' রাজি? . 

“রাজি সুশীলা দি রা আমি হার হাত চাপিয়া 
ই এ 
"সুশীলা হাত হা লইয়া বলিল, “হাত ধরিলে 
বিার্জাদে যে সলিল-সমাঁধি হইবে ।” ' 


আমি বলিলাম, ' 9 মরণকালেও কি লঘুতা বর্জন: ডি 


করিবে না? :২- 


* ' “কেন করিব? মরণ' যে দেবতার স্নিগ্ধ কোল, তিনি . 


কি গুরুমশীয়ের মত অনাবশ্যক ভয়ঙ্কর? Ll কিমের 
মত অনাবগ্তক গম্ভীর ?* 

“শীলা, বল; বল; 'একটু: সত্যের- আভাস হি বল 
তুমি আমায়: বিবাহ রিনি চি PE 


প্রবাসী । . 


শাক তক টী স্পা 


1 


সি সিকি 


পনি দিন রাত্রির কর্তা, বিনি জীবন মরণের দেবতা, 

তারই জাগ্রত চক্ষুর সামনে মিথ্যা বলি নাই ৷? 

আকাশের পানে চাহিয়া দেখিলাম, চাদ উঠিয়াছে। 
আমি সুশীলাকে বাহুবেষ্টনে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলাম। 
সুশীলা চক্ষু নিমীলিত করিয়া আমার স্বন্ধে মস্তক. রাখিল' 
দুরে হুলুধ্বনি শুনা গেল। . .. ] 

আমি চমকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলাম।. পায়ে 


পু 


মাটি ঠেকিয়াছে। ভাটা আরম্ভ হইয়াছে। আমরা একটা 


চরে ঠেকিয়াছি। দূরে শৃগালেরা৷ প্রহর ঘোষণা করিয়া 
গেল। আজ কৃষ্ণা দশমী, রাম ১টা। কি মহ তীর 
ট্রি বাসর ! 

আমি কলিকাতায় সেই আগের স্কুলেই বদলি. হইয়া 
আসিয়াছি এবং সে প্রায় একবৎসর। আমার আবার 
বদলি হইবার কথা হওয়ায় হেডমাষ্টারের চেষ্টায় আমার 
কলিকাঁতার চাকরিই বজায় রহিয়াছে। .. '. , 1. 
' . মা পুত্রবধূর . মুখ দেখিয়া ্বচ্ছন্দচিত্তে মহাভারত শুনিতে 
শুনিতে নিদ্রা যাইতেছেন। মোক্ষদা বেচারা ভেগুটার 
গৃহিণী হইয়া সাত ঘাটের জল খাইয়া:.ফিরিতেছে।- আর 


“আমি খোসমেজাজে' বাহাল তবিয়তে বসিয়া: রি বা | 


লিখিতেছি। 
-সুশীলা তার খোঁকাঁকে কোলে করিয়া জয়! হাদি nL 
বলিল, ‘কি হইতেছে? 1. 

“তোমারই কাহিনী লিখিতেছি ৷ 

তুমি “আমায় বড় ঠকাইয়াছ। : তখন “যদি লেখনী, 
নিবারিণী প্রতিজ্ঞাটা করাইয়া: লইতাম !'. ৪ 

“ আমি হাসিয়া বলিলাম, গতন্ত শোচনা নাস্তি? ' 
শ্রীচারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় : 
১৯শে. আধা, ১৩১২1: 





দা মূল কৌ |. 


'স্থকৌশলে চুরুটের . ধোঁয়া ছাড়িলে, ধোঁয়া ' খুরিয়া 
ফিরিয়া একপ্রকার অন্কুরীয়ের আকার' প্রাপ্ত হয়, এবং 
'কাঁছাকাছি,আসিলে অনঙ্কুরীয়গুলির পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ 


উনি 


২ ৯০০৮ লী তত 


বিকর্ষণের ভাব দেখা রী প্রত শভাখীর পেয়ে এই 
" ব্যাপারটা অধ্যাপক হেলম্হোজ্‌ ও নর্ড..কেল্ভিনের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিল। তখন ইহারা জড়োৎপত্তি ও মহাঁ- 
কর্ষণের (£ravitation) মূল কারণ আবিষ্ষারে ব্যস্ত 
ছিলেন । 

লর্ড কেল্ভিনের মনে রী ধোঁয়ার স্তায়' টা; লঘু 
পদার্থের ঘূর্ণনে যে অঙ্গুরীয় উৎপন্ন হয়, তাহাতে যখন'আকর্ষণ 
বিকর্ষণের কাজ দেখা যাইতেছে, সর্বব্যাপী ঈখরের ঘূর্ণনজাত 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ' অঙ্গুরীয়তেও আকর্ষণ' বিকর্ষণের কাজ দেখা 
সম্ভাবনা । কেল্ভিন্‌ অনুমান করিলেন, _ইঈখরের অতি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের ঘূর্ণনজাত সুক্ম অঙ্ুরীয়গুলিই মূল জড় 
পদদার্থ। হেলম্হোজ্ও গণিত সাহায্যে গণনা করিয়া 
দেখাইলেন, ঈখরের অতি সঙ ূর্যমান বলয়ই মূলজড়- 
পদার্থ । ' হিসাবে দেখা গেল, সাধারণ জড়পদার্থ যে নিয়মে 
পরস্পরকে "আকর্ষণ করিয়া থাকে, যদি কোন উপায়ে ঈথরে 
হৃক্মম অঙুরীয় উৎপন্ন কর! যায়, তবে তাঁহারাও অবিকল 'সেই 
নিয়মে পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে । কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে 
কেহই ঈথরে সেইপ্রকার ঘূর্ণ্মান বলয় উৎপন্ন করিতে 
'পারিলেন না, কাজেই কেল্ভিনের অনুমানের সত্যতা 
‘প্রমাণিত হইল না। পদার্থের মূল উপাদানের, a 
j পূর্বের সায় তি তিমিরাবৃতই রহিয়া গেল। 

- ' “সেই সময় হইতে এপধ্যন্ত জড়ের মূল উপাদান নির্ণয় 
করিবার আর নূতন চেষ্টা হয় নাই। রসায়নবিদ্গণকে 
'জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন; হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, 
, তাত, লৌহাদি কতকগুলি জিনিস মূল জড়পদার্থ, এবং 
তাহাদেরই বিচিত্র সন্মিলনে' জগতের নানা পদার্থের, স্থষ্ট 
'হইতেছে। ' 'কাজেই এপর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক কল- 
কেই,বহু মৌলিক জড়ের অস্তিত্ব মানিয়া চলিতে হইতেছিল। 
কিন্তু আজ কাল শুনা যাইতেছে ইংলও, ফ্রান্স ও আমেরিকার 
“বুড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি একমাত্র মূল জড়পদার্থের 
“সন্ধান পাইয়াছেন। ইহারা এই জিনিসটাকে ইলেক্ট ন 
(electron) নামে অভিহিত করিয়াছেন '। 
ইলেক্টু ন্‌ জিনিসটা! কি“আলোচনা করা যাঁউক। পাঠক- 


-পাঠিকাগণ অবশ্যই অবগত আছেন কাচ ও গালা প্রভৃতি' 


“কতকগুলি জিনিসকে ফ্লানেল্‌ বা-অপর পশ্মী কাপড় দিয়া 


পদার্থের হুল উপাদান ৷ 


টি 


পাস 


নিন তাহাতে বিছ্যিৎ জার এবং সঙ্গে সন্দে কেও 
এক প্রকার বিদ্যুৎ জমা হয়। এই ছুই 'জাতীয় বিছ্বাতের 
কাৰ্য্য কতকটা বিপরীত । ফ্রানেলের বিদ্যুৎ গাঁলার বিছ্বাৎকে 
আকর্ষণ করে, কিন্ত সেই ফ্লানেলের বিদ্যাৎকে আর একখণ্ড 
ফ্ানেলের বিদ্যুতের নিকট ধরিলে, তখন আর আকর্ষণের 
ভাব দেখা যাইবে না। এস্থলে উভয় বিদ্যুৎ পরম্পর দূরে 
থাকিবার চেষ্টা করিবে ।, তবেই দেখা যাইতেছে, একই 
জাতীয় বিদ্যুতের. মধ্যে বিকর্ষণ এবং ভিন্নজাতীয় বিদ্যুতের 
মধ্যে আকর্ষণ, একটা সাধারণ ধর্ম্ম। বৈজ্ঞানিকগণ এই ছুই 
জাতীয় বিদ্যুতের মধ্যে একটিকে ধনাত্মক (Positive) 
এবং অপরটিকে খণাত্মক (1২5৪০0৮০ ).আখ্যা প্রদান 
করিয়াছেন । 
আধুনিক বৈভ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, পুর্কবোক্ত ধনাত্মক 
বিছ্যাৎটা ঈথরের অতি সুন্ম অংশ ব্যতীত আর. কিছুই নয়। 
রসায়নবিদ্গণ . পরমাণুর যে প্রকার আয়তন নির্ধারণ 
করিয়াছেন, এক একটি ধনাত্মক বিছ্যুৎকণার আয়তন তাহা 
অপেক্ষা বৃহত্তর নয়। এগুলির ভার নাই, এবং অতি বৃহৎ 
অণুৰীক্ষণ যন্ত্রে তাহাদের অস্তিত্বের সঞ্ুন পাওরা যায় না । 
র্ধাগুব্যাগী ঈথরের এক একটি অতি স্বন্ম অংশ পৃথক 
হইয়া যে, কি প্রকারে ধনাত্মক ভড়িত্রূপে বিকাশ পায়, 


‘তাহা আজও জানা যায় নাই। 


থাণাত্মক বিদ্যুৎ সম্বন্ধে অনেক ব্যাপার সম্প্রতি জানা 
গেছে। স্থূল কথায় বলিতে গেলে, এগুলিকে অতি সুন্ম 
জড়া.কণা বলিতে হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, -" 
ইহাদের আটশতটি এক সঙ্গে জমাট না বাধিলে একটি 
হাইডোজেন পরমাণুর অন্থুরূপ ভার পাওয়া যায় লা। 
আয়তনে ইহারা ততোধিক, ক্ষুদ্র! হাইডেবজেনের এক 


' পরমাণুর অধিকৃত, স্থানে কোটি কোটি খণাত্মক বিদ্যুৎ-কণা 


অবাধে বিচরণ করিতে পারে। 

পূর্বোক্ত খণাত্মক বিদ্যুতের কণাকেই. লিভার 
ইলেক্ট ন্‌ সংজ্ঞা দিয়াছেন। বায়ুহীন কাচের নলের ছুই 
অংশে ব্যাটারির তারের ছুই প্রান্ত 'সংলগ্ন রাখিলে, এই 
ইলেক্ট ন্‌ প্রবাহ দ্রুতবেগে চলিতে থাকে। বন্দুকের গুলি 
যেমন হঠাৎ বাঁধা-পাইলে, ' অবরোঁধক জিনিসটাকে কীপাইয়া 
তুলে, বাযুহীন নলের ভিতরকার এই ইলেক্টুন্‌ প্রবাহও ' 


রে 


| খাডুফলক কালিয় উঠে, এবং সেই কম্পনের. ফলে লো 


উঈথরও স্পন্দিত ;হইয়! একপ্রকার আলোক তরঙ্গের, উৎ- 
এই আলোকই বিখ্যাত রন্জেন্‌ রঃ 


পত্তি করিতে থাঁকে।, 

{ Rontgen ) কিরণ:। . . 
ইলেক্ট নৃগুলির সুক্মতার পরিচয় না সহজ পরীক্ষা 
ৰবা যায়। : পূর্বোক্ত. বায়ুহীন নলের ভিতরে প্লাটিনম্‌ 
ফলক. রাখিয়া! প্রবাহের. গতিরোধ কর। .ইলে্টুন্গুলি 
প্লাটিনমের স্তায় গুরুধাতুর বাধা ভেদ করিয়া বাহির হইতে 
'পারিবে না, কিন্তু আলুমিনিয়ম্‌ প্রভৃতি লঘুধাতুর পাঁত দ্বারা 
. উহাদের গতিরোধ করিলে, প্রবাহের কোনই পরিবর্তন দেখা 
যাইবে না। এস্থলে ইলেক্ট ন্গুলি লঘুধাঁতুর বাধাভেদ 
'করিয়া,অনাঁয়াসে বাহির হইয়া পড়িতে থাঁকিবে। প্লাটিনমের 
'অণুসকল খুব ঘনসন্নিরিষ্ট, কাজেই ইহার ছুইটি কাছাকাছি 
অণুর ভিতরে যে ক্ষুদ্র ব্যবধান থাকে, -তাহার মধ্য দিয়া 
ইলেক্টুন্‌ বাহির হইতে. পারে ন!। 'প্লাটিনমের তুলনায় 
“আলুমিনিয়ম্‌ লঘুতর জিনিস, এজগ্ড ইহার আণবিক ব্যবধানও 
বৃহত্তর । কাজেই, আলুমিনিয়মের অণুর ব্যবধানের ভিতর 
দিয়া ইলেক্টনের বাহির হওয়া কঠিন হয় না। প্লাটিনমের 
তুলনায় আলুমিনিয়মের আণবিক অন্তর বৃহত্তর বটে, কিন্ত 
এই বৃহৎ. ব্যবধান আমাদের চক্ষে এত ছোট দেখায়, যে 
'বৃহত্বম' অণুবীক্ষণ দিয়াও তাহার. সন্ধান পাওয়া যায় না। 
সুতরাং এক. একটি ইলেক্ট্‌ ন্‌ কত ক্ষুদ্রাবয়ব সম্পন্ন হইলে, 


“সেই অতি হুক্ম আণবিক ব্যবধানের ভিতর দিয়া অনায়াসে .. 
.রাড়িতে. থাকিলে, সংখ্যাবৃদ্ধির- সহিত জেলখানা, হইতে, মারে 


‘মাঝে ছু’ চারিজন ক্য়েদীর পলাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা 


“যাওয়া আসা রে পারে, তাহা আমরা কতকটা অনুমান 
করিতে পারি। : 
'. এখন .মনে করা .যাউক, এক. পরমাধুপরমাণ যনাতরক 


,বিছ্যুতের.ভিতর যেন লক্ষ লক্ষ ইলেক্টুন্‌ অর্থাৎ. খণাত্মক' 


বিদ্যুতের কণ! আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পূর্বের বলা হইয়াছে, 
ধনাত্মক খণাত্মক তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এবং 
- কেবল, থণাত্মক রা কেবল ধনাত্মক তড়িৎ পরস্পর দূরে 
যাইবার চেষ্টা, রুরে। সুতরাং এখানে ধনাত্মক তড়িতের 
কোষের ভিতর, আবদ্ধ ইলে্ট ন্গুলি, পরস্পর বিচ্ছিন 


হইরার, জন্ত যে খুব ছুটাছুটি আরম্ভ করিবে, তাহা আমরা . 


“কৃনায়াসে বুঝিতে পারি। কিন্তূ-এই ছুটাছুটিতে উহারা.সেই 


I 


রর 


আবদ্ধ স্থান সিডি বাহির হইতে পারিবে না, কারণ বাহিরে 


সবি সিরা উরস ক 


[ ৫ম. ভাঁগি |: 


যে ধনাত্মক বিদ্যুতের কোষ. আছে, তাহাই উহ্াদরিগকে সেই ্ ও 


পরমাণুগ্রমাণ সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতরই রাখিয়া দিবে। . 
সধ্যাপক ল্জ্‌, রদারফোর্ড, র্যামজে.-ও- সাদি প্রমুগ্ 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ঝলিতেছেন”_-ধনাত্মক তড়িতের 

পরমানুপ্ররিমিত: কোষের ভিতর. আবদ্ধ ইলেক্টুনের ও. প্রকার 


ছুটাছুটি জগতে প্রতিনিয়তই চলিতেছে, এবং গর ধনাত্মক ' 


তড়িতের ভিতরকার লক্ষ লক্ষ ইলেক্ট ন্‌ লইয়াই ,এক একটি 
পরমাণু! সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহাদের, মতে খণাস্মক 
তড়িত অর্থাৎ ইলেক্ট নই জড়পদার্থের মূল উপাদান: | আমরা ' 
যাহাকে পরমাণু, বলি, তাহা ধনাত্মক তড়িতের আবরণে 
আবৃত লক্ষ লক্ষ ইলেক্ট ন্‌ ব্যতীত আর কিছুই নূয়। , . 
পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই অবগত আছেন, সকল বস্তুর 
পরমাণু সমান নয়। লৌহের পরমাণু ত তাম্রের . পরমাণু 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । গুরুত্ব, ও সাধারণগুণে উহাদের , 
কোনই, এঁক্য নাই। এই অনৈক্যের ব্যাখ্যানে নুতন 
সিদ্ধান্তীর দল বলিতেছেন, পরমাণু মাত্রেরই কোষে ধনাত্মক 


বিদ্যুতের: পরিমাণ একই থাকে বটে, কিন্তু, কোষমধ্যস্থ 


ইলেক্টটনের সংখ্যা পরমাণু মাত্রেই এক নয়। যতগুলি ৷ 
ইলেক্ট ন্‌ আবদ্ধ হইয়া হাইডোজেনের পরমাণু রচনা করে, 
পারদের পরমাগুতে তাহার তেইশগুণ ইলেক্টুন্‌ জড় হ্য়, 
তাই পারের পরমাণবিক' গুরুত্ব ( Atomic. weight). 


হাইডোজেনের. তেইশগুণ। . 


প্রহরীর সংখ্যা ন! রাড়াইয়া ক্রমাগত কয়েদীর, সখ! 


যায়। পরমাগুযাত্রেই ধনাত্মক বিছ্যাতের-পরিমাথ সমান, কিন্ত 
যে সকল ইলেক্টুনকে এই বিছ্/ৎ প্রহরীর 'ন্থায় আই্কাইয়া 
রাখে, তাহাদের সংখ্যা, পদার্থ,ভদে কখন.অধিক এবং কখন 
কম দেখা যায়। কাজেই যে সকল পরমাণুতে. ইলেক্ট, নের 
সংখ্যা অত্যন্ত অধিক সেগুলি হইতে. মাঝে মারে ধনাত্মক 


el 
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এপ 


বিদ্যুতের বাধা না মানিয়া যে ছু; দশটা, ইলেক্ট ন্‌ বাহির রি 


হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য. কি? ত্য সত্য হয়ও 
তাই। স্থির হইয়াছে, যে সকল পরমাণুর, ইলেক্ন্-সংখ্যা 
হাইডৌোজেন- পরমাণু স্থিত, ইলে নের হইশতগুণ, কোষের 


১১শ | I নি 


পদার্থের মূল উপাদান। 


5১৭ 


a oo অবনত কী 


ৰ ধনাত্মক ডি নি গতিকে চটি ইলেই্টন্গুলিকে 
আটুকাইয়া রাখিতে পাঁরে। কিন্তু সংখ্যা এই সীমা ছাড়াইলে, 

" ইলেক্ট ন্‌ স্থবিধামত পরমাগুকোষের সী গণ্ডী অতিক্রম 
করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। 
ইউরেনিয়ম্‌, রেডিয়ম্‌ 
ছুপ্রাপ্য ধাতুর পরমাণুতে ইলের ন্‌ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে 
আছে, সেই জন্য এগুলি হইতে সৰ্ব্বদাই ইলেকটু ন্‌ বাহির হইয়া 
থাঁকে। রেভিয়ম্‌ জাতীয় কয়েকটি ধাতুর তেজ বিকিরণ 
ক্ষমতা লইয়া আজকাল বৈজ্ঞানিক জগতে যে প্রবল আন্দোলন 
চলিতেছে, পাঠকপাঠিকাঁগণ তাহার কথা অবশ্যই শুনিয়া- 


ছেন। নূতন সিদ্ধান্তিগণের মতে ওঁ সকল ধাতুর তেজ, 
পূর্বোক্ত বন্ধনমুক্ত ইলেক্ট নের প্রবাহ ব্যতীত আর কিছুই 


শয়। 


“তেজ নির্গত করা একমাত্র রেডিয়ম্‌ জাতীয় ধাতুরই গুণ 


নয়। সম্প্রতি দেখা গেছে, যে সকল ধাতুর পরমাণু অত্যন্ত লঘু 


অর্থাৎ যাহাতে ইলেক্ট্‌ ন সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, তাহা হইতেও 


কখন কখন তেজ নির্গত হয়। এই ব্যাপারের ব্যাখ্যানে 
নূতন সিদ্ধান্তিগণ বলিতেছেন ;_ পরস্পর বহুদূরে থাকিয়! 
ছুটাছুটি করির্ভে করিতে অনন্ত আকশিশ্থিত জ্যোতিফগণকেও 
& যখন ধাক্কা খাইতে দেখা! যায়, তখন এক পরমাণু পরিমিত স্থানে 
আবদ্ধ লক্ষ লক্ষ গতিশীল ইলেক্ট নৃগুলির মধ্যে যে, সেই 
প্রকার সংঘর্ষণ হইতে পারে না তাহা কোনক্রমে বলা যায় 
না। সংঘর্ষণ হইলে, সংঘর্ষণপ্রাপ্ত বস্তর মধ্যে ছুই একটি 
অবস্থা বিশেষে বলসঞ্চয় করে। কাজেই লঘৃপরমাণুস্থিত 
. বিরল ইলেক্টন্গুলির মধ্যে প্র প্রকার সংঘর্ষণ উপস্থিত 
হইলে, কতকগুলি ইলেক্টুন্‌ বেগবান হইয়া বাহিরের ধনাত্মক 
বিচ্যুতের বাঁধা অতিক্রম করিয়া যে বাহির হইয়া পড়িবে 
. তাহাতে আর আশ্চর্য কি? . | 
.  স্থতরাং দেখা যাইতেছে, এই নূতন সিদ্ধান্তটিকে মানিয়া! 
লইলে, পরমাণুর বিয়োগও . মানিতে হয়। অধ্যাপক 
রদারফোর্ড সাঁহেব কয়েক বৎসর ধরিয়া যে সকল গবেষণা 
করিয়াছেন, তাহাতে পরমাণুর বিয়োগ স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। 
ইনি রেডিয়ম্‌ নির্গত তেজ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন» 
তাহাতে পূর্ববপ্রিত ইলেক্ট,নের প্রবাহ ছাড়া আরো ছুই প্রকার 


তেজ মিশ্রিত থাকে । এই দুইটির মধ্যে একটি সাধারণ - 


হেলিয়ম্‌ প্রভৃতি কতকগুলি 


আলোকের মি (ইলেইুনগুলির টি অনকারাত 


. ঈথরস্পন্দন হইতে ইহার উৎপত্তি। অপরটি হেলিয়ম্‌ 


নামক আর একটি ধাতুর বাষ্প । বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক্‌ 
করিয়াছেন, অতিগুরু পরমাণু হইতে বহির্গত ইলেক্ট্‌ নের 
সকলগুলিই তেজাকারে থাকিতে পায় না; তাহাদের মধ্যে " 


কতকগুলি জমাট বীধিয়া কোনও লখুতর পদার্থের পরমাণু 


রচনা করে। এই জন্য রেডিয়ম্‌ নির্গত ইলেক্ট ন্‌ প্রবাহেরই, 
কিয়দংশ একত্রিত হইয়া হেলিয়ম্‌-বাষ্পাকারে পরিণত হয়। 
কাজেই পরমাণু যে বিয়োগধন্মী এবং কোন এক পরমাণুর" 


' বিয়োগে যে, অবস্থা বিশেষে আর এক বস্তুর পরমাণুর স্থষ্টি 


সম্ভবপর, তাহা রেডিয়মের তেজ পরীক্ষায় স্পষ্ট, প্রতিপন্ন 
হইয়া গেছে | 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যখন সকল জিনিসেরই পরমাণু 
হইতে আস্থাষ্ট অল্প বা অধিক পরিমাণে ইলেক্টনের প্রবাহ, 
বাহির হইতেছে, তখন পদার্থমাত্রেরই ত বিয়োগ অবস্তম্ভাবী | 
ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন ;_কোন_ কোন 
জিনিস হইতে প্রচুর পরিমাণে ইলে্টন্‌ নির্গত হয় সত্য, 
কিন্তু পরমাণুর মধ্যস্থ ইলেক্টনের তুলনায়বহির্গত ইলেক্ট নের 
সংখা এত অল্প যে, লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত না হইলে 
পরমাণুর কোঁনই বিকৃতি লক্ষিত হয় নাঁ। 

যতগুলি জিনিসের সহিত আমাদের পরিচয় আছে, 
তাহার মধ্যে রেডিয়মের পরমাণুর গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক। 
কাজেই ইহা হইতে ইলেক্ট্‌ নও সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
বাহির হয়। কিন্তু রেডিয়ম্পরমাগুস্থিত সমবেত ইলেক্টন্‌ 
সংখ্যা, বহির্নত ইলেক্টনের তুলনায় এত অগ্নিক যে, এই 
ক্ষয় হিসাবে ন! ধরিলেও ক্ষতি হয় না। গণন! করিয়া দেখো 
গিয়াছে, রেডিয়ম্পরমাণুস্থিত 'ইলেক্ট ন্গুলি হইতে. এক 
বৎসরকালে প্রতি দশহাঁজারে কেবলমাত্র একটি করিয়া 


ইলেইন্‌ বাহির হয়। কাজেই বৃহৎ ইলেক্ট ন্‌- -ভাগার 


au এই প্রকারে ব্যয় করিতে করিতে রেডিয়মের পরমাণু 

, বহুকাল নিজের অস্তিত্ব অক্ষু্ রাখিতে পারে, তাহা 
ছি সহজেই বুঝিতে পারি) তবে এই প্রকারে 
ইলেক্ট ন্‌ ক্ষয় করিতে করিতে দূর ভবিষ্যতে স্থষ্টির বর্তমান 
রূপ থাকিবে কি না সন্দেহ।' যে মৌলিক উপাদান 
(Electron) হইতে সমগ্র জড়ের- সৃষ্টি হইয়াছে, সম্ভবতঃ 


ই 


তর 


উন 


স্পিন টি 


লেইন, সময়ে রর আবার চিতা মুক্ত ৰ ইলে, নেই পরিণত 
হইবে। 

. 'জড়তত্বের এই বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্তটি বনু নূতন ব্যাপার । 
বহু চেষ্টাতেও বৈজ্ঞানিকগণ জড়সম্বন্ধীয় যে সকল ব্যাপা- 


. রের কারণ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, অতি অল্পকাল', 


মধ্যে নূতন সিদ্ধান্তে তাহাদের ব্যাখ্যা পাইয়া সকলে 


অবাক্‌ হইয়া পড়িয়াঁছেন। যাহাই হউক, যতদিন পর্য্যন্ত . 


আরো! প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় সিদ্ধান্তটির সত্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত না 


হইতেছে, ততদিন পৰ্য্যন্ত কোনও নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক 


ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিতেছেন না। 


পরমাণুর বিয়োগে যে ইলেক্টু নের উৎপত্তি হয়, এবং কোনও. 


গুরু জিনিসের পরমাণু হইতে যে লঘৃতর বস্তুর পরমাণু প্রয়া 
. জন্মায় এখন আমর! কেবল তাহাই দেখিতে পাইয়াছি। 
যেদিন কোনও বৈজ্ঞানিক বিপরীত প্রক্রিয়ায় অজড় হইতে 
জড়ের উৎপত্তি দেখাইতে পারিবেন, সেই শুভদিনেই নব. 
সিদ্ধান্তটির প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে৷ . সার্‌ অলিভার লজ্‌ 
ও সার্‌ উইলিয়ম্‌ ক্ুকস্‌ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ যেপ্রকার আশ্বাস 
দিতেছেন, তাহাতে ্মনে হয় সেই গুভদ্বিন অতি নিকটবর্তী। 
শ্রীজগদানন্দ রায়। : 


প্রয়াগে কুভূমেলা। 
বহুকালাবধি মনে করিতেছিলাম যে, একবার কুম্ভমেলা 
দেখিতে হইবে। কারণ পূর্বে শুনিয়াছিলাম ভারতবর্ষের 
মধ্চে এটি একটা খুব বড় মেলা। গত, দেড় বৎসর 
যাবৎ পাহাড়ে ছিলাম, এখন পাহাড় ছাড়িবার বিশেষ 
ইচ্ছা ছিল ন!। কিন্তু কুম্ভ দেখিতে হইবে বলিয়া যত শীত 
পারি নামিয়া আসিয়াছি। ৷ স্বচক্ষে এবার এই মেলা. 
দেখিলাম।' যে সব ভাব মনে আপনা আপনি আসিতেছে ও. 
আসিয়াছে, তাহাই লিখিলাম। 
রঃ প্রথমে আসিয়া. অনেক. সাধু ও পগ্ডিতদিগকে ণ্ৰু্ত- 
মেলার* উৎপত্তি ও বিশেষত্ব কি ? এই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলাম, এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ৷ তাহার যাহা উত্তর পাইয়াছি 
রং নি যাহা বুষিয়াছি তাহাই'লিখিলাম।. ্‌ 


ররর কুস্তযোগ যখন রবি মকর রাশিতে: ও. 


মধ্যে সর্বপ্রধান স্নান সেই পবিত্র সময়ে । এইরূপ অন্ঠান্ত 


আরো তিন চারিটা কুস্তযোগ আছে। আমাদের বর্তমান ' 
যোগের সহিত সন্বন্ব। সুতরাং এইটার সম্বন্ধেই বলিলাম।- 


কুস্তও আবার তিন ভাগে বিভক্ত ;_মহাকুত্ত; সাধারণ 
কুম্ভ ও অর্থ কুম্ভ । . এবার মহাকুন্ত হয় নাই, ৮৮ 


হইয়াছে। 


ও জানেন কুম্ভমেলা. চারি স্থানে হয় EE 
( এলাহাবাদ ), উজ্জয়িনী, ও’গোঁদাবরী ( নাসিক) ৷. 


রি প্রাচীনকাল হইতে এই মেলা হইয়া আসিতেছে।-. 


আধ্যখধিগণ অতি নির্জন স্থানে, ধ্যান-যোগ-পরায়ণ-হইয়া 
মনুস্বজাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতিকরে, চিন্তা করিয়৷ মহ! মঙ্গলময় 
সিদ্ধান্ত সকলে. উপনীত হইতেন। নির্জন স্থানে..বসিয়া. 
কেব্লমাত্র ধ্যাননিমগ্র ও সমাহিত থাকিলে অজ্ঞানভাবাপন্ন 
জীবের গতি কি হইবে এই ভাবিয়া, -তীহারা কতকগুলি. 
স্থান মনোনীত: করেন) এই. সকল স্থানে তাঁহারা পরম্পর- 


. ভাঁববিনিময় . করিতেন্‌। কর্ম জীবগণ..সংসারে :নানা-: 


প্রকার বিপদের. ও অশান্তির মধ্যে ক্ষত বিক্ষত. হ্যা” 


. ভীহাদের শীতল পদ্দচ্ছায়ায় যাইয়া. জীবনে কিঞ্চিৎ শাস্তি- 


লাভ. করিতেন।, প্রথমতঃ এক স্থানেই আমাদের পূর্ব্ব- 
পুরুষ খধিগ্্ণ মিলিবার ব্যবস্থা. করেন, পরে. লোকসংখ্যা, 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থানের সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে হয়। এইরূপে 
চারিটা স্থান নির্ধারিত হয়। এই প্রথা যে কিরূপ কাঁধ্যক্রী, 


তাহা সকলেই বুঝিতে ..পারেন। -কুস্তযোগে . এই মেলা 
"হয় বলিয়া ইহার নাম কুম্ভমেল!।. আমাদের. শাস্ত্রের 


সব ব্যাপারই ছুই রকম। এক অস্তম্মুখীন দ্বিতীয় রৃহিম্মুখীন। 


সেই .হিসারে শাস্ত্রীয় সব.কথারই দুই রকম. ্যাখ্যা..করা! 


যাইতে পারে। . 
এ. সম্বন্ধে. ছু'এক কথ! মাত্র বলিব। প্য়াগ, টি 
সঙ্গম, অন্ত ষ্টিতে জ্ঞান-ভক্তিয়. যোগ, বহি ষ্টিতে গঙ্গা 


: বৃহস্পতি ৰৃষে অবস্থিত, এবং চন্দ্রও যখন মকর রাশিতে আসিয়া * ঃ 
সুর্যের সহিত মকর রাশির সমাংশে অবস্থিতি করিবেন সেই. 
সময় কুস্ত যোগ । যতগুলি স্থান হইবে বা হইয়াছে তাহার: 


১ 


যমুনার সঙ্গম। কুস্ত শব মঙ্গলবাঁচক।. বীহাঁরা জ্যোতিষ 


আলোচক, তাহারা, বোধ. হয় জানেন, রবি পরমার, চন 


১১শ সংখ্যা I L 


(জীৰ) ভ্রীৰাত্ম, বৃহস্পতি: বুদ্ধি El “জ্ঞানের প্রতি 
“ জ্ঞানের দ্বারা পরয়াত্মার "ও জীবাত্মার অভিন্নতা উপলদ্ধি 


হয়। সেই জ্ঞান যখনই, জন্মায়, তখনই সর্বোত্তম, ‘কমে, 


সংঘটিত হয়।, 


. আর একটা কথা । প্রয়াগ টি নয়) যাহারা হি 


হইতে বদরিকাশ্রম গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন ৬টা 
. প্ৰয়াগ আছে।- যথা; দেব-প্রয়াগ, রুদ্র-প্রয়াগ, কর্ণ-প্রয়াঁগ, 
রিষ্ণু-প্রয়াগ ও . কেশব-প্রয়াগ ।. : অন্তান্ত প্রয়াগে এই 


কুম্ভমেলা না হইয়! মানবজাতির অপেক্ষাকৃত "সুলভ -এলাহা-, 
বাদ প্রয়াগে এই. মেলা. কেন হয়,..একটু “চিন্তা, ' করিলেই: 


বুঝা যায় ইহার-প্রকড় উদ্দেশ্য কি। ৮ 
. যাঁক্‌, এখন, যাহা. দেখিলাম - তাহাই বলি। - 


ন্যায় স্থায়ী নয়। 


. “যেখানে সাঁধুদিগের আঁবাঁসস্থান : নির্শিত হইয়াছে» 


| তাহাকে, মোটাসুটা. ছুই :ভাগে বিভক্ত করা- যাইতে পারে! 
দাঁরাগঞ্জ হইতে 'ত্রিবেণী সঙ্গম ‘পর্য্যন্ত তিনটী পুল. আছে, 
তাহার মধ্যে দ্বিতীয় পুলটা হইতে ঝুঁদী পর্য্যন্ত যে রাস্তা 


গিয়াছে. তাহার . বামপার্খে নাগা. এবং সন্যাসী দল. এবং 


দক্ষিণপার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার কিনারা দিয়া মুন্শীজীর 
” শিবালয়-ও আরো! কিছু দূর পর্য্যন্ত যথাক্রমে বৈরাগী, নাথ, 


- অধোরী, দাছপন্থী, গরীবদাসী, উদাসী, পরমহংস: ইত্যাদি * 


সম্প্রদায় বিরাজমান । 


- নাগাঁর দল চারিভাগে বিড, ভুলা, নিৰ্বাণ, নিরঞজনী, 


এবং- অটলা।, ইহাদের মধ্যে আবার. যাহারা নাগা নয়, 


অথচ. নাগা হইবার আশা! রাখে এইরূপ সাধু ছুই প্রকার । 


যথা_-আলেরিরা ও অবধূত। 


. জুনা আখেড়ার সাধুর. দত্তাত্রেয় স্বামীর ত অন্ুচর |.  ভার- | 


দের মধ্যে: প্রায় সৃকলের মুখেই গুরুদত্তের : নাম -শুনিতে 
পাই } 


আধ্যাত্মিক বিষয়ে খুব. উন্নত. ন! হইলে অবধূত. স্বামীকে 
অনুগ্মন-ক্রাযার:না।. সকুল কাধ্যই প্রথমে অতি উত্তম- 


ভাবে: গঠিত হয়।.. কালপরিরর্জনের. সঙ্গে. সঙ্গে, ভাব. কল 


দেবকে . মানেন ।, 


অন্তান্য: 
মেলার তুলনায় ইহাতে সর্বপ্রকার - সাধুদিগের সংখ্যাই: 
রেশী।- গৃহস্থর সংখ্যা কম নহে, তবে কেহ  সাঁধুদিগের 


দতাত্রেয়ের'অপর নাম: অবধৃত স্বামী । তিনি যেরূপ 
নগ্রবেশে . স্বচ্ছন্দবিচরণ. করিতেন ' নাগাঁদের তাহাই আদর্শ. 


| প্য়াগে কুম্ভমেলা । |. রঃ ৭০৩ 


সুশাসন 


‘বিকৃত, হয় এবং আপনাদের ‘আর ও ও উরে ভুলিয়া 
যায়৷, নাগাদের মধ্যে. কদাচিৎ দুই “একজন আধ্যাস্মিক-. 
ভাবে উন্নত. দেখা: যায়, নতুবা-সকলে পয়সা রোজগারে, 
দাঙ্গা করিতে, ভাণ্ডার! . দিতে (অর্থাৎ . নিমন্ত্রণ করিয়া: 
সন্ন্যাসী, ভোজন করাইতে ) এবং আলেখিয়া ও অবধৃত- 


'দ্বিগকে উৎপীড়ন করিয়া -তাহাদিগের, দ্বারা আপনাদের, 


সেবা করাইয়া লইতে খুব তৎপর ৷ নির্ববাণী সম্প্রদায় কপিল-- 
জুন! , আখেড়ার - নাগাদের . সহিত 
ইহাঁদের-এই মাত্র ভে ভেদ). 
নিরঞ্জনী সম্প্রদায় নিরঞ্জন দেবকে "মানেন । বাকী সব 

প্রায় একরূপ । এই সম্প্রদায়" খুব ধনবলে বলী ॥:- অটল: 
সম্প্রদায় - নির্ব্বাণীর শাখা বিশেষ বলিলেই ইয়।...সন্ন্যাসীদের: 
মধ্যে, ছুই -দল--একদল- দ্ভীস্বামী .ও” একদল পরমহংস।: . 
ব্ৰাহ্মণ র্যতীত: অন্য কেহ দণ্ডী ' হইতে পারিবেন''না।, - এই, . 
দলের মান্য পুর্বে সব. চেয়ে বেশী ছিল এবং স্বামী বিশুদ্ধা-: 
নন্দজী তাহার আবার প্রায়" পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন ।,. 
পরমহংসেরা শঙ্করের অদ্বৈতবাদের রক্ষাকর্তা এবং সন্ন্যাসী |; 
পরমহংসেরা এক ব্যভীত ছুই-মানেন না ৷ -বেদাস্তই -ভীহা-- 
দের প্রিয় শান্ত এবং;ভাহার! কায়মনোরাক্যে . "অদ্বৈতবাদ: 
রক্ষা -করেন। যথার্থ পরমহংস বড়ই দূর্লভ । তাহাদের 
ভেদাভেদ নাই, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম; নাই। .তীহারা সুখ, দুঃখের 
অতীত ৷. বৈরাগীধিগের মধ্যে অনেক দল. আছে, তন্মধ্যে 
রামানুজ স্বামীর বিশিষ্টাদ্বৈতৈর ও বল্লভাচাখ্যের দ্বৈতবাদের 
অনুচর “বেশী । কপালে তিলকের "দ্বারা ইহাদের পরিচয়: 
প্রাপ্ত হওয়া যায়..যে. রে. কোন্‌. সম্প্রদায়ভুক্ত.।'.. সাধন, 
ভজন, সীতাঁরামের পুজা, রাধারুক্চের পুজা», হন্ুমীজ্সর ' 
পুজা- ইত্যাদি বৈরাগীদিগের প্রিয় অনুষ্ঠান । স্ত্রীভারে; 


সাথীভাবে, দাসভাবে, : ঈশ্বরের ' পুজা. রর... ইহাদের; 


মধ্যে" প্রচপিত। সাধুদিগের, মধ্যে সম্ভবতঃ বৈরাগীদিগের 
সংখ্যাই বেশী। সকল জাতি. হইতে লোক আসে বলিয়া এই: 
সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলা: নাই । অধ্যবসায় ও গৌড়ানী.ন এই 
সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব । ইহাদের প্রধান- দল চারিটী, ২ 

রামানুজী, রামানন্দী, -বিশ্বনাথী, ও: মাঁধবাচার্ধ্য | : দল 
চৈতন্ত সম্প্রদায় ইহার একটা :... -২ 17৫77, 


£ 


আবার 


পাঠ যি “বৈরাগী বইতে? ইহাদের বিশেষ কোন পার্থক্য 
নাই। ইহাদের মধ্যে দুইটী .আখেড়া আছে; একটা ছোট 
একটাবড়। পরস্পরের মতছৈধ 'এই দুটী আখেড়া হইবার 
কারণ। নির্ম্মলা সম্প্রদায় ইহাদের আর একটী অঙ্গ । 
গোবিন্দসিংহের শিষ্য ধর্মাসিংহ হইতে ইহাদের উৎপত্তি । 
গোবিন্দসিংহ বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ধর্মাসিংহের নির্ম্মলা, 
সাত্বিকী বুদ্ধি দেখিয়া এই নামকরণ করেন। কথিত আছে 
গুরুগোবিন্দমসিংহ কে যোদ্ধা ও কে উপদেষ্টা হইবার যোগ্য 
তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য একবার বিস্তর কড়াগ্রসাদ 
প্রস্তুত করাইয়া শিষ্যগণকে তাঁহাঁ লুটিয়া লইতে বলেন। 
অরি সকলেই লুষঠনে ব্যাপৃত হন ; কেবল ধর্মসিংহ একান্তে 
ধ্যানে মগ্ন থাকেন। গোবিন্দসিংহ তাঁহাকে এই অবাধ্যতার 


কাঁরণ- জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, আপনি আমাকে ভগবা- 
নের নামরূপ যে কড়াপ্রসাদ দিয়াছেন, তাহাই সম্ভোগে বিভোর 


ছিলাম। নির্ম্মলাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বেশ সুস্থ, সবল 
এবং বুদ্ধিমান । উদদাসীদিগের মধ্যেও পরমহংস নামে এক 
দল আছেন। অদ্বৈতবাদী পরমহংসদের সহিত বেশে কোন 
রিভিন্নতা বোঝা যা না। সকলেরই লক্ষ্য এক, রাস্তা ভিন্ন 
ভিন্ন মাত্র বোধ হয় ; অর্থাৎ অদ্বৈতমার্গ ও দ্বৈতমার্গ ৷ 

দাতুপন্থী।__জয়পুর প্রদেশে দাঁছুজী নামে একজন ঈশ্বর- 
পরাঁয়ণ লোক জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার অন্তঃকরথের মহত্ত্ব 
মোহিত হইয়া কতরুগুলি তাপেক্ষারৃত উচ্চবংশীয়' লোক 
তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তদবধি এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। 
দাছুজী শুদ্রজাতীয় ছিলেন। 

'কবীরপন্থীদিগের মধ্যে সব রকমের লোক দেখা যায়। 
মহচন্মা কবীরের নাম সকলেই জানেন। কাশীতে তাঁহার 
জন্ম হয়। ইনিজোলা জাতীয় ছিলেন। ইনি জ্ঞানী, ভক্ত, 
যোগী ও কন্মী4 তাহার সময়ে তত্তুল্য লোক আর ছিল না। 
হিন্দু মুসলমান সকলে সমভাবে কবীর সাহেব ও তৎশিষ্য 
কমল সাহেবকে ভক্তি করিতেন। 

' নাথ ও অঘোরী গুরু গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়। সাধারণতঃ 
ইহাদিগকে যোগী বলে। ইহাদেরও জাতিবিচার নাই, 
খাগ্ঠাখাগ্ভের বিচার নাই। কানের নিম্নদেশে একটা প্রকাণ্ড 
ছিদ্র করিয়া তাহাতে গোলাক্ৃতি একটা বলয় ধারণ নাথ- 
সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব। ইহাদিগকে সাধারণ লোকে কান- 


je “প্রবাসী রঃ নর 


pss oot Nana পিতা 


কাটি ব বলে। [ইহাদের মধ্যে য নিয়ন্তরের সাধুদিগকে অধোর 
কথাঁটা যেন শীস্তবিরুদ্ধ বলিয়! মনে হয় ।- "অঘোরার' 
পয়ো মন্ত্র” গোরক্ষনাথের নাম হইতেই নেপালের আধুনিক 


[ হম ভাগ 


বলে । 


গোর্থা জাতির নামকরণ হইয়াছে। প্রবাদ গোরক্ষনাথের 


কৃপায় এই বংশীয় রাজাদিগের রাজ্যলাভ হয় । 


উৎপত্তি । দিল্লীর নিকটস্থ প্রাচীন বিরাট প্রদেশে ছুডিয়ানী 


গ্রামে ইহার জন্মস্থান ৷ ইহারা সাধারণতঃ শান্ত প্রকৃতির 


লোঁক এবং সকলকে মিষ্ট অভ্যর্থনায় পরিতুষ্ট করেন। শেষে 


সর্বাপেক্ষা প্রাচীন আশ্রমের কথা বলিয়া সম্প্রদায় বর্ণনা সমাপ্ত 


করিব। ব্রহ্মচারী সম্প্রদায় এই ব্রহ্মচারী কথাটার সন্বন্ধে 
আদি হইতে আধুনিক পরিণতি পর্যন্ত সংক্ষেপে কিছু বলিব । 
সকলেই জানেন সংস্কৃত চর্‌ ধাতু হইতে চারী হইয়াছে। 
চর্‌ অর্থ গমন, ভ্রমণ, বিচরণ ইত্যাদি। বঙ্গে যাহারা 
চরণ করেন পুরাকালে তীহাঁদিগকে ব্রহ্মচারী বলিত।: এখন 
দ্ধ কথাটা কি দেখা যাক্‌। বৃহ+মন্‌ হইতে ব্ৰহ্ম 
উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ এত বড় যে অপরের-স্থান নাই? 
সুতরাং কেবল একমাত্র যাহা, যাহাই. সব, যাহা হইতে অভিন্ন 
বস্তু নাই,যাহা অবস্থাত্তরে নামান্তর গ্রহণ করিয়াছে, অবস্থাত্তরই 


" যাঁহার স্বভাব, যাহা চৈতন্য, প্রকাশ, আনন্দ, স্বরূপ ইত্যাদি 
নামে জীব বুদ্ধিতে জীব ভাষাতে ব্যবহৃত হয় তাহাই ব্রহ্ম 


গরীবদাসী 
সম্প্রদায়।--গরীবদাস নামে জনৈক ভক্ত হইতে ইহার 


একে, 


ul. 


৮০৬ 


পতি 


এই ব্ৰহ্ম যিনি জানেন ও ' ব্যবহারে দেখান 'তিনিই যথার্থ ১২ 


'প্রহ্ষচারী। শানে দেখা যায়, ব্রহ্মার পরেই মানবচতু্টয় 


্রহ্ষচারী। কাজেই এই ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়টী সর্বপ্রাচীন। 
বেদান্ত শান্ত্রাদিতে কথিত আছে, অষ্টাঙ্গ মৈথুন হইতে 
যাহারা বিরত থাকেন তাহারা ব্রহ্মচারী । বহি ষ্টিতে 
অষ্টাঙ্গ মৈথুন জ্রীলোকদিকের সহিত শ্রবণ, মনন, 
গুহৃভাষণ, কেলি ইত্যাদি । অন্ত ষ্টিতে মৈথুন অর্থ সঙ্গম, 
একের সঙ্গে অপরের যোগ । যেখানে এক ছাড়! দ্বিতীয় 
বস্তু আছে সেখানে সঙ্গম সম্ভব ; যেখানে ছুই নাই সেখানে 
অসম্ভব। সুতরাং ধাহারা এক ছাঁড়া দ্বিতীয়ে সঙ্গত হন না, 
পসর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম” এই শ্রুতি বাক্য যাহারা মানসিক বলে 
উপলব্ধি, ( realise ) করিয়াছেন, তাহারই কাজে ব্রহ্মচারী ; 
অন্ত সকলে নামে। এখন ব্রহ্মচারী বলিলেই যেন কেমন 
একটা মুৰ্ত্তি মনে হয় ১ রঙ্মাকেশ,' পা ফাটা, গাত্রচর্ম কর্কশ, 


সা 


১১শ সংখ্যা । | | 


কঠোরভাবে কালযাপন, _যাবতীর কব, ও. ঃ কোমল দ্রব্যে 
“ বিভৃষ্ণাঃ এক কথায় পৃথিবীতে মানবজাতি যাহাকে সুখ বলে, 
তাহাঁর বিরুদ্ধে অস্্রধারকের, নাম. ব্রহ্মচারী |. শাস্তে স্নাতক, 
বিধুর, নৈঠিক, গাহস্থ প্রভৃতি নানা রকম ব্রহ্মচারীর নামোল্লেখ 
আছে। আমি কথাটার. উৎপত্তি বিষয়েই কিছু বলিলাম । 
কাৰ্য্যটী অগ্রে হয় পরে নামকরণ হয়! এই জগতের নিয়ম | 
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কত. পরিবর্ভনই .হয়। শানে দেখা যায় 
সনক; সনন্দন প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর -পাঁদমলে, বসিয়া নারদ ও 
অন্তান্ত ‘দেবতা ও দেঁবর্ষিগণ . ধর্মকথা ও . জ্ঞানলাভের 
প্রকৃষ্ট উপদেশীদি শ্রবণ করিয়া রুতকুতার্থ হইতেন। . আর 
এখন ব্রহ্মচারী অর্থে শিক্ষানবীশ মাত্র ৷, শিখা সুত্র. ধারণই 


- যেন তাহাদের সাধুসমাজে নিয়স্থ থাঁকিবাঁর প্রধান কারণ, 


এই ত প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের নাম। আমার বোধ 
হয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন সম্প্রদায়ের নাম লিখিতে 
আমি. ভুলি নাই।. এখন আর একদল সাধুর নাম করিব। 
তাঁহারা রামরুঞ্ঝ মিশনের; তাহারা বেশী, লোক এ মেলায় 
আসেন নাই, মাত্র ৬৭ জন আসিয়া গীড়িত সাধুদিগকে 
অকাতরে ওষধ বিতরণ করিতেছেন । আধ্যাত্মিক রাজ্যে কে 
কতদূর অগ্রসর জানি না কিন্তু সেবা ধর্মে ইহারা. অনেক 
উন্নত ৷. .কল্যাণানন্দ, গিনি কংখলে আমন জমাইয়! বারমাস 
থাকেন এবং পীড়িত সাঁধুদিগের সেবা করেন, তিনি ইহাদের 


7 অগ্রণী।, আর একদল সাধু আসিয়াছেন, যাহারা আধুনিক 


ভারতবর্ষে প্রাচীন ভারতবর্ষের মত হুবহু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার 
প্রয়ামী এবং একটু এদিক ওদিক হইলে ধাঁহার!| মনে করেন 
ধৰ্ম্ম লোপ হইল, তাঁহাদের দল। স্বামী জ্ঞানানন্দ ইহাদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য I 
যতগুলি সাধুদলপতিদিগকে আমি দেখিয়াছি, তাহাদের 
কয়েক হ জনের নামোলেখ করা আমি প্রয়োজন মনে করি। 
এক.পাঁশ থেকে ধরা যাক্‌ ৷ মুনুশীজীর | শিবালয় নামক 
স্থানে ও তৎপার্বন্তী বাগানে অনেকগুলি আছেন। হার! 
সকলেই প্রায় উদাসী.পরম্হংসের দল। . 
স্বামী ব্রিলোক্রামজী। .ইইার শরীর পঞ্জাবী, বয়স, ৮৮ 
বুংসর, অনেকগুলি অন্ুচর_ সঙ্গ আছেন।. ভক্তি . মার্গের 
লোক৷, বেশ প্রশান্ত মূর্তি ।, এখনও শরীরটা রেশ সুস্থ I 


Se SR ABN 


| ব্যারামের “যন্ত্রণা, ভূগিয়া- শরীরত্যাগ করেন। 
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রাই, তাহা Ue যে ধার, ও ও বিজ্ঞ ক করে, রাতে 


সততং oh 


‘নিজে যাহা বুঝেন তাহাই ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করেন । 


চিদ্ঘনরামজী ৷ শরীর পঞ্জাবী। ইনিও উদাঁসীপরম হংস। 
বেশ বিদ্বান। দ্বৈতবাদী । বয়স প্রায় ৭০। বেশ সবল ও 


শি্টাচারী। 


...জীবনুক্তজী। নাম্‌টা গুলিয়াই অনেকে দৌড়িয়া দেখিতে 
যান। জানি না দেখিয়া, লোকের. আশা তৃপ্ত হয় কিনা.। 
শরীর হিন্দুস্তানী। ..ব্ধো বিদ্যাপ্রিয় বলিয়া বোধ হয়। 
হীরানন্দ . অবধৃত।-__লোঁকটা বড়ই সংযমী ৷ . বয়স. প্রায় 
৫০। পঞ্জাবী শরীর । অনেক অনুচর সঙ্গে ।--সেৰাদাসজী- 
উদ্দাসী। ইনি সর্বক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকেন৷ রাত্রেও দ্রাড়াইয়] 
নিদ্রা যাঁন। পা ছুটী, ফুলিয়া রিশেষ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। 
কঠোর তপন্বী। ১২ বৎসর. দ্রাড়াইয়া থাঁকিবাঁর সংকল্প 
ররিয়াছেন। তন্মধ্যে ৫ বৎসর গত হইতে চলিল।. ,ইনিও 
পঞ্জাবী ।--রাধিকাদাসজী.।-_ইনি কবীরগন্থী। 9৮ 
ও সদাই প্রফুল্ল.। . 

_ গোবিনদদাসভী। ইনিও উদাসী। ইনি দিগম্বর, প্রকাণ্ড 
শরীর এবং গলার স্বর খুব সতেজ। অড়ারা যখন দেরিতে 
যাই ইনি তখন কতকগুলি পঞ্জাবীকে দাঁনধৰ্ম্ম ও ঈশ্বরভক্তি 
সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন ।. . 

স্বামী হ্রনামজী। উদাসী পরমহংস। শরুর হইতে 
nen ইনি যুবক: বয়স. আন্দাজ ২৫. বৎসর.। 
শুনিলাম.বিলক্ষণ ধনী। উদাসী দলের প্রায় সকলেই ভক্ত! 
নানকের বেদান্তসন্মত জ্ঞানবাদ প্রায় অনেকেই ভুলিয়া 
জীবের স্বাভাবিক ভক্তিপথে .চলিয়াছেন। . তবে তর্কস্থলে 
অনেকে অদ্বৈতবাদ মুখে বলেন। ইহীরই আঁখেড়ায় 
বৈদ্যাতিক আলোর বন্দোরস্ত দেখিলাম, .সাধুদিগ্রের... জন্য 
অবারিত. দ্বার। দীয়তাং ভূজ্যতাং খুব। হরনামজীর খাস. 
আড্ডা সাতবেলা সিন্ধুদেশে। টার 

বালকরামজী |. উদাসী পরমহংস ৷ রর কি 

কুক্ষণেই এখানে আসিয়াছিলেন । আসিয়া কিছুদিনের পর 
এইখানেই: 
তাঁহার সমাধি হয়। এখন কে তাঁহার গণি প্রাপ্ত. হইবে, 
এই লইয়া, শিশ্যবর্গের, মধ্যে পরামর্শ চলিতেছে ।-_কেশবা: 

ননদজী।-উদ্রাসী, খুব পণ্ডিত লোক। বন্তৃতা দিবার শক্তি, 





২ ডি Le [ ৫ম ভাগ 





পিপিপি লো লালা জলা a 
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আছে; এবং প্রতিদিন নি রিয়া ধৰ্ম্ম { সম্বন্ধে বৃ বক্তৃতা দিয়া সানির হি না [গিরি উনি তির. 

থাকেন?।  অনৈক" লোক জন একত্র হয়।_:শিবায়াল বেশ লোক? আর কিছু না হৌক সকলের মধ্যে বেশ একটা ১. চা 
দসিজী 1-_গরীবদাসী সম্প্রদায়ের লোক । ছুড়ীয়ানী হইতে সম্মানবোধ" আছে'। ' নিরক্ষর, ছু্দান্ত, কলহপ্রিয়, সরল; 
আসিয়াছেন'। 'ছুড়ীয়ানী বিরাট প্রদেশে আধুনিক ' দিল্লীর সাহসী: নাগাদিগকে যে ইহারা" এখন .কথঞ্চিৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ . 
কাছে।- যে যায়. তীহাকে মিষ্ট না খাওয়াইয়া ছাড়েন না।. করিয়া রাখিয়াছেন,” ইহাই "তাহাদের প্রধান গৌরবণ' 


EE SU 


বড়ই উদ্ধার ও শিষ্টাচারী। আমরা আর একটু হইলেই মহাত্তদিগকে নাগারা যমের মত ভয় করে। " 8 
একটা মিষ্টান্ন উদরসাঁৎ করিতাম 1 | '* গৌবিন্বনন্দজী | ইনি শঙ্করের যোশী মঠের: সন্যাসী! 
'. মেঢসিংহজী। নিৰ্ম্বলা সম্প্দায়ভূক্ত ।' বয়সও ইইয়াছে। লোকটা নৈয়ায়িক কিন্তু বেশ বেদাস্তও জানেন । - কথাবার্ভা 
পঞ্জাবী শরীর । খুব ধনী লোক ও গম্ভীর প্রকৃতি ।  - বেশ খুব উদার। গোবিন্বনন্দই এবার সাধুদিগকে নিরামিষ 


+ এই ‘নিৰ্মলা সম্প্রদায়ের জনৈক সাধুর নিকটে আমরা পোলাও খাওয়াইয়াছেন।: নির্কাণী' আখেড়ার মধ্যে ইনি 
'অধুনিক জাতীয় ভাবের অনেক কথা গুনিলাম। কিসরলতা, পৃথক কুটীর নির্বাণ করিয়া আছেন। হরি ভারতী, ঝুন্দী- 
'কি ঈশ্বরনির্ভর; -কি বিশ্বাস! তিনি যেরূপ ' অটল বিশ্বাসে ওয়ালা, ভোলা গিরি,” হরিইর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অনেক সাধু রী 
কথাগুলি বলিলেন; তাহাতে বোধ হইল যেন তাঁহার হৃদয়ে সদলবলে আসিয়াছেন ও খুব সাঁধুদিগকে খাঁওয়াইতেছেন। 
বিন্দুমাত্র সংশয়ের স্থান নাই? তার বিশ্বাস, 'অল্প সময়ের বলিতে তুলিয়াছি, খাওয়ান আজকাল সাঁধুদিগের ধর্স্মাচরণের- 
মধ্যে : প্রাচীন ' আধ্যধর্ম্ের গৌরব ও নাম যে যে: কারণে একটা প্রধান অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। ‘যিনি যত ভাল'ও 
এককালে দিগন্ত পরিব্যাধ ছিল, সেই 'সেই ভাবের ও বেশী খাওয়ান তাহার যশ তত বেশী। Se TALE ্ 
কাঁধ্যের পুনরভিনয় হইবে। তিনি বলিলেন, বাঙ্গালীরা " “ ধনরাজ গিরি। ' ধববীকেশ হইতে আসিয়াছেন। ' ইীনিও 
সেই কার্ধোর অতি সামা সূত্রপাত করিয়াছেন। পঞ্জাব, প্রাচীন। পূর্বে তপস্বী ছিলেন। এখন বৈদান্তিক ৷ লোকটা 
দাক্ষিণীত্য ও অন্তান্ত সকল প্রদ্েশই তাহাদের সহায়তা বেশ পণ্ডিত ও উদ্ধার। ইনিই এখন পরমহংসদের মধ্যে 
৷ করিবে ; তবে কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া ৷ কেবল- কায়মনো- মগুলেশ্বর। : ধনরাজ গিরির আখেড়াতে অনেকগুলি বিখ্যাত, 
'বাক্যে ঈশ্বরকে ডাকিতে' হইবে। ' দেদ্রিন আসিবেই বৈদাস্তিক ও পণ্ডিত পরমহংস আছেন। অনর্গল সংস্কতে এ 
' আঁসিবে।' 'ভারতীয়গণের অভ্যুত্থানের -প্রাতঃকাল আসি- ষড় দর্শন ও বেদান্ত বিষয় কথন করিতে : পারেন'। - তীক্ষ 0০ 
যাছে। ব্যক্তিগত ‘জীবনের প্রতিদিন প্রাতঃ হইতে বুদ্ধি।, আকুতি রমণীয় ও সুস্থ। অনেক লোকের 'বিশ্বীস 
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত প্রায় ৪1৫ ‘ঘণ্টা কিন্ত জাতীয় জীবনের ৪1৫ এই সকল মহাপগ্ডিত সাধুদিগের' মধ্যে অতি অল্প পরিমাণে 
ঘন্টা কত. তাহা ঠিক বলা যায় না তবে মধ্যাহ্ন 'দন্নিকট। দেশহিতৈষিতার ভাব থাকিলে আমাদের নাকে তেল দিয়া 
কথীটা সত্য. বোধ হয প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। ' '_ খুমাইলেও চলিত। তা কি হবে না? কালন্ত কুটিলা গতিঃ ! 
টু “রঘুনন্দন-দা্স ৷ ইনি বৈরাগী ৷” 'রামান্তজজ মার্গাবলন্বী । সকলেই জানেন শঙ্করের অদ্বৈতবাদ 'রক্ষাঁর জন্ত:ভারত- , 
রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় খুব পূজা, আরতি, শঙ্খ ঘণ্টা কাসর- বর্ষে চারিটা মঠ আছে। যথা যোগী মঠ, সারদা মঠ, শৃঙ্েরী 
. বান্ধ ও আপোষের মধ্যে খাঁওয়ান-দাঁওয়ান হয়। বৈরাগীর মঠ ও গোবরদ্ধন' মঠ । এই চারি মঠে এক একজন জগদ্গুর 
সংখ্যা 'খুব 'বেশী। বৈরাগীরা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্জ। এই ধঙ্করাচাধ্য আছেন। গৌবর্ধন মঠের শঙ্করাচার্য্যের নাম 
শীতে বালির উপরে অনেকে বিন! অগ্নিতেও পড়িয়া আছেন ্রীশরীমধঙদন তীর্থ ৷, এবারে তিনি কুম্ভ করিতে আসিয়াছেন। এ 
বৈরাগীদের মধ্যে অনেক লোকজন আছেন ।' ধাহারা অনেক অত্যন্ত ধীর ও শাস্ত। “খুব বুদ্ধিমান ও" বিদ্ধান। প্রশার্গে 
" দিন হইতে চাউল কি ময়দা কি ডাল (অন্ন) খান্‌ না, কেবল যে সনাতন, 'মহাঁসভা হইতেছে, সেই মহাঁসভীর লোকেরা & 
মাত্র ফলাহার করেন। আকাল সীধুদিগের' মধ্যে ফলাহারী- ইহাকে অতি যত্রে রোজ তাঁহাদের অধিবেশনে লইয়া'ষান্‌। 
০০ এও এক প্রকারের; তপন্তা। ৪ মধুসুদন তীৰ্থ আজকাল কি প্রকারে ভারতের বর্ণাশ্রমরক্ষ + 
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১১শ সংখ্যা । | 


“ সকল মীমাংসা করিয়া দেন। শুনিয়াছি বাকী ৩ জন 


শঙ্করাচার্য্যও ভারতবর্ষের বিষয়. ভাবেন ও কিসে মঙ্গল 
হইবে তাঁহার ইঙ্গিত মাঝে মাঝে 'দেন। এই সেদিন 
সারদীমঠের শঙ্করাচার্য্য প্রচার করিয়াছেন যে, ধাহারা বিদ্য!- 
ভ্যাসের জন্য বাঁ স্বদেশকল্যাণকর কোন কাঁধ্যাদি . শিখিতে 
সমুদ্রযাত্র স্বীকার করিয়া ইউরোপ, আমেরিকায় বা অন্য 


দেশে যান, তাহাদিগকে, -দেশে পুনরাঁগমনের সঙ্গে সঙ্গে, 
.. একটা নামমাত্র প্ৰায়শ্চিত্ত করাইয়া,সমাজে সন্মান প্রদর্শন পূর্বক 


গ্রহণ করা উচিত, নতুবা সমাজের মঙ্গল নাই । তিনি আরে! 


বলিয়াছেন যে সকল মূর্খ বা দরিদ্র লোক অজ্ঞানতার জন্য: 


বা পেটের দায়ে: ধর্ম্মান্তরগ্রহণ করে যখন তাহারা নিজেদের 


করা. বুঝিয়া সনাতনধর্শো ফিরিয়া আসিতে চায় তখন তাহা-. 


দিগকেও সহানুভূতির সহিত বিন্দুমাত্র ক্লেশ ন! দিয়া একটা 


প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনঃগ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত । 'শাস্তরেও' 


প্রমাণের অভাব নাই। এই ছুইটী কথা জগদৃগুরু শঙ্করা- 
চার্যের উত্তরাধিকারিগণের - মুখ হইতে বাহির হওয়া আর 
আশ্চর্যের বিষয় কি?' আমরা যে আরো অনেক চাঁই। 
দেশকাঁলপাত্র'বিচার করা চাই। বিশেষতঃ আজকালকার 
ভারতবর্ষের সহিত পৃথিবীর নানা স্থানের যে সম্বন্ধ সরল 


স্থাপিত হইয়াছে, তাহার বিচার করা চাই। প্রাচীন ভারতের 


তুলনায় সম্বন্ধ অনেক গুণ বাঁড়িয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও 
বাড়িয়াছে। ভারতের আৰ্য্য খবিগণ চিরকালই জগতের হিতের 


জন্য ভাবিতেন ও করিতেন। স্বদেশ. যে জগতের অন্ান্তি : 


স্থান সকল হইতে পৃথক এবং তজ্জন্ত স্বদেশবাসীদিগের ' জন্ত 
একটা ভাল বন্দোবস্ত এবং অপর দেশের লোকজন মরুক 
আর বীঁচুক তাহা. দেখিবার আবশ্যক নাই,.এভাব তাহাদের 
ছিল না সুতরাং তাঁহাদের উপদেশ যাহা উত্তরাধিকার 
সুত্রে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা রক্ষা করা আমাদিগের 
সর্বতৌভাবে-উচিত। যার যেমন সাধ্য সে তেমনি ক্রুকৃ। 
আমাদের দায়িত্এখন এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে আমা- 
দের আর মরিবার সাবকাশ নাই। সব কাধ্যগুলিই একসঙ্গে 
করিতে হইবে । একের পর এক সাঁবকাশম্ত কার্ধ্য করিলে 
উত্তরোত্তর. য়ে যে রার্য্যগুলি হইবে, ,তাহাতেই .আমাদিগকে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে এবং জগতের হিতকর কার্য্যসমষ্টি 


৭০ণ৭: 


তবে শীস্র কোনটা, কোনটী ধীরে করা চাই । “শরীরং হি আছং ' 
খলুধৰ্ম্ম.সাধনং”। সেই জন্য শরীর (জাতীয় শরীর) রক্ষা হইতে 
লইয়া শরীর না থাকা (জীবের মোক্ষ বা জীবনুক্তি) পর্যন্ত: 
যে যে বিষয় চাই সবই করিতে হইবে । বোধ হয় কেহ 
আমাকে “ধান্‌ ভাঁনিতে -শীবের গীত” অভিযোগে ফেলিবেন 
না। কথাগুলি সময়োপযোগী বলিয়াই লিখিতেছি। 

প্রথমতঃ সকল ভারতবর্ষের ও বিবেকবিশিষ্ট লোকের: 
দেখা উচিত যে জীব এসংসারে আসে কিসের জন্য ? ইহার 
উত্তর একটা বই. দ্বিতীয় নাই৷ ' সে উত্তরটী এই '“ভোগ- 
বাঁসনা' পরিতৃপ্তির জন্য জীব এ জগতে জন্মগ্রহণ করে।” যখন 
কোন প্রকারের স্থখভোগ বা ছুঃখভোগ তাহাকে লিপ্ত বা 
অভিভূত করিতে পারে না তখনই তাহার শরীরের 
আবশ্যকতা থাকে না সে আপনা হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। 
এখন জিজ্ঞান্ত ভোগবাসনা কি? সব ভোগবাসনার" 
কথা আমি এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দিতে পারিব না কিন্ত 
বিশেষ বিশেষ ছু একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে. চেষ্টা 


করিব। মনে করুন আমার বিদ্বান. হইবার ইচ্ছা ৷ 


ইচ্ছাই যে- বাসনা তাহা বলা নিশ্রয়োজন। বিগ্ভাভোগে 
ভোগী হইতে হইলে আমার প্রথমতঃ চাই. খুব বিদ্বান শিক্ষক," 
চাই আমার অর্থবল, আমার বুদ্ধি, স্বাস্থ্য। বিদ্যা শিখিবার 
যত রকমের প্রকৃষ্ট উপায় আছে তাহাতে সুলভে প্রবেশা- 
ধিকার, দীর্ঘ জীবন, যথেষ্ট অবসর, এবং পৃথিবীর সর্বপ্রকার 
বিদ্বান:লোকের সহিত মিলিয়! মিশিয়া আমার বিদ্ধার দ্বারা 
তাহাদের বিদ্যার পরাভব বা দিগ্বিজয় ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক- 


ব্যাপার চাই। দেখুন আমি-যদি সর্ধপ্রকারে বিদ্বান শিক্ষষ্ণকর 


কাছে বি্ভালাত করিতে যাই, তবেই ত আমার সর্বপ্রকারে 
বিদ্বান হওয়া সম্ভব। কিন্ত আজকাল কি আমার এ স্বর্গাদপি 
গরীয়সী ভারতভূমিতে এরূপ লোক পাওয়া সহজে সম্ভব? 
সহজে যে সম্ভব নয় তাহার প্রমাণ দিব। মনে করুন্‌ আমি 
শারীরিক বিজ্ঞান, রসায়ন বিদ্যা, আধুনিক যুদ্ধ [বা 'বা 
যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ইঞ্জিনীয়ারিং (Military Engineering ) 
বিষয়ে জানিতে চাই। কেহ কি আমাকে অতুল খ্রশ্ব্যের 
বদলে এখানে বসিয়া এগুলি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা. দিতে পারেন ? 
আমি প্রথমে বলিয়াছি, যে বিদ্বান হইতে চাহে তাহার বিদ্যা- 


|| সি 
চা 


রা 
গারে সুলভে, প্রবেশাধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । es 
গেল. একটা ৷ তার পর অর্থবল। রাবণের সোনার লঙ্কা 


ছারখার  হইয়াছিল। আমাদের সোনার ভারত ছারখার 
হইল না কিন্তু সোনা অন্য স্থানে স্ত,পীকূত হইল। যেখানে 
রাশীরুত সেখানে অর্থের আতিশয্যে মানুষ প্রায় জর্জর। আর 
যেখান হইতে তাহারা অর্থ লইয়া যাইতেছে সেখানে অনাহারে 
বহু সংখ্যক জীব বাস্তবিক মৃত। সুতরাং বিদ্যালাভের জন্ত 
সমুচিত অর্থ সাধারণ লৌকদিগের শক্তির বাহিরে॥ বুদ্ধিবল 
আমার আছে কিন্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করিবার বিষয় না থাকিলে 
বুদ্ধি অন্তহিত হইবে। বুদ্ধি যে অস্তহিত হইতেছে তাহা 
প্রত্যক্ষ । দেশ দরিদ্র অশিক্ষিত হইলে স্বাস্থ্য ভাল হয় না এই 
স্বাভাবিক। স্বাস্থ্য অনেকটা মনের প্রফুল্পতার উপর নির্ভর 
করে। যে যাহা চায় তাহা যদি আংশিকও পায় তবে সে প্রফুল্ল 
থাকিতে পারে মোটে না পাইলে “চিন্তা জরা মন্ুয্যানাং” 
আসিয়া তাহাকে. অকালে আক্রমণ করে। 
বির্যাশিখিবার প্রকৃষ্ট উপায় সকল যে এখানে নাই, 
তাহার উদাহরণ স্বরূপ দেশীয় সিভিলিয়ান ও ব্যারিষ্টারগণ ; 
বেশীর ভাগ আবারো পি, সি, রায় ও পারাঞ্রপে, এবং ডাক্তার 
জগদীশ বোস্‌। আবার বলি বিদ্যার্থীর বিদ্যাসাগরে স্থুলভে 
প্রবেশাধিকার না হইলে নিজের আদর্শে উপনীত হওয়া এক- 
রকম অসম্ভব । আবার এখন বিলাঁতে বিদ্যালাভ করিতে 
গেলে জাতি যাবার ভয় আছে। দীর্ঘজীবন প্রায় সুখাদ্যের ও 
মানসিক সুখশান্তির উপরে নির্ভর করে। এক বেলা.অনন.ভুটা 
দায় ; স্থথাদ্য ত দুরের কথ! ! অবসর কতকটা নিজের 
এক্‌তারে আছে। যদি কাহারও .বিবাহাদি বাল্যকালে 
পিত্মাতা দ্বারা সংঘটিত না হয়, তাহা হইলে এক রকম 
অবষর করিয়া লওয়া যায়। 
তার পর সর্বপ্রকার বিদ্বান লোকের চিতি মিলিয়া 
নিজের বিদ্যা! দেখাইয়া নিজের উৎকর্ষ প্রদর্শন অর্থাৎ দিথ্বি- 
জয়। আঁজকাল এত দিকে, এত বিদ্বান লোক আছে যে 
সকল দিকের সকল বিদ্বান লোক জয় করিতে হইলে উপরে 
" প্রদর্শিত আবশ্যকীয় দ্রব্য অভাবে হওয়া যে অসম্ভব তাহা! 
বল! বাহুল্য। একজন ভারতবীয়ের নাম করিয়া এই 


দৃষ্টান্ত শেষ করিব। স্বামী বিবেকানন্দের এ রকমের. 


উচ্চাভিলাঁষ ছিল.।.. তিনি যেন “বিদ্বান” এই খ্যাতি .লইবার 


প্রবাসী ।. 


পিপিপি সি 


. নয লাৰা এহ ও করেন। 1 সাহাকে ও কত, চি করিতে 


মি 


হইয়াছিল, কত দিন অনশনে থাকিতে হইয়াছিল, কত 
লোঁকের. অপমান সহ করিতে হইয়াছিল। কে বলিতে 


পারে যে তাহার অকালমৃত্যু. ও সকল কারণের-.ফল নয়?. 


যদি ভোগবাসনার অপরিতৃপ্ত অবস্থাতে তাহার দেহত্যাগ 
হইয়া থাকে তবে বলা বাহুল্য মাত্র যে তাহাকে আবার 


গর্ভযন্ত্রণাদি_সহা.করিয়া এখানে আসিতে হইবে । আমাদের. 
_ জাতীয় জীবনের যদি কিছু. নৃতনত্ব থাকে. তবে তাহা 


মুমুক্ষুত্ব বা সর্ধপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিরই ইচ্ছা । এ 
নৃতনত্ব (০::821:05) আছে বলিয়া আমাদের অমানুষিক 
সহাশক্তি আছে । আমাদের বিশ্বাস আছে যে যখন জীববন্ধনে 
আবদ্ধ হইয়াছি, তখন মুক্ত হইবই হইব। এ বিশ্বাস 
অন্ধ বিশ্বাস নয়। বিজ্ঞান ও স্তায় সঙ্গত বিশ্বাস । “যেটা 
হয় সেটা যায়” এইটা সব চেয়ে বড় যুক্তি। আমরা “হওয়া” 
প্যাওয়ার” বাহির হইতে চাই। কত প্রবল দোর্দিও প্রতাপ 
জাতি, কত অত্যাচারী মানব আমাদের এই নৃতনত্ব নাশ 


করিতে চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে কিন্তু আমাদের. 


(আমাদের যেটা আসল ভাব) সেটা সেই রকমের আছে। 
এখন কেবল সনে ভাবটার উপরে আধুনিক রকমের.একটা 
ইমারৎ নিৰ্ম্মাণ আবশ্যক । 


ছি সমাপ্য]। 


এ উচ্ছ্বাস 1% 

বহুদিন পরে আজি বিজয়সঙ্গীত বাজি” 
উঠিয়াছে হতভাগ্য বঙ্গের শ্মশানে, 

জাগিয়াছে সুপ্ত জাতি অপূর্ব উৎসাহে মা।ত", 
'চাহিয়াছে এতদিনে নিজেদের পানে । 

ঘৃণ্য দ্বেষ-হিংসা ভুলি’ করে সবে কোলাকুলি, 
এমন মোহন দৃষ্ত হেরি নাই কভু !, 

জন্ম-জন্মান্তর-পর . কাটিল কি ঘুম-ঘোর ?__ 
তোমারি করুণা. এ যে !-_জয় বিশ্বপ্রভু । 





ফু ফস অনাৰ, নলে দলই স্মরণীয় দিবসে ইত! 
রচিত হয়৷ 


/ 
৯ 


চি সংখ্যা যি কলের নি গিহাতো ভাজি | ধ০৯ 
একতা নিশান তুলে গাছি ত তবে ব প্রাণ খুলে, — দাগ তবে বঙ্বাসি, ৯ মুছ’ আত্ম-গ্লানিরাশি, 2 
গাহ আজি তীা’র জয় বঙ্গ-ন্র-নারি, হও মত্ত কর্মক্ষেত্রে একান্তে সকলে; j 
আজি যে তাঁহার বরে . অঘটন ঘটিল রে! . মা'র ছুঃখ দূর করে’ স্থাপ’ তাঁরে শিরোপরে,' 
.. গাহ সেই নাম গান শঙ্কাভয়হারী। প্রক্ষাল’ সে পা-ছু'খানি ভক্তি-অশ্রজলে ! 
_ মুখে কর নাম গাঁন,' সবে হও এক প্রাণ, এ শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী ৷ 
সমবেত শক্তি দেহ স্বদেশ-সেবায় ; | et EES 
"কর পণ দৃঢ়তর_ “জাগ্রত এ চরাচর 1 . | মা 
-.. * এ বিশ্বে র’ব না আর আমরা ঘুমায়ে !* কলের কাজ ও হাতের কাজ । 
উর্ধে তুলি? ছুই হাত কর তীরে প্রণিপাত। ওয়াশিংটনের-বিউরো অব লেবর (Bureau of Labour) 


তারে সাক্ষী রাখি” বল--“অটল এ পণ,__ 
“তুচ্ছ করি, ক্ষুদ্র প্রাণ মায়ের এ অপমান 
ঘুচা”বই মোরা সবে সঁপিয়! জীবন ৷ 
“সাক্ষী সর্ধ্য-শশী-তারা-- জাগ্রত অন্বরে ধারা !__ 
সাক্ষী অন্তরধ্যামী তুমি ওহে নারায়ণ, 
দিলাম রক্ষিতে পণ: সর্ব স্বার্থ বিসর্জন 
“মন্ত্রের সাধন কিন্বা শরীর পতন !* 
দলিত, বিচুর্ণ করি” 
জন্মভূমি মা'র প্রেমে ভুলি” আত্ম-পর, 
ম্হামন্ত্রে দীক্ষা! লভি,’ লাঞ্চিত! মায়ের ছবি 
স্মরণে রাখিয়া তবে হও অগ্রসর-। 
হাসি-খেলা নহে ইহা,  বিলাস-লালসা! নিয়া! 
এযে মহা প্রেমানলে স্থার্থবিসর্জন ! 
মাতৃপ্রেমে মাতোয়ারা মায়ের “সন্তান” ধারা 
তাহাদের তরে এই দীপ্ত আয়োজন ! 
কে আছ সঁপিতে প্রাণ? হও তবে আগুয়ান! 
বিধাতাঁ-আহ্বান শুন ওঠে বারশার__ 
দ্রশ-কল্যাঁণ তরে যে জীবন দান করে 
মোর ক্রোড়ে লভে স্থান । কি ভয় তাহাঁর !” 
“ভাই ভাই এক ঠাঁই-- বিন্দুমীত্র ভেদ নাই ;_ 
কর্তব্যে বলিষ্ঠ মোরা, সঙ্কল্পে অটল” 
এই কথ! জানি” স্থির _ হও সবে কর্মবীর, 
স্বার্থ ত্যাগ করি? হও স্বধর্ম্ম-বিহ্বল। 
জননীরে পায়ে দলি’ অষ্ট হাসি’ ‘খল-খলি’ 
নাচি’ছে নিয়তি-দৈত্য বিকট-দশন ! 
সপ্যকোটি মা'র ছেলে 
নিবৃত্ত করিতে এই প্রলয়-নর্তন ? ? 


বিলাঁস-বাঁসন।-অরি 


টি 


. পারি নাকি প্রাণ ঢেলে”, - 


কলচালিত-শিল্পকলার সহিত হস্তচালিত শিল্পকলার প্রতি- 
যোগিতা করা সম্ভবপর কি না তাহা পর্যালোচন! করিয়া 
যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, দি ডেণ্ট ওয়ার্লড্‌ নামক. 
মাসিকপত্র হইতে তাহা নিয়ে অনথবাদিত হইল। ইহা হইতে 
বুঝিতে পারা যায় যে, অন্ততঃ পাশ্চাত্য জগতে হাতের কাজ. 
কলের কাজের সহিত প্রতিযোগিতা টা রর উঠিতে পারিবে 


-না। 


হাতের কাজ। কলের কাজ .- 


- যেরূপ অলাত শিলার পোথরিয়! ' কলে সেই পরিমাণ ৮৪ 
কয়লার )'সহিত মেটে. তৈলের উপাদান ঘণ্টায় পাওয়! গিয়াছে | . 
মিশ্রিত থাকে হাতের কাজে ১৭১ ঘণ্টায় 

তাহার ৫* টন প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছে। 

- হস্তচালিত ডিল দ্বারা কঠিন নীল কলচালিত ডিলে সেই কাজ 
স্তরের খনি খুদিয়। ৬ ফুট ২ ইঞ্চি হইয়াছিল ৮ ঘন্টায়। 


ব্যাস বিশিষ্ট ১২ ফুট গভীর গর্ত করিতে 


১৮০ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। 

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ২০০ ঘণ্টায় হাতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলে সেই 
৫০ টা পিচ্‌ফর্ক (উৎক্ষেপণ যন্ত্র খা কাজ করিতে ১৩ ঘন্টারও কম 
শুল বিশেষ ) প্রস্তুত হইয়াছিল। লাগিয়াছিল। ' 

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পুরুষের পরিবার দশ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে. ‘কর্লে সেই 

ডা উত্তম জুতা! হাতে ২২২।* ঘণ্টায় কাজ হইয়াছিল কিকিন্ুন 
তৈয়ার হইয়াছিল। ৩০ ঘণ্টায়। 

১৮৬০ খৃষ্টাব্দ কার্পাসের টানায়, ১৮৯৫ থৃষ্টাব্বে যেনে 
পশমের কাঁজ করা ২** গজ গালিচা. কাজ হইয়াছে ৬৪ ঘণ্টায়। . 
হাতে প্রস্তুত করিতে ১৫১ ঘণ্টা লাগিয়া- 


১৮৬২ খষ্টাব্দে ভীজ. করা, সেলাই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলে সেই 
করা ও মলাট প্রস্তুত করা সমেত হাতে কাজ হইয়াছে ৪৮ ঘণ্টায়। 
একখানি ৯৬ পৃষ্ঠার ‘সাময়িক পত্রের j | 
২,০** কপি প্রস্তুত করিতে ১৫১ ঘণ্টা .. 
লাগিয়াছিল। 

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে হাতে ২১৭ ঘণ্টায় 
৫০,৯*৭ লেফাফা প্রস্তুত হইয়াছিল । 


১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলে 6 
কাজ হইাছিন ১৬ ঘণ্টায়" 


১১০ 

প্রতীচ্য ন জগতে তে মজুরী বেস, প্রাচ্য দেশসমূহে ভন্রপ, 

নহে। এই কারণে শেষোক্ত স্থানে হস্তচালিত শিল্পকলার 

যন্ত্রচালিত শিল্পকলার সহিত প্রতিযোগিতা করা শক্ত না 

_ হইতেও পাঁরে। কিন্তু যতই সময় যাইতে থাকিবে ততই 

এতদ্দেশেও মজুরী বৃদ্ধি পাইবে এবং অবশেষে কলেরই জয় 
হইবে। 

গত ৯ই জান্ুয়ারীর বেঙ্গলী” তেরি ভি,এম,কীন্তিকর 

(VA M. Kirtikar) হাভেল সাহেবের হাতের তাঁতের 

প্রশংসাস্থিচক উক্তির-(গত মাঘের “প্রবাসী” দ্রষ্টব্য) প্রতিবাদ 
করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে একবার 
আলোচ্য। নিম্নে তাহারও সার মর্ম প্রদত্ত হইল। 

.. হাভেল্‌ সাহেৰ বোধ হয় ভারতীয় কলের তাতসমূহের 
কাৰ্য্যপ্ৰণালী স্বয়ং অবগত নহেন। তাই তিনি বলিয়াছেন 
যে, হাতের তাতের নিকট সর্ধ বিষয়েই, কলের তাঁতের 
পরাভব স্বীকার করিতে হয়। . নিয়োক্ত-বিষয়_কয়টির প্রতি 
প্রণিধান করিলে তাঁহার একথা যে সত্য নহে তাহাই প্রতি- 
পন্ন হইবে। 

কে) ২০নং সুষ্তায় হাতেরতাতে প্রতিদিন গড়ে ৩ পৌঁও 
হি রতি das কিন্ত কলের তাতে হয় 
১২ পৌগু। 

(খ) ৬০নং সুতায় হাতের তাতে প্রতিদিন গড়ে ১৬ 
হইতে ২০ আউন্স কাপড় উৎপন্ন হয়; কলের তাতে হয় 
৬৪. আউন্স (প্রায় ছুই সের)। 

(গ) হাতের তাতে প্রতি পৌগু কাপড়ের দৈনিক মজুরী 
ছয় আনা; কলের তাঁতে ছুই আনা মান্র। 

* কলের তাতের-বিরুদ্ধে এক মাত্র গুরুতর আপত্তি এই 
যে, ইহার প্রারম্ভিক আনুষ্ঠানিক খরচ অত্যধিক। 
টাকায়ই একটি হাতের তাঁত হয়। কিন্তু যেরূপ. কারখানায় 
১,০০০ তাঁতে কাজ হয় তদ্রপ কারখানার জন্য একটি কলের 
তাত ক্ৰয় করিতে ২২৫।২৫০, টাকার প্রয়োজন (জমীর খরচ, 
বাঁড়ী ঘরের খরচ প্রভৃতি হাতের তাঁতের কারখানার জন্যও 
চাই, কলের তাঁতের কারখানার জন্যও চাই.) কাজেই 
এই সকল সাধারণ খরচের কথা . তুলিয়া কাজ নাই )। 
তথাপি কলের তাঁতের কারখানা প্রতিষ্ঠায় এককালে কিছু 
_ বেশী টাকা খরচ করিয়া মজুরী বাবদ প্রতি পৌগ্ডে চারি 


১ 


৪০1৫০ 


প্রবাসী 1 


.খরচ হইবে: 


চা: ভাগ। 


পতিক পিশাচ নিও, লন! 


আনা’ বীচানই বেশী সমীনীন বলিয়া সঃ মনে হ্য় ৷ কলের র তাতে 
যে হাতের তাঁতের অপেক্ষা নিকৃষ্ট কাপড় হয় না, বোম্বাই, 
মান্দা; আহম্মদাবাঁদ, মধ্য-প্রদেশ ও শ্রীরামপুরের কাপড়ের 
কলগুলি হইতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
গত ৫০ বৎসরে বঙ্গ দেশে কাপড়ের কলের বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
হয় নাই ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে, কল, প্রতিষ্ঠায় লাভ 
নাই। 'বঙ্গদেশে কল না হওয়ার কারণ এই যে, সেখানে 


মূলধন জমীদারদের হস্তে। তাঁহারা ভমীদারী বৃদ্ধিতেই মত্ত, 


শিল্পকলার উৎ্কর্ষসাঁধনে তীহাদের মনোযোগ নাই |.” 


উক্ত ক, খ ও গ চিহ্নিত ‘হিসাব অনুসারে ৪,০০,০০০ 


' (বঙগদেশে হাতের তাঁতের সংখ্যা) হাতের তাতে ২০নং সুতায় 


প্রায় ১২,০০,০০০ পৌও কাপড় তৈয়ার" হয়, কলের তাতে 
হয় ৪৮১০০১৭০০ পৌণ্ড। ১,০০০ তাঁতের কলের" দাম 
১৫,০০০ পৌও্ড ধরিয়া লইলে চারি লক্ষ তাঁতের উৎকর্ষ- 


সাধনে যে চল্লিশ লক্ষ টাকা (২,৬৬,৬৬৬ পৌও) খরচ হইবে ' 


তাহাতে ১৭,৭৭৭ কলের তাঁত পাওয়া যাইবে এবং তাহাতে 
২০নং সুতায় ২,১৩,৩২৪ পৌও অর্থাৎ "চারি লক্ষ হাতের 


. তীতে উৎপন্ন কাপড়ের প্রায় এক-বষ্ঠাংশ কাপড় উৎপন্ন 
.হুইবে হোভেল সাহেব বলিয়াছেন বিশ-ভাগের একভাগ 


মাত্র। অথচ কিরূপে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন 
তাহা দেখান নাই )। কিন্ত হাতের তাতে মজুরি বাবদ 
৪,৫০,০০5 টাঁকা ; কলের তাতে মাত্র 
২৬,৬৬৫, টাকা 1 

যাহার! বস্তুবয়নশিল্পে অথনিয়োগ করিতে চাহেন তাহারা 
কলের তাত ও হাতের তাঁতের সুবিধা অস্থবিধাগুলি উত্তম- 
রূপে তলাইয়৷ দেখিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেই 
ভাল হয়। | 

শ্রীনগেন্্রন্্র সৌম। 


ছবি। 


বোশ্বাই-নিবাসী, স্থদক্ষ- চিত্রকর শ্রীযুক্ত মহাঁদেব বিশ্বনাথ 


ধুরদ্ধর প্রবাসীর জন্য “্শকুস্তলার পতিগৃহ যাত্রা” নামক যে 
ছবিখানি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হই- 
য়াছে।' মহষি : কথ পাঁলিতাকন্ত! শকুস্তলাঁকে আশীর্বাদ 


১৭ সংখ্য! 1 


নিতে নিতে কুমার 
শকুস্তলার সঙ্গে যাইবেন; তাহারা, এবং- অনস্থয়া ও প্রিয়ন্দা 
নারী সখীদ্ধয় একদিকে দীড়াইয়া 'আছেন। তপস্বিনী 
গোৌতমীও শকুস্তলার সমভিব্যাহারে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। 
শকুন্তল! 'সগ্ঃগ্রস্থত মাতৃহীন যে হরিণশাঁবকটাকে পালন 
করিয়াছিলেন, সে যেন তাঁহার পথ আগুলিয়া ঈাড়াইয়াছে। 
অপর ছবিখানি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফোটোগ্রাফ। 
উহা ' বোম্বাইয়ের' প্রসিদ্ধ''ফোটোগ্রাফার 'শ্রীযুক্ত-গোপীনাথ 
কষ্ণরাও দেবারে কর্তৃক গৃহীত এইরূপ ফোটোগ্রাফ 
" সম্বন্ধে পরে একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবে। শ্রীযুক্ত দেবারে 
গত বোম্বাই কংগ্রেস প্রদর্শনীর ফোটোগ্রাফার নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন,' এবং “এ: প্রদর্শনীতে একমাত্র ' স্বর্ণপদক 
পাইয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন ফোটোগ্রাফ লগ্ডনের 
এক প্রদর্শনীতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । ' 


_ পরমাণু-প্রয়াণ। 
“আমরা 'ছিলেম'পরমাগু ' | 
৫ ‘ অতি ক্ষুদ্র আদি জড়, রি 


' "আমাদের এ দেহ ছিল, 
ৃ খন অভি 


চক্র ঘুরে গেল 
তি ও খণ্ড হলো 
 (বৈজ্ঞানিকের হাঁতে পড়ে 
সহি এত নির্ধাতন।) 
কত লক্ষ খণ্ড যুড়ে, 
মোদের ক্ষুদ্র দেহ গড়ে, . 
তাহাদেরও সংজ্ঞা হ’লো, Hi 


নাম হলো তার ইলেক্‌ট্‌ন্‌ 


কালের ছিল চক্রনেমি, 
(সে) চক্র এল জড়ে নামি, 


;; ঘুরে সদা ইলেক্টুন্‌। 
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(তাহা ) বোঝে কেবল, বৈজ্ঞানিক, 


দিব্য-নেত্রে ভাবের চিত্রে . 
দেখে তারা ইলেক্টন্‌। 
স্থিতিশৃন্ঠ, সদাগতি, 
ক্ষুদ্রাদাপ ক্ষুদ্র অতি, 
তাঁহার উপর ক্ষিগ্র তেজে 


. ভৰ ঘুরে, ইলেক্‌টন্‌ ৷ ' 


.. কেউনা কভু দেখ্ত-গতি, 


কোথা থেকে দিব্য চক্ষে. eS 
দেখা দিল ইলক্ট্ন্।, .. - 


(এখন মোদের) জাতি গেল, ধৰ্ম্ম গেল, ' 


, - স্থিতি গেল, গতি এল, . -.. , 
মোদের কেউন! দেখে এখন 


₹রেডিয়মের দীপ্তি ছাদ. 
জগৎ হাসে, মোরা'কাদি, 
জড় নাম ডুবে গেল, | 
প্রকাশ হলো ইলেক্ট্ন্‌ 


তন্দ্রা a স্থপ্তি গেল, 
: স্বপ্ন গেল»শান্তি গেল, 
এল কেবল কোলাহল, 


₹ভৰঘুরের হাতে পড়ে, 


দেখে শুধু ইলেক্‌টন্‌। রঃ 


- গঞ্ডগোল, ইল কঃ 


আমরা সবাই যাচ্ছি সরে, চারি 


| \ অশরীরী অবিরাম 


জগৎ গড়ে ইলেকট্ন্‌ | 
(তাই) প্রাণের দায়ে ধরা ফেলি . 


গ্রহান্তরে যাইগো চলি, ০০১ 


৭১২ 


তক তনত চন 


হেথা তোঁমরা..ভাবের ঘোরে 
' ভেবে ভেবে মর ঘুরে, : 
শীস্তিহীন মহাসুখে :.. 
| ভজ সবে ইলেক্টুন্‌। 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা । 


আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে দিল্লীর সুবিখ্যাত 
ডাক্তার হেম্চন্দ্র সেন’ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । তাহার 
সচিত্র জীবনচরিত প্রবাসীতে বাহির হইবে।, এজন্ত এখন 
_ তাহার বিষয়ে অধিক কিছু লিখিলাম না। 

আমর! শোকার্ত হৃদয়ে প্রবাসীর .কাধ্যাধ্যক্ষ শ্রীমান্‌ 
অনাথনাথ ঘোষের সাংঘাতিক বসন্ত রোগে দেহত্যাগ সংবাদ 
লিপিবদ্ধ করিতেছি। .ইনি বাঁল্যকালে..পিতৃমাতৃহীন হুইয়া- 
ছিলেন। মৃত্যু, কালে. বয়স. ২৩1২৪ মাত্র হইয়াছিল। 
ইহার ভাই ভগিন্মও কেহ নাই। অল্পবয়সে নিরাশ্রয় 
অবস্থায় এলাহাবাঁদে. আসিয়| ইনি * অবশেষে প্রবাসী- 
কার্য্যাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পৈত্রিক নিবাস 
মগরাহাট। এই যুবক আমাদের বাড়ীর ছেলের মত 
ছিলেন। অনাথনাথের অসাধারণ, কার্য্যশক্তি ও সৎকাধ্যে 
উৎসাহ ছিল। তিনি রোগীর সেবার কার্যে বিশেষ উৎসাহী 
ও নির্ভীক ছিলেন। সাংঘাতিক, প্লেগ রোগীরও সংস্পর্শে 
আসিতেন এবং তাহাতে বিন্দমাত্রও ভীত হইতেন না। 
সর্ক'গ্রকার মদনুষ্ঠানের জন্য টা! তুলিতে তিনি অক্লাস্তভাবে 


পরিশ্রম করিতেন। তিনি ছুটি জিনিষকে হৃদয়ের ভালবাসা . 


দিয়! নিজের করিয়! লইয়াছিলেন, _এলাহাবাদ ব্রাহ্মদমাজ ও 
প্রবাসী। ব্রক্মমন্দিরে কোন ভৃত্য ঝাঁট দিলে তাহা তাঁহার 
মনঃপূত হইত না ৷ ' নিজহন্তে ঝাঁট দিতেন। ব্রান্মসমাজের 
পুস্তকগুলি স্ুশৃঙ্খলভাবে সর্বদা ঝাড়িয়া পৃছিয়া রাখিতেন। 
বিনা পারিশ্রমিকে ত্রাহ্মসমাজের পুস্তক বিক্রয় করিতেন। ব্রাহ্ম- 
সমাজের আসন বিছান্, ল্যাম্প পরিষ্কার কর! ও জালা, নানা: 
প্রকার সভার বিজ্ঞাপন বিতরণ, সভার জন্য ল্যাম্প আদি 


সংগ্রহ এইরূপ!-নাঁনা কাজ তিনি.নিজহস্তে করিতেন । ব্রাঙ্ষ- 


- প্রবাসী।। 
{ 
এসি তিক কতক সি 


শয়ের সহিত প্রতিসপ্তাহে নিয়মিতরূপে এলাহাবাদের পাঁচটি রর 


উপাসনাস্থানে যাইতেন। প্রবাসী-কার্য্যালয়ের গৃহ ও 
থাতাপত্র তিনি সুশৃঙ্খল;ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন, এবং 
সমুদয় কাৰ্য্য অতিশয় ক্ষিপ্রকারিতার সহিত করিতেন। 


অনাথ অনাথ হইলেও অস্তিমকালে বাপমায়ের অভার. 


অনুভব করেন নাই। শ্রীযুক্ত ইন্দুভুষণ: রায় ও তাহার 


সহধর্মিনী তাঁহার ভীষণ সংক্রামক রোগে পিতৃমাতৃবৎ- 
ন্নেহে তাঁহার সেবাশুশ্রষা করিয়াছেন। এংলোবেঙ্গলী - 


স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার তাহার 


সেবা ও তাঁহার জন্য অক্রান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন ৷. 
শ্রীযুক্ত নারায়শানন্দ ব্রহ্ষচারীও তাহার সেবা করিয়াছিলেন ।. 


অনাথনাথ ক্রমশঃ. আধ্যাত্মিক উন্নতিও করিতেছিলেন। 
রোগশয্যায় পড়িয়া! ক্রমাগত ভগবানের নাম করিয়াছেন ও 
ইন্দুবাবুকে নাম করিতে বলিয়াছেন। মৃত্যুর অল্পক্ষণ পূর্বেও 
ইন্দুবাবুর গলা জড়াইয়! ধরিয়া ভগবানের সর্বরসন্তাপহারী নাম 
শ্রবণ করিয়াঁছেন। তাহার দেহত্যাগে এলাহাবাদ একজন 
সৎক্মান্থরাগী, উৎসাহশীল, কাৰ্য্যক্ষম সেবক হারাইল। সকল 
বিষয়ে তাঁহার স্থান অধিকার, করিবার মত লোক পাওয়া 
অতিশয় কঠিন হইবে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার বরদাপ্রসাদ দত্ত ও 
শ্রীযুক্ত ডাক্তার দীননাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় বিনা 
পারিশ্রমিকে তাহার চিকিৎসা.করিয়া আমাদিগকে কতজ্ঞতা- 
পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। 


যাত্রী। 


কোথায় চলেছ সবে? 
কি নবু আশায় বেঁধেছ পরাণ, 
_' কি কাজ করিতে হবে? 
যুগ যুগ পরে লভেছ জীবন, 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে মোহের স্বপন, 
তাঁই সবে আজি . নব বেশে সাজি: 


~~ 
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আমিও যাইব সাথে। 
একা কেন বল ঘরে পড়ে রব 
এ শুভ শারদ-প্রীতে। 
করিব না ভয়, কিছু সুধাৰ না, 
তোমাদের সাথে না করি” ভাবনা 
বাহিরিব পথে, আজি বিধাতার 
আশীষ লইয়ে মাথে। 
ঘ্বণা করিও না মোরে। 
দুর্বল, তবু পারিব যাইতে 
তোমাদের পথ ধরে। 
কোথা হ’তে,আজি অবশ চরণে 
পেতেছি শকতি এই শুভক্ষণে, 
চাহি উৎসাহ ভরে । 
চল সবে চল ভাই।, র 
সন্তান ধার  সে.ছুঃখিনী মার 
বন্দনা গান গাই। 


চল তবে চল যাই। এ 
্ীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


পপ 


গ্রন্থ সমালোচনা । 


১। ধা উপন্তাস_ প্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । নামেই 
স্কুধ| ; ভাল লাগিল না। 

২। গৃহসুখ। গ্রীঅতুলচন্দর দত্ত প্রণীত মূল্য /* I 

৩। বঙ্গে যুগাস্তর। স্বদেশ হিতৈষী কর্তৃক-_সূল্য %* | 


চা 
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৪1 Ee জারীর _শিবধান ব্ৰহ্মচারী, নন । জর্যে জগ 
করিয়! “যোগ সাধন এবং ধর্মরাচ্যের প্রকৃত তথ্য” বলিয়া যাহ! মনে 
করিয়াছেন, অথধা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার বিবরণ । ৬৬ পৃষ্ঠা, মুল্য ।%* | 

৫€। আঁরাম- শ্রীরসময় লাঁহা প্রণীত। এই কবিতা গ্রস্থখানি 
পড়িয়া বুঝিলাম, যে রসময় বাবু রসময় বটেন। হাঁসির কবিতার সঙ্গে . 
অন্য কবিতা. কয়েকটি মুদ্রিত না করিলেই ভাল হইত। রসময় বাবুর 
কয়েকটি হাঁসির কবিতা! গোল্ড স্মিথের প্রসিদ্ধ 10227591826 কবিতার 
মত; অৰ্থাৎ গভীর ভাবের কথা মনে করিয়া! পড়িতে পড়িতে সহসা শেষ 
লাইনটা পড়িয়া হাসিয়া ফেলিতে হয়। এ শ্রেণীর কধিত। দীর্ঘ হইলে 
রস জমাট হয় নাঃ আশ! করি কবি ভবিষ্যৎ রচনায় সে দিকে দৃষ্টি 
দিবেন । 

'৬। ধম্মপদর- শ্রীসতীশচন্্র মিত্র কর্তৃক এ্রস্থের বাদল! পদ্য অনুবাদ 


* “পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলাম। চীরুচন্দ্র বঙ্গ মহাশয়ের ধন্মপ্দ সমালোচনায় এই 


গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে । এ গ্রন্থেরও ভূমিক! লিখিয়াছেন, 


* মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাঁভুষণ । ধন্মপদ যখন আদৃত হইতেছে, 


তখন উহার সরল পদ্য অনুবাদ এক শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে উপযোগী 
হইবে। এখনও অনেক ঘহুদর্শা পাদ্রী সাহেবের! বাইবেলের পদ্য অনুবাদ 
বিতরণ করিয়া থাকেন। 

. ৭ ও.৮। শ্রীতারাকুমার কবিরত্ব বিরচিত হিমালয় দর্শন -( মুল্য ।*) 
এবং অকিঞ্চনের নিধেদন (মূল্য /*)! গ্রন্থকার বঙ্গদেশের একজন 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং স্থলেখক | একালে তীহার মত সরল সুবোধ্য সংস্কৃতে 
আর কেহ সুমধুর কবিত| রচনা করিতে পারেন কিনা জানি না। 


-.. হিমালয় দর্শন সরল সংস্কৃত পদ্যে রচিত ; তবুও অনেকের স্থৃষিধার জন্ত 


উহাতে বাঙ্গল৷ ব্যাখ্য। যুক্ত হইয়াছে । স্ুকধির হিমালয় বর্ণনায় কে না 


' * মুগ্ধ হইবে? ধবলাচল বর্ণনা গ্রন্থের শেষ অংশ। খু শেষ ভাগে ললিত 


পদধিন্যাসের সঙ্গে সৌন্দর্যের স্বষ্টি এবং গম্ভীর ভাবের সমাবেশ এন্ত 
চমৎকার হইয়াছে. যে অনেকবার ফিরিয়া ফিরিয়া পড়িয়াছি। 

স্বদেশহিতৈষণী জাঁগাইবার জন্য এবং দেশের লোককে স্বদেশী . 
আন্দোলনের মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য অকিঞ্চনের নিবেদন রচিত। যে 
পড়িবে সেই উপকৃত হইবে । সর্বপ্রকার দেশহিতকর অনুষ্ঠানের সময় 
যাহাতে সকলেই ভগবানকে স্মরণ করেন, গ্রন্থকার সে বিষয়ে বিশেষ 
করিয়া লিখিয়াঁছেন। 


৯ও ১*। কবিতা ও গাথা-শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। 
কবিতায় প্রকাশিত ১২টি কবিতার মধ্যে নিঙ্গলিখিত ৬টি প্রধাঁসীতে 
প্রকাশিত হইয়াছিল: যথা__হিমাঁলয় দেখিয়া, কন্যাকে ও গত্বীকে, 
খোঁকীর প্রতি, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, অশ্ব এবং মৃত্যুর আবেশে। এগুলি ত 
গাঠকেরা নিজেই পড়িয়া দেখিয়াছেন। “পুত্র ও মাতা'র, পুত্রের অংশে 
ধ্যঙ্গরস তেমন ফোটে নাই। নিক্ষল স্বপ্রটিও কবির উপযুক্ত হয় নাই। 
জয় সঙ্গীতটি প্রমথ বাবুর ভাল কবিতার মধ্যে একটি। ভাষা এবং ভাব 
উভয়ই ভাল। অম্বা এবং ভীগ্মও স্থরচিত। ত্রিকুটের স্মৃতি, ভাল 
লাগিল না । ভি হননি! 





Kuntalinpe Press. Calcutta. 





 স্্রীযুক্ত সোহহম্‌ স্বামী | 
 শ্রপ্তামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ]। 





3৩ ৪৬ 


আশ BT 








‘‘Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters." 
‘‘to look bn noble forms 


Makes noble thro’ the sensuous organism 
That which is higher.”-— Tennyson. . 





৫ম্‌ ভাঁগ। ' | 


১ 
ভারতধর্ম কি ?. 
মহাপুরুষ শিবাঁজীর গুরু সুবিখ্যাত স্বামী রামদাস শিবাঁজীর 

মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রকে এই উপদেশ দিয়া পত্র লেখেন 

“মরাঠা জিতকু মেল বাবা, 
মহারাষ্্রধ্ম বাড়ি ৰাঁবা।” 
অর্থাৎ যত মহারাষ্ট্রদেশবাসী লোক আছে, তাহাদিগকে 
এক কর, এবং মহারাষ্ট্ধর্ম্মের বৃদ্ধি কর। মহারাষ্ট্র 
কি, এই বিষয় লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া. গিয়াছে। 
স্বর্গীয় মহাঁদের গোবিন্দ রাঁণাডের মতে মহারাষ্ট্র” এই 
কথার অর্থ স্বদ্েশাভিমান বা স্বদেশভক্তি। ইংরাজী ভাষায় 
ইহার অর্থ পেট যটিজ্ম্‌। 

স্বামী রামদাঁস মহারাষ্ট্রদেশবাসী ছিলেন । তাঁহার সময়ে 
, সেই দেশ নানা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। তখন ঘে সকল 
জাতির মহারাষ্টরীয় ভাষা মাতৃভাষা ছিল, তাহারা এক রাজার 
অধীনে ছিল না । তাহাদিগের এক সাধারণ রাজত্ব না 
হওয়ায় স্বদেশাভিমানের বা স্বজাতিপ্রেমের ভাব তাহাঁদিগের 
হৃদয়ে স্থান পায় নাই। রামদাস স্বামী ব্রন্মচর্য্য করিতেন, 
ঈশ্বরভত্ত ছিলেন ; তাই তিনি দ্িব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন যে, মহারাষ্্র্দেশবাসিগণ সকলে একতাস্থত্রে গ্রথিত 


চৈত্র, ১৩১২। 


পপর 





| (২ স্যা | 


না হইলে, তাহাদিগের কল্যাণ হুইবে "না; ভাহাদিগের 


ভবিষ্যৎ আঁশাশূন্য । এই জন্য তিনি. শিবাঁজীর পুত্রকে 
গঁরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন।,. মহারাষ্ীয়দিগের নেতাগণ 
ওর উপদেশ কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন 
বলিয়া, মহারাীয় জাতি এক সময় ভারতের সর্বপ্রধান 


জাতি হইতে সক্ষম হইয়াছিল! তাই এ পৰ্য্যন্ত তাহাদিগের 
_ ভিতর স্বদেশপ্রেমের বহ্নি 'পজলিত রহিয়াছে। . রঃ 


রামদাস স্বামীর দৃষ্টি মহারাষ্্রদেশে আবদ্ধ ছিল। তিনি 
যদি এই বিংশ শতাব্দীর লোক হইতেন; তাহা হইলে মহারাষ্ 
ধর্ম বাড়াইতে ন! বলিয়া ভারতধর্ম বৃদ্ধি করিবার উপদেশ 
দিতেন। OO 

ভারতধর্ম কি? এখন ভারতে নানা জাতি, নানা ভাষা 
ও নানা ধৰ্ম্ম । এই সকল কারণে “ভারতবাসী, বলিলে 
কোন এক জাতি, বা. এক ধূর্মীবলম্বী কিম্বা এক ভাষাভাষী, 
ব্যাক্তকে বুঝায় না। ‘ইংলওবাসী’ বলিলে যে ভাব হৃদয়ল্গম 
হয়, ‘ভাঁরতবাসী’ বলিলে তাহা 'হয় না। ভারতে একতা 
নাই বলিয়াই ভারতবাদীদিগের ভিতর পরম্পরের প্রতি 
ভালবাসা নাই; সৌহার্দ নাই। ভারতের ইতিহাস পাঠ 


. করিলে ইহা ভাঁলরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যে ভারতের 


বত কষ্ট, যত দুঃখ ঘটিয়াছে, তাহা ভারতবাসীদিগের একতা- 


৭১৬, Ee 


4. 


পালাই 


লিভার রিট কোন বিদেশী জাতি করিত নিল 
গ্রভৃত্, -আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইত না, যদি" 
ভারতে একতার্‌ (অভাব না.থাকিত।- .এীক্য নাই বলিয়াই-: 


ভারতবাসী" ছিন্ন ভিন্ন হীনবল' হইয়া পড়িয়াছে।, যাহাতে. .. 


এই ভারতবাসীদিগের ভিতর, র্যা, জন্মিতে- -পারে, ভঁহাই 
ভারতধর্শোর মূল উদ্দেশ্য ॥ | 


আজ ইটালী. দেশ এক রাজার অধীনে বলিয়া ্ী দৈশের | 


অধিবাসিগণ: একজাঁতি ]; কিন্তু অর্ধ শতাব্দী পুর্বে ও 
ইটালীয় জাতির 'অস্তিত্ব কোথায় ছিল? রোম সাম্রাজ্যের 


অধঃপতন হইতে ইটালীদেশ. অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল. 
' নানা বর্কার জাতি কর্তৃক এ দেশ পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত ও লুঠিত '_ 


হইয়াছিল। ভাই এ দেশের একজন কবি বলিয়াছিলেন ১ 


[15 ! Ttalia ! O thou on whom was shed 
হ Beauty’ 's ill- মি gift, whence springs such 960৮5"? 
Of troubles infinite, that, anguish sore 
ও HAT Se brow 5 clond of sorrow do doe 1; 


Oh +. that চি জেন less বলত, or more ও dread, 
“' That those’ might prize thee Jess, or fear thee more, * 
‘Who now in lover's guise,thy charms.adore, - : 
. Yet-aim the blow would leave their victim dead ! 
হিরা ১৪ ae 
“, ". Then. should I no imoré see, [যাতে wasteful 19০৫, 
From, Alp the foe pour down, nor Gallic steed 
0 Drink be Po’s ৮ that ই with thy blood. 


-~ Nor wouldst thou, girt with weapon not thine Own, 
Leave the hired stranger at thy post to bleed i 
*In victory or.defeat Hl o’erthrown. 


-. “ফেইটালিয়ানের হৃদয়ে বিদদুমাত্রও স্বজাতিপ্রেম- মিন 
ছিল, সেই ইটালীর ছু্দিশা দেখিয়া দুঃখে শোকে ক্রন্দন 
করিত, কিরূপে . ইটালীর সৌভাগ্যরবি আবার উদ্দিত 
হইবে তদ্িয়ে.. “স্বদেশী ভিমানী. ইটালী-সপ্তানগণ চিন্তা 
, করিতেন। ‘ও দেশের ডাট্ট্: (Dante) নামক বিখ্যাত 
মহাকবির নাম শিক্ষিত” ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। 
' ইটালীর: ছুর্দশা দেখিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ ইইয়াছিল। 

সে আজ ছয়: শতাব্দীর 'কথা। রামদাস স্বামী, যেরূপ 
মহারা্ত্রীয়দিগকে '.একতাস্থত্রে - গ্রথিত: হইবার -পরামর্শ 
দিয়াছিলেন; 'সেঁইরূপ ভান্টেও ইটালীবাসীদিগকে প্ীক্য- 
"স্থাপনের; কথা বলিয়াছিলেন। সুকবি বাইরণ ইংরাঁজীতে 


প্রবাসী। 


পপ পপি সস 


. তাহার মপর্নী কবিতার যে করারও প্রকার করিয়াছিলেন, | 


টিনা রি তরী শাপলা 


তাহার কিঞ্চিদংশ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে £_ 


Hast thou not bled ? and hast thou still to bleed, 
Italia ? Ah 1 to me such things, foreshown 

-. With dim sepulchral light, bid me. orget 
In thine’ irreparable Wrongs my own 3". .\ 
“We can have but one country, and evén 25৮. 
Thou Ht’ mine—my bones shall-be within" thy breast, 
“My soul within thy language, which once set 
With our old Roman sway in the wide west 3 
* * রা #* ০০০ * না সি 
Oh ! my own beauteous land '! 5০ long laid low, 
So long the grave of thy own children’s hopes; 
When there is but required a single blow 
To break the chain, yet—yet the avenger stops, 
And doubt and discord step’ twixt thine and thee, 


And join their strength to that which with thee copes: . 


What is there wanting then to set thee free, 
And show thy beauty in its fullest light ? 

f To make the Alps impassable ; and we, 
Her.sons, may do this with one deed—UNITE [2 


সেই নিরাশার, দিবসে ইটালিয়ানদিগের হৃদয়ে আশা ' 


সঞ্চারিত করিয়াছিলেন বলিয়া ইটালীদেশবাসিগণ আজিও 


-ডাঁট্টেকে পূজা করিয়া থাকেন; ভীহাকে . ভবিষ্তদক্তা 


বলিয়া সন্মানপ্রদর্শন, করেন। ডাণ্টের সময়ে, যাহা স্বপ্নবৎ 
ছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে তাহা ' বাস্তব ঘটনায় পরিণত 


হইল। ডাঁণ্টের অমর আত্মা পাচ শতাব্দী ধরিয়া ইটালীর, ' 
হিতের জন্য সতত চেষ্টা করিয়াছিলেন: বলিয়া" তাঁহার এক- ' 


কালের স্বপ্ন কার্যে পরিণত হইল। ' তাঁহার পদানুসরণ 


করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর, মধ্যভাগে, ম্যাট্সিনী, গ্যারিবল্ডী, . 


প্রভৃতি : বীরহ্ৃদয় স্বদেশভক্তগণ ইটালীয় জাতির একতা 
সম্পাদন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া শেষে কৃতকাৰ্য্য 
হয়েন। 
ইটালী দেশের একতাস্থাপনে পাঁচ শত বৎসরের প্রয়োজন 


হইয়া থাকে, তাহা'হইলে ভারতে সেইরূপ এক জাতি গঠিত, - 
নিরাশ . 
হইবার কারণ নাই। সকলে প্রাণপণ চেষ্টা কর, অবশ্তই' 


হইতে আরও অধিক সময় আবশ্যক হইতে পাঁরে। 
কৃতকাঁধ্য “হুইবে। বিখ্যাত দাঁশনিক সোপেনহোয়ার 


( Schopenhcever ), তীহার প্রণীত “The Will in 


Nature,” নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,:যে যাহা খুব দৃঢ়রূপে ইচ্ছা . 


(Will) করে, সে তাহাই লাভ করিতে সমর্থ হয়। . যদি 


1ম ভাগ। 


ইটালী ভারতের অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র দেশ.। যদ্দি- 


৮ 


ছিল না। 


" Mortiz Arndt ) 


# 


১২শ সংখ্যা । ]. 


পানি 


আমরা একজাতি হইবার জ জন্ত ্দৃপেইচছ করি, আহা হইলে . 


আমরা যে এক সময়ে এরূপ: একটা জাতি হইয়া ্াড়াইব, 


তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। . 
আমি বাঙ্গালী বলিয়া যে বঙ্গ প্রদেশকেই নিজ দেশ মনে 


করিব, তাহা নহে। তাহা করিলে ভারতধর্ম্ের বৃদ্ধি 


হইবে না। আমার সমস্ত ভারতবর্ষকে নিজ দেশ মনে 
করা উচিত। .আজ জার্ম্মানদেশবাসিগণের একতা হইয়াছে 


বলিয়া জাৰ্ম্মান জাতির স্থষ্টি হইয়াছে। কিন্তু' এক শতাবী 


পূর্কে জানান জাতি বলিয়া জগতে কোন বিখ্যাত জাতি 
কবিগণ ভবিষ্যৎ দেখিতে পাঁন। তাহারা দিব্য 
চক্ষে যাহা দেখিতে পান, তাহা সাধারণ লোকদিগের দৃষ্টি- 
গোচর হয় না। এক শতাব্দী হইতে জার্মান দেশের প্রধান 
কবিগণ জা্মীন জাতির একতাঁর জন্য কবিতা রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। উহীদিগের একজন স্থবিখ্যাত কবির ( Ernst 
একটা' সুপ্রসিদ্ধ কবিতার ইংরাজী 
অনুবাদ ইংরাজী সাহিত্যে ক্থবিদিত ; তাহার কোন কোন 
অংশ এই স্থলে উদ্ধৃত কর! যাইতেছে ৪ 


Where is the German’ S Fatherland ? 

_- The Prussians’ Jand ? ‘The Swabians’ land ? 
Tt where the grape glows on the Rhine ? 

Where the Sea-gulls skim on the- Baltic’s brine’? £ 
O no ! more grand ঠ রঃ 
Must be the German’s Fatherland ! ! 


এইরূপ অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর কবি লিখিতেছেন £ 
‘Where is the German’s Fatherland ? 
Name me at length that mighty land ! 
‘Where resounds the German tongue, 
 Where’er its hymns to God are sung 0 
Be this the land, 
_ Brave German, this thy Fatherland ! ! 


There i is the German’s Fatherland, ০ 
Where oaths are sworn by clasp. of hand, 
Where faith and truth beam in the eyes, 
‘And in the heart affection lies. 

. Be this the land, - " 
Brave German, this thy Fatherland 1? 


There is the German’s Fatherland, 
Where wrath the southron’s guile doth brand 
Where all are foes whose deeds offend, . ত 
Where every noble soul's a friend. 
Be this the land, 
: All Germany shall be that ‘land 


ভারতধর্ম্ম কি? 


ona Tusa Meu eee epee ea’ 


৭১৭ 


পাতি পলিসি 


শে রি 'ারগ্রহণ করিয়া « একজন নন ইংরাজ 
কবিও যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাঁরও কোন কোন 
অংশ -গস্থলে উদ্ধৃত করা আবগ্তক।-.. প্রশ্নের অংশ বাদ দিয়া 
আমরা কেবল উত্তরের কিয়দংশ দিতেছি £- : | 


3 


‘Where 5 a Britons Fatherland? 
, Will no one tell me of that land? 
*Tis where one meets with English f folk, 
.. And hears the tongue that Shakespeare spoke ; ; 
oY Where songs of Burns are in the air— 
A Briton’s Fathering is there. 


| That i isa যা 5 F atherland ৰ rs 
' Where brother clasps a brother's hand ; E 
- + Where: pledges of true’ love are ‘given; 
Where faithful vows ascend to heaven; 
Where Sabbath breathes a stillness round—~ 
A Briton’s Fatherland is found. 


আমি কৰি. নই ।- কবিতা রচন! /করা আমার পক্ষে 
দুরূহ; কিন্তু -বঙ্গভাষায় ও বঙ্গদ্বেশে, সুর্কবির অভাব নাই। 
উহীদিগের ভিতর যদি কেহ উপরের ছুইটী কবিতার ভাব- 
গ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষায় একটি কবিতা রচনা করেন, তাহা 
হইলে তিনি দেশের অন্নেক কল্যাণসাঁধন করিতে পারিবেন” | 

ভারতবাসীর দেশ কোথায়? ইহা বঙ্গদেশ নহে, পঞ্জাব 
নহে, মহারাষ্ট্র দেশ নহে; কিন্তু সমস্ত ভারত, ভারতবাসীর ' 
দেশ। এই ভাব সকলের হৃদয়ে যাহাতে প্রবেশলাভ-করে, 
তাহাই ভারতধর্থের বিশেষ উদ্দেশ্য হওয়া কর্তব্য। তাহ! 
হইলে আমি বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানীকে খোট্টা, বা! মহারাষ্টরীয়কে 
বর্গী বলিয়া দ্বণ! করিব নাঁ। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্র 
সকলেই ভারতধর্ম্মাবলম্বী; তজ্জন্ত তীহার| সকলে পরস্পরকে 
ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন . ৫: 

ভারতে আজ সর্বত্র এক সাধারণ ভাষা প্রচলিত a I 


কিন্ত এই 'ভারতধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইলে ভারত জুড়িয়া এক সাধারণ 


ভাঁষা হইবে।., ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয়. নহে শিখ- 
ধর্মের উৎপত্তির সহিত গুরুমুখী ভাষার 'স্থষ্টি হয়! অর্থাৎ 
শিখগুরুদিগের মুখনিঃস্থত ..ভাষা . a ভাষা 'আখ্যা 
পাইয়া প্রচলিত. হয়। . 

'ভারতবাসীদিগের এক-চতুৰ্থাংশ - মুসলমান +-"-তাহারা 
ভারতের সব প্রদেশেরই অধিবাসী । কিন্ত এই ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদ্বেশবাসী মুসলমানদিগের .ভিতর- এক্য: থাকিবার কারণ 





ne Ta aa os co Te aa act সত eet ee Tet Nee eer ea 


কি ? হিন্দুস্থান ও প্রদেশে শ হিন্দু বাঙ্গালী আসিয়া * কত ত পুরুষ 
কাল যাপন করুক না কেন, তাহার বাঙ্গালী আখ্যা ঘুচিবে 
না। কিন্তু .ওঁ প্রদেশে বাঙ্গালী মুসলমান আসিলে, 
তাহাকে ত কেহ বাঙ্গালী বলিয়া জানে না। জনসমাজে 
মুসলমান নামেই সে বিদিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ 
কি? মুসলমানদবিগের ভিতর হিন্দুদিগের মত জাতি- 
ভেদ ন! থাকায় বাঙ্গালী মুসলমানগণ হিন্দুস্থানী মুসলমান- 
দিগের সহিত মিশিয়া বিবাহাদি করিতে পাঁরে। 


ও আচার ব্যবহারে দীক্ষিত হওয়া কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। 
এই.কারণে ভারতে মুমলমানদিগের.ভিতর প্রায় সর্বত্র এক 
ভাষা শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। | 
.. দক্ষিণ ভারতের একটি ভাষ! মহারাষ্রী। কিন্ত মুসল- 
মানের পরম্পরের সহিত কথোপকথনে সে ভাষা 'ব্যবহার 
করে না, তাহার আপনাদের . মধ্যে হিন্দুস্থানী ভাষায় 
কথাবার্তা কহিয়া থাকে। .এই কারণে দক্ষিণের হিন্দুরা 
হিনুস্থানী ভাষাকে মুসলমানী ভাষা বলিয়া থাকে। 
যদি ভারতের সর্বত্র ভারতধর্ম্ম, আদৃত, গৃহীত ও 
চলিত হয়, তাহা হইলে কি ভারতে এক- সাধারণ ভাষার 
ূ টি হওয়া অসম্তব?-কখনই.নহে। ইতিহাস, পাঠ করিলে 
ইহা ভালরূপে জানিতে পারা যায় যে;মানুষ-ও জাতি কর্তৃকই 


ভাষার স্থষ্ট হয়। ধর্মের অভ্যর্থানের সহিত ভাষা. ও 
সাহিত্য প্রবলতা লাভ করে.। . ভারতধর্ম্ম প্রবল হইলেও 
যে-তাহা ঘটবে ইহা! আশ! করিতে পারা যায়।- 


ভারতধর্ম্ম প্রচারের সহিত কি হু মান সম্প্রদায় 
লোপ পাইবে? তাহা কখন সম্ভব নহে। .কোন সম্প্রদায় 
ভুক্ত, হওয়! নিজের মতের উপর নির্ভর করে।. “নাসৌ মুনি 


-্স্তমৃতং ন.ভিন্নম্গ। অধ্যাপক জেমূস্‌ তীাঁহার.Varieties 
‘of Religious . Experiences নামক পুস্তকে 
লিখিয়াছেন £= 


‘The fact of diverse judgments about religious phenomena 


is therefore entirely unescapable, whatever may be-oné’s own 


désire to attain the irreversible. But apart from that ‘fact, -a 


more fundamental question awaits us, the question whether 


men’s opinions ought 00 be expected to be absolutely uniform 
in this field. Ought all men to have the same religion ? 
Ought they to approve the: same. fruits and follow the‘same 


+ 


প্রবাসী । 


১. কপিল পাপা অত সিনা 


‘এই . 
জন্য বাঙ্গালী মুসলমানের পক্ষে হিন্দুস্থানী মুসলমানের ভাষা 


‘in a unique manner. 


[ ৫ম ভাগ। 


ea a Nat Ne et Tat ett au পা Vana aaa Weer a ea oe’ 


টনি 2 Are es 50 like in their inner needs that, for Vil 
and soft, for proud 800 humble, for strenuous and lazy, for 
healthy-minded and’ despairing, exactly the same religious 
incentives are required? Or are different functions in the : 
organism of humanity allotted to different types of man, 50 
that some may really be the better for a religion of consola- 
tion and reassurance, whilst others are better for one of terror 
and reproof ? It might’ conceivably beso ; and we shall, I 
think, more and more-suspect it to be so as we go on. And 
if it be so, how can any possible judge or critic help being 
biassed in favor of the religion by which his own needs are. 
best met ? He aspires to impartiality.; but he is too close to 


a7 


the struggle not to be t6 some degree a participant, and he is 
sure to approve most warmly those fruits of piety in others 
which taste most good and prove most nourishing to him.’ 


পুস্তকের অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন-১- 

‘‘Ought it to be assumed that in all men the mixture ‘of 
religion with other:elements shovld be identical ? Ought it, 
indeed, tobe assumed that the lives of all men should show 
identical religious elements? In other Avords, is the existence 
of so many religious ‘types and sects and creeds regrettable ? 

“To these questions I answer ‘No’ emphatically. And 
my reason is that I do not see how it is possible that creatures. 
in such different positions and with such different powers’ ‘as ক 
human individuals are, Should have exactly the same‘fanctions 
and the same duties. No two of us have identical , difficulties, 
nor should we be expected’to work out identical. solutions.. ss 
Each, from his peculiar angle of observation, takes ima ১০ 
certain sphere of fact and trouble, which each must deal with 
One of us must soften himself, another. 
must harden himself ; one must yield a point, another must be 
stand firm,—in order‘the better to defend the position assigned At 
him. ৰ | 


পুরাতন কালে ভারতবাসিগণ উপরি উক্ত কথার সত্যতা 
অন্ণুভব করিয়াছিলেন বলিয়া, এই দেশে ধর্মুমতের জন্ত 
কাহাকেও যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় নাই। সর্বসম্পদায়ভূক্ত 
লোক অবাধে অক্লেশে এই দেশে নিজ ধর্থপ্রণালী মতে 
উপাসনা করিতে সমর্থ হইয়া গিয়াছেন। সার জর্জ কর্ণওয়াল 
লুইস নামক একজন সুবিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়াছেনঃ 


“Even. unity in matters‘of'religion is, for civil purposes, 
disadvantageous.a1 The existence of various sects is a guarantee 4 
for religious liberty, and a protection ই religious tyranny 
and persecution.” ৮ - 


অতএব ভারতধর্্ম কোন সম্প্রদায়ের উপর খড়গহস্ত 
নহেন। ভারতধর্ম্ের উদ্দেশ্য ভারতবাসীকে একতাস্থুত্রে 
গ্রথিত করা। যাহাতে ভারতরর্ষের সর্বপ্রকার উন্নতি 


১২শ সংখ্য! | | 


হইতে পারে, তাহাই ভারতধর্ম্মাবলন্বীদিগের জীবনের বত। 
ভারতধর্ম্সম্প্রদায়ভূত্ত ব্যক্তিকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, 
‘তোমার দেশ কোথায়!’ ইহার উত্তরে তিনি বলিবেন, 
্অথণ্ত ভারত আমার দেশ।” “তোমার ভায়া কি? 
“আমার ভাষা ভারতী” “তোমার ধর্ম কি?’ . 
ধর্ম ভারত ।” 
তাহা কাৰ্য্যে পরিণত করাই তাঁহার জীবনের পরম উদ্দেশ্ঠ 

ভারতধর্মাবলম্বীদিগকে নিক্নলিখিতরূপ 
করিতে হইবে। 


১। আমি যাহাতে ভারতের কল্যাণ ও উন্নতি হয় 


* তজ্জন্ “তন, মন, পন” দান. করিতে প্রস্তুত আছি ৷. 


২ ভারতবর্ষ আমার দেশ। এই দেশে যাহা নিৰ্মিত 


হয়, তাহাই আমার ব্যবহাধ্য। ূ 
" ৩। আমি ভারতী ভাষা ব্যবহার করিব | 
৪। আমি নিজেকে ভারতীন্জাতি বলিয়া পরিচয় 
' দিব। আমি নিজেকে কখন ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ছি 
> bie লিখাইব না। : 


রি রন দিব.না। 
এইরূপ শপথ করিয়া, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া 
- ভাঁরতধর্ন্ম অবলম্বন করিলে. দেশের য়ে কত কল্যাণ হইবে 
তাহার ইয়ত্তা নাই। তখন ভারতবাসীর্দিগকৈ ‘Divide 
and £519 এই রাজনীতি অন্ুধাঁরে কেহ শাসন করিতে 
পারিবে নাঁ। কায়স্থ বড় কি 'বৈগ্ভ বড় এইরূপ প্রশ্নদ্বারা 
তাহাদিগের ভিতর অন্তর্ধিবাদের অগ্নি কেহ প্রজলিত করিতে 
সাহস করিবে না! 
সন্তান বলিয়! পরস্পরকে ভ্রাতার মত আদর করিবে । 
কোন ভারতধন্্ী। 


ভুল! 


সলিভান তাহার স্ত্রী টিনা লইয়া এক হোটেলের ভ্রিতল 
কক্ষে বাস করিতেছিলেন | 


একদিন রাত্রে সলিভান্‌ মাথার ব্যথায় বড় কাতর, 
হইয়া উঠ্িলেন। তাঁহার. আহ্বানে রিনা ঘুম ভাঙিয়া ' 


ডুল। 


eee mee ee পা পাস 


ও সকল প্রশ্নের এর্প উত্তর দেওয়া, এবং . 


:প্রত্তিচ্ছ গ্রহণ’ 


সকল ভারতবাসী এক ভারতমাঁতার .. 


৭৯১৯ 


চোর কৰাহা উঠিয়া বিলে, ভিজ্ঞাগা শরিরের ‘কি 
হয়েছে” ? সলিভান বলিলেন, “কপালের বা দিকটা ভয়ানক 
টন্‌ টন্‌ .করছে ; . সহ যন্ত্রণা” ডাক্তার ডাক”। নিন৷ 
বলিলেন, “থাম, আমি ওষুধ দিচ্ছি” 
নিনা'নামিয়| হোটেলের'ভাগারঘরে গেলেন। একটু করা 
কাগজের উপর খামিকট!, রাইএর গুঁড়া গুলিয়া বেশ পুরু 
করিয়া.একটা (বেলেস্তার তৈরি করিলেন। . 
[ও ঘরে আসিয়া 'দ্বেখিলেন, উহিসফোইভীকারবারী্যানোটি 
বেশ কমাইয়া দিয়া, “রাগ” খানি দিবা গায়ে টানিয়া: লইয়া 


ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।। নিনা সন্তৰ্পণে একটি চুম্বন: রিয়া, 
আস্তে আস্তে বেগ্লেস্তারার -কাগলখানি . কপালে রসাইয়৷ 


দিলেন। 
নিনা থাকিয়া: থাকিয়া ও ডিন +-তীহার 


স্বামীর বিকট চীৎঝারে তাঁহার তন্্া ছটা গেল। স্বামী 
' কাগজখানা .টানিয়া-ফেবিবার উপক্রম করিতেছেন . দেখিয়া 


তিনি যেমন বাধা দিবার জন্য হাত রাড়াইয়া দিলেন, তিনি 
অমনি ভীষণ বলে তাঁহার কঞ্জি চাপিয়া ধরিয়া চোর, 


. আমি ভারতধর্ম্ম ভিন্ন অন্ত কোন পর্দায় _ খুনে” বলিয়া বিষম চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 


এ চীৎকারে.হোটেলের প্রায় সমস্ত লোক আঁলোকহস্তে 
তৎক্ষণাৎ সেখানে চুটিয়া আসিল। নিন! ভয়চকিত দৃষ্টিতে 
জনতার প্রতি চাহিতেই দেখিলেন যে, ভীতিপাংশুলমুখে . 
সলিভান ভিড় 'ঠোলয়] অগ্রসর ,হইতেছেন। য়ে নিনার 
হন্ত ধরিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়! দেখিলেন,_-৫স কে? 
সেত’ তাঁহার স্বামী নহে! bs বুঝিলেন তাঁহার ভুল 
হইয়াছে। 

হোটেল বা ব্যারাকগুলির সকল তলই নিহিত এররূপ.; 

কক্ষও প্রায় তুল্য। ' নিনা ঘুমভরা-চোখে দ্বিতলে উঠিয়াই 
মনে করিয়াছিলেন যে ত্রিতলে উঠিয়াছেন ; এবং ত্রিতলে 
তাঁহাদের যে নম্বরের ঘর সটান সেই নম্বরের ঘরে গিয়া 
এই ভুল করিয়! ফেলিয়াছেন। 

যখন,ভুল ব্যাখ্যাত হইয়া গেল,তখন লজ্জা-বিভোর নিন৷ 


.বেলেন্তারদপ্ধ ভদ্রলোকটির দিকে ফিরিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, 


“আমি ভুলক্রমে আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি, ক্ষমা 
করিবেন৮। সেই দ্রলোকটি কপালের জালা . গোপন 
করিয়া, কষ্টে হাঁসিয়া, বূলিলেনু, “চোর বা. খুনী মুনে করিয়া 


৯ 


শাসিত সিসিক + 


পাস সির গস 


আপনার: সদয় গোঁৰা পরিবর্তে আসি রয় র্‌ টি করিয়াছি, 
আপনিও আমায় :ক্ষমা করিবেন”। সলিভান হাঁিয়া 


'ভদ্রলোকটির : করকৃম্পন করিয়া. বলিলেন, “প্রকৃত খুষ্টানের .. 


মত পরের নিগ্রহ' আপনি সম্থ করিয়াছেন।: আপনার 
,মহত্বে আমি বেলেস্তারের জালা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি; 
‘অতএব, আস্থন-আজ হইতে আমরা বন্ধু হই” । 
সেখানে হাস্তরহস্তের তুফান উঠিল. নিন! যে একটা 
চুম্বন বাজেখরচ:করিয়াছিলেন, তাহা সর্বস্থানকাঁলের জ্যগ্রত- 
প্রহরী অন্তর্্যামী. ছাড়া আর সকলের অজ্ঞাতই 'রহিয়া 
,গেল। : কবি অন্ত্যযামীর বাচাল গুপ্তমন্ত্রী, অজ্ঞাত কাহিনী 
বিজ্ঞাত করাই তাহার ব্যবসা ! এরি 
/ _.. শ্রীটারচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


্ নি 


প্রয়াগে কুস্তমেলা । 
'আঁমি “বোধ হয় দেখাইয়াছি যে ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত 
করিবার জন্য 'জীব'জগতে আসে। যে পর্য্যন্ত. সকল 
প্রকারের ভোগবাঁসনা নিঃশেষে পরিতৃপ্ত না হয়, সে পথ্যস্ত 


তাহার ' বন্ধন “ অবস্ঠস্তাবী। সুতরাং এখন: এক কথায়. 


বলা চলে, এই বাসনা সকল আমাদের জন্ম-মৃত্যুরপ মহা- 
বন্ধনের' কাঁরণ। বন্ধন মুক্ত হইবার জন্য দুই প্রকারের 
বিধি আছে। এক “বিচার,” দ্বিতীয় “বিচারসহিত ভোগ 1” 
. প্রথমটী মানসিক ব্যাপার, দ্বিতীয়টী' মানসিক ও শারীরিক 
মিশ্রিত। একটা ক্ষুদ্র, দৃষ্টান্ত দিয়া এই "ছুই বিধির প্রয়োগ 
বুঝাইব। * মনে. করুন আমার পরগীড়ক অত্যাচারী 
(Tyrants) রাক্ষসপ্রকৃতি লোকের নাম শুনিলে গায়ের রক্ত 


ফুটিতে থাকে, কোথায়' হাতিয়ার আছে খুঁজিতে আঁরম্ত - 


করি, 'বিচার করিতে 'আরস্ত করিলাম, মানুষ কেন 
অত্যাচারী হয়? সে কেন বুঝে ন! যে তাহাকে “পীড়ন 
“করিলে সে কি করিত? তাঁহার-ত ছেলে, বন্ধু, আত্মীয় 
স্বজন. আছে তাহাদের কাছে সে কত দয়ালু, কেমন 
শান্ত ; 'লোকে পরপীড়ন করিয়া অর্থবলের, শারীরিক" ও 
মানসিকবলের, অপব্যবহার করে' কেন? কোন উপায় 
কি-নাই' যাহাতে "তাহার এই রাক্ষসভাব' তাহার ' হৃদয় 
হইতে চলিয় যায় ? আমি যদি উহাকে উহারই মৃত গীড়ন- 


প্রবাসী । 


সপ Tena Waa MWe an Ta aa "oa টে ক তা তা লগ ক ত কা ত দিলত 


[৫ম ভাগ। 


PEP হা EER 


কাধ্য রর রি, তবে উহার এবং জা স্বজনের কত 


বিচার আসে না? জগতে এমন কি কেহ .নাই যে উহাকে 
উহার দোষ বুঝাইয়! দেয়? ওকি এতই. অমানুষ ও কাহারও 


দুঃখ, ‘কত মনঃকষ্ট? ওত মানুষ) ওর মনে কি এ সব . 


Lt 


কথা. শুনিবে না? ইত্যাদি, অসংখ্য প্রকারের চিন্তা-তরঙ্ রি 


. আমার মনে উদয় হইয়া লয়-. হইতে লাগিল 'এবং ' আমার 


রক্তফোটা বদ্ধ ,হইল। কিন্তু বিচারে .সব ইচ্ছা ত নিঃশেষে 


চলিয়া যায় না। যতটা সম্ভব আমি বিচারে আমার ইচ্ছা 


সংযমিত করিলাম। আমি বলিতে ভূলিয়াছি--ইচ্ছা মোটা- 


কোন মতে যাবে না'যে পর্য্যন্ত সে আপনাকে কাধ্যে পরিণত 
হইতে না দেখিবে, তাহা পার্বত্য ৷ দে. যাঁবে না, কিছুতেই 
যাবে না। বিচারে তাহাকে তাড়াইয়া দাও সে ক্ষণিক 
এদিক ওদিক ভ্রমণ করিয়া আবার আসিবে আবার তোমাকে | 


,বলিবে, “ওগো আমি: আছি' আমি যাই, নাই_ আমাকে 
তুমি বিচারে বশ করিয়াছ মাত্র।. কিন্তু আমি মরি-নাই ' ঃ 
আমি বেশ. সবলে আনন্দে তোমার. আজ্তাবন্তী হইয়া 
চলিতে রাজী আছি। তুমি ত আমাকে আনিয়াছ_আমিই ত- 


তুমি! তুমিও যা. আমিও তা আমি তোমার সঙ্গের সাথী-- 


মুটী:দুই রকমের; বাষ্পীয় ও পার্কত্য। যে ইচ্ছা শুদ্ধ কেবল- - 
বিচারের দ্বারায় দুরীভূত হয়,' সেটা বাষ্পীয়; আর 'যেটা = 


প্‌ 


আমাকে কাধ্যরূপে পরিণত করিয়া তোমার সঙ্গে আমার A 


চিরবিচ্ছেদ সম্পাদন কর।- তুমি খুব লোক! আমিই সব 


লোককে. বশ করি, হাজার" হাজার রকমে নিজে ত কাৰ্য্য 
করাই, আরো-দশ ভাইকে তাহাদের দ্বারা. আজ্ঞা প্রতিপালন 


করাইয়া লই; কিন্তু মহাশয় আমি নিঞ্জেই. আপনার: কাছে 


স্থান পাই না অপরকে আনিব কি প্রকারে? যাইহোক 
আপনার সঙ্গে আমার এই বন্দোবস্ত যে.আপনি আমাকে 
আনিয়াছেন' এবং আমি আপনার অভিন্ন অংশরূপে বিরাজ- 


মান. ও -শরীর ধারণের অগ্ঠতম কারণ) সুতরাং কাধ্যের . , 


দ্বারা আমায় শেষ করিয়া ফেলুন ; আমিও চিরবিদায় লই” 


বলিয়াছি, এই জাতীয় ইচ্ছা পার্কত্য। কার্যে পরিণত না 7”? 


করিলে ইহারা যায় না।' প্রারব্ধ ইহারই অন্যতম সংজ্ঞা। 
এই জাতীয় ইচ্ছাসমষ্টির নাম জীব। স্থতরাং পা্কত্য ইচ্ছা 


বা প্রারন্-কাঁধ্যরূপ প্রকরণের দ্বারা নিংশেষে ক্ষয় হয় বা 


পরিতৃপ্ত হয়। এখন 'যখন আমি বুঝিলাম - যে’ আমার 


) 


- করার নাম - ভোগ । 


১২শ: কং I 1 


পারসীড়ক অত্যাচারী রাক্ষস প্রকৃতির, লোকের ৰ নিলে - 


যে আমীর সর্বশরীরের রক্ত টগ্বগ্‌ করে সেটা বাম্পীয় 


ইচ্ছা নয়. সেটা পার্বত্য সুতরাং তখন সেটা বিচাঁরের-সহিত ' 


কার্যে পরিণত করাই জগতের যাবতীয় 'ন্যায়, বিজ্ঞান ও 
শান্রসন্মত।। 


নলিপ্যতে,। হত্বাপি স ইমার্লোকান্‌- নায়ংহস্তি ন বধ্যতে”॥ 
অহংক্কৃত ভাবের নামই বিচার না করিয়া কার্য করা, আর 
বিচার 'সহিতযদি সমস্ত জগতের'কেহ নাশ.করেন তথাপি 
কর্তা কোন. বন্ধনে. বন্ধ .হুন না। বিচার ‘সহিত কার্য 


উপভোগ ৷ . আর . একটা গ্রোকার্ধ মহাভারত শীস্তিপর্ব 
হুইতে-.উদ্ধত করিব। “ন জাতু কামাঃ কামোপভোগেন 
শাম্যতে 1” স্বৃতরাং দেখা যাইতেছে শুদ্ধ .কতকগুল! কাঁধ্য 


করিলে হয় না। 


" আমাদিগকে .(জীবদিগকে) সমস্ত বাসনা-বিচাঁর ও ভোগ 


দ্বারা দুর কুরিতে'হইরে । তবে আমর! জীরনুক্ত, ও দেহের 


আবশ্যকত| নাশ-হইলে, বিদেহমুক্ত হইব । ,যদি- বাস্তবিক: 
কেহ-্ুক্ত হইতে ইচ্ছা -করে তবে তাহাকে ইচ্ছার উপর, 
ইচ্ছা ক্রমাগত বাঁড়াইয়! চলিলে-চলিবে না প্রথমে দেখিতে :* 


নং হইবে, বুবিতেহইবে জানিতে হইবে যে আমার . (জীবের) 


তাহার চেষ্টা কৃর। গীতার সেই মহাপুরুষ বলিয়াছেন, 


জন্ম কেন এবং বিভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন জীব কোন্‌ কোন্‌ 
পার্বত্য প্রারবধ ইচ্ছা লইয়া "ইহলোকে আসিয়াছে--এবং 
ইহলোক তাহার তত্তৎ প্রারন্ব'ভোগের উপযোগী কি নাঁ। 
যদি উপযোগী, সর্ধপ্রকারে "উপযোগী হয় তবেত আর 
কোন কথাই নাই, কিন্ত যদি উপযোগী ন! হয় তবে'উপযোগী 
করিতে, হইবে. ..সর্বপ্রকাঁর স্বভাববিশিষ্ট জীবের সর্বাজীন 
মঙ্গলরুর ও অর্ক স্কুস্িপ্াপ্ত- সমাজ ব্যতীত" সর্বপ্রকারের 
বাষ্সীয় এবং প্রারন্ধ পার্বত্য ভোগবাসনার নিঃশেষ হইবার 
সম্ভারনা- নাই। যদি বিচার..এবং ভোগের দ্বার! জীবনুক্ত 
হইতে চাঁও,.তবে' জীবের অবস্থা যাহাতে দেবপ্রক্কৃতি হয় 


“দেবী সম্পদ্বিমোক্ষায়, নিবন্ধায়া-আস্ুরীমতাঃ:” যাহারা দেব- 
প্রকৃতি কাঁহাকে; বলে এবং বাস্তবিক তাহার তাঁৎপধ্য 'কি 


জানিতে চাহেন তাঁহার! গীতার ১৬শ অধ্যায় .পঠি-করুন |. 


পে কুদ্ভমেলা।। 


বিসিসি 


আমি একটা গীতা হইতে: শ্লোক উদ্ধত: 
করিব। তাহার অর্থ স্পষ্ট । প্যস্ত নাহংকৃতো ভাবো বৃদ্ধিত 


বিচার 'রহিত কাধ্য করার নাম: 


নাই? 


৭২১ 


শাল্লা 


যতক্ষণ পর্যন্ত জগতের একজনও জীব নিজের ইচ্ছা বিচার- 


রহিত "কার্যে পরিণত করিবে সে “পর্য্যন্ত সকলেরই যতই 
কম. হৌক না কেন, অনিষ্টের' সম্ভাবনা - আছে। সেই' 
জন্য যাহাতে মানবদিগের মধ্যে বিচারের 'সহিত ইচ্ছা 
কার্যে পরিণত হয় তাহার 'চেষ্ট করা উচিত। এ কথা ' 


. আমরা বুঝি আমরা জানি; আমাদের 'পূর্ববপুরুষেরা করিয়া 


দেখিয়াছিলেন, তাহারা কতকটা তাঁহাদের ' মহৎকার্য্যে 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের বংশধর, 
উত্তরাধিকারী, আমাদের সম্পত্তি আমরা রক্ষা করিব ও 


্য - ইচ্ছামত ‘দান “করিব'। যখন ভূমগুলস্থ অন্ঠান্ত স্থানের : 
সহিত আমাদের (ভারতবধীয়দিগের) সম্বন্ধ স্থাপিত "হয় 


নাই, তখন, যাহা কিছু করিতাম তাহাই. আমরা ভাঁরতখণ্ডের 
লোকের জন্তই '.করিতাম ও এই মহাদেশের - লোককে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম। ক্রমে যখন সম্বন্ধ বাড়িতে 
লাগিল ততই আমাদের কার্যক্ষেত্র -পরিবদ্ধিত হইতে' 


.লাঁগিল। - দ্বায়িত্ব: বাড়িতে লাগিল,.এক বহু-হইতে চলিল, 
' আমরা কখনই আমাদের কার্যে অবহেলা 'করিয়| পশ্চাৎপদ 


হই নাই। -ভয়ে- দরিদ্রতায় বা অন্ত কোন. কারণে আমরা . 
আমাদের পূর্ববপুরুষদত্ত সম্পত্তি ত্যাগ-করি নাই ।- যাহা কখন 
করি. নাই তাই; বা এখন. কেন করিব? করিতে . গেলেই 


তা হুইবে কেন?-বাপের.বেটা বাঁপের মত হুইবেই হইবো ', :" 


নিজের. মোক্ষ এবং জগতে 'দেবভাব বিস্তার, ইটা কি 


আমাদের -সমস্ত সম্পত্তি নয়? ' 


‘এই সে দিনেও কপিলবস্তুর - রাজপুত্র, গৃহ দি | 


ত্যাগ করিয়া ভারতের প্রতিবার দেশস্থ লোকদিগকে 'ভার- 


তের ধর্ম দান করিয়া তীহা্দের অজ্ঞানতা দুর করিয়াছিলেন । 
্যামদেশ, প্রণাঁলী-উপনিবেশ,- লঙ্কাছীপ, কাম্বোডিয়া, চীন, ' 

তিব্বত, জাপান এবং কোরিয়া প্রভৃতি দেশ সকল সাক্ষাৎভাবে ' 
ও গৌণভাবে বুদ্ধ ও তৎশিষ্যবর্ণের-নিক্ট কি ধর্মশিক্ষা "পান ' 
নিশ্চয় পাইয়াছেন | ' যখন রেল. ছিল না; 'এ 
রকমের জাহাজ - ছিল: না, তার ছিল না, তখন তাহার! 
ভারতবর্ষের -মহান উদ্দেশ্য তৎকালীন সভ্য, 'অর্দ্ধয়ভ্য রাজ্য 
সকলে প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন ; এখনত আমাদের '_' 
অনেক সুবিধা ।' তবে সব. চেয়ে একটা অস্থুবিধা ' এই, ' 

এখন আমাদের রাজা আমাদের হইতে ভিন্ন, আমাদের উদ্দেস্ত- 


পতি 


শাবানা 


- 


৭২২, 


সাধনে সহায় হইতে রাজী নন্‌। কাজেই শী একটা যাহৌক 
নিষ্পত্তি করা চাঁই। সেই জন্যই ত বার বার বলিতেছি, 
“নিজের মোক্ষ ও জগতে দেবভাব বিস্তার” এই ভারতের 
মহান উদ্দেশ্য, এ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য নাই । এই উদ্দেশ্যে 
পৌছিতে হইলে প্রথমে যাহারা উদ্দেশ্য বুঝিয়াছে_জানিয়াছে 
বা যাহার! অল্প চেষ্টাতে বুঝিতে পারে এরূপ লোক সকল 
একত্র করিতে হইবে। পরে ক্রমে ক্রমে কার্য্যের সীমা পরি- 
বন্ধিত করিতে হইবে। কে ন! জানে এসিয়ার জাতি- 
, দিগের মধ্যে প্রথমে এই মহান্‌ উদ্দেশ্য প্রচারিত হয়? 
একদিকে দেখুন মুসলমানদিগের সুফি দল; তাহারাঁও এই 
ভাবে প্রণোদিত হইয়া এই কথা প্রচার করিতে কত 
লাঁঞ্চনা সহা করিয়াছে, কত স্থফির জীয়স্তে গায়ের চামড়া 
উঠাইয়া লওয়া হ্ইয়াছিল। কিন্তু তাহারা ত বুৰিয়াছিল 
তাহাদের উদ্দেশ্য কি? তাঁহারা জেনেছিল মৃত্যু কি? 
সেই জন্য হাসিতে হাসিতে এক শরীর ছাড়িয়া অন্ত শরীর- 
গ্রহণে পশ্চাঁৎপদ হয় নাই, বরং তাহাদের গীড়নকারীদিগের 
অজ্ঞানতা দেখিয়া তাহারা মিয়মান হইয়াছিল। .আবা'র 
ওদিকে দেখুন কন্‌্ফিউসিয়স চীন মহাদেশকে. কেমন করিয়া 
শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। অশোক ও কনিফের . সময়ে 
প্রাচীন ভারতের ধৰ্ম্ম সহিবীরিয়া ও ইউরোপেও প্রচারিত 
হইয়াছিল। ভূমগ্লস্থ যাবতীয় ধর্মের উৎপত্তিস্থল এসিয়া ৷ 
ভারতবর্ষ আবার এসিয়ার শিরোমণি । এই শিরোমণি 
রক্ষার পক্ষে রাজা হোন, প্রজা হৌন, দেব হৌন, দানব. 
হৌন, যিনি বিপ্ন দিবেন, তিনিই ভাসিয়া যাঁইবেন ; অবস্ 
ভাসাইবার বন্দোবস্ত চাই। এখন ভূমণ্ডল 'পূর্বাগেক্ষা 
অনেক বড়-স্ৃতরাঁং এখন কাৰ্য্য করিবার লোকও বেশী 
চাই। যাহারা কাধ্যাদি বুঝে, ভাল করিয়া করিবার শক্তি 
আছে সেরূপই লোক চাই। আমরা আমাদের যথার্থ 
মহান্‌ উদ্দেশ্য এখন না বুঝিলেও কেহ বলিলে অতি শীঘ্ৰ 
বুঝিতে পারিব এরূপ আশা আছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে 
আমাদের দ্বারাই এই মহান্‌ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবার বিশেষ 
সম্ভাবনা । শতমুখী হুইয়| কাৰ্য্য করিলে তবে এ উদেশ্য 
সফল হইবে । সকল দলেরই মনে করা উচিত যেন সমস্ত 
কাধ্য তাহাদের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে অথচ কেহ কোন 
দলের. সাক্ষাৎ সম্বদ্ধে বাধা বিদ্বরূপে.না দ্টাড়ান। এই যে 


প্রবাসী । 


oe a eo Tau Woe ae oe a ao a oa "ro চে ৯ এপ সখ কতক "পতা 


[ ৫ম ভাগ'। 


কংগ্রেস, সমাজসংস্কার, শিক্পবিষয়ক সভা, ভারত মহামগুল 
(সনাতন ধর্মসিভা - এখন ভাঁরতধর্ম্ম মহাঁমগুলের সহিত 
মিশিয়াছে), ব্রাহ্মদভা, আৰ্য্যধৰ্ম্মমণ্ডলী প্রভৃতি যাবতীয় দল ' 
এখন কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ-_এটা একটা শুভ লক্ষণ । যে 
যত পারেন কাৰ্য্য করিয়া যান। একটা বিশেষ কাৰ্য্য উপস্থিত 
না হইলে কখন একতা সংঘটিত হয় না। যদি একই 
উদ্দেশ্য থাকে ভিন্ন ভিন্ন-রাস্তা, দিয়া যাইলেও একই স্থানে 
পৌঁছিব। যে যাহা বুঝে তাহাকে অবাধে তাহাই করিতে 
দাও। কথাটা একটু আলোচনা করা যাক্‌। এ 
কংগ্রেস ২১ বৎসর চীৎকার করিতেছেন ইহাঁতেও একটা - 
অতি আবশ্যকীয় কাৰ্য্য সম্পাদিত হইতেছে, অন্ততঃ লোকের '4 
আধুনিক ভাবে রাজনৈতিক শিক্ষা হইতেছে। রাজনীতিতে “ 
চারিটা নীতি.আছে, সাম দান ভেদ ও দণ্ড । কংগ্রেস যেভাবে 
এখানে কাধ্য করিতেছেন সেটা সামনীতির অন্তর্গত । 

বাঁজপুরুষদিগকে আমাদিগের যাহ! যাহা দরকার, সময়ের 
পরিবর্তন অনুসারে আমাদেরও যে অবস্থার পরিবর্তন 
হইয়াছে এবং. আমরা যে পূর্বের অপেক্ষা এখন সমধিক, 
পরিমাণে রাজকার্য্যাদি পরিচালন! করিতে সক্ষম ইত্যাদি 
বিষয় তীহাঁদের ভাষায় তাঁহাদের রকমে বুঝাইতেছেন? 

দানও আমরা করিতেছি, ন! করিলেও পরের ধনে পোদ্দার- 


গিরি কিরূপে করিতে হয়, তাহা ইংরাজ বেশ বুঝেন ও - তি 


জানেন। ইহা দাননীতির অন্তর্গত। 

ভেদনীতি অধুনা. আরম্ভ হইয়াছে। এই যে বিলাতে 
লোক পাঠান বিলাতের লোকদ্িগকে আমাদের দেশের যথার্থ 
অবস্থা জ্ঞাত করিয়া পরস্পরের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন করিয়া আমা- 
দের কাঁ্যা্দি হাসিল করা, ইহা! ভেদনীতি । এখন:এই ভেদ- 
নীতি খুব বাড়িবে ও বাঁড়িতেছে। এটা যুক্তিযুক্তই হইতেছে । 
আমাদের শান্ত আছে সাম দান ভেদ এই তিন নীতি প্রয়োগ 
করিয়াও যখন কোন রকমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন না 
হইবে তখনই দওনীতির আবশ্যক হয়। মহাভারতে .দও- 
পর্বীধ্যায় নামক এক্টা- প্রকাণ্ড অধ্যায় আছে। তাহাতে 


দণ্ডমাহাত্মা সবিস্তারে বর্ণনা করা আছে। . এই ত গেল 


রাজনৈতিক দলসমূহের কথা । যাহার যে নীতির দিকে 


বেশী অভিরুচি, তিনি সেই দিকে অগ্রসর ডি ৷ সব রকমের 
লোকেরই দল আছে । 


) 


“লোঁকদিগকে দয়া 


১২শ সংখ্যা | ] 


কাশি 


পভ! সবলের কথা ঢে মোটামুটি বলা বাউক। যাহারা 


_বৰ্ণাঅমধৰ্ম্ম রক্ষা করিতে চাহিতেছেন, তাহারা ক্ষত্রিয়- 


দিগকে তীহাঁদিগের শাস্ত্রোক্ত কার্য্যাদি শিক্ষা কি করিয়া 
দিবেন, ভাবিয়াছেন কি? এই স্বদেশী হিড়িকে বৈশ্তভাব 
একটু জাগিয়াছে। -বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষা করিতে যাহারা 
উৎস্থক তাহারা এ সুবিধা বোধ হয় ছাঁড়িবেন না। 
বৎসর কয়েক আগে দেশে একটু শুদ্রভাব বিলক্ষণ প্রবল 


'ছিল। তখন চাকরী করিব চাকরী নহিলে আমার দিনপাত 


হইবে না ইত্যাদি চিন্তা আমাদিগকে বিব্রত করিয়াছিল 
এবং লোকে সহস্র অপমান সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া 
চাকরী খুঁজিত এবং চাঁকরী পাইলে আর কিছু .করিত না। 
এখনও যে সেভাব নাই তাহ! নহে, তবে সঙ্গে সঙ্গে বৈগ্তভাব 
জাগিয়াছে এবং এখন হইতে বৎসর কতক কৃষি, গোরক্ষা» 
বাণিজ্য, শিল্পাদি বিষয়ে লোক মনঃসংযোঁগ করিবে। যখন 
তাহাতে বাধা প্রাপ্ত হইবে তখনই বাঁধা অতিক্রম . করিতে 
যাইবে এবং দেখিবে ক্ষত্রিয় ভাব না -থাঁকিলে -বৈশ্তভাব 


রক্ষা হয় না। তখনই ক্ষত্িয় ভাব জাগিয়া উঠিবে। তাঁর পরে 


আর একপদ অগ্রসর হইলেই ব্রাহ্মণের ভাব। সেই ভাব. যখনই 
আরম্ত হইবে তখনই জগতে দেবভাব প্রচার আরম্ভ হইবে। 
এখন যে এসব ভাঁব নাই বা ও ভাবে কাধ্যাদি হইতেছে 


॥ নাতা নয়। তবে লোক সাধারণ এখন ওঁ ভাবে প্রণোদিত 
 নয়। তাহারা না বুঝিলে ত চলিবে না। আমি তুমি যাহা কিছু 


করি সবই ত তাদের জন্য. এবং তাহারা. যাহা কিছু রুরে তাহা 
আমাদের জন্য । এখন দেখা যাইতেছে রাজনৈতিক দলের 
সর্বশেষ উপায় দণ্ড এবং ধর্ম্মমণ্ডলীকেও ক্ষত্রিয় বৃত্তির মধ্য 
দিয়া ব্রাহ্মণ বর্ণের কার্য্যাদিতে পৌছিতে হইবে। দণ্ড- 
নীতির ধাহারা অন্থসরণ করেন ভীহারা ত ক্ষত্রিয় 'স্তরাং 
পর্যন্ত দুই দলের উদ্দেশ্য এক। যে পর্যন্ত তরী একই 
উদ্দেষ্যে না পৌছেন সে পর্য্যন্ত দুই দলকে কঠোর পরিশ্রম 
করিয়া কার্য্যনির্বাাহ করিতে হইবে । সমাজসংস্কারকগণকেও 
আমার এ কথা। স্ত্রী-শিক্ষা, বাল্যবিবাহ. বন্ধ.করা, অবস্থা 


বিশেষে বিধবা বিবাহ, অবরোধ প্রথার শিথিলতা সমুদ্রযাত্রা ' 


করিয়াছেন এরূপ লোকদ্িগকে সমাজে পুনঃগ্রহণ, নিয়স্তরের 
দাক্ষিণ্যাদি গুণে বশীভূত করিয়! 
তাহাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার তাহাদের অজ্ঞানতা! দুর ইত্যাদি 


পরয়াগে কুম্তমেলা। 


তানি ০০ বাপি সি 
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বিষয়ে তাঁহারা ব্যন্ত। যাহারা ভারতের ইতিহাস জানেন 
তাঁহাদের বল! অনাবপ্তক যে পূর্বে রাজারা আমাদের সমাজের 
নেতা ছিলেন। যে কোন বিষয় দূরদর্শী যথার্থ ব্রাহ্মণ তীহা- 
দিগকে দেখাইয়া দিতেন তাঁহারা নিঃশস্কচিতে .তাহ! পালন 
করিতেন। এইরূপে প্রাচীন ভারতে সমাজসংস্কার হইত। 


, ক্রিকাঁলজ্ঞ খধিগণ, নিষ্ঠাবান মহাত্যাগী সমাজ বিষয়ে 


অভিজ্ঞ ব্রার্মণগণ, সময়ের পরিবর্তন অন্ুসাঁরে, লোকের 
মতিগতির' দিকে লক্ষ্য করিয়া মোক্ষপথের কোন বিদ্ন না 
হয় এরূপ বিশেষ বিবেচনা করিয়া এক এক পদ অগ্রসর . 
হইতেন। এখন তাহা! করিতে হইলে প্রথমে সমাজ চাই, 
ব্যবস্থা চাই, ব্যবস্থাদি রক্ষা করিতে রাঁজশক্তি এবং সেই 
রাঁজশক্তি চালাইতে ব্রাহ্মণের মস্তক আবগ্তক। কদাচিৎ 
এখানে ওখানে ছুই একজন বিবেকী পুরুষ সমাজের দুরবস্থা 
বুঝিয়া সমাজসংস্কারে যোগদান করেন বটে কিন্ত জনসাধারণের 
তাহাতে কোন লাভ বা ক্ষতি নাই, তাহারা যে অবস্থায় 
আছে সেই অবস্থায়ই আছে। কাজেই তাহাদিগকে জাগাইতে 
হইলে আঁপনাদিগকে বৈশ্তভাব, ক্ষত্রিয়ভাব' এবং ব্রাহ্মণ- 
ভাবের কার্য করিতে-হুইবে। যেদিক দিয়াই কাঁধ্য করুন 
না কেন আপনি যাহা' ভাল বুঝিলেন ও আপনার পাঁচজন 
ভাল বন্ধুকে বুঝাইলেন তাহা কার্যে পরিণত করিলেন। 
জনসাধারণের মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলেও আপ- 
নার কতক্টা শক্তির দরকার। লোকে আপনার কথা না 
শুনিলে আপনি কি করিতে পারেন? লোকে ষথেচ্ছাচারী 
হইলে তাহাতে আপনার হাত কি? এমন একটা শক্তি 
আছে .যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনার সমাঁজসংস্কার হইতে 
দিবে না, আপনার সমাজের সহিত আঁদৌ সে শক্তির 
সহানুভূতি নাই--আপনার সমাজের মঙ্গলে বরং তাহার 
সমাজের অমঙ্গল! আপনি যদি সবলে সে শক্তিকে প্রতিরোধ 
করিতে না পারেন তবে আপনার সমাজ এখন যেমন আছে 
এরূপ থাকিবে অথবা আরো খারাপ হইবে। প্রতিদ্বন্থী 
শক্তিকে প্রতিরোধ করা ক্ষজিয়ের কাঁজ। কাজেই এ পর্য্যন্ত 
রাজনৈতিক, ধর্ম্মমণ্ডলী ও সমাঁজসংস্কারক এই ত্রিবিধ দলের 
লোকদের উদ্দেশ্য এক। . রাজনৈতিক[দলের যখন সাম, দান, 
ভেদ নীতিত্রয়ে- হালে পানী পাবে না, সর্বপ্রকারে যখন 
নীতিত্রয়ের প্রয়োগ নিক্ষল হইবে, ধর্মামগুলী যখন শৃদ্রভাব ও 
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প্রবাসী । . 


পচ নখ কলপচলা ৯টা 


সেই ভাবের কাহানি পরে বেতার ও সেই ভাবের কার্যাদি 


রক্ষা করিতে যাইবেন, সমাজসংস্কারকগণ যখন স্থবিবেচিত 
স্থপরীক্ষিত সামাজিক ব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে স্থাপন 
করিতে যাইবেন, তখনই সকলকে একস্থানে মিলিত হইতে 
হইবে। অন্থান্তি সকল মণ্ডলীর সম্বন্ধেও এরূপ বলা চলে। 


যে পর্য্যন্ত একত্র একস্থানে সকল দল নামিলেন সে পর্য্যন্ত . 


সকলে যে যাহা পারেন রুচি অনুসারে করিয়া যান। আমি 
যে দিবা চক্ষে দেখিতেছি সেই একস্থানে একত্র মিলিবার 


আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। আমি অন্ততঃ অনার নে 


দেখিব আশা করি। 


.কুস্তমেলার কথা লিখিতে বসিয়া মনের আবেগে কত 
কথা লিখিলাম। এখন এই মেলা সম্বন্ধে গোঁটাছুই কথা 


বলিয়া প্রবন্ধগী শেষ করি। পূৰ্বেই বলিয়াছি চিন্তাশীল 
খাযিপ্রকৃতি লোকসকল মাঁনবসমাজের বাহিরে নির্জনে 


থাকিয়া মানবসমাজের যথার্থ মঙ্গলকর বিষয় ভাবিয়া 
ঠিক করিতেন। ইংরাজীতে একটী কথা আছে “Jt is the 
outsider who sees most!” কথাটী খুব ঠিক! কাজের 
গোলমালে, সংসারের সুখে দুঃখে, শোকে মোহে, গৃহস্থের! 
প্রায়ই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভগ্রগ্রাণ নিরুণ্ঠম হইয়া যায়। 


. যখন কোন প্রাজ্ঞ চিন্তাশীল মহাঁপুরুষের' জীবন তাঁহারা 


দেখে ও তাহার উপদেশ শ্রবণ করে, তখন তাহারা আবার 
আশাপ্রাপ্ত হইয়া নূতন উৎসাহে প্রচণ্ড উদ্ধমে.কাৰ্য্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হয়। 

উপরোক্ত পরোক্ষদর্শী, মহাচিন্তাশীল লোকসকল গৃহস্থের 
কল্যাণের জন্য কতিপয় স্থান নির্দিষ্ট করিয়া সেই সেই স্থানে 
মিলিত হইতেন ও তাঁহাদের স্থমহান্‌ সিদ্ধান্তসকল পরম্পরে 
জানিতেন ও গৃহীদিগকে জ্ঞাপন করিতেন । সকল প্রদেশস্থ 
স্বাধীন নৃপতিবর্গও আসিয়া তাহাদের পদপ্রান্তে আসিয়া 
রাজধর্মা, সমাজরক্ষাবিষয়ক ধর্ম ও রাজ্যের উন্নতি বিষয়ক 
বহুকথ৷ শুনিতেন এবং সেই কথামত স্ব স্ব রাজ্যে কার্যাদি 
করিতেন। বন্দৌবস্তটা খুব ভাল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
ক্রমে দলের পর দল সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় আপন 
আপন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন! 
বেচারী গৃহস্থরা কার কথামত “কাধ্য করিবে ঠিক করিতে 
না পারিয়া আপন আপন রুচি অনুসারে স্ব স্ব আদিরশগ্রহণ 


* 


করিতে লাগিল। এল ও 'কত : রিলে? মধ্য দিয়া 


কত যুগ যুগান্তরের পর তর ue 2 মেলায় 


দ্াড়াইয়াছে । 

এখন যাহ! কুম্ভমেলা তাহাতে আমাদের 'যে প্রাচীন 
উদ্দেশ্য সাধিত হয় না তাহা "নহে । সেই পূর্ব ভাবে সকলে 
ধর্মের জন্তু মেলায় একত্রিত হয় গৃহস্থেরা সাধুদিগের নিকট 
ধর্মোপদেশ শুনে-সাধুরা যথাশক্তি উপদেশাদি দান করেন। 
উপরস্ত সাধুদিগের নিমন্ত্রণাদির ব্যবস্থা বাড়িয়া প্রায় অন্ত 
সকল কার্য্যাবলীতে ঢাকা দিয়াছে। ভারতের বাস্তবিক 
কেহ যদি শুভাকাজ্ষী হয়েন তবে তাহাকে এই মেলার 
সংস্কার করিতে হইবে। সবই ত আছে, অতি সুন্দর কাঠামো- 
খান! আছে। কেবল একমেটে ছুমেটে করিয়া রং দিয়া সমুজ্ল 
করিয়া খাঁড়া করিতে হইবে৷; কারিকর ভাল চাই। প্রথমতঃ 
সাধুদিগের মধ্যে যাহাতে পাশ্চাত্য ভাব একটু প্রবিষ্ট হয়, 
তাহার চেষ্টা' করিতে হইবে। শঙ্করের চারি 'মঠে অনেক 


শিষ্য আছেন। ' সময়ের প্রয়োজনান্ুসারে ভগবান শঙ্করাচার্য্য 


অদ্বৈতবাদ রক্ষা! করিবার জন্তু এই চারি মঠ স্থাপন করেন। 


পরে রামান্ুজ স্বামী ও তাহার শিষ্যগণ আপনার বিশিষ্টা- ' 


দ্বৈতবাদ রক্ষা করিবার জন্ স্থানে স্থানে মঠস্থাপন করেন? 
মাধবাচাধ্য.ও চৈতন্যের দ্বৈতবাঁদ প্রচারের জন্য অনেক স্থানে 
মঠ ও বিদ্যালয় আছে। ধাহাঁরা জাতীয় উন্নতির জন্ত_ 
এতদ্দিন ধরিয়া কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর 


নির্ভর করিতছিলেন, তাহারা বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে 


পাশ্চাত্য জড়ৈশ্বর্য্যপরায়ণত! (Western Materialism) 
ভারতে এক রকম অসম্ভব। এখানে সব জিনিষ ধর্মের 
ভিত্তির উপর স্থাপিত 'করিতে হইবে। মহাজনপরম্পরাগত 
পন্থা (Traditional ways ) ব্যতীত সিদ্ধিলাভের 
সম্ভাবনা নাই। [যে সকল বিদ্বালয় .ও ম্ঠাদি আছে 
তাহাতে পাশ্চাত্য ভাব সকল প্রচার ও শিক্ষার বন্দোবস্ত 
চাই) আর যেখানে নাই .সেখানে বিলকুল নূতন করিয়া 
গড়িয়া তোলা দরকার। সেদিন কাশীতে যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় 


" হইবার কথা হইতেছিল তাহা 'মন্দ হইবে না।.. তবে. 


ভারতধর্ম্ম .মহামগুলের সারদামগুলের সঙ্গে এক না হইলেই 


ভাল হয়। "কারণ বৰ্তমান অব্য বেনী বাধা বিশ্ন আহ্বান 


করিয়া আনা ভাল নয়। 2 
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এখন হইতে আমাদের উদ স্থির রাবিতে হইবে 
সদাই আমাদের সম্মুখে “নিজের. মোক্ষ ও জগতে দেবভাব 
বিস্তার” এইটা ধরিয়া রাখিতে হইবে। যেন ক্ষণকালের জন্যও 
আমর! আমাদের উদ্দেশ্য না ভূলি। হাজার হাজার কাধ্য 
আসিবে, কত কাৰ্য্যে কৃতকাৰ্য্য হইব, কতগুলিতে অসিদ্ধি 


ঘটিবে, কত বাঁধা কত বিদ্ধ কত অপমান সহ করিতে হইবে - 


কত জীব বৰ্তমান শরীর ত্যাগ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে নূতন 
নূতন শরীরগ্রহণ করিয়া নিজেদের বাসন! পরিতৃপ্ত করিবে। 
যতক্ষণ না মন্গষ্যসমাঁজ জীবন্মুক্ত হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী, 


_ না হয় ততক্ষণ কিছুতেই স্থির থাকিবে না। কার্যক্ষেত্রে 


কত রকমের লোক আসিবে হয় ত অনেকে উদ্দেগ্যের মহত্ব 
না বুঝিয়া উদ্দেখ্যসিদ্ধির পক্ষে বাধা দিবে'। তিনি হিন্দু 
হৌন মুসলমান হৌন্‌ খীষ্টান্‌ হৌন বৌদ্ধ হৌন পারসী. হৌন্‌ 
পৃথিবীর যে কোন ধর্মীবলমী ও গে কোন মনুষ্যই হৌন'না 


কেন, আমরা ভীহাকে স্বপক্ষে আনিবার সর্ববিধ চেষ্টা 


করিব না আসিলে অগত্যা: যাহা হয় তাঁহাই হইবে? 
আমাদের পরম্পরাগত উপদেশের অভাঁব নাই। জগতে অন্ততঃ 
ভারতবর্ষে পাপের ভার লাঘব করিতে অযৌধ্যার রামচন্দ্র 
রাক্ষদকুল নির্মূল করিয়াছিলেন দৃতাদি পাঠীইয়া কোন 
ফল হয় নাই। শেষে বিভীষণ রাবণকে' অনেক প্রকারে 


. _বুঝাইলেন তাহাতেও যখন কিছু হইল না শেষে দণ্ড দেওয়াই 


সাব্যস্ত হইল। যেরূপ দণ্ড রাবণ পাইয়াছিলেন তাহাতে 
বিভীষণ না থাকিলে বোধ হয় রাক্ষস hs sad 
মুছিয়া যাইত, : 


মহাভারতের পাঠকগণ - অবগত আছেন, দেবভাব, 


বিস্তারের বাধা স্বরূপ হইয়া যাহারা দীড়াইয়াছিলেন কুরু- 
ক্ষে্রযুদ্ধে, যুধিষ্ঠিরের রাঁজনুয় যজ্ঞকালে, অশ্বমেধের সময়ে 


ও যছুবধশের- ঘরাঁও লড়াইকাঁলে তাঁহাদের . কি দশা 


হইয়াছিল। পরম ধান্মিক, মহাবীর পরম রাজনীতিজ্ঞ 


&. ভীষ্ম ভ্রোণাদি পর্য্যন্ত কোথায় ভাসিয়া : গিয়াছিলেন। 


জয়দ্ৰথকে স্বদ্ল বলে আঁটিয়া উঠা দায় হইয়াছিল বলিয়া, 


মহাকৌশলী কৃষ্ণ ভীমকে লইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধে তাহাকে বিনাশ 
করাইলেন। ইহীও একপ্রকার যোগ। “যোগ কর্ম্মস্থ 
কৌশলম্‌” যখন যেরূপ অবস্থা ্াড়ায় সেই অবস্থান কার্য 
বিচার সহিত করার নামই যোগ। যিনি অবস্থার প্রকৃতি 


প্রয়াগে' কিভমেল। 


সস 
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সম্যক না বুৰিয়া বিরুদ্ধে দীড়াইবেন তিনিই ভাসিয়া যাইবেন। 
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে রাজভক্তি 
মহাপাপরূপে পরিগণিত হইয়াছিল বলিয়া সে সময়ের 
মহাপুরুষেরা রাজার বিনাশসাধন করিতে বিন্দুমাত্র সংকুচিত 

হয়েন নাই।' অবস্থান্থসারে সব ধর্ম অধর্ম্মের বিচার হয়। 
যে জাতি যে রকমে বুঝে তাহাকে সে রকমে বুঝান উচিত | 
গীতায় আছে “ন বুদ্ধি ভেঁদংজনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্ম্সজিন!ং। 
যোজয়ে সৰ্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান যুক্ত সমাচরন্‌।” আরো আছে 
যেখানে অস্থুরপ্রক্কতি লোকে আস্থরিক. অনুষ্ঠানাদির ছারা. 
মানব জাতির পীড়া উৎপন্ন করিবে সেখানে সমধিক আস্মুরিক 
অনুষ্ঠানাদির দ্বারা দেবপ্রক্কতির লোকের! মানবজাতির 


কল্যাণার্থ অস্থরদিগকে দমন করিবেন। আবশ্যক হইলে 


আরো একপদ অগ্রসর হইতে পারেন। আজকালকার দিনে 
দেখুন জাপান কেমন রুশিয়াকে শিক্ষা দিল। এখন যদি. 
জাপান রুশিয়ার বাস্তবিক হিতাঁকাজ্জী হয় তবে অনেক ভাল 
কাধ্যকে রুশিয়ানদিগের দ্বারায় অনুষ্ঠান করাইয়া লইতে 
পারিবে। কারণ রুশিয়া জানিয়াছে যেজাপাঁনের শক্তি আছে 

এবং জাপান যাহা বলিতেছে তাহা সত্য এবং না করিলে 

বিপৎপাতের সম্ভাবনা | বুদ্ধিমান লোঁকদিগকে একবার 
বলিলেই হয়৷ তাঁহাদের সংখ্যা জগতে বড় কম। সাধারণ 

লোকদিগকে শিক্ষার দ্বারা ও দণ্ডের ভয় দেখাইয়া ভাল 
কৰ্ম্ম করাইতে হয়। ' 

এখন তূমগুলস্থ নানা স্থানে সকল জাতিই আপন'আপন 

উদ্দেশ্যপ্রচারের বশবর্তী হইয়া শক্তিসঞ্চয় করিতেছেন। 

ইউরোপে ও আমেরিকায় কতদল কত সম্প্রদায়। সোস্তালিষ্টরা 

সেদিনও ত প্রকাশ্যে জন্মানিতে রুশিয়ান বাঁজবিদ্রোহীর 
সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিল। ' পাশ্চাত্য প্রদেশ সকলে 

শ্রমজীবীদ্দিগের একটা আত্তর্জাতিক সভা (International 

Association) আছে। তাঁহাদের উদ্দেন্ত কেবল capitalist 

অর্থাৎ ধনীদিগের যঞ্চ্ছোচারিতা নিবারণ করা । এইরূপ, 


ব্যবসাযীদিগেরও খুব বড় বড় সভা আছে । যদি গভর্ণমেন্ট 


কখন সাক্ষাৎ্ভাবে ব্যবসায়ের হানি ও শিক্ষার হানি 
করেন তবে এই. সকল সভার সভ্যগণ আঁথক-ও কায়িক 
সর্ববিধ উপায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এবং রাঁজপুরুষেরা ' 


তাহাদের কথামত কার্য করিতে বাধ্য হন। সমস্ত ইউরোপে 
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৭২৬ 
ও আমেরিকায় ইহারা আছেন। বার হাত যে 
আসিবেন না তাহার কোন 'কারণ দেখা যায়না । প্রয়োজন 
বুঝাইয়৷ দেওয়া আবশ্তক। এই যে বড় বড় প্রদর্শনীসমূহ 
হইতেছে ইহা এই সমস্ত সভার সভ্যগণের কার্য । সংপ্রতি 
ধর্মমত সকলেরও' আন্দোলন হইতেছে। অনেক ভারত- 
বর্ষীয় ত ভারতের উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য জাতিকে যায 
যাইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন । 

আমেরিকার ও ইউরোপে ত স্ত্রীলোকেরাও. আপনার 
স্বত্ব রক্ষা করিতে ও আপনাদের স্তায়সঙ্গত স্থান অধিকার 
করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নরওয়েতে সে দিন স্ত্রীলোকের! 
জজ সাহেবের . মত বিচার. করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হই- 
য়াছে। ঃ 

উপসংহারে এই বক্তব্য যাহাতে আমাদের - রই কুস্ত- 
মেলা কেবল স্নানের জন্য না হইয়া এবং ভারতবর্ষের মধ্যে 
চারি স্থানেই না হইয়া জগতের স্থানে স্থানে হয় এবং 
ভূমগুলস্থ যাবতীয় চিন্তাশীল খষিস্বভাবসম্পন্ন মহাপুরুষগণ 
একত্রিত হুইয়া মানবজাতির কল্যাণকর ব্যাপারসমূহের 
অনুষ্ঠানাঁদির বিষয় স্বাধীন রাজিন্যবর্গকে ও প্রক্বৃতিপুঞ্জকে 
উপদেশ দিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা কি আমরা করিতে 
পারি না?, সময়ের পরিবর্তনান্ুসারে এখন ত রাজাদিগের কাধ্য 
অনেকটা প্রজাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং 
জনসাধারণকে শিক্ষাপ্রদান করাই বর্তৃমান সময়ে সর্বতো- 
ভাবে শ্রেয়ঃ। | 

বৈদিক খষিগণের বংশধরগণ! তোমাদের দেশেই ত 
ব্যাস, বশিষ্াদি রি, নারদাদি দেবধি, যুধিষ্ঠির, রাম, নিমি 
আদি রাজি কৃষ্ণের মত কী, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামান্থজ, চৈতন্তের 
মত ধর্মসংস্কারক জন্মিয়াছেন, তোমরা না পার কি? ' 

শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিংহ, প্রতাপসিংহ, প্রতাঁপাদিত্য 
'স্ৰীতারাম, নানক, তুকাঁরামকে তোমরাই জন্ম দিয়াছ। আবার 
এসময়ে যখন দাসজাতি বলিয়া ভূমগ্ুলের লোকসাধারণ 
তৌমাঁদিগকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করে, তখনও রাম- 
মোহন, বিদ্যাসাগর, রামকষ্ণ, দয়ানন্দকেও তোমরাই সৃষ্ট 
করিয়াছ। তোমাদেরজাঁতি তোমরা আঁব্যকমত গড়। শক্তি 
তোমাদের ভিতরেই আছে; কেবল উঠিতেছ .না বলিয়া 
অভলোকে জানে না। 


FA 
| 


প্রবাসী! 


পাস স্সপপিশীশসিশীপা লাস 


জগতের কল্যাণসাধন তোমাদের হাতে । 
. তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যাহা: করিয়া গিয়াছেন, - তোমরা 


[ ৫ম ভাগ। 


পাস তক 


উরে ভি আমি বলি তোমরা! 


অমানুষিক ভাঁবসম্পন্ন। তোমরা চিরকালই মানুষের উপরে 
অবস্থিত ছিলে, এখনও থাঁকিবে। তোমরা মরিয়! পুনর্ধবার 
জীবনগ্রহণ করিয়াছ, এখন. এজীবনের সবকাজই বাকী। 
ফের বলি, 


দেশকাঁলপাত্রভেদে তাঁহার পুনরাভিনয় কর। সকলেই 
জাগিয়াছে, সকলেই আপন আপন সংস্কারানুষায়ী কাৰ্য্য 
করিতেছে ।- ও দেখ জাপান জাগিয়াছে, চীনকে ও জাগাই- 
য়াছেও কাৰ্য্য করিতে আরম্ত-করিয়াছে। এইবার তোমাদের 
পালা । . | | 

সর্বশেষে বক্তর্য এই যে এবার মেলায় পুলিশের বন্দোবস্ত 
ভাল হয় নাই। পুলিশে লোকদ্বিগকে অযথা কষ্ট দিয়াছে। 
প্রথমদিন স্নানে নাগারা অসন্তুষ্ট হইয়াছিল । অমাবস্তার দিন 
তাহাদিগকে খুসী করিতে যাইয়া অনেক লোক মারা পড়ে। 
২৫ লক্ষ -হইতে ৩০ লক্ষ লোক জমিয়াছিল। 
খুবলোক মরিয়াছে। - অনেক বৃদ্ধ সাধু এযাত্রায় প্রয়াগে 
সমাধি লইয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সব সময়ে রেল 
যোগাইতে -পাঁরেন নাই। তাহাঁতেও লোকজনের : খুব কষ্ট 
হইয়াছিল। স্ত্রীলোক ৪ আন্দাজ: ৪৫ হাঁজার 
আসিয়াছিলেন। - 

, গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমে কুম্ভযোগে এ 
স্নান করিবার জন্য যে দেশের ৩০ লক্ষ লোঁকই রেলে কুলি ও 
পুলিশের অত্যাচার সহ্য করিয়া, প্রচণ্ড শীতে খোঁলাময়দানে , 
একাধিক রাত্রি কাঁটাইতে পারে, প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে, 
সে দেশের এই ৩৪ শ্ষোটী লোকই ভাগ্যোদয় যোগে জাতীয় 
সঙ্গমে কর্তব্যন্সান করিবে, সেটা বলাই বাহুল্য। এযোগে 
অত্যাচার নাই পীড়ন নাই, যোগ গত হইলে স্নান বৃথা 


হুইবে ইত্যাদি ভয় নাই। ফুল ইহলোকে যথেচ্ছা বন্ুদ্ধরা 


ভোগ, পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ ।* 
দধীচিপ্রদৰ্শিত পথের জনৈক পথিক। 


* এই প্রবন্ধের সমুদয় ছবির ফোটোগ্রাফ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দেব 
মহাঁশয় অনুগ্রহ পূর্ববক তুলিয়! দিয়াছেন! সম্পাদক! 





সপত 


কলেরায় | 
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_ একাকী অৱস্থান করে। ' 


সপ én । রি 


পিপীলিকা । L 


বর্তমান বর্ষের প্রথম ' সংখ্যা ‘প্রবাসীতে”-. ‘জীব জগতে 
পিপীলিকার স্থান, শীর্ষক একটি সুন্দর, কৌতুহলোদীপক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সুযোগ্য লেখক মহাশয় প্রতীচয 
পত্ডিতগণের’ আবিষ্কৃত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 
অতি দীন ও নগণ্য ব্যক্তি। তাহার নিকট হইতে ‘প্রবাসীর’ 
পাঠক মহাশয় তাদৃশ কিছু আশা করিলে, তীহাকে প্রতারিত 


হইতে হইবে। আমি মাত্র এতদ্দেশীয় পিপীলিকা! সম্বন্ধে আমার 


কয়েক বৎসরের অকিঞ্চিৎকর অনুসন্ধানের ফল তাঁহার 
সমক্ষে উপস্থিত করিব। উপরি ' উক্ত' প্রবন্ধে, লেখক 


মহোদয়, প্রতীচ্য' পিপীলিকার সামাজিকতা, ইহাদিগের 


অধ্যবসায় ও গৃহনির্্মাণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন; তাহার 
অধিকাংশই আমাদিগের দেশীয় পিপীলিকায় প্রযুজ্য ; সুতরাং 
সেগুলির পুনরুল্লেখ. না করিয়া আমরা আমাদ্বিগের দেশীয় 
পিপীলিকার যাহা কিছু বিশেষত্ব তাহাই বলিব। 

সাধারণতঃ এতদেশীয় ‘পিপীলিকাও সমাজ ছাড়া থাকিতে 
পারে না।” কিন্তু কয়েক প্রকার পিপীলিকা দৃষ্টহয়, যাহারা 
মাঁদলাই, নামক ' একপ্রকার ভাই 
(বড়) জাতীয় পিগীলিকাগণ আত্ম, পেয়ারা প্রভৃতি 
ত্বকপরিবর্ভনশীল বৃক্ষের অর্দাবিচ্ছিনন ত্বকের নিয়ে বাস করে ও 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ শিকার করিয়া জীবনধাঁরণ 
করে। ইহারা শিকার করিবার সময় অন্য সহযোগীর সাহায্য 
গ্রহণ করে না। ইহারা অতি অন্তর্পণে “থাপে বসিয়া থাকে, 
শিকার সন্মুখীন হইবা মাত্র তীর বেগে ধাবিত হইয়া তাহাকে 
দংশন-করে। ইহাঁদিগের মুখে একপ্রকার তীব্র বিষ আছে; 
এই বিষের জ্বালায় দষ্ট কীটকে অর্দমূত হইতে হয়; তখন অতি 
সহজে ইহারা স্বকাঁ্যসাধন করে। ইহাদিগের দংশন এরূপ 


. জালাময় যে.পল্লীগ্রামস্থ দুরন্ত বালককেও ইহাঁদিগের দংশন- 


ভয়ে পঙ্ক গাবের লোভ . সম্বরণ করিতে হয়। আমাদিগের 
দেশে একটি মেয়েলী ছড়ায় ইহার পরিচয় আছে £__. 

“গাব গাছে যাও বাপু, মাদলায়ের বাস! 

মোল্লার কামড়ে বাপু বিশ কুড়ি বিষ ।-- 


_ পিশীলিকা। 


পাস সস ইসস 


বর্তমান প্রবন্ধের লেখক, 


৭২৭ 


ত পতা সতত”! শা সিল শলা তত! 


. দার ক জাতীর কক ডাই আছে, ূহাদিগকে 


_ { রাজসাহী অঞ্চলে) মাসকাটা ডাই বলে? ইহার! মৃত্তিকার 
' নিয়ে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে বটে, কিন্তু পরম্পর স্বতন্ত্রভাবে 


শিকার, করে। ইহারা দষ্ট বস্তুকে এরূপ দৃঢ়ভাবে কামড়াইয়া 
ধরে যে ইহাঁদিগের পশ্চাৎভাগ কাটিয়া ফেলিলেও কামড় 
ছাড়ে ন! ৷ ৷ ইহারা বড় রুক্ষ স্বভাব। খাদ্য. সামগ্রী লইয়া 
প্রায়ই অন্ত জাতীয় পিপীলিকার সহিত কলহ করে। “বিষ 
পিঁপড়া” প্রভৃতি আরও. কয়েক জাতীয় পিপীলিকা দৃষ্ট হয়, 
তাহারা'ও' সমাজের ধার ধারে না। এতদ্যতীত অন্তান্ত 
সক্ল;'জাতীয়--পিপীলিকাই সমাজবদ্ধ হইয়!' বহু গোষ্ঠী 
পরিবৃত. হইয়া বাস- করে।. ইহাঁদিগের পারিবারিক নিয়ম 
প্রণালী অতি চমৎকার । সুশিক্ষিত সৈনিক পুরুষ সামরিক 
নিয়মভঙ্গাপরাধে: অপরাধী. হইলেও হইতে পারেন; কিন্ত 
ইহাদিগের জীবনে কখনই তন্রপ ঘটনা ঘটে না.। পরস্পর 
পরস্পরের নিরূপিত কাধ্য এরূপ সুচারুভাবে সুসম্পন্ন করে 
যে তাহা, ভাবিতেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। লক্ষাধিক 
পিপীলিকা! একত্র বাস করে, অথচ ইহার! বিবাদ বিসম্বাদ 
কাহাকে -কহে জানে না। দিন রাত কেবল অক্লান্তভাবে 


নিজ নিজ বিভাগীয় নির্দিষ্ট কাৰ্য্য করিয়া-যায়। জন্মের সহিত 
_ ইহাদিগের কার্য্যবিভাগ নিরূপিত হয়। এক এক দলে তিন 


রকমের পিপীলিকা দৃষ্ট হয়। ইহারা সকলেই জ্ঞাতি ভ্রাতা; 
এক রাণীর বাধ্য প্রজা । 'রাণীজি বড় বেণী কিছু করেন না; 
কেবল বসিয়া বসিয়া ডিম ছাড়েন, আর অধীনস্থ সতিনীগণকে 


তাহার.উৎকবষ্ট দৃষ্টান্তের অন্থকরণ্‌ করিতে উপদেশ দ্েন।, 


সৃতিনীগণকে কিন্তু সংসারের.জন্য যথেষ্ট গতর খাটাইতে হয়। 
খা্সংগ্রহ স্ত্রী-পিগীলিকার' কার্য্য।, ইহারা নিজ নিজ ' 
ডিন্বগুলিকে নপুংসক পিপীলিকার হিললায় রাখিয়া দিয়! নিশ্চিন্ত , 
মনে খাগ্ঠান্বেষণে বহির্গত হুয়।.. নপুংসকগণ সন্তানপাঁলনে 


বিশেষ দক্ষ । উহারা বাসস্থানের অপেক্ষারুত উষ্ণ ও আলোক-- 


সমন্বিত কক্ষে ডিম্বগুলি সযত্রে' সজ্জিত করিয়া রাখে। 
এতদ্যতীত উহাদিগকে বিপৃদাপদ্ে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইতে 


, হয়। ইহারা একাধারে পিপীলিকা পরিবারের ধন প্রাণ মান 


রক্ষক ।- নপুংসক-পিগীলিকারা ডাই জাতীয়; আকারে স্ত্রী ' 


পিপীলিকা হইতে প্রায় দশগুণ বৃহৎ, শক্তিও তন্ুরূপ। . 
,এই জাতীয় একপ্রকার পিপীলিকা: উইয়ে+ ন্যায় 5 
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নী বাধিয়া বাসস্থান নির্মাণ ক করে। : তেন বাসগৃহের 
অংশবিশেষ ভাগ্গিতে গিয়া দেখিয়াছি, দেখিতে দেখিতে 
ভগ্ন স্থানে শত শত নপুংসক পিপীলিকা আসিয়া জুটে এবং 
বষ্টির অগ্রভাগ দৃঢ়ভাবে কামড়াইয়া ধরে। এদিকে স্ত্রী 
.পিগীলিকারা ভগ্নস্থানের পুননির্ম্মাণ : কার্য্য- আরম্ভ করিয়া 


দেয়। 'প্রিগীলিকা সমাজে ইহারাই এঞ্জিনিয়র। এ কার্যে 


পুং 'পিগীলিকারা যথেষ্ট সাহায্য করে। খিলাঁনের কার্ধ্য 


নিয়ে কোন অবলম্বন ব্যতীত হইবার নহে। পুং পিপীলিকাগণ 


এই অবলম্বনের কাৰ্য্য করে ;'উহারা ভিত্তির. একাগ্র ভাগ 
কামড়াইয়! ধরিয়া লম্বভাবে পড়িয়া থাকে। 'উহাদিগের 
উপর আর মৃত্তিকা স্থাপন করা. হয়।. যতক্ষণ এই মৃত্তিকা 
শুক হইয়া দৃঢ় না হয়, তদবধি উহাদিগকে মৃতের স্ায় নিশ্চল 
নিষ্পন্দ ভাবে থাকিতে হয় বেচারীর! যে কয়েকটা দিন 
জীবিত থাকে এইরূপে মৃতের অভিনয় করিয়া কাটায়। পুং 
পিপীলিকারা বড় বেশী দিন বাঁচে না। উহারা যৌবনে 
পদার্পণ করিতে না -করিতেই উহাদিগের- .পক্ষোদগম. হয়; 
. ইহাই'উহাদিগের মৃত্যুর কারণ! পক্ষোদ্গম হইলে উহারা 
সেই সীমাবদ্ধ বদ্ধরুদ্ধ বিবরে বাস কর! ভদ্রতাবিরুদ্ধ -বলিয়া 


মনে করে।. ভাবডগ্মগ্‌ বিভোর প্রাণে অনন্ত নীল নভে . 
উধাও হইয়া বিহঙ্গমদল পরিপুষ্ট করিতে গিয়া অচিরে বিহ্ম- 


be অনন্ত শীপ্তিলাভ করে.। 
_ পিপীলিকাগণের প্রধান সহায়, ইহাদিগের প্রবল আহাণ 


শক্তি। এই আম্রাণশক্তির সাহায্যে ইহারা অতি'নিভূত গুপ্ত 


স্থান: স্থিত" খাছ বস্ত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়; এই 
আঘ্রাণশক্তি বলে ইহারা বাসস্থান হইতে বহুদূরে গমনাগমন 
করিয়াও পথভ্রষ্ট হয় না ; উক্ত লেখক মহাশয় ইহাদিগের 
স্মরণ শক্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন,* তাহাঁও এই আত্বাণ- 
শক্তির ফল বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। যিনি মনোযোগ 


পূর্বক পিগীলিকাঁর পংক্তি অবলোকন করিয়াছেন, 


তিনিই দেখিয়াছেন যে ইহারা. বিপরীত দিক হইতে আগত 
প্রত্যেক পিগীলিকার শিরোসত্বাণ করিয়া নির্কিবাদে 'দলস্থ 
বন্ধুবোধে তাহাকে গন্তব্স্থানে যা তে দেয়। কিন্তু ভিন্ন 


পপি 





- * “একসমাজডুক্ত পিগীলিকাগণ পরস্পরকে চিনিতে পারে; এমন 
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প্রবাসী । 


পুলিস ea লা সন 


দলস্থ কোন পিপীলিকাকে a নক: মধ্য ছাড়িয়া, দিলে, 


2 হত! 


ইহার! তৎক্ষণাৎ শিরোষ্রাণ দ্বারা তাহাকে অন্ত দলস্থ বলিয়া! 
জানিতে পারে ও বেচারীকে আক্রমণ করে। বস্তুত ইহারা 


আত্্রাণশক্তি' দ্বারা শক্ত মিত্র নিরূপণ করে, নতুবা! ইহাঁদিগের 
স্মরণশক্তি এরূপ প্রখর বলিয়া মনে হয় না যে ইহারা, 


লক্ষাধিক সহযোগীর প্রত্যেকটিকে চিনিয়া রাখিতে পারে! 
আমর! পিপীলিকা পংক্তি হইতে কতকগুলি পিগীলিকাকে 


- অন্যত্র ছাড়িয়া দিয়া দেখিয়াছি, তাহারা পুনঃ স্বদলে প্রত্যাবৃভ 


হইতে পারে না। দলল্রষ্টরা বহু চেষ্টায় পুরাতন বন্ধুদিগের 


নিকট প্রত্যাগমন করিতে না পারিয়া নব বাসস্থানের: 


বন্দোবস্ত করে, অথচ ইহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাসস্থান হইতে 
বহুদূরে খা্ান্বে়ণ করিতে গমন করে, কখন দ্িকত্রম হয় না। 
শৃঙ্খলসদ্ধির ন্যায় ইহাঁদিগের আন্রাণশত্তি, এককে অন্তের সহিত 


সংযুক্ত করিয়া, গৃহ ও কর্মস্থানকে এক সুত্রে সংবদ্ধ করিয়া 


রাখে। কিন্তু কোন ক্রমে এই আঙ্রাণস্থত্র ছিন্ন হইলেই 
ইহাদিগ্ের বিপদ! পিপীলিকাশ্রেণীর কোন অংশে অঙ্ুলী 
ঘর্ষণ করিয়া দিলে ইহার! আর. অগ্রসর হইতে পারে না। 
হতভম্ব হইয়া গন্তব্য পথের উভয় পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়ে। 


মনুষ্য শরীরের গন্ধ বিশেষ পথি মধ্যে অস্তিত্বলাভ করিয়া 
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ইহাদিগের দিকত্রম ঘটায়। বিশেষ তৎকালে ইহারা অপর 


দিক হইতে আগত বন্ধুদিগের সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকে ১" - 


তাহারাও অঙ্কুলীঘর্ষিত স্থানের অপর পারে তাহাদিগের' ' 


সমদশা প্রাপ্ত হইয়া ঘুরিতে থাকে! এই প্রমাণের উপর ' 
নির্ভর করিতে গিয়া স্বতঃই আর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত: 
হইবার জন্য প্রলুন্ধ হইতে হয়। মনে হয়, ইহাঁদিগের ' 
গমনাগমনে বোধ হয় গন্তব্য পথে ইহাদিগের পদাগ্করেখা- 
অঙ্কিত হয়, ইহার! তাঁহারই অনুসরণ করিয়া! যাতায়াত করে।' 


কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ যুক্তির অসারত্ব 
প্রতীয়মান হয়। কারণ ইহারা যখন প্রস্তর কিম্বা সিমেন্ট করা 


স্থান দিয়া যাতায়াত করে, তৎকালে পদাঙ্করেখা পতিত" 
হইবার কোন সম্ভাবনা! নাই ; অথচ ইহারা বেশ অনায়াসে 
গমনাগমন করে। ইহাদিগের শ্রেণীর মধ্যে তীত্র ফেনাইল: 


~ 


বা কাচা হরিদ্রা রস নিক্ষেপ করিলেও তুল্য ফল দুষ্ট হয়; .. 


সুতরাং আমাদিগের ধারণা, পিক্ীলিকাগণের পরিচয়াদি Len 
ব্িভিভুতকে  আত্রাণশক্তিমূলক। 5 


সা 


বৎসর গৃহদাহ হইয়া যায়। 


এছ সারার 


গিরি, 


৭২৯ 


পাপী সপ, তা বাশি ক সিভি সত 


ইতর প্রাণীরা সহজাত কারের দাস কিন্ পিগীলিকার, 
কার্য প্রণালী, গৃহনিৰ্ম্মাণ কৌশল ইত্যাদি দেখিয়া ইহার্দিগকে 
তদ্ধধবর্তী না বলিয়া বিবেচনাবুদ্ধিচালিত বলিতে ইচ্ছা 
হয়। ইহারা দেশ, কাল, অবস্থা ভেদে কার্ধ্যসম্পাদনের ' 
ব্যবস্থা করে। আঠালিয়া মৃত্তিকা সমন্বিত বরেন্দ্র ভূমে 
পিগীলিকার গৃহনিৰ্ম্মাণের যে. ব্যবস্থা, বালুকাবিহুল, বর্ষণ: , 
দুষ্ট উত্তর বঙ্গের উত্তরাংশে (Upper Rajshahi Division) 
তাহা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। এই প্রদেশে ইহারা 


খড়-কুটার সাহায্যে মৃত্তিকা সরিবেশিত করিয়া গৃহভিত্তি 


নির্মাণ করে। কথন, নিয়স্থান বা অনাবৃত 'স্থানে বাস- 
স্থান নিরূপণ করে না। গৃহ-ভিত্তিতে বা বৃক্ষমূলে গর্ভ 
করিয়া ইহারা বাস করে। বর্ষণবারি সহজে' ইহাদিগের 
অপকার করিতে পারে না। বরেন্দ্রভূমে কিন্তু. ইহারা 
যত্রতত্র বাসস্থান প্রস্তুত করে; কেবল: বহির্গমনদ্বার বক্র 
করিয়া তাহার উপর মৃত্তিকা দ্বারা খিলান করিয়া দেয়। 
পিগীলিকাগণ অতিশয় দুরদর্শী। ইহারা বহু বৎসরের 
উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। : আমাদিগের এক- 
এতৎসঙ্গে অনেক ধান্ত 
ভম্মসাৎ হুইয়াছিল। প্রায় সাত বৎসর পরে পিপীলিকার' 
গর্ভ হইতে এই অর্দদগ্ধ ধান্যের খোসা . বহির্গত. করিয়া 


= দিতে দেখিয়াছি । খাগ্যসংগ্রহে ইহারা সহিষুণতার পরাকাষ্ঠা 


প্রদর্শন করে। কোন প্রকারেই ইহাদিগের' গ্রাস হইতে 
খান্তদ্ব্য রক্ষা: করিবার উপায় নাই। গৃহস্থ ইহাদিগের 
ভয়ে জলপূর্ণ পাত্রে খাদ্ধস্থলী রক্ষা করেন, তবু পরিত্রাণ 


নাই।. ইহারা মৃত্তিকা. আনিয়া. জলে' নিক্ষেপ করিয়া 


খান্তদ্রব্যসমীপে. উপস্থিত হয়। বহুসংখ্যক অণুপ্রমাণ 
মৃত্তিকাকণ! সংগ্রহ করিয়! সমুদ্রবারি শুক করা কি কম 


অধ্যবসায়ের কথা? পিগীলিকারা যেরূপ সহিষ্ণু, তদ্রপ 


পরিশ্রমী । ইহারা শীতকালে. বড় বাসগৃহ পরিত্যাগ করে 
না; তৎকালে এই সঞ্চিত খাগ্ছের সদ্যবহার করে; আর 
বার .মাদ ইহা বাণীজির ভোগে লাগে; কারণ তিনি 
অনূর্ধ্যম্পন্তা ; গৃহীত্তর যাঁওয়া-তীহার কৌলিক প্রথাবিরুদ্ধ। 

. বৎসরে কিরূপ বর্ষা হইবে, ইহারা বহু. পুর্ব হইতে 
ঠিক পায়। যেবারে দলে দলে. 'রাঙ্গা-পিপড়া?. ডিম মুখে 
করিয়া গর্ভ হইতে বাহিরে, আসে, বৃদ্ধারা তাহা দেখিয়া 


| 


বনিয়া দিতি “এবারে রারা নগর তরে াসিবেনা 
সত্যই সে বৎসরে জলপ্লীবনে দেশ ভাসিয়া যায়। 
শৰ্ম্মা বিশ্বাস। 


“দেশের কথা !” 


উদারন্নের ভাবনাঁয়-__দেশের ঘোরতর দারিদ্র্যের পরিণাম চিন্তা করিয়াই_. 
ভারতীয় সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ' রাজনীতির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা 
অতি তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন। কাঁজেই রাজনীতিবিষয়ক আলো” 
চনার প্রাবল্য সকল দিকেই উপলব্ধ হইতেছে। এরূপ সময়ে রাজনীতিক 
আলোচনাপূর্ণ সাহিত্যের প্রচার অধশ্যস্তাবী ও দেশের পক্ষে মঙ্গলকর। 
এই কারণে যে রাজনীতিক আন্দোলন এত দিন কেবল সাপ্তাহিক সংবাঁদ- 
পত্রাদিতে আবদ্ধ ছিল এক্ষণে তাঁহা মাসিক পত্রেরও অঙ্গপুঠি করিতেছে । 
বাঙ্গলা গ্রস্থসাহিত্যে এতদিন এ প্রকার গ্রন্থের অভাব ছিল। পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর, মহাশয় “দেশের কথ!” নামক এক খানি 
গ্রন্থ রচনা করিয়া! সে অভাবের আংশিক পূরণ করিয়াছেন। 

“দেশের কথার” প্রারস্তেই ইংরাজশীননের দৌবগুণের আলোচন! 
করা হইয়াছে। .তাহাতে দেখান হইয়াছে, ইংরাঁজের শাসননীতি মূলতঃ 
অতি .উদীর। . ইংরাঁজশীসনে রাজ! প্রজার . সভ্যতান্ুমোদিত, সম্বন্ধ 
বিষয়ে ভারতবাঁসী জ্ঞানলাঁভ করিয়াছে, ইংরাজ পাশ্চাতাজ্ঞান বিতরণ 
পূর্বক ভারতবাসীর.বন্ুল কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা দূরীভূত করিয়! তাহাদের 
সমক্ষে জাতীয় কর্তব্য বিষয়ে, এক বিরাট আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।. 
ইংরাজের শাসনগুণে নধজীবনলাভ ক্ষেত্রে অধুনা ভায়তবর্মই বিস্তীর্ণ 
এসিয়াখণ্ডের মধ্যে এক জাপান ভিন্ন অন্য সর্বাপেক্ষা অগ্রসর হইয়াছে। 
ত্রিশকোটা' তন্দরাতুর ভাঁরতবাসীর অজ্ঞত। ও 'আলম্যহরণের ব্যবস্থা 
পূর্ধ্বক তাহাদিগকে পাশ্চাত্য সভ্যতাদীপ্ত কর্তব্মা্গে অগ্রসর করিয়া 
প্রাচ্য ভূখণ্ডে ইংরাজ অসামান্য গৌরবকর কীর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 
ইংরাঁজের নিকট আমরা অনেক শিখিয়াছি ও আরও অনেক শিখিবার ঘাসন! . 
ও প্রয়োজন আমাদের আছে। ইংরাঁজশাসনাধীন ন! থাকিলে আমা- 
দিগের সে বাঁসন! পূর্ণ সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে বলিয়! মনে হয় না। 
দেউক্ষর মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে যতদিন পরাধীন থাকিতে হয় 
ততদিন ইংরাজের অধীন থাকাই ভাল :. 

গ্রন্থকার সেই সঙ্গে ইহাও দেখাইয়াছেন যে ইংরাজের রাজস্বনীতি 


-১ও বাণিজ্যনীতির দোষে এদেশের কৃষিশিল্পজীবীদিগের 'দীরিদ্রযবৃদ্ধি 


পাইয়াছে। প্রতুত্বপ্রিয় রাজপুরুষের! পার্লেমেন্ট মহীসভার ১৮৩৩ সালের, 
আদেশ ও পরলোকগতা মহীরাণীর ১৮৫৮ সালের ঘোষণা পত্রের প্রতিজ্ঞা, 
লঙ্ঘন করিয়। দেশের বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিবিকীশের ও ধনোপা- 
অর্জনের পথ বহুপরিমাণে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল কারণে " 
ইংরাজ ভারতবর্ষে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াও তাহাদের শাদনপদ্ধতিকে 
এদেশে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে পারেন নাঁই। ইংরাজের শীদননীতির 
পূর্বোক্ত দৌবগুলির বিষয়ে প্রজীকুলের মধ্যে যথারীতি আন্দোলন . 
আলোচনা হইলে, রাঁজপুরুষেরা শীসননীতির সংস্কারে বাধ্য হইবেন, 
ইংলণ্ডীয় উদীরচরিত ইংরাঁজগণ আমাদের আন্দোলনের ন্যায্যতা 
ও প্রবলতা অনুভব করিলে নিশ্চিত বাঁজপুরুষদিগের স্বেচ্ছাচারিতার 
পথে বাঁধ! দান করিবেন। - 

গত বৎসর শ্রাবণ মানের প্রবাসীতে “এীসমালোঁচক” “দেশের কথার 
সমালোঁচন! প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, “যতদিন পরাধীন থাকিতে হয় ততদিন 
ইংরাজের অধীন থাকাই ভাল বলিয়! গ্রস্থারস্তে যে কথাটুকু আছে সেটা, 


ত ৭৩০; 


সিসি পাস জত "তত কতটা কিতা সি 


বার কথা আর, কারণ হের প্তিপা বির সহিভউহার নির 
নাই।” সমালোচক মহাশয়ের কেন এ ভ্রান্তি.উপস্থিত হইল তাহা 
বুঝিতে ' পারিলাম না। দেউক্কর মহাশয় বলিয়াছেন ইংরাজশীসনের 


. বনুপ্রশংসনীয়, গুণ সত্বেও উহা! এদেশে জনপ্রিয় হয় নাই। 


* ‘যে কারণে বৃটাশশাসন এদেশবাসীর প্রিয় হয় নাই, দেউন্কর 
মহাশয়, তাহার আলোচনায় গ্রন্থের বহুলাংশ পূর্ণ করিয়াছেন। কারণ 
- রোগ নিণাতি ন! হইলে তাঁহার চিকিৎসা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ ইংরাজ- 
শাসন সম্বন্ধে ভাঁরতবাসীর অশ্রীতির কাঁরণাবলী মিণাতি না হইলে উহার 
প্রতীকারও ' সম্ভবপর নহে ভারতে বুটাশশাসন. প্রণালীর সংস্কার 
ঘটিলে রাজা প্রজা উভয়েরই মঙ্গল ঘটিবে। রাজশক্তির আনুকূলো, প্রজার 
সখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি গাইবে, প্রজার ভক্তি প্রীতি ও সহানুভূতি লাভ. কুরিয়া 
রাঁজশক্তি দৃঢ়তর হইবে । এ কামনা যাঁহার৷ করেন তাহাদিগকে শাসন 
প্রণালীর দূষিত অংশ সকল নিভাঁকভাবে প্রদর্শন করিতে হয়, সেই সঙ্গে 
সংস্কারের পন্থাও নির্দেশ করিয়া দিতে হয়। সমাঁজ-সংক্কারকেরা যে 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া সমাজের মঙ্গল সাধনে যত প্রকাশ করিয়! থাকেন 
রাজনীতিক সংস্কীরপ্রয়াসিদেগকেও সেই পন্থার অবলম্বন করিতে হয়। 
হিতৈষীর উক্তি সকল সময়ে মনোহর না. হইতে পারে কিন্তু. দেজন্য তাঁহার 
হিতৈষণাকে “কথার কথা” বলিয়! বিদ্রপ কর! কখনই সঙ্গত নহে। 
সমাজ-সংস্কীরকেরা সমাজের দৌষাঁবলীর উল্লেখকালে অপ্রীতিকর ভাষার 


প্রয়োগ করিলেও--এমন কি সময়ে-সময়ে তাহাদের কার্যাপ্রণালী ত্রান্তি-, 


পূর্ণ হইলেও, তাহারা যে প্রকৃতপক্ষে সমাজের মঙ্গলকামী, এ কথা-কি 
প্রবাসীর সমালোচক মহাশয় অস্বীকার করিতে পারেন? সমাঁজ-সংস্কা- 
রকের সমীজহিতৈষণা৷ যদি তাঁহার নিকট কপটতামূলক বলিয়! বিবেচিত 
না. হয়, তাহ! ইইলৈ : যাহারা শাদনপ্রণীলীর- সংস্কারেচ্ছায়' রাজনীতির খা 
রাজপুরুষদিগের 'দৌধপ্রদর্শন করেন, তীহাদিগের রাজভক্তি বিষয়ে তিনি 
সন্দেহ প্রকাশ করেন কেন ? 

- ফুলকথা,-প্রবাসীর সমালোচক ‘মহাশয় দেশের কথার সমালোচনার 
অনেক হলেই গরস্থকারের প্রতি এইরূপ অবিচার করিরাছেন ঘলিয়| মনে 
হইল। 

" তিনি প্রথমে বলিয়াছেন, “আমাদের গায়ের রংটাও ইগাল+দনের 
ফলে'কালে!-হইয়! গিয়াছে, বলিলেই (গ্রন্থকারের ) বক্তব্য শেষ হইত।” 
তাঁহার একটু পরেই বলিতেছেন,_“আমাঁদের সকল দোষই যদি ইংরাজ- 
শাসনের ঘাড়ে চীপাইয়' দিতে পারি, তাহ! হইলে একটু জাতাভিমাঁন 
বাড়ান যাঁয় বটে £ কিন্ত নিতান্ত মিথ্যা কথা রচন| করিয়া কতক্ষণ মনকে 
প্ৰবোধ দেওয়া চলে?” এই মন্তব্য পাঠ করিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত 
হইয়াছি। গ্রন্থকারের দিদ্ধান্তগুলির অলীকতা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা 
জা করিয়া তাহাকে প্রকারান্তরে নিতান্ত মিথ্যাকখা রচনাকারী বলিয়া 
নির্দেশ কর! গ্রস্থসমালোচনার নিতান্ত সহজ. উপায় হইতে পারে, কিন্তু 
বোধ হয় পবিত্র সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ ব্যবহার অতীব গিত বলিয়া 
* বিবেচিত হইবে । 

সমালোচক মহাশয় জিজ্ঞাস! করিয়াছেন, “ইংরাজ আসিয়াছিল বলিয়া 
আমাদের দুৰ্গতি, না আমরা অধঃপতিত হইয়াছিলাম বলিয়া 
এদেশে ইংরাজ আদিল”. তিনি: যদ্দি' আমার প্রতি স্থাঁয় শান্তরে মনঃ- 
সংযোগ করিবার অনুজ্ঞা! না করেন তাঁহা হইলে জিজ্ঞাস! - করি, “আমর! 
অধঃপতিত হইয়াছিলাঁম বলিয়া ইংরাঁজ এদেশে গুভাগমন করিয়াছেন, 
স্বীকার করিলে কি ইংরাজের শুভাগমন আমাদের অধিকতর অধঃপতনের 
কারণ হইতেছে একথা বল! অনঙ্গত হয়?” মোক্ষ ব! নির্ববাণলাভের জন্য 
ইংরাজ এদেশে আসেন নাই, সমালোচক মহাশয়ের একথা স্বীকার্য্য; কিন্ত 
ইংরাঁজের অবলম্ষিত নীতির দৌষে যদি আমাঁদিগেরই অকালে নির্ববীণ 
প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটে তাহ! ! হইলেও ‘কিসে কথা মুখে আনা পাপ 


4 [প্রবাসী ॥ 
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| তুষারময় শীতখতুর 


হা 
হইবে? ইংরাজ “অবথা” করিনি বিয়া যি তাসের নিতে 
হইবে? যিনি ষথার্থবাদী তিনি অপরের অযথা ক্রোধকে ভয় করিবেন 
কেন? গ্রস্থকারের আত্মরক্ষার্থ আর্তনাঁদকে “চোখ রান্গাইবার বাসায়” 
আখ্যা দান করা. যে সুসঙ্গত হইয়াছে তাহা বোধ হইল না । 
দেউস্কর মহাশয় আপনার ঘরের দিকে তাঁকাইয়! যে কৌন দোষ, 
দেখিতে পান না ইহ! “দেশের কথা” পড়িয়াই আমরা নিশ্চিত বলিতে 
পারি ন। তবে ওঁ সকল কুপরথাই যে বর্তমান ছ্গতির মুল কারণ নহে 
ইহা বলাই তাহার অভিপ্রেত.| . 
গ্রন্থকার অসবর্ণ বিবাহের ক্ষীতী নহেন বলিয় মতের সমর্ঘন- 
কলে হার্ট স্পেন্সারের একটি পত্র হইতে কিয়দংশ ‘উদ্ধত করিয়াছেন। 
সমালোচক মহাশয় বলেন, পত্রাংশের মর্ম দেউস্কর মহাশয় যেরূপ বুবিয়া- 
ছেন সেরূপ নহে। স্পেন্সারের প্রকৃত মত কি তাহা তিনি নিজে 
বুঝাইয়৷ দিলে সকলের সংশয় দূর হইত। কিন্তু সমালোচক মহাশয় 
সেপথে না গিয়। ব্যঙ্গোক্তির আশ্রয়ে কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। ফলতঃ 
দেউস্কর মহাশয়ের গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। উহাতে 
দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত, হইয়াছে, তাহা ইংরাজী 
ভাঁষানভিজ্ঞ জনসমাঁজের নিকট সম্পূর্ণ নুতন বলিয়৷ প্রতীয়মান হই 
এরূপ ান্থের বিস্তারিত সমালোচনা! পূর্বক উহার দৌষগুণ- দেখাইয়া দিলে 
সাধারণের আলোচনার ও মতামত গঠন করিবার সহায়তা হইত। দুঃখের 
যত ন নারির এ তর হয অভি নযা 
সম্পাদন করিয়। জনসাধারণকে নিরাশ করিয়াছেন। 


ত তলাতল কপ গছত 


| : | নমিৰ। 

জাপানে ee তা 
ফলফুলপত্রে পরিশোভিত বসন্তের আগক্ছন। নী 
অনেক-বসন্ত দেখিয়াছি; কিন্তু জাপানের বসন্তের চিরসঞ্জীবন = 


ভাব ত কখনই উপলব্ধি করি নাই। উর্দ্ধে অনস্ত মেঘমুক্ত-* 
নীলাকাশ, নিয়ে'লীলামযী প্ররুতির হান্তবদন। আত্মভাবে 


4 


> 


bd 


পা 
পা 


লু 


=> / 


40. 


জাতি 


উন্মাদ করিয়া তোলে, এমন জীবন্ত প্রভাব জীবনে ত আর 
কখনও উপলব্ধি করি নাই। এদিকে, ওদিকে, সন্মুখে; 
পশ্চাতে, চতুর্দিকে বৃক্ষবল্লরীসমাচ্ছিন. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, 


বিহগের মধুর কূজন' আর শুক্লান্বরপরিশোভিত চেরি বৃক্ষ . 


সকল দিগন্ত পরিশোভিত করিয়া দণ্ডায়মান। এই সময় 
জাপানিরা যে প্রকার. . হৃদয়োললাসে আত্মহারা হইয়া 
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যায়, আবালবৃদ্ধবনিতা আত্মপর ভুলিয়া' প্রকৃতির মহাসেবায় . 


নিযুক্ত হয়, এমনটা জগতে আর কুত্রাপি ' দৃষ্টিগোঁচর 
হয় না। ফে দেশ, ‘যে জাতির লোকেরা 'প্রকৃতিকে 
এমনভাবে সম্বর্ধনা করিতে পারে; তাহাদিগকে ধন্ত জ্ঞান 
'করি। যদি কেহ জাপানিদের জাতীয়, জীবন, জাতীয় 


hn al 


১২শ সংখ্যা । ] 


সি পাতিল 


উদাস; জাতীর সঙ্কল্প অধ্যয়ন করিতে চান, তবে এই বসতে 
প্রকৃতির সেবায় নিযুক্ত ভক্তমণ্ডলীকে একবার দর্শন করুন| 
এই ' বসস্তোৎ্সবে জাপানীরা যেমন জীবনের স্থখবসন্ত 
ফুটাইয়া তুলিতে পারে, জীবন্ত জাতীয় জীবনের ভাব মানুষের 
হৃদয়পটে . অস্কিত 'ক্রিয়া দিতে পারে, উহার ৃ্ন্তস্থল 
জগতে আর নাই বলিলেই হয়। 


. জগতে যাহা কিছু 'সুন্দর, তাহাই জাপানীরা প্রাণ 


ভরিয়া ভাল বাসিতে জানে । তাই যখন তাঁহার! বসন্তের 
ফুলহাসি দর্শন করে তখন তাহারা এক মহোল্লাসে আত্মহারা 
হইয়া যায়। জাপানে বসন্তের সর্বশ্রেষ্ঠ দান চেরি ফুল৷ 


জাঁপানে বলন্তোৎসৰ { 


ewe ot Deen at "twee peer Tau ০ সিল সা সপিগাশি 


পথে, ঘাটে, পর্দিতে, গিরিকন্দরে, সাগরবেলায় যে দিকে. 


চাও সেই দিকেই হাস্তভরা চেরি ফুলের প্রফুল্ল জীবন্ত ছবি । 
যদি কখনও ূ্বতপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতে যাঁও, তবে দেখিবে. 
মস্তকের উপর শুভ্র চেরি ফুলরাঁশি, আর নিয়ে চেরিফুলের, 


বিস্তীর্ণ ফুলশয্যা । এই .ফুলময় রাজ্যে নরনারীর হান্তমাখা 
মুখফুল আরও হুদর। উপম! পরাজিত। এই ফুলের সৌন্দরধা . 


বর্ণনা করা আমার এই ক্ষীণ লেখনীর পক্ষে অসাঁধা। তবে 
এইমাত্র বলিতে পারি, রূপ.এবং গুণের সামঞ্জস্তে এই ফুল 
জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত। অধ্যাপক, 
নিটোবে তাঁহার বিখ্যাত 9০] ০£ Japan নামক পুস্তকে, 
চেরি ফুলের. যে. সুন্দর. বর্ণনা! দিয়াছেন, তাহ! সকলেরই 
পাঠের উপযুক্ত । তিনি লিখিয়াছেন £__ 


« + * Yes, the Sakura * has for ages been 
the favourite of our people and the emblem of our 
Character, The refinement and grace of 
its beauty appeal to onr esthetic sense as no other 
flower can. We cannot share. the admiration of 
the Europeans ‘for their 19889, which lack the 
simplicity of our flower. Then too, the thorns 
that are hidden beneath the sweetness of the rose, 
the tenacity with which she clings to life, as 
though 19810 or afraid to die rather than’ drop 
untimely, preferring to rot on her stems; her 
showy colors and heavy odors—all these are traits 


so unlike our flower, which carries no dagger or . 


poison under its beauty, which is ever ready to 
depart life at the call of nature. whose colors are 
never gorgeous, and whose light fragrance never 
Beauty of color and of form is limited in 
it is a fixed quality of existence, 


palls., 
its showing: 


¥ চেরি পুষ্পের জাপানী নাম ‘Sakura,’ 





: অতি স্পষ্ট বুঝা যায় 


:কঠিন। 
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মা পিপিপি নান 





চিনি টন is volatile. ‘ethereal as the’ 
breathing of 119. When the deli- - 
cious perfume of the sakura quickens the morning 
air, as the sun in its course rises to illume first 
the isles of the FarRKast, few sensations are more . 
serenely exhilarating than to inhale; AS it were, 
the very breath of beauteons day 

When the Creator himself is pictured’as making 
new resolutions i in his heart upon smelling a sweet | 
Savor (Gen.. VII. 21), is it any wonder that the 
sweet-smelling season of the cherry blossom should 


g call forth { the whole nation from their little habita- 


tions? 

Blame them not if for a time their limbs “forget 
their toil and moil and their hearts their pangs 
and sorrows. ‘Their brief pleasure ended, thy re- 
turn to their daily tasks with new strength and 
new resolutions. ‘Thius.in ways more: than one is 
the sakura the flower of the vation. 


অধ্যাপক নিটোবের সুমধুর বৰ্ণনা পাঠ করিলে 
নায় যে জাপানীরা শুধু সৌন্দর্য্যের চক্ষে, 
চেরি ফুল দর্শন করে না। “বিদ্বেশীয়গণ জাপান ভ্রমণে, 


,আসিয়! চেরি, ফুলের সোন্দর্য্য দর্শন করিয়া-মোহিত হন 
বটে; কিন্তু এই ফুলের সহিত জাপানী জাতীয়, জীবন যে. 


কি. গভীর পবিত্র সম্বন্ধে আঁবদ্ধ তাহা! বোধগম্য হওয়া বড়ই. 
প্রকৃতির উপাসুনা হইতে জাপানী" জাতীয় 
আদর্শের পুণ্যজ্রোতঃ প্রবাহিত হয় এবং সেই জাতীয় আদর্শে 
চেরি ফুল সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। তাই জাপানী 
কৰি গাহিয়াছেন £ 


Shikishima 100 yamato Kokoro wo 
shito toaeba 
Asahi ni 2050 wo yama sakura hand; 
Isles of blest Japan ! 
Should your yamato * spirit. 7 
Strangers seek to scan, 
‘ Say—scenting morn’s sunlit air, 
Blows the cherry wild and fairl, এ 


অতি প্রাচীন কাল হইতে এই জাতি প্রকৃতিকে, পুজা. 
করিতে শিখিয়াছে এবং সেই প্রকৃতির পৃজাই জাপানী জাতির. 
বর্তমান উন্নতির একটা প্রধান কারণ। এই জাতির মধ্যে 
বাদ করিয়া যতই ‘জাপানী জাতীয় জীবন বিশ্লেষণ করা 
যায় ততই ' দেখা যায় জাতীয় জীবন গঠনে প্রকৃতির শিক্ষা 
কতদূর ফলপ্রদ হইয়াছে। . স্বদেশপ্রেম, বীরত্ব, কর্ভব্যের 
* জাপানীর! yamato জাতি নামে খ্যাত হয়। 





৭৩২ 


আঁজায়। তাকাতে জীবনদান, UN শি যাহাই 


এই জাতির বিশেষত্ব_প্রকৃতির পূজা সকলেরই মূলে। 
জগতে'যদি কোন জাতি প্রকৃত প্রকৃতির উপাসক থাকে 
তবে সেই. জাতি জাপানী জাতি। জাপানের বনস্তোৎমৰ 
যিনি দেখিয়াছেন তিনি ধন্য হইয়াছেন এবং জানিয়াছেন 


| লীলাময়ী প্রকৃতির হাস্তবদন কত মধুর, কত সুন্দর । 


সপ 


জনৈক জাঁপান- প্রবাসী ভারতবাসী I 


_গ্নোয়ালিয়রে চাষের সুবিধা । 


বেক 
“'€৯) “প্রবাসীর” সম্পাদক মহাশয়! গত টিনা মাসে 


আমার প্রবন্ধটী প্রকাশিত হওয়ার পর আমি অনেক ভদ্র-. 


লোকের চিঠির উত্তর. দেওয়া সত্বেও সমস্ত কথা বলিয়া 
উঠিতে গাঁরি নাই। সেই জন্তই আপনাকে পুনরায় বিরক্ত 
করিতে সাহসী হইয়াছি। । আশা করি আপনার পত্রিকায়ংনিয়- 
লিখিত বিষয় কয়েকটা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। 
আমার আস্তরিক বিশ্বাস যে আমি' অনেকের উপৃকারের 
জন্যই লিখিব; কেন না আমি তাহাদের ভালবাসি ও শ্রদ্ধা 


করি। কিন্ত দুই একটা কটু' কথাও বন্ুবাদ্ধবকে সময়. 


সময় বলিতে হয়; তজ্ন্য পুনরায় প্রথমেই ক্ষমা চাহিতেছি। 
' (২) আমাদের *প্রবাসীতে” গত বৎসর পৌষমাসে “মাহেন্দ্র 


রঃ নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে আজ 


পর্য্যন্ত আমি ৫৩৭ খানি চিঠি পাইয়াছি। এক এক খানি 
পত্র ৩৬ পৃষ্ঠা ব্যাপীও ছিল। কিন্তু সেগুলি এত নিরাশা- 
জনক যে তন্দ্রপ 'ছুতিন খানি চিঠি আমি পড়িয়া পাছে 
আমিও কার্যে পশ্চাৎপদ হই, এই আশঙ্কায় সেগুলি পড়িবা- 
মাত্র ছিড়িয়া ফেলিয়াছি।, 
পূর্ব পত্রেই পাইয়াছেন। কিন্তু অনেকগুলি প্রশ্ন যাহা 
আমি' কখনও সংগত মনে করি নাই এখন অনেকে সেই 'এক 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সংক্ষেপে তাহাদের এবং অন্তান্য প্রশ্নের 
উত্তর দিতে চেষ্টা করিব । 

: (৩) বলিয়া রাখ ভাল আজ কয়দিন হইল এ ৫৩৭ জন 


. পত্রপ্রেরকের মধ্যে মোটে একজন ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত, বাবু 
রবীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় আমার এখানে আসিয়া স্বচক্ষে এখান-" 


পাশাপাশি সিল 


অনেক চিঠির আভাস বোধ হয় 


দিতে হয় না। 


[৫ম ভাগ। 


০০০ 


কারি! সমস্ত বলার রেধিরা। রাজের ও ও তিনি সমস্ত বি 


এরূপ সন্তোষলাভ করিয়াছেন যে আমার লিখিত, একটা . 


প্রবন্ধ বেঙ্গলীতে ছাপাইবার জন্য বসিয়! থাকিয়া লিখিয়! 


. লইয়াছেন'ও এখানকার মাটীর. নমুনা (Sample of soil) 


ও বিনা জল সিঞ্চনে এখানে যেরূপ উৎকৃষ্ট 'গোধুম হইয়াছে 
তাহার নমুনাও সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন ও তিনি ১০৯নং কলেজ 
ষ্্রী, কলিকাতায় গোয়ালিয়রে চাষের স্থবিধা বিষয়ে প্রশ্ন- 


' কর্তাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে 


প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । সুতরাং আমাদের দেশবাসী বন্ধুগণ 
তাহার নিকট হইতে বিস্তর বিষয়ের সৎপরামর্শ পাইবেন 
বলিয়া আমার বিশ্বাস ৷ ূ 

6) হুইবার আপনার পত্রিকায় প্রবন্ধ বাহির হওয়ায় 
অনেকেই মনে ' করিয়াছেন যে এখানে বোধ হয় আর স্থানা- 
ভাবের বেনী দেৱী নাই, বোধ হয় তাঁহাদের পত্র আমার 
নিকট আসিতে না আঁসিতেই আমাদের প্রশ্নকারী বন্ধুগণ সমস্ত: 


+ 


৯ 


/ 


“4 
A 


জমি'বীটিয়া লইয়াছেন। আমি বিবেচনা করি তীঁহাদিগের ৮ 


এই ভ্রম'দূর করাই আমার প্রধান কর্তব্য কর্মা। এ বিষয়ে 


আমি বলিতে চাই যে এই জেলায় পনের লক্ষ বিঘা জমী আবা-. 
দের নিমিত্ত ছিল, এখন মোটে একলক্ষ বিঘা বিলি হইয়াছে 


চতুর্দশ লক্ষ বিঘা বাকী আছে। সুতরাং তাহাদিগকে . 


" নিরাশ হইতে হইবে না। তবে সৎকাধ্য শীঘ্র করাই ভাল । ) 
মধ্য প্রদেশের মাননীয় জি, এম্‌, চিট্নবীস মহাশয় এখানে 

আসিয়া ১ লক্ষ বিঘা! জমী লইতে চাহিতেছেন। তিনি যদি দয়া 

করেন, তাহা হইলে আমরা অনেক ভাল ভাল স্থান আর 
অত সুবিধামত পাইব না। ইহা আমাদের চিন্তার বিষয় বটে 


এক চকে (9196) ১০০ হইতে দশ সহস্র বিঘা পৰ্য্যন্ত 
পাইতে পারা যাঁয়। 
এখানে নদীতীরবর্তী ও তালাবের (natural tanks 
or lakes) 
অনেক পাওয়া যাইতে পারে। সে স্থানে ইঞ্জিন দ্বারা ও 
পর্ঃপ্রণালী দ্বারা জল অনায়ালে সেচন করিতে পারা যায়। -. 
‘এক জোড়! ব্লদে ১৫ হইতে ২৫ বিঘা পৰ্য্যন্ত আবাদ 


হইতে পারে ( অবশ্য ছুই ফসলে); তবে নূতন মৃত্তিকায় অত 


হয় না। জঙ্গির পত্তন জন্য কোনরূপ সেলামি বা নজরা না 


তবে গ্রাম অর্থাৎ যেখানে লোকের বসতি 


অথবা রেলওয়ে ছ্রেসনের ' নিকটবর্তী স্থানও .. 


. লাভজনক সম্পত্তি হইতে পারে। 
য়ে আমাদের দেশীয় ভদ্রসস্তানগণ এবিষয়ে যথার্থ মনোযোগ. 


১২শ সংখ্যা AE 


হিলি আছে রগ জি ly লইতে হইলে নজর 


দিতে হয়। সাড়োরার রাজকর ১,৩৪৪ টাকা, আয় ২,১০০ 
টাকা। স্থতরাং ৭৫০ টাকা বাৎসরিক আয়ের, সম্পত্তিতে 
আমাকে মোট ১,১২৮ টাকা দিতে হইবে। অবশ্ঠ ইচ্ছামত 


এরপ' গ্রাম পাওয়া যায় না সত্য, কিন্ত' কিছু টাকা ব্যয় 


করিলে অনুপাতিক লাভ হইতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। যতদিন রাজকর , (06006) বন্ধ . না ..করিবেন 
ততদিন বংশানুক্রমে সেই সমস্ত স্থান সুখে .ভোগদখল 


করিতে পাঁইবেন। এমন কি রাজকর বন্ধ,ক্রিলেও কিছুদিন, 


স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে হয় না এবং বন্দোবস্তের সময়ে 
প্রায়ই পুরাতন জমিদারকে পদচ্যুত করা হয় না ও তাহার 
বিক্রয় ও রেহেনের সম্পূর্ণ অধিকার থাকে. সে বন্দোবস্ত 
অনুযায়ী মোট গ্রামের আমদানির শতকরা ৪০ হইতে ৫০ 


তাহার লাভাংশ স্বরূপ সরকার হইতেই পায়; তবে খাজনার- 


শতকরা ২৫এর কম কখনও পায় না.। এক বন্দোবস্ত ও অন্য 
বন্দোবস্তের মধ্যে যদ্দি কেহ পতিত জমী আবাদ করে তাহাতে 
শেষোক্ত বন্দোবস্তেও বেশী হারে মাপ পায় এবং ও মধ্যবস্তী 


সময়ে তাহাকে ও আবাদি জমীর জন্য কিছুই দিতে হয়'না। 


ইহা সমস্তই জমীদারের লাভ্‌। সুতরাং যে গ্রামখানির 
রাঁজকর ১,৫০০ টাকা তাহার জমীদারের নিতান্ত কম পক্ষেও 


_ ৫০০ শত টাকা আয় । আমরা চাঁষা, ও এখানে চাষ করিতে 


আসিয়াছি'। আমাদের, কুষিজনিত লাভ ব্যতীত এরূপ 
বৎসরে একটা আমদানি নেহাৎ অগ্রাহ্য করিবার বিষয় নহে। 


অনেক গ্রামে এখন লোকসান আছে যাহাতে সামান্য অর্থব্যয় 


করিলে সমস্ত আবাদ হইতে পারে ও একটা একটা চিরস্থায়ী 
আমার একান্ত. বাসনা 


করিয়া দেশের খ্রীবৃদ্ধি করিতে যত্বপর :হইবেন।. তাহাদের 
যদি “চাষা” বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা হয়, না হয় তাঁহারা 
আমার নির্দিষ্ট উপায়ে জমীদাঁর (বা 7,5:0010ঃণ.) বলিয়া 
পরিচয় দিবেন ; ও ইহাতে বোধ হয় আপত্তি করিবেন না । 
এখানকার সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইলে বুঝিবেন যে, আমি 
পাঠিককে চাকরিচ্যুত করিয়া বিপন্ন করিতেছি না। কোন বন্ধুবর 
প্রকারান্তরে জানিতে চাহিয়াছেন আমি দালাল কিনা। 
তছুত্তরে আমি লিখিতে পারি যে আমি দালাল নহি এবং 


গো়ালিররে চাঁষের সুবিধা | 


নসর পিতা 


. হইবে। 


৭৩৩. 


ভরসা করি প্রবাসীর সম্পাদক হাশর আমার প্রতিষরে 
'জামিন হইতে, প্রস্তুত আছেন - তবে এই: 'মাত্র- দালালি 
লইব বলিয়া আমার সংকল্প যে অন্ততঃ ৫০ ঘর. ভদ্রসন্তানকে- 
এখানে আনিয়া তাহাদের সংস্পর্শে -থাঁকিয়া জীবন সুখে 
অতিবাহিত করিব! পাঠক শুনিয়া সুখী হইবেন যে. এখন 
এখানে আমরা ছয় ঘর বাঙ্গালী'হইয়াছি।.. . | 

জামিন দিয়া টাকার বিষয়ে এই.মাত্র বলা যাইতে পারে: 
যে ছু চারি জন বিশিষ্ট ভদ্রসন্তান পরম্পর পরস্পরের জামিনও"' 
হইতে পারেন। তবে তাহাদের বলদ ইত্যাদি ক্রয় 'কি্বা' 
অন্ত উপায় দ্বার! প্রমাণ করিতে 'হইবে যে. তাহারা টাকা -. 
কোন প্রকারে আত্মসাৎ করিবেন না। 

জমী আবাদ করিয়া প্রজাবিলি করিতে পারেন্‌।, 
তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই।. বংসরে- ছুটা - ফসল 
জমীতে হইতে পারে কিন্ত. ইহা জলের সাপেক্ষ। উৎপন্ন ': 
দ্রব্যের কাটিতির জন্য কিছু মাত্র চিন্তা করিতে হইবে নান 
'সহত্র- সহস্র: গোঁশকটে মাল ক্রয় করিয়া: ব্যবসাদারেরা 
প্রত্যেক পল্লি হইতে সহরে মাল সরবরাহ -করিতেছে। এ.. 
সব ব্ষিয় দেখিলে আরো ভাল ধারণা হইবে. 

অনেকেই কত মূলধন লইয়া কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন. 
এ বিষয় প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 


“বটে কিন্তু ইহ! কিছু অনিশ্চিত অর্থাৎ যিনি যত ধন. চাহেনু;,. . 
. তাহাকে তত বেশী অর্থ মূলধন স্বরূপ লইতে হইবে। তরে. 


- সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এষ্টিমেট দিলাম:। যদি নিতান্ত 
পুরাতন প্র্ান্থসারেও কেহ সাধারণ শস্ত অর্থাৎ গোধুম - 
ইত্যাদি আবাদ ফরেন তবে আমার .মতে ১০০ বিঘায় 


" (অর্থাৎ বাঙ্গালার ১৫০.বিঘায় ) ৬০০ টাকা খরচ. হয় এবং, 


প্রায় ৮৫০ টাকা উৎপন্ন হইতে. পারে অর্থাৎ- মাসিক" প্রায় 
২২২ আয় হইতে পারে। ' কিন্বা ২৫০০ টাকা: ব্যয় “করিলে 
প্রায় মাসিক ১০০ টাকা আয় .হইতে, পারে। তবে, ইহ) 
সমস্তই -শ্রমসাপেক্ষ। . শ্রম. রুবিলে, নিশ্চয় অধিক “উৎপন্ন 
চাঁকরি অপেক্ষা কৃষিকাধ্যে-কম..পরিশ্রম ইহা! যেন. 
কদাচ.কেহ.মনে করেন না,। তবে এই জন্তই.চাকরি . 
হইতে কৃষি শ্রেষ্ঠ যে ইহা. স্বাধীন এবং বুদ্ধি বিবেচনাপূর্ববরু' 
বেশী খাটিলে তৎক্ষণাৎ রেশী.লাভ হইবে। চাকরিতে প্রায়, . 
ক্রাতরি দশটা পৰ্য্যন্ত খাটিলে ২০২ টাঁকা-হইতে ২১২ টাক -= 


এ ৭৩8: 

এরপেহ হয় না; "অধিকন্ত খোসামোদ করিতে হ হয়। । আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক' প্রানী মতে কাঁধ্য করিলে লাভ অবশ্য অধিক ও 
. অধিক নিশ্চিত হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। 

' : ধানে প্রজার্দিগকে  তাকাবি দেওয়া ইচ্ছাধীন। তবে 
ইহার জন্ত' রাজসরকার, হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইতে 
পাঁরে। এবং জমীদারকে কেবল'আঁবাদি জমীর উপর “কর 
দিতে হয়। যদি কেহ কুপখননাঁদি দ্বারা জমি আবাদ করিতে 
চাঁন তিনি যুক্তিসঙ্গত টাকা কৃষি ব্যাঙ্ক হইতে কম সুদে 
পাইতে পারেন। ..যদি কেহ টাকা ধার করার এক বৎসরের 
মধ্যে টাকা গরিশোঁধ -করেন "তাঁহাকে ৪ টাকা ও তিন 
বৎসরের মধো তাহাকে ৬ টাকা শতকরা বাৎসরিক সুদ 
দিতে হয়। : 

... প্রবদ্ধটা অস্কার মত শেষ করিবার পূর্ব মহারাজা 
সিন্ধিয়ার ছুটী ' সদাশয়তার বিষয় অত্যন্ত উপদেশপ্রদ মনে 
করায় নিয়ে, বিষয়'ছুটী. লিখিত হইল £-_- | 


৯): মহারাজ কৃষি ব্যাঙ্কে প্রায় ৫ নে টাকা 


জমা করিয়া তাহার পৃথক হিসাব রাখিয়াছেন। ইহার 
যে-্ুদ পাওয়া যায় তাহা রাজসরকারে ব্যয়িত না: হইয়া 
তত্ধারা'কুপ-ও পুষ্করিণী খনন, অতিথি সেবা;' ইত্যাদি নানা 
সদ্যয়ে খরচ করেন। ইহীর সহিত অন্য 'কোন প্রকার 
খরচের সংঅব নাই! ইহা তাহার ব্যক্তিগত তিভহবিযের টাঁকার 


অংশ । 


(২) তিনি'যখন পালায়! নামক স্থান পরিদর্শন বারিত 


আসিয়াছিলেন (সাড়োরার পরেই পালারা ষ্টেশন ) তখন 
ওঁ স্থানের একটী ধনী জমীদারকে স্থানীয় 'সুবিধা অস্ুবিধার 
বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে ; “মহারাজ আমার এখানে 
খাজনা আদায় করা কষ্টকর। গ্রামে অনেক গরীব 'লোকের 
বাস। তাহারা নিতান্ত অর্থহীন। আপনি যদি" অনুমতি 
করেন তাহা হইলে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের 
অনেকগুলির স্থানে ২১টী পয়সাওয়ালা লোক বসাই। 
কিম্বা আমি নিজেই সব আবাদ করিয়া লই.» ' মহারাজ উত্তর 
' করিলেন, দ্তুমি- বেশ বলিয়াছ। তাহা হইলে আমার 
থাজনা রীতিমত ও বিনা ক্লেশে আদায় হয়। 'গ্রামও ছু 
একটী লোকই দখল করে। আগার কোন আপত্তি নাই কিন্তু" 


পপি EE ee as লা জপ নচ০০৪ 


“বিশেষ প্রয়োজন 
' ঠিক করা প্রভৃতি নানারূপ কাধ্য আছে। ' অনেকে' আসা 
‘দিয়াছেন “I intended to start at once for your 


[ ৫ম ভাগ । 


EEE ES SE RS cata eee aa বণ 


ERS অর্থাৎ দীন- প্রতিপাধিক বলে হা সেই থেতাবটা আমার 


কগিয়া যায়। আমার ওঁ খেতাবটা অতীব বাঞ্চনীয়। ' 


অতএব তুমি আর কখনও গরীবের উচ্ছেদসাধন স্বপ্নেও 
মনে করিবে না । আমার অমন অর্থে প্রয়োজন নাই।”' মহা- 
রাজের ভগ্নীপতি বোর্ডের সভ্য গুনা হইতে কল্য পাছাঁড়ে যাত্রা 
করেন। আমি তীহীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, ও আমাদের 
দেশীয় লোক যাহাতে স্থির ভাবে নির্ব্ি্নে চিরস্থা়ীরপে বাস 
করিতে পারেন তদ্বিষয়ে তাঁহাকে জানাই । তিনি অতি আনন্দ 
সহকারে আমার মতের অনুমোদন. করেন। 


জমীদার-তনয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ'হয়। কথায় কথায় 
তিনি আমাকে বলেন যে তাহার দাঁড়ি বাড়িয়াছে,' তাহার 


ঘরকে ধোঁপা নাঁপিতেও ' এক ঘরিয়া করিয়াছে। ইহার 


কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার পিতার সম্বন্ধে উক্ত গল্পটী 


করিল ও পিতৃরুত পাপের নিমিত্ত সে লোকটা বিশেষ 


অনুতপ্ত বলিয়া বোধ হইল। 

অনেকেই ' লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের আমার এখানে 
আসিবার রেল খরচ পর্যা্ত নাই স্থতরাং আমি তঁহাদের 
জামিন হইয়া টাকা দিতে পারিব কি? 'এবধিধ প্রশ্নের বিষয় 


উল্লেখ করাও নিপ্রয়োজন। তবে আমি এই মাত্র বলিতে 
* পারি যে এখানে অন্ততঃ ছয় শত টাকা (খাই খরচ আদি -- 


বাদে-) লইয়া আসিলে ২০০ অথবা কিছু বেশী টাকাও 
ব্যাঙ্ক হইতে: লইতে পারা যায়। এখানে থাকিবার খরচ 
অতি কম এবং এ ৬০% কিন্বা ১,০০০ টাকাও 'এক সময় 


প্রথমেই লাগে না। ১ বৎসর মধ্যে ই টাকা লীগিবে। পূর্কো- 
লিখিত স্থবিধাগুলি এখনও প্রায় বর্তমান রহিয়াছে । 


এবং 
যদি কেহ এস্থানে আসিতে চান, তীহার অতি শ্রীঘ্ব. আসা 
কারণ খাবার সংগ্রহ, গরু কেনা,' জনী 


Place ০4 আমি ও স্থানে চাষ আবাদ করিতে মনস্থ 


করিয়া তথায় যাইতে উদ্ধত হইয়াছিলাম কিন্ত"---প্উত্তর 


পাইলেই গোয়ালিয়রে রওনা হইব--” ইত্যাদি নানারূপ 


আশাপ্রদ পঁত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতাম কিন্ত যুগ- 


যত ব্যয় হা 6 আমাকে: যে লোক "“গরীব € পৎ“ছুঃখিতও হইতাম। ' কারণ এধন জারি বেশ নাঁড়ী- 


- সাক্ষাৎ করিয়া য্খন গৃহের বাহিরে আসি তখন পূর্বোক্ত : 


ol 


এ . 


৯৮7 


ইশ সংখ্যা। ] 


থেরীগাথা |: 


৭৩৫ 


ee oe ove oo চত তলা শপ ৬৮ পনি ৯০ বিসিসি 


জ্ঞান ন হইয়াছে। এখন প্রা সহত্রমারী চিকিতাক হইতে 


₹ বসিয়াছি। নচেৎ ৫৩৭ চিঠির জবাব লিখিয়া. ২ জন লোক 


আনিতে পারি নাই, এই দুঃখেতেই মারা যাইতাম। এবার 
একান্ত আশা করি আর বৃথা মিথ্যা প্রশ্ন দ্বারা লাঞ্চিত না 
করিয়া কৃষিপ্রয়াসী ভদ্রলোক আমার এখানে 'আসিবেন 
কিন্বা যদি যথাৰ্থ আসা স্থির হয় তাহা হইলে 'পত্র দিবেন। 
কারণ এত সমস্ত পত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যথাসাধ্য 
লিখিলাম। বোধ হয় আর অযথা প্রশ্নের সম্ভাবনা নাই। 


অবশেষে একান্ত বিনীতভীবে নিবেদন এই যে.কেহ আমাকে ' 


পত্র লিখিলে কিম্বা এখানে আসিলে আমি র্বাবিষয়ে যথাসাধ্য 
তাহার কারী করিতে বিরত হইব না। তবে প্রশ্নের প্রথমে 


যেন তিনখানি “প্রবাসী” পড়িয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা 
করেন। El | 
বশস্বদ, পি 
্ীভীমচন্ 22) 
খেরীগাখা। |: '..- 


প্রাচীনকালের স্ত্রী-শিক্ষা গ্রচলনের দৃষ্টান্ত দ্রিতে হইলে 
প্রায়শই খনা এবং লীলাঁবতীর নাম করা হয়। ছুইটিই 
কল্পিত নাম ; কাজেই ও দৃষ্টান্ত দেখিয়াই অনেক পাঠকের: 
মনে “ধারণা হয়, যে স্বী-শিক্ষা- বুঝি এদেশে ছিল না। 


প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হইতে" এ বিষয়ের ‘যথার্থ দৃষ্টান্ত - : 
' পাওয়া যায় না তাহা নহে, কিন্তু সংস্কৃত অপেক্ষা, প্ৰাচীন 


প্রাক্ৃত' সাহিত্যে উহার অধিক প্রমাণ পাওয়! যায়। 
কুক্ষণে এ দেশের প্রাচীন ' প্রাকৃত বা'সাধারণ লোকব্যবহৃত 
ভাষার নাম হইয়াগিয়াছে পালি। এই ভাষা সংস্কৃজ্ঞের 
নিকট অতি সহজ হইলেও, না-জানি সে কি ভাষা মনে 
করিয়া কেহ বড় তাহার চর্চা করেন না। এ দেশের 
প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সেই: প্রাকৃত সাহিত্যে যত 
আছে, সংস্কৃত সাহিত্যে তত নাই।.: প্রাচীন প্ৰাকৃত 


"সাহিত্য হইতে থেরীগাথা নামক এর (কিফিৎ প্ররিচয়. 


প্রদান করিব। . 
ভগবান বুদ্ধদেব যখন মুক্তির নবসংবাঁদ প্রচার করিয়া- 


ছিলেন, তখন সহত্র সহস্র পুরুষ রমণী মুক্তি কামনায় তাহার" 


আশ্রয় গ্রহণ টন | যে সকল পুরুষ রমণী সাক্ষাৎ- 
ভাবে বুদ্ধদেবের উপদেশ লাভ করিয়া ' কৃতার্থ হইয়াছিলেন, 
তীহাদের অনেকের বচন! ব্রিপিটক নামক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 
সুরক্ষিত আছে। , জ্ঞানবৃদ্ধ' পুরুষদিগের ‘নাম হইয়াছিল 
থের বা স্থবির, এবং জ্ঞানবৃদ্ধী 'রমনীরা থেরী' নামম প্রসিদ্ধি 
লাউ করিয়াছেন । খেরীগাথা গ্রন্থে ৭৩ জন পূতণীলা 
রমণীর-রচন! পাঁওয়া যায়। : 
এড থেরীদিগের “মধ্যে অঞ্জনরাজকুমারী ..মহাঁপজাপতী 
গোতমীই প্রধানা। ইনিই ' মাতৃহীন, বুদ্ধদেবকে কোলে- 
পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন । , যখন মহাপুরুষের 
সকল পরিবারবর্গ নবধর্ধে দীক্ষিত হলেন, তখন, গোঁতমীর 
প্ররোচনায় বুদ্ধদেব ভিক্ষুণী আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন]; 
ধরমচ্ঠা এবং ধর্্মপ্রচারের পথে রমণীর অধিকার এবং 
স্বাতন্ত্য সর্ব প্রথমে যাহার করুণায় স্থাপিত, সেই করুণাময়ী 
মহাপ'জাপতী গোতমীর চরণে প্রণত হইতেছি। : 
বুদ্ধদেব যে সকল উপদেশে থেরীরিগকে দীক্ষিত করিতেন, 


থেরীগণ তাহা ' পঞ্ঠে -রচনা করিয়া গান করিতেন, এবং 


সেই গাথা শুনাইয়া অন্ত রমপীদিগকে. উপদেশ দিতেন। 
তাহারা নিজেরাও, ভাবগ্রণোদিতা হইয়া অনের গাথা 
রচনা করিয়া.গিয়াছেন। ধর্মের ইতিহাসে এবং সাহিত্যের 


,ইত্হাসে এই: খৃষ্টপূৰ্ব পঞ্চম শতাব্দীর. গাখাগুলিং-অমুলয। 


যখন সুগতের বচনে গুপ্তা থেরিকা গাহিয়াছিলেন £__ A 
রাগং মানং অধিজ্ঞাঞচ উদ্দচ্চংচ বিবজ্জিয় - 1." 
মৌজা হেঙাৰ ই করিদ্নমি '*, 

- ১1 ১৬৭ গাথা ) 


তখন যে কত রমণী কুদ্রতা অবিষগ এবং ওদ্ধত্য পরিহার 
করিয়া দঃখাস্তসাধন করিয়া, চিরপ্রশান্ততা লাভ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার ইয়ত্তা - নাই। . ভাঁরত- রম্ণীকুলের আদি ' 
গুরু ‘আঁদ্বিকা’ মহাপজাপতী গোতমী; বুদ্ধবীরকে নমস্কার 
করিয়া বলিয়াছিলেনঃ--“যো মংছুকৃথা পমোচেসি অঞ্ঞম্‌ 
(অন্তং) চ বহুকং জ জনং, * সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য । 

. শাক্যসিংহের পরিবারবর্গ যখন ধর্মদীক্ষা 'লাভ্‌ করেন, 
তখন তাঁহার ভগিনী নন্দা থেরী হইয়াছিলেন। থেরী- 


“বর্গের আর একজন নন্দা আছেন বলিয়া এই নন্দা, সুন্দরী- 


নন্দা বা জনপদকল্যাণী, নন্দা নামে উল্লিখিতা হইয়াছেন। 
এই ' জনপদকল্যাণী সুন্দরীর সম্বন্ধে, বৌদ্ধ ইতিহাসে 


৭৩৬. 2: 


একটি গল্প প্রচলিত আছে; তাহা এই নন্দা যুবতী 
ছিলেন, এবং জাঁনিতেন যে তিনি সুন্দরী। পরিবারবর্গের 
সকলেই দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন . বলিয়া, তিনি দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সংসার-ভোগ-বাঁসনা তাঁহাকে 
তখনও পরিত্যাগ করে নাই। অপদান গ্রন্থে উল্লিখিত 
আছে, যে বুদ্ধদেব তাহা জানিতে পারিয়া» তীহাকে এক 
অতি সুন্দরী অগ্গরাকে দেখাইলেন। নন্দা তাহার রূপ 
দেয়া .বিস্মিতা হুইয়াছিলেন। - পরম শিক্ষক তাহার পর 


'দেখাইলেন যে, সেই রূপ বয়সে মলিন হইল, দেহে জরা. 
' আসিল, এবং জরাজীর্ণ কুৎসিৎ দেহ. ভন্মরাশিতে পরিণত 


হইল। . নন্দার তখন চেতনা হইল) সে রূপযৌবনের 
অভিমান ভুলিয়! 'মুক্তির জন্য লালায়িত হইল। বুদ্ধদেব 
তখন. যে চারিটি বচন উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার 
তিনটি থেরীগাথায় আছে) এবং চতুর্থ টি এখন পদ্ছাকারে 
ধন্মপদ গ্রন্থের জরাবর্গে স্থান লাভ কায সে বচনটি 


ইক 
! -অট্ঠীনং নগরং কতং মংস লোহিত লেপনং 

র্‌ "_ যতথ্‌ জর! চ মচ্চ, চ মানো মক্খে! চ ও হিতো। 

; . অস্থি দ্বার! পুরী এক হয়েছে নির্দ্িত j পু 

॥ ‘রক্ত মাংস প্ররেপেতে আছে অবস্থিত; 
“দিবানিশি ধাঁস করে ভিতরে তাহার 

টুর মৃত্যু অভিমান কগটতা আর। - 
সি. 2৫ ' (সতীশচন্দ্র মিত্রের পন্য অনুবাদ )। 


নন্দ! তখন জ্ঞানবৃদ্ধত্ব লাভ করিয়া গাহিয়াছিলেন ঃ-_ 
.) “ তদ্স। মে অপ্লমত্তয়ে বিচিনস্তিয় যোনিসো 
বথাতৃতং অয়ং কায়ো,দিটঠো সম্তর বাহিরো। 
- , অথ নিব্বিন্দিহছং কাঁয়ে অজবত্তং চ বিরজ্জহং 
দা অন্নমত্ত! বিসংযুত্তা উপস্তা হি নিববতা । (৮৫ ও ৮৬) 
ুনরী নন্দা, যথার্থই জনপদকল্যাণী। তিনি দুর্কলচিতা 
রমণীদিগের চিরদ্রিনের সখী.এবং ভগিনী হইয়া রহিয়াছেন; 
তাহার টৃষ্টান্তে অনেক রূপসী .যুবতী যৌবনেও : অপ্রমভা 
হইয়াছিলেন, বৌদ্ধ ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে। 
খেরীবর্থের দ্বিতীয় নন্দা কপিলবস্ত নগরের খেমক 


নামক শাক্যবংশী় ধনীর দুহিতা । ইনিও ' সুন্দরী ছিলেন। - 


বিবাহের অব্যবহিত পরেই যুবতী বিধবা হয়েন )' এবং 
পিতা মাতা তাহাকে জোর করিয়া 'ভিক্ষুণী করিয়া দেন! 
বুদ্ধদেবের উপদেশ (ও বাদ) গুনিবার'. জন্ত ভিক্ষুণীরা যখন 


প্রবাসী। 


রি a Tre, এ খা "এ "৬৬০ সিসি 


চিনি হার 


নী পিপি 


নিন আহত হইয়াছিলেন তৎ তখন নন্দা একজন প্রতিনিধি 
পাঠাইয়াছিলেন ; নিজে যান নাই। তখন তাহার চিত্ত 
ভোগলালসাময় ছিল। তাহার পর রর শিক্ষায় তিনি 
থেরী হয়েন। . 

মহারাজ .বিশ্বিসারের পুরোহিতের কনা লোমা, ধৰ্ম্ম 
নীক্ষিতা হইয়া শ্রাব্ডিনগরে বাস করিতেন। 


পথচ্যুত! করিবার জন্ত মার তাহার কর্ণে উচ্চারণ করিলেনঃ- 85 


যস্তং ইনীহি পওব্বম্‌ ঠানং দুরভিমন্তবং - 
ন তং দ্বনুলি সঞ্ঞায় সৰক্ক! পল্পতুমিৎথিয়। 


অর্থঃ--খযিরা যে হুশ্রাপ্য স্থান লাভ করেন, তাহা, 
হে তুমি ছুই অঙ্গুলির জ্ঞানেজ্ঞানবতী, প্রাপ্ত হইতে অসমর্থা। 


তিনি একদিন 
উপবনের ছায়ায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাহাকে ধর্ম .. 


স্রীলোকেরা চিরকাল ভাত রীধে, অথচ ভাত ফুটিল কি - 


নী, তাহ! ছুটি ভাত তুলিয়া ছুটি আঙ্গুলে না টিপিয়া৷ দেখিয়! ' 


বুঝিতে পারে না। এই কারণে ছুই অঙ্গুলির জ্ঞান উল্লিখিত 


হইয়াছে । ..এ কথা শুনিয়া সোমাথেরী মারকে তিরস্কার . 


করিয়া! বলিলেন ঃ__ 
"_ ইৎথিভাবে। নে! কিং কয়িরাচিত্তমৃহি সসমাহিতে 
" ঞাণম্‌ হি বত্তমানম্হি সম্মা ধন্মং বিপন্সতো। 
-. সব্বত্থ ধিহতানন্দি তমোক্খন্ধে! পদাঁলিতো , 
এবং জীনাহি পাপিম, নিহতো ত্বমসি অন্তক ৷ : 
অর্থ ঃ_-হে পাঁপপ্রলোভনদীতা, হে অন্তক, তুমি এই 


কথা ' জানিয়া নিহত হও, 


দের চিত্ত সমাহিত হয়, জ্ঞানের দ্বারা যদি ধর্ম্ম সম্যক্‌ দর্শন 


করিতে পারি? উহাতে ভোগবাঁসনা সৰ্বথা বিহত বা বিনষ্ট 


হয়, এবং অজ্ঞান অন্ধকার বিদীর্ণ বা ছিন্ন হইয়া যায়৷ 
রমণীর জ্ঞানপথে এখনো মার এই বচন পাঠ করিয়া 
থাকেন ).কাজেই সোমার উক্তির প্রয়োজন রহিয়াছে। 


(শেষ লাইন ), যে স্ত্রীলোক 
...হইয়াছি বলিয়া আমরা কেন সেই পদ পাইব না, যদি আমা- ' 


অগ্রশ্রাবকা খেমাথেরী এবং উপ্‌পলবন্না ( উৎপল বর্ণা ) - 


থেরী, স্থপ্রসিদ্ধা সুজাতা, অন্বপালীনায়ী পতিতা রমণী এবং 


বড়ই আনন্দের কথা হইবে। ধর্মীপ্রাণা রমণীরচিত ৫২২টি 


গাথা সান্বাদ' প্রকাশিত হইলে দীর্ঘ গ্রন্থ হইবে না । এই" 


_পটাচারা, থেরী ইতিহাসপ্রসিদ্ধা হইয়াছেন |. এই যে সকল ' 
রমণী মার জয় করিয়া পুণ্যলাভ করিয়াছিলেন, ইহাদের . 
- গাথাগুলি যদি বঙ্গভাষায় অনুবাদিত এবং প্রকাশিত হয়, তবে 


১১ 


অজ 


১২৭ সংখ্যা । ] ধূমকেতুর 


ra” স্পিন 


টিটি ছি যে অতি পাঠ্য তাহা নন 


মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারিবেন! ' তিনি লিখিয়াছেন £__ 

[$ (খেরীগাঁথা) affords a very instructive picture of 
the life they (থেরীগণ) led in the valley of the Ganges 
in the time of Gotama the Buddha.' It was a bold 
step on the part of the leaders of the Buddhist 
reformation, to alfow so mich freedom, and to 
concede so high a position to women. But it is 
quite clear that the step was a great success, and 
that many of these ladies were as distinguished 
for ‘high intelfettual attainments, as they were for 
religious earnestuess and insight. 

(Buddhism, 0, 72). 


“গৌতম বুদ্ধের সময় থেরীগণ গঙ্গানদীর উপতাকায় যেরপ জীবন 


যাপন করিতেন, খেরীগাখ| হইতে তাঁহার একটি অতি উপদেশপ্রদ চিত্র 
পাঁওয়! যাঁয়। নারীগণকে এত স্বাধীনতা প্রদান, এবং তাহাদিগকে এত 
উচ্চস্থান দেওয়া বৌদ্ধসংস্কারের নেতাদিগের পক্ষে সাহসের কাজ হইয়া- 
ছিল। কিন্তু ইহা সম্পূৰ্ণ পরিষ্ধাররূণে বুঝ| যায় যে এই কাজটি খুব 
সফল হইয়াছিল, এবং এই মহিলাগণের অনেকে ধর্ম্মবিষয়ক আস্তরিকতা 
ও অস্ত্'ির জন্য যেরূপ খ্যাঁতিলীভ করিয়াছিলেন, উচ্চমনস্থিতাঁর জন্যও 
তদ্ৰূপ প্রতিষ্ঠাবতী হইয়াছিলেন।” 

প্রায় সার্ঘ দ্বিসহ বৎসর পরে, আবার এই ভারতগৌরব 
রমণীগণের জীবনী এবং গাথ! গৃহে গৃহে পঠিত এবং 


জলোচিত হউক ৷ 


শশী 


ধূমকেতুর পুচ্ছ। 


বিজন মজুমদার ৷ 


নানা জ্যোতিষ্ষের মধ্যে ধূমকেতু একটা অদ্ভুত জিনিস। 


ইহাদের আবির্ভাব তিরোভাবের মধ্যে নানা গোলযোগ ত 
আছেই, কিন্তু, বিশেষ গোলযোগ ইহাদের পুচ্ছে। কোন্‌ 
ধূমকেতুর পুচ্ছ যে কতটা লম্বা, তাহা হিসাব করিয়া বলা 
চলে না । আজ যে ধূমকেতুটিকে দীর্ঘপুচ্ছ দেখা যাইতেছে, 
যথাকালে সেটি যখন ঘুরিয়! ফিরিয়া আবার আমাদের 
নিকটবর্তী হইবে, তখন হয় ত তাহাকে তৃস্বপুচ্ছ বা একবারে 


' পুচ্ছহীন অবস্থায় দেখা যাইবে। পুচ্ছহীন ও সপুচ্ছ উভয় 


প্রকারেরই ধূমকেতু আকাশে দেখা যায়। দুই একটির 
পুচ্ছের দৈর্ঘ্য দশকোটা মাইল পর্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে । 
পুচ্ছ ছোট বড় হউক ক্ষতি.নাই। কিন্ত ইহা ছাড়াও 
পুচ্ছের যে কতকগুলি বিশেষত্ব দেখা যায়, তাহাই জ্যোতি- 
ধিদগণকে বড় সমস্তায় ফেলে। নির্দিষ্ট কক্ষা, (07১7৮) 


‘দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া, যখন ধূমকেতু স্্যের নিকটবর্তী হইতে 


তুর পচছ। 


টি এরর 


ভেদ করিয়া 


৭৩৭ 


৮ ০ 


৮৮ 


আারিস্ত করে, তখন ইহাদের পুচ্ছের 7! ক্রমেই বাড়িয়া! 


যায়? এবং পুচ্ছটা সকল সময়েই সূর্য্য হইতে দূরে থাকিবার 


চেষ্টা করে। পুচ্ছ দেখিলেই মনে হয়, যেন ধূমকেতুকে লক্ষ্য . 

করিয়া সর্ধ্য হইতে এক প্রবল বায়ুপ্রবাহ বাহির হইয়া, 
পুচ্ছটিকে সূর্যের নিকট হইতে তাড়াইয়া দিবাঁর চেষ্টা. 
করিতেছে। কি প্রকার তাড়নায় ধুমকেতু স্বীয়: পুচ্ছ সূর্য্য 
হইতে দূরে রাখিয়া গন্তবা পথ ধরিয়া চলে, জ্যোতিধিদগণের 
নিকট তাহা বহুকাল হইতে, একটা প্রকাণ্ড সমস্তা হয 
দীড়াইয়াছে। . 

পৃথিবী, চন্দ্র ও শুক্রাদি গ্রহ উপগ্রহের গুরুত্ব ন 
অত্যন্ত অধিক, বিশালায়তন ধূমকেতুর গুরুত্ব যে সে প্রকার 
নয়, তাহার প্রচুর প্রমাণ 'পাওয়া গেছে। ধূমকেতু উদিত 
হইয়া; কো্‌ন নক্ষত্ররাশিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে, ত্বার! 
কোন নক্ষত্রই একবারে ঢাকা পড়িয়া 'যায় না-খুব লঘু 


'. মেঘের আবরণের ভিতর ' দিয়] নক্ষত্র সকলকে যে প্রকার 


দেখায়, ধূয়কেতুআচ্ছাদিত নক্ষত্রগুলিকেও প্রায় তদ্রপ 
দেখা গিয়া থাকে । এই সকল দেখিয়া জ্যোতিবিদগণ স্থির 
করিয়াছেন, ধূমকেতুর মুণ্ড ( Nucleus ) ও পুচ্ছ ‘সকলই 
কোন প্রকার অতি লঘু বাদী উপাদানে নির্মিতি। পৃথিবীর 
তুলনায় চন্দ্র সূর্য্য বৃহস্পতি ও গুক্রাদি জ্যোতিষ্ষগণ কত গুরু 
তাহা গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে," কিন্তু “ধূমকেতুর গঠনো- 
পাদানের অত্যধিক লতা প্রযুক্ত, সেই হিসাবে ইহার গুরুত্ 
নিৰ্ণীত হয় নাই। জ্যোতিবিদ্গণ বলেন, যে তুলীদূণ্ডে 
আমরা নানা 'জ্যোতিফের গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করি, তাহাতে : 
কোন ধূমকেতুকে রাখিলে, উহার ভার অতি ক্ষুদ্র বালুকণার 
ভারের অনুরূপ বলিয়া মনে হইবে । জগদ্বিখ্যাত ' জ্যোতিষী " 


Lo 


হার্সেল এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, ধূমকেতুর গুরুত্ব এত কম 


যে আমাদের আকাঁশের অত্যুচ্তস্তরস্থ বায়ুর ' গুরুত্বের 
সহিতও তাহার তুলনা চলে না। লক্ষ লক্ষ মাইলব্যাপী 
ধূমকেতুর পুচ্ছের ওজন, ছুই বা 'এক সেরের অধিক, হওয়ার 


'সন্তাবনা নাই। গৃত ১৮৬১ অন্দে একটি ধুমকেতু আমাদের 


এত নিকটবর্তী হইয়াছিল যে, পৃথিবী ও চন্দ্রকে, তাহার পুচ্ছ 
অগ্রসর হইতে হইয়াছিল ।. কিন্তু পুচ্ছের 
লঘুতা প্রযুক্ত, এই সংঘর্ষণে আমাদের না কোন: নিই 
হয় নাই। 


ol 


পলাশ, 


ধর নিকটবর্তী হওয়া মাত্র কি কারণে ধূমকেতুর পুচছ 


উদগত হয়, এবং কি কারণেই.বা সেই পুচ্ছ সকল সময়েই. 


হয হইতে দুরে থাকে, এখন তাঁহার আলোচনা করা যাউক। 

'পুচ্ছোদগয় সম্বন্ধে জ্যোতিবিদ্গণ বলেন,-সমগ্র ধূমকেতুটি 
একই প্রকার উপাদানে গঠিত নয়। কাজেই সেটি, ুর্ষ্যের 
নিকটবর্তী হইতে আরম্ভ করিলে, 'তাপরৃদ্ধির ' “সহিত প্রথমে 
তাহার সহজ দ্রবনশীল কতক অংশ গলিয়া.বাষ্পাকার প্রাপ্ত 
হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বাষ্প দ্বারা | পুচ্ছের উদগম 
আর্ত হয়। তার পর ধূমকেতু আরো সুর্যের নিকটবন্তী 


হইলে, যখন তাঁহার অধিকাংশ উপাদানই, গলিয়া বাষ্পাকারে ' 
পরিণত হইয়! পড়ে, তখন ক্ষুদ্র পুচ্ছান্কুর্ট সেই বিশাল ' 


« বাষ্পরাশি দ্বারা পুষ্টাবয়বসম্পন্ন হইয়া দীড়ায়। 
-; সুর্য হইতে পুচ্ছের দূরে অবস্থান সম্বন্ধে কারণ উল্লেখ 


করিতে গিয়া জ্যোতিবিদৃগুণ দুই তিনটি মতবাদ দীড় করাইয়া : 


ফেলিয়াছেন। একদল পণ্ডিত বলেন, তাপাধিক্য ' "প্রযুক্ত 
পুচ্ছের ৰাষ্পীয় অংশ প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং এন্থলে 
সেই . প্রসারণ -শক্তিটা সূৰ্য্যে আকর্ষণ অপেক্ষাও অধিক 
হইয়া দীড়ায়। তাই ধূমকেতুর খুব লঘু বাল্পীয় অংশটা, 
সুখ্যের, আকর্ষণের প্রতিকুলে , প্রসারিত হইয়া পুচ্ছরচনা 
করে নি আর এরদল, পণ্ডিত এই মতবাদের প্রতিবাদ 
করিয়া বলেন, পুচ্ছ ও সুর্য্যমণ্ডলের এই [বকর্ষপের ভাবটা, 
a বৈহ্যৃতিক: ব্যাপার। সূর্ধ্যমণ্ডল হইতে প্রতিনিয়তই 
সংখ্য সক্ষম জড়কণ! (Corpuscles), ঝণাস্মক (negative) 
হে পর্ণ হইয়া, ভীমবেগে আকাশের চারিদিকে ছুটিয়! 
ডুলিয়াছে। সুতরাং সেগুলি ধূমকেতুর পুচ্ছের সং্পর্শে 
FS “আসিলেই.যে তাহাকেও খণাত্মক বিছাৎপূর্ণ করিবে তাহা 
আমরা রেশ বুঝিতে: পারি । আবার খাণাত্মক বিদ্যৎপূর্ণ 
ছু'টা জিনিস কাছাকাছি আসিলে তাহাদের মধ্যে যে বিকর্ষণ 
উপস্থিত হয়, 'তাহাও, আমরা জানি। কাজেই এখানে 
সৌরমগ্ুল.ও ধূমকেতু উভয়েই খণাত্মক তড়িত্যুক্ত হওয়ায়, 
ধূমকেতুর পুচ্ছ যে স্বর্য্য হইতে দুরে যাইবার চেষ্টা করিবে, 
_ তাহাতে আর আশ্চর্য কি? .. 
_. বলা বাহুল্য, পুচ্ছের অবস্থানের বিশেষত্ব সম্বন্ধে.যে বৈ দুইটি 


‘কারণের উল্লেখ করা হইল, উভয়ই সম্পূর্ণ অনুমানের উপর ' 


প্রতিষ্ঠিত । স্্্যের স্তায় এক বিশাল জড়-স্ত,প,.'ধূমকেতুর 


প্রবাসী। . 


তলা লগা তল চলা "0০০০ 


[ হম ভাগ | 


অত বাকে ৰত আট্কাইয়া রাখিতে পারে কি না 
অদ্যাপি কেহই তাহার গণিতসম্মত প্রমাণ প্রদর্শন করিতে " 
পারেন নাই। তাছাড়া ুর্যমগুলে সত্য সত্য বিদ্যুৎ আছে 


কি না, তাহীরো কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নাই। 


কাজেই. এপর্যন্ত কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি মতবাদ ছু টির মধ্যে, 
কোনটতেই বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই।: মনে হ্য়, 
ব্যাপারটির কোন. বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যান দিতে. না, পারিয়া, 


জ্যোতিষিগণ অনেক ইতন্ততের সহিত এই মতবাদ ছুটাকে 


তাহাদের জ্যোতিষিক গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন । 
ধূমকেতুর পুচ্ছস্থ প্রত্যেক কণার উপর, আলোকের চাপ 


কি পরিমাণে কাজ করিতে' পারে গণনা করিয়া, কয়েকটি = 


বৈজ্ঞানিক ' সম্প্রতি উপরোক্ত - জ্যোতিষিক 'সমস্তাটির 
মীমাংসা ..করিয়াছেন।, এই অভিনব মতবাদটি 


বিজ্ঞান ও গণিতসম্মত। এই জন্য মনে. হয়, অতি অন্ন 


দিনের মধ্যেই, সমগ্র বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় এটিকে সম্পূর্ণ সত্য- 


বলিয়! সাদরে গ্রহণ করিবেন। | 

| এই নুত নূতন মতবাদটি বুৰিতে হইলে, আলোকের চাপটা 
কি, প্রথমে জানা জাবস্তক। আমরা সকলেই জানি, 
সর্বব্যাগী অতি হুক্ম ঈথর নামক এক জিনিসের তরঙ্গবিশেষ 
দ্বারা আলোকের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই আলোক যে 
কোন পদার্থের, উপর পড়িয়া তাহাকে থাক! দিয়! নন্মুখের 
দিকে চালাইতে পারে, তাহা কিছুদিন পূর্বেও, আমাদের 
জানা ছিল না৷. .আজ প্রায় কুড়ি বৎসর হইল, আলোঁক- 
চাপের অস্তিত্বের কথা ভুবনবিখ্যাত- বৈজ্ঞানিক ও গণিতবিদ 


ৰ 


৬ 


রা 


ক্লার্ক ম্যাৰক্সওয়েলের মনে হঠাৎ উদ্দিত হইয়াছিল। তখন 


তিনি বিষয়ান্তরের গবেষণায় ব্যস্ত, কাজেই সে সমর 
ব্যাঁপারটির মীমাংসা হয় নাই। ইহার তিন বত্ষর পরে, 
আলোকচাপের অস্তিত্বসন্বন্বীয গণিতসন্মত প্রমাণ দেখা 
গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, গণিতের চক্ষে এই প্রকারে 
আলোকচাপের অস্তিত্ব দেখিয়া, পণ্ডিতগণ .অবাক্‌ হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ইহার প্রত্যক্ষপরীক্ষাসিদ্ধ কোন প্রমাণ 
না পাইয়া 1নছক্‌ গণনায় সকলে 28 করিতে 
পারেন নাই। 


. ম্যাক্সওয়েলের ' অকাঁলমৃত্যুর পর, বিষয়টা অনেকদিন: 


চাপা তি । তার পর, যখন তাহার অনুমিত প্রায় 


এতো 


থা সংখ্যা । iE 


সকল ব্যাপারেরই সভ্যতা ‘একে একে ভি ইজ, 
- লাগিল, তখন লেবিডিউ ( Peter Lebedew') নামক 


জনৈক বৈজ্ঞানিক আলোকের চাপ লইয়! পরীক্ষা আরম্ভ 
করিয়াছিলেন, এবং অগ্নদিনের মধ্যেই ম্যাক্সওয়েলের গণনা- 


. লব্ধ ফলের সহিত পরীক্ষাসিদ্ধ ফলের সম্পূর্ণ ওঁক্য দেখিতে 


পাইয়াছিলেন। পৃথিবীর উপর পড়িয়া সু্যালোক ভূপৃষ্ঠে 
কি পরিমাণ ধাক্কা! দেয়, তাহাঁও সম্প্রতি হিসাব করিয়া 
জানা গেছে। নিকোলস্‌ ও হল্‌ নামক ছুই জন বৈজ্ঞানিকের 


. মতে, ইহার পরিমাণ প্রায় কুড়ি লক্ষ মণ ভারের সমান । 


1 


সমগ্র ভূপৃষ্ঠের তুলনায়, এই চাপ অতি ‘অল্প সন্দেহ 
নাই, কিন্তু লঘু জিনিসের উপর ইহার কার্ধ্য বড়ই অদ্ভূত। 


" মনে কর, একটি কামানের গোলাকে ভাঙিয়া, আটটি সমান 


ওজনের ক্ষুদ্র গোলকে পরিণত কর! গেল। "অখণ্ড অবস্থায়, 


_ একটি গোলকের যে পৃষ্ঠফল ছিল, খণ্ডিতহওয়ায় ছোট 


'আটটি গোলকের পৃষ্ঠফল নিশ্চয়ই তাঁহার “দ্বিগুণ হইয়া 


" দীড়াইবে। অথচ ইহাদের সমবেত ভাঁর, পূর্বের অখণ্ড 


গোঁলকের ভারের সহিত সমানই থাকিয়া যাইিতেছে। ইহা 
হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, গোলকগুলিকে ক্রমে আরো বহু 


অংশে বিভক্ত করিয়া সুন্ম আকারবিশিষ্ট করিতে থাকিলে, 


আদিম গোলকের পৃষ্ঠকলের তুলনায় তাহারই দেহপ্রস্থত 


“ ক্ষুদ্র গোলকগুলির সমবেত পৃষ্ঠফল, অত্যন্ত অধিক হইয়া 


্াড়ায়। কিন্তু কোন পদার্থের উপরকার আলোকের চাঁপ, 
তাহার পৃষ্ঠফলের পরিমাণ অনুসারে .পরিবন্তিত হইয়া থাকে। 


্তরাং অখণ্ড গোলক পূর্বে যে আলোকচাপ পাইতেছিল, 


খণ্ডিত হুইয়া সেই গোলকই এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক 
চাপ পাইতে থাকিবে । হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সাধারণ 


মৃত্তিকা-কণার ব্যাস 'এক ইঞ্চির এক লক্ষ .ভাগের এক . 


ভাগের সমান হইলে, তাঁহার উপকার. আলোকচাঁপ এত 
অধিক হইয়া দীড়ায় যে তখন তাহার গুরুত্ব ও চাপের 


পরিমাণ একই দেখা গিয়া থাকে। এই প্রকার জড়কণী, 
সুর্যের নিকটবর্তী হইলে, সূর্য্য তাহাদিগকে টানিয়া লইতে 


পারে না, কারণ তখন সৌরালোকের চাপও স্বর্য্যের আকর্ষণ- 
জনিত টান্‌; প্রত্যেকেরই উপরে সমান বলে /বিপরীত দিকে 
কাঁজ করিয়া, সেগুলিকে সাম্যাবস্থায় রাখিয়া দেয়। 
১-১০০০০ ইঞ্চি স্থূল জড়ক্ণা ছোট। জিনিস- হইলেও, 
ঘা 


. হিমাচলবাসী বাঙ্গালী ন্যাসী “সোহং স্বামী” । 


৯৬০০ত তত শিব চাকু, 


| EA 


বৈজ্ঞা দনকদিগের নিকট এ ॥ জিনিসটা খুব ছোট ন নয়। ইহা | 
অপেক্ষা অনেক হুক্তর জিনিস লইয়া তাঁহারা সর্বদা 
নাড়াচাড়া করিয়া থাকেন। সুতরাং পূর্বোক্ত জড়কণাগুলিকে 
আরো ক্ষুদ্রতর করিয়া ফেলিলে, তাঁহাদের উপরিস্থ 
আলোকের চাঁপ যে তাহাদের গুরুত্ব অপেক্ষা অধিক হইয়া 
দীড়াইবে, তাহা! আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কোন পদার্থের 
উপর বিপরীত দিক্‌ হইতে ছুইটি বিষম শক্তি কার্য্য করিলে, 
প্রবলতর শক্তির দিকেই জিনিসটার গতি হয়! কাজেই 
এস্থলে সৌরালোকের চাপ কর্তৃক সুধ্যের টান্‌ সম্পূর্ণ ব্যর্থ 
হইয়া পড়িলে, জড়কণাগুলি যে স্র্য্য হইতে দূরে যাইতে 
আরম্ত করিবে, তাহা বুঝা কঠিন নয়। 

অকিক্ষুত্র জড়কণার উপর ' আলোক্চাপের এই অদ্ভুত, 


' কাৰ্য্য আবিষ্কৃত হওয়ার পর, নব্য জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন, . .. 


ধূমকেতু সূর্যের খুব নিকটে আসিয়া পড়িলে, তাঁহাঁর' 
উপাদানগুলি বাষ্পীভূত হইয়া এত হুস্ম অগুর আকার ধারণ 
করে যে, তখন তাহাদের উপরকার আলোকের চাপ, সুর্যের 
টান্‌ অপেক্ষা অনেক অধিক দীড়ায়। কাজেই সেস্থলে 
আলোকের চাপ দ্বারা চালিত হইয়া, অণুগুলি সূর্য্য হইতে 
দুরে যাওয়ারই অসম্তাবনা। উক্ত জ্যোতিষিগণের মতে, এই 
প্রকার আলোকচাপ কর্তৃক চালিত সুস্ম জড়কণা” 'স্বারাই 


জাহান নে 


ধূমকেতুর পুচ্ছ সম্বন্ধীয় এই . ব্যাখ্যানটি হয অল্লান্ত 
বলিয়া মনে হইতেছে। নানা জ্যোতিষিক রহস্তের মধ্যে এই 
প্রকারে একটি মূলতত্ব অবগত হইয়া জ্যোতিবিদ্গণ উৎফুল 


হইয়া উঠিয়াছেন। শুনা যাইতেছে মেরুপ্রদেশীয় অরণালোক 


(Aurora Borealis), মগ্ুলালোক (22০55911767) 

এবং সুর্যের ছটামুকুটের (0০:০9. ) উৎপত্তি-রহস্তও এ + 

আলোক্চাপের সাহায্যে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। 
শ্রীজগদবানন্ রায়। 


-_ শাশীপিপাপপাপাপীসি 


হিমাচলবাসী বাঙ্গালী সন্ন্যাশী 
“সোহংত্বামী” | 7. 
স্ত্য হউক, আর’ মিথ্যাই হউক, দুর্বল ভীরু. বলিয়া 


বাঙ্গালীর যে একটা ব্দনাম আছে, সেই জাতীয় কলঙ্ক 


ছি প্রবাসী । 


[ৰ ভাগ। 


নিত 


| EH যাহারা মিজি রি fe তন্মধ্যে ধািসানিনারী 
বাঙ্গালী সন্ন্যাসী . পরমহংস “সোহংস্বামী” সর্ধপ্রধান ৷ 


“সোহংতত্ব? গ্রন্থ ধাঁহারা পাঠ করেন নাই, সোহংস্বামী. 


বলিলে তাঁহাদের অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না! 
কিন্তু শিক্ষিত সমাজে, বাঁধের সহিত মন্লষৃদ্ধকারী এবং বক্ষে 
গুরুভার প্রস্তরভগ্নকারী প্রফেসর ব্যানার্জী ওরফে শ্ঠামাকান্ত 
বন্যোপাধ্যায়ের নাম শুনেন নাই, এমন কোন বাঙ্গালী 
আছেন বলিয়! মনে হয় না। অন্ততঃ সংবাদপত্রের স্তস্তেও 
কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার! পাঠ করিয়া! থাকিবেন £-_ 


পদে মস্তকেতে উচ্চ উপাঁধান 
অবশিষ্ট দেহ শুন্যেতে রয়। 
এ এক যুঝ৷ রয়েছে শয়ান, 
পৃষ্ঠের আশ্রয় কিছু না হয়। 
হেন অবস্থায় বৃহৎ প্রস্তর 

| দিয়েছে যুধার বক্ষের উপর; 

KE লৌহময় এক ধরিয়া মুদ্গর, 
সবলে অপরে প্রহার করে। 
অদ্ভুত ব্যাপার ভাঙ্গিল প্রস্তর ! 
বাখিত ন| হল যুধার দেহ! 
দৈত্য কি দানব হবে এই নর! 
অস্থর বিন! কি সহে এ কেহ? 


বঙ্গের সেই মহাবলশীলী যুবাই শ্ঠামাকান্ত বন্যোপাখ্যায 
এবং তিনিই এক্ষণে হিমাঁলয়বাসী সন্ন্যাসী “সোহংস্বামী,। 


বিক্রমপুর আরিয়ল সমাজের ফুলিয়ামেলস্থ বন্যঘাটা, 


শে স্তামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৫৮ অন্দর জ্যৈষ্ঠ 
মাঁসেজন্মগ্রহণ করেন। এই বংশ 
“অতি উচ্চ কুলীন বিষ্ণুঠাকুরের পালটি বলিয়া প্রসিদ্ধ । তাঁহার 
পিতা ৬ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিপুরা আঁদালতের 
সেরেস্তাদার এবং পিতামহ ৬ কাঁলীচরণ বন্্যোপাধ্যায় 
পুলিসের, ইন্দ্পেক্টর ছিলেন। শ্ঠামাকাস্ত বাবু পিতার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতা ও তিন ভগিনী এখন 
বর্তয়ান। সকল ভাঁইই বেশ বলবান। 
ঢাকা কলেজে ইনি শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকাল 
হইতেই শারীরিক. ব্যায়ামাদিতে বিশেষ আসক্তি প্রযুক্ত 
এবং স্বভাবতঃই সুস্থ ও সৃবলকায় বলিয়া ঢাকা কলেজে 
“কস্রত” ও পাশ্চাত্য ব্যায়ামাদি শিক্ষায় তিনি অধিকাংশকাল 
ত করিতেন। যদিও তিনি মেধা, অধ্যবসায় :ও 
বৃদ্ধিবৃত্তিতে সহপাঠীদিগের কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না, 


¥ 


বিক্রমপুর সমাজের 


তথাপি শারীরিক উর গতি: Fl অলৰ 
করায় পাঠ সম্বন্ধে সহপাঠীদের সহিত প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব- 
লাভ করিতে পারিতেন না। :.- ৫ 

যৌবনের গুথম উন্মেষকালে তিনি দেশে অতি বলবান 


সময় মধ্যে মধ্যে পেশাদার পঞ্জাবী পালওয়ানদিগকে মল্লযুদ্ধে 
পরাস্ত করিয়া তিনি লোকের বিস্ময় উৎপাঁধন করিতেন । 


সমপাঠী ও অন্ান্তি যুরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদিগকে শারীরিক 


শক্তিতে পরাস্ত ও অপদস্থ করা তাহার একটা আমোদের 
বিষয় ছিল। ক্রমে, সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিয়া নিজ শক্তি 
ও সাহদ বলে খ্যাঁতিলাভ করিবার বাসন! তীহার অত্যন্ত 
বলবতী হইয়া উঠে। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে 
সৈনিক বিভাগে বাঙ্গালীর প্রবেশপথ রুদ্ধ থাকায় তিনি এবং 
তীহা'র' সহপাঠী বাবু পরেশনাথ ঘোষ* পশ্চিমাঞ্চলে গমন 


করেন | কিন্তু গোয়ালিয়ার, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশীয় বাঁজা-১ 


দিগের সৈনিকবিভাগের দুরবস্থা দেখিয়া, বিফলমনোঁরথে 
ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন । | 

এই সময় তীহার বিবাহের জন্য অত্যন্ত গীড়াগীড়ি হয়। 
জননীর একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি অনিচ্ছা 
সত্বেও বিবাহ করেন। বিবাহ বিক্রমপুরেই সম্পন্ন হয়। 


ইহার কয়েক মাঁস পরে তিনি ঢাকা হইতে আগরতলা- 


(ত্রিপুরা) বেড়াইতে যাঁনন সে প্রায় ২৩২৪ বৎসরের কথা. 
মহারাজা বীরচন্ত্র মাণিক্য বাহাছুর - ইতিপুর্কেই তাহার 


শারীরিক শক্তি ও ব্যায়ামপটুতাঁর কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন; 


এক্ষণে তাঁহার ব্যায়ামক্রীড়া দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন! 


. ত্রিপুরাধিপতি শ্যামাকান্ত বাবুর ব্যায়ামকৌশল ও তাঁহার 


দৃঢ় ও বলিষ্ঠ দেহ দর্শন করিয়া তাহাকে স্বীয় পার্খ্চর' নিযুক্ত 
করিতে চাহিলেন। পিতার অনুমতি লইয়া 'তিনি তখন 
মহারাঁজার সহচর হুন। রাজা তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন 


'এবং যখন যাহা! প্রয়োজন হইত তৎক্ষণাৎ তাহা দিতেন ; 


কিন্ত হুই বৎসর 'কর্ন্ম করিবার পর কোন এক বিষয়ে মতের 
পার্থক্য এবং মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি কর্ম্ত্যাগ করিয়া 
গৃহে ফিরিয়া' যান। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাঁহুর 
যতদ্বিন জীবিত ছিলেন, ততদিন শ্যামাকান্ত বাবু তাহার 
ত ইনি এক্ষণে দঁকা জুবলি সকলের শিক্ষক । - 

| 





AE 
এবং মন্পবিদ্ধায় স্থুনিপুণ বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। এই - ৯. 


LE এ 


টানি 


| ১২শ সংখ্যা। ll 


টি কেহ হইতে কখনও ও বঞ্চিত হন নাই। কতা 
পর যখনই তিনি ব্যাপ্রাদির ক্রীড়াব্যপদেশে ত্রিপুরায় গিয়! 
রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তখনি মহারাজা তাহাকে 
সমাদর ও বহু পারিতোধিকদানে সন্তষ্ট করিয়াছেন । 
কতবার রাজা তাঁহাকে ভীষণ আশঙ্কাজনক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া 
তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে পরামর্শ দিয়াছেন! ত্রিপুরা 
ত্যাগ করিয়া তিনি বরিশাল গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ব্যায়াম-শিক্ষক 


হন এবং সেই সময় হইতেই সার্কাসের আয়োজন করিতে . 


থাঁকেন। প্রথম অবস্থায় সার্কাস কর! তাঁহার পিতাঁর মতবিরুদ্ধ 
ছিল এবং বিপদের সম্ভাবনা আছে বলিয়া আত্মীয় বন্ধু 
সকলেই এই কাঁ্যের বিরোধী ছিলেন৷ কিন্তু তিনি 
সকলের মত অগ্রাহ্য করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ কাল গর কার্য্েই 
ক্ষেপণ করেন। সর্বপ্রথম তিনি শ্রীহট্রজেলাস্থ স্থনাম- 
গঞ্জ নামক স্থানে একটা বন্য ব্যান্র (চিতা) ক্ৰয় করেন। 
অহিফেন বা অন্ত কোন মাদকদ্রব্য প্রয়োগ দ্বার! ব্যাস্ত বশ 
করা তাঁহার নিয়মবিরদ্ধ ছিল । তিনি জোর জবরদস্তি 
করিয়া সেই বাঁঘটাকে' বশ করিয়া ছুই মাসের পরই সুনাঁম- 
গঞ্জে তাঁহার সহিত ক্রীড়াপ্রদর্শন 'করেন। ব্যাপ্রক্রীড়াঁয় 
এই তাহার প্রথম উদ্যম । ওঁ বাঘটাকে বশ করিতে তীহাকে 
বহুবার নখ ও দত্তাঘথাতে ক্ষত' বিক্ষত হইতে হইয়াছিল। 
[ ক্রমে তাহার সাহস ও অভিজ্ঞতাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ 
বন্ধ ব্যাপ্র সকলও অতি অল্প সময়ের মধ্যে বশীভূত হইতে 
লাঁগিল। ক্রমে তাঁহার এমনি শক্তি জন্মিল যে সিংহ ব্যাস্ত 
ও যে কোন হিংশ্র জন্তুর পিঞ্জর মধ্যে অম্নান বদনে প্রবেশ, 
করিয়া অসম্কুচিতচিত্তে তাহার সহিত ক্রীড়া করিতেন। 
জয়দেবপুরের রাজা একটা সুন্দর বনের বড় বাঘ (বেঙ্গল 
টাইগার) ধৃত করেন। প্র ব্যাস্ত তিনি শ্তামাকান্ত বাবুকে 
তাঁহার শক্তি ও সাহসের পুরস্কার স্বরূপ দান করেন। 
পাটনার নবাবের সগ্ভোধৃত প্রকাণ্ড বাঁঘিনীর সহিত মল্লযুদ্ধ 
প্রভৃতি বহুল ক্ষেত্রে তীহার অকুতোভয়তা ও শারীরিক 
শক্তির কথা সাময়িক সংবাদপত্রাদিতে সর্বদাই প্রকাশিত 
হইত। সুতরাং তৎসন্বদ্ধে পুনরুল্েখ নিশ্রয়োঁজন। সার্কাস 
করিবার সময় তাঁহার সাহেব মারার প্রবৃত্তি যদিও বাল্য- 
চাপলারপে আর বিদ্তমান ছিল না, কিন্ত সর্বদা তাহাদের 
_ সহিত সংঘর্ষণে তিনি স্বীয় স্বাধীনতা ও সম্মান বজায় রাখিয়া 


হিমাচলবাসী বাজালী সন্যাসী “সোহং বাম i 


ie 


চলিত: তে বহুবার রেলপথে : এবং লা 
স্থানে অনেক অবিবেচক গোয়ার যুরোপীয়কে তাঁহার হস্তে 
অপদস্থ হইতে হইয়াছে। তন্মধ্যে একবার দানাপুর ও 
আবার মধ্যস্থলে মেলটেণে তিন জন গোঁরাকে এককালে 
অর্দমৃত করিয়া এক মুন্সেফের পত্নীর সতীত্বরক্ষা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । সে সময়ের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে 
ইহার বহুল প্রচার হেতু অনেকেই তাহ! বিদিত আছেন। 
ব্যাঘ্রের সহিত ক্রীড়া ব্যতীত তিনি শারীরিক শক্তির 
পরিচায়ক আর একটা ক্রীড়া সাধারণে প্রদর্শন করিতেন। 
তিনি প্রত্যহ আট হইতে বার মণ ওজনের পাথর 
ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ছোটলাট ভবনে একবার ব্যান্র- 
ক্রীড়া ও পাঁথরভাঙ্গা .দেখাইবার কালে তিনি চৌদ্দ মণ 
ওজনের পাথর বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। কয়েক- 
জন্‌ বলবান ইংরাজ দৈনিক তাহা বিশাল লৌহমুদগর আঘাতে 
ভগ্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৮৯৪ সালে যখন তিনি 
মাসিক ১৫০০২ টাক! বেতনে ফ্রেডকুকের ইংলিশ সার্কাসে 
হিংশ্রগন্তবশকারী এবং ক্রীড়াকারীরূপে নিযুক্ত হইয়া এক 
বৎসর ক্রীড়া করেন, তৎকালে উক্ত সার্কাসকারীদিগের মধ্যে 
শারীরিক শক্তি ও সাহসে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়| পরিগণিত 


* ছিলেন । 


» তিনি স্বীয় সার্কাস লইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার কালে 
কিছুকাল রঙ্গপুরে অবস্থান করেন। তথায় একটা ত্রিতল 
বাটার নিয়ে তাঁহার পশুশালা ছিল। ১৮৯৭ অব্ের ভূমি- 
কল্পে প্র বাড়ী পড়িয়া যাওয়ায় ঘোড়া, বাদর, কুকুর, ভন্গুক, 
প্রভৃতির জীবন এবং সার্কাসের আসবাবপত্র সমস্ত নষ্ট হয়। 
সেই বাড়ীতে রামগোঁপাঁল সেন নামক জনৈক মোক্তার 
সবংশে নিহত হন। শ্ঠামাকান্ত বাবুর ছুইটা ব্যাপ্র বাহিরে 
থাকায় বাঁচিয়া গিয়াছিল। তিনি সেই ব্যাদ্রদ্ধয় লইয়া 
একবৎসরকাল কলিকাতা ও নিকটবত্তী স্থানে বাঘে কুকুরে 
খেলা, বাঘের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ এবং বুকে পাঁথরভাঙ্গা প্রদর্শন 
করেন। পরে “Grand Show of wild animals” 
নাম দিয়া এক প্রকাণ্ড নূতন ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। ইহাতে 
হাতী, ৫টী বাঘ ও কতকগুলি বাঁদর ও কুকুরের খেলা ছিল। 
ইহাই তাঁহার কর্মজীবনের শেষ অবস্থা। অতঃপর একাধ্যে 
এবং সাধারণতঃ অর্থোপার্জনের প্রতি ক্রমেই তাহার বিরাগ 
‘ ‘ 


৭৪২ 
উ্দিলা ; এ একাধ্য পরিত্যাগ করিবার কালে _বিলাতের- 
কোন বিখ্যাত সার্কাস কোম্পানী তাঁহাকে হুইশত পাউণ্ড 
(তিন সহস্ৰ’ টাকা ) বেতনে তাহাদের সহিত যোগদান 
করিতে অনুরোধ করিয়াছিল; কিন্তু তৎকালে তাহার মানসিক 
পরিবর্তনহেতু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না । - সাংসারি- 
কতাঁর মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও অল্পবয়দ হইতেই তাহার 
হৃদয়ে ধর্মের বীজ নিহিত হইয়াছিল। তাহার কৃতকটা 
আভাস এই ১ ত্রিপুরা! জেলায় রহীমপুর নামক ক্ষুদ্র এক 
পল্লীতে “ল্যাংটা বাবা” বা “পাগলা বাবা” নামে. পরিচিত 
; জনৈক প্ৰাচীন সন্যাসী বাস করিতেন। তিনি হিন্দু কি 
"মুসলমান, বাঙ্গালী কি হিন্দুস্থানী তাহা জানিবার উপায় 
ছিল না। তিনি বহু ভাষায় কথা কহিতেন এবং সর্বশাক্জবিব্‌ 
"ছিলেন। তীহার আহার ব্যবহারে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব 
লক্ষিত হইত না। 
নির্ণয় করা অসাধ্য ছিল! শ্ঠাাঁকান্ত বাবুর পিতা আজীবন 
ধন্মপিপাস্থ ছিলেন৷ তিনি প্রথমে'হিন্দুধর্ম্ে পরে সাধারণ 
ব্রাহ্ম সমাজে এবং তৎপরে নববিধান সমাজে যোগদান 
করিয়াছিলেন। ' তিনি “ক্রান্মধর্ম সম্বন্ধে আমার মত ও 


বিশ্বাস,” “ভাই ভন্বীর কথোপকথন,» প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন ও - 
প্রকাশ করিয়াঁছিলেন। এই মহাত্মার.সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হয় এবং ইহার নিকট হইতে তাঁহার একাত্মবিজ্ঞীন লাভ, 


হয়।) শ্ঠামাকান্ত বাবু পিতার সহিত কয়েকবার এই সাধুর 
নিকট যাতায়াত করিতে. করিতে এবং তাঁহার অসাধারণ 
প্রতিভা ও অলৌকিক শক্তি দর্শনে তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট 
হন। “ল্যাংটা বাবা” কাহাকেও শিষ্য করিতেন না এবং 
বিশেষ ভাবে কাহাঁকেও ধর্মোপদেশও দিতেন. না। 
সময়ে সময়ে গল্প বা কথাচ্ছলে যে অমূল্য সত্য সকল তাঁহার 
মুখ হইতে নিঃস্ত হইত শ্যামাকাস্ত বাবু সর্বদাই সেই 
সকল বাক্যের মৰ্ম্ম অবগত হইতে প্রয়াস পাইতেন। ইহা 
হইতেই তাঁহার ধর্মজীবনের সূত্রপাত হয়। 

' সংসারের অনিত্যতা এবং আত্মবস্তর নিত্যতা সম্বন্ধ 
দৃঢ়জ্ঞান এই সময় হইতেই উৎপন্ন হয়। সেই একাত্ম- 
তত্বদর্শী সন্্যাসীর উপদেশে তিনি জানিতে .পারিয়াছিলেন 


যে ভোগবাসনা ক্ষয় না হইলে ধর্মজীবন লাভ হইতে পারে. 
না। সাংসারিক. ভোগের উপাদান সুকল তত্তবন্ঞের দ্বারা 


প্রবাসী । 


বি সোপান স্বরূপ ব্যবঘত হইয়া থাকে । এজন্য * 
সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াও আন্তরিক ভোগবাসনা' 


স্থৃতরাং তাহার জাতি ধন্ম এবং জন্ম 


সকলের নিবৃত্তি করিবার জন্য তিনি অর্থোপাজ্জনাধি সর্ব 
প্রকার কর্মে ব্যাপৃত থাঁকিতেন। যখন পার্থিব সমস্ত বস্তুতে 


তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিল, তখন স্বোপার্জিত অর্থাদি সমস্ত 


ভ্রাতা ও ভগ্বীদিগকে দান করিয়া তিনি সন্যাস অবলম্বন 
পূৰ্বক হিমাচলবাসী হইলেন। ইতিপূর্বে আরও ছুই একটা 
ঘটনা তাঁহার বৈরাগ্য ভাবের সহায়তা করিয়াছিল। প্রায় 


১৮৯৮-৯ অব্দের ১৩ই-আশ্বিন তাঁহার পিতা পরলোকগমন: 
_করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি সংসার ত্যাগ করেন। 


তাঁহার বাহির বাড়ীর পুক্ষরিণীর ধারে তাঁহার দেহের সৎকার 
হয়। শ্যামাকান্ত বাবু পিতার পৃুণাস্থতি রক্ষার্থে সেই 
শ্বশানের উপর পঞ্চরত্ন মঠ নির্ম্মাণ করান। ' 
এবং কাঁরুকার্য্যশোঁভিত সেই স্থৃতিমন্দিরের তিন দিকের 


দেওয়ালে এক এক ছত্র করিয়া বড় বড় অক্ষরে খোদিত | 


আছে; 
“্ধন মান যশ যত সকলই অসার 
ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ নহে-কার 
নয়ন মুদিলে জগৎ সব অন্ধকার”) 


* উত্তর দিকের দেওয়ালে আছে--”৬ শশিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ 


১৩ই আশ্থিন”। 


. পঞ্চরতর মঠ স্থাপনার পর তিনি কলিকাতা, ভাঁগলপুর, _' 
বাকীপুর, লক্ষৌ, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার, হৃষীকেশ ' প্রভৃতি . 


[৫ম ভাগ । | 
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1. 


ভ্রমণ করিয়| ১৯০৩ অন্দে জয়পুর, বৃন্দাবন, চিত্রকূট, এলাহা- .. 


বাদ এবং পর বৎসর মান্দাজে ক্ষেপণ করিয়া এক্ষণে 
নাইনিতাঁল. হইতে ৭ মাইল দুরবত্তী হিমাচলগর্ভস্থ ভওয়ালী 
নামক স্থানে আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বাস করিতেছেন । 


কাশী অবস্থানকালে ভেলুপুরার . তিলভাণ্ডেশ্বর নীমক . . 
স্থানে জনৈক প্রাচীন বৈদান্তিক সন্যাসীর সহিত তাহার . 


সাক্ষাৎ হয়। এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
নামে পরিচিত। তাঁহার জন্ম শ্রীহট্টে। ১৬ বৎসর বয়সে 


তিনি সন্ন্যাসী হন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম নবীনচন্ত্ চক্রবর্তী | 


তিনি ৩২ বৎসর তিব্বতে ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে অনেকে 
“তিব্বতী বাবা” বলিয়া থাকে । তিনি কয়েক বৎসর চীন 
ও শ্যাম দেশেও অবস্থিতি করিয়াছিলেন। - তিব্বতী বাবা 


| ত্রিশ বৎসর দেশে চি? 


সংখ্যা | sl 


০ পা সপ পাপী SN "৯৩" ২১০ নী সিসি শপ 


টি তাহার নাম 
ছিল “ফুঙ্গিবাবা”। বিগত প্রায় চারি বৎসর হইতে তিনি 


মান্দ্রাজে অবস্থিতি করিতেছেন। তথায় লোকে তাঁহাকে 
“হাকিম সাহেব” বলিয়া জানে । এইরূপে কোথাও তিব্বতী 


বাবা, কোন স্থানে ফুলি বাবা, কোথাও পাগল পরমহংস 
এবং কোথাও বা পরমহংস বাবা বলিয়৷ তিনি পরিচিত। 
মান্্রাজে তিনি হাঁকিম সাহেব ; কারণ তিনি দুরারোগ্য 
ব্যাধিসকলের উৎকৃষ্ট ওঁষধ অবগত আছেন, এবং সময় সময় 
প্রয়োগও করিয়া থাকেন। তিনি মান্দ্রাজ যাইবার পূর্বে 
লক্ষৌ ছিলেন। শ্যামাকান্ত বাবু তখন হরিদ্বারে ছিলেন। 
তিববতী বাবা হরিদ্বার হইতে শ্যামাকান্ত বাবুকে আনাইয়া 
লক্ষৌএ বহু সন্যাসী নিমন্ত্রিত করিয়া মহা সমারোহের সহিত 
সর্বশ্রেণীর সন্যাসীর সমক্ষে তাঁহার “সোহংস্বামী” এই নাম- 
করণ করেন। তদবধি সন্যাসী শ্তামাকান্ত বাবু সোহংস্বামী 


বলিয়া পরিচিত । তিব্বতী বাবা সোহংস্বামীকে কয়েকটা কঠিন 


রোগের ওঁষধ ও তাহার প্রস্ততকরণপ্রণালী শিক্ষা দেন। 


আমরা সোঁহংস্বামীর মুখে শুনিয়াছি তিববতী বাবার বয়স 


এক্ষণে ১৫৮ বৎসর হ্রন্গদেশে জনৈক কুলী ফুঙ্গী বাবার 
প্রসাদলাভে সমর্থ হয়। সেই কুলী ক্রমে কুলীর কণ্টান্টীর 
হইয় এক্ষণে লক্ষপতি হইয়াছে। 
মাসে ২৫২ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দেয়। 

সোহংস্বামী এখনও বেশ সবলকায় ও সুস্থ আছেন; 
এবং তাঁহার দেহ ব্যায়ামাদি সর্বপ্রকার কায়িকশ্রম পরিত্যাগ 
হেতু পুর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল হইলেও শক্তির হ্রাস হয় নাই। 
গতপূৰ্ব বৎসর ভওয়ালীতে একটা ইংরাজ সৈনিক মন্তপানে 


উন্মত্ত হইয়া নিকটবত্তী গ্রামের একটা স্ত্রীলোকের অপমান" 


করে। তাহাতে গ্রামবাসীরা একত্র হইয়া দূর হইতে প্রস্তর 
নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে সামান্য আঘাত করে। সেই 
আঁহত সৈনিক ছাউনি হইতে এক বৃহৎ স্তৃতীক্ষ ছোরা 
আনিয়া গ্রামবাসীর্দিগকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হয়। সে 
সময় তিনি সান্ধযত্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। পথে উক্ত 
ঘটনা দেখিয়া তিনি সেই সৈনিককে বিবিধ উপদেশঘানে 
শান্ত করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু উন্মত্ত সৈনিক তাহাতে 
অধিকতর ভীষণভাব ধারণ করায় তিনি তাহার হস্ত হইতে 
সবলে ছোর! কাঁড়িয়া লইয়। সৈনিককে বগলদাবা করিয়া নিজের: 


_হিমাচলবাসী বাঙ্গীলী, সম্যাসী “সোহং বারী | 


জাতিগত প্রভেদ নাই। 


সেই ব্যক্তি ইহাকে প্রতি. 


রি 


পতি ০০ সি 


আশ্রমে ফিরিয়া আসেন ও সে সদন সমস্ত ডাহা চি 
রাখিয়া পরদিন প্রাতে ছোরা সহ ছাউনির অধ্যক্ষের হস্তে 
সমর্পণ করেন। ইহাতে দেখা যায়, যদিও তাঁহার পূর্ব্বের 
ভাব সকল সমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি শারীরিক শক্তি 
বা সাহস ক্ষীণ হয় নাই। ূ 
' আমরা এন্থলে সোঁহংস্বামীর ধর্মাদিবিষয়ক মতের 
আলোঁচনা করিব না; কিন্তু তিনি কি বিশ্বাস করেন, তাহার 


সিসিক নি 


- আভাস মাত্র দানকরিব। সোহংস্বামী জাতিভেদ একেবারেই 


স্বীকার করেন না। ' জাতিগত বর্ণগত আশ্রমগত ভেদজ্ঞান 
তিনি অবিগ্ভার কাধ্য বলেন। আমি,দত্রী বা পুরুষ জাতি, দেহ- 
সম্বন্ধ হেতু জীবের এরূপ অনুভব হয়। বাস্তবিক আত্মার 
আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
শূদ্রাদি বর্ণান্তর্গত, এই জ্ঞানও অজ্ঞানতা ৷ কারণ আত্মা 
কোন বর্ণগত নহেন। আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ 
বা সন্যাসী ইহাও সংস্কারগত অজ্ঞানতামাত্র। বাস্তবিক. 
আত্মার কোন .আশ্রম নাই, উহা নিত্যমুক্ত, নিত্যগুদ্ধ, 
সত্বস্ত। সুতরাং জাতিগত বর্ণগত এবং আঁশ্রমগত প্রভেদ 
ইনি কিছুই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন আত্মজ্ঞ ব্যক্তির 


. কিছুই অনন্ন অর্থাৎ অথাগ্ নাই, একই আত্মা জীবজন্ত সর্বধ- 


দেহে বিভিন্নাকাঁরে বিভিন্ন বস্তু ভোজন করিতেছে । সেই 
আত্মাকে অহং ইত্যাকার জ্ঞানে যে উপলব্ধি করিবে তাহার 
কিছুই থাগ্যাখা্ভ বিচার থাকিতে পারে না। ইহা ব্যতীত 
*বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যন্মাৎ কম্মাৎ সমাগতং” ইত্যাদি স্মৃতি 
হইতেও সন্যাসীর ভেদাভেদ জ্ঞানরাহিত্য সুচক বহুশীস্ত 
প্রমাণে বলেন, যে প্রাচীন স্থৃতিসকল মাংসাদিভোজন ব্যবস্থাই 
করিয়া গিয়াছেন; কোন শাস্ত্রে মাংস মৎস্যাি ব্যবহারে 
নিষেধ নাই। তিনি গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের “আয়ুঃসত্ব 
ব্লারোগ্যাঁদি” বচন প্রমাণে বলেন, যাহার যাহাতে অভিরুচি 
এবং যাহা যাহার আধুঃসত্ব, বল, আরোগ্য এবং সুখস্থৃতি- 
বদ্ধক, তাহাই তাহার পক্ষে সাত্বিক আহার! এসম্বন্ধে 
তিনি কাহাকেও বিধি বা নিষেধবাচক উপদেশ দেন না। 
বাল্যকাল হইতে যাহা যাহার. অভ্যাস ও যাহাতে অভিরুচি 
তাহার সেই মত আহারই স্বাস্থ্যকর । ধর্ম্মাধস্মের সঙ্গে 
থাগ্াখাগ্চের কোন সংঅৰ নাই ইহাই তাঁহার মত। তাঁহার 


মতে সন্যাসীর জন্য খাগ্াখাগ্ের যেমন বিচার নাই, গৃহীর 
‘ 


৭88 


পিপাসা 


ূ পক্ষে মৎস্তা ন রা আহ | অদৈতবারীদিগের 
ব্যাখ্যা অনুসারে বেদান্তের যাহা সার ধর্ম, তাহাই তিনি 


ene aa as wa a 


সাধু “ল্যাংটা বাবার” নিকট উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি . 


সৃষ্টিকর্তা ইশ্বর এবং স্থষ্টি এই উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন 
না। কারণ তিনি বলেন ব্রহ্ম শব্দের অর্থ মুসলমানের ও 
খৃষ্টানের নিরাকার ঈশ্বর নহেন। বৃহ4+মন্‌ প্রত্যয়ে সিদ্ধ 
ব্ৰহ্ম শব্দের অর্থ ভূমা, মহান্‌, অর্থাৎ “infinitely great |? 
যদি ব্ৰহ্ম তাহাই হন; তাহা হইলে এই পরিবৃষ্ঠমান জগতের 
অস্তিত্ব স্বীকার.করা যায় না। কারণ' তাহা হইলে জগৎ 
তাহাকে সীমাবদ্ধ করে। যাহা অসীম তাহাই পরিবর্তন ও 
ধ্বংসশীল, অতএব ব্রহ্ম ধবংসশীল হইয়া পড়েন। সুতরাং 


ব্ৰহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা। যাহা কিছু জগত্রূপে ইন্দিয়গ্রাহ 


হইতেছে, তাহা ব্রন্মেরই বিকাশ. বা কল্পনা মাত্র । যেমন 
স্পষ্ট জীব জন্ত বিষয়াদি পরমার্থতঃ মিথ্যা কিন্ত সবপ্রকালে 
সত্য জড়রূপে উপলব্ধ হয় এবং জাগরণে সম্পূর্ণ অলীক হইয়া 
যায়, তদ্রপ জীবাবস্থারূপ অজ্ঞাঁনাবস্থাতে এজগৎ জড়রূপে 
প্রতীয়মান হইতেছে । তুরীয় বা সমাধি অবস্থায় উপস্থিত 
হইলে জগতের অস্তিত্ব থাকে ন! ।- একই চৈতন্য উপাঁধি- 
যোগে বহুরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। উপাধিবিনিমু ক্ত হইলে 
এক চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাঁকে। . সেই চৈতন্য দ্বৈতভাবে 
উপান্ত নহেন, অহং ইত্যাকাঁর জ্ঞানে উপলভ্য। 

ইনি।.যেমন আঁশৈশব নিৰ্ভাকহৃদয়, স্বাধীনচিত্ত এবং 
স্পষ্টবাদী, "জীবনের, শেষভাগ তেমনি স্বাধীনতার সহিত 
ক্ষেপণ করিতে ও স্বাধীনভাবে আত্মচিন্তায় অতিবাহিত 
করিতে পারিবেন বলিয়া প্রকৃতির লীলানিকেতন হিমান্রিবক্ষে 
এরং স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুর মধ্যে যোগাশ্রম* স্থাপন 
করিয়াছেন। তাঁহার আশ্রমের চতুর্দিকেই অভ্রভেদী পর্বত- 
মালা, বিশাল বিটপশ্রেণী, নিবিড় বনরাজী এবং অনতিদূরে 
কলকলনাঁদী গিরিনদী ও নির্বরিণীসমূহ বিরাজিত। কথিত 


আছে এতদ্দিকেরই কোন এক স্থানে পুরাণপ্রসিদ্ধ ব্হ্মবাদী ' 
গর্ণমুনির শান্তিনিকেতন বিরাজ করিত। এজন্য এখানকার. 


শৈলমালা গর্থীচল নামে অভিহিত হইয়াছে। 
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস৷ 





* আমরা এই আশ্রমের যে ফটো তুলিয়! আনিয়াছি, প্রধাসীর, 


পাঠকদিগের জন্য তাহা এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল! সাঁহেবরা ইহাকে 
| ঃ 


প্রবাসী ৷ 


ae nea ooo সিপিবি সত 


“instruction America. has gobbled it.” 


he 
[ (মে ভাগ। 


শট তত শালা 


আমেরিকার কলা, ও ও বৃত্তি শিক্ষা 


জন ফস্টার ফ্রেজার একজন ইংরাজ। তিনি ১৯০২ 
খীষ্টাব্দে “ইয়র্কশায়ার পোষ্ট” নামক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি 


স্বরূপ আমেরিকার যুক্তপ্রদেশসমূহে আমেরিকার ব্যবপায়- 


প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে প্রেরিত হন। তিনি ১৯০৩ 
সনের মার্চ মাসে “কাধ্যে ব্যাপৃত আমেরিকা* (America 
at Work) নামক পুস্তক প্রচার করেন। উক্ত পুস্তকে 
আমেরিকার ব্যবসায়প্রণালী সম্বন্ধে তিনি অনেক জ্ঞাতব্য 
বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ইংরাজ। স্বদেশীয় 
ব্যবসায়প্রণালী এবং কলাবিদ্ভা শিক্ষাপ্রণালীর -অরনতি 
দেখিয়া তাহার উন্নতিকল্পে আনেরিকার নিকট ইংলতীয় 
ব্যবসায়ী লোকেরা কি কি বিষয় শিখিতে 'পারে এবং 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে উহারা আমেরিকার ব্যবসায়ী অপেক্ষা 


হীন, তাহাই বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়! তিনি নিজ--. 


মত প্রকাঁশ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি আমাদের 


স্বদেশীয় শিল্লোন্নতির আন্দোলনের. সময় প্রকৃত স্বদেশ: . 


হিতেষীমাত্রেরই পাঠ করা কর্তব্য। আমাদের শিথিবার 


বিষয় এই পুস্তকে অনেক আছে। পাঠকবর্গের কৌতুহল ' 


নিবারণার্থ এই প্রবন্ধে ও পুস্তকের স্থানবিশেষ হইতে 


,.কিছু কিছু সঙ্কলন করিয়া! দিলাম । যদিচ ইংরাঁজ ব্যবসায়ী, 


ফ্রেজার সাহেবের মতে অনেক বিষয়ে জগতকে শিক্ষা দিতে 
পারে, তথাপি . উহাদেরও আমেরিকার নিকট শিখিবার 
অনেক আছে। ইহার মতে “while we in England 


are nibbling at the .cherry otf technical 


’ অর্থাৎ 
আমরা ইংলণ্ডে কলাশিক্ষার চেরি ফলে এখনও ঠোকর 
মারিতেছি। কিন্তু আমেরিকা ফলটি আস্ত গিলিয়া 
ফেলিয়াছে। . 


৬ 
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ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে কলাবিদ্ধা শিক্ষা সম্বন্ধে কি চর 


হইতেছে তাহার তিনি বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন। ১৮৭৬ 
সালে প্র স্থানে একটি প্রদর্শনী হয়। তাঁহার পরেই ছুই 
বৎসরের মধ্যে ফিলাডেলফিয়ায় একটি পরিকল্পনা বিগ্যালয় 





ডাঁক-বাঁংলা মনে করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার শাস্তিভন্গ করে বলিয়া ইহার 
নীম “The Hermitage” হইয়াছে। ইহার কিছু দুরে শ্মশীন ভূমি ! 


১২শ সংখ্যা । | 


* (School of design) প্রতিষ্ঠিত হ্য় | | আমেরিকাবাসীরা 


শিপ 


+ 


কেবল প্রদর্শনী দেখিয়া অবাক হইয়া থাকে নাই ) কাঁধ্যতঃ 
ইয়োরোপের কার্য্যপ্রথার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া সত্বরই 
একটি স্কুলস্থাপনা করে। তাঁহার পরেই তান্তব বিদ্যালয় 
(Textile School) স্থাপিত হয়। উহাতে তাতবুনাকাজ 
শিখান হয় । এখন ফিলাডেলফিয়ায় আমেরিকার প্রস্তুত 
প্রায় অর্দেক গাঁলিচা তৈয়ার হয়। উক্ত স্কুল স্থাপনের 
পর কল পরস্তৃতপ্রণালী শিখিবার উদ্দেশ্যে স্রিং গার্ডেন 
ইন্‌ষ্টটিউট্‌ স্থাপন করা হয়। তদনস্তর টেম্পল্‌ কলেজ, 


উইলিয়মসন ফ্রী স্কুল অব্‌ টেড স্‌ এবং জিরার্ড কলেজে, 


হস্তক্রিয়া শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হয়। ” ইহার 


দেখাদেখি অন্তান্ত প্রদেশে অনেকগুলি এই প্রকারের' 


ক্কুল খোল! হইয়াছে। সর্বতই হস্তানৈপুণ্য শিক্ষালয় স্থাপন 
করা হইয়াছে। ও সকল স্কুলে কোন ব্যবসায়বিশেষ 


' শিক্ষা দেওয়া হয় নাঁ;_-তবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের মূলস্থত্র- 


গুলি শিখাঁন হয়। সরকারি সমস্ত স্কুলেই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কেবল প্ঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়. না; বরং এরূপ 
সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাতে বালকগণ স্কুল 
পরিত্যাগের পরেই ব্যবসায়াদি করিবার উপযুক্ত হইতে 
পারে। 

আমেরিকার টেকনিকাঁল ্ষুলসমূহে বিস্তর ছাত্রের 
সমাগম হয়, এবং বহুতর ছাত্র ছাত্রী উক্ত স্কুল সকলে 
প্রবেশলাঁভের অনুমতি পাইবার জন্য ব্যগ্র। পেনসিল- 
ভেনিয়া ইউনিভারসিটিতে ৫০০ ছাত্রের থাকিবার স্থান 
আঁছে। প্রত্যেক ছাত্রের বার্ষিক ব্যয় -মোঁট ১৫০ পাউণ্ড, 
মাসে প্রায়,২০০২ টাকা । ২১ বৎসর বয়সে পুঁথিগত 
বিদ্যা ভিন্ন অন্য কোন পুঁজি না লইয়া কোন ছাত্র বা ছাত্রী 
সংসার-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার জন্য বিশ্ববিগ্ঠালয় ত্যাগ 
করিয়া বাহির হইবে, ইহা কোন ক্রমে কোন আমেরিকাবাসী 
অনুমোদন করিতে পারে না। বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে বাহির 
হইবার পূর্বের প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রীকে ব্যবসায়বিশেষে 
পাঁরদর্শিতালাভ করিতেই হইবে। ছাত্রেরা নিজ নিজ 
ইচ্ছামত ব্যবসায় পসন্দ করে। কেহ কেহ হেয়ারটন্‌ 
স্কুলে শিক্ষা লয়! সেখানে আধুনিক ব্যবসায় কার্য প্রণালী 
শিক্ষা দেওয়া হয়। কেহ বা যান্ত্রিক বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ারিং 
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শিক্ষা করে। কেহ বা আইন শেখে, কেহ চিকিৎসাবিদ্যা, 
কেহ স্বাস্থ্যবিদ্তা শেখে, কেহ বাঁ পশুচিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করে, কেহ বা দত্ত চিকিৎসা শেখে, কেহ স্থাপতাবিগ্থা, কেহ 
সঙ্গীত বিদ্যায় মন দেয়। মেয়েরা নার্স (৬75০ )-দিগের 
স্কুলে ভর্তি হইয়া রোগীর গুশ্রযা করা বিধিমত শেখে । এই- 
রূপ শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থা থাকায় যুবকগণ বিদ্যালয় পরি- 
ত্যাগের পর হইতেই কা্যক্ষেত্রে নামিতে পারে এবং নিজের 
পায়ের উপর ভর দিয়া াড়াইতে শেখে এবং আপনার পৈতৃক 
ব্যবসার কাঁধ্য সুচারুরূপে পরিদর্শন করিতে সক্ষম হয়) 
কেবল কতকগুলি পুঁথিগত বিদ্যার গত মুখস্থ করিয়া 
বিছ্যাদিগ্গজ হইয়া বাহির হয় না। 

আমেরিকায় জমিদারশ্রেণীর লোক নাই। সকলেই 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত, সুতরাং ব্যবসারীর ছেলে যে দিন স্কুল 
ছাড়িয়া প্রথম 'কার্যক্ষেত্রে নামে সেই দিন হইতেই নিজের 
পৈতৃক ব্যবসায় কিরূপ হইলে স্থুচাঁরুরূপে পরিচালিত হয় 
তাহার পথ দেখাইতে সক্ষম হয়|. | 

আজিকালি মানুষের অপেক্ষা কলের কদর বেশী। 
কাজেই কল প্রস্তুত করায় দক্ষতালাভ করিতে বিস্তর 
লোক চাই। পেন্সিল্‌্ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কল-প্রস্তত- 
প্রণালী শিক্ষাবিভাগে দেড় শত ছাত্র পড়ে; আর উহার 
তিন গুণ ছাত্র উক্ত বিভাগে প্রবেশ করিবার জন্য উমেদার | 
উহাদের নাম পর পর উমেদারদের খাতায় লেখা আছে। 

যাহারা এঞ্জিনিয়ার হইতে যায়, তাহাদের সাহিত্যাদি 
অতি অল্পই শিখিতে হয়) কিন্তু অস্কশাস্্র, পদার্থবিজ্ঞান 
(Physics) এবং রসায়ন শিক্ষা করিতে তাহার! বাধ্য। 
প্রথম- বৎসরে কেবল ও . সকল বিষয়ের: মৃলস্ত্রগুলি 
শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বৎসরে কেবল গণিত প্রভৃতির 
জটিল প্রশ্ন সকল বোর্ডে কষিয়া দেখাইতে হয়। তৃতীয় 
বৎসর কলের কারখানায় কাটাইতে হয়। সেখানে 
কোনরূপ মৌখিক শিক্ষা দেওয়া হয় না। যাহাতে ছাত্রেরা 
কল-প্রস্তত-প্রণালী হাতে-কলমে শিখিতে পারে সেই 
উদ্দেশ্যে উহাদিগকে কলের অঙ্গপ্রত্যদ্দ ভাঙিয়াচুরিয়া 
দেখিয়া সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বুবিবার অবকাশ 
দেওয়া হয়; অথবা বড় কল কারখানায় ছুটি ছুটি ছাত্র 
একত্র পাঠান হয়। সেখানে উহাদের কেহ কোন বিষয় 
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দেখাইয়া! দেয় না, বলিয়া । দেয় না; হি বৃদ্ধি 
খাটাইয়া সমস্ত' কলগুলি দেখিয়া প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
আবশ্যকতা ও প্রস্তুত-প্রণালী 'বুঝিয়া আসিতে হয় এবং 
বাসায় ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত লিখিয়া অধ্যাপককে দেখাইতে 
হয়। | 
, . ছাত্রদের অধ্যবসায়ও তদ্রপ। অনেকেরই পিতা মাতার 
অবস্থা ভাল নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ যোগাইতে পারে 
না। ছেলেরা খাটিয়া- অর্থপঞ্চয় করে এবং তাহা হইতৈ 
শিক্ষালয়ের বেতন দেয়। কেহ কেহ রাত্রে নকল প্রভৃতি 
কেরানির কাজ করিয়া অর্থ উপার্জন করে, কেহ ছুটি 
হইলে বড় বড় কারখানায় কুলির কাজ করিয়া পয়সা 
রোজগার করে। একজন একটা কারখানায় মিস্সিদের 
বরফ-জল বেচিয়া অর্থ উপার্জন করিয়া সেই অর্থে স্কুলের 


বেতন দিয়া শিক্ষালাভ করে। এইরূপ হার্ভার্ড বিশ্ব-. 


বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্র অপর ছাত্রদের কাজ করিয়া দিয়া 

অর্থ উপার্জন করিয়া নিজেদের বেতন দিয়াছে। অনেকে 

 টামের কণ্ুক্টরি করিয়া স্কুলের বেতনের জন্য. অর্থসংগ্রহ 
' করিয়াছে। উহাদের কাজ যুটিবারও ভয় নাই। বাৎসরিক 

. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই বড় বড় কারখানার 
অধ্যক্ষের! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের যান্ত্রিক বিভাগের অধ্যক্ষকে 
পত্র লিখিয়া ৫০ জন বা ৪৭ জন ‘শিক্ষিত মিশ্ত্রীর দরকার 
জানাইয়া পাঠান এবং স্কুল হইতে :বাহির হইবার পরই 
সকলেরই কার্য যুটয়া যায়। এই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের একটি 
বিভাগে কেবল: দত্তচিকিৎসা শিক্ষা 'দেওয়া হয়। এই 
বিভাগের লেক্চাঁর দিবার ,.ঘরে ৫৫০ জন ছাত্রের বসিবার 
উপযুক্ত স্থান আছে।' 

,. অনেক: প্রকার পুরস্কারেরও প্রলোভন দেখান হয়। 
এক আলমারি-বই থেকে নগদ ৪1৫ .শত টাকা পর্য্যন্ত 
পুরস্কারের হার। কোনটি সর্বোৎকৃষ্ট বক্তা পাইবেন, কোনটি 
সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধলেখক। ফিলাডেল্‌ফিয়া স্প্রিং গার্ডেন 
ইন্ষ্টিটউশন আমেরিকায় হাজারের মধ্যে একটি কলাবিদ্ঠা- 
শিক্ষালয়। ইহ! একটি সামান্ত- রেখাঙ্কন (72৮০৪) স্কুল 
হইতে এক্ষণে সমগ্র দেশের, মধ্যে কলাবিগ্তাশিক্ষার আদর্শ 
শিক্ষালয় হইয়া দাড়াইয়াছে। এখন প্রায় ৬ হাজার ছাত্র এই 


বিদ্যালয়ে ' শিক্ষা-পায় - এবং ৩০ হাঁজাঁর' পাঁউও ইহার ব্যয়- 
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কাজকর্ম করে তাহাদের জন্য রাত্রে শিক্ষা দেওয়! হয়। 
দিনের বেলার স্কুলে তিনটি বিভাগ আছে, শিল্প, কল- 
কারখানা, এবং তড়িৎ সম্বন্ধীয় ; এবং প্রত্যেক 'বিভাগেরই 


নির্বাহের মূলধন Ee; বিশাল: নাভিতে শিক্ষা - 
দেওয়া হয়।- যাহারা অপরাপর স্কুলে শিক্ষা পায় অথবা কোথাও 


নৈশশ্রেণী আছে। রাত্রের শিক্ষা যাহারা পায় তাহাদের : 


কেবল নামমাত্র বেতন দিতে হয়। ইহার কলকারখানার 
স্কুলে স্ত্রী পুরুষ 'নির্কিশেষে দৈনিক-৮ ঘণ্টা. শিক্ষা দেওয়া, 
হয়। : একজন:৯ মাসে এখানে যাহা শিখিতে পারে, হ্‌স্ত- 
নৈপুণ্যশিক্ষালয়ে তিন বৎসরে তাহা শেখা যায় ধাতুও 
কাঠের কল প্রভৃতি প্রস্তুত-প্রণালী এখানে শিখান হয়: 
রাত্রে শিক্ষাবিভাগে বিস্তর লোক আসে। 'স্কুল সপ্তাহে 
ছুই রাত্রি খোলে। এক. রাত্রিতে অধ্যাপক শিক্ষা দেন। 


দ্বিতীয় রাত্রে ছাত্রকে নিজে ও সকল বিষয়ের: পরীক্ষা 
এইরূপে. হাতে 


(Experiment) করিয়া দেখাইিতে হয় |. 
কলমে” 'শিখিয়া যাহারা বাভির' হয়, তাঁহাদের আর শ্রিক্ষা- 
নবীস হইয়া কোন 'বিষয় শিখিবাঁর প্রয়োজন থাকে না; 
স্কুল হইতেই সে শিখিয়া বাহির হয়) + এইরূপ সহস্র সহস্র 
শিক্ষায় আমেরিকায় আছে। আমাদের দেশে- এরূপ 
কয়টি আছে? 

জি রায় 


————————— 


রাবণের দেশে ডিন । . 
প্রাচীন “বৈদিক ধর্মের সহিত ভূতপ্রেতের বড় একটা 


শক্তিমান্‌ পদার্থনিচয়ে ' শরশ্বরিক শক্তির আরোপ করিয়া 
তাহাদিগকে পূজা করিতেন বটে, কিন্তু ভূতপ্রেতে তাহাদের 
বিশ্বাস ছিল ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। যখন তাঁহারা 


- সংশ্রব ছিল ন! ৷. প্রাচীন আৰ্য্যগণ সুর্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি 


দক্ষিণ ভারতে এবং .সিংহল দ্বীপে স্বীয় প্রভাববিস্তার -% 


করিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহাদের মধ্যে ভূতগ্রেতাদির 
অস্তিত্বে বিশ্বাসরূপ কুসংস্কার সকল প্রবেশলাভ: করিল। ওঁ 
সকল স্থানে আৰ্ধ্যধর্্ম প্রচারের পূর্বে তথাকার আদিম 'ধর্ম্মে 


'ভূতপ্রেতাঁদ্ির বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।. কুসংস্কারবর্জ্জিত ' 
“পবিত্ৰ আধ্য ধৰ্ম্ম সে সকল বিশ্বাসকে একেবারে. দূর করিতে .. 


ক 








শ সংখ্যা। ] 


পাশপাশি পাপা সি 


রে নাই, বরং উহাদের সংসর্গে আসিয়া নিজেই কিঞ্চিৎ 
কুসংস্কারাচ্ছর হইয়া গিয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয় সমগ্র 
ভারতে এবং সিংহলে এখনও ভূতপ্রেতঘটিত কুসংস্কার 'প্রায় 
একই ধরণের দেখিতে পাওয়া যায়। 

আমাদের দেশে ভূতে পাওয়াটা পূর্ব্বকালেই বেশী ঘটিত, 
শুনিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় তখন “হিষ্টিরিয়া* কথাটা 
এদেশের লোকের নিকট বিশেষ পরিচিত ছিল না। ভূতে 
পাওয়াট! জ্্ীলোকদিগেরই একপ্রকার একচেটিয়া ছিল 
সেকালের ভূতে পাওয়া এবং একালের “হিষ্টরিয়া” এই 
ছুইএর কার্যগুলি মিলাইয়! দেখিনেওইরূপ প্রতীতি হয় যে 


তপ সত সা ত লতা 


- ভূতে পাওয়াটা “হিষ্টিরিয়ার” পুরাতন সংস্করণ । প্রাচীনা 


সেকালের রমণী ও আধুনিক নব্যা রমণীর মধ্যে রীতি নীতি 
সম্বদ্ধে যতটা পার্থক্য লক্ষিত হয়,“হিষ্টিরিয়ার” পুরাতন এবং 
নূতন সংস্করণের মধ্যে অনেকটা সেইরূপ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর 
হয়। আমরা ঠান্দিদিপ্রমুখ প্রাচীনাগণের মুখে ভূতঝাড়ানর 
| বর্ণনায় শুনিয়াছি যে কোন স্ত্রীলোককে ভূতে পাইলে প্রথমে 
ওঝা আসিয়া ভূতঝাড়াইত ; অনেক ie পাঠ করিয়া, 
কখন স্তব স্তুতি করিয়া কখন বা ভয় দেখাইয়া ভূতকে 
তাড়াইবার চেষ্টা করিত! ইহাতে কৃতকার্য্য না হইলে 
স্রীলোকটীকে কোন দেবালয় বা সাধুসন্নিধানে লইয়া যাওয়া 
হইত, এবং ইহাতেও সহজে কৃতকাধ্য না হইলে অবশেষে 
শতমুখী বা চর্পাছকার আশ্রয়গ্রহণ করা হইত। এই 
শেষোক্ত উপায়টীকে কখনও ব্যর্থ হইতে শুন! যায় নাই। 
এই ঘটনা হইতে একটি প্রবচনের স্থষ্টি হইয়াছে। এখন 
কাহারও উপর ধনঞ্জয়ের অধিক কৃপা বর্ষিত: হইলে লোকে 
বলিয়! থাকে “মারেনি ত, যেন ভূত ঝাড়াইয়াঁছে।”» অতএব 


বুঝা যাইতেছে যে ভূতঝাড়ানর শেষোক্ত ওধধটী কিরূপ . 


ভয়ঙ্কর হইত। | 

সিংহলে আজও ভূতঝাড়ান ইইয়া থাকে। এই 
ভূতঝাঁড়ানর সহিত আমাদের দেশের ভূতঝাড়ানর অনেরুটা 
মিল দেখিতে পাওয়া যায়! বুদ্ধদেবের পবিত্র ধর্ম সিংহল- 
বাসীদের মধ্য হইতে কুসংস্কারগুলিকে সম্যকরূপে দুরীভূত 


করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রবাসীর পাঠকের চিভ্তবিনোদনার্থ . 


আজ এ প্রবন্ধে একটা ভূতঝাড়ান বর্ণন করিব। গল্পটা 
গত জুলাই মাসের নাইটটিস্থ সেঞ্চুরী নাক ইংরাজি মাসিক 


রাবণের দেশে ভূতবাড়ান। 


লি তা পিলা নলা দিলা পিলা সপ ন্পা সিল তত তলা শত! 
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পা তিতা "অল পিলা মিতা দত ee পদ মিতপা ্ঞ শা পিল চি৩০! 


পত্ৰ হইতে সংগৃহীত। ঘটনাটা বত. কৌভুহলোদীপক উহার 
বর্ণনাকারিণী বিদুষী ইংরাজ রমণীর অন্ুসদ্ধিংসা ততোধিক 
কৌতৃহলোদ্দীপক। তিনি দিন রাত্রি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া 


" ঘটনাটার আস্ঘোপান্ত ভাল করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়া- 


ছেন। ঘটনাটা এই £__ 

একদিন বেলা দ্িপ্রহরের সময় কলমোর সন্নিহিত একটা 
গ্রামে একটা সিংহলী বালিকা বকবেরুজ বৃক্ষের ছায়ায় 
বসিয়া ধান কুটিতেছিল। . সূর্যের, উত্তাপ তখন বড়ই 
প্রথর, এবং নিকটে ও বৃক্ষটী ছাড়া দ্বিতীয় বৃক্ষ ছিল না । 
উক্ত বৃক্ষটীতে একটা মল্ল যক্ষেয (ভূত বিশেষ) বাস করিত । 
যে সময়" বাঁলিকাটা তথায় বসিয়াছিল সে সময় ভূতদিগের 
প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ।* সেইজন্য বালিকা পূর্ব হইতেই 
ভূতের প্রভাব নিবারণ করিবার উপায় অবলম্বন করিয়াছিল; 
স্নান করিয়া কেশ এবং দেহ নারিকেল তৈল দ্বারা সিক্ত 
করিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরেই মল্ল যক্ষেয় বালিকাকে 
দেখিতে পাইল ; অমন্ই স্বীয়, প্রভাব দ্বারা তাহাকে অভি- 
ভূত করিল। : তৎক্ষণাৎ এক অভাবনীয় শৈত্য আসিয়! 
বালিকার সর্বশরীর কণ্টকিত করিল; সে কীপিতে লাগিল; 
তাহার সমস্ত শরীর কাষ্ঠবৎ কঠিন হইয়া গেল; এবং তাহার 
চ্ষুদ্বয় দীপ্রিমান্‌ ও স্থির হইল। যে বালিকা পূর্বে শাস্ত- 
স্বভাবা এবং সদৃগ্ুণশীলিনী ছিল সে এখন হইতে উচ্ছৃঙ্খলতা 
এবং দুষ্ট প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। একজন 
বৌদ্ধপুরোহিতকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া 
ধৰ্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিলেন, পেরিত ( প্রেত ?) সংস্কারস্থচক 
ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; 
বালিকা দুষ্ট প্রকৃতি ত্যাগ করিল না। এবার একজন 
জ্যোতিষবেত্তার আশ্রয় গ্রহণ করা হইল । তিনি গ্রহফলাদি 
গণনা করিয়া রোগের কারণ নির্ণয় করিলেন এবং বহু 
ব্যয়সাপেক্ষ একটা “যকুন নতনবার” ( পৈশাচিক নৃত্যের ) 
অনুষ্ঠান করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। 
"এই পৈশাচিক নৃত্যের জন্য এইরূপ আয়োজন করা 





০ আমাদের দেশে এখনও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস আছে। 


ভোঁরবেলাঁ, দুপুরবেলা এবং সন্ধ্যাবেলা! বিশেষ করিয়া ভুতেরা অধিক 
অনিষ্টকারী হয়। থাল্যকালে লেখুক একবার দুপুর বেল! পেয়ারাগাছ 
হইতে পড়িয়া গিয়| বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন ; লোকে বলিয়াছিল 
ভূতে ফেলিয়! দিয়াছে। 


রি 
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হইল1* একটী বেদী নির্মিত হইল এবং উহাকে পত্র 
পুষ্পাদি দ্বারা ভূষিত করা হইল। কন্তদিয় (ভূতের ওঝা ) 
বেদীর সম্মুখে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন ৷ ইনি জাতিতে 
ধীবর; ইহার শরীর বেশ বলিষ্ঠ; দেখিলে বোঁধ হয় অপরকে 
বশীভূত করিবার ক্ষমতা ইহার আছে। নেতুন করায়ো 
(হৃত্যকারিগণ ) রক্ত ও শ্বেত -বস্ত্রে দেহাচ্ছার্দিত করিয়া, 
নানারূপ বিকটমুত্তি মুখস পরিয়া অথবা নানা রংএ মুখ 
চিত্রিত করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়! ঘুরিয়া বাগ্তের সঙ্গে তালে 
তালে নৃত্য আরস্ত করিল। এই সময় ভূতগ্রস্ত বালিকাকে 
আনা হইল। কত্তদির বালিকার শরীরস্থ ভূতকে চলিয়া 
যাইতে বলিলেন ; ইহার উত্তরে তিনি কতকগুলি গালি 
খাইলেন এবং তর্জন গর্জন শুনিলেন ; ইহার অর্থ ভূত 
চুলিয়া যাইতে ইচ্ছুক নহে। ' তখন কত্তদিয় দুইটা প্রজলিত 
মশাল লইয়া ঘুরাইতে লাগিলেন আর মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন) 
বালিকার চক্ষুর, উপর প্রখর দৃষ্টি নিয়োজিত করিলেন। 
ইহাতেও বালিকার শরীরে একঘণ্টা পর্য্যন্ত কোন ভীতি- 
লক্ষণ দেখা গেল না ; তাহার চক্ষুর পাতা পড়িল না) দৃষ্টি 
‘সমান স্থির রহিল। একঘনণ্টা অতীত হইলে তাহার চক্ষুদ্বয় 
ক্রমশঃ নিমীলিত হইতে লাগিল এবং অবশেষে একেবারে 
মুদিত হইল । নারিকেল তৈলের সহিত কুঙ্কুম মিশ্রিত 
করিয়া বালিকার কপালে লাগাইয়া দেওয়া হইল এবং 
কত্তদিয় ইহার উপর মন্ত্রোচ্চারণসহ ফুৎকাঁর দিতে লাগি- 
লেন। কিন্তু বালিকার এরূপ নিস্তেজ ভাব অধিকক্ষণ 
স্থায়ী হইল না; সে আবার পূর্ব্ববৎ চপলতা৷ প্রকাশ করিতে 
লাগিল; ইহার কারণ ভূত তখনও উহাকে ছাড়ে নাই। 
এইবার কত্তদিয় একটী নিভৃতস্থানস্থিত সাতজন 
সিংহলীকে ইঙ্গিত  করিলেন। ইহাদের প্রত্যেকের হস্তে 
নানাবিধ মসলানির্দিত বাঞ্জন, পান, কুক্কুম প্রভৃতি দ্বারা 
পূর্ণ একখানি কদলী পত্র । এই পত্রগুলি ভূতগণের ভোগের 
জন্য বেদীর উপর রাখা হইল। কত্তদিয় এক্ষণে ভূতকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে যাইবে কিনা। এত উপাদেয় 
ভোজ্য দ্রব্য পাইয়াও ভূত যাইতে সম্মত হইল না। তখন 
কত্তদিয় স্বীয় চিত্তকে স্থির করিয়া মানসিক তাড়িত শক্ত 





% পৈশাচিক নৃত্যের বর্ণনাটী ১৮৯৯ শ্রীষাব্দের নবেম্বর মাসের নাইন্টিস্থ 
সেঞ্চুরী হইতে সংগৃহীত। পূর্ব্বো্ত ইংরাজ রম্ণীই ইহার লেখিকা । .. 


) 





উপর হস্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন; এদিকে একটা পারে! 
রক্ষিত সুগন্ধি ও সংজ্ঞীলোপকারী দ্রব্যে ' অগ্নিসংযোগ 


করিয়া বালিকার নাসিকার নিয়ে ধরা হইল । অগ্নকাল পরে 


এক কর্ণবিদারক চীৎকার করিয়া বালিকা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া 


ভূতলে পতিত হইল। এই অবস্থায় বালিকাকে তুলিয়া 


কতৃদিয় স্বীয় কুটারে লইয়া গেলেন ; সেখানে অন্য কাহারও 
যাইবার অধিকার নাই। নৃত্য গীত চলিতে লাগিল। প্রায় 
রাত্রি ছুইটার সময় কত্তদিয় ফিরিলেন। এবার তিনি সমুদ্রে 


স্নান করিয়া শুভ বসন পরিধান করিয়া আসিলেন। তিনি . 


দক্ষিণ হস্ত উঠাইবা মাত্র গীত বান্ধ বদ্ধ হইল। তিনি 
আপনার মন্ত্পূত দগুটিকে কুটারের দিকে প্রসারিত 
করিয়া আপনার দিকে . ধীরে ধীরে" ঘুরাইলেন, যেন 
কাহাঁকেও আহ্বান করা হইল। তিন বার এইরূপ করিলে 


এই সময় একটা বনকুক্কুউকে বেদীর উপর বলি দেওয়া 
হইল, কারণ রক্তপান না করিয়া ভূত যাইবে না॥ তাহার 
পর সন্ধ্যাকালে কুমারী কর্তৃক নির্মিত এক খণ্ড সুত্রে তৈল 
কুন্কুম ও চূর্ণ মাথাইয়া বালিকার গাত্রে জড়াইয়া দেওয়া হইল. 
এটা রক্ষা কবচ স্বরূপ। তাহার পর নানা প্রকার সুগন্ধ ও হৃর্গন্ধ 
দ্রব্য জালান হইল? ইহার ধূমে বালিকা প্রায় সম্যক আবৃত 
হইয়া গেল। এখন একটা কুগ্মাগুকে দ্বিখণ্ড .কর! হইল 


এবং সূতকে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করা হইল! 


পৈশাচিক নৃত্যরূপ ভূতবাঁড়ান অনুষ্ঠানটীর এইখানেই 
অবসান হইল। ভূত কুস্মাণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে মনে 
করিয়! ফলটাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হুইল, যাহাতে, আর 
ভূত আসিতে না পারে। কিন্তু যে বালিকাটীর. কথা এখানে 
বলা হইতেছে, এ অনুষ্ঠানদ্বারাও তাহার ভূত ছাঁড়িল না; 
বরং গ্রামে ভূতের দৌরাত্ম্য আরও বাড়িল; লোক জালাতন 


. হইল। গত্যন্তর না দেখিয়া অবশেষে গল-কপপু-দেবাঁলে 


নামক দেবালয়ে বালিকাকে লইয় যাওয়া স্থির হইল।. এই 
মন্দির কাদির সন্নিহিত অলুতুনেভেরা গ্রামে অবস্থিত, ইহা 
বহল নামক এক অতি দুর্দান্ত ভূতের স্থান।. ' মন্দিরটী অতি 
প্রাচীন ; বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে ইহা হিন্দুদিগের 
অধিকারে ছিল। স্বর্ণ ও রজত নির্ল্মিত এবং. রত্ভাদিখচিত 





‘পর নিদ্রাভিতৃতা বালিকা তন্দাবস্থাযই হীটিয়া আদিল। 
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বিধ মূৰ্তি ‘বেদীর উপর বিরাজ করিতেছে। কিন্ত বহু 

শতাব্দীসঞ্চিত ধুলিরাঁশ ছারা. ইহাদের সৌনর্য্য নষ্ট 
গিয়াছে; এক্ষণে তাদের গাত্রে কীটগণ বাপসানির্মাণ 
করিয়াছে। বালিকাকে বাঁধযুক্ত করিবার জন্য 
মন্দিরে বিশেষ আয়োজন করা হষ্টল। ' আত্মীয় স্বজন 
পরিবেষ্টিত হইয়া বালিকাকে পদকব্রাজ প্রায় সাড়ে চারি 
ক্রোশ পথ চলিতে হইল। বহলকে তুষ্ট করিবার 
জন্য আত্মীয়েরা নানাবিধ উপহার লইয়া চলিল। . যখন 
মন্দিরে পহুছিবার আর *এক ক্রোশ মাত্র আছে, তখন 
বালিকার শরীরে ভূতের ভয়ানক প্রভাব প্রকটিত হইল ; 
হঠাৎ সে থমকিয়া দীড়াইল, ক্ষিপ্তের ন্যায় চক্ষু ঘুরাইতে 
লাগিল; তাহার শরীরে এত বালের সঞ্চার হইল.যে ছুইজন 
বলিষ্ঠ লোক: একট ক্ষীণ বালিকাকে সেস্থান হইতে হটাইতে 
পাঁরিল না। কিছুক্ষণ এইরূপ স্থির অচঞ্চল থাঁকিয়া বালিকা 
একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাঁড়িল এবং ছুষ্ট হাদি হাসিয়া আবার" 
গম্ভীরভাবে পথ চলিতে লঙ্জগল। তাহার পদবিক্ষেপ 
নিয়মিত ও দৃঢ়তাব্যপ্তক, যেন সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা উপস্থিত। 
মন্দিরে পঁহুছিয়া বালিকার আত্মীয়গণ বেদীর সন্মুখে উপহার 
সামগ্রীগুলি রাখিয়া দিল এবং ভূত মূর্তির নিকট নতজানু 
হইয়া দীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।: ভূতাভিভূতা 
'বালিকা বেগে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল এবং ভয়ঙ্কর অঙ্গ- 
ভঙ্গি করিয়া মুত্তির সম্মুখে বিশৃঙ্খলভাঁবে পড়িয়া গেল। 
এক্ষণে কপুয়া (পুরোহিত ) অগ্রসর হইলেন; ভূতপতির 
নিকট বালিকার কাহিনী বিবৃত করিলেন ; অনেক স্তবস্ততি 
করিলেন। মধ্যে মধ্যে বালিকা এক একবার উত্তেজিত হইয়া 
উঠিতে লাগিল ।. ছুই ইঞ্চ লম্বা বালিকার একটা . মৌম- 
নির্মিত- মূর্তি; একটা রৌপানির্মিতি দগোবা (ক্ষুদ্র মন্দির ) 
এবং অন্তান্ত সামগ্রী বহলকে উপহার দেওয়া হইল। কপুয়া 
তিনবার অনেক স্ততিবাক্যে প্রার্থনা করিলেন যে বালিকার: 


রাবণের দেশে ভূতঝাড়ান । 


সপন পিপি তি 


~ 


দেহস্থিত ভূতকে চলিয়া যাইতে আদেশ করা হউক। . কিন্তু. 


ইহাতেও মল্লযক্ষেয় যাইতে চাহিল না" তখন দ্বিপ্রহর 
রাত্রির অপেক্ষা করা হইল। সে সময় ভূতেরা বিশেষ শক্তি- 
সম্পন্ন হয় এবং পুজাদি ছারা সে সময় তাহাদিগকে তু 
করিতে পারা যায়! যাদি সে সময় কপুয়া কৃতকাধ্য না হন 
তাহা হইলে বালিকার ও. তাঁহার উভয়েরই সমূহ বিপদ, 


.কন্টরাকৃত যষ্টিগুচ্ছ রাখা 


"১78৯ 


পোপ পাস 


ইসি পাশা 


কারণ ছুই জনকেই আজীবন ভুতগীড়িত হইয়া কিড 
হইবে। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল। যখন রাত্রি 
দ্বিপ্রহর হইল, তখনও বালিকা সেইরূপ অবাধ্য । অতএব 
শারীরিক পীড়া উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইল। মন্দিরে 
থাকে; ইহার দ্বারা ভূতে-পাওয়া 
লোককে প্রহার করা হয়, যাহাতে ভূত পরাভব স্বীকার 
করে। এ দৃষ্ঠ 'বড়ই ভয়ঙ্কর! উবার আলোক দৃষ্টিগোচর 
হইবার পূর্বে ভূতকে পরাজিত করা আবশ্যক । ভয়ঙ্করর্পে 


. প্রহ্থতা হইয়া বালিকার মুখ হইতে নানাপ্রকার অসংলগ্ন 


মানববোঁধাতীত 'পশাচিক বাক্য নির্গত হইতে লাগিল এবং 
সঙ্গে সঙ্গে -গালিও বাহির হইল। কপুয়৷ প্রহার. করিয়া 
চলিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ভূতপতি বহলকে স্তব করিতে 
লাগিলেন। এক ঘন্টাকাল পরে 'হঠাৎ একটা গগন্ভেদী 
চীৎকারে সকলে স্তম্ভিত হইল এই সময় কপুয়া ভূতকে 
প্রশ্ন করিলেন, “তুমি এখন যাইবে কি ন17” বালিকার 
মুখ হইতে ক্ষীণ স্বরে সিংহলী ভাষায় এই কয়টা কথা বাহির 
হুইল, “হা আমি আদেশপালন করিলাম; আমি চলিলাম। 
আমাকে রক্ষা কর, হে বহল বন্দর দেবুজ, হে মহাপ্রতাপশালী 
ভূতত্রেষ্ঠ, তুমি রাজা বিদ্সমোনির (বিশ্বমুনির ) নিয়েই 
আসন পাইবার যোগ্য। আমি যাই; আমি. চলিলাম 1৮ 
কপুয়া . গম্ভীর স্বরে এবং কৃতজ্ঞতাব্যগ্রক বাক্যে উত্তর 


করিলেন “তথাস্ত”। ভূত ছাড়িল। বালিকা নিষ্পন্দ- 


ভাবে পড়িয়া রহিল। এ অবস্থায় তাহার সন্নিধানে আসার 
বা তাহাকে স্পর্শ করার অধিকার কপুয়া ছাড়া আর কাহারও 
নাই। তিনি বালিকার কটিদেশে একটা রণ-য়-নূল ( পবিত্র 
সুত্র ) বাঁধিয়া দিলেন, বাহুতে একটা মন্ত্রপুত কবচ পরাইয়া" 
দিলেন, তৎপরে ক্রমান্বয়ে সুবাসিত জল, সুগন্ধ পুষ্প, তাম্বুল, 
চন্দন ও কুক্ধুমচূর্ণ তাহার উপর ছড়াইয়া দিলেন। এসব 
সমাপন করিয়া কপুয়া নতজান্ হইলেন এবং হস্ত প্রসারিত 
করিয়া এই আশীর্বচনটা উচ্চারণ করিলেন, “আমি গ্রার্থন। 
করিতেছি যে আমার ধর্মীচরণ, আমার শক্তি, এবং আমার 
জীবনের প্রভাবে এই রমণী সুস্থ এবং পবিত্র শরীর 
লাভ করুক।” এই বলিয়া তিনি একখানি নূতন শুভ্র বসন 
দ্বারা বালিকার দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন।. উষাকাল 
পর্য্যন্ত মন্দিরে সব নিস্তব্ধ রহিল। প্রত্যুষে বপুয়া চলিয়া 
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পির ব্ঞা: বাহন যাইবার সময় ভুতপতিকে প্রদত্ত 
উপহাঁরসামগ্রীগুলি লইয়া যাইতে ভূলিলেন না। বালিকার 
ভূত ছাড়িয়াছে ; তাহার আত্মীয়ের! -তাহাকে -গৃহে লইয়া 

গেল। আমার কর্থাটীও ফুরাইল। | 
| | শ্রীঅধরচন্ত্র মিত্র । 

* কুভূমেলা-প্রসঙ্গ | ... - 
গত ও বর্তমান মাসের “প্রবাসী'তে কুস্তমেল সম্বন্ধে যে. 
প্রবন্ধটি: বাহির হইয়াছে, তাহা' হইতে পাঠকেরা: বুঝিতে 
পারিবেন, ইহা কি অর্থে মেলা এবং কি অর্থে মেলা. নয়। 
সাধারণতঃ . মেলা 'বলিলে আমরা এমন একটা : জনতা 


বুঝি যেখানে কিছু দিনের জন্ত নানা রকমের জিনিস বিক্রীর : 


জন্য রাখা হয়, এবং মোটের উপর কেনা-বেচার জন্যই 
খুব লোকের ভীড় হয়। লোকজন অনেক একত্র হয় 
বলিয়াই, সেখানে অনেকে পয়সা.করিবার জন্য নানাপ্রকার 
আমোদেরও ব্যবস্থা করে। কিন্তু কুম্ভমেলা এ রকমের মেল! 
নয়। . এখানে বৃন্দাবনী কাপড়ের কয়েকটা দোকান, 


কয়েকটা বাসনের. দোকান, ছুই একটা দেবদেবী ও দেব- 


_ মন্দিরের ,ফোঁটগ্রাফের দোকান এবং তুলসীকৃত রামায়ণ 
প্রভৃতি পুস্তকের দোকান, ছাড়িয়া'দিলে ময়রার দোকান 


ছাড়া আর: কেনা-বেচার ব্যাপার কিছু ছিল না। পূর্বোক্ত . 


দৌকান সকলে বহুমূল্য দ্রব্যও কিছু ছিল না৷ -কুস্তমেলার 
জনতা প্ৰধানতঃ. ধর্ম্মসম্বন্ধীয় । যাহার! বেণী-তীরে ' কল্পবাঁস 


করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বহুসংখ্যক ' কুটার :এবং 


নানা “সাধু” বা সন্যাসীসম্প্দায়ের কুটার লইয়াই কুম্ভমেলা 
বিস্তৃত, বালীর চরের উপর, গঙ্গার. এলাহাবা দর দিকের 
- সমতল কিনারায় এবং ঝুঁসীর দিকের উচ্চ তঁটে, সর্বত্র 
যেন এক একটা জনাকীর্ণ বৃহৎ গ্রাম বসিয়া গিয়াছিল। 
তাহাতে লোকসংখ্যা একটা বড় সহরের সমান হইয়াছিল। 

তা” ছাড়া, যাহারা কেবল স্নান করিয়াছে ও তৎপরেই চলিয়া 
টা তাহাদের সংখ্যা পঁচিশ ত্রিশ লক্ষ হইবে। | 

' এত জনুতা দেখিয়া নান! চিন্তার উদ্রেক হয়। জনতাঁও 
কি যেমন তেমন ; স্থানের প্রধান কয়েক দিনে বেণী-ঘাটে 
বহু-বিস্ত-- প্রান্তরে কেবল মানুষের মাথা দেখিতে পাওয়া 


1 i 


ৰা 


০১৬০ ০5 তোক তো তলা শলা ললো ওল শিচ ০৫ "৯০০ 


{ 


যাইত, মাটা দেখা বাকল রাগে যাহারা: মাথা 
মুড়াইয়াছে, তাহাদের চুল রাশীক্ৃত হইয়াছিল; ওজন শত 


শত মণ! যে ধৰ্ম্মবিশ্বাসের প্রভাবে এত জনত! হইয়াছিল, 


তাহাকে কেহ বলিবেন, কুসংস্কার, কেহ বা তাহাতে সায় 
দিবেন। কিন্তু একটা কথায় সকলকেই সায় দিতে - 


হইবে ; তাহা এই.যে, ভারতবর্ষের লোকে ধর্ম্পিপীস্থ। 
€রুহ ময়লা. জলই -পাঁন করুক, আর নির্মূল - জলই: পান 
করুক, 'জলপানে' আগ্রহ দেখিলে তাহার তৃষ্ণা সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহ থাকে না। আর একটা কথারও "প্রমাণ 
কুম্তমেলায় পাওয়া! যায় । এবার কাশীতে কংগ্রেস হইয়াছিল, 


 শিল্পপ্রদর্শিনী “ হইয়াছিল,.নানা দলের সংস্কারক ও প্রাচীন . 
প্রথার ' সংরক্ষকদের - একত্র সমাবেশ হইয়াছল ;' কিন্ত. 


কুম্তমেলার ভীড়ের সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না। সুতরাং 
বুঝা যাইতেছে, ধর্মের আকর্ষণে এ দেশের যত লোক 


আকৃষ্ট হয়, রাজনীতি বলুন, শিল্লোন্নতি বলুন, সমাজ- : 


সংস্কার বলুন, কিছুতেই তাচ্ছীর শতাংশের একাংশ লোকও 
আকৃষ্ট হয় না। ইহা হইতে কি শিক্ষা হয় ? আমাদের 
দেশে কোন প্রচেষ্টাকে (0:০৮0০0কে) সফল করিতে 
হইলে তাহার সঙ্গে ধর্মের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন : করিতে 


হইবে; 'উহা ব্যতিরেকে যে ধর্মৃহানি হইবে. বা হইতেছে, 
তাহা লোঁকের মনে বেশ'ভাঁল করিয়া মুদ্রিত করিয়া দিতে ; 


ইইবে। ' দৃষ্টাস্ত্বরূপ বলিতেছি 'যে, আমরা বিশ্বীস করি, 


[৫ম তাখ। 


স্বদেশী-প্রচেষ্টা ধর্মের সনাতন ভিত্তির উপর স্থাপিত। | 


সুতরাং বাঁজপুরুষদের অত্যাচারেও ইহার মরণ নাই? 


প্রকৃত ধৰ্ম্ম যাহা, তাহার "সহিত স্বদেশী-প্রচেষ্টাকে মিশাইয়া 
ফেলুন) তাহা হইলে পুলিসের' লাঠি ও গুর্থার বন্দুক 
বর্ষার স্রোতের মুখে তৃণের মত কোথায় ভাসিয়! যাইবে। 
সকলে শুনিয়া সুখী হইবেন, স্বদদেশীর খবর সাধু সন্ন্যাসী 


অনেকের কাছে পৌছিয়াছে। 


কুম্ভমেলা দেখিয়া. আর একটা কথা মনে হ হয়। কোন 


জাতির লোকের একাগ্রতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও কষ্টসহিফ্ণুতী 
দেখিলে তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাস্ত জন্মে না। 


তাহারা যদি মরণকে অগ্রাহা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে 


নিতান্ত অসার মনে হয় না। কুম্ভমেলায় শীত, পথক্লেশ, 
অনাহার, রেলের ও পুলিসের লোকদের অত্যাচার সহ 


& 


১২শ সংখ্যা । ] 


০০০৮০ Na NANA a aN 


জনতার আর এক অংশ । 
করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়াছিল। একদিকে তাহাদের 
নিরীহতা ও অত্যাচারসহিষ্ণুত৷ দেখিয়া প্রাণটা দমিয়া যায়, 
কিন্তু অন্য দিকে তাহাদের লক্ষাসিদ্ধি বিষয়ে একাগ্রতা, 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও কষ্টদহিফ্ণুতা দেখিয়া চমতরুত হইতে হয়। 
গবর্ণমেন্ট সকল প্রদেশের কাগজে মেলায় ওলাউঠা হওয়ার 
কথা প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতে কি লোক কম 
হইয়াছিল? চোখের সন্মুখে নিষ্পেষিত মৃত-দেহ দেখিয়াও 
কি স্গানার্থীরা পশ্চাৎপদ হইয়াছিল? হে ভারতহিতৈষী ! 


কুম্তমেলা-প্রস্গ। " - 
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একবার ভারতের অসংখ্য জনপুঞ্জকে 
নিজের দৃষ্টান্ত ও কাৰ্য্য দ্বারা জাগাইয়া 
বুঝাইয়া দাও দেখি, যে দেশ-ভক্তিই 
এই যুগের ধর্ম; তখন রাজপুরুষেরা 
লোকদিগকে জেলে পাঠাইলে জেলগুলা 
তীর্থস্থান হইয়া উঠে কি না! 

আমরা ত নিজের চোখে দেখিলাম, 
একজন সাধু বার বৎসর দীড়াইয়া 
থাকিবার সংকল্ে দীড়াইয়া আছেন, 
কেহ বা উদ্ধবাহ, কেহ তক্তার উপর 
অনেক ছুঁচল পেরেক মারিয়া তাহার 
উপর শুইয়া আছেন।--শরীরকে বৃথা: 
কষ্ট দিলে কোন ধৰ্ম্ম হয় না .সত্য। 
কিন্তু এই মানুষগুলি, যে জাতির অস্ত 
গত, সে জাতিতে অধ্যবসায় ও একাগ্র- 
তার 28৮৮... 
মনে হয় কি? 

পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিয়া রি 
পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার 
নূতন ঘর গড়া অনেক অমসাধ্য ও 
ব্যয়সাধ্য ; কিন্তু বাড়ীতে যদি কিছু বস্তু 
থাকে, ত ভাল করিয়া মেরামত করিলেও 
কাজ চলে। .এটা কেবল দৃষ্টান্তন্বরূপ 
বলিলাম। নতুবা সমাজ-শরীর ঠিক্‌ 
ঘরের মত নয়। সে যাহা হউক, 
আমাদের বক্তব্য এই যে, কুম্ভমেলা 
দেখিয়া এই ধারণাটা বেশ ভাল 
করিয়া জন্মে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা, ভাব ও সংস্কার, 
ভারতের অধিকাংশ লোকের উপর কোনও প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে নাই। আমরা কিন্তু আমাদের, 
অনেক কাজকর্ম্ম কেবল পাশ্চাত্য রীতিতেই করিতে চাই। 
তা'তে কিন্তু আশানুরূপ ফল আমরা পাই না, পাইবার 
কথাও নয়। ধর্মপ্রচারের কথাই ধরুন। তক্তিভাজন 
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার একটি উপদেশে 
একবার বলেন যে, জিনিস বিক্রীর যেমন ছু'রকম প্রথা 


৮ 


টু 
ই 
টূ 





১২শ সংখ্যা । ] কুম্তমেলা-প্রসঙ্গ । ৭৫৩ 


১1 Ate 


দেখা যায়, দোকানে বসিয়া বিক্রী করা ও ফেরী করিয়া 
বিক্রী করা, তদ্রূপ ধর্ম্মপ্রচারেও দুই প্রকার প্রথা প্রচলিত 
আছে। কোনও সাধুপুরুষ নিজের আখাড়া, আশ্রম বা 
মঠে বসিয়া আছেন, ধর্মজিজ্ঞান্থগণ আসিয়া তাহার নিকট 
উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন, সন্দেহ-ভপ্জন করাইয়া লইতে- 
ছেন। ' দ্বিতীয় প্রথা, লোককে ডাকিয়া, বিজ্ঞাপন দ্বারা 
জানাইয়া একত্র করিয়া, বা পথে খাটে দীড়াইয়া ধর্ম্মবিষয়ে 
বক্তৃতা কর! । প্রথম প্রথা দোকানদারের মত; তোমার 
দরকার থাকেত তুমি আসিয়া উপদেশ লইয়া যাও। 
দ্বিতীয় প্রথা ফেরীওয়ালার মত। ফেরীওয়াল! যেমন 
তোমার দরকার থাক্‌ আর নাই থাক্‌ নিজের জিনিস হাকিয়া 
যাইতেছে, ধর্ম্মপ্রচারক তেমনি জিজ্ঞান্ু, অজিন্তান্ত সকলকে 
চীৎকার করিয়! ধর্দের কথা শুনাইতেছেন। ভারতবষীয় 
প্রথা প্রধানতঃ প্রথম প্রকারের ; দ্বিতীয় প্রথা প্রধানতঃ 
ধৃষ্টায় প্রথা । বলা বাহুল্য উভয় প্রথারই প্রয়োজন এবং 
কাধ্যকারিভা আছে । কিন্তু আমাদের বোধ হয়, জিজ্ঞান্ুর 








সন্ন্যাসিনীর দল স্নানে যাইতেছেন । 


হৃদয় যেন বীজবপনের জন্য তৈয়ার করা ক্ষেত ; তাহাতে 
ধর্ম্মের কথার যেন ফল প্রসব করিবার সম্ভাবনা অধিক। 
শিক্ষালয়ে শিক্ষা দিতে গিয়া দেখা যায় যে, শিক্ষক বা 
অধ্যাপক কেবল শিক্ষা দিয়া গেলে বেণী ফল হয় না; 
কিন্তু যদি ছাত্রদের মনে জিজ্ঞাসার ভাব উদ্রিক্ত করিয়া 
তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়, তাহা হইলে শিক্ষা 
অধিক বন্ধমূল হয়। তা’ ছাড়া, কি ধৰ্ম্মবিষয়ে কি লৌকিক 
বিষয়ে, শিক্ষক যাহা বলিলেন, তাহা ভাল কথা হইলেও 
আমার যাহা জানা দরকার, তাহা হয়ত তাহার উপদেশে 
নাই। এই জন্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার স্থযোগ চাই। 
ফেরীওয়াল! দরকারী জিনিস আনিয়া থাকে, কিন্তু আমার 
যে'যে জিনিস আবশ্যক, তাহ! হয়ত তাহার নিকটে নাই; 
তৎ্সমুদয়ের জন্য আমাকে দোকানে যাইতে হইবে । এই 
জন্য প্রথম প্রথা কখনই পরিতাজা নহে ।: ইহাতেই অধিক 
মন দেওয়া দরকার বোধ হয় । দ্বিতীয় প্রথা, সকল মাঠেই 
বীজ ছড়ানর মত; কোথাও বা বীজ -অস্থুরিত - হইল, 


৭৫৪ 





নাগাদিগের স্নানে গমন । 


কোথাও বা হইল না। কিন্তু তা’ বলিয়া ইহাও অনাবষ্যক 
নহে। যাহাদের আত্মা প্রবুদ্ধ নহে, তাহাদিগকেও দু’ 
কথা শুনাইয় তাহাদিগকে সচেতন করিয়! তুলা দরকার । 
বিখ্যাত লালাবাবু মেছুনীর “বেলা যে যায়,” শুনিয়া বিরাগী 
হন। এইরূপ অকন্মাৎশ্রুত কথা হইতে কত লোকের 
নব্জীবন লাভ ঘটয়াছে। তদ্তিন্, সব সহরে বা যব গ্রামে 
ধর্ম্মোপদেশ দিবার লোক ন! থাকিতে পারেন । সুতরাং 
পরিব্রাজক উপদেষ্টার প্রয়োজন আছে। কিন্ত বর্তমান 
সময়ে দেখিতেছি যে, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ত 
. কথাই নাই, হিন্দুরাও কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ ফেরীওয়ালার 
পন্থাই' অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু সকলেরই জানা 
উচিত যে, প্রথম প্রথাই আমাদের দেশের প্রাচীন ও প্রধান 
প্রথা ।.. দেখিলাম, কুস্তমেলায় এই প্রথা অন্ুসারেই প্রচার 
চলিতেছে । একজন দু'জন চারিজন, যখন যত লোক 


আসিতেছে, সমস্ত দিন অক্লান্ত ভাবে অবিরত উপদেষ্টা 
|) 


সকলের প্রশ্নের উপদেশ দিতেছেন। আমাদেরও এই 
প্রথা অবলম্বন করা উচিত । 

কুম্ভমেলায় যত সাধু আসিয়াছিলেন) তাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই নিরক্ষর ও ধর্ম্মবিষয়ে অনুর্ত। ভারতে ৫০ 
লক্ষেরও উপর সাধু আছেন। ইহাদের অধিকাংশ সাধু 
বা সন্ন্যাসী নামের অযোগ্য । ইহারা অনর্থক সাধারণের 
বায়ে প্রতিপালিত হইতেছেন। অনেকে অতি দুরাচার। 
বাঙ্গলাদেশে সাধু হওয়ার প্রথা নাই। কিন্তু পঞ্জাব ও 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে খুব সাধু হওয়ার প্রথা চলিত । 
ছোট ছোট বালক পৰ্য্যন্ত সাধু বনিয়া গিয়াছে। ইহা 
একট! সামাজিক ব্যাধি হইয়া দাড়াইয়াছে। কিরূপে 
অযোগ্য লোকের সাধু হওয়া বন্ধ করা যায়, কিরূপে, 
বাহারা সাধু হইয়াছেন, তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া উন্নত 
করিয়া সমাজের সেবক করিয়া তুলা যায়, ইহা উত্তর-ভারতে 


হিন্দুসম্প্রাদায়ের একটি গভীর চিন্তার বিষয়। সাধুদের 


' ব্য, 'আক্ষেপের জন্ত' এ প্রবন্ধ লিখি 'নাহি। ১ 


. সোতে ছাড়ি! 


আর 


ঠ 
! 
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পা ae eat Tea Tana di শিপ 


অজ্যোতাবাদ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা। 
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কাশ কাট পি সা তালা পপির পক কু 


নিকট কাজ না | লইলে, ছি অনিষ্ট ও এবং. নানি জরি তোমার. নি পবিত্র: 'শোভায় আমার মনে ক্রি 


অনিষ্ট করা হয়।: পঞ্জাব, হইতে -আগত!এমন-অনেক সাধু: 
দেখিলাম, ধীহাদের শরীর দেখিলে মনে সম্রমের উদয় হ্য়.। 


দীর্ঘ, সুগঠিত, সরল দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, দৃপ্ত হচ্ছন্দ '্লাবলীল 


পদক্ষেপ, প্রফুল্ল বুদ্ধিম্তাব্গ্রক: ' মুখী.;_দেরিয়াই সনে 
হয়, হাঁয় রে, এমন সর লোক থাকিতে ভারতবর্ষ প্রপদানত 
হুইয়া-নিত্য লাথি কাঁটা খাইকেছে:!.যাহা হউক,:সমালোচনা 
- প্ৰায় '৫০-লক্ষ 
অকৰ্ম্মা::লোককে . ভারতবর্ষ --পালন- কৰবিতেছেন,- “দেখিয়া; 


. আমার ‘মনে দৃঢ়" বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে; এদেশের প্রকৃত 
 ঞ্রীবক যাহারা হইতে চান, তহারা; আরে নামিয়া-পড়ুন$ 


তাহারা; অন্নাভাবে -মারা.পড়িবেন -না ।.-ভারতবর্ষ..তাহা- 
দিগকেও পালন, 'করিবেন 
শিরোমণি-করিয়া-রাখিবেন। -.... 

ুস্তমেলার একটি দৃপ্ত :আমার-বড়- ভান আপি 


তাহা ' সন্ধ্যাকালে নুদীবক্ষে দীগদান।.. “নৌকারুতি', :শরের 


ঝা বাশের :কঞ্চির কাঠামো, তাহাতে ভিজা. মাটির -ডেলার . 


উপর. ছোট: ছোট-মাঁটির, দীপ জালিয়া -পুরুষ রমণী নদীর 
দিতেছেন।. - কোন, কোন দীপমাল৷ 
অচিরেই ভুবিয়া যাইতেছে) কিন্তু অধিকাংশই দীপের সারি 
গাথিয়া, আলোকের ' মালা গাথিয়া, নদীবক্ষে -বত্বালঙ্কারের 


মত, ভাগিয়া চলিতেছে সুন্দর দৃশ্য ! এই সকল দীপ- 


‘বিলাস নাই, মোহ নাই; তোমার রশ্মি ক্ষীণ ৷" 


মালার, ভাঁদন- ও নিমজ্জনের সহিত কত - পতি-পুভ্রহীনা, 
রা নারীর" হৃদয়ের তন্ত্রী, এক সুরে বাধা ৮ 
তাহ! কে বলিতে পারে? | 

| Ae IH ত্র নগণ্য আড়ম্বরশূন্ত উরি 
রঃ ভারতবর্ষের জীবনের প্রতিরূপ ৷. .তোমার আলোকে 
কিন্ত 
কেরোসিনের, গ্যাসের, বিদ্যুতের আলোকেও তোমাকে 
'তাঁড়াইতে পারিল, না।: তুমি, আমাদের মায়ের হাতের 
সন্ধ্যার আলো) তুমি পবিত্ৰ, “তুমি. চিরন্তন । তুমি, কাল- 
সাঁগরবক্ষে; কীঁলশোঁতে প্রবাহিত, :ভাঁরতের জ্ঞান, ভারতের 
সাধনা, ভারতের সিদ্ধির গ্রতিরপ।' হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, 
খৃষ্টান, ভারতের “নানা প্রভাবের “চিহ্ন. প্রয়াগের সঙ্গমের 


উপকণ্ঠে বিদ্বান ।- 'সেখানে ন্ুদুর.অতীত 'হইন্ডে আগত ' 


. স্তস্তিত' হইয়া বলিয়াছিলেন, “এরাজ্যের 


ভাবের -.ত্রঙ্গ  উঠিয়াছে, তাহা রূলিতে গিয়া / বলিতে 
Mba 2: 


ৃ দি হা রুয়েকটী কথা। 
j কট প্রণিধানপুর্বক 'অধুনা! "উচ্চতর - মানব সমাজের 
খর্ীবস্থার বিষয় চিন্তা 'করিলে_3 বেদান্ত দর্শনের অঁদ্বৈত মত 


ক্ছি দূরে রাখিলে,__আমরা দেখিতে" পাইব "যে, ইটা 


মত মানবৈর চিন্তাকে অধিকার করিয়াছে, ৮ সুলতঃুইটা মত 


অল্প বা. অধিক. “পরিমাণে: সমস্ত সভ্য: জগৎকে আলোড়িত 


করিতেছে। একটা পপ্রত্যক্ষবাঁদ, (Positivism) অপরটা 


. শুধু;, পালন রান নন, | অজ্ঞেয়তাবাদি (Agnosticism)! ঢুইটা মতই ছুই অসাধারণ 


পুরুষের চিন্তার ফলস্বরূপ :-কোম্ত'ইন্রিযের কার্য ব্যতীত 


অস্ত কোন শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন:না'; তবে তিনি মানবের 
. বিবিধ, সগুণ ও নারীহৃদয়ের* কোমলতা]: প্রভৃতি “ দর্শন 


করিয়া, বাক" ইয়া পড়িাছিলেন? IE তিনি মানবজাতির 
উন্নতিসাধন; নরনারীর, পরিচর্যা প্রভৃতি মানবের বিশেষ 
কর্তব্যকর্ম বলিয়া নির্ঘারণ.করিয়া গিয়াছেন। এখন ইংলগে 
তীহার বিখ্যাত শিষ্য ফ্রেডরিক হাঁরিসন এই! দিয়া তির 
মত ঘোষণা করিতেছেন। 

"_ অপর'মতটা অজ্ঞেয়তাবাদ। এটা হারবাট.স্পেনসরের 
নামেই প্রচলিত। স্পেনসর পৃথিবীপধ্যটনকারী ক্যাঁপ- 
টেন কুকের ন্যায়, জ্ঞানরাজ্য পরিভ্রমণ. করতঃ: অবাক্‌ ও 
কিছুই 'জানা যায 
না, কিছুই বুঝা যায় না।৮ 

: - "এই ছুইটী মতের মধ্যে প্রথমোক্ত মতটী বিজ্ঞান ও 
দর্শনের আঘাতে - ভালরূপ দীড়াইতে 'পারিতেছে . ন!। 
কৌম্তের মত ক্রমে ক্ষীণগ্রভ হইয়া পড়িতেছে। - তিনি 
ইন্জিয়াতীত: কোন পদার্থের অস্তিত্বে ' বিশ্বাস. করিতে. 
চাহিতেন" না; কিন্ত বর্তমান দর্শন দেখাইতেছে-যে, কোন 
বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই, আমরা 20 পরিমাণে 
সাক তীর বেৰ ‘দেব রিট কৃত কাশ করিতেছি । 





৭৫৬ 


প্রবালী। 


বাদি, 


শাসিত 


ভি করিয়া ডৰিয়া যাই। | চিন্তার প্রকৃতই এই ৷ 
আমরা যখন এই কথাগুলি উচ্চারণ করি, যথা,_ আত্মা, 
_ পরমেশ্বর, অনন্ত শক্তি, তখন এগুলি কোন, ইন্দ্িয়বাচক 

' অর্থে উচ্চারণ করি না; অথচ, আমর! উল্লিখিত বিষয়গুলি 
কিয়ৎপরিমাণে চিন্তা করিতেও সক্ষম হুই। 

অনেকের ধারণা কোম্ৎ ইন্দরিয়াতীত বস্ত একবারে উুঁড়া- 
ইতে গিয়া নিজেই অজ্ঞাতসারে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া. 
পড়িয়াছিলেন। কোম্ৎ পরিণত বয়সে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 
‘যে ভালবাস! একটা সামান্য পদার্থ নহে। তিনি এই 
জন্াই বলিয়া গিয়াছেন যে, জননী, পত্রী ও কণ্তার পুজা করা 
আবগ্তক। ভালবাসা যে কেবল জড় পরমাণুর, সমষ্টি কার্য 
নহে, উহা যে এক অপার্িৰ বস্তু, তাহাতে কি আর সংশয় 
আছে ? 

. এই বড় আশ্চৰ্য্য যে, গ্রাত্যক্ষবাঁদীরা প্রকৃতির গাভী 

' ও সৌন্দধ্যের বসাস্বাদনের,. এবং মানবহৃদয়ের কোমলতা 
প্রভৃতি সদ্গুণের বিশেষ পক্ষপাতী। 
আমি ইংলণ্ডের কোন সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম্‌ যে, কোম্তের 
শিষ্যেরা খৃষ্টানদিগের স্তায় রবিবার প্রাতঃকালে কোন বিশেষ 
স্থলে মিলিত হন। এখানে একটা বেদীর উপর ভাল ভাল 
ফুল রাখা হয় ; এবং এক ব্যক্তি ধর্মাচার্যের ন্যায় গর সকল 
ফুলের রূপ ও গুণ ব্যাখ্যা করিয়া, সমবেত পুরুষ ও রমণী: 
দিগের প্রাণে ভাবের উদ্রেক করিতে যত্রবান হন। এইরূপ 
অনুষ্ঠান এই প্রতিপন্ন করিতেছে যে, মানবহৃদয় কেবল জড়ে- 
* তেই আবদ্ধ থাকিয়া সন্তষ্ট হয় না। নতুবা তাহারা মানব্- 


হৃদয়ের কোমল ভাবগুলির উৎকর্ষসাঁধনে এত ব্যস্ত হইত্নে : 
না। পথের ধূলারাশি কি মাতৃত্নেহ, পত্রী. ভালবাসা দেখা-. 
ইতে সক্ষম হয়? জড়ে এ সকল গুণ'থাকা কখনই সম্ভব 


বলিয়া মনে হয় না। কোম্তের মত ক্রমে খণ্ডবিখণ্ড 
হইতেছে) জড়বাদ ক্রমে তিরোহিত হইতেছে, এবং 
দর্শন শাস্ত্রের কষ্ঠিপাথরে উহা অসিদ্ধ ও খণ্ডিত বৈজ্ঞানিক 
মৃত (Grude and Exploded. Science) বলিয়াই 
" প্রমাণিত হইতেছে। | রী 
অপ্রর মতটীর প্রভাব ‘খুব অধিক। অজ্ঞেয়তাঁবাদ 
কিছুই নয় বলিয়া হঠাৎ উড়াইয়! দিবার বিষয় নয়! উহার 
' মধ্যে কি সত্য আছে, তাহা আলোচনা করা উচিত। . এত 


কয়েক বৎসর পূর্বে 


উহা আমাদের শ্রতিগৌচর. হুয়। 


অজ্ঞেয়তাবাদ নিরাশার রা প্রচার করে । অজ্ঞেয়তা- 


বাদীরা বলেন, আমরা - কোন বিষয়ই. ভাঁলরূপে... বুঝিতে 


পারি না।. তাঁহাদের যুক্তির সার. মর্ম এই, আমাদের 


ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সকল জ্ঞানের সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে। সন্মুখের 


টেবিলটি যে কঠিন উহা আমরা স্পর্শ করিয়া! বুঝিতে পারি; 


অমুক বস্তু লাল কি নীল, উহা আমরা! দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিতে 


সমর্থ হই ; দূরে ও যে এক ব্যক্তি বেহালা. বাঁজাইয়। . গান 


করিতেছে» তাহা আমরা! শ্রবণেন্দরিয় দ্বার! শুনিতে সমর্থ হই'&  : 


এবং ভাল মন্দ গন্ধ আমরা আত্রাণেন্দিয় দ্বারা জানিয়! থাকি! 
আমরা দেখিতেছি, আমাদের পাঁচটা ইন্দ্িয়ের, দ্বারাই সকল. 
বিষয় স্পর্শ করিতে, দেখিতে, শুনিতে, - আস্রাণ লইতে,ও 
আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। .. | 
এইযে পঞ্চেন্দিয়ের দ্বার! উল্লিখিত বিষয়গুলি; আমরা 
জানিতে পারি বলিলাম, ইহাঁতেই কি আমরা ওঁ সরুল বস্তুর 


সকল গুণ জানিতে পারি? রুখনই নহে। কারণ আমরা 


যেবস্তম্পর্শ করিতেছি, কর্ণের দ্বার! যে বা্তযন্তরের, ধ্বনি 
শুনিতেছি, নাসিকার দ্বারা ভাল এবং মন্দ গন্ধের আপ্রাণ 
লইতেছি, রসনা! দ্বারা তিক্ত অথবা মিষ্ট বস্তর.আস্বাদ 


লইতেছি, এ সকল .অতি সামান্য জানা ভিন্ন, আর কিছুই ' 


নহে; কারণ আমাদের শক্তি. অতি সামান্য, এজন্য আম্র! 
কোন বস্তুই সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে বা জানিতে পারি না। 

স্কুল, কলেজ ও ধৰ্ম্মসমাজের কাধ্য আরম্ভ হইবার পূর্বে 
বেহার! একখণ্ড কাঠের . দ্বারা ঘড়িতে যে কয়েক . ঘা আঘাত 
করে, তাহা আমাদের. কর্ণগোচর হয় । .কারণ. এ শব্দ বায়ুতে 
আঘাত করিয়া আমাদের কর্ণকৃহরে প্রবেশ করে, তজ্জন্যই 
এইরূপ আবার স্থয্যের 
আলো, ঈথরের মধ্য দিয়া আমাদের চক্ষুর রেটিনার উপর 
পড়িয়া আমাদের মস্তিফে আঘাত করে, সেই জন্যই আমাদের 


আলোর জ্ঞান হয়; কিন্তু এ সকল কম্পনের (Vibration) | 
কাৰ্য্য। ঘন্টায়. যে জোরে আঘাত. করিলে বায়পৃষ্ঠে 
তাহার প্রতিঘাতে ওর শব্দ আমাদের. কর্ণগোঁচর হয়, ঘন্টার 


উপর সাহার অতিরিক্ত আঘাতে কিরূপ ধ্বনি হয়,.তাহা 


চিন্তািল ব্যক্তি ৫ যে মতের র পৃষ্ঠপোষক, তাহার, মধ্যে যে 
একটা গভীর সত্য নিহিত আছে, তাহা সহজেই প্রতীয়মান 
. হয়। i 


Heels 


ix 


Eo 


না 


ইশ সংখ্যা। | 


সদ তলিত নল চল 


আমরা ‘বিছুই: নত পাই না। পৃথিবীতে ইরপ'কত 
ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে, তাহা আমরা কিছুই বলিতে পারি 
না। সেইরূপ নির্দিষ্ট মাত্রার ঈখরকম্পনে আলো হয়; আমরা 
দেখিতে সমর্থ হই ; কিন্তু তাহার অতিরিক্ত কম্পনে কিরূপ 
আলো! হয়, আমাদের. এ সামান্ত চক্ষু তাহা কখনই দেখিতে 
পায় না। এত মাত্রার কম্পনে লাল রং, এত মাত্রার কম্পনে 
নীল, :এত' মাত্রার কম্পনে হরিৎ রং হয়, ইত্যাদি ; কিন্তু এ 
সকলের অতিরিক্ত কম্পনে কিরূপ রংএর স্থ্টি হয়, তাহা 
আমরা কিছুই বলিতে পারি না ।' ৃ 

এই অনাদি অনন্ত প্রকৃতির মধ্য এমন কত শব্দ ধ্বনিত 
হইতেছে, কত প্রকার আলো হয় ত কতর্দিক... আলোকিত 
করিতেছে, যাহা আমর! সামান্য ইন্দ্িয়ের দ্বারা, কখন শ্রবণ 
. করিতে, দর্শন করিতে সমর্থ হইবনা । আমাদের ইন্দিয়ের সঙ্গে 
সকল জ্ঞানের যে বিশেষ সন্বন্ধ রহিয়াছে, সে বিষয় আর অধিক 
উল্লেখ-করিবাঁর প্রয়োজন নাই । এবং অতিরিক্ত.কম্পনে কি 
হয়, তাহাও-আমরা দেখিতেছি। সকল 'বিষয়ই. আমাদের 
ক্ষুদ্র জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাঁয়। এই জন্য 
কোন এক দার্শনিক পণ্ডিত তাহার কোন পুস্তকে ইন্দরিয়ের 
সহিত আমাদের জ্ঞানের সন্বদ্ধের বিষয় বিচার করিতে গিয়া 
মানবজ্ঞানের কষুদ্রতার বিষয় উল্লেখ রুরিয়া বলিয়াছেন, ‘We 
™ know nothing, and ‘affirm. nothing,’ “আমরা 
কিছুই জানি না, কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না? 

আমরা যদ্দি. আমাদের মন্তকোপরি, নীল নভোমগুলের 
' অগণ্য উজ্জল চা, উদ্ভিদ্রাজ্যের নানাজাতীয় বৃক্ষলতাি, 
গ্রাণিজগতের বহবিধ- জীবজন্তু ও মনোরাজ্যের অদ্ভুত ও 
অভিনব বিষয় সকল ক্ষণকাল ‘চিন্তা করি, তাহা হইলে 
আমরা যেন বুদ্ধিহারা হইয়া যাই । যে দিক দিয়াই দেখি না 
কেন, এ জগতের গুড় রহস্ত ভেদ করা ক্ষুদ্র মানবের সাধ্য 
_ নহে। ' ইংরাজ কবি টেনিমন্‌ একটা - ফুলকে ৭ লক্ষ্য করিয়া 
= কেমন সুন্দর কথা বলিতেছেন £₹_- 


*, Little flower, but if I could understand what you 
Bre, root and all, and allin all, I should oN what 
God and man is> 


ভাবার্থ এই- ক্ষুদ্র কুস্থম! আঁমি যদি তোমার: সকল: বিষয় 


ভাঁলরপ বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে, আমি পরমেশ্বর কি ও 


মানব কি, তাহাও ভালরূপ বুঝিতে পারিতাঁম। 


অজেয়তাবাদ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা' | 


৭৫৭ 


লাস পাপা 


আর একদিক দেখা ডা শ্ৰেণীবিভাগ জ্ঞানের 
ভিত্তি তি (Classification ‘is knowledge)! মনে কর, 


দ্রস্ত গরী্রকালে একদিন সন্ধ্যার সময় তুমি কোন বিস্তীর্ণ 


ময়দানের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলে, একটা ঝোপের 
ভিতর হইতে এক-চতুষ্পদ জন্তু বাহির হইল 7. তোমার মহন 
হইল, প্রাণীটা একটা কুকুর, কিন্তু তুমি যত তাঁহার নিকটবর্তী 
হইতে লাগিলে, ততই তাহাকে আর কুকুর বলিয়া মনে 
হইল না; এইরূপ সন্দেহের অবস্থায় তুমি আরও কিছু 
অগ্রসর হইয়া দেখিলে, সেটা কুকুর নয়, একটা শৃগাল। 


সেটা যে কুকুর নয়--একটা শৃগাল, এ জ্ঞান তোমার কিরূপে 


হইল? উভয়ের আকৃতি, প্ররুতির দ্বারা উভয়ের মধ্যে 
কিরূপ পার্থক্য এ জ্ঞান পূর্বেই তোমার জন্মিয়াছে। এই- 
রূপে আমরা সকল বিষয়েই, এ জিনিষটা সে "জিনিষ নয়, 
তাহাদের বিশেষ লক্ষণ দ্বারাই স্থির করিয়া লই ; ইহাকেই 
শ্রেণীবিভাগ বলে।' এইরূপ শ্রেণীবিভাগ ভিন্ন আমাদের 
কোন ভ্ঞানেরই সম্ভাবনা নাই। 

_ অজ্দে়তাবাদীর! বলেন, যদি শ্রেণীবিভাগই জ্ঞানের ভিত্তি 
হয়, তবে 'পরমেশ্বরকে আমরা কোন্‌ শ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়া 
বিচার করির? আমবু! দেখিলাম, ছুই বস্তু কতকটা সমপ্ররৃতি- 
বিশিষ্ট না হইলে শ্ৰেণীবিভাগ হয় না। সহজেই অজ্ঞেয়তা- 
বাঁদীদিগের যুক্তি এই, পরমেশ্বরের সমপ্রক্ৃতিবিশিষ্ট আর 
একজন যদি কেহ থাকেন, তবে তাঁহার সঙ্গে উপমা দেওয়া 
যাইতে পারে, কিন্তু তাহা . হইলে, উভয়েই আর পরমেশ্বর নাম" 
বাচ্য হইতে পারেন না, এবং উভয়কেই আর কখনই জগতের 
আর্দিকারণ বলা যাইতে পারে না। তিনি যদি উপমারহিত 


হন, তাঁহ! হইলে তিনি অবশ্য আমাদের জ্ঞানেরও অতীত। 


: আমরা মানবের মধ্যে, তিনি হরি নন, তিনি শ্তাম, 
ইহা উভয়ের : আকৃতি, প্রকৃতি, -কথা' প্রভৃতির দ্বারা , 
উভয়ের পার্থক্য, নির্ধারণ করিয়া হরি ও শ্তামরূপে প্ৰভেদ, 
করিয়া বুঝিতে পারি। অতএব :সেই অনাদি অনন্ত 
পরমেশ্বরকে আর একজনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বুঝিতে 


"গেলে তিনি কিরূপে আর পরমেশ্বর থাঁকিবেন ? অজ্ঞেয়তা- 


বাদের এই ধাধার-কাঁটি ( Horns of the dilenima ) 
আমরা যেদিকেই ফিরাইব, সেইদিকেই আপাততঃ আমা- 
টি ৪১৬ এক রর পহেলিকার মধ্যে নিক্ষেপ করিবে | 


র 


aoe A TO তিক সারতে, 


: অজ্ঞোতাবাৰের মং মধ্য কি কিছু সং সত্য, ঢ় নাই? হিনদুশন্- 
কারের! বলিয়াছেন, যে বলে পরমেশ্বরকে জীনিয়াছি, সে 
কিছুই জানে না বাইবেলগ্রন্থে আছে, তুমি.কি অনুসন্ধান 
রুরিয়া. পরমেশ্বরকে পাইতে. পাঁর? তিনি আকাশ অপেক্ষাও 
উচ্চতর; পাতাল অপেক্ষাও -গভীরতর$ তুমি কি করিতে 
পার! খগবেদ-সংহিতার : ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সুক্তের মধ্যে 
আমরা দেখিতে, পাই, খষি.. জগতের: আদিরারণ সম্বন্ধে 

 বলিতেছেন,__কে! অদ্ধ! বেদ ক ইহ- প্রবোচৎ কুত অজাতা 
কুত-ইয়ং বিস্ষ্টি অবগিদেবাঅস্ত বিসর্জনেনাথা' কো] বেদ যত 
আবভূব। “কেই বা প্রকৃত জানে? কেইবা বর্ণনা করিবে? 
কোথা হইতে নানা এসকল স্ষ্ট হইল? দেবতারা স্থাষ্টর পর 

" হইয়াছেন, কৌথা হইতে যে এ সকল. স্বষ্ট হইল তাহা কেই 
রা. জানে?" পাশ্চাত্য জগতের খধিগ্রতিম পণ্ডিতপ্রবর 

" হারবার্ট স্পেনসর . ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক কথা বলিয়া 

যান নই। , 

একদিকে এ সকল কথা খুব সত্য। কারণ. ুদ্রনর- 


নারীর পক্ষে সে অনন্ত শক্তি একবারে আয়ত্ত করা কখনই, 


সম্তব নহে। মানুষ অনেক সময় সে অনন্ত মহান্‌ ভাবকে খর্ব 
করিয়া ফেলে। সকল ধর্মসম্্রদায়ের মধ্যে ধাহারা সাধারণতঃ 
“সাধু” অথবা “ভক্ত” বলিয়া পরিচিত, তাহাদের 'অনেকের 
জীবনচরিতের বিষয় কিছু অবগত হইলেই: আমরা দেখিতে 
পাই, যে তাঁহার! অনেক সময় পরমেশ্বরকে বালকের ক্রীড়ার 
" সামগ্রীর স্ায় ব্যবহার করিয়াছেন ;_যে অন্ত..জ্ঞান চিন্তা 
'ক্রিতেও প্রাণ মন যেন এক বিশ্ময়রসে পূর্ণ হইয়া উঠে, 
সে সকল ভক্তদিগের তাহা জানিবার আর কিছু বাকী ছিল 
না। সে অনন্ত জ্ঞানময় পুরুষের সঙ্গে তাঁহাদের অনেক সময় 


“কথাবার্তা: চলিত, তাঁহাদের কর্ণকূহরে সেই ইন্দরিয়াতীত 


. 'পরমেশ্বরের বাণী অর্হঁনিশি প্রবেশ করিত, চলিত ভাষায় 
তাহার! পরমেশ্বরের জ্ঞান ও প্রেম ' সম্বন্ধে 'সবজাস্তা পুরুষ 
'হুইয়।৷ পড়িয়াছিলেন ) এখনও টা সবজাস্তা রি 
বড় অভাব নাই! : 

| ভারতের একেশ্বরবাঁদী পরমেশখরের ' উরি যে 
অনেক সময় পরমেশ্বরের মহান ভাব রক্ষা করিতে পারেন, 
তাহা বোর হয় না। একবার এ. দলের কোন বিভাগের 
ঈশ্বর অপর: দলৈর. একেশ্বরবাদীদিগের উপর কোন-ক'রণে 


ত 


সিনা 


ৃ 5 ৫য় ভাগ 


সা 


সপ 


বড়ই: বিরক্ত হইাছিলেন) [ভগবান ক্রোধে এতই অধীর 
হইয়! পড়িলেন যে, তাহাদের উপর বিশেষরূপে গালির্ষুণ 
না করিয়!-তিনি আর কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিতে পাঁরিলেন 
না। তাঁহার উপাসকবৃন্দের ইংরাজি' পত্রিকাতে ' তাহার 
যে কটুক্তি রাহির -হইয়াছিল,: তাহা- ভদ্রসমাজে .পাঠ 


৯৯, 


si 


করিতেও লজ্জা, বোধ হয় বলা. বাহুল্য, ও-উপায়কবৃন্দের 
লেখনী হইতেই পরমেশ্বরের- সেই সকল অভ্রান্ত- অরে গালি 


রর্ষিত হইয়াছিল। - 
খৃষ্টায়দগতেও এরূপ ভারের অভাব, ডি I 
পুত্র, পবিত্রাত্মা এই তিনজনে মিলিত হইয়া কিরূপে কার্য্যাদি 


করিলেন, খৃষ্টের -শিষ্যদের: তাহা! জানিবার বাকী নাই ॥. 
কথাটা, যদিও শোভা পায় না, তবুও বলা আবশ্যক, হত্যাকারী : 
আঁব্ছুল্লা যখন বিচারপতি. নরমান সাহেবকে হত্যা. করে,. 


' তখন-হাইকো্টে বিচারের: দিনে;.বহুজনাকীর্ণ লোকের সন্মুখে 


যখন তাহাকে বিচারপতির নিকট উপস্থিত করা হইল, তখন 


বিচারপতি, তাঁহাকে, নরমান সাহেবকে-:হত্যা করিবার 
কারণ. জিজ্ঞাসা: করাতে, সে তাহার কি উত্তর দিয়াছিল? 
“গোদার হুকুমে আমি নরমান সাহেবকে-হত্য! করিয়াছি 1” 


ক্ষুদ্র মানর-অনেক সময় এইরূপে নিজের দুর্বলতা, হিংসা _ 


দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতি. পরমেশ্বরের তি শত বাণী বলিয়া. 
তাহার' মহিমা খর্ব করিয়াছে ।” - 
'অজ্ঞেয়তাঁবাদ যেন এই কথা বলিতেছে,. বশ ও রর 
বালকের - ক্রীড়ার বস্তু 'নয়ঃ জগতের, অধিপতিকে 
রক্তমাংসধারী মানবে অথরা. কাষ্ঠে ও প্রস্তরে আরোপ 
করিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র করা উচিত নহে;- নেড়ানেড়িদের-শ্রীকষ্ণ 
সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা, সেই ধারণান্থুযায়ী শ্রীকষ্ণকে পরমেশ্বরের 
স্থানে বসাইয়া কুক্রিয়ার প্রশ্রয় 'দেওয়! ' উচিত -নয় ; 'অথবা 
' মবীশুধুষ্টকে পরমেশ্বরের পূর্ণ অবতার বলিয়া তাহার-মুখনিহস্যত 
ছুই চারিটা কথা: লইয়া . মানবে মানবে পা 
অথবা রক্ত প্রবাহিত করা উচিত নয়। অজ্ঞেয়তাবাদের : 
সার কথা এই, দি, মানুষ হও, তবে, টুপি খুলিয়া ' 
অসীম জগৎ্-রহস্তের নিকট দণ্ডায়মান হও, এবং তুমি যে 
কীট কীট, তাহা! সৰ্বদা! অনুভব কর।” 
--অজ্ঞ়্তাবাদের শিরোভূষণ হাঁরবার্ট স্পেন্সরকে- নাস্তিক 
বলা, যাইতে গারে-না।- সার জন. লবক্‌ ভীহাকে নাস্তিকের 


পিতা, . 
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বিপরীত বিয়াই স্বীকার করিয়াছেন | 
দর্শনশান্ত্রের কোন অধ্যাপক, সম্প্রতি তাঁহার নবপ্রকাশিত 
পুস্তকে কোম্্‌ৎ স্পেন্সর ও ডাঃ মার্টনোকে উনবিংশ শতাবীর 
ধর্মমতের প্রধান . পরিচালক ,বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
স্পন্সর বর্ষের বিবর্তন দেখহিতে গিয়া তাহার Ecclesi- 
8590 12561556105 নাম গ্রন্থের শেষে যে কথা লিখিয়াছেন 
পৃথিবীর শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে কে না তাঁহা শুনিয়াছেন.? 


: But one truth’ must grow ever clearer—the truth 
‘that there is an Inscrutable Existence. everywhere 
manifested, to which he can neither find nor conceive 
either beginning ‘or end. Amid the mysteries ' which 
become more mysterious the more they are thought 
about, there will remain the one absolute certainty, 


that he is ever in presence of an Infinite and Eternal " 


Energy, from which all things proceed. . 

কি'চমৎকাঁর কথা ! স্পেন্সরের মৃত্যুর পর ছেঁটসম্যান 
“পত্রিকায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনে লেখক যথার্থ বলিয়া- 
ছিলেন, যে, উপরি উক্ত কথা, সুসভ্য জগতের সমস্ত বেদী : 


হইতেই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে । ধৰ্ম্মবিজ্ঞান .ও ধর্মদর্শন ' 


স্পেনসরের নিকট চিরখণী থাঁকিবে।. 
, তবে কি পরমেশ্বরকে একবারে জানা যায় না? তিনি 


হি মানববুদ্ধির এতই .অতীত যে তাঁহাকে, একবারেই.. 


নরনারী প্রাণে আয়ত্ব করিতে পারে নাই? হিন্দুশুন্তকারেরা 
এ সম্বন্ধে বড় সুন্দর কথাই বলিয়াছেন, “পরমেশ্বরকে. জানি 
এমনও নয়, না জানি এমনও, নয়।” আমরা আমাদের 


চতুদ্দিকের বিবিধ বস্তু ও নরনারী সমন্ধে যেরূপ জানি, ' 


পরমেশ্বর সম্বন্ধেও কতকটা সেইরূপ জানি । আমি যদি বলি, 


আমি আমার.বন্ধুকে,জানি, ইহার অর্থ কি? আমি তাঁহাকে ' 
দেখিয়াছি, তাহার মুখের ও.হাতের গঠন এই প্রকার, তিনি 


বিপদের সময় আমার সেবা করিয়াছেন, ইত্যাদি ; আমার 
বন্ধুর সম্বন্ধে আমার যে এই জ্ঞান, ইহাঁতেই কি তাঁহাকে 
জানিবার পক্ষে আমার জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হইল? তিনি 
আসল জিনিষটা কি তাহ! আমি কিছুই জানি না) কিন্ত 
‘তাই বলিয়া আমি কি. বলি যে, . আমি-আমার -বন্ধুকে কিছুই 
জানি না? তিনি স্বরূপতঃ ‘কি তাহা জানি, না বলিয়া 
আমার ও বন্ধুর সহবাসজনিত. সুখ হইতে নিজেকে .কি 
বঞ্চিত করিয়া: রাখি? আমি একদিকে--আমার “বন্ধুকে যে 


অজ্ঞেয়তাবাদ সমন্ধে, কয়েকটা কথা।. 


সিন Tee Tn ৱা" 


প্রতীচ্য তের 


৭৫৯ 


ভাবে জানি, লে অনাদি, অ অনন্ত - .পরমতরকেঞদেই ভাবে' 
. জার a অবতরণ করা লা “পরমাণুর” বিষয় 
ধরা যাক্‌ ; ইহার. .ব্ষিয় আমরা: কি-জানি? কিছুই. নহে: 
আমাদের.টেবিলের উপর মোমের বাঁতি জলে. উহা মিটি 
মিটি আলো দান করিয়া আস্তে আস্তে গলিয়া যায়) উহার, 


. গরমাণুগুলি: বাম্পাকারে কোথায় চলিয়া. যায়, তাহা, :আমরা' 
কিছুই জানি না। একখান! ইষ্টক-সজোঁরে কোন যন্ত্রের দ্বারা' 
চূর্ণ করিয়! তাহার অণুপরমাণুগুলি প্রবলবারুর সঙ্গে উড়াইয়া 


দাও, ইষ্টকের অস্তিত্ব থাকিবে না) এবং" পরমাণুগুলি কি,. 
এবং কোঁথায় চলিয়া গেল তাঁহাও.আমরা বলিতে পারি নাঃ; 
কিন্তু তাই বলিয়া আমরা 'কি বাতির অথবা ইষ্টকের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস-করি না? অথবা যে পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টিতে . উহার, 
গঠিত হইয়াছে, তাহা এক অদ্ভূত প্রহেলিকা, সেজন্য মানবের, 
ভাষায় প্র সকল বস্তুকে অভিহিত করিতেও বিরত হই না। ' 

- আমরা কি ক্রমে শুনিতেছি না যে পরমাণু এক অদ্ভুত 
পদার্থ! ? আমরা ক্রমে আরও শুনিতেছি ' 'যে, পরমাণু এক 
বৈদ্যুতিক শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের 
মস্তকের উপরিস্থিত নীল আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র হইতে 
পথের ধূলিকণা পর্য্যন্ত প্রত্যেক অণুপর্য্ন্ত-এক জীবস্তশক্তিরই, 
পরিচয়দান করিতেছে। ইহা বর্তমান'বিজ্ঞানের কথা:। তবে, 
এখন.আমরা বিজ্ঞানের. কথান্থারেই বলিতে পারি, যদি 
জগতে কোন নিরাপেক্ষ সত্তা থাকে,তবে-সেই ৪ বই বাস 
করিতেছেন। 

অধ্যাপক ET বস্থুর রি বৈজনিক তত্ব 
আমাদিগের নিকট. এই প্রচাঁর.-করিতেছে যে,, প্রস্তর ও. 
ধাতুখণ্ডেও প্রাণ নিহিত রহিয়াছে; সকলেই সজীব, সকলই, 
জীবন্ত শক্তিতে পূর্ণ - ৃ ন 

তবে; খরমেশ্বরকে' যে একবারে জানা” যায় না, এ কথ 
সম্পূৰ্ণ ঠিক বলিয়া মনে-হয় না. আমাদের এই. পঞ্চেন্দরিয়: 
NUR Sit কি কোন উপায়" নাই? * 
আমাদের হৃদয়ের ভাব, অথবা প্রেম, যাহাই বলি .না .কেন; 
একটা জিনিষ আছে, সেটাকে ষষ্ঠ ইন্জিয়-বলা যাইতে পারে, 
তাহার দ্বারাই -আমরা সেই অনন্ত: শক্তি; -অথবা- সেই 
চেতনাবান পরম পুরুষের দিকে অগ্রসর-হইতে পারি। ....... 


a i 
EEA MEAD কিন্ত ভাই বলিয়া 
আমরা যে ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে পাঁরিৰ নী, 
এমন কথা নয়। শীতকালে পার্বত্য প্রদেশে যখন-অন্ধকাঁরময় 
কুদ্বাটিকায় চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়! রাখে,' তখন : আমরা. 


একখানি পা ফেলিয়া! যতই অগ্রসর হই, ততই দেখি দ্বিতীয়: 


পদ্ধিক্ষেপের পথটুকু আরও. পরিষ্কার হইতেছে -কিন্ত- 


তাই বলিয়া ভ্রান্ত মানবের স্তায় এ কথা কখনই: বলা, উচিত , মনকে তাহাতে. কিছুক্ষণের: জন্য: সম্পূর্ণরূপে 
 -. আবশ্যক, যাহাতে প্রাত্যহিক জীবনের মোত 
যে. পথ. (rut). 


ৃ সময়ের জন্যও , বিরত করিতে পার! য়ায়, যাহাতে মনের, 


নয় যে, আমি সন্মুখের সমস্ত পথ দেখিয়া ফেলিয়াছি ॥: - 


আমরা সেই অনন্ত বিশাল সাগরে জীব্নতরি ছাড়িয়া: 


দিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইব ; কিন্ত সেই অকুল সাগর 
চিরদিনই আমাদের সন্মুখে বিস্তারিত থাকিয়া আমাদের হৃদয়, 
মনকে আশ্চর্্যরসে পরিপ্ন,ত করিয়া তুলিবে, 'এবং ' আমরা 
সেই অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির বিষয় যতই : চিন্তা “করিব, 
ততই আমাদের ' ধর্্মাভিমান, আমাদের « il a 
আমাদের রি টিন? ক্রমে তি টা Lb 





টি ইহ |. 


| a i 'অল্পস্ব্প ফটোগ্রাফির চর্চা করিয়া 'থাকি-৷. 


আমি 'ব্যবসাঁদারী ফটোগ্রাফির কথা বলিতেছি না, সখের - 


ফটোগ্রাফির কথা বলিতেছি এই সখের, আমি .সম্পূর্ণ 
পক্ষপাতী ।' ' প্রথমতঃ একটা কি একটার: বেশী সখ রাখা. 
আমার মনে হয় মানুষের নিতান্ত আবশ্যক ৷ 
একজন সাহেব ডাক্তীর আমাকে বলিয়াছিলেন' যে. “তোমরা 
ভারতবাসীরা ছুটী. (॥০1ia১) নিতে জান না, তাই তোমা- 
দের শরীর এত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় ৷ আমরা সকলেই নিজের 
নিজের কাধ্যে ব্যবসায়ে লিপু, কর্মস্থলে শুধু কুঁজেরই 
ভাবনা, বাড়ীতে 'আসিয়াও বেশীর ভাগ তাই/ এই রকমে 


দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া যায়, শরীর ও 


* মন ছুইয়েরই বিশ্রাম ঘটে না। রবিবারে দিনের বেলা 
. ঘুমাইলে' কিম্বা অগ্তদিন"অলসভাবে ক্ষণিক আরামচৌকিতে 
পড়িয়া থুকিলে বিশ্রাম হয়: না। মনকে ছুটি দেওয়া 
আবশ্যক, অর্থাৎ রোজি যে ভাবনা. ভাবা যায় তাহার স্রোত 
থামান দরকার,' প্রত্যহ যে কাজ করা. যায় সেই কাজটা 


 পাসী। | 


মধ্যে মধ্যে কেনার বলাই 1 ফেলা (উচিত। 
মন নির্জীব পদার্থ নয়, চিন্তার আধার ৷ সেই জন্য চুপচাঁপ 


1 


[থম ভাগ 


মানবের 


করিয়া বসিয়া -থাঁকিলে' বা শুইয়া ' থারিলেই মনের: বিশ্রাম 
হয়না, -প্রাত্যহিক' জীবনের ভাবনা সরাইয়া ফেলিয়া নূতন 


"বিষয়ে::চিত্ত আকৃষ্ট :করিতে- পাঁরিলে' মনের. বিশ্রাম হয়? 


একে একে অন্য রকমের কিছু জিনিস মনকে দেওয়া: দরকার; 
'আবিষ্ট'করা' 
মনের জন্য 
কাঁটিয়াছে সেই পথ, হইতে মনকে. অল্প 


গতিবিধির জন্য অন্ত ছুই একটা পথ আবিষ্কার হইতে' পারে” 


: জীবনে - বৈচিত্র. প্রয়োজন, এক মার্গে রোজ চলিলে: শ্রান্তি 


হয় না, ক্লান্তি হয়। সেইজন্য: মানুষের একটা, কিষ্বা: 
একটার -বেশী সখ রাখা আবশ্যক ।' ' এইরূপ সখ, থাকিলেই 


, ১" মানসিক" প্রবৃত্তি সকলের'নানা বিষয়ে নিযুক্ত 'সম্তাঃ- 
বসু 1: বনা হয়, চিত্তের বিরাম ও বিশ্রাম ঘঁটয়া উঠে। - . ড 


' সখের মধ্যে" ফটেগ্রাফি' দি রা 


: - সখ নিৰ্দোষ.আমোদের হেতু! এই সখের সম্যক চর্চগ.করিলে 
' কিঞ্চিৎ" মুনিসিক উন্নতিও হইতে' পারে 
চি জ্ঞান বাঁড়িবার - সত বিনা, -প্রকৃতিদেবীর, প্রতি 


ইহাতে আমাদের. 


অন্ুরাগবৃদ্ধি পাইবার-: কথা 1 ধারী. কখন" কোনরূপ 


. পদ্বাৰ্থ বিজ্ঞানের অনুশীলন . করেন নাই, - তাহাদের কিঞ্চিৎ 
রসয়িন ও আলোকবিগ্ভার' সংস্কারও জন্মিতে পারে 1 নির্দোষ 
'আমোদের সহিত, উপকারও “আছে বলিয়া 'বলিতেছি: যে 


ক্যামেরা" লইয়া গুন্বর-বস্তর ছবি তুলিব মনে: করিয়া ঘুরিয়া 


' বেড়াইলে খানিকটা বেড়ানও হয়_অতি স্বাস্থ্যকর বায়ু 


সেবন হয়__অনেক জিনিস খু টিয়া দেখাও হয়, অনেক স্থানে 
যাঁওয়াও-হয়, এবং সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধানে ফিরিয়া অনেক 
সুন্দর বস্তর_সে বাড়ী ঘর. দোঁর হউক, গাছ পালা হউক, 
কোন স্থখদৃশ্য হউক, বা মানুষের মুখ হউক_-অনেক রকম 


সুন্দর :জিনিস দেখিবার বুঝিবার অনুভব করিবার ক্ষমতা . 
হয়! যে বস্তু কোন সময় হয় ত উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছেন/ . 


আজ ফটোগ্রাফার হইয়া সেই বস্তুটি দেখিলেই আপনি মনে 
ভাবেন যে উহার ছবি তুলিলে কেমন ওতরাবে-। আমাদের 


অনেকের-“মনেই হয় ত অল্পবিস্তর_কবিভাব আছে, সুন্দর . 


7 
্ 


তত 


4 


১২শ সংখ্যাঁ। ] 


 শ্রীগোপীনাথ রুষ্ণরাও দেবারে। 

জিনিসটি দেখিবার বাসনা আছে, কিন্ত এ ভাব, “অন্চিন্ত 
চমৎকার!” বলিয়া, চাকরির চাপে প্রায় প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়, 
একটা ফটোগ্রাফির মত'শখ হইলে বোধ হয় আবার শিখিয়! 
ফেলি যে জীবনটা কেবল গগ্ভময় নয় । 

কিন্তু শুধু সখ হইলেই হয় নাঁ, সখের সম্যকরূপ অনুশীলন 
চাই। এই মনে করুন একখানা ছোট «কোড্যাক্‌” হাত- 
ক্যামেরা কিনিয়া তাহাতে “ফিলম্‌” পরাইয়া যেখানে-সেথানে 
বোতাম টিপিয়া বেড়াইলেই ত হয় না। অনেকে* সখের 


চৈত্রিক ফটোগ্রাফি। | 





৭৬১. 


ফটোগ্রাফি এই রকমই করেন। কি 
যন্ত্র বাবহার করেন তাহাও ভালরূপ 
বুঝিবার চেষ্টা করেন না, কাচ (প্লেট) 
ফিলম্‌ প্রভৃতির ব্যবহার কখনও ভালরূপ 
শিখেন না, যে'জিনিসের ছবি তুলিবেন 
তাহার বিষয়েও বেশী চিন্তা করেন না। 
বিজ্ঞাপন দেখিয়াছেন, “you press 
the button, we do the rest” $ 
তাহারা কয়বার বোতাম টিপিয়া কোন 
বাবসায়ী ফটোগ্রাফারের কাছে ফিলম্‌ 
পাঠাইয়া দেন, সেই ব্যবসায়জীবী ফিল্ম 
ডেভেলপ, করে এবং যদি কিছু ছবি 
উঠিয়া থাকে, তাহা কাগজে ছাপিয়া 
দেয়। এরূপ সখ না করাই ভাল। 
: সখ করিয়া ফটোগ্রাফি করিতে গেলে 
আমার মতে সব নিজ-হাতে করিতে 
শিখা উচিত। আমি হখন নিজে বুঝিয়া 
নিজে ভাবিয়া কোন বিষয়ের ছবি 
তুলিলাম, তখন আমিই ঠিক বুঝিতে 
পারি যে, কি রকমে কাচ বা ফিলম্‌ 
ডেভেলপ করিলে আমার মনের মত 
ছবিটি হইতে পারে, এবং আমিই আমার 
মনের মত ছবিটিকে ঠিক ছাপিতে 
পারি। আমি যাহা বুঝিয়া যাহা ভাবিয়া 
ছবিটি তুলিয়াছিলাম, তাহা যে লোক 
বুঝে নাই ভাবে নাই, সে কি রকমে 
আমার মনের মত ছবিটিকে কাচে বা কাগজে আনিবে? 
আর না ভাবিয়া না চিন্তিয়া একটা ছবি তুলিতে 
হইবে বলিয়া যদি যাহা-তাহ! তুলি, সে ছবি হয় না, সে 
র্কম করিয়া কাচ, কাগজ, রাসায়নিক জিনিস ও পয়সা 
না নষ্ট করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সেই জন্য বলিতেছি 
যে, সথ করিয়া ফটোগ্রাফি করিতে যাইলেও নিজে সব 
করা উচিত, নিজে সব বুঝা উচিত। 

ফটোগ্রাফির উদ্দেশ্য অনেক রকম হইতে পারে। এক 


Ld 


লার কিবা কুকুর বিড়ালের ' রকম ছবি তু 
আপত্তি করে না বটে, কিন্তু মানুষের তুলিলে সে 
ঘোর আপত্তি করে : “Paint me বিটা my 
les as T am” কয়জন বলে? কিন্তু কোন কোন 
এই রকম ঠিক ছবিটি নিতান্ত আবসঠক। এই 
টন কাহারও অঙ্গের ফটোগ্রাফ আবশ্যক, কোনও | য বং 
আকা হয়ত প্রয়োজন ; সে স্থলে যেমন ভাবুক পুরুষ টা আঁকিয়াছে চিত্রকর বিশেষণ ৰ 
ঢ বিবে চ কোনরূপ বাক্তিবিশেষের ছবি আঁকিলেও কল্পনাশক্তি দ্বারা, নিজের 
বার ছে করিলে হইবে লং কিন্তু এ রকম মানিক জি বড শিৰ পকি 
হাসিক বা বৈজ্ঞানিক চর্চার জন্য আবশ্যক ৷ 
ছবি তোলা হতে পারে শুধু একটা স্মৃতিচিহ্ন 
[| আমার বেশী উচ্চ আশা না থাকিতে 
টা. মোটামুটি এমন ধারা ছবি তুলিতে ৃ 
হই যাহা লোকে দেখিলে চিনিতে পারে নিজের মন ন! আনিয়া ফেলিতে 
তাহাদের বলিয়া দিতে হয় না যে, কি কোন বিশেষ ভাব বা কল্পনার দ্বারা 
ছবির জন্য বেশী আয়াসের প্রয়োজন 


যদি আমার বেশী উচ্চ আশা থাকে, আমি যদি 
গ্রাফ তুলিয়া সন্থষট না হই, আমি যদি ক্যামেরার 
যা এমন ছবি তুলিতে চাই যে, লোকে আমাকে 
বলে, তার কি উপায় নাই? আছে। আজকাল গার ছবি না ক্ষণ নে 
চৈত্রিক (Pictorial) ফটোগ্রাফির চর্চা 
কেন, বং আজ কাল এ রকম অনেক ফটোগ্রাফ 
1 থাকে যাহা দেখিয়া লোকের মনে হঠাৎ 
বলিয়া ধারণা হয় না, যাহা দেখিলে ছবি 
টি বিগ ভীতি বনে go. 





আশঙ্কা হইয়াছিল যে সে গাহাড়টা ধসিয়া পড়িবে । 


টা সংখ্যা । ] 


সপ 


আছে যাহা আমাদের নে আৰৃষ্ট করে, সেই দুই চারিটি 
জিনিসই আমরা দেখি ও তাহাদেরই বিষয় ভাবি, সেই দুই 
চারিটি জিনিসেই সমস্ত দৃশ্ধ মনে-করিয়া লই। এই 
মনে করুন একটা বিশেষ গাছ একটা বিশেষ স্থানে 
“দেখিলে হয় ত একট! বিশেষ রকম ভাব মনে আসে । 


এসপি সিসি সস 


একট! গাছের কথা আমার মনে পড়িতেছে সেইটাই এখানে ' 


দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি। নাইনিতাঁল শৈলে যেখানে পূর্বে লাট 
সাহেবের বাড়ী. ছিল, সেস্থানটা এখন পরিষ্কার করা হইয়াছে। 
'সেই 
জন্য অন্যত্র এখন লাট সাহেবের বাড়ী নির্মীণ করা হইয়াছে, 
পুরাতন . বাড়ীটা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। খানিকটা স্থান 
অমনি পড়িয়া আছে, পার্থ একস্থানে একটি ছোট আফিদ্‌- 
নিতান্ত .একেলে ধরনের, করুগেটেড লোহার পাতের 
ছাদযুক্ত--তৈয়ার কর! হইয়াছে পুরাতন জিনিসের মধ্যে 
কিন্তু এখনও একটি “ওক” বৃক্ষ বিদ্যমান, মাঝখানে মন্ত 
“ওকৃ” বৃক্ষ, তবে তাহার-“বজ্রাহত শির” প্রকাণ্ড দুই 'বাহু 
যেন' দুই দিকে: ছড়াইয়! পড়িয়াছে, মাথা নাই। . এখন 
“কৃ” বৃক্ষ ত পাহাড়ে সব স্থানেই দেখিতে: পাওয়া যায়। 


. .ভানেক.শৃঙ্গ শিখরও দেখা যায়, যেখানে মানুষের সমাগম 
' কম, স্থানটা যেন নিতান্ত ফাঁকা রকমের। কিন্ত এ 


“শের কি ডাণ্ডা” পর্বতে ও একেলে ভাঙ্গা ”ওক্‌”. গাছটি 
দেখিয়া আমার মনে হইল গাছটির অবস্থা দৃশ্যের উপযোগী । 
ওঁ মহান্‌ বৃক্ষ রাজপ্রাসাদের স্থৃতিস্বরূপ হইয়াছে, সে প্রাসাদ 
অপস্থত হইয়াছে, বৃক্ষ€ ভগ্ন। ,আমি একদিন সন্ধ্যাকালে 
এই স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সেদিন. বাতাস দিতেছিল, 
গাছের ডাল নড়িতেছিল, পাতার কেমন একটা শবদ হইতে- 
ছিল। " সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল যেন চতুদদিকে বিলুপু 
গৌরবের ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে এই বিলুপ্ত গৌরবের 
ভাবটি সেই অবস্থায় সেই *ওক্‌* গাছটি ও তাহার পশ্চাৎ 
পরিষ্কৃত শৈল-শিখর দেখিলেই, মনে আমে ।: ইহা কিন্তু সমস্ত 
দৃশ্যের অল্প অংশ মাত্র; এই ভাঁবটি প্রকাশ করিবার জন্য 
দৃষ্যের ও ভাগটি অঙ্কিত করিতে পারিলেই যথেষ্ট হয়, 
সন্নিকটস্থ আফিস্বাড়ী কিত্বা লন্টেনিন্‌ খেলিবার জঙ্গী 


কিন্বা অন্য ছোট . গাছ চিত্রে দেখাইবার প্রয়োজন নাই। 
বরং দেখাইলে ক্ষতি আছে, ছবির মুল-উদ্দেগ্ত ঢাকা পড়িয়া ' 


: চৈত্রিক ফটোগ্রাফি |. . 


সততা তে ভুল ইট ক ত মক পা নজনা শিচ চা জক" 


el 


যাইবার সম্ভাবনা, রি অন্ত. ্ পাঁচটা জিনিসে দর্শকের মন 
আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে পারে। এই বিষয়ে ফটোগ্রাফারের 
ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধ তাহা সহজেই অনুভূত হইবে। ফটো- 
গ্রাফারের,অবিকল চিত্র তুলিবার ক্ষমতা ' সাধারণ চিত্রকর 
অপেক্ষা অনেক বেশী । কিন্তু অবিকল 'ছবি সকল সময়ে 
ঠিক ছবি নহে। দৃশ্ঠের কবিত্বটুকু শুধু দৃশ্যের ছবি তুলিলেই 
প্রকাশ পায় না। সমস্ত দৃশ্যের কিয়দংশকে প্রীধান্ত দিতে 


হয়, ‘বাকী অংশকে আঁকিতেই নাই, কিন্বা তাহার আভাস 


মাত্রই দিতে হয় । আলো ছায়া মেঘ প্রভৃতিকে মনের ভাবের 
অনুরূপ আঁকিতে হয়। অনেক. সময় স্বভাবে যেরূপ আছে 
তাহার একটু পরিবর্তন করিতে পারিলে ভাল হয়। চিত্রকর, . 
প্রকৃতিদেবীর নিকট হইতে ভাব সংগ্রহ করেন কিন্ত নিজের 
কল্পনান্গরূপ চিত্র অস্ষিত করেন1 কিন্তু ফটোগ্রাফারকে 
যেরূপ প্রক্ৃতিদেবী দৃশ্য রচিয়া রাখিয়াছেন সেইরূপই' ছায়া- 
চিত্র তুলিতে হয়। সেইজন্য তাহাকে এমন বস্তুও তুলিতে 
হয় যাহা! চিত্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে না, এমন সময়েও হয় ত 
ছবি তুলিতে হয় যখন যেরূপ আলো: ও ছায়ার সামঞ্জন্ত 
তিনি চাহেন সেরূপ বিগ্বমান নাই। | 

ফটোগ্রাফার মনগড়া ছবি এই কারণে সহজে প্রস্তত 
করিতে পারেন না। কিন্ত তিনি যদ্ধি ক্যামেরার সাহায্যে 
চিত্রকর হইতে চাহেন এবং তাঁহার মনে যদি যথার্থ কবিভাব 
থাকে, তাহা হইলে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। ধে 
জিনিসটি জঁকিতে চাঁহেন তাহাঁর জন্য ত বিশেষ আঁয়াসের 
প্রয়োজন নাই, ক্যামেরার দ্বারায় অতি সহজেই এ কাধ্য 


 পরিপাটা রূপে সিদ্ধ হইবে। তবে যতটুকু আঁকিবেন' ও'যে 


রকম আকিবেন তাহার জন্য বিবেচনার প্রয়োজন, চিন্তার 
প্রয়োজন, আয়াসের প্রয়োজন। এই ছবির বস্তু বাছিবার 


সময়েই তাঁহার ক্ষমতার পরীক্ষা হয়। কিসের ছবি তুলিব? 
" দৃশ্যের কতটা প্লেটের কোন অংশে সাজাইব ? দৃশ্যের থে 


অংশটা তুলিতে চাহি না"সেটাকে কি করিয়া ঢাকিয়া ফেলিব ? 


“ছবির মধ্যে আলো ও ছায়ার খেলা কি. রকমে দেখাইব? 


এইরূপ নানা প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে হইবে.। এক দৃষ্ঠের 
হয় ত দশখানা ‘ছবি নানাঁদিক হইতে এবং না সময়ে 
তুলিবার আবশ্যক হইবে। হয় ত-একাধিক দৃশ্যের পাঁচ সাত 
খানা ছবি লইয়া প্রত্যেকের কিয়দংশ গ্রহণ . করিয়া একটি 


৭৬৪ 


নূতন দৃষ্তের হরি ন করিতে হইবে। সমগ্র পেটের 
খানিকটা ছাপিতে হইবে খানিকটা বাদ দিতে হইরে, কোন 
অংশ বেশী করিয়া ছাপিতে হইবে, কোন অংশ ফিকা করিয়া, 
আকাশের মেঘ হয় ত আলাহিদা ছাপিতে হইবে। এ 
সকল বিষয়ে বীধাবাধি রকমের নিয়ম নাই। . প্রত্যেক 


ফটোগ্রাফাঁরকে নিজের বিবেচনা অনুযায়ী নিজের কল্পনা ' 


অনুরূপ কাৰ্য্য করিতে হইবে । . তবে প্লেষ্ট (বা ফিলম্‌ ), 
লেন্স্‌, প্ৰিণ্টিং পেপার প্রভৃতি এতরকমের এখন হইয়াছে 
যে নিজের মনের মত চিত্র প্রস্তুত করা কোন বিচক্ষণ 
ফটোগ্রাফারের পক্ষে অসম্ভব বলা ‘যাইতে পারে না। 
. ভীবমুন্তিই বলুন বা বাহ্দৃন্ঠই বলুন, আমার ত মনে হয় যে 
টেলিফটো লেনস্‌, অর্থক্রোমাটিক প্লেট ও প্ল্যাটনোটাইপ্‌ বা 
কার্কন্‌ গ্রসেসের সাহাযো এমন ফটোগ্রা্ষ করা যাইতে পারে 
যাহা" অনেক তৈলচিত্রের সমকক্ষ বলিয়া প্রদর্শিত. হইতে 
পাঁরে। ' তবে কুত্রাপি শিল্পী নিপুণ না হইলে উপাদানের 
সাফল্য হয়'না। ' 

 আঁয়ি বাহ্দৃশ্তেরই কথা এ প্রবন্ধে অধিক বলিলাম, 
‘কারণ চৈত্রিক ফটোগ্রাফির চেষ্টা -আমাদের দেশে যাহা! 
হইয়াছে, .তাহা বেশীভাগ বাহ্নৃষ্ঠ সংক্রান্ত। উদাহরণ 
স্বরূপ বোম্বাই-নগরের প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার দেবাঁরের দুখানি 
ছায়াচিত্রের “ হাফ্টোন প্রতিলিপি ফান্তন .ও চৈত্রের 
“প্রবাসী”তে মুদ্রিত. হইল। .এ চিত্রগুলির বিশেষ সমালোচনা 
আমি এস্থানে - করিব না। যে .সকল পাঠকপাঠিকা 
ফটোগ্রাফির চর্চা করেন তাহার! অল্প চিন্তা করিলেই দেবারের 
চিত্রের উৎকর্ষ বুঝিতে পাঁরিবেন। -এগুলি শুধু সুন্দর 
দৃশ্যের সুন্দর' ছবি নহে, ইহাতে সুন্দর ভাব জড়িত আছে, 
মনে সুন্দর ভাব সঞ্চারিত 'করে। চৈত্রিক ফটোগ্রাফি 
চিন্রকলার অন্তর্গত এবং তাহার সাধারণ নিয়মাবলীর অধীন। 


এই চৈত্রিক ফটোগ্রাফির অধিক অনুশীলন আমাদের এ 


হওয়! বাঞ্চনীয় । 


শ্রীদতীশচন্্র বন্যোপাধ্যায়। 


প্রবাসী | 


নি et Tae Nea! Tart Nea ecu eee ae ae’ 


[তৰ ভাগ 


তপস্যার ফল 1 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
সুসমাচার । রর 
ললিতমোহন রায়ের নামের সংক্ষিপ্ত রাজ সংস্করণ হইয়াছে - 3 


. এল্‌ রয়, সুলভ সংস্করণ মিষ্টার রয়,'এবং অতি সুলভ সংস্করণ 


গায় সাহেব। তিনি এই ব্রিধা মুক্তির মধ্যে এক এবং অখণ্ড 
বিগ্রহ ধারণ করিয়া ব্যারিষ্টারি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বুদ্ধি 
এবং শ্রমশীলতার জন্য তাহার সুখ্যাতি আছে; থাকিবারই 


কথা । বাল্যকালে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, বি, 'এ পরীক্ষা 


পাঁশ.করিবাঁর এক বৎসর পূর্বে কন্যা সুশীলার - জন্ম হয়। 
এমন করিয়া সংসারজাল রচনা করিয়াও তিনি যথাসময়ে 
বি, এল পাঁশ করিয়া তিন বৎসর ওকাঁলতি করিবার পর 
'বিলাতযাত্রা করিয়! ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন । 

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটি পুত্র এবং- অনেক 


"অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন ; এবং কন্যা স্ুশীলাকেও 


স্থশিক্ষিতা করাইয়াছিলেন। পুত্রের বয়স এখন আট বৎসর, 
এবং কন্যার বয়স উনিশ বৎসর। যেদিন মাষ্টার নরেন্‌ 
( পুত্রের নাম), দিদি বি, এ পাঁশ করিয়াছে বলিয়া, গৃহখাঁনি,- 
আঁনন্দকোলাহলে পূর্ণ করিয়াছিল, সেদিনের আনন্দ উৎসব 
মাথায় করিয়া রায়-জায়া কঠিন গীড়ায় শয্যাগত! হয়েন। 
চারি মাস ধরিয়া ক্রমাগত চিকিৎসার পর খন তিনি একটু 
সুস্থ হইয়া উঠিলেন, তখন ডাক্তারের উপদেশে " শৈলবাঁসের 
জন্য তাঁহাকে দার্জিলিংএ লইয়া আশা হইয়াছে। 

'দার্জিলিংএ অল্পদিন অবস্থিতির পরেই রায়-জীঁয়া সুস্থ এবং 
সবল হইয়া উঠিলেন। গৃহে রোগযুক্তা জননী, বাহিরে 
মেঘমুক্ত শৈলশোভা ) স্থনীল! একবার - বাহিরে ছুটিয়া গিকা 
শরতের প্রসন্ন শোভা দেখিতেছেন, এবং আব'র ঘরে আসিয়া . 
জননীর, স্ুপ্রসন্ন মুখে মুখ রাখিয়া যাহা কিছু খুসি. গল্প 
করিতেছেন। “বাবা নরেন্‌কে নিয়ে কথন্‌ ফির্কেন,”-“জল 


. গরম হল কি না;” ইত্যাদি আরও নানা কথার গোলে ছি 
-প্রাতঃকালটা কাটাইয়! দিল। - 


আজিকার এত আনন্দের কারণ, ডাক্তার দান শুভ 


. সমাচার. ঘোষণা ; তিনি বলিয়াছেন, রায়-জায়ায় রোগ 
' একেবারে নির্দোষ হইয়া সারিয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালটা ত. 


নস । ] 


যেমন [করিনা হউক: কাটিয়া ৫ ন পরি তিন ৰ ছুইটার 
সময় স্থণীলার সর্কদাঙ্গপ্রবাহিত আনন্দ-শ্রোত, একটা 
সুনিৰ্দিষ্ট কর্ম্ম-পথে বহিতে না পারিয়া, আঁলস্ত-কুলে.আসিয়া 
খল্‌ খল্‌ করিতেছিল; এবং সেখানে অনেক হাস্তপরিহাঁস- 
প্রবৃত্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধ দ্‌ ভাসিয়া উঠিতেছিল। সুশীলাসুন্দরী 
তখন আয়াটিকে ডাকিয়া আপনার কক্ষে বসিয়া গল্প জুড়িয়া 
দিলেন। 

আয়াটি বর্দমাঁন জেলায় বাউরি কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া 
দুর্ভিক্ষের বৎসরে পা্রি-কপার মেরী নামে আখ্যাতা হয়েন। 
স্শীলার চোখে হাসি, মুখে গান্তীষ্য এবং কগম্বরে পরিহাঁস। 
তিনি মেরী বাউরিকে আদর করিয়া বলিলেন, “মেরী, একবার 
বাইবেলের সুসমাচারের গল্প কর ত!” মেরীবাউরি-কথিত 
সুসমাচার, "মুদ্রিত পাঁওয়া যায় না বটে, কিন্তু প্রচারিত 
স্থসমাচার অপেক্ষা উহা অনেক সরম। “একদিন প্রভু 


পরমেশ্বর ব্রাহ্মণ বাউরি এক করিবার জন্য মেরীমার গর্ভে মেষ- ' 


শাবক হইয়া জন্ম নিলেন। মানুষের পেটে মেষশাবক হইল 
দেখিয়া লোকে অবাক্‌ হইয়া গেল। তাহার পর তিনি যোহন্কে 
ত্রাণ দিবার 'জন্ত ঘুঘু হইলেন; এবং শেষে ক্ুশের উপর 
চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। স্বর্গে যাইবার সময় বলিয়া 
গেলেন, যাহার যাহা ইচ্ছা খাঁও, কিছু মানা নাই; ত্রাহ্মণ- 
বাউরি একজাঁতি ; ইটপাটকেল দেবতা নয়) স্ুসমাচারের 
বই সাহেবদের কাছে রহিল; সকলে সাহেবদের উপদেশে 
রবিবারে গির্জায় গিয়া আঁমেন্‌ বলিও !” 

বাঁজারের পয়সা চুরি করিলে পাঁপ হয় কি না, জানিবার 
জন্য সুশীলা জিজ্ঞাস! করিলেন, “মেরী, তোমাদের প্রভু কি 
চুরি করার সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেন্‌ নাই?” সুসমাঁচারে 
তাহার স্থম্পষ্টজ্ঞান নাই থাকুক, মেরী কিন্তু এ কথা শিখিয়া- 
ছিল, যে দশ-আজ্ঞা প্রাচীন বাইবেলের বাঁণী। .সে ইহাঁও 
জাঁনিত, যে প্রভু বলিয়! গিয়াছিলেন, যে সকল আজ্ঞার 
সার কথা-_“প্রেম কর 1” জ্ঞান জিনিষট প্রয়োজন . মতই 
সংগৃহীত হইয়! থাকে৷ . 

স্থসমাচার লইয়া অনেক সময় কাঁটিতে পাঁরিত; কিন্ত 
. সেই সময়ে মাষ্টার নরেন আসিয়া দিদির চেয়ারের উপর 
উঠিয়া, তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া .বলিল, *্চ খেয়ে 
বেড়াতে যাবে না? মা আজ বেড়াতে, যাবে 1” নরেনের 
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“অভ্যাস, ৫ সে সে দুরে ছাড়াই | 
.না। সুশীলাদেবীও এই খেলার পুতুলটি পাইলে অন্ত কথা 


Lt 
দিদিকে হে চি রা কহিত রে 


ভুলিয়া যাইতেন। মেরী তখন কাঁজ্জ কর্দের সময় হইল 
দেখিয়া বিদায় লইয়া বলিল, “যাই মিসি বাব! ৷”. সুশীল! . 
অমনি ক্ষিপ্ৰ হস্তে মেরীর চুল ধরিয়া বলিলেন,_“ফের মিসি 
বাবা বল্‌ছিস্‌ ! এবারে চুলে আগুন ধরিয়ে দেবো ।” মেরীর 
অভ্যাসদোষ ; সে বারে বারে ভুলিয়া যায়। এবারে কঠিন 
প্রতিজ্ঞ করিল ; আর মিসি বাব! বলিবে না। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
অন্ত সমাচার । 

সুশীলা এম্‌ বোনার্জিকে চিনিতেন ; তিনি একজন 
সত্য বিলাতপ্রত্যাগত প্রোফেসর। কলিকাতায় তাহাকে 
অনেক বাঁর দেখিয়াছেন । এ সময়ে স্কুল, কলেজ, আদালত, 
প্রভৃতি বন্ধ বলিয়া দার্জিনিংএ অনেক লোক: আসিয়াছে; 
বোনার্জিও আসিয়াছিলেন। বোনার্জি যে কবে এবং কি 
কারণে স্থশীলার রূপ গুণের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, স্থশীলার 
তাঁহা জানা ছিল না। গোপনে কান পাতিয়া কোন কথ! ' 
শুনিবার রোগ স্ুশীলাঁর ছিল:ন! ; কিন্ত আজি তিনি দৈবাৎ 
পিতামাতার কথোপকথনে ওঁ সমাচার অবগত হইলেন। 

কন্তার বিবাহ, একটা ভাবনার কথা বই কি? উপযুক্ত 
পাত্রে স্তস্তা হইয়া কন্যা সুখী হইবেন, এ ভাবনা সকলেই করে। 
বোনাঞ্জির প্রেমাকর্ষণের সংবাদ, রায় এবং রায়-জায়ার কাছে 
সুসমাচার ৷ কিন্তু স্থশীলা যখন বুঝিতে . পারিলেন, যে 
গোপনে গোপনে, তাহার বিবাহের কথা হইতেছে, তখন 
যাতনা অনুভব করিলেন । মাতৃসেবা করিতে করিতে 'মা 
বুঝি তাঁহার কোলের শিশু হইয়া গিয়াছিলেন; সে মা 
ফেলিয়! তাঁহাকে না জানি কবে বিদায় হইতে হইবে ভাবিয়া 
যাতনা হইল । যাহার! বিবাহ দিতে চাহেন, তাহারা কি 
সুশীলাকে গৃহ হইতে ঠেলিয়া ফেলিতে চান? এ গৃহ কি 
তবে সুশীলার নয়? সুশীলা! রাগ করিয়া নিভৃতে গিয়া মুখ 
লুকাইয়! কীদিল। 

সুশীলা যদি আঁদৌ না শুনিতেন, যে বোনাজি তাঁহার 
প্রেমপ্রার্থী, তাহা হইলে বোনাঁজির উপর তাঁহার রাগ হইত 
না। দৈবাৎ দেখা শুনা হইতে হইতে প্রেমসধণরও হইতে 
পর্দরিত ; আশ্চর্য কি? একদিন যখন সুশীলা দেখিলেন যে 
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| রি নিন তানি তা বি নিমন্িত, ডি তখন ডিক 


নানা কথায় বোনাঁজিকে 'পরিহাঁস করিবেন ‘বলিয়া সমল. 


করিলেন। পিতামাতার সমক্ষে চার টেবিলে তিনি সঙ্কল্পের 
অনুযায়ী, কোন কাৰ্য্যই করিতে পারেন নাই) বর 
প্রাকৃতিক ধর্মে যথেষ্ট শিষ্টাচারের পরিচয় দিয়াছিলেন। 

-. চা শেষ করিবার পর যখন সকলে গল্প করিতে বসিলেন, 


_ তখনো স্ুশীলার পরিহাস-প্রবৃত্তি জাগিরা উঠিতে পারে নাই।. 


ক কহিতে কহিতে বোঁনাঞ্জি সাহেব পকেট হইতে একখান! 
ক্ষুদ্র পুস্তিকা বাঁহির করিয়া টিপয়ের উপর রাখিয়া বলিলেন, 
“আপনাদের অবসর হয় ত, এই গ্রন্থথানা পড়িবেন।” 
রায়, সাহেব গ্রন্থখানি হাতে তুলিয়া দেখিলেন, যে তাহার 
নাম ‘Morning breeze’ এবং তাহার লেখক বা কবি, 
স্বয়ং :এম. রোনার্জি। রায় সাহেব তখন পুস্তকথানি কন্যার 
হাতে দিয়া বলিলেন, “দেখ সুশীলা, মিষ্টার বোনাজি কবিতা 
'লিখেছেন।” সুশীল! তখন একটু হাসিয়া, পুস্তকের'দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়া, অতি পরিশ্ষ,ট পরিহাসের, স্বরে বলিলেন, 
.পতাই ত! আপনি দেখছি ' “কবি! তা আমার.ত কবিতা 
বুঝ্বার ক্ষমতা কখনো নাই |. তা, বাবা পড়বেন এখন্‌।” 
" দ্বাতা"যে পুস্তিকাখানি বাবাকে পড়িতে দেন নাই, স্ুদীলা 


তাহা. জানিতেন | রায় মহাশয় সুশীলার কথা শুনিয়া হাসিয়া. 


বলিলেন, “ওর ও রকমই কথা। কিন্তু এর. পরে ও আগে 
পড়ে ফেল্‌বে ।* 
বলিল, “সে কি বাবা'? এতগুলো কবিতা পড়ার কি আমার 
-সয়য় আছে? মিষ্টার বোনাজি ওঁর নিজের রচনা একটু 
নিজে পড়লে বরং এখন শোনা যেতো । “কি বল বাবা?” 
বৌনার্জি নির্বদ্ধি লৌক' নহেন ; এ আসরে, এমন সময়ে, 
. ধ্রর্কম পাঁত্ল! অনুরোধে কবিতা পড়া সাজে না। তিনি 
“তাড়াতাড়ি কথাট! চাপা দিবার জন্য সুশীলাকে গান গাহিতে 
‘অনুরোধ করিলেন। ঘরে কোন বা্ধন্ত্র ছিল না বলিয়া, 
“রায় এবং-রায়-জীয়া বলিলেন, “একটা বাজনা আনিয়া রাখা 
যাবে; তার পর সুশীলার গান শুন্বেন।” কাজেই সেদিন- 
-কার অপরাহ্থ-সম্মিলন শীঘ্রই. শেষ হইল। 
: “7 বৌনাজির-বিদায়ের.পর সুশীলা মেরীকে ডাকিয়া আনিয়া 
*মিজ কক্ষে-বয়িলেন। স্ুশীলা কহিলেন, “দ্বাখ্‌ মেরী, আজ 


» আমি তোকে একটা সুসমাচার শোনাবি; এটা বাইবেল 


প্রবাসী। | 


পাস 


'গোয়ালার ছেলে গরু চরাতো, আর বাঁশী বাঁজাতো। 


‘সুশীলা বলিলেন, « 


স্থশীলা একটু ক্ষুদ্র রকম প্রতিথাদ তুলিয়া ' 


: হাৰ্ম্মোনিয়ম আনাইয়া, ঝুঁখিয়াছেন। 


থেকে ন নয়) হিন্দুর শাস্ত্র থেকে। তোকে অবশ্যই” গুনতে 
হবে।” মেরী নাচার হইয়া শুনিতে বসিল! সুশীলা বলিতে 
লাগিলেন, “সেকালে বৃন্দাবন নামে একটা জায়গায় একটি 
তার বাশী শুনে গোয়ালার্‌ “মেয়েরা দলে দলে তাকে ভাল. 
বাস্‌তে যেতো ।” মেরী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, “তাই নাকি?” 
তাই না তো কি? আমি কি মিছে 
বল্ছি? পুরুষদের বিশ্বাস, যে তাঁরা বাণী বাজিয়ে .স্বর-জাল 
পাত্লেই মেয়েগুলো ঝুপ্করে প'ড়ে পা আটকে বসে!” 
মেরী শেষটুকু তেমন বুঝিল,না । স্থশীলা .তখন বলিলেন, 
“সেই গোয়ালার ছেলের নাম হল কৃষ্ণ, আর--” এবারে 


ভিজে 


রা চট্ট করিয়া উঠিয়া শিহরিয়া বলিল, “সে ত, চোরের: 


1; প্রতিমাপুজকের কথা! পাদ্রি সাহেবের কৃষ্ণকে 


টি দেন।” সুশীলা বলিলেন, “তবে 4১৫ 1” মেরী, 


স্বকার্ষে। চলিয়া গেল। 

‘সুশীলা তখন শেল্ফ্‌ হইতে জর্জ মেরিভিথের একখানি 
কবিতা লইয়া তাঁহার 1০46:9 Love কবিতাগুলির পৃষ্ঠা 
উণ্টাইতে লাগিলেন। পাতা উপ্টাইতে উণ্টাইতে চোখে 
পড়িল 7 
- Jt is in truth a most contagious game : 

“Hiding the skeleton” shall be its name. 
সুশীলা 'আর পড়িলেন না; পুস্তকখানি যথাস্থানে রাখিয়া 
নরেনকে আহার করাইবার উদ্ভোগে রন্ধনশালায় গমন 


করিলেন। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।' 
| সঙ্গীত ৷ 
মিষ্টার' এল্‌, রয়, আজি তাহার: বসিবার ঘরে একটা 


বোনাপ্রি যে" কখন 
আসিয়া পড়িবেন, তাহার ঠিকান! নাই ; এবং স্ুশীলাকেও 
তখন গান গাহিতে হুইবে। উপস্থিত মত গান গাওয়া তত 
শক্ত নয়, কিন্ত পূর্ব হইতে খবর, দিয়া বাজনা আনাইয়! 
গান গাওয়া ছুরহ ব্যাপার ৷ 

সুশীলা দ্বিপ্রহরে মাকে বই পড়িয়া শুনাইয়! থাকেন ; 
বাবাও শোনেন। আছি তাহার! নাকি ঢের চিঠি লিখিবেন 
বলিয়া স্থশীলাদেবী একখানি আরাম-চেয়ারে গুইয়া যাহোক্‌ 
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ক্ছি পুস্তকের অনুসন্ধানে টিপয়ের উপর হ্তপ্রসারণ করিলেন | 
দৈবযোগে বোনাৰ্জজির “প্রভাত সমীরণ” করিতা হাতে উঠিল। 
একেই বলে বিধির নির্ব্বন্ধ । কবিতাগ্রস্থর সুচীপত্রটা 
দেখিতে দেখিতেই নরেন আসিয়া চেয়ারে উঠিয়া দিদির 
কোলে শুইয়া পড়িল। স্থশীলা তখন পুস্তকথানি রাখিয়া 
দিয়া নরেনের সঙ্গে কাব্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
বলিলেন, পগ্যাখ্‌ নরেন, যে পাহাড়ে আঁসে সেই কবিতা 
লেখে। আমি যদি একখানা মহাকাব্য, কিম্বা খণ্ডকাব্য, 
কিম্বা নভেল, কিন্বা নাটক লিখে ফেলি ত ক্ষতি কি?” 


নরেন্‌ দে কথা যেমন বুঝিল, তেমনি রকমের জবাব দিল। 


সে বলিল, “দিদি তুমি বই লিখ্বে ? তা লেখনা ! আমি 
বুঝ্তে পার্ক ত?” Co 
সুশীলা তখন তাঁহার খেলার পুতুলটিকে বলিলেন, 
“আচ্ছা নরেন, তুই বেশ সোজা হয়ে দীড়াদেখি; আমি 
তোঁকে দেখে দেখে তোর নামে একটা কবিতা রচনা করে 
ফেলি।” পুতুলটি এ সকল রঙ্গে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল ) 
সে হাসিতে হাসিতে দিদির সন্মুখে সোজা হইয়া দীড়াইল। 
দিদি যখন টিপয় থেকে কাগজ পেন্সিল নিয়ে, মাথা দোঁলা- 
ইয়া নরেনের নামে কাঁব্যরচনার উদ্ভোগ করিলেন, তখন 


. নরেন বলিল, “দিদি, কবিতা লেখা ফটো তোলার মত ?” 


- দিদি বলিলেন, “চুপ কর, কথা কস্নে।” প্রতি শব্দ উচ্চা- 
রণ করিতে করিতে আুশীলা তাঁহার কবিতার ছুটি ছত্র 
'নির্কিবাদে লিখিয়া ফেলিলেন ; 


' আজন্মটা সাহেব ইনি, নাম মাষ্টার নরেন্‌। 
গাঁয় পড়েনি তেলের ছিটে, ধুতি নাহি পরেন্‌ ৷ 
কবিতাটার অন্ত অংশ লেখা শেষ হইলে, মাসিক পত্রে ছাপাই- 
বার যোগ্য হইত কিনা, জানা গেল না। কারণ এই কাব্য- 


. লিপি অভিনয়ের প্রারিন্তেই, বসিবার ঘরে কোন আঁগস্তকের 


প্রবেশ সুচিত হইল। সুশীলা উঠিয়া গিয়া পরদার আড়াল 
হইতে দেখিলেন, ভোঁলানাথবাঁবু। খাম দিয়া জর ছাঁড়িল। 
বাবু ভোলানাথ সিংহ, এল্‌রয়ের স্বগ্রামবাসী; বাল্যকালে 
কিঞ্চিৎ বন্ধুত্ব ও ছিল। ইনি এখন কুচবেহারে অর্থ উপার্জন 
করেন; সম্প্রতি দার্জিলিংএ স্বাস্থ্য উপাজ্জন করিতে আসিয়া- 
ছেন। সুশীলা ইহাকে অতি বাঁল্যকাঁলে, দেখিয়াছিলেন, 
কিন্ত দখিয়াই চিনিতে পারিলেন। ভোলানাথ বাৰু রায়- 


EE UE NEE 


কথা তাহার ভাল লাগিল না) 


৭৬৭ 


কাস পা 


২০, এসি 


মহাশয়ের পারিবারিক » সং বাদ লইয়া জুঈলা এবং নরেনকে 
দেখিতে চাহিলেন। রায় মহাশয় তখন সুশীলা এবং নরেনকে 
বসিবার - ঘরে ভাঁকিলেন।  ভোঁলানাথবাবু সুশীলাকে 
দেখিয়াই হাসিয়া বলিলেন, “তাইত, -স্থশীলা এখন কত বড় 
হয়েছে! তুমি আমাকে চিন্তে পার গা?” সুশীলা 'নমস্কার- 
করিয়া! জিজ্ঞাসা করিল, “স্থ কেমন আছে? সে এখন 
কোথায় ?” ভোলানাখবাবুর বড়ই আনন্দ হইল। সুশীলা 
সত্যই তাঁহাকে চিনিয়াছে ; তাহার মেয়ে সু বা সুকুমারী . 
স্থশীলার চাইতেও ছোট । ভোলানাঁথবাবু স্ুকুমারীর সংবাদ 
দিয়া নরেনকে কোলের কাছে নিয়ে বলিলেন, “তোমার সঙ্গে 
পরিচয়টা হয়ে থাক্‌”! 
এমন সময়ে মিষ্টার বোঁনার্জি আসিয়া উপস্থিত টন 
এবং মিষ্টার রায় তাহাকে ভোলানাথ বাবুর সহিত পরিচয় 
করিয়া দিলেন। ভোলানাথবাবু ব্রাহ্ম । তিনি লোকটি ভাঁল। 
কিন্তু প্রচারক না ইঁইয়াও অতিরিক্ত ধর্ম্মপ্রচারের তেজ 
পোষণ করেন বলিয়া, কখনো কখনো বড় বিষম কাণ্ড 
বাধাইয়া তোলেন। আজিও একাধিক শ্রোতাকে ( বিশেষ 
বিলাতপ্রত্যাগত বর্ধশূন্য শ্রোত। ) ধর্মপথের পথিক করিবার 


: জুবিধা পাইয়া, তাহার উৎসাহ, দ্বতথষট যজ্ঞাগির মত সতেজে 


জলিয়া -উঠিল। বোনার্জি এবং রায়ের সেলাম-আঁপকি 
তিনি ভাবিলেন ইহার! বাজে 


ক্থাঁয় সময় নষ্ট করিতেছে । তখন তিনি কাজের কথ! 


তুলিয়া, বৌনার্জি এবং রায়কে প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 


প্মহাশয়, আপনার ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন না কেন?” 

প্রশ্ন শুনিয়াই বোনাজির মাথা ঘুরিয়া গেল) য় 
মহাশয়ও উহার সঙ্গতি বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া একটু 
নাক চুল্কাইলেন। দেশী রকম হইলে মাথা চুল্কাইতেন। 
ভোলানাথবাঁবু বলিলেন, “মহাশয় ! আপনারা জাতিভেদ 
মানেন না, পৌত্তলিকতা মানেন না, বাল্যবিবাহ. দেন না, 
এবং স্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী; আপনাদের উচিত, যে 
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়া. ভারতের উপকার করেন।” 
ভোৌলানাথবাবুর স্বর, প্রথম অক্টেভ ছাড়িয়া দ্বিতীয়ে 
উঠিয়াছিল, এবং গলার শিরা পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। . নরেন 


. কখনো বাড়ীতে কাহাকেও ‘চেঁচিয়া কথা কহিতৈ শোনে 


নাই ; সে ধীরে ধীরে দিদির হাটু ধরিয়া দীড়াইল। 


| ডঃ 


সনি ইলা সস 


| বোনাস চতুর সভা তিনি, ভোলানাথ কে 
থামাইবার জন্য বলিলেন, “এ অতি সাঁধু প্রস্তাব ; অন্ত 
একদিন আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কওয়া যাবে।, 
আজ অন্য রকম প্রসঙ্গ চলুক 1” ভোলানাথ বাবু অগত্যা 
তাহার স্যুক্তিস্ত্রগ্রথিত উপদেশ-মালা, নেক্টাইশোভিত 
কঠদরে না পরাইয়া নিরস্ত হইলেন। 
রায় মহাশয় অবকাশ পাইয়া খুণীলাকে হার্মোনিয়ম, 
বাজাইয়! গান গাহিতে বলিলেন । সুশীলা একটু ইতস্ততঃ 
করিতেই ভোলানাথ বাবু চট্ট করিয়! হাঁর্সোনিয়ম খুলিয়া 
সুর টিপিয়া বলিলেন, “হুশীলার হয়ত লজ্জা হচ্চে ; তা” 


আমি একটা গাচ্চি। সুশীলা । আমার গাওয়ার পর কিন্ত 
তোমাকে গাইতে হবে 1” কেহই সিংহ্-গর্জন শুনিতে 


উৎসুক ছিলেন. না ;.কিন্ত একটা গাঁনের পরেই সুশীলা 
গাঁহিতে পারিবেন শুনিয়া রায় এবং বোনার্জি আশ্বস্ত 
হইলেন । ভোলানাথ বাবু অবিশ্বাসীদিগের অস্তঃকরণ ভেদ 
করিবার জন্য, ক ফুলাইয়া এবং মাঁথা দোলাইয়! গাহিতে 
'লাগিলেনঃ__মাঁয়ার ছলনে ভুলে থাঁকিদ্নে রে! ইত্যাদি । 
সথশীলার মাতা, কিন্ত মেই সঙ্গীত শুনিয়া সেখানে আসিলেন ; 

- এবং ধীরভাবে ভোঁলানাঁথি বাবুর গান শুনিলেন। ... 

" গানটি শেষ করিয়াই ভোলানাথ বাবু বলিলেন, “অনেক 
দিন গাওয়া অভ্যাস নাই) গলাটা খুলল না। টা আর 
একট! গাই”। আবার হার্যোনিয়াম বাজিল, এবং ঈ, ঈ, 
ধ্বনিতে রায়-গৃহ কীপিয়া উঠিল। বোনার্জির সেদিন 
অন্তর কাজ ছিল; তিনি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া 
কাল আবার আসিব বলিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া পলাইলেন। 
রায় বেচারা তাহাকে বিদায় দিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া 

'ঝিমাইতে লাগিলেন। কেবল ছুই জন শ্রোতা ভোলানাথ 
বাবুর গান শুনিতেছিলেন ; সুশীলা এবং তাহার জননী । 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 
সম্ভাষণ । 

একদিন কুল! SEE ছোট ভাইকে, 

বং আয়ারূপিনী মেরী বাউরিকে সঙ্গে করিয়া জলা পাহাড়ে 

| টি গিয়াছিলেন। ফিরিবাঁর সময়ে দৈবাৎ বোনাষ্জি 
সাহেব আসিয়া টুপি হেলাইয়া গুভ্মর্লিং করিয়া সঙ্গ লইলেন। 


বোনাজি জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিস্‌ রয়, আজি কত দূর ্ 
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[তা 


বেড়িয়ে এলেন 7” সুনীল হাসিয়া বিনে “প্র করে 
আমাকে মিস্‌ রয় বল্বেন্‌ না; আমি নাম ভীড়িয়ে এবং 
নামের গায়ে ইংরাজি কথ! জুড়ে বিবি হইতে চাইনে ।” 
বন্দ্যোপাধ্যায়-পুত্র স্বীয় নামের অতি বিকৃতিতে, কথাটার 
তীব্রতা যথেষ্ট অন্তুভব করিলেন। কিন্তু তিনি সপ্রতিত 
ব্যক্তি ; একটু হাসিয়া বাঁদলেন, “আমাদের দেশে একালের 
মত পুরুষ রমণী লইয়া সামাঁজিকত! হয় ত ছিল না ; কাজেই 
দেশী কথায় ভদ্র মহিলাদের সন্তাষণ করার মত শব্দ পাঁওয়া 
কঠিন ।” সুশীলার প্রত্যুত্তর, তীব্রতর হইল ; তিনি-বলিলেন) 
“প্রয়োজন মনে হ'লে কথা পাওয়া আশ্চর্য্য হয় না; ‘কিন্ত 
যে আদর্শ আমাদের চোখের উপর, তাতে বাঙ্গলা কথাই 
খুঁজে পাওয়া দাঁয়।” বোনার্জি সাহেব তখন নরেনের 
হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন, “আচ্ছা, আপনিই 
শিখাইয়া দিন, আপনাকে কি বলিয়া ডাকিব1” সুশীলা 
রুমাল তুলিয়! মুখ মুছিয়া. বলিলেন, “আগে  গ্রতিবেশীদিগের. 
সঙ্গে একটা কিছু ধর্ম সুবাদ থাঁকিত, সেই হিসাবে লোঁকে , 
লোককে ডাঁকিত) এবং কথা কহিত। এখন ত ইংরাজি 
প্রায় আপনার ছোট ভাইও দিদির নাম ধরিয়া ডাকে।* 
বোঁনার্জি ভাবিতেছিলেন যে, বলিবেন যে, ধর্ম্মতঃ একটা = 
সম্পর্ক হয়ে গেলে ত গোল চুকিয়া বাইত। কিন্তু কথাটা 
গলায় আট্কাইয়া গেল। তখন অন্ত কথার প্রসঙ্গ করিয়া র 


. বলিলেন, “এবারে মিনির জল বায়ু বড় স্বাস্থ্যকর মনে, 


হচ্ছে» 
স্বাস্থ্যের কথা হইতেই হুশীলার মনে কোমল, স্থৃতি 
জাগিয়া উঠিল। তিনি অতি মধুরস্বরে বলিলেল, প্দার্জিলিংএর 
জলবায়ুর কাছে আমরা বড় খণী) এখানে ন! আসিলে 
মা বীচিতেন না।” এক কথায় স্থুশীলার মন কোমল 
হইয়া পড়িল। এ সময়ে যদি বোনাঞজি ছুণচারিটি সহান্ভূতি- 
জ্ঞাপক কথা কহিতে পারিতেন, তাহা হইলে প্রণয় সঞ্চার 
না হইলেও সৌহাৰ্দ স্থাপিত হইতে পারিত। কিন্তু তাঁহার 
কোন কথা কহিবার অবসর পাইবার পূর্বেই লরেটোর” 
একজন বিবি শিক্ষযনিত্রী আসিয়া জুগীলাকে অভিবাদন 
করিলেন। সুশীল! কলিকাতায় এই বিবির কাছে কিছু - 
দিন পড়িয়াছিলেন। এবারে এই মহিলায় মহিলায় আলাপ 
পরিচয়ের সময়ে, সঙ্গে না থাকাই শ্রেয়: মনে করিয়া 'বোনার্জি 


oY সংখ্যা |] 


সাহেব ডুলি হেলাইফা ধন লইয়া নিন, টিভি 

অভ্যাস বশতঃই ই হউক, অথবা ইউরোপীয়. মহিলার সমক্ষে 
বর্বরতার পরিচয় দিবেন না বলিয়াই হউক, পূর্বোক্ত 
কথোপকথনের পরেও, বোনান্জি সাহেব নমস্কার করিলেন 
না। সুশীলা কিন্তু মাথা না হেলাইয়া, নমস্কারই - করিয়া- 
ছিলেন। 

বেলা দশটা বাজিয়া গেল; বি তুখন - Ss 
নিয়ে তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিলেন। মাতার. স্নানের সময় 
হইয়াছিল; আর বিলম্ব করা চলিত না। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ |. 
অনিন্দের কারণ। 

মা, রামায়ণ শুনিতে শুনিতে একটু ঘুগাইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন। আগাগোড়। হনুমানের কথা হইলে নরেনের 
বেশ্‌ মজা হইত; কিন্তু একে সংস্কৃত শ্লোক গড়িয়া পড়িয়া 
তাহার বা্গল! 'ব্যাখ্যা, তাহার উপর আবার মাঝে মাঝে 
খষিদের জ্ঞানের কৃথা ; নরেন গ্রস্থারন্তেই চক্ষু মুদিয়া 
বান্দীকির প্রতিভার ধ্যান করিত। মা থুমাইয়া পড়িলেন 
দেখিয়া সুশীলা সেই দ্বিগ্রহরের সময়ে নিজ কক্ষে আসিয়া 
নানা. কথা ভাবিতে লাঁগিলেন। প্রথমেই বোঁনার্জি সাহেবের 
কথা মনে পড়িল। তিনি পাকা বৈজ্ঞানিকের মত বোনার্জির 
সলাতীত শরীরে হুগ্ম জ্ঞান-ছুরি চাঁলাইতে লাগিলেন । 

_ঝৌনাঞ্জির প্রেমের প্রক্কৃতিটা কি? রিলাতে যাহাই 
হউক, এ দেশে ত ছেলের বাজার ভারি গরম; এক একটা 
মরা হাতীর দামও লক্ষাধিক টাকা । কোন কৃতি ছেলে 
কোন কুমারীকে বিবাহ কর্বেন বল্লেই, কুমারীকুলের চতুদ্দশ 
পুরুষ উদ্ধারলাভ, করেন। মেয়ে যদি তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত না 
হয়, তবে কোর্টশিপেরশেষ। আমিই কি এত বড় গুণবতী 
এবং রূপবতী যে, আঁমার বেলায় একথা খাঁটিল না? বোনাজি 
শহেবের বিবাহের প্রয়োজন ; বিলাত ' ফেরত হইলেও 
ব্রাহ্মণের মেয়ে চাই; অথচ এমনটি চাঁই, যাহাকে চট্ট 
করিয়া বিবি করা যায়। এ হিসাবে আমার মত ব্রাহ্মণের 
ময়ে কলিকাঁতার ত আর দেখিতেছি না। প্রেমের গাঁঢ়তাঁর 
এইটিই কারণ কি? দুর হোক্‌, অন্য কথা ভাবি। 

তার পর তীক্ষ ছরিখানি ফেলিয়া দিয়া, ভোলাঁনাখবাঁবুর 
বুদ্ধির জন্য একখানা ভৌত! ছুরি ' বাহির করিলেন! 





_তপন্তার ফল। ছু, 


পাস 





গজ | 


পিকে ৰোকানোকাঁ Re রে চি হয় মন্দ লোঁকা- নয়! 
সভ্যতার - ধাঁর ধারেন না বটে; কিন্তু ধর্শে কর্মে মন'আঁছে। 
কিন্তু বিলাত ফেরৎ দেখেই দলে 'নবার চেষ্ঠা কেন? 
ওটা কি দলপুষ্টির নামে একটা অসার গৌরবের আকাঙ্জ| 
নয়? যাঁরা ধর্ম্মসমাঁজ গড়িতেছেন' বলিয়া শুনিতে পাই, 
তারা কি বিলাত ফেরৎ সমাজের জন্য লালায়িত হবেন? 
ভোলানাথবাবূর কথার হয় ত, আর কোন রকম অর্থ 
আঁছে। যাই.হোক্‌, শেষ গানটি আমার বেশ লেগেছিল.। 
ই তখন মৃহুস্বরে হানি জুড়িয়া' .গাঁহিতে 
লাগিলেন $= 
অপার পথ চলিব তৰ, আলোক হেরি নিত্য; 
অসার কথা ভূলিব নব পুলকে ভরি চিত্ত। 
শ্রীপদতলে রচিলে:ঘুর 
" বিপদে কভু ডরিব না। 
লভিলে তব অভয় বর | 
,মরণে প্রভু মরিব না। 
চেতনাঁলাঁভে বেদনা যাবে, অমৃতে হব সিক্ত 1 
দার্জিলিং সেদিন চমৎকার বৌদ্রদীপ্ত ছিল। ঘরের জানালা, 
খুলিয়া দিয়া সুনীল স্থবিস্তৃত পর্বততরঙ্গমালার শিরোভীগে 
চিরস্থির শুভ্র ফেনপুঞ্জের শোভা দেখিতে লাগিলেন । ' 
অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া থাঁকিবার 'পর আবার 
বোনার্জির কথা মনে পড়িল।. 'ভাঁবিলেন, “আমাকে ত 
কেহ জোর করিয়া বোঁনাজিকে সমর্পণ করিবে না ; তবে , 


আমি উহার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করিব কেন ?” ঘড়িতে তখন 


টং-টং করিয়া তিনটা বাঁজিয়া গেল। ' 
বন্ধ করিয়! মাতার সন্ধানে গেলেন । 
বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, সকলে সেখানে 
বসিয়া ডাক পড়িতেছেম; 'এবং টেবিলের উপর অনেক, 
প্যাকেট এবং চিঠি। তিনি পঁহছিবামাত্ৰ নরেন্‌ বলিয়া 
উঠিল, “দিদি, তোমার নামে বই এসেছে, চিঠি এসেছে ।» 
সিল চিঠি পড়িয়া একটা! প্যাকেট খুলিতে খুলিতে বলিলেন, 
“বাবা, পণ্ডিতমশাই- আমাকে বিষুপুরাণ পাঠিয়ে দিয়েছেন । 
মাকে রামায়ণ শোনান প্রায় শেষ ‘হয়ে এল, লিঞ্জেছি 
কি না) তাই বিষ্ণুপুরাণ 'পাঠিয়েছেন।” গ্রন্থখানির,. সর 
পেক্ষা সমজদার নরেন, আগ্রহের সঙ্গে বইখানি খোল 


সুশীলা! ঘরের জানালা 








ঠা j 
প্রক্রিয়া ফরূর্ক লক্ষ্য ফরিতেছিল। এবং [বইহানি। 
আবরণমুক্ত হইবামাত্র, তাহার গায়ে ' হাঁত বুলাইয়া বলিল, 
“ইঃ কত বড় বই দেখ!” রায় সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 
পনর, এবার তোর দিদি টিকি না রাখে!” তার পর পত্নীর 
দিকে চাহিয়া বলিলেন, “স্ুশীর গায়ে মাতা ম্হবংশের বাতাস 
লেগেছে। ও একটা অধ্যাপক ভট্চাজ্জি না হয়ে, ছাড়বে 
না।” নরেন বলিল “আমি ভট্টচাজ্জি বাবা) আমি যে 
মার বাবা?” ?” মা তখন তাঁহার ছোট বাঁবাটিকে বুকের কাছে 
'টানিয়! মুখচুম্বন করিলেন । 

স্থশীলা বই খানি হাতে, করিয়া মাকে বলিলেন, “মা, 
চা খাওয়ার পর এক অধ্যায় পড়ে, তার পর বেড়াতে যাওয়া 
যাঁবে।” বইখানি পায়া সুশীলার মুখে আর হাসি ধরে না; 
বুড়া পণ্ডিত যদি তাহ! দেখিতেন, তবে শত সহস্র আশী- 
ব্বাদের ধ্বনিতে গৃহ পূর্ণ করিতেন। 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 
নৃতন অভিজ্ঞতা । 

সুশীলা এবং নরেন, নানা রকম প্রজাপতি, পাতা এবং 
ফুলগাঁছে ঘর বোঝাই করিয়া ফেলিয়াছিলেন; কেন না 
‘কলিকাতায় ফিরিবার সময় প্রায় আদিল। একটা বই 
_বসিবার ঘর নাই, কাজেই গাছ পালাগুলি একটু গুছাইয়া 
ন! রাখিলে চলে না। নরেন কিছুক্ষণ দিদিকে সাহায্য 
করিয়া, এখন মার কাছে গিয়াছে। সুশীলা একাকিনী 
, গাছপালা টানিতেছেন, এমন সময়ে বোনার্জি আসিয়া 
উপস্থিত। 

' সুশীলা তাঁহাকে দেখিয়াই হাসিয়া উঠিয়া "বলিলেন, 
“আপনি বসুন; আমি ফুলের হাট সাঁজিয়েছি, ভারি ব্যস্ত।” 
বোনাঞ্জি ফুলের গাছগুলি দেখিতে দেখিতে বলিলেন, “এ 
হাটে আমি কিছু কিন্তে পারি?” সুশীলাঁদেবী একটা অরকিড 
দেখিতে দ্বেখিতে বলিলেন, “তা, তেমন তেমন দাম 
' পেলে দেখা যায়।”.. বোনাঞ্জি সাহেব তাহার জীবনরূপ 
স্বর্ণের মূল্যে ফুলকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে লাভ কৰিতে 
চাহেন, বলিয়া জানাগিয়াছিল; কিন্তু সে সোনা, প্রেমের 
এ কশান্ পড়িয়া, এ হাটের ব্যবহার্য মুদ্রায় পরিণত হইয়া- 
একি না, তাহ! সঠিক জানা যায় নাই। বোনার্জি কিন্ত 
পু ললিলেন, “তবে দামটা শুনি ?” জুশীলা হাসিয়া 






"প্রবাসী 1. 


এখন নরেন্‌ না আসিলেই বোন।ঞি খুসি হইতেন। 





[ৰ ভাগ। | 


বিহে, “সেকথা ভি মালিককে জিল্ঞাসা কত্তে 
হবে; নরেন্‌ হচ্ছে মালিক, আর আমি মাঁলি। ও নরেন্‌, ) 
খদ্দের এফ়েছে, শীঘ্ঘির" আয় ।» দিদির ডাঁক শুনিয়া নরেন্‌ | 
ছুটিয়া আসিল। আজি কিন্তু কথাবার্তা চলিতেছিল ভাল ; 


নরেন উপস্থিত হইবামাত্র সুশীলা বলিলেন, “ইনি তোমার 
ফুলের গাঁছ চাঁন, দেবে কি না বল।” নরেন্‌ বলিল, “উ', 
আঁমার ফুলগাঁছ দেবো কেন ?” বোনীার্জি বলিলেন, “তবে 
এটা হাট নয়, মিউজিয়াম। আচ্ছা নরেন্‌ আমাকে যদি 
ভাগ না দাও, তাহলে অৰ্দ্ধেক গাছপালা শিলিগুড়িতে ফেলে 
রেখে যাব। তোমাদের জিনিষপত্র গুছিয়ে নেবার ভার 
আমার উপরে পড়েছে,জান ত?” সুশীলা জবাব দিয়া বলিলেন, 
“বটে? তা, এমন লোকের উপরেও এমন ভার- দেয়} 
নরেন্‌, তোর বিস্কুটের বাকৃস সাবধানে রাখিস্।” ২, 

কথা কাটাকাটি বেশিদুর চলিতে পারিল না, রায়, 
মহাশয় ঘরে আসিয়া বোনার্জিকে সম্ভাষণ করিলেন ; এবং | 
সুশীলাকে হাত ধুইয়া আসিতে বলিলেন । আজি তাহাকে 
গান করিতেই হইবে! সুশীলা মনে মনে ভোৌলানাথবাবু- ! 
রূপ দেবতাকে স্মরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেদিন সে" 
দেবতার টনক নড়িল না। স্থণীলা অল্প সময়ের মধ্যেই ' 
মাতাকে সঙ্গে করিয়া আসিলেন) এবং হার্মোনিয়াম খুলিয়া ॥ 
সুর দিয়া গান গাহিলেন। | | 

বোনার্জি এই প্রথম সুশীলার গান শুনিলেন। এই 
তরুণীর সুমধুর কণ্ঠে কখনো তাঁহারণঞ্রভাত সমীরণেরপ্কবিতা , 
গীত হইবে কিনা, সে কথা মনে না করিয়া, সেই সুস্বরজাত 
প্রক্ৃতিসিন্ধ মধুরতায় মুগ্ধ হইতেছিলেন। সুশীলা বিদ্যা- 
পতির একটি গানের কেবল প্রথম ছুইটি চরণ গাহি ০ 
ছিলেন; বোনার্জি, তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও, '€ টা 
স্বরলহরী নাচাইয়া যে সুক্সিগ্ধ ভাবসমীরণ হিতে ভি 
তাঁহা! অনুভব করিলেন ৷ সুশীলা যখন গাহিলেন, হুকাঁলে * 






তাতল সৈকতে: বারি বিন্দু সম , উল্লে 
স্ৃত-মিত-রমণী সমাজে, টাচ ‘ 
তোহে বিসূরি মন তাহে সমপিন্ হয় 


অব মৰু হব কোন কাঁজে। খা, 
তখন বেন ইন্দরিয়াতীত একটা সুন্দর জগতের কথা ছায়ার মৃ, 


র্‌ 
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1 0 শরণ পক, "কাচৰ oe SS লস পা সমল 
! পছ j রা রঃ [রে দে 
শেনংখ্যা।] ভক্তপ্রবর রামানুজ স্বামীর প্রতি এ bd 
ৰ তাহার মনের: উপর দ্যা চলিয়া গেলা তাহার কে ৰ ডাকি | 
‘খন শুনিলেন, 
? মাধব হাম পরিণাম নিরাশ । কাল নেমেছিল যবে মলিন জীধার .. 
1 তুহু জগতারণ দীনদয়াময় স্তব্ধ অতিথির মত বাতায়ন পথে, ্ 
| | জি তোঁহাঁরি বিশোয়াসা। তাহার বিষগ্ন ছাঁয়ে নিশব্দ গৃহের রঃ 
_ /বেরাগ্যের বা অনাসক্তির একটি সুন্দর ছবি দেখিলেন। শেষ আলোটুকু ক্রমে আছিল মিলাতে, ২ 


ইবি'দূর হইতে" দেখিয়া ভয়ে ভক্তিতে সুন্দর বলিতে হয়) 
| বুকেযেন আলিঙ্গন করা যায় না । -কিন্তু তবুও সুন্দর। 


M ০০০১ 
(জ্মশঃ) = 


| 

| " জীবিজয়চন্দ্র মজুমদার 
। . | 

| 


| 
‘ভাীরতৈর. সন্ন্যাসী EE 


: মা প্রতি। 


১1 


[ঘুরে ফেল, হে তাপস, জটাজুটজাল, 
| করম্ক, আষাঢ়দণ্ড, গৈরিক বসন, 
চক্র, হঠযোগ, রুদ্রাক্ষের মাল, 
| অঙ্গের বিভূতি শোভা, কঙ্কাল ভূষণ 
সাজে কি, সন্যাসি, এবে মৌন উপাসনা 
| \ নির্জন নিভৃত গিরি গির্ণার কন্দরে-_ * 
ছক, দারিদ্র্য, ব্যাধি, লেলিহ রসনা 
| মেলিয়াছে ভারতেরে গ্রাসিবার তরে? 
উত্তিষ্ঠত নিবোধত’--এই মহামন্তে 
জাগাঁও, হে যোগিবর, প্রতি জনে জনে__ 
ন নিশিদিন দাঁসতের তন্ত্রে ' 
কি ফল বিফলে যাপি পণুর জীবনে !-_ 
ভারতের সুখ তবে আসিবেক ফিরে: 
উদ্দিবে গোৌরব-রবি পূরব অথ্রে ! 


শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী । 


. করি আহা! মহাধ্যান, ভক্তি-গঙ্গা আনিলে ধ্ৰু | ১,২ 





আধশেষ স্বপ্ন যথ! গভীর ঘুমের 
ঘন ছায়াটির মাঝে ; ধীরে অতি ধীরে 
ক্ষীণ তাঁন সম ভগ্রবীণাঁর বঙ্কারে 
দিবসের ক্লান্তধ্বনি মিশেছিল দূরে ; 
' ঘনাইয়া এসেছিল স্বপ্নছায়া দ্বারে, 
নয়নে কাপিতেছিল ঘুমের রাঁগিণী '. '- 
শুন্য গৃহে চুপেববাঁযু পশিতে আছিল 
যেন. সাদ্ধয-জগতের স্ুস্থপ্তির বাণী; . " 
সহসা. কে ডাকি মোরে উঠিল দুরে - 
্তব ম্লান সন্ধাটির আঁধ-ব্যক্ত স্বরে। ', 
দুয়ারে স্বপন আরো ঘনাইয়া এলো |. 
আপনার ছাঁয়ে যেন, সে নিজন সুরে, 
চমকি চাহিন্গ যবে, নয়নে গভীর 
ঘুমঘোর আরো আসি পড়িল জড়ায়ে ; * 
চরণ আলসে রদ্ধ রহিল লুঠায়ে 
গৃহতলে ; আরো! ঘোর বিজন ভাষায়ে '.. 
স্তব্ধ স্লান সন্ধ্যাটির অধ-ব্যক্ত সুরে - "7 ৯ 
ডাকিতে লাগিল ধ্বনি দূরে অতি দুরে... 
| লজ্জাবতী বস্তু। 





ভক্তপ্রবর রামানুজ স্বামীর প্রতি। 


হে ভক্তির বরপুত্র ! নমি তব রাজীব-চরণে ; 
হরিনাম-করবীর কুঞ্জে তুমি ভ্রমরের প্রায় 


* গুঞ্জরিছ! হংস তুমি হরিগুণ-কমলের বনে ; ) 


কেমনে করিব তব স্তব দেব? কথা না জুয়ার ! 
হরিপাদামৃতে যোগ-কমগুলু ভরিয়া যতনে, bs 


: , সেই পূত বারিবিন্দু-দ্বানে নাথ !- পিপাস্থ জীবনে টি 
». কর, শান্ত ; ভবসিন্ধু-লোঁণা-জলে মরি পিপাসা: নি 








সা. 


ক সকলা শিকল" 


Lr eA, সেজামি!) নাহি চিনিলাম ' 
| হরি-কহিন্থর-ধনে !--কাম, ক্রোধ, বঞ্চক পসারী, 
--  ঠকাইল ;--লাজে মরি, কি কিনিতে কি গো কিনিলাম!. 
কিনিম্থ রতন ভ্রমে ভাঙা কাঁচ রজ্িন্‌ ছুরি! : 
হে কাণ্ডারি, তুলে,লও তরণীতে-_ঝরে অক্রনীর ) 
| ভয়ে মরি; উড়িছে গৃধিনী !--এ যে জনশূন্য তীর! 
' শ্রীদেবেন্ছনাথ সেন) 


০৮55 


এখন | 
খন’ ফিরাতে যদি পারি মোর রথ 
তোমার প্রাসাদ পথে, হে পূর্ণ মহৎ 
পিছনে ফেলিয়! রাখি সংগ্রাম প্রাঙ্গণ, 
নত রুরি’ বিদ্রোহের উদ্ধত কেতন.১_ 
রর সারাদিন অবিশ্বীস্ত স্থতীত্র তাড়নে . 
তাঁড়াইয়া অশ্ব মোর, তোমার তোরণে 
উপজিয়া যবে সন্ধ্যা তারকার সাথে, 
- গললগ্নীক্ৃত-বাসে অমণ্ডিত মাথে, 
পূর্ববকৃত “দ্রোহ তরে মাঙ্জন! মাগিয়া 
তোমার চরণ তলে পড়ির লুটিয়,- 
কাতিরে বিদরি” হৃদি ঝরিবে নয়ন, 
তুমি সেই ক্ষণে কি গো হে দীন-রঞজন, 
আমার সকল দোষ একবারে ভুলি 
ননেহ ভরে তব বুকে লে না তুলি? 


চপ 


ডারাগ্রস্ ঘোষ । ' 


১৬ই ভাঁদ্ব, ১৩.৯ । 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা । " 


ব্লটিশ সাআীজ্যের ভাবী সম্রাট ও সমীজ্জী যুবরাজ ও যুব্রাঁজপত্রীর 
ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে প্রবাসী বাঙ্গালী নানা স্থানে সম্মান প্রীপ্ত হইয়াছেন। 
জয়পুর গ্ঞ্সে মহারাজার প্রধান সদস্ত শ্রীযুক্ত সংসারচন্দ্র সেন মহাশর 
M. V. 0, (Member of the Victorian Order) উপাধি ও পদক 


বার! স্বয়ং যুররাজ কর্তৃক ভুষিত হইয়াছেন। অতি অল্পসংখ্যৰ ব্যক্তিই 


a = + ) 


প্রবাসী ॥ a | 1 


- ১. পরদেএবরিত হইয়াছিলেন, স্বীয় কীত্তিপ্ভারে স্বদেশীয় জনগণের] 


| পারিতেন। রিক্ত. 'তইসমুদরয় প্রধাসীতে ছাপিবার, স্থযোগ : হইল | এ 


- ' সুন্দরভাবে উদগত (Embossed) হইয়াছে যে তাহাদের ফোটো a টু 
" দৃগ্ের ফোটো বলিয়াই মনে হয় 


্ নাতিকষুদ্র বক্তভান্তে হেমবাবুর শৌকসন্তপ্ত পরিবার, বর্গের নিকা 

























rat ta oo পাস শনি 


এপাত উক্ত a ভিন ইত সমর্থ হইয়াছেন: EE 
এই দুর্লভ পদকের সংখ্য! কেবল মাত্র ১২৬। আনামধন্য ৬ হরি ৃ 
দেন, যিনি জয়পুরাধিপতি সুতীক্ষবুদ্ধি সওয়াই রীমূসিং কর্তৃক তব" 


চিরপরিচিত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কনিষঠপুত্ জয়পুর “শিল্প 
লয়ের অধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ, দেন মহাশয় এ সময় স্বীয় : 
দেখাইয়াছেন। যুবরাজ অজমীঢ় মিউনিসিপালিটি হইতে বে অভি! 
“পত্র প্রাপ্ত হয়েন, তাহার অপূর্ব কারুকার্য বিশিষ্ট রৌপ্যাধারটি (5; 
09919) ইহীরই তত্বাবধানে জয়পুর শিল্পবিষ্ঠালয়ে প্রস্তুত | 
রৌপ্যাধারটি ভারতীয় কলীকৌশলের একটি খান তাহার চতু 

ৃষ্সন্ঘলিত ফোটোগ্রাফগুলি দেখিলে গাঠকগণ একখার  র্থকত ৃ 


অজমীড়ে যে যে দর্শনীয় স্থান আছে তন্মধ্যে প্রধীন গুলির দৃষ্ঠ তু 
রজতাধারটি পরিশোভিত হইয়াছে । চিত্রগুলি, এমনই সকৌশনে £ট 





রা পরলোবগভিকার, হেমচন্দ্ৰ সেনের ন মৃতুতে গোঁ 
প্রকাশের জন্ত .বঙ্গসাহিত্য সভার উ্তোগে_. দিলীপ্রবাসী ₹ । 


পতির আঁসনগ্রহণ করেন। এতছুপলক্ষে বাবু নারায্ণচন্দ il 


বিধক টে দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলে পর দি রায় একট LE 
প্রাণস্পশী কবিতা পাঠ করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। তংপরে 
উক্ত সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত রাদেন্দ্রলাল বটব্যাল, ও নরেন্রানা 
পাঁকড়াসী মহাশয়বয স্বল্প কথায় হেমবাবুর বিষয় কিছু বলেন... 
সাহিত্য সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নীলমনি ভড় মহাশয় তৎপরে 


ভূতি সুচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে উহা 
গৃহীত হয় এই শোক সভার সভাপতি পূর্ণৰাবু হেমবাবুর খ 
পুরাতন বন্ধু ছিলেন তিনি হেমবাঁবুর জীবনের কয়েকটি ঘটনা 
পূর্বক 'ত 1 বক্তৃতা সমাপন করেন। তৎপরে বাবু অৰি 
উস ক তাহার রচিত একটি সঙ্গীত গীত হইয়! সভা ভঙ্গ 

| গীনিৰ্ম্মলচন্্র মল্লিক 


2 
t 


| সংখ্যা । ] 


| লাহাবাদের বিখ্যাত কীল প্রেমটাদ বায়ার 3 

শ্রীযুক্ত বাৰু সতীশচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, এৰ্টু.এ. এল্‌ এল. 

» "হাঁশয় হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট্‌ শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় 
& অতিশয় আহম্ীদিত হইয়াছি। 


ের রাজ্যের িক্ষাবিভাগের বার্ষিক টি গাঠ 
| সুখী হইলাম । তথায় সমুচিতরূপে শিক্ষার বিস্তার 
" বিলম্ব আছে, সত্য ; কিন্তু আমরা দেখিয়া সুখী 
যে প্রতি বৎসঁরই শিক্ষালয় ও ছাত্রের সংখ্য! বাঁচি- 
| কলেজটর কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে ডু | 
বাবু সপ্তীবন গাঙ্গুলী, এম্‌. এ. মহাশয় এইজ, 
বিভাগের পরিচালক এবং মহারাজার কলেজের র্‌ 


শীট 





গত ২৬শে ফান্তন কাঁশীনরেশের বাঁগানবাঁড়ীতে প্রয়াগস্থ 
িশলীদের একটি সন্মিলন হইয়া গিয়াছে॥ সন্মিলনক্ষেত্রে অত্রন্থ 
| ধিকাংশ বাঙ্গালী উপস্থিত হৃইয়াছিলেন। ছেলে ও যুবকদের 
িন“বিধ ব্যায়াম ও ক্রীড়া হইয়াছিল। এরক্যতান বান্ধ ও 
[নীচ হইয়াছিল। ফনোগ্রাফের গান হইয়াছিল। কলিকাতার 
| '% বাবু হেমেন্দ্রমোহন বসু (3. B০5) মহাশয় নিজ বায়ে ' 
র উত্রু্ট ফনোগ্রাফ্‌ ও 'রবিবাবু, দ্বিজেন্দ্রবাবু 
[তর কে গীত গানের রেকর্ডসহ একজন বাদক পাঠাইয়! 
শবাসী বাঙ্জালীদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। 
হার রেকর্ডগুলি বেশ ভাল; অনেক যন্ত্রে যেরূপ একটা 
স্বাভাবিক শব্দ বাহির হয়, এগুলিতে তাহা. নাই বলিলেও 
চ। ব্যায়ামাদি খুব ভাল হইয়াছিল। শিশুদের সঙ্গীতও 
। আমোদজনক হইয়াছিল। এক্ষেত্রে অনেকেই পরিশ্রম 
|" 'সাঁছেন। “কিন্ত উকীল শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় মহাশয়ের 
এ 1গ পরিশ্রম ও উদ্যোগ আয়োজনের প্রশংসা করিলে 
/ করি কাহারও প্রতি অবিচার করা . হইবে না। 
ক্ষেতে কারস্থপাঠশালার অধ্যাপৃক-শ্ীযুক্ত বাবু ধনেশ- 

,'দ ও শিক্ষক বাবু দেবকীনন্দন লাল ক্রীড়কদের গুণাগুণ 

্ণ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাঁভাজন হইয়াছেন । মহা- 
পাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাঁম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুরস্কার- 

| সভার সভাপতিত্ব করেন। সভাস্থলে এলাহাবাদ 


সমালোচনা এ 


৭৭9 


_ বিশববিভালয়ের ভাইস্‌ চাঁন্েলর ননী পণ্ডিত সুন্দরলাঁ" 

রায় বাহাছুর এবং মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালবী 
মহোঁদয়দ্য় উপস্থিত থাকিয়া নকলের আনন্দবর্ধান করেনা 
আরও অনেক হিন্স্তানী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন 1. 
কাশীনরেশ বাগানবাড়ীটী ব্যবহার করিতে দিয়া আমাদের 
ধন্তবাদবাৰ্হ হইয়াছেন। টা চা 


গা কী 


গ্রন্থ সমালোচনা । 


কাশী রামকৃষ্সেবাশমের পঞ্চমধাধিক রিপোর্ট ( ইংরাজী )। রামকৃষ্ণ 
সেবাশ্রম অতি মহৎ কায করিতেছেন। কলিকাতায় বহুবৎসর পূর্বে 
যে দাঁসীশ্রম ছিল, ইহার কার্য্যপ্রণালী ঠিক তন্দরপ। ইহার সেবকগণ 
আশ্রমে ও অন্তত্র নিরাশ্রয় পীড়িত ও নিঃস্ব '্যক্তিগণকে অন্নবন্প, ওষধ, 
চিকিৎসা ও শুশ্রযা ! দ্বারা সাহীষ্য. করিয়া থাঁকেন। পথে, ঘাটে রোগী 
পাইলে ইহীরা কুড়াইয়া আনিয়া আশ্রমে তাঁহাদের সেবাশুশ্রযা ও চিকিৎসা! 
করেন। বরক্ষ্যমাণ বৎসরে ৫১৩ জন পুরুষ ও ৪১২ জন স্ত্রীলোক ইহাদের 
সাহায্য পাঁইয়াছেন। সাহাধ্যপ্রাপ্ত লোকদের বয়ন ১০ হইতে ৮* বৎসর 
পর্যাস্ত। তাহাদের মধ্যে ৪২ জন মুসলমান ও বাকী হিন্দু। প্রদেশ 
অনুসারে বলিতে গেলে তাহাদের মধ্যে ৪২৯ জন বাঙ্গালী, ৪*১ জন হিন্দু- 
স্থানী, ২২ জন মান্দ্রাজী, ২১ জন মহিশ্থরী, ২ জন পঞ্জাবী, ইত্যাদি। 
আশ্রম এক্ষণে ভাড়াটিয়| বাড়ীতে অবস্থিত। একটা স্থায়ী আশ্রম নির্ম্া- 
ণের জন্য নক্সা! আঁদি প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাতে অনুমানিক ২৬৬৯৫ 
টাঁকা খ্যয় হইবে। তন্মধ্যে ৬৬২৪/৭ সংগৃহীত হইয়াছে। .এই টাকার 
মধ্যে কুচবেহার রাজ্য হইতে মাসিক ২১০ মাত্র পেন্শনভোগী বাবু ' 
তারিণীচরণ পাল নামক একটি ভদ্রলোক তাঁহার সমুদয় সঞ্চিত ধন ছুই 
হাজার টাকা দিয়াছেন! ইনি ধন্য। আশ্রম মাসিক চাঁদা, সাময়িক দান 
ও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়। বক্ষ্যমাণ বৎসরে ৯২ মন 
চাউল, ৩ মন ১৬ সের আটা ও ২ মন ডাল সংগৃহীত হইয়াছিল । নগদ 
৪ হাঁজার টাকার উপর আদায় হইয়াছিল। তা ছাড়! : কে কম্বল 
নানাবিধ উষধ ও পরিচ্ছদ দিয়াছিলেন। 
. কথানিবন্ধ। গ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। মূল্য ঠটাকা। এই 
পুস্তকের, কল্যাণী, চপলা, মণিমীলা, অনঙ্গপ্রভা, লজ্জাবতী, কঞু,কা, 
অনুতাপ ও কলঙ্ক, এই আটটা গদ্য রচন।; এবং সুনন্দা, মেল! ও সোছেলা 


" বিন্ধ্যবাসিনী ও চক্রতীর্থ, এই চারিটা পদ্য রচন|। গদ্য কথা.বা| গল্প গুলির 


মধ্যে প্রথম ৬টা প্রাচীন ভারত সম্বন্ধীয় এবং শেষ ছুটী বর্তমান্ঞ্রক্ালী 
সমাজ বিষয়ক। সমুদ্রয় গল্পগুলিই চিত্তহারী। অধিকন্ত প্রাচীন ভারত 
বিষয়ক গল্পগুলিতে তৎসময়ের সামাঁজিক জীবনের কোন কোন বিভাগের 







= be | 1 
ns ds সি কস oe a" 
১ গসগুলি মনোহর-*ইূংরাজী আইডিল (৫1%) জাতীয় ণ বিন্ধাবাসিযী ; 
কি; যুগের আর্ধ্য অনাধোর বিবাদের সমসাময়িক "বিষয় লইয়া রচিত 1 

ব্য বৌদ্ধযুগের গাল; পৰি নিক, নিরাশ প্রেমের হর, চি 


* উৎকলদেশীয় - সাবিত্রী 'সত্যবানের উলাখ্যানের অনুর 'কথা। 
বভ্ুয়বাবুর. কবিতা কাঁহারও, অন্থকরণে লিখিত 'নহে। ''ভঁহিরি 
মানসপটে ‘যে ছবির প্রতিধিম্ব পড়ে, যে ভাব তিনি নিজে অনুভব করেন, 
যে স্থর তাহার হৃদয়তস্তরতে বঙ্ধার দিয়া উঠে কেবল তৎ সমুদয় ও উহার 


কবিতায় দৃষ্ট হয়। বহিগানির ছাপা পরি ie : 


ভারতবিনয়। (হিন্দী)। এলাঁহাবাদ স্সলকজ কোর্টের জজ রায় বাহাদুর ys 


লালা বৈজনাথ, বিএ? কর্তৃক 'বিরচিত।' ইহা! কুস্তমেলা উপলক্ষে 


“বর্ণ ধর্ম ও সমাজ সংস্কার উদ্দেশ্যে লিখিত। পুণ্তিকায় লিখিত কোন 


«এ ‘থাই অশাহীয় বা অযৌক্তিক নহে। হিন্দিভাধী লোকদের মধ্য ইহার. 
রঃ ' বহল শ্রচার গ্রার্থনীয়।” | 

। '!, নেপৌলিয়নংকী জীবনী। (হিন্দী )। আদি কাণড। অনুবাদক : 
‘পাপের 'উমাপতি দত্ত শৰ্ম্মা, খী:এ,। ইহা এবট প্রণীত ইংরাজী নেপো- 
দি চকিতে অধিকম হিলি অনি | ডঃ 


 ইতিহাস-মালা। '(হিন্দী)1 মাসিক পুস্তক সপাদক গীতি 


গুপ্ত, কাণী। ইহাঁতে আপাততঃ ফরাসী পর্যাটক বর কর্তৃক লিখিত. 


ভীহীর ভারত ভ্রমণ বৃতান্তের অনুবাদ বাহির হইতেছে। রি 
জা! জিন্‌কে৷ বাবু হীরালাল গুপ্ত কড়কীনিবাসী নে দেশ কে'লীভার্থ 
- বয় ইহার নামেই এই হিন্দী পুস্তিকার পরিচয় "পাওয়া যাইতেছে। 
ইহার বহল চার 'বাহনীয়। ইহার মলাটে লেখা আছে_ 3:77 
117 এনা ভলা হৈ উদ্‌কা যো আপ্নে দিয়ে জিয়ে। . 
KLE জীতা হৈ ৰহ, হো মর চুক! হা দেশ কে-লিয়ে। 


Rhye 








! : প্রাবাসী । - 
5 
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রর পিট হাহ বর be 


. সন্ত্রদায়ের লোক, কেই লেখনী, কেহ অন্ধ কেহবা পাত্র 


স্বদেশবস্ত প্রচার নং ১। অর্থাৎ দেশী উর বলায়তী খাঁড, কা মুকা- | 


he, Se তা ক 
নদ পা 0? : পুচ দাস্‌ কর্তৃক মুদ্রিত। .. | 


নি 
লে 













লো লা 


বারা! হা পা বারি লী 
" অঙ্কিত একটি ছবি ৷ ইহার কল্পনা বেশ ইইয়াছে.। সিংহবাহিং :ব 
যাত গে বাইন লোনা ও আগ ছন 
"সম্প্রদায়ের দেশসেবকগণকে আশীর্বাদ করিতেছেন! নানা ৩ 4 


কলকারখানার দ্বারা,” উহার পুজা করিতেছেন। : 
অনি লোকের মুধের-ছবি ঠিক হইয়াছে, অনেকের লং 
মুখ বেশ ক্রেহপূর্ণ হইয়াছে. . কারিগরী বো Technique) . রী 
চিতরখানি- উচ্ঙ্ের হয় নাই? কিন্ত চিত্রকর .জমাগত চোঁ, 


en রি: 
0 লিপিবোধ।- হিন্দী)। পতিত তোপ ডট বিরচিত 
রাহানে পারে, ইহা ক চক 






) রানা সাপ রত কিল দা 
ধর্বত হইতে গরে। | 5» 

: দেশ্ভক্তি। কবিতাগ্রন্থ। নি প্রণীত : 
খুকি যে অভি দর হইয়া, তাহা, সাপ্তাহিক সংবাদ... 
পাঠকগণ, অবগত হইয়াচুন। . ইহাতে 'কবি নিজের প্রাণ ঢাঁট; - পৃ 
ছেনট, নির্ভয়ে ' চালিয়াছেন, কৃবিতার উৎরু্যের , পি 
হইল প্রা সমস্ত এহ্থখানিই তুলিয়া দিতে হয়। - "স্তরাঁং, তাহ, 

না যাহারা স্বদেশহিতৈথী, তীহীর। ইহা সর্বদা সঙ্গে রা 
বল পাইবেন। যাহারা দুর্ভীগ্যবশতঃ স্বার্থের বা. ভয়ের অধীন, 
একবার পড়িলে সন্তানত্ব প্রাণে জাগিয় উঠবে খনি 
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